॥ স্্ীরিত ॥ 


অধ্যায় বিষয়-সুচী -সংশ্য। অধ্যায় বিষয়-সূটা পৃষ্ঠা-সংশ্মা 
নবম বন্ধ দশম স্বন্ধ (পূ্বর্য) 
১- বৈন্বত মুনির পুত্র রাজা সুদায়ের কথা .... ৯৫৩  ১-ডগবান কর্ঠক পৃথিবীকে আশ্মাসপরদান, 
১ -প্রথধ প্রভৃতি মনুর পাঁচ পুত্রের বংশ বিবরণ. ৯৫৭. বসুদেব-দ্বেকীর বিবাহ এবং কটি 
৩-মহর্ষি চাবন ও সুকন্যার উপাখ্যান রাজা দেবকীর ছয় পুত্রের হত্যা ১০৬৭ 
পর্ধাতির বংশ বিবরণ, ৯৬১ ২-দেবকী-গর্ভে শ্রীভগযানের প্রবেশ এবং 
৪-নাভাগ ও অশ্বরীযের পাখা ৯৬৫ ৯2 
৫ র্বাসার দুঃখ নিবৃত্তি... ১ ৯৭৩ ০ 
৬ইক্ষীকু বংশ বৰ্ণন, মাত ও সৌভরি ফিতর 
খষির উপাখ্যান ৯৭৭ রি 
টি ১১৩৭ 
৯৮৬ ৭-শকট ভঞ্জন এবং তৃণাৰর্ত-উদ্ধার, ৯১১৫ 
২৯৪ ১১২১ 
৯৯৬, ১১৩৬ 
১০৫ ১১৪৫ 
১২ -ইচ্ষাকু বংশের শেষভাগের রাজাদের বর্ণনা ১০০৯ ১১-গ্োকুল থেকে বৃন্দাবনে গমন এবং বৎসসুর 
১৩-নিমি রাজার বংশ বর্ণনা ১০১১ ও রকাসুর সটদ্ধার.. ১৯৫২, 
১৪-চন্দ্রবহশের বর্ণ: ১০১৪ ১২ -অঘাসুর উদ্ধার, ১১৬১ 
১৫ -খচিক, জমপর্ী ও পরশুরামের উপাখ্যান... ১০২০ ১৩ রা মোহ এবং ভগবান কর্তক সেই মোহ- 
১৬-পরগুরামের ক্ষত্রিয় নিধন ও বিশ্নামিত্রমুনির বি 
বংশাবলির বর্ণনা ১০২ ৪ লরি ১১৭৯ 
টি ১৭ -ধেনুকামুর-উদ্ধার এবং কালিয় নাগের 
৯৯ 
Ke ১৬- -কলিয় নাগের প্রতি অনুগ্রহ ies 
১৯-যন্াতির গৃহত্যাগ ১০৩৭ নং 
২০-পুরুবংশ, রাু্্ও অতটা বানা, ১০৪০ 
২১-ভরতবংশের বর্ণনা এবং রাঙ্ছা রপ্তিদেবের 
কথা, » ৯০৪৫ ১৬১৯ 
২২-পাঞ্চাল, কৌরব ও মগধ দেশীয় রাজাদের ১২১৬ 
বংশ বর্ণনা ১০১৯: ১৯-দাৰানল থেকে গোপ এবং পদের কপ... ১২২৯ 
২৩-সনু, জরা, তুর্বসু এবং যদু বংশের বর্ণনা... ১০৫৫ ২০-বর্যা এবং শরৎ-খতুর বর্ণনা. ১২২৪ 
৯৪-বিদর্ডের বংশ বর্ণনা, .. ১০৫৯, ২১ বেশুগীত......... ১২৩৩ 
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১২৪০ 
টল দশম ফ্রন্ধ (উত্তরার্ধঃ) 
১২৬০ 


৩৪-সুদর্শন এবং শস্থচূড়-উদ্ধার.. 
ভ৫-যুগলগীত... 
৩৬-অরিষ্টাসুর উদ্ধার এবং কংস-কর্তৃক 

অক্রুরকে ব্রজে প্রেরণ... 
৩৭-কেশী ও ব্যোনাসুর উদ্ধার এবং নারদ 
৩৮ -অক্রের ব্রজযাত্রা... 
৩৯-শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের মধুরাগমন, 
৪০-অক্রুর কর্ডুক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
৪১ -শ্রীকৃষ্ণের মধুরা-প্রবেশ, 
৪২ -কুজ্ঞার প্রতি কৃপা, ধনুর্ঙঙ্গ এবং কংসের 

উদ্বেগ, 

৩-কুবলয়াগীড়, চর নৰে দে বন 
এ -চাণুর মুষ্টিকাদি মল্ল তথা কংসের উদ্ধার. 
৪৫ -শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের উপনয়ন এবং গুরু- 

গৃহবাস... 
৪৬-উদ্ধাবের ত্রজযাত্রা 
৪৭-উদ্ধব ও গোলীগণের কথোপকথন এবং 

ভ্রমরগীত. 
৪৮-শ্ৰীকৃষ্ণের কুজা এবং অক্রুরের গৃহে গমন 
৪৯-অক্ুরের হস্টিনাপুর গমন. 


১২৬৫ 


১২৯০ 
১২৭৪ 
১২৭৯ 
১২৮২ 
১২৯৪ 
১৩০২ 


১৩০৯ 
১৩১৪ 
১৩২৯ 
১৩৩৩ 


১৩৪০ 


১৩৪৫ 
১৩৫১ 
১৩৫৮ 
১৩৬৭ 
১৩৬৭২ 


১৩৮০ 
১৩৮৫ 
১৩৯০ 


১৩৯৮ 
১৪০৬ 


১৪১৪ 
১৪৩০ 
১৪৩৫ 


৫০ -জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ এবং দ্বারকাপরী 
নির্মাণ..... দিনত 
৫১-কালযরনের ভস্ম হওয়া ও মুচুকুন্দ উপাখ্যান 
৫২-দ্বারকাগমন, শ্রীবলরামের বিবাহ এবং 
কস্মিণীর আবেদন নিয়ে ব্রাহ্মণের শ্রীকৃফের 
কাছে আগমন, 
৫৩-রুক্ষিলী-হরণ. 
৫৪-শিশ্ুপাল পক্ষের রাজাদের ও রুল্মীর 
পরাজয় এবং দ্রীকৃষ্ণ-রক্দিণী বিবাহ...... 
৫৫-প্রদ্যুয্ের জন্ম এবং সন্বরাসুর বধ. 


১৪৪১ 
১৪৫০ 


১৪৫৯ 
১৪৬৫ 


১৪৭৩ 
১৪৮১ 


১৪৮৬ 


১৪৯২ 
১৪৯৮ 


১৫০৬ 
১৫১৩ 


১২৪ 
১৫২৯ 
১৫৩৪ 
১৫৪২ 
১৫৪৮ 
১৫৫৩ 
১৫৫৯ 


১৫৬২ 


১৫৭০ 


১৫৭৭ 
১৫৮৫ 


স্‌ 


পৃষ্ঠা-সংখ্যা 


লা 


অধ্যায় বিঘয়-সী অধ্যায় পৃষ্ঠা-সংখ্যা 
৭২ -পাশুরাদের রা্সূয় যজ্জের আয়োজন এবং ৩-মায়া, ঘায়া অতিক্রমণের উপায় এবং ব্রহ্ম 
জরাসন্ধ উদ্ধার... ১৫৯২ ও কর্মযোগের নিরূপণ. ১৭৪৪ 
৭৩ -জরাসন্ধ- কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজাদের বলয় ৪- ভগবানের অবতারের বর্ণনা. -.. ১৭৫৪ 
গ্রহণ ও শ্রীভগবানের ইন্দরপ্রস্থে প্রত্যাগমন ১৫৯৯  ৫- ভক্তিহীন পুরুষদের গতি এবং ভগবানের 
৭৪-শ্রীতগবানের অগ্রপূজা ও শিশুপাল উদ্ধার ১৬০৪ পূজাবিধির বর্ণনা, ১৭৫৯ 
৭৫-রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন ও দুর্যোধনের অপমান ১৬১১ ৬- দেবতাদের ভগবানের কাছে স্বধাম প্রতাগমনের 
৭৬-শাল্দের সঙ্গে যাদবদের যুদ্ধ, ১৬১৬ প্রার্থনা এবং যাদবদের প্রভাসক্কেত্র গমনের 
এ৭-শান্ব উদ্ধার. ১৬২০. প্রস্তুতি করতে দেখে উদ্ধবের ভগবান সকাশে 
৭ ও বিদুনণ বধ এবং ভীত ১৭৬৭, 
কালে শ্রীবলরাম-কর্তৃক রোমহর্ষণ নামক 
সৃতমুনি বধ... ১৬২৫ ১৭৭৫ 
ব৯- বল উদ্ধার এবং শ্রীবলযমের তীর্থযাত্র ১৬৩০ 
৮০-ট্রীকৃষ্ণ দার ্রীসুদামার অভর্থনা. ১৬৩৪ ১৭৮৭ 
১৬৪১ 
১৭৯৪ 
১৬৪৭ 
১৭১৯ 
১৬৫৪ ১১ বন্ধ, যুক্ত এবং ভভত্ঞনদের লক্ষণ. ১৮০৬ 
১৬৬১ ১৯-সাধুসঙ্গের মহিমা এবং কর্ম ও কর্মত্যাগের 
১৮১৩, 
১৬৭২ ১৮১৭ 
১৮২৪ 
দিলা রাঙা জনকের এবং শ্রুতদের রি 
১৬৮১ Siete 
১৬৮৯ ৯৮৪৯ 
৮৮ শিবের সংকটনোচন ১৭০৮ ১৮৪৯ 
নাঞগঞএালু জি: নৱ শরীক ও ১৯-ভক্তি, জ্ঞান এবং সংয্ম-নিয়মাদি সাধনের 
শ্রীভগবানের দ্বারা দৃত্া্মণ বালকদের ছানি, ১৮৬ 
ফিরিয়ে আনা.. হব তন কানাডা ১৮৬২ 
পিএ ২১- দোষ-গুণ নিরূপণ ও তার রহস্য. ১৮৬৮ 
৯০-ভগবন শ্রীকৃষ্ণের লীলা পরিক্রমা, ১৭২২ কত ধা নি ওলুরা ৮৭ 
একাদশ হ্ধ ২৩- এক তিতিক্ষুত্রহ্ষণের ইতিহাস, ১৮৮৫ 
১-যদুবংশের উপর খবিদের অভিসম্পাত... ১৭৩১ ২৪-সাংখা/যোগ, ১৮৯৪ 
২-বসুদেব সম্নিধানে নারদের আগমন এবং ২৫-ত্রিগুণ-বস্তির নিরাপণ... ১৮৯৮ 
তাকে রাজা জনক ও নয়জন যোগীশ্বরের ২৬-পুনরবার বৈরাগ্গোক্তি, ১৯০৩ 
সংবাদ জ্ঞাপন, ১৭৩৫ ২৭- ক্রিয়াযোগের বর্ণনা, ১৯০৮ 
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২৮-পরনার্থ নিরাপগ... রী ৮ মুনিকে ভগবান শংকরের 
২৯-ভাগবতধর্মের নিরূপণ এবং শুদ্ধবের 
বদরীকাশ্রম গমন-. ১১-ভগবানের অঙ্গ, উহ আহহ 
৩৩-যদুকুলের সংহার.. ও সূর্যের বিভিন্ন গণের বর্ণনা, ২০০৫ 
১২ -শ্ৰীষন্তাগবতের সংক্ষিপ্ত বিষয়-দৃচ.. ২০১১ 


১৩-বিভিন্ন পুরাণের শ্লোক সংখ্যা এবং 
শ্ৰীমন্তাগবতের মহিমা... 


২০৯৩ 

৬-পরীক্ষিৎ-এর পরমগতি, জননেজয়ের সর্প- ২০২৯ 
স্তর এবং বেদের শাখাভেদ. 

৭-অর্ববেদের শাধাসকল এবং পুরাণের ২০৩৪ 


বক্তার লক্ষণ, শ্ববণবিধি এবং মাহাত্ম্য... ২০৪২ 
২০৪৯ 


শ্রীমস্ভাগবতমহাপুরাণম্‌ 


নবমঃ ফ্বন্ধঃ 
অথ প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ 
প্রথম অধ্যায় 
বৈবন্ধত মুনির পুত্র রাজা সুদ্ুয়ের কথা 


রাজোবাচ মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন-__ভগবন্‌ ! 
মন্বন্তরাণি সর্বাণি স্বয়োক্তানি শ্রুতানি মে। আপনি সব মন্বন্তরের এবং সেই সব মসবপ্তরে অনন্তবীর্য 


ভগবান শ্রীহরির এইর্যপূর্ণ লীলাপকল বর্ণনা করলেন, 
খীর্ষাণ্যনন্তবী্যস্য হরে্ত্র কৃতানি চ॥। ১ | আমি সে সবই শ্রবণ করলাম ॥ ১. দ্রাবিদেশের 


যোহসৌ সতব্রতো নাম রাজর্ষির্দবিডেশ্বরঃ।  তধিপতি রাজর্ষি সত্যত পূর্বকল্পের শেষভাগে 
জ্ঞানং যোহতীতকল্পান্তে লেভে পুরুষসেবয়া॥ ২ ৷ *দিমপুরুষ ভগবানের সেবাদারা জ্ঞানলাভ করেন এবং 


তিনিই এই কলে বিবন্থানের পুত্র মনু অর্থাৎ বৈবস্থত 
পা নিযে মনুাদিভি রর! মনু হয়েছেন একথা আপনার কাছে জানলাম। ইচ্ছা 


ত্ব্তন্তসা সুতাশ্চোক্তা ইক্কাকুপ্রযুখা নৃপাঃ॥ ৩ প্রমুখ রাজগণ ওই বৈবস্বত মনুর পুত্র তাও আপনি 
তেষাং বংশ: পৃথগ্ত্ৰহ্মন বংশযানুচরিতানি চ। বলেছেন। ২-৩ ॥ হেত্রহ্মন্‌ ! আপনি এখন কৃপা করে 
রি ্ সেই সব রাজাদের থক বংশ ও বংশানুচরিত 
কীর্ভয়স্ব মহাভাগ নিত্যং শুক্রবতাং হি নঃ॥ ৪ টি পপ লন লন 
যে ভূতা যে ভবিষ্যাশ্চ ভবন্ত্যদ্যতনাশ্চ যে। | কাহিনী শ্রবণ করতে আমি নিত্য অভিলাধী ॥ ৪ ॥ এই 
তেষাং নঃ পুণাকীতীনাং সর্বেষাং বদ বিক্রমান্‌॥। ৫ | বৈবন্ধত যনুর বংশে যারা পূর্বে আবির্ডূত হয়েছেন, হীরা 
সৃত উবাচ ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হবেন এবং যাঁরা বর্তমানে অবস্থান 
| করছেন-_সেই সব পুণাকীতি মহাস্মাদের পরাক্রম আমার 

এবং পরীক্ষিতা রাজ্ঞা সদসি ব্রহ্মবাদিনাম্‌। | কাছে বর্ণনা করতে আজ্ঞা হোক॥ ৫ ॥ 
পৃষ্টঃ প্রোবাচ ভগবাঞ্থুকঃ পরমধর্মবিৎ॥ ৬ সৃত বললেন--হে শোনকাদি খষিগাণ ! বরহ্মবাটি 


খিপ্রা-পাল বংশ্যাদিচরি.। নিপ্রাালমনুক্রমাৎ। 


954 শ্রীনভাগবত 


শ্রীশুক উবাচ খষিগণের সতায় মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন এই প্রশ্ন 
আ়তাং মানবো বংশঃ পরচ্ষেন পরভ্রপ। লাগলেন; তথন পরমধর্মজ বর্মনিষ্ঠ শুকদের বলতে 


আরম্ভ করলেন ৬ ॥ 
ন শক্যতে বিস্তরতো বন্ধুং বর্ষশতেরপি। ৭ ্রীশুকদেব বললেন-_হে পরীক্ষিৎ ! মনুর বংশ- 


| বিবরণ সংক্ষেপে বলছি, শ্রবণ করো। কারণ বহ শত 
পরাবরেষাং ভূতানামাত্মা'। যঃ পুরুষঃ পরঃ। বৎসরেও বিস্তারিতভাবে এই বংশবিবরণ বলা যাবে 
স এবাসীদিদং বিশ্বং কল্সান্তেহন্যর কিথ্চন।। ৮ লা ৭ ॥ যে পরমপুরুষ শ্রীহরি উত্তম অধম সকল প্রাণীর 
আত্মা, মহাপ্রলয়ের সময় কেবল তিনিই ছিলেন, এই 

রি কিংবা তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না॥ ৮ ॥ হে 

ভবন হি হিঃ নহারাজ ! সৃষ্টিকালে তার নাতি থেকে এক হিরিশ্ময় 
তশ্মিঞজ্ঞে মহারাজ স্বরসূশচতুরাননঃ॥ ৯ কমলকোষ সমুৎপন্ন হয়। চতুর ব্রহ্মা সেই পদ্ম থেকে 
উৎপন্ন হন ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মার মন থেকে মরীচি জন্মগ্রহণ 

মরীচির্মনসন্তসা জজ্ঞে তস্যাপি কশ্যপঃ। করলেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশাপের উরশে ভীর ধর্ম- 
দাক্ষাযণ্যাং ততোহদিত্যাং বিবস্বানভবৎ মুতঃ।৷ ১০ পরী দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে বিবস্থানের (সূর্যের) জশ্ম 
হয়। ১০ ॥ বিবস্থানপররী সংজ্ঞার গর্ভে শরা্ধাদেব মনু 


জন্মগ্রহণ করেন। হে পরীক্ষিৎ ! পরম মনন্বী রাজা 
ততো মনুঃ শ্রাদ্ধদেবঃ সংজ্ঞায়ামাস ভারত। দেব উঁরপেটী ভার গার্ডেন রে নল) 


শ্রদ্ধায়াং জনয়ামাস দশ পুত্রান্‌ স আত্মবান্‌ ৷ ১১ তাদের নাম-ইহ্ছাু,নূগ, শর্যাতি, ন্ট, ধটি, করয, 
নরিয্যন্ত, পৃথপর, নভগ এবং কবি॥ ১১-১২ ॥ 

ইন্ধাকুন্গশৰ্াতিদিষ্টযৃষ্টকরূষকান্‌ । বৈবন্থত মনু প্রথমে নিঃসন্তান ছিলেন। পরে 

নরিষান্তং পৃষস্রং"। চ নভগং চ কবিং বিভুঃ॥ ১২ | মহাশক্তিশালী ভগবান বশিষ্ঠ নূর পুত্রোৎপন্তির জন্য 

মিত্রাবরুণের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন॥ ১৩ ॥ ওই সময়ে 

রঃ fo শ্রাদ্ধদের মনুর পরী শ্রদ্ধা শুধুমাত্র দুধ পান করে জীবন- 

মনোঃ পূর্বং বমি্ঠো জবান কিল। ধারণ করে যজ্ঞন্থলে উপস্থিত হয়ে হোতার কাছে গিয়ে 

মিত্রাবরুণয়োরিষ্টিং প্রজার্থমকরোৎ প্রভুঃ।। ১৩ | প্রণাম করে বললেন, “জামার খেন কন্যা সন্তান হয় 

সেইভাবে আহুতি প্রদান করুন।'॥ ১৪ ॥ অনন্তর 

তত্র শ্রদ্ধা মনোঃ পত্নী হোতারং সমযাচত। অবব্ধ নামক প্রতিক সেই অনুযায়ী হোতাকে যজ্ঞ করতে 

দুহিত্ৰর্থমুপাগম্য প্রণিপত্য পয়োত্রতা। আদেশ করলে সেই হোতৃত্রান্মণ হবি গ্রহণ করে 

le সুসমাহিত চিত্তে মনুপর্রী শ্রদ্ধার প্রার্থিত বিষয়াই চিন্তা 


প্রেষিতোহংধ্বর্ধুণা হোতা ধায়ংস্তৎ সুসমাহিতঃ। তাকে হার টা করো ভারতে 


আহুতি প্রদান করলেন ১৫ ॥ হোতার এই বিপরীত 
হবিষি'” ব্যচরৎ তেন বঘট্কারং গৃপন্দিজঃ॥ ১৫ | আচরণে, অর্থাৎ অনুর সংকল্প ছিল পুত্রপ্রাপ্তির কিন্তু 


হোতৃত্রান্ধণ শ্রদ্ধার প্রার্নানুসারে কন্যাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে 
হোতুস্তদ্যাভিচারেণ কন্যেলা নাম সাভবৎ। আহুতি দিলেন, ফলে ইলা নানে এক কল্যান উৎপত্তি 


তাং বিলোক্ মনুঃ প্রাহ নাতিহনষ্টমনা গুরুম্‌॥ ১৬ হল। সেই কন্যাকে দেখে শ্রাদ্ধদের মনু ্রীত না হয়ে 
শিপ্রাপাল মাফ পু (খপ্রা,পা. পৃথুং বন্বং নাভগং। 'প্রাংপান গৃহীতে হবিষি বাচং বষ.। 
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ভগবন্‌কিমিদং জাতং কর্ম বোত্ৰহ্মবাদিনাম্‌। 
বিপর্যয়মহো কষ্টং মৈবং স্যাদ্ত্ৰহ্মবিক্ৰিয়া।৷ ১৭ 
ঘুয়ং মন্্বিদো যুক্তান্তপসা দগ্দকিিষাঃ। 
কুতঃ সংকল্পবৈষমামন্তং বিবুধেধিব॥ ১৮ 
তম্নিশম্য ৰচন্তস্য ভগবান্‌ প্রপিতামহঃ। 
হোতুর্বাতিক্রমং জ্ঞাত্বা বভাষে রবিনন্দনম্‌ ৷ ১৯ 
এতৎ সঙ্কল্পবৈবম্যং হোতুস্তে বাভিচারতঃ। 
তথাপি সাধয়িয্যে তে সুপ্রজান্তং স্বতেজসা॥ ২০ 
এবং বাবসিতো রাজন্‌ ভগবান্‌ স মহাযশাঃ। 
অস্ৌধীদাদিপুরুষসিলায়াঃ পুংন্তুকাম্যয়া।৷ ২১ 
তস্মৈ কামবরং১। তুষ্টো ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ। 
দদাবিলাভবহ তেন সুদ্যুয়ঃ পুরুষর্ষভঃ॥ ২২. 
স্‌ একদা মহারাজ বিচরন্‌ মৃগয়াং বনে। 
বৃতঃ কতিপয়ামাতোরশ্বমারুহ্য- সৈন্ধবমূ॥ ২৩ 
প্রগৃহ্য রুচিরং চাপং শরাংশ্চ পরমাস্তৃতান্‌। 
দংশিতোহনুমূগং বীরো জগাম দিশমুভ্তরাম্‌ ২৪ 
সকুমারো বনং মেরোরথক্তাৎ প্রবিবেশ হ। 
যত্রান্তে ভগবাঞ্ছর্বো রমমাণঃ সহোময়া॥ ২৫ 
তম্মিন প্রবিষ্ট এবাসৌ সুদ্যুয়ঃ পরবীরহা। 
অপশাত স্তিয়মাত্মানম্বং চ বড়বাং নৃপ॥ ২৬ 
তথা তদনুগাঃ সর্বে আত্মলিঙ্গবিপর্যয়ম্‌। 
ৃ্টা বিমনসোহতূবন্‌ বীক্ষমাণাঃ পরস্পরমূ।। ২৭ 
রাজোবাচ 
কথমেবংগুণো দেশঃ কেন বা ভগবন্‌ কৃতঃ। 
রশ্মমেনং সমাচক্কু পরং কৌতুহলং হিনঃ॥ ২৮ 


সি রাখাল কামান 


শিপা পা-রথ,। 


গুরুদেব বশিষ্ঠকে বললেন_॥ ১৬ ॥ ভগবন্‌! একী 
হল ? আপনারা ব্রহ্মবাদী, আপনাদের অনুষ্ঠিত কর্মের 
বিপরীত ফল কেমন করে হল ? এ তো বড় দুঃখের 
ব্যাপার ! এইভাবে মন্ত্রের বিপরীত ফল হওয়া উচিত 
| নয়॥ ১৭ ॥ আপনারা মন্তুল্র, তদুপরি জিতেন্দরিয়। 
তপস্যারূপ অগ্রিতে আপনাদের সমন্ত পাপ দ্ধ হয়ে 
গেছে। দেবতাদের বাক্যের অন্যথা হওয়া যেমন অসম্ভব 
সেই রকম আপনাদের ক্রিয়ার বৈষমাও অসম্ভুব। তাহলে 
এই সংকক্পবৈষমা কেমন করে সম্ভব হল? ১৮ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! মনুর ওই কথা শুনে প্রপিতামহ 
ভগবান বশিষ্ঠ হোতার বিপরীত সংকল্পের কথা বুঝতে 
পেরে বৈবস্বত মনুকে বললেন-_॥ ১৯ ॥ হে রাজন্‌! 
হোতার বিপরীত সংকক্সের ফলেই এই বৈষমা ঘটেছে। 
যাই হোক, আমার নিজের তপস্যার প্রভাবে আমি 
তোমাকে শ্রেষ্ঠ পুত্ৰ দেব॥ ২০ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিত ! 
মহাকীতিশালী ভগবান বশিষ্ঠ তখন কৃতনিশ্চয় হয়ে সেই 
| ভগবান নারায়ণের স্তব করতে লাগলেন॥ ২১ ॥ 
সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরি সন্থষ্ট হয়ে বশিষ্ঠকে ভার 
অভিলধিত বর প্রদান করলেন। তার ফলে সেই কন্যাই 
| সুদান নামে এক শ্রেষ্ঠ পুরুষে রাপান্তরিত হল॥ ২২ ॥ 

হে মহারাজ ! সেই সুদুর একদা সিক্ুদেশোৎপল 
| ঘোড়ায় চড়ে কয়েকজন অমাত্যকে সঙ্গে নিয়ে মৃগযার্থ 
বনে ভ্রমণ করছিজেন॥ ২৩ ॥ সেই বীরপুরুষ সুদুর 
| বর্মাবৃত হয়ে মনোজ্ঞ ধনু ও অভ্যাপচ্য শরসমূহ হাতে 
| দিনে দৃগযুথের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে উত্তর দিকে 
বহুদূর চলে গেলেন॥ ২৪ ॥ অবশেষে তিনি মেরু 
পর্বতের পাদদেশে এক বনে গিয়ে হাজির হলেন। ভগবান 
শংকর পার্বতীর সাথে সেই বনে বিহার করছিলেন॥ 
২৫ ॥ সেই বনে প্রবেশ করা মাত্রই বীরবর সুদুর 
দেখলেন যে তিনি নিজে স্ত্রীূপে এবং তার ঘোড়াটি 
ঘোটকীতে পরিণত হয়েছে॥ ২৬ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! 
সুদ্যুন্নর সাথে সাথে তার অনুচরগণও অকল্মাৎ নিজ্জনিজ 
লিঙ্গবিপর্যয় দেখতে পেলেন। তারা একে অপরকে 
দেখতে দেখতে বিমনা হয়ে পড়লেন ॥ ২৭ ॥ 

মহারাজ পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করলেন-_হে মুনিবর ! 


শ্ৰীমন্তাগবত 


শ্রীগ্তক উবাচ 
একদা গিরিশং দর্টুমষয়ন্তত্র সুব্রতাঃ। 
দিশো বিতিমিরাভাসাঃ কুর্বন্তং সমুপাগমন্॥। ২৯ 
আন্‌ বিলোক্যান্বিকাদেৰী বিবাসা ব্রীডিতা ভূশম্‌। | 
ভর্ডুরঙ্কাৎ সমূখায় নীবীমাশ্বথ পর্যধাৎ॥ ৩০ 


ঝষয়োহপি তয়োবীক্ষ প্রসঙ্গং রমমাণয়োঃ। 
নিবৃত্তাঃ  প্রযযুন্তস্মামরনারায়ণাশ্রমম্॥ ৩১ 


তদিদং ভগবানাহ প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কামায়া। 
স্থানং যঃ প্রবিশেদেতৎ স বৈ যোষিদ্‌ ভবেদিভি॥ ৩২ 


ওই জায়গাটিতে ওই রকম হওয়ার কারণ কী ? কোন্‌ 
ব্যক্তিই বা সেই জায়গাকে ওই রকম গুণযুক্ত করেছিল ? 
এই বিষয়ে আমার বড়ই কৌতুহল হচ্ছে, আপনি দয়া 
করে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিন॥ ২৮ ॥ 
শ্রীশুকদেব বললেন_হে রাজন্‌! একদা ব্রতধারী 
খ্ষিগন ভগবান মহাদেবকে দর্শনের ইচ্ছায় স্বতেজের 
প্রভাবে দিকসকলের অন্ধকার দূর করে ওই বনে গিয়ে 
উপস্থিত হন। ২৯ ॥ সেই সময়ে অস্থিকাদেৰী বিবস্ত্র 
ছিলেন। সহসা খাষিদের সেখানে উপস্থিত দেখে তিনি 
অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং বান্তসমন্ত হয়ে স্বামীর কোল 
থেকে উঠে পড়ে বস্তু পরিধান করলেন ॥ ৩০ ॥ 
প্রধিরাও দেখলেন যে ভগবান গৌরীশংকর 
তখন ক্রীড়াডিনিবেশে রত রয়েছেন সুতরাং তারা 
সেখান থেকে প্রস্থান করে নরনারায়ণের আশ্রমে 
গেলেন।। ৩১ ॥ সেই সময়ে ভগবান মহাদের প্রিয়ার 


 প্রীতিকামনায় অর্থাৎ পার্বতীদেবীর সন্তোষ সম্পাদনের 


তত উরধ্বং বনং তদ্‌ বৈ পুরুষা বর্তমন্তিহি। 
সা চানুচরসংযুক্তা বিচচার বনাদ্‌ বনম্‌॥ ৩৩ 


অথ তামাশ্রমাভ্যাশে চরন্তীং প্রমদোত্তমাম্‌। 
্ত্ীভিঃ পরিবৃতাং বীক্ষ্য চকমে ভগবান্‌ বুধঃ॥ ৩৪ 


সাপি তং চকমে সুজ্ধঃ সোমরাজসূতং পতিমূ। 
স তস্যাং জনয়ামাস পুরূরবসমাত্মজম্॥। ৩৫ 


এবং স্নীত্বমনুপ্রাপ্তঃ সুদ্যুয়ো মানবো নৃপঃ। 
সম্মার স্বকুলাচার্যং বসিষ্ঠমিতি শুশ্রুম॥ ৩৬ 


স তস্য তাং দশাং দৃষ্টা কৃপয়া ভৃশগীড়িতঃ। 
সূ্রায়স্যাশয়ন্‌ পু-স্মূপাধাবত শশ্করম্‌॥ ৩৭ 


তুষ্টপ্তন্মৈ স ভগবান্ষয়ে প্রিয়মাবহন্‌। 
স্বাং চ বাচমৃতাং কুর্বমিদমাহ বিশান্পতে॥ ৩৮ 


উদ্দেশ্যে বললেন, এখন থেকে আনি ছাড়া অনা যে 
(কোনো পুরুষ এইখানে প্রবেশ করবে, প্রবেশমাত্র সে 
স্ত্রীলোক হয়ে যাবে॥ ৩২ ॥ হে পরীক্ষিৎ সেহ থেকে 
কোনো পুরুষ সেখানে প্রবেশ করে না। এদিকে রাজা 
সুদ্ধায় অনুচরদের সাথে স্ত্র-রূপ প্রাপ্ত হয়ে বন থেকে 
বনান্তরে ভ্রমণ করতে লাগলেন।॥ ৩৩ ॥ 

সেই সময় শক্তিশালী বুধ দেখতে পেলেন যে 
স্তরীগণে পরিবৃতা এক সুন্দরী রমণী তার আশ্রমের কাছে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মনে কামনার উদ্রেক হল এবং তিনি 
সেই সুন্দরী রমণীকে পত্রীরূপে পাওয়ার অভিলাষ 
করলেন॥ ৩৪ ॥ সেই রমপীও চন্্রপুত্র বুধকে পতিত্বে 
বরণ করতে অভিলাধিলী হলেন। তখন বুধ তাকে 
পর্থীরূপে গ্রহণ করে তার গর্ভে পুররবা নামে একটি পুত্র 
উৎপল করলেন।॥ ৩৫ ॥ মনুপুত্র রাজা শুন্য স্ত্ীরীরে 
পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। কথিত আছে যে এই 
অবস্থায় তিনি তার কুলাচার্ব বশিষ্ঠদেবকে স্মরণ 
করেছিলেন ॥ ৩৬ ॥ 

ভগবান বশিষ্ঠসুদ্যুযের ওই অবস্থা দেখে অতান্ত 
কৃপাখিত হয়ে, সুদ্যুয়কে পুরুষর প্রদানের কামনা করে 
ভগবান শংকরের আরাধনা করতে লাগলেন ॥ ৩৭ ॥ 
হে রাজন্‌! বশিষ্ঠের আরাধনায় ভগবান শংকর পরিতুষ্ট 
হয়ে, বশিষ্ঠের প্রীতি উৎপাদন করে নিজ বাকোর সতা 
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মাসং পুমান্‌ স ভবিতা মাসং) স্ত্রী তব গোত্রজঃ। 
ইং বাবন্থয়া কামং সৃদ্যুয়োহবতু মেদিনীম্‌।। ৩৯ 


আচার্যানুগ্রহাৎ কামং লন্ধা পুংস্তুং ব্যবহথয়া। 
পালয়ামাস জশতীং নাভানন্দন্‌ স্ম তং প্রজাঃ॥ ৪০ 


তস্যোৎকলো গয়ো রাজন্‌ বিমলশ্চ সুতাস্ত্রয়ঃ। 
দক্ষিণাপথরাজানো  বভুবুর্ধমবংসলাঃ॥ ৪১ 


ততঃ পরিণতে কালে প্রতিষ্ঠানপতিঃ প্রভুঃ। 
পুরূরবস উৎৃজ্য গাং পুত্রায় গতো বনম্‌ ॥ ৪২ 


রক্ষার উদ্দেশ্যে এই কথা বললেন ৩৮ ॥ 

“হে বশিষ্ঠ ! তোমার গোত্রজ এই সুদ্যুর একমাস 
পুরুষ হবে ও একমাস স্ত্রী হয়ে থাকবে। এইপ্রকার 
| ব্যবস্থানুদারে সে ইচ্ছানুরূপ পৃথিবী পালন করুক’॥ 
৩৯ ॥ এইভাবে ৰশিষ্ঠদেবের অনুগ্রহে ওইরূপ ব্যবস্থা 
অনুসারে রাজা সুদ্যু় অভিলষিত পুরুষত্ব লাভ করে 
পৃথিবী পালন করতে লাগলেন। কিন্তু যখনই তিনি নারী 
হতেন সেইমাসে লজ্জাবশত তিনি গোপনে থাকতে বাধ্য 
| হতেন। প্রজাবৃন্দ এই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হল 
| না॥ ৪০ ॥ তারতিন পুত্র হয উৎকল, গয় ও বিমল। হে 
মহারাজ পরীক্ষিৎ ! তারা দাক্ষিণাত্যের দেশসমূহের রাজা 
হলেন। ৪১ ॥ অনন্তর বহুকাল বাদে বার্যকা উপস্থিত 
হলে প্রতিষ্ঠান দেশের অধিপতি সুদ্যা্ম নিজ পুত্র 
পুরূরবাকে রাজস্ব দান করে তপস্যার জন্য বনে প্রস্থান 
করলেন।॥ ৪২ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবম্তজে ইলোপাধ্যানে প্রথমোহধায়ঃ| ১ ॥ 


শ্ীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাপুরাণের শ্রীমভাগবতমাহায্মো 
ইলোপাখ্যান নামক প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥ 


অথ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
পৃষপ্ৰ প্রভৃতি মনুর পাঁচ পুত্রের বংশ বিবরণ 


শ্রীওক উবাচ 
এবং গতেহথ সুদ্যুয়ে মনূর্বৈবন্গতঃ সুতে। 
পুত্রকামস্তপন্তেপে যমুনায়াং শতং সমাঃ॥ ১ 
ভতোহ্যজনমনূর্দেবমপতার্থং হরিং প্রভুম্‌। 
ইচছাপূ্বজান্‌পুত্রার্জেভে স্বসদৃশান্‌ দশ॥ ২ 
পৃষ্নন্ত মনোঃ পুত্রো গোপালো গুরুণা কৃতঃ। 
পালয়ামাম গা যত্তো রাত্র্যাং বীরাসনব্রতঃ॥ ৩ 


্রীশুকদেব বললেন-_হে পরীক্ষিত ! এইভাবে 
সুদ্যুম যখন তপস্যার জন্য বনে চলে গেলেন তখন 
বৈবস্বত মনু পুত্র কামনায় যমুনাভীরে বসে 
শতবৎসরব্যাপী তপস্যা করলেন॥ ১ ॥ তারপরে তিনি 
অপতালাভের জনা সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরির 
আরাধনা করলেন ; তার ফলে তার আত্মতুলা দশটি পুত্র 
লাভ হয়। দশজনের মধ্যে ইক্ষাকু জোষ্ঠ॥ ২ ॥ 

সেই দশজনের মধ্যে একজনের নাম ছিল পৃ 
গুরুদেব বশিষ্ঠ তাঁকে গোপালনে নিযুক্ত করেছিলেন, 


শিপ্রাংপান স্ত্রী মাসং। 
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শ্রীমন্তাগবত 


এবদা প্রাবিশদ্‌ গোষ্ঠং শার্দুলো নিশি বর্ষতি। 
শয়ানা গাব উদ্থায় ভীতান্তা বন্রমুর্রজে ॥ 


একাং জগ্রাহ বলবান্‌ সা চুক্রোশ ভয়াতুরা। 
তসান্তৎ ক্ৰন্দিতং শ্ৰুত্বা পৃযপ্োহভিসসার হ॥ 


খড়ামাদায় তরসা প্রলীনোডুগণে নিশি। 
অভানম্নচ্ছিনোদ্‌ বলোঃ শিরঃ শার্দ্লশক্ষয়া॥ 


ব্যাপ্োহপি বৃক্পশ্রবণো নিন্তিংশাগ্ৰাহতন্ততঃ'”। 
নিশ্ক্রাম ভূশং ভীতো রভং পথি সমুৎসূজন্‌। 


মনামানো হতং ব্যত্রং পৃথপ্রঃ পরবীরহা। 
অদ্রাক্ষীৎ স্বহতাং বক্র ব্যষ্টায়াং নিশি দুঃখিতঃ॥ 


তং শশাগ কুলাচার্যঃ কৃভাগসমকামতঃ। 
ন ক্ষত্রবন্ধুঃ শৃদন্্রং কর্মণা ভবিতামুলা ॥ 
এবং শপ্তন্ত গুরুণাপ্রতাগৃয়াৎ কৃতাগ্জলিঃ। 
অধারয়দ্‌ ব্রতং বীর উর্ধ্বরেতা মুনিপ্রিয়ম্‌॥ 


বাসুদেবে ভগবতি সর্বাত্মনি পরেহমলে। 
একান্তিত্বং গতো ভক্ঞা সর্বভৃতসূহ্ৎ সমঃ ॥ 


বিমুক্তসঙ্গঃ শান্তান্সা সংঘতাক্ষোহপরিগ্রহঃ। 
যদ্চ্ছয়োপপনেন কল্পয়ন্‌ বৃত্তিমাত্মনঃ ৷ 


আত্মন্যাস্মানমাধায় জ্ঞানতৃপ্তঃ২) সমাহিতঃ। 
বিচচার মহীমেতাং জড়ান্ধবধিরাকৃতিঃ ॥ 


এবংবৃত্তো বনং গন্ধ দৃষ্টা দাবাগ্িমুখিতম্‌। 
তেনোপযুক্তকরণোত্রহ্ম প্রাপ পরং মুনিঃ॥ 


তাই তিনি রাত্রিতে বড়গাহাতে সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে থেকে 
(বীরাসন ব্রত ধারণ করে) গো সকলের রক্ষণাবেক্ষণ 
করতেন॥ ৩. ॥ একদিন রাত্রিকালে বৃষ্টি হচ্ছিল, তার 
মধ্যে একটি বাঘ গোষ্ঠে ঢুকে পড়ল। শুয়ে থাকা গো- 
লাগল॥ ৪ ॥ মহাবলশালী বাঘটি একটি গাভীকে 
করতে থাকে। সেই আর্তনাদ শুনে পৃষ্ঞ গাতীটির কাছে 
দৌড়ে এলেন॥ ৫ ॥ একে তো রাব্রিকাল, তার ওপর 
দুর্যোগের ঘনঘটা, আকাশের তারাগুলি পর্যন্ত দেখা 
যাচ্ছিল না। অন্ধকারে ঠিকমতো বুঝতে না পেরে পুযপ্র 
বড়গাঘাতে বাস্্ত্রমে গাভীটিরই মন্তক ছেদন করে 
ফে্লেন॥ ৬ ॥ খড়োর মাথার আঘাতে বাছটিরও 
কান কেটে যায়। র্তক্ষরণ হতে হতে বাঘটা ভয়ে সেখান 
থেকে পালিয়ে গেল॥ ৭ ॥ শক্রনাশন প্যপ্র ভেবেছিলেন 
যে বাঘটিই নিহত হয়েছে। কিন্তু রাত পোহালে তিনি 
(দেখলেন যে বাঘের বদলে গাভীটিই নিহত হয়েছে। ফলে 
তিনি যৎপরোনান্তি দুঃখিত হলেন॥ ৮ ॥ যদিও 
রাজকৃমার পৃষপ্রের এই অপরাধ অজ্ঞানকৃত, তবুও 
কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ তাকে অভিসম্পাত করলেন যে 
“এই গৰ্ত্ত কার্ের ফলে তুই নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়ও হতে পারবি 
না, শৃদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবি’ ॥ ৯ ॥ গুরুকর্ৃক এইভাবে 
অভিশপ্ত হলেও পুষ্র করজোড়ে সেই অভিশাপ স্বীকার 
করলেন এবং তারপর চিরদিনের মতো মুনিজনপ্রির 
নৈষ্ঠিক ব্রন্মর্য ব্রত ধারণ করলেন॥ ১০ ॥ তিনি 
সর্বভূতের সূহৃৎ এবং সমদর্না হয়ে ভক্তির দ্বারা সর্বাত্মা 
নির্মল পরনপুরুব ভগবান ঝাসুদেবের একনিষ্ঠ ভক্তি লাভ 
করলেন॥ ১১ ॥ তিনি জম্পূর্ণনাপে আসক্রিশূন্য হলেন 
এবং প্রশন্তচিত্ত, জিতেন্তরিয়, পরিগ্রহশূনা হয়ে 
যদ্ৃচ্ছাক্রমে লব্ধ বন্তু দ্বারাই নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে 
লাগলেন॥ ১২ ॥ তদনন্তর ভগবন্বজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হয়ে 
পৃষগ্র জীবাস্মাকে পরমাত্মাতে সমাহিত করে কখনো 
কখনো জড়, অন্ধ ও বধিরের মতো পৃথিবীতে বিচরণ 
করতে জাগলেন॥ ১৩ ॥ এইরকম নিরাসন্তনৃত্তি ও 
মুনিভাবাপন্ন হয়ে থাকাকালে একদিন তিনি বনে গিয়ে 
দেখলেন যে বনে দাবানল জবলছে। পৃ সেই দাবায়িতে 
নিজ 'ইন্দরিয়সমূহ আহুতি দিয়ে ভন্মীভূত করে পর্ত্রন্ম 
পরমাস্মাকে প্রাপ্ত হলেন॥ ১৪ ॥ 


শি্রা.পা._শাগ্রহত.। িশ্রাগা-_ জানহাষ্ঃ। 


নবম ঘন্ধ (দ্বিতীয় অধ্যায়) 
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কৰিঃ কনীয়ান্‌ বিষয়েমু নিঃস্পৃহো 
বিসৃজ্য রাজ্াং সহ বন্ধুভির্বনমূ। 

নিবেশ্য চিত্তে পুরুষং স্বরোচিষং 
বিবেশ কৈশোরবয়াঃ পরং গতঃ॥। ১৫ 


করষান্মানবাদাসন্‌ কারূষাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ। 
উততরাপথগোপ্তারো ত্রহ্মণ্যা ধর্মৰৎসলাঃ ১৬ 


খ্টাদ্‌ ধার্ট্নভূৎ ক্ষত্রং ব্ৰহ্মাভূয়ং গতং ক্ষিতৌ। 
নৃগসা বংশঃ সুমতির্ডূতজোতিন্ততো বনুঃ॥ ১৭ 
বসোঃ প্রতীকন্তৎপুত্ৰ ওঘবানোঘৰৎপিতা। 
কন্যা চৌঘৰতী নাম সুদর্শন উবাহ তাম্‌॥ ১৮ 


চিত্রসেনো নরিষান্তাদৃক্ষন্তস্য সুতোহভবৎ। 
স্ততঃ কুৰ্চ ইন্দ্ৰসেনস্ত তৎসুতঃ॥ ১৯ 


বীতিহোতরসিন্্রসেনাৎ তসা সতাশ্রবা অভুৎ। 


উরুশ্রাবাঃ সুতস্তসা দেবদত্তস্ততোহভবহ ॥ ২০ 


অতোহগ্রিবেশ্যো ভগবানগি স্বয়মভূৎ সুতঃ। 
কানীন ইতি বিখ্যাতো জাতুকর্ণো মহানৃষিঃ॥ ২১ 


ততো ব্রশ্গকুলং জাতমাগ্লিবেশ্যায়নং নৃপ। 
নরিযান্তান্বয়ঃ প্রোক্তে দিষ্টবংশমতঃ শৃণু ২২ 


নাভাগো দিষ্টপুত্রোহনাঃ কর্মণা বৈশাতাং গতঃ। 
ভলন্দনঃ সূতন্তস্য বৎসপ্রীতির্ভলন্দনাৎ॥ ২৩ 
ৰৎসগ্ৰীতেঃ সুভ প্ৰাংশুদ্তৎসুতঃ প্ৰমতিং বিদুঃ। 
খনিত্রঃ প্রমতেম্তস্মাচাক্ষুযোহথ বিবিংশতিঃ॥ ২৪ 


বিবিংশতিসূতো রম্তঃ খনিনেত্রোহসা খার্মিকঃ। 
করন্ধমো মহারাজ তস্যাসীদাত্বজো নৃপা॥ ২৫ 


মনুর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কবি, তিনি কৈশোর 
বয়সেই বিষয়ভোগে নিস্পৃহ হয়ে রাজ্য পরিত্যাগ করে 
বন্ধুবান্ধবদের সাথে বনে গমন করেন এবং হৃদ্মহ্ছিত 
স্বযংপ্রকাশ প্রমাস্মায় চিন্ত নিবেশিত করে, তার 
আরাধনায় পরমপদ প্রাপ্ত হন॥ ১৫ ॥ 

মনুর পুত্র করূষের থেকে কারষ নামক বিখ্যাত 
| ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হয়। তারা অতিশয় ব্রাহ্মণ 
| ভক্ত, ধৰ্মগ্রেমী এবং উত্তরাপথ দেশের রক্ষক 
হয়েছিলেন।। ১৬ ॥ ধৃষ্ট নামক মনুর পুত্র থেকে ধার্ট 
নামক ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি হয়, তারা পৃথিবীতে 
ব্ৰাহ্মণত লাভ করেছিলেন। নৃগ নামে মনুর পুত্র থেকে 
সুমতির জন্ম হয়, সুমতির পত্র ভূতজ্যোতি এবং 
ভূতচ্য্যোতির পুত্র হলেন বসু ১৭ ॥ বসুর পুত্র প্রতীক, 
প্রতীকের পুত্র ওঘবান্‌। ওঘবানের পুত্রের নামও ওঘরান্‌ 
এবং কল্যায় নাম ওঘবতী। ওঘবতীর বিবাহ হয় সুদর্শন 
রাজার সাথে॥ ১৮ ॥ মনুপুত্র নরিয্ন্ত থেকে চিত্রসেন, 
চিত্রসেনের পুত্র বক্ষ, খক্ষের পুত্র নীড়বান্‌, দীড়বানের 
পুত্র কুর্চ এবং কুর্চের পুত্র ইন্দসেন॥ ১৯ ॥ ইন্দ্রসেনের 
পুত্র বীতিহোত্র, তার পুত্র মত্যশ্রবা, সঅশ্রবার পুত্র 
উরশ্রবা আর উরূশ্রবার পুত্র হলেন দেবদন্ত ৷ ২০ ॥ 

দেবদত্তের পুত্রের নায় অগ্নিবেশ্য-যিনি স্বয়ং 
অগ্িদেন ছিলেন। পরবর্তীকালে এই অগ্নিবেশাই কানীন্‌ 
ও জাতৃকর্ণ নামে বিখ্যাত ধষি হয়েছিলেন॥ ২১ ॥ হে 
পরীক্ষিত! এই অগ্নিরেশ্য থেকে *আগ্রিবেশ্যায়ন" নামে 
প্রসিদ্ধ পরাঙ্মাণঙগোত্র সমুৎপনন হয়েছে। এই পর্যন্ত আমি 
নরিষান্তের বংশের বর্ণনা করলাম, এখন দিষ্টের 
বংশাবলি বলছি, শোনো ॥ ২২ ॥ 

দিষ্টের পুত্রের নাম ছিল নাভাগ। পরে আমি যে 
নাভাগের কথা বলব, এই নাভাগ সেই নাভাগ নন। এই 
নাভাগ কৃষি-বাণিজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা বৈশাস্ প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন। এঁর পুত্র ভলদ্দন ; ভলন্দনের পুত্র 
বংসপ্রীতি॥ ২৩ ॥ বংসপ্ৰীতির পুত্র প্রাংশ আর 
[প্রাৎশুর পুত্র প্রমতি। প্রমতির পুত্র খনিত্র, খনিত্রের পুত্র 
চাক্ষয, আর চাক্ষুষের পুত্র বিবিংশতি॥ ২৪ ॥ 
বিবিংশতির পুত্র রন্ত। আর রস্তের পুত্র খনিনেত্র- এঁরা 
দুজনেই পরম ধার্মিক ছিলেন। খনিনোত্রের পুত্র করন্ধম 
এবং বাগানের পুত্র অবীক্ষিৎ। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! 
অৰীক্ষিতের পুত্র মরন রাজচক্র্তী ছিলেন। মরুৱকে 
দিয়ে অঙ্গিরাপুত্র মহাযোগী সন্র্ত খষি যক্ত 


950. 


শ্রীমনতাগবত 


তস্যাবীক্ষিৎ সুতো যস্য মরুত্তশ্চক্রবর্ত্যভুৎ। 
সংবর্তোহ্যাজয়দ্‌ যং বৈ মহাযোগাঙ্গিরঃসূতঃ।৷ ২৬ 
মরুততস্য যথা যজ্ঞো ন তথানাসা কশ্চন। 
সর্বং হিরয়ং ত্বাসীদ্‌যৎ কিএ্রিচাসা) শোভনম্‌॥। ২৭ 
অমাদাদিন্্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্থিজাতয়ঃ। 
মরুতঃ পরিবেষ্টারো বিশ্বেদেবাঃ লভাসদঃ॥ ২৮ 
মরুত্তস্য দমঃ পুর্স্তস্যাসীদ্‌ রাজাবর্ধনঃ)। 
সুধৃতিজ্ঞৎসুতো জজ্ঞে সৌধৃতেয়ো নরঃ সূতঃ ॥ ২৯ 
তৎসুতঃ কেবলন্তম্মাদ্‌ বন্ধুমান্‌ বেগবাংস্ততঃ। 
বন্ধুন্তস্যাভবদ্‌ যস্য তৃণবিন্দুৰ্মহীপতিঃ॥ ৩০ 
তং ভেজেহলঘুষা দেবী ভজনীয়গুণালয়ম্‌। 
বরাল্সরা যতঃ পুত্রাঃ কন্যা চেড়বিড়াভবৎ॥ ৩১ 
তস্যামুৎপাদয়ামাস”। বিএবা ধনদং সুতমূ। 
প্রাদায় বিদ্যাং পরমামৃমির্যোগেশ্বরঃ পিতুঃ॥ ৩২ 
'বিশালঃ শূন্যবন্ধুশ্ট ধূশ্রকেতুশ্চ" তৎসুতাঃ। 
বিশালো বংশকৃদ্‌ রাজা বৈশালীং নির্মমে পুরীম্‌॥ ৩৩ 
হেমচন্রঃ সুতন্তন্য ধূলাক্ষন্তস্য চাত্মজাঃ। 
তৎপুত্রাৎ সংযমাদাসীৎ কৃশাশ্বঃ সহদেবজঃ॥ ৩৪ 
কৃশাশ্বাৎ সেমদত্বোহভূদ্‌ যোশ্বমেধৈরিডড়ম্পতিম্‌। 
ইটা পুরুষমাপাগ্র্যাং গতিং যোগেশ্বরাশ্রিতাম্‌॥ ৩৫ 
লৌমদতিস্ত সুমতিন্ৎসূতো জনমেডয়ঃ। 
এতে বৈশালভুগালান্তৃণবিন্দোর্যশোধরাঃ॥ ৩৬ 


করিয়েছিলেন॥ ২৫-২৬ ॥ মরুত্ত রাজার যজ্ঞের মতে 
যজ্ঞ আর কেউ সম্পন্ন করেনি। ওই যজ্ঞের ছোট বড় 
পাত্র এবং অন্যান্য বস্তু সবই অতীব সুন্দর ও স্বরণানর্িত 
ছিল॥ ২৭ ॥ সেই যজ্ঞে দেবরাজ ইন্দ্র সোমরস পান করে 
মত্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রভৃত দক্ষিণা প্রাপ্তিতে 
আশ্মণগণ পরিতুষ্ট হয়েছিলেন। ওই যজ্ঞে মরুদ্গণ 
সভাসদ হয়েছিলেন ॥ ২৮ ॥ 

মরুত্তের পুত্র দম। দমের পুত্র রাজ্যবর্ধন, তার পুত্র 
সুতি, সুধৃতির পুত্ৰ নর॥ ২৯ ॥ নরের পুত্র কেবল, তার 
পুত্র বন্ধুমান, বন্ধুমানের পুত্র বেগবান, বেগবানের 
পুত্র বন্ধু, বন্ধুর পুত্র রাজা তৃণবিন্দু॥ ৩০ ॥ তৃণবিন্দু 
ভুরি ভূরি গুণে বিভূষিত ছিলেন। অক্গরাশ্রেষ্ঠা অলপুষা 
দেবী তাকে পতিত্বে বরণ করেন ; অলন্ুষার গর্ভে 
তৃণবিন্দুর কয়েকটি ছেলে এবং একটি মেয়ে ইডচিডা 
উৎপন্ন হয়॥ ৩১ ॥ যোগেশ্বর বিশ্রবাখষি তার পিতা 
পুলন্তাখধির থেকে পরমবিদ্যা লাভ করে ইড়টিড়ার গর্ভে 
লোকপাল কুবেরকে পুতরাপে উৎপন্ন করেন॥ ৩২ ॥ 
নিজপট্রীর গর্ভে মহারাজ ভূণবিন্দুর তিনটি পুত্র 
জন্মায়_বিশাল, শূন্যবন্ধ আর ধূশ্রকেতু। এদের মধ্যে 
রাজা বিশালই বংশরক্ষা করেন এবং বৈশালী নামক 
নগরীর পত্তন করেন।। ৩৩ ॥ বিশালের পুর হেমচন্ড, 
তার পুত্র ধূত্রাহ্ষ, ধশ্রাক্ষের পুত্র সংযম এবং সংযমের দুই 
পুত্র-কৃশাশ্ব ও দেবছ॥ ৩৪ ॥ কৃশাশ্নের পুত্রের 
নাম মোমদত্ত। তিনি বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর 
পরমপুরুষের আরাধনা করে যোগেশ্বরগণের লভা 
অতি উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন॥ ৩৫ ॥ সোমদত্তের 
পুত্র সুমতি, সুমতিন পুত্র জনমেঙ্গয়। এরা সকলে 
বাজ্জা তৃণবিন্দুর কীর্তিবর্ধনকারী বিশাল বংশীয় নৃপতি 
ছিলেন। ৩৬ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্াং সংহিতায়াং নবমন্কন্কে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ২ ॥ 


শ্ৰীমন্মহৰ্ি বেদবাস প্রণীত পারমহংগী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাপুরাণের 
নবমঙ্কদ্দে দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ 


শি গ্রাপা:--চ্াত্র। উিগ্রাপান দ্বাজবর্ষ.। 


পপ্রা,পানযসান।  (ীঞ্জা.পা.-ধু্কেশশ্ড। 


অথ তৃতীয়োহখ্যায়ঃ 
তৃতীয় অধ্যায় 
মহর্ষি চ্যবন ও সুকন্যার উপাখ্যান-__রাজা শর্যাতির বংশ বিবরণ 


শ্রীশুক উবাচ 
শর্বাতির্মানবো রাজা ব্রক্ষিষ্ঠঃ সা” ৰভুব হ। 
যো ৰা অঙ্গিরসাং সত্রে দবিতীয়মহ্রূচিবান্।। ৯ 
সুকন্যা নাম তস্যাসীৎ কন্যা কমললোচনা। 
তয়া সার্ঘং বনগতো হ্গমচ্চাবনাশ্রমম্।। ২ 
সা সখীডিঃ পরিবৃতা বিচিন্রন্তাক্ঘিপান্‌ বনে। 
বন্মীকরক্রে দদৃশে খদ্যোতে ইব জ্যোতিষী॥ ৩ 
তে দৈবচোদিতা বালা জ্যোতিমী কণ্টকেন বৈ। 
অৰিধায্মুগ্মভাৰেন সুস্ৰাৰাসূক্‌ ততো বহু॥ ৪ 
শকৃত্ত্রনিরোধোহড়ূৎ সৈনিকানাং চ তৎক্ষণাৎ। 
রাজর্মিস্তমুপালন্্য পুরুষান্‌ বিস্মিতোহব্রবীৎ॥ ৫ 
অপ্যভদ্রং ন” যুজ্মাভিার্গনসা বিচেষ্টিতম্‌। 
বাক্তং কেনাপি নন্তস্য কৃতমাশ্রমদূষণম।। ৬ 


সুকন্যা প্ৰাহ পিতরং ভীতা কিঞ্চিৎ কৃতং ময়া। 
দে জ্যোতিমী অজানন্তা নির্ভিয়ে কণ্টকেন বৈ ৭ 


দুহিতুন্তদ্‌ বচঃ শ্ৰুত্বা শৰ্শাতির্জাতসাখ্বসঃ। 
মুনিং প্রসাদয়ামাস বল্মীকান্তর্হিতং শনৈঃ।। ৮ 


শ্রীশুকূদেব বললেন--হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! 
মনুপুত্র রাজা শর্যাতি রকি অর্থাৎ বেদার্থের তক 
ছিলেন। তিনি অঙ্গিরাদের যঞ্ডে দ্বিতীয় দিনের বিধির 
উপদেশ করেছিলেন॥ ১ ॥ রাজা শর্মাতির সুকন্যা নামে 
এক কমলনয়না কন্যা ছিলেন। একদিন রাজা শর্ষাতি 
নিজের মেয়েকে সঙ্গে করে বনে বনে ভ্রমণ করতে 
করতে মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমে উপস্থিত হন॥ ২. ॥ সুকন্যা 
সখীপরিবৃতা হয়ে বৃক্ষশ্রেণীর সৌন্দর্য দর্শন করছিলেন। 
সেই অবস্থায় এক জায়গায় বল্মীক-ঢিবির্ একটা ছি 
দিয়ে তিনি খদ্যোতের (জোনাকির) মতো দুটি জ্যোতি 
দেখতে পেলেন।॥ ৩ ॥ রাজকুমারী সুকন্যা যেন দৈব 
কর্তৃক চালিত হয়ে নিজের চগলতা হেতু কাটার মতো 
একটি পদার্থের ছারা জ্বোতি দুটিকে বিদ্ধ ক্রলেন। 
তৎক্ষণাৎ সেই ছিদ্ৰ দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল॥ ৪ ॥ আর 
তার সাথে সাথে শর্ষাতির সৈনাসামন্তদের মলমুত্রনিরন্ধ 
হয়ে গেল। রাজর্ষি শর্যাতি এই ব্যাপার লক্ষ করে বড়ই 


| বিশ্মিত হলেন এবং নিজের সৈন্যদের বললেন ৫ ॥ 


“তোমরা মহর্ণি ভ্যানের কোনো অনিষ্ট করনি তো ? 
আমার তো নিশ্চিত মনে হচ্ছে যে আমাদের মধো কেউ 
তার আশ্রমে গর্হিত কাজ করেছে" ॥ ৬ ॥ সুকন্যা তখন 
ভয়ে ভয়ে তার গিতাকে বললেন, “পিতা ! আমি কিক্চিৎ 
অপরাধ করেছি। না জেনে আমি দুটি জ্যোতিকে কাটা 


| দিয়ে বিদ্ধ করেছি” ॥ ৭ ॥ মেয়ের এই কথা শুনে পর্যাতি 


বিশেষ ভীত হলেন। তিনি ধীরে ধীরে বিবিধ স্কুতি-বিনতি 
করে বন্দীক স্তুপে আবৃত মুনির প্রসমতা সম্পাদন 
করলেন॥ ৮ ॥ তারপর চাবন মুনির অভিপ্রায় বুঝতে 
করলেন এবং এই সংকট থেকে মুক্ত হয়ে সমাহিত 
এলেন। ৯ ॥ 

এদিকে সুকন্যা অতি কোপন স্বভাব চাবন মনিকে 
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কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য নাসতাবাশ্রমাগতৌ। 
তৌ পুজয়িত্বা প্রোবাচ বয়ো মে দত্তমীশ্বরৌ॥ ১১ 


গরহংগ্রহীষ্যে দৌমন্য যজ্ঞে বামপাসোমপোঃ। 
ক্রিয়তাং মে বো রূপং প্রমদানাং দীন্সিতমূ।। ১২. 


বাঢমিভাচতুর্বিপ্রমভিনন্দা. ভিযক্তমৌ। 
নিমজ্জতাং ভৰানস্মিন্‌ দে সিদ্ধবিনির্মিতে॥ ১৩ 


ইত্যা্তো জরা গ্রন্তদেহো ধমনিসন্ততঃ। 
হৃদং প্রবেশিতোহশ্িভ্যাং বলীপলিতবিগ্রহঃ।| ১৪ 


পুরুধাস্্রয় উত্তভুরপীব্যাত। বনিতাপ্রিয়াঃ। 
পদ্মত্রজঃ কুণ্ডলিনন্তুল্যরূপাঃ সুবাসসঃ।॥ ১৫ 


তন্‌ নিরীক্ষ্য বরারোহা সরূপান্‌ সূর্যবর্চসঃ। 
অজানতী পতিং সাধবী অশ্বিনী শরণং যযৌ॥ ১৬ 


দৰ্শয়িত্বা পতিং তস্য পাভিত্রভোন তোখিতৌ। 
খষিমামন্জ্য যবতুর্বিমানেন সপ্রিিষ্টপম্‌॥ ১৭ 
যক্ষ্যমাণোহথ শৰ্যাতিশ্য্যবনস্যাশ্রমং গতঃ। 
দদর্শ দুহিতুঃ পার্শে পুরুষং সূর্যবর্চসম্‌ ৷ ১৮ 
রাজা দুহিতরং প্রাহ কৃতপাদাভিবন্দনাম্‌। 
আশিষশ্চাপরযুঞ্জানো'” নাতিগ্রীতসনা ইব ॥ ৯৯ 
চিকীর্ষিতং তে কিমিদং পত্িস্তুয়া 
গ্রলপ্ভিতো লোকনমন্কৃতে| মুনিঃ। 


পতি রূপে পেয়ে ভার মন বুঝে সাবধান হয়ে 
মনোমতো পরিচর্যার দ্বারা তার শ্রীতি-সম্পাদন করতে 
লাগলেন।॥ ১০ ॥ কিছুকাল অতীত হলে একদিন 
'অশ্নিনীকৃমারদ্ধয ওই আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। চাবন 
মুনি তাদের যথোচিত অর্চনাদি করে বললেন, “আপনারা 
সবর্গবৈদয, সুতরাং আমাকে যৌবন প্রদান করুন' আমার 
কূপ ও যৌবন এমন করে দিন ধা নাকি কামিনীদের 
আকাঙ্গ্ষিত। আমি জানি যে আপনারা সোমপানের 
অধিকারী নন কিন্তু আমি সোমযজ্ঞ করে আপনাদের 
সোমপূর্ণ যজ্ঞভাগ-পাত্র প্রদান করব ১১-১২ ॥ 
বৈদ্যশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমরন্দধয় মহর্ষি চ্যবনকে অভিনন্দিত 
করে বললেন আচ্ছা, তাই হুবে। আপনি এখন সিদ্ধগণ 
নির্মিত এই হুদে অবগাহন করুন॥ ১৩ ॥ মহর্ষি চ্যবনের 
দেহ জরাগ্রন্ত ও জীর্ণ। বলিপলিতগাত্ত শিরাব্যপ্ত, 
লোলমাংস ও পরুকেশ মুনিবরকে সাথে নিয়ে 
অশ্রিনীকুমারদঘয় সেই দে প্রবেশ করলেন॥ ১৪ ॥ 
অনন্তর সেই হৃদ থেকে অতি কমনীয়, সমান রূপধারী 
তিনজন পুরুষ উঠে এলেন। তাঁরা পদ্মমালা ও কনক 
কুণ্ডলধারী, সুন্দর বসন ভূষিত, অঙ্কুল ও স্র্রীজনপ্রিয় 
কান্ডিবিশিষ্ট ছিলেন।। ১৫ ॥ পতিত্ৰিতা সুন্দরী সুকন্যা 
সূর্যের মতে তেজন্বী ও একই রূপধারী তিন জন পুরুষকে 
দর্শন করে ই তিন জনের মধ্যে কে ভার পতি 
তা বুঝতে না পেরে অশ্বনীকুমারন্বয়ের শরণাপন্ন 
হলেন। (অসশ্বিনীকুনারদ্ধয়ের উদ্দেশে “আপনারা পৃথক 
হয়ে আমার স্বামীকে দেখিয়ে দিন” এই প্রার্থনা 
করলেন) ৷ ১৬ ॥ অশ্থিনীকুমারদয় সুকন্যার পাতিরত্য 
ধর্মে প্রীত হয়ে তাকে তার গতিকে চিনিয়ে দিলেন এবং 
জবন মুনির অনুমতি নিয়ে বিমানযোগে স্বর্গপুরে চলে 
গেলেন॥ ১৭ ॥ 

কিছুদিন বাদে যজ্ঞ করার ইচ্ছায় রাজা শর্যাতি চাবন 
মুনির আশ্রমে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন যে 
তার মেয়ে সুকন্যার পাশে দূর্যের মতো তেজস্বী এক 
পুরুষ বসে আছেন। ১৮ ॥ পিতাকে দেখে সুকন্যা 


যৎণ' ত্বং জরাগ্রস্তমসত্যসন্মতং উঠে এসে ভার চরণবন্দনা করলেন। শর্যাতি আশীর্বাদনা 
বিহায় জারং ভজসেহমুমধবগম্॥। ২০ করে কিঞ্চিৎ অসন্ত্টভাবেতাকে বললেন ॥ ১৯ ॥:গরে 
গরলীযা। = এেপুরুষানসূ। = এআপিযোনওত্.।. পিং. == 
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মতিস্তেহবগতান্যথা সতাং | 


কুলপ্রসূতে কুলদূষণং দ্রিদম। 
বিভর্ষি জারং যদপত্রপা কুলং 
পিতুন্ড ভর্তুন্চ নয়সাধন্তমঃ॥ ২১ 


এবং বরুবাণং পিতরং স্ময়মানা শুচিস্মিতা। ] 


উবাচ তাত'*জামাতা তবৈষ ডুগুনন্দন$॥| ২২ 


কথং 


শশংস গিত্রে তৎ সর্বং বয়োরূপাভিলন্তনম্‌। 
বিস্মিতঃ পরমন্রীতন্তনয়াং পরিষহ্বজে॥ ২৩ 


সোমেন যাজয়ন্‌ বীরং গ্রহং সোমস্য চাগ্রহীৎ। 
অসোমপোরপাশ্মিনোশ্যবনঃ স্বেন তেজসা॥ ২৪ 


হন্তুং তমাদদে ব্রজং সদ্যোমন্যুরমর্ষিতঃ। 
সবজ্জং স্তম্ভয়ামাস ভূজমিন্দ্রস্য ভার্গবঃ॥ ২৫ 


অন্বজানংস্ততঃ সৰ্বে গ্রহং সোমসা চাশ্বিনোঃ। 
ভিষজাৰিতি যৎ পূর্বং সোমাহুত্যা বহিদ্কৃতৌ ৷৷ ২৬ 


উত্তানবর্হিরানর্ভো ভুরিষেণ ইতি ত্রয়ঃ। 
শৰ্যাতেরভৰন্‌ পুত্রা আনর্ভাদ্‌ রেবতোহভবৎ॥ ২৭ 
সোহন্তঃসমুদ্রে নগরীং বিনির্সায় কুশহলীম্‌। 
আছ্ছিতোহভূঙক্ত বিষয়ানানর্ভাদীনরিন্দম॥ ২৮ 


তস্য পুত্রশতং জঙ্তে ককুম্মিজোষ্ঠমুস্তমম্। 
ককুণ্রী রেবতীং কন্যাং স্বামাদায় বিভূং গতঃ॥ ২৯ 


কন্যাবরং পরিপ্রন্ুং ব্রন্দলোকমপাবৃতস্। 
আবর্তমানে গান্ধৰ্বে ছিতোহ্লবক্ষণঃ ক্ষণম্।। ৩০ 


|দুষ্টে ! এ তুই কি করেছিস ? তোর পতি, সর্বজনগূজা 


চ্যবন মুনিকে তুই বঞ্চনা করেছিস ? তিনি জর্রন্ত 
হওয়ায় অনভীষ্ট শান করে তাকে পরিত্যাগ করে একজন 
পথিককে উপপতিরূপে সেবা করছিস॥ ২০ ॥ 
উচ্চবংশে তোর জন্ম কিন্তু এই বিপরীতবুদ্ধি তোর কোথা 
থেকে হল ? তোর এই বাবহার তো কুলকলঙ্ককারক। 
ওরে অসতী ! নিলজ্জিভাবে তুই উপপতির ভঙ্গলা করছিস 
আর এইভাবে পিতৃকুল এবং ভর্ভকুল-_দুই কুলকেই 
অধঃপাতে পাঠালি!"॥ ২১ ॥ রাজা শর্যাতির এই রকম 
কুবাক্য শুনে শুচিম্মিতা সুকন্যা নিষ্পাপভাবে পিতাকে 
বললেন_ “হে পিতঃ ! এই ইনিই আপনার জামাতা 
ডৃণ্তপুত্ৰ মহর্ষি বন” ২২ ॥ এই কথা বলে চাবনের 
রূপ ও যৌবন প্রাপ্তির বৃত্তান্ত সবিস্তারে পিতার কাছে 
বর্ণনা করপেন। এই কাহিনী শুনে রাজা শর্যাতি 
বিন্মিত ও পরমন্রীত হয়ে নিজের মেয়েকে স্সেহালিঙ্গন 
করলেন॥ ২৩ ॥ 

মহর্ষি বন শর্ধাতিকে দিয়ে সোমখাগ অনুষ্ঠান 
করালেন এবং সোমরসপানের অধিকারী না হওয়া 
সন্থেও নিজের তপঃশক্তির প্রভাবে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে 
সোমপূ্ণ গান প্রদান করলেন॥ ১৪ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র 
কোপনন্বতার ছিলেন (হঠাৎ রেগে যেতেন) । তিনি এই 
ঘটনাটা সহ্য করতে পারলেন না। অন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি 
শর্মাতিকে বধ করার উদ্দেশ্যে নিজের বল্ল তুলে 
নিলেন। মহর্ষি চাবন ইন্ডের বসের সাখে ইন্দ্রের হাতকেও 
স্তম্ভন করে রাখলেন॥ ২৫ ॥ সেই সময় থেকে সমস্ত 
দেবগণ বৈদ্য বলে যে অশ্বিনীকুনারদের সোমযাগ থেকে 
বহিষ্কৃত করে রেখেছিলেন তাঁদের যজ্ঞভাগ প্রদান 
অনুমোদন করলেন॥ ২৬ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! সেই শর্ষাতির তিন পুত্র উত্ভালবর্থৎ 
আনর্ত এবং ভূরিষেণ। আনর্তের পুত্র রেবত॥। ২৭ ॥ হে 
মহারাজ ! সেই রেবত সমুদ্রের ব্য কুশঞ্জলী নানে এক 
নগরী পন্ডন করেন এবং সেখানে থেকে আনর্ প্রভৃতি 
দেশসমূহ শাসন করতেন॥ ২৮ ॥ রেবতের একশত 
গুণবান পুত্র জন্মে, তাদের মধো ককুণ্নী জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন। তার রেবতী নামে এক কন্যা ছিল। নিজের মেয়ে 
রেবতীকে সঙ্গে করে তার জনা পাত্র অথেষণের উদ্দেশো 


িতাতং। 
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তদন্ত আদ্যমানম্য স্বাভিপ্রায়ং ন্যবেদয়ৎ। 
তঙ্জুত্বা ভগবান্‌ ব্ৰহ্মা প্রহসা তমুবাচ হ।। ৩১ 


অহো রাজন্‌ নিরুদ্ধান্তে কালেন হৃদি যে কৃতাঃ। 
তৎপুর্রপোত্রনপ্্ণাং গোত্রাণি চ ন শৃণ্মহে।। ৩২ 


কালোহভিয়াতস্তরিনবচতুরগবিকল্পিতঃ | 


তদ্‌ গচ্ছ দেবদেবাংশো বলদেবো মহাবলঃ॥ ৩৩ 


কন্যারত্নমিদং রাজন্‌ নরত্বায় দেহি ভোঃ। 
ভুবো ভারাবতারায় ভগবান্‌ ভূতভাবনঃ॥ ৩৪ 


অবতীর্ণো নিজাংশেন পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ। 
ইত্যাদিষ্টোহভিবন্দ্াজং নৃপঃ স্বপুরমাগতঃ। 
তাক্তং পুণ্যজনত্রাসাদ্‌ ভরাতৃভিদিক্ষিব্থিতেঃ॥ ৩৫ 


সুতাং দত্বানবদ্যা্গীং বলায় বলশালিনে। 
বদর্যাখাং গতো” রাজা তথ্তুং নারারপাণ্রমন্॥। ৩৬ 


ককুগনী ব্রহ্মার কাছে গেলেন। তখন ব্রহ্মলোকে গঞ্ধার্গণ 
নৃত্যসংগীতাদি করছিলেন। সেইজন্য ককু্মী খানিকক্ষণ 
অপেক্ষা করলেন॥ ২৯-৩০ ॥ সংগীতানুষ্ঠানের শেষে 
তিনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করে তার কাছে নিজের অভিপ্রায় 
নিবেদন করলেন। তার অভিপ্রায় শুনে ভগবান ব্রহ্মা 
সহাস্যে বললেন ॥ ৩১॥ “মহারাজ ! তুমি মনে মনে 
যাদের পাত্ররূপে চিন্তা করে রেখেছ তারা সকলেই 
কালের গর্ভে লীন হয়ে গেছে। তাদের পুত্র, পৌত্র, 
নাতিদের আর কী কথা, তাদের গোত্রের নামও শোনা 
যায় না।৷ ৩২ ॥ তুমি এই ব্রহ্মলোকে যতক্ষণ অপেক্ষা 
করেছ তার মধো সাতাশটি চতুর্যুগ পরিমিত সনয় অতীত 
হয়ে গেছে। অতএব তুমি যাও। দেবদেব নারায়ণের 
অংশাবতার মহাবল বলরাম এখন পৃথিবীতে বিরাজমান 
আছেন।॥ ৩৩ ॥ হে রাজন্‌ ! তুমি তোমার এই কন্যার 
সেই নররয প্রভু বলরামকে সমর্পণ করো। যাঁর নাম ও 
নীলা শ্রবণ ও কীর্তন করলে বিশেষ পুণালাভ হয় সেই 
ভূতভাবন ভগবান পৃথিবীর ভার হয়ণ করার জন্য নিজ 
অংশে অবতীর্ণ হয়েছেন।" রাজা ককুদ্মী ব্রহ্মাদ্বারা 
ফিরে এলেন। ফিরে এসে তিনি দেখলেন যে তার বংশীয় 
জ্ঞাতিগণ যক্ষগণের ভয়ে বহুদিন পূর্বে ওই পুরী পরিত্যাগ 
করে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে॥ ৩৪-৩৫ ॥ নিজের 
সৰ্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাকে পরম বলশালী প্রভু বলরামের হাতে 
সন্প্রদান করে রাজা ককুদ্মী স্বয়ং তপস্যার উদ্দেশ্যে 
ভগবান নরনারায়ণের আশ্রম বদরীকাবনের পথে যাত্রা 
করলেন॥ ৩৬ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসযাং সংহিতায়াং নবমন্তক্মে তৃতীয়োইশ্যায়ঃ।। ৩ ॥ 


শ্রীমন্মহৰ্যি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের 
নবনস্বন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥৩ ॥ 


গেযয়ো। 


অথ চতুর্থোহধ্যায়ঃ 


চতুর্থ 


অধ্যায় 


লাভাগ ও অন্বরীষের উপাখ্যান 


শ্রীতক উবাচ 
নাভাগো নতগাপত্যং যং ততং ভ্রাতরঃ কৰিম্‌। 
যবিষ্ঠং ব্যভজন্‌ দায়ং ব্রন্গচারিণমাগতম্॥। ১ 


ভাতরোহভাঙক্ত কিং মহাং ভজাম পিতরং তব। 


ত্বাং মমার্ান্ততাভাঙ্ক্ুর্মাপূত্রক তদাদৃথাঃ ॥ ২ 


ইমে অঙ্গিরসঃ সত্রমাসতেহদ্য সুমেধসঙ্জ 
ষষ্ঠং ষষ্ঠমুপেত্যাহঃ কৰে মুহান্তি কর্মণি॥ ৩ 


স্ং শংসর সৃক্তে ঘে বৈশবৃদেবে মহাত্মনঃ। 
তে স্বর্যন্তো ধনং সন্রপরিশেষিতমাত্্নঃ॥ ৪ 


দাসান্তি তেহথ তান্‌ গচ্ছ তথা স কৃতবান্‌ ঘথা। 
তন্মে দত্বা যযুঃ স্বৰ্গং তে সত্রপরিশেষিতম্ঠ। ॥ ৫ 


তং কশ্চিৎ স্বীবরিষ্য্তং পুরুষঃ কৃষ্ণদর্শনঃ। 
উবাচোত্তরতোহভ্যেত্য মমেদং বান্তকং বসু ॥ ৬ 


মমেদমৃষিভিরদত্তমিতি তরি স্ম মানবঃ। 
সাম তে পিতরি প্রশ্নঃ পৃষ্টবানপিতরং তথা ॥ ৭ 


|. শ্রীশুকদেব বললেন_হে মহারাজ পরীক্ষিত ! 
| মনুপুত্র নভগের পুত্র ছিলেন নাভাগ। দীর্ঘকাল বরহ্মচর্য 
| পালন করে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন, তখন ভার বড় 
ভাইয়েরা তাঁদের চেয়ে বয়সে ছোট কিন্তু বিদায় 
শ্রেষ্ঠ নাভাগকে কেবল পিতাকেই তার পৈতৃক সম্পত্তির 
ভাগ বলে নির্দেশ করে দেন। (সকল সম্পত্তি তারা 
নিয়ে নিয়েছিলেন) ৷ ১ ॥ তিনি তার ভাইদের জিজ্ঞাসা 
করলেন, “ভাই সব ! আপনারা আমার জন্য কোন্‌ ভাগ 
তোমার অংশ হিসেবে আমাদের পিতাকেই ঠিক করে 
রেখেছি।" তিনি তথন তার পিতার কাছে গিয়ে বললেন 
| = হেপিতঃ ! আমার বড় ভাইয়েরা আমার ভাগ হিসেবে 
আপনাকেই দিয়েছেন।' সার পিতা বনলেন--“বৎস তুমি 
ওদের কথা বিশ্বাস কোরো না॥ ২ ॥ দেখো, সম্প্রতি 
আঙ্গিরস গোত্রীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ এক বিশাল যজ্ঞের 
অনুষ্ঠানে রত রয়েছেন। কিন্তু পুত্র ! তারা প্রত্যেক বষ্ঠ 
দিনে নিজেদের কর্মে কিছু ক্রটি করে ফেলছেন।॥ ৩ ॥ 
তুমি সেই মনীষীদের কাছে গিয়ে বিশ্বদেব সম্বন্ধে যে দুটি 
সূক্ত আছে সেই দুটি সৃক্ত ভাদের পাঠ করাও : তারাযখন 
স্বর্গে যাবেন তখন যজ্ঞাবশিষ্ট সমস্ত ধনরত্ তোমাকে দান 
করবেন। অতএব তুমি শীঘ্র সেখানে যাও।' নাভাগ তখন 
গিতার আদেশানুসারে তাই করলেন। আঙ্গিরস গোত্রীয় 
ত্রাহ্মণেরাও যথাকালে স্বর্গে যাবার সময়ে যজ্ঞাবশিষ্ট 
সমস্ত ধনরডল নাভাগকে দিয়ে গেলেনা॥ ৪-৫ ॥ 

নাভাগ যখন সেই ধন গ্রহণ করতে লাগলেন তন 
উত্তর দিক থেকে এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ সেখানে এসে 
বললেন _'এই যজ্ঞভূমিতে রক্ষিত অবশিষ্ট সমন্ত ধন 
আমার'॥ ৬ ॥ 

নাভাগ বললেন-_“খষিদন্ত এই সমস্ত ধন আমার।" 
সেই পুরুষ তখন বললেন__ “আমাদের এই বিবাদের 


শেষ 
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শ্ৰীমস্তাগবত 


যজ্ঞবান্তুগতং সৰ্বমুচ্ছি্টমৃযয়ঃ ক্রচিৎ। 
চক্জুৰ্বিভাগং করুদ্রায় স দেবঃ সর্বমহতি॥ ৮ 


নাভাগন্তং প্রপন্যাহ তবেশ কিল বান্তকম্‌। 
ইত্যাহ মে পিতা ব্ৰহ্মঞ্কিরসা ত্বাং প্রসাদয়ে॥ ৯ 


যৎ তে পিতাবদদ্‌ ধর্মং ত্বং চ সত্যং প্রভাষসে। 
দদামি তে মন্ত্দূশে জ্ঞানং ব্র্গ সনাভনম্॥। ১০ 


গৃহণ দ্রবিণং দত্তং মৎসত্ৰপরিশেষিতম্‌। 
ইত্যুক্ধানত্হিতো "৷ রুদ্র ভগবান্‌ সতাবৎসলঃ॥ ১১ 


য এতং সংস্মারেৎ প্রাত। সায়ং চ | 
কবি9বতি মন্্রজ্ঞো গতিং চৈৰ তথাহহত্মন$॥॥ ১২ 


নাভাগাদম্বরীষোহভুন্মহাভাগৰতঃ কৃতী। 

নাম্পৃশদ্বরন্মশাপোহপি যং ন প্রতিহতঃ কচিং॥ ১৩ 
রাজোবাচ 

ভগবছ্ছোডুমিচ্ছামি রাজর্ষেন্তস্য ধীমতঃ। 

ন গ্রাড়দ্‌ যত্ৰ নির্মুক্তো ব্রহ্মদণ্ডো দূরতায়ঃ ॥ ১৪ 
শ্রীশুক উবাচ 

অন্বরীষো মহাভাগঃ সপ্তদ্ধীপবতীং মহীন্‌। 

অবায়াং চ শ্লিয়ং লন্ধা বিভবং চাতুলং ভুবি॥ ১৫ 


মেনেহতিদুর্লভং পুংসাং সৰ্বং তং স্বপনসংস্তুতম্‌। 
বিদ্ধান্‌ বিভৰনিৰ্বাণং তমো ৰিশতি যৎ পুমান্‌ ৷৷ ১৬. 


বাসুদেৰে ভগৰতি তন্তক্তেমু চ সাধুযু। 
প্রাপ্তো ভাবং পরং বিশ্ব যেনেদং লেষটরবৎ স্মৃতমৃ।॥ ১৭ 


ব্যাপারে তোমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা যাক।" নাভাগ 
তখন ফিরে গিয়ে তার পিতাকে জিজ্ঞাসাকরলেন।॥ ৭ ॥ 
পিতা বললেন--“দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞের সময়ে একবার 
| খবিবৃদ্দ এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে যজ্ঞভুনিতে 
যজ্ঞাবশিষ্ট সব কিছুই রুদ্দদেবের। সুতরাং এই যন্দাবশি্ট 
ধনরব্র তো মহাদেবেরই প্রাপ্য ৮ ॥ নাভাগ তদন ফিরে 
গিয়ে সেই কৃষ্ণবৰ্ণ পুরুষ কুদ্রদেবকে প্রণাম করে বলেন 
= "হে প্রভু ! বঞ্সতৃমির সব বন্তুই আপনার, আমার পিতা 
এ কথাই বলেছেন। হে ভগবন্‌! আমার অপরাধ হয়েছে, 
আপনার গ্রীচরণে প্রণাম, আমাকে ক্ষমা করুন।'॥ ৯ ॥ 
রুদ্রদেব তখন বললেন_ “তোমার পিতৃদেব বর্মানুকুল 
সিদ্ধান্তই দিয়েছেন, আর তুমিও সতা কথাই বলেছ। ভুমি 
তো আগের থেকেই বেদের নন্তষ্টা। এখন আমি 
তোমাকে সনাতন বরগাল্সান প্রদান করছি॥ ১০ ॥ এই 
যজ্ঞাবশিষ্টর্াপ আমার যে অংশ সেই ধনরত্রও. আমি 
তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। তুমি তা গ্রহণ করো।? 
এহ কথা বলে সত্যপ্রেমী ভগবান রুদ্র অন্তর্ধান 
করলেন।। ১১ ॥ যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় একাগ্র চিত্তে 
এই আখ্যান স্মরণ করবে সে বিদ্বান ও মন্্জ্ঞানসল্পন্ন 
তো হবেই, সাথে সাথে আত্মবিদ্যাও লাভ করবে॥ ১২ ॥ 
এই নাভাগের পুত্র হলেন অন্ববীষ। তিনি অতীর 
ভগৰৎপ্ৰেণী ও উদার বর্মাত্মা ছিলেন। যেব্রগ্মশাপ কখনো 
(কোথাও প্রতিহত হম না, সেই ব্ৰহ্মশাপও অন্বরীষকে 
স্পর্শ করতে পারেনি॥ ১৩ ॥ 

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন--হে ভগবন্‌ ! ক্রুদ্ধ 
ব্রাহ্মণের দূরতিক্রমণীয় ব্র্মশাপ পর্যন্ত যার প্রতি প্রযুক্ত 
হয়ে নিজ শক্তি প্রকাশ করতে সমর্থ হয়নি, সেই ধীমান্‌ 
রাজর্ষি অন্বরীষের চরিত্র আমি শুনতে ইচ্ছা করি॥ ১৪ ॥ 

শ্রীশ্ডকদেব বললেন--মহাভাগ অস্ব্ীয সপ্তু- 
দ্বীপবত্তী পৃথিবী, অক্ষঘ সম্পদ ও অতুল উশ্বর্য লাভ 
করেছিলেন। যদিও সেই সকল বিভব সাধারণ মানুষের 
পক্ষে অতীব দুর্লভ কিন্তু তিনি সেই সবকে স্বপ্নতুলা 
অনিত্য মনে করতেন। কারণ তিনি জানতেন যে ধন- 
্র্যের লোভে মোহমুগ্ধ মানুষ বুঝতে পারে না যে ওই 
সব বিভব অতীব নশ্বর॥ ১৫-১৬ ॥ তিনি ভগবান 
বাসুদেবে এবং তন্তক্ত সাধুবৃন্দে উত্তম ভক্তি প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন যার ফলে সমস্ত বিশবহ তার কাছে মাটির 


উর্ধে! 
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স নৈ মনঃ কৃষ্ণাপদারবিন্দয়ো- 
ৰ্বচাংসি বৈকুষ্ঠগুণানুবৰ্ণনে। 
করৌ হরেমন্দিরমার্জনাদিযু 
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ৷ ১৮ 


মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দ্‌শো 
তদ্ভত্াগাত্রস্পর্শেহজসঙ্গমমূ । 


স্রাণং চ তৎ গাদসরোজসৌরভে 
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্গিতে॥ ১৯ 


পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে” 
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে। 
কামং চ দাসো ন তু কামকান্যয়া 
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া"’ রতিঃ ॥ ২০ 


শশাস হ॥ ২১ 


ঈজেহশ্বমেধৈরধিযজমীশ্বরং 
মহাবিভূত্যোপচিতাঙ্গদক্ষিণেঃ | 
ততৈর্বসিষ্ঠাসিতগ্গৌতমাদিভি-এ 


ডেলার মতো তুচ্ছ মনে হত।। ১৭ ॥ তিনি নিজের দনকে 
শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে, বাদীকে ভগবৎ গুপানুবরপনে, 
্রীহরির মন্দির মার্জনাদি কর্মে হাত দুটিকে এবং কান 
দুটিকে ভগবান অচ্যুতের লীলাকথা শ্রবণে নিয়োজিত 
করেছিলেন॥ ১৮ ॥ তার চোখ দুটিকে তিনি মুকুন্দনূর্তি 
এবং মন্দিরাদি দর্শনে, অঙ্গাদিকে ভগবড়ন্ত্জনের 
গাত্রস্পর্শনে, নাসিকাকে শ্রীকান্তের চরণ কমলার্পিত 
শ্রীমতী তুলসীর দিবাগঞধ গ্রহণে এবং জিস্থাকে ভগবহ 
উদ্দেশ্যে নিবেদিত মহাপ্রসাদাদি গ্রহণে নিযুক্ত 
করেছিলেন॥ ১৯ ॥ তিনি তার পা দুটিকে ভগবানের 
ক্ষেত্রসমূহের প্রতি অর্থাৎ তীর্থ ভ্রমণে ব্যাপৃত রাখতেন 
এবং মাথাকে সর্বদা ভগবানের পাদকন্দনে নিযুক্ত 
রাখতেন। রাজা অন্বরীষ মালা চন্দনাদি ভোগসামদ্রীকে 
শ্রীভ্গবানের সেবায় সনর্পিত করেছিলেন। কিন্তু 
সেই সমর্পণ ভোগেচ্ছায় নয় বরং দাসাভাবে তার 
করেছিলেন।। ২৩ ॥ এইভাবে তিনি তার সনন্ত 
কর্ম যজ্ঞপুরুষ, ইন্দিয়াতীত ভগবানকে সর্বান্মা এবং 
সর্বস্বরূপ বনে করে তাকে সমর্পণ করতেন এবং 
করতেন॥ ২১ ॥ রাজা অন্রীয ‘খন্ন' নামক নিরুদক 


| বরুপ্রদেশে সরস্বতী নদীর তীরে বশিষ্ঠ, অসিত, গৌতম 


প্রমুখ পমিগণের সাহায্যে বিস্তৃত মহাবিভবযুক্ত অঙ্গ ও 
দক্ষিণাসম্পন্ন বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা যজেশ্বর বিষ্ণুর 
আরাধনা করেছিলেন।॥ ২২ ॥ ভার যজ্ঞে দেবতাদের 


ৰ্ম্নাভিস্সোতমসৌ  সরম্বতীম্‌॥। ২২ | সাথে সদসা ও খত্বিকগণ যখন সারি দিয়ে বসতেন তখন 


যয করত গীর্বাণেঃ সদস্যা খদ্বিজো জনাঃ। 


তাদের চোখের পলক পর্যন্ত পড়ত না, কারণ নানাবিধ 
সুন্দর বন্্রাপৎকারে ভূষিত রূপের ফলে দেবতাদের 


তুলারূপাশ্চানিমিষা বাযদৃশ্যন্ত সুবাসসঃ ॥ ২৩ কাধে ব্দ ও চৰন তত 


স্বর্গো ন প্রার্থিতো যসা মনুজৈরমরপ্রিয়ঃ। 
শৃগ্নত্ভিরুপগায়ন্তিরুত্তমঃশ্লোকচে্টিতমূ ॥২৪ 


সম্দয়ন্তি তান্‌ কামঃ স্বারাজাপরিভাবিতাঃ”।। 
দুর্ভা নাগি মি্ধানাং মুকুন্দং হৃদি পশ্যতঃ*॥ ২৫ 


না॥ ২৩ || তীর প্রজাবন্দ মহাত্মাগণ দ্বারা গীত ভগবৎ- 
কীর্ডনাদি শ্রবণ করত এবং নিজেরাও কখনো কখনো 
সেই সব কীর্তনাদি গান করত। তারা ভগবতপ্রেমে এতই 
নিন থাকত বে দেববাচ্ছিত হুর্গও তারা কামনা করত 
না ২৪ ॥ নিজেদের হৃদয়ে অনন্ত প্রেমদারী শ্রীহরিকে 
আরা নিত্য-নিরন্তর দর্শন করত। তার ফলে কোনো ভোগ 


(পানুসলি। 


খেতখো,। 


(শা ্বনাভিলাতবডীং সর । 


(/ৰেষ্টিভাঃ। এপশাতম। 


968 শ্ৰীমস্তাগবত 
সইথং ভক্তিযোগেন তগোযুক্তেন পার্থিবঃ। | সামগ্ীহ তাদের আনন্দ দিতে পারত না। যে সমস্ত 
্বধর্মেণ হরিং গ্রীণন্‌ সঙ্গান্‌ সর্বাপ্ছনৈর্জহৌ। ২৬ | ভোগ বড় বড় সিদ্ধগণেরও দুর্লভ সেই সব বিষয়- 
আশয় তাদের উপলব্ধ আয্মানন্দের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ 
ও নিন্দনীয় মনে হত।। ২৫ ॥ রাজা অন্তরীয় এইরকম 
hl হু সুতের bs তপস্যাযুক্ত ভক্তিযোগ ও প্রজাপাললরূণ স্বধর্মের দ্বারা 
দিপোত্স্যন্দনবাজিপতিষু। | গ্রহ হ্রীতি সম্পাদন করে সম্পূর্ণরূপে আসভিহীন 
অক্ষয্যরত্বাভরণায়ুধাদি- হয়ে গেলেন॥ ২৬ ॥ গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, ভাই-বদ্ধু, উত্তম 
ঘনন্তকোশে্করোদসন্মতিম্‌.. ॥ ২৭ | হস্তী, রথ, অশ্ব, চতুরঙ্গ পদাতিক বাহিনী, অক্ষয় রত্ন, 


তস্মা অদাদ্ধরিশ্রৎ প্রত্যনীকভয়াবহম্‌। 
একান্তভক্তিভাবেন গ্রীতো ভক্তাভিরক্ষণমৃ*!॥ ২৮ 


আরিরাধয়িযুঃ'” কৃষ্ণং মহিষ্যা তুলাশীলয়া। 
যুক্ত সংবৎসরং বীরো দধার দ্বাদশীব্রতম্‌॥॥ ২৯ 


ব্রতান্তে কািকে মাসি ত্রিরাত্রং সমুপোষিতঃ। 
স্নাতঃ কদাচিৎ কালিন্দ্যাং হরিং মধুবনেহ্য়ৎ॥ ৩০ 


মহাভিষেকবিধিনা সর্বোপন্করসম্পদা। 
অভিযিচ্যম্বরাকলৈর্ধমাল্যার্থণাদিভিঃ:॥| ৩১ 


তদ্গাতান্তরভাবেন পুজয়ামাস কেশবম্‌। 
্রান্মণাংস্চ মহাভাগান্‌ সিদ্ধার্থানপি ভক্তিতঃ॥ ৩২ 


গৰাং রুল্মবিষাণীনাং রূপ্যাঙ্সমীণাং সুবাসসামূ। 
পয়ঃশীলবয়োরূপবৎসোপনরসম্পদাম্‌॥। ৩৩ 


প্রাহিণোৎ সাধু বিপ্রেভো গৃহেষু নারবদানি ঘট 
ভোজয়িত্বা দিজানগ্রে স্বাদ্ব্নং গুণবত্তমমৃণ ॥ ৩৪ 


লব্বকামৈরনুজ্ঞাতঃ পারণারোপচক্রমে। 
তস্য তর্হাতিথিঃ সাক্ষান্বাসা ভগবানড়ৎ।॥ ৩৫ 


অলংকার, আমুধাদি সমস্ত বস্তু তথা অনম্ত রাজকোষেও 
তার স্থির বিশ্বাস জন্যেছিল যে, এ সবই অনিতা, 
ক্ষণত্গুর॥ ২৭৷৷ তার একান্ত ভক্তিভাবে প্রসন্ন হয়ে 
ভগবান শ্রীহরি শত্রুর ভীতিজনক ও ভক্তজনপালক 
সুদর্শন চক্তকে তার রক্ষাকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। ২৮ 

রাজা অন্থরীষের পর্নীও তারহ সমতুল ধর্মশীলা, 
সংসারাসক্তিশূন্যা ও ভক্তিমতী ছিলেন। একদা রাজা 
অন্ীষ তার পরীর সঙ্গে একত্র হয়ে সম্বংসরসাধ্য দ্বাদশী 
ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন। ২৯ ॥ ব্রত সমাপ্তির পর 
কার্তিক মাসে তিন রাত্রি উপবাসের পর একদিন যমুনায় 
সান করেমধুবনে ভগবান শ্রীহরির পূজা করনেন॥ ৩০॥ 
মহাভিষেক বিধি অনুসারে বিবিধ উপচারের দ্বারা 
অভিষেক করে বস্তু, আভূষণ, চন্দন, মালা এবং অর্থাদির 
দ্বারা তদ্গতচিতে তার পুজা করলেন। মহাভাগ্যবান 
ব্রাহ্মণদের যদিও এই পৃভায় অংশগ্রহণের কোনো 
প্রয়োজন ছিল না, তারা সকলেই আপ্তকাম ছিলেন 
_ সিদ্বপুরুষ ছিলেন তবুও রাজা অন্বরীষ তাদেরও 
ভক্তিভরে পূজা করেছিলেন। তারপর রসাদি গুণযুক্ত 
ব্যাগ্ুনসমেত সুস্বাদু অন ভোজন করিয়ে সবর্ণনণ্ডিতশূঙ্গ ও 
রৌগ্যমপ্ডিত খুরাদি সমন্ধিত, শোভন বসনসুশোভিত, 
| সুীলা, অপব্যস্া, রূপবতী, বংসাদিসহ দৃদ্ববতী ও 
সাথে দোহনপাত্রাদিযুক্তা যাট কোটি গাভী সাধু ও 
ব্রাহ্মণদের বাড়িতে পাঠিয়ে দক্ষিণা দিয়েছিলেন। ৩১- 
৩৪ ॥ তারপর দক্ষিণালাভাদি দ্বারা সন্ভ্টচিত্ত ব্রাহ্মণদের 
অনুমতি নিয়ে প্রতের পারণ করবার উপক্রম করলেন। সেই 
সময়ে বরদান ও অভিশাপ প্রদানে সমর্থ মহিমাশালী দুর্বাসা 
| মুনি অতিথি হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন॥ ৩৫ ॥ 


দেবি ॥)গণৰস্ধু। 


_ নবম বন্ধ (চতুৰ্থ অধ্যায়) 
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তমানচাতিথিং ভূপঃ প্রত্যুখানাসনার্হণেঃ। 
যযাচেহভ্যবহারায় পাদমূলমুপাগতঃ॥ ৩৬ 


প্রতিনন্দ্য স ভাংযাছঞাং কর্ৃমাবশ্যকং গতঃ। 
নিমমজ্। বৃহদধায়ন্‌ কালিন্দীসলিলে শুভে)॥ ৩৭ 


মুহূতার্ষাবশিষ্ায়াং দ্বাদশ্যাং পারণং প্রতি। 
চিন্তয়ামাস বর্মজ্ঞো দ্বিজেন্তদর্মসন্ধটে। ৩৮ 


্ান্মণাতিক্রমে দোষো দ্বাদশ্যাং যদপারণে। 
যত কৃত্বা সাধু মে ভূয়াদধর্মো বান মাং স্পৃশেৎ॥ ৩৯ 


অন্তপা কেবলেনাথ করিষ্য ব্রভপারণম্‌। 
প্রানুরত্রক্ষণং বিপ্রা হাশিতং নাশিতং চ তৎ॥ ৪০ 


ইত্যপঃ প্রাশ্য রাভবিশ্ি্তয়ন্‌ মনসাচ্যুতম্‌ ৷ 
গ্রত্যচষ্ট কুরুশ্রেষ্ঠ দ্বিজাগমনমেব সঃ॥ ৪১ 


দুর্বাসা যমুনাকুলাৎ কৃতাবশ্যক আগতঃ। 
রাজ্ঞাভিনন্দিতন্তস্য বুবুধে চেষ্টিতং ধিয়া॥ ৪২ 


মন্যুনা গ্রচলদগাত্রো ভ্রচকুটীকুটিলাননঃ। 
বুড়ক্ষিতশ্চ সুতরাং কৃতাঞ্জলিমভাষত ৷ ৪৩ 


অহো অস্য নৃশংসস্যশ্রিয়োন্মতস্য”। পশ্যত। 
ধর্মবাতিক্রমং বিষ্ণোরভক্তস্যেশমানিনঃ' ॥ ৪৪ 


তাকে দেখামাত্রহ রাজা অন্নরীষ প্রতাতান করে, 
আসন, পাদ্য, অর্থা ইত্যাদি দ্বারা অভিথিরাপে আগত 
দর্বাসা মুনিকে অর্চনা করলেন। তারগর তার পায়ে প্রণত 
হয়ে ভোজন গ্রহণের প্রার্থনা জানালেন॥ ৩৬ ॥ দুর্বাসা 
মুনি অশ্বরীমের প্রার্থনায় সম্মত হয়ে লিত্যনৈনিত্তিক 
মধ্যাহ্ন কৃত্যাদি অনুষ্ঠানের জনা নদীতীরে চলে গেলেন। 
সেখানে গিয়ে ব্রহ্মধ্যানপূর্বক পবিত্র যমুনার জলে 
অবগাহন করতে লাগলেন। ৩৭ ॥ এদিকে পারণের 
কাল দ্বাদশী অর্ধমহূরত মাত্র অবশিষ্ট আছে দেখে ধর্মজ 
রাজা অন্বরীধ ধর্মসংকটে পড়েপ্রাাণদের সাখে পরামর্শ 
করলেন॥ ৩৮ ॥ তিনি বললেন হেত্রাহ্মণ দেবতাগণ ! 
ব্রান্সণকে ডোজননা করিয়ে নিজে ভোজন করলে অথবা 
দ্বাদশী কাল থাকার মধো পারণ না করলে-_দুয়েতেইই 
গ্রতাবায় হয়। সুতরাং এই উভয় সংকটে আমার পক্ষে 
কী শ্ৰেয় এবং যাতে অবর্ম আমাকে স্পর্শ না করতে পারে 
তারজন্য আমার কী করা উচিত॥ ৩৯ ॥ ব্রা্গণদের সাথে 
পরামর্শ করে শেষে এই সিদ্ধান্ত করলেন যে 
 ব্রা্গণগণ ! পান্ডে বলা আছে যে জ্বল পান করলে 
ভোজনও হয় আবার অভোজনও হয়। সুতরাং শুধুমাত্র 
জল পান করেই এখন পারণ সমাপ্ত করি॥ 8০ ॥ হে 
কুরুশেষ্ঠ ! এই হ্িরনিশ্চয করে রাজা অ্থরীষ মনে মনে 
শ্রীহরির ধ্যান করে জল পান করলেন এবং দুর্বাসা মুনির 
ফিরে আসার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।॥ ৪১ ॥ দূর্বাসা 
খষি মধাজ্কৃত সমাপন করে যনুনাকুল থেকে ফিরে 
এলেন। রাজা প্রতুৎ্গমন করে তার অভ্যর্থনা করলেন। 
কিন্তু মুনি জাননেতে রাজার জল পানের দ্বারা পারণ 
সমাপনের ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন॥ ৪২ ॥ দুর্বাসা 
সেই সময় অতীব ক্ষুধার্ত ছিলেন। রাজা ব্রতের পারণ 
সমাপন করেছেন জানতে পেরে তিনি ক্রোধে থর দর 
করে কাপতে লাগলেন। ভ্রাকুটিতে মুখমণ্ডল কুটিল হয়ে 
উঠল। কৃতাঞ্জলিপুটে দাড়ানো অন্বরীষকে ভরংসনা 
করে তিনি বললেন ॥ $৩ ॥ “অহো ! এই মানুষটি 
কী ক্র ! এ ধনমদে মত্ত হয়ে গেছে। ডগব্্তক্তি তো 
একে স্পর্শও করেনি, এ নিজেকেই ঈশ্বর বলে মনে 
করে। এই ব্যক্তির ধর্মবিগর্হিত কাজ দেখো ! ৪৪ ॥ 


'শিত্ধাক্যং।  শিনি্য.। (০শুটো। 


শিয়া মহসা। 


ও সোসইটমানিনহ। 
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শ্ৰীমন্তাগবত 


যো মামতিথিমায়াতমাতিথ্যেন নিমন্ত্য চ। 
অনন্ত ভুক্তবাংস্তস্য সদ্যন্তে দর্শয়ে ফলম্‌ ৷৷ ৪৫ 


এবং ব্রুবাণ উৎকৃত্য জটাং রোষবিদীপিতঃ। 
আমা” স নির্মমে তম্মৈ কৃত্াং কালানলোপমাম্॥ ৪৬ 


তামাপতন্তীং ভ্বলতীমসিহস্তাং। পদা ভুবম্‌। 
বেগয়ন্তীং সমুদীক্ষা ন চচাল পদামৃপঃ॥ ৪৭ 


প্রাগ্দিষ্টং ভূত্যরক্ষায়াং গুরুষেণ মহাত্মনা। 
দদাহ কৃত্যাং তাং চত্রং ক্রদ্ধাহিমিব পাবকঃ॥ ৪৮ 


তদভিদ্রবদুদ্ীক্ষাণ স্প্রয়াসং চ নিষ্ফলম্‌। 
দুর্বসা দুক্রবে ভীতো দির্ষ গ্রাণগরীন্সয়া॥ ৪৯ 


দিশো নভঃ ক্্লাং বিবরান্‌ সমুদ্রা- 
ল্লোকান্‌ সপালাংস্ত্িদিবং গতঃ সঃ। 

যতো যতো ধাবতি তত্র তত্ৰ 
সুদ্শনিং দুপ্রসহং  দদর্শ॥ ৫১ 


অলক্ধনাথঃ স যদা কুতশ্চিৎ 
সংত্রস্তচিত্তোহরণমেষমাণঃ ॥ 

দেবং বিরিঞ্চং সমগাদ্‌ বিখাত- 
্ত্রাহাত্মযোনেহজিততেজসো মাম ॥ ৫২ 


আমি এর কাছে অতিথি হয়ে এসেছি। অতিথি সংকারের 
উদ্দেশ্যে এ আমাকে নিমন্ত্রও করেছে অথচ আমাকে 
ভোজন না করিয়েই নিজে ভোজন করে বসে আছে। 
আমি এখনই এর প্রতিফল দেখাচ্ছি'॥ ৪৫ ॥ এই কথা 
বলতে বলতে তিনি ক্রোধে ছলে উঠলেন। নিজের মাথার 
থেকে একটি জটা উৎপাটন করে রাজা অন্থরীষের 
বিনাশের জন্য কালানলতুল্য এক কৃত্যা (অগ্নিরূপী নারক 
দেবতা) সৃষ্টি করলেন॥ ৪৬. ॥ প্রন্থলিত সেই কৃত্যা 
খড়গ হাতে নিয়ে রাজা অন্বরীষের দিকে ধেয়ে আসতে 
লাগল। তার পদাঘাতে পৃথিবী কাপতে লাগল। সব কিছু 
দেখেও রাজা অশ্বরীয বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করলেন 
না। তিনি এক পাও গিছু হটলেন না, যেখানে ছিলেন 
সেখানেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ৪৭ ॥ 
জন্য আগের থেকেই সুদর্শন চক্রকে নিযুক্ত করে 
রেখেছিলেন। দাবানল যেমনভাগে অনপ্যমধ্য্থ ক্রুদ্ধ 
সর্পকে ভম্ম করে দেয়, তেমনভাবে সেই চক্রও 
ু্বাসামৃ্ট কৃত্যাকে দগ্ধ করে ফেলল ॥ ৪৮ ॥ দুর্বাসা যখন 
দেখলেন যে তার সৃষ্ট কৃত দন্ধ হচ্ছে আর সেই চক্র তার 
দিকেই এগিয়ে আসছে তখন নিজ প্রাণরক্ষার জ্রনা তিনি 
নানাদিকে পলায়ন করতে লাগলেন ৷ ৪৯ ॥ দাবানলের 
পেছন পেছন ছোটে শ্রীডগবানের চক্রও সেইভাবে 
দুর্বাসার পিছন পিছন ছুটতে লাগল। দূর্বাসা যখন 
দেখলেন বে চক্র তার পিছে পিছে আসছে, তখন তিনি 
সুমেরু পর্বতের গুহার ম্যে প্রবেশের জন্য সেইদিকে 
দৌডালেন॥ ৫০ ॥ এইভাবে তিনি দশদিক, আকাশ, 
পূর্ণিবী, অতল-বিতল-রসাতল, সমুদ্র, লোকপাল 


| অধিষ্ঠিত লোকসমূহে এবং স্বর্গে পর্যন্ত গেলেন ; কিন্তু 


যেখানেই তিনি যান, প্রদীপ্ত চক্র তার পেছন পেছন 
সেখানেই তাড়া করছে॥ ₹১ ॥ কোথাও যখন তিনি 
রক্ষার কোনো পথ গেলেন না তখন তিনি ভয়ানক ভীত- 
সন্তুন্ত হয়ে পড়লেন। কুলকিনারা না পেয়ে তিনি দেব- 
শিরোমণি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন_ “হে ভগবন্‌ ! হে 
স্বয়সু! দুঃসহ হরিচক্র থেকে আমাকে রক্ষা করুন" ৫২ ॥ 


(তপসা নি. । “শালন্টীমসি.। . "ন্রবমূহী। 


গদ্বাগ্রি।  (থাবসভং। 
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এন্দোবাচ 
মদীয়ংঃ সহবিশ্বমেতৎ 
ক্রীড়াৰসানে  দ্বিপরার্ধসংজ্ঞে। ! 
ভ্রভঙ্গমাত্রেণ হি সংদিধক্ষোঃ। | 
কালাত্মনো যস্য তিরোভবিষ্যতি॥ ৫৩ 


স্থানং 


অহং ভবো দক্ষভৃগ্ুপ্রধানাঃ 
প্রজেশভুতেশসুরেশমুখ্যাই I 
সর্বে বয়ং মনিয়মং  প্রপন্না ] 


মক্নর্পিতং লোকহিতং বহামঃ॥ ৫৪ 


প্রজাখ্যাতো বিরিঞ্চেন বিফুচক্রোপতাপিতঃ। 
দুর্বাসাঃ শরণং যাতঃ শর্বং কৈলাসবাদিনমূ। ৫৫ 
শ্ৰীক উবাচ 
বরং ন তাত প্রভবাম ভুয়ি 
যন্মিন্‌ পরেহন্যেংপ্যজজীবকোশাঃ। 
ভবন্তি কালে ন ভবন্তি হীদৃশাঃ। 
সহত্রশো যত্র বরং ভ্রমামঃ॥ ৫৬. 


| শক্তির 


অহং সনৎকুমারশ্চ নারদো ভগবানজঃ। 
কপিলোহপান্তরতমো দেবলো ধর্ম আসুরিঃ॥ ৫৭ 
মরীচিগ্রমুখাশ্চান্যে সিন্ধেশাঃ পারদর্শনাঃ। 
বিদায় ন বয়ং সৰ্বে যন্মায়াং মায়য়াহহবৃতাই॥ ৫৮ 
তস্য বিশ্বেশ্বরসোদং শ্তং দুর্বিষহং হি নঃ। 
তমেব শরণং যাহি হরিস্তে শং বিধাসাতি॥ ৫৯ 
ততো নিরাশো দুর্বাসাঃ পদং ভগবতো যযৌ। 
বৈকুণ্ঠাখাং যদধাযন্তে শ্ৰীনিবাসঃ শরিয়া সহ॥ ৬০ | 
সংদহ্যমানোহজিতশ্তবব্ধিনা 

তৎ পাদমূলে পতিতঃ সবেপথুঃ। 
আহাচ্যুতানন্ত সদীল্সিত প্ৰভো 

কৃতাগসং মামব*। বিশ্বভাবন॥ ৬১] 


ব্ৰহ্মা বললেন-_ খন আমার দ্রিপরার্ধ আমর 
অবসান হবে এবং ভগবান এই সৃষ্টিলীলা সংবরণ 
করবেন ও এই জগতকে দন্দ করতে ইচ্ছা করবেন তখন 
তাঁর জ্রভঙ্গী মাত্রেই এই সমগ্র সংসার ও আমার এই 
লোক সবই লীন হয়ে যাবে ॥ ৫৩ ॥ 

আমি (জা), মহাদেব, দক্ষ-ডগ প্রমুখ 
প্রজাপতিগণ, ডূতেঙ্বর, দেবেশ্বর প্রভৃতি সকলকে যিনি 
নিয়মের দ্বারা শৃ্খলাবদ্ধ রেখেছেন, এবং যার আজ্ঞা 
শিরোধার্য করে আমরা সংসারের হিতসাধন করে থাকি 
(ভার ভক্তের বিদ্বেদীকে রক্ষা করার কোনো সামর্থাই 
আমাদের নেই) || ৫৪ । ব্রহ্মার কাছে এভাবে নিরাশ হয়ে 
বিষ্ণুচক্রে সন্তপ্ত দুর্বাসা কৈলাসবাসী মহাদেবের শরণাগত 
হলেন॥ ৫৫ ॥ 

শ্রীশংকর বললেন--হে দুর্বাসা ! যে মহান 
পরনেশ্ররে ব্রহ্মাদিরাপ জীবসকল এবং তাদের উপাধিভূত 
্ৰহ্মাণ্ডসমূহ এবং ওই তদনুরূপ অসংখা ব্রহ্মাণ্ড 
যথাকালে উদ্ভব হয় এবং পরিশেষে আবার লয়প্রাপ্ত হয় 
_সেপ্তলিয় চিহ্নমাত্রও থাকে না, আমাদের মতো হাজার 
হাজার ব্রহ্মা-শিব যাতে আসা-যাওয়া করি__সেই প্রভুর 
না৷ ৫৬ ॥ 

আমি (শংকর), সনৎকুমার, নারদ, ভগবান ্রন্মা, 
কপিলদেব {অপান্তরতম যার আন্তরিক তমঃ অপগত 
হয়েছে), দেবল, ধর্ম, আসুরি, তথা নরীচি প্রৰুখ অন্যান্য 
পরতত্দর্নী সিবোশ্বরগণ_-আমরা সকলে (সর্বজ্ঞ 
হয়েও যাঁর মায়া জানতে পারিনি) তার মায়ায় আবৃত 
রয়েছি॥ ৫৭-৫৮॥ এই চক্র সেই বিশ্বেশ্বরের শঙ্্র যা 
আমাদের পক্ষেও দুঃসহনীয়। তুমি তারই শরণ গ্রহণ 
করো। তিনিহ তোমার কল্যাণবিধান করবেন।॥ ৫৯ ॥ 
মহাদেবের কাছ থেকেও নিরাশ হয়ে দুর্বাসা ভগবানের 
পরমধাম বৈকুষ্ঠে গেলেন। লক্ষ্মীপতি ভগবান লক্ষ্মীদেরীর 
সাথে সেখানেই নিবাস ফরেন। ৬০ ॥ বিক্ণুচক্রের তেজ 
দুর্বাসা ধষিকে দগ্ধ করছিল। ভগবৎ পাদশগ্ে প্রলস্থিত 
হয়ে কম্পিত কলেববে দুর্বাসা ভাকে বললেন--“হে 
অচ্যুত ! হে অনন্ত! আপনিই সপ্তদের একমাত্র বাঞুনীয়। 


“ঘাম বিশ্ব 
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শ্ৰীম্তাগ্ৰত 


অজানতা তে পরমানুভাবং 
কৃতং ময়াঘং ভবতঃ প্রিয়াণাম্‌। | 
বিধেহি তস্যাপচিতিং বিধাত- 
অু্চেত যনাযুদিতে নারকোহপি ৷ ৬২ 
শ্রীভগবানুবাচ | 
অহং ভক্তপরাধীনো হ্যহ্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। 
সাধুর্ঝিন্তহদয়ো ভক্ৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।৷ ৬৩ 


নাহমায়ানমাশাসে মন্তক্তৈঃ সাধুরিরবিনা। 
শ্রিয়ং চাত্যন্তিকীং ব্রন্ধন্‌ যেষাং গতিরহং পরা ॥ ৬৪ 


যে দারাগারপুত্রাপ্তান্‌ প্রাণান্‌ বিত্তমিমং পরম্‌। 
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাবস্তাভূমুৎসহে॥ ৬৫ 


মরি নির্বহব্দদয়াই সাধবঃ সমনদৰ্শনাঃ'”। 
ৰশীকুৰবন্তি মাং ভন্ত্যা সংশ্লিয়ঃ সৎপতিং যথা॥ ৬৬ 


মৎসেবয়া প্রতীতং চ সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্‌ ৷ 
নেছন্তি মেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহন্যংকালবিদ্ঞতমূ। ৬৭. 


সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাপুনাং হৃদয়ং তবহম্*)। 1 
মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ ৬৮ 


উপায়ং কথয়ষ্যামি তব বিপ্র শ্পুষ তৎ। 
মং হ্যাত্মাভ্চারন্তে যতন্তং যাতু বৈ ভবান্‌। 
সাধুষু প্রহিতং তেজঃ প্রহৰ্ভুঃ কুরুভেহশিবষূ॥ ৬৯ 


হেপ্রভো ! হেবিশ্বজবন ! আমি অপরাধ করেছি। আপনি 
আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬১ ॥ আমি আপনার পরমানুভাব 
জানতে না পেরে আপনার ভক্তের নিকট অপরাধ 
করেছি। হেপ্রভো! আপনি আমাকে সেই অপরাধ থেকে 
মুক্ত কর্কণ। আপনার নাঘমাত্র উচ্চারণ করলে নাকী 
জীব পর্যন্ত মুক্ত হয়ে যায়” ॥ ৬২ ॥ 

শ্রীভ্গবান ব্বলেন_ হেদুর্বাসা! আমি সম্পূর্ণরূপে 
ভক্তের অধীন। তাই আমি স্বাধীন নই। সহজ-সরল 
ভক্তজন আমার হৃদয় তাদের অধিকৃত করে রেখেছে। 
ভক্তগণ আমার প্রিয়, আমি তাদের শ্রেয় ৬৩ ॥ হে 
অরহ্মন্‌ ! আমার ভক্তদের আমিই একমাত্র আশ্রয়। 
সেইজনা আমার সেই ভক্ত সাধুগণ ছাড়া আমি না 
ভালোবাসি নিজেকে, লা আমার জর্দাঙগিলী অবিনাশী 
শ্রীদেবীকে॥ ৬৪ ॥ আমার যে ভক্ত দ্বী-পুত্র, গৃহ, 
গুরুজন, প্রাণ, ধন, ইহলোক, পরলোক সবকিছু 
পরিত্যাগ করে কেরলমাত্র আমারই শরণাপন্ন হয়েছে, 
আমি কীভাবে তাকে পরিত্যাগ কলার চিন্তামাত্রই বা 
করি? ৬৫ ॥ সারী প্রা যেমন পতিতক্তির দ্বারা পতিকে 
বশীভূত করে রাখেন, সেইরকম সমদর্ী সাধুপুরুষেরা 
প্রেমডোরে তাদের হদয় আমার হৃদয়ের সাথে বেঁধে 
আমাকে বশীভূত করে ফেলে॥ ৬৬ ॥ আমার 
অননাপ্রেমী ভক্তগণ কেবলমাত্র আমার সেবা্ধাযাই 
পরিতৃপ্ত থাকেন, নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করেন। ওই 
সেবার দ্বারা সালোকা, স্থারপ্য ইত্যাদি (চতুর্বিধ) মুক্তি 
তাদের সামনে এসে উপস্থিত হলেও তারা তা 
স্বীকার করতে চান না, তাহলে যে সব পদার্থ কালের 
গতিতে বিনষ্ট হয় সেই সব প্রাকৃত পদার্থের কথা আর কী, 
বলা যায় ॥ ৬৭ ॥ হে দুর্বাসা! আমি আমার কথা আর কী 
বলব, আমার প্রেমী ভক্ত তো আমার হৃদয়, আর সেই 
ভক্তের হৃদয় আমি স্য়ং। তারা আমাকে ছাড়া আর 
কিছু জানে না, আমিও তাদের ছাড়া আর কিছু জানি 
না॥ ৬৮ ॥ হে বিগ্র! আমি তমাকে এক উপায় বলছি 
শোনো। যার অনিষ্ট করার চেষ্টায় তুদি এই বিপদ ডেকে 
এনেছ, তুমি তার কাছেই যাও। নিরপরাধ সাধুদের ক্ষতির 
চেষ্টা করলে অনিষ্টকারীরহ অমঙ্গল হয়॥ ৬৯ ॥ 


(নই হাহ 


লবন জা (পম অব্যায়) গাও 


তপো বিদ্যা চ বিপ্রাণাং নিঃশ্ৰেয়সকরে উভে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ব্রাহ্মণদের কাছে 
তে এব দুর্বিনীতস্য কল্পেতে কর্তুরন্যখা।। ৭০ তপস্যা ও বিদ্যা উভয়ই মঙ্গলজজনক। কিন ব্রাহ্মণ যদি 
দুর্বিনীত ও অন্যায়কারী হয় তবে সেই তপস্যা ও বিদ্যা 


বিপরীত ফল প্রদান করে ॥ ৭০ ॥ হেত্রহ্মন্‌ ! তোমার 

মঙ্গল হোক। তুমি নাভাগপুত্র মহাভাগ রাজা অননরীষের 
ব্ৰহ্মংস্তদ্‌ গচ্ছ ভদ্রং তে নাভাগতনয়ং নৃপমূ। কাছে গিয়ে তার ক্ষমা প্রার্থনা করো। তাহলেই তোমার 
ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তিরবিষাতি॥ ৭১. শান্তি হবে॥ ৭১ ॥ 


ইতি শ্রীমন্তাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমনুন্বেহসবরীষচরিতে চড়ুখোরহিধ্যায়ঃ ॥ ও ॥ 


্রীমনবহর্ষ বেদব্যাস পণীত পারমহংজী সংহিতা স্্রীভাগবতহাপুরাশের নবমন্কদ্বো 
অন্বরীযচরিত নামক চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥ 


শ্রীশুক উবাচ ্রীশুকদেব বললেন__হেপরীক্ষিৎ, সুদর্শন চক্রের 

এব ছদিটো দুৰ্বা পিতঃ। তেজে তাপিত দুর্বাসা ভগবানের সেই উপদেশ পেয়ে 

সমতা রাজা অন্বরীষের কাছে এসে অভীব দুঃৰিত চিন্তে তার পা 

অগ্বরীষমুপাবৃত্য তৎপাদৌ দুঃখিতোহগ্রহীৎ ॥ ১ দুখানা জড়িয়ে ধরলেন।॥ ১ ুর্বাসার এই আচরণেএবং 

ব্রাহ্মণ তার পাদস্পর্শ করাতে অত্যন্ত লঙ্িত হয়ে রাজা 

তসা সোদামনং“"। বীক্ষ্য পাদম্পর্শবিলজ্জিতঃ'৷। | অঙ্নীম শ্রীহনির সুদর্শন চক্রের স্থতি আরম্ভ করলেন। 

অন্তাবীৎ তদ্ধরেরস্ত্রং কৃপয়া পীড়িতো ভূশম্‌॥ ২ সেই সময়ে তার মন করুণার বশে অত্যন্ত কাতর হয়ে 
| পড়েছিল। ২ un 

অস্থরীয উবাচ অশ্থরীষ বললেন-_হে প্রত সুদর্শন ! তুমি অগ্নি, 

মিগবান সূর্য সোমো জোতিযাং পতিঃ। ৷ উনিই পম সমৰ্থ ভগবান পূৰ্ব, তুমিই নক্ষবণুলের 

< অধিপতি চন্। তুমি জল, তুমি ক্ষিতি, তুমি আকাশ, তুমি 

ত্বমাপন্তূং ক্ষিতির্ব্যোম বায়ুর্মাত্রেন্দ্িয়াণি চ॥ ৩ বায়, তুমি পক্ষতন্মাত্র এবং সমস্ত ইন্দিযবর্গের রূপে 

| তুমিই শক্তি॥ ৩ ॥ হে অচ্যুতপ্ৰিয়, হে সহস্ৰার, সহ 

সুদর্শন  নমন্তু্াং সহন্সারচ্যুতপ্রিয়।  আরাসস্থলিত চক্রদের ! আমি তোমাকে নমন্তার করি হে 


সর্বান্্রণাতিন্‌ বিপ্রায় স্বস্তি ভূয়া ইড়স্পতে॥ ৪. সর্বাথাতিন্‌ ! হে পৃদ্থীপতে ! তুমি এই ব্রাহ্মণের প্রতি 
চেত্যগনং। = খি্পা্শেন জি, | 


গাব 


শ্রীমভাগবত 


তব বর্মন্রমৃতং সতাং ত্বং যল্লোহবিলযন্ভুক। 
ত্বং লোকপালঃ সর্বারা বং তেজঃ গৌরুষং গরম ॥ ৫ 


নমঃ সুনাভাখিলধর্মসেতবে 
স্বধর্মশীলাসূরধূমকেতবে 1 

ব্ৰৈলোক্যগোপায় বিশ 
মনোজৰায়াদ্ধুতকৰ্মণে গৃণে॥ ৬ 


ত্বত্তেজসা ধর্মময়েন সংহৃতং 
তমঃ প্রকাশশ্চ ধূতো” মহাত্নাম্‌। 
দুরত্যয়ন্তে মহিমা গিরাংপতে 
ত্বদ্রপমেতত সদসৎ পরাবরমূ॥ ৭ 


বিশ্রস্য চাস্মৎ কুলদৈবহেভবে 
বিধেহি ভদ্রং তদনুগ্রহো হি নঃ।। ৯ 


যদ্যন্তি দতমিষ্ং বা ্ববর্মো বা স্বনুষ্ঠিতঃ। 

কুলং নো বিপ্রদৈবং চেদ্‌ দ্বিজো ভবতু বিহ্ধুরঃ॥ ১০ 

যদি নো ভগবান্‌ প্রীত এক? সর্বপুণাশ্রয়ঃ। 

সর্বভূতাত্মভাবেন দ্বিভো ভবতু বিজ্বরঃ॥ ১১ 
শ্ৰীক উবাচ 

ইতি সংস্তবতো রা্ঞো বিষ্ণুচক্রং সুদর্শনমূ। 

অশাম্যৎ সর্বতো বিপ্রং প্রদহদ্‌ রাজয্ম য়া।। ১২ 


স মুক্তোহন্াগনিতাপেন দুরবাসাঃ স্বন্তিমাংভ্ততঃ। 
প্রশশংস তমুবাশং যুঞ্জানঃ পরমাশিষঃ॥ ১৩ 


প্রসন্ন হও, তাকে রক্ষা করো। ৪ ॥ তুমি ধর্ম, তুমি সত্য, 
তুমি খত, তুমিই সমস্ত যজ্ঞাধিপতি এবং তুমিই স্বয়ং 
যন্ত। তুমিই লোকপাল এবং সর্বলোকন্থরূপ। তুমি 
শল্সবপুরুফ পরমাস্মার পরম সামর্ঘা॥। ৫ ॥ হে সুনাত 
(চক্র) ! তুমি অখিল ধর্মের মর্যাদারক্ষক, অধর্মাচরণশীল 
অসুরদের ভস্মকারী স্বয়ং অগ্রি। তুমি ভ্রিলোকের রক্ষক 
ও বিশুদ্ধ তেজোময়। তুমি মনের মতো দ্রুতগামী এবং 
অন্ভুতকর্ম সম্পাদনকারী। আমি তোমাকে নমস্কার করি, 
তোমার স্তুতি করি॥ ৬ ॥ হে বাগীশ্বর ! তোমার ধর্মময 
তেজদ্বায়া অন্ধকার বিনষ্ট হয় এবং সূর্য ইআদি 
মহাপুরুষদের প্রকাশ হয়। তোমার মহিমা দুরতায়। সৎ- 
অসৎ, ছোট-বড় ভেদভাবক, কার্য ও কারণ চিদচিদাঝ্মক 
অই সমস্ত বস্তুই তোমারই স্বরূপ ৷৷ ৭ ॥ হে সুদর্শন চক্র ! 
তুমি অজিত, তোমাকে জয় করবার সামর্থ্য কারুর নেই। 
নিরঞ্জন ভগবান যখন তোমাকে নিক্ষেপ করেন তখন 
তাদের হাত, উদর, জঙ্ঘা, চরণ এবং মুখ ইত্যাদি 
নিরন্তর ছেদন করে অপূর্ব শোভা ধারণ করে থাকো ৮॥ 
হে জ্গত্রক্ষক ! যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি সকলের প্রহার সহ্য 
করতে সমর্থ, তোমার কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারে 
না। গদাধারী শ্রীহরি দুষ্টের বিনাশের জন্যই তোমাকে 
নিযুক্ত করেছেন। তুমি অনুগ্রহ করে আমাদের কুলের 
(সৌভাগানিষিত দরবাসামুনির মঙ্গল বিধান করো। এতেই 
আমাদের প্রতি অসীম অনুগ্রহ করা হবে॥ ৯ ॥ যদি 
আমার কোনো দান, যজ্ঞ বা ধর্মাচরণ থেকে থাকে এবং 
ব্রাহ্মণই যদি আমাদের কুলদেবতা হয়ে থাকে হলে এই 
ব্রাহ্মণ তাপমুক্ত হোন॥ ১০ ॥ ভগবানই সমন্ত গুণের 
একমাত্র আশ্রয়। যদি আমি সর্বভূতের আত্মারাপে তাকে 
ভজনা করে থাকি এবং তাতে যদি তিনি আমার প্রতি 
প্রসন্ন থাকেন, তবে এই দ্বিজ সর্বতাপমুক্ত হোন। ১১ ॥ 

শ্রীশুকদেৰ বপশেন_বিশ্ুচক্র সুদর্শন যখন 
চারদিক থেকে দুর্বাসাকে সন্তপ্ত করছিল সেইসময় রাজা 
অন্বরীষের ওইরূপ ম্থতিতে সুদর্শনচক্র সেই প্রার্থনায় 
প্রশান্ত হল। ১২ ॥ চক্রের সন্তাপ থেকে মুক্ত হয়ে 
প্রধি দুর্বাসা স্বস্তি পেলেন। তিনি রাজা অস্থরীষকে 


গড়তে 
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দুৰবাসা উবাচ বিশেষরূপে আশীর্বাদ করে ভুরি ভুরি প্রশংসা করতে 


অহো অনন্তদাসানাং মহত্বং দৃষ্টমদ্য মে। | পাগলে ১৩ | 

দুর্বাসা বললেন ধন্য ধনা ! আজ আমি ভগবান 
কৃতাগসোহপি যদু রাজন্‌ মামি সমীহসে॥ ১৪ অনন্তের দাসগণের অতি অপূর্ব মহত্ব প্রত্যক্ষ করলাম। 
হে রাজন্‌ ! আমি আপনার কাছে জগরাধী, তা 
দুক্কনঃ কো মু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্‌। সত্বেও আপনি আমার মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা 
যৈঃ সংগৃহীত ভগবান্‌সাত্বতামূষতো হরিঃ।॥ ১৫ | করলেন॥ ১৪ ॥ যীরা ভ্বৎসল ভগবান শ্রীহরির 
চরণকমল দৃঢ় প্রেমে আঁকড়ে আছেন--সেইসব 
যন্নামশ্চতিমাত্রে নি মাধুপুরুমদের পক্ষে দুস্বর আর কী আছে ? উদার হৃদয় 
পুমা তব নিত মহাত্মাদের পক্ষে দলাই বাকী ? ॥ ১৫ ॥ যাঁর মঙ্গলময় 
ভঙ্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিখাতে॥ ১৬ নাম শ্রবণমাত্ৰই জীবের হা নির্নয় য় ী্থপাদ 
সেই শ্রীতগবানের দাসদের কোন্‌ কর্তবাহ বা অবশিষ্ট 
রাজননুগৃহীতোহহং। তরয়াতিকরুণাত্মনা। পাকে ? ১৬ ॥ হে মহারাজ অনথনীষ ! আপনর হব 
মদঘং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা প্রাণা যন্োহভিরক্ষিতাঃ।॥ ১৭ | করুণায় দ্রধীভূত। আগনি আমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ 
করলেন। অহো ! আমার অপরাধ চিন্তা না করে আপনি 

রাজা তমকৃতাহারঃ প্রত্যাগমনকাক্ক্ষয়া। আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন। ১৭ ॥ 


চরণাবুপসং সমভোজয়ং (শিকদেব বললেন) হে পরীক্িৎ ! যেদিন থেকে 
হত জারি সিকি 2 দুর্বাসা সুদর্শনের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেইদিন 


থেকে রাজা অন্নরীয অভুক্ত ররেছেন। তিনি তার 
সোহশিদ্বাহহদৃতমানীতমাতিখ্যং সার্বকামিকম্‌।  . গ্রভাগমনের পরীক্ষা কছিলেন। এখন তিনি দর্বসার 
য়া নৃপতিং ্রাহভুজ্যতামিতি সাদরমূ॥। ১৯. দুটি পা রে তাকে সন করে ভোজন করালেন ৷ ১৮ ॥ 
অতীব সমাদরে রাজা অশ্বরীম অতিথির উপযুক্ত সব 
প্রীতোহস্মানুগৃহীতোহন্মি তৰ ভাগৰতস্য বৈ। ভোজনসামন্ত্রী নিয়ে এলেন। আন্তরিকভাবে আদৃত হয়ে 


দর্শনন্" গৈরাতি সর্বগুণািত অয়ব্যাঞ্জনাদি ভোজনে দুর্বাসা পরিতৃপ্ত 
li িণ্োনাস্যমযসা।। $৩ | ন শিল লি দি 


এবার তুমিও আহার করো॥ ১৯: ॥ হে অন্নরীষ ! 


কর্মাবদাতমেতৎ তে গায়ন্তি স্বঃপ্্িয়ো মুহঃ। | তুমি ভগবানের গরম পরেমীতত_ পরম ভাগবত। 
কী্তিং *'পরমপুণ্যাং চ কীর্ভমিষ্যতি ভুরিয়সূ॥। ২১ তোমার দর্শন, স্পর্শন, আলাপন, আর আত্মশক্তি 
[TE উদ্ুদকারী আতিথ্য আমি অত্যন্ত স্বষ্ট ও অনুগৃহীত 


হয়েছি॥ ২০ ॥ স্বর্গের দেবাঙ্গনাগণ তোমার এই উ্দ্ধল 
এবং সংকীর্ রাজানং দুর্বাসাঃ পরিভোষিতঃ। | চরিত্র সর্বদাই গাল করবেন। পৃথিবীর মাণুরও সতত 
যযৌ বিহায়সাহহমন্তব ্ৰহ্মলোকমহৈতুকম্‌ ৷ ২২ 


তোমার এই পবিত্র কীর্তি কীর্তন করবে॥ ২১ ॥ 
সংবংসরোহতযগাৎ তাবদ্‌ যাৰতা নাগতো গতঃ। 


শ্রীশ্তকদেব বললেন-পরিতৃষ্ট দূর্বাপা খষি 

এইভাবে রাজর্ষি অন্রীমের বছ প্রশংসা করে তার কাছে 
মুনিসতদর্শনাকাজেক্ষা রাজান্তক্ষো বভ়ব হ॥ ২৩ 
গভেহস্মি। রিং তাং পরমাং পুলাং কীর্ত,। 


বিদায় নিয়ে আকাশপথে কেবলমাত্র নিষ্কাম কর্মনভা 
ব্রন্দলোকে গমন করলেন॥ ২২ ॥ হে মহারাজ 


গা 


শ্ৰীমন্তাগৰত 


গতে”। চ দুর্বাসসি সোহম্বরীধো 
দিজোপযোগাতিপনিত্রমাহরৎ* । 
খাষের্বিমোক্ষং ব্যসনং চ বুদ্ধা 
মেনে ্ববীর্মং চ পরানুভাবম্ণ)॥ ২৪ 


এবংবিধানেকগুণঃ স রাজা 
পরাগ্মনি ব্রহ্মণি বামুদেবে। 
f $ সমুৰাহ ভক্তিং 


যয়াহহবিরিথ্গ্যান্‌ নিরয়াংশ্চকার!। ২৫ 


অথান্বরীষপ্তনয়েষু রাজাং 
সমানশীলেষু বিস্জা ধীরঃ"। 
বনং বিবেশাত্মনি বাসুদেবে 


মনো দধদ্‌ ধস্তগুণপ্রবাহঃ ৷ ২৬ 


ইত্যেতৎ পুণামাখ্যান্বরীষস্য ভূপতেঃ। 
সংকীর্য়নুধায়ন্‌ ভক্তো ভগবতো ভৰেং।৷ ২৭ 


পরীক্ষিৎ! শুদর্শনচক্রের ভয়ে পলায়নপত হয়ে দুর্বাসামুনি 
| যতদিনে আবার অস্বীষের কাছে ফিরে আসেন ততদিনে 
। একটি বংসর কাল অতীত হয়ে যায়। এতদিন রাজা 
অন্থরীষ তার দর্শন ও প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় কেবলমাত্র 
| জল পানকরেজীবন ধারণ করেছিলেন। ২৩ ॥ 
ুর্বাসা আহারান্তে চলে যাবার পর বাজ অপ্রীয 
| ব্ৰাহ্মণ ভোজন দ্বারা পবিত্রিত ভোজ্য ভোজন করলেন। 
| নিজেকে দুর্বাসার কষ্টের কারণ আবার নিজের প্রার্থনার 
ফলে দুর্বাসার পদিত্রাণ-ভয়তেই তিনি নিছ্ছের প্রতি 
ভগবানের অনুগ্রহ মনে করলেন। ২৪ ॥ মহারাজ 
অপ্বরীষের এইরকম অনেক গুণাবলি ছিল! তিনি তার 
| সক্ষন কর্ণের দ্বারাই পরব্রন্ম প্রমান হীভগৰানে 
ভক্তিভাব বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট থাকতেন। সেই ভক্তির 
ফলে তিনি ব্রহ্মলোকের সমস্ত তোগস্ধাদি নরক্তুলা 
বলে মনে করতেন॥ ২৫ ॥ 

জনন্তর রাজা অস্বরীয নিজতুল্য গুণসম্পন্ন পুত্রের 
| হাতে রাজাভার ছেড়ে দিয়ে স্বয়ং বনে গমন করলেন। 
| সেখানে তিনি পরমায্বা ভগবান বানুদেৰের প্রতি 
| মন সমাহিত করে গুপপ্রবাহরূপ সংসার থেকে মুক্ত 
হয়ে গিয়েছিলেনা॥ ২৬ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! নহারাজ্র 
অন্বরীষের এই উপাখ্যান পরন পবিত্র। যে মানুষ এই 
আখ্যান কীর্তন ও স্মরণ করেন তিনি ভগবত্তক্তি লাভ 
| করেন। ২৭ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে সহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমককঝোহং্ররীষচরিতং নাম শঞ্চমোহখ্যায়ঃ ৫ ॥ 


্রীমনমহর্ষিবেদব্যাস প্রণীত পারমহং 


(সী সংহিতা শ্রীঘতাগরবতমহাগুরাণের 


নৰমস্বন্ধে অন্রবীষচরিত নামক পঞ্চম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমপ্ত 1৫ ॥ 


সিতোহন্মি। . উগতেহথ।  (খগাভিপবি.। 


মহানুভাবছ। শিল্বীরঃ। 


২ ১&৫ 


যা মরন দার্নাঘহ গমলান্‌ ছিব গড়াবটী ভান লি আনা লা 
19004818008 Bhagiratha Lord Siva holds Ganga on his head 


Lord Rima the Vavyadapurusottama 


অনানু আলননিন (ক্ধ ) 
Childly pranks of Lord Sri Krsoa (A) 


'নযানবাল্‌ গীন্্তাক লাললহিন (ভা) 
Childly pranks of Lord Sri Krsaa (8) 


The release 


of Jariso 


of kings from the prison 


বলালকল আয় বিকুখনদা নার 


Liberation of Dantavaktra and Vidarutha 


The glimpse of final departure of Lord 


অথ যষ্ঠোহ্ধ্যায়ঃ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
ইন্ছাকু বংশ বৰ্ণন, মান্ধাতা ও সৌভরি খষির উপাখ্যান 
শ্রীশুক উবাচ শ্রীশুকদেব বললেন-_হে পরীদ্দিৎ ! অস্বরীষের 


বিরূপঃ কেতুমাঞ্ছতুরস্বরীষসুতাত্তরর়ঃ। | তিনটি পুত্র ছিল--বিরূপ, কেতুমান ও শু বিরূপের 
2h ওঁরসে পৃষদস্ব উৎপন্ন হন এবং পৃষদশ্নের পুত্র হলেন 
বিরূপাৎ পৃষদশ্বোহভূৎ তৎপুত্স্ত রীতরঃ॥ ১ tne 

রহীতর নিঃসন্তান ছিলেন। বংশ পরম্পরা প্রবাহ 
চলমান রক্ষার উদ্দেশো তিনি অঙগিরা খাখির শরণাপন্ন 
রহীতরস্যাপ্রজস্য ভার্যায়াং তন্তবেহর্থিতঃ। : হন। তার প্রার্থনায় অঙ্গিরা খমি রহীতরের পীর গার্ড 
অঙ্গিরা জনয়ামাস  ব্রন্মবর্স্বিনঃ সুতান্‌।। ২ ব্রশ্গাতেদ যুক্ত কয়েকটি পুত্র উৎপাদন করেন॥ ২ ॥ 
যদিও এই পুত্ৰগণ রখীতরের ক্ষেত্রজ (তার ভার্যার 
গর্ভসন্ভৃতজনিত) হওয়াতে এদের রীতর গোত্র হওয়া 
সঙ্গত ছিল, তবুও এদের আঙ্গিরসই বলা হত। রঘীতরের 
এতে ক্ষেত্রে” প্রমূতা বৈ পুনস্তাদিরসাঃ মমৃতাঃ। বংশের অন্যানাদের মধ্য এরাই সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে খ্যাত 
রখীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষত্রোপেতা দবিজাতয়ঃ। ৩ ছিলেন। কারণ এরা ক্ষেত্রোপেত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ার 
গর্ভজাত ব্রাহ্মণ ছিলেন-_ ক্ষত্রিয় ও বরা্ীণ দুই গোত্রের 

সঙ্গেই এদের সম্বন্ধ ছিল ৩ ॥ 
ii 13 ডে । 3 নাকের থেকে হশ্ধাকু নামক পুত্র ভ্মত্রহণ করেন। 
পুশ নর হ্কুর একশো পুত্র ছিল। এদের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি, 
লিনা ৪ ৪ ॥ হে 
টা দা হা) জট তিন পুর গণ জন 
শতিঃ পশ্চাচ্চ রয় মধ্যে পরেহনযতঃ|| ৫ পশ্চিমভাগের এবং উপরোক্ত তিন জন মধযভগের রাজা 
হয়েছিলেন। অবশিষ্ট সাতচন্লিশজন দক্ষিণ ও উত্তর 
ভাগের রাজা হয়েছিলেন॥ ৫ ॥ রাজা ইন্কাকু একদা 
স একদাষ্টকাশ্রাদ্ধে ইক্ষাকুঃ সুতমাদিশৎ।  অষ্টকা শ্রান্ধের সদয় তার জোষ্ঠ পুত্রকে আদেশ 
মাংসনানীয়তাং নেধ্যং বিকৃক্ষে গচ্ছ না চিরম্‌ ৷ ৬ করলেন--হে বিকৃক্ষে! শীঘ্র গিয়ে শ্রাদ্ধের জন্য পবিত্র 
পশুমাংস নিয়ে এসো ৬ ॥ “তাই করছি’ বলে বিকুক্ষি 
তৎক্ষণাৎ বনে গিয়ে গ্রাদ্ধের উপযুক্ত বেশ কিছু পশু 
শিকার করলেন। শিকারে শ্রান্ত ও কার্ড হয়ে তিনি ভুলে 
তথেতি স বং গন্ধ মৃগান্‌ হব ক্রিয়ার্হণান্‌'৷। গেলেন যে শরান্ধের জন্য আহত দ্রব্যের অগ্রভাগ নিজে 
শ্রান্তো বুডুক্ষিতো বীর$ শশং চাদদপস্মৃতিঃ॥ ৭ ভোজন করা নিষিদ্ধ অথচ তিনি একটি শক নিয়ে ভক্ষণ 

(*ক্ষেত্রপ্রযূ.  *)হাপাহরন্‌। 
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শ্রীমন্তাগবত 


শেষং নিবেদয়ামাস পিত্রে তেন চ তদৃগুরুঃ। 
চোদিতঃ প্রোক্ষণায়াহ দুষ্টমৈতদকর্মকম্। ৮ 


জ্ঞাত্বা পুত্রস্য তৎ কর্ম গুরুণাভিহিতং নৃপঃ। 
দেশানিঃসারয়ামাস সুতং তাক্তবিধিং রুষা।। ৯ 


স তু বিপ্রেণ সংবাদং জাগকেন সমাচরন্। 
আক্তা কলেবরং যোগী স তেনাবাপ যং পরমূ॥ ১০ 


শিতুর্ষপরতেহভেতা বিকুক্ষিঃ পৃথিবীমিমাম্‌। 
শাসদীজে হরিং যদ্রৈঃ শশ্াদ ইতি বিশ্রচ্তঃ।। ১১ 


পুরঞ্জমস্তস্য সূত ইন্দ্রবহ ইতীরিতঃ। 
ককুহ্ছ ইতি চাপু্তঃ» শৃণু নামানি কর্মভিঃ॥ ১২ 


কৃতান্ত আসীৎ সমরো দেবানাং সহ দানবৈঃ। 
পর্ষিগ্রাহো বৃতে বীরো দেবৈর্দৈভাপরাজিতৈই। ১৩ 


বচনাদ্‌ দেবদেবস্য বিষ্যোর্বিস্বাত্মনঃ ্রভোঃ। 
বাহুনস্বে ৰৃতন্তস্য বড়বেন্দো মহাবৃষঃ॥ ১৪ 


স সন্নন্ধো ধনুর্দিবামাদায় বিশিখাঞ্ছিতান্‌। 
সুয়মানঃ সমারুহ্যণ। যুযুৎসুঃ ককুদি হিতঃ।॥ ১৫ 


ভেজসাহহগায়িতো বিষ্ণোঃ গুরুষস্য পরাত্বনঃ। 
পরতীাং দিশি দৈভানাং ন্যরুণৎ বরিদশোঃ গুরম্॥। ১৬ 


তৈসতদ্য চাতুৎ প্রধনং তুমুলং লোমহর্ষণম্‌। 
ষমায় জল্লেরনয়দ্‌ দৈত্যান্‌ যেহ্ ধে॥ ১৭ 


| করলেনা॥ ৭ ॥ পরে অবশিষ্ট মাংস এনে পিতাকে 
দিলেন। ইঈন্্াকু তখন তার গুরুদেবকে সেই মাংস 
! প্রোক্ষণ করতে বললেন। সেই গুরুদের তখন বললেন 
যে, ওই মাংস তো দুষিত এবং শ্রাদ্মকর্মের অযোগ্য ॥৮ ॥ 
হে পরীক্ষিৎ ! ওরুদেবের কথা শুনে হক্কাকু তার মেলের 
কুকর্ম জানতে পেরে, শাস্ত্রীয় অনুশাসন উল্লজ্ঘনের 
অপরাধে ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে দেশ থেকে নির্বাসন 
দিলেন॥ ৯ ॥ তারপর ইচ্ছাকু তার গুরুদেব বশিষ্ঠের 
সঙ্গে আত্মারান বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন এবং 
পরিশেষে যোগাবল্বনপূর্বক শরীর ত্যাগ করে পরমতত্্ 
ব্ৰহ্মক প্রাপ্ত হন্েন॥ ১০ ॥ পিতার মৃত্যুর পর বিকুি 
রাজধানীতে ফিরে এসে রাজাশাসন করতে স্বাগলেন। 
তিনি কছবিধ যজ্ঞের দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করেছিলেন 
এবং শশাদ নামে বিশ্যাস্ত হলেন ॥ ১১ ॥ বিকুক্ষির 
| ছেলের নাম শুরপ্তয়। তিনি ইন্দরবাহ' এবং ‘ককুৎস্ব' 
নামেও পরিচিত ছিলেন। যে সব কর্মের দ্বারা ডার ওইসব 
নাম হয়েছিল সেইসব কর্মকাহিনী বলছি, শোনো।/১২॥ 
সতাধুগের অন্তে দেবতাদের সঙ্গে দানবদের ঘোর 
যুদ্ধ হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধে দেবতারা হেরে 
গিয়েছিলেন। তখন দেবগণ সেই পুরপ্জয়কে নিজেদের 
সহায়ত্বে বরণ করেন ॥ ১৩ ॥ পুরপ্জয় তখন বলেছিলেন 
যে, “দেবরাজ ইন্দ্র যদি আমার বাহন হতে রাহ্ছি হন তরে 
| আমি অসুরদের বিরুদ্ধে তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করব।” ইন্দ্র 
প্রথমে স্বীকৃত লা হলেও পরে দেবতাদের আরাধ্য 
সর্বশক্তিমান বিশ্বাত্মা ভগবানের আদেশে এক 
মহাব্যভরূপ ধারণ করেন৷ ১৪ ॥ সর্বান্ত্যারী ভগবান 
বিষ্ণু নিজের দন্ত শক্তি পুরর্নয়ের মধ্যে সঞ্চারিত করে 
দিজিন। পূরপ্রয় কবচ ধারণ করে দিবা ধনুক ও তীক্ বাণ 
গ্রহণ করলেন। তারপর বৃষের পিঠে সওয়ার হয়ে বৃষের 
করুদের ওপর বসে পড়লেন। পুরঞ্জয়ের এই যুদ্ধোনম 
(দেখে দেবতারা তীর স্তুতি করতে লাগলেন। দেবতাদের 
করলেন ॥ ১৫-১৬ ॥ বীর পুরপ্রয়ের সাথে দানবদের 
| তুমুল রেমাঞ্চকর যুদ্ধ হয়েছিল! সেই যুদ্ধে যে সব 
| দৈতেরা ভার সামনে এল পুরঞ্জয় জলা ছারা তাদের 


০৮ প্রোক্ষ।  শিসগন্ধ্বেঃ।  শতুতসুমহত। 
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তস্যেযুপাতাভিমুখং বুগান্তায়িমিবোণম্। 
বিসৃজ্য দু্বুর্দেত্যা হন্যনানাঃ স্বমালয়ম্‌ ৷ ১৮ 


জিত্বা পুরং ধনং সর্বং সম্ত্রীকং বন্তুপাণয়ে। 
গ্রভযচ্ছৎ স রাজর্ষিরিতি নামভিরাহ্ৃতঃ॥ ১৯ 


পূরঞ্জয়স্য পুত্রোহভুদনেনান্তৎসুতঃ পৃথুঃ। 


বিশ্বরন্ধিস্ততশ্চন্দ্রো যুবনাশৃস্চ তৎসূতঃ।॥ ২০. 


শ্রাবন্ত্তংসুতো যেন শ্রাবন্তী নির্মমে। পুরী। 
বৃহদশ্বন্ত শ্রাবন্তিস্ততঃ কুবলয়াশ্বকঃ।॥ ২১ 


যঃ গ্রিয়ার্থমুতন্ধস্য ধুন্ধুনামাসুরং বলী। 
সুতানামেকবিংশত্যা সহশ্রৈরহনদ্‌ বৃতঃ॥ ২২ 


ধুন্ধুমার ইতি খ্যাতততৎসূতান্তে চ জন্মলুঃ। 
খুন্দোরমুখাযিনা সর্বে ত্র এবাবশেষিতাঃ॥ ২৩ 
দৃঢ়াশ্বঃ কপিলাশ্বশ্চ ডদ্রাশ্ন ইতি ভারত। 
দৃঢাখগুরো হর্যশ্বো নিকুভত্বৎসুতঃ স্মৃতঃ॥ ২৪ 
বরণাশো"। নিকুন্তসয কৃশাশ্বোহথাস্য " সেনজিৎ। 
যুবনাশ্বোহভবৎ তস্য সোহনপত্মো বনং গতঃ॥ ২৫ 


ভার্ধাশতেন নির্বিগ্ খঘয়োহস্য কৃপালবঃ। 
ইষ্টিং স্ম বর্তয়াঞ্চক্রুরৈন্দরীং তে সুসমাহিতাঃ।॥৷ ২৬ 


রাজা তদ্‌ যজ্ঞসদনং প্রবিষ্টো নিশি তর্ষিতঃ। 

দু শয়ানান্‌ বিপ্রাংস্তান্‌ পণো মন্ত্রজলং স্বয়ম্‌। ২৭ 

উ্িতান্তে নিশাম্যাথ ব্যুদকং কলশং প্রভো। 

পঞর্ছং কস্য কর্মেদং গীতং পূংসবনং জলম্। ২৮ 
অনির্দিতা। 


(বোলো 
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শিশাঙবস্চাসা। 


যনালয়ে প্রেরণ করলেন ॥ ১৭ ॥ দুঃসহ প্রলয়ায়ির মতো 
: তার শরবৃষ্টির সামনে দীড়াতে না পেরে ব্যথিত দৈত্যগণ 
রণভূমি ছেড়ে নিজ নিজ আবাসঙ্কল পাতালাভিমূখে 
| পলায়ন করল॥ ১৮ ॥ পুরঞ্জয় তাদের দৈত্যপুরী, ধন, 
দোলত, সব জয় করে ইন্্রকে প্রদান করলেন। দৈতাপুরী 
জয় করার জনা “পুরপ্তায়', ইন্দ্রকে বাহন করার জন্য 
“ইন্রবাহ' আর বৃষের ককুদের ওপর বসার জনা তার নাম 
হয় ‘ককুৎস্ব'॥ ১৯ ॥ 

পুরগুয়ের পুত্রের নাম অনেনা। তীর পুত্র 
পৃথু। পৃথুর পুত্র বিশ্বরন্ধি, তার পুত্র চর চন্দ্র পত্র 
| যুবনাশ্ব ৷ ২০ ॥ যুবনাশ্বের পুত্র শাবস্ত, যিনি শ্রাবন্তী পুরী 
ছাপনা করেন। শাবন্তের পুত্র বৃহদশ্ব আর তীর পুত্র 
কুবলয়াশ্ব ৷৷ ২১ ॥ কুবলয়াশ্ব খুব বলবান ছিলেন। উতঙ্ধ 
খষিকে প্রসন্ন করার জনা তিনি নিজের একুশ 
| হাজার পুত্রকে সাথে নিয়ে পক্ষ নামক দৈত্যকে বৰ 
করেন। ২২ ॥ মেই থেকে তাঁর নাম হয় “ধুন্ধমার’। 
ধুন্ধুর বুখনিঃসৃত. আগুন থেকে কুবলয়াখ্বের সব 
পুতররা পুড়ে ছাই হয়ে যায়, কেবলমাত্র তিন জনই বেঁচে 
| ছিল॥ ২৩ ॥ মহারাজ পরীক্ষিৎ ! যে তিন জন পুত্র 
বেঁচে ছিল তাদের নাম হল দৃঢ়াশ্, কগিলাশ্ব আর 
ভান দৃঢ়াস্বের পুত্রের নাম হর্যশ্ব আর ত্র পুত্রের নাম 
নিকুম্ভ | ২৪ ॥ 

নিকুন্তর পুত্র বর্নানব। বর্ত্ণান্বের পুত্র কৃশাস্থ এবং 
কৃশাশ্নের পুত্র সেনজিৎ। সেনজিতের পুর যুবনাশ্ব। 
যুবনাস্মের একশত পরী থাকা সন্ডেও তার কোনো সন্তান 
না হওয়াতে তিনি ভগ্রমনোরথ হয়ে ভার্যাদের সাথে 
বশগমন করেন। বনের খষিরা যুবনাস্থের প্রতি দয়াপরবশ 
হয়ে তার পুত্রপ্রাপ্তির জন্য একাগ্রচিত্তে দেবরাজ ইন্দ্রের 
উদ্দেশে এক যজ্ছর করেন॥ ২৫-২৬ ॥ সেই সময় 
একদিন রাত্রে তৃষাতুর হয়ে যুবনাশ্ন সেই যঞ্ঞশালায় 
প্রবেশ করে পানীয় জলের খৌজ করেন। সেখানে তিনি 
দেখেন যে খাষিগণ সব ঘুমিয়ে রয়েছেন। কোথাও জল না 
পেয়ে তিনি খষিদের না জাগিয়ে যে মন্ত্রূত জল তার 
পরীকে দেবার জন্য রাখা ছিল, সেই জলই পান 
করলেন।॥ ২৭ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! সকালবেলা খষিগণ ঘুম 
থেকে উঠে দেখলেন যে সেই মন্ত্রপূত জল নেই। তারা 
জিজ্ঞামা করলেন যে_-“এই কাজ কে করেছে ? পুত্রর্থ- 


98৪ 


শ্রী্জগবভ 


রাজ্ঞা পীভং বিদিত্বাথ ঈশ্বরপ্রহিতেন তে। 
ঈশ্বরায় নমশ্চক্রুরহো দৈববলং বলমৃ॥ ২৯ 
ততঃ কাল উপাবৃত্তে কুক্ষিং নিৰ্ভিদ্য দক্ষিণম্‌। 
যুবনাশ্বস্য তনয়শ্চক্রবর্তী জজানহা॥ ৩০ 


কং খাস্যতি কুমারোহয়ং স্তন্যং রোরূয়তে ভৃশম্‌। 
মাং ধাতা ৰৎস মা রোদীরিতীন্দো দেশিনীমদাৎ॥ ৩১ 


ন মমার পিতা তস্য বিপ্রদেবপ্রসাদতঃ। 
যুবনাশ্বোহথ তত্ৰৈৰ তপমা সিদ্ধিমন্বগাৎ।। ৩২ 


তরসন্স্মুরিীন্দরোহ্গং বিদখে নাম তস্য ”বৈ। 
যন্মাৎ ত্রসপ্ি হ্যদিগ্না দসাবো রাবণাদয়ঃ॥ ৩৩ 


যৌবনাশ্বোহথ মান্ধাতা চক্রবর্তাবনীং প্রভুঃ। 
সপ্তদ্দীপব্তীমেকঃ  শশাসাচ্যততেজসা॥ ৩৪ 


ঈজে চ যজ্ঞং ক্রুতুভিরাত্ববিদ্‌ ভূরিদক্ষিণৈঃ। 
সর্বদেবময়ং দেবং সৰ্বাত্মকমতীন্দরিয়মূ।। ৩৫ 
দ্রবাং মন্ত্রো বিধির্যজ্ঞো যজমানন্তখর্ত্বিজঃ। 
ধর্মো দেশশ্চ কালশ্চ সর্বমেতদ্‌ যদাত্বকম্‌।। ৩৬ 


যাবৎ সূর্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি। 
সর্বং তদ্‌ যৌবনাশ্বসা মান্ধাতুঃ ক্ষেত্ৰমুচ্যতে ॥ ৩৭ 


শশবিন্দোর্দুহিতরি বিন্দুমত্যামধানৃপঃ:। 
পুরুকুৎসমন্বরীষং যুচুকুন্দং চ যোগিনম্। 
তেষাং স্বসারঃ পঞ্চাশ সৌভরিং বরিরে পতিম্‌ ॥ ৩৮ 


যমুনান্তর্জলে ময্স্তপ্যমানঃ পরপ্তপঃ। 
নির্বৃতিং শীনরাজস্য বীক্ষ্য মৈখুনযর্মিণঃ॥ ৩৯ 
(১হজামত। = (িষস্য। (গমজীজনৎ। 


11744 | সাত মণ ঘুণ (ধলা) 3০ 


মন্ত্রিত এই জল কে পান করেছে ?' ॥ ২৮ ॥ অবশেষে 
তারা যখন জানতে পারলেন যে দৈবপ্রেরিত হয়ে রাজা 
নিজেই সেই পুত্রোৎপাদক মন্ত্রপূত জল পান করেছেন 
তখন তারা ভগবানের চরণে প্রণাম জানিয়ে বললেন 
= ‘অহো ! দৈববলই প্রকৃত বল'॥ ২৯ ॥ তারপর 
যথাকালে যুবনাশ্বের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করে চক্রবর্তী 
লক্ষণযুক্ত এক পুত্র জন্মগ্রহণ করল ॥ ৬০ ॥ সেই 
সন্যোজাত পুত্রকে কাদতে দেখে খমিগন বগলেন_'এই 
বালক ভ্তন্যপানের জনা বড়ই কীদছে, এখন একে 
স্তন্যপান কে করাবে ?' এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র 
বললেন-- “মাং ধাতা'_-আমার গান করবে। বৎস ! 
কেঁদো না।' এই বলে ইন্দ্র নিজের তর্জনী শিশুর মুখের 
মধ্যে দিলেন॥ ৩১ ॥ দেব-ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে সেই 
শিওর গিতা যুবনাশ্রেরও (কুক্ষিভেদ হওয়া সত্ত্বেও) মৃত্যু 
হল না৷ অনন্তর যুবনাশ্ব সেইধানেই তপস্যা করে 
সিদ্ধিলাভ করলেন॥ ৩২ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! ইন্দ্র সেই 
শিশুর নাম রাখলেন “ত্রসদ্মসুয”, কারণ রাবণাদি দস্যুগণ 
সেই ত্রসন্দস্যুর ত্রাসে ভীত খাকত।॥ ৩৩ ॥ যুবনাশ্নের 
ছেলে মান্ধাতা (ত্রসদ্দস্য) ভগবান অচ্যুতের তেজে 
তেজন্বী হয়ে একলাই সপ্দ্ধীপা পৃথিবী শাসন করতে 
লাগলেন॥ ৩৪ ॥ তিনি আত্মজ্ঞানী হওয়ার দরুণ যদিও 
তবুও তিনি ভুরি ভুরি দক্ষিণাযুক্ত বহুবহু যজ্ঞ করে তার 
দ্বারা যজ্ঞরপী সর্বদেবময় সর্বাগ্না, অতীক্তিয়, দবা, মন্ত, 
বিধি, যজ্ঞ, যজমান, খত্বিক্‌, ধর্ম, দেশ এবং কালের 
যিনি স্বরূপ সেই যজ্রস্বরূপ প্রভুর অর্চনা করেন।॥ ৩৫- 
৩৬ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! যেখান থেকে সূর্যদেবের উদয় হয় 
এবং যেখানে তিনি অন্ত যান--এই সসাগরা ভূভাগ 
যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতার অধিকারে ছিল। ৩৭ ॥ 

কন্যা। তার গর্ভে তিনটি পুত্র হয়_পুরুকুৎস, অন্বরীষ 
(ইনি অন্য অন্তরীষ)ও যোগী মুচুকুন্দ। এদের গঞ্চাশ জন 
জী ছিলেন, এই পঞ্চাশ ভগ্নী একত্রে দৌভরি খষিকে 
পতিত্রে বরণ করেন। ৩৮ ॥ পরম তপন্নী সৌভরি মুনি 


একদা যমুনার জলে নিমগ্ন থেকে তপস্যা করবার সময় 


নবম বন্ধ (ষ্ঠ অধ্যায়) গা 


জাতল্পৃহো নৃপং বিশ্রঃ কন্যানেকানযাচত। দেখলেন যে এক মৎস্যরাজ তার পত্নীর সাথে মৈখুনধর্ম 


আচরণ করে সম্ভোগ সুখে আরিষ্ট হয়ে রয়েছেন। ৩৯ ॥ 
সোহপ্যাহ গৃহ্যতাং ব্ৰপ্মন্‌ কামং কনা স্বয়ংবরে॥ 8০ 
Gta সেই দৃশ্য দেখে তার মনে বিবাহের ইচ্ছা জাগল এবং 


তিনি রাজা মান্ধাতার কাছে এসে তার পঞ্চাশটি কন্যার 
স বিচিন্তাগ্রিয়ং স্ত্রীণাং জরঠোহহমসম্মতঃ। মধ্যে একটিকে প্রার্থনা করলেন। রাজা যান্ধাতা বললেন 


বলাগত ইত্যহ' ৰ _ হে ব্রহ্মন্‌ ! আপনি স্বচ্ছন্দ স্বয়ংবর বিধি অনুসারে 
তি এজংক ইত্যহং প্রত্যুদাহ্নতঃ॥ ৪১ আমার একটি কনাকেপ্রহণকরুন॥ ৪০ ॥ সৌভরি খহি 


মহারাজ মান্ধাতার অভিপ্রায় বুঝতে পারণেন। তিনি ননে 
সাধয়িষ্যে তথাত্মানং সূরস্ত্রীণামশীন্সিতম্‌। মনে ভাবলেন আমি জর্রস্ত, গায়ের চামড়া ঝুলে 


পুনর্মনূজেন্রাপামিতি oy গেছে, চুল পেকে গেছে, মাখা সব সময় কম্পমান, এখন 
কিং পুনম তি ব্যবসিতঃ আমি নারীদের কাছে অপ্রিম। সেইজনাই মান্ধাতা 


আমাকে এইরকম প্রস্তাব দিয়েছে॥ ৪১ ॥ ঠিক আছে! 
মুনিঃ প্রবেশিতঃ ক্ষৎত্রা কন্যান্ঃগরমৃদ্ধিমৎ। আমি নিজেকে এমন রূপবান বন্মব যে রাজকন্যা তো 


by নু কোন্‌ ছার, দেবাঙ্গনারা পর্যন্ত আমার জনা লালায়িত 
বৃতণ্চ”' রাজকন্যাভিরেকঃ পঞ্চাশতা বরঃ। ৪৩ | হবে। এই চির কয়ে তিনি নিলে রাপ-যৌবন সম্পাদন 


করতে কৃতনিশ্চ্র হলেন এবং তগঃগ্রভাবে নবযৌবন 


ং অর্জন করলেন ॥ ৪২ ॥ 
অসাং কলিরভুদ্‌ য়া-স্দর্থেহপোহ্য সৌহৃদম্‌। ভন রর ভার কে সমু 


নুরূপো নায়ং ৰ ইতি তদ্গভচেতসাস্॥। 88 | রাত্রে নিয়ে গেল এবং অনুঃপরের পথ্াশ জন 
রাজবন্যাই তাকে একজে পতিত্বে বরণ করল॥ ৪৩ ॥ 

সেই রাজকন্যাদের মন সৌভরি মুনির প্রতি এমন আসক্ত 

Ly টা রি হয়ে গেল যে তারা নিজেদের ভগিনীস্নেহ বিসর্জন দিয়ে 
তগঃশ্িয়ানর্ঘাপরিচ্ছদেষ "ইনি আমারই যোগ, তোমাদের যোগ্য লন" এই বলে 
গৃহেষু নানোপৰনামলাম্ভঃ- পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হল॥ ৪৪ ॥ মন্ত্রবলে বলীয়ান 


সরঃসু সৌগন্ধিককাননেযু॥ 8৫ | সৌভি একসাথে পঞ্চাশ জনের পাশিগ্রহণ করলেন এবং 
রমলা সামন্রীতে সুসজ্জিত, বহু বন-উপবন, স্বচ্ছ 


সরোবর, সুগন্ধি পুস্পোদ্যানপ্রভৃতিতে পরিবেষ্টিত পুরীর 


মহার্থশম্যাসনবন্ত্রুষণ- মধ্যে বহুমূলা শযা, আসন, বন, আভরণ, জীন, 
সানানুলেপাভ্যবহারমালাকৈঃ | অনুলেপন, সুস্বাদু ভোজন এবং পুষ্পমাল্গ প্রভৃতি ভোগা 

রর বন্সমধধিত হয়ে সেই সমন্ত নিজসৃষ্ট পরিধিতে পরীদের 

স্বলচৃতত্রীপুরুষেষু নিতাদ সাথে বিহার করতে লাগলেন। সুন্দর সুন্দর বসনভূষণে 


রেমেহনুগায়দ্দ্বিজভূলবন্দিযু ॥ ৪৬ পরিবত নারীপুরুষগণ ভার সেনা করতে লাগল। কোথাও 

পাখির কলকাকলি, কোথাও ভ্রমরগ্ররন, কোথাওবা 

বন্দীজন মধুর গীতদধারা সর্বত্র দুখানন্দ পরিব্যাপ্ত করতে 

যদ্যার্হযং তু সংবীকষসপত্ীপবতীপতিঃ। | লাগল। ৪৫-৪৬ ॥ সপ্তদীপা পৃথিবীর অনীশবর মাফ্ধাতা 


বিম্মিতঃ ভ্্মভহাৎ সার্বভৌমশ্িয়াহিতম্‌।। ৪৭ | সৌভরি খষির এই গার সুখ দেখে চমৎকৃত হয়ে 


শিৰুতঃস। 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


এবং গৃহেঘভিরতো বিষয়ান্‌ বিৰিধৈঃ সুখৈঃ। 
সেবমানো ন চাতুষ্যদাজান্তোকৈরিবানলঃ॥ ৪৮ 


স কদাচিদুপাপীন আত্মাপহৃবমাত্মনঃ। 
দদর্শ বহূচচার্ধো মীনসঙ্গসমুখিতম্॥। ৪৯ 


অহো ইমং পশ্যত মে”বিনাশং 
তপস্থিনঃ সচ্চরিতব্রতসা। 
ভন্তর্জলে বারিচরপ্রসঙ্গাৎ 


প্রচাবিভং ব্রহ্ম চিরং ধৃতং যৎ॥ ৫০ 


সঙ্গং তাজ্যেত মিথুন্রতিনাং মুমুক্ষুঃ 
সর্বা্মনা ন বিসৃজেদ্‌ বহিরিন্দরিয়াণি। 
একশ্চরন্‌ রহসি চিত্তমনন্ত ঈশে 
যুঞ্জীত তত্রতিষু সাধুষু চেৎ প্রসঙ্গঃ॥ ৫১ 


একন্তপস্থাহমথান্ডসি মহস্যসঙ্গাৎ 
পঞ্চাশদাসমূত পঞ্চসহত্রসর্গঃ। 
ব্রজাম্মুতয়কৃত্যমনোরথানাং 


মায়াগুণৈর্তমতিরবিষয়েহর্থভাবঃ॥॥ ৫২ 


এবং বসন্‌ গৃহে কালং”। বিরক্তো ন্যাসমান্থিতঃ। 


বনং জগামানুষবৃস্তঘপত্াঃ পতিদেবতাঃ॥ ৫৩ 


(এসঙ্গদোষহং।  খিকামং। 


গেলেন। ‘আমি সার্বভৌম সম্পদের অনী্বর"_মান্ধাতার 
এই গর্ব নিষ্প্রভহয়ে গেল ॥ ৪৭ ॥ এইভাবে সৌভরি মুনি 
গার সুখে আসক্ত হয়ে গেলেন এবং বিবিধ সুখঙ্নক 
দরব্যদারা বিষয় ভোগ করতে লাগলেন। তবুও ঘতের 
আহুতিতে যেমন আগুনের তৃপ্তি হয় না তেমনই তিনিও 
আত্মতুষ্টি লাভ করতে পারলেন না॥ ৪৮ ॥ 

এইভাবে কিছুকাল অতীত হওয়ার পরে াগ্েদাচার্য 
করতে বুঝতে পারলেন যে, মৎসারাঙ্গের ক্ষণমাত্র 
সংসর্গবশত তার কি নিদারুণ আত্মপতনের নিদান 
_তপোহানি সংঘটিত হয়েছে॥ ৪৯ ॥ তিনি ভাবতে 
লাগলেন--আমি সাধু, চরিত্রবান ও তপন্থী ছিলাম। আমি 
কতরকম ব্রত ধর্ানুষ্ঠান করেছি। অথচ আমার কী 
অধঃপতন ! বহুদিন পর্যন্ত আমি আমার ব্রহ্মতেজ্জ ধারণ 
করে রাখতে পেরেছি কিন্তু জলের ভেতরে বিহাররত 
এক মৎস্য সৎসর্গে আমার সেই ব্রহ্মতেজ নষ্ট হয়ে 
গেল॥ ৫০ ॥ সুতরাং মুমুক্ষু বাক্ির কর্তবা হল দাম্পত্য 
ধর্মাবলম্বীগণের অর্থাৎ সৈথুনসুখাসত্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ 
সৰ্বথা পরিত্যাগ এবং নিজের ইন্রিয়বর্ণকে ক্ষণকালের 
জন্যও বহিমূ্থী হতে না দেওয়া। নির্জনে নিঃসঙ্গভাবে 
অবস্থান করে নিজের মনকে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরেই 
সমাহিত রাখা। সঙ্গ যদি করতেই হয় তবে অনন্য 
ভগবতপ্রেমী নিষ্ঠাবান মহাত্মাদেরই সঙ্গ করা 
উচিত॥ ৫১ আগে আমি একান্তে একলাই তণসায় 
নিমগ্ন ছিলাম। তারপর জলের মধো মাছের সংসর্গে এসে 
বিবাহ করে পঞ্চাশ জন হয়েছি, আর তারপরে সন্তান 
উৎপাদন করে পাঁচ হাজার হয়েছি। বিষয়ভোগে নিত্যবৃদ্ধি 
হওয়াতে মায়ার প্রভাবে আমার বুদ্ধি নাশ হয়েছে। এখন 
তো এঁহিক ও পারত্রিক সুখসাধনের জনা যে সব বাসনা- 
কামনা উৎপন্ন হচ্ছে তার তো কোনো তন্তই পাচ্ছি 
না॥৫২ ॥ 

এইভাবে বিচার-বিবেচনা করতে করতে তিনি 
কিছুকাল গার্ষ্্যাগ্রমেই অতিবাহিত করলেন। তারপর 
বৈরাগী হয়ে সন্যাসধর্ম গ্রহণ করে বনে প্রস্থান 
করলেন। পতিপরায়ণা পর্ীগণও তার সাথে বনগমন 
করলেন॥ ৫৩ ॥ 
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তত্র তত তপষ্টীব্রমাত্মকশনিমাত্মবান্‌'। 
সহৈবাগ্নিভিরাত্মানং যুযোজ পরমাত্বনি॥ ৫৪ 


তাঃ স্বপত্র্মহারাজ নিরীক্ষ্যাধ্যাত্মিকীং গতিম্‌। 
অহ্বীযুন্তৎপ্রভাবেণ অগ্নিং শান্তমিবার্চিবঃ॥ ৫৫ 


বনে গিয়ে পরম সংযনী সৌতরি মুনি উ্ত তপস্যা 
করলেন, দেহকে শুকনো কাঠে পরিণত করলেন এবং 
আবহনী় ইত্যাদি অস্নিত্রয়ের সাথেই নিজ আত্মাকে 
পরমাত্থাতে যুক্ত করে দিলেন। ৫৪ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! 
নিজেদের পতি সৌঙরি মুনির আধ্যাত্মিক গতি দর্শন করে 
তার পত্নীগণও অগ্নিশিখাসমূহ যেমন নির্বাণোগুখ অগ্নির 
সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাণপ্রাপ্ত হয় সেই-রকমই তারাও তাদের 
পতির প্রভাবে সতী হয়ে ভার মধ্যে লীন হয়ে গেলেন 
এবং পতির গতি প্রাপ্ত হলেন॥ ₹৫ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাগুরাগে পারমহংসযাং সংহিতায়াং নবমন্তরন্ধে সৌতর্য উপখ্যানে যষ্টোহধ্যায়ঃ ৬ ॥ 


শ্রীমন্মহৰ্যি বেদব্যাস প্রলীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমন্তাগবতমহাপুরাশের নবমন্বন্ের 
লোভরি উপাখ্যান নামক যষ্ঠ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সনাপ্ত ॥ ৬ ॥ 


অথ সপ্তমোহধ্যায়ঃ 
সপ্তন অধ্যায় 
রাজা ত্রিশন্ধু এবং হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান 


শ্রীতুক উবাচ 
মান্ধাতুঃ পূত্রপ্রবরো যোহস্বরীষঃ প্রকীর্ভিতঃ। 
পিভামহেন প্রবৃতো যৌবনাশ্বশ্চ"' তৎসূতঃ। 
হারীতন্তসা''' পুত্রোহভুরান্ধাতৃপ্রবরা ইমে॥ ১ 


নর্মদা জাতৃভিত্তা পুরুকুসায় যোরগৈঃ। 
তয়া রসাতলং নীতো ভূজপেন্্রযুক্তয়া॥। ২ 


গন্ধর্বানৰধীৎ তত্র বধ্যান্‌ বৈ বিষ্ুশভিবৃক্। 
নাগাল্লন্ধবরঃ সর্পাদভয়ং স্মরতামিদম্‌॥ ৩ 


ত্রসদ্দস্যুঃ পৌরুকুৎসো যোহনরণ্যস্য দেহকৃৎ। 
হর্যশ্বন্তৎসুতন্তন্মাদরুণোহ্থ  ত্রিবন্ধনঃ॥ ৪ 


শ্ৰীশুকদের বললেন হে পরীক্ষিৎ ! আমি আগে 
বলেছি যে মান্ধাতার পুত্রদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন 
অন্বরীষ। তাকে তার পিতানহু যুবনাশ্ন পুত্ররাপে গ্রহণ 
করেন। অন্বরীযের পুত্রের নাম যৌবনাশ্ব এবং 
যৌবনাশ্বেন পুত্রের নাম হারীত। মান্ধাতার বংশে এই 
তিন জন মান্ধাতার গোত্রের প্রবর অর্থাৎ অবান্তর 
বংশপ্রবর্তক পুরুষ ১ ॥ নাগগণ নিজেদের ভগিনী 
নর্মদাকে পুরুকুৎসের সঙ্গে রিবাহ দেন, নাগরাজ বাসুকির 
আদেশে নর্মদা তার স্বামীকে রসাতলে নিয়ে যান॥ ২ ॥ 
বধযোগ্য গন্র্দের বধ করেন। দেই কার্যে সন্ত্ট হয়ে 
নাগরাজ পূরুকুৎসকে বরদান করেন যে, এই প্রসঙ্গ যারা 
স্মরণ করবে (পুরুকুৎস চরিত্র) তারা সর্ণভয় থেকে মুক্ত 
থাকবে॥ ৩ ॥ রাজা পুরুকুৎসের পুত্র ব্রস্দস্যু, তার পুত্র 


শভীব,।  েবিৎ।  গিয়ুৰ,। 1৮হরীত.। 


ভিডৎ। 


অনরণা। অনরণ্যের পুত্র হর্যশ্ব, তার পুত্র অরুণ আর 
অরুণের পুত্র ব্রিবন্ধন॥ ৪ ॥ ত্রিবন্ধনের পুত্র সতন্রত, 
যিনি ব্রিশঞু নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। যদিও নিজের 
পিতা এবং গুরুর অভিশাগে তিনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন কিছু পরে বিশ্বামিত্র মুনির প্রভাবে তিনি 
সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। দেবতারা তাকে অধোমুখ 
মুনি নিঞ্জের তপবলে তাকে শুনামার্গে স্তপ্তিত করে 
রেখেছিলেন। আজও তাকে আকাশে সেই অবস্থায় 
দেখতে গাওয়া যায় ॥ ৫-৬ ॥ 

ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চদ্র। তাঁকে উপলক্ষ করে 
পরস্পরের 'অভিশম্পাতে পক্ষিত প্রাপ্ত হয়ে বিশ্বামিত্র 
এবং বশিষ্ঠের মধো বহু বৎসর যুদ্ধ হয়েছিল ॥ ৭ ॥ 
হরিশ্চপ্র নিঃসন্তান ছিলেন, তাই সর্বদাই তিনি বিষ 
থাকতেন। নারদ মুনির উপদেশে হরিশচন্্র বরুণদেবের 
শরণাগন হয়ে প্রার্থনা করেন যে__ “হে প্রত ! আমাকে 
বর দিন যাতে আমার একটি পুত্রসন্তান হয়। ৮ ॥ হে 
মহারাজ বরুণদেব ! আমার যদি একটি খবীরপুত্র হয় 
তবে আমি তার দ্বারা আপনার পুজা করব'। বরুণদের 
বললেন “তথাস্ত’। এরপরে বরুণের বরে হরিস্চদ্্রের 
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তস্য সতাব্রতঃ পুত্ৰপ্িশন্ধুরিতি বিশ্রুতঃ। 
প্রাপ্তন্চাণ্ডালতাং শাগাদ্‌ গুরোঃ কৌশিকতেজসা॥ ৫ 
সশরীরো গতঃ স্ব্মদ্যাপি দিবি দৃশ্যতে। 
পাতিভোহবাকৃশিরা দেবৈন্তেনৈব স্তষ্ভিতো বলাং॥ ৬ 
ব্রৈশক্ষবো হরিশ্চন্দ্রো বিশ্বামিত্রবসিষ্যয়োঃ। 
যন্লিমিত্তমভূদ্‌ যুদ্ধং পক্ষিণোর্বভ্বার্মিকমূ।। ৭ 
| 
সোহনপত্যো বিষগাত্মা নারদস্যোপদেশতঃ 
বরুণং শরণং যাতঃ পুত্রো মে জায়তাং প্রভো॥ ৮ 
যদি বীরো মহারাজ তেনৈব ত্বাং যজে ইতি। 
তথেতি বরুণেনাসা পুত্রো জাতন্তু রোহিতঃ।। ৯ 
জাতঃ সুতো হানেনাঙ্গ মাং যজস্বেতি সোহব্রবীৎ। 


যদা পশুর্নির্দশঃ স্যাদথ মেধ্যো ভবেদিতি॥ ১০ 


নির্দশে চ স আগত্য যজস্বেতাহ সোহব্রবীৎ। 
দন্তাঃ পশোর্যজায়েরমথ মেধ্যো ভবেদিতি॥ ১১ 


জাতা দস্তা যজন্বেতি স প্রত্যাহাথ সোহবরবীৎ। 
যদা পতন্তস্য দন্তা অথ মেধ্যো ভবেদিতি॥ ১২ 


গশোর্নিপতিতা দগ্তা যজস্বেত্যাহ সোহব্রবীৎ। 
যদা পশোঃ পুনর্দনতা জায়ন্তেহখ পশ্ুঃ শুটিঃ॥ ১৩ 


পুনর্জাতা যজস্বেতি স প্রত্যাহাথ সোহব্রবীৎ। 
সামাহিকো যদা রাজন্‌ রাজন্যোহথ পশুঃ শুটিঃ॥ ১৪ 


রোহিত নামে এক পুত্র হয়॥ ৯. ॥ তখন বরুণদেৰ এসে 
বললেন--'হে হরিশ্চ্দ্র ! তোমার পুত্র হয়েছে। এখন এর 
দ্বারা আমার যজ্ঞ করো।” হরিশ্চন্্ বললেন--'আপনার 
এই যজ্ঞপশু (রোহিত) যখন দশ দিন বয়স অতিক্রম 
করবে, তখন এ যজ্ঞের উপযুক্ত হবে।+॥ ১০ | দশ দিন 
পার হয়ে গেলে বরুপদেব আবার এসে বললেন_“এবার 
আমার যজ্ঞ করো। হরিশন্্র বললেন_-'আপনার 
এই যজ্ঞপশ্ুর যখন দাঁত উঠবে, তখন সে যন্তার্হ 
হৰে’ ॥ ১১ ॥ যখন দাত উঠল তখন বরুণদেব এসে 

[লেন--“এখন এর দাত বেরিয়েছে, এবার আমার যন্ত্র 
করো।" হরিশ্চন্দ্রবললেন_'এর দুষের দীত পড়ে গেলে, 
এ যজ্ঞের উপযুক্ত হবে।”॥ ১২ । দুখের দাত যখন পড়ে 
গেল তখন বরুণদেব বললেন-_ “এখন এর দুধের 
দাত গড়ে গেছে, এবার আমার যজ্ঞ করো।' হরিশ্চ্দ্র 
বললেন “যখন এর নতুন দাত উঠবে তখন এ যজ্ঞের 
উপযুক্ত হবে"॥ ১৩ ॥ নতুন দাত ওঠার পর বরুণদেৰ 
আবার বললেন -“এবার আমার যজ্ঞ করো।” হরিশ্চন্দ্র 
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ইতি পুত্রানুরাগেণ সেহযন্ত্রিতচেতসা। 
কালং বঞ্চয়তা তং তমুক্তো দেবস্তমৈন্ষত।। ১৫ 


রোহিতন্তদভিঙ্ঞায় পিতৃঃ কর্ম চিকীর্ষিতম্‌। 
প্রাণপ্রেন্দুরধনুষ্পাণিররণ্যং প্রভাপদাত॥ ১৬ 


পিতরং বরুণগ্রস্তং শ্রুত্বা জাতমহোদরম্‌। 
রোহিতো গ্রামমেযায় তমিনল্দরঃ প্রত্যযষেধত।। ১৭ 


ভূমেঃ পর্যটনং পুণ্যং তীর্থক্ষেত্রনিষেবণৈঃ। 
রোহিতায়াদিশচ্ছ্রঃ'"' সোহপারপোহবসৎণ। সমাম॥ ১৮ 


এবং দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চতুর্থে পঞ্চমে তথা। 
অভ্যেতযান্ে স্থবিরো বিপ্রো ভূত্বাহহহ বৃত্রহা॥ ১৯ 


ষষ্ঠং সংবৎসরং তত্র চরিত্বা রোহিতঃ পুরীম্‌। 
উপত্ৰজয়জীগর্ভাদক্রীণান্মধ্যমং  সূতম্‌॥ ২০ 


শুনঃশেপং পশুং পিত্রে প্রদায় সমবন্দত। 
ততঃ পুরুষমেধেন হরিশ্চন্দ্রো মহাযশাঃ। ২১ 


মুক্তোদরোহযজদ্‌ দেবান্‌ বরুণাদীন্‌ মহৎক্থঃ। 
ৰিশ্বামিত্রোহভৰৎ তম্মিন্‌ হোতা চাধবৰ্য্াতাবান্‌ ৷ ২২ 


জমদগ়িরভূদ্‌ ব্রহ্মা বসিষ্টোহয়াস্যসামগঃ। 
তম্মৈ তৃষ্টো দদাবিন্রঃ শাতকৌন্তময়ং রথম্‌। ২৩ 


শুনঃশেপস্য মাহাত্মযমুপরিষ্টাৎ প্রচক্ষাতে। 
তাং: ং ধৃতিং দু সভা্যসা চ ভূপতেঃ॥ ২৪ 


বললেন “হে মহারাজ বরুণদেব ! ক্ষত্রিয় পশু যখন 
যজ্ঞের উপযুক্ত হয় তখন সেবর্ম ধারণ করে? ॥ ১৪ ॥ হে 
পরীক্ষিৎ ! এইভাবে রাজা হরিশ্চন্্র পুত্রের স্নেহে 
আকৃষ্টচিত্ত হয়ে কালহরণ করে যে সময়ের কথা 
বললেন, বরুণদেবও সেই সময়ের প্রতীক্ষা করতে 
লাগলেন।॥ ১৫ ॥ রোহিত যখন পিতার অভিপ্রায় অর্থাৎ 
পুত্ররূপ পশুর দ্বারা বরুণদেবের যজ্ঞ করার কথা জানতে 
পারলেন তখন নিজের প্রাণরক্ষার তাগিদে তিনি হাতে 
ধনূর্বাণ নিয়ে বনে চলে গেলেন॥ ১৬. ॥ কিছুকাল অতীত 
হলে রোহিত জানতে পারলেন যে বরুণদেব কষ্ট হয়ে 
তার পিতাকে আক্রমণ করেছেন-_যার ফলে তার পিতা 
দেশের দিকে রওনা হল্গেন। কিন্তু ইন্ এসে তাঁকে নিরন্ত 
করলেন॥ ১৭ ॥ইন্র বলঙ্দেন-“বৎস রোহিত ! যজ্ঞপশু 
হয়ে মৃত্ুবরণ করার থেকে ্ীর্থক্ষেত্র দর্শনাদি দারা 
পৃথিবী পর্যটনরাগ পুণ্যকর্ম করাই মঙ্গলজনক।” ইন্দ্রের 
উপদেশমতো রোহিত আরও এক বছর অরপাবাস 
করলেন।। ১৮ ॥ এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও গণ 
বর্মেও রোহিত নিজের পিতার কাছে ফিরে যাবার চেষ্টা 
করলেন বিন্ প্রতিবারই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরে উন্ত 
এসে তাকে নিরন্ত করেন॥ ১৯ ॥ এইভাবে রোহিত ছয় 
বছর অরণাবাস কল্সলেল। সপ্তম বর্ষে যখন তিনি নিজের 
দেশের কাছে ফিরে এলেন তখন অল্রীগর্ডের কাছ থেকে 
তার মেজো ছেলে শুনঃশেপকে কিনে যজ্ঞপশু হিসাবে 
নিজের পিতাকে দিলেন এবং তাকে প্রণাম করলেন। 
তঃপর মহাযশন্থ্ী হরিশ্চন্্র পুরুষমেধ যঞ্জের দারা 
বরুণাদি দেবগদের যজনা করে উদরীরোগ থেকে মুক্ত 
ও সজ্জন প্রশংসনীয় হলেন। সেই যজ্ঞে বিশ্বানিত্র 
মুনি হয়েছিলেন হোতা, পরম সংঘ্মী জামদগ্ি 
হয়েছিলেন অধ্বর্যু, বশিষ্ঠ ব্রহ্মার স্থান গ্রহণ করেন 
এবং অস্াস্য মুনি সামগান উদ্‌গাতা হয়েছিবেন। ইন্দ্র 
পরিতুষ্ট হয়ে হরিন্চ্্রকে একটি সোনার রখ প্রদান 
করেন॥ ২০-২৩ ॥ 
হেপরীক্ষিৎ ! এর পরে আমি শুনঃশেপেরে মাহান্মা 
বর্ণনা করব। সন্্রীক হরিশ্চন্দ্রের সতানিষ্ঠা, সামর্থ এবং 


র্লোহিতং উদিশ,। ১হচরহ। 
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বিশ্বামিত্রো ভূশং গ্রীতো দদাববিহতাং গতিম্‌। . | বৈর্ঘ দেখে বিষ্থািত্র বুনি বুখই সপ্তষ্ট হয়েছিলেন 
মনঃ পৃথিব্যাং তামসিন্তেজসাপোহনিলেন তৎ॥ ২৫ | এবং ডাকে অবহিতা গতি অর্থাৎ অবিনাশী আত্মজ্ঞান 
তি lh উপদেশ করেন। ওই আত্মবিদ্যার দ্বারা হরিশ্চন্র 
অন্ননয় মনঃসংযুক্ত দেহকে ক্ষিতিতে লীন করেন। 

ক্ষিতিকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে 

খেবায়ুং ধারয়ংস্তচ্ ভূতাদৌ তং মহাত্মনি। আকাশে এবং আকাশকে অহংকারে লীন করে দেন। 


i তারণর অহংকারকে মহন্ত লীন করে তার অন্তঃহিত 
ভম্মিঞ্জ্ঞানকলাং খানা তয়াজানং বিনিদহন্‌ ॥ ২৬ জ্ঞান-কলা (আত্মরূপ) ধ্যান করে, তার দ্বারা আত্মার 


আবরণকারী অবিদ্যাকে নাশ করলেন॥ ২৪-২৬ ॥ 
তারপর নির্বাণ সুখানুহূতি দ্বারা সেই জ্ঞান- 
কলাকেও পরিত্যাগ করে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত 
হয়ে অনির্দেশা ও অস্রত্র্ব্য স্বীয় স্বরাপে স্থিত হয়ে 
গেলেন ২৭ ॥ 


হিত্বা তাং স্বেন ভাবেন নির্বাণসুন্খসংবিদা। 
অনির্দেশ্যাপ্রতর্ক্যেণ তহ্বৌ বিখবন্তবন্ধনঃ॥ ২৭ 


ইতি প্রীমভাগবতে মহাপুরাথে পারমহংসাাং সংহিতায়াং নবমক্রন্ধে হরিস্ফজ্জোপাধ্যানং লাম সপ্তসোহ্যারঃ॥ ৭ ॥ 
শ্রীমন্মহৰ্মি বেদব্যাস প্রণীত গারমহংসী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাপুরাণের নবমন্ন্ধে 
হরিশ্চন্জোপান্যান নামক সপ্ত অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥৭ ॥ 


অথাষ্টমোহধ্যায়ঃ 
অষ্টম অধ্যায় 
সগর উপাখ্যান 


শ্ৰীঙক* উবাচ শুকদেব বললেন--রোহিতের পুত্র হরিত, 
হরিভো রোহিতসুতশ্যম্পন্তম্মাদ্‌*! বিনির্মিতা। হরিতের পুত্র চন্প, যিনি চম্পাপুরী স্থাপনা করেন। 


চম্পর পুত্র সুদেব এবং সুদেবের পুত্র ছিল বিজয়।॥ ১ ॥ 

চম্পাপুরী সুদেবোহতো বিজয়ো যসা চাত্মজঃ ৷ ১ 878 
ভরুকভৎসুতন্মমাদ্‌” বৃকস্তস্যাপি বাহুকঃ। | শা অধিকার করলে রা তার শরীর সাথে বনে 
সোহরিভির্হ্তভু রাজা সভার্যো বনমাবিশৎু॥ ২ প্রবেশ করেন।॥ ২ ॥ রাহুক বৃদ্ধ হয়ে দেহত্যাগ করলে 
ং তং পঞ্চতাং প্রাপ্তং মহিষানুমরিষ্যতী। তার পরও তার সাথে সহমরণে উদ্যত হলেন। কিনতু 
রত রাও মি খানের হৈতিনি দরজা তিনিতাকে 
সহমরণ থেকে নিবৃত্ত করেন॥ ৩ ॥ এই বৃত্তান্ত জেনে 

আজ্ঞায়াস্য সপস্তীভির্গরো দত্তোহন্মসা সহ। | লেই মহিীর সপ্রীগণ বিদ্বেষবশত তার ভোছনের 


সহ” তেনৈব সংজাতঃ সগরাখ্যো মহাযশাঃ ॥ ৪ | মধ্যে “গর* (বিষ) মিশিয়ে দেয়। কিন্তু বিষের কোনো 


উবাদরায়ণিরুবাচ।. টিমপন্তেন।  শিকরুক.। (টন হতন্তেন। 


নবম ধ্বন্ধ (অষ্টম অধ্যায়) 
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সগরক্চক্রবর্তযাসীৎ সাগরো যৎসুতৈঃ কৃতঃ। 


যন্তালজজ্ঘান্‌ যবনাঞ্ছকান্‌ হৈহয়বর্বরান্॥ ৫ 
নাৰমীদ্‌ গুরুবাকোন চক্রে বিকৃতবেষিণঃ। 
মু্ান্বাশ্রুধরান্‌ কাংশ্চিনুক্তবেশার্যমুণ্ডিতান। ৬ 
অনন্তর্াসসঃ কাংশ্চিদবহির্বাসসোহপরান্‌। 
সোহশ্বমেধৈরযজত সর্ববেদমুরাত্মকম্‌।। ৭ 
উর্বোপদি্টযোগেন হরিমায্মানমীশ্বরম্‌। 
তস্যোৎসৃষ্টং পশুং যজ্ঞে জহারাশ্বং পুরন্দরঃ॥ ৮ 
সুমত্যান্তনয়া দৃপ্তাঃ পিতুরাদেশকারিণঃ। 
হয়মন্বেষমাণান্তে সমন্তাম্যখনন্‌ মহীম্।॥। ৯ 


প্রাগুদীচ্যাং দিশি হয়ং দদৃশুঃ কশিলান্তিকে। 
এষ বাজিহরস্টোর আস্তে মীলিতলোচনহ॥ ১০ 


হনাতাং হন্যতাং পাপ ইতি যষ্টিসহস্ত্িণৎ। 
উদায়ুধা অভিযযুরুন্মিমেষ তদা মুনিঃ|। ১১ 


স্বশরীরাগ্নিনা ভাবন্মহেন্্রহত্রচেতসঃ 
মহদ্বাতিক্রমহুতা ভম্মসাদভবন্‌ ক্ষপাৎ।॥ ১২ 


জগৎপবিত্রাক্মনি খে রজো ভূবঃ|| ১৩ 


বসোরিতা সাংখামরী দৃঢ়েহ নৌ- 
রমা মুযুকষত্তরতে দুরতায়মূ। 
ভবার্ণবং মৃত্যুপথং বিপশ্চিতঃ 
পরাত্মভূতস্য কথং পৃথজ্তিঃ॥ ১৪ 


প্রভাব গর্ভের মধ্যে পড়েনি। ‘গর'-এর সাথে পুত্র প্রসব 
হওয়াতে পুত্রের নাম হয়েছিল “সগর’। সগর মহাযশন্নী 
রাজ্জচক্রবর্তী অর্থাৎ মন্নাট হয়েছিলেন ॥ ৪ ॥ 

সগরের ছেলেরা পৃথিবী খনন করে সাগর নির্মাণ 
| করেন। সগর তার গুরুদেবের আদেশমতো তালজরঘ, 
যবন, শক, হৈহয ও বর্বর জাতিসকলকে বিনাশ না করে 
বিকৃতবেশী করেছিলেন। কোনো জাতিকে তিনি মৃ্ডিত 
মন্তুক অথচ শ্মশ্রখারী, কাউকে মুক্তকেশ অথচ 
অর্ধমুশ্তিত, কাউকেবা অন্তর্ধাসবিহীন আবার কাউডকে বা 
বহিরবাসবিহীন করে দিয়েছিলেন॥ ৫-৬ ॥ কাউকেবা 
তিনি বস্তু জড়িয়ে রাখতে দেন কিন্তু পরিধান করতে দেন 
না। কাউকেবা শুধুমাত্র কৌগীনধারী থাকতে আদেশ 
দেন। তারপর সগর় রাজা গর্বের উপদেশে শাপ্তানুসারে 
অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা সর্ববেদ ও সর্বছেবময় আত্মম্বরূপ 
সর্বশক্তিমান দ্রীহরির অর্চনা করেন। সেহ যজ্ঞের উৎসৃ্ট 
অশ্ব দেবরাজ ইন্দ্র অপহরণ করেছিলেন॥ ৭-৮ ॥ 
(সুমতি ও কেশিনী নামে সগৱের দুই প্র ছিল) পিতার 
আদেশানুসারে সুমতির গর্ডঞাত পুক্রগণ অশ্বের খৌঁজে 
সমস্ত পৃিবী ঘুরে বেড়াল। কোথাও সেই অশ্বকে খুঁজেনা 
পেয়ে দর্পভরে সমন্ত পৃথিবীর চতুর্দিক খনন করতে 
লাগল। ৯ ॥ পৃথিবীর চতুর্ণিক খনন করতে করতে পরব- 
উত্তর কোণে কপিল মুনির কাছে সেই অশ্থকে দেখতে 
পেয়ে “এই লোকটি অশ্ব অপহরণকারী চোর, এখন চোখ 
বুজে বসে আছে, অতএব এই পাপিষ্ঠকে বধ কর, বধ 
কর' বলতে বলতে সেই ষাট হাজার সগ্রপুত্র তন্ন 
উচিয়ে কপিলমুনির দিকে ধেয়ে গেল। কপিলমুনি সেই 
সময় চোখ খুললেন।। ১০-১১ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র 
রাজকুমারদের বৃদ্ধিভ্রংশ করে দিয়েছিলেন তাই তারা 
কণিলমুনির মতে মহাপুরুষকে অপমান করেছিল। এর 
ফলে তাদের শরীরের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল এবং 
মৃহূর্তেম মধ্যে তারা পুড়ে ছাই হয়ে গেল॥ ১২ ॥ হে 
পরীক্ষিৎ ! সগরের ছেলেরা কপিল মুনির ক্রোখাগ্রিতে 
| ভশ্মীডৃত হয়েছিল একথা বলা ঠিক হবে না। কপিল মুনি 
তোশুদ্ধসন্তপ্তণের পূর্ণ আধার। তার শরীর তো জগৎকে 
পবিত্র করেছিল মাত্র। তার কাছে ক্রোধের মতো 
তমোপ্তণ আসবে কী করে? পৃথিবীর ধুলো কি আকাশের 
সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে পারে? ১৩ ॥ এই সংসার 
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শ্ৰীমনস্তাগবত 


যোহসমঞ্জস ইত্যুক্তং স কেশিন্যা নৃপাত্মজঃ। 
তস্য পুত্রোহংশুমান্‌ নাম পিতামহহিতে রতঃ ৷ ১৫ 


অসমঞ্জস আত্মানং দর্শয়মসমঞ্জসমূ। 
জাতিন্মরঃ পুরা সঙ্গাদ্‌ যোগী যোগাদ্‌ বিচালিতঃ॥ ১৬ 


আচরনূ গর্হিতং লোকে জ্ঞাতীনাং কর্ম বিপ্রিয়ম্‌। 
সরয্যাং ক্রীড়তো বালান্‌ প্রাসাদুদ্বেজ়গ্নম্॥ ১৭ 


এবংবৃত্ঃ পরিত্যক্তঃ পিত্রা সনেহমপোহ্য বৈ। 
যোগৈন্বর্যেণ বালাংস্তান্‌ দর্শয়িত্বা ততো যযৌ॥ ১৮ 


অযোধ্যাবাসিনঃ সর্বে বালকান্‌ পুনরাগতান্‌। 
দুটা বিসিন্মিরে রাজন্‌ রাজা চাপ্যন্বতপ্যত১)॥ ১৯ 


অংশুমাংস্চোদিতো রাজা তুরঙ্গান্েষণে যযৌ। 
পিতৃবাখাতানুপথং ভল্মান্তি দদৃশে হয়মূ॥ ২০ 


তত্রাসীনং মুনিং বীক্ষা কপিলাখামধোদ্ষজম্‌ 
অক্টো সমাহিতমনাঃ গ্রাঞ্জলিঃ শ্রণতো মহান্‌। ২১ 


অংশুসানুবাচ 


ন পশাতি ত্বাং পরমাত্মনোহজনো 
ন বুধাতেহদ্যাপি সমাধিযুক্তিভিঃ। 
কুতোহপরে তস্য মনঃশরীরধী- 
বিসর্গসৃষ্টা'। বয়মগ্রকাশাঃ॥ ২২ 


এক মৃত্যুপথ সমন্বিত দূরতিক্রদণীয় সাগর। কিন্তু 
কপিলমুনি এই পৃথিবীতে সাংখাশান্ত্র নামক এমন একটি 
দৃঢ় নৌকো বানিয়ে দিয়েছেন যার দ্বারা যে কোনো মুমুক্ষু 
মানুষ সেহ সমুদ্র পার হয়ে যেতে পারে। তিনি কেবল 
পরম জ্ঞানীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বয়ং পরণায্মা। 
শক্রমিত্রের ভেদাভেদ বুদ্ধি তার মধ্যে কী করে আসতে 
পারে? ১৪ ॥ 

সগরের দ্বিতীয় পরী কেশিনীর গর্ভে অসমঞ্জপ 
নামে এক পুত্র জন্মায়। অসমঞ্জসের পুত্রের নাম 
অংশুমান। তিনি পিতামহ সগরের আজ্ঞাবহ ও. তার 
সেবা পরিচর্যায় রত থাকতেন। ১৫ ॥ অসনজ্তস পূর্ব 
জন্মে যোগী ছিলেন। সঙ্গদোষে যোগলষ্ট হয়ে জাতিস্মর 
রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং হহজবে। সঙ্গ পরিহারের জন্য 
নিজেকে অর্থত-অসমগ্ুস রাপে প্রকাশ করে গর্হিত এবং 
জ্ঞাতিগণের অপ্রিয় আচরণ করে লোকের উদ্বেগ 
জন্তাতেন, এমনকী খেলায়মগ্ন বালকদের ধরে সরযু 
নদীতে নিক্ষেপ করে দিতেন ১৬-১৭ ॥ সগর রাজা 
তার এই জাতীয় দুস্কার্য দেখে পুত্রন্সেহ বিসর্জন দিয়ে তাকে 
পরিত্যাগ করেন। অসমঞ্জস তখন নিজের যোগসৈশ্র্ষের 
প্রভাবে সেই সব বালকদের জীবিত করে দেন এবং 
নিজে বনপথে চলে যান॥ ১৮ ॥ অযোধায় নগরবাসীরা 
যখন দেখলেন যে তাঁদের মৃত ছেলেরা ফিরে এসেছে 
তখন তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন আর সগর 
রান্জাও অনুভাপে দন্ধ হতে লাগলেন॥ ১৯ ॥ এরপর 
| সগার রাজার আদেশে অংশুমান ঘোড়ার অনুসন্ধানে 
| বেরিয়ে গড়লেন। পিতৃব্যদের খনিত পথে পথে যাত্রা 
করে এক জায়গায় পিতৃব্যদের দেহভস্মের কাছে 
যোড়াটিকে দেখতে পেলেন ২০ ॥ ভগবান কণিলমুনি 
সেখানেই বসে ছিলেন। তাকে দেখে মহামনা অংশুমান 
তাকে প্রণাম করে কতাঞ্জলিপুটে একাগ্রচিত্তে তার স্তব 
করতে লাগলেন॥ ২১ ॥ 

অংশুমান বললেন--হে ভগবন্‌! আপনি অজন্মা 
ব্ৰহ্মারও অতীত তাই তিনিও আপনাকে প্রত্যক্ষ দর্শন 
করতে পারেননি। দেখা তো পুরগ্থান, সমাধির পর 


সিচাথাম়,। এ দুষ্টাববপ্রকাশকাঃ। 


নৰম বন্ধ (অষ্টম অধ্যায়) 
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যে দেহভাজস্তিগুণপ্রধানা 

গুণান্‌ বিপশ্যন্তত'*! ৰা তমণ্চ। 
যন্মায়য়া মোহিতচেতস্তে 

বিদুঃ ন্বসংস্থং ন বহিঃপ্রকাশাঃ॥ ২৩ 


হি মুঢ়ঃ পরিভাবয়ামি॥ ২৪ 


প্রশান্তমায়াগুণকর্মলিঙ্গ- 
মনামরূপং সদসদ্ধিমুক্তম্‌*। 
জ্ঞানোপদেশায় গৃহীতদেহং" 
নমামহে ত্বাং পুরুষং পুরাপমূ।। ২৫ 


তবন্মায়ারচিতে “' লোকে বন্তবুদধযা গৃহাদিযু। 
ভ্রমন্তি কামলোভের্যামোহবিভ্রান্তচেতসঃ॥ ২৬ 


অদ্য নঃ সর্বভতাত্মন্‌ কামকর্মেন্দ্রিয়াশয়ঃ। 
মোহপাশো দৃঢ়শ্ছিয়ো ভগৰংস্তৰ দৰ্শনাৎ। ২৭ 
শ্রীশুক উনাচ 


ইথংগীতানুভাবন্তং ভগবান্‌ কপিলো মুনিঃ। 

ংশুমন্তমুবাচেদমনুগৃহ্য ধিয়া নৃপ॥ ২৮ 
শ্রীভগবানুবাচ 

অস্বোহয়ং নীয়তাং বৎস পিতামহপতুস্তব। 

ইমে চ গিতরো দদ্ধা গঙ্গাস্তোহর্হৃন্তি নেতরৎ॥ ২৯ 

অমযমোহজেটাঃ। (শুভ 


(gop. i 


সমাধি, যুক্তির পর মুক্তি প্রয়োগ করেও আজ পর্যন্ত তিনি 
আপনাকে বুঝতে পারেননি। আমরা তো তারই মন, 
শরীর ও বুদ্ধির দারা সৃষ্ট অজ্ঞানী জীব আনরা তা হলে 
কী করে আর আপনার মহিমা বুঝতে পারব ? ২২ ॥ 
সংসারের শরীরধারী ভীব সন্বগুণ, রজোগুণ বা 
তমোগুণ প্রধান। তারা জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় কেবল 
গুণময় পদার্থ ও বিষয়কে এবং সুষুপ্ধি অবস্থায় কেবল 
অজ্ঞান আর অজ্ঞানহ দেখে। তার কারণ এরা আপনার 
মায়ায় মোহিত হয়ে রয়েছে। এরা বহির্শ হওয়ার ফলে 
কেবল বাইরের জিনিসই দেখে, কিন্তু তাদের হৃদয়ে 
অবস্থিত আপনাকে ঘেবতে পায় না॥ ২৩ ॥ আপনি 
একরস, জ্ঞানঘন স্বভাব অর্থাৎ শুন মূর্তি। অতএব 
আত্মজ্ঞানলভা মায়াগুণজনিত ভেদ-মোহ অঙ্গান যাদের 
দূর হয়েছে সেই সনন্দনাদি মুনিগণ আপনাকে নিরন্তর 
চিন্তা করতে পারেন। মায়ায় আবদ্ধ সু আমি কেমন করে 
আপনাকে জানতে পারব ? ২৪ ॥ মায়া, তার গুণ এবং 
গুণের কারণজনিত কর্ম এবং কর্মের সংস্কারে প্রাপ্ত 
| লিঙ্গশরীর তো আপনার নেই। আপনার না আছে নাম, 
না আছে বাপ। আয কার্য, না কারণ। আপনি 
সনাতন আত্মা। জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়ার জনাই আপনি 
এই শরীর ধারণ করে রয়েছেন। আমি আপনাকে নমস্কার 
করি। ২৫ ॥ হে প্রভো ! মায়াপুণই আপনার বিশ্বসৃষ্টি 
প্রভৃতি কর্ম। একে সত্য মনে করে কাম, লোভ, ঈর্ষা ও 
মোহতে লোকের চিন্ত দেহগেহাদিতে পরিভ্রমণ করে, 
তারা এর মধ্যে বদ্ধ হয়ে যায় ॥ ২৬ ॥ হে সবাস্মিন্‌ ! 
হে ভগবন্‌! আজ আপনার দর্শনলাভে আমার কাম, 
কর্ম ও ইদ্রিরের আশ্রয়ভত দুশ্ছেদা মোহবন্ধন হি 
(হল ॥২৭॥ 

শুকদেব বললেন_হে পরীক্ষিত ! এইভাবে 
অংশ্ুনান ভগবান কপিলমুনির প্রভার কীর্তন করবে 
তিনি (কপিলবুনি) সর্বাপ্তকরণে কৃপা করে অৎশুমানকে 
বললেন_॥২৮ ৷৷ 

শ্রীভগবান বললেন--“হে বস! এই অশ্ব তোমার 
পিতামহের যন্তরীয় পশু, তুমি নিয়ে যাও। তোমার 
ভশ্মীডৃত পিডবাদের উদ্ধার কেবল গঙ্গাজল দ্বারাই হতে 


1গতলিঙ্গং। আয়া রচি.। 
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তং পরিক্রম্য শিরসা প্রসাদা হয়মানযৎ। 
সগরস্তেন পশ্ডনা ক্রভুশেষং সমাপয়ৎ॥ ৩০ 


রাজামংশুমতি নাসা নিঃস্পৃহো মুক্তবন্ধনঃ। 


| পারে, অনা কোনো উপায় লেই'॥ ২৯ ॥ অংশুমান 
| বিনশ্রভাবে তাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণামপূর্বক প্রসঙ্গ 
| করে যী অশ্ব সিতামহের কাছে নিয়ে এলেন। তীয় 


অশ্বের দ্বারা সগর রাজ যজের অবশিষ্ট কর্ম সমাপ্ত 


| করলেন।॥ ৩০ ॥ 


অনন্তর সগর রাজা অংশুমানকে রাজাভার সমর্পণ 
করে বিষয়ভোগে নিশ্পৃহ হয়ে বন্ধনমুক্ত হলেন এবং 


| উর্বর উপ মার্গ অবলন্বুন করে পরমগতি লাভ 


পুর্বোপদিষ্টমার্গেণগ লেভে গতিমনুভ্তমাম্‌॥ ৩৯। করলেন॥ ৩১॥ 


ইতি শ্রীম্ভাগবতে সহাপুরানে পারমহং স্যাং সংহিতায়াং নবমফন্ধে সগরোপাখ্যানেইটমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥ 


শ্ৰীমন্মহ্ষি বেদবযাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমত্তাগবতমহাপুরাণের 
নবমস্বদ্ধে সগরোপাখ্যান নামক অষ্টম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥৮ ॥ 


অথ নবমোহ্ধ্যায়ঃ 
নবম অধ্যায় 

ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন 
শ্রীশুক উবাচ শুকদের বললেন_হে পরীক্ষিং ! অংশুমান 
স্চ তপন্তেপে গঙ্গানয়নকাম্যয়া গঙ্গাকে মর্তে আনার জন্য বহুকাল তপস্যা করেও সাফল্য 
টি রী সি পেলেন না, আয়ু শেষ হলে তিনি পরলোক গমন 
কালং মহান্তং নাশরোৎ ততঃ কালেন সং ইতঃ॥ ১ | করেন॥ ১ ॥ অংশ্ুমানের পুত্র দিজীপও পিতার মতো 
দিলীপন্তংসুভন্তদ্বদশক্তঃ _ কালমেয়িবানূ। সুদর্ঘ তপসা করেন কিন্তু তিনিও সফল হলেন না 


ভগগীরধন্তস্য পুত্রন্তেপে স লুমহৎ তপঃ॥ ২ 


দর্শযামাস তং দেবী প্রসন্না বরদাশ্মি তে। 
ইত্যুক্তঃ স্বদভিপ্রায়ং শশংসাবনতো নৃপ$॥ ৩ 
কোহপি ধারয়িত বেগং পতন্তা মে মহীতলে। 
অন্যথা ভূতলং ভিন্বা নৃপ যাস্যে রসাতুলম্।। ৪ 


কিং ঢাহং ন ভূবং যাস্যে নরা ময্যাস্জল্তাঘম্‌। 
মৃজামি তদঘং কুত্ৰ রাজসস্তরর বিচিন্যতাম্।। ৫ 


এবং যথাকালে পরলোক গমন করপেন। দিলীপের পুত্র 
ভগীরথ তারপর অতি ধুঞ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করুলেন॥ 
২ ॥ তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবতী গঙ্গা তাকে দর্শন 
দেন এবং বলেন _ “আমি তোমাকে বর দেবার জন্য 
এসেছি’। গঙ্গাদেবী ওই কথা বললে রাজা ভ্বীরথ 
বিনম্রভাবে ভার অভিপ্রায় বান্ত করলেন যে, “আপনি 
মতলোকে চলুন’ ॥ ৩ ॥ গঙ্গাদেরী বললেন-'আনি যখন 
স্বরণে থেকে ভূতলে পতিত হৰ তখন আমার বেগ ধারণ 
করার জন্য কাউকে দরকার। হে ভগীরথ ! আমার বেগ 
বদি কেউ ধারণ না করে তবে আমি ভূতল ভেদ করে 
রসাতলে চলে যাব ॥ ৪ ॥ এছাড়াও আরও একটা কারণে 
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ভঙ্গীরথ উবাচ 


সাধবো ন্যাসিনঃ শাসতা্রন্িষ্ঠা লোকগাবনাঃ। 
হরন্তাঘং ভেহঙসঙ্গাৎ তেম্বান্তে হাঘভিন্ধরিঃ॥ ৬ 


ধারয়িষ্যতি তে বেগং রুদর্্াত্মা শরীরিণাম্‌। 
যন্মিনোতমিদং প্রোতং বিশ্বং শাটীৰ তন্তুযু॥ ৭ 


ইত্ান্থা স নৃপো দেবং তপসাতোষয়চ্ছিবম্‌। 
কালেনাল্ীরসা 


রাজংস্তসোশঃ১) সমতুষ্যত।॥ ৮ 


তথেতি রাজ্ঞাভিহিতং সর্বলোকহিতঃ শিবঃ। 
দধারাবহিতো গঙ্গাং পাদপূতজলাং হরেঃ॥ ৯ 


ভগীরথঃ"। স রাজির্নিন্যে ভুবনপাবনীম্‌। 
যত্ৰ দ্বপিতৃণাং দেহা ভন্মীড়তাঃ ল্ম শেরতে॥ ১০ 


রখেন বায়ুবেগেন প্রয়ান্তমনুধাবতী। 
দেশান্‌ পুনন্তী নির্দস্মানাসিঞ্চৎ সগৱরাত্মজান্‌। ১১ 


যজ্জলম্পর্মমাত্রেণ"' ব্রহ্মদগ্ুহতা অপি। 
সগরাত্বজা দিবং জগুঃ কেবলং দেহভন্মতিঃ॥ ১২ 


ভন্মীভূতাঙ্গসঙ্গেন স্বর্ধাতাঃ সগরাত্মজাঃ। 


| আমি মর্তে যেতে চাই না। মর্তের মানুষ আমার জলে 


তাদের গাণরাশি ক্ষালন কররে। আমি সেই পাপরাশি 
কোথায় মার্জন করব। ভগীরথ ! এই সব বিষয় তুমি ভালো 


| করে বিবেচনা করে দেখো॥ ৫ ॥ 


ভগীরখ বললেন “হে নাতঃ ! সগ্যাসী, ব্হ্মলি্ঠ, 
শান্ত ও জগংপাবন সাধুগণ আপনার জলে সান করে 
তাদের অঙ্গসঙ্গ দিয়ে আপনার পাগ হরণ করবেন, কারণ 
তাদের হাদয়ে অঘহারি প্রীহরি নিত্য বিরাজ্জৰান। ৬ ॥ 
দেইধারীদের আত্মারূপী রুদ্ধদেব আপনার বেগ ধারণ 
করবেন। কারণ শাড়ি যেমন সুতোর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে 
এখিত, সেইরকমই এই সমগ্র বিশ্ব ভগবান রুদ্বের 
মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। ৭ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! 
গঙ্গাদেবীকে এই কথা বলে রাজা ভগীরথ তপসার দ্বারা 
ভগবান রুদ্রকে সন্তুষ্ট করতে প্রবৃত্ত হলেন। অল্পকাল 
মধ্যেই আশুতোষ তার প্রতি প্রসন্ন হলেন॥ ৮ ॥ ভগবান 
শংকর সর্বলোক হিতৈষী, ভগীরথের প্রার্থনা “তান 
বলে স্বীকার করলেন এবং সাবধানে গঙ্গাদেরীকে নিজের 
মাথায় ধারণ করলেন, কারণ শ্রীহরির পাদপ্রচ্মালিত 
গঙ্গার জল অতীব পবিত্র॥ ৯ ॥ তদনন্তর রাজা ভগ্নীরথ 
জগাৎপাবনী গঙ্গাদেৰীকে সেখানে নিয়ে গেলেন যেখানে 
তার পিতৃপুরুষগণের দেহ ভশ্মীভূত হয়ে স্তূপাকারে পড়ে 
ছিল। ১০ ॥ ভগীরথ বায়ুর মতো বেগগাণী রথে চড়ে 
আগে আগে চলতে লাগলেন আর গঙ্গাদেনী তার পেছনে 
পেছনে ধাবিতা হয়ে পথিছিতা সমস্ত দেশকে পবিত্র 
করতে করতে এগোতে লাগলেন। এইভাবে গঙ্গাসাগর 
সঙ্গমে এসে গঙ্গাদেবী নিজের পবিত্র জলে সগর রাজার 
ভস্মীভূত পুত্রদের অভিসিঞ্চিত করলেন॥ ১১ ॥ 
হয়েছিলেন তাই তদের উদ্ধারের কোনো পথই ছিল 
না তবুও সাক্ষাৎ দৈহিক স্পৰ্শ না হলেও কেবল 
দেহতস্মের দ্বারা গঙ্গাজলের স্পর্শ হওয়ামাত্র তারা স্বর্গে 
চলে গেলেন।॥ ১২ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! শুধুমাত্র দেহভস্মের 
সাথে গঙ্গাজলের স্পর্শ হওয়াতেই সগরপুর্রগণ স্বর্গে 
চলে গেলেন, তাই যারা নাকি ব্রতধারণ করে শ্রদ্ধার সাথে 


কিং পুনঃ শ্রদধয়া দেৰীং মে সেবনে ধৃত্ব্রতাঃ॥ ১৩ | গঙ্াদেৰীর সেবা করেন তাদের সমন্ধে আর কী কভবা 


শির্থোহথ রা. । (তে জল.) 


শিপক্চানুতু. । 


992 ্রীন্তাগবত 
ন হ্যেতৎ পরমাশ্চর্যং স্বর্ধুন্যা যদিহোদিতম্। থাকতে পারে ? ১৩ ॥ আমি গঙ্গাদেবীর মাহাত্মা 
অনন্তচরপান্তোজপরসূতায়া  ভবচ্ছিদঃ।| ১৪ | সে যে সব কথা বললাম তাতে মস হবার কোনো 
কারণ নেই। কারণ গঙ্গাদেবী ভগবানের সেই চরণকমল 
থেকে সমুৎপন্লা হয়েছেন যাঁর সমরন্ধ চিপ্তনে বড় বড় 
সন্নিবেশা মনো মশ্মিওছুদ্ধযা মুনয়োহমলাঃ। মুনি-পিগণ দুস্া দেহসন্ধ পরিত্যাগ পূর্বক কঠিন 
ত্রগুণ্যং দৃন্তাজং হিত্বা সদ্যো যাতান্তদায়তাম্‌ || ১৫ | ব্রিগুপবন্ধান ছিন্ন করে সদা ভগবৎসারাপ্য লাভ করে 
থাকেন। সুতরাং গঙ্গাদেবী সংসারবন্ধন ছেদন করে 
অতো ভগগীনথজ্ন্রে তম্য নাভোহপরোহভবৎ। দেবেন এটা এমন আর কী বড় কথা॥ ১৪-১৫ ॥ 
ভগীরথের পুত্র শ্রুত, শ্রুতের পুত্র নাভ। এই নাভ 
সিন্ধু্বীপন্ততন্তম্মাদযৃতাযুন্ততোহভৰৎ ॥ চল ৯৮৮৮৮ 
পুত্র অযুভারু। অযুজযুর পুত্রের নাম খতুপর্ণ, ইনি নলের 
খতুপর্পো নলসখো যোহশববিদ্যাময়ামলাৎ। | বন্ধ ছিলেন। খাতুপর্ণ নল রাজাকে অক্ষহাদয় অর্থাৎ 


দত্বাক্ষহ্দদরং চাস্মৈ 'সর্বকামন্ত্র তৎসুতঃ॥ ১৭ 


ততঃ... সুদাসন্তৎপুত্রো মদয়ন্তীপতির্নূপ। 
আহর্মিত্রপহং যং বৈ কল্মাযাঙ্দ্ৰিমুত কচিৎ। 
বসিষ্ঠশাপাদ্‌ রক্ষোহ্ভুদনপত্যঃ স্বকর্মপা॥ ১৮ 


রাজোবাচ 


কিং নিমিত্তো গুরোঃ শাগঃ সৌদাসস্য মহায়নঃ। 
এতদ্‌ বেদ্তুমিচ্ছামঃ কথ্যতাং ন রহো যদি॥ ১৯ 
শ্রীশুক উবাচ 


(সৌদাসো মৃগয়াং কিঞ্চিচ্চরন্‌ রক্ষোজঘান হ। 
মুমোচভ্রাতরং সোহথ গতঃ প্রতিচিকীর্ষয়া ॥ ২০ 


সঞ্চিন্তয়্রঘং রাজ্ঞঃ সূদরূপধরো গৃছে। 
গুরবে ভোক্তুমাকায় পক্কা নিন্যে নরামিষম্‌ ॥ ২১ 


পরিবেক্ষামাণং ভগবান্‌ বিলোক্যাভক্ষামঞ্জসা। 
রাজানমশপৎ ক্ুদ্ধো রক্ষো হ্যেবং ভবিষ্যসি॥ ২২ 


দতবিদ্যার (পাশাখেলা) রহস্য অবগত করান এবং তার 
পরিবর্তে তার কাছ থেকে অশ্ববিদা লাভ করেন। 
খতৃপর্পের পুত্র সর্বকাম॥ ১৬-১৭ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! 
সর্বকামের পুত্রের নান ছিল সুদাস। সুদাসের পুত্র সৌদাস 
আর সৌদাসের পত্নীর নাম ছিল মদয়ন্তী। সৌদাসকে 
মিত্রসহ বা কল্মাষপাদ নামেও বলা হয়। ইনি বশিষ্ঠের 
অভিশাপে রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হন এবং নিঃসন্তান 
ছিলেন॥ ১৮ ॥ 

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন_হে ব্রহ্মন্‌ ! মহাত্থা 
সৌদাসকে বশিষ্ঠদেব অভিশাপ কেন দিয়েছিলেন, সে 
কাহিনী আমি আনতে ইচ্ছা করি। যদি একান্ত গোপনীয় না 
হয়, তবে আমাকে সেই কাহিনী বলুন॥ ১৯ ॥ 

শুকদেব বললেন_হে পরীক্ষিৎ ! একদা রাজা 
(সৌদাস মুগস্ায় বেরিয়ে কোনো এক রাক্ষমকে বধ করেন 
কিন্তু তার ভাইকে ছেড়ে দেন। সেই ভাই তখন তার 
ভাইকে হতার প্রতিশোধ নেবার কথা মলে রেখে 
সেখান থেকে পালিয়ে গেল এবং পাচকের বেশ ধরে 
রাজার বাড়িতে প্রবেশ করল। গুরুদেব বশিষ্ঠ একদিন 
রাজগূহে এসে ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। 
পাচকরী রাক্ষস নরমাংস পাক করে বশিষ্ঠকে 
পরিবেশন করল ॥ ২০-২১॥ 

সর্বগমর্থ বশিষ্ঠদেব যখন দেখলেন যে পরিবেশিত 
দিলেন যে ‘এরূপ নরমাংস পরিবেশনের দোষে তুমি 


ত্মে। 
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রক্ষঃকৃতং তদ্‌ বিদিত্বা চক্রে দবাদশবার্ধিকম্‌। 
(দোহপাপোহগ্লিমাহহদায় গুরুং শপ্তুং সমূদ্যতঃ।। ২৩ 


বারিতো মদয়ন্তাপো রুশতীঃ পাদয়োর্জহো। 
দিশঃ খমবনীং সর্বং পশ্যঞ্জীবময়ং নৃপঃ॥ ২৪ 


রাক্ষসং ভাবমাপনঃ পাদে কল্মাষতাং গতঃ। 
ব্যবায়কালে দদৃশে ৰনৌকৌদম্পতী দ্বিজৌ। ২৫ 


ক্ুধার্তো জগৃহে বিপ্রং তথ্পত্যাহাকৃভার্থবৎ। 
ন ভবান্‌ রাক্ষসঃ সাঙ্গাদি্াকুণাং মহারথঃ॥ ২৬ 


মদযন্ত্যাঃ পতিবীরি নাধর্মং কর্তৃমর্সি')। 
দেহি মেহপত্যকামায়া অকতার্থং পতিং দ্বিজন্‌। ২৭ 


দেহোহয়ং মানুষো রাজন্‌ পুরুষস্যাখিলার্ঘদঃ। 
তম্মাদস্য বধো বীর সর্বার্থৰধ উচ্যতে॥ ২৮ 


এয হি ব্ৰাহ্মণো বিদ্বংস্তপঃশীলগুণািতঃ। 
আরিরাধয়িযূর্বহ্ম মহাপুরুষসংজ্ঞিতম। 
সর্বভূতাত্মভাৰেন ভূতেহন্তর্হিতং গুণৈঃ॥ ২৯ 


সোহয়ং ব্ৰহ্ৰ্ষিবৰ্য্ে রাজর্ষিপ্রবরাদ্‌ বিভো। * 
কথমহ্ৃতি বর্মজ্ঞ বধং পিতুরিবাত্মজঃ ॥ ৩০ 


নরমাংসভোজী রাক্ষমযোনিতে জগ্মাবো॥ ২২ ॥ কিন্ত 
সাথে সাথেই বশিষ্ঠ মুনি জানতে পারলেন যে এ কর্ম 
রাজার নয়, করেছে পাচকরূলী রাক্ষস_তখন তিনি 
সেই অপরিহার্য অভিশাপের মেয়াদ মাত্র বারো বৎসর 
নির্দিষ্ট করে দিলেন। এদিকে রাজা সৌদাসও বিনা 
দোষে অভিশপ্ত হওয়ার জনা অঞ্জলিপূর্ণ জল নিয়ে 
গুরুদেব বশিষ্ঠকে শাগ দিতে উদ্যত হলেন | ২৩ ॥ কিন্তু 
তার পরী মদমন্তী তাকে এই কাজ থেকে নিরন্ত করলেন। 
রাজা সৌদাস তখন চিন্তা করলেন যে দিষমগুল, 
গ্গনমঞ্ডল ও ভৃমগ্ুল সবই তো জীবণয়, তাহলে এই 
ভীক্ষ অর্থাৎ অব্যর্থ জল কোথায় ফেলব, যেখানে ফেলব 


৷ সেখানেহ তো নিরপরাধ প্রাণীহিংসা হবে। শেষ পর্যন্ত 


তিনি সেই জল তার নিজের পায়ের উপর ফেললেন 
(এর ফলে তীর নাম হল নিত্রসহ)॥ ২৪ ॥ সেই 
জল পড়ে তার পা দুটি কালো রং ধারণ করল, তাহ তীর 
নাম হল *কল্মাষপাদ”। ইতিমধ্যে তিনি রাক্ষস হয়ে 
গেছেন। রাক্ষস হওয়ার পরে একদিন রাজা কল্মাষপাদ 
প্রস্পরে আসক্ত বনচারী এক ব্রাহ্মণ দস্পতিকে 
দেখতে পেলেন॥ ২৫ ॥ কল্মামপাদ ক্ষুধার্ড তো 
ছিলেনই, ফলে সেই দল্পতির মধ্য ব্রা্মপকে তিনি 
ধরে নিলেন। এদিকে ব্রাহ্মশপ্রীর মনোরথ অপূর্ণ 
থাকাতে তিনি বললেন_ “হে রাজন্‌ ! আপনি রাক্ষম 
নন। আপনি মহারানি মদয়ন্তীর স্বামী এবং ইক্কাকুবংশীয় 
বীর মহারঘী। আপনার এরকম অধর্ম করা উচিত নয়। 
কামনাও তখনও পূর্ণ হয়নি, নৃত্যাং অনুগ্রহ করে আমার 
স্বামীকে ছেড়ে দিন॥ ২৬-২৭ ॥ হে মহারাজ ! জীবের 
এই দেহ জীবকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চার পুরষার্থ 
প্রদানে সমর্থ সুতরাং হে ধীর ! এই দেহকে নাশ করার 
অর্থই হল সৰ্বার্থবিনাশ ৷ ২৮ ॥ বিশেষত ইনি ব্ৰাহ্মণ ও 
বিদ্বান, তপঃশীলাদি-পুণযুক্ত। ঘিনি সমস্ত পদার্থের মধ্যে 
নিদানান থেকেও পৃথক পৃথক গুণবিশিষ্ট হয়েও অন্তর্থিত 
হয়ে রয়েছেন সেই পুরুষোত্রম পররহ্মকে সকল প্রাণীর 
আত্মারূগে ধ্যান-তপসা করতে ইনি অভিলাধী॥ ২৯ ॥ 
হে নাজন্‌ ! আপনি ধর্মজ্ঞ | পিতা যেমন পুত্রকে বধ 
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তস্য সাধোরপাপস্য জণসা ব্রক্মবাদিনঃ। 
কথং বধং যথা বলোর্মনাতে*) সম্মাতো ভবান্‌॥ ৩১ 


যদা়ং ক্রিয়তে ভক্ষ্তর্হি মাং খাদ পূর্বতঃ। 
নজীবিষ্যে বিনা ঘেনক্ষণং চ মৃতকং যথা ॥ ৩২. 


এবং করুণভাষিণ্যা বিলপল্তা অনাথবৎ। 
ব্যাঃ পশুমিবাখাদৎ সৌদাসঃ শাপমোহিতঃ॥ ৩৩ 


্রাঙ্ণী বীক্্য দিখিযুং পুরুলাদেন ভক্ষিতমূ। 
শোচ্ধাত্বানমুবীশমশপৎ কুপিতা সতী॥ ৩৪ 


যন্মান্মে ভক্ষিতঃ পাপ কামার্তায়াঃ পতিত্য়া। 
তৰাপি মৃত্যুরাধানাদকৃতপ্র্ছ দর্শিতঃ॥ ৩৫ 


এবং মিত্রসহং শগত্বা পতিলোকপরায়ণা। 
তাদ্ছীনি সমিদ্ধেহগ্ গ্রাস্য ভরতরগতিং৭) গতা॥ ৩৬ 


বিশাপো ঘ্বাদশান্ান্তে মৈথুনায় সমুদাতঃ। 
বিজ্ঞাপ্য " প্রাহ্মণীশাপং মহিষ স নিবারিতঃ| ৩৭ 


তত উর্ধং স তত্যাজ ্্ীসুখং কর্মপাহগ্রজা/ণ। 
বসিষ্ঠভদনূজ্ঞাতো মদযন্ত্যাং প্রজামধাৎ॥ ৩৮ 


সা বৈ সপ্ত সমা গর্ভমবিভ্রম ব্যজায়ত। 
জয়েংশ্যনোদরং তস্যাঃ মোহশ্বকন্তেন কথ্যতে।। ৩৯ 


করতে পারে না তেমনই আপনার মতো শ্রেষ্ঠ সরার্ধির 
হাতে শ্রেষ্ট ব্ৰহ্মর্যি বধ্য হতে পারে না॥ ৩০ ॥ সাধু 
সমাজে আপনি অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। আমার এই 
পরোপকারী, নিরপরাধ, শ্রোরিয়, ব্হ্মনিষ্ঠ পতিকে বধ 
করা কী করে উচিত মনে করেন ? ইনি তো গাভীর মতো 
নিরীহ ৩১ ॥ তবুও আপনি যদি একে ভক্ষ্য বলে 
বিবেচনা করেন, তাহলে আগে আমাকে ভক্ষণ করুন, 
কারণ পতি ছাড়া আমি শবতুলা হরে ক্ষণকালও প্রাণ 
ধারণ করতে পারব না॥ ৩২ ॥ ব্রাহ্মনী এই কথা বলে 
অনাথার মতো কাত্রভাবে কাদতে লাগলেন। কিন্তু 
শাগগ্রন্ত হওয়ার ফলে রাজা সৌদাস তার প্রার্থনায় 
কর্ণপাতও করলেন না এবং বাঘ যেমন পশু ভক্ষণ করে 
সেইবরান্দণকে তিনিও সেইভাবে খেয়ে ফেললেন ৷ ৬৩। 
গর্ভাধান করতে উদ্যত পতিকে ওইভাবে রাক্ষস দ্বারা 
ভক্ষিত হতে দেখে ব্রাহ্মণী অতান্ত শোকগ্রপ্তা হয়ে 
পড়লেন। সতী ব্রাহ্মণী কুপিতা হয়ে রাহ্ষসরূগী রাজাকে 
অভিশাপ দিয়ে দিলেন।। ৩৪ ॥ ত্রান্মণী বললেন--“ওরে 
পাপী! রতিক্লীড়ার মধ্যে অপূর্ণ কাম অবস্থায় তুই আমার 
পতিকে ভক্ষণ ক্রলি। সুতরাং ওরে মূর্খ! তুই যখন তোর 
স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করবি তখনই তোর মৃত্যু হবে, এই 
কথা আমি তোকে বলে দিলাম’ ৷৷ ৩৫ ॥ সৌদাসকে 
এইভাবে শাপ দিয়ে করাঙ্মানী তান পতির অস্থিসমূহকে 
প্র্থলিতআগ্চনে নিক্ষেপ করে সেই আগুনে নিজের দেহ 
বিসর্জন দিয়ে সতী হয়ে স্বামীর গতি প্রাপ্ত হলেন। কারণ 
| নিজের স্বামীকে ছেড়ে অন্য কোনো লোকে যাবার ইচ্ছাও 
ভার ছিল না।॥ ৩৬ ॥ 

বারো বৎসর পার হয়ে গেলে রাজা সৌদাস 
শাপমুক্ত হয়ে গেলেন। একদিন যখন তিনি মদয়ন্তীর 
সাথে স্্ীসন্তোগে উদ্যত হলেন তখন মহিষী মন্যন্তী 
্রা্মলীর অভিশাপ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে নিবারণ 
করলেনা। ৩৭ ॥ সেইদিন থেকে সৌদাস স্ত্রীসহবাস 
গরিতাগ্গ করলেন। এইভাবে নিজের কর্মদোষে তিনি 
নিঃসন্তান হলেন। সেহ অবস্থায় রাজার অনুরোধে বশিষ্ঠ 
মুনি মদয়ন্তীর গর্ভাধান করলেন॥ ৩৮ ॥ মধযান্্ী সাত 
বৎসর যাবং গর্ভ ধারণ করে রেখেছিলেন কিন্তু সন্তান 
উৎপন্ন হল না। তখন বশিষ্ঠদেব পাথর দিয়ে মদ্যান্তার 
পেটে আঘাত করেন। এর ফলে যে বালক জন্ম নিল, সে 


(যো মলাতে আন (১ত্গতিও 


(অবিজ্াপা। (*প্রজঃ। 
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অশ্বকান্লকো জজ্ঞেযঃ স্ত্রীভিঃ পরিরক্ষিতঃ। 
নারীকবচ ইত্যুক্তো নিঃক্ষত্রে মূলকোহভবৎ।৷ ৪০ 


ততো দশরথন্তম্মাৎ পুত্র এড়বিড়স্ততঃ।। 
রাজা বিশ্ব্সহো যসা খট্রা্গশচক্রবর্ত্যতুৎ॥ ৪৯ 


যো দেবৈরর্থিতো দৈত্যানৰীদ্‌ যুধি দুম 
মূহূর্তমায়র্্জাত্বৈত্য স্বপূরং সংদধে মনঃ॥ ৪২ 


ন মেত্রদ্মকুলাৎ প্রাণাঃ কুলদৈবান চাত্মজাঃ। 
ন শ্রিয়ো ন মহী রাজাং ন দারাশ্চাতিবল্লভাঃ॥ ৪৩ 


ন বালোহপি মতির্মহামধর্মে রমতে কচিৎ। 
নাপশামুত্তমক্লোকাদনাৎ কিঞ্চন বন্তুহম্‌ ৷৷ ৪৪ 


দেবৈঃ কামবরো দো মহ্যং ত্রিভুবনেশ্বরৈঃ। 
ন বৃণে তমহং কামং ভূতভাবনভাবনঃ।। ৪৫ 


ঘে বিন্ধিপ্তেন্িয়বিয়ো দেবান্তে স্বহৃদি ছিতম্‌। 
ন বিন্দপ্তি প্ৰিয়ং শশ্বদাত্মানং কিনুতাপরে ৷ ৪৬ 


অথেশমায়ারচিতেষু সঙ্গং 
ভণেষুণ গন্ধর্বপুরোপনমেধূ। 
ঢং গ্রকৃত্যাহহত্বনি বিশ্বকর্তৃ- 


ভাবেন হিত্বা তমহং প্রপদ্যে॥ ৪৭ 


অশ্মের (পাথর) আঘাতে জন্ম নেওয়াতে অশ্মক নামে 
পরিচিত হল॥ ৩৯ ॥ অন্মক থেকে সূলকের জন্ম হয়। 
পরশুরাম যখন পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করছিলেন তখন 
ত্রীলোকেরা তাকে লুকিয়ে রেখে পরশুরামের কোপ 
থেকে রক্ষা করেন। এর ফলে তার আর এক নাম হয় 
নারীকবচ'। পৃথিবী থেকে ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস হওয়ার 
পরে তিনিই ক্ষত্রিয়কুলের মূল হয়েছিলেন বলে তার নাম 
হয় ‘মূলক’ ॥ ৪০ ॥ নূলকের পুত্র দশরথ, দশরখের পুত্র 
এড়বিড, তার পুত্র বিশ্মসহ। বিশ্বসহের পুত্রই চক্রবর্তী 
সন্াটখ্যাঙ্গ॥ ৪১ ॥ তাকে কেউ যুদ্ধে পরাজিত করতে 
পারত না। দেবতাদের আনুরোধে তিনি দৈতাগণকে বধ 
করেন। দেবতারা প্রসন্ন হয়ে তাকে বর দিতে চাইলে তিনি 
বলেন-প্রথমে আমাকে বলুন মে আমার আয়ু কত 
বৎসর। দেবতাদের থেকে তিনি জানতে পারলেন যে 
ভার আয়ু আর মুহূর্কাল মাত্র আছে। তখন তিনি 
এবং পরমেশ্বরে মন সমাহিত করেন ৪২ ॥ তিনি মনে 
মনে ভাবলেন যে ‘আমার কুলের ইষ্টদেবতা হলেন 
ব্রাহ্মণ ! আমার নিজের প্রাণও তার থেকে বড় নয়। পরী, 
পুত্র, এনর্য, রাজা, পৃথিবী কিছুই আমার কাছে তার 
থেকে প্রিয় নয়। ৪৩ ॥ শৈশবেও আমার মন কখনো 
অধর্সের চিন্তা করেনি। পবিত্রকীতি ভগবান ছাড়া 
আর কিছুই.আমি কখনো ভাবিনি॥ ৪৪ ॥ ব্রিভুবনের 
দেবগণ প্রসন্ন হয়ে আমাকে যথেচ্ছ বর গ্রহণ করতে 
বলেছিলেন কিন্তু আমি সেই বরও গ্রহণ করিনি কারণ 
সর্বভূতের উৎপাদক ভগবান শ্রীহরির ধ্যানেই আমি মপ্ন 
ছিলাম॥ ৪৫ ॥ যে সব দেবতাদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি 
বিষয়ভোগে ডুবে থাকে তাঁরা সন্বগুণপ্রধান হয়েও 
নিজেদের হৃদয়ে বিরাজমান নিত্য ও প্রিয়রূপে বিদামান 
আত্মস্বরাপ ভগবানকে জানতে পারেন শা। সুতরাং 
রজোগুণী ও তমোগ্ুধীদের আর কী কথা ॥ ৪৬ ॥ 
কাজেহ আমি মায়ার খেলা এই সব বিষয়-ভোগের 
আসক্তির মধো যাব না। আকাশে অবাস্তব প্রতীত 
গন্রবপুরীর মতোই এই মায়ার খেলা বিযয়াসক্তির কোনো 
সন্তা নেই। এ সব তো অক্ঞানময় জিতের অনুভূতি মত্র। 
বিশবকর্তা পরমেশ্বর চিন্তায় মগ্ন হয়ে জানি বিষয়াসক্তি 


| আগ করে কেবলমাত্র তারই শরণ গ্রহণ করছি। ৪৭ ॥ 


»্রলিবিলঃ। '“'সিদ্ধেষু গ্ধর্বপুরোগণেষু। 
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শ্ৰীম্ভাগবত 


ইতি ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা নারায়ণগৃহীতয়া। 


হে পরীক্ষিৎ ! রাজা বাসের বুদ্ধিবৃত্তিকে ভগবান 


হিত্বান্যভাবমজ্ঞানং ততঃ স্বং ভাবমাপ্রিতঃ॥ ৪৮ | আগে থেকেই নিজের দিকে আকর্ষিত করে রেখেছিলেন 


যৎ তদ্ব্ক্গ পরং সৃক্মমশূন্যং শৃন্যকল্লিতম্‌ ৷ 


যার ফলে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে রাজা খটাঙ্গ এই 
রকম সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন। তখন তিনি দেহগেহাদি 
অনাত্ব পদার্থে য়ে অজ্ঞানপ্রসৃত আত্মভাব ছিল সে 
সৰ পরিত্যাগ করে নিজের প্রকৃত আত্মস্বরূণে স্থিত 
হয়ে গেলেন।॥ ৪৮ ॥ সেই স্জণ সৃগ্বাতিসৃক্ম 
শূন্যবৎই বটে, কিন্তু তা শূন্য নয়, তা পর্ন সত্য। 


ভগবান্‌ বাসুদেবেতি যং গৃণন্তিছি সাত্বতাঃ।। ৪৯ করেন॥ ৪৯ ॥ 


ইতিত্রী 


গবতে মহাপুরাণে পারমহা সাং সংহিতায়াং নবম্ুল্ক সুরর্বংশানুবপর্নে "।নবমোহধ্যায়ঃ ৯ ॥ 


শরীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাপুরাণের 
নবমস্বন্ধে খ্ট্রাস্চৱিত নামক নবম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥ 


অথ দশমোহধ্যায়ঃ 
দশম অধ্যায় 
ভগবান শ্রীরামের জীবন-চরিত্র 


শরীক উবাচ 

খট্রাঙ্গাদ্‌ দীর্ঘবাহুস্চ রঘুন্তস্মাৎ, পৃথুশ্রবাঃ। 
অজন্ততো মহারাজন্তস্মাদ্‌ দশরখোহভবহ ॥ ১ 
তস্যাপি ভগবানেষ সাক্ষাদ্‌ ব্ৰহ্মময়ো হরিঃ। 
অংশাংশেন চতুর্ধাগাৎ পুত্রত্বং গ্রার্থিতঃ সুরৈঃ। 
রামলক্্ণভরতশক্রঘা ইতি সংজ্ঞয়া॥ ২ 
ভগ্যানুচরিতং. রাজনৃষিভিন্ততদর্শিভিঃ। 
শ্রুতং হি বর্ণিতং ভুরি ত্বয়া লীতাপতেু্থঃ॥ ৩ 
গুরর্থে তাক্তরাজ্যো বাচরদনুবনং 


শ্ীশুকদেব বললেন_হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! 
খাদের পুত্র দীর্ঘবাহ এবং দীর্ঘবাহুর পুত্র হল পরম 
যশস্থী রঘু। রঘুর পুত্র অজ এবং অজের পুত্র মহারাজ 
দশরথ। ১ ॥ দেবগাণের প্রার্থনায় সাক্ষাৎ পরবন্ধ 
পরমায়া ভগবান শ্রীহরিই অংশাংশরাপে চার রাপ ধারণ 
করে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রু্_এই চার নাম নিয়ে 
রাজ্জা দশরথের চার পৃত্ররূপে পূর্থিবীতে আসেন॥ ২ ॥ 
হে পরীক্ষিত ! সীতাপতি ভগবান শ্রীরামচন্দরের চরিত্র 
বহুবার বিস্তৃতভাবে তনু খষিগ্ণণ বর্ণনা করেছেন, 
আর তুমিও সেইসব বর্ণনা অনেক শুনেছ। ৩ ॥ ভগবান 
শ্ীরাচন্দ্র ভার পিতা মহারাজ দশরথের সতা রক্ষার জন্য 
রাজা পরিত্যাগ করে বনবাস স্বীকার করে নিয়েছিলেন। 
তার চরণকমল এতই সুকোমল হিল যে পরম সুকুনায়ী 
জানকীদেবীর করকমল স্পর্শেও সেই চরণে ব্যথা 
লাগত। সেই সুকোমল চরণযুগল দিয়ে যখন তিনি বন 
থেকে বনান্তরে ভ্রমণ করে শ্রান্ত হয়ে যেতেন তখন অনুজ 
লক্ষণ ও সেবক হনুমান সেই পদসেবা করে তার ক্লান্তি দূর 


নবম দ্ধ (দশম অধ্যায়) 
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॥৪ 


ভিন্বানুরূপগণশীলবয়োহঙগরূপাং) 
সীতাভিখাং শ্রিয়মুরস্যভিলন্ধমানাম্‌। 
মার্গে ব্রজন্‌ ভূগুপতের্বানয়ৎ প্ররূড়ং 
ং মহীমকৃত মন্ত্রিররাজবীজাম্। ৭ 
যঃ সভ্যপাশপরিনীতপিতুর্নিদেশং 
স্থৈণস্য চাপি শিরসা জগৃহে সভার্যঃ। 
রাজ্যং শ্লিয়ং পরণঘিনঃ সুহৃদ নিবাসং 


ভাক্কা যযৌ বনমসূনিৰ মুক্তসঙ্গঃ॥ ৮ 


করতেন। শূর্ণণখার নাক-কান কেটে তাকে কুরূপা করে 
দেওয়ার ফলে নিজের প্রিয়তমা গীতার বিরহও তাকে সহ 
করতে হয়েছিল এবং এই বিয়োগবাথায় আগুত হয়ে 
ক্রোধবশে তার ভ্রকুটিনাত্রেহ সমুদ্র ভীতসন্রন্ত 
হয়েছিলেন। তারপর তিনি সমুদ্রের ওপর সেতুবন্ধন 
করেন এবং লঙ্কা গিয়ে দুর্বত্ত রাবণাদিরূপ রাক্ষসদের 
কাছে বনের দহনকারী অনল রাপ দাবাগ্রির নতো তাদের 
দ্ধ করেন, সেই কোশলরাজ্জ রামচন্্র আমাদের রক্ষা 
ক্রুন॥ 8৪ | 

সাক্ষাতেই--তার সাহায্যের অপেক্ষা না করেই মারীচাদি 
রাক্ষসদের বধ করেছিলেন। এই সব রাক্ষসগণ খ্যাতনামা 
দলপতি ছিল।। ৫ ॥ হে মহারাক্স ! জনকপুরে গীতার 
শ্য়ংবর সভায় পৃথিনীর শ্রেষ্ঠ বীরগণের উপস্থিতিতে 
ভগবান শ্রীরানচন্্র শংকরের সেই ভীষণ হরধনু, যা নাকি 
তিনশো বাহক মিলে সভাহ্বলে এনেছিল, অনায়াসে 
হাতে তুলে নিয়ে তাতে গুণ দিয়ে গজশিশ্ুর মতো 
হেলায় এমন টংকার দিলেন যে, ধনুক দু-টুকরো হয়ে 
গেল। ৬ ॥ ভগবানের বক্ষঃলগ্না সম্মানিতা লক্ষীদেদীই 
সীতা নাম নিয়ে জনকপুরে অবতীর্পা হন। তিনি 
গুণ, শীল, অবস্থা, অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূগে সর্বতোভাবে 
সেই সীতাকে নিয়ে যখন অযোধ্যায় কিরে যাচ্ছিলেন 
তখন পথিমধ্যে পরশুরামের সাথে তার দেখা হয়। 
এই পরশুরাম একুশ বার সমগ্র পৃথিরা নিঃক্মত্রিয় 
করেছিলেন। ভগবান শ্রীরাম সেই পরশুরামের প্রবল দর্গ 
চূর্ণ করেন॥ ৭ ॥ তারপর পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার 
জন্য তিনি বনবাস স্বীকার করেন। রাজা দশরখ যদিও 
প্ৈণভাবশত নিলের পরীর কাছে ওই রক প্রতিজ্ঞা 
করেছিলেন তবুও তিনি সত্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে 
পড়েছিলেন, তই শ্রীরাম পিতার সেই সত্মপালন করে 
পিড়আভ্ঞা শিরোধার্য করেন। তিনি প্রাণপ্রিয় রাজা, 
সম্পদ, আতীয়, বন্ধু ও রাজভবন সহজভাবে পরিত্যাগ 
মুভসঙ্গ যোগীপুরুষ অরশে প্রাণ পরিত্যাগ করেন॥৮॥ 


আনু 


শ্রীনন্তাগবত 


সীতাকথাশ্রবপদীপিতহচ্ছ়েন 
সৃষ্টং বিলোক্য নৃপতে দশকন্ধারেণ। 
জয্নেহস্ুতৈণবপুষাহহশ্রমতোহপকৃষ্টো 
মারীচমাশু বিশিখেন যথা কমুগ্রহ॥ ৯০ 


রক্ষোহধমেন বৃকবদ্‌বিপিনেহসমক্ষং 
বৈদেহরাজদুহিতর্যপয়াপিভায়াম্‌ | 

্রাব্রা বনে কৃপণবৎ প্রিয়য়া বিমুক্তঃ 
্ত্ীস্গিনাং গতিমিতি প্রথয়ংশ্চচার॥ ১১ 


দগ্ধবাহহ স্বকৃত্যহতকৃত্যমহন্‌ কবন্ধং 
সখ্যং বিধায় কপিির্দায়তাগতিং তৈঃ। 
বদ্ধাথ বালিনি”। হতে প্রবগেল্সৈন্যৈ- 
রবেলামগাৎ ষ মনুজোহভভবারিতাউ্রিঃ। ৯২. 


মদ্রোমবিতরবিবততকটাক্ষপাত-/ 


সংঘান্তনক্রমকরো ভয়গীর্ণঘোষঃ। 
সিদ্ধুঃ শিরসার্হণং পরিগৃহ্য রূগী 
পাদারবিন্দমুপগমা বভাষ এতৎ॥ ১৩ 


বনে গিয়ে ভগবান শ্রীরাম রাক্ষসযাজ রাবণের ভর্নী 
সূর্ণখার রূপ বিকৃত করেন কারণ স্রপপশা দু্টবুদ্ধি ও 
কামাতুরা ছিল! শূর্পণথার খর, দূষণ, ত্রিশিরা প্রভৃতি 
চৌন্দ হাজার বান্ধবাদি রাক্ষমসদের ধনুর্বাণ দ্বারা বিনাশ 
করে, নিতন্ত করিষ্ট হয়ে তিনি বনে বনে ভ্রমণ করতে 
লাগলেন।॥ ৯ ॥ হে মহারাজ ! সীতার রূপ-লাবণোর 
খবর পেয়ে রাবণের হৃদয় কামাতুর হয়ে গেল। অদ্ভুত 
এক মায়া-হরিণরাপে সে রাক্ষস মরীচকে রামের 
পর্ণকুটিরের কাছে পাঠিয়ে দিল। অনন্তর সেই 
স্র্ণমুগরাপধারী মারীচ ধীরে ধীরে ভগবানকে দূরে নিয়ে 
গেল। অবশেষে খীরভদ্ররূপী ভগবান রুদ দক্ষ 
গ্রজাপতিকে যেমনভাবে বিনাশ করেছিলেন, সেইভাবে 
রানচট্র তীক্ষ বাণের দ্বারা অনায়াসে সত্তর মারীচকে বধ 
করেন॥ ১০ ॥ সোনার হরিণের পেছনে যেতে যেতে 
রামচন্দ্র যখন অনেক দূরে চলে যান তখন লক্ষণের 
অনুপস্থিতিতে অধম রাবণ বৃকসদৃশ (ক্ষুদ্র কাছ) চোরের 
মতো বিদেহনন্দিনী সুকুমারী সীতাকে হরণ করেছিল। 
তখন তিনি প্রাপপ্রিয়া সীতাবিরহিত হয়ে ছোটভাই 
লক্ষ্মণের সাথে বনে বনে দীনের মতো পরিভ্রমণ করতে 
লাগলেন এবং শী প্রতি আসক্তি রাখলে এইরকম দুঃখ 
পেতে হবে! প্রকারান্তরে এই উপদেশ দিলেন॥ ১১ ॥ 
তদনন্তর ভগবৎসেবারাপ কর্মের ফলে যার সর্বকর্মবন্ধন 
মুক্ত হয়ে গেছে সেই জটায়ুর দাহ-সংস্কার করেন। 
তারপর তিনি কবন্ধকে বধ করেন এবং আরও পরে 
সুষ্রীবাদি বানরগণের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে বালিকে 
বধ করেন এবং সেই বানরদের সাহায্যে প্রাণপ্রিয়া সীতার 
সন্ধান পেয়ে দেবাদিদেব মহাদেব ও পিতামহ ব্রহ্মারও 
পুজিত ভগবান শ্রীরাম মনুষ্যলীলা করতে করতে বানর 
সেনার সাথে সমুদ্রের তীরে এসে পৌছান॥ ১২ ॥ 
(সেখানে এসে উপবাস করে সমুদ্রের কাছে প্রার্থনা 
জানালেন কিন্তু সমুদ্রের থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে) 
ভগবান ক্রোধলীলা প্রকাশ করে উদ্দীপ্ত কটাক্ষপাতে 
সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করাতে জলজ প্রাণিগণ সন্তুস্ত হয়ে 
পড়ল। ভয়ে ভীত হয়ে সমুদ্রের সব গর্জন শান্ত হয়ে গেল। 


সমুদ্র মূর্তিমান হয়ে অর্থ্যাদি পুজোপহার মাথায় নিয়ে 
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ন ত্বাং বয়ং জড়ধিয়ো নু বিদাম ভূনন্‌” 
কৃটছ্বমাদিপূরুষং জগতামধীশাম্‌। 

যৎসত্বতঃ সুরগণা রজসঃ প্রজেশা 
মন্যোন্চ ভতপতয়ঃ স ভবান্‌ গুণেশঃ॥ ১৪ 


রামচন্দ্র পাদপদ্মে এসে বলতে লাগল॥ ১৩ ॥,'হে 
অনন্ত! আমরা জড়বৃদ্ধিসম্পন মূর্খ! তাই আপনার প্রকৃত 
স্বরূপ জানি না। জানবই বা কী করে ? আপনি জগতের 
একমাত্র অধীক্মৱ, আদিকারণ এবং সমস্ত রকম 
পরিবর্ভনেই নির্বিকার, আপনি ত্রিপ্তশের প্রভু। সেইজনাই 
আপনি যখন সন্তুপ্ুণ আশ্রয় করেন তখন দেবগণ, যখন 
রজোগুণ আশ্রয় করেন তখন প্রজাপতিগণ এবং যখন 
তমোগুণকে আশ্রয় করেন তখন আপনার ক্রোধে রুদ্রগণ 
উৎপন্ন হন॥ ১৪ ॥ হে বীরশিরোমণি! আপনি আপনার 
ইচ্ছামতো আমার ওপর দিয়ে পার হয়ে যান এবং 
ত্রিভুবনের ক্লেশদায়ক বিশ্রবার কুপুত্র রাবণকে বধ করে 
আপনার পত্নীকে পুনর্বার লাভ করুন। কিন্তু জামার একটি 
প্রার্থনা আছে। আপনি এখানে আমার ওপরে একটা সেতু 
তৈরি করে দিন, তাতে আপনার কীর্ডি চিরঙছায়ী হবে, 
সেই সেতু দর্শন করে দিপ্বিজয়ী নৃপতিগণ আপনার কীর্তি 
গান করবে'॥ ১৫ ॥ 

ভগবান শ্রীরাম বিবিধ পর্বতশৃঙ্গ দ্বারা সমুদ্রের ওপর 
সেতু বন্ধন করলেন। সেই জব পর্বতশৃঙ্জের মধো 
অনেকানেক বৃক্ষাদি ছিল। বানরেরা যখন সেইসব 
গিরিশ বৃদ্ষাদিসঘেত উপড়ে আনছিল তখন সেই সব 
বৃক্ষের শাখাসমূহ ও গিরিশৃঙ্গ বানরদের হাতের ঝটকায় 
খরখরভাবে কীপছিল। তারপর বিভীষণের পরামর্শে 
ভগবান শ্রীরাম সুগ্রীব, নীল, হনুমান প্রমুখ বীরের 
সাথে বানরসেনা নিয়ে লঙ্ধায় প্রবেশ করেন। সেই লক্ষা 
সীতার খোজ নেওয়ার সময় হনুমান আগেই দগ্ধ 
করেছিলেন।। ১৬ || বানরসেনাগণ লক্ষার খেলার মাঠ, 
শসাগ্চদাম, রাজকোষ, ঘরদরজা, পুরদ্বার, সভাভবন, 
বলী (অট্টালিকার সম্মুখভাগে নির্মিত আচ্ছাদনী) এবং 
কপোতপালিকা প্রভৃতি অবরোধ বারাণ। বেদী, ধ্বজা, 
স্বর্ণকলস তথা চৌরাস্তা সব ভেঙে চুরমার করে দিল। 
লঙ্কাকে তখন এমন দেখাচ্ছিল যেন হাতির দলের দ্বারা 
কোনো নদীর জল আলোড়িত হয়েছে।। ৯৭ ॥ বক্ষাপুরীর 
এই বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে রাক্ষসরাজ রাবণ নিকুক্, কুন্ত, 
বিকম্পন প্রভৃতি নিজের বাঘা বাঘা অনুচরদের এবং পরে 


শ্লীমস্তাগবত 


তাং  যাতুধানপৃতনামসিশলচাপ- 
্রাসর্টিশক্তিশরতোমরখড়গদুর্গাম্‌। 
সুগ্রীবলক্ষ্মণমরুসুতগন্ধমাদ- 


দ্বন্ং 
জয়ু্দমর্গিরিগদেষুভিরঙ্গদাদ্যাঃ 
সীতাভিমৰ্শহতমঙ্গলরাবণেশান্‌ ৷৷ ২০ 


স্বঃস্যন্দনে দ্যুমতিমাতলিনোপনীতে 
ৰিভ্ৰাজমানমহনমিশিতৈঃ ক্ষুরপ্রৈ।। ২১ 


রামন্তমাহ পুরুষাদপুরীয যয়ঃ 
কান্তাসমক্ষমসতাপহৃতা শ্ববৎ'”তে। 

তক্তত্রপস্য ফলমদ্য জুণ্ডন্সিতস্য 
যচ্ছামি কাল ইৰ কৰ্তৃরলজ্ঘ্যবীর্ষঃ।॥ ২২ 


এবং ক্ষিপন্‌ খনুষি সংধিতমূৎসসর্জ 

বাণং স ৰজ্জসিৰ তদধদয়ং বিভেদ। 
সোহসৃগ্‌ৰমন্্‌ দশমুখৈ্নাপতদ্‌ বিমানা- 

দ্ধাহেতি জন্মতি জনে সুকৃতীব রিক্তঃ।॥ ২৩ 


ততো নিষ্ম্য লঙ্কায়া যাতুধান্যঃ সহস্রশঃ। 
মন্দোদর্যা সমং তম্মিন্‌ প্ররুদত্য'*! উপাদ্রবন্।। ২৪ 


পুত্র মেঘনাদ ও অবশেষে নিজের ভাই বুস্তকর্ণকে পর্যন্ত 
যুদ্ধে পাঠাল॥ ১৮ ॥ রাক্ষসদের এই বিশাল সেনা 
তলোয়ার, ত্রিশূল, ধনুক, প্রাস, খ্টি, শক্তি, বাণ, 
তোমর, খড় প্রভৃতি অন্ত্রশ্তরে সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য ছিল। 
ভগবান শ্রীরাম সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, হনুমান, গদ্ধামাদন, নীল, 
অঙ্গদ, জান্ুবান ও পনসাদি সেনাপতিদের সাথে নিয়ে 
রাক্ষদসেনার সম্মুখীন হলেন॥ ১৯ ॥ রঘুবংশশিরোমণি 
ভগবান শ্রীরামের অঙ্গদ প্রভৃতি সেনাপতিগণ রাক্ষলদের 
চতুরঙ্গিগী __ হাতি, রথ, ঘোড়া ও পদাতিক বাহিনীকে 
দ্বন্দযুদ্ধে আক্রমণ করে বৃক্ষ, গিরিশৃঙ্গ, গদা ও বাণাঘাতে 
ধ্বংস করতে লাগল। নাক্ষসদের এই নিধন হবেই বা 
না কেন ? কারণ ওরা সেই রূবণের অনুচর ছিল যার 
শুভ সম্পাদন সীতার অভিমর্ধণে পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে 
গিয়েছিল॥ ২০ ॥ 
অনন্তর নিজ সৈন্যের এই বিপুল বিনাশ লক্ষ 
করে রাক্ষসরাজ্র রাবণ পুষ্পক বিমানে চড়ে শ্্ীরামের 
সম্মুখীন হলেন। হ্রীরামচন্্র তখন দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি 
মাতলির সাথে পাঠানো দীপ্তিশালী স্বর্গীয় রথের উপর 
বিরাজমান ছিলেন। রাবণ তার উপর তীক্ষ বাণপ্রহার 
করতে লাগল।॥ ২১ ॥ ভগবান শ্রীরাম রাবণকে বললেন 
= ওরে দুষ্ট ! রাক্ষসবিষ্ঠাডুলা রাবণ ! কুকুর যেমন 
গৃহস্থের অবর্তমানে তার বাড়ি থেকে খাদ্যসাহন্রী চুরি 
করে নিয়ে যায়, তুইও সেই রকম আমার অনুপস্থিতিতে 
আমার পন্নীকে অপহরণ করেছিস। তোর মতো নির্লজ্জ 
ও গৰ্হিত কর্মকারী ভার কে আছে ! সুতরাং যয যেমন 
| অধর্মাচরণকারীর প্রতিফল প্রদান করেন সেইরকম 
অলঙ্ঘাবীর্ঘ আমি আজ তোর জুগুল্সিত কর্মের ফল 
দিচ্ছি॥ ২২ ॥ শ্রীরামচন্দ্র এইভাবে রাবণকে তিরস্থার 
করতে করতে ভার ধনুকে যে বাণ সংযোজিত ছিল, সেই 
বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বজ্তুলয বাণ রাবণের হৃদয় 
বিদীর্ণ করে দিল। দশমুখ দিয়ে রক্তবমি করতে করতে সে 
| বিমানের ওপর পড়ে গেল-_ পুনাঞ্সশা হলে পুণালোক 
থেকে ধার্মিক ব্যক্তি যেমনভাবে নীচে পড়ে যায় সেইরকম 
আর কী ! রাক্ষসেরা তখন হাহাকার করে উঠল॥ ২৩ ॥ 
| __ ধন হালায় হানা রাক্ষসী মন্দোদরীর সাথে 


(এপালক,। . উমহতি। (গ্য়ন্তে। 


রত্না 
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স্বান্‌স্বান্‌ বন্ধন পরিধজ্য লক্ষ্মণেযুভির্দিভান্‌। 
রুুদুঃ সুস্বরং দীনা ঘৃন্য আত্মানমাত্মনা॥ ২৫ 


হা হতাঃ স্ম বয়ং নাথ লোকরাবণ রাবণ। 
কং যায়াচ্ছরণং লক্ষ ত্বদ্িহীনা পরার্দিতা॥ ২৬ 


নৈবং বেদ মহাভাগ ভবান্‌ কামৰশং গতঃ। 
তেজোহনুভাবং সীতায়া যেন নীতো দশামিনাম্‌ ৷ ২৭ 


কৃতৈষা বিধবা লক্কা বয়ং চ কুলনন্দন। 
দেহঃ কৃতোহমং গৃধ্াণামাত্থা নরকহেতবে॥ ২৮ 


শ্রীশুক উবাচ 


স্বানাং বিভীষণশ্চক্রে কোসলেন্রানুমোদিতঃ। 
পিতৃমেধৰিধানেন যদুক্তং সাম্পরায়িকম্‌॥ ২৯ 


ততো দদর্শ ভগবানশোকবনিকাশ্রমে”। 
ক্ষামাং স্ববিরহবাধিং শিংশপামূলমাহিতাম্।। ৩০ 


রামঃ প্রিয়তমাং ভার্যাং দীনাং বীন্ম্যাগ্বকস্পত। 
আত্মসংদর্শনান্ল্রাদবিকস্মুখপন্ধজাম্‌  ॥৩১ 


আরোপ্যারুরুহে ঘানং ভ্রাতৃভ্যাং হনুমদ্যুতঃ। 
বিভীষণায় ভগবান্‌ দত্তা রক্ষোগণেশতাম্‌॥। ৩২ 


্াক্ষসপুরীর পথে বেরিয়ে এসে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত 
হল।। ২৪ ॥ লক্মণের বাণে তাদের যে মব আত্বীয়্ঈজন 
নিহত হয়ে ধরাশায়ী হয়েছিল, তাদের আলিঙ্গন করে 
তারা নিজেদের বুক চাপড়ে করুলস্বরে রোদন 
করছিল॥ ২৫ ॥ কাদতে কাদতে তারা বলছিল-_হায় ! 
আমরা বিনষ্ট হলাম। হে লাখ ! হে রাবণ ! আপনার 
ভয়ে ত্রিলোক কাপত। শক্রগণ কৰ্তৃক আক্রান্ত 
এবং আপনাবিহীন এই লক্ষাপুরী এখন কার শরণাপন্ন 
হৰে ? ২৬ ॥ হে মহাভাগ ! আগনি সর্বপস্পদশালী 
ছিলেন, কোনো কিছুরই অভাব আপনার ছিল না। কিন্ত 
কামের বশবর্তী হয়ে একটু ভাবলেন না যে গীতাকীরকম 
তেজস্বিনী এবং কী রকম প্রভাবশালী। আপনার সেই 
একটিমাত্র ভুলের ফলে আজ আপনার এই দুর্দশা ২৭ ॥ 
হে কুলনন্দন ! এই সোনার লক্কাপুরীদহ আজ আমরা 
সকলে বিধবা হয়ে গেলাম। আপনার এই শরীর যার 
জন্য আপনি কী না করেছেন, আজ তা শকুনির খাদ হয়ে 
গেল এবং আপনার আত্মাকে নরকতোগের পাত্র করা 
| হল। এই সবহ আপনার ভ্রষ্টবুদ্ধি এবং কামাতুরভার 
ফল॥২৮॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন_হে মহারাজ পরীক্ষিত ! 
অনন্তর কোশলাধিগতি রামচন্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে 
পিতৃষজ্ঞ বিধান অনুসারে বিভীষণ জ্ঞাতিবর্গের ধুর্যদেহিক 
কার্য সম্পাদন করলেন ২৯ ॥৷ তারপর ভগবান শ্রীরাম 
অশোকবনের আশ্রমে শিংশপা বৃক্ষের নীচে উপবিষ্টা 
সীতাকে দেখতে পেলেন। সীতাদেবী পতির বিরহে 
পীড়িতা এবং অতিশয় দুর্বল ছিলেন। ৩০ ॥ প্রিয়তমা 
ভার্যাকে অতিশয় দীনা দেখে রামচন্ডরের হয় প্রেমে দয়ার 
| হয়ে গেল। এদিকে স্বামীর দর্শনজগনিত আনন্দে 
| দীতাদেরীর বদনকমল প্রফুল্ল হতে লাগল। ৩৯ ॥ 
রামচন্দ্র বিভীষণকে রাক্ষসদের অধিপতি, লক্কাপুরীর 
| রাজন এবং কল্পান্ত পর্যন্ত পরমায়ু প্রদান করে প্রথমে 
সীতাকে বিমানে বসিয়ে, ভাতা লক্ষ্মণ তথা সুয্রীব 
[এবং সেবক হনুমানের সাথে স্বয়ং বিমানে আরোহণ 
করলেন। এইভাবে চৌদ্দ বৎসর বনবাসকাল পূর্ণ 
হওয়ার পরে তারা নিজের দেশে যাত্রা করলেন। 


জাল 
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শ্রীমজঙ্গবত 


লক্ষামায়ুশ্চ বঙ্গান্তং যযৌ টীণব্রতঃ গুরীন্‌। 
অবকীর্যমাগঃ কুসুনৈর্লোকপালার্সিতৈঃ পথি॥ ৩৩ 


উপগীয়মানচরিতঃ  শতধৃতাদিভিরম্দা। 
গোমৃত্রযাবকং শ্রলত্বা ভ্রাতরং বন্ধলান্বরমূ।। ৩৪ 


মহাকারুণিকোহতপাজ্জটিলং হণ্ডিলেশয়মূ। 
ভরতঃ প্রাপ্তমাকর্ণা পৌরামাত্তপুরোহিতৈঃ॥| ৩৫ 


পাদুকে শিরসি নাসা রামং প্রত্যুদাতোহগ্রজম্‌.)। 
নন্দিগ্রামাৎ স্বশিবিরাদ্‌ গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ ॥ ৩৬ 


ভ্রহ্দঘোমেণ চ মুছুঃ পঠত্তর্বিক্মবাদিভিঃ*৷। 
বর্ণ কক্ষপতাকাভি্হৈঁমৈশ্চিত্ৰধবজৈ রথৈঃ। ৩৭ 


সদশ্বৈ রুন্মসমাহৈর্ডটেঃ পুরটবর্মভিঃ। 
শ্রেণীভির্বারুখ্যাভির্ভীতোশ্চৈৰ পদানুগৈঃ ৷ ৩৮ 


পারমেষ্য্যান্যুপাদায় পণ্যান্যুচ্চাবচানি চ। 
পাদয়োর্ন্যগতৎ"! প্রেম্ণা প্রক্লিম্হৃদয়েক্ষণঃ ৷৷ ৩৯ 


পাদুকে ন্যসা পুরতঃ প্রাঞ্জলির্বাষ্পলোচনঃ। 
তমাশ্লিষা চিরং দোর্ভযাং স্সাপয়ন্‌ নেত্রজৈর্জলৈঃ॥ ৪০ 


র্ামো লক্ষ্মসীতাভ্যাং বিগ্রেভো যেহহুঁসভমাঃ'"। 
তেভঃ স্বয়ং নমণ্ক্রে প্রজাভিশ্চ নম্কৃতঃ ॥ ৪১ 


ধুন্বন্ত উত্তরাসঙ্গান্‌ পতিং বক্ষ চিরাগতম্‌। 
উত্তরাঃ কোলা মাল্যৈঃ কিরন্তো ননতুর্মুদা। ৪২ 


পথিমধ্যে আকাশমার্গে ব্রহ্মা প্রভৃতি লোকপালগণ 
পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন॥ ৩২-৩৩ ॥ 

এদিকে ব্ৰহ্মাদি দেবগণ যখন আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে 
জানতে পারলেন যে ভরত কেবলমাত্র গোমূত্রে পাক করা 
যবায় খেয়ে, বন্ধল পরিধান করে, জটা ধারণ করে, কুশ 
পেতে ভূমিতে শয়ন করছেন, তখন তিনি অত্যন্তই 
দুঃখিত হলেন। ভরতের দশা চিন্তা করে করুগায় তার 
হাদয় ভরে গেল। ভরত যখন জানতে পারলেন যে তার 
বড় ভাই ভগবান শ্রীরাম ফিরে আসছেন তখন তিনি 
পুরবাসী, মন্ত্রী ও পুরোহিতদের সঙ্গে, ভগবানের পাদুকা 
মাথায় নিয়ে তাকে অভার্থনা করে আনার জনা যাত্রা 
কন্মলেন। ভরত যখন নন্দীগ্রাম থেকে মাত্রা করলেন তখন 
তার সঙ্গীসাথিগণ খোল করতাল বাজনা বাজিয়ে গান 
কীর্তন করতে করতে তার সাথে চললেন। বৈদিক 
্রাহমাণগণ বারে বারে বেদঝানি করতে লাগলেন এবং 
সেই ধানি চতুর্দিক মুখরিত করতে লাগল। সুসজ্জিত 
পতাকাবাহীগণ নানারকম পতাকা বহন করতে লাগল। 
সোনায় মোড়া রংবেরং-এর বিচিত্র বজায় সুসজ্জিত 
রথ, চিত্র-বিচিত্র সাজে সজ্জিত সুন্দর সুন্দর ঘোড়ার 
অশ্বারোহী এবং সবর্ণকবচমণ্ডিত সৈন্যদল তাদের সাথে 
সাথে চলতে জাগল। বহু বহু শিল্পী, সুন্দরী সুন্দরী 
বারবনিতাগণ, পাদচারী ডৃত্যগণ এবং মহারাজের 
উপযুক্ত ছোট-বড় নানারকম বন্ত-সাম্রী সেই সঙ্গে 
চলল। ভগবানকে দেখামাত্রই প্রেমভরে ভরতের হৃদয় 
গদগদ হয়ে গেল, চোখ জলে ভরে এল, তিনি শ্রীরামের 
পায়ে লুটিয়ে পড়লেন ॥ ৩৪-৩৯ ॥ প্রভুর সামনে তার 
পাদুকাজোড়া রেখে তিনি যুক্তকরে তার সামনে 
দীড়ালেন। চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বয়ে চলেছিল। ভগবান 
রাম নিজের দুহাত দিয়ে বহুক্ষণ ভরতকে বুকে জড়িয়ে 
ধরে রাখলেন। তগবানের অশ্রুধারায় ভরত স্নান করে 
উঠলেন।॥ ৪০ ॥ তৎপন্চাৎ সীতা ও লক্ষণের সাথে 
ভগবান শ্রীরাম প্রাঙ্গণ ও পূজনীয় গুরুজনদের নমস্কার 
করলেন আর সমস্ত প্রজাগণ ভভিবিনগ্রচিন্ডে মাথা নত 
করে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করল॥ ৪১ ॥ উত্তর 


অপ্রত্যাপাতো।  'শশংসন্ভি। (পতমবরা। 


িহ্মাও। 


_ নবম ভন্ধা (দশম অধ্যায়) 1003 
পাদুকে ভরতোহগৃহ্থাচ্চামরব্যজনোত্তমে। কোশলদেশীয় জনগণ বহুকাল পরে প্রচু শ্রীরামচন্দ্রকে 
বিভীষণঃ সসুগ্রীব ং ্ঃ দর্শন করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নি নিজ উত্তরীয় 

মগ সমু কেতহেরং মরু ৪৩ বসন ধূলিয়ে, নাচিয়ে, উড়িয়ে, কপ বে নাচতে 


খনুরনিঙগাঞুকরত্ন। সীতা তীর্থকমণ্ডলুম্‌। 
অবিভ্রদঙ্গদঃ খড়গং হৈমং চর্মক্ষরান্‌ নৃপ ৷ ৪৪ 


পুষ্পকস্থোহদ্বিতঃ"' ্্ীভি।স্তয়মানস্চ বন্দিভিঃ। 
বিরেজে ভগবান্‌ রাজন্‌ গ্রহৈশচন্দ্র ইবোদিতঃ॥ ৪৫. 


ভরাতৃভিনন্দিতঃ সোহপি সোংসবাং প্রাবিশহ গুরীমূ। 
প্রবিশ্য রাজভবনং গুরুপত্রীঃ স্বমাতরম্॥। ৪৬ 


গুরূন্‌ বরস্যাবরজান্‌ পৃজিতঃ প্রত্যপূজয়ৎ। 
বৈদেহী লক্ষ্মণশ্চৈব যথাবৎ সমুপেয়তুঃ॥ ৪৭ 


পুত্রান্‌ স্বমাতরত্াসত প্রাণাংস্তন্ব ইবোখিতাঃ। 
আরোপ্যান্কেংতিষিঞ্চন্তো বাচ্পৌধঘৈর্বিজহুঃ শুচঃ॥ ৪৮ 


জটা নির্মুচয বিধিবৎ কুলবৃদ্ধৈঃ সমং গুরুঃ। 
অভাষিঞ্চদ্‌ ঘথৈবেন্্ং চতুঃসিন্ুজলাদিভি£")0 ৪৯ 


এবং কৃতশিরঃ সানঃ সুবাসাঃ অধ্যলন্কৃতঃ। 
স্বলঙ্কৃতেঃ সুবাসোতির্জতৃতিভার্য়া বভৌ॥ ৫০ 


অগ্রহীদাসনং ভ্রাতা প্রণিপতা প্রসাদিতঃ। 
প্রজাঃ স্বধর্মনিরতা বর্ণাশ্রমগডণান্ধিতাঃ। 
জুগোপ পিতৃবদ্‌ রামো মেনিরে পিতরং চ তম্‌॥ ৫১ 


ক্র এসো বৃতঃ। 


পরী 


নাগল।॥ ৪২. ॥ রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রবেশ করেন 
তখন ভরত তীর পাদুকাযুগল ধারণ করেছিলেন, বিভীষণ 
ধরেছিলেন শ্রেতছত্র॥ ৪৩ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! শক্ত 
ধরেছিলেন ধনুক ও তৃণদ্বয়, সীতার হাতে ছিল ভীর্ঘবারি 


| পরিপূর্ণ কমণ্ডলু, অঙ্গদ সোনার খড়গ এবং জান্ুবান 


নিয়েছিলেন ঢাল॥। ৪৪ ॥ এদের সকলের সাথে ভগবান 
রামচন্দ্র পুষ্পক বিমানে বিরাজমান ছিলেন, ষথাঙ্থানে 
নারীগণ বসেছিলেন, বন্দীগণ স্্রতিগান কীর্তন করছিল। 
পুষ্পক বিমানে তখন ভগবানের গ্রহগণের পরিবেষ্টিত 
উদিত চন্দ্রের মতো শোভা হয়েছিল ॥ ৪৫ ॥ 

এইভাবে ভাইদের অভিন্ন স্বীকার করে তিনি 
তাদের সাথে অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করেন। সেই 
নগরী তখন আনন্দ উৎসবে উচ্ছল ছিল। রাজঅন্তঃপুরে 
প্রবেশ করে তিনি নিজ মাতা কৌশল্যা, কৈকেয়ী প্রভৃতি 
বিমাতাদের, সমবয়ঙ্ক ও কনিষ্ঠদের যথাযোগ্য নমস্কার, 
সন্তাষণ ও আশীর্বাদাদি করেন এবং তাদের দ্বারাও 
যথোগযুক্ত সম্মান গ্রহণ করলেন। সীতাদেবী ও লক্ষণ 
ভগবানের সাথে সাথে সকলের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার 
করলেন। ৪৬-৪৭ ॥ প্রাণ ফিরে পেলে দেহ যেমন 
উত্থিত হয়, ছেলেদের পেয়ে মায়েরাও তেমনই হর্ষিত 
হয়ে উঠেছিলেন। তারা ছেলেদের কোলে বসিয়ে 
অশ্রমধারায় তাদের অভিষিক্ত করলেন। তাদের সমস্ত 
শোকের অবসান হয়েছিল॥ ৪৮ ॥ এরপর গুরু 
বশিষ্ঠদেব কুলবৃদ্ধগণের সাথে একত্র হয়ে বিধি অনুসারে 
স্রীরামচন্দ্রের জটামোচন করিয়ে চতুঃসমুদ্রের জল ও 
অন্যান্য দ্রবোর দ্বারা, বৃহস্পতি যেমন ইন্দ্রের অভিষেক 
করেছিলেন, তার অভিষেক করলেন॥ ৪৯ ॥ এইভাবে 
জটানুক্ত শিরঃস্নাত হয়ে ভগবান শ্রীরাম সুস্দর বসন, মালা 
ও অলংকার ধারণ করলেন। সুন্দর বসনে ভূষিত, সুন্দর 
সুন্দর অলংকারে সজ্জিত হয়ে সীতাদেবী ও ভাইদের 
সাথে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শোভিত হয়েছিলেন॥ ৫০ ॥ 
তদনন্তর ভরত রামচন্দ্রকে প্রণিপাত করে গ্রার্থনা জানালে 


সালা 


1004 


শ্লীমন্তাগবত 


ত্রেতায়াং বর্মানায়াং কালঃ কৃতসমোধ্ভৰৎ। 
রামে রাজনি ধর্মন্তে সর্বভূতসুখাবহে॥ ৫২ 


বনানি নদ্যো গিরয়ো বর্ষাণি দ্বীপসিন্ধৰঃ। 
সর্ষে কামদুঘা আসন্‌ প্রজানাং ভরতর্মভ।। ৫৩ 


নাধিব্যাধিজরাগ্নানিদুঃখশোকভয়্রমা৪১) | 
ৃত্শ্ানিচ্ছতং নাসীদ্‌ রামে রাজন্যবোক্ষজে॥ ৫৪ 


একপক্টীরতধরো রাজর্ষিচরিতঃ শুচিঃ। 
স্বধর্মং গৃহমেথীয়ং শিক্ষয়ন্‌ স্বয়মাচরৎ॥ ৫৫ 


প্রেম্পানুবৃত্ঞা শীলেন প্রশ্রয়াবনতা সতী। 
ধিয়া হিয়া চ ভাবজ্ঞা ভর্ডুঃ সীতাহরন্মনঃ।। ৫৬ 


প্রসন্ন হয়ে শ্রীরামচন্্র রাজসিংহাসন গ্রহণ করলেন। 
তারপর স্বধর্মনিরত ও বর্ণাশ্রমোচিত আচারবিশিষ্ট 
প্রজা্গণকে পিতার মতো পালন করতে লাগলেন। 
প্রজাগণও তাকে তাদের নিজের পিতার মতো মানা 
করত॥ ৫১ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! সর্বভূতের সুখবিধানকারী 
ধম শ্রীরামচন্দ যখন রাজা হলেন তখন ত্রেতাযুগ হলেও 
মনে হত যেন সত্যযুগ বর্তমান॥॥ ৫২ ॥ হে যহারাজ ! 
তখনকার সময়ে বন, নদী, পর্বত, বর্ষ, দ্বীপ ও সমু 
সকলেই প্রজাদের কামধেনুর মতো তাদের অভিলফিত 


| বন্ত প্রদান করত॥ ৫৩ ॥ অধোদ্ষজ রাসচন্দ্রে 


রাজস্বকালে প্রজাদের মনঃগীডা, দৈহিক ব্যাধি, জরা, 
গ্লানি, শোক, দুঃখ, ভয়, ক্লান্তি কিছুই ছিল না। এমনকি 
যে মরণ চাইত না, তার মৃত্যুও হত না।। ৫৪ ॥ ভগবান 
শ্রীরাম একপত্নী গ্রহণরূপ ব্রত অবলস্বন করেছিলেন, 
রাজর্ষির মতো তীর চরিত্র ছিল পবিত্র। জনগণকে 
গৃহছধর্ম শেখানোর জনা তিনি স্বয়ং সেই ধর্ম আচরণ 
করেছিলেন।। ৫৫ ॥ সতীশিরোমণি গীতাদেরী তার 
পতির অভিপ্রায় জানতেন। তিনি প্রেম, সেবা, আনুগ্তাঃ 
বিনয়, বুদ্ধি ও লজ্জা হত্যাদি গুণের দ্বারা নিজ পতি 
শ্রীরামচন্দ্রের মনোরঞ্জন করেছিলেন। ৫৬ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমক্বক্ষে রাষচরিতে*! দশমোধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥ 


রীমনহর্ধিবেদব্াস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা ্রীমন্ভাগবতনহাপুরাণের 
নৰমস্কন্ধে রামচরিত নামক দশম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥ 


(নানার গ্রািরখ-।  (বামানুচরিতং নাম। 


অখৈকাদশ্দোহধ্যায়ঃ 
একাদশ অধ্যায় 
ভগবান শ্রীরামের অন্তলীলা 


শ্রীশুক উবাচ 
ভগবানায়নাহহস্সানং রাম উত্মকল্পকৈ৪)। 
সর্বদেবময়ংও। দেবমীজ আচার্ষবান্‌ মখৈঃ॥ ১ 


হোত্রেহ্দদাদ্‌। দিশং প্রাচীং ব্রহ্মণে দক্ষিণাং প্রভু 
অধ্বর্যৰে প্রতীচিং চ উদীচীং সামগায় সঃ॥ ২ 


আচার্ধায় দদৌ শেষাং যাবতী ভুস্তদন্তরা। 
মন্যমান ইদং কৃত ্রাহ্মগোহ্হতি নিঃস্পৃহঃ।৷ ৩ 


ইতায়ং  তদলঙ্ধারবাসোভ্যামৰশেষিতঃ। 
তত রাজ্ঞাপি বৈদেহি সৌমঙ্গল্যাবশেষিতা।॥ ৪ 


তে তুত্রন্ষপ্দেবস্য? বাৎসলাং বীক্ষ্য সংস্কতম্‌। 
প্রীতাঃ ক্লিযনধিয়ন্তম্যৈ ্রত্যর্পোদং বভাষিরে॥ ৫ 


অপ্রত্তং নন্য়া কিং নু ভগবন্‌ ভূবনেশ্বর। 
যনোহন্তর্দয়ং বিশ্য তমো হংসি স্বরোচিযা॥ ৬ 


নমো ব্রঙ্গণ্যদেবায় রামায়াকুষ্ঠমেধসে। 
উত্তমল্লোকধুর্যায়  নাস্তদগুর্পিতাঙ্ঘয়ে। ৭ 


কদাচিল্লোকজিজ্ঞাসু্গুঢ়ো রাত্রামলক্ষিতঃ। 


শুকদেন বললেন-_-হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীরাম 
গুরুদেব বশিষ্ঠকে আচার্যপদে বরণ করে উত্তম যজ্জসাম্রী 
দিয়ে যাগযনারা নিজে নিজেই সর্বদেবনয় স্বয়ংপ্রকাশ 
পরমদেব আত্মা নিজেরই অর্চনা করলেন ॥ ১ ॥ যজ্ঞান্তে 
প্রতু রামচন্দ্র হোতাকে পূর্ব দিক, ব্রন্মাকে দক্ষিণ দিক, 


| অধবুৰ্যকে পশ্চিম দিক এবং টদ্গাতাকে উত্তর দিক প্রদান 


করলেন। ২ ॥ ওহ সকল দিকের মধাস্থিত যত ভূমি ছিল, 
সবই তিনি আচার্যকে দিয়ে দিলেন। তিনি মনে করলেন 
যে সমগ্র ভূমণ্ডলের একনাত্র অধিকারী নিঃস্পৃহ ব্রাহ্মণই 
হতে পারেন। ৩ ॥ এইভাবে সমগ্র ভনগুল দান করার 
পর নিজের পরিধানের বস্ত্র এবং আভরণই মাত্র অবশিষ্ট 
রইল এবং মহারানি সীতার কাছেও কেবল মাঙ্গলিক বস্তু 
আর অঙ্গভূষণই বাকি থাকল ॥ ৪ ॥ 

আচার্য এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা যখন দেখলোন মে 
ভগবান শ্রীরাম তো ব্রাহ্মণদের তার ইষ্টদেৰ বলে মনে 
করেন, তীর হাদমেবরা্দণদের ওপর অনন্ত নেহ রয়েছে, 
তখন তারাও প্রীত ও বিগলিতচিত্ত হয়ে গেলেন। 
ভারা প্রসন্ন হয়ে সমগ্র পৃথিবী ভগবানকে প্রত্যর্পণ করে 
বললেন ॥ ৫ ॥ “হে প্রো ! আপনি সৰ্বলোকেশ্বর। 
আপনি তো আমাদের হৃদয়ে নিবাস করে আপনার দিবা 
জ্যোতি দিয়ে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করছেন। 
সুতরাং আপনি আমাদের কী না দিয়েছেন ) ৬ ॥ 
আপনার জ্ঞান অনন্ত । পৰিত্রকীর্তিপুরত্মদের মধ্যে আপনি 
সৰ্বশ্লেষ্ঠ। যাঁরা কখনো কাউকে কোনো কষ্ট দেননি, 
সেইসব মহাত্রাদের আপনি নিজ চরণকমল দিয়ে 
রেখেছেন। এইরকম হওয়া সত্বেও আপনি ব্রাহ্মণদের 
নিজ ইষ্টদেব মনে করেন। হে ভগবন্‌ ! আপনার রাম- 
ক্ূগকে আমরা নমস্কার করি’ ॥ ৭ ॥ 

হেপরীক্ষিৎ ! এরগর কোনো এক সময়ে প্রজাদের 


চরন্‌ বাচোহশৃণোদ্‌''' রামো ভর্যামুদ্ধিশ্য কদাচিৎ ৮ । বাস্তবিক স্থিতি জানবার অভিপ্রায় রা রাত্িকালে 
টিকল্লকঃ।  (খসয়ো। (গা হোত্রে তদাকিশতগ্রাটাৎ। ছারান্রবী ০ 
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শ্ৰীমন্ধাগৰত 


নাহং বিভর্ম ত্বাং দুষ্টামসতীং পরবেশ্মগামূ। 


স্ৰীলোজী'" বিড্য়াৎ সীতাং রামো নাহং ভজে পুনঃ ৯ 
ইতি লোকাদ্‌ বহুমুখাদ্‌ দুরারাধ্যাদসংবিদঃ। 
পত্যা ভীতেন সা তাক্তা প্রাপ্তা গ্রাচেতসাশ্রমম্‌॥ ১০ 
অন্ত্বত্যাগতে কালে যমৌ সা সুযুৰে সুতৌ। 


কুশো লব ইতি খ্যাত তয়োশ্যক্রে ক্রিয়া মুনিঃ॥ ১১ 
জঙ্গদশ্চত্রকেতুশ্চ*। লক্্ণসাত্মজৌ স্মৃতৌ। 
তক্ষঃ পুন্ধল ইত্যান্তাং ভরতস্য মহীপতে॥ ১২ 


সুবাহঃ শ্রুতসেনশ্চ শত্রত্মস্য বভৃবতুঃ। 
গন্ধ্বান্‌ কোটিশো জনে ভরতো বিজয়ে দিশাম্‌। ১৩ 


তদীয়ং ধনমানীয় সৰ্বং রাজ্ঞে ন্যবেদয়ৎ। 
সক্রন্নন্চ মধোঃ পুত্রং লবণং নাম রাক্ষদমূ। 
হত্বা মধুবনে চক্রে মথ্রাং নাম বৈ পুরীমূ।। ১৪ 


মুনৌ নিক্ষিপ্য তনয়ৌ সীতা ভর্তা" বিবাসিতা। 
ধ্যায়ন্তী রামচরণৌ বিবরং প্রবিবেশ হা ১৫ 


জুছিত্বা ভগবান্‌ রামো রু্ধপি বিয়া শুচঃ। 
স্মরংস্তস্যা গুণাংস্তাংস্তাননাশর্লোদ্‌ রোদ্ধসীশ্বরঃ॥ ১৬ 


স্ত্রীপৃংপ্রসঙ্গ এতাদৃক্সর্বকর“ ত্রাসমাবহঃ। 
অগীশ্বরাণাং কিমুত গ্রান্যস্য গৃহচেতসঃ ৷ ১৭ 


তত উৰ্ব্বং ব্রন্মচর্যং ধায়ন্জজুহোৎ প্রভুঃ। 
ত্রয়োদশাব্দসাহহ্রমগ্নিহোত্রমখণ্ডিতম  ॥ ১৮ 


স্মরতাং হৃদি বিনাস্য বিদ্ধং দণ্ডককণ্টকৈঃ। 
স্বপাদপল্পৰং রাম আত্মজ্যোতিরগাৎ ততঃ ॥ ১৯ 


b হি বি. ১ শচনদ্রকে-। 


কাউকে কিছু না জ্জানিয়ে ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ 
করছিলেন। সেই সময় তিনি শুনলেন যে কোনো এক 
ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলছে।। ৮ ॥ “তুই দুষ্টা, অসতী। তুই 
অনোর বাড়িতে গিয়ে রাত কাটাস। রামচন্দ্র শৈণ, তিনি 
তর স্ত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু আমি তোকে 
আমার ঘরে রাখব না’ ॥ ৯ ॥ সত্যি সত্যি সব মানুষকে 
সন্তুষ্ট রাখা যায় না, কারণ মৃূর্ের তো অভাব নেই। 
্রীরামচ্দ্র অনেক লোকের মুখে এই রকম শুনে, 
লোকোপবাদের ভয়ে ভীত হয়ে গড়লেন। তিনি 
সীভাদেবীকে পরিত্যাগ করে দিলেন এবং গীতাদেবী 
বাল্মিকীমুনির আশ্রমে বাস করতে লাগলেন।॥ ১০ ॥ 
সীতাদেবী তখন গর্ভবতী ছিলেন। যথাসময়ে তিনি 
একসাথে দুই পুত্র গ্রসব করলেন। তাদের নাম হন কুশ 
আর লব। বাল্মিকী মুনি তাদের জাতসংস্থার ক্রিয়া সম্পন্ন 
বরলেন॥ ১৯ ॥ লক্ষ্মণের দুই পুত্র হয়_অঙ্গদ ও 
চিত্রকেতু। হে পরীক্ষিৎ ! এইভাবে ভরতেরও দুই পুত্র 
ছিল_তক্ষ আর পুক্ছল॥ ১২ ॥ আবার শক্রয়েরও দুই 
পুত্র সুবাহু ও শ্রুতসেন। ভরত দিখ্িজয় করে কোটি 
কোটি গ্ধর্বদের বধ করেন ॥ ১৩ ॥ তিনি সেই সব 
ধনরত্র রামচন্দ্রকে সমর্পণ করেছিলেন। মধুবনে মধুর পুত্র 
লবণ নামক রাক্ষসকে বধ করে শত্রস্ন নখুরাপুরী স্থাপন 
করেন॥ ১৪ ॥ সীতাদেবী তার ছেলে দুটিকে মহর্ষি 
বাল্মিকীর হাতে সঁপে দেন এবং শ্রীরামের চরণকমল ধ্যান 
করতে করতে পূর্ণিবীদেরীর লোকে গমন করেন।। ১৫ ॥ 
সীতাদেরীর পাতাল প্রবেশের কথা শুনে দ্রীরামচন্দর 
বিবেকবুদ্ধি দিয়ে শোকাঞ্র রোধ করতে চেষ্টা করেও 
সীতার গুণাবলি ক্রমে ক্রমে স্মৃতিপথে উ্ধিত হওয়ায় 
শোকাৰেগ সৎবরণ করতে পারলেন না॥ ১৬ ॥ হে 
পরীক্ষিৎ ! শ্ত্ীপুরুষের আসক্তি সর্বত্রই এইরকম 
দুঃবদায়ী। বড় বড় সমর্থ ব্যক্তিদের মধোও এই রকমই 
হয়, সেক্ষেত্রে গৃহাসক্ত বিষী মানুষের সন্বন্ধে আর কী 
বলাযায়॥ ১৭ ॥ 

এরপর দ্রীরানব্রশ্বা্য অবলম্বন করে তেরো হাজার 
বছর যাবৎ অবিচ্ছিনভাবে অগ্রিজ্ত্র করেছিলেন ॥৯৮ ॥ 
তদনন্তর শ্্রীরামচন্্র অনুরাগী ভত্তগণের হৃদয়ে 


(এভর্ভৃবিবা।।  (*)সৰ্যত্রোস্তাপনাবহৃত.। 


নবম দ্র (একাদশ অধ্যায়) 
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নেদং যশো রঘুপতেঃ সুর্য য়াহহত্ত- 
লীলাতনোরধিকসামাবিমুক্তধায়ঃ 
রক্ষোৰধো  জলখিবন্ধনমন্্রপুগৈঃ) 


কিং তসা শক্রহননে কপয়ঃ সহায়াঃ॥ ২০ 


ঘস্যামলং নৃপসদঃসু ঘশোহধুনাগি 

গায়ন্ত্ঘদ্বমূষয়ো দিগিভেন্দ্রপট্টম্‌। 
নাকপালবসুগালকিরীটজুষ্ট- 

পাদান্থুজং রঘুপতিং শরণং প্রপদ্যে॥ ২১ 


তং 


স ধৈঃ ল্পৃষ্টোহডিদৃষ্টো বা সংবিষ্টোহনুগতোহপি ৰ" 
কোসলান্তে যযুঃ স্থানং যত্র গচ্ছন্তি যোগিনঃ॥ ২২ 


গুরুযো রামচরিতং শ্রবণৈরুপধারয়ন্‌। 
আনৃশংস্যপরো রাজন্‌ কর্নবন্ধির্বিনুচ্যতে। ২৩ 


রাজোবাচ 


কথং স ভগবান্‌ রামো ভ্রাতৃন্‌ বা স্বয়মাত্মনঃ। 
তশ্মিন বা তেহ্ববর্তন্ত গ্রজাঃ পৌরাশ্চ ঈশ্বরে ॥ ২৪ 


শ্রীতুক'উবাচ 


অথাদিশদ্‌ দিঘিজয়ে ভ্রাতৃংস্িভুবনেশ্বরঃ। 
আয়ানং দর্শয়ন্‌ স্বানাং পুরীমৈক্ষত সানুগঃ ॥ ২৫ 
চপােঃ।  উর্বতো। 


1গবাদয়ায়ণিকবাচ। 


দণ্ডকারণ্যে বিচরণরত কন্টকাকীর্ণ পাদগন্ম স্থাপিত 
করে তার স্বয়ংপ্রকাশ পরম জ্বোতিরসয় ধামে গমন 
করলেন ১৯ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবানের তুল্য প্রতাপশালী আর 
কেউই নেই, সুতরাং তার থেকে বড় আর কি করে কেউ 
হতে পারে। দেবগণের প্রার্থনায় তিনি এই লীলাবিগ্রহ 
ধারণ করেছিলেন। তিনি যে অন্তর দিয়ে রাক্ষসকুল 
সংহার করেছিলেন বা সমুদ্রের ওপর সেতুবন্ধন 
করেছিলেন এ সব ব্যাপার রঘুকুপ শিরোমণি ভগবান 
শ্রীরামের পক্ষে কোনো গৌরবের ব্যাপার নয়। শক্ত 
সংহারের জনা তার কি কোনো বানরসেনার সাহায্যের 
প্রয়োজন ছিল? এ সবই তীর লীলামাত্র। ২০ ॥ 

জ্গবান শ্রীরামদঞ্জের নির্মল যশ সর্বপাপনাশকারী। 
সেই যশ এতই ব্যাপ্ত যে দিগ্গজদের শ্যামল দেহও তার 
জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে ওঠে। আজ অবধি বড় বড় 
খযিমুনিগণ রাজা মহারাজাদের সভায় সেই যশ কীর্তন 
করে থাকেন। স্বর্গের দেবগণ ও পৃথিবীর নরপতিগণ 
তাদের মাথার কীরিট দিয়ে তার চরণকমলের ষেবা 
করে থাকেন। আমি সেই রঘুকুলশিরোমণি ভগবান 


| শ্ৰীরামচন্রের শরণ গ্রহণ করি॥ ২১ ॥ যাঁরা ভগবান 


শ্্রীরামকে দর্শন বা স্পর্শ করেছেন, তার সঙ্গে একত্র 
বসেছেন বা তার অনুগত হয়েছেন সেই সব মানুষ তথা 
কোশলবাগীগণও সেই লোকে গমন করেছেন যেখানে 
বড় বড় যোগীরা যোগসাধনার দ্বারা গতি লাভ 
করেন। ২২ ॥ যে মানুষ স্তকর্ণে ভগবান শ্রীরামের 
চরিত্রগাথা শ্রবণ করে_তাদের সারলা, কোমলতা 
ইত্যাদি গুণরাশি প্রাপ্তি হয়। হে পরীক্ষিৎ ! কেবলমাত্র 
এইই নয়, এই চরিত্রগাথা শ্রবণ সামন্ত কর্মবন্ধন থেকে 
মুক্ত করে দেয়॥ ২৩ ॥ 

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন-_ভগবান শ্রীরাম 
স্বয়ং তার অংশতভূত ভাইদের সাথে কীরকম ব্যবহার 
করতেন ? ভরতাদি ভাইগণ, প্রজাবৃন্দ ও অযোধ্যা 
পুরবাসীগণ ভগবান রামচন্দ্র সাথে কীরকম ব্যবহার 
করতেন? ২৪ ॥ 

শুকদেব বললেন--ত্রিভুবনাগীশ্বর ভগবান রামচন্ড 


8৪ ভ্রীমন্তাগবত 
আমিজমার্গাং গন্ধোদৈঃ করিণাং মদশীকরেঃ। সিংহাসনে আরোহণ করার পরে ভাইদের দিরজয়ে 
স্বামিনং প্রাপ্তমালোকা মন্তাং বা সূতরামিব। ২৬ | গাঠালেন এবং নিজে গৌরবাসী জনগণকে দর্শন দান 
| করে অনুচরদের সাথে নিরন্তর অযোধ্যাপুরী পরিদর্শন 
প্রাসাদগো? 2 (3 | করতেন॥ ২৫ ॥ সেইসময় অযোধ্যাপুরীর সব রাস্তাঘাট 
দু ৷ সদাসর্দা সুবাসিত জল এবং হস্তিগণের নদবিন্দুর দ্বারা 


বিন্যন্তহেমকলশৈঃ পতাকাভিন্চ মণ্ডিতাম্‌ ৷ ২৭ 


পৃগৈঃ সবৃষ্ৈ রন্বাভিঃ পঠ্টিকাভিঃ সুবাসসাম্‌। 
আদর্শেরংশুকৈঃ শ্রগৃভিঃ কৃতকৌতুকতোরণাম্‌। ২৮ 


তমুপেযুস্তরণ তত্র পৌরা অর্হণপাণয়ঃ। 
আশিষো যুযুজুৰ্দেৰ পাহীমাং প্রাক বয়োদ্জম্‌”। ২৯ 


ততঃ প্রজা বীক্ষ্ম পতিং চিরাগতং 
দিদৃক্ষয়োৎসৃ্টগৃহাঃ ভ্রিয়ো নরাঃ। 

আরুহ্য হর্সাপ্যরবিন্দলোচন-) 
মতৃপ্তনেত্রাঃ কুসুমৈরবাকিরন্‌ ॥ ৩০ 


অথ প্রবিষ্ট স্বগৃহং জুষটং সৈঃ পূর্ববাজভিঃ। 
অনন্তাখিলকোশাঢামনর্ঘ্োরুপরিচ্ছদম্‌ ॥ ৩১ 


'বিদ্রমোদুহ্বর্ারৈরবৈদূ্নতভপ্ক্তিভিঃ | 
হলৈারকতৈঃ“-্ছেরাতস্ফটিকভিত্তিভিঃ।॥ ৩২ 


চিতগ্ভিঃ পর্টিকভির্বাসোমণিগণাংশুকৈঃ। 


মুক্তাফলৈশ্চদল্লাসৈ কাল্তকামোপপত্তিভিঃ॥ ৩৩ | 


সিক্ত থাকত। মনে হত যেন অযোধ্যাপুরী স্বীয় প্রভুকে 
দর্শন করে নিজেই সর্বদা উন্স্তা হয়ে রয়েছে॥ ২৬ ॥ 
পুরীর প্রাসাদ, পুরন্ধার, সভাঙবন, উপাসনাস্থান ও 
দেবায়তন প্রভৃতিতে সুবর্ণকলস জনপূর্ণভাবে সর্বদা 
বিনান্ত থাকত এবং সর্বত্র পতাকাদিতে শোভিত 
ছিল।। ২৭ ॥ সুগারির ছড়া, কলার ছড়া, সুন্দর সুন্দর 
বসনপটিকা, আয়না, বস্তু ও ফুলের সালা দিয়ে সজ্জিত 
মঙ্গলতোরণসহ সমস্ত পুরী যেন ভগমগ করত। ২৮ ॥ 
শ্রীরাম যেখানেই যেতেন সেখানের পুরবাসীরা নানাবিধ 
উপকরণ নিয়ে তার কাছে এসে প্রার্থনা করত যে “হে 
দেব ! আপনি পূর্বে বরাহরূপে এই পৃথিবীকে উদ্ধার 
করেছিলেন, এখন আপনি একে পালন করুন'॥ ২৯ ॥ 
হে পরীক্ষিৎ ! অযোধ্যাবাসী নরনারী প্রজাগণ যখনই 
শুনত যে দীর্ঘকাল পরে প্রভু রামচন্দ্র এদিকে আগমন 


| করবেন তখনই তারা তাকে দর্শনের জন্য নিজ নিজ 


ঘরবাড়ি ছেড়ে দৌড়ে বেরিয়ে আসত। আবার বড় বড় 
অট্টালিকার ছাদে উঠে দীড়াত এবং তাকে দর্শন করতে 
করতে অতৃপ্ত নয়নে কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রকে 
পুষ্পবৰ্ষণে ঢেকে ফেলত।। ৩০ ॥ 

এইভাবে প্রজাদের পরিদর্শন করে ভগবান নিজের 
মহলে ফিরে আসতেন। সেই রাজমহলে তার পূর্ববর্তা 
রাজাগণ লিবাস করতেন। সেখানে সর্বপ্রকার অফুরন্ত 
রর্রাদির ভাণ্ডার সহ্জিত ছিল এবং মহামূল্য পরিচ্ছদ 
সুসজ্জিত ছিল। ৩১ ॥ সেই মহলের দরজা ও চৌকাট 
বিদ্রমমরিনির্সিত ছিল। সেখানকার থামগুলি সর 
বৈদূৰ্ঘমণিমণ্ডিত ছিল। মহলের মেবেগুলি সব স্বচ্ছ 
নরকতমণি দিয়ে তৈরি আর দেওয়ালে সর্বত্র স্ফটিকমণি 
চমক দিত॥ ৩২ ॥ রৎ-বেরৎ-এর মালা, পতাকা, 
মণিমাণিকোর বিচ্ছুরণ, শুদ্ধচৈতন্যের মতো উজ্জল 
মুক্তাবলি, সুন্দর সুন্দর ভোগ্যবস্তু, সুগন্ধি ধূপদীপ, 


(১ সনস্সভাচৈত! 


॥ খিযুন্ততন্ত্। (উযাহহ্র্াম। (চনহ নতৃপ্-। 


এ তথা সথলৈর্মারকতৈর্তাত,। 


নবম (দশ অধ্যায়) 
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ধূপদীপৈঃ সুরভিভির্মাণ্ডিতং পৃষ্পনগুলৈঃ (৯ 
স্্রীপুষ্ডিঃ সুরসংকাশৈর্জুষ্টং ভুমণতুষণৈঃ॥ ৩৪ 


তম্মিন্‌ স ভগবান্‌ রামঃ নিগার প্রিয়য়েষ্টয়া। 
রেমে স্বারামধীরাণামৃষভঃ সীতয়া কিল॥ ৩৫ 


বুড়ুজে' চ যথাকালং কামান্‌ ধর্মমশীড়য়ন্‌। 
বর্ষপুণান্‌ বহুন্‌ নৃগামভিধ্যতাঙূদ্রিপল্পৰঃ॥ ৩৬ 


পুষ্পতূষণের 'দ্বারা সেই মহল অপূর্বভাবে সজ্জিত 
ছিল। অলংকারসমূহেরও অলংকারম্বরপ দেবতুলা 
স্তরী-পুরুষগণ সেই ভবনের পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল॥ ৩৩- 
৩৪ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান রামচন্দ্র যদিও আত্মারান 
[জিতেন্িয পুরুষদের শিরোমণি ছিলেন তবুও তিনি তার 
প্রিয়তমা প্রেমময়ী পরী গীতাদেবীর সাথে সেই মহলে 
বিহার করতে থাকলেন। ৩৫ ॥ সর্বলোকবন্দিতচরণ 
শ্রীরামচন্দ্র বহু বৎসর যাবৎ ধর্মানুসারে যথাযোগ্যভাবে 
অভীষ্ট বিষয়সমূহ উপভোগ করেছিলেন।। ৩৭ ॥ 


ইতি ্রীমভাগবতে মহাপুরাগে পারসহং সাং সংহিতায়াং নবমবন্ধ প্রীরামোপাত্যানে'৭ একাদশোহ্ধায়ঃ॥ ১১ ॥ 


শ্রীনশ্মহৰ্থি বেদবযাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমত্ভাগবতমহাপুরাণের নবমস্কন্ধো 
শ্বীরামোপাখ্যান নামক একাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥ 


অথ দ্বাদশোহধ্যায়ঃ 
দ্বাদশ অধ্যায় 
'ইক্ধাকু বংশের শেষভাগের রাজাদের বর্ণনা 
শ্ৰী্তক উবাচ (রর দিক ৷ কর খর 
নাম তথি, তার পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নত, 
কুশস্য চাতিথিন্তম্মানিষধন্ডতৎসুতো নভঃ। নভের পুত্র পৃগ্ুরীক আর পৃগুরীকের পত্র ক্ষেমধত্থা ১ ॥ 


পুগুরীকোহথ তৎপুত্রঃ ক্ষেমধন্বাডবত্ততঃ।৷ ১ 
দেবানীৰন্ততোহনীহঃ'" পারিযাত্রোহথ তংসূতঃ। 
ততো বলইলস্তল্মাদ্‌ বজ্রনাভোহৰ্কসম্ভবঃ॥ ২ 


খগণন্তৎসুতন্তম্মাদ্‌ বিধৃতিশ্চাতবৎ। সুতঃ। 
ততো হিরণ্যনাভোহভূদ্‌ যোগাচার্যন্ত জৈমিনেঃ॥ ৩ 


পুষ্যো হিরণ্যনাভস্য এ্রুবসন্ধিস্ততোহভবৎ। 
সুদর্শনোহথাগ্নিবর্ণঃ শীঘন্তস্য মরুঃ সুতঃ॥ ৫ 


পারিযাত্র, পারিযাত্রের ৰলঙ্থল আর বলস্থলের পুত্র 
বন্ধ্রনাভ। এই বজ্ঞনাভ সূর্যের অংশে জক্মগ্রহণ 
করেছিলেন॥ ২ ॥ 

বন্জরনাভ থেকে খগণ* খগণ থেকে বিধৃতি এবং 
বিধৃতির থেকে হিরণানাভের জন্ম হয়েছিল। এই 
হিরণ্যনাভ জৈমিনির শিষ্য এবং খোগাচার্য ছিলেন॥ ৩ ॥ 
কোশলদেশীয় যাজ্ঞবস্ধা মুনি তার শিষা্ গ্রহণ করে তার 
নিকট থেকে আদাগ্রছি ভেদকারী পরম সিদ্ধিদায়ক 
অধ্যাত্ুযোগের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ॥ ৪ ॥ 

হিরশানাভের পুত্র পুষ্য, পুষোর পুত্র ্রবসন্ধি, 
গ্রবসন্ধির সুদর্শন, ুদর্শনের অগ্রিবর্ণ, আগরিবর্ের শী 
এবং শের পুত্র হয় মরু॥ ৫ ॥ 


১ মুলৈঃ। 
এহোনঃ। 


ওঠ বিসৃষ্টিশাভবভতঃ।  (*দনম্‌। 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


সোহসাবান্তে যোগসিন্ঃ কলাপপ্রামাশ্রিতঃ। 
কলেরন্তে সূর্যবংশং নষ্টং ভাবয়িতা পুনঃ॥ ৬ 
তল্মাৎ গ্রসূঞ্চতন্তস্য সন্ধিন্তস্যাপযমর্যণঃ। 
মহস্থাংস্তৎসুতন্তম্মাদ্‌ বিশ্সাহ্োহন্বজায়ত॥ ৭. 
প্রসেনজিৎ তম্মাৎ তক্ষকো ভবিতা পুনঃ। 
ততো বৃহদ্বলো যন্তু পিত্রা তে সমরে হতঃ॥ ৮ 
এতে হীন্ধাকুভূপালা অতীতাঃ শৃগ্থনাগতান্‌। 
বৃহদ্বলস্য ভবিতা পুক্রো নাম বৃহদ্রণঃ॥ ৯ 
উকুক্রিয়ন্ততন্তস্য বৎসবৃদ্ধো ভবিষাতি। 
প্রতিব্যোমন্ততো ভানুর্দিবাকো বাহিনীপতিঃ॥। ১০ 
সহদেবন্ভতো বীরো বৃহদশ্থোহথ ভানুমান্‌। 
গ্রতীকাশ্মো ভানুমতঃ সুপ্রতীকোহথ তৎসূতঃ ৷ ১১ 
ভবিতা মরুদেবোহ্থ সুনক্ষব্রোহ্থ পুন্করঃ। 
তস্যান্তরিক্ষস্তৎপুত্রঃ সুতপাস্তদমিত্রজিৎ॥ ১২ 
বৃহদ্রাজন্তপতস্যাগি বহি্তম্মাৎ কৃতঞ্জয়ঃ। 
রণঞ্জয়ন্তস্য সুতঃ সঞ্জয়ো ভবিতা ততঃ॥ ১৩ 
জম্মাছাকোহধ" শুদ্ধোদো লাঙ্গলন্তংসুতঃ ন্মৃতঃ। 
ততঃ প্রসেনজিৎ তম্মাৎ ক্ষুদ্রকো ভবিতা ততঃ। ১৪ 
রণকো ভবিতা তল্মাৎ সুরখন্নয়স্ততঃ। 
সুমিজো নাম নিষ্ঠান্ত এতে বার্হলান্য়াঃ)॥ ১৫ 


ইন্ধাকুণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি। 


যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বর্তমানেও মরু 
কলাগ নামক গ্রামে বাস করছেন। কলিযুগের শেষে 
সূৰ্যবংশ নষ্টপ্রায় হলে তিনি আবার গই বংশ প্রবর্তিত 
করবেন ৬ ॥ মরুর থেকে প্রসুশ্রুত, তার থেকে সন্ধি 
এবং সন্ধি থেকে অনর্ষণের জন্য হয়। অনর্যণের পুত্র 
মহস্থান আর মহস্থানের পুত্র বিশ্বসাহু॥ ৭ ॥ বিশ্বসাহের 
প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিতের তক্ষক আর তক্ষকের পুত্র 
হয়েছিল বৃহদ্বল। পরীক্ষিৎ ! তোমার পিতা অভিমন্যু এই 
বৃহদ্বলকে যুদ্ধে বধ করেছিলেন ॥ ৮ ॥ 

হে পরীক্ষিং ! আমি যাদের নাম বললাম এঁরা 
সকলেই ইক্ষ্বাকু বংশে জন্মেছেন। এরপরে খালা 
জন্মাবেন, এখন দের নাম শোনো। বৃহদ্বলের পু হবে 
বহদ্ধণ, বৃহদ্ণের পুত্র হবে উক্ুক্রিয়, তার পুত্র বংসবৃদ্ধ। 
বৎসবৃদ্ধের প্রতিবোম, প্রতিব্যোমের পুত্র ভানু, আর 
ভানুর পুত্র হবে সেনাপতি দিবাকা॥ ১০ ॥ দিবাকের পুত্র 
মহাবীর সহদেৰ, সহদেবের বৃহদশ্ব, বৃহদশ্বের পুত্র 
ভানুমান্‌, ভানুমানের প্রতীকাশ্ব এবং প্রতীকাগ্রের পত্র 
হবে সুপ্রতীক।। ১১ ॥ সুপ্রতীকের মরুদেব, মরুদেবের 
ুনক্ষত, সুনক্ষত্রের পুষ্থর, পুষ্করের অন্তরীক্ষ, 
অন্তরীক্ষের সুতপা এবং সুত্রপার পুত্র হবে অমিত্রজিৎ॥ 
১২. ॥ অমিত্রজিতের পুত্র হবে বৃহদ্রাজ, বৃহদ্রাজের 
থেকে বহি, বর্হির থেকে কৃতজ্য়, কৃতঞ্জয় থেকে রশ্রয় 
এবং তার পুত্র হবে সঞ্জয় ১৩ ॥ সঞ্জয়ের পুত্র হবে 
শাকা, তার পুত্র শুন্ধোদ এবং শুদ্ধোদের পুত্র হবে 
লাঙ্গল, লাঙ্গনের থেকে প্রসেনজিৎ আর প্রসেনজিতের 
পুত্র হবে ক্ষুদ্রক॥ ১৪ ॥ ক্ষুদ্রকের পুত্র হবে রণক, 
রণকের সুরথ এবং সুরথ থেকে এই বংশের শেষ 
বংশধর সুমিত্রের জন্ম হবে। এঁরা সকলেই বৃহদ্বলের 
বংশধর হবেন॥ ৯৫ ॥ ইন্ধাকুর এই বংশ সুমিত্র পর্যন্তই 
স্থায়ী হবে। কারণ সুমিত্রের রাজাশাসনের সাথে সাথেই 


যতন্তং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাংপ্রান্সাতি বৈ কলৌ॥ ১৬। কলিযুগে ওই বংশের লোপ হয়ে যাবে॥ ১৬ ॥ 


ইতি শ্রীদভাগবতে মহাগুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমন্তন্ধে ইন্কাকুনংশবর্ণনং'" নাম দাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥ 
শ্রীমম্মহর্ষি বেদন্যাস গ্রলীত পারমহংগী সংহিতা শ্ীনভাগবতমহাপুরাণের নবমস্তন্ধে 
ইন্জ্বাকুবংশবর্ণন নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥ 


(গত্মাৎ প্রশ্ৰুতপুত্ৰস্থ সক্ধি,। ৯ প্রাচীন বইতে ‘ততঃ 


পুনঃ” এই পূ নেই, এর পরিবর্তে বর্তমানে বইয়ে উল্লিখিত 


“ভবিতা......নিত্রঞ্জিং' এই দ্বাদশতম হ্লোকটি রয়েছে, এর মধ্যে “মরুদেবো, স্থানে “মনুদেবো' রয়েছে। '*বৃহভ্ভডস্ত। 


তম্মাৎ সাধ্যোহথ। “'লাঃ স্মৃতাহ। 
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(সবংশানুকথনে শ্রীরাৰচনিতে। 


অথ ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ 
ত্রয়োদশ অধ্যায় 
নিমি রাজার বংশ বর্ণনা 


শ্ৰীক উবাচ 


নিমিরিন্বাকৃতনয়ো  বসিষ্টমব্তর্তিজম্‌। 


আরভ্য সত্রং সোহপ্যাহশক্রেপ প্রাগ্বুতোহস্মি ভোঃ॥ ১ 


নিমিশ্চলমিদং বিদ্বান সত্রমারভতাস্মবান্‌। 
খত্বিগভিরপরৈস্তাবমাগমদূ যাৰতা গুরুঃ॥ ৩ 


শিষযাব্যতিক্রমং বীকষ্য নির্বরা গুরুরাগতঃ। 
অশপৎ গততাদ্‌ দেহো নিমেঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥। ৪ 


নিমিঃ প্রতিদদৌ শাপং গুরবেহধর্মবর্তিনে। 
তবাপি পতভাদ্‌ দেহো লোভাদ্‌ ধর্মমজানতঃ॥ ৫ 


ইত্াৎসসর্জ স্বং দেহং নিমিরধ্যাত্মকোবিদঃ। 
মিত্রাবরুণয়োর্জজ্ঞে উর্বশ্যাং প্রপিতামহঃ।॥ ৬ 


গন্ধবন্তধু তদ্‌দেহং১) নিধায় মুনিসত্তমাঃ। 
সমাপ্তে সত্রযাগেহ্থ দেবানুঢুঃ সমাগতান্‌॥ ৭ 


রাজ্ঞো জীবতু দেহোহযং প্রসনাঃ প্রভবো যদি। 
তথেত্যুক্তে নিমিঃ প্রাহ মা ভুঝো দেহবন্ধনমূ ৮ 


শুকদেৰ বললেন __ হে পরীক্ষিৎ ! হচ্াুর পুত্র 
নিদি যজ্ঞ আর্ত করে বশিষ্ঠদেবকে থত্বিকপদে বরণ 
করেছিলেন। বশিষ্ঠদেব বললেন “হে রাজন্‌ ! তুমি 
আমাকে বরপ করার আগেই ইন্দ্র আমাকে বরণ 
| করেছেন। ১ ॥ অতএব তার যজ্ঞ সমাপ্ত করে তোমার 
কাছে আসব, তাবৎকাল তুমি আমার জন্য প্রতীক্ষা 
করো। নিমি আর কিছু বলেন না, বশিষ্ঠদেব ইন্দ্রের যজ 
করতে চলে গেলেন॥ ২ ॥ সুবৃদ্ধি নিমি ভাবলেন যে এ 
জীবন তো ক্ষণত্ু, দেরি করা ঠিক হবে না, এই মলে 
করে তিনি যঞ্স শুরু করে দিলেন। বশিষ্ঠদেব যতদিন 
ফিরে না আসেন ততদিনের জন্য তিনি আর একজন 
খান্ধিককে বরণ করলেন॥ ৩ ॥ ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ করে 
ফিরে এসে বশিষ্ঠদেব দেখলেন যে তার শিষ্য নিমি ভার 
কথা না শুনে যজ্ঞ আরম্ভ করে দিয়েছে। তিনি অভিশাপ 
দিলেন যে “পাণ্ডিত্যাভিমানী নিমির এই দেহ পতিত 
হোক’ ৪ ॥ গুরু বশিষ্ঠের এই অভিশাগ নিমির কাছে 
সঙ্গত বনে হল না, ধর্মের প্রতিকূল মনে হল। তাই তিনিও 
বশিষ্ঠকে শাপ দিলেন যে “আপনি আর্থিক দক্ষিণাদির 
লোভ পরবশ হয়ে ধর্মের কথা চিন্তা করেননি, সুতরাং 
আপনারও দেহপাত হয়ে যাক’ ॥ ৫ ॥ এই কথা বলে 
অধ্যাত্মজানী নিমি নিজের দেহ ত্যাগ করে দিলেন। হে 
মহারাজ পরীক্ষিৎ ! এদিকে বশিষ্ঠেরও দেহপাত হয়ে 
গেল, তিনি মিত্রাবরুপের দ্বারা উর্বশীর গর্ভে জগ্নগ্রহণ 
করলেন।। ৬ ॥ রাজা নিমির যজ্ঞের খত্িক মুনিশ্রেষ্ঠগণ 
রাজার দেহ সুগন্ধি তৈলাদির মধ্যে স্থাপন করলেন। 
সব্রমাগের অনুষ্ঠান শেষ হলে তারা সমাগত দেবগণকে 
নিবেদন করলেন॥ ৭ ॥ “হে দেবগণ ! আপনারা যদি 
প্রসন্ন ও সমর্ঘ হন তবে এই নিমি রাজ্জার দেহ আবার 
জীবিত হয়ে উঠক।’ দেবতারা বললেন 'তথাস্ত। 


(তং দেহই। 
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শ্ৰীমন্তাগবত 


যস্য যোগং ন বাষ্থুন্তি বিয়োগভয়কাতরাঃ। 
ভজন্তি চরণান্তোজং মুনয়ো হরিমেধসঃ॥ ৯ 


দেহং নাবরুরুৎসেহহং দুঃখশোকভয়াবহম্‌ '”। 

সৰ্বত্রাস্য যতো সৃত্যু্মৎস্যানামুদকে ঘথা॥ ১০ 
দেবা উচঃ 

বিদেহ উন্যতাং কামং লোচনেবু শরীরিণাম্‌। 

উন্েষণনিমেষাভযাং লক্ষিতোহ্ধ্যাত্সসং্ছিতঃ॥ ১১ 

অরাজকভয়ং নৃণাং মনামানা মহর্ষয়ঃ। 

দেহং মমছু স্ম নিমেঃ কুমারঃ সমজায়ত॥ ১২ 


জন্মনা জনকঃ সোহভুদ্‌ বৈদেহস্তু বিদেহজঃ। 
মিথিলো মথনাজ্জাতো মিথিলা যেন নির্মিতা॥ ১৩ 


তন্মাদুদাৰসুপ্তশ্য পুজোহভুমন্দিবধর্নঃ। 
ততঃ সুকেতুন্তস্যাপি দেবরাতো!) মহীপতে॥ ১৪ 


তম্মাদ্‌ বৃহদ্রথন্তস্য মহাৰীৰ্ষঃ সুধৃৎপিতা। 
সুধ্তের্ঘ্িকেতুর্বৈ হর্যশ্বোহ্থ মরুস্ততঃ। ১৫ 


মরোঃ প্রতীপকন্তন্াজ্জাতঃ-কৃতিরখোণ্যতঃ। 
দেবমীড্তসা সুতো বিশ্রচতোহথ'"। মহাধৃতিঃ। ১৬ 


কৃতিরাতন্ততন্তস্মান্মহারোমাথ/০তৎমুতঃ। 
্বর্ণরোমা সূতন্তস্য" হুম্থরোমা ব্যজায়ত।। ১৭ 


ততঃ" 


সীরধ্বজো জজ বার্থ: কর্ষতো মহীম্‌। 
সীতা সীরাগ্রতো জাতা তন্মাৎ সীরধ্বজঃ স্মৃতঃ ॥ ১৮ 


উঠলেন-_'আমার দেহবন্ধন যেন ভার কখনো না হয়! ॥ 
৮ ॥ হরিপরায়ণ মুনিগণ শ্রীহরির চরণই ভজনা করেন। 
এই শরীর একদিন না একদিন তো পাত হবেই_এই ভয়ে 
ভীত হয়ে তারা সেই শরীর ধারণ করতে ইচ্ছা করেন না, 
তারা মুক্তহ থাকতে চান॥ ৯ ॥ সুতরাং দুঃখ, শোক ও 
ভয়ের মূল কারণ এই শরীরকে আমি ধারণ করতে চাই 
না। জলের মধ্যে যেমন মতসাকুলের অন্যান্য জলচর 
জন্থর থেকে সর্বদাই মৃত্যুর ভয় থাকে সেইরকমহ এই 
দেহের পক্ষেও সর্বদাই মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে॥ ১০ ॥ 

দেবতারা বন্গলেন “হে মুনিবন্দ ! রাজা নিমি 
দেহহীন হয়েই দেহধারীগণের চোখে নিজ ইচ্ছা অনুসারে 
বাস করুন। এইভাবে থেকে ইনি সৃক্মশরীরে ভগবানের 
ধ্যান করতে থাকুন। দেহধারীগণের চোখের পলক ওঠা- 
নামাতে এঁর অস্তিত্বের প্রমাণ থাকবে" ॥ ১১ ॥ রাজা না 
থাকলে রাজ্যে অরাজকতা হবে এই মনে করে মুনিগণ 
নিমির শরীরকে মহুন করলেন। সেই মুন থেকে একটি 
কুমার উৎপন্ন হল।॥ ১২ ॥ অসাধারণভাবে জন্ম হওয়াতে 
ওই কুমারের নাম হল জনক। বিদেহ খেকে উৎপন্ন 
হওয়ার দরুণ “বৈদেহ' এবং মন্থন থেকে উৎপন্ন হওয়ার 
ফলে ওই বালকের নাম হল 'মিখিল”। তিনিই 
মিথিলাপুরী স্থাপনা করেন ॥ ১০ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! সেই জনকের ওরসে উদাধসু 
জনাগ্রহণ করেন, উদাবসুর পুত্র নন্দীবর্মন, তার পুত্র 
সুকেতু, তার পুত্র দেবরাত, দেবরাতের পুত্র বৃহত্রথ, 
ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর পুত্র হস, আর হর্যশ্নের পুত্র হয় 
মরু॥ ১৪-১৫ ॥ মরুর পুত্র প্রতীপক, প্রতীপকের 
কৃতিরথ, কৃতিরথের পুত্র দেবমীড়, দেবণীডের পুত্র বিশ্রুত 
এবং বিশ্রুতের পুত্র হয় মহাধৃতি॥ ১৬ ॥ মহাধৃতির পুত্র 
স্বর্ণরোমা এবং স্বর্ণ রোমার পুত্র হুল হুম্বরোমা।। ১৭ ॥ 
এই হস্তরোমার পুত্রের নাম সীরধবজ। মহারাজ সীরধ্বজ 
(রাজা জনক) বখন যস্তের জনা ভূমি কর্ষণ করছিলেন 
তন তাঁর সীরের (লাঙ্গলের) অগ্রভাগ (ফলা) থেকে 


নাযো।  প্রতিরিথন্ত.। 
'াদীরধ্বজন্ততো রাজন্‌যজ্ঞার্থং। 


শিযাশ্ৰয়াং। 
(তস্মাৎ। 


1 17441 মাল মণ ঘু (অর্লা) 40 


শেকুত.। 


শেৰিশ্বনাথো মতি ‘গবিরুতন্তৎসুতন্তম্মা.। 
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কুশধবজ্তসা পুত্রন্ততো ধর্মধ্বজো নৃপঃ। 
ধর্মধবজন্য ছৌ পুত্রৌ কৃতধবভমিতধবজৌ॥ ১৯ 


কৃতব্বজাং কেশিধ্বজঃ খাণ্ডিকান্ত মিতধৰজাৎ। 
কৃতধ্বজসূতো রাজয়াসত্মবিদ্যাবিশারদঃ॥ ২০ 


খণ্িকাঃ কর্মত্বজো ভীতঃ কেশিধবজাৎ দ্রুতঃ। 
ভানুমাংস্তস্য পুত্রোহভূচ্ছতদ্যু়ন্ত তৎসুতঃ।॥ ২১ 


শুচিন্তভতনয়ন্তন্মাৎ সনম্বাজন্ততোহভবহ। 
উৰ্ব্বকেতুঃ সনদ্বাজাদজোহথ পুরুজিৎসুতঃ॥ ২২ 


ভরিষ্টনেমিস্তস্যপি। শ্রচ্তাযুস্তৎসুপার্শ্বকঃ। 
ততশ্চিত্ররথো যস্য ক্ষেমাধিরসিখিলাধিপঃ।॥ ২৩ 


তম্মাৎ সমরথন্তস্য সুতঃ সত্যরথন্ততঃ। 
আসীদুপগুরু্তন্মাদুপগুপ্তোহগ্নিসংভৰঃ"৷॥৷ ২৪ 


বন্বনন্তোহথ তৎপুত্রো যুযুধো যৎ সুভাষণঃ। 
শ্তন্ততো জয়ন্তম্মাদ্‌ বিজয়োহ স্মাদৃতঃ সুতঃ।॥ ২৫ 


শুনকন্তৎসুতো জজ্ঞে বীতহব্যো”। বৃতিন্ততঃ। 
বহুলাম্থো'" ধৃতেন্তস্য কৃতিরসয মহাবশী ৷ ২৬ 


এতে বৈ মৈথিলা রাজয়াত্মবিদ্যাবিশারদাঃ। 
যোগেশ্বরপ্রসাদেন দ্বন্দবরমুক্তা গৃহেদপি। ২৭ 


সীতার উৎপন্তি হয়। সেইজন্য তার নাম হয় “সীরধবজ্ঞ' ৷ 
১৮ ॥ সীরধবজ্ঞের পুত্র হয় কুশধ্বজ, তার পুত্র ধর্মধ্বজ 
এবং ধর্মধবজের দুই পুত্র হয় কতধবজ ও মিতধ্বজ্।। 
১৯ ॥ কৃতধবজের পুত্র কেশিধ এবং দিতধ্বজের পুত্র 
হয় খাণ্ডিক্য। হে রাজন্‌ { কেশিধ্ব্ ্াম্মবিদ্যাবিশারদ 
ছিলেন। ২০ ॥ মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য কর্মবিদ্যায় 
সুনিপুণ ছিলেন। কেশিধবজের ভয়ে ভীত হয়ে খাণ্ডিক্য 
অন্যত্র পালিয়ে যায়। কেশিধ্বজের পুত্রের নাম ছিল 
ভানুমান আর ভানুনানের পুত্রের নাম ছিল শতদা়॥ 
২১ শতন্যুম্ের পুত্র হয় শুচি, শুচির পুত্র সনদ্বাজ, 
সনদ্বাজের পুত্র উর্ধ্ধকেতু, উর্ধ্বকেতুর পুত্র অজ, অজের 
পুত্র পুরু্িৎ, পুরুজিতের অরিষ্টনেমি, অরিষ্টনেনির 
থেকে শ্রতয়, শ্রুতায়ুর থেকে সুগার্্ক, সুপার্শ্বক থেকে 
চিন্ররথ এবং চিত্ররথ থেকে মিথিলাপতি ক্ষেমধির জন্মা 
হয়।। ২২-২৩ ॥ ক্ষেমধির থেকে সমরখ, সমরখের পুত্র 
সঅরথ, সত্যরথের পুত্র উপগুরু এবং উপগুরুর পুত্রের 
নাম হয় উপপ্তপ্ত। উপপ্তপ্ত ছিলেন অগ্নির অংশ॥ ২৪ | 
উপপুপ্তের সন্তান বস্ধনন্ত, বস্বুনন্তের পুত্র যুযুধ, যুযুধের 
পুত সুভাষ, সুভাষণের পুত্র শ্রুত, শ্রুতের পুত্র জয়, 
জয়ের শুরসে বিজয়, বিজয়ের পুত্র হল খত॥ ২৫ ॥ 
খখতের পুত্র শুনক, শুনকের পুত্র বীতহব্য আর 
বাতহবোর পত্র হল ধূতি, ধৃতির পুত্র বনুলশ্ন, 
বহুলখ্বের পুত্র কৃতি আর কৃতির সে জন্মগ্রহণ করেন 
মহাবশী॥ ২৬ ॥ 

হে রাজন্‌ ! মিথিলবংশের এই সব রাজাদেরই 
“নৈথিল' বলা হয়। এঁরা সকলেই আত্মবিদ্যায় সুপণ্ডিত 
এবং গৃহস্থাশ্রমে থেকেও সুখদুঃপাদি ছদ্দ হতে মুক্ত 
ছিলেন, কারণ যাজ্ঞবন্ধ্যাদি যোগীশুরদের এদের প্রতি 
প্রতৃতকৃপা ছিল॥ ২৭. ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবনক্কক্ধে নিমিবংশানুবররনং। 
নাম ব্রয়োদশোহ্বায়ঃ ॥ ১৩ ॥ 
শ্রীমন্মহৰ্ষি বেদবযাস প্রীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাপুরাণের নবসস্বন্ধে 
নিমিবংশবর্ণন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥ 


সানৎ। শ্ৰীতিছব্যো। 


এরি, 


বহুলাঙ্যো। 


1এজনকবংশয়ো,। 


শ্রীতুক উবাচ 
অথাত্ শ্ায়তাং রাজন্‌ বংশঃ সোমস্য পাবন$। 
যন্মিয়ৈলাদয়ো ভূগাঃ কীৰ্্যন্তে পুণাকীর্ডয়ঃ।॥ ১ 


সহশ্রশিরসঃ পুংসো নাভিহ্দসরোরুহাৎ। 
জাতস্যাপীৎ সুতো ধাতুরত্রিঃ পিতৃসমো গুণৈ ২ 


তমা দৃগ্ভোহভবৎ গুতরঃ সোমোহমৃতময়ঃ কিল। 
বিশ্রোষধূডুগণানাং ব্র্মণা কল্পিতঃ পতিঃ॥ ৩ 


দোহযজদ্‌ রাজসূয়েন বিজিত্য ভুৰনত্রয়ম্‌। 
পত্নীং বৃহস্পতেদর্পাৎ তারাং নামাহরদ্‌ বলাৎ॥ ৪ 


যদা স দেবগুরুণা যাচিতোহভীক্ষশো মদাহ। 
নাতাজং তৎকৃতে জজ্ঞে সুরদানববিগ্রহঃ।। ৫ 


শুক্রো বৃহজ্পতের্েষাদগ্রহীৎ”। সাসুরোডুপম্। 
হরে গুরুসুতং শ্রেহাং সর্বভূতগণাবৃতঃ॥ ৬ 


সর্দেবগণোপেতো মহেন্দ্রো গুরুমন্বযাৎ। 
ুরাসুরবিনাশোহভুৎ  সমরম্তারকাময়ঃ॥ ৭ 


নিৰেদিতোহখথাঙ্গিরসা সোমং নির্ভর বিশ্বকৃৎণ। 
তারাং স্বভর্তে প্রায়ছদন্তর্বত্রীমবৈৎ, পতিঃ॥ ৮ 


জজ তাজাশু দুষ্প্রজে মৎক্ষেত্রাদাহিতং পরৈঃ। 
নাহং ত্বাং ভম্মসাৎ কুর্যাং স্তিয়ং সান্তানিকেহসতি॥। ৯ 


শুকদেব বললেন হে মহারাজ পরীক্দিৎ ! আমি 
এখন পরিত্রচন্ত্রবংশের বিবরণ বর্ণনা করব। এই বংশে 
পুরূরবা প্রসুখ বিখ্যাত পরিত্রকীর্তি রাজাদের কাহিনী 
1 উল্লিখিত আছে। ১ ॥ 

সহতরদীর্যা পরমপুরুষ নারায়ণের নাতি-সরোবর 
| হতে উদ্ভূত পয থেকে ব্ৰহ্মা উৎপন হন। সেই ব্রহ্মার 
| ছেলে অত্রি। তিনি গুণে পিতার সমান ছিলেন। সেই 
অত্রির আননদশ্র থেকে অমৃতনয় সোন অর্থাৎ চনে জন্ম 
| হয কা তীকে ব্ৰাক্মণ, ওখধি ও নক্ষত্ৰসমূহের অধিপতি 
| করে দেন॥ ৩ ॥ সোম ত্রিলোকবিজয়ী হয়ে রাজসূয় 
যক্তের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এইসব করে তিনি অতান্তই 
গর্বিত হয়ে ওঠেন এবং বলপূর্বক বৃহস্পতির পরী 
। তারাকে হরণ করেন।। ৪ ॥ দেবওরু বৃহস্পতি বার বার 
চন্দ্রকে অনুরোধ করেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেবার জন্য 
কিন্তু দর্পাতিমানী চন্দ্র কিছুতেই অরাকে ফিরিয়ে দিলেন 
না। তখন দেবদানবদের মধ্যে ভ্যানক যুদ্ধ আরম্ভ 
হল॥। ৫ ॥ বৃহস্পতির প্রতি বিদ্রেমহেতু শুক্রাচার্ব 
অসুরদের সঙ্গে নিয়ে চন্দ্রের পক্ষে যোগ দেন এবং 
সেঁহবমত ভগবান মহাদেব ভূতগণে পরিবৃত হয়ে 
তার নিদ্যাগুরু অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতির পক্ষ গ্রহণ 
করেন। ৬ ॥ দেবরাজ ইপ্রও সমস্ত দেবতাদের সাথে 
মিলিত হয়ে দেবগুরু বৃহস্পতির পক্ষই গ্রহণ করেন। 
এইতাবে তারাঝে উপলক্ষ করে দেবাসুরগণের বিনাশক 
ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হল॥ ৭ ॥ 
| তদনন্তর জঙ্গিরা খখি গিয়ে ব্রহ্মাকে সব ব্যাপার 
জানিয়ে এই শুদ্ধ বন্ধ করার প্রার্থনা করছেনা । ব্রহ্মা চন্রকে 
সব ভর্সনা করে তারাকে তার স্বাদী বৃহস্পতির কাছে 
ফেরত দিতে বললেন। বৃহস্পতি তারাকে ফেরত পেরে 
জানতে পারলেন যে তারা গর্ভবন্তী । তখন তিনি 
বললেন_॥ ৮ ॥ “ওরে দুষ্টা! আমার বংশে এতো অন্য 


(বেদ বা 
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তত্যাজ ত্রীড়িতা তারা কুমারং কনকপ্রভম্‌। 
স্পৃহামাদিরসশ্চক্রে কুমারে সোম এব চ॥ ১০ 


অমায়ং ন তবেত্যুচ্ৈস্তস্মিন্বিবদমানয়োঃ। 
গগ্রচ্ছর্বাঘয়ো দেবা নৈবোচে ্রীড়িতাতুসা॥ ১১ 


কৃমারো মাতরং প্রাহ কৃপিতোহলীকলজ্জয়া। 
কিং ন বচস্যসদ্বৃত্তে আত্মাবদাং বদাশ্ড মে ॥ ১২. 


ব্ৰহ্মা তাং) রহআহুয় সমগ্রাক্ষীচ্চ সান্তুয়ন্‌। 
সোমস্যেত্যাহ শনকৈঃ সোমন্তং তাৰদ্গ্ৰহীৎ ৷ ১৩ 


তস্যাত্মযোনিরকৃত বুধ ইতাভিধাং নৃপ। 
বৃদ্ধা গষ্ঠীরয়া যেন পুত্রেণাপোড়্রাগুদম্‌॥। ১৪ 


ততঃ পুরূরবা জজ্ঞে ইলায়াং য উদাহৃতঃ। 
তস্য  রূপগুৌদার্যশীলদ্রবিণবিক্রমান্।। ১৫ 


অনত্োরবশীন্দ্রভবনে গীয়মানান্‌ সুরর্ষিপা। 
তদন্রিকমুপেয়ায় দেবী স্মরশরার্দিতা॥ ১৬ 


মিত্রাবরুণায়োঃ শাগাদাপন্া নরলোকতাম্‌। 
নিশমাণ।পুরুষত্রেষঠং কন্দর্পমিব রূপিণম্‌। 
ধৃতিং বিষ্টভ্য ললনা উপতঙ্ছে তদন্তিকে॥ ১৭ 


স তাং বিলোকা নৃপতিষ্ষেণোৎুন্ভলোচনঃ। 


কারুর বীজ । শীগগির এই গর্ভ আগ কর, শীগগির ত্যাগ 
কর। ওরে অসতী ! গর্ভ ত্যাগ করলেই আমি তোকে 
ভম্মসাৎ করব, এই ভয় পাস না। কারণ একে তো তুই 
নারী আর তাছাড়া আমিও সন্তানগ্রার্থী। দেবী হওয়ার 
ফলে তুই নির্দোষও বটে’ ॥ ৯. ॥ নিজের পতির এই সব 
কথার তারা অত্যন্ত লঞ্জিতা হয়ে তৎক্ষণাৎ কনকের 
মতো দীপ্তিশালী এক কুমার নিজের গর্ড থেকে পরিত্যাগ 
করলেন। পরম সুন্দর সেই কৃঘারকে দর্শন করে বৃহস্পতি 
এবং সোম দুজনেই মোহিত হয়ে সেই কুমারকে পাওয়ার 
ইচ্ছা করলেন।॥ ১০ ॥ ‘এই পুত্র আমার, তোমার নয়" 
_ এই বলে বৃহস্পতি এবং সোম পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত 
হওয়াতে যুনিখষিগণ এবং দেবগণ তারাকে ছিজ্াসা 
করলেন যে এই পুত্র কার। কিন্তু লজ্জাবশত তারা কোনো 
উত্তর দিলেন না॥ ১১ ॥ সেই নবজাত কুমার নিজের 
মায়ের অনীক লজ্জায় কুপিত হয়ে নাকে বলন্দ “ওরে 
অসচ্যরিত্রে ! বৃথা লচ্্া করে সতা কথা বলছ না কেন ? 
নিজের কুকর্ষের কথা শীগগির আমাকে বলো+॥ ১২ ॥ 
অনন্তর ব্রহ্মা তারাকে নির্জনে ডেকে সান্তুনা দিয়ে সব 
কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। তারা তখন মৃদুভাবে হীরে 
ধীরে বললেন_“এই পুত্র চন্্ের’। তাই চন্দ্র ওই কুমারকে 
নিয়ে নিলেন॥ ১৩. || হে মহারাজ পরীশ্িৎ ! এই 
বালকের শুদ্ধ বুদ্ধি দেখে ব্রহ্মা সেই ছেলের নাম 
রাখলেন 'বুধ’। ওই ছেলে পেয়ে চান্্রের খুব আনন্দ 
হল॥ ১৪ ॥ 

পরীক্ষিং ! সেই বুধের শুরসে ইলার গর্ভে পুরূরবার 
জন্ম হয়। এই কথা আনি আগেই বলেছি। ইন্দ্র 
সভায় দেবর্ধি নারদ একদিন পুরীরবার রূপ, গুণ, 
উদারতা, স্বভাব-চরিত্র, উ্র্য এবং পরাক্রমের কথা 


কীর্তন করছিলেন। সেই গুণকীর্ডন শুনে উর্বলী 


কানবাণে লীড়িতা হয়ে পুরারধার কাছে উপস্থিত 
হলেন॥ ১৫-১৬ ॥ মি্রাবরুণের শাপে দেনাঙ্গনা 
উ্বদীকে মর্ভনোকে জনা নিতে হয়েছিল। পুরুষশ্রেষ্ঠ 
পুরূরবা নূর্ভিমান কন্দর্পের মতো রূপবান_এই কথা 
শুনে সেই সুরসুনদরী উর্বশী ধৈর্য ধারণ করে পুরুরবার 
কাছে গিয়ে হাজির হলেন॥ ১৭ ॥ দেবাঙ্গনা উর্বলীকে 


উবাচ প্রা বাচা দেবীং হষ্টতনুরুহঃ॥ ১৮ দেখে পুরারবার চোখ আনন্দে নেচে উঠল, শরীর 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


রাজোবাচ 


স্বাগতং তে বরারোহে আসাতাং করবাম কিম্‌। 
সংরমন্ব ময়া সাকং। রতিনৌ শাশ্বতীঃ সমাঃ॥ ১৯ 


উর্বস্তাবাচ 


কলাস্তুয়ি ন সজ্জেত মনো দৃষ্টিশ্চ সুন্দর। 
যদঙ্গান্তরমাসাদ্য চ্যবতে হ রিরংসয়া॥ ২০ 


এতাবুরণকৌ রাজন ন্যাসৌ রক্ষস্ব মানদ। 
সংরংসো ভবতা)সাকং ্বাঘাঃ স্ৰীণাং বরঃস্মৃতঃ॥ ২১ 


ঘৃতং মে বীর ভন্ষ্যং স্যাম়েক্ষে ত্বান্যত্র মেথুনাৎ। 
বিবাসসং তং" তথেতি প্রতিপেদে মহামনাঃ॥ ২২ 


অহো রূপনহো ভাবো নরলোকবিমোহনম্‌। 
কো ন সেবেত মনুজো দেবীং ত্বাং স্বয়মাগতাম্‌ | ২৩ 


তয়া স পুরু্শ্রেষ্ঠো রময়ন্তা যথার্থতঃ। 
রেমে সুরবিহারেষু কামং চৈত্ররথাদিযু॥ ২৪ 


রমমাণস্তয়া দেব্যা পদ্মকিঞ্রন্কগন্ধয়া। 
তন্মুখামোদমুমিতো মুমুদেহহ্গণান্‌ ৰহুন্‌ ৷ ২৫ 


রোমাঞ্চিত হয়ে উঠন আর তিনি সমধুর বাকো 
বললেন_ ॥ ১৮ ॥ 

রাজা পুরুরবা বললেন _ হে সুন্দরী ! তোমাকে 
স্বাগত জানাই। এখানে বসো, আমি তোমার জনা কী 
করতে পারি ? তুমি আমার সাথে রমণ করো আর 
আমাদের দুজনের এই রতিবিহার অনন্তকাল ধরে চলতে 
থাকুক ১৯ ॥ 

উর্বশী বললেন “হে রাজন্‌ ! আপনি মূর্ভিমান 
সুন্দর স্বরূপ। আপনার প্রতি কোন্‌ নারীর মন ও দৃষ্টি 
আসক্ত না হবে 1 আপনার কাছে এসে আমি রমণের 
হচ্ছায় আর ধৈর্য ধরতে পারছি না॥ ২০ ॥ হেরাজন্‌! 
বূপ-গুণাদিতে যে পুরু প্রশংসনীয় সে-ই তো নারীর 
অভীষ্ট। সুতরাং আমি অবশাই আপনার সাথে রমণ 
করব। কিন্তু আমার একটি নিবেদন আছে। আমি আপনার 
কাছে আমার দুটি মেষশাবক গচ্ছিত রাখছি। আপনি 
এদের সহে রক্ষা করুন ২১ ॥ হে বীরশিরোমণি ! 
আমি আপনার কাছে থেকেও প্রতিদিন শুধু ঘি-ই 
আহার করব এবং মৈথুনের সময় ছাড়া অন্য কোনো 
সদয় আমি আপনাকে বিবস্ত্র দেখতে পারব না। এই 
নিয়ম আপনাকে মানতে হবে, নিয়ভঙ্গ হলেই আমি 
চলে যাব। উত্বশীর বাপমাধুর্বে মোহিত রাজা পুরারবা 
“তাই হবে" বলে শর্ত স্বীকার করলেন॥ ২২ ॥ তারপর 
উর্বশীকে বললেন__“আহা ! তোমার কী রূপ ! কী 
আশ্চর্য তোমার হাবভাব! তুমি সমন্ত মানবজাতিকেই মুগ্ধ 
করতে সক্ষম। দেবী ! দয়া করে তুমি নিজেই এখানে 
এসেছ, এমন কোন্‌ মানুষ আছে যে তোমার সঙ্গ না 
করবে? ২৩ ॥ 

হেরাজন্‌! অতঃপর কানশাঞ্রে উল্লিখিত পদ্ধতিতে 
উর্বশী পুরুষশ্েষ্ঠ পুরূরবার সাথে দেবগণের ক্রীড়াঙ্কল 
চৈত্ররথ, নন্দনবন প্রভৃতি উপবনসমূহে স্বচ্ন্দে রমণে 
প্রবৃত্ত হলেন।। ২৪ ॥ পদ্মাপরাগ-গন্ধযুক্তা উর্বশীর সাথে 
রমপকালে রাজা পুরারবা উর্বশীর পদ্মরাগ-গন্ধযুক্ত 
মুখসৌরভে আকৃষ্ট হয়ে বহুদিন যাবৎ আনন্দে 
অতিবাহিত করলেন॥ ২৫ ॥ এদিকে সুরপুরে উর্বশীকে 
দেখতে না পেয়ে দেবরাজ ইন্দ্র উর্বলীকে বুঁজে আনবার 


অপশানুর্বশীমিন্দরো গন্ধর্বান্‌ সমচোদয়ৎ। জন্যগন্বর্বদের আদেশ করলেন আর বললেন- “উর্বশী- 
উর্বশীরহিতং মহামাস্থানং নাতিশোভতে ॥ ২৬ | বিহান আমার ক্রীড়ঙ্গান শোভা পাচ্ছে না'॥ ২৬ ॥ 
রদ সুরতিঃ শা  শিতাশশ্চছল্াঘাঃ। শগিতথা বেতি। 


নবম ছা (চতুর্দশ যায়) 
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তে উপেত্য মহারাত্রে তমসি প্রত্যু | 
উ্বশ্যা উরণো ভতুর্ণযন্তো রাজনি জায়য়া॥। ২৭ 


নিশম্যাক্রন্দিতং দেৰী পুত্ৰয়োনীয়মানয়োঃ। 
হতাস্ম্যহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা॥ ২৮ 


যদ্দিশ্ন্তাদহং নষ্টা হৃতাপত্যা চ দস্যুভিঃ। 
যঃ শেতে নিশি সংত্রস্তো যথা নারী দিবা পুমান্‌ ৷ ২৯ 


ইতি বাক্সায়কৈবিদ্ধঃ প্রতোদৈরিব কৃপ্তরঃ। 
নিশি নিষ্টিংশমাদায় বিবস্তরোহভ্যদ্ৰৰদ্‌ রুষা।॥ ৩০ 


তে বিসৃজ্যোরণৌ তত্র ব্যদোতন্ত স্ম বিদ্যুত£। 
আদায় মেযাবায়ান্তং নগ্নমৈক্ষত লা পতিমূ। ৩১ 


এলোহপি শয়নে জায়ামপশ্ান্‌ বিমনা ইব। 
তচ্িত্তো বিভ্ুলঃ। শোচন্‌ বভ্ামোৱাত্তমন্মহীম্‌ ৷ ৩২ 


তাং বীক্ষা কুরুক্ষেত্রে সরন্ভ্যাং চ তৎসথীঃ। 
পঞ্চ প্রনষ্টবদনঃ প্রাহ সূক্তং পুর্ধরবাঃ।। ৩৩ 


অহো জায়ে তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঘোরে ন ত্যক্ুমহসি। 
মাং ত্বমদ্যাপানির্বতা বচাংলি কৃণবাবহৈ।। ৩৪ 


সুদেহোহ্নং পতভা্র দেবি দূরং হৃতনয়া'। 
খাদন্তোনং বৃকা গৃ্রান্্তপ্রসাদস্য নাম্পদম্॥। ৩৫ 


সকল গন্ধর্বগণ মধ্য রাত্রে ঘোর অন্ধকার সময়ে 
নর্ভলোকে এসে পুরারবার কাছে গচ্ছিত সেই মেষশাবক 
দুটিকে অপহরণ করে নিল॥ ২৭ ॥ অপহরণকালে 
(মেবশাবক দুটি চিৎকার করে উঠলে নিজপুত্রসম প্রিয় 
শাববদুটির কান্না শুনে উর্বশী বলে উঠলেন "হায়, এই 
পুরুষরবহীন কাপুরুষটাকে স্বামী করে আমি বিনষ্ট হলাম। 
| এই নপুংসকটা নিজেকে বড় বীরপুরুষ বলে জাহির 
করে, আর আমার এই সামান্য দুটি শাবককে পর্যন্ত রক্ষা 
করতে অক্ষম॥ ২৮ ॥ এর ওপরে ভরসা করেছি ৰলে 
দস্যুরা আমার বাচ্চা দুটোকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। 
আমি তো বিপন্ন হয়ে গেলান। দিনের বেলা এই মানুষটা 
| কাপুরুবের মতো ভীত হয়ে শুয়ে থাকে॥ ২৯ ॥ হে 
মহারাজ পরীক্ষিত ! হাতি যেমন অন্ভুশবিদ্ধ হয়, 
(সেইরকমই উর্বশীর বাব্যবাপে বিদ্ধ হয়ে রাজা পুরাণবা 
অতন্ত কুদ্ধ হয়ে তলোয়ার হাতে নিয়ে উলঙ্গ অবস্থায়ই 
গন্বা্বদের প্রতি ধাবমান হলেন। ৩০ ॥ গন্ধর্বগণ 
পুরূরবাকে আসতে দেখেই মেযশাবকদুটিকে এইখানেই 
ছেড়ে দিল এবং বিশিষ্ট দুতিশালী হয়ে সেখানে দীন্তি 
প্রকাশ করতে লাগল। রাজা পুরারবা যখন শাবক দুটিকে 
নিয়ে ফিরে এলেন তখন গন্ধর্বদের সেহ দীপ্তিতে উর্বশী 
তাঁকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখলেন। (সুতরাং পূর্বশর্ভ ভগ্ন 
হওয়াতে উর্বশী রাজাকে পরিত্যাগ করে স্বর্গে চলে 
গেল্েন)॥ ৩১ ॥ 

হেপরীক্ষিৎ ! নিজের শোবার ঘরে এসে উর্বশীকে 
দেখতে না পেয়ে পুরূরবা অত্যন্ত বিমনা হয়ে গেলেন। 
তার চিত্ত উর্বশীতেই অর্পিত ছিল। তদ্গতচিন্ত ও শোকে 
বিহ্বল হয়ে তিনি উল্নন্ডের মতো পৃথিবীতে ইতন্তৃত 
পরিভ্রমণ করতে লাগলেন॥ ৩২. ॥ এইভাবে ভ্রমণ 
করতে করতে রাজা পুরারবা একদিন কুরুশ্ষেত্রে সরস্বতী 
নদীর তীরে পাঁচ সথীর সাথে উর্বশীকে দেখতে পেয়ে 
সুমধুর বাক্যে ন | ৩৩ ॥ “হে প্ৰিয়ে ! ক্ষণিক 
দাড়াও, একবার আমার বক্তবা শোনো। ওরে নিষ্ঠুরে ! 
আমি এবনও পরিতৃপ্ত হইনি, আমাকে সুখী না করে 
ত্যাগ করা তোমার উচিত হবে না। একটু দাও; আমরা 
দুজনে দু-দণ্ড বসে একটু কথা বলি॥ ৩৪ ॥ হে দেবী! 
আমার এই দেহের প্রতি তোমার কোনো কুগা-প্রসাদ 


শিরিক্ষতাঃ। . খিবিরুবঃ।. গা হৃতঃ। 
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শ্রীমস্তাগবত 


উৰ্বশ্যবাচ 


মা মৃখাঃ পুরুঃযোহসি ত্বং মা সম দ্বাদ্র্বকা ইনে। 
ক্লাণি সখ্যং ন ৰৈ স্ত্ৰীপাং বৃকাণাং নৃদয়ং যথা ॥ ৩৬ 


নিয়ো হাকরুণাঃ ক্রুরা দুর্মর্ঘাঃ( প্রিয়সাহসাঃ। 
দবন্তাল্লার্থেংপি বিশ্রন্ধং পতিঃ ভ্রাতরমপ্যুত॥ ৩৭ 


ৰিখায়ালীকৰিশ্ৰস্তমজ্ঞেযু তাক্তসৌহৃদাঃ। 
নবং নবমভীল্সন্যঃ পুংশ্চল্যঃ স্বৈরবৃত্তয়ঃ ॥ ৩৮ 


বৎসরান্তে হি ভবানেকরাত্রং ময়েশ্বর। 
রৎসাতাপত্যানি চ তে ভবিবান্তযপরাণি ভোঃ॥ ৩৯ 


অন্তর্বতীমুপালক্ষ্য দেবীং স প্রযযৌ পুরম্‌। 
পুনন্তর গতোহন্দান্তে উর্বশীং বীরমাতরমূ॥ ৪০ 


উপলভা মুদা যুক্তঃ সমুবাস। তয়া নিশাম্‌। 
অখৈনমূর্বশী প্ৰাহ কৃপণং বিরহাতুরমূ॥ ৪১ 


গন্ধ্বানুপধাবেমাংস্তভাং দাসান্তি মামিতি। 
তস্য সংস্তবত্তটা অগ্নিহালীং দদুরনুপ। 
উর্বশীং মন্যমানস্তাং সোহবুধ্যত চরন্‌ বনে ॥ ৪২. 


নেই, তাই এই শরীরটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছো। 
আমার এই সুন্দর দেহ এখনই শবদেহে পরিণত হবে আর 
তোমার চোখের সামনেই এই দেহ শৃগাল শকুনিদের 
ভন হৰে।। ৩৫.।। উর্বশী বললেন হে রাজন্‌ ! তুমি 
পুরুষ। এইভাবে মৃত্যুবরণ কোরো না। দেখো, সতি 
সত্যিই মেন তুমি শৃগাল-শকুনির শাদা হয়ো না! নারীদের 
কোনো পুরুষের সাথে সখ্য কখনো স্থির থাকে না। নারীর 
হৃদয় আর বাঘের হৃদয় একই রকম চঞ্চল।। ৩৬ ॥ 
স্ত্রীজাতি নির্দয়, কুরত৷ তাদের স্থাভাবিক ধর্ম। সামানা 
সামান্য কারণে শ্রুদ্দা হয়ে প্রিয়জনদের সাথে অতিশয় 
অন্যায় কাজেও সাহস দেখাতে পারে আর তুচ্ছ প্রয়োজন 
সিদ্দির জনা বিশ্বপ্ত গতি কিংবা ভাইকেও বিনাশ করতে 
পারে॥ ৩৭ ॥ এদের হৃদয়ে সৌহার্দ বলে কিছু নেই। 
সরল সহজ পুরুষদের উপরে কপট বিশ্বাস উৎপাদন করে 
তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং নিত্য নতুন 
পুরুষকে গ্রহণ করে কুলটা ও স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে 
খাকে॥ ৩৮ ॥ সুতরাং তুমি তৈর্ঘ ধরো। তুমি 
রাজরাজেশ্বর, বিহুল হয়ো না। প্রতি এক বৎসরের শেষে 
এক রাত্রি তুমি আমার সাথে বিহার করতে পারবে। সেই 
জন্মাবে॥ ৩৯ 

রাজা পুররবা উর্বশীর “অপর সন্তান জশাবে'__এই 
কথায় তাকে গর্ভবতী বলে বুঝতে পেরে, নিজের 
রাজধানীতে ফিরে এলেন। এক বছর বাদে তিনি আবার 
সেখানে গেলেন। ততদিনে উর্বশী এক নীর পুত্রের জননী 
হয়ে গেছেন। ৪০ ॥ উর্বশীকে পেয়ে তিনি গরম সুখ 
অনুভব করলেন এবং এক রাত্রি তার সঙ্গে বাস করলেন। 
গ্রাতঃকালে বিদায়ের সময়ে বিরহ বাথায় রাজা অত্যন্ত 
আকুল হলেন। রাজাকে বিরহ-কাতর দেখে উর্বশী 
বললেন--॥ ৪১ ॥ “তুমি এই গর্ষর্বদের স্তবস্তৃতি দ্বারা 
তুষ্ট করো। এরা তুষ্ট হন্দে আমাকে তোমার হাতে দিয়ে 
দিতে পারেন।" তখন রাজা পুরূনবা গন্ধর্বদের স্তব আর্ত 
করলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! রাজা পুরূরবার স্তুতিতে 
সন্তুষ্ট হয়ে গন্ধর্বগণ তাকে একটি অগ্নিস্থানী প্রদান 
করলেন। (আগ্রিন্ছালী অর্থাৎ অ্রিস্থাপনের গাত্র)। রাজা 
মনে করলেন যে এই অন্নিস্থালীহ উর্বশী। (অগ্ি্থাদী 
প্রদানের তাৎপর্য এই যে ওই অগ্নিদ্বারা কর্ম করলে 


তদ্যোগে উর্বশী লাভ হবে। কিন্তু কানা পুরারধা সেই 


শিদুাঃ।  বিসিউবা,। 
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স্থালীং নাসা বনে গত্বা গৃহানাধায়তো নিশি। 
ত্রেতায়াং সংপ্রবৃত্ায়াং মনসি ত্রয্যবর্তত॥ ৪৩ 


স্থালীষ্থানং গতোহধ্খং শমীগর্ভং বিলক্ষাণ। সঃ। 


তেন দ্বে অরণী কৃত্বা উর্বশীলোককাম্যয়া॥ 8৪ 


উর্বশীং মন্ত্রতো ব্যায়মধরারণিমৃত্তরাম্‌। 
আত্মানমুভয়োর্মধ্যে যং তৎ প্রজননং প্রভুঃ॥ ৪৫ 


তস্য নিৰ্মস্বনাজ্জাতো জাতবেদা বিভাবসুঃ। 
ক্যা স বিদ্য়া রাজা পূত্ত্বে কল্পিতনিবৃৎ॥ ৪৬ 


তেনাযজত যজ্ঞেশং'৷ ভগবন্তমধোক্ষজমূ। 
উৰ্বশীলোকমন্বিচ্ছন্‌ সর্বদেবময়ং হরিম্‌॥ ৪৭ 


এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ববায়ঃ। 
দেবো নারায়ণো নান্য একোহগ্নির্বর্ণ এব চ॥ ৪৮ 


পুরূরবস এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ। 
ভগ়িনা প্রজয়া রাজা লোকং গানদরবমেয়িবান্‌॥ ৪৯ 


অগনিস্থালীকেই উর্বশী বলে মনে করলেন।) তাই সেই 
অগ্নিস্থালীকে নিজের বুকে ধরে বন থেকে বনান্তরে ভ্রমণ 
করতে লাগলেন॥ ৪২ ॥ 

যখন পুরারবা নিজের ভ্রম বুঝতে পারলেন তন 
সেই অগ্িস্থালীকে বনের মধোই পরিত্যাগ করে নিজের 
পুরীতে ফিরে এলেন এবং প্রত্যেক দিন রাত্রিতে সেই 
উরবশীর ধ্যান করতে লাগলেন। এই অবস্থায় দিন কাটতে 
কাটতে ত্রেতাযুগের প্রারপ্ত হলে তাঁর মনের মধ্যে 
কর্মবোধক বেদ প্রাদুর্ঠৃত হল। ৪৩ ॥ অনপ্ভর রাজা 
বনের মধ্যে যেখানে অগ্নিস্থালী ফেলে এসেছিলেন 
সেখানে গিয়ে দেখলেন--শমীবৃক্ষের গর্তে একটি অশ্বথ্থ 
বক্ষ জন্মোছে। তা দেখে তিনি সেই অঙ্থথ বৃক্ষের দুটি 
অরণিকাষ্ঠ নিয়ে উ্বশীলোক লাভ করার ইচ্ছায় 
মন্ত্প্রয়োগ করে নীচের অরণিটিকে উশীস্বরূপ, উপরে 
স্থিত অরণিটিকে পুরূরবা আর মধ্যবর্তী কাঠখতটিকে 
পুত্রন্বরূপ বলে চিন্তা করতে করতে মন্ছন করতে 
লাগলেন॥ ৪৪-৪৫ ॥ সেই মঙ্বন থেকে “জাতবেদা" 
নানক অগ্নি উৎপন্ন হলেন। রাজা পুরূরবা অগ্নিদেবতাকে 
ত্রযীবিদ্যাদ্ধাযা আহুলীয়, গার্ছপত্য ও দক্িশায্রি-এই তিন 
ভাগে বিভক্ত করে পুত্রবূপে স্বীকার করে নিলেন॥ ৪৬ ॥ 
তারপর উর্বশীলোকের কামনায় পুরুরবা ওই তিন অগ্নি 
দ্বারা সর্বদেবস্রাগ ইন্দিয়াতীত যক্জপতি ভগবান শ্রীহরির 
যজনা করলেন।॥ ৪৭ ॥ 

ত্রেতাযুগের আগে সত্য যুগে প্রণবই একঘাত্র বেদ 
ছিল। সমগ্র বেদশান্্ এই ও-কারের মঝো নিহিত ছিল। 
দেবতা ছিলেন একমাত্র নারায়ণ, আর কেউ ছিলেন না। 
অগ্নিও তিন ছিল না, কেবল একটি মাত্র ছিল এবং বর্ণ ও 
কেবল একটি ছিল “হংস'॥ ৪৮ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! 


| ভ্ৰেতাযুগের প্রার্ত থেকে পুরূরবার দ্বারাই বেদজ্রী ও 


অগ্নিত্রীর প্রারন্ত হয়। রাজা পুরুরবা অগ্নিকে সন্তানরাপে 
কল্পনা করে অগ্নির দ্বারা যজ্ঞাদিকর্মের অনুষ্ঠান করে 
গঙ্র্বলোক প্রান্ত হয়েছিলেনা॥ ৪৯ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাং সংহিতায়াং নবমন্তন্ধে এলোপাখ্যানে '» চতার্শোহধ্যাথঃ।। ১৪ ॥ 
্রীম্ঘতরষি বেবব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিত শ্রীমভাগবতমহাপুরাণের 
নবমস্বন্ধে এল-উপাখ্যান নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥ 


এবিলোব্য। দেবেশহ। 


চীন বইতে এর আগে “সোমবংশো এইপাটটি বেশি আছে। 


অথ পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ 
পঞ্চদশ অধ্যায় 
ঝচিক, জমদগী ও পরশুরামের উপাখ্যান 


শ্রীর্তক "৷ উবাচ 
এলসা চোর্বশীগর্ভা যড়াসন্নাত্বজা নৃপ। 
ভায়ুঃ শ্রুতায়ুঃ সায় রয়োহথ বিজয়ো জয়ঃ॥ ১ 
শ্রুতায়োর্বসুমান্‌ পূত্রঃ সত্যায়োস্চ শ্রনতগ্জয় ৷ 
রয়স্য সুত একম্চ জয়স্য তনয়োহমিতঃ॥ ২ 
ভীমন্্র বিজয়াস্যাথ কাঞ্চনো হোত্রকস্ততঃ। 
তস্য জঙ্কঃ সুতো গঙ্গাং গণ্ডুৰীকৃত্য যোহপিবৎ। 
জহ্যোস্তু পুর্তপুত্রো বলাকশ্চাত্মজোহজ্ঞকঃ।॥ ৩ 


ততঃ কুশঃ কুশস্যাপি কুশাম্বস্তনয়ো-) বসুঃ। 
কুশনাভশ্চ চত্বারো গাধিরাসীৎ কুশাস্থুজঃ ৷৷ ৪ 


তস্য সত্যবতীং কন্যামূচীকোহযাচত দ্বিজঃ। 
বরং বিসদৃশং মত্বা গাবিার্গবমন্রবীৎ॥ ৫ 


একতঃ শ্যামকর্ণানাং হয়ানাং চন্দ্রবচসাম্‌। 
সহস্র দীয়তাং শুন্ধং কন্যায়াঃ কুশিকা বয়ম্‌॥ ৬ 


ইত্যুক্তস্্তং জ্ঞাত্বা গতঃ স বরুণান্তিকম্। 
আনীয় দত্বা তানশ্বানুপযেমে বরাননাম্‌॥ ৭ 
ষ ঝ্িঃ প্রার্থিতঃ পয শ্বশ্থা চাপতাকান্যয়া। 
শ্রপয়িত্বোভয়ৈর্মপ্রৈশ্চরুং স্গাতুং গতো মুনিঃ॥ ৮ 


তাবৎ সত্যবতী মাত্রা স্বচরুং'" যাচিতা সতী। 
শ্রেষ্ঠং মত্বা তয়াযচ্ছন্মাত্রে মাতুরদৎ স্বয়মূ॥ ৯ 


শুকদেব বলগ্েন--হে মহারাজ পরীক্মিৎ ! উর্বশী 
গর্ভে তরলের (পুরূরবার) ছযটি পুত্র জন্মায়_আয়ু, 
শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, বিজ্গয় ও জয়। ১। শ্রচ্তায়ুর পুত্রের 
নাম বসুমান, সত্যাযুর পুত্রের নাম শ্রুত্তয়, রয়ের পুত্রের 
নাম এক, জয়ের পুত্র অমিত।। ২ ॥ বিজয়ের পুত্র উম, 
ভীমের পুত্র কাঞ্চন, কাঞ্চনের পুত্র হোত্র আর হোত্রের 
পুত্র জঙগু। ওই জঙ্গুই এক গণুষে গঙ্গাকে নিঃশেষে পান 
করে ফেলেছিলেন। জনকুর পুত্র ছিল পুরু, পুরুর পুত্র 
বলাক আর বলাকের পুত্র অজক॥ ৩ ॥ অজকের পুত্র 
কুশ। কুশের চার পুর-ুশানু, তনয়, বসু; এবং 
কুশনাভ। এদের মধ্যে কুশাস্গুর পুত্রের নাম গাধি॥ ৪ ॥ 

পরীক্ষিৎ! গাধির সতাবস্তী নামে এক কনা জন্মে। 
খীক মুনি গাণির কাছে সেই বন্যার পাণিগ্রহণ করতে 
চেয়েছিলেন। গাধি খটীককে উপযুক্ত মনে না করে তাঁকে 
বললেন--॥ ৫ ॥ হে মুনিবর ! আমরা কুশিক বংশে 
জস্রোছি। আমাদের বংশের কন্যা পেতে হলে আনার 
কন্যার পণস্থরূপ এক হাজার এমন ঘোড়া প্রদান করুন 
যাদের রং সাদা কিন্তু একটা কানের রং কালো॥ ৬ ॥ 
গাধির এই কথা শুনে খটাক মুনি গাধির অভিপ্রায় 
অনুযায়ী সেই ঘোড়া আনবার জনা বরুশদেবের কাছে 
গেলেন এবং সেখান থেকে ওই ঘোড়া এনে পণস্বরূপ তা 
দিয়ে সুন্দরী সত্যবতীকে বিয়ে করেন।॥ ৭ ॥ অনন্তর এক 
সময়ে সেই মহাতপন্ধী মননশীল খসি পুত্র কামনায় পরী 'ও. 
শ্বশ্রামাতা কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে যঞ্জানুষ্ঠান করেন। সেই 
বঞ্জে পত্নীর জন্য ব্রাহ্মনস্ত্রে আর শ্রশ্রামাতার জনা 
ক্ষাত্রম্তে চরু পাক করে তিনি স্নান করতে গেলেন।। ৮ ॥ 
সত্যাবতীর দা ভাবলেন যে খমি নিজের স্্ীর জনা নিশ্চয়ই 
শ্রেষ্ঠ চরুপাক করেছে, সুতরাং মেয়ের কাছে এই চক 
প্রার্থনা করলেন। সত্যব্তী মায়ের খাছ ব্রাহ্ম 


(গৰাদরায়ণিরবাচ।  “শাুরদর্তায়ো। 


(শসা চকুত 


তুসায়ঃ। 
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তদ্‌ বিজ্ঞায় মুনিঃ প্রাহ পত্রীং কষ্টমকারষীঃ। 
ঘোরো দণ্ডধরঃ পুত্র ভ্রাতা তে ত্রহ্মবিত্তমঃ ৷৷ ১০. 


প্রসাদিতঃ সত্যবত্যা মৈবং ভূদিতি ভার্গবঃ। 
অথ তর্হি ভবেৎ পৌত্রো জমদগ্িস্ততোহভবৎ ॥ ১১ 


সা চাভুৎ সুমহাপুণ্যা কৌশিকী লোকপাবনী। 
রেণোঃ সুতাং রেণুকাং বৈ জমদগ্রিরুবাহ যাম্‌।। ১২ 


তসাং বৈ ভার্গবখষেঃ সুতা বসুমদাদয়৪। 
যবীয়াপ্তজ্ঞ এতেষাং রাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ। ১৩ 


যমাহুর্বাসূদেবাংশং হৈহয়ানাং কুলান্তকম্‌। 
ত্রিঃসপ্তকৃত্রো ঘ ইমাং চক্রে নিঃক্ষরিয়াং মহীম্‌ ৷ ১৪ 


দু ক্ষত্রং ভুবো ভারদন্রন্ষপামনীনশৎ | 
রজন্তমোবৃতমহন্‌ ব্ক্ুনাপি কৃতেহংহসি॥ ১৫ 


রাজোবাচ 


কিং তদংহো ভগবতো রাজনোরজিতান্ভিঃ। 


কৃতং যেন কুলং নষ্ং ক্ষত্রিয়াণামভীক্মশঃ।। ১৬. 


শ্রীতুকা উবাচ 


হেহানামবিপতিরর্জনঃ 


দত্তং নারায়ণস্যাংশমারাধ্য পরিকর্মভিঃ॥ ১৭ 


ভিঃ। 


ক্ষত্রমন্ত্রভিমন্ত্িত চরু নিজে গ্রহণ করলেন। ৯ ॥ খচীক 
মুনি যখন এই ব্যাপার জানতে পারলেন তখন তিনি 
| নিজের স্ত্রী সত্যবতীকে বললেন যে, “তুনি অতন্ত গর্হিত 
কর্ম করেছ। এবার তোমার ছেলে তো দা ক্িযনভাব 
(ঘোর দণ্ডধর হনে, আর তোমার ভাই হবে একজন শ্রেষ্ঠ 
ব্রহ্মবেস্তা+॥ ১০ ॥ সতাবতী খটীক মুনিকে অনুনয়- 
বিনয়ে প্রসন্ন ধরে প্রার্থনা করলেন, এরকম যেন না 
হয়। মুনি তখন বললেন_“ঠিক আছে তোমার ছেলে 
নয়, তোমার পৌত্র ওইরকম হবে।" যথাসদয়ে 
খচীকের উরসে সতাবভীর গর্ভে জমদগি নামক পুত্র 
জন্মাল॥ ১১ ॥ সেই সত্যবতী লোকপাবলী পুণাতোয়া 
কৌশিকী নামী নদী হলেন। জনদপ্রি রেণু খষির কন্যা 
রেণুকার পাণিগ্রহণ করেন।। ১২ || রেণুকার গর্ভে 
জদদগ্রির বসুনান প্রভৃতি কতিপয় খুক্রগরণ জন্মগ্রহণ 
করেন। তাঁদের মধো সর্বকনিষ্ঠ পুত্রটির নাম হয় রাম। 
ইনি পরবর্তীকালে পরশুরাম নামে সংসারে প্রসিদ্ধ 
হন॥ ১৩ ॥ কথিত আছে যে হৈহয বংশ নির্বংশ করার 
জন্য স্বয়ং ভগবানই পরশুরাম রূপে অংশাধতার গ্রহণ 
করেন। তিনি এই পৃথিবীকে একুশ বার ক্রতরিয়শুণা 
করেছিলেন॥ ১৪ ॥ ক্ষত্রিয়গণ যদিও পরশুরামের কাছে 
অঙ্মমাত্র অপরাধ করেছে তবুও এঁরা অতি দুষ্ট, বেদ- 
ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধাচারী, রজোগুরী আর বিশেষ করে 
তমোগুলী হয়ে পৃথিবীর মহৎ ভারস্বরূপ হয়ে 
পড়েছিলেন। তাই ভগবান পরশুরাম তাদের প্রাণ সংসার 
করে পৃথিবীর ভার অপনোদন করেন॥ ১৫ ॥ 

মহারাজ পরীক্ষিত প্রশ্ন করণেন--হে ব্রহ্মন্‌ ! দেই 
সময়ে ক্ষত্রিয়কুল নিশ্চয়ই বিষয়লোলুপ হয়ে গিয়েছিল 
কিন্তু পরশুরামের কাছে তারা এমন কী অপরাধ 
করেছিলেন যার জন্য তিনি বারে বারে ক্ষত্রিয় বংশ 
সংহার করেছিলেন? ১৬ ॥ 

শুকদেব বললেন__হে মহারাজ! সেই কালে হৈহয় 
বংশের অধিগতির নাম ছিল অর্জূন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ 
ক্ষত্রিয় ছিলেন। বহুবিধ সেবা পরিচর্যা দ্বারা তিনি ভগবান 


নারায়ণের অংশাবতার দতরাত্রেয়কে প্রসন্ন করে তার 
অনুগ্রহে সহশ্রবাহ এবং শত্রুদের মধ্যে দয হয়েছিলেন। 


শিৰুপাহরং। “ৰাদরায়ণিরুবাচ। 


1022 


শ্রীমস্তাগবত 


বাহুন্‌”। দশশতং লেভে দুৰযৰ্ত্বমরাতিযু। 
অব্যাহতে্িযৌজঃীতেজোবীর্ঘযশোবলমূ)॥ ১৮ 


যোগেশ্বরত্বমৈশ্বর্যং গুণা যত্রাণিমাদয়ঃ। 
চচারাব্যাহতগতির্লোকেষু পবনো যথা ॥ ১৯ 


্ীরােরাবৃতঃ ক্রীড়ন্‌ রেবান্তসি মদোৎকটঃ। 
বৈজয়ন্তীং শ্ৰজং বিভ্রদ রুরোধ সরিতং ডুজৈঃ॥ ২০ 


বিপ্লাবিতং স্থশিবিরং প্রতিস্তরোতঃসরিজ্ঞলেঃ। 
নামৃষাৎ তস্য তদ্‌ বীর্যং বীরমানী দশানলঃ॥ ২১ 


গৃহীতো লীলয়া স্ত্রীণাং সমক্ষং কৃতকিন্বিষঃ। 
মাহিম্মত্যাং সংনিরুদ্ধো মুক্তো যেন কণির্যথা॥ ২২ 


স একদা তু মৃগয়াং বিচরন্‌ বিজিনে”। বনে। 
যদৃচ্ছয়াহহশ্রমপদং জমদগ্নেরুপাবিশৎ॥ ২৩ 


তন্মৈ স নরদেৰায় মুনিরৰ্হণমাহরৎ। 
সসৈন্যামাতাবাহায় হবিষ্মত্যা তপোধনঃ॥ ২৪ 


সা? বীরন্তত্র তদ দৃষ্টা আ্রৈশর্যাতিশায়নম্‌। 
তয্নাদ্রিয়তাগিহোত্যাং সাভিলাষঃ স হৈহয়ঃ॥ ২৫ 


হবিধানীমূষেদর্গামরান্‌ হর্ডুমচোদয়ৎ। 
তে চ মাহিষ্মতীং নিন্ম সবৎসাং ক্রন্দতীং বলাং॥ ২৬ 


অথ রাজনি নির্ধাতে রাম আশ্রমাগতঃ। 
শ্রুত্থা তথ) তসা দৌরাস্মাং চুক্রোধাহিরিবাহতঃ ৷ ২৭ 


তেজস্বিতা, বীরত্ব, কীর্তি ও শারীরিক বলও লাভ 
করেছিলেন॥ ১৭-১৮ ॥ তিনি যোগেশ্বর হয়ে 
গিরেছিলেন। অণিমা, লথিযা প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য, সর্বসিদ্ধি 
লাভ করে বায়ুবেগে তিনি সর্বত্র সকল লোকে ভ্রমণ 
করতেন! ১৯ ॥ কোনো এক সময়ে সেই সহত্রবাছ 
অর্জুন গলায় বৈজয়ন্টীমালা দুলিয়ে বহু সুন্দরী স্ত্রীগণে 
পরিবৃত হয়ে সর্মদা নদীতে জলকেলি করতে করতে 
নত হয়ে তার সহসরবাহ দিয়ে নর্দার স্রোত রুদ্ধ 
করে দিলেন॥ ২০ ॥ দশমুখবিশিষ্ট রাবদ সেই সনয় 
কাছাকাছি কোথাও শিবির স্থাপনা করেছিলেন। নদীর 
স্রোত রুদ্ধ হওয়াতে উল্টোদিকে বইতে শুরু করল আর 
তার কলে ননাবণের শিবির প্লাবিত হয়ে গেল। রাবণ 
নিজেকে পরাক্রমশালী বীর মনে করতেন, তাই সহশ্র- 
বাহুর এই পরাক্রম তার সহ্য হল না। ২১ ॥ তিনি গিয়ে 
সহজবাহু অর্জুনকে অনেক কটু কথা শোনাতে লাগলেন। 
সহস্সবাছ তখন স্ত্রীলোকদের সমক্ষেই রাবণকে অনায়াসে 
ধরে এনে মাহিস্মতী নামে নিজদের রাজধানীতে বানরের 
মতো বেঁধে রাখলেন। পরে অবশ্য পুলল্তা মুনির কথায় 
তিনি তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন ॥ ২২ ॥ 

মৃগয়া করতে গিয়ে সহত্রবাহ্‌ একদিন গভীর 
আশ্রমে গিয়ে উঠলেন॥ ২৩ ॥ মুনির আশ্রমে একটি 
কামধেনু ছিল। কামধেনুর প্রসাদে জমদয়ি সৈন্যসানন্ত, 
অতিথি সংকার করলেন।॥ ২৪ ॥ সেই বীর হৈহয়াধিপতি 
দেখলেন যে, জমদগ্নি মুনির সেই কানধেনু রাজার এশ 
থেকেও অনেক বেশি প্রভাবশালী। তাই তিনি অতিথ্য 
নংকারাদির কোনো মূল্য না দিয়ে কামধেনুটি নিয়ে যেতে 
চাইলেন।। ২৫ ॥ মদদন্ত হয়ে তিনি জনদগ়ি মুনির কাছে 
| কামধেনুটি প্রার্থনা না করে নিজের অনুচরদের আদেশ 
দিলেন সেটিকে অপহরণ করার জন্য। রাজার আদেশে 
তার অনুচরেরা বোরুদামানা সবৎশা সেই যেনুটিকে 
জোর করে মাহিম্মতী নগরে নিয়ে গেল॥ ২৬ ॥ রাজা 
তার অনুচরদের নিয়ে চলে যাবার পর পরশুরাম আশ্রমে 
ফিরে রাজার এই অত্যাচারের কাহিনী শুনে আহত 


(গৰাহৰ, খেশোহতুলন্‌। (বিজনে। 


অসটৈর্যতিত,।  শতসা। 


নবম য্ধ (পঞ্চদশ অধ্যায়) 
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ঘোরমাদায়»। পরশুং সতুণং চর্ম কার্মুকম্‌। 
অন্থধাবত দুর্ধর্যো”) গু ইৰ যুথপম্‌॥ ২৮ 
তমাপভন্ত ভূপুবর্ষমোজসা 

ধনুর্ধরং বাণপরশ্বধায়ুখস্। 
এণেয়চর্মাম্বরমর্কথামতি- 

ধুতং জটাভির্দদৃশে পুরীং বিশন্॥। ২৯ 


সপ্তদশাতিভীষণা- 


মনোহনিলৌজাঃ পরচক্রসূদনঃ। 
নিপেরবাং হতসৃতবাহুনাঃ॥ ৩৯ 
দা স্বসৈনাং রুধিরৌঘকর্দমে 
রপাজিরে  র $ | 
বিবৃক্ণচর্মখবজচাপবিশ্রহং 
নিপাতিতং হৈহয় আপতদ্‌ রুষা। ৩২ 
অথার্জুনঃ পঞ্চশতেষু ৰাহতভি- 


ধনুঃঘু বাণান্‌ যুগপৎ স সন্দধে। 
রামায় রামোহন্্ুভৃতাং সমগ্রণী- 

স্তান্েকধন্বেযুতিরচ্ছিনহ”) সমম্‌।॥। ৩৩ 
গুনঃ স্বহন্তৈরচলান্‌ মৃখেহউ্রিপা- 

নুতক্ষিপা বেগাদভিধাবতো বুধি”।। 
ভুজান্‌ কুঠারেণ কঠোরনেমিনা 

চিচ্ছেদ রামঃ প্রসভং ত্বহেরিব॥ ৩৪ 


কৃতৰাহোঃ শিরন্তস্য গিরেঃ শৃঙ্গমিবাহরৎ। 
হতে পিতরি তৎপুকরা অযুতং দুদ্রবুর্ভয়াৎ ৷ ৩৫ 


সর্পের মতো রাগে ফুঁসে উঠলেন॥ ২৭ ॥ তিনি তার 
নিজের ভয়ংকর পরশু, তুণীর, ঢাল এবং ধনুধ নিয়ে 
সিংহ যেমন যৃথগতি হাতির প্রতি ধাবমান হয় সেইভাবে 
রাজার পশ্চাৎ পশ্চাং ধাবমান হলেন।॥ ২৮ ॥ 

সহস্রবাহ অৰ্জুন নিজের রাজ্যে প্রবেশ করতে 
করতে দেখলেন যে ভগুশ্েষ্ পরশুরাম কালো রং-এর 
মৃগচর্ম পরিধান করে প্রশ্তু, বাণ প্রভৃতি আয়ুধ সহিত 
ধনুষ ধারণ করে মহাবেগে তার দিকে এগিয়ে আসছেন 
আর সূর্যের মতো দুৃতিশালী তার জটাগুলি ইতন্তত 
বিক্ষিপ্ত হচ্ছে॥ ২৯ ॥ এই ঘটনা দেখে রাঙ্জা ভীত হয়ে 
হাতি, ঘোড়া, রথ এবং গদা, অসি, বান, পটি, শত্যী ও 
শক্তি প্রভৃতি আমুধে সুসজ্জিত পদাতিক সতেরো 
অক্ষৌহিণী সেনাকে পরশুয়ামের বিপক্ষে পাঠালেন। 
ভগবান পরশুরাম খেলাচ্ছলে একলাই সেই সব সৈনা 
বিনাশ করলেন। ৩০ ॥ মন ও বায়ুর মতো বেগগানী 
শক্রসৈন্য বিনাশে নিপূণ পরশ্ুধারী পরশুরাম যেখানে 
যেখানে গেলেন সেই সেই দিকেই তার অন্ত্াঘাতে 
বিপক্ষীয় সৈনাগণ ছিন্নবাহ, ছিন্ন উরু, ছিন স্কন্ধ, হতাম 
ও সারথিহীন হয়ে ভূতলে নিপতিত হতে লাগল ৩১ ॥ 

হৈহয়াধিপতি অর্জন দেখলেন যে যুদ্ধক্ষেত্ৰ 
রক্তধারায় কর্দমাক্ত হয়ে গেছে, পরশুরামের কুঠার ও 
বাণসমূহের প্রহারে নিজের সৈনাদের বর্ম, ধ্বজ, ধনু, 
বাণ ও শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা ভূমিশয্যা 
প্রহ্ণ করছে, তখন তিনি ক্রোধভয়ে স্বয়ং রণক্ষেত্র 
এলেন।। ৩২ ॥ তিনি একসঙ্গে হাজার ৰাহু দিয়ে পাঁচশো 
ধনুকে তীরসন্ধান করে পরশুরামের ওপর নিক্ষেপ 
করলেন। কিন্তু অস্তরধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরশুরান 
একটি মাত্র ধনুতে শরসন্ধান করে রাজার সেই সব ধনু 
একসাথে কেটে ফেললেন।। ৩৩ ॥ তখন হৈহয়াধিপিত 
নিজের হাতে পাহাড় এবং গাছ উপড়িয়ে ভীব্র বেগে 
পরশুরামের দিকে ধাবিত হলেন, কিন্তু পরশুরাম 
তীক্ষধার কুঠারের গ্রারা সাপের ফণার মতো রাজ্জার 
বাহছসমূহ ছেদন করে ফেললেন॥ ৩৪ ॥ তারপর 
পরশুরাম ছিন্নবাছ অর্জনের পর্বত্চড়ার মতো মন্তরক 
ছেদন করে দিলেন, পিতার মৃত্যুতে তাঁর দশ হাজার পুত্ৰ 


(সপরশুং ঘোরনাদায় সক্ষণারর্মকার্নকম। র্যা 


্ছিনৎকরাৎ।  (িধে। 
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অগ্নিহোত্রীমুপাবর্তয সবৎসাং পরবীরহা। 
সমুপেতাশ্রমং পিত্রে পরিকিষ্টাং সমর্পয়ৎ॥ ৩৬ 


স্বকর্ম তৎকৃতং রামঃ পিত্রে ভ্রাতৃভ্য এব চ। 
বর্ণযামাস তত্ত্ব জমদগ্নিরভাষত।॥ ৩৭ 


রাম রাম মহাবাহো ভৰান্‌ পাপমকারধীৎ। 
অবধীমরদেবং যত সর্বদেবময়ং বৃথা। ৩৮ 


বয়ং হি ব্ৰাহ্মণান্তাত ক্ষময়ার্হণতাং গতাঃ। 
যয়া লোকগুরুর্দেৰঃ পারমেষ্ট্যমগাৎ পদম্‌ ৷৷ ৩৯ 


ক্ষময়া রোচতে লক্ষী সৌরী যথা প্রভা। 
ক্ষমিণামাশ ভগৰাংস্তষ্যতে হরিরীশ্বরঃ। ৪০ 


রাজ্রো মূর্ধাভিষিক্তস্য বধো ব্রন্মবধাদ্‌ গুরুঃ। 
তীর্থসংসেবয়া চাংহো জহাঙ্গচ্যুতচেতনঃ।| ৪১ 


ভয়ে পালিয়ে গেল ॥ ৩৫ ॥ 

অনন্তর শত্রত্াতী পরশুরাম সবংসা ধেনুটিকে 
নিয়ে ফিরে এলেন। ধেনুটি অতান্তুই কাতরা হয়ে ছিল। 
খেবুটিকে এনে তিনি পিতার হাতে সেটিকে তুলে 
দিলেন। ৩৬ ॥ এবং মাহিচ্মত্তী নগরে সহলবান্ অর্জন 
এবং তার মধো যে যুদ্ধ হয়েছিল সেই কাহিনী পিতাকে 
এবং ভাইদের বললেন। সব কিছু শুনে জমদগ়ি মুনি 
বললেন_॥ ৩৭ ॥ হায় ! হায় ! হে মহাবাহো ! 
পরশুরাম, তুমি বড়ই পাপকাজ করেছ। যদিও তুমি খুবই 
বড় বীর ; কিন্তু সর্বদেবময় নরদেবকে ভুমি অনর্থক 
নিহত করেছ॥ ৩৮ ॥ হে পুত্র! আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষমাগুণ 
দ্বারাই আমরা সকলের পূজ্য হয়েছি। বেশি কথা কী, 
শষ ক্ষমাডণের দ্বারাই লোকগুরু ব্রহ্মা ব্ৰহ্মপদ প্রাপ্ত 
হয়েছেন॥ ৩৯ ॥ ক্ষমাুণ দ্বারাই ব্রাহ্মগগণের শ্রী 
সূর্যের প্রভার মতো শোভা পেয়ে থাকে। সর্বশক্তিমান 
পরমেশ্বর শ্রীহরিও ক্ষমাশীল ভীবের ওপর শীয় প্রসন্ন 
হন।॥ ৪০ ॥ হেপুত্! সার্বভৌম রাজার বধ, ব্রাহ্মণ বধের 
চেয়েও গুরুতর। সুতরাং তুমি ভগবানকে ম্মরণ করতে 
করতে তদ্‌গতচিন্ত হয়ে তীরথপর্যটনাদির দ্বারা এই পাপ 
ক্ষালন করো॥ ৪১ ॥ 


ইতি ্রীমভাগবতে মহাগুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবময়ন্ধে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ৮ ॥ ১৫ ॥ 


শ্ৰীমন্মাহ্যি বেদব্যাস প্রদীত পারমহংপী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাপুরাণের 
নবমনস্তন্ধে পরশুরাম চরিতে পঞ্চদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৫ || 


(প্ৰচীন বইতে এর পূর্বে “রানচরিতে হৈহয়ার্জনবধে' এই পাঠটি অধিক আছে। 


অথ যোড়শোহ্ধ্যায়ঃ 


ষোড়শ 


অধ্যায় 


পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধন ও বিশ্বামিত্রমুনির বংশাবলির বর্ণনা 


শ্রীশুক উবাচ 
গিত্রোপশিক্ষিতো রামন্তথেতি কুরুলন্দন। 
সংৰৎসরং ভীর্যাত্রাং। চরিত্বাহহশ্রমমাত্রজৎ॥ ১ 


কদাচিদ্‌ রেখুকা ঘাতা গঙ্গায়াং পদ্মমালিনম্‌। 
গন্ধর্বরাজং  ক্রীড়ন্তমন্সরোভিরপশ্যত॥ ২ 


বিলোকযন্তী ক্রীড়ন্তমুদকার্থং নদীং গতা। 
হোমৰেলাং ন সম্মার কিঞ্চিচিচত্ররৎস্পৃহা ৷ ৩ 


কালাতায়ং তং বিলোকা মুনেঃ শাপবিশদ্ধিতা। 
আগত্য কলশং তষ্টৌ পুরোধায় কৃতাঞ্জলিঃ।। ৪ 


বাভিচারং মুনির্জা্বা পত্াঃ প্রকৃপিতোহবরবীৎ। 
স্বতৈনাং""! পুন্রকাঃ পাপামিত্যুক্তান্তে ন চক্রিরে॥ ৫ 


রামঃ সধ্যেদিতঃ পিত্রা ভাতৃন্‌ মাত্রা সহাবঘীৎ। 
গ্রভাবজ্ঞো মুনেঃ সম্যক্‌ সমাথেস্তপসশ্চ'" সঃ।॥ ৬ 


বরেণচ্ছন্দয়ামাস শ্রীতঃ সতাবতীসুতঃ। 
বত্রে হতানাং রামোহপি জীবিতঃ চাস্মৃতিং বধে। ৭ 


উজ্ঞথন্বে কুশলিনো নিদ্রাপায় ইবাঞ্জসা। 
পিতুর্বিদধাংস্তপোবীর্ধং রামশ্চক্রে সুহৃবধম্॥। ৮ 


যেহ্জুনস্য" সুতা রাজন্‌ স্মরন" স্বপিতূর্বধম। 
রামবীর্যপরাভূতা লেভিরে শর্ম ন করুচিৎ॥ ৯ 


চ্চর্ষাং। 


1খতেনোক্তাঃ পুত্রকাঃ পাপা হনাতাং তেন। 


শুকদেব বললেন-- হে পরীক্ষিৎ ! নিজের পিতার 
এই উপদেশ স্বীকার করে পরশুরাম এক বৎসর যাবৎ 
তীর্থ পর্যটন করে নিজের আশ্রামে ফিরে এলেন॥ ১ ॥ 
অতঃপর কোনো একদিন পরশুরামের মাতা রেণুকা 
গলায় দুলিয়ে অন্সরাদের সাথে জলকেলি করতে 
দেখলেন॥ ২ ॥ জল আনতে গিয়ে গন্বরবরাজের 
জলকেলি দেখতে দেখতে পতির হোমের সময় গত প্রায়, 
সেকথা তিনি ভুলে গেলেন। তার মন চিত্ররখের প্রতি 
ঈযৎ আমন্তও হয়েছিল ।॥ ৩ ॥ হোমের সময় অভিক্রন্ত 
হয়ে গেছে বুঝতে পেরে মহর্ষি জমদগ্রির শাপের ভয়ে 
ভীতা রেনুকা তাড়াতাড়ি আশ্রমে চলে এলেন এবং 


| জলপূৰ্ণ কলস মহর্ষির সামনে রেখে করজোড়ে অপেক্ষা 


করতে লাগজেন ॥ ৪ ॥ নি পত্রীর মানসিক ব্যভিচারের 
চাঞ্চল্য জানতে পেরে জনদগি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন _ “হে 
পুত্ৰগণ ! এই পাসীয়সীকে তোমরা এখনই বিনাশ করো।? 
কিন্তু তার কোনো পুত্রহ এই আজ্ঞা পালনে স্বীকৃত হল 
না॥ ৫ ॥ পরশুরাম তার পিতার যোগ ও তপস্যার শক্তি 
অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি মায়ের সাথে ভাইদেরও 
প্রাণ সংহার করলেন।। ৬ ॥ পর্তুরানের এই কার্যে 
সত্যবতী পুত্র জমদগনি অত্রীব তুষ্ট হয়ে বলঙ্দেন-- ‘বৎস ! 
যথা ইচ্ছা বর চাও।' পরশুরাম প্রার্থনা করলেন যে আমার 
মা ও ভাইরা যেন প্রাণ ফিরে পায় এবং তাদের যেন স্মরণ 
না থাকে যে আমি এদের সংহার করেছি॥ ৭ ॥ 
পরশুরামের এই প্রারথনামাত্রহ সকলে সুষ্ক শরীরে ঘুম 
থেকে জেগে ওঠার মতো সহসা উঠে বসল। পিতার 
তগোবলজনিত অমোঘ শক্তি জানতেন বলেই পরশুরাম 
না এবং ভাইদের বধ করেছিলেন ।॥ ৮ ॥ 

হে রান! সহশরবাহ কী্রীর্ঘ অর্জুনের যে সব 


| ছেলেরা পরশুরামের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে 


গিসহসুতঃ।  গাতৰ্ভুনস্য। | পপি 
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একদাহহশ্রনতো রামে সভ্রাতরি বনং গতে। 
বৈরং সিষাধয়িষৰো লবচ্ছিদ্রা উপাগমল্‌॥ ১০ 


দৃ্টাগ্রগার আসীনমাবেশিতধিরং মুনিম্‌। 
ভগবত্যুমক্লোকে জযুন্তে পাপনিশ্চয়াঃ॥ ১৯ 


যাচামানাঃ কৃপণয়া রামমাত্রাতিদারুণাঃ। 
প্রসহ্য শির উৎকৃত্য নিন্যুন্তে ক্ষত্রবন্ধবঃ) ৷ ১২ 


রেণুকা দৃঃখশোকার্তা নিশ্নন্তযাত্বানমাত্মনা। 
রাম রামেহি তাতেতি ক্চিক্রোশোচ্চকৈঃ সতী॥ ১৩ 


তদুপশ্রুত্য দূরস্ছো হা রামেতার্তবহন্বনম্$)। 
ত্বরয়াহহগ্রমমাসাদ্য দদৃশে পিতরং হতম্‌॥ ১৪ 


তদ্‌ দুঃখরোধানর্মারভিশোকবেগবিমোহিতঃ। 
হা তাত সাধো ধর্ম ভাকরাম্মান স্র্গতো ভবান্‌॥ ১৫ 


বিলপ্যৈবং পিতুর্দেহং নিখায় ভ্ৰাতৃযু স্বয়ম্‌। 
্রগৃহ্য পরশুং রামঃ ক্রত্রান্তায্ন সনো দখে ॥ ১৬ 


গত্বা মাহিম্মতীং রামো ব্রশ্মায়বিহতগ্রিরম্‌। 
তেঘাং'” স শীৰ্ষত রাজন্‌” মধ্যে চক্রে মহাগিরিমু॥। ১৭ 


তদ্রক্তেন নদীং ঘোরাম্ত্রহ্মণ্যভয়াবহামূ। 
হেতুং কৃত্বা পিতৃবধং ক্ত্রেহমঙ্গলকারিপি॥ ১৮ 


গিয়েছিল, নিজেদের পিতার বধের ঘটনা স্মরণ করে 
তার এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি পাচ্ছিল.না॥ ৯ ॥ একদা 
ভাইদের সাথে পরশুরাম আশ্রমের বাইরে বনের দিকে 
গিয়েছিলেন সেই সুযোগে তারা প্রতিশোধ নিতে 
জমদগ্রির জাশ্রমে এসে উপস্থিত হল॥ ১০. ॥ মহর্ষি 
পৰিব্রবীর্তি ভগবানের ধ্যানে মঞ্জ ছিলেন। তথ্বন ভার 
কোনো বাহাজ্ঞান ছিল না। সেই সুযোগে ওই গাপাত্মাগণ 
তৎক্ষণাৎ ওই মুনিকে নিহত করল। আগের থেকেই এটা 
তাদের পরিক্পিভ ছিল॥ ১১ ॥ পরশুগ্নাদজননী রেণুকা 
অতন্ত কাতরভাবে পতির প্রাণরক্ষার জন্য মিনতি করতে 
লাগলেন কিন্তু তাতে কোনো কর্ণপাত না করে অতি 
নিষ্ঠুর সেই ক্ষত্রিয়াধমগণ বলপুর্বক জমদগ্রির মন্তক ছেদন 
করে নিয়ে গেল ॥ ১২ ॥পরশুরামের মাতা লেণুকা দুঃখ 
ও শোকে কাতর হয়ে নিজের বুক চাপড়ে নাথায় করাঘাত 
ে স্বরে কাদতে লাগলেন-- পরশুরাম ! বাছা 
পরশুরাম! শী এসো, শীগ্র এসো॥ ১৩ ॥ পরশুরাম 
অনেক দূর থেকেই মায়ের এই আহান এবং ক্রন্দনধ্বনি 
শুনতে পেলেন। অত্যন্ত দ্রুত আশ্রমে এসে ভিনি 
পগিতকে নিহত অবস্থার দেখতে পেলেন ১৪ ॥ হে 
রাজন্‌ ! এই ঘটনা দেখে পরশুরাম তীর মানসিক আঘাত 
পেলেন এবং দুঃখ-ক্রোধ-শোকে আগ্ুত হয়ে পড়লেন 
তিনি বিলাপ করে বলতে লাগলেন--হে পিতা ! হে 
সাধো ! আপনি এক উচ্চ কোটির মহাত্মা ছিলেন, ধর্মের 
যথার্থ পু্জারি হিলেন, এখন আমাদের ছেড়ে স্বর্গে চলে 
গেলেন। ১৫ ॥ পিতার দেহ তিনি ভাইদের হাতে তুলে 
দিয়ে নিজে কুঠার হাতে নিয়ে ক্ষত্রিয় বংশ ধবংস করতে 
মনন্ত করলেন! ১৬ ॥ 

হে কুরুনন্দন ! পরশুরাম মাহিম্মতী নগরে গিয়ে 
সহজবাছ অর্জুনের পুত্রদের নাথা কেটে কেটে নগরের 
মধাস্থলে সেই মুগুগুলি দিয়ে এক পাহাড় বানিয়ে 
ফেসলেন। পশগাঘাতী সেই পাপিষ্ঠদের কর্মের ফলে সেই 
নগরী তো এমনিতেই হতন্রী হয়েছিল॥ ১৭ ॥ ওই 
পাপিষ্ঠদের নিধনজনিত রক্তধারায় এক ভয়ংকর নদীর 
সৃষ্টি হল যা দেৰে ব্ৰাহ্মণবিদ্ধেষীদের মন ভয়ে কেঁপে 
উঠল। তিনি দেখলেন যে ক্তিয়কুল ভীষণ অত্যাচারী 
হয়ে উঠেছে। ভাই হে রাজন্‌ ! তিনি নিজের পিতৃবধকে 


_ গোৱান্ধবাঃ। আম্বরম্‌। গৈতম্যাং। 


ঢং 


নৰমন্তন্ধ (ঘোড়শ ধার) 
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ব্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্ৰিয়াং প্রভুঃ। 
সমন্তপঞ্চকে চক্রে শোণিতোদান্‌ হুদান্‌ নৃপ ১৯ 


পিতুঃ কায়েন সন্ধায় শির আদায় ৰ্হিমি। 
সর্বদেবময়ং দেবমাত্বানমযজন্মখৈঃ॥ ২০ 


দদৌ গ্রাচীং দিশং হোত্রে ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দিশম্‌। 
অধবর্যবে প্রতীচীং বৈ উদ্‌গাত্ৰে উত্তরাং দিশম্‌ ॥ ২১ 


অন্যোভ্যোহবান্তরদিশঃ কশ্যপায় চ মধ্যতঃ। 


আর্যাবর্তমুপন্রষ্টে সদসোভান্ততঃ পরম্্‌॥ ২২ 


ততশ্চাবভৃথস্নানবিধূতাশেষকিন্দিষঃ | 
সরস্বত্যাং ব্রহ্মনদ্যাং রেজে ব্যব্দ্র বাংশুমান্‌॥ ২৩ 


স্বদেহং জমদগিস্তু ল্ধা শংজ্ঞানলক্ষণমূ। 
খমীণাং মণ্ডলে সোহভূৎ সপ্তমো রামপূজিতঃ॥ ২৪ 


জামদগ্যোহপি ভগবান্‌ রামঃ কমললোচনঃ। 
আগামিনান্তরে রাজন্‌ বর্তগি্যতি বৈ বৃহৎ ২৫ 


আহ্তেহদ্যাপি মহেন্দ্র নযন্তদগুঃ প্রশান্তধীঃ। 
উগগীয়মানচরিতঃ  সিদ্ধগন্ধ্বচারণৈঃ॥ ২৬ 


এবং ভূগুষু বিশ্বান্মা ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ)। 
অবতীর্য পরং ভারং ভুবোহহন্‌ বহুশো নৃপান্‌॥ ২৭ 


গাধেরভূনাহাতেজাঃ সমিদ্ধ ইব পাবকঃ। 
তগসা ক্ষাত্রমুৎসূজা যো লেভে ত্ৰহ্মবৰ্চসম্‌ ৷ ২৮ 


বিশ্বামিত্রস্য চৈবাসন্‌ পুত্রা একশতং নৃপ। 
মধ্যমস্ত মধুচ্ছন্দা মধুচ্ছন্দস এব তে॥ ২৯ 


পুত্রং কৃত্বা শুনঃশেপং দেবরাতং চ ভার্গবম্‌। 
আজীগর্তং সুতানাহ জোষ্ঠ এষ প্রকল্প্যতাম্‌ ৷৷ ৩০ 


হরিরব্যাঃ। 


নিমিভমাত্র কলে একুশ বার পৃথিবীকে কতয়শূন্য করেন 
এবং কুরুক্ষেত্রের সমস্তগঞ্চক নামক স্থানে পাঁচটি 
শোপিতপূর্ণ হুদ নির্মাণ করলেন।॥ ১৮-১৯ ॥ তারপর 
তিনি পিতার মন্তক দেহের সঙ্গে সংযুক্ত করে 
যজ্ঞ দ্বারা সর্বদেবময় আত্মরলগী পরমেশ্বরকে অর্চনা 
করলেন।॥। ২০ ॥ সেই যজ্ঞে হোতাকে পূর্ব দিক, ব্রহ্মাকে 
দক্ষিণ দিক, অধ্বর্যুকে পশ্চিম দিক, সামগান গায়ক 
উগাতাদের উত্তর দিক দান করলেন॥ ২১ ॥ এইভাবে 
অগ্নিকোণ ইত্যাদি বিদিশা খত্রিকদের, অধাদেশ 
কশ্যপকে, আর্যাবর্ত উপর্রষ্টাকে এবং অন্যান সদসাদের 
যথাযোগ্য দিকসমৃহ প্রদান করলেন॥ ২২ ॥ তারপর 
ব্ৰহ্মনদী সরস্কতীতে অবনত স্ত্রান নামক যন্ঞশেষ বিহিত 
স্সানদ্বাযা নিস্পাপ হয়ে সেই নদীতীরে নির্নেয সূর্ধের ন্যায় 
শোভা পেতে লাগলেন ॥ ২৩ ॥ মহর্ষি জমদগ্রি 
নিজদেহকে স্মৃতিচিহ স্বরূপে সংকল্পময় শরীররাণে প্রান্ত 
হলেন ; পরশুরাম কর্তৃক পৃজিত অর্থাৎ তর্গণাদির 
দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়ে তিনি সপ্তর্বনগ্ডলে সপ্তম খমি 
হলেন॥ ২৪ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! কমললোচন 
জমদগ্িনন্দন পরশুরাম আগামী মন্বন্তরে সপ্তর্ষিমন্তদে 
থেকে বেদ প্রবর্তন করবেন।॥ ২৫ ॥ তিনি নান্তদ্ড ও 
্রশান্তচিত্র অবস্থায় আজও মহেন্দ্র পর্বতে অবস্থান 
করছেন। সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণগণ মধুরস্থরে তার বিচিত্র 
জ্গদান শ্্রীহরি এইভাবে ভগ্তবংশে অবতার গ্রহণ করে 
পুথিনীর ভারস্বরূশ ক্ষত্রিয় রাজাদের বহুবার বিনাশ 
করেছিলেন ॥ ২৭ ॥ 

মহারাঙ্গ গাধির উরে প্রলিত অগনিতুলা 
মহাতেল্গনী বিশ্নানিত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজদের 
তপোবলে ক্ষত্রিয়ত্র ত্যাগ করে ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন ৷৷ ২৮ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! বিশ্বামিত্রের 
একশত পুত্র হয়। এদের মধ্যে মধ্যম পুত্রের নাম ছিল 
মধুছন্দা। এইজন্য সব ছেলেরাই “মধুছন্দা” নানে পরিচিত 
ছিলেন। ২৯ ॥ বিশ্বামিত্ৰ উগুবংশীয় অজ্ীগর্তনন্দন 
নিন ভাগিনেয় শুনঃসেপকে (তার আরেক না: 
দেবরাত) পুত্ররূপে গ্রহণ করে নিজের ছেলেদের 
বলেছিলেন_তোমরা এঁকে জেষ্ঠভ্রাতা বলে গ্রহণ 
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শ্রীমভাগনত 


যো ৰৈ হরিশ্চন্দ্রমখে বিক্রীতঃ পুরুষঃ পশুঃ। 
সত্বা দেবান্‌ প্রজেশাদীন্‌ মুমুচে পাশবন্ধনাৎ॥ ৩১ 


যো রাতো দেবঘজনে দেবৈর্গাধিযু তাপসঃ। 
দেবরাত ইতি খ্যাতঃ শুনঃশেপঃ) স ভার্গবঃ।॥ ৩২ 


যে মধুচ্ছন্দসো জোষ্ঠাঃ কুশলং মেনিরে ন তৎ। 
অশগৎ তানুনিঃ ক্রুদ্ধো লেচ্ছা ভবত দুৰ্জনাঃ। ৩৩ 


স হোবাচ মধুচ্ছন্দাঃ সার্ধং পঞ্চাশতা ততঃ। 
নো ভবান্‌ মংজানীতে তম্মিংস্তিষ্টামহে বয়ম্॥। ৩৪ 


জোষ্টং মন্ত্দৃশং চতুত্থামন্বথে বয়ং স্ম হি। 
বিশ্ামিব্রঃণ। সুতানাহ বীরবন্তো ভবিষ্যথ। 
যে মানং মেহনুগৃহন্তো বীরবন্তমকর্ড ৭ মাম্‌।। ৩৫ 


এব বঃ কুশিকা বীরো দেবরাতন্তমন্বিত। 
অন্যে চাষ্টকহারীতজয়ক্রতুমদাদয়ঃ।। ৩৬ 


এবং কৌশিকগোত্রং তু বিশ্বামিত্রৈঃ পৃথমিধম্‌। 
প্রবরাস্তরমাপগ্নং তদ্ধি চৈবং প্রকল্পিতম্। ৩৭ 


করো॥ ৩০ ॥ শুনঃশেপ হরিশ্চস্দরের যজ্ঞে যজ্ঞপশুরূপে 
ক্রীত হয়ে এসেছিলেন। প্রজাপতি বরুণ প্রভৃতি 
দেবতাদের স্তন কয়ে বিশ্বামিত্র তাকে পাশবন্ধন থেকে 
মুক্ত করেছিলেন। দেবতাদের যজ্জে এই শুনঃশেপকেই 
(দেবগণ বিশ্বামিএকে প্রদান করেছিলেন ; মুতরাং “দেবৈঃ 
রাতঃ' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে গাধিবংশে তিনি তপস্বী 
দেবরাত নামে খ্যাত হয়েছিলেন॥ ৩১-৩২ ॥ 
বিশ্বামিত্রের বয়োজোষ্ঠ পুক্রেরা বিশ্বানিত্রের এই 
নির্দেশকে মেনে নিতে পারলেন না। তাতে বিশবামিত্রতুদ্ধ 
হয়ে তাঁদের শাপ দিয়ে বপলেন-_-ওে দুর্জনগণ, তোরা 
শ্েচ্ছ হয়ে থাক’ ॥ ৩৩ ॥ এইভাবে উনপঞ্গশ ভাই যখন 
স্লেচ্ছ হয়ে গেল তখন বিশ্বামিত্রের মধামপুত্র মধুছন্দা 
কনিষ্ঠ পক্ষাশ ভাইয়ের সাথে একত্র হয়ে পিতাকে 
বললেন-_ আপনি আমাদের প্রতি ঘা অনুমতি করবেন, 
আমরা তাতেই রাজি আছি’ ৩৪ ॥ এই কথা বলে 
মধুছন্দা মনত শুনঃশেপকে জো বলে স্বীকার করে 
নিলেন আর তাঁকে বললেন__ “আমরা আপনার অনুগত 
হলাম । বিশ্বামিত্ৰ এই কথা শুনে প্রসন্ন হয়ে পুত্রদের 
বললেন-হে বংসগণ ! তোমরা আমার কথা মান্য করে 
আমার সম্মান রক্ষা করেছ, তোমাদের মতো সুপুত্র পেয়ে 
আমি নিজেকে ধনা মনে করছি। আমি তোমাদের 
আশীর্বাদ করছি যে তোমরাও সুপুত্র লাভ করবে ॥ ৩৫ ॥ 
হে কুশিকগণ (আদরের পুত্রেরা) ! এই দেবরাত 
শুনঃশেপও তোমাদেরই গোত্রীয়। তোমরা এর 
আঙ্ছানুবর্তী থেকো।” হে পরীক্ষিৎ ! বিশ্বামিত্রের অষ্টক, 
হারীত, জয় ও ক্রতুমান প্রভৃতি আরও অনেক পুত্র 
ছিল। ৩৬ ॥ এইভাবে নিশ্বামিত্রের সন্তানদের দ্বারা 
কেৌঁশিকগোত্র নানাপ্রকারে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং 
দেৰরাতকে জ্যেষ্ঠজরাতা মেনে লেওয়াতে তাঁদের প্রবরও 
বিভক্ত হয়ে গেল৷ ৩৭ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুবাগে গারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবযন্কক্ধে ) যোডশোহখ্যায়ঃ ৷ ১৬ ॥ 


শ্ৰীমন্মহৰ্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমভাগবতনহাপুরানের 
নবমঙ্কন্ধে মোডশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥ 


লা 
অধিক আছে। 


শিৱত তানা.। (গদ্বীরভাবকসভযাঃ। 'ণ'প্রচীন বইতে এর আগে 'পরশুরামচরিতৎ নান" এই পাঠটি 


অথ সপ্তুদশোহ্ধ্যায়ঃ 
সপ্তদশ অধ্যায় 
কত্রবৃ্, রজি প্রভৃতি রাজাদের বংশাবলি 


শ্রীশুক উবাচ 
যঃ পুরূরবসঃ পুত্র আঘুস্তস্যাভবন্‌ সুতাঃ। 
নহুবঃ ক্ষত্রবৃদ্ধশ্চ রজী রসতশ্চ বীর্যবান্॥ ১ 


নেনা ইতি রাজেন্দ্র শৃণু কষত্রবৃধোহ্ন্বয়মূ। 
কষত্রবৃদ্ধসূতস্যাসন্‌ সুহোত্রসাতরজান্্য়ঃ॥ ২ 
কাশাঃ কুশো গৃৎসমদ ইতি গৃৎসমদাদভূৎ। 
শুনকঃ শৌনকো যস্য বহৃচপ্রবরো মুনিঃ॥ ৩ 
কাশ্যসা কাশিল্তৎগুরো রাষ্ট্র দীর্ঘতমঃ পিতা। 
ধ্বশ্বরিদৈর্ঘতম আয়ূর্বেদপ্রবর্তকঃ। ৪ 


যন্দ্ৰভুগ্‌ বাসুদেবাংশঃ স্মৃতমাত্রার্ডিনাশনঃ। 

তৎপুত্রঃ কেতুমানস্য জজ্ঞে ভীমরথন্ততঃ।। ৫ 
দিবোদাসো দ্যুমাংস্তম্মাৎ গ্রতর্দন ইতি স্মৃতঃ। 
স এব শক্রুজিদ্‌ বৎস খাতধ্বজ ইতীরিতঃ। 
তথা কুবলয়াশ্বেতি গ্রোক্তোহলরকাদযন্ততঃ ॥ 
বষ্িবর্ষপহন্ত্াণি ষষ্টিবর্ষশতানি চা 
নালর্কাদপরো রাজন্‌*। মেদিনীং বৃভুজে যুবা॥ ৭ 
জনর্কাৎ সন্ততিনতস্মাৎ মুনীথোহথ সুকেতন$। 
বর্মকেত্ঃ সুতন্তস্মাৎ সতাকেতুরজায়ত॥ 
ধৃষ্টকেতুঃ সুভন্তস্মাৎ সুকুমারঃ ক্ষিতীশ্বরঃ। 
বীতিহোত্রস্য ভৰ্গোহতো ভার্গভুমিরভুনপহ॥ ৯ 
ইতীমে কাশয়ো ভূপাঃ ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়ায়িনঃ। 

র্তসা" রভসঃ পুরো গ্টীরশ্চাক্রিয়ন্ততঃ ১০ 
ত্য ক্ষেত্রে ব্ৰহ্ম জক্ঞে শৃণু বংশমনেনসঃ। 

শুন্ধপ্ততঃ'"'শুচিন্তন্মাৎ ভ্রিককুদ্‌ বৰ্মসারথিঃ।। ১১ 


৮ 


স্বাদরাযবিরিবাঃ। (খরাজা।  (শসুতোভাঃ। 


শুকদেব বললেন--হে মহারাজ পরীক্িৎ ! রাজেন্দ্র 
পুরূরবার এক পুত্রের নাম ছিল আয়ু। তার পাঁচটি পুত্র 
ছিল_ নহ, ক্ষত্ৰবৃদ্ধ, রজি, শক্তিশালী রন্ত ও অনেনা। 
এবার ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশাবলি শোনো। ক্রত্রবৃদ্ধের পুত্রের 
নাম ছিল সুহোত্র। সুহোত্রের তিন পুত্_কাশ্য, কুশ ও 
গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শুনক। এই শুনকের পুত্র 
ছিলেন শ্রেষ্ঠ খনি শৌনক॥ ১-৩ ॥ 

কাশোর পুত্র কাশি, কাশির পুত্র রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পুত্র 
দীর্খতনা এবং দীর্ঘতমার পুত্র ধ্বপ্তরি। ৪ ॥ এই ধগ্ররি 
হলেন আঘুর্বেদের প্রবর্তক, য্জভাগভে্ী, বাসুদেবের 
অংশজাত, এর স্মরণমাত্রষ্ট রোগ-দুঃখ দূর হয়। খন্বপ্তরির 
পুত্র কেতুমান আর কেতুমানের পুত্র ভীমরখ॥ ৫ ॥ 

ভীষরথের পুত্র দিবোদাস আর দিবোদাসের পুত্র 
দুমান্‌। দ্যমানের আর এক নাম প্রতর্দন। এহ দ্যুমানই 
শক্রজিৎ, বৎস, খতধবজ ও কুবলযাস্থ নামেও প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। দ্যুমানের পুত্রেরাই হলেন জালর্ক প্রভৃতি॥ ৬ ॥ 
হে মহারাজ! অর্ক ছাড়া আর কোনো রাজা ষাট হাজার 
যাট শত বছর (৬৬০০০) যাবৎ যুবকাবস্থায় পৃথিবীতে 
রাজা ভোগ করেনি॥ ৭ ॥ অলর্কের পুত্র সন্ততি, সন্ততির 
পুত্র সুনীথ আর সুনীখের পুত্র সুকেতন, সুকেতনের 
ধর্কেতু এবং ধর্মকেতুর পুত্র সত্যকেতু॥ ৮ ॥ 

সত্যকেডুর পুত্র ধৃষ্টকেতু, তার পুত্র হলেন ভূপতি 
ভগ, ভর্ম থেকে ভার্গভূমি জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৯ ॥ 

এই সকল পূর্বোক্ত কাশিবংশীয় রাজারা ক্ষত্রবদ্ধের 
বংশধর। বন্ডের পুত্রের নাম রভস্‌, তার পুত্র গল্ভীরঃ 
গষ্ঠীরের পুত্র অক্রিয়॥ ১০ ॥ তক্রিয়ের পরীর থেকে 
্রাহ্মণবংশ জন্ম নেয়। এখন অনেনার বংশাবলি শোলো। 
'অনেনার পুত্র শুদ্ধ, শুদ্ধের পুত্র শুচি, শুচির পুত্র 


ত্রিককুদ্‌ আর ত্রিককুদের পুত্র ধর্মসারথি॥ ১১ ॥ 


“শনাভস্য। (টচরকন্ততঃ। (দ্ধ শুচিন্ততন্তম্মা,। 


1030 


শ্ৰীমন্তাগ্বত 


ততঃ শান্তরজো জজ্ঞে কৃতকৃত্যঃ স আত্মবান্‌। 
রজেঃ পঞ্চশতান্যাসন্‌ পুত্রাণামমিতৌজসাম্‌।। ১২ 


দেবৈরভার্িতো দৈত্যান্‌ হত্তে্ৰায়াদদাদ্‌ দিবম্‌। 
ইন্দরস্তন্মৈ পুন্দস্বা গৃহীত্বা চরণৌ রজেঃ॥ ১৩ 


আত্মানমর্গয়ামাস প্রহ্থাদাদযরিশঙ্কিতঃ”। 
পিতর্যূপরতে পুত্রা যাচমানায় নো দদুঃ ৷ ১৪ 


ত্রিবিষ্টপং মহেন্দ্রায় বজ্রভাগান্‌ সমাদদুঃ। 
" গুরুণা হ্য়মানেহগ্নৌ বলভিৎ তনয়ান্‌ রজেঃ ৷৷ ১৫ 


অৰমীদ্‌ ভংশিতান্‌ মাৰ্গায় কশ্চিদবশেষিতঃ। 
কুশাৎ গ্রতিঃ ক্ষাতরবৃদ্ধাৎ সঞ্তয়ন্তংসুতো জয়ঃ ৷ ১৬ 


ততঃ কৃতঃ কৃতস্যাপি জজ্ঞেহৰ্যবনো নৃপহ। 
সহদেবন্ততো হীনো জয়সেনন্ত তৎসুতঃ॥ ১৭ 


সঙ্কৃতিস্তস্য চণ) জয়ঃ ক্ষত্র্মা মহারথঃ। 
কষতরবৃদ্ধাঘযা ভূপাঃ শৃণু বংশং চ নাহুযাৎ।॥ ১৮ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাং সংহিতায়াং 


| ধৰ্মসারথির পুত্র শান্তরজ ; শান্তর প্রমাস্মজ্ঞানী হয়ে 
কৃতকৃত্য হয়েছিলেন। তাই তিনি পুত্র উৎপাদন করেননি। 
| হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! আযুপুত্র রঞ্জির অত্যন্ত তেজী 
পাঁচশত পুত্ৰ হয়েছিল। 

দেবতাদের প্রার্থনায় রজি দানবদের বধ করে ইন্দ্রের 
| হাতে স্বরাজ প্রদান করেন। কিন্তু ৃন্দর পর্নাদাদি শত্রুদের 
| ভয়ে ভীত হয়ে সেই রাজ্য আবার রজির হাতেই ফিরিয়ে 
দেন এবং পায়ে ধরে নিজের রক্ষার ভার রজিকে সঁপে 
| দেল। রঞ্জির মৃত্যুর পর ইন তার রাজ্য ফেরত চাইলেও 
। রজির ছেলেরা তা ফিরিয়ে দেয়নি। তারা নিজেরাই 
৷ যন্ত্রভাগ পর্যন্ত প্রহণ করতে লাগল ।'ইঞ্জের প্রার্থনাম৷ তখন 
| দেবুর বৃহস্পতি অভিচারিক বিধানে হোম করলে 
সকলকে বধ করলেন, একজনও আর বেঁচে রইল 
না। ক্ষত্রবৃদ্ধের গোত্র থেকে কুশ, কুশ থেকে প্রতি, 
প্রতির থেকে সঞ্জয় এবং সঞ্জয় থেকে জয়ের জবা 
| হয়॥ ১৩-১৬ ॥ জয় থেকে কৃত, কৃতের থেকে 
রাজা হর্ষবন, হ্্বন থেকে সহদেব» সহদেব থেকে হীন 
এবং হীনের পুত্র জয়সেন জন্মগ্রহণ করেন॥। ১৭ ॥ 
জ্যসেন থেকে সংস্কৃতি, সংস্কৃতির পুত্র মহারণী 
| বীরশিরোমণি জয় জন্মগ্রহণ করেন। ক্রত্রবৃন্ধের বংশে 
পূর্বোক্ত নরপত্ি উৎপন্ন হন! এখন নহুষের বংশবৃত্তান্ত 
| বলছি, শোনো।। ১৮ ॥ 


নবমনতক্কে চন্দ্র বংশানুবপর্নে সপ্তুদশোহধ্যায়ঃ | ১৭ ॥ 


শ্রীমনমহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা স্ীমত্রাগবতমহাপুরানের নবম্ত্ধে 
ন্দ্রবংশ বৰ্ণন নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥ 


দাবি, (তনয় কত 


(ও তাযুর্বংশঃ সত, 


অথাষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
যযাতি-চরিত 

শ্ৰীশুক উবাচ শুকদেব বললেন-__হে মহারাজ ! দেহিগণের ছয় 
hs 'ইন্দ্রিয়ের মতো মহারাজ নহুষের ছয়টি ছেলে ছিল। 
তিযািঃ সংযাতিরায়তির্বিয়তিঃ'”'কৃতিঃ। | তদের নাদ--যতি, বাতি, সংযাতি, আয়তি, বিযতি 
ষড়িমে নহমস্যাসমিন্তিয়াণীৰ দেহিনঃ।৷ ১ | এবং কৃতি৷ ১ ॥ নহষের ইচ্ছা ছিল জোষঠপুত্র যত্তির 
হাতে রাজ্যভার অর্পণ করবেন। কিন্তু রাজন গ্রহণের 
রাজং নৈচ্ছদ্‌ যতিঃ গিত্রা দততং তথ পরিণামবিৎ। ৷ পরিণাম সম্বন্ধে অবহিত থাকায় মতি রাজভার গ্রহণে 
যত্ৰ প্রবিষ্ট পুরুষ আত্মানং নাববুধ্যতে॥ ২ গীত হননি, কারণ রাজ্যভোগে প্রবিষ্ট হলে পুরুণ 
পিতরি জংশিতে স্থানাদি্রাপ্যা র্ষণাদ্‌ দিজেঃ। : [পরার পলে এগোে পারে না আদা আপ 


প্রাপিতেহজগরত্বং বৈ যযাতিরভবনূপঃ।॥ ৩ 


চতসৃাদিশদ্‌ দিক ভ্রাতূন্‌” ভ্রাতা যৰীয়সঃ। 
কৃতদারো জুগোপোবীং কাবাস্য বৃষপর্বণঃ॥ ৪. 


রাজোবাচ 


্রন্দর্ষির্ভগবান্‌ কাব্যঃ ক্ষত্ৰবন্ধুশ্ট নাহুষঃ। 
রাজনাবিপ্রয়োঃ কম্মাদ্‌ বিবাহঃ প্রতিলোমকঃ॥ ৫ 


শ্রীক উবাচ 


একদা দানবেন্দ্রস্য শৰ্মিষ্ঠা নাম কন্যকা। 
সখীসহনসংঘুক্তা শুরুপুত্রা ঢ ভামিনী॥ ৬ 


দেবযান্যা পুরোদ্যানে পুষ্পিতদ্রমসন্কুলে। 
ৰ্যচরং কলগীতালিনলিনীপুলিনেহবলা॥ ৭ 


তা জলাশয়মাসাদা কন্যাঃ কমললোচনাঃ। 


তীরে নাস্য দুকুলানি বিজহুঃ সিঞ্চতীর্মিথঃ।॥ ৮ 


বীন্ষা ব্রজন্তং গিরিশং সহ দেব্যা বৃষহ্ছিতম্‌। 
সহসোভীর্ঘ বাসাংসি পর্যধর্রীডিতাঃ০ স্্িয়ঃ॥ ৯. 


বিস্মৃত হয়। ২ ॥ ইন্দ্ৰপত্ৰী শচীর প্রতি কামাসন্্ হলে 
বাহ্মণ-সমাজ নহুষকে দ্র থেকে পতিত করে অজগর 
যোনিতে নিক্ষেপ করেন। এইসৰ কারণে যযাতিই রাজা 
হলেন॥ ৩ ॥ যযাতি তার চার কনিষ্ঠ ভাহদের চারদিক 
পালনের আজ্ঞা প্রদান করেন এবং নিজে শুক্রাচার্যের 
নেয়ে দেবযানী এবং দৈতারাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্িষ্ঠার 
পাণিগ্রহণ করে পৃর্থিবী পালনে প্রবৃত্ত হন ॥ ৪ ॥ 

মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করলেন_হে ব্রক্মন্‌ ! 
ভগবান শুক্রাচার্য তোত্রাহ্মণ আর যযাতি ছিলেন ক্ষত্রিয়। 
তাহলে ব্রাহ্মণ কন্যার সাথে ক্ষত্রিয় পাত্রের প্রতিলোম 
বিবাহ কী কারণে হয়েছিল ? ৫ ॥ 

শুকদেব বললেন-_হেরাজন্‌! দানবরাজ্ বৃষপর্বার 
এফ অতান্ত অভিমানী কন্যা ছিল। তার নাম ছিল শর্ষিা, 
শৰ্মিষ্ঠা একদিন গুরুণুতরী দেবযানীর সাথে সহ সখী- 
বৃন্দকে নিয়ে পুরোদ্যানে বিহার করছিল, অসংখা 
পুষ্পিত বৃক্ষে সেই উদ্যান সমাচ্ছন ছিল। সেখানে একটি 
সুন্দর সরোবর ছিল। সরোবরে প্রচুর পদ্মফুল ফুটে 
ছিল এবং অলিকুল মধুর স্বরে তার মধ্যে গুঞ্জন 
করছিল।। ৬-৭) জ্বলাশয়ের কাছে উপস্থিত হয়ে 
সরোবরের ধারে নিজেদের কাপড়চোপড় রেখে সেই 
কমললোচনা কন্যাগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি জল 
ছিটিয়ে জলকেলি করতে লাগল ॥ ৮ ॥ এই সময়ে দৈবাৎ 
মহাদেব পার্বতীর সাথে বৃষে আরোহণ করে সেখান দিয়ে 


খা) খিন্রা ভ্রাতৃন্যবী,। সধুলজ্জিতঃ। 


1032 


শ্রীমন্তাগবত 


শর্মিঠাজানতী বাসো গুরুপৃত্রাঃ সমব্যয়ৎ। 
স্বীয়ং মত্বা প্রকুপিতা দেবযানীদমন্রবীৎ॥ ১০ 


অহো নিরীক্ষাতামস্যা দাস্যাঃ কর্ম হাসা ্রতম্”'। 
অন্দ্ধার্যং ধৃতবতী শুনীব হবিরধবরে।॥ ১১ 


ঘৈরিদং ভগসা সৃষ্টং মুখং পুংসঃ পরস্য যে। 
ধার্যতে যৈরিহ জ্যোতিঃ শিৰঃ পন্থাশ্চ দৰ্শিতঃ ৷ ১২ 


খান্‌ বন্দন্ত্যপতিষ্ঠন্তে লোকনাথাঃ সুরেশ্বরাঃ। 
ভগবানপি বিশ্বাস পাবনঃ শ্রীনিকেতনঃ॥ ১৩ 


বং তত্ৰাপি ভূগবঃ শিষ্যোহস্যা নঃ পিতাসুরঃ। 
অন্মদ্ধাৰ্যং ধৃতৰতী শুদ্রো বেদমিবাসতী॥ ১৪ 


এবং শপন্তীং শৰ্মিষ্ঠা গুন ভাষত। 
রুষা শ্বসন্তারলীব ধর্ষিতা দষ্টদচ্ছদা॥ ১৫ 


আত্মবৃততমবিজ্ঞায় কথসে বহু ভিক্ষুকি। 
কিং ন প্রতীক্ষসেহস্মাকং গৃহান্‌ বলিভুজো যথা ॥ ১৬ 


এবংবিধৈঃ সুগরুনৈঃ দ্ষিপ্তুহংচর্যসূতাং সতীম্‌। 
শর্িঠা গ্রাক্ষিপৎ কৃপে বাস”) আদায় মন্যুনা।। ১৭ 


তস্যাং গতায়াং স্বগৃহং যযাতিরূগয়াং চরন্। 
প্রাপ্তো ঘদৃচ্ছয়া কূপে জলার্থী তাং দদর্শ হ॥। ১৮ 


যাচ্ছিলেন ; ভাকে দেখতে পেয়ে সেই কন্যাগণ লজ্জায় 
পড়ে গেল এবং তখনই জলের থেকে তীরে এসে 
নিজেদের কাপড়চোগড় পরে ফেলল॥ ৯ ॥ আচন্বিত 
ঘটনায় পরিপ্রেক্ষিতে ভুল করে শর্মিষ্ঠা গুরুকন্যা 
দেবঘানীর কাপড় পরে ফেলল। তা দেখে রাগে 
আগুনের মতো স্বলে উঠে দেবযানী শর্মিষ্ঠাকে বলতে 
লাগল॥ ১০॥ “আনে ! এই দাপীটার অন্যায় কাজ দেখ! 
সেইভাবেই এ আমার কাপড় পরে বসেছে॥ ১১ ॥ যে 
ভ্রাপলাণকুল নিজেদের তপোবলে এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি 
করেছেন, যারা পরমপুরুষের মুখন্বরাগ ও নিরগ্তর পবিত্র 
্র্ধাতে্জ ধারণ করে রেখেছেন, প্রাণীদের কলাগজনক 
বেদমা্ প্রবর্তন করেছেন, বড় বড় লোকপাল এমনকী 
দেবরাজ ইনদ-রলগাপ্রততিও যাঁদের চরণ বন্দনা ও সেবা 
করে থাকেন-বেশি কথা কী, লক্ষ্মীদ্বীর একমাত্র 
আশ্রয় পরম পাবন বিশ্বাস শুগবান পর্যন্ত যাদের বন্দনা ও 
স্তুতি করেন-সেই ব্রাহ্মণদের মধ্যেও আমরা 
ভূগুবংশীয়গণ সর্বশ্রেষ্ঠ । আর এর পিতা একেতো অসুর 
তার ওপরে আমাদের শিষা। তা সানডে এই দুষ্টা মেয়েটা, 
শৃছের বেদপাঠের মতো ; আমার কাগড় গায়ে চড়িয়ে 
বসেছে’ ॥ ১২-১৪ ॥ দেবযানী এইভাবে তিরস্কার 
করতে খাকলে শর্ণষ্ঠা রাগে কাপতে লাগল। পদাহত 
সপ্পিণীর মতো ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে করতে 
দাত দিয়ে ঠোট কায়ড়ে সে দেববানীকে বলল ১৫ | 
রে ডিক্ষুকি ! তুই যে এই সব কটু কথা বলছিস, তোর 
নিজের বৃত্তান্ত তুই কী জানিস কাক এবং কুকুর যেমন 
আমাদের দরজায় এসে খাবারের জনা বসে থাকে 
তোরাও কি সেইরকম আমাদের বাড়িতে খাবারের 
প্রত্যাশায় বসে থাকিস না? ১৬ ॥ এইভাবে নানারকম 
কঠোর কথা বলে শর্মিষ্টা গুরুকন্যা দেবযানীকে তিরস্কার 
করে রাগের চোটে দেবযানীর গায়ের কাপড়ছোপড় সব 
খুলে নিয়ে তাকে একটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিল॥ ১৭ ॥ 

শৰ্মিষ্ঠা ওখান থেকে চলে গেলে দৈবক্ৰমে রাজা 
যযাতি মৃগয়া করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত 
হলেন। তৃষ্ণার্ড হয়ে তিনি জলের সন্ধান করতে করতে 


(শচ সাম্প্রতম। (নাবাসশ্ছাদা,। 


নবমন্বন্ধ (অষ্টাদশ অধ্যায়) 
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দত্ত স্বমূত্তরং বাসন্তস্যৈ রাজা বিবাসসে। 
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিমুজ্জহার দয়াপরঃ॥ ১৯ 


তং ৰীরমাহোশনসী প্রেমনির্ভরয়া গিরা। 
রাজংস্ুয়া গৃহীতো মে পাণিঃ পরপূরঞ্জয়।॥ ২০ 


হন্তগ্াহোহপরো মা ভৃদ্‌ গৃহীতায়ানবয়া হি মে। 
এষ ঈশকৃতো বীর সন্ধন্ধো নৌ ন পৌরুমঃ। 
যদিদং কৃপলগ্নায়া ভবতো দর্শনং মম॥ ২১ 


ন ব্ৰাহ্মণো মে ভবিতা হস্তগ্রাহো মহাভুজ। 
কচস্য বার্ম্পত্যস্য শাপাদ্‌ যমশপং পুরা॥ ২২ 


যযাতিরনভিপ্রেতং দৈৰোপহৃতমাস্মনঃ'"। 
মনন) তদগতং বুদ্যবা প্রতিজগ্রাহ তচঃ॥ ২৩ 


গতে রাজনি সা বীরে তত্র স্ম রুদতী পিতুঃ। 
ন্যবেদয়ৎ ততঃ সর্বমুক্তং শৰ্মিষ্যয়া কৃতম্।। ২৪ 


দুৰ্মনা ভগবান্‌ কাব্যঃ গৌরোহিত্যং বির্গহয়ন্‌। 
স্তবন্‌ বৃত্তিং চ কাপোতীং দুহিত্রা স যযৌ পুরাৎ ॥ ২৫ 


ব্ৃষপর্বা তমাজ্ঞায় প্রত্যনীকবিবক্ষিতম্‌। 
গুরুং প্রসাদয়ন মূর্রা পাদয়োঃ পতিতঃ পথি ॥ ২৬ 


অিমানসঃ।  নশ্চ। 


সেই কুয়োর কাছে গিয়ে তার মধ্যে দেবযানীকে দেখতে 
পেলেন।। ১৮ ॥ বিবন্তা অবস্থায় দেৰযানীকে দেশে রাজা 
যযাতি তার নিজের গায়ের চাদরখানা ছু এবং 
নিজের হাত দিয়ে দেবযানীর হাত ধরে তাকে তুলে 
আনলেন।॥ ১৯ ॥ কুয়ো থেকে উদ্ধার পেয়ে দেবযানী 
সপ্রেমবচনে বীর যযাতিকে বলল-_ হে বীরশিরোমনি 
রাজন্‌ ! আঙ্গ আপনি আমার পাণ্শ্রিহণ করেছেন, 
আপনার দ্বারা গৃহীত পাণি যেন অন্য আর কেউ গ্রহণ না 
করে। হে বীরশ্রেষ্ঠ ! কুয়োতে পড়ে থাকা অবস্থায় 
আপনার এই অযাচিত দর্শন আমি ঈশ্বরপ্রদত্ত বলেই মনে 
করি। এরমধ্যে মানুষের কোনো হাত নেই॥ ২০-২১ ॥ 
হে বীরশ্রেষ্ঠ! পূর্বে আমি বৃহস্পতির ছেলে কচকে 
অভিশাপ দিয়েছিলাম এবং সেও উল্টে আমাকে 
অভিশাপ দেয়-যার ফলে কোনো ব্রাহ্মণ আমার 
পাশিগ্রহণ করতে পারবে না॥ ২২ ॥% 

'লোকাচারনিরদ্ধ বলে অনভিপ্রেত হলেও রাজা 
যযাতি ঘটনাটা দৈবানুগ্রহীত এবং তার মনও দেবযানীর 
প্রতি অনুরক্ত বুঝতে পেরে তিনি এই প্রস্তাব স্বীকার করে 
নিলেন॥ ২৩ ॥ 

এরপর ধযাতি চলে গেলে দেবযানী কাদতে কাদতে 
শর্মার সব বাহিনী বাবাকে এসে বললেন ॥ ২৯ ॥ সব 
কথা শোনার পর শ্্রাচার্ম খুব দুঃখ গেলোন। তিনি 
| গৌরহিত্য কর্মকে নিন্দনীয় মনে করলেন এবং চিন্তা 
করলেন যে এর চেয়ে উল্কবৃত্তিও (যেখানে সেখানে যা 
কিছু পড়ে থাকে সেই সব কুড়িয়ে এনে তাই দিয়ে 
উদরপূরণ) ভালো। এরপর তিনি মেয়ের হাত ধরে 
নগরের থেকে বেরিয়ে এলেন॥ ২৫ ॥ বুষপর্বার 
কানে এ পবর পৌছালে তাঁর মনে ভয় হল যে গুরুদেব 
হয়তো এবার শক্রদের জয়ী করাবেন অথবা আমাকে 
অভিশাপ দেবেন। অতএব তিনি তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের 
পেছনে পেছনে ছুটলেন এবং পথের মধ্যে ুরুদেবের 


*বৃহস্পতিপুত্ৰ কচ শুক্রাচাৰ্যের কাছে মৃতসজীবনী বিদ্যা অধ্যয়ন করছিলেন। পাঠ সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যানর্ডনব্নল্গে ছেবযানী 
তাকে প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু গুরুকনযা হওয়াতে কচ সেই প্রস্তাব স্বীকার করেননি। ক্রুদ্ধ হয়ে দেবযানী তাকে শাপ দেন যে, 
“তোমার অমিত কিনা নিষ্ফল হয়ে খাবে'। কচ দেবযানীকে প্রতিশাশ দেন যে, “কোনও তাপ তোনাকে পরাগ গ্রহণ 


করবে না।" 
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ক্ষণার্যমন্যর্ভগবান্‌ শিষ্যং ব্যাচষ্ট ভার্গৰঃ। | পায়ে মাথা রেখে তাকে প্রসন্ন করার চে করেন 
কামোহলাঃ কিং রজন্‌ নৈনাং০। অক্তুমিহোংসহে॥ ২৭ | ২৬ ॥ ভগবান শুজ্রচার্দের ক্রোধ ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী 
। হত ; সুতগাং তিনি বৃষপর্বা্ বললেন_“হে রাজন্‌ ! 
| আমি আমার মেয়ে দেবযানীকে ত্যাগ করতে পারব না, 
তথেত্যবন্থিতে প্রাহ দেবযানী মনোগতম্‌। (নারাজ পূরণ করো। ভহলেজানার 
ফিরে যেতে কোনো আপত্তি নেই! ২৭ ॥ “তথান্থ" বলে 
০০৮ ২৮1 ব্রাক ক্ষার করে নিলেন। তথন দেবযানী 
| নিজের মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বগল থে-_ “আমার 
স্বানাং তৎ সঙ্কটং বীন্্য তদর্থস্য চ গৌরবম্‌। ! বাবা আমাকে যাঁর হাতে সর্পণ করবেন এবং আমি 
দেবযানীং পর্যচরৎ স্থরীসহন্তেণ দাসবৎ॥ ২৯ | যেখানে যেখানে যার, সীদের সাথে নিয়ে শ্িষ্ঠাকেও 
| লেখানে সেখানে আমার অনুগমন করে জামার সেবা 

| করতে হৰে’ ॥ ২৮ ॥ 
নাহয় সুতাং দত্ত সহ শর্সিঠকোশনা। |  শুভাচ্থ চলে গেলে শর্িঠা ভার কুলের সংকট 
রাজক্কু্ণিষ্টাসাাস্তল্পে ন | এবং নিজেদের গুরুতর প্রয়োজন সিদ্ধির কথা মাথায় 
FE ০ ০ ভে দেবযানী প্রত ীকার করে মিল। নিজের সহস্র 
 স্ীদের নে সে দেবযানীর সেবায় প্রব্ত হল॥ ২৯ ॥ 
বিলোবেটীশনসীং রাজগ্মিষ্ঠা সগরজাং” রচিৎ। শুক্রচা্থ দেবযানীকে যযাতির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে 
৪ পতি ৩১ | দিলেন এবং শমিঠাকে দাঈীরূপে প্রদান করে রাজাকে 
তমেৰ বক্রে রহসি সখ্যাঃ পতিমৃতো সতী৷৷ ৩১ | বললেন “জন্‌! ভুমি বলো বাকা 
| সঙ্গিনী কোরে না"॥ ৩০ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! 
রাজগুন্রার্থিতোহপতো ধর্মং চাবেক্ষ্ ধর্মবিৎ। | বযনী পুরন প্রমব করল। তকে পুরী দেখে 


॥ ॥ শৰ্মিষ্ঠা খতুমতী অবস্থায় একদিন দেবযানীর স্বামী 
স্মরঞ্ধুক্রবচঃ কালে দিষ্টমেবাজপদ্যত॥ ৩২. [বাতির কাছে নির্জনে সহবাস কার্য করল) ৬৬1 


| ধৰ্মজ্ঞ যযাতি শৰ্মিষ্ঠার প্রার্থনা ধর্মসংগত বিবেচনা করে 
যদুং চ তুৰ্বসুং চৈ দেৰখালী ৰ্যজাযত। | শুকর নির্দেশ মলে থাকা সং দই এই ঘটনার 


ss কর্তা মনে করে এবং প্রারক্ অনুসারে সময়কালে যা 
ং চানুং চ পুরুং পর্বনী॥ ৩৩! 
কহযং চানুং চ পুরুং চ শরির বা্পর্বশী॥| ৩৩ | হবার তা হবে এই নিশ্চয় করে শরির খতরকষ 


| বলেন ৩২0 দেবযালীর দুটি ছেলে হয় -যণু এবং 

গর্ভন্তবমাসূর্য ভর্ত্বিজ্ঞায় মানিনী তুর্বস, ; আর বৃপর্বার মেয়ে শর্িার তিনটি হেলে 
লরি শে ৯৩৮ | হয় জন্য, অনু ও পুর ৩৫ ॥ নিচের বীর ছা 
11১৪: ধৰ্মি্ারও গর্ভোৎপত্রি হযেছে জানতে পেরে অভিনানিনী 

| দেবযানী ক্রোধে আত্মবিন্মৃত হয়ে বাপের বাড়ি চলে 


| গেল৷ ৩৪ ॥ কামুক রাজা যযাতি বিবিধ বিনয়বাকোর 
প্রিয়ামনুগতঃ কামী বচোভি্ুগ নয়ন! | রা এবং পরস্পর দ্বারা নিজের অভিনানিনী দ্র 
ন প্রসাদয়িতূং শোকে পাদসংবাহনাদিডিঃ ৷ ৩৫ : গ্রস্ত সম্পাদনের চেষ্টা করতে করতে তার অনুগমন 


অনৈঅহ।  শিৰুল্রজাং। 
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শুক্রস্তমাহ কুপিতঃ স্ত্রীকামানৃতপুরুষ। করলেন, কিন্তু স্ত্রীর মানভঞ্জন করতে পারলেন 
ং জরা বিশতাং মন্দ বিরূপকরণী ॥ না। ৩৫ ॥ শুত্রাচার্য এই ঘটনায় অতান্ত ত্রদ্ধ হয়ে 
নিস ke সী ও যযাতিকে বললেন--“ওরে কামুক ! ওরে মিথ্যাচারী 
ঘা নরাধম ! মানবদেহকে বিকতরূপ-দানকারী জরা তোর 

সঃ শরীরে প্রবেশ করুক ॥ ৩৬ ॥ 
যযাতি বলজেন-_£হে ব্দ্মন্‌ ! আপনার মেয়ের 
অতৃপ্োহষ্মাদা কামনাংপ্রনদুহিতরিস্মতে। (সাথে সপ্তোগ করে এখন পর্যন্ত আনি পরিতৃপ্ত হতে 
বত্যস্তাং যথাকামং বয়সা যোহভিধাসাতি॥ ৩৭: পারিনি। এই অভিশাপের ফলে তো আগনার মেয়েরও 
ক্ষতি হল।' তখন শুক্রাচার্য বললেন--*ঠিক আছে, যদি 


নত তোমার জরা কেউ প্রসলমনে গ্রহণ করে তবে ভার যৌবন 
ইতি ল্ৰ্যবস্থানঃ পত্ৰং { দ্বারা তুমি যথেচ্ছ কাম উপভোগ করতে পারবে’॥৩৭ ॥ 


যদো তাত প্রতীচ্ছেমাং জরাং দেহি নিজং বয়ঃ॥ ৩৮ | ুক্রাচার্য এই ব্যবস্থা দেবার পর বয়াতি নিজের 
রাজধানীতে এসে নিজের জোষ্টপুত্র যদুকে বললেন 
মাতামহকৃতাং বৎস ন তৃপ্তো বিষয়েষহম্‌। _'ৰংৎস যদু ! তুমি তোমার যৌবন আমাকে দাও এবং 


রঃ মাতামহ প্রদত্ত অভিশাপরপী জরা তুমি গ্রহণ করো। কারণ 
বয়সা ভবদীয়েন রংস্যে কতিপয়াঃ সমাঃ॥ ৩৯ হেআমির তিয় পুরা আমি এংন বাতি বিতেনে 


পরিতৃপ্ত হতে পারিনি, তাই তোমার যৌবন দিয়ে আমি 


যদরুবাচ আরও কিছুকাল বিষয়ভোগের আনন্দ উপভোগ করতে 
চাই ২৮-২৯ ॥ 
নোৎসহে জরসা স্থাতুমন্তরা প্রাপ্তয়া তব। যদু বললেন-_-'হে পিতঃ ! অসময়ে যে জরা 


অবিদিত্বা সুখং গ্রাম্যং বৈতৃষ্যং নৈতি পূরুষঃ ৷ ৪০ | আপনি পেয়েছেন সেই জরা নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে 
ইচ্ছা করি না, কারণ লৌকিক বিষয়সুশ উপভোগ না করে 
ভো তে না॥ 8০ 

দি জা ৫ 
প্রত্যাচখ্যুরধর্মজ্ঞা হ্যনিতো নিতাবুন্ধয়ঃ॥ 82 পিতার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে দিল। কারণ অনাত্বসথ 
দেহে তাদের আত্মত্বুদ্ধি ছিল, তাদের ধর্মজ্ঞান ছিল 
না॥ ৪১ ॥ অবশেষে যষাতি ছেলেদের মধ্যে বয়সে 
অপুচ্ছৎ। তনয়ং পূরুং বয়দোনং গুণাধিকম্‌। সবচেয়ে ছোট হলেও গুণে সর্বজোষ্ঠ পত্র পুরুকে ডেকে 
ন ত্বমগ্রজবদ বৎস মাং ্রত্যাখ্যাতুমহসি | 8৪২ বললেন_হে বংস ! তুমি তোমার বড ভাইদের মতো 

আমার বাক্যের অন্যথা কোরো না॥ ৪২ ॥ 
পুরুরুবাচ পুরু বললেন_হে মনুষোন্্র ! পিতার কপায়ই 
মানুষের পরমপদ প্রাপ্তি হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে পুত্রের 
কো নু লোকে মনুষোন্্ পিতুরায়কৃতঃ পুমান্‌। শরীর তো গিতারহ দান। এই অবস্থায় এমন কে আছে যে 


এ সুযোগ পেয়েও পিতার উপকারের প্রতিদান না দিয়ে 
পরতিকর্তৃং ক্ষমো যসা প্রসাদাদ্‌ বিন্দতে পরম॥ ৪৩ | থাকতে পারে ? ৪৩ ॥ যে পুত্র পিতার মনোগত 


অভিপ্রায় বুঝে নিজে থেকেই সেই অভিপ্রায় পূরণ করে 
উত্তমশ্চিন্তিতং কুর্াৎ প্রোক্তকারী তু" মধ্যমঃ। সে-ই তো উত্তম পূত্র। পিতার মুখ দিয়ে বাক্য বের হলে 
অধমোহশ্রন্ধয়া কুর্শাদকর্ভোচ্চরিতং পিতুঃ॥ ৪৪ : যে ছেলে শ্রদ্ধালু চিন্তে সেই আজা পালন করে সে মধ্যন 


ভরা লি 
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ইতি প্রমুদিতঃ পূরুঃ প্রত্যগৃত্থাজ্জরাং পিতুঃ। 
সোহপি তদ্বয়সা কামান্‌ যথাবজ্ঞুজুৰে!"' নৃপ ৪৫ 


সপ্তদ্ধীপপতিঃ সম্যক্‌ পিতৃবৎ পালন প্রভাঃ। 
যথোপজোষং বিবয়াঞ্ুজুযেহব্যাহতেন্রিয়ঃ॥ ৪৬ 


দেবযান্যপ্যনুদিনং মনোবাগ্‌ দেহবস্্তিঃ | 
প্রেয়সঃ পরমাং শ্রীতিমুবাহ প্রেয়সী রহঃ॥ ৪৭ 


ক্রতুভির্ুরিদক্ষিণৈর। 
সর্ববেদময়ং হরিম্।। ৪৮ 


অযজদ্‌ যজ্ঞপুরুষং 
সর্বদেবময়ং দেবং 


যশ্মিমিদং বিরচিতং ব্যোয়ীব জলদাবলিঃ। 
নানেৰ ভাতি নাভাতি ্প্রমায়ামনোরথঃ॥ ৪৯ 


তমেৰ হৃদি বিন্যস্য বাসুদেবং গুহাশায়ম্‌'ণ। 
নারায়ণমলীয়াংসং নিরাশীরযজৎ প্রভুম ৫০ 


এবং বর্ষসহস্ত্াণি মনঃষ্টর্মনঃসুখম্‌। 
বিদধানোহপি নাতৃপাৎ সার্বভৌমও কদিন্তিয়ৈঃ ৷ ৫৯ 


পুত্র। আর যে ছেলে আদেশ পেয়েও সেই আদেশ 
ভশ্রদ্ধার সাথে পালন করে সে অধম পুত্র। আর যেই 
ছেলে কখনোই কোনোভাবে পিতার আজ্ঞা পালন 
করে না তাকে পুত্র বলাই ভুল। সে পিতার মলমূত্রের 
সমতুল ৪৪ ॥ হে মহারাজ ! এই কথা বলে পুরু অতি 
আনন্দের সাথে পিতার জরা গ্রহণে স্বীকৃত হল। রাজা 
যযাতিও পুরু যৌবন নিজের শরীরে নিয়ে যথেচ্ছভাবে 
বিষয়সুখ উপভোগ করতে লাগলেন॥ ৪৫ ॥ যযাতি সপ্ত 
দ্বীপের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। পিতৃতুল্যনাগে তিনি 
প্রজাগালন করতেন। যৌবন লাভ কনে তার ইন্দিয়সমূহ 
প্রবল হল এবং তিনি যথাবসন বাধাপ্রাপ্ত বিষয়সমৃহকে 
যথেচ্ছ উপভোগ করতে লাগলেন! ৪৬ ॥ দেবযানী তার 
প্রিয়তমা মহিন্ী ছিলেন। তিনিও একান্তভাবে মন, বাকা, 
দেহ ও বিবিধ দ্রবাদি ছারা প্রিয়তম পতির গরম গ্রীতি 
সম্পাদন করতে লাগলেন॥ ৪৭ ॥ রাজা যযাতি সমগ্র 
বেদের প্রতিপাদ্য সর্বদেবস্থরূপ মজ্জপুরুষ ভগবান 
শ্রীরিকে প্রচুর দক্ষিণাদি দ্বারা সম্পন্ন বহুদংখাক 
যল্ঞদ্ধারা যজনা করলেন ৪৮ ॥ আকাশে যেমন কখনো 
দলে দলে মেঘ দেখা যার আবার কখনো একেবারেই 
দেখা যায় না সেইরকমই পরমাস্থার স্বরূপে এই জগৎ 
স্বর, মায়া ও মনোরাজোর মতো কল্পিত। কখনো অনেক 
নাম ও অনেক রাগে প্রতীত হয় আবার কখনো কিছুই 
থাকে না॥ ৪৯ ॥ সেই পরমাস্রা সকলের হাদয়ে 
বিরাজমান। তার স্বরাপ সৃক্ম থেকেও স্ক্ষ। সেই 
সর্বশক্তিমান সর্ববাগী ভগবান শ্রীনারায়ণকে নিজের 
হৃদয়ে স্থাপিত করে রাজা ষষাতি নিষ্কামভাবে তার যজনা 
করেছিলেন॥ ৫০ ॥ এইভাবে এক হাজার বছর যাবৎ 
তিনি নিজের অসংযত ইন্দ্রিয়ের সাথে মনকে যুক্ত করে 
বিষয়াকৃষ্ট ইন্দিযদ্বারা প্রিয় বিষয়সমূহ উপভোগ করলেন। 
কিন্তু তাতেও চক্রবর্তী সা বাতি বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত 
হলেননা ৫১ ॥ 


ইৃতিশ্রীষডাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমন্কক্েইটাদশোহখ্যায়ঃ 9) ১৮ ॥ 


শ্রীমন্সহ্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংগী সংহিতা শ্রীম্ভাগবতমহাপুরাণের 
নবমন্বন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥ 


অবদুজে। বাহ, 


শশ্র)।  গাপ্ৰচীন বইতে এর পূর্বে খাতে" এই অংশটি বেশি আছে। 


অখৈযকোনবিংশোহধ্যায়ঃ 


উনবিংশ অধ্যায় 
যযাতির গৃহত্যাগ 
শ্রীশুকু উবাচ শুকদেব বললেন --হে পর্নীক্ষিৎ ! রাজা বাতি 
এইভাবে স্্ী-বশীভুত হয়ে িষয়ভোগ করতে থাকলেন। 
ব্‌ রা একদিন অকস্মাৎ তার নিজের অধঃগতনের দিকে 


বুদ্ধ প্রিয়া নির্বিযো গাথামেতামগায়ত॥ ১ 


শৃণু ভার্গবামূং গাথাং মছিধাচরিতাং ভুবি। 
ঘ্বীরা মস্যানুশোচন্তি বনে গ্রামনিবাসিনঃ॥ ২ 


বস্তু একো বনে কশ্চিদ্‌ বিচিন্বন প্ৰিয়মাত্মনঃ। 
দদর্শ কূপে পতিভাং স্বকর্মবশগামজাম্॥ ৩ 


তস্যা উদ্ধরণোপায়ং বন্তঃ কামী বিচিনতয়ন্‌। 
বাধ তীর্ঘমুদ্ধতযা বিষাপাগ্রেণ রোধসী॥ ৪ 


সোন্তীর্ঘ কৃপা সুশ্রোণী তমেৰ চকমে কিল। 
তা বৃতং সমুষীক্ষা বহ্বোহজাঃ কান্তকামিনীঃ॥ ৫ 


পীবান, শর প্রে্'” শীঢংসং যাভকোবিদমূ। 
স একোহজব্যস্তাসাং বহীনাং রতিবর্ধনঃ। 
রেমে কামগ্রহগ্রন্ত আত্মানং নাববুধ্যত।॥ ৬ 


তমেব প্রে্ঠতময়াত। রমমাণমজানায়া। 


বিলোকা কুপসংবিগ্না” নাম্যাদ্বন্তকর্ম তৎ॥ ৭ 


শেয়াল হল এবং মনে ভীষণ বৈরাগ্য দেখা দিল ; তখন 
বৰ্ণন করলেন। ১ ॥ হে ভৃগুনন্দিনী ! আমার কথা 
শোনো। এটি আমার মতো এক বিষয়ভোগাসক্ত ব্যক্তির 
সত্যকাহিনী। এজনাই ভিতেন্টিয় জ্ঞানী পুরুষেরা বিষয়ী 
পুরুষদের সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং চিন্তা করেন যে 
কীভাবে এই বিষয়ী পুরুষদের মঙ্গলসাধন হবে। সেই 
কাহিনী শোনো॥ ২ ॥ কোনো এক সময়ে এক বনে 
একটা ছাগল নিজের গ্রিয়বস্তর খোঁজে খুরে বেড়াচ্ছিল। 
হঠাৎ সে দেখতে গেল যে একটা ছাগী নিজের কর্সদেষে 
একটা কুয়োর মধ্যে গড়ে আছে॥ ৩ ॥ সেই ছাগলটা 
অত্যন্ত কামুক ছিল। যে এই ছাগীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা 
করতে করতে নিজের শিং দিয়ে কৃষোর চারধারের মাটি 
খুঁড়ে খুঁড়ে ছাণীর ওপরে ওঠার রাস্তা বানিয়ে দিল॥ ৪ ॥ 
সেই সুন্দরী ছাগীটা কুয়োর ওপরে উঠে সেই ছাগলটিকেই 
প্রেম নিবেদন করল। দাড়ি গৌফ সমন্বিত ছাগলটি বেশ 
হৃষ্টপুষ্ট, যুবক, ছাগীকে সুখ দিতে সমর্থ এবং মৈথুনে 
অভিজ্ঞ মোহনীয় ছিল। অন্যান্য ছাগীরা যখন দেখল যে 
কুয়োয় পড়ে থাকা এই ছাগী ওই সুন্দর ছাগলটাকে 
নিজের প্রেমাস্পদ বানিয়ে নিয়েছে তখন তারাও তাকে 
নিজেদের গতিতে বরণ করে নিল কারণ ভারা নিজেদের 
পতির সন্ধান তো করছিলই। সেই ছাগলটার মাথায় 
কামরূপী পিশাচ ভর করে ছিল। সে একলাই বহু ছাগীর 
রতিবর্ধন করে তাদের সঙ্গে কেলি করতে লাগল আর 
কামনুখে আসক্ত হয়ে নিজেকে ভুলে খেল-আত্মবিশ্মৃত 
হল॥৬-৬॥ 

কুয়োর থেকে উঠে আসা ছাগীটা যখন দেখল যে 


(খোরৎ।  খিরক্তদজয়া। . (একামসৎবি.। 


1038 


শ্ৰীমজাশবত 


তং দুহৃদং সুহৃদূপং কামিনং ক্ষণসৌহৃদম্‌। 
ইন্দ্রিয়ারামমুৎসৃজ্য স্বামিনং দুঃখিতা যযৌ।॥ ৮ 


সোহপিচানুগতঃ স্লৈণঃ কৃপণন্তাংপ্রসাদিতুম্‌। 
কুবিডবিডাকারং১) নাশকোৎ পথি সংখিতুমূ। ৯ 


তম্যান্তত্র দ্বিজঃ কশ্চিদজাস্বাম্যঙ্ছিনদ্‌ রু্ষা। 
লঘন্তং বৃষণং ভূমঃ সন্দধেহ্্থায় যোগবিৎ॥ ১০ 


সন্ববধবৃষণঃ সোহপি হ্যজরা কুপলন্বয়া। 
কালং বহুতিথং ভদ্র কানৈৰ্ণাদ্যাপি তুষ্যতি॥ ৯১ 


তথাহং কৃপণ সুক্ৰ ভবত্যাঃ শ্রেনযন্ত্রিতঃ। 
আত্মানং নাভিজানামি মোহিতন্তব মায়য়া ॥ ১২. 


যং পৃথি্যাং ্রীহিমবং হিরণ্যং পশবঃ স্িয়ঃ। 
নদুহান্তি মনঃগ্ৰীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে ১৩ 


ন জাতু কামঃ কামানামুপজোগেন শামাতি। 
হবিষা কৃষ্ববর্ধেন ভূয় এবাভিবর্ধতে॥ ১৪ 


যদা ন কুরুতে ভাবং সর্বভুতেঘমঙ্গলমূ। 
সমদৃষটেম্তদা পুংসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ।॥ ১৫ 


যা দুস্াজাদূর্মতিভিজীর্যতো যা ন জীর্ঘতি। 


তাং তৃষ্ণা দুঃখনিবহাং শর্মকামো দ্ৰতং তাজেং॥ ১৬ 


| তর ব্লিয়তম ছাগলটি আরও অন্যান্য ছাগদীদের সাথে 
বিহার করে বেড়াচ্ছে তখন সে তা সহ্য করতে পারল 
না। ৭ ॥ সে বুঝল যে এই ছাগলটি অসম্ভব কামুক, এর 
প্রেমের কোনো ভরসা নেই, এ মিত্ররূপে শক্রর কাজ 
করছে। তদন সেই ছালী নিতন্ত দুঃবিতটিত্ডে ওই 
ইন্্রয়লোলুপ গাগলটাকে পরিত্যাগ করে নিজের 
প্রতিপালক প্রভুর কাছে চলে গেল॥ ৮ ॥ স্বৈণ সেই 
ছাগলটাও তখন দুঃখী হয়ে ছাগীকে প্রসন্ন করার জনা 
“মা ম্যা' করতে করতে তার পিছে পিছে চলগ। কিন্ত 
তাকে প্রসন্ন করতে সমর্থ হঙ্গ না॥ ৯ ॥ ওই ছাগীটির 
পালকপ্রভু ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণ কন্ধ হয়ে 
হাণলটির লক্বমান অগ্ডকোষটি কেটে দিলেন। কিন্ত 
| পরক্ষণেই নিজের ছাগীটার সুখ চিন্তা করে আবার সেই 
1 অপুকোমটি জুড়েও দিলেন কেননা জিনি এইরকম 
নানাবিধ বিদ্যার অধিকারী ছিলেন। ১০ ॥ হে প্রিয়ে! 
নিজের অণ্ডকোষ জুড়ে যাওয়ার পর সেই ছাগলটি ওই 
কুয়োর থেকে উঠে আসা ছ'গীটার সাথে বিষয়ভোগে 
বহুদিন ধরে বিহার করতে লাগল, কিন্তু আজ পর্যন্তও সেই 
ছাগলটা কামভোগে পরিতুষ্ট হতে পারল না ১১ ॥ হে 
| সুন্দরী ! আমারও সেই দশা হয়েছে। তোমার প্রেমপাশে 
। বদ্ধ হয়ে আমি অতিশয় দীন হয়ে গিয়েছি। তোমার মায়ায় 
মোহিত হয়ে আমি নিজেকে নিন্দে তুলে গেছি॥ ১২ ॥ 
হে প্ৰিয়ে ! পৃথিবীতে যত ধান (চাল, যব প্রভৃতি), 
সোনাদানা, পশু, রমণী ইত্যাদি ভোগ্যপদার্থ আছে সেই 
সব কিছু একত্র করলেও কামমুদ্ধ পুরুষের তৃপ্তিসাধন 
করতে পারে না॥। ১৩ ॥ কামাবস্থসমূহের উপভোগের 
দ্বারা কখনো কাম অর্থাৎ বিষয় ভোগের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় 
না, উপরন্থ ঘৃতাহুতির দ্বারা আগুন যেমন বেড়েই ওঠে 
তেননই উপভোগের দারা কামপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বেড়েই 
চলে।। ৯৪ ॥ পুরুষ যখন সকল প্রাণিতে রাগদ্বেষাদি 
| বৈষমাভার পরিতাগ করে সমদরশী হতে পারে তখন তার 
কাছে সকল দিকই সুখময় হয়ে ওঠে।! ১৫ ॥ বিষয়ের 
তুষ্গই দুঃখের মূল কারণ। দর্মতি মানুষ অত্যন্ত কষ্টপূর্বক 
সেই তৃষ্ণা ত্যাগ করতে পারে। শরীর জরাদীর্ণ হয়ে যায় 
| কিছ তৃষ্ণা নিতানতুন রূপে আবির্ভূত হয়। সৃত্রাং 


অুর্বন বিড়বিড়. । 


নবম ফ্নদ্ধ (উনবিংশ অধ্যায়) 
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মাত্রা বত দুহিত্রা বা ''নাৰিবিক্তাসনো ভবেত। 
বলবানিদ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমণি কর্ষতি।। ১৭ 


পূর্ণং বর্ষসহশ্রং মে বিষয়ান্‌ সেবতোহসকৃৎ। 
তথাগি চানুসবনং। তৃষ্ণা তেষুপজায়তে॥ ১৮ 


তল্মাদেতামহং তাত্বা ব্রহ্মণ্যাধায় মানসমূ। 
নির্ঘন্দো নিরহংকারশ্চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ॥ ১৯ 


দৃ্টংশ্রুতমসদ্‌”। বুদ্ধ নানুধ্ায়েম সংবিশেহ। 
সংসৃতিং চাত্সনাশং চ তত্র বিদ্বান্‌ স আয্মদৃক্‌॥ ২০ 


ইত্যস্কা নাহুমো জায়াং তদীয়ং পূরবে বয়ঃ। 
দত্বা স্থাং জরসং তস্মাদাদদে বিগতস্পৃহঃ।। ২১ 


দিশি দক্ষিপূর্বস্যাং দন দক্ষিণতো যদুমু। 
প্রতীচ্যাং তুর্বশুং চক্র উদীচ্যাননুমীশবরন্‌।। ২২ 


ভূমগুলম্য সর্বসা পূরুমর্হত্তমং বিশাম্‌। 
অভিবিচাগ্রজা-গ্তসা বশে স্থাপ্য বনং যযৌ ॥ ২৩ 


আসেবিতং বর্ষপুগান্‌ ষডুবর্গং বিষয়েমু সঃ। 
ক্ষণেন মুমুচে নীড়ং জাতগক্ষ ইব দ্বিজঃ॥ ২৪ 


তত্র নিৰ্মুক্তসমন্তসঙ্গ 
আত্মানুডুতা  বিধূতত্রিলিঙ্গঃ। 
পরেহমলে ব্রহ্মণি বাসুদেবে 
লেভে গতিং ভাগবতীং প্রতীতঃ॥ ২৫ 


নুদিবসং।  েপদিদ্ধান। 


স 


[তপ 


| কল্যাণকামী পুরুষের উচিত এই তৃষ্যাকে যত তাড়াতাড়ি 
সম্ভব তাগ করা॥ ১৬ ॥ বেশি কথা কী_নিজের মা, 
বোন, মেয়ের সাথেও একান্তে ঘনিষ্ট হয়ে বসা উচিত 
নয়। ই্জিয়ের আকর্ষণ এতই প্রবণ যে, জ্ঞানী বিদ্বান 
পত্তিতকেও তা বিভ্রান্ত করে দেয়॥ ১৭ ॥ অবিরলভাবে 
বিষয় তোগ করতে করতে আমার এক হাজার বছর কেটে 
গেল, তবুও প্রতিক্ষণে সেই ভোগের লালসা বেড়েই 
চলেছে ১৮ ॥ সুতরাং আমি এখন ভোগ-বাসনা-ভুষগ 
পরিত্যাগ করে পর্রন্ষে মন সমাহিত করব এবং শীত- 
শ্রী, সুখ দুঃখের দ্বন্দের উতর উঠে অহংকারশূন্য হয়ে 
হরিণদের সাথে বনে বিচরণ করব॥ ১৯ ॥ বঁহিক ও 
পারত্রিক দুইয়ের ভোগহ অনিতা-এই সিদ্ধান্ত বুঝে নিয়ে 
সেগুলির চিন্তা ও ভোগ থেকে বিরত থাকা উচিত। এই 
নিশ্চয় করা উচিত যে, বিষয়ভোগের চিন্তাতেও জল্ম- 
মৃত্যুয়াপ সংসার বন্ধান জন্মায় আর সেই বিষয়ভোগের 
উপভোগে তো আত্মনাশহ হয়ে যায়। বাস্তুবিকপক্ষে এই 
রহসাকে বুঝতে পেরে যে এর থেকে নিঃস্পৃহ হয় সেই 
ব্যক্তিই হল আত্মজ্ঞানী॥ ২০ | 

হে পরীক্ষিত ! যযাতি তার নিজের পর্রীকে এইসব 
বলে পুত্র পুরুকে তার যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে তার থেকে 
জরা গ্রহণ করে নিলেন, কারণ তখন ভার মলে আর 
কোনো বিষয়ভোগ্গের তৃষ্ণা ছিল না।। ২১ ॥ এরপর তিনি 
[ক্রুহ্যকে দক্ষিণ-পূর্ব দিক, যদুকে দক্ষিণ দিক, তুর্বসুকে 
পশ্চিম দিক এবং অনুকে উত্তর দিকের রাজস্ব প্রদান 
করলেন॥ ২২ ॥ সম্পূর্ণ ভূমগুল-সম্পত্তির যোগ্যতম 
পাত্র পুরুকে নিজরাজ্যে অভিথিক্ত করে, আর পুরুর বড় 
ভাইদের তার অধীনস্থ করে রাজা যযাতি বলে প্রস্থান 
করলেন।॥ ২৩ ॥ যদিও তিনি বহু বহর যাবৎ ইন্দরিয়গ্রাহ্য 
বিষয়মুখ উপভোগ করেছিলেন--কিন্তু পাখির হানার 
ডানা ওঠামাত্রই সহসা যেমন সে নিজের নীড় ছেড়ে 
উড়ে পালায় তেমনই তিনিও এক মুহূর্তে সব আগ 
করলেন।। ২৪ ॥ বনে গিয়ে তিনি সর্বপ্রকার আসক্তি 
থেকে মুক্ত হলেন। আত্ম-সাক্ষাৎকারের দ্বারা সার 
তরিগুণাস্মক লিঙ্গশরীর শূন্য হয়ে বড় বড় ভগবংগ্রেমী 
সাধুজনের প্রাপা, মায়া-মলরহিত পরর্রক্দ পরমাত্মা 
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শ্রীমপ্তাগবভ 


শ্রত্বা গাথাং দেবযানী মেনে প্রস্তোভমাত্মানঃ। 
স্বীপুংসোঃ স্রেহবৈব্লৰ্যাৎ পরিহাসমিবেরিতম্১)॥ ২৬ 


সা সংনিবাসং সুহৃদাং প্রপায়ানিব গচ্ছেতাম্‌। 
বিজ্ঞায়েশ্বরতন্াণাং মায়ানিরচিতং প্রভোঃ3)॥ ২৭ 


সর্ব সঙ্গমূৎসূজ্য স্বপ্রৌপম্যেন ভার্গবী। 
কৃষ্ণে মনঃ সমাবেশা ব্যধুনোল্লিলমাত্মনঃ ॥ ২৮ 


নমন্তুজং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে। 


সর্বভূতাধিবাসায় শান্তায় বৃহতে নমঃ॥ ২৯ 


বাসুদেরে ভাগবতী গতি লাভ করল ॥ ২৫ ॥ 

দেবযানী উল্লিখিত গাথা শুনে বুঝতে পারলেন যে 
তাকে নিবৃকতিমার্গে প্লোৎসাহিত করা হচ্ছে কারণ স্্রী- 
পুরুষের পরস্পরের প্রতি আসক্কির ফলেই বিচ্ছেদকালে 
চিন্তে বৈকলা অনুভুত হয়_হান্কাভাবে এটিরই ইঙ্গিত 
করা হয়েছে ২৬ ॥ জলচ্ছত্রে গমনকারী তৃষ্কাধীন 
মনুষ্যগণের ঈশ্বরাধীন হয়ে স্বজন-পরিজনগণের সঙ্গে 
একত্রিত হওয়া--সবই মায়ার খেলা, স্প্নবৎ মরীচিকা। 
এই জানলা করে দেবযানীও সর্ববিষয়ে আসক্তি 
পরিত্যাগ করে নিজের অশ্তঃকরণকে ভগবান শ্রীকৃষে 
] সমাহিত করে বন্ধনের কারণস্বরূপ লিঙ্গদেহকে পরিত্যাগ 
করে ভগবানকে লাভ করলেন॥ ২৭-২৮ ॥ 
ভগবানকে প্রণাম করে বললেন-_সমগ্র জগৎ রচয়িতা, 
সর্বান্তরধামী, সর্বভুতের অশ্রযন্থরাপ সর্বশক্তিমান ভগবান 
বাসুদেবকে প্রণাম। পরম শান্ত, অনন্ত-তত্তু বিনি, তাকে 
। আমার প্রণাম॥ ২৯ ॥ 


তিনি 


ইতি শ্রীম্াসবতে বহাপুরাপে খারমহৎস্যাং সংহিতায়াং নবমকনে (৭) একোনবিংশোহ্ধায়ঃ॥ ১৯ | 


শ্রীমন্মাহৰ্থি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীনন্ঞাগবতমহাপুরাপের 
ন্বমস্তন্ধে উনবিংশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥ 


শ্ৰীক উবাচ 
পূরোর্বংশং প্রবক্ষ্যামি যত্র জাতোহসি ভারত। 
যত্ৰ রাজর্বয়ো বংশ্যা ত্রহ্মবংশ্যাশ্চ জজ্ঞিরে॥ ১ 
জনমেজয়ো হ্যভুৎ পূরোঃ প্রচিন্থাং্ৎসূভন্ততঃ। 
প্রনীরোহথ নমস্যুর্বে তন্মাচ্চারুপদোহভবৎ। ২. 


| শুকদেব বলদেন__হে ভরতৰংশধর পরীক্ষিং ! 

আমি এখন রাজা পুরুর বংশ বর্ণনা করব। এহ বংশে, 
| তোনার জয় হয়েছে। এই বংশে রাজর্ষি এবং মহর্বি 
| জপরহণ করেছেন। ১ ॥ পুরুর পুত্রের লাম ছিল 

জনমেজয়, অনমেজয়ের পুত্র প্রচিন্থান, তার পুত্র প্রবীর, 
| প্রৰীরের পুত্র নমস্যু এবং নমসুযর পুত্র চারুপদ॥ ১ ॥ 
| এ 


অৰেহিতম্‌। (খবিভোঃ। 


গন বইতে মাতে এই অংশটি জমিক আছে। 1 বাদরারণির। 


নবম ্রন্ধ (বিংশ অধায়। 
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তস্য সুদ্যরভূৎ পূত্রন্তম্মাদ্‌ বহুগবন্ততঃ। 
সংযাতিন্তস্যাহংযাতী নৌদশবসতৎসূতঃ স্মৃতঃ॥ ৩ 


খতেয়ুন্তস্য কুক্ষেযুঃ ছণ্ডিলেয়ুঃ কৃতেযুকঃ। 
জলেয়ুঃ সন্ততেয়ুশ্য ধর্মসত্যব্রতেয়বঃ॥ ৪. 


দশৈতেহন্সরসঃ পুত্রা বনেয়ুশ্চাবমঃ স্মৃতঃ। 
ঘৃতাচ্যামিন্দ্রিয়াণীৰ মুখ্যস্য জগদাত্মনঃ॥ ৫ 


খতেয়ো রন্ভিভারোহভৎ*। অয়ন্তস্ায়জা নৃপ। 
সুমৰ্তি্িৰোহপ্রতিরথঃ কথ্থোহগ্রতিরথান্বজঃ॥ ৬ 


ত্য মেখাতিথিস্তমমাৎ প্রষগাদ্যাদ্বিজাতয়ঃ। 
পুঝোধডুৎ মুমতে বৈভোণ) দষানত্তংসূতো মত 


দুয্যন্তো মুগয়াং যাতঃ কণাশ্রমপদং গতঃ। 


০০ 


তত্রাসীনাং স্বপ্রভয়া মণ্যন্ত্ীং রমামিব॥ ৮ 
বিলোক্য সদ্যো মুমুহে দেবমায়ামিব স্বিয়ম্‌। 
বভাষে তাং বরারোহাং ভটেঃ কতিপয়র্বৃতঃ॥ ৯ 
তদদৰ্শনপ্রযুদিতঃ  সংনিবৃত্তপরিশ্রমঃ। 
পপ্রচ্ছ কামসন্তপ্তঃ প্রহসঞশ্রক্ষয়া গিরা॥ ১০ 
কা ত্বং কমলপত্রাক্ষি কস্যাসি হৃদয়জমে। 
কিং বা চিকীর্ষিতং তত্র ভবত্যা নির্জনে বনে॥ ১১ 
ৰ্যক্তং রাজন্যতনয়াং বেদ্ম্যহং ত্বাং সুমধ্যমে। 
ন হি চেতঃ পৌরবাণামধর্মে রমতে কচিৎ॥ ১২ 
শকুন্তলোবাচ 
বিশবামিজ্াত্মজৈবাহং ত্যক্তা মেনকয়া বনে। 


বেদৈতদ্‌ ভগবান্‌ কথ্থো নীর কিং করবাম'। তে।॥ ১৩ 


চারপদের পুত্র সুগম, সুদুর পুত্র বহুগাৰ,বহুগবের পুত্র 
সংযাতি, তার পুত্র অহংখঘাতি এবং অহং্বাতির পুত্র 
রৌদ্রাশ্ব।।৩ ॥ 

হেমহারাজ পরীক্ষিত! যেমন দশটি ইন্দ্রিয় জগতের 
আত্মভূত মুখ্য প্রাণের বশবর্তী হয়, সেইরকমই অন্সরা 
ঘৃতাটীর গর্ভে রৌদ্রাগ্বের দশটি ছেলে হয়। এই দশজনের 
নাম খতেয়ু, কুক্ষেযু, স্ন্তিলেযু, কৃতেয়ু, জলেযু, 
সন্ততেয়ু, ধর্মেযু, সতোয়ু, প্রতেয়ু এবং সর্বকনিষ্ঠ 
বনেয়ু॥ ৪-৫॥ 

হে নহারাজ ! এদের মধ্যে জোষ্ঠ খতেয়ুর পুত্রের 
নাম রন্তিভার এবং রপ্তিভারের তিনটি পুত্র হয়_ সুমতি, 
রব ও অপ্রত্তিরথ। অপ্রতিরখের পুত্রের নাম ফ্ব। ৬. ॥ 
| কথের পুত্ৰ মেধাতীথি ; এই মেধাতীথির থেকে প্রস্থ 
প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হন। সুমতির পুত্র রৈভ্য, এই 
নৈভর পুত্র ছিলেন দৃস্মন্ত॥ ৭ ॥ 

একবার দুস্মন্ত সৈনাসামন্ত নিয়ে বনে মুগয়া করতে 
গিয়েছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি কগ্মূনির আশ্রমে গিয়ে 
উপস্থিত হন। সেই আশ্রমে তখন দেবমায়াসদৃশী এক 
মনোহর রমণী বসেছিলেন। সেই রমণীর লক্্মীদেরীর 
মতো অঙ্গপ্রভায় সমস্ত আশ্রমনগুল উদ্ভাসিত হচ্ছিল। 
সেই নারীকে দেখামাত্রই পুপত মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং 
তার সাথে আলাপ করতে লাগলেন॥ ৮-৯ ॥ তাকে 
দেখে রাজা দুষ্মন্তর পথশ্রম বিদুরিত হল এবং তাঁর মন 
আনন্দিত হয়ে কামনাবাসলায় জর্জরিত হল। ক্লান্ত 
করলেন_॥ ১০ ॥ “হে কমললোচনে ! তুমি কে, তুমি 
কার মেয়ে ? আমার মনোহানিলী সুন্দরী ! এই নির্জন 
বনমধো তুমি কী করছ ॥ ১১ ॥ হে সুন্দরী ! 
পুরুবংশীয়দের মন কখনোই অধর্মে অনুরক্ত হয না, তাই 
আমার নিশ্চিত মনে হচ্ছে যে তুমি অবশ্যই কোনো 
ক্ষত্রিয় কন্যা'॥ ১২ ॥ 

শকুন্তলা বললেন “হে রাজন্‌ ! আপনার অণুমান 
সত্য। আমি বিশ্বামিত্রের আ্মদা। অন্সরা মেনকা 
আমাকে বনের মধ্যে পরিত্যাগ করে চলেযায়। মহর্ষি ক 
আমাকে পালনপোষণ করেছেন, তিনি এই ঘটনা অবগত 


শ্রিতিনারো।. িরৈতিদুর্য,। 
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*মুঘুহে সদ্যো। 


৬)বাণি। মা 


1042 শ্রীমনতাগবত 
আস্যতাং হ্যরবিন্দাক্ষ গৃহ্যতামর্হণং চ নঃ। আছেন। হে বীরচুড়ামপি ! আমি এখন আপনার জন্য কী 
ভুজাতাং স্তি নীবারা উষ্যতাং যদি রোচতে॥ ১৪ | করতে পারি অনুমতি করুনা ১৩ ॥ হে অরবিন্দক্ষ ! 


দুষ্য্ত উবাচ 


উপপনমিদং সুন্র জাতায়াঃ কুশিকান্য়ে। 
স্বয়ং ছি বৃণুতে রাজ্ঞাং কন্যকাঃ সদৃশং বরমূ॥ ১৫ 


ওমিত্যুক্তে  মথাধৰ্মমুপযেমে শকুল্তলাম্‌। 
গান্্ববিধিনা রাজা দেশকালবিধানবিৎ ॥ ১৬ 


অমোঘবীর্যো রাজবির্মহিষ্যাং বীর্যমাদধে। 
শ্বোভূতে স্বপুরং যাতঃ কালেনাসূত সা সুতমূ॥ ১৭ 


কণ্ধঃণ কুমারস্য বনে চক্রে সমুচিতাঃ ক্রিয়াঃ। 
বদ্ধবা মৃগেন্রাংস্তরসা। ক্রীড়তি স্ম সবালকঃ॥ ১৮ 


তং দুরতায়বিক্রান্তমাদায় প্রমদোত্তমা। 
হরেরংশাংশসম্ভূতং ভর্তুরপ্তিকমাগমৎ।। ১৯ 


যদা ন জগৃহে রাজা ভার্যাপুত্রাবনিন্দিতৌ। 
শূপ্বতাং সর্বভৃতানাং খে বাগাহাশরীরিণী॥ ২০ 


মাতা ভগ্না পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ। 
ভরস্ব পুত্রং দুঝ্যন্তকমাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্‌।। ২৯ 


রেতোধাঃ পুত্রো নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ। 
ত্বং চাস্য খাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা ২২ 


পিতর্যুপরতে সোহপি চক্রবর্তী মহাযশাঃ। 
মহিমা গীয়তে তস্য হরেরংশভুৰো ভুৰি। ২৩ 


আপনি এখানে আসন গ্রহণ করুন এবং আমাদের পূজা 
গ্রহণ করুন। আমাদের আশ্রমে কিছু নীবার-তঞ্ডুল 
আছে_ভোব্দন করুন ; আর বদি অভিরুচি হয় তাহলে 
আজ এখানে অবস্থিতি করতে অনুমতি হোক" ॥ ১৪ ॥ 
দু্মপ্ত বললেল__ “হে সুন্দরী ! তুনি কুশিক বংশে 
জন্মগ্রহণ করেছ, অতএব এরকম আচরণ তোমারই 
উপযুক্ত বটে। কারণ রাজকন্যাগণ নিজেদের উপযুক্ত 
বরকে স্বয়ংই বরণ করে থাকেন’ ॥ ১৫ ॥ শকুপ্তলার 
অনুমোদন পেয়ে দেশ-কাল-শাস্ুবিশারদ রাজা দুষ্মন্ত 
গন্ধ্ববধিমতে ধর্মানুসারে শকুন্তলাকে বিয়ে 
করলেন॥ ১৬ ॥ অমোঘ বীর্য রাজা ঘুসমন্ত সেই রাত্রিতে 
মহিষ্ী শকুল্তলার গর্ভে বর্ম আধান করলেন এবং পরদিন 
সকালে নিজের রাজধানীতে ফিরে গেলেন। যথাসময়ে 
শবুত্তলার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করলা ১৭ ॥ 
মহর্ষি কথ্থ বনের মধোই সেই কুমারের কালোচিত 
জাতকর্মাদি সংস্কার ক্রিয়াসকল সম্পন্ন করলেন। ওই 
কুমার বালক-অবগ্থায়ই এমন বগবান ছিল যে, বড় বড় 
সিংহদের ধরে নিয়ে তাদের সঙ্গে খেলা করত॥ ১৮ ॥ 
সেই বালক ভগবানের অংশাবতার ছিল। তার 
সেই অপরিমিত বলবিক্রম দেখে রমণীর শকুন্তলা তাকে 
নিয়ে নিজের পতির কাছে গেলেন।॥ ১৯ ॥ দুন্মন্ত যখন 
তার নির্দোষ পত্নী ও পুত্রকে গ্রহণ করলেন না, তখন 
উপস্থিত সকলের শ্রুতিগোচর অদৃশ্য এক আকাশবাণী 
হল॥ ২০ ॥ দুষ্মন্তকে সন্বোধন করে সেই আকাশবাণী 
বল-_“এহে দুশ্ান্ত! পুত্ৰ উৎপনের প্রক্রিয়ায় মা কেবল 
পাত্রের মতে৷ একটি আধার, বাস্তবে পুত্র পিতারই, 
কারণ পিতা নিজেই পুত্রর্ূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব 
হেদুল্মান্ত, তুমি শকুন্তলার অবমাননা কোরো না, নিজের 
ছেলের ভরণপোষণ করো ২১. ॥ হেরাজন্‌! উরসঞ্জাত 
পুত্র তার পিতাকে নরক থেকে উদ্ধার করে। শকুল্তলা যা 
বলছে সব সত্যি। তুমিই এই গর্ভের উৎপাদক’ ২২ ॥ 
হে মহারাজ পরীক্ষিত ! পিত দুস্মন্ত পরলোকগত 
হলে, কীর্ভিমান সেই ছেলে চক্রবর্তী সম্রাট হলেন। 


িক্জো। 


(িকুমারসা বনে চক্রে সর্বাঃ সমুদিতাঃ। 
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চক্ৰং দক্ষিণহস্তেহন্য পল্পকোশোহসা পাদয়োঃ। 
ঈজে মহাভিষেবেণ দোহভিযিভোহব্রাছু। বিভুঃ॥ ২৪ 


পঞ্চপঞ্চাশতা মেধ্যগঙ্গায়ামনু বাজিভিঃ। 
মামতেয়ং* পুরোধায় যমূনায়ামনু প্রভুঃ॥ ২৫ 


অষ্টসপ্ততিমেখ্যাশ্বান্‌ ববন্ধ গ্রদদদ্‌ বসু। 
ভরতসা হি দৌয্যন্তেরগ্নিঃ সাচীগুণে চিতঃ। 
সহমং বদ্ধশো যশ্মিন ব্রাহ্গণা গা বিভেজিরে॥ ২৬ 


আশাহত: হান বদধাবিশমাপ়ন্‌ নৃপান্‌। 
দৌষান্তিরত্যগান্মায়াং দেবানাং গুরুমাযযৌ॥ ২৭ 


মৃগাঞ্ুরূদতঃ কৃষ্ণান্‌ হিরণোন পরীবৃতান্'"। 
অদাৎ কর্মণি মঞ্চারে” নিযুতানি চতুর্দশ ॥ ২৮ 


ভরতস্য মহৎ কর্ম ন পূর্বে নাপরে নৃপাঃ। 
নৈৰাপুৰ্নৈব প্ৰাঙ্গান্তি বাহুভ্যাং ত্ৰিদিবং যথা ॥ ২৯ 


ক্রাতহণান্‌ যবনানকদ্রান্‌ কন্কান্‌ খশা্ছকান্‌। 
অন্্মণ্যান্‌ নৃপাংশ্চাহন্‌ মেছোন্‌ দিদিজয়েহখিলান্‌॥ ৩০ 


জি পুরামুরা দেবান্‌ যে রসৌকাংসি ভেজিরে। 
দেৱন্ত্িয়ো রসাং নীতাঃ প্রাণিভিঃ পূনরাহরং॥ ৩১ 


ভগবানের অংশে সমুৎপন্ন সেই চক্রবর্তী সম্রাটের মহিমা 
পৃথিবীতে আজও কীর্ভিত হয়৷৷ ২৩ ॥ বালকের ভান 
হাতে চক্রচিহ্ন, পায়ের তলায় পদ্মকোষচিহ্ন বিরাজিত 
ছিল। তিনি মহাঅভিষেক দ্বারা অধিরাজাসনে অভিষিক্ত 
হয়েছিলেন॥ ২৪ ॥ তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী 
সন্রাট। মমতার ছেলে দীর্ঘতমা মুনিকে পৌরহিত্যে বরণ 
করে তিনি গদ্গাসাগরসঙ্গম থেকে শুরু করে গঙ্গো্রী 
পর্যন্ত গঙ্গার তীরে পঞ্চায়টি অশ্বমেধ যঙ্র করেছিলেন। 
একইভাবে যমুনার তীরে প্রয়াগ থেকে শুরু করে 
যনুনোত্রী পর্যন্ত আটাত্তরটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। 
প্রতিটি যেই তিনি বিপুল ধনরক্র দান করেছিলেন। 
দুস্মপ্তপূত্র ভরত যন্জীয় অগ্লিগ্াপন অতি উত্তম গুণযুক্ত 
স্থানেই করেছিলেন। সেই অগ্নি স্থাপনের সময় তিনি 
ব্রাহ্মণদের এত গোদান করেছিলেন যে এক হাজার 
আক্মপেরা প্রতোকে এক এক বন্ধ (১৩০৮৪ সংখ্যক) 
গাভী পেয়েছিলেন॥ ২৫-২৬ ॥ এইভাবে সেই যজ্ঞে 
| একশো তেত্রিশ (৫৫+৭৮) যন্তরীয়-অশ্ব বন্ধন করে 
| (১৬৩টি যজ্ঞ খুসম্পন্ন করে) তিনি সমস্ত রাজবুলকে 
চমৎকৃত করেছিলেন। এই যজ্ঞসমূহের দ্বারা তিনি 
ইহলোকে প্রভত যশলাভ করেছিলেন এবং অন্তকালে 
মায়াকেও বশীভূত করে দেবতাদের পরমপ্তরু ভগবান 
শ্ীহরিকে লাভ করেছিলেন॥ ২৭ ॥ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের 
মধ্যে একটা কর্ম আছে “নষগর"। সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় 
শ্বেতদন্তবিশিষ্ট, কৃষ্ণবৰ্ণ ও সুবৰ্ণমণ্ডিত চৌদ্দ লক্ষ হাতি 
দান করেছিলেন ॥ ২৮ ॥ ভরত যে মহান কর্ম করেছিলেন 
সেই বিশাল কর্ম না তো আগে কোনো রাজা করেছিলেন, 
| নারে কেউ করতে পারবেন। হাত দিয়ে কী কেউ স্বর্গ 
ছুঁতে পারে ? ২৯ ॥ দিশ্বিজয় করার সময় তিনি কিরাত, 
হুণ, যবন, অহা, কষ, খশ» শক ও স্েচছ প্রভৃতি সমন্ত 
্রা্মণদ্রোহী রাজাদের বধ করেছিলেন॥ ৩০ ॥ 
পুরাকালে শক্তিশালী অসুরগণ দেবতাদের পরাজিত 
করেছিল এবং রসাতলাদি স্থানে বাসা নিয়েছিল। 
সেইসময় বলশালী অসুরেরা অনেক দেবাঙ্গনাকেও 
রসাতলে নিয়ে যায়। মহারাজ ভরত সেই সব অসুরদের 
সংহার করে অপহৃত দেবরমণীদের আবার স্বর্গে ফিরিয়ে 


সবিরাডু। উিগঙ্গাতোরং। শত 
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শ্রীমন্াগবত 


সর্বকামান্‌ দুদুহতুঃ প্রজানাং তস্য রোদসী। | 
সমাস্তিনৰসাহ্ৰীৰ্দিক্ষু চক্রমবর্তয়ৎ॥ ৩২ 
| 
| 


স সঙ্রাড্‌ লোকপালাখ্যমৈশ্বৰ্যমধিরাট্‌ শ্রিয়ন্‌। | 


চন্রং চাস্মলিতং প্রাণান্‌১। মৃষেত্যুপররাম হ।। ৩৩ 


তগ্যাসন্‌ নৃপ'"৷ বৈদ্ভাঃ পত্নান্তিত্ঃ সৃসন্মতাঃ। 
জনুপ্তাগভযাৎ পুত্রান্‌ নানারূপা ইতীরিতে ॥ ৩৪ 


তসোবং বিতথে বংশে তদর্থং যজতঃ সুতম্‌। 
মরুৎসোমেন মরুতো ভরদ্বাজযুপাদদুঃ॥ ৩৫ 


অন্তৰ্ক্্াং ভ্াতৃপত্ন্াং মৈথুনায় বৃহস্পতিঃ। 
প্রবৃতো ৰারিতো গর্ভং শপত্বা বীর্যমবাসূজৎ॥ ৩৬ 


তং তাক্তুকামাং মমতাং ভর্তৃতযাগবিশক্িতাম। 


মামনির্বচনং তস্য শ্লোকমেনংএ সুরা জণ্ুঃ॥ ৩৭ 


মূঢ়ে ভর দ্বাজমিমং ভর দ্বাজং বৃহস্পতে। 
যাতৌ যদুক্কা পিতরৌ ভরদ্বাজজ্ততস্্রয়মূ॥। ৩৮ 


এনেছিলেন॥ ৩১ ॥ তার রাজত্বকালে স্বর্গ ও পৃথিবী 
প্রজাগণের সকল কামনা পূরণ করত। তিনি সাতাশ 
হাজার বৎসর রাজত্ব করে সকল দিকেই একচ্ছত্র শাসন 
করে গেছেন।। ৩২ ॥ এইভাবে রাজ্য ভোগ করার পর 
মহারাজ ভরত ইন্জ্রাদি লোকপালগশের বিস্ময়োৎপাদক 
ওুঁশ্র্য, সার্বভৌম সম্পত্তি, অপ্রতিহত শাসন এবং এই 
জীবন-_সবই অলীক বিবেচনা করে সর্ববিষয়ে নিস্পৃহ 
হয়ে গিয়েছিলেন। ৩৩ ॥ 

হে মহারাজ পরীক্ষিত ! বিদর্ডরাজের তিনটি 
কন্যাকে রাজা ভরত পরীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু 
যান ভরত তাদের বললেন যে তোমাদের পুত্রেরা আমার 
মতো হয়নি, তখন তারা খুবই ভয় পেয়ে গেল যে সম্রাট 
হয়তো তাদের ত্যাগ কলে দেবেন। সেই ভয়ে তারা 
নিজেদের ছেলেদের হত্যা করস ৩৪ ॥ এইভাবে সন্রাট 
ভরতের বংশ লোপ হবার উপক্রম হল। তখন তিনি 
সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে ঘরুৎসোম নামক যজ্ঞ করেন। 
তাতে মরুগণ প্রসন্ন হয়ে ভরতকে ভরদ্বাজ নামে একটি 
পুত্র সমর্পণ করেন। ৩৫ ॥ ভরদ্বাজের জন্মাবিবরণ এই 
যে, বৃহস্পতি একবার কামমোহিত হয়ে নিজের ভাই 
চেয়েছিলেন। সেই সময় গর্ভের মধ্যে স্থিত বালক 
দীর্ঘতম) (গর্ভের মধ্যে দ্বিতীয় বালকের জায়গা হবে না 
বলে) তাকে এই কর্ম করতে নিষেধ করে। বৃহম্পতি সেই 
কথায় কান না দিয়ে “তুমি 'অন্ধ হও’ বলে তাকে অভিশাপ 
দিয়ে বলপূর্বক গর্ভাধান করে দেন॥। ৩৬ ॥ এহ ঘটনায় 
উত্তখাগত্ী “মতা” স্বারী কর্তৃক পরিত্যাগের ভয়ে খুবই 
ভীত হয়ে পড়ল। কাজেই সে বৃহস্পতির গুরসজাত 
ছেলেটিকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিল। সেই সময় 
দেবগণ গৰ্ভস্থ শিশুর নামবরণ করতে এলেন ॥ ৩৭ ॥ 
বৃহস্পতি মমতাকে বললেন যে, “ওরে মৃঢ় ! এই গর্ভ 
আমার উরস এবং আমার ভাইয়ের ক্ষেত্রজ - সুতরাং 
আমাদের দুজনেরই ছেলে (দ্বাজ) ; কাজেই ভয় পেও না, 
একে লালনপালন করো। তাতে মমতা বলল, “হে 
বৃহস্পতি! এ আমার স্বান্ীর নয়, এ আমাদের দুজনের 
(তোমার এবং আমার) পুত্র ; তাই তুমিই এর 
ভরণপোষণ করো।' এইভাবে নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি 
করে মাতা ও পিতা দুজনেই শিশুকে ফেলে রেখে চলে 
গ্লেল। তাই এই পুত্রের নাম হল “ভরছাজ॥ ৩৮ ॥ 


।সধুহসাহ। 


আিধপি,।  (িকমেকং। 
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চোদামানা সুরৈরেবং মত্বা বিতখমাত্মজম্‌। 


বাসূজন্‌ মরুতোহৰিজন্‌ দত্তোহয়ং বিতথেহন্তয়ে। ৩৯ 


দেবতাদের দ্বারা এইভাবে নাম নির্বাচিত হওয়ার পরও 
মমতা বিবেচনা করে নিশ্চয় করল যে আমার এই পুত্র 
বিতথ অর্থাৎ জারজ। তাই সে অবশেষে ওই বালককে 
আগ করে। তখন নয়চংগণ সেই বালকের লাপনপাপন 
করেন এবং তরতের বংশলোপের পরিস্থিতির উদ্ভব 
হলে তারা এই ছেলেটি ভরতকে প্রদান করেন। এই 


| বিতথই (ভরা) হলেন ভরতের দত্তক পুত্র ॥ ৩৯ ॥ 


ইতি শ্রীমতাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্তন্ধে(*! বিংশোহ্ধাযঃ। ২০ ॥ 


শ্রীমন্মাহৰ্থি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংগী সংহিতা শ্রীমতাগবতমহাপুরাণের 
নবমন্তন্ধে বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥ 


অথৈকবিংশোহধ্যায়ঃ 
একবিংশ অধ্যায় 
ভরতবংশের বর্ণনা এবং রাজা রন্তিদেবের কথা 


শ্রীশুক উবাচ 


বিতথস্য সুতো" মন্যু্বহৎগ্ষত্রো জয়ন্ততঃ। 
মহাবীর্ঘো নরো গর্গঃ সম্ৃতিন্ত নরাত্মজঃ॥ ১ 


গুরুশ্চ রন্তিদেবশ্চ সম্কৃতেঃ পাজুনন্দন। 
রন্তিদেবস্য হি যশ ইহাসুত্র চ শীয়তে॥ ২ 


বিয়দ্বিত্তস্য দদতো লব্ং লক্ধং বুভুক্ষতঃ। 
নিষ্বিধ্চনস্য ধীরসা সকুটুম্বম্য সীদতঃ॥ ৩ 


ব্যতীযুরষ্যত্বারিংশদহানাপিবতঃ  কিল। 
ঘৃতপায়সসংযাবং তোয়ং প্রাতরুপন্ছিতম্‌॥ ৪ 


[শচীন উন ফিরল 


শ্রীশুকদেব বললেন__হেরাজন্‌! বিতথ (ভরতের 
বিতথ অর্থাৎ পুরুহীন বংশে গৃহীত হওয়াতে ওই পুত্রের 
নান হল বিতথ বা ভরদ্দাজ) বা ভরদ্বাজের পুত্র হল মন্যু। 
অনুর পাটি পুত্র ছিল_বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য, নর ও 
গর্গ। নরের পুত্রের নাম সংস্কৃতি ॥ ১ ॥ সংস্কৃতির দুই 
পুত্র-গুরু আর রপ্তিদেব। হে পরীক্ষিৎ ! ওই রপ্তিদেবের 
মহিমা ইহলোক ও পরলোক সর্বত্র গীত হয়।॥ ২ ॥ 
আকাশের মতো বিনা চেষ্টায় দৈববশে যা প্রাপ্ত হত 
তাতেই তিনি জীবন নির্বাহ করবেন ফণ্গে দিনদিন তার 
সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগল। যা কিছু তিনি পেতেন 
তার সবটাই দান করে দিতেন এবং নিজে ক্ষুধার্তও থেকে 
যেতেন। সংগ্রহ-পরিগ্রহ, মমতাশূনা হয়ে ধৈর্যূর্বক 
তিনি নিজের পরিবারের সঙ্গে কায়ক্রেশে দিন যাপন 
করছিলেন।॥ ৩ ॥ একবার দীর্ঘ আটচক্্রিশ দিন পর্যন্ট তার 


প্রন খইতে “পুরুবংশানুকীর্ডনং" নামক এই অংশটি অধিক আছে। 


“খিনুতান্‌ বক্ষে বৃহ, । 
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শ্রীস্তাগব্ত 


কৃষু্রাপ্তকুটুন্বসয ক্ষুতডূভ্যাং জাতবেপখোঃ। 
অতিথির্রাক্মণঃ কালে ডোক্তুকামস্য চাগমৎ ৫ 


তন্মো সংবাভজৎ সোহযমাদৃত্য শ্দ্ধয়া্বিতঃ। 
হদিং সর্বত্র সংপশ্যন্‌ স তুক্তা প্রযযৌ দ্বিজঃ॥ 


থান মোক্ষযমাণস্য বিদ্ক্তস্া মহীপতে। 
বিভ্তং বাজ তম্মৈ বৃষলায় হরিং স্মরন্॥ ৭ 


যাতে শূদ্ধে ভমন্যোহগাদতিথিঃ শ্বভিরাবৃতঃ। 
রাজন্‌ মে দীয়তামননং সগণায় বুভুক্ষতে॥ 


স আদৃত্যাবশিষ্টং যদ্‌ বহুমানপ্রস্কৃতম্‌। 
তচ্চ দত্ধা নমস্চক্রে শ্বভাঃ শ্বাপতয়ে বিভূঃ॥ ৯ 


পানীয়মাত্রমুছেষং তচ্চৈকপরিতর্পণম্। 
পাম্যতঃ পুর্কসোহ্ভাগাদপো দেহাসুভায়। মে॥ ১০ 


তস্য" তাং করুণাং বাচং নিশম্য বিপুলশ্রমাম্‌। 
কৃপয়া তৃশসন্তপ্ত তং ৰচঃ।॥ ১১ 
ন কাময়েহহং গভিনীশ্বরাৎ পরা- 
মষ্ট্িযুক্তামপুনর্ভবং 
প্রপদ্যেহখিলদেহতাজা- 
মন্তঃহিতো যেন ভনবন্তযদুঃখাঃ॥ ১২ 


বা। 
আতিং 


ক্ষুতৃট্শ্রমো গাত্রপরিশ্রমশ্চ 
দৈন্যং রুমঃ শোকবিষাদমোহাঃ। 
সর্বে নিবৃতাঃ কৃপণস্য জন্কো- 
িজীবিষোজীবজলার্পণান্মে॥ ১৩ 


কেউ তাকে ঘি, পায়েস, হালুয়া এবং জল এনে 
দিল ॥ ৪ ॥ পরিধারবর্গের অবস্থা তখন সংকটাপন্ন, 
ক্ষুংপিপাসায় তারা উৎগীড়িত। যেইমাত্র তারা সেই খাদ। 
ভ্রহন করতে উদ্যত হঙ্গেন সেইক্ষণে অতিথিরাপে এক 
ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হলেন।| ৫ ॥ রন্তিদেব সব কিছুর 
মধ শ্রীহরিকে দর্শন করতেন। সুতরা' 
সমরদ্ধতাবে সেই খাদ্য দিয়ে ব্রাহ্মণের ভোজন সৎকার 
করলেন ব্রাহ্মণদেবতা ভোজনান্তে বিদায় নিলেন 11৬ ॥ 
হে মহল্লা, ! অবশিষ্ট খাদ্য যখন রপ্তিদেৰ 
নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে ভোজন করতে উদ্যত 
হলেন, সেই মুহূর্তে আর একজন শৃ্র অতিথি এসে 
উপস্থিত হল। রস্তিদেব ভগবানকে স্মরণ করে অবশিষ্ট 
খাদের কিছু অংশ শৃ্রের রূপে আগত অভিথিকে 
ভোজন করালেন॥ ৭ ॥ 
কুকুর নিয়ে আর এক ব্যক্তি এসে বলল-__হে রাজন্‌ ! 
আনি জার আমর এই কুকুরগুলি বড়ই ক্ষুধার্ড ; 
| আমাদের কিছু খেতে দিন॥ ৮ ॥ রন্তিদের সন্মানপূর্বক 
সাদরে, যা কিছু খাদ্য অবশিষ্ট ছিল সবটাই তাকে দিয়ে 
| দিলেন এবং ভগবদ্ময় চিত্তে কুকুরপাল এবং সেই সঙ্গে 
আগত ব্যক্তিকে ভগবানৰূপে নমস্কার করলেন।॥ ৯ ॥ 
একজনের পিপাসা নিবৃত্ত হতে পারে মাত্র এই পরিমাণ 
জল অবশিষ্ট রইল। সেই জলটুকু নিজেদের মধো ভাগ 
করে যখন পান করতে উদ্যত হলেন এমন সময়ে একজন 
চণ্ডাল এসে বলল-_হে রাজন! আমি অত্যন্ত হীনজাতি ; 
আমাকে একটু খাবার জল দিন। ১০. ॥ অতিকষ্টে 
উচ্চারিত চণ্ডালের মেই সকরুণ আর্ত আবেদন শুনে 
রাস্তিদেব তার দুঃখে দুঃখিত হয়ে অমৃতময় বাকো 
বল্লেন _॥ ১১ ॥ “ভগবানের কাছে আমি অষ্টসিদ্ধি 
সংযুক্ত পরমগতি প্রার্থনা করি না। বেশি কথা কী, আনি 
মোক্ষ কামনা করি না। আমি শুধু চাই যে আমি দেন 
সমস্ত প্রাণীর অন্তরে খেকে তাদের অন্তরের বেদনা 
অনুভব করে সেই দুঃখ সহা করে তাদের দুঃখ যেন দূর 
করতে পারি॥ ১২ ॥ এই দীন প্রাণী জল পান করে 
জীবিত থাকতে মইছে। জল দান করণে এর জীবন রঙ্গ 


চেভায়মে।  এতসোতিকরু। 


নবম স্ন্দ (একবিংশ অধ্যায়) 
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ইতি প্রভাবা পানীয়ং নিয়মাণঃ পিপাসয়া। 
পুরদায়াদদাদ্ধীরো”। নিসর্গকরচণো নৃপঃ ১৪ 


তস্য ব্রিভুবনাধীশাঃ ফলদাঃ ফলমিচ্ছতাম্‌। 
আত্মানং দর্শয়াঞ্চক্রর্মায়া বিষ্ণুবিনির্মিতাঃ ॥ ১৫ 


সবৈ তেভ্ো নমনা নিঃসঙ্গো বিগতম্পৃহঃ')। 
বাসুদেবে ভগবতি ভক্ত্যা চক্রে মনঃ পরম্‌॥। ১৬ 


ঈশ্বরালন্বনং চিত্তং কুর্বতোহননারাধসঃ। 
মায়া গুণময়ী রাজন্‌ স্প্পবৎ প্রতালীয়ত॥ ১৭ 


ত প্রসঙ্গানুভাবেন রক্তিদেবানুবর্ভিনঃ। 
অভবন্‌ যোগিনঃ সর্বে নারায়ণপরায়ণাঃ ৷ ১৮ 


গরগাচছিনিস্তভো গার্গাঃ ক্ষত্রাদ্ত্রন্ম হ্যবর্তত। 
দুরিতক্ষয়ো মহানীর্যাং*। তস্য ত্রয্যারুণিঃ কৰিঃ॥ ১৯ 


পুঞ্করারুণিরিত্যত্র মে প্রাম্মণগতিং গতাঃ। 
বৃহৎক্ষরস্য পুরোহভদন্তী ঘনধভিনাগুরম্‌॥ ২০ 


অজমীড়ো দ্বিমীঢ়শ্চ পুরুমীঢ়শ্চ হস্তিনঃ। 
অজনীচসা বংশ্যাঃ সঃ পরিয়মেধাদয়ো দ্বিজাঃ॥ ২১ 


অজমীঢ়াদ্‌ বৃহদিযু্রস। পুত্রো বৃহদ্ধনুঃ। 
বৃহৎকায়ন্ততন্তস্য পুত্র আসীজ্য়দ্রথঃ॥ ২২ 


তৎসুতো বিশদন্তস্য সেনজিৎ সমজায়ত। 
করুচিরাশ্বো দৃঢ়হনুঃ কাশ্যো বসশ্চ তৎসূতাঃ॥ ২৩ 


হয়। এর দ্বারা আমার ক্ষুধা -গিগাসাজ্জনিত গীড়া, শ্রম, 
ভ্রম, দৈন্য, ক্লান্তি; শোক, বিবাদ ও মোহ সবই নিবৃত্ত 
হয়ে যাবে। আগি সুখী হব।’॥ ১৬ ॥ এই কথা বলে 
রষ্তিদের সেই অবশিষ্ট পানীয় জলটুকুও ওই চণ্ডালকে 
সমর্পণ করলেন। তার হৃদয় এত দয়ার ছিল যে পিপাসায় 
স্বয়ং শ্রিয়মাণ হয়েও তিনি নিজেকে সংবরণ করতে 
পারেননি। তার ধৈ্যেরও কি কোনো সীমা-পরিসীমা 
ছিল? ১৪ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! এই সব অতিথিগণ ছিলেন 
প্রকৃতপক্ষে ভগবানের মায়া শক্তিরই বিভিন্ন রূপ। ধৈর্যের 
পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পর নিজভক্তের 
মনোবাঞ্রাপূর্ণকারী ত্রিভুবনপতি ব্রহ্মা, বি ও 
মহেশ্বর--তিনজনেই তার সামনে সশরীরে আত্মপ্রকাশ 
করলেন॥ ১৫ ॥ রপ্তিদেব তাদের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম 
করলেন। তাদের কাছ থেকে রত্রিদেবের কিছুই নেওয়ার 
ছিল না। ভগবত কৃপায় তিনি নিরাসক্ত ও নিস্পৃহ হয়ে 
গেলেন আর সপ্রেম ভক্তিহকারে নিজেকে ভগবান 
বাসুদেবে সমাহিত করলেন ; তাদের কাছে কিছুই যাচঞ্া 
করলেন না। ১৬ ॥ হে গরীক্ষিৎ ! তিনি একমাত্র 
পরমেশ্বর প্রাপ্তি ছাড়া অনা কোনো ফলের তো 
আকাঙ্ক্ষা করতেন না, তাই তিনি নিজের হনকে 
শুধুমাত্র ঈশবরাশ্রয়ী করেই রেখেছিলেন। নিজোখিত 
ৰাক্তির ন্যায় ত্রিগুণমরী মায়া তার কাছ খেকে ন্বতই 
দূরীভূত হয়েছিল॥ ১৭ ॥ রস্তিদেবের অনুবর্তা 
ব্যক্তিগণও তার সংসর্গ প্রভাবে সকলেই নারায়ণপরায়ণ 
যোগী হয়েছিলেন ১৮ ॥ 

মনুপুত্ৰ গৰ্গ থেকে শিনি, শিনির থেকে গার্গা 
জন্মগ্রহণ করেন। গার্গা যদিও ক্ষত্রিয় ছিলেন তবুও তার 
থেকে ব্রা্মাণকুল উৎ্পন হয়েছে। মহবীর্যের পুত্র হয় 
দ্যুরিতক্ষণ। তার তিন পুত্র-ত্রয্যারণি, কবি ও 
পুষ্বরাকণি। তারা কষত্রিয়কূলে জন্মেও র্রাশীণহ লাভ 
করেছিজেন। বৃহংক্ষত্রের পুত্র তস্তী, যিনি হস্টিনাপুর 
নগরীর পত্তন করেন॥ ১৯-২০ ॥ হস্তী পুত্র 
-অজমীঢ়, দবিমীড় ও পুরুতীঢ়। অজমীচের পুত্রদের মধ্যে 
প্রিয়মেযাদি ব্রাহ্ণৃত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ২১ ॥ এই 
অজনীড়ের এক পুত্রের নাম ছিল বৃহদিযু। বৃহদিযুর 
পুত্রের নাম বৃহদ্ধনু, তার পুত্র বৃহৎকায়, তার পুত্র 
জয়রব।। ২২ ॥ আয়ের পুত্রের নাম বিশদ আর 


া্ধীরো।  (তদ্বরঃ। প্ররদ্মণাবর্ডত। 


ওরা, । 
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রুচিরাশ্বসূতঃ পারঃ গৃথুসেনস্তদাত্মজঃ। 
পারসা ভনয়ো শীগন্তপ্য পুত্রশতং স্বভৃৎ॥ ২৪ 
স কৃত্্যাং শুকবন্যায়াং বরক্মদত্তমজীজনৎ। 
স যোগী গবি ভার্যায়াং নি্কৃসেনমধাৎ সুতম্‌ ৷ ২৫ 
জৈগীষব্যোপদেশেন যোগতন্তরং চকার হ। 
উদক্‌সেনস্ততন্তম্মাদ্‌ ভল্লাটো বাহদীষবাঃ।॥ ২৬ 


যবীনরো দ্িমীচস্য কৃতিমাংস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ। 
নায়া সতাধৃতিস্তস্য দৃঢ়নেমিঃ সুপার্শ্বকৃৎ॥। ২৭ 


সুপার্থাৎ সূমতিন্তস্য পুতরঃ সমতিমাংস্ততঃ। 
কৃতিহরণানাভান্‌ যো যোগং প্রাপা জগৌ স্ম ষট্‌ ৷ ২৮ 


সংহিতাঃ প্রাচাসায়াং বৈ নীপো হাগ্রামুধন্ততঃ। 
তস্য ক্ষেমাঃ সুবীরোহথ সুৰীরস্য রিপুঞ্জয়ঃ ৷ ২৯ 
ততো বহুরথো নাম পূরুমীঢোহগ্রজোহভবং। 
নলিন্যামজমীঢ়স্য নীলঃ শান্তিঃ" সূতন্তুতঃ ৷ ৩০ 


শান্ত মুশাতিন্তৎপুর্ঃ পুরুজোহকন্তভোহভবৎ। 
ভ্ম্যা্বন্তনয়ন্তসা  পঞ্চাসন্মুদ্গলাদয়হ॥ ৩১ 


যবীনরে বৃহদিশ্বঃ"’ কাম্পিল্যঃ সংজয়ঃ সুতাঃ। 
ভ্ম্যাশবঃ প্রাহ পুত্রা মে পঞ্চানাং রক্ষণায় হি) ৩২ 


বিষয়াণামলমিমে ইতি পথ্যলসংজ্রিতাঃ। 
মুদগলাদ্‌ব্র্নিরবৃ্ত("। গোত্রং মৌদালাসংভিতম্‌॥ ৩৩ 


বিশদের পুত্র সেনজিৎ। সেনজিতের চার পুত্র--রুচিরাশ্ব, 
দৃঢহনূ, কাশ্য ও বংস॥ ২৩ ॥ রুচিরাস্থের পুত্রের লাম 
পার এবং পারের পুত্র হল পুুসন। পারের আরেকটি 
পুত্রের নাম ছিল নীপ। নীপের গত্রসংখ্যা একশো | ২৪ ॥ 
ওই নীপই (ছায়া) [শ্ৰীশুকদেৰ অসঙ্গ ছিলেন কিন্তু তিনি 
যখন বনে চলে যান তখন একটি ছায়াশুক সৃষ্টি করে 
সংসারে রেখে গিয়েছিলেন । সেই ছায়াশুবই গৃহস্থোচিত 
ব্যবহার করেছিলেন।] শুকের মেয়ে কৃত্রীকে বিবাহ 
করেন। তাদের থেকে ব্ন্মদত্ত নামে একটি পুত্র উৎপর 
তয়। ব্ৰহ্মদত্ত যোগীপুরুষ ছিলেন। তিনি তার পরীর গর্ভে 
বিষকসেন নামে একটি পুত্রের জন্ম দেন॥ ২৫ ॥ এই 
করেন। বিধকসেনের পুত্রের নাম উদক্‌সেন এবং 
উদক্সেনের পুত্র ছিলেন ভল্লাদ্‌। এঁরা সকলেই বৃহদিষুর 
বংশধর ২৬ ॥ 

| তীর পুত্র সতধৃতি, সতাধৃতির পুত্র দৃড়নেমি এবং 
দৃঢনেমির পুত্র সুপার্ম্॥ ২৭ ॥ সুপার্শ্বের গুরসে সুমতি 
জনুপ্রহণ করেন, সুমতির পুত্র সম্মতিদান এবং 
সম্তিমানের পুত্র কৃতি। এই কৃতি হিরণ্যনাভের কাছ 
থেকে যোগোপদেশ লাভ করে “প্রাচ্যসাম' নামক খচার 
ছয়থানি সংহিতা বিভাগ করে অধ্যাপনা করেন। কৃত্তির 
পুত্র নীপ, লীগের পুত্র উগ্রাযুধ, উত্রাযুধের পুত্র 
ক্ষেঘা, ক্ষেম্যের পুত্র সুবীর এবং সুনীরের পুত্র ছিলেন 
রিপুঞ্জয়।॥ ২৮-২৯ ॥ রিপূঞ্জয়ের পুত্রের নাম ছিল 
বছুরথ। দ্বিনীডের ভাই পূুরুসীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন। 
অজনীড়ের দ্বিতীয়া পরী নলিনীর গর্ভে অজ্জনীডঢ়ের নীল 
নামে এক পুত্র হয়। নীলের শান্তি, শান্তির সুশান্ত, 
সুনান্তির থেকে পুরু, পুরুজের অর্ক এবং অর্কের 
পুজ ছিলেন ভর্ম্যাশ্ব। ভর্ম্যাত্রের পাঁচটি পুত্র_ মুদ্গল, 
| যবীনর, বৃহদ্বিশ্নব, কাল্পিলা ও সঞ্জয়। ভরা 
বলেছিলেন-_ আমার এই পাঁচটি পুত্র পাঁচটি দেশ শাসনে 
সমর্থ (পঞ্চ অলম্‌)। এই জন্য তারা 'পাঞ্চাল" নামে 
বিব্যাত হয়েছিলেন। এঁদের মধো মু্গলের থেকে 


মিথুনং মুদ্গলাদ্‌ভরমাদ্‌ দিবোদাসঃ পুমানতূৎ। মৌদ্যাল্য নামক ত্রাহ্মণ গোর উৎপল হয়॥ ৩০-৩৩ ॥ 
অহল্যা কনাকা যস্যাং শতানন্দন্ত গৌতমাৎ।॥ ৩৪ ভ্মারবপুত্র মুনের উরসে যমজ সন্তান হয়। 
_ জযোনীস। অভ হজ Rl 
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তস্য সত্যধৃতিঃ পুত্রো ধনুর্বেদবিশারদঃ। | পুত্রের নান হয় দিবোদাস আর মেয়ে অহলা। এই 
শরদাংভরৎসুতো যন্মাদুর্বশীদর্শনাৎ কিল। ৩৫ অহল্যার নিয়ে হয়েছিল মহ্্ধি গৌতনের সাথে। 
গৌতমের পুত্রের নাম ছিল শতানন্দ ৷ ৩৪॥ শতানন্দের 
পুত্র সত্যধৃতি, তিনি ধনূর্বিদ্যায় বিশারদ হয়েছিলেন। 
| সতাধূতির পুত্রের নাম শরদ্বান্‌, উর্বশীকে দেখে একদিন 
সেই শ্রদ্বানের বীর্য স্থলিত হয়ে শরন্তম্তে (নলবনে) 
পড়েছিল, তার থেকে এক শুভলক্ষণযুক্ত পুত্র ও কন্যার 
জন্ম হয়। মহারাজ শান্তনু মৃগয়া করতে করতে দৈবাৎ 
সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই শিশুদুটি দেখতে পান। 
পরযেহণত তো খুন: তু [হি দই নিন লে আলে 
তদ্‌ দুটা কৃপয়াগৃত্থাচ্ছা্তনৰ্মগয়াং চরন্‌। ছেলেটির নাম কৃপাচর্য এবং কন্যার নাম কৃপী। এই কুদী 
কৃপঃ কুমারঃ কন্যা চ দ্রোণপত্নাভবৎ কৃগী ॥ ৩৬ | প্রোাচা্মের পরী হয়েছিলেন॥॥ ৩৫-৩৬ ॥ 


ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারসহ'স্যাং সংহিতায়াং নবমন্ন্ে ৮) একবিংশোহ্ধায়ঃ ॥ ২১ ॥ 


শ্রীমন্মহ্মি বেদব্াস গ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমতাগবতহাপুরাশের 
নবঘস্বন্ষে একবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥ 


অথ দ্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ 
দ্বাবিংশ অধ্যায় 
পাথগাল, কৌরব ও মগধ দেশীয় রাজাদের বংশ বর্ণনা 
শ্ৰীক উবাচ ্রীশ্কদেব বললেন--হে পরীক্ষিৎ ! দিযোদাসের 


মিত্রেযুশ্চ দিবোদাসাচ্চাবনন্ত' পুত্রের নাম মিরেমু। মিত্রেয়ুর চার পু্র-চাযবন, সুদাস, 

ie তো Lu সহদেব ও সোমক। সোমকের একশো পুত্র হয়েছিল। 
সুদাসঃ সহদেবোহথ সোমকো জন্তজনমকৃৎ॥ ১ তাদের সো নত হল সর্বজোষ্ঠ এবং পৃষত সর্বকনিষ্ঠ। 
তস্য পুত্রশতং তেষাং যৰীয়ান্‌ পৃষতঃ সূতঃ। পৃষতের পুত্রের নাম দ্রুপদ। দ্রপদের পুরের নাম পৃ 
দ্রুপদাদ্‌ দ্রৌপদী ত্য বৃষ্টদ্যুয়নাদয়ঃ সুতাঃ॥ ২ আর কন্যার নাম দ্রৌপদী ৷ ১-২ ॥ ধের পুত্রেরনাম 
ধৃষ্টদ্যয়াদ বৃষ্টকেতৃওাৰ্মাং পঞ্চালকা ইমে। ধৃষ্টকেতু। ভর্মাত্বের বংশে জাত এই সব নরপতিদের 


০ “পাঞ্চাল" বলা হত। অজনীছের খন্ষণ নামে আর একটি 
ঘোহজনীড়সুতো হান্য বক্ষ সংবরপহতঃ। ৩ পর ছিল তর পুনের নাম লাশ ও রঃ 


তপত্যাং সূৰ্যকনায়াং কুরুক্ষেত্রপতিঃ কুরুঃ।  তপভীর সাথে সংবরাণের বিবাহ হয়েছিল। তবতীর গর্ভ 
পরীক্ষিত সুবনূরভনুর্নিষধাশুঃ কুরোঃ সুভাঃ॥ ৪ কুরুক্ষেত্রের অধিপতি কুরু জন্মগ্রহণ করেন। কুরুর টার 


প্ৰচীন বইতে “আতবংশনষীর্নে' এই অংশটি অধিক আছে। (তুর 


শ্ৰীমন্ভাগৰত 


কুশান্বমহসাপ্রতগ্রচেদিপাদ্যাশ্চ চেদিপাঃ। 
বৃহদ্রথাও কুশাগ্রোহভুদ্ষভন্তস্য তৎসুতঃ॥ ৬ 


জঞ্জে স্াহিতোহপত্যং পুষ্পবাংস্তংসুতো জহঃ ৷ 
অন্যসযাং চাপি ভার্যায়াং শকলে গে বৃহন্রথাৎ।। ৭. 


তে মাত্রা বহিরুৎসৃষ্টে জরয়া চাভিসন্ধিতে। 
জীব জীবেতি ক্রীড়া জরাসন্মোহভবৎ সুতঃ॥ ৮ 


ততস্চ সহদেবোহভূৎ সেমাপির্যচ্ছুতশ্রবাঃ। 
পরীল্দিদনপত্যোহডৎ সুরথো নাম জাহবঃ॥ ৯ 


ততো বিদ্রখন্তম্মাৎ সার্বজৌমন্ততোহভবৎ। 
জয়সেনন্তত্তনয়ো রাখিকোহতোহমুতো হাভুৎ॥ ১০ 


ততশ্চ ক্রোধনন্তম্মাৎ দেবাতিথিরমুষ্য চ। 
খক্ষন্তস্য'' দিলীপোহভূং প্রতীগন্তসা চাত্বজঃ॥ ১১ 


দেবাপিঃ শানতনুস্তসা বালীক ইতি চাত্মজাঃ। 
পিতৃরাজাং পরিভাজা+। দেবাপিস্তু বনং গতঃ ৷ ১২. 


অভবঙ্ছান্তনু রাজা প্রাঙ্মহাভিষসংজিতঃ। 
ষং মং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং যৌবনমেতিসঃ॥ ১৩ 


শান্তিমাপ্রোতি চৈবাগ্্াং কর্মণা তেন শান্তনুঃ। 
সমা দ্বাদশ ত্রাজ্যে ন ববর্ষ যদা বিভুঃ॥ ১৪ 


শান্নুররান্দণৈরুত্তঃ পরিবেত্রায়ম্গ্রভুক্‌। 
রাজ্যং দেহ্যগ্রজায়াশু পুররাষ্্রবিবৃদ্ধয়ে। ১৫ 


: শান্নুর রাজো ইন্দ্র বারো বছর বারিবর্ষণ 


পুত্র পরীক্ষিত, সুধন্না, জহু ও নিমধান্স ৷ ৪ ॥ 

সুধন্থার পুত্র সূহোত্র, জার পুত্র ঢাবন, তাঁর পুত্র 
কৃতী। কৃতীর পুত্র উপরিচরবশু এবং তাঁর পুত্র বৃহ 
প্রমুখ ॥ ৫ ॥ তাদের মধ্ো বৃহরথ, কুশন, মৎস্য, প্রভা 
ও চেদিপ প্রমুখ চেদিদেশের রাজা হন। বৃহদ্রথের পুত্র 
কুশাপ্র, বুশাপ্রের পুত্র খষভ, তাঁর পুত্র সতাহিত, 
সত্যহিতের পুত্র পুষ্পবান এবং পুষ্পবানের পুত্র জ। 
বৃহত্রথের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে একটি শরীর দুই খণ্ডে 
বিভক্ত হয়ে অন্ুগ্রহণ করো। ৬-৭ ॥ 

জননী সেই দুটি খণ্ড বহিরে ফেলে দিয়েছিল। জরা 
নামে এক রাক্ষসী সেই দুই খণ্ডকে পড়ে থাকতে দেখে 
তাদের হাতে নিয়ে খেলা করতে করতে “জীবিত হও’, 
“জীবিত হও" বলে দুই খণ্ডকে জুড়ে এক করে দিয়েছিল। 
সেই যুক্ত হওয়া বালকের নাম হয় জরাসন্ধ॥ ৮ ॥ 
জরাসক্ধোর পুত্র সহদেব, সহদেবের সোমাশি এবং 
(সোমাণির পুত্র শ্রুত্শ্রবা। কুরুর অগ্রজ পুত্র পরীক্ষিৎ 
নিঃসন্তান ছিলেন। জহুর পুত্রের নাম ছিল সুর ৯ ॥ 
সুরথের পুত্র বিদুরথ, বিদুরথের পুত্র সার্বভৌম, তার পুত্র 
জয়সেন, জয়সেনের পুত্র রাধিক এবং রাধিকের পুত্র হল 
অযুত॥ ১০ ॥ 

অযুতেয পুত্র ক্রোধন, ক্রোধনের পুত্র দেবাতিথি, 
দেবাতিথির পুত্র খয্য, খযোর পুত্র দিলীপ এবং দিলীপের 
পত্র প্রতীগ॥ ১১ ॥প্রতীপের তিন পুত্র দেবাণি, শান্তনু 
ও বাীক। দেবাপি নিজের পিতৃরাপ্রা ছেড়ে বনে চলে 
যাল।॥ ১২. ॥ ফলে তাঁর ছোট ভাই শান্তনু রাজা হন। 
শান্তনুর পূ্বজন্কোর নাম ছিল মহাভিষ। এই জন্মেও শান্তনু 
যে কোনো জরাগ্রপ্ত ব্যক্তিকে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে 
সেই ব্যক্তি যৌবন ফিরে পেতা॥ ১৩ ॥ যৌবন লাভের 
সঙ্গেই সেই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট শাপ্তিও লাভ করত। তার এই 
অদ্ভুত ক্ষমতার জন্য তাকে শান্তনু বলা হত। একবার 
রেননি। 
এর কারণ হিসেবে ব্রাহ্মণরা শান্তনুকে বললেন যে, 
“তুমি তোমার বড় ভাই দেখাপির আগেই বিয়ে করেছ 
এবং অগ্লিহোত্র ও রাজস্ব গ্রহণ করেছ সেইজন্য তুমি 
পরিবেস্তা (দারাগ্রিহোত্রসংযোগং কুরুতে যোহগ্রজে 


(াঞ্চক্ষ। সমুৎ সৃজা। 


নবম (দ্বাবিংশ ব্যায়) 
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এৰমুক্তো দ্িজৈর্োষ্ঠং ছন্দয়ামাস সোহত্ৰবীং। 
তনন্িপ্রহিতৈবিপ্ৈর্বেদাদ্‌ বিভ্রংশিতো গিরা॥ ১৬ 


(বেদবাদাতিবাদান্‌ বৈ তদা” দেবো ববর্ষ হ। 
দেবাপির্োগমান্থায় কলাগগ্রামমাশ্রিতঃ ॥ ১৭ 


সোমবংশে কলৌ নষ্টে কৃতাদৌ হ্থাপয়িষাতি। 
বাষ্টরীকাৎ সোমদত্তোহভূদ্‌ তূরিরভুরিশ্রবাস্ততঃ ৷ ১৮ 


শলশ্য শান্তনোরাসীদ্‌ গঙ্গায়াং ভীষ্ম আত্মবান্‌। 
সর্বধর্মবিদাং শ্রেষ্ঠা মহাভাগবতঃ কৰিঃ ৷৷ ১৯ 


বীরয্থগ্রণীর্যেন রামোহপি যুধি তোষিতঃ। 
শন্তনোর্দাশকন্যায়াং জঙ্তে চিত্রাদদঃ সুতঃ ॥ ২০ 


বিচিত্ৰৰীৰ্যশ্চাবরজো নায়া চিত্রাঙ্গদো হতঃ। 
যস্যাং পরাশরাৎ সাক্মাদবতীর্ণো হরেঃ কলা ॥ ২১ 


বেদগুপ্তো মুনিঃ কৃষ্ণো যতোহহমিদমধ্যগাম্‌। 
হিত্বা স্বশিষ্যান্‌ গৈলাদীন্‌ ভগবান্‌ বাদরায়ণঃ॥ ২২ 


মহ্যং পুত্রায় শান্তায় পরং গুহ্যমিদং জগৌ। 
বিচিত্ৰীর্যোহখোবাহ কাশিরাজসূতে বলাং॥ ২৩ 


্বান্বরাদুপানীতে অধ্িকান্ধালিকে উভে। 
তয়োরাসক্তহৃদয়ো গৃহীতো যন্মণা মৃতঃ॥। ২৪ 


হিতে পাবে বিজেপি পূর্ব অর্থাৎ 
যে পুরুষ তার জোষ্ঠ জাতার বর্তমানে তার থেকে পূর্বেই 
নিজে বিয়ে এবং অগ্রিহোত্রের সংযোগ করে সে 
পরিবেন্তা নামে অভিহিত হয় আর তার বড় ভাই পরিবিস্তি 
নামে অভিহিত হয় )। এইজনা তোমার রাজ্যে বারিবর্ধণ 
হচ্ছে না। তুমি যদি নিজের নগরী এবং রাষ্ট্রের উন্নতি 
চাও তথে শীয্াতিশীঘ্র বড় ভাইকে রাজ্য প্রদান 
করো॥ ১৪-১৫ ॥ ব্রাহ্মণদের এই কথা শুনে তিনিবনে 
গিয়ে বড় ভাই দেবাপিকে রাজ্য গ্রহণের, অনুরোধ 
| করলেন। কিন্তু তার আগেই শান্তনুর মনত্ীঅশ্মারাত প্রেরিত 
পাষগুমতবাদীপরাহ্মণদের বাকোর দ্বারা দেবাপি বোদমার্গ 
ভষ্ট হয়ে ৰেদনিন্দাসূচক বাকা বলাতে অধঃপতিত ও 
রাজাপালনের অযোগ্য হন। অতএব শান্তনুকে দোষশূনা 
জেনে দেবগণ তার বাজ্রে বর্ষণ করেন। দেবাগি এখনও 
(যোগিগণের প্রসিদ্ধ নিবাসগ্থান কলাপপ্রানে নিবাস করে 
যোগসাধন করছেন। ১৬-১৭ ॥ কলিযুগে চন্দ্রবংশ 
বিলুপ্ত হলে সত্যযুগের প্রারপ্তে আবার চন্দ্রবংশ 
স্থাপনা বন্মবেন। শান্তনুর ছোট ভাই বাকের পুত্রের নাম 
সোমদত্ত। সোমদন্ডের তিন পুত্র-ডূরি, ভুরিশ্রবা ও শল। 
জন্ম হয়, যিনি ধর্মভ্য শিরোমণি পরম তৃগবন্তক্ত ও 
পরমজ্ঞানী ছিলেন॥ ১৮-১৯ ॥ বীরাগ্রগণ্য ভীষ্ম তার 
গুরু, ভগবান পরশুরামকে পর্যন্ত যুদ্ধে সন্বু্ট 
করেছিলেন। শান্তনুর উরস তৎপত্রী কৈনর্তপালিত কন্যা 
সতাবততীর গর্ভে [এই কন্যা আসলে উপরিগরবসূর বীর্যে 
মাছের গর্ভে উৎপন্ন হয়েছিল, কিন্তু দাসেরা (কৈবর্ভেরা) 
তাকে প্রতিপালন করে, সেই কারণে দাসকল্যা বা 
কৈবর্তকন্যা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে] চিত্রাঙ্গদ ও 
নিচিত্রবর্য নামে দুই পুত্র প্রায়! সমনানধারী চিত্রাঙ্গদ 
নামে এক গ্রন্ধর্ব দ্বারা দ্ধোষ্ঠ পুত্র চিত্রাক্গদ নিহত হন। 
দাসকন্যা সত্যবস্তীর গর্ভে পরাশর মুনির উরসে আমার 
পিঅ ভগবানের কলাবতার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন 
ব্যাসদেব অবতীর্ণ হন। ইনি বেদকে রক্ষা করেন। আমি 
আমার পিতার কাছেই এই শ্রীমাগবতপুরাণ অধ্যয়ন 
করেছি। এই পুরাণ পরম গোপনীয়__অত্ন্ত রহসানয়। 


(ততো। 
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্ী্কাগবত 


কষেত্রেত্রজগা বৈ ত্রাতর্মাত্রোন্তো বাদ্রায়ণঃ। 


| জামার পিতা ভগবান ব্যাসদেব পৈল প্রমুখ নিজের 


ধৃত্রাষ্ট্রং চ পাঙং চ বিদুরং চাপাজীজনৎ॥ ২৫ | শিষ্যদের বাদ দিযে আমাকেই যোগ্য অধিকাদী মনে করে 


গানধা্যাং ধৃত্রাষ্টরস্য জন্তে পূত্রশতং'” নৃপ। 
তত্র দুর্যোধনো জোষ্ঠো দুঃশলা চাপি কন্যকা।! ২৬ 


শাগানৈথুনরদ্ধস্য পাপ্ডোঃ কুন্ত্যাং মহারথাঃ। 
জাতা ধর্মানিলোক্ডরেত্যো যুবিষ্টিমুখানরয়ঃ ॥ ২৭ 


শকুলঃ সহদেবশ্চ মাদ্রযাং নাসত্যদস্রয়োঃ। 
ত্ৌপদ্যাং শঞ্চ পঞ্চভাঃ পুত্রান্তে পিতরোহভবন॥ ২৮ 


খুধিষ্ঠিরৎ প্রতিবিন্ধ্ঃ শ্রচতসেনো বৃকোদরাৎ। 
অর্জুনাছুভকী্তিম্তু শতানীকন্ত নাকুলিঃ॥ ২৯ 


সহদেবসূতো রাজওছুতকর্মা) তথাপরে! 
যুধিষ্ঠিরাৎ তু পৌরব্যাং দেবকোহথ ঘটোংকচঃ ৷ ৩০ 


ভীমসেনান্ধিড়িন্বায়াং কাল্যাং সর্বগতন্ততঃ। 
সহদেবাৎ সুহোত্রং তু বিজয়াসূত পাৰ্বতী ৩১ 


করেণুমত্যাং নকুলো নিরমিত্রং তথ্ার্জুনঃ। 
ইনাবন্মুলুগ্যাং বৈ সুতায়াং বক্রবাহনমূ। 
মণিপুরপতেঃ সোহণি তৎপুত্রঃ পুত্রিকাসুতঃ ॥ ৩২. 


| এই পুরাণ অধ্যয়ন করিয়েছেন ; কারণ একে তো আমি 
| তার পুত্র, আর দ্বিতীয়ত শান্তি প্রভৃতি গুণ আমার মধ 
| দিশেষভাবে বর্মন ছিল। শানুর ছোট পুত্র বিচিওীর্ষ 

কাশীরাজ্ছ-কন্যা অস্বিকা ও অন্নালিকাকে বিবাহ করেন। 
| এনে দুজনকেই ভীষ্ম স্বয়ংবরসভা থেকে বলপূর্বক 
1 অপহরণ করে আনেন। বিচিত্রবর্য উভয় পডনীতেই অত 

ভোগাসন্ত হওয়াতে যন্মারোগণ্রন্ত হয়ে মৃত্যুবুখে পতিত 
| হল ২০-২৪ ॥ মাতা সত্যবন্তীর নির্দেশে ভগবান 
| বাসদেব নিঃসন্তান ভাই বিচিক্ৰীৰ্ষের পনর গর্তে ধরা 


| ও পার্জ নামে দুই পুত্র উৎপর করেন। রাজজগৃহের দাসীর 


| গর্ভে একইভাবে তৃতীর পুত মহামতি বিদূর জব্গ্রহণ 
| করন ২৫ ॥ 

| নহারাব্দ পরীক্ষিৎ ! ধৃতরাষ্ট্রের পরী ছিলেন 
| গান্ধারী। তিনি একশো পুত্রের জন্ম দেন। পুত্রদের মধ্যে 
| সর্বজ্যেঃ ছিলেন দুর্যোধন। ধৃতরাষ্ট্রের একটি কন্যাও হয়। 
| অর মাম দুঃশলা। পার পরীর নাম কৃন্তী। অভিশাপের 
| ফলে গার স্ীহবাসে বঞ্চিত ছিল্দেন। ভার ফলে কুন্তীর 
| গর্ভ থেকে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্রের দারা বুমিন্ঠিয়, ভীমসেন ও 
অর্জুন নামে তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। এরা তিন জনেই 
| মহারণী ছিলেন। ২৭ ॥ 

|| পাঞ্চুর দ্িতী্া পরীর নাম ছিল মারী। অশ্বিনী 
কু্মারদয়ের ঘারা মাহীর গর্ভে নকুল ও সহদেবের আস্ম 
| হয়। হে পরীক্ষিৎ ! এই পঞ্চপাগুবের দ্বারা দ্রৌপদীর গর্ভে 
| পঞ্চপুর জনুগ্ৰহণ করে, তারা তোমার পিতৃবা॥ ২৮ ॥ 
যুধিষ্চিরের পুত্রের নাম ছিল প্রতিবিদ্ধা, ভীমসেনের 
পুত্রের নাম শ্রুতসেন, অর্জনের শ্রুতকীর্তি, নকুলের 
শতানীক এবং সহদেবের পুত্রের নাম শ্রুতকর্মা। এছাড়া 
| ধুধিষ্ঠিরের পৌরবী নানী পরীর থেকে দেবক এবং 
| ভীষলেনের হিড়িম্বা নারী পরীর থেকে ঘটোৎকচ ও কালী 
| নারী পত্নীর থেকে সর্বগত নানে পুত্র জন্মায়। পর্বতকন্যা 
| বিভরয়ার গর্ভে নকুলের পুত্র সুহোত্র এবং করেণুমতীর 
গর্ভে সহদেবের নরমিত্র নামক সন্তান হয়! অঙজন দ্বার 
নাগকন্যা উলুপীর গর্ভে হরাবান এবং মগিপুরের 


৭ হরতকীতিন্থা,। 


নবম জন (দ্বাৰিংশ অধ্যায়) 
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তৰ তাতঃ সৃভদ্রায়ামভিমন্যুরজায়ত। 
সর্বাতিরথজিদ্‌ বীর উত্তরায়াং ততো ভবান্‌॥ ৩৩ 


পরিক্ষীপেযু কুরুষু দৌর্রেেক্মান্নতেজসা। 
ত্বং চ কৃষ্ণানুভাবেন সজীবো মোচিতোহস্তকাৎ॥ ৩৪ 


তবেমে তনয়ান্তাত জনমেজযপূর্বকাঃ। 
শ্রুভসেনো ভীমসেন উপ্রসেনশ্চ বীর্ঘবান্॥ ৩৫ 


জনমেজয়ন্তাং বিদিত্বা তক্ষকামিখনং গতমূ। 
সর্গান্‌ বৈ সৰ্পযাগায়ৌ স হোষাতি রুঘা্িতঃ॥ ৩৬ 


কাবষেরং পুরোধায় তুরং তুরগমেধয়াট্‌। 
সমন্তাৎ পৃথিবীং সর্বাং জিত্বা যন্ষাতি চাধৰরৈঃ। ৩৭ 


তন্য পুত্রঃ শতানীকো যাজ্ঞবন্ধযাৎ তরয়ীং পঠন্‌। 
নতজানং') ক্রিয়াজ্ঞানং শৌনকাৎ প্রমেষাতি। ৩৮ 


সহস্রানীকম্তৎপুত্রস্ততশ্চৈবাশ্থমেধজঃ | 
অসীমকৃষ্ণন্তস্যাপি নেমিচক্রন্ত"। তৎসুতঃ॥ ৩৯ 


গজান্য়ে হতে দ্যা কৌশাস্ব্যাং সাধু বৎস্যতি। 
উত্তস্ততশ্চত্রণন্তস্মাৎ কবিরথঃ) সুতঃ ॥ ৪০ 


তন্মাচ্চ বৃষ্িমা-সতস্য সুষেণোহ্থ মহীপতিঃ। 
সুনীগন্তস্য ভৰিতা নৃচক্রমৎ”। সুখীনলঃ॥ ৪১ 


পরিপ্লবঃ সুতন্তস্মান্মেধাবী সুনয়াত্মজঃ। 
নৃপঞ্জয়ন্ততো দুর্বস্তিমিস্তহ্মাজ্জনিষ্যতি"'॥ ৪২ 


রাজকুমারী চি্রাঙ্গলর গর্ভে বক্রবাহনের জন্ম হয়। 
তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন॥ ২৯-৩২ ॥ সুভদ্রা 
নামী পত্নীর গর্ভে অর্জুনের পুত্র, তোমার পিতা অভিমনার 
জন্ম হয়। মহানীর অভিমন্যু সমস্ত অতিরথদের ওপর 
বিভয প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অভিমন্যু দ্বারা উত্তরার গর্ভে 
(তোমার জন্ম হয়। ৩৩ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! তোমার জন্মের 
সময় কুরুবংশ ধবংস হয়ে যাচ্ছিল। অশ্বখ্থাার ব্রহ্মান্ত্রের 
তেজে তুমিও দগ্ধ হয়ে যেতে কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার 
প্রভাব বিস্তার করে তোমাকে ব্রহ্মান্ুতেদ থেকে রক্ষা 
করেছেন।। ৩৪ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! তোমার ছেলেরা তো তোমার 
সামনেই বসে রয়েছে_জনমেজয়, প্র্ভলেন, ভীনসেন 
ও উপ্রসেন। এরা সকলেই বিশাল পরাক্রমশালী ॥ ৩৫ ॥ 

তক্ষকদংশনে যখন তোমার মৃত্যু হবে তখন সেই 


কথা জানতে পেরে জনমেক্গয় অতীব ক্রুদ্ধ হয়ে 


সর্পযচ্জের অনুষ্ঠান করে যন্ঞাগনিতে সর্পসমূহকে আহুতি 
প্রদান করবে॥ ৩৬ ॥ সে কাবধেয় (কবযপুত্র) তুর নামক 
খ্বিকে শৌনহিতো বরণ করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করবে এবং 
সম্পূর্ণ পৃথিবী জয় করে যজ্ঞদ্বারা ভগবানের আরাধনা 
| করবে॥ ৩৭ ॥ 

জনমেজয়ের ছেলে হবে শতানীক। সে যাজ্ঞবন্ধয 
মুনির দ্বারা তিন বেদ এবং কর্মকাণ্ডের তথা কপাচা্যের 
কাছে অস্তবিদ্যা শিক্ষা করবে এবং লৌনবনুনির 
কাছে অত্ান্ুম আত্মাজ্ঞান লাভ করে পরমাত্থাকে প্রাপ্ত 
হবে॥ ৩৮ ॥ শতানীকের সহজানীক, সহল্রানীকের 
| অশ্মমেধজ। অশ্থমেধজের অগীমকৃষ্ণ এবং অসীমকৃষ্ণের 
পুত্র হবেন নেমিচক্র॥ ৬৯ ॥ নদীবেগে হস্তিনাপুর বিধ্বস্ত 
হলে ওই নেমিচক্র কৌশান্বী নগরে সুখে বাস করবে। 
েমিচক্রের পুত্র হবে চিত্ররথ, চিতররঘের পুত্র কবিরধ, 
সুষেসের পুত্র সুনীখ+ সুনীখের নৃচগ্ষু, নৃচক্ষুর পুত্র 
সুীনল, সুখীনলের পরিগ্নব, পরিপ্নবের সুনয়, সুনয়ের 
পুত্র মেধাবী, মেধাধীর নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয়ের দূর্ব এবং 
ূ্বের পুত্র হবেন তিনি॥ ৪০-৪২ ॥ 


(সপ্রামং।  শিিচত্ন্তংসুতন্ততঃ।  (এক্ছবিরথ,.। 


Mas. (হী নিমিন্ত,। 
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শ্রী্ভাগবত 


তিমেৰ্বৃহদ্রথন্তস্মাচ্ছতানীকঃ! সুদাসজঃ। 
শতানীকাদ্‌ দুর্দমনন্তস্যাপত্যং বহীনরঃ॥ ৪৩ 


দণুপাণিনিমিত্তস্য ক্ষেমকো ভবিতা নৃপঃ। 
বকষতরসা বৈ প্ৰোক্তো* বংশো দেবর্ষিসৎকৃতঃ। ৪৪ 


ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং সংস্থা প্রার্সাতি বৈ কলৌ। 
অথ মাগধরাজানো ভবিতারো বদামি তে॥ ৪৫ 


ভবিতা সহদেবসা মাৰ্জজারির্যচ্ুতশ্রবাঃ। 
ততোহ্যুতাযুন্তস্যাপি নিরমিত্রোহথ তৎসুতঃ ॥ ৪৬ 


সুনক্ষতরঃ সূনক্ষত্রাদ্‌ বৃহৎসেনোহথ কর্মজিৎ। 
ততঃ সৃতঞ্জয়াদ্‌ বিপ্রঃ শুচিত্তসা ভবিষ্যতি॥ ৪৭ 


ক্ষেমোহ্থ সুব্রতন্তস্মাদ্‌ বর্মসূত্রঃ শমন্ততঃ'। 
দুমৎসেনোহ্থ সুমতিঃ সুবলো জনিতা ততঃ ৪৮ 


সুনীথঃ সতাজিদথ বিশ্বৃজিদ্‌ যদ্‌ রিপুঞ্জয়ঃ। 
বারর্রথাশ্চ”) ভূপালা ভাব্যাঃ সাহশ্রবতসরম্‌।। ৪৯ ৷ 


তিমির থেকে বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথ থেকে সুদাস, সুদাস 
থেকে শতানীক, শতানীকের থেকে দুর্দমন, দুর্দমন থেকে 
বহীনর, বহীনর থেকে দণ্ুপাণি, দণ্ডগাণি থেকে নিমি 
এবং নিধির থেকে জন্ম হবে রাজা ক্ষেমকের। এইভাবে 
আমি তোমাকে ত্রা্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের উৎপন্তষ্থান 
(সোমবংশের বর্ণনা করলাম। বড় বড় দেবতা ও খষিগণ 
এই বংশের মান্যতা জ্ঞাপন করেন॥ ৪৩-৪৪ ॥ রাজা 
ক্ষেমকের সাথে সাথে কলিযুগে এই বংশ লোপ গেয়ে 
যাবে। এখন আমি ভবিষাতে যাঁরা আসবেন সেই মগধ 
দেশের রাজাদের বর্ণনা শোনাচ্ছি॥ ৪৫ ॥ 

জরাসন্ধপুত্র সহদেব থেকে মার্জারি, মার্জারি থেকে 
শ্রতবা, শ্রতশ্রবা থেকে অমুতাযু এবং অযুতায়ুর পুত্র 
হবেন নিরমিত্র॥ ৪৬ ॥ নিরমিত্রের পুত্র হবেন সুনক্ষত্র, 
সুনক্ষত্রের বৃহৎসেন, বৃহৎসেনের কর্মজিৎ, কর্মজিতের 
সৃতপ্রয়, সৃতঞ্জয়ের বিপ্র এবং বিপ্রের পুত্রের নাম হবে 
শুটি। ৪৭ ॥ সুচির পুত্র হবে ক্ষেম, ক্ষেমের সুরত, 
সুব্রত থেকে ধর্মসূত্র, ধর্মসূ্র থেকে শম, শখের 
দ্যুমৎসেন, দ্যুমৎসেনের সুমতি এবং সুতির পুত্র হবেন 
সুবল॥ ৪৮ ॥ সুবলের পুত্র সুনীথ, সুমীথের সত্যজিৎ, 
সতাজিতের বিশ্বজিৎ এবং বিশ্বজিতের পুত্র হবেন 
রিপুঞ্জয়। এরা সব বৃহদ্রথবংশীয় নরগতি হবেন এবং 
অনধিক সহল্র বৎসর রাজস্ব করবেন॥ ৪৯ ॥ 


ইতি শ্রীনভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসযাং সংহিতায়াং নবম দাবিংশোহধায়ও ৯) ২২ ॥ 


শরীমন্হর্ষি বেদবাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্্ীমভাগবতসহাপুরাণের 
নবঞ্ধুক্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥ 


নি, যোনিবংশো। শিলত সুতঃ। 


1) 


থাস্থা  ০ি/সোনবংশে দ্বাৰিংশতিতমো। 


অথ ত্রয়োবিংশোহ্ধ্যায়ঃ 
ত্রয়োবিংশ অধ্যায় 
অনু, জন্য, তুর্বসু এবং যদু বংশের বর্ণনা 


শ্রীশুক উবাচ 
অনোঃ সভানরশ্চক্ষুঃ পরোক্ষণ্চ ত্রয়ঃ সূতাঃ। 
সভানরাৎ কালনরঃ সৃঞ্জয়ন্তৎসুতন্ততঃ” ॥ ১ 
জনমেজয়ন্তস্য পূত্রো মহাশীলো মহামনাঃ। 
উশীনরস্তিতিক্ষুন্চ মহামনস আত্মজৌ৷ ২. 
শিবির্বনঃ“। শমির্দক্ষশ্চত্বারোশীনরাত্মজাঃ। 
বৃযাদর্ডঃ সুবীরশ্চ মদ্রঃ কৈকেয় আত্বজাঃ"।॥ ৩ 
শিবেশ্চত্বার এবাসংস্তিতিক্ষোস্চ রুশদ্রথঃ। 
ততো হেমোহ্থ মুতপা বলিঃ মুতপসোহভৰৎ॥ ৪ 


অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদ্যাঃ শুন্মপুগ্তস্মেসংজ্তিতাঃ। 
জজ্িরে দীর্ঘতমগো বলেঃ ক্ষেত্রে মহীক্ষিতঃ॥ ৫ 
চক্তুঃ স্বনায়া বিষয়ান্‌ যড়িমান্‌ প্রাচ্যকাংশ্য তে। 
খনপানোহঙ্গতো জন্ঞে তন্মাদ্‌ দিবিরথন্ততঃ॥। ৬ 


সুতো ধর্মরথো হসা জন্ঞে চিত্ররথোহপ্রজাঃ। 
রোমপাদ ইতি খ্যাতন্ত্মৈ দশরথঃ সখা ॥ ৭ 


শান্তাং স্বকন্যাং প্রাযছেদৃষাশূঙ্গ উবাহ তাম্‌। 
দেবেহবর্ষতি যং রামা আনিন্যা্হরিণীসূতম্্‌॥ ৮ 
নাটাসঙ্গীতবাদিবৈরবি্রমালিলনাহৈঃ | 
স তু রাজ্বোহনপতাদা নিরূপোষ্টিং মুত্বতঃ॥ ৯ 
গ্রজামদাদ্‌ দশরথো যেন লেভেৎপ্রজঃ প্রজাঃ। 


চতুরঙ্গো রোমপাদাও পৃথুলাঙ্ষন্ত তৎসূতঃ॥ ১০ 


শ্রীুকদেব বললেন--হে পরীক্ষিত! যযাতির পূত্র 
অনুর তিন পুত্র হয়েছিল_সভানর, চক্ষু ও পরোক্ষ 
সভানরের পুত্র কালনর, কালনরের পুত্র সৃঞ্জয়, সৃপ্জয়ের 
পুত্র জনমে, জনমেজয়ের নহাশীল এবং মহাণীলের 
পুত্র মহামনা। মহামনার দুই পুত্র-উলীনর ও 
তিতিক্ষু॥ ১-২ ॥ উদ্গীনরের চার পুত্র ছিল_-শিবি, বন, 
শনী ও লক্ষ শিবির চর পুত্র-বৃারর্ড, সুবীর, মর ও 
কৈকেয়। উদ্লীনরের ভাই তিতিক্ষুর রুশদ্রথ, রশপ্রথের 
পুত্র হেম, হেমের পুত্র সুতগা এবং মতপার বলি নামক 
পুত্র হয়েছিল॥ ৩-৪ ॥ 

রাজা বলির পত্নীর গর্ভে দীর্দতমা মুনি ছয়টি 
পুত্র উৎপন্ন করেন--অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুন্ধ, পুত ও 
অন্্র॥ ৫ ॥ এই পুত্রেরা নিজের নিজের নাদানুসারে 
পূর্বদিকে ছয়টি রাজা স্াপনা করেছিলেন। অঙ্গের পুত্রের 
নাম ছিল খনপান, খনপানের দিবিরথ, দিবিরথের পুত্র 
ধর্মরথ এবং ধর্মরথের পুত্র চিত্ররথ। এই চিত্ররখই 
রোমপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন। এর বন্ধু ছিলেন 
অযোধ্যাপতি মহারাজ দশন্ণ। রোমপাদ নিঃসন্তান 
ছিলেন। এইজনা দশরণ রোমপাদকে তার মেয়ে শান্তাকে 
দত্তক দেন। শান্তার বিয়ে হয় খষাশূঙ্গ মুনির সঙ্গে। 
বিভাপ্তক মুনির দ্বারা হরিণীর গর্ভে খ্যশৃঙ্গ মুনির আন্ম 
হয়। একদা রোমপাদ বাজার রাছো বহুদিন পর্যন্ত বৃষ্টি 
হয়নি। তখন গণিকাগণ রাজার নির্দেশে নৃতা, গীত, 
বাদাঃ বিলাস, আলিঙ্গন ও সম্মান প্রদর্শনের দ্বারা মুগ্ধ 
উপস্থিতিমাত্রেই বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়ে গেল। খষ্যশৃঙ্গ মুনি 
ইন্দ্রের উদ্দেশে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। এর ফলে নিঃসন্তান 
রাজা রোমপাদও পুত্র লাভ করেন। অপুত্রক রাজা 
দশরথও খৰ্যশৃঙ্গ নুনির কৃপায় চারটি পুত্র শাড করেন। 
রোমপাদের পুত্রের নাম চতুরঙ্গ এবং চতুরঙ্গের পুত্রের 


(গতংসুতঃ স্য়ততঃ। (বেন কি 


(ও আন্মবান। 
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বৃহত্রথো বৃহৎকর্মা বৃহদ্ধানুশ্চ তৎসুতাঃ। 
আদ্যাদ্‌ বৃহন্মনান্তম্মাজ্জয়দ্ৰথ উদাহৃতঃ ॥ ১১ 


বিজয়ন্তস্য সম্ভূত্যাং ততো ধৃতিরজায়ত। 
ততো ধৃত্ত্রতন্তস্য সৎকর্মাধিরস্ততঃ॥ ১২ 
যোহসৌ গঙ্গাভটে করীড়ন্‌ গ্যাং শিশুম্‌। 
কুন্তাপবিদ্ধং কানীনমনপত্যোহকরোৎ সুতম্‌। ১৩ 
ৰৃষসেনঃ সুতন্তস্য কর্ণস্য জগতীপতেঃ। 
জ্রহ্যোশ্চ তনয়ো বহু সেতুন্তস্যাত্মজস্ততঃ ৷৷ ১৪ 
আররন্তস্য গান্ধারন্তস্য ধর্মন্ডতো ধৃতঃ। 
ধৃতস্য দুৰ্মনান্তন্মাৎ প্রচেতাঃ প্রাচেতসং শতম্ঠ)॥ ১৫ 
শ্রেচ্ছাধিপতয়োহুভুবনুদীচীং দিশমাশ্রিতাঃ। 
তুর্বসোশ্চ সুতো বহিরবহের্গোহথ ভানুমান্‌+)॥ ১৬ 
ত্রিভানুস্তৎ সুতোহস্যাপি করন্ধম উদারধীঃ। 
মরুতন্তৎ সুতোহপুত্রঃ পুত্রং পৌরবমন্বতুৎু॥ ১৭ 
দুষান্তঃ স পুনর্ডেজে স্বং ৰংশং রাজ্যকামুকঃ। 
যযাতেজেষ্টিপুত্ৰস্য ঘদোর্বংশং নরর্ষভ।॥ ১৮ 
বর্ণয়ামি মহাপুণ্যং সর্বপাপহরং নৃণাম্‌। 
ঘদোর্বংশং নর? শ্রুত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ৷৷ ১৯ 


যত্রাৰতীৰ্ণো ভগবান্‌ পরমাস্া নরাকৃতিঃ। 
ঘদোঃ সহন্রজিৎক্রোষ্টানলো রিপুরিতি শ্রচতাঃ | ২০ 


চত্বারঃ সূনবন্তত্র শতজিৎ”। প্রথমাত্মজঃ। 
মহাহয়ো বেণুহয়ো হৈহয়শ্চেতি তৎসুতাঃ॥ ২১ 


ধর্মস্ত* হেহয়সূতো নেত্রঃ কুন্তেঃ" পিতা ততঃ! 
সোহন্তিরভবৎ কুন্তের্মহিস্মান্‌ ভদ্রসেনকঃ।। ২২ 


নামপৃথুলাক্ষ ॥ ৬-১০॥ পুথুলাক্ষের তিন পুত্র-বৃহথ, 
বৃহৎকর্ম ও বৃহঙানু। বৃহদ্রথের পুত্রের নাম বৃহন্ধানা, আর 
বৃহস্মনার পুত্র জয়দ্রণ|| ১৯ ॥ জনদ্রথের পরীর নাম ছিল 
সন্ভৃতি। সুতির গর্ভে জয়র্থের পুত্র হয় বিজয়। বিজয়ের 
পুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র ধৃত্ব্রত, ধৃত্ত্রতের পুত্র সৎকর্মা 
এবং সংকর্মার পুত্র ছিল অধিরথ॥ ১২. ॥ 

অধিরথ নিঃসন্তান ছিলেন। একদিন গঙ্গাতটে 
বিচরণকালে তিনি দেখতে গেলেন যে একটি পাত্রের 
মধ্যে এক নবজ্ঞাত শিশু নদীতে ভেসে যাচ্ছে। সেই 
শিশুটি ছিল কর্ণ, যাকে তার মা কুনতী, কুমারী অবস্থায় 
জন্ম দেওয়াতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন ; অধিরথ তাকে 
নিজের পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ১৩ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! 
নাম ব্তু। বজ্র পুত্র সেতু, সেতুর পুত্র আরব্ধ, আরন্ধের 
পুত্র গান্ধার, গান্ধারের পুত্র ধর্ম, ধর্মের পুত্র ধৃত, ধুতের 
পুত্ৰ দুৰ্মনা, এবং দু্মনার পুত্র প্রচেতা। প্রচেতার একশো 
পুত্র হয়েছিল। তারা উত্তর দিকে ম্লেচ্ছদের অধিপতি 
হয়েছিলেন। যযাতিপুত্র তুর্বসুর পুত্র বন্ধ, বহর পুত্র 
ভর্গ, ভর্গের পুত্র ভানুমান, ভানুমানের পুত্র ত্রিভানু, 
ত্রিভানুর পুত্র উদারমতি করন্ধন এবং করন্ধনের পুত্র হয় 
নরুত। মক্রুতের কোনো সন্তান হয়নি। তাই তিনি পুরু- 
বংশীয় দুষ্মন্তকে পুঝ্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন ১৪১৭ 
কিন্তু দু্মন্ত রাজ্যাভিলাধী হয়ে পুনরায় নিজের 
বংশে ফিরে যান। হে পরীক্ষিত! এখন আমি তোমার 
কাছে রাজা যযাতির জো্ঠপুত্র যদুর বংশাৰলি বর্ণন 
করব। ১৮ ॥ 

হে পরীক্ষিৎৎ ! মহায়াজ যদুর বংশ পরম পবিত্র ও 
মানুষের সর্বপাপহর। যদুবংশ বীর্তন শ্রবণে মানুষ সর্ব 
পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়॥ ১৯ ॥ এই যদুরংশে ভগবান 
পরত্রশ্ শ্রীকৃষ্ণ নরবাপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যদুর চার 
পুত্র ছিল সহস্র্দিৎ, ক্রো্টা, নল ও রিপু । সহ্রজিতের 
পুত্র শতজিৎ। শতজিতের তিন পুত্র_মহাহয়, বেণুহয় 
এবং হৈহয়॥ ২০-২১ ॥ হৈহয়ের পুত্র ধর্ম, ধর্মের পুত্র 
নেত্র, নেত্রের পুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র সোহঞ্জি। সোহপ্রির 


| পুত্র বহিষ্মান এবং মহিষ্মানের পুত্র ভদ্রসেন॥ ২২ ॥ 


(শপুতম্‌। = উবহিমান। (১সভাজিভৎসু। 


দর্মন। 


এ কুলেতঃ পিতা। 


লবন ্ধ (জয়োবিংশ অধ্যায়) 
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দুর্মদো'"। ভদ্রসেনস্য ধনকঃ কৃতৰীর্শসূঃ। 
কৃতাগিঃ কৃতবর্মা চ কৃতৌজা ধনকাত্মজাঃ।। ২৩ 


অর্জনঃ কৃতৰীৰ্ঘস্য সপ্তর্ীপেশ্বরোহভবৎ। 


দত্তাত্রেয়াদ্ধরেরংশাৎ প্রাপ্তযোগমহাণ্ডণঃ॥ ২৪ 


ননৃনং কার্তবীর্যস্য গতিং যাসান্ত পার্থিবাঃ। 
যজ্ঞদানতপোযোগশ্রন্তবীর্যজয়াদিভিঃ১)॥ ২৫ 


পঞ্চাশীতিপহত্াণি হ্যব্াহতবলঃ সমাঃ। 
অনষ্টবিত্তন্মরণো  বুভুজেহক্ষয্যষড়বসগ। ২৬ 


তস্য পুত্রসহস্রেঘুণ। প্ধেবোর্বরিতা মৃথে। 
জয়ধ্বজঃ শূরসেনো বৃষভো সধুরূর্জিতঃ॥ ২৭ 


জয়ধ্বজাৎ তালজক্ঘন্তস্য পুত্ৰশতং ত্বভুৎ। 
ক্ষত!!! ঘৎ তালজব্ঘাধামৌর্বতেজোপসংহ্বতমূ$॥ ২৮ 


তেমাং জোট্ঠো বীতিহোয়ো বৃষ্টি: পুরো মধোঃ ম্মৃতঃ। 
তস্য পুত্ৰশতং ত্বাসীদ্‌ বৃষ্ণিজোষ্ঠং যতঃ কুলম্‌॥ ২৯ 


মাধবা বৃষায়ো রাজন্‌ যাদবাশ্চেতি সংজিতাঃ। 
যদুপুত্ৰস্য চ ক্রোষ্টোঃ পুত্রো বৃজিনবাংস্ততঃ ॥ ৩০ 


শ্বাহিস্ততো রলশেকুর্বে তস্য চিত্ররথন্ততঃ। 
শশবিন্দুর্মহাযোগী মহাভোজো মহানভূৎ॥ ৩১ 


চতুর্দশমহারর্্ত্রবর্তাপরাজিতঃ |] 
তস্য পত্নীসহস্রাণাং দশানাং সুমহাযশাঃ॥ ৩২ 
উর উযোগেঃলত-।  জসা। 


এক্ষাতরং। 


| জ্বসেনের দুই পুর- দুদ ও ধনক। ধনকের চার পুত্র 
-কৃতৰীর্ঘ, কৃতাগ্নি, কৃতবর্সা ও কৃতৌজা॥ ২৩॥ 
কৃতহীর্ষের পুত্রের নাম ছিল অর্জন, তিনি সপ্তত্ীপের 
একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। ভগবানের অংশাবতার 
শ্রীদত্তাত্রেয়ের থেকে তিনি যোগবিদ্ধা এবং অণিমা- 
লবিমাদি অষ্টসিদ্ি লাভ করেছিলেন॥ ২৪ ॥ এ সংসারে 
(কোনো সন্লাটই কোনোদিন যজ্ঞ, দান, তপস্যা, যোগ, 
শানজ্ঞান, পরাক্রম, বিজ্য়াদি গুনে কার্ডবীর্য অর্জনের 
সমকক্ষ হতে পারবে না॥ ২৫ ॥ সহন্রবাহু অর্জন পঁচাশি 
হাজার বছর পর্যন্ত হয় ইন্টিয়দ্বারা অক্ষয় বিষয়ভোগ 
করেছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি কখনো 
বলহীনতা অনুভব বা বিন্তনাশের চিন্তাও করেননি। 
তার চিন্তনাশের কথা তো কোন্‌ ছার, তার প্রভাব এমনই 
ছিল যে তার স্মরণমাত্রই অন্য যে কারও বিনষ্ট ধন 
পুনরুদ্ধার হত॥ ২৬ ॥ তার সহস্রাধিক পুত্রের মধ্যে 
মাত্র পাঁচ জনই জীবিত ছিলেন, বাকি সব পরশুরামের 
ক্রোধাম়িতে ভম্ম হয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পাঁচ জন 
জীবিত পুত্রের নাম ছিল-_জয়ধবজ্, শ্রসেন, বৃষভ, মধু 
ওউর্জিত। ২৭ ॥ 

জয়ধবন্দের পুত্রের নাম ছিল তালজজ্ছ। 
তালজড্যের একশোটি ছেলে হয়। এদের 'তালভজ্ম' 
নামক ক্ষত্রিয় বলা হত। মহৰ্থি উর্বের সহায়তায় সগর 
রাজা তাদের সংহার করেন॥ ২৮ ॥ সেই শতপুত্রের 
মধ্যে ছ্যেষ্টের নাম ছিল বীতিহোত্র। বীতিহোগ্রের পুত্রের 
নাম ছিল মধু। মধুর একশো পুত্র হয়েছিল। তাদের মধ্যে 
স্বজোষ্ঠের নাম ছিল বি ২৯ ॥ পরীক্ষিৎ ! এই নু, 
বৃষ্ণি এবং যবুর নাম খেকেই এদের বংশ নাধব, বার্ষেয 
ও যাদব নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। যদুনন্দন ক্রোষ্টুর পুত্রের 
নাম ছিল বৃজিনবান্‌॥ ৩০ ॥ বৃজিনবানের পুত্র শ্বাহি, 
শ্থাহির পুত্র রুশেকু, রুশেকুর পুত্র চিত্রমথ এবং 
চিত্ররথের পুত্রের নাম ছিল শশবিন্দু। শশবিন্দু 
পরম যোগী, মহান ভোগেশ্বর্যসম্পন্ন ও পরাক্রমী 
ছিলেন। ৩১ তিনি চতুর্দশ রত্রের (হাতি, ঘোড়া, রথ, 
তরী, বাণ, ধনসম্পদ, মালা, বস্তু, বৃক্ষ, শক্তি, পাশ, মণি, 
1ছত্র ও বিমান) অধিপতি, চক্রবর্তী সম্রাট ও যুদ্ধে 


aoe, 
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শ্ৰীমন্ভাগবত 


দশলক্ষসহম্রাণি পুত্রাণাং তাস্বজীজনৎ। 
তেষাং তু ষট্প্রধানানাং পৃথুশ্রবস আত্মজঃ॥ ৩৩ 


ধর্মো নামোশনা তস্য হয়মেধশতস্য যাটু। 
তৎসুতো রুচকস্তস্য পঞ্চাসমায়জাঃ শৃণু॥ ৩৪ 


পুরুজিজ্রন্মরুক্সেযুপৃথুজ্যামঘসংজ্িতাঃ | 
জামব্প্রজোহণান্যাং ভা্যাং শৈৰ্যাপতিৰ্য়াৎ ॥ ৩৫ 


নাবিন্দছক্রভবনাদ! ভোজ্যাং কন্যামহারমীৎ। 
রথ্থাং তাং নিরীক্ষ্যাহ শৈব্যা পতিমর্ষিতা॥ ৩৬ 


কেয়ং কুহক মহষ্থানং রথমারোপিতেতি বৈ। 
সুষা তবেতাভিহিতে স্ময়ন্তী পতিমব্রবীৎ॥ ৩৭ 


অহং বন্ধ্যাসপত্নী চ ধা মে বুজ্যতে কথম্‌। 
জনয়িষ্যশি যং রাজি তস্যেয়নুপবুজ্যতে॥ ৩৮ 


অন্বমোদন্ত। তদ্বিশ্বেদেৰাঃ পিতর এব চ। 
শৈৰ্যা গ্মধাৎ কালে কুমারং সুযুৰে শুভম্‌। 
'স বিদর্ড ইতি প্রোক্ত উপযেমে মুমাং সতীম্‌।। ৩৯ 


অপরাজেয় ছিলেন। পরম ঘশস্্রী শশবিন্দুর দশ হাজার 
গনী ছিল। এই পর্রীদের প্রত্যেকের গর্ভে তিনি এক এক 
লক্ষ সন্তান উৎপাদন করেন। এই হিসেবে তার শতকোটি 
1 অর্থাৎ এক অর্বদ সন্তান হয়েছিল। এদের মধ্যে পৃথুশ্রবা 
। প্রভৃতি ছয় পুত্র প্রধান ছিলেন। পৃথুশ্রবার পুত্রের নাম ছিল 
ধর্ম, ধর্মের পুত্রের নাম উশনা। উশনা একশো অশ্বমেধ 
যক্ের অনুষ্ঠান করেছিলেন। উশনার পুত্র রুচক। 
রুসকের পাঁচ পুত্র ছিল, তাদের নাম শোনো ॥। ৩২-৩৪ ॥ 
পুরুজিৎ, রস, রুক্সেযু, পৃথু ও জ্যামঘ। জ্যামঘের স্ত্রীর 
নাম ছিল শৈব্যা। বহুদিন পর্যন্ত জ্যামঘের কোনো সন্তান 
হয়নি। কিছ সতী ভয়ে তিনি আর দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। 
তিনি একদা শত্রুডৰন থেকে ভোজ্া নামী এক কন্যাকে 
হরণ করে এনেছিলেন। শৈব্যা যখন স্বামীর রথে উপবিষ্ট 
ওহ কন্যাকে দেখেন তন ক্রুদ্ধা হয়ে চিৎকার করে তার 
স্বামীকে বললেন _ “ওরে বঞ্চক ! আমার বসবার 
জায়গায় আজ কাকে বসিয়ে নিয়ে আসছ, ? জ্যামঘ 
বললেন-_ইনি তো তোমারই পুন্রবধূ।* বিশ্মিতা হয়ে 
শৈব্যা স্বামীকে বললেন_॥ ৩৫-৩৭ ॥ 

“আমি তো আজন্ম বন্ধ্যা, তামার কোনো 
সততীনগ্ত নেই। তাহলে ইনি আমার পুত্রবধূ কী করে হতে 


পারেন ?' জামঘ বললেন, ! তোমার যে পুত্র 
জন্মাবে, ইনি তারই পত্নী হবেন" ॥ ৩৮ ॥ জ্যামঘের এই 


উত্তর বিশ্বদেব এবং পিতৃগণ অনুমোদন করলেন। 
তারপরে আর কী ! যথাসময়ে শৈব্যা গর্ভধারণ করলেন 
এবং পরে একটি সুন্দর বালকপুত্র প্রসব করলেন। 
বালকের নাম হল বিদর্ড। বিদর্ড শৈবার সাধনী পুত্রবধূ 
ভেজ্যাকে বিবাহ করেন॥ ৩৯ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাাং সংহিতায়াং নবদস্লে বদুবংশানুবপূর্নে 1৭ ত্য়োবিংপোহখ্যায়ঃ ॥২২ ॥ 


শ্ৰীমন্মহৰ্ষি বেদবাস প্রণীত পারসহংগী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাপুরাপের 
নব্মস্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥ 


গিন্ভৰ্যাং। 


শিযুজ্জাতে দে কথষু। িপত্যমোচস্ত। 


নুকঘনে। 


অথ চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ 
চতুর্বিংশ অধ্যায় 
বিদর্ভের বংশ বর্ণনা 


শ্রীভুক উবাচ 

তস্যাং বিদর্তোহজনয়ৎ পুরো নায়া কুশক্রঘৌ। 
তৃতীয়ং রোমপাদং চ বিদর্ভকুলনন্দনমূ॥ 
রোমপাদসুতো বক্রর্বভ্রোঃ কৃতিরজায়ত। 
উশিকল্তৎসুতন্তল্মাচ্চেদিশ্চৈদ্যাদয়ো নৃণ॥ 
ক্রথস্য কুপ্তিঃ গুজোহতুদ্‌ ধৃষটিনতস্যাথ নিবৃতিঃ। 
ততো দশার্থো নায়াতৃৎ তস্য ব্যোমঃ সূতন্ততঃ ৷৷ 
জীমুতো বিকৃতিত্তস্য যস্য ভীমরথঃ সূতঃ। 
ততো নবরথঃ পুত্রো জাতো দশরথন্ততঃ। 
করস্তিঃ শকুনেঃ পুত্রো দেবরাতস্তদাত্বজঃ। 
দেবক্ষত্রত্ততন্তস্য মধুঃ কুরুবশাদনুঃ'”॥ 
পুরুহোত্রস্ত্রনোঃ পুত্রন্তস্যাযুঃ সাত্বতন্ততঃ। 
ভজমানো ভজির্দিব্যো বৃকির্দেবাবৃধোহদ্ধকঃ॥ 
সাত্ৃতস্য সুতাঃ সপ্ত মহাভোজস্চ মারিষ। 
ভজমানস্য নিন্লোচিঃ। কিঙ্কিণো ধৃষ্টিরের চ॥ 
একস্যামাত্জাঃ পত্নামন্যস্যাং চ ত্রয়ঃ যুতাঃ। 
শতাজিচ্চ সহস্রাজিদযুতাজিদিতি প্রভো॥ 
বকর্দেবাবৃধসুতত্তয়োঃ শ্লোকৌ পঠন্ামূ। 
যখৈব"। শৃণুমো দুরাৎ সম্পশ্যামসতথাস্তিকাৎ॥ ৯ 
বন্রঃ শ্রোষ্টো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবাবৃধঃ সমঃ। 

পুরুষাঃ পঞ্চযষ্টিশ্চ ষট্‌ সহস্রাণি চাষ্ট চ॥ ১০ 
যেহমৃতত্বমনুগ্রাপ্তা বভোর্দেবাবৃধাদপি। 

মহাভোজোহপি * ধৰ্মা্না ভোজা'*’ আসংস্তদদ্বয়ে॥ ১১ 


ওশত্ততঃ। বিগ্বোবিঃ। 


্যথাচ। 


্রীশুকদেব বললেন-_হে পরীক্ষিৎ ! রাজা বিদর্ভের 
ভোগা নামী স্ত্রীর তিনটি পুত্র হয়। তাদের নাম--কুল, 
ক্রথ ও রোমপাদ। রোমপাদ বিদর্বংশে খুবই বিখ্যাত 
পুরুষ হয়েছিলেন॥ ১ ॥ 

রোমপাদের পুত্র বজ্র ; বন্ধুর উরসে কৃতির জন্ম ; 
কৃতির পুত্র উশিক এবং উশিকের পুত্র চেদি। হে 
রাজন্‌! এই চেদির বংশেই দমঘোয এবং শিশুপাল 
প্রভৃতির জন্ম হয়॥ ২ ॥ ক্রথের পুত্রের নাম কুস্তি, কুন্দির 
পুত্র ধৃষ্টি, ধৃষ্টির পুত্র নির্বৃতি, নির্বতির পুত্র ঘশার্ত আর 
দশার্ের পুত্র ব্যোম॥ ৩ ॥ 

ব্যোমের পুত্র জীষৃত, জীমূতের পুত্রের নাম 
বিকৃতি। বিকৃতির পুত্র ভীমরথ, ভীমরণের পুত্র নবরথ 
এবং নবরথের পুত্র দশরথ।॥. ৪ ॥ দশরথের পুত্র 
হয় শকুনি, শকুনির পুত্র করভি, করম্তি থেকে দেবরাত, 
| দেৱৱাত থেকে দেবক্ষত্র, দেবক্ষত্ৰ থেকে মধু, 
মধুর থেকে কুরুবশ এবং কুরুবশের ওুরশে অনুর জন্মা 
হয়। ৫ ॥ অনুর থেকে পুরুহোত্র, পুরুহোত্র থেকে আয়ু 
এবং আমু থেকে সাতে জন্ম হয়। হে পরীক্ষিত! 
সাত্ততের সাতটি পুত্র হয়__ভজমান, ভি, দিবা, বৃষ্ণি, 
দেবাবৃধ, অন্ধক ও মহাভোজ। ভজমানের দুই স্ত্রী ছিল, 
এক পত্নীর থেকে তিন পুত্রহয়--নিল্লোচি, কিন্চিণ ও ধৃষটি। 
অনা পর্রীরও তিনটি পুত্র হয় _শতজিৎ, সহ্রাজিৎ ও 
অযুতাজিৎ॥ ৬-৮ ॥ 

দেবাব্ধের পুত্রের নাম ছিল বক্র দেবাধৃধ ও বক্র 
সন্বন্থো কথিত আছে যে_-“তাদের সন্বন্ধো দূর থেকে 
যেমন শুনেছি, সামনে এসেও তাই দেখছি’ ॥ ৯.॥ 

বক্র মানুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর দেবাবৃধ দেবুলা। 
তার কারণ এই যে, “দেবাবৃধ ও বক্তর থেকে উপদেশ 
গ্রহণ করে চৌদ্দ হাজার পরষ্টি জন পুরুষ মোক্ষ লাভ 
করেছে।' সাহতের পুত্রদের মধ্যে মহাভোজও অত্যন্ত 
ধর্াস্থা ছিলেন। তার বংশে ভোজরংশীয় যাদবগণ 
জন্মগ্রহণ করেন॥ ১০-১১॥ 


(জোহতিবর্য,। ওজাগ্থাসং,। 
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শ্ৰীনন্তাগৰত 


বৃষ সুমিত্রঃ পুত্রোহডূদ্‌ যুধাজিচ্চ পরন্তণ। 
শিনিস্তস্যানমিত্রশ্চ নিয়োহভুদনমিত্রতঃ ৷ ১২ 
সত্রাজিতঃ প্রসেনশ্চ নিয়স্যাপ্যাসতুঃ সুতৌ। 
অনমিত্রসুতো যোহন্যঃ শিনিন্তসাথ সত্যকঃ ৷৷ ১৩ 
যুযুধানঃ সাতাকির্বৈ জয়ন্তস্য কুণিস্ততঃ। 
যুগন্ধরোহনমিত্রস্য বৃষ পুত্রোহপরস্ততঃ ॥ ১৪ 
শবফন্তশ্চিত্ররথশ্চ গান্দিন্যাং চ শ্বফন্ধতঃ। 
অক্রুরপ্রমুখা”' আসন পুত্র দ্বাদশ বিশ্রুতাঃ ॥ ১৫ 
আসঙ্গঃ সারমেয়শ্চ মৃদুরো মৃদুবিদ্‌ গিরিঃ। 
ধ্মবৃদ্ধঃ সুকর্মা চ ক্ষেত্রোপেক্ষোহরিমর্দনঃ॥ ১৬ 
শত্রয়ো গন্ধমাদশ্চ প্রতিবাহুণ্চ দ্বাদশ 
তেষাং স্বসা সুচীরাখ্যা থাবক্রুরসুতাবপি॥ ১৭ 
দেববানুপদেবশ্চ তথা চিত্ররথাত্মজাঃ। 
পৃথূৰ্বিদূরথাদ্যাশ্চ২! বহবো বৃষিনন্দনাঃ॥ ১৮ 
কুকুরো ভজমানস্চ শুচিঃ কম্বলবহহিবঃ। 
কুকুরস্য সুতো বহ্ির্বিলোমা'” তনয়স্ততঃ॥ ১৯ 
কপোতরোমা তসানুঃ সখা যদা চণ তুমুরু। 
অন্ধকো দুন্দুভিন্তন্মাদরিদ্যোতঃ পুনর্বসূঃ॥ ২০ 
তস্যাহুকশ্চাছুকী চ কন্যা! চৈবাহুকাত্রজৌ। 
দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ চত্বারো দেবকাত্মজাঃ।॥ ২৯ 
দেববানুপদেবশ্চ সুদেবো দেববর্ধন$। 
তেষাং স্বসারঃ সপ্তাসন্‌ ধৃতদেবাদয়ো'» নৃপ॥ ২২ 
শান্তিদেবোপদেবা''' চ শ্রীদেবা দেবরক্ষিতা। 
সহদেবা দেবকী চ বসুদেব উবাহ তাঃ॥ ২৩ 
কংসঃ সুনামা নাগ্রোধঃ কঙ্কঃ শন্ধুঃ সুহ্স্তথা। 
রাষ্ট্রপালোহথ সৃষ্ি্চ তুষ্টিমানৌগ্রসেনযঃ”॥ ২৪ 
শেৰবাশ্চাসন্‌, । 'অিরবৃধুধন্যাদাঃ। 


দেবী চত্্ীদেবী। .  নু্রসেনজাঃ। 


হেপরীক্ষিৎ ! বৃষির দুই পুত্র_সুমিত্র ও যুধাজিৎ। 
যুধাজিতের দুই পুত্র-শিনি ও অনমিত্র। অনমিত্রের পুত্র 
হয় নিয্ন॥ ১২ ॥ 

সত্রাঙ্গিৎ ও প্ৰসেন নামে প্রসিদ্ধ দুজন যদুবংশী 
নিয়েরই পুত্র ছিলেন। অনমিত্রের আরও একটি পুত্র 
ছিল, বার নাম শিনি। শিনির থেকেই সত্যকের জন্ম 
হ্য়। ১৩ ॥ 

এই সত্যকের পুত্রের নাম ছিল যুযুধান, ইনি 
সাত্যকি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সাত্যকির পুত্র জয়, জয়ের 
পুত্র কুণি আর কুণির পুত্র যুগন্ধর। অনমিত্রের তৃতীয় 
পুত্রের নাম ছিল বৃষ্ণি। বুষির দুই পুত্র-শ্ফস্ক ও চিত্রবথ। 
্বফতের স্রীর নাম ছিল গান্দিনী। গান্দিনীর গঞ্জে সর্বশ্রেষ্ঠ 
অত্র ছাড়া আরও বারোটি পুত্র হয়_আসঙ্গ, সারমেয়, 
মৃদুর, মুদুবিদ, গিরি, ধর্মবৃদ্ধ, সুকর্মা, ক্ষেত্রোপক্ষ, 
অরিন্দন, শত্রুর, গন্ধমাদন ও প্রতিবাহু। এদের একটি 
বোনও ছিল, তার নাম সুচীরা। অক্রুরের দুই পুত্র 
ছিল-_দেববান আর উপদেব। স্থফক্ষের ভাই চিত্ররথের 
পৃথু, বিদুরথ প্রভৃতি অনেক পুত্র হা_যাদের বৃষ্ণি 
বংশীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠলপে গণ্য করা হয়॥ ১৪-১৮ ॥ 

সাত্বকের পুত্র অন্ধকের চার পুত্র হয় কুকুর, 
ভজমান, শুচি আর ক্বলবর্থি। এদের মধ্যে কুকুরের পুত্র 
বন্ধ, বহ্ছির পুত্র বিলোমা, বিলোমার পুত্র কপোতরোমা 
এবং কগোতরোমার পুত্র অনু । তুন্থুক নামক গন্ধর্বের সাথে 
অনুর বিশেষ সধ্যতা ছিল। অনুর পুত্র অন্ধক, অন্ধকের পুত্র 
এবং পুনর্বসুর আহক নামে এক পুত্র ও আছকী নামে এক 
কন্যা জন্নায়। আছুকের দুই পুত্র- দেবক ও উদ্রসেন। 
দেবকের চার পুত্র জন্মায় ॥ ১৯-২১ ॥ 

এঁরা হলেন দেববান্‌, উপদেব, সুদের ও দেববর্ধন। 
এঁদের সাতটি বোনও ছিল ধৃত, দেবা, শান্তিদেবা, 
'উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা ও দেবকী। 
বসুদেব এদের সাত জনকেই বিবাহ করেন॥ ২২-২৩ ॥ 
উদ্রসেনেন নয়টি পুত্র ছিল_কৎস, সুনামা, নাগ্রোধ, 
কন্ধ, শঙ্কু, সৃহু, রাষ্ট্রপাল, শৃষ্টি ও সৃষ্টিদান॥ ২৪ ॥ 


ধু (থাবা (ীত। 


ভু 
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কংসা কংসবতী বন্ধা শূরভূ রাষ্ট্রপালিকা। 
উগ্রসেনদূহিতরো  বসুদেবানুজন্রিয়ঃ॥ ২৫ 


শুরো বিদূরথাদাসীদ্‌ ভজমানঃ সূতন্ততঃ। 
শিলি্তম্মাৎ স্বয়ম্তোজো'! হৃদীকন্তৎসূতো মতঃ॥ ২৬ 


দেববাহুঃ শতধনুঃ কৃতবর্মেতি"' তৎসুতাঃ। 
দেবমীঢ়স্য শুরস্য মারিষা নাম পত্নাভূৎ॥ ২৭ 


তস্যাং স জনয়ামাস দশ পুত্রানকল্মযান্‌। 


বসুদেৰং দেবভাগং দেৰশ্ৰবসমানকম্‌ ৷ ২৮. 


সৃপ্জয়ং শ্যামকং কন্ধং শমীকং বংসকং বৃকম্‌। 
দেবদুন্দুভয়ো নেদুরানকা যস্য জন্মনি॥ ২৯ 


বসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিম্‌। 
পৃথা চ শ্রুতদেৰা চ শ্ৰচতকীৰ্তিঃ শ্রচতশ্রবাঃ॥ ৩০ 


রাজধিদেবী চৈতেষাং ভগিন্যঃ পঞ্চ কন্যকাঃ। 
কুন্তেঃ সখ্যুঃ পিতা শূরো হ্যপুত্রস্য পৃথামদাৎ॥ ৩১ 


সাহহপ দুরবাসসো বিদ্যাং দেবসুতিংপ্রতোষিতাৎ। 
তস্যাণ বীর্পরীক্ষার্থমাজুহাব রবিং শুচিম্‌॥ ৩২. 


তদৈৰোপাগতং'"৷ দেবং বীক্ষন বিশ্সিতমানসা। 
প্রতায়ার্থং প্রযুক্তা মে যাহি) দেব ন্বমন্ মে॥ ৩৩ 


অমোঘং দর্শনং দেবি আধিৎসে ত্বয়ি চান়জম্‌। 
যোনির্ধথা ন দুম্যেত কর্তাহং তে সুমধ্যমে॥ ৩৪ 


উপ্রসেনের পাঁচটি মেয়েও ছিল--কংসা, কংসবতী, 
কক্ষা, শুরভু ও রাষ্ট্রপালিকা। এদের সকলের বিবাহ 
হয়েছিল বসুদেবের ছোট দেবভাগ প্রভৃতি ভাইদের 


। সাতখে॥ ২৫ ॥ 


চিত্রের পুত্র বিদুরণের শর, শূরের পুত্র জমান, 
ভজমানের পুত্র শিনি, শিনির পুত্র স্বয়ন্তোজ এবং 
স্বয়ন্তোজের পুত্রের নাম হৃদীক।। ২৬ ॥ হৃদীকের তিন 
পুত্র হয়--দেববাহু, শতধন্বা ও কৃতবর্মা। দেবনীঢ়ের পুত্র 
শূরের পত্নীর নাম ছিল মারিষা॥ ২৭ ॥ তিনি মারিষার 
গর্ভে দশটি নিষ্পাপ পুত্র উৎপাদন করেন--বসুদেব, 
দেবভাগ, দেবশ্রবা, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, কক্ষ, শরীক, 
বসক ও বৃক। এরা প্রতোবেই বড় পুণ্যাত্মা ছিলেন। 
বসুদেবের জন্মের সময় স্বীয় আনক (ঢাক) এবং দুন্দুভি 
নিজের থেকেই বেজে উঠেছিল। এইজন্য তাকে 
“আনবদুন্ুভি'ও বলা হত। ইনিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
পিতা হয়েছিলেন। বসুদেৰ প্রমুখের পাঁচটি বোনও 
ছিল-পৃথা (কুন্ী), শ্রতদেবা, শ্রতকীর্তি, ক্রতশ্রবা ও 
রাজাধিদেবী। বসুদেবের পিতা শূরসেনের এক বন্ধুর নাম 
ছিল কুন্তিভোজ। কুস্তিভোব্দের কোনো সন্তান হয়নি। 
এইজন্য শূরসেন তাকে নিজ জ্যেষ্ঠ কন্যা পৃথাকে 
দ্তকরাপে দান করেছিলেন ২৮-৩১ ॥ 

পৃথা ুর্বাসা মুনিকে আতিথেয়তায স্ষ্ট করে তার 
কাছ খেকে দেবহুতিলামক বিদ্যা--য়ে বিদ্যার দ্বারা যে 
আবির্ভূত হবেন--লাড করেছিলেন। সেই বিদ্যার শক্তি 
পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে একদিন পৃথা পরমপবিত্র ভগবান 
সূর্যকে আহ্বান করেছিলেন॥ ৩২ ॥ বিদ্যার শক্তিতে 
ূর্ধদের সামনে এসে আবির্ভূত হওয়াতে কুন্তী অতীব 


| বিশ হয়ে ূৰ্বদেবকে বললেন--হেভগবন্!আমাকে 


ক্ষমা করুন। আমি শুধুমাত্র পরীক্ষা করার জনাই এই 
বিদ্যার প্রয়োগ করেছিলাম। আমার কোনো প্রয়োজন 
নেই, আপনি দয়া করে প্রত্যাবর্তন করুন’ ৩৩ ॥ 
মূর্যদের বললেন-"হে দেবী ! আমার দর্শন কখনো 
নিষ্ফল হয় না। সুতরাং হে সুন্দরী ! আমি তোমার গর্ভে 
পুত্র উৎপাদন করব। তবে হ্যা, তুমি কুমারী হওয়াতে 


১ ত্সুতোহজোহভূদ্ত্রদি,। “ধৰ্মে । শেতয়া। ("প.। (*আদিদেব ক্ষম,।  "*দেবসংকাশমাধাসো .। 
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ইতি তস্যাং স ধায় গর্ভং সূর্থো দিবং গতঃ। 
সদাঃ কুমারঃ সংজজ্ঞে দ্বিতীয় ইব ভাঙ্করঃ।॥ ৩৫ 
তং সাভজনদীতোয়ে কৃচ্ছাল্লোকসা বিভাতী। 
এপিতামহন্ামুবাহ পারুর্বৈ সতযবিক্রমঃ।। ৩৬ 


শ্রুতদেবাং তু কারূষো বৃদ্ধশর্মা সমগ্রহীৎ। 
যস্যামভুদ্‌ দন্তবক্ত ঝষিশপ্ডো”। দিতেঃ সূতঃ॥ ৩৭ 


কৈকেরো ধৃষ্টকেতুশ্চ শ্রুতকীৰ্তিমৰিন্দত। 
সন্ত্দনাদয়ন্তস্য পঞ্চাসন্‌ কৈকয়াঃ সুতাঃ। ৩৮ 


রাজাধিদেব্যামাবন্ত্যো জয়সেনোহজনিষ্ট হ। 
দমঘোষশ্চেদিরাজঃ শ্রচ্তশ্রবসমগ্রহীৎ॥ ৩৯ 


শিশুগালঃ সূতন্তস্যাঃ কথিতত্তস্য সম্ভৰঃ। 
দেবভাগসা কংসায়াং চিত্রকেতুব্হদ্বলৌ।। ৪০ 


কংসবত্যাং দেবশ্রবসঃ সুবীর ইযুমাংস্তথা। 
কক্ধায়ামানকাজ্জাতঃ সত্যজিৎ পুরুজিৎ তথা ॥ ৪১ 


সৃঞ্জয়ো রষ্ট্রপাল্যাং চ বৃষদুরম্যণাদিকান্‌। 
হরিকেশহিরণ্যাক্ষৌ শূরডুম্যাং চ শ্যামকঃ॥ ৪২ 


মিশ্রকেশ্যামন্সরসি বৃকাদীন্‌ বৎসকন্তথা। 
তন্ষপুষ্করশালাদীন্‌ দুর্বার্সনাং বুক আদধে॥ ৪৩ 


সুমিজার্জনপালাদীগুমীকাত্ত সুদাসিনী। 
কন্ধশ্চ কর্ণিকায়াং বৈ খাতখামজয়াবপি॥ ৪৪. 


পৌরবী রোহিণী ভদ্রা মদিরা রোচনা ইলা। 
দেবকীপ্রমুখা আসন্‌ পত্র আনকদুন্দুভেঃ॥ ৪৫ 


তোমার যোনি যাতে দূষিত না হয় তার ব্যবস্থা আমি 
করবা ॥ ৩৪ ॥ 

এই কথা বলে ভগবান সূর্য পৃথার গর্ভাধান করে 
নিজ লোকে চলে গেজেন। তৎক্ষণাৎ দিতীয় দিবাকরের 
মতো এক সুন্দর ও তেজন্বী শিশু পৃথার থেকে উৎপন্ন 
হল॥ ৩৫ ॥ তখন পৃথা লোকনিন্দার ভয়ে ভীতা হয়ে 
অতি দুঃখে সেই কুমারকে নদীর জলে পরিত্যাগ 
করলেন। হে পরীক্ষিত ! তোমার সত্যবিক্রম প্রপিতামহ 
পাঞ্জুর সাথে সেই পৃথার বিবাহ হয়॥ ৩৬ ॥ পরীক্ষিৎ ! 
ক্রতদেবার বিবাহ হয়। তার গর্তে দপ্তবক্রের জন্ম হয়। 
পূর্বজন্মে হিরপাক্ষ হয়ে জন্মেছিলেন॥ ৩৭ ॥ কেকয় 
দেশাধিপতি ধুষ্টকেতু শ্রতকীর্তিকে বিবাহ করেন। 
তাদের থেকে সন্ত প্রভৃতি পাঁচটি কেকয় রাজকুমার 
জন্মোছিল॥ ৩৮ ॥ নালাধিদেশীর বিবাহ হয়েছিল 
জয়সেনের সঙ্গে। তাদের দুটি পুত্র হয়েছিল_বিন্দ 
আর অরবিন্দ। এরা দুজনেই অবন্তীপুরীর রাজা 
হয়েছিলেন, চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবার পাশ্প্রহ্ণ 
করেছিলেন ॥ ৩৯ ॥ তাদের পুত্রের নাম শিশুপাল-যার 
কথা আমি আগে (সপ্তম স্কন্ধে) বর্ণনা করেছি। বসুদেবের 
ভাইদের মধো দেবভাগের স্ত্রী কংসার গর্ভে দুটি পুত্র 
হয়-_চিত্রকেতু ও বৃহদ্থল। ৪০ ॥ দেবশ্রবার পত্রী 
কংসবতীর গর্ভে সুবীর ও ইযুমান্‌ নামে দুই পুত্র হয়। 
অনকের পত্নী কঙ্চার গর্ভেও দুটি পূত্র হয_-সতাজিৎ ও 
পুরুজিৎ॥ ৪১ ॥ সৃপ্রয় নিভপরী রাষ্ট্রপালিকার গর্ভে বৃষ 
ও দূষণ প্রভৃতি কয়েকটি পুত্র উৎপাদন করেন। এইভাবে 
শ্ামক তার স্ত্রী শুরভূমির (শূরভূ) গর্ভে হরিকেশ ও 
হিপাক্ষ নামে দুটি পুত্রের জন্ম দেন॥ ৪২ ॥ ন্দরা 
মিশ্রকেশীর গর্ভে বংসকেরও বৃক প্রমুখ কয়েকটি পুত্র 
হয । বুক দুর্বাক্ষীর গর্ভে তক্ষ, পুদ্ধর ও শাল প্রমুখ 
কয়েকটি পুত্রের জন্ম দেন॥ ৪৩ || শমীকের পরী 
সুদামিনীও সুমিত্ৰ ও অর্জনপাল প্রভৃতি কয়েকটি 
পুত্রের জন্ম দেন। কক্ষের স্ত্রী কর্ণিকার গর্তে দুটি পুত্র 
হয-_খ্তধাম ও জয় | 8৪ ॥ 

আনবদুণ্দূভি বসুদেবের পৌরবী, রোহিলী, ভদ্রা, 


উইতিশব্দো দি.। (শ)জয়ংসেনো। 


রর 


বম (চতুৰ্নিংশ অধ্যায়) 
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বলং গদং সারণং চ দুর্মদং বিপুলং প্রুবম্। 
বসুদেবন্তু রোহিণ্যাং কৃতাদীনুদপাদয়ৎ॥ ৪৬ 
সুভদ্রো ভদ্রবাহশ্চ দুর্মদো ভদ্র এব চ। 
(লৌরব্যান্তনয়া হ্যেতে ভূতাদ্যা দ্বাদশাভবন্‌। ৪৭ 
নন্দোপনন্দকৃতকশূরাদ্যা মদিরাত্মজাঃ। 
কৌসলা কেশিনং তবেকমসূত কুলনন্দনম্‌॥ ৪৮ 
রোচনায়ামতো জাতা হত্তহেমালদাদয়ঃ। 
ইলায়ামুরুবক্ধাদীন্‌ যদুমুখ্যানজীজনৎ ৷ ৪৯ 
বিপুষ্ঠো ধৃতদেবায়ামেক আনকদুন্দুভেঃ। 
শান্তিদেবাত্মজা রাজএঞছমপ্রতিশ্রচতাদয়ঃ ৫০ 
রাজানঃ কল্পবর্ধাদ্যা উপদেবাসূতা দশ। 
বসুহংসসুবংশাদ্যাঃ শ্রীদেবায়ান্ত ষট্‌ সুতাঃ ॥ ৫১ 
দেবরক্ষিতয়া লক্ধা নব চাত্র গদাদয়ঃ। 
বসুদেৰঃ সুতানষ্টাবাদধে সহদেবয়া ॥ ৫২ 
পুরুবিশ্রুতমূখ্যাংস্তু সাক্ষাদ্‌ ধর্মো বসুনিব। 
বমুদেবন্ত দেবক্যামষ্ট পুত্রানজীভনৎ ॥ ৫৩ 
কীতিমন্তং সুষেণং চ ভদ্রসেনমুদারধীঃ। 
খাজুং সম্ম্দনং ভদ্রং সংকর্ষণমহীশ্বরম্‌॥। ৫৪ 
অষ্টমন্তু তয়োরাসী স্বয়মেৰ হরিঃ কিল। 
সুভদ্রা চ মহাভাগা ভব রাজন্‌ পিতামহী ॥ ৫৫ 
যদা যদেহ ধর্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্‌মনঃ ৷ 
তদা ভু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ॥ ৫৬ 
ন হাস্য জন্মানো হেতুঃ কর্মণো বা মহীগতে। 
আত্মমায়াং বিনেশস্য পরস্য দ্রুরাতবনঃ॥ ৫৭ 
যনমায়াচেষ্টিতং পুংসঃ ছিত্যুপত্পায়ায় হি। 
অনুগ্রহন্তন্নিবৃত্তেরাত্মলাভায়  চেষ্যতে॥ ৫৮ 
অক্ষৌহিণীনাং পতিভিরসুরৈর্নপলাঞ্ছনৈঃ। 
ভুৰ আক্ৰম্যমাণায়া অভারায় কৃতোদ্যমঃ॥ ৫৯ 


মদিরা, রোচনা, ইলা ও দেবকী প্রমুখ অনেক পরী 
ছিলেন। ৪৫ ॥ বসুদেব কর্তৃক রোহিনীর গর্ভে বলরাম, 
গদ, সারণ, দুর্নদ, বিপুল, প্রব ও কত প্রমুখ পুত্র 
জন্বেছিল ৷ ২৬ ॥ 

পৌরবীর গর্ভে তাঁর বারটি পুত্র হয়--ভূত, সুভ্রদ, 
ভদ্রবাহ, দুৰ্ণদ, মদৰ প্রমুখ ৷৷ ৪৭ ॥ নন্দ, উপনন্দ, কৃতক, 
শূর প্রমুখ মদিরার গর্ভে জন্মেছিল। কৌশল্যা একটিমাত্র 
কুলনন্দন পুত্র প্রসব করেন। তার নাম কেশী॥ ৮৮ ॥ 
রোচনার গর্ভে কেশী হন্ত এবং হেমঙ্গ আর ইলার গর্ভে 
উকুরন্ধ প্রনুখ প্রধান যদুবংশীয় শ্রেষ্ঠ পূত্রগণ জন্মগ্রহণ 
করেন॥ ৪৯ ॥ পরীক্ষিৎ ! ধৃতদেবার গর্ভে বসুদেবের 
বিপৃষ্ট নামে একটিমাত্র পুত্র হয় আর শাপ্তিদেবার গর্ভে 
শ্রম, প্রতিশ্রুত প্রমুখ কয়েকটি পুত্র জন্তে॥ ৫০ ॥ 
উপদেবার পুত্র কল্পবর্য প্রমুখ দশ জন রাজা হয়েছিলেন 
এবং শ্রীদেবার বসু, হংস, দুবংশ প্রমুখ ছটি পুত্র 
জন্মায় | ৫ ১॥ দেবরক্ষিতার গর্ভে গদ প্রমুখ নটি পুত্র হয় 
তথা ঘেমনভাবে য় ধর্ম অষ্টবসুকে উৎপন্ন করেন 
তেমনডাবেই বসুদেব তংপত্রী সহদেবার গর্ভে পুরু- 
বিশ্রুত প্রমুখ আটটি পুত্র উৎপাদন করেন। উদারমতি 
বসুদেব দেবকীর গর্ভেও আটটি পুত্রের জন্মদান করেন, 
যাঁদের মধ্যে সাতজনের নান-_কীর্ডিনান, সুবেশ, 
ভদ্রসেন, জু, সংঘর্দন, ভদ্র ও শেষাবতার প্রভু 
বলরাম॥ ৫২-৫৪ ॥ তাদের অষ্টম পুত্র স্বয়ং গ্রীভগরান। 
হে পরীক্ষিৎ ! তোমার পরম গৌভাগ্যবতী পিতাদহী 
সুভদ্লাও তাদেরই কন্যা॥ ৫৫ ॥ 

সংসারে যেমন যেনন ধর্মের ক্ষয় ও পাপের বৃদ্ধি 
হয় তেমন তেমন সময়ে সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরি 
অবতার গ্রহণ করেন।। ৫৬ ॥ পরীক্ষিৎ ! ভগবান যথার্থই 


৷ সর্বসাক্ষী ও অসঙ্গ আত্মা | ফলে তার আত্মান্বরপিণী 


মায়াবিলাস ছাড়া তার জন্ম অথবা কর্মের আর অনা 
কোনো কারপই নেই।॥ ৫৭ ॥ তাঁর এই মায়াবিলাসহ 
জীবের জন্ম, ভীবন ও মৃত্যুর কারণ। আর তার এই যে 
মায়াপ্রকটন, তা কেবল জীবের প্রতি অনুগ্রহ বলেই 
জানবে কারণ তার এই অনুগ্রহ মায়াকে দূর করে 
আত্মন্মরাপ প্রাপ্তির চুড়ান্ত ফল প্রদান করে॥ ৫৮ ॥ বু 
অক্ষৌহিণী সেনার অধীশ্টর হয়ে অসুরগণ নৃপতিবেশে 
যখন পৃথিবীকে ভারাজ্রান্তা করল, তখন পৃথিবীর সেই 
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কর্মাপ্যপরিমেয়াণি মনসাপি সুরেশ্বরৈঃ। 
সহসংকর্ষণশ্চক্রে ভগবান্‌ যখুসুদনঃ॥ ৬০ 


কলৌ জনিষ্যমাণানাং দুঃখশোকতমোনুদমূ। 
অনুগ্রহায় ভক্তানাং সুপুণ্যং ব্যতনোদ্‌ যশঃ ৷৷ ৬১ 


যন্মিন্‌ সৎকর্ণপীবৃষে যশন্তীর্থবরে সকৃৎ। 
শোত্রাঞ্জলিরুপস্পৃশ্য খুনুতে কর্মবাসনাম্‌ ৷৷ ৬২ 


(ভোজবৃষমন্ধকমধুশূরসেনদশার্থকৈঃ | 
স্লাঘনীয়েহিতঃ শশ্বৎ কুরুসৃঞ্জয়পাণ্ডুভিঃ॥ ৬৩ 


্নিধস্মিতেক্ষিতোদারৈর্বাকোর্বিক্রমলীলয়া। 
নূলোকং রমগ্নামাস মৃত্যা সর্বাঙ্গরমায়া॥ ৬৪ 


নিত্যোৎসবং ন তৰৃপূর্দুশিভিঃ পিবন্তযো 
নার্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ।। ৬৫ 


জাতো গতঃ পিতৃগৃহাদ্‌ ব্ৰজমেধিতাৰ্থো 
হত্বা রিপূন্‌ সুভশতানি কৃতোরুদারঃ। 
উৎপাদ্য তেষু পুরুষঃ ক্রতুভিঃ সমীজে 
আত্বানমাত্মনিগমং প্ৰথয়ঞ্জনেষু ৷৷ ৬৬ 


ভার লাঘবের জনা ভগবান মধুসূদন প্রভু বলরামের সাথে 
ধরাধামে অবতীর্ণ হন। তিনি এমন সব লীলা করেছেন যা 
ব্ৰপ্মাদি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণও ধারণা পর্যন্ত করতে পারেন না, 
সশরীরে সেই সব লীলায় অংশগ্রহণ করা তো দূরের 
কৃথা॥ ৫৯-৬০ ॥ 

পৃথিবীর ভার তো নিবৃত্ত করেইছেন, সাথে সাথে 
কলিযুগে যে সৰ ভক্তপ্রবর জন্মগ্রহণ করবে তাদের প্রতি 
কৃপা প্রদর্শনের এবং দুঃখশোকজনিত অজ্ঞান দূর করার 
জন্য ভগবান তার নির্মল যশ বিস্তার করেছেন। ৬১ ॥ 


৷ ভার যশ লোকপাবন শ্রেষ্ট তীর্ণস্বরূপ। সাধুঙ্গনের কাছে 


তাকর্ণামৃততুল্য। একবার যদি কানরূপ অঞ্জলি দিয়ে সেই, 
যশ আচমন করা যায় তাহলে তার অখিল কর্মবাসনা 
নির্মল হয়ে যায় ৬২ ॥ গরীক্ষিৎ ! ভোজ, বৃ, অন্ধক, 
মধু, শূরসেন, দশার্হ, কুরু, সৃঞ্জয় এবং পাঞ্ডুবংশীয় 
বীরগণ নিরন্তর ভগবানের লীলাসমূহ সাদরে প্রশংসা 
করে থাকেন॥ ৬৩ ॥ সার সর্বাঙ্গসূন্দর শ্যামল দেহরাপী 
মনোরম বিগ্রহ, নিজের স্সি্থ স্মিতহাস্যসমম্নিত 


নিরীক্ষণ, উদার বচন এবং বিক্রমলীলাসমূহ দ্বারা তিনি 
মনুষ্যলোককে আমোদিত করেছিলেন॥ ৬৪ ॥ 


ভগবানের মুখপদ্মের সৌন্দর্য তো অতুলনীয়ই ছিল। 
মকারাকৃতি কুগুলে তার করদদিয অতীব কমনীয় মনে হত 
আর সেই আভায় তার গণ্ডস্থলের সৌন্দর্য আরও 
বিকশিত হয়ে থাকত। তিনি বখন বিলসিত হাসা প্রদর্শন 
করতেন তখন সার সর্বদা আনন্দমপ্ডিত মুখমণ্ডুলে যেন 
আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। সমস্ত নরনারী সেই আনন্দধারা 
তাদের সত়ষ্ণ নয়নে পান করে প্রমুদিত হলেও পরিতৃপ্ত 
হতে পারত না ; কিন্তু চোখের নিমেষ ও উন্মেষের সময়, 
ক্ষণকাল সেই রসমাধূর্য আস্মাদনে বঞ্চিত হয়ে নিমেষ ও 
উন্বোষের কর্তা নিমির প্রতি কুপিত হত॥ ৬৫ ॥ 
বসুদেবের ঘরে, কিন্তু সেখানে থাকেননি ; সেখান থেকে 
গোকুলে নন্দগোপের গৃহে চলে যান। সেখানে গিয়ে 
তার নিজ্জ প্রয়োজন__গোপ, গ্লোী ও গো-গাভীদের 
আনন্দর্ধন করে মণুরায় ফিরে আসেন। তিনি ব্রজে, 
মধুরায় ও দ্বারকায় থেকে বহুশক্রসংহার করেন। বহু দ্র 
পরিপ্রহ করে সেই সব পরীতে শত শত পুত্র উৎপাদন 
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পৃথ্যাঃ স বৈ গুরুভরং ক্ষপয়ন্‌ কুরূণা- করেন। লোকসমাজে নিজন্বরূপ সাঞ্চাৎকরী ভার 

য় বাণীস্বরূপ বেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশো 

বছ যঞ্জের অনুষ্টান করে নিজেই নিজের অর্চনা 

মন্তঃসমুখকলিনা যুধি তৃপচ্ঃ। করেন॥ ৬৬ ॥ কৌরব ও পাপুবদের মধ্যে উৎপাদিত 

অন্তর্বলহকে উপলক্ষ করে তিনি পৃথিবীর গুরুভার হরণ 

বিজয়ে জয়মুদ্বিঘোষ্য করেন এবং স্বীয় দৃষ্টিমাত্ ছারা যুদধছলক্িত রাজাদের বহু 

ই সির অক্ষৌহিণী সৈন্য সংহার করে সংসারে অর্থূনের বিষ 

ডঙ্চা বাজিয়ে দেন। তারপর উদ্ধবকে আত্মতত্ব উপদেশ 
করে স্বীয়ধামে গমন করেন। ৬৭ ॥ 


প্রোচোদ্ধবায় চ পরং সমগাৎ স্বধাম।। ৬৭ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে বৈয়াসিকামষটাদশসাহস্যাৎ পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবময়দে 
শ্ৰীসূ্বসোমৰংশানুকীৰ্তনে যনুবংশানুকীৰ্তনং নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ২৪ ॥ 


শ্রীমন্মহৰ্মি বেদন্যাস প্রদীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীনভাগবতমহাগুরাণের নবমন্বন্ধে 
যদুবংশানুকীর্ভন নামক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥ 


ইতি নৰমঃ স্ব সমাপ্তঃ। 
॥ হরিঃ ওঁ তংসঙ॥ 


ও নমো ভগবতে বাসুদেবায় 
শ্রীমস্তাগবতমহাপুরাণমূ 
দশমঃ স্বন্ধঃ 
(পূর্বার্থঃ) 
অথ প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ 
প্রথম অধ্যায় 


ভগবান কর্তৃক পৃথিবীকে আশ্বাসপ্রদান, বসুদেব-দেবকীর বিবাহ 
| এবং কংস কর্তৃক দেৰকীর ছয় পুত্রের হত্যা 


রাজোরাচ মহারাজ পরীন্লিৎ জিজ্ঞাসা করলেন__ভগবন্‌, 

আপনি চন্দ্রবংশ ও সূর্যবধশের বিস্তার এবং এই দুই 

কথিতো বংশবিন্তারো ভবতা সোমসূৰ্যয়োঃ। বংশের রাজাদের পরম আশ্চর্যজনক কার্যাবলি তথা 
রাজ্ঞাং চোতয়বংস্যানাং চরিতং পরমাভ্ভুতম্‌ ॥ ১ । চরিত্রও বর্ণনা করেছেন। হে ভগবৎ-প্রেমিক দুনিবর ! 
আপনি ধর্মানুরাগী যদুবৎশেরও বিস্তারিত বিবরণ 

যদোশ্চ ধর্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম। দিয়েছেন। এখন সেই বংশে নিজ-অংশরূগী বলরামের 


তীৰ্ণস্য বিষ্যোহীর্ধাণি শং সঙ্গে অবতীর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরন পবিত্র চরিত্র 
ভ্রমন? শংস নঃ॥ ২. আমাদের শোনান॥ ১-২॥ স্বতরাীর জীব্লাপার পরা 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে যে-সকল লীলা 

l অবতীর্য যদোৰ্বংশে ভগবান্‌ ভূতভাৰনঃ। করেছিলেন, আপনি সবিপ্তারে তা আমাদের কাছে বর্ণনা 
কৃতবান্‌ যানি বিশ্বাক্সা তানি নো বদ বিস্তরাৎ | ৩ করুন॥ ৩ ॥ মীদের সর্ব-তৃষ্ণা চিরতরে নিবৃত্ত হয়েছে 

সেই জ্রীবস্থুক্ত মহাপুরুষেরাও অতৃপ্ত হৃদয়ে নিত্য- 

নিবৃত্তত্ধেরুপগীয়মানাদ্‌ নিরন্তর যা গান করে থাকেন, মুমুক্ষুজনের পক্ষে খা 

বৌ ভিরামাৎ । ভররোগের অব্যর্থ ষধ, বিষয়ী লোকেদেরও যা কানের 

এরং মনের পরম তৃপ্তিজনক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই 

bl উত্তমন্নোকগুপানুরাদাৎ সুন্দর, সুখদ, সরস পুরণানুকীর্তনে কেবলমাত্র পশুঘাতী 
পুমান্‌ বিরজ্যেত বিনা পশুম্নাৎ ॥ ৪ | অথবা াত্ঘাতী বাডীত অপর কোন্‌ বক্তিই বা বিমুখ 
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পিতামহা মে সমরেহমরঞ্য়ৈ- 


ৰ্দেবব্ৰতাদ্যাতিরথৈস্তিমিঙ্গিলৈঃ। 
দুরত্যয়ং কৌরবসৈন্যসাগরং 


কৃত্বাতরন্‌ বৎসপদং স্ম যৎগ্রুবাঃ ॥ 


ছৌগানতবিপুষ্টমিদং মদঙ্গং 
সন্তানবীজং _ কুরুপাগুবানামূ। 

জুগোপ কুক্ষিং গত আত্রচক্রো 
মাতুশ্চ মে যঃ শরণং গতায়াঃ ॥ 


বীর্যাণি তস্যাখিলদেহভাজা- 
মন্তরবহিঃ পুরুষকালরূপৈঃ। 

প্রযচ্ছতো  মৃত্মুতামৃতং চ 
মার়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিন্‌ 


রোহিণাস্তনয়ঃ প্রোক্তো রামঃ সক্ধর্যশন্তুয়া। 
দেবক্যা গর্ভসন্বন্ধঃ কুতো দেহান্তরং বিনা 


কল্মামুকুন্দো ভগবান্‌ পিতুর্গেহাদ ব্রজং গতঃ। 
কুবাসং জ্ঞাতিভিঃ সার্ধং'” কৃতবান্‌ সাত্বতং পতিঃ। 


শি 


ব্রজে বসন্‌ কিমকরোনধুপূর্যাং চ কেশবঃ। 
ভ্রাতরং চাবধীৎ কংসং মাতুরদ্ধাতদর্থপম্!॥ ১০ 


হবে, বা তার প্রতি অনুরক্ঞ না হবে ? ॥ ৪ ॥ (ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ তো আমাদের কুপদেবতা)। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে 
কৌরবপক্ষীয় সেনাবাহিনী ছিল যেন এক দুস্তর মহাসমুদ্র 
যাতে ভীষ্ম-পিতামহাদি অতিরথ বীরবৃন্দ তিমিঙ্গিল সদৃশ 
অতিকায় ভয়ংকর জলভন্তরূপে বিচরণ করছিলেন। 
আমার পিতামহ পাগুবগণ কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ- 
জী আশ্রয় করে অতি সহজেই সেই সমুদ্র উত্তীর্ণ 
হয়েছিলেন যেমন গোবৎসের খুর-চিহ্ন গর্ভের জল 
পথিকেরা অনায়াসেই গার হয়ে যায়॥ ৫ ॥ কুরুক্ষেত্র- 
যুদ্ধের শেষে কৌরব এবং পাশুবদের--একদাত্র 
বংশধররূপে আমি সাতৃগর্ডস্ছ ছিলাম শেষ অবলম্বন 
স্বরূপ। কিন্তু সেই আমার এই শরীরও দ্রোণপুত্র 
অশ্বখামার ব্গান্ত্রের তেজে বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হলে 
আমার মাতা ভগবানের শরণাপন্ন হন এবং তিনিও 
তার গর্ভে প্রবেশ করে চক্রধানণপূর্বক আমাকে রক্ষা 
| করেন॥ ৬ ॥ (শুধু আমাকেই নয়), তিনি সকল 
| দেহধারীর ভিতরেই আত্মারূপে অবস্থান করে তাদের 
অমৃতত্ব দান করছেন, আবার তিনিই বাইরে থেকে 
কালরূপে তাদের মৃত্যুও বিধান করছেন।* হে জ্ঞানীশেষ্ঠ 
মুনিবর ! মায়া-মনুষারাপধারী সেই ভগবানের অশ্বর্য ও 
মাধুর্ষে পরিপূর্ণ লীলাসমূহের বর্ণনা আপনি আমাদের 
কাছে করুন॥ ৭ ॥ 

হে ভগবন্‌, আপনি বলেছেন যে বলরাম রোহিণীর 
পুত্র ছিলেন। আবার দেবকীর পুত্রগণের মধ্যেও আপনি 
তাকে গণনা করলেন। দেহান্তর ধারণ ভিন্ন একই ব্যক্তির 
পক্ষে দুই মাতার পুত্র হওয়া কীরূপে সম্ভব ? ৮ ॥ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ পিতার বাৎসপ্য-লেহপূর্ণ গৃহ 
পরিত্যাগ করে কেন ব্রঙ্ছে গমন করেছিলেন? 
ভক্তবংসল যনুবংশ শিরোমণি সেই প্রতি না প্রভৃতি 
গোপ-স্বজনবৃন্দের সঙ্গে কোথায় কোথায়ই বা বাস 
করেছিলেন ? ৯ ॥ প্রহ্মা-শংকরাদি দেবগণের 


(১সাকং। 


+সকল দেহীর অপ্তঃকরণে অন্ত্থনীরাগে অবস্থিত ভগবান তাদের জীবনের কারণ আবার বাইরে কালরূপে স্থিত তিনিই 
তাদের ধ্বংসেরও কারণ। সুতরাং যে সকল আত্মজ্ঞানী বাতি অন্তর্ষ্টির সাহায্যে সেই অন্তর্যানীর উপাসনা করেন তারা 
মোক্ষরূপ অমরত্ব লাভ করেন, আর যাবা বিষয়াস্ত হয়ে অঙ্জালের বশে বাহ্যৃষ্টি অবলম্বন করে বিষয়চিন্তাতেই মগ থাকে তারা 


জন্ম-মরণ চক্রে পুনপুনঃ আবর্ডনরপ মৃত্যুই লাভ করে। 
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দেহং মানুষমাশ্রিতা কতি বর্ধাণি বৃষিভিঃ। | শাসনকর্া ্রীগবান প্ৰজ্জে তা মধপুরীতে বাসকালীন 
যনুপুৰ্যাং সহাবাৎসীৎ পত্নাঃকজতবন্প্রভোঃ॥ ১১ ৷ কোন্‌ কোন্‌ লীলা প্রকাশ করেছিলেন এবং হেযুদিবর! 


এতদনাচ্চ সৰ্বং মে মুনে কৃষবিচেষ্টিতন্‌। 
বক্তুমর্হসি সর্বজ্ঞ শ্রদ্দধানায় বিস্তৃতম্‌।। ১২! 


নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যাক্ডোদমগি বাধতে। 
পিবন্তং তৃনুখান্তোজচ্যতং হরিকথামৃতমূ॥ ১৩ 


সূত উবাচ 
এবং নিশম্য ভুপুনন্দন সাধুবাদ: 
বৈয়ানকিঃ স ভগবানথ বিষ্ণুরাতমৃ। 


প্রতার্চ কৃষ্চরিতং কলিকম্মমগ্বং 
ব্যাহ্ুমারভত ভাগবতপ্রধানঃ॥ ১৪ 


শ্রীশুক উবাচ 


সমাথ্যবসিতা বুদ্িন্তব রাজর্ধিসত্তম। 
বাসুদেবকথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্টিকী রতিঃ+1॥ ১৫. 


বামুদেৰকথাপ্ৰশ্বঃ পুরুষাং্সীন্‌ পুনাতি হি। 
বজ্তারং পৃচ্ছকং শ্রোতৃংস্তং পাদসলিলং যথা ॥ ১৬ 


ভূমির প্তন্পৰ্যাজদৈতযানীকশতাযুতভৈঃ | 


আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্ন্দাণং শরণং যযৌ॥ ১৭ 


শিরতিঃ। 


(সত 


মাতুল হওয়ার কারণে বধের অযোগা কংসকে তিনি কেন 
নিজ হন্তে বধ করেছিলেন 1 ১০ ॥ মনুষাকার 
সনচিদানন্দময় বিগ্রহধারণ করে যদুবংশীয়গণের সঙ্গে 
তিনি কত বৎসর কাল দ্রাবকাপুরীতে বাস করেছিলেন? 
এবং সেই সর্বশক্তিমান প্রভুর কতজনই বা মহিমী 
ছিলেন? ১১ ॥ মুনিবর ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে সকল 
লীলসম্পর্ক্কে আমি আপনার কাছে জানতে চাইলাম 
এরং যা জিজ্ঞাসা করিনি এই সবহ আপনি আমাকে 
সবিষ্তারে শোনান, কারণ আপনি সব কিছুই জানেন এবং 
আমিও পরম শ্রদ্ধাভরে তা শোনার জন্য উৎসুক হয়ে 
রয়েছি। ১২ ॥ ভগবন্‌! আমি শুধু অলই নয়, জল পর্যন্ত 
পরিত্যাগ করেছি, তথাপি দুঃসহ ক্ষুধা-তৃষ্ণা (যার 
কারণে আনি মুনির গলদেশে মৃত-সর্প-নিক্ষেপরূপ 
অন্যায় কাঙ্গ করেছিলাম) আমাকে সামান্যতম গীড়াও 
দিতে পারছে না কারণ আমি আপনার মুখকমল নিঃসৃত 
ভগবং-জীলাকথারূগ অনৃত পান করছি। ১৬ ॥ 

সূত বললেন--হে শৌনক ! ভগবৎ-প্রেমিকগণের 
অগ্রগণ্য এবং সর্বজ্ঞ শ্রীশুকদের পরীক্ষিতের এই 


| সাধুবাদযোগ্য প্রশ্ন শুনে (যা সজ্জন-মহাত্াগণের সভায় 
| ভগবানের লীলাবর্ণনার হেতুস্বরূপ) তাকে অভিনন্দন 


জানালেন এবং নিখিলকলিকলুষহামী অমল শ্রীকৃষ্ঘচরিত্র 
বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন।॥ ১৪ || 

শ্রীতুকদেব বললেন--ভগবৎ-লীলারসিক হে 
রাজর্ষিশ্রে্! তুমি যে সির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছ তা অত্যন্ত 
সমীচীন এবং আদরীয়, কারণ সকলের হৃদয়ের আরাধ্য 
দেবতা ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা শ্রবনে তোমার সহজ এবং 
সুদৃঢ় গ্রীতি জন্মেছে॥ ১৪ ॥ যেমন গঙ্গাজল বা 
শালগ্রামরাদী নারায়ণের চরণামৃত সকলের পবিত্রতা 
সম্পাদন করে, সেইরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিতকথা 
বিষয়ক প্রশ্নও বক্তা, প্রশ্নকর্তা এবং শ্রোতা এই তিন 
জনকেই পবিত্র করে থাকে! ১৬ ॥ 

পরীষ্ষিৎ ! সেইসময়ে দর্পত রাজাদের 


রূপধারণকারী বহুসংখ্যক দৈত্যদের ভারে আর্ত হয়ে 
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গৌর্ডুত্বধ্রমুখী খিয়া ক্রন্দন্তী করুণং বিভোঃ। 
উপস্থিতান্তিকে তম্মৈ ব্যসনং স্বমবোচত")॥ ১৮ 


ব্রহ্মা তদুপধার্ধাথ সহ দেবৈন্তয়া সহ। 
জগাম সত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিথেঃ॥ ১৯ 


তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্‌। 
পুরুষং পুরুবসৃক্তেন উপতন্থে সমাহিতঃ॥ ২০ 


গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং 
নিশমা বেধাস্্রিদশানুবাচ হ। 
গাং শৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুন- 
ৰিষীয়তামাশু তখৈব মা চিরম্‌॥ ২১ 


পুরৈব পুংসাবধূতো ধরাজ্বরো 
ভবন্তিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্‌। 
স্‌. যাবদুর্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ 


স্বকালশক্ঞা স্ষপয়ংশ্চরেদ্‌ ভুবি। ২২ 


বসুদেবগৃহে লাক্ষাদ্‌ গনান্‌ পুরুষ পরঃ। 
জনিষ্যাতে ১) তপরিয়ার্থং সম্ভবত সুরক্তিয়ঃ।। ২৩ 


বাসুদেবকলানন্তঃ সহত্রবদনঃ ন্বরাটু। 
অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিযচিকীর্যয়া॥ ২৪ 


বিষ্োর্মায়া ভগবতী যয়া সন্মোহিতং জগৎ। 
আদিষ্টা প্রভৃণাংশেন কার্ধার্থে সম্তবিষাতি॥ ২৫ 
শ্রীশুক উবাচ 
ইত্যাদিশ্যামরগণান্‌_ প্রজাপতিপতির্বিভূঃ। 
আশ্বাসা চ মহীং গীর্ভিঃ স্বধাম পরমং যযৌ ৷৷ ২৬ 
(ববনি়ঃ। | 


শিস্নবোচত।  ‘শিৰ্যতি। 


ধরণীদেরী অতান্ত গীড়িতা হয়েছিলেন। এর থেকে নিস্তার 
পাবার জন্য তিনি ব্রহ্মার শরণাপম হলেন॥ ১৭ ॥ পৃথিবী 
একটি গাভীর রূপধারণ করে গলদক্রুনয়নে শীর্ণখিন 
উপস্থিত হয়ে নিজের দুঃখের বৃত্তান্ত আমূল বর্ণনা 
করলেন। ১৮ ॥ রা গভীর সহানুভূতির সঙ্গেতার সেই 
দুঃখগাথা শ্রবণ করলেন এবং জনসপ্তর ভগবান মহাদেব 
ও অন্যান্য প্রধান দেবতাবৃদ্দ এবং সেঁছ গোরূপধারিণী 
পৃথিবীকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গমন 
করলেন।। ১৯ ॥ পুরুযোত্তম ভগবান দেবতাগশেরও 
আরাধ্যদেব। তিনি নিজ ভক্তঙনের সকল অভিলাষ 
অকাতরে পূর্ণ করেন এবং তাদের সকল ক্লেশ হরণ 
করেন। তিনিই সমগ্র জগতের এক এবং অদ্বিতীয় স্বামী। 
ক্ষীরসমুদ্রের তটে উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ 
“পুরুষসূক্তের' দ্বারা সেই পরধপুরুষ সর্বান্তর্যামীর স্তুতি 
করলেন। স্তুতি করা কালীনই ব্রহ্মা সমাধি হয়ে 
গেলেন। ২০ ॥ সেই সমাধির মধ্যে ব্রহ্মা এক 


বাদী শুনতে পেয়েছি, তোমরা আমার কাছ থেকে তা 
শোনো এবং তদনুরূপ অনুষ্ঠান করো। এ বিষয়ে বিলম্ব 
কোরো না॥ ২১ ॥ ভগবান পৃথিবীর কষ্টের কথা পূর্বেই 
জেনেছেন। তিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর। সুতরাং নিজ 
কালশক্তির সাহায্যে পৃথিবীর ভার হরণে রত থেকে তিনি 
যতদিন পৃথিবীর বুকে লীলা করবেন, ততদিন তোমরাও 
নিজ নিজ অংশে যদুকুলে জন্মগ্রহণ করে সার লীলার 
পুষ্টিবিধান করো।॥ ২২ ॥ পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং 
বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হুবন। তর এবং উর প্রিয়তমা 
(দ্রীরাধা)র সেবা নির্বাহের জন্য দোঙ্গনাগণ পৃষ্বীতলে 
জন্মগ্রহণ করুন॥ ২৩ ॥ স্বয়ংপ্রকাশ ভগবৎ-কলারূপী 
সহশ্রবদন অনন্তদেবও ভগবানের প্রিয়সাধনের ইচ্ছায় 
তর পূর্বেই তার অগ্রজরূপে অবতীর্ণ হবেন॥ ২৪ ॥ 
ভগবানের এশ্থ্শালিনী বোগমায়া__থিনি সমগ্র জগৎকে 
সম্মোহিত করে রেখেছেল-_তিনিও তার আদেশে তার 
কার্য-সম্পাদনের জন্য অংশরূপে অবতীর্ণা হবেন" ॥২৫ 

শ্ীশুকদেব বলতে লাগলেন_প্রজাপতিগণের প্রভু 


দশমরন্ধ 
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শূরসেনো ঘদুপতির্ুরামাবসন্‌ পুরীম্‌। 
মাখুরাঞ্ধুরসেনাংশ্চ বিষয়ান্‌ বুড়ুজে পুরা ॥ ২৭ 


রাজধানী ততঃ সাভুৎ সর্বযাদবড়ভুজান্‌। 
মথুরা ভগবান্‌ যন্ত্র নিত্যং সম্িহিতো হরিঃ॥। ২৮ 


তস্যাং তু কর্থিচিচেছীরির্বসূদেবঃ কৃতোদ্বাহঃ। 
দেবক্যা সূর্য সার্ঘং প্রয়াণে রথমারুহৎ ২৯ 


উগ্রসেনসূতঃ কংসঃ। স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া। 
রশ্মীন্‌ হয়ানাং জগ্রাহ। রৌকৈ রথশতৈরৃতঃ॥ ৩০ 


চতুঃশতং পারিবর্থং গজানাং হেমমালানাম্‌। 
অশ্বানামযুতং সার্ধং রথানাং চ ত্রিষট্শতম্॥ ৩১ 


দাসীনাং সুকুমারীণাং দ্বে শতে সমলঙ্কৃতে। 
দুহিত্রে দেবকঃ প্রাদাদ্‌ যানে দুহিতৃবংসলঃ ॥ ৩২ 


শঙ্খতূর্যমৃদঙ্গাশ্চ নেদুর্দন্দুভয়ঃ সমম্‌। 
প্রয়াণপ্রক্রমে তাবদ্‌ বরবধেবাঃ সুমঙ্গলম্‌।। ৩৩ 


পথি গ্রগ্রহিণং কংসমাভাষ্যাহাশরীরবাক্‌। 
সান্তামন্ট্রমো গর্ভো হস্তা ঘাং বহসেহবুধ॥ ৩৪ 


ইত্ভঃ স খলঃ পাপো ভোজানাং কুলপাংসনঃ। 
ভগিনীং হন্তুমাররূঃ খড়গপাণিঃ কচেহগ্রহীং॥ ৩৫ 


তং জুগ্ুর্সিতকর্মাণং নৃশংসং নিরপত্রপম্। 
বসুদেবো মহাভাগ উবাচ পরিসান্তুয়ন্‌ ॥ ৩৬ 


| জ্গবানক্রন্মা দেবগণের প্রতি এইরূপ আদেশ দিয়ে এবং 


পৃথিবীকে আশ্বাস বচনে শান্ত করে নিজের পরম ধামে 
গমন করলেন॥ ২৬ ॥ পূর্বকালে যদ্বংশীয় রাজা 
ছিলেন শূরসেন। তিনি সথুরাপুরীতে বসবাসপূর্বক 
মাথুর-মণ্ডল এবং শুরসেন-মগ্ডলের ওপর আধিপত্য 
করতেলা॥ ২৭ ॥ সেইসময় থেকেই মথুরা সমস্ত যাদব 


| রাজাদের রাজ্ধালীতে পরিণত হয়। ভগবান শ্রীহরি এই 


মথুরাপুরীতে নিত্য বিরাজমান। ২৮ ॥ এক সময় এই 
মথুরাতে শূরের পুত্র বসুদেব বিবাহানপ্তর নিজের 
নববিবাহিতা পর্ন দেবকীর সঙ্গে নিঙ্গগুহে গমনের জন্য 
রথে আরোহণ করেছিলেন॥ ২৯ ॥ উগ্রসেনের পুত্র 
কংস তখন নিজের খুল্লতাত (খুড়তুতো) সম্পর্কিত 
ভগিনী দেবকীর প্রীতি উৎপাদনের জন্য ভার রখের 
অশ্থের রশ্মি বা লাগাম নিজেই ধারণ করল। শত শত 
স্বর্ণরথে পরিবেষ্টিত সেই রথটি কংস স্বয়ংই চালনা 
করতে লাগল।। ৩০ ॥ দেবকীর পিতা দেবক নিজ কন্যার 
প্রতি অত্যন্ত সেহশীল ছিলেন। কন্যাকে শ্বশুরগুহে 
প্রেরণের সময় তিনি চারশত স্বর্ণমালামণ্ডিত হস্তী, পঞ্চদশ 
সহন অশ্ব, অষ্টাদশ শত সংখ্যক রথ এবং উত্তম বসন- 
ভূষণে সঙ্ভিত ুই শত সুধী কিংকরী যৌতৃকরাপে দান 
করেছিলেন॥ ৩১-৩২ ॥ বর-বধূর বিদায়ের সময়ে 
যুগপৎ শঙ্ঘা, তুরী, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি প্রভৃতি মাঙ্গলিক 
বাদ্যধবনি করা হয়েছিল ॥ ৩৩ ॥ কংস অশ্থের রশ্মি ধারণ 
করে রথ চালনা করছিল, এমন সময়ে পথিমধ্যে এক 
আকাশবাণী তাকে সম্বোধন করে বলল “ওহে মূর্খ! 
সন্তান তোমায় বধ করবে"॥ ৩৪ ॥ ঘোরতর দুষ্ট 
প্রকৃতিসম্পন্ন পাপপরায়ণ এবং ভোজবংশের কলক্ক- 
স্বরূপ সেই কংস এই আকাশবাণী শোনা মাত্রই হাতে 
করে জাকে বধ করতে উদ্যত হল।॥॥ ৩৫ ॥ কংস নৃশংস- 
হৃদয় তো ছিলই, পাপাচরণ করতে করতে সে 
নির্লজ্জও হয়ে উঠেছিল। তাকে এই ঘৃণ্য কাজে প্রবৃত্ত 
দেখে মহাস্মা বসুদেব তাকে শান্ত করার জন্য বলতে 
লাগলেন_॥ ৩৬ ॥ 


‘শকংসো ভগ্ন প্রিয-। টিতে 
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বসুদেব উবাচ 


শ্লাঘনীয়গুণঃ শুরৈর্ভবান্‌ ভোজযশঙ্করঃ। 
স কথং ভগিনীং হন্যাৎ স্রিরনুদ্াহপর্বণি।| ৩৭ 


মৃত্যুর্জন্মৰতাং বীর দেহেন সহ জায়তে। 
অদা বান্মশতান্তে বা মৃত্যুৰ প্রাণিনাংঞ্রুৰঃ ॥ ৩৮ 


দেহে পঞ্চত্বমাগনে দেহী কর্মানুগোহবশঃ। 
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্জতে বপুঃ॥ ৩৯ 


ব্রজংন্তিষ্ঠন্‌ পদৈকেন ঘখৈবৈকেন গচ্ছতি। 
যথা তৃণজলৌকৈৰং দেহী কর্মগতিং গতঃ॥ ৪০ 


মা তৎ কিমপি হ্যাপস্মৃতিঃ।॥ ৪১ 


যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং 
মনো বিকারাত্মকমাপ পঞ্চসু। 
প্রণেু মায়ারচিতেযু দেহাসৌ 
প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে॥ ৪২ 


বসুদেব বললেন__রাজপুত্র! আপনি ভোজবংশের 
যশোবৃদ্ধিকারী বংশধর। বীরপুরুষেরাও আপনার গুণের 
প্রশংসা করে থাকেন। আর এই দেবকী একেতো 
স্ত্রীলোক, দ্বিতীয়ত আপনার ভগিনী এবং তৃতীয়ত এখন 
তার সদ্যবিবাহের মাঙ্গলিক কাল। এই পরিষ্টিতিতে একে 
হত্যা করা কী আপনার উচিত ? ৩৭ ॥ হে বীর, যে 
কেউই জন্মগ্রহণ করে, তার শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুও 
জন্ম নেয়। আজই হোক বা একশো বৎসর পরেই হোক 
-প্রাণীমান্রেরই মৃত্যু নিশ্চিত।॥ ৩৮ ॥ দেহের বিনাশ 
উপস্থিত হলে জীব নিজ কর্ম অনুসারে নতুন শরীর গ্রহণ 
করে এবং পূর্ব শরীরকে তআগ করে, এ বিষয়ে তার 
স্বাতন্ত বা স্বাধীনতা নেই, সে সম্পূর্ণরাপেই কর্মকলের 
অধ্বীন॥ ৩৯ ॥ মানুষ যেমন চলার সময়ে একটি পা 
ঠিকমতো জমিতে রেখে তবেই অপর পা উত্তোলন করে, 
অথবা ভৌক যেমন একটি তৃণ আশ্রয় করে পূর্বের তৃণটি 
পরিত্যাগ করে, সেইরকমেই জীবও নিজ কর্ম অনুসারে 
নতুন শরীর গ্রহণ করে এবং পূর্বের শরীরটি আগ 
করে॥ ৪০ ॥ যেমন মানুষ জাগ্রত অবস্থায় কোনো রাজার 
্র্য দেখে অথবা ইন্্াদি দেবতার এইশর্যের কথা শুনে 
সেগুলি লাভ করবার তীর আকাক্ক্ষাবশত তারই চিন্তায় 
মধ হয়ে স্বপ্নে নিজেকে রাজা বা ইন্দ্ররূপে অনুভব করে 


| এবং সেই সঙ্গে নিজের বান্তব দরিদ্রাবস্থার কথা ভুলে 


যায়, এমনকি কখনো জাগরিত অবস্থাতেই মনে মনে 
ওঁহসকল কাম্য বিষয়ের কথা চিন্তা করতে করতে এমন 
তন্ম হয়ে যায় যে, তার হুল শরীরের বোধই থাকে না, 
চিক সেই রূপই জীব কর্মকৃত কামনা এবং কামনাকৃত 
কর্মের বশে দেহান্তর প্রাপ্ত হয় এবং নিজের পূর্বের 
শরীরের কথা বিস্মৃত হয়। ৪১ ॥ জীবের মন বহুবিধ 
বিকারের পুপ্পস্বরূপ। দেহপরিত্যাগের সময়ে বহ পূর্ব পূর্ব 
জন্মের সঞ্চিত কর্মরাশি তথা প্রারনধ কর্মের বাসনাসমূহের 
বশবর্তী হয়ে জীব মায়ারচিত বছবিধ পাঞ্চভৌতিক 
আত্মভাব আরোপ করে অর্থাৎ 'এহটিহ আমি’ এরূপ 
বোধে আত্রান্ত হয়, তাকে সেই শরীর গ্রহণ করেই 
জন্মাতে হয়॥ ৪২ ॥ যেমন বায়ুৱেগে কম্পিত 


ঘটাদিহ্িত জল অথবা তেলে প্রতিবিস্থিত সূর্য-চন্্রাদি 


দশম বদ্ধ 
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তন্মান্ন কস্যচিদ্‌ দ্রোহমাচরেৎ স তথাবিধঃ। 
আত্মনঃ ক্ষেমমন্বিচ্ছন্‌ দ্রোদ্ধর্বে পরতো ভয়ম্‌ 8৪ 


এষা তবানুজা বালা কৃপণা পুন্রিকোপমা। 
হস্ত নাহসি কলাদীমিমাং ত্বং দীনবৎসলঃ॥ ৪৫ 


শ্রীওক উবাচ 


এবংস সামভিভেদৈর্বোধামানোহপি  দারুণঃ। 
ন ন্যবতত কৌরব্য পুরুষাদাননুত্রতঃ॥ ৪৬ 


নির্বন্ধং তস্য তং জ্ঞাত্বা ৰিচিন্ত্যানকদুন্দুভিঃ। 


প্রাপ্তং কালং প্রতিৰোঢুমিদং তত্রান্বপদ্যত।৷ ৪৭ 


মৃত্যবুদ্ধিমতাপোহ্যো বাবদ্বুদ্ধিবলোদয়মূ। 
যদ্যসৌ ন নিবর্ভেত নাপরাধোহস্তি দেহিনঃ।। ৪৮ 


প্রদায় মৃত্যৰে পুত্ৰান্‌ মোচয়ে কৃপণামিমাম্‌। 
সুতা মে যদি জায়েরন্‌ মৃত্যার্বান নিয়েত চেও।॥ ৪৯ 


জ্যোতিঃ-পদার্থকেও কল্পনান বলে মনে হয়, সেই 
রকমই নিজের মায়া (শ্ররাপ-সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব) 
দ্বারা রচিত শরীরসমূহে আসক্তির বশে জীব তাতেই 
অভিনিবেশ স্থাপন (অর্থাৎ তাকেই নিজে বলে বোধ) 
করে এবং মোহবশে তার গমনাগমনকে নিজের 
গমনাগমন বলে অনুভব করে ॥ ৪৩ ॥ এইজন্য যে বাক্তি 
দ্রোহ (ক্ষতি বা অনিষ্ট) আচরণ করা উচিত নয়, কারণ 
ভীব কর্মের অধীন এবং যে অপরের অনিষ্ট সাধন করে 
তাকে ইহত্রীরনে শত্রুর থেকে এবং ভীবনান্তে 
পরলোকেও ভয়ের সম্মুখীন হতে হয় ॥ ৪৪ ॥ কংস! 
এই দেবকী আপনার ছোট বোন, এবনও বাণিকা-বয়সী 
এবং অনুকম্পাযোগা। প্রকৃতপক্ষে এ আপনার 
কনাস্থানীয়া। নববিবাহের মকল মঙ্গলচিহ্ন এর দেহে 
বর্ডমান। এই অবস্থায় আপনার মতোদীনবৎসল পুরুষের 
পক্ষে একে হত্যা করা কোনোমতেই উচিত নয়॥ ৪৫ ॥ 
শ্রীশুকদের বলতে লাগলেন_ গরীক্ষিৎৎ ! এইভাবে 
বসুদেৰ কংসকে প্রশৎসাদি সামনীতি এবং পারত্রিক-ভয় 
প্রদর্শনাদি ভেদনীতি প্রয়োগ করে বহুভাৱে বোঝাতে চেষ্টা 
করলেন। কিন্তু সেই ক্রুর প্রকৃতির কংস তখন প্রকৃতপক্ষে 
রাক্ষসাচারেরই অনুগানী হয়ে গেছিল, সুতরাং সে তার 
ঘোর সংকল্প থেকে কোনোদতেই নিবৃত্ত হল না॥ ৪৬ ॥ 
রম প্রতি তার এই স্থির অবিচল আগ্রহ দেখে আনক- 
দুন্দুতি (বসেন) বুঝতে পারলেন যে, কোনোপ্রকারে 
উপস্থিত কাল্টুকু কাটিয়ে দেওয়াই হবে আশু কর্তবা। 
তিনি মনে মনে এইরকম বিচার করলেন।॥ ৪৭ ॥ নিজের 
বুদ্ধি ও ক্ষমতার শেষ বিন্দু পর্যন্ত প্রয়োগ করে মৃত্যুর হাত 
থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির চেষ্টা 
করা উচিত। প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও যদি রক্ষণ না পাওয়া 
যায় সেক্ষেত্রে প্রযত্র-কারীর অন্তত কোনো দোষ হয় 
না॥ ৪৮ আপাতত আমি ওই সাক্ষাৎ বৃত্যুরূপীকংসের 
হাতে নিজের পুত্র সনর্পণের প্রতিজ্ঞা করে এই হতভাগিনী 
দেবকীকে তো বাচাই! যদি অবশ্য আমার পুত্রেরা জন্মায় 
এবং তার আগে এই কংসই না সরে যায়। (অর্থাৎ, 
আমার পুত্রদের জন্ম তো এখনো ভবিষ্যতের ব্যাপার, 


ন্সেদমানো। 
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শ্ৰীমন্তাগবত 


বিপৰ্যয়ো বা কিং ন স্যাদ্‌ গতিৰধাতুর্দুরত্যয়া। 
উপস্থিতো নিবর্ভেত নিবৃত্তঃ পুনরাপতেৎ॥ ৫০ 


শরীরসংযোগবিয়োগহেতুঃ ৷৷ ৫১ 


এবং বিমৃশ্য তং পাপং যাৰদাত্বনিদৰ্শনম্‌। 
পূজয়মাস বৈ শৌরি্বছমানপুরঃসরম্‌ ৷৷ ৫২ 


প্রসন্নবদনাসম্বোজো নৃশংসং নিরপত্রপমূ। 
মনসা দৃয়মানেন বিহসন্লিদম্রবীৎ॥ ৫৩ 


বসুদেব উবাচ 


নহাস্যান্তে ভয়ং সৌম্য যদ্‌ ৰাগাহাশরীরিণী। 
পুত্রান্‌ সমর্পায়িষ্যেহস্যা যতন্তে ভয়মুখিতম্॥। ৫৪ 


শ্ীশুক উবাচ 


্বসূর্বধামিবব্ৃতে”।  কংসন্তদ্বাক্যসারবিৎ। 
বসুদেবোহণি তং গ্রীতঃ প্রশমা প্রাবিশদ্‌ গৃহম্‌ ৷ ৫৫ 


অথ কাল উপাবৃতে দেবকী সর্বদেবতা। 
পুতরন্‌ প্রসুষুবে চাক্টো কন্যাং চৈবানুবৎসরম্‌॥। ৫৬ 


কীর্ভিমন্তং প্রথমজং কংসায়ানবদুন্দুভিঃ। 
অর্পন়ামাস কৃদ্ছেণ সোহনৃতাদতিবিস্বলঃ॥ ৫৭ 


ততদিনে এই কংস নিজেই যে মরে যাৰে না, তা-ই বা 
কেবলতেপারে?)॥ ৪৯ ॥ তাছাড়া, উল্টোটাই যে হবে 
না তারই বা নিশ্চয়তা কী ? আমার পুত্রই হয়তো একে 
মেরে ফেলবে। বিধাতার বিধানের হাত থেকে রক্ষা 
পাওয়া দুস্বর। মৃত্যু সন্মুখে এসেও ফিরে যেতে পারে, 
আবার ফিরে গিয়েও পুনরায় এসে উপস্থিত হতে 
পারে॥ ৫০ ॥ বনে আগুন লাগলে দেখা যায় অনেক 
সময় আগুনের প্রাদুর্ডাবস্থলের নিকটস্থ গাছ অক্ষত 
থেকে যায়, আবার অনেক দূরবর্তী গাছও দগ্ধ হয়ে যায়, 
এক্ষেত্রে কোন্‌ গাছটি পুভবে অথবা পুড়বে না তার 
হেতুরপ অদুষঠ ছাড়া অন্য কিছুকেই নির্দিষ্ট করা যায় না 
ঠিক সেইরূপই কোন্‌ প্রাণীর কোন্‌ শরীরটি কোন্‌ কারণে 
থাকবে অথবা ধ্বংস হবে, এ বিষয়ে কোনো নির্ণয়ে 
পোঁছলো অত্যন্ত কঠিন॥ ৫১ ॥ নিজ বুদ্ধি অনুসারে 
এইরকম বিচার করে বসুদেব সেই পাপী কংসকে বিশেষ 
সম্মান দেখিয়ে অনেক প্রশংসা করতে লাগলেন॥ ৫২ ॥ 
পরীক্ষিত! সেই নৃশংস ও নির্শজ কংসের প্রতি সন্মান- 
হচ্ছিলেন, কিন্তু তা সত্তেও তিনি বাহাত মুখমণ্ডল প্রফুল্ল 
রেখে সহাস্ে এইরকম বলতে লাগলেন_॥ ৫৩ ॥ 

বসুদেব বললেন_হে সৌমা ! আকাশবাণী 
অনুসারে দেবকীর থেকে আপনার ভয় পাওয়ার কিছু 
নেই, ভয় তার পুত্রদের থেকে। আমি তার পুত্রদের 
আপনার হাতে সমর্পণ করব॥ ৫৪ ॥ 

শ্রীশুকদের বললেন--কংস জানত যে বসুদেব 
মিথ্যা কথা বলেন না। তাছাড়া তার কথার সারবস্তাও 
অদ্বীকার করার উপায় ছিল না। তাই সে নিজ ভগিনীকে 
হত্যা করা থেকে নিবৃত্ত হল এবং বসুদেবও প্রীত হয়ে 
তায প্রশংসা করে নিজ গৃহে চলে এলেন ॥ ৫৫ ॥ সতী 
সাধ্বী দেবকীর দেহে সকল দেবতা বাস করতেন। 
যথাসময়ে তিনি প্রতিবৎসর একজন করে ক্রমে ক্রমে 
আট পুত্র এবং একটি কন্যার জন্ম দিলেন॥ ৫৬ ॥ তার 
প্রথম পুত্রের নাম ছিল কীর্তিমান। জন্মের পরই বসুদেব 
তাকে কংসের হাতে সমর্পণ করলেন। তা করতে নিয়ে 
তার প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা 
| 


'*!সুহাদধা, ৷ 
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দশম ফরন্ধ 


(প্রথম অধায়) 1075 


কিংদুঃসহং নসাধুনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতন। 
কিমকার্যং কদর্যাণাংদৃস্তাং কিং ধৃতায্নাম্‌॥ ৫৮ 


দৃষ্টা সত্বং তচ্ছোরেঃ সত্যে চৈব ব্যবস্ছিতিমূ। 
কংসন্তষ্টমনা রাজন্‌ প্রহসমিদমন্রবীৎ।। ৫৯ 


প্রতিযাতু'। কুমারোহয়ং ন হ্যন্মাদস্তি মে ভয়ম্‌। 
অষ্টমাদ্‌ যুৰয়োগৰ্ভানৃত্যাৰ্মে"'ৰিহিতঃ কিল॥ ৬০ 


তথেতি সুভমাদায় যযাবানকদুন্দুভিঃ'”। 
নাভ্যনন্দত তদ্বাকামসতোহবিজিতাত্মনঃ॥ ৬৯ : 


ননদাদযা যে ত্রজে গোপা যাশ্যামীযাং চ যোষিতঃ। 
বৃষ্ণয়ো বসুদেবাদ্যা দেবক্যাদ্যা যদুন্তিয়ঃ।৷ ৬২ 


সৰ্বে বৈ দেবতাগ্রায়া উভয়োরপি ভারত। 
জাতয়ো বন্ধুসুহ্মদো যে চ কংসমনুব্রতাঃ।। ৬৩ 


এতৎ কংসায় ভগবাছ্ছুশংসাভোত্য" নারদঃ। 
ডুমের্ভারায়মাণানাং দৈত্যানাং চ বধোদ্যনন্‌ ৷৷ ৬৪ 


খষেবিনির্গমে কংসো যদুন্‌ মত্বা সুরানিতি। 
দেবক্যা গর্ভসন্ভৃতং বিষ্ণং চ স্বৰ্থং প্রতি।। ৬৫. 


দেবকীং বসুদেবং চ নিগৃহ্য নিগড়েরগূহে। 
জাতং জাতমহন্‌ পুত্রং তয়োরজনশক্ষয়া। ৬৬ 


গাছে মিথ্যা হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি আরও বেশি ব্যাকুল 
ছিলেন ॥ ৫৭ ॥ পরীক্ষিৎ ! সতাসক্ষ সাধুপুরুষেরা কোন্‌ 
কণ্ঠৃহ বা সহ্য না করতে পারেন, জ্ঞানিগণ কীসেরই বা 
অপেক্ষা করেন, নীচ ব্যক্তিরা কোন্‌ নিন্দিত কাজই ঝা না 
করে থাকে, আর জিতেন্্রিয়, পরমেশ্বরে সমর্পিতচিত্ত 
বাভ্তিগণ কী-ই বা ত্যাগ না করতে পারেন 1 ৫৮ ॥ 
কংস বসুদেবের (নিজ পুত্রের জীবন ও মৃত্যু তথা সুখ ও 
দুঃখে) সেই সমভাব ও সতানিষ্ঠা দেখে সন্বষ্ট চিত্তে 
সহাস্যে তাকে বলল ॥ ৫৯ ॥ তোমাদের (বসুদেব ও 
দেবকীর) অষ্টম পুত্র থেকেই আমার মৃত্যু হবে বলে 
নির্ধারিত হয়েছে (আকাশবালী অনুসারে), সুতরাং এই 
পুত্রটির থেকে আদার ভয়ের কোনো কারণ নেই। এই 
শিশু তার নিজের গৃহে ফিরে যাক॥ ৬০ ॥ ‘তাই হোক! 
বলে বসুদেব তার পুত্রকে নিয়ে ফিরে এলেন। কিন্ত তিনি 
কংসের বাক্যে খুব একটা আশ্বন্ত বোধ করলেন না, 
কারণ তিনি জানতেন কংস মূলত অসৎ প্রকৃতির এবং 
অব্যবন্থিতচিন্তণ যে কোনো মুহুর্তেই তার মতি-গতি 
পরিরর্ভিত হতে পারে ॥ ৬১ ॥ 

এদিকে ভগবান নারদ কংসের নিকটে এসে তাকে 
জানালেন যে, ব্রজে বসবাসকারী নন্দ প্রভৃতি গোপগণ 
এবং তাদের দ্্ী্দ, বসুদে প্রভৃতি বৃষিবংশীয় যাদব, 
দেৰকী প্রভৃতি যদুবংশীয় নারীগণ এবং নন্দ ও বযুদের 
এই দুইজনেরই স্থজাতীয় বন্ধুবন্ধন, আত্মীয়স্বজনেরা 
সকলেই দেবতা, যে যাদবগণ এইসময় কংসের অনুগত 
হয়ে আছেন তারাও প্রায় সকলেই দেবতা। পৃথিবীর 
ভারব্বরূপ দৈত্যদের বধের জন্য দেবতারা যে উদ্যোগী 
হয়েছেন সেকথাও দেবর্ষিতাকে জানালেন॥ ৬২-৬৪ ॥ 
এই সংবাদ দিয়ে দেবর্ষি চলে গেলে কংস স্থির নিশ্চয় হল 
যে যদুবংশীয়েরা সকলেই দেবতা এবং ভগবান বিষ্ণুই 
তাকে বব করবার জন্য দেবকীর গর্ভে জন্ম নেবেন। এই 
কারণে :সে দেবকী এবং বসুদেবকে শূঙ্খলবন্ধ করে 
কারাগারে নিক্ষেপ করল এবং তাঁদের এক-একটি পুত্র 
হওয়া মাত্র তাকে হত্যা করতে লাগল। তার মনে সর্বগই 
এই শঙ্কা জাগরূক খাকত যে হয়তো ভগবান বিষ্ণুহ এই 
বালকের রুপ ধারণ করে জঙ্ম নিয়েছেন॥ ৬৫-৬৬ ॥ 


“শধৰীয়াংস্ত।  ২যোঃপুত্।  শ্খাবদানক, 
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.। ৰাঞাবয়ামাস নার. । 


1076 শ্রীমন্তাগৰত 


মাতরং পিতরং ্রাতৃন্‌ সর্বাংশ্চ সুহৃদন্তথা'”। | পরীক্ষিৎ ! পৃথিবীতে প্রায়ই দেখা যায় যে কেবল- 

হ্যসুভূপো 'রাজানঃ প্রায়শো ভুবি ॥ ৬৭ | মাত্র নিজের প্রাণ, নিজের ইন্দরিয়ের তৃত্তিসাধনে মত্ত 
সি সী রঃ লোভী রাজা নিজের মাতা-পিতা, ভাই-বন্ধু তথা হিতৈষী 
আত্বীয়স্বজন_সবাহিকেই হত্যা করে থাকে॥ ৬৭ ॥ 


আত্মানমিহ কংস জানত যে, সেপূর্বজন্মে কালনেমি নানে অসুর ছিল 
সঞ্জাতং আনন প্ৰাগ বিফুনা হতদ। এবং বিষ্ণুই তাকে হত্য৷ করেছিলেন। সুতরাং (বিষ্ণু 


মহাসুরং কালনেমিং যদুভিঃ স ব্যকুধ্যত॥ ৬৮ | এদেরই মধ্যে অবতীর্ণ হবেন এই আশঙ্কায়) সে 
যনুবংশীয়দের সঙ্গে সর্বপ্রকার শক্রুতায় লিপ্ত হল।॥ ৬৮ ॥ 

এ যদু, ভোজ এবং অন্ধকবংশীয়দের অধিনায়ক ভার 

উগ্রসেনং চ পিতরং যদুভোজান্ধকাষিপম্‌'ণ। | নিজের গিতা উগ্রসেনকেও বন্দী করে সেই মহাবলশালী 
স্বয়ং নিগৃহ্য বুভুজে শূরসেনান্‌ মহাবলঃ ॥ ৬৯ কংস নিজেই শূরসেন দেশ শাসন করতে লাগল॥ ৬৯ ॥ 


ইতি ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং জ্শমন্কক্ে ৭) পুরার্ধে শ্রীকফাবতারোপঞমে 
প্রথমোহধায়ঃ ॥ ১ ॥ 


শ্রমন্াহর্ষ বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা প্রীমত্তাগবতমহাগুরাণের দশমন্কদ্ধোর পূর্বার্যে 
শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের উপক্রমে প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥ 


শিসুন্ধদঃ সখীন্‌। ।দুনামন্ধকা,। (নক প্রথ 
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অথ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 

দেবকী-র্ভে শ্রীভগবানের প্রবেশ এবং দেবগণ কর্তৃক গর্ভস্তুতি 
শ্ৰীক উবাচ |  শ্রীশুকদেব বললেন_কংস নিজেই অতান্ত 
প্রলম্ববকল্াণূরতৃণাবর্তমহাশনৈঃ"! বলশালী ছিল, তাছাড়া সে মগধরাজ জরাসঞ্ধেরও বিশেষ 
স্টিক! ie ক সাহায্য পাঙ করেছিল। প্রলন্বাসূর, বকাসুর, চাণুর, 
মুকারিউ িনিদগলাকে শিখেমুকক || ১ ভারত, আস, স্টিক, অরিন, ছিব পূতনা, 
কেশী, ধেনুক প্রভৃতিরা ছিল তার সহযোগী। বাণাসুর, 
অন্যৈশ্চামুরভূপালৈর্বাণভৌমাদিভির্যুতঃ | | ভৌনাসুন প্রভৃতি দৈতারাজগণণ্ড তার পক্ষে ছিল। এদের 


যদূনাং কদনং চক্রে বলী মাগধসংশ্রয়ঃ॥ ২ 


তে শীড়িতা নিবিবিশুঃ কুরুপঞ্চালকেকয়ান্‌। 
শানবান্‌ বিদর্ভান্‌ নিষধান্‌ বিদেহান্‌ কোসলানপি ৷ ৩ 


একে তমনুরুন্ধানা জ্ঞাতয়ঃ পর্যুপাসতে। 
হতেষু যট্‌সু বালেযু দেবক্যা উগ্রসেমিনা॥ ৪ 


সপ্তমো বৈধঃবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে। 
গর্ভো বড়ব দেবক্যা হর্বশোকবিবর্ধনঃ॥ ৫ 


ভগবানপি বিশ্বাক্সা বিদিত্বা কংসজং ভয়ম্‌। 
যদূনাং নিজনাখানাং যোগনায়াং১; সমাদিশৎ॥ ৬ 


গাছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলদ্কৃতম্। | 
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্যাহহস্তে নন্দগোকুলে। 


সকলের সহায়তায় সে যদুবংশীয়দের ধ্বংস সাধনে 
তৎপর হল॥ ১-২ ॥ তার অত্যাচারে উত্তযক্ত হয়ে 
যাদবগণ (তার রাজ্য ছেড়ে) কুরু, পঞ্চাল, কেকয, শান্ব, 
করতে লাগল ॥ ৩ ॥ তার জ্ঞাতিকীন্থদের মধ্যে অগর 
কেউ কেউ বাহ্যত তার প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তার 
কাছেই রয়ে গেল। কংস এক এক করে দেবকীর ছয়জন 
পুত্রকে হত্যা করলে শ্রীবিষ্ণু ভগবানের অংশভৃত 
শেষনাগ যাঁকে শ্রী অনন্ভদেব+ বলেও অভিহিত করা হয় 
তিনি তার সপ্তম গর্ভে প্রবিষ্ট হলেন। ভগবান শেষ 
আনপ্দস্থরূপ, তাই তিনি গর্ভে আসাতে স্বাভাবিকভাবেই 
দেৱকী আনন্দিতা হয়েছিলেন : কিন্তু কংস তো একেও 
হত্যা করবে, এই চিন্তায় তার শোকও বাধা মানছিল 
না॥ ৪-৫ ॥ 

বিশ্নাস্মা ভগবান দেখলেন যে তাকেই যারা 
নিজেদের প্রভু তথা ভীবনগরবনী মনে করে সেই 
যদুবংশীয়গণ কসর উৎপীড়নে সন্ন্ততাবে জীবন 
কাটাচ্ছে। তখন তিনি নিজ যোগমায়াকে এইরূপ আদেশ 
করলেন॥ ৬ ॥ দেবী ! কল্যাণী ! তুমি গোপবৃদ্দ এবং 
গোধনে সুশোভিত ব্রঙ্গভূমিতে গমন করো। সেখানে 


রা গাদা নিলি বি [পনর তর রি হু দর 


আহাদুরৈহ।  শেনিদ্াং।  (গযাঃ। 

*'স্রীরায অবতারে আমি ছোট ভাইজপে অবতীর্ণ হয়েছিলাম, কা্দেই আমাকে জো্ের আদেশ মানতেই হয়েছিল, যার 
জলা আনি তাকে বনগমন থেকে নিবৃত্ত করতে গারিনি। শ্রীকৃষ্ণাবতারে আনি বড় ভাই হয়ে জন্মালে তাকে আরও ভালোভাবে 
সেবা করতে পারব’-_এইরূপ চিন্তা করে অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের পূর্বেই দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হন। 
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দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখাং খাম মামকম্‌। 
তৎ সনিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সংলিবেশয়॥ ৮ 


অখাহসংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে। 
প্রান্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্নাং ভৰিষ্যসি ৷ ৯ 


অর্চিম্যন্তি মনুয্যাস্তাং সর্বকামবরেশ্বরীম্‌১)। 
ধূপোপহারৰলিভিঃ৷ সর্বকামবরপ্রদাম্॥ ১০ 


নামধেয়ানি কুর্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি। 
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষণৰীতি চ॥ ১১ 


কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ। 
মায়া নারায়ণীশানী শারদেতাম্বিকেতি চ॥ ১২ 


গর্ভসংকর্ষণাৎ তং বৈ প্ৰাঃ সংকৰ্ষণং ভূবি। 
রামেতি লোকরমণাদ্‌ বলং বলবদুচ্ছুয়াৎ।। ১৩ 


সন্দিষ্টেবং ভগৰতা তথেত্যোমিতি তচঃ। 
প্রতিগৃহ্য পরিক্রম্য গাং গতা তৎ তথাকরোৎ ॥ ১৪ 


গর্ভে গ্রণীতে দেবক্যা রোহিণীং যোগনিত্রয়া। 
অহো বিশ্নংসিতো গর্ভ ইতি গোরা বিচুক্রুশুঃ।৷ ১৫ 


ভগবানপি বিশ্বাত্া ভক্তানামজ্ঞন্ধরঃ। 
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥ ১৬ 


সৰ্বং পৌরুষং ধাম ভ্রাজমানো'” যথা রবিঃ। 
দুরাসদোহতিদুর্ধর্ষো”। ভূতানাং সন্বভুব হ। ১৭ 


রোহিনী আছেন। স্টার অন্যান্য পর্নীরাও কংসের ভয়ে 
বিভিন্ন গুপ্তন্থানে অবস্থান করছেন। ৭ ॥ আমার যে 
অংশ “শেষ' -নামে কথিত হয়ে খাকে তা এখন দেবকীর 
উদরে গর্ভরূপে [সন্তানরূপে) স্থিত রয়েছে, তুঘি তাকে 
সেখান থেকে আকর্ষণ করে রোহিণীর উদরে স্থাপন 
করো॥ ৮ ॥ হে কল্যাণী ! এরপর আমি আমার জান- 
বলাদি ছারা সর্বাংশে পরিপূর্ণভাবে দেবকীর পুত্ররূপে 
জন্মগ্রহণ করব এবং তুমিও নদ্দরাজের পত্নী যশোদার 
গর্ভে অবতীর্ণ হবে॥ ৯ ॥ তুমি সর্বলোকের সকল 
্রার্থনাপূরণকারিণী বরদাদেবীরূপে অনুষাগণের পৃজনীয়া 
হবে, তারা ধূপ-দীপ-নৈব্দ্যোদি গৃজাসামন্রীর দ্বারা 
তোনার আরাধনা করবে। ১০ ॥ পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে 
মানুষেরা তোমার গীঠাদি স্থাপন করবে এবং দুর্গা, 
ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণৰী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, 
মাধবী, কন্যা, মায়া, নারায়নী, ঈশানী, শারদা, অস্বিকা 
প্রভৃতি বহুবিধ নামে তোমায় আবাহন করবে॥ ১১- 
১২॥ দেবকীর গর্ভ থেকে সংকর্ষণ বা আকর্ষণ করে 
নিয়ে যাওয়ার জনা লোকে “শেষ বা অনন্তদেবকে 
*সংকর্ষণ” নামে, লোকরঞজজন হেতু ‘রাম’ নামে এবং 
বলবানগণের মধ্য শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে “বল? (বলভদ্র) 
নামে অভিহিত করবে।। ১৩ ॥ 

ভগবান এইরূপ আদেশ দিলে, যোগমায়া 
“আপনার যেরূপ আদেশ, তাই হবে’ -এই কথা বলে 
তার আজ্ঞা শিরোধার্য করে তাকে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীতে 
এলেন এবং যথানি্িষ্ট কর্ম সম্পাদন করলেন।। ১৪ ॥ 
দেবী যোগমায়া দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করে রোহিলীর 
উদরে স্থাপন করলে পুরবাসিগণ দেবকীর গর্ভপাত্ত 
হয়েছে মনে করে, “হায়! অভাগিনী দেবকীর এই গর্ভ নষ্ট 
হয়ে গেল?_ এই বলে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল ৷ ১৫ ॥ 

ভগবান বিশ্বাত্মা সর্বত্র সর্বরূপেই তিনি, সুতরাং 
তীর গমনাগমন বলে কিছু নেই। তৰে তিনি বিশেষরাপে 
ভক্তদের অভয়দানকারী। তাই এখন তার ভক্ত 
বসুদেবের হৃদয়ে সর্বকলায় পরিপূর্ণ নিজের সর্শর্যময় 
রূপে প্রকটিত হলেন।॥ ১৬ ॥ পরমপুরুষের সেই দিবা 
জ্যোতি হৃদয়ে ধারণ করে বসুদেব নিজেও হয়ে উঠলেন 


শকুর্মবরে.। শনানোপ.। ‘শৰাব্জ.। 
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ততো জগন্মঙ্গলমচযুতাংশং 
সমাহিতং শূরসুতেন দেবী। 
সৰ্বাত্মকমাত্মভূতং 


কাষ্ঠা যথাহহনন্দকরং মনন্তঃ। ১৮ 


দধার 


সা দেবকী সর্বজগমিবাস- 
নিৰাসভূতা নিতরাং ন! রেজে। 
ভোজেন্দ্রগেহেহগ্নিশিখেৰ বন্ধা 


সরস্বতী জ্ঞনখলে যথা সতী॥ ১৯ 
| স্বভাবতই তত বেশি ব্যাপ্তি লাভ করেনি, যেমন ঘটাদির 


তাং বীক্ষা কংসঃ প্রভয়াজিতান্তরাং 
ৰিরোচয়ন্তীং ভবনং শুচিস্মিতাম্‌। 
আহৈয মে প্রাণহরো হরিরহাং 


ঞ্রুৰং শ্রিতো যন পুরেরসীদৃশী॥ ২০ 


কিমদা তন্মিন্‌ করণীয়মাশু মে 
যদর্থতন্ত্রো ন বিহন্তি বিক্রমম্। 
স্বসূররুমত্যা বখোহয়ং 

যশঃ শ্রিয়ং হস্তানুকালমায়ঃ॥ ২১ 


িয়াঃ 


স এম জীবন্‌ খলু সল্পরেতো 

বর্তেত যোহতান্তনুশংসিতেন। 
দেহে মৃতে তং মনুজাঃ শপন্তি 

গল্তা তমোহন্ধং তনুমানিনো গ্রুবম্।। ২২ 


পরম তেজন্থী, সূর্যের মতো দীন্তিদান। কোনো প্রাণীর 
পক্ষেই তখন আর তাকে কোনোভাবে আয়ত্তে আনা বা 
পরাভূত করা, এমনকি (অমদুদ্দেশো) তার নিকটে 
উপস্থিত হওয়াও সম্ভব ছিল না॥ ১৭ ॥ প্রীভগবানের 
সেই জগন্মঙ্গল, সর্বাংশে পরিপূর্ণ পরম জ্যোতিকে 
বসুদেব যথাবিহিত দীষ্মণ পদ্ধতি অনুসারে দেবকীর নধ্যে 
সঞ্চারিত করলেন। পূর্বদিক যেমন চন্দ্রদেবকে ধারণ 
করে, শুদ্ধসন্ত্া দেবী দেবকীও তেমনই সরবাত্রক তথা 
তারও আত্মস্থরূপ সেই ভগবজ্জ্যোতিকে নিজের শুদ্ধ 
মনের দ্বারা ধারণ করলেন॥ ১৮ ॥ এইভাবে সর্বজগতের 
আশ্রয়স্বরূপ যে ভগবান, দেবকী তারও আশ্রয়ছল 
হলেন। কিন্তু তখন তিনি কংসকারাগারে রুদ্ধা। ফলে 
(ভগবানকে স্বদেহে ধারণজনিত) তার শোভা-দীস্তি 


মধ্যে অবরুদ্ধ দীপশিখার আলো বেশিদু প্রসারিত হতে 
পারে না। অথবা নিজের অধিগত বিদ্যা যে অপরকে দান 
করতে কুত্ঠিত হয় সেইরূপ জ্ঞান-খল বাতির বিনা বিষ্টার 
লাভ করতে পারে না॥ ১৯ ॥ শ্রীভগবান গর্তে অবস্থান 
করায় স্বত-উৎসারিত আনন্দ দেবকীর আননমগ্লে 
পবিত্র স্মিতহাস্যে বিকশিত হয়ে থাকত, তার 
দেহকান্তিতে কারাভবন উদ্ভাসিত হত। তাকে এইরূপ 
অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত দেখে কংস মনে মনে বলতে লাগল 
_*এইৰারে অবশ্যই আমার প্রাপহরী হরি এর গর্ভে প্রবিষ্ট 
হয়েছে, কারণ পূর্বে এই দেবকী কখনোই এরূপ (শ্রীময়ী) 
ছিল না॥ ২০ ॥ এখন এ বিষয়ে আমার আশু করণীয় 
কী? দেবকীকে হত্যা করা উচিত হবে না, কারণ বীর 
পুরুযার্থ সাধনের প্রয়োজনে নিজের পরাক্রম (পৌরুষ- 
যশ)কে কলক্ষিত করে না। একেতো এ স্ত্রীলোক, 
দ্বিতীয়ত বোন, তদুপরি গ্ভবতী। একে হতা করলে 
আমার কীর্তি, লক্ষ্মী এবং আযু-সবহু তংশ্ষণাৎ নষ্ট 
হবে, এতে কোনো সন্দেহই নেই॥ ২১ ॥ যে বান্ডি 
অতান্ত ধৃণিত নৃশংস আচরণ করে জীবনধারণ করে, সে 
তে জীবিত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সৃত। মৃত্যুর পরেও 
লোকে তাকে নিন্দা, শাপ-শাগান্তু করে থাকে। শুধু তাই 
নয়, পাপ-পে দেহ-পোষণকারীর উপযুক্ত ঘোর 
নরকে সে অতি অবশ্যই গমন করে’ ।॥ ২২ ॥ 


সবিরেজে। 
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শ্রষ্ভাগবত 


ইতি ঘোরতমাদ্‌ ভাবাৎ সম্নিবৃত্তঃ স্বয়ং প্রভুঃ। 


আস্তে প্রতীক্ষ-স্তজ্জনন হরের্বৈরানুবন্ধকৃৎ॥ ২৩ 


আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্‌ ভুঞ্জানঃ পর্যটন্‌১) মহীম্‌। 
চিন্তয়ানো হাধীকেশমপশাৎ তন্তয়ং জগৎ ৷ ২৪ 


ব্রহ্মা ভবশ্চ তন্রৈত্য মুনিভির্নারদাদিভিঃ। 
দেবৈঃ। সানুচরৈঃ সাকং গীর্ভিবর্ষণমৈড়য়ন্‌ ৷ ২৫ 


সত্ব্রতং সতাপরং  ত্রিসত্যং 
সতাস্য যোনিং নিহিতং চ সত্যে। 
সভস্য সত্যমৃতসতানেত্রং 


সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপম্নাঃ॥ ২৬ 


একায়নোহসৌ দ্বিফলনত্িমিল- 
শ্চতুরসঃ  পঞ্চবিধঃ ফড়াত্মা। 
সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো 


দশচ্ছদী দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ|| ২৭ 


কংসহচ্ছা করলেই দেবকীকে হত্যা করতে পারত, 
তকে বাধা দেবার ক্ষমতা কারই বা ছিল, কারণ সে-ই 
। ছিল তখন মধুরাধিপতি। কিন্তু এই কাজের ঘোর 
নৃশংস চিন্তা করে সে নিজেই তা থেকে নিরন্ত হল+। 
কিন্তু এখন থেকে ভগবানের প্রতি পরম শক্রতার ভাব 
মনের মধ্যে পোষণ করে সে তার জঙ্োর জনা প্রতীক্ষা 
করতে লাগল। ২৩ || সে ওঠা-বসা, ঝাওয়া-শোওয়া, 
চলা-ফেরা, সর্বদা সর্ব অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মস হয়ে 
রইল। যে কোনো বিষয়ে তার ইন্িয় ধাবিত হত সবেতেই 
সে দ্রীকৃষ্ণের ছারা দেখত ; এইভাবে ক্রমে ক্রমে সে 
'ইস্ছিযোর দ্বারা ইন্দিয়াধীশের অনুভবে অন্তন্ত হয়ে উঠল, 
সর্ব জগৎ তার কাছে ভগবশ্ময় হয়ে গেল॥ ২৪ ॥ 

পরীক্ষিত! ইতিমধ্যে ব্রহ্মা এবং মহাদেব সানুচর 
দেববৃন্দ এবং নারদাদি খষিগণকে সঙ্গে নিয়ে কংস- 
কারাগারে এসে ষ্টপস্থিত হলেন এবং সকলের সর্ব- 
অভিলাষ প্রণকারী শ্রীভগবানকে এইরূপে মধুর বাকো 
স্তুতি করতে লাগলেন॥ ২৫ ॥ “হে প্রভু ! আপনি 
সঅসংকক্প ; সঅই আপনাকে লাভ করার শ্রেষ্ঠ সাধন। 
সৃষ্টির পূর্বাবস্থা, প্রলয়ের পরবর্তী সময় এবং সংসারের 
স্থিতিকাল এই ব্রিবিধ অসত্য অবস্থার মধ্যেও আপনি 
সতারূপেই বিরাজমান ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মর এবং 
ব্যোম--এই পাঁচ দৃশ্যমান সত্যের কারণ তথা এগুলির 
মধ্যে অন্তর্যানীরূপে অবস্থিতও জাপনিই। আপনি এই 
দৃশ্যমান জগতের পরমার্ধন্থরূপ। মধুর সত্য বাক্য এ 
| সর্বত্র সমদর্ের প্রবর্তকও আপনি। ভগবন্‌ ! আপনিই 
সত্স্বরূপ, আমরা আপনার শরণ নিলাম॥ ২৬ ॥ এই 
যে সংসার--এটি এক সনাতন বৃক্ষ। প্রকৃতই এর এক 
আশ্রয় এই বৃক্ষের দুটি ফল-_সুখ এবং দুঃখ। সন্ত, রজঃ 
এবং তমঃ--এই তিনগুণ এর তিনটি নূল। ধর্ম, অর্থ, 
কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বর্গ এর চার রসম্বরূপ। একে 
জানবার পীচটি প্রকার--চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং 


“ন্‌ পিবন্‌। 


“*দেৰাঃ সানুচরাঃ। 


*যে কংস নৰবিবাহের মঙ্গলচ্ছিধারিদী দেবকীর শিরশ্ছেদনের চেষ্টয করতেও দ্বিধা করেনি, সে-ই আজ এত 
সদ্যুক্তিণরায়ণ হয়ে উঠেছে, এর করণ কী? অবশাই লে আজ যে দেবকীকে দেখছে, ভার অন্তরে, তার গর্ে স্বয়ং দ্রীভগব্যন 
বিরাজ্রমান। যার মধ্যে ভগবানের প্রক্টভাব অনুভূত হয়, যার মুখে তার ছবি ফুটে ওঠে-তাকে দর্শন করলে হষ্টারও সদ্বুদ্ধির 


উদ হয়। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। 


দশম সবদ্ধ (দ্বিতীয় অধ্যায়) 
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তুমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতি- 


স্বং স্িধানং ত্বমনুগ্রহস্চ। 
স্বন্মায়য়া সংৰ্তচেতসন্তাং 


পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে॥ ২৮ 


সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্‌॥ ২৯ 
ত্বযান্তুজাক্ষাখিলসত্্ধায়ি 
সমাধিনাহহবেশিতচেতসৈকে । 


ত্র পাদপোতেন মহৎ কৃতেন 
কুর্বন্তি গোবংসপদং ভবান্দিম্।। ৩০ 


স্বয়ং সমুভীর্ঘ সুদুন্তরং দ্যুমন্‌ 
ভবার্ণবং . ভীমমদভ্রসৌহদাঃ। 


ভবৎ  পদান্তোরুহনাবমন্র তে 
নিধায় ঘাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্‌॥ ৩১ 


ভক এর ছয়টি স্বভাব--জন্ম, অন্তি্, বৃদ্ধি, বিপরিপাম, 
ক্ষয় এবং বিনাশ। রস, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা 
এবং শুক্র-এই সপ্ত ধাতু এই বৃক্ষের রক বা ব্ধল। পঞ্চ 
মহাভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকার এর আটটি শাখা। 
[স্ব প্রভৃতি নবদ্ধার বা নয় ইন্দরিয়বিবর এর নয়টি 
কোটরস্থরূপ। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, 
কর্ম, ককর, দেবদত্ত এবং ধনঞ্রয়-এই দশ বায়ু এর দশটি 
পত্র। এহ সংসাররূপ বৃক্ষে দুটি পক্ষীর নিবাস_জীব 
এবং ঈশ্বর।। ২৭ ॥ হে প্রভু, এই সংসাররাপ বৃক্ষের 
উৎপত্তির কারণ একমাত্র আপনিই, আপনার মধোই এর 
লয় হয় আবার আপনার অনুগ্রহেহ এর রক্ষাবা স্থিতি হয়ে 
থাকে। যাদের চিন্ত আপনারই মায়ায় আচ্ছা (এবং তার 
ফলে সর্বরূণে এক আপনারই সত্তা উপলব্ধির ক্ষমতা 
যারা হারিয়ে ফেলেছে), তারাই উৎপত্তি-স্থিতি- 
প্রলয়াদির কর্তারাণে ব্রক্মাদি বিভিন্ন দেবতাকে দেখে বা 
স্বীকার করে, ততরুজঞানী ব্যক্তিরা কিন্তু সেলস দেখেন না 
অর্থাৎ বহ-রূপের মধ্যে এক এবং অদ্বিতীয় আপনাকেই 
দর্শন করেন॥ ২৮ ॥ আপনি জ্ঞানস্বরূপ আস্মা। চরাচর 
জগতের কল্যাণের জনাই আপনি বার বার বিভিন্ন রূপ 
ধারণ করে থাকেন। আপনার সেই সব রূপ অগ্রাকৃত 
বিশুদ্ধি সত্ভুময় এবং সাধুপুরুষদের সূখাবহ হলেও 
অধাৰ্মিক দুরাস্মাদের পক্ষে অকল্যাণকর, তাদের পাপের 
দণ্ডদাতা॥ ২৯ ॥ হে কমলনয়ন ! হে করুণাঘনদৃষ্টি ! 
সৰ্বভৃতের একমাত্র আশ্রয়স্বরূণ আপনাতে সমাধিযোগে 
চিন্ত নিবিষ্ট করে তার সাহাযো আপনার চরণতরী আশ্রয় 
করে অতি স্বল্প সংখাক বান্ডিহ ভবসমুদ্রকে গোবৎস- 
খুরবর্তননূপ বিবেচনা করে অনায়াসে পার হয়ে যান। 
প্রকৃতপক্ষে অনাদিকাল থেকেন্ট নহাস্মাগণ তো ভবসমুভত 
উত্তরণের এই উপায়ই অবলন্্ন করে এসেছেন, এছাড়া 
তো দ্বিতীয় কোনো পথ নেই॥ ৩০ ॥ হে পরমপ্রকাশ- 
স্বরূপ পরমাত্মুল্‌! আপনার ভক্তবৃ্দ তো নিখিল জগতের 
অকপট পরম বান্ধব, যথার্ণ হিতৈষী ; এইজনাই তারা 
স্বয়ং এই ভয়ংকর দুন্তর সংসার-সমুদ্র সমৃত্ীর্ণ হলেও 
অন্যদের কথা বিস্মৃত হন না, তাদের কল্যাণের জন্য 
(শিষ্য পরম্পরাক্রমে সাধন-সম্স্রদায়রূপে) আপনার 


1082 শ্ৰীনন্তাগৰত 
যেহন্যেহ্রবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন- চরণ-কমল-তরী ইহলোকে স্থাপিত করে যান। বস্তুত এই 
স্তযান্তভাবাদবিশুদ্দবুদ্ধয়াঃ। নিক্গারণ করুণাপ্রবাহের মূল আপনিই, সজ্জনগণের প্রতি 


আরুহা কৃছ্ছেণ পরং পদং ততঃ 
পতন্ত্যধোহ্নাদূতঘুস্মদণ্ অ্রয়ই|| ৩২ 


তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্‌ 
অশান্তি মার্গাত্বযি বদ্ধসৌহ্দদাঃ। 

্বঘাভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ডয়া 
বিনায়কানীকপমূর্ধসূ  প্রভো॥ ৩৩ 


সত্বং বিশ্ুদ্ধং শ্রয়তে ভৰান্‌ হিতৌ 
শরীরিপাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ। 
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি- 
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥ ৩৪ 


সত্বং ন চে্ধাতরিদং নিজং ভবেদ্‌ 
বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জনম্‌। 
৬পপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্‌ 


আপনার অগ্রীম কপা, তাদের পক্ষে আপনি মূর্তিমান 
করুলাবিপ্রহ॥ ৩১ ॥ হে পন্মপলাশলোচন, অপর যে 
সকল ব্যক্তি আপনার চরণকমলের আশ্রয় না নিয়ে 
নিজেদের মুক্তপুরুষ বলে মিথ্যা গর্বে মন্ত হয়ে থাকে, 
আপনার প্রতি ভক্তির অভাবৰশত যাদের বুদ্ধি 
তপস্যা তথা কুচ্ছুসাধনাদি দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ উচ্চন্তরেও 
আরোহণ করে, তথাপি তাদের সেই উন্নতি স্থায়ী হয় না, 
অনতিবিলম্বেই তাদের পতন হয়। ৩২ || কিন্তু, হে 
মাধব, যারা এই ধরনের কোনো অভিমানের বশবর্তী না 
হয়ে; কেবলনাত্র আপনার প্রতি অনুরাগবন্ধ হয়ে 
আপনারই জন হয়ে যায়, তাদের কখনোই আর সাধনপথ 
থেকে পতন বা ক্চযিতি ঘটে না, কারণ তাদের আপনিই 
সর্বতোভাবে রক্ষা করে থাকেন। আন তারই ফলো, হে 
প্রভু, সমস্ত বাধা-বিপদ তুচ্ছ করে, যেন বিঘ্নসৃষ্টিকারী 
তাদের পদদলিত করে তারা নির্ভয়ে বিচরণ করে ৩৩ ॥ 
আপনি সংসারের স্থিতির জন্য সকল দেহীর পক্ষে পরম 
মঙ্গলময় বিশুদ্ধ-সতব সচ্চিদান্দঘন দিবা কল্যাণবিগ্রহ 
ধারণ করেন। আপনার এই রাপ-প্রকাশের ফলেই 
আপনার ভক্তগণ বেদ, কর্মকাণ্ড, অষ্টাক্গযোগ, তপস্যা 
এবং সমাধির দ্বারা আপনার আরাধনা করে থাকেন ; 
অনাথায় কোনো অবল্থন ব্যতিরেকে তারা কীভাবে 
কীদের আরাধনা করতে সমর্থ হতেন ? ৩৪ ॥ হে 
বিধাতা! আপনার এই বিশুদ্ধ সত্তুম নিজ রূপ প্রকাশিত 
না হলে অজ্ঞান এবং তার থেকে উৎপন্ন ভেভাবের 
নাশক অপরোক্ষ জ্ঞানও হতে পারত না। জগতে দৃশামান 
গুণত্রয় আপনারই এবং আপনার দ্বারাই এরা প্রকাশিত 
হচ্ছে এ কথা সত্য। কিন্তু এই গ্ুণগুলির প্রকাশক 
(সান্ধিকাদি) বৃত্তিসমূহের ছারা আপনার স্বরূপের 
অনুমানই মাত্র হতে পানে, প্রকৃত স্বরূপের সাক্ষাৎকার 


| হয় না। (আপনার স্বরূপের সাক্ষাৎকার কেবলমাত্র 


আপনার এই বিশুদ্ধ পু দিব্য-বিগ্রহের সেবার 


প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ।॥ ৩৫ । দ্বারা আপনারই কৃপায় হয়ে থাকে) ৷৷ ৩৫ ॥ 
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ন নামরূপে গুণজন্মকর্মভি--। 
র্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ। 


মনোৰচোভ্যামনুমেয়বৰ্ত্নো 
দেৰ ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্তাথাপি ছি॥ ৩৬ 


শ্থন্‌ গৃণন্‌ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্‌ 
নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে"।। 
ক্রিয়াসু  যন্তুচ্চরপারবিন্দয়ো-'"। 


ব্লাবিষ্টচেতা"' ন ভবায় কল্সতে॥ ৩৭ 


দিষ্ট্যা হরেহস্যা ভবতঃ পদো ভুবো 
ভারোহগনীতন্তব জন্মনেশিতুঃ। 
দিষটাফষিতাং ত্বৎ পদকৈঃ সুশোভনৈ- 
রাম গাং দ্যাং চ তবানুকল্পিতাম্‌॥ ৩৮ 


ন তেহভবসোশ ভবস্য কারণং 
বিনা বিনোদং বত তর্কঘ়ামহে। 
ভবো নিরোধঃ 


ভারং ভুবো হর যনুত্তম বন্দনং তে॥ ৪০ 


দিষটান্ব” তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমা- 
নংশোন সাক্ষাদ্‌ ভগবান্‌ ভৰায় নঃ। 
মা ভূদ্‌ ভয়ং ভোজপতেমূৃর্ষো- 


গোঁপ্তা যদুনাং ভবিতা তবাত্রজঃ॥ ৪১ 


২ গরণকর্মজন্ভি্ি-। গিরি িবুদ্মনচর,। 


নল এবং বাকোর দ্বারা আপনার স্বরূপের 
অনুমানমাত্র হতে পারে, কারণ আপনি তাদের অধিগমা 
মন বরং তাদের সাক্ষী। এইজনাই গুণ, জন্য ও কর্মের 
দ্বারা আপনার নান এবং রাপের নিরূপণ করা সপ্তব নয়। 
তথাপি, হে প্রভু, আপনার ভক্তগণ তো উপাসনা আদি 
ক্রিয়া-যোগসমূহের দ্বারা আপনার সাক্ষাৎকার করেই 
খাকেন॥ ৩৬ ॥ যে ব্যক্তি আপনার মঙ্গলময় নাম ও 
কূপসমূহের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং ধ্যান করেন আর 
আপনার চরণকমলের সেবায় নিজের চিততকে সর্বদা 
নিবিষ্ট রাখেন, এই জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারচক্রে তাকে 
আর ফিরে আসতে হয় না।। ৩৭ ॥ সর্বদুঃখহারী হে 
ভগবন্,. আপনিহ সকলের প্রভু। এই পৃথিবী যা 
প্রকৃতপক্ষে আপনারই চরশকমলন্থরূপ, তার 
মহাসৌভাগ্যবশে তারই বুঝে এখন আপনি অবতীর্ণ 
হওয়ায় তার ভার অপনীত হল। আমাদেরও সৌভগোর 
অন্ত নেই, কারণ আমরা এবার এই পৃথিনীর মাটিকে 
আপনার (ধ্বজ-ব্রজাদুশাদি) মঙ্গললক্ষণযুক্ত পদচিহ্ে 
অঙ্কিত দেখব এবং সেই সঙ্গে বর্গলোককেও আপনার 
করুণালাভে ধন্য হতে দেখব ৩৮ ॥ হে প্রভু, আপনি 
জন্মরহিত হওয়া সত্তেও আপনার এরূপ জন্মপরিপ্রহের 
বলেই আমরা মনে করি, কারণ আপনি সকলের অভয় 
আশ্রয়, দ্বৈতভাব লেশবর্জিত সৰ্বধিষ্ঠানস্বরূপ, এবং এই 
জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় অবিদার প্রভাবে 
আপনাতে আরোপিত হয় মাত্র ॥ ৩৯ ॥ প্রভু ! আপনি 
পূর্বেও বহুবার নংস্য, হয়ত্রীব, কৃর্ম, নৃসিংহ, বরাহ, 
হংস, রাজন্য (রাম), বিপ্ল (পরশুরাম), নিবুধ (বাসন) 
প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের তথা ব্রিভুবনের 
রক্মানিধান করেছেন, সেইরাপ এইবারও আপনি 
পৃথিবীর ভার হরণ করুন। হে যদুকুলতিল্সক, আপনাকে 
প্রণাম॥ ৪০ ॥ (দেবকীকে সম্বোধন করে) হে মাতঃ ! 
অশেষ সৌভাগ্যৰশে আমাদের সকলের কল্যাণের জন্য 
সাক্ষাৎ পরমপুরুষ শ্রীভগবান সর্বকলায় পরিপূর্ণরূপে 
আপনার গর্ভে আগমন করেছেন। আপনি কংসের ভয়ে 
বিচলিত হবেন না। তার মৃত্যু সন্নিকট। আপনার এই পুত্র 


(িচিত্তো। (গতথা,। দিষ্লা চতে। 
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শ্ৰীশুক উবাচ | যদুৰংশীয়দের রক্ষা করবে’ ॥ ৪১ ॥ 
শ্রীশুকদেব বল্গল্েন_-পরীক্ষিৎ, ব্ৰহ্মাদি দেৰগণ 
এহরূপে দেবকী-গর্ভস্থিত পরমপুরুষ শ্রীভগবানের স্তুতি 
করলেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের স্বরূপ ‘এইরকম’ 
_এভাবে নিশ্চিতরূপে নির্দেশ করা সম্ভব নয়, সকলেই 
নিজ নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী তাকে বোঝে বা বর্ণনা করে।যাই 
ইত্যভিষটুয় পুরুষং যদ্পমনিদং যথা। হোক, এরপর ব্রহ্মা এবং মহাদেবকে সম্মুখে রেখে 
ব্রন্মেশানৌ পুরোধায় দেবাঃ প্রতিযযুর্দিবমূ।। ৪২ : দেবতারা স্বর্গে প্রতিগমন করলেন॥ ৪২ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দমে ৯ পৃরার্ধে 
গর্ভগতবিষ্ঞে্গাদিকিতস্তিনা্ম ছিতীয়োহধায়ঃ ॥ ২ ॥ 
রীমনমহর্ষি বেদব্াস প্রণীত পারমহংগী সংহিতা গ্রীমভাগবতমহাপুরাণের দশমন্কন্ধের পূর্বার্ধে 
গর্ভস্থ বিষ্ণুর ব্রহ্মাদিকৃতন্তৃতি নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ 


১ দ্বিতী, 


অথ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ 


তৃতীয় অধ্যায় 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব , 
শ্রীশুক উবাচ শ্রীশুকদেব বললেন-_পরীক্ষিৎ! এরপর সর্বগুণ- 


যুক্ত পরন রমদীয় কাল আবির্ভূত হল। গ্রীতগবানের জন্ম 
অথ সর্বগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ। | নক্ষত্র রোহিণীর উদয়ে আকাশের অপর সব নক্ষত্র গ্রহ 
যঙ্থ্োবাজনজন্র্ষং  শান্ত্রহতারকম্‌। ১ | ভ্যোতিষ্কাদি শান্তভাব ধারণ করল*॥ ১ ॥ দিক্সমূহ 

স্বচ্ছ, গ্রসম হয়ে উঠল। নির্মল আকাশে তারকাদির 

জ্যোতি বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হল। পৃথিবীর নগর, গ্রাম, ব্রজ (গবাদি 
দিশঃ প্রসেনুর্গগনং নির্লোডুগণোদয়মূ। পশু ও তাদের গালবগণের বাসভূমি), খনি আদি 
মহী ঙ্গলড়ুযিষটপুরগ্রামব্রজাকরা॥ ২ আকরস্থান_সবই মঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল॥ ২ ॥ 


*শ্দ্ধ অন্তঃকরণেই যেমন ভগবানের আবির্ভাব হয়, শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ প্রসঙ্গে ঠিক সেইভাবেই স্থল সমষ্টি গরগতের 
শুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এই সূত্রেই কাল, দিক্‌, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, নন এবং আাস্মা-এই নয় দ্রবো সম্পর্কে 
মাধকদের অনুসরণযোগা কিছু পদ্ধতির বিষয়েও এখানে ইঙ্গিতে দিক্‌নির্দেশ করা হয়েছে। 

কাল ‘ভগবান কালাভীত” _শান্্র তা সঙ্জনগণের এই সিদ্ধান্ত শুনে কাল যেন কন্ধ হয়েই কু্রনাপ ধারণ করে সব 
কিছুকে গ্রাস করে আসছিল। আজ যখন সে জানতে পারল যে স্বয়ং পরিপূর্ণতম ভগবান নীকৃষ্ণ (কালগীন জগতে, সুতরাং) 
তারই ভিতরে অবতীর্ণ হচ্ছেন, তখন সে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে সনপ্ত গুণে নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে শোভন-সুন্দর কূগে 
আবির্ভূত হল। 

দিক্‌ >. প্ৰচীন শান্রসনহে দিক্সনৃহকে দেৱী বনে স্বীকার বলা হয়েছে। প্রত্যেক দিকের এক-একজন স্বামীও আছেন, 
যেমন পূর্বদিকে ইন্দ, পশ্চিমদিকের বরুণ ইত্যাদি। কেন রাজড়কালে এই দেবতাগণ পরীন, বনী হয়েছিলেন। এখন, 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ার সময় থেকে দেবতাদের কালপরিমাণ অনুসারে দশ-এগারো দিনের নধোই তাদের মুড 
ঘটবে, এই কারণে নিজেদের পতিদেবতাগণের সঙ্গে পুনর্মিলনের আশায় দিক-দেৰীগণ প্রসন্ন হয়ে উঠলেন। দেশ তথা 
দিক্গাশের দ্বারা যিনি পরিমিত বা পরিচ্ছি্ হন না, সেই প্রভুই ভরত দেশের ব্রজ প্রদেশে আগমন করছেন, এই অপূর্ব ঘটনার 
[আনন্দময় সম্ভাবনাও দিক্সমৃহের প্রস্তার কারণ। 

২-সংস্কৃতে দিকের প্রতিশব্দ 'আশা”। দিক্দমূহের প্রসন্নতার অন্যতর অর্থ এও যে, এবার সজ্জনগণের “আশা’-আকাল্ক্ষা 
পূর্ণ হৰে। 

৩, বিরাটপুরুষের অবয়ব সংস্থান বর্ণনা করার সময় দিক্সমূহকে তার ‘কান’ বলা হয়েছে। শ্রীকঞ্চের অবতরণকালে 
দিক্সমূহ যেন এইকথা ভেবে প্রসন্ন হয়ে উঠলেন যে, ভসুর-অসাধুদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হুঃবী প্রাণিগণের প্রার্থনা শোনায় 
জনা শ্রীভগবান সর্বদাই “উৎকর্ণ’ হয়ে থাকবেন। 

পৃথিবী--১.পুরাণসমূহে ভগবানের দুই পন্রীর উল্লেখ পাওয়া ায়- শ্রীদেবী এবং তৃদেনী। এই দুজন চল সম্পত্তি এবং অচল 
সম্পত্তির ঈশ্বরী। এদের দুজনেরই পতি, তথা এইসব সম্পত্তিরই প্রকৃত অধীশ্বর ভগবান, জীব নয়। শরীদেবীর নিবাসগ্রান বৈধ 
খেকে ভগবান যখন ভূদেনীর বাসস্থান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার উপক্রম করলেন, তখন প্রযাস থেকে পতির প্রত্যাগনন বার্তা 
শুনে পন্নী যেমন বসনে-তৃষণে সুসজ্জিতা হয়ে তার অভার্থনার জনা প্রস্তুত হয়, তেমনই পৃথিবীরও মঙ্গলচিহ্ন ধারণ করে 
সুমঙ্গলা হয়ে ওঠা অতন্ত স্বাভাবিক। 

২. "আমার বুকের ওপর শ্রীভগবানের পদপাত্ত ঘটবে'--নিজের এই সৌভাগোর কথা চিন্তা করে পৃথিৱী 
আনন্দিতা হয়ে উঠলেন। 
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নদ্যঃ প্রসম্নসলিলা হুদা জলরুহুশ্রিয়ঃ। | নদীসমূহের জঙ নির্মল হয়ে উঠল। রাত্রিকালেও 
দিজালিকুলসংনাদন্তবকা বনরাজয়ঃ।। ৩ | সরোবরসমূহে পর প্রস্ফুটিত হল। বনডূমিতে বৃক্ষরাজি 
৩. বিবিজাতীর পুষ্পে সুশোভিত এবং পক্ষীদের 
কলকৃজনে ও ভ্রমরের গুপ্তনে মুখরিত হয়ে উঠল।॥ ৩ ॥ 
ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ। [জু সময় পবিত্র, সুখস্পর্শ, পুণ্যগ্থাবাহী সনীরণ 
অগ্নয়স্চ দ্বিজাতীনাং শান্তানতর সমিদ্ধাত।| ৪ প্রবাহিত হতে লাগল।বরদপগণের যে হোসারি কংসের 
৩. বামনত্রহ্মচারী ছিলেন। পরশুরাম আমাকে ত্রাহ্মণদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। শরীরমচন্্র আমার কন্যা সীতাকে বিবাহ 
কনেছিলেন। ফলে ওইসব অবতারে আমি ভগবানের কাছে যে সুখ পাইনি, শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে তা অবশাই আহরণ করে 
নেব।--এইরপ চিন্তা করে পৃ্িবী ম্গলময়ী হয়ে উঠলেন। 
৪. পুত্র দললকে জ্রোড়ে ধারণ করে পৃথিবী নিজ পতির অভার্থনার জন্য প্রস্তুত হলেন। 
জল (নদীসমূহ)--১. নদীরা চিন্তা করল “রামাবতারে ইনি সেতুবন্ধন ছলে আমাদের পিতা পর্বতরগণকে আমাদ্রে শ্বশুরালয় 
সমুত্ে নিয়ে এলে আমাদের পিতৃগৃহবাসের সুখ দিয়েছিলেন। এখন তার শুভাগমন উপলক্ষে আমাদেরও প্রসন্গ হয়ে ঠাকে 
স্থাগত অভার্থনা জানাতে হববে। 
অন্যান্য নদীরা গঙগাকে অনুরোধ করল- “তুমি আমাদের পিতা পর্বতগণকে দেখেছ, তোমার পিতা ভগবান বিষ্ণুকে 
আমাদের দর্শন করাও।" গঙ্গা তাদের কথা কর্ণপাত করতেন না। এখন সেই নদীগণ “আমরা (গঙ্গার অপেক্ষায় না থেকে) 
নিজেরাই দর্শন করতে পারব'_ এই ভেবে প্রসন্ন হয়ে উঠল। 
সমুদ্ে ভগবানের নিত্য নিবাস। কিন্তু তা নদীগণের শ্বশুরালয়, সুতরাং প্রাণভরে পরমপুরুষকে দর্শন কা সেখানে সম্ভব 
এবার তারা সাধ মিটিয়ে ভাকে দর্শন করতে পারবে--এই জনা তারা নির্মল হয়ে উঠল। 
৪. নিৰ্মল হৃদয়েই ভগবানের উপলব্ধি হয়, এইজন্য তারা নির্মল হরে উঠল। 
£, অন্য কোনো অবত্রারেই নদীদের যে সৌভাগ্য ঘটেনি, কৃষ্ণাবতারে তা ঘটেছিল, দরীকৃষ্ণের চতুর্থ পাটরানি হয়েছিলেন 
দ্রীকালিদ্দী দেবী (যমুনা নদী)। অবতীৰ্ণ হওয়ার পরপরই যমুনার তটে তথা তার বন্মেমদেশের নধ্ো দিয়ে পরপারে গমন, 
গোপালক এবং গোগীগণের সঙ্গে জল-করীড়া, যনুনাকে নিজের পট্টমহিমীরুপেগ্রহণ-_এইসব ভাী ঘটনার কথা চিপ্তা করে 
নদীরা আনন্দে মগ্ন হয়েছিল। 
হ্রদ কালিয় দমন করে কালিয়-দহের বিষ-শোধন, র্র্মতদে অকুর এবং গোপবরাদকগণকে নিজের স্বরূপ প্রদর্শন ইত্যাদি 
যে সকল ঘটনায় নিজেদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটবে__সেগুলির কথা চিন্তা করে হরদেরা পন্মের ছলে নিজেদের প্রফুল্প হৃদয় 
শ্রীকৃষ্ণের চরণো্দেশে সমর্পণ করে দিয়েছিল। তাদের নিবেদন ছিল, “পড়, লোকে আমাদের জড় পদার্থ মনে করে তো করুক, 
কিন্ত আপনি তো আমাদের কোনো একদিন নিজের করে নেবেন, __সেই তাবী সৌভাঙ্গোর সানন্দ প্রতীক্ষায় আমা হৃদয় কমল 
মেলে রাখল্াম।" 
অগ্নি ১. এই অবতারে ভগবান ব্যোনাসুন, তৃণাবর্ভ এবং কালিয়নাগকে দবন করে 'আবনশ, বায়ু এবং জলকে শুদ্ধ 
করেছিলেন। সৃদ্ভক্মণের দ্বারা পৃথিবীর এবং অগ্নিপানের দ্বারা অগ্নিরও শুদ্ধিবিধান করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুবার 
অগরিকে নিজ মুখে ধারণ করেছিলেন। এই তবি সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করেই অগ্নিদেব শান্তভাবে প্রস্থলিত হতে থাকলেন। 
২, দেবতাদের যল্ঞভাগাদি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে অগ্নিদেবও ধার ছিলেন। এখন শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ায় নিজের 
ক্ষুধানিবৃত্তির আশায় আনন্দিত হয়ে অগ্নিদেৰ প্রস্থলিত হয়ে উঠলেন। 
ৰায়ু_- ১. উদার শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্বোর শুভ অবসরে বায়ু সুখ বিস্তার করে প্রবাহিত হতে লাগলেন, কারণ 
সদৃশ আচরণ্রে বারই বৈরী স্থাপিত হয। যেমন প্রভুর সম্মুখে সেবক, প্রজা নিজের গুণ প্রকাশ করে ডাকে পরম করার চেষ্টা 
করে, সেরকমই ভগবানের সকাশে বায়ু নিজের গুণ প্রকাশ করতে লাগলেন। 
২, আনন্দবিপ্রহ গ্রীকৃষ্ণচপ্রের মুখারবিন্দে যখন শ্রনজনিত স্বেদনিন্দু উৎপন্ন হবে, তখন সুগন্ধামোদিত আমিই মন্দ-গতিতে 
শীতল-সুবসপর্শে সেই স্বেদ-অপনয়ল করব, এই চিন্তায় বায়ু পূর্ব হতেই সেবার অভ্যাস করতে লাগলেন। 
৩, যদি কেউ ভগবানের চরণকমল দর্শনের আশা পোষণ করে তবে তার সমগ্র বিশ্বের সেবায় নিয়োজিত হওয়া উচিত এই. 
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মনাংস্যাসন্‌ প্রসম্লানি সাধুনামসুরক্রহামূ। অত্যাচারে নির্বাপিত হয়ে গেছিল, সেপ্ডলিও আপনা 
জায়মানেহজনে তশ্মিন্‌ নেদুর্দপ্দভয়ো দিবি।। ৫ | খেকে পুনরায় প্রথলিত হয়ে উঠলা॥ ৪ ॥ সাধু ও 
সৎপুরুষগ্ণণ চিরকালই অসুরদের প্রভাব বৃদ্ধির বিরোধী। 
এবন সহসাই তাদের মন অপূর্ব প্রসনতায় পূর্ণ হয়ে উঠল। 
জন্মরহিত সেই ভগবানের জন্ম-পরিপ্রহণের শুভ মুহূর্ত 
জণ্ডঃ কিরগববাুঃ সিদ্ধাচারণাঃ| | ডপস্থিতহলে সর্গে দব-দু্দুভিবেজেউঠন।2 ॥ বির 
বিদাাধ্ষস্চ ননৃতুরন্সরোভিঃ সমং তদা। ৬. এবং গন্ধর্গণ মধুর স্বরে গান করতে লাগল, সিদ্ধ এবং 


উপদেশ দানের জনাই যেন বায়ু সকলের সেবায় নিরত হলেন। 

৪. রামাবতাৱে আমার পুত্র হনুমান ভগবানের সেবা করেছিল, তাতে আমিও কৃভার্থ হয়েছিলাম ; কিন্তু এই অণতারে আমি 
নিজেই তায সেবা করব-_এইরাপ চিন্তা করে বাযু নিজের সেহ মঙ্গল অভ্যদয়ের সৃচনায় সকলকে সুখ বিতরণ করতে লাগ্গলেন। 

৫. সমগ্ৰ বিশ্বের প্রাপরূপী বায়ু ভগবানের স্বাগত অভার্থনায় সমগ্র বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করলেন। 

আকাশ _১. আব্দশের এক, সর্বাধা, বিশালতা এবং সমতার উপমা চিরকাল কেবলমাত্র ভগবানের সঙ্গেই দেওয়া 
হয়ে থাকে, কিন্ এখন থেকে তার মিথ্যা (প্রতীয়মান) নীলবর্ণও ভগবানের অঙ্গের সঙ্গে উপমিত হয়ে চরিতার্ণতা লাভ করবে 
_ এই আনন্দেই যেন আকাশ তার নীল টাদোয়ায হীযকশদৃশ তারার ঝাল্র কুলিয়ে উৎসবের আয়োজনে নিরত হক 

২. যেবন প্রভুর গুভাগ্ামন উপলক্ষো সেবক পরিষ্কার বেশভুষা এবং শান্তভাব ধারণ করে, সেহরূপই আকাশের সমস্ত 
নক্ষত্র, গ্রহ-জ্যোতিষ্কাদি নিৰ্মল এবং শান্ত হয়ে গেল। বক্রুভাৰ, অচিতার এবং গারস্পিক বির্তা পরিহার করে ভগবানের 
স্বাগত অভর্থনায় রত হল। 

নক্ষত্র-আমি দেবকীর গর্তে জন্না নিচ্ছি, সুতরাং রোহিনীর (বসুদেবের অপর পরী) মনেযাতে দুঃখ না হয়, সেজন্য অন্তত 
যোহিলী ক্ষত্রে জম নেওয়া উদিত; অথবা চন্দরংশে জন্মগ্রহণ করছি, অতএব চক্রের প্রিয়তমা পত্নী রোহিলীতেই জন্ম নেওয়া 
সমীমিন এইরকম চিন্তা করে ভগবান বোহিলী নক্ষত্রে দশ্বপ্রহণ করেছিলেন। 

নন _ ১.যোগী মুনের নিরোধ করেন, মুমুক্ষু তাকে নির্বিযয় করেন, আর জিজ্ঞাসু মনের বাধসাযন করেন--এইভাবে 
তত্রজ্ানীরা মনের সর্বনাশ করে ছেড়েছেন। ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার সময় হয়েছে জেনে সন ভাবল নে, “এইবারে আমি 
ইকঈিররাপিনী নিজ পরী এবং বিষয়গাপ সপ্ানসন্তুতিদের সঙ্গে নিয়েই ভগবানের সঙ্গে ক্রীড়া করতে পারব, নিরোধ, বাধ 
ত্াদির হাত থেকে আমি মুক্তি পেলাম।" _ মন ত প্রসম় হয়ে উঠল। 

২. নিৰ্মল হলে ভবেই ভগবানকে লাভ করা যায়, মন তাই নির্মল হয়ে উঠল। 

৩, শব্দ, স্পর্শ, রাপ, রস ও গন্ধকে পরিত্যাগ করলে ভগবংপ্রাপ্তি ঘটে। কিছুর এখন শয়ং ভগবানই এই সবকিছু নিয়েই 
আসতে চলেছেন। লৌকিক আনন্দও তার কাছ থেকে পাওয়া যাবে। --এই চিণ্া করে নন প্রসন হয়ে উঠল। 

৪ প্রথমে বসুদেবের মনে আশ্রয় নিয়ে তারগর ভগবান প্রকটরূপ গ্রহণ করছেন, সুতরাং তিনি আমারই জাতক-_ এই 
ভেবে মন এস হল। 

৫. সুমন (দেবতা এবং শুদ্ধ মন)কে সুখ বিধানার্থই ভগবান অবতীর্ণ হচ্ছেন__ সুতরাং সুমনের প্রসন্নতা। 

৬. সজ্জনগণের, স্বর্গের এবং উপবনের সুমন (শুদ্ধমন, দেবতা এবং পুষ্প) প্রফুল্ল হয়ে উঠল। সেটাই স্বাভাবিক, বারণ 
মাধব (বিষ্ণু এবং বসন্ত) আসছেন। 

ভাল্রমাস _- ভদ্র শব্দের অর্থ কল্যাণ, সুতরাং ভাড্রমাস কললাগপ্রদ সময় কৃষ্ণপক্ষ তে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই সম্পর্কিত। 
অষ্টমী তিথি পক্ষে ঠিক নং্য, সক্ধিস্থলে স্থিত। রাত্রিকাল যোগীজনের প্রিয়। নিশীথ (মধ্যরাত্রি) যতিগণের সন্্যাকাল এবং 
রাত্রির দুই অর্থের সন্ধিস্থল। এইসময় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব যেন অজ্ঞানের ঘোর অক্ষকারে দিবযপ্রকাশ। নিশানাথ চন্দ্রের বংশে 
জন্ম নেওয়ায় পক্ষে নিশার পূর্ণতম কল বা নহানিশা অর্থাৎ রাত্রির ঠিক মধালগ্ুহ উপযুক্ত সময়। অগরণক্ষে, অষ্ঠ্ী তিথির 
চন্ত্রোদয়েরও সময় তা-ই পূজনীয় বনুদের (বন্দী দশার কারণে) যদি আমার জাতকর্ম নাও করতে পারেন, হলেও আমার 
বংশের আদিপুরুষ চপ সমুদ্র সান করে উদিত হয়ে তার কিরণ-করে অমৃত বর্ষণ করবেন--এই ভাব। 
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মুমুঢুৰ্মুনয়ো দেবাঃ সুমনাংপি মুদান্বিতাঃ। চারণগণ ভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন, বিদ্বাধরীগণ 
মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জরনুসাগরম্‌॥। ৭ | জ্রাদের সঙ্গে নৃত্য করতে লাগল॥ ৬ ॥ দেবতাগণ 
এবং সকল মুনি-ধষি আনন্দে পরিপূর্ণ শ্বদয়ে পুষ্পবৃষ্টি 
নিশীথে তম উদ্ভৃতি জায়মানে জনার্দনে। করতে. লাগলেন । জনভারবাহী নবীন সেঘমণ্ডলী 


দেবক্যাং দেবরাপিণ্যাং বিঝুঃ সর্বগুহাশয়ঃ ১॥ সমুদ্রের সমীপে গিয়ে মন্দমন্দ গর্জন করতে 
আবিরাসীদ্‌ ং দিশীন্দুরিব রঃ লাগন*॥ ৭ ॥ জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে চিরতরে যিনি 
টিপা নিয়া মুক্তি দান করেন সেই জনার্দনের আবির্ভাবের সময়টি 

তমন্ুতং বালকমনুজেক্ষণং ছিল নিনীথকাল। চতুর্দিক তখন ঘোর অন্ধকারে 
চতুর্ভজং  শঙ্ঘগদারযুদাযুধম-)। সমাচ্ছন। সেই সময়েই সর্বপ্াণীর হয় গুহাশাযী ভগবান 
শ্রীবৎসলক্মং গলশোভিকৌন্তভং বিষ্ণু দেবরাপিণী দেবকীর গর্ভ হতে প্রকাশিত হলেন, 
পীতান্বরং রর প্রচী (পূর্ব) দিকের ক্রোডে যেন ষোলো কলায় পরিপূর্ণ 

ছি রি গম্‌ ৯ | চাদের উদয় হল ৮ ॥ 

মহাহবৈদূর্ধকিরীটকুগুল- বসুদেব দেখলেন, তীর সন্মুখে এক অদভুত বালক 
ত্রিষা পরিষবক্তসহন্রকুস্লমূ। বির ভার নের গ্পলাশ্রে মতো রজাভ এবং 
উদ্দামকাথগ্সদকন্কণাদিভি- বিশাল, চতুৰ্ডুজে শতম, চক্র, গদা এবং পদ্া, বক্ষস্থলে 


| শোভন শ্রীবৎ্সচিহ, গলায় উজ্বল কৌস্ততমণি, ঘন- 
মেঘসদৃশ শ্যামলসুন্দর দেহে গীতাম্বরের শোভা, বছুমূলা 
রি বৈদর্ঘামণিখচিত কিরীট এবং কুণুলের দীন্তিতে 

ন বিন্ময়োৎফু হরিং সমুদ্ভাসিত কুটিল কুদ্তলরাজি, কটিদেশে কাঞ্চী, 
বাহুসমূহে অঙ্গদ ও কক্ষণাদি অলংকারের দ্যুতি। সেই 
কৃষ্ণাবতারোৎসবমস্রমোহস্পৃশন্‌ বালকের সর্বা্গ থেকেই এক অপূর্ব জ্যোতি বিচ্ছুরিত 
মুদা ছিজেভ্যোহযুতমাপ্ুতো গবাম্‌ ৷৷ ১১ | হচ্ছে॥ ৯-১০ ॥ স্বয়ং শ্রীভগবানই এইভাবে ভার 


Mego? *দ্াদদায়ুধম্‌। 

কমি, মুনি এবং দেবতাগণ যশন নিজেদের সুমন বর্ষণ কলার জন্য মধুরায দিকে ধাবিত হলেন, তখন তাদের 
আনন্দও যেন তাদের থেকে পিছিয়ে পড়ে তাদের পশ্চান্মাবন করতে লাগল । তারা নিরোধ, বাধ ইত্যাদি বিষয়ের যাবতীয় তর্ক- 
বিচার ছেড়ে মনকে শ্রীকৃষ্ণের দিকে যাওয়ার জনা মুক্ত করে দিলেন, শ্রীভগবানের চরণোদ্দেশে তাঁকে সনর্পণ করে দিলেন। 

+১, মেখেরা সমুদ্রের কাছে গিয়ে মশগর্জনের ছলে বলল-- “হে সমুদ্র, তোমার কাছে আসার জন্য তুমি আমাদের যে 
উপদেশ করেছ, তা পালনের ফল এই হয়েছে যে, আমাদের ভিতরে জল ছাড়া আর কিছুই নেই। এখন এমন কিছু উপদেশ 
আমানের দাও, যাতে তোমার ভিতর যেমন ভগবান বাস করেন, সেইয়কন আমাদের ভিতরেও তিনি বর্তমান থাকেন।” 

২. মেঘেরা চিরকালই সমুদ্রের কাছে গিয়ে বলে, ‘ হে সমু, তোমার হৃদয়ে ভগবান বিরাজ করেন, তাকে দর্শন করতে চাই 
আমরা, তুমি আমাদের এই অনুগ্রহ করে” সমুদ্র তাদের কিছিরৎ জল দান করে উত্তাল তয়দের আঘাতে দূরে সরিয়ে দিয়ে 
বলতেন- খাও, এখন বিশ্বের সেবা করে নিজেদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ করো, তবে ভগবানের দর্শন মিলবে।” “কিন্তু এখন সং 
ভগবান নেঘ-শ্মামল মূর্তি ধারণ করে সমুদ্রের বাইরে বরজভমিতে আগমন করছেন। আমরা রোদের সময় তার ওপরে আমাদের 
হযা-নভান বলা, মদ শীকরকণা বর্ষণ করে ভার সেবায় জীবন উৎসর্গ করব, তার বাশরীর সুরে তাল মিলিয়ে বত ধ্ণনিতে 
তাল দেব।*_নিজ্েদের এই সৌভাঙ্যোদয়ের সূচনায় হর্যোৎফুলস নেঘবৃন্দ সমুদ্রের কাছে গিয়ে মৃদুমন্দ গর্জন করতে লাগা । 
মৃদুন্দ স্বরে গর্জন করায় কারণ, নবজাত শিশু কৃষের কানে এই গর্জন যেন না পৌঁছান। 


দশম ধ্ব্থা (তৃতীয় অধ্যায়) 
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অথৈনমন্তোদবধাৰ্য পূরুষং 
পরং নতাদঃ কৃতধীঃ কৃতাঞ্জলিঃ। 
স্বরোচিযা ভারত সৃতিকাগৃহং 
ৰিরোচয়ন্তং গতভীঃ প্রভাববিৎ॥ ১২ 


বদের উবাচ” 


ৰিদিতোহসি ভবান্‌ সাক্ষাৎ পুরুষ: প্রকৃতে পরঃ। 
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ  সর্ববুদ্ধিদূক॥ ১৩ 


স এব ্বপ্নকৃত্যেদং সৃষ্টাগ্রে ্রিগুগাত্সকম্। 
তদনু ত্বং হাপ্রবিষটঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে॥ ৯৪ 


ঘথেমেহবিকৃতা ভাবান্তথা তে বিকৃতৈঃ সহ। 
নানাবীর্যাঃ পৃথগৃভূতা বিরাজং জন্যন্তি ছি॥ ১৫ 


সন্নিপত্য সমুৎপাদ্য দৃশ্যন্েহনুগতা ইব। 
প্রাগের বিদ্যমানত্বান্ন তেষামিহ সম্ভবঃ॥ ১৬ 


এবং  ভবান  বুদ্ধযনুমেয়লক্ষণৈ- 
ভ্রাহো্গৈঃ সমপি তদ্গুণাগ্রহঃ ৷ 
অনাবৃতত্বাদ বহিরন্তং ন তে 


সর্বন্য সর্বায্ন আত্মবস্তুনঃ। ১৭ 


(সচিন বহতে “বলুদেৰ উবাচ’ এই পাঠটি নেই। 


পুত্রকূপে আবির্ভূত হয়েছেন দেখে প্রথমত বসুদেবের 
বিনয়ের সীমা রইল না, সেই সঙ্গেই গভীর আনন্দে ভার 
নয়ন দুটি উৎফুল্ল হয়ে উঠল। হর্যোল্লাসে অভিভূত চিত্তে 
তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালনের ওৎসুক্যে সেই 
মুহূর্তেই ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে মনে মনে দশ সহত্র গাভী 
দানের সংকল্প করলেন॥ ১১ ॥ শ্রীকৃষে্র অঙ্গকান্তিতে 
সৃতিকাগৃহটি আলোকোজ্ছরন হয়ে উঠেছিল। পরীক্ষিৎ ! 
বসুদেবের তখন এই প্রতায় জন্মেছিল যে ইনিই পরম- 
পুরুষ এবং ভগবানের প্রভাবের কথা চিন্তা করে তার 
মনের সমস্ত ভয় নিমেষেই বিদূরিত হয়ে গেছিল। তিনি 
বুদ্ধিকে সংহত করে অবনত মন্তকে কৃতাঞ্জলিগুটে 
শ্রীভগবানের স্তবে রত হলেন॥ ১২ ॥ 

বসুদেব বললেন-_আপনি প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ 
পরমপুরুষ ; কেবলা অনুভব এবং আনন্দই আপনার 
| স্বরূপ। আমি জানি সেহ সরববু্ধির ছটা াক্ষীচেতন্যরাদী 
আপনাকেই অগীম সৌভাগাবশে বিগ্রহরাপে সন্মুখে 
আবির্ভূত দেখছি॥ ১৩ ॥ আপনিই আদিতে নিজের 
প্রকৃতি থেকে এই ব্রিগুণাত্ুক জগতের সৃষ্টি করেছেন 
এবং তদনন্তর তারই মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়েও প্রনিষ্টূপে 
প্রতীত হয়ে থাকেনা॥ ১৪ ॥ যেমন, মহত্তত্ধাদিকারণতত্ব 
যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথক পুখক থাকে ততক্ষণ তাদের শক্তিও 
পৃথক পৃথকভাবেই অবস্থান করে, যখন তারা ইন্দরিয়াদি 
যোড়শ বিকারের সঙ্গে মিলিত হয় তখনই তারা এই 
ভ্রক্মান্ডকে সৃষ্টি করে এবং উৎপল সেই সৃষ্টির ভিতরে 
অনুপ্রবিষ্টরূপে প্রতীত হয়, কিন্তু পরকত তত্ত্ব হল তারা 
কোনো পদার্থের মধোই প্রবিষ্ট হয় না, কারণ তাদের দ্বারা 
উৎপন্ন সকল বস্তুর মধোই তার প্রথম থেকেই বিদ্যমান 
থাকে॥ ১৫-১৬ ॥ অনুরূপভাবে, বুদ্ধির দ্বারা কেবল 
গুণসমূহের লক্ষণেরই অনুমান করা যায় এবং ইন্দ্রিয় 
সমূহের দারা কেবল গুণময় বিষয়-সকলেরই গ্রহণ হয়ে 
থাকে, যদিও আপনি সেগুলির মধ্যে বর্তমান তথাপি 
| সেই গুণসমূহের গ্রহণের দ্বারা আপনার গ্রহণ হয় না। 
কারণ আপনি সর্বস্থরূপ, সকলের অন্তর্যমী এবং পরমার্থ 
| সত্য, আত্মস্থরাপ। গুণের আবরণে আপনি আবৃত হন 
না; সুতরাং আপনার ভিতর বা বাহির বলেও কিছু নেই। 
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শ্রী্ভাগৰত 


য আম্মনো দৃশ্যগুণেযু সর্মিতি 
ব্যবস্যতে স্ববাতিরেকতোহবুধঃ। 

বিনানুবাদং ন চ তন্মনীষিতং 
সম্যগ্‌ যতন্ধক্তমুপাদদৎ পুমান্‌॥ ১৮ 


তৃত্তোহস্য জন্মহ্থিতিসংঘমান্‌ বিভো 
বদস্তানীহাদণাদবিক্রিয়াৎ ॥ 

তুনীশ্বরে ব্রন্মাণি নো বিরুষ্যতে 
ত্বদাশ্য়ত্বাদুপচর্যতে গুথৈঃ॥ ১৯ 


র্ামান নিনিলে চমুঃ॥ ২১ 


অয়ং ত্বসভ্যন্তব জন্ম নৌ গৃহে 
শ্রত্বাগ্রজাংস্তে ন্যবধীৎ '*সুরেশ্বর। 
স তেহবতারং পূরুষেঃ সমর্পিতং 
শ্রত্বাধুনৈবাভিসরত্যুদায়ুধঃ ২২ 
শ্ৰীক উবাচ 


অথৈনমাত্রজং বীক্ষা মহাপুরুষলক্ষণম্‌। 


দেবী তমুপাধাবৎ কংসাদ্‌ ভীতা শুচিস্মিতা॥ ২৩ | 


কাজেই আপনি কীসের ভিতরে প্রবিষ্ট হবেন ? (এইজন্য 
আপনি প্রবিষ্ট না হয়েও প্রবিষ্টবৎ প্রতীতহন)॥ ১৭ ॥যে 
ব্যক্তি নিজের এই দৃশ্য গুণসমূহকে নিজের থেকে পৃথক 
অভিন্নবান বলে মনে করে সে বস্তুত জ্ঞনহীন। কারণ 


যথাযথ বিচারে এই দেহ-গেহাদি পদার্থ কেবল বাগ্‌- 


বিলাস ভিন কিছুই নয় বলেই প্রমাণিত হয়। বিচারের দ্বারা 
যে বস্তুর অন্তি্ সিদ্ধ হয় না, উপরন্তু যা বাধিত হয়ে যায়, 
তাকে সত্য বলে গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বুদ্ধিমান বলে 
স্বীকার করা যায় না।। ১৮ ॥ প্রভু ! বলা হয়ে থাকে যে 
আপনি স্বয়ং সকলগ্রকার ক্রিয়া, গুণ এবং বিকাররহিত 
হলেও এহ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় আপনার 
থেকেই হয়ে থাকে। প্রমৈশ্বর্শালী পরব্রন্ পরমা্মারূপী 
আপনাতে এই (প্তবিরুদ্ধ) উক্তি অসংগত হয় না, 
কারণ তিনগুণের আশ্রয় আপনিই, এইজন্য সেই 
গুণগুলির কার্মাদি আপনাতেই আরোপিত হয়। ১৯ ॥ 
আপনি এই তিন লোকের রক্ষার নিমিত্ত নিজের মায়ায় 
সত্য শুরুবর্ণ (গালনকর্তা বিষ্ণুরূপ), সৃষ্টির জনয 
রজঃগরধানরতবর্ (সৃষ্টিকর্তা ব্র্মারাপ) এবং প্রলয়কালে 
তমোগুণ প্রধান কৃষ্ণবৰ্ণ (সংহারকর্ত' রুদ্ররূপ) ধারণ 
করে থাকেন॥ ২০ ॥ প্রভু, আপনি সর্বশক্তিমান, 
সকলের ঈশ্বর। এই জগতের রক্ষার জন্যই আপনি 
আমার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। বর্তমানে এই পৃথিবীতে 
রাজা বা শাসক নামধারী বহুসংখ্যক অসুরদলপতি 
নিজেদের অধীনে বিশাল সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করেছে, 
আপনি তাদের নিঃশেষে সংহার করবেন॥ ২১ ॥ হে 
দেবদের ! এই মহদর্বন্ত কংস আমাদের গৃহে আপনি 
অবতীর্ণ হবেন শুনে আপনার পূর্বে ভাত আমাদের সব 
কটি সন্তানকেই বধ করেছে। আপনার জন্ম নেবার কথা 
নিজের কর্মচারীদের কাছে শুনতে পেলে সে এখনই 
উদ্দাত-অস্ত্রে এখানে ছুটে আসবে।। ২২ ॥ 
্রীশুকদেব বঙ্গলেন--পরীক্ষিৎ ! এদিকে দেবকী 
দেখলেন, তার নবজাত পুত্রের মধ্যে পুরুষোত্তম 
শ্রীতগবানের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান। প্রথমত কংসের কথা 
ভেবে ভার মনে ভয়ের সঞ্চার হলেও পরক্ষণেই 
ভক্তিভাবের উদ্রেকে তা তিরোহিত হল, একটি দিব্য 


১ হত 
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দেবকুাবাচ 
রূপং যত তৎ প্রাহুরব্য্তমাদ্যং 
ব্রহ্ম জ্যোতিনিওণং নির্বিকারম্‌। 
সন্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং 
স ত্বং সাক্ষাদ্‌ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥ ২৪ 


নষ্টে লোকে দ্বিপরার্থাবসানে 
মহাভূতেহাদিভূতং গতেষু। 

ব্যক্তেহব্যক্তং কালবেগেন যাতে 
ভবানেকঃ শিষাতে শেষসংজ্ঞঃ)। ২৫ 


যোহ্মং কালন্তস্য তেহব্যক্তবন্ধো 
চেষ্টামাছশ্টেষ্টতে ঘেন বিশ্বম্‌। 
নিমেমাদির্বসরান্তো মহীয়াং- 
স্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে॥ ২৬ 


মর্ভো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্‌ 
লোকান্‌ সর্বানিরভয়ং নাধ্যগাছৎ। 
ত্রংপাদাব্জং প্রাপ্য  যদৃচ্ছয়াদ্য 
স্বন্ঃঃ শেতে মৃত্যুরম্মাদপৈতি॥ ২৭ 
স ত্বং ঘোরাদুগ্রসেনাত্মজায়- 
্ত্াহি ত্রস্তান ভূত্যবিত্রাসহাসি। 
রূপং চেদং পৌরুষং খ্যালষিষ্ঞাং 
মা প্রতরক্ষং মাংসদৃশাং কৃষীষ্ঠাঃ॥ ২৮ 


জন্ম তে মধাসৌ পাপো মা বিদ্যান্মধুসূদন। 
সমুদ্িজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ॥ ২৯ 


(আগারী,। 


1 পবিত্র হাস্য রেখা ভার মুখমগুলে ধীরে ধীরে 
ফুটে উঠল--তিনি ভগবানের স্থৃতি করতে প্রবৃত্ত 
হলেন॥ ২৩ ॥ 

মাতা দেবকী বলতে লাগলেন__বেদসমূহে যাকে 
অব্যক্ত, সর্বকারণ, ব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূগ, নি, 
নির্বিকার, সভ্তামাত্র, নির্বিশেষ বা অনির্বচনীয় এবং 
ভগবান বিষ্ণু, যিনি বুদ্ধি প্রভৃতি যাবতীয় করণের 
প্রকাশক, অধ্যাত্বাপ্রদীপন্বরূপ।। ২৪ ॥ দুই পরার্ধরূপ 
ব্রহ্মার আয়ুঞ্ধালের অবসানে যখন কালশক্তির প্রভাবে 
সর্বলোক বিনাশপ্রাপ্ত হয়, পঞ্চ মহাভূত অহংকারে, 
অহংকার মহন্তস্তে এবং মহত প্রকৃতির মধ্যে লীন হয়ে 
যায়, সেই সময়ে একমাত্র আপনিই অবশিষ্ট বা শেষরাগে 
বর্তমান খাকেন--এইজনা আপনার নামান্তর শেষ।। 
২৫ ॥ হে অব্যক্তরপী প্রকৃতির একমাত্র বন্ধবস্তরূপ 
প্রভূ! এই যে নিমেষ থেকে শুরু করে বংসর পর্যপ্ত নানা 
বিভাগে বিভক্ত অসীম মহাকাল, যার প্রভাবে এই সমগ্র 
বিশ্ন সস রয়েছে, তাও আপনার লীলামাত্র। আমি সেই 
সর্বশক্তিমান অশেষ কলমাদগুণের আকর আপনার শরণ 
নিলাম॥ ২৬ ॥ প্রভু ! মরণশীল মানুষ মৃত্যুরূগী করাল 
সর্পের ভয়ে সন্তুস্ত হয়ে লোকে-লোকান্তরে পরিভ্রমণ 
করে, কিন্তু কোথাও সে নির্ভয় আশ্রয় লাভ করতে পারে 
না, ফলে স্বস্তি বা শান্তি গায় না। কিন্তু আজ সে বিনা 
চেষ্টায় অবস্পনীয় কোনো মহাভাগাবশে আগনার 
সুখনিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছে, মৃত্যুই বরং তার ভয়ে দূরে 
পলায়ন করছে॥ ২৭ ॥ আপনি ভক্ততহারী, 
অপরপক্ষে আমরা এই দুষ্ট কংসের ভয়ে নিতান্ত সন্তুস্ত, 
তার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আপনার এই 
চতুর্ুজ দিবা রূপ ধ্যানের বিষয়, যাদের দৃষ্টি কেবলনাত্র 
রক্তমাংসের শরীরের প্রতিই নিবন্ধ, সেইসব জড়বাদী 
দেহাভিমানী বাকিদের সম্মুখে আপনার এই রূপ প্রকাশ 
| করবেন না॥ ২৮ ॥ হে মধুসূদন ! আমার গর্ভে আপনি 
৷ জন্ম নিয়েছেন, এই সংবাদ যেন এই পাগিষ্ঠ কংস না 
'ভানতে গারে। আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারছি না। 
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শ্রী্তাগবত 


উপসংহর বিশ্বাস্মনদো রূপমলৌকিকম্‌। 
শঙ্চত্রগদাপগ্শ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজমূ॥ ৩০ 


বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে 
মথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্‌। 
বিভর্ভি সোহয়ং মম গর্ভগোহভূ- 
দহো নূলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ॥ ৩১ 
শীতগবানুবাচ 


ত্বমেৰ পূর্বসর্গেহিভঃ পৃশ্থিঃ স্ায়স্ুবে সভি। 
তদায়ং সুতপা নাম প্রজাপতিরকলাষঃ | ৩২. 


যুবাং বৈত্রন্গণাহ্হদিষ্টোপ্রজাসর্গে যদা ততঃ। 
সননিযমোক্রিয়গ্রামং(১) তেপাথে পরমং তগঃ॥ ৩৩ 


তাত’ [| 


সহমানো তি 


শীর্ণপর্ণানিলাহারাবুপশান্তেন চেতসা। 
মত্তঃ কামানভীক্স্তো মদারাধনমীহতুঃ। ৩৫ 


এবং বাং তপাতোস্ীব্রং) তপঃ পরমদু্করম্‌। 
দিব্যবর্ধসহন্ত্রাণি  দ্বাদশেযুর্মদাস্মনোঃ।। ৩৬ 
তদা বাং পরিতুষ্টোহহমমুনা বপুষানঘে। 
তপসাশ্রদ্ধয়া নিত্যং ভক্ত্যা চ হৃদি ভাবিতঃ।। ৩৭ 


প্রাদুরাসং বরদরাড়্‌ যুরয়োঃ কামদিৎসয়া। 
ব্রিয়তাং বর ইত্যাক্তে মাদৃশো বাং বৃতঃ সুতঃ ৷ ৩৮ 


অঙ্ুুটগ্রাম্যবিষয়াবনপত্যৌ চ দল্পতী। 
ন ব্ত্রাথেহপবৰ্গং মে মোহিতৌ মম মায়য়া। ৩৯ 


আপনার সুরক্ষার কথা ভেবে আমি কংসের ভয়ে 
দিশাহারা বোধ করছি। ২৯ ॥ হে বিশ্বাত্মা স্বরূপ 
ভগবন্‌! আপনার এই শত্খ-চক্র-গদা-পন্মধারী শোভার 
আধার অলৌকিক চতুঙুজ্জ রূপ আপনি প্রতিসংহৃত 
করুন।। ৩০. ॥ দেহধারী মানুষ মাত্রহ যেমন (বিনা 
আয়াসে) নিজ শরীরে অবকাশ বা শূনাঙ্ছানরূপে 
বিরাজমান আকাশকে ধারণ কমে থাকে, সেই রকনেই 
প্রলয়কালে এই সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চকে আপনি নিঙ্গ শরীরে 
বারণ করেন। সেই পরমপুরুষ পরমাস্মা আপনি আনার 
গর্ভে আশ্রয় নিয়েছিলেন, এই ঘটনা আপনার জ্ভুত 
মানুষী লীলা ছাড়া আর কী? ৩১॥ 

শ্রীভগবান বললেন_দেবী ! স্বায়ন্তুর মন্মন্তরে 
তোমাদের প্রথম জন্মে এহ বসুদেব সুতপা নামক 
প্রজাপতিরূপে এবং তুমি পুরি নামে (তার পর্রীরাপে) 
জন্মগ্রহণ করেছিলে। তোমরা উভয়েহ ছিলে ওকান্তরূপে 
পৰিত্ৰ চরিত্র, বিশুদ্ধহৃদয়। ৩২ ॥ ভগবান ব্রহ্মা 
তোমাদের প্রজা-সৃষ্টির আদেশ দিলে তোমরা ইন্দ্রিয়- 
সমুহকে সংযত করে কঠোর তপস্যা করেছিলে ॥ ৩৩ ॥ 
বর্ষা, বায়ু, ঘর্ম, শীত, উষ্ণতা ইত্যাদি বিভিন্ন কালের 
গুপসমূহ সহ্য করে শ্রাশায়াম অভ্যাসের ফলে 
তোমাদের মানসিক মলসমূহ সম্পূর্ণূে বিদূরিত তয়ে 
গেছিল ॥ ৩৪ ॥ কখনো শুল্ক পত্র আহার করে, কখনো 
বা কেবল বায়ুভুক হয়ে তপস্যা করতে করতে তোমাদের 
চিন্তে প্রশান্তি জন্মেছিল। আমার নিকট হতেই অভীষ্ট 
লাভের আশায় এইভাবে তোমরা আমার আরাধনায় 
নিরত ছিলে ॥ ৩৫ ॥ আমাতে চিন্ত নিবিষ্ট করে এইপ্রকার 
গরম দুষ্কর কঠিন তপশ্চর্যায় তোমাদের বারো হাজার দিবা 
বৎসর কেটে গেছিল। ৩৬ ॥ অপাপবিদ্ধা দেবী! তোমরা 
দুজনে এইভাবে তপস্যা শ্রদ্ধা ও গ্রেমপূর্ণ ভক্তিতে নিত্য 
নিরন্তর আমাকে হৃদয়ে ভাবনা করায় তখন তোমাদের 
প্রতি প্রসন্ন হয়ে তোমাদের অভিলমিত বন্ধ প্রদান করার 
ইচ্ছায় বরদরাজ-স্বরূপ আমি “এই'রূপ ধারণ করেই 


| তোমাদের সন্মুখে জাবির্ভুত হয়েছিলাম। “বর প্রার্থনা 


করো'--আমি এই কথা বললে তোমরা আমার মতো পুত্র 
প্রার্থনা করেছিশে। ৩৭-৩৮ ॥ তোমরা দুঞজন সেইসময় 
পর্যন্ত কোনোরকম বিময়সুখ ভোগ করনি এবং তোমাদের 
কোনো সন্তানও ছিল না। আমারই মায়ায় মোহিত হয়ে 
(তোমা আমার কাছে মোক্ষবর প্রার্থনা করনি॥ ৩৯ ॥ 


িদ্ধো,। সতে্রে। 


দশম সন্ধা (তৃতীয় অধ্যায়) 
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গতে ময়ি যুবাং লন্ধা বরং মৎসদৃশং সুতম্‌। 
গ্রাম্যান্‌ ভোগানভূপ্তাথাং যুবাং প্রাপ্তমনোরঘৌ॥ ৪০ 


আস্টান্যতমং লোকে শীলৌদার্য$ণৈ5 সমমূ। 
অহং সুতো বামভবং পৃষ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ(১1॥ ৪১ 


তয়োর্বাং পুনরেবাহমদিত্যামাস কশাপাৎ। 
উপেন্দর ইতি বিখ্যাতো ৰামনত্বাচ্চ বামনঃ।॥ ৪২ 


ভূতীয়েহম্মিন্‌ ভবেহহং বৈ তেনৈব বগুষাথ বাম্‌। 
জাতো ভূয়ন্তয়োরেব সত্যং মে বাহৃতং সতি॥ ৪৩ 


এতদ্‌ বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌ জন্মস্মরণায় মে। 
নান্যথা মন্তৰং জ্ঞানং মৰ্ড্যলিঙ্গেন জায়তে ৷ 88 


যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রন্মভাবেন চাসকৃৎ৷"৷। 
চিনতে কৃতক্নেহৌ যাসোথে মদ্গভিং পরাম্‌॥ ৪৫ 
শ্রীরক উবাচ 


ইত্যন্াহহসীদ্ধরিসুটাং ভগবানাত্মমায়র়া। 
গিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ সঙযো বড়ৰ প্রাকৃত শশুঃ।| ৪৬ | 
| 


ভতশ্চ শৌরির্ডগবৎ প্রচোদিতঃ 
সুভং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ। 
যদা বহিগন্তমিয়েষ তর্্যজা 


যা যোগমায়াজনি ননদলামযা॥ ৪৭. 


সেন্বৃত্য। শি পুনঃ। 


“জামারই মতোন পুত্র লাভ করবে’_এই বর তোমরা 
প্রাপ্ত হলে এবং আমিও সেখান থেকে প্রস্থান করলাম। 
এইভাবে সফল-মনোরথ হওয়ার পরেহ তোমা বিষয়- 
সুখ উপভোগের দিকে মন দিয়েছিলে। ৪০ ॥ এদিকে 
আনিও জগৎ-সংসারে শীল-স্বভাব, উদার্য তথা অন্যান্য 
গুণে আমার সমান অন্য কাউকে খু্ছে না পেয়ে নিজেই 
তোমাদের পুত্র হয়ে জন্ম নিলাম। সেই জন্মে আমি "পাশ 
গর্ভ’ নামে বিখ্যাত হয়েছিলাম॥ ৪১ ॥ এর পরবর্তী 
জন্মে বসুদের কশ্যপ এবং তুমি অদিতি নামে আবির্ভূত 
হয়েছিলে। সেবারেও আমি তোমাদের পুত্র হয়েছিলাম 
এবং আমার নাম ছিল উপেন্র। কর্ব আকৃতিনিশিষ্ট হওয়ায় 
আমার নামান্তর হয়েছিল "বাদন' ॥ ৪২ ॥ সতী দেবকী! 
তোমাদের এই তৃতীয় জগ্মেও আমি সেই রূপেই আবার 
তোমাদের পুত্র হয়ে জনম স্নীকার করলাম” । আমার বাক্য 
সর্বদাই সত্য হয়ে থাকে॥ ৪৩ ॥ 

আমার পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার 
জন্যই আমি তোমাদের এই বাপ দেখালান। অনাদায় 
সাধারণ মানুষ-শরীরবিশিষ্টরূপে প্রকটিত হলে তাকে 
দেখে আমার সম্পর্কে যথার্থ (অর্থাৎ আিহ যে 
সেই নিরঞ্জন পরম-পুরুষ এইরূপ) জ্ঞান জন্থাতে পারে 
না॥ ৪৪ ॥ তোমরা দুজন আমার প্রতি পুত্র-ভাব এবং 
সেই সঙ্গে নিরন্তর ব্রগাবুদিও রাখবে। এইভাবে বাৎসল্য 
ম্েহ এবং নিত্য অনুচিগ্তনের দ্বারা তোমরা আমার 
পরপর প্রাপ্ত হবে॥ ৪৫ ॥ 

শ্রীক্ডকদেব ব্লেন-_গবান এই কথা বলে বিরত 
হলেন এবং নিজের যোগমায়া আশ্রয় করে পিতামাতার 
চোখের সম্মুশেই অবিলম্বে একটি সাধারণ মনুষ্য-শিশুর 
রূপ ধারণ করলেন ॥ ৪৬ ॥ এরপর ভগাবানেরই প্রেরণায় 
বসুদেব নিজের সেই পুত্রকে গ্রহণ করে সৃতিবা-গৃহ 
থেকে বহিগ্গত হতে উদাত হলেন। ঠিক সেই সময়েই 
ভগবানের যোগমায়া, মিনি তার আত্মশক্তি হওয়ার 


শভগবান শরীক চিন্তা করেছিলেন যে, আমি তো এদের আমার সদৃশ পুত্রনাভের বর দিয়েছি, কিন্তু আমি এই প্রতিশ্রুতি 
পূর্ণ করতে পারব না ; কারণ এরূপ (আমার সদৃশ) অপর কেউ নেই। কাউকে কোনো কিছু দেওয়ার পরতিন্রা করে তা পূরণ 
করতে না পারলে তার সমান তিনগুণ বন্ধ প্রদান করতে হয়। আমার সদৃশ পদার্গের সমান আমি নিজেই সুতরাং আমি স্বয়ং 
তিনবার এদের পর্ব স্বীকার করব। 
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ত্য়া হৃত্রতায়সর্ববৃতিষু থেকে আবির্ভূত হলেন॥ ৪৭ ॥ সেই যোগমায়াই 
ঘাচছেমু লৌরেহপি+। শামিতেষ। দারগাল এবং পুরবাসিগণের সমন্ত ই্রিতির চেতনা 

রর হরণ করে নিলেন, তারা সব অচেতন হয়ে গভীর নিদ্রায় 

দ্বারস্তু ঃ পিহিতা দুরত্যয় অভিভূত হল। অবশ্য সেই কারাগৃহের সমন্ত দরজাই বন্ধ 
বৃহৎ  কপাটায়সকীলশৃত্খলৈঃ।৷ ৪৮ | ছিল, সেগুলির বড় বড় কপাট লোহার কীলক (খিল) 
এবং শৃম্খল দ্বারা আবদ্ধ ছিল। সেই গৃহ থেকে বহিগতি 
হওয়। বস্তুতই কঠিন ছিল, কিন্তু যেই বসুদেন শ্ৰীকৃষ্ণকে 


কোলে নিয়ে সেগুলির গেলেন, তৎক্ষণাৎ 

সূর্যোদয়ে যেমন অন্ধকার আপনা হতেই দূর হয়ে যায়, 

তাঃ কৃষ্চবাহে বসুদেব আগতে সেই রকমেই সেই দরজাগ্লি নিজে থেকেই উন্মুক্ত হয়ে 
স্বয়ং বাবর্যন্তণ। যথা তমো রবেঃ। গোল*। সেই সময় মেঘ মৃদু-মন্দ গর্ভানের সঙ্গে জলবর্ষণ 

বর্ষ পর্জন্য উপাংসগর্জিতঃ করছিল, তাই অনন্তদেব ( শেষনাগ) নিজের ফণা বিস্তার 


করে সেইজল নিবারণ করতে করতে বযূদেবের পশ্চাতে 
শেষোহগাদ বারি নিবারয়ন্‌ ফণৈঃ।৷ 8৯ | গমন করতে লাগলেন+ ॥ ৪৮-৪৯ ॥ তখন বর্াকাল 
হওয়ায় ইন্রদেব বল পরিমাণে বৃষ্টি সম্পাদন করার 
ফলে যমুনার জলরাশি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। 
যমভগিনী সেই যমুনা নদী তখন যেমন গভীর তেমনই 


মঘোনি বর্ষতাসকৃদ্‌ যমানুজা প্রবল বেগসম্পন হয়ে অসংখ্য তরঙ্গাঘাতে ফেনিল জলে 

গভীরতোয়ৌঘজবোর্মিফেনিলা। রাত শত য় কেৰ কাবে লিসা তত সহিত ছাটে 

চলেছিলেন। কিন্তু (বসুদেব-ক্রোড়্থ) ভগবানকে তিনি 

ভয়ানকাবর্তশতাকুলা নদী স্বতই পথ ছেড়ে দিলেন, যেমন সীতাপতি রামচন্দ্রকে 

_মার্গং দদৌ সিন্ধুরিব শ্রিয়ঃ পতেঃ ॥ ৫০ | সমুদ্র নিজ বক্ষের উপরে পথ করে দিয়েছিলেন ।৫০॥ 
শ্ৰূচ। বা্ীৰ্বন্ত। 


“খর নাম শ্রবণমাত্র অসংখ্য জন্র্জিত কর্মবন্ধন ধ্বংস হয়ে যায়, সেই প্রভু যার ক্রোড়ে এসেছেন, তার হাত-পায়ের 
শৃষ্খল যুক্ত হয়ে যাবে-এতে আর আশ্চর্য কী? 

*গ্রীবলরাম চিন্তা করলেন-_ “আমি জ্যেষ্ঠ ভাতারূপে জন্ম নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু সেবাই আমার প্রধান ধর্ম ৷” এই ভেবে তিনি 
নিজ্রেয় শেষ নাগ নূর্তি ধারণ করে শ্রীকৃুের ছত্ররাপে জল নিবারণ করে চলতে লাগলেন। “আমি থাকতে যদি আমার প্রভু 
ব্ধাধারায় কষ্ট পান, তো ধিক্‌ আনাকে’--এইরনপ বিচার করেই তিনি নিজের মন্তুকে সেই বর্মণ গ্রহণ করতে লাগলেন। অগবা 
তিনি ভাবলেন যে, এই বিষ্ণুপদ (আকাশ)নাসী মেথ পরোপবারের জন্য নিজের অধঃপতনও স্বীকার করে নেয়, সুতরাং 
এ-ও বলিরই মতো নতমন্তকে বন্দনীয়। 

*১. শিশু শ্ৰীকৃষ্ণকে নিজের দিকে আসতে দেখে মুনা চিন্তা করলেন--“ফী সৌভাগ্য ! যী চরণকনলের রেণু সক্জন 
মহাগুরুঘদেরও মানস-ধ্যানের বিষয়, তিনিই কিনা আমার তটে আগমন করছেন !' আনন্দে আর প্রেমে তার হুদ পূর্ণ হয়ে 
উঠল, নয়ন থেকে এত জশ্রু নির্গত হল যে বন্যার সৃষ্টি হল। 

২. আমি যমরাজের ভগিনী বলে প্রীকৃষ্ণ যেন আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে না নেন, এহ ভেবে তিনি নিজের জীবন 
(ছল)-রাশি প্রদর্শনে ব্যন্ত হোন। 

ও, শ্রীকৃষ্ণ তো গো-শাললের জন্যই গোকুলে যাচ্ছেন আর আনার এই সত সহশ্র তরগ_এণুলিও তো গোধনেরই সদৃশ। 
উনি এদেরও যেন রক্ষা করেন (এইরকম চিন্তা করে যমুনা তবঙ্গ বিস্তার করেছিলেন) । 

৪. “এক কালিয়নাগ তো আগে থেকেই আমার মধ্যে রয়েছে, এখন আবার এই অনন্তনাগ আসছে, জামার কীদুগঁতি হবে 
এই রকম বিচার করে যমুনা তরঙ্গাঘাতে তাকে, নিবৃত্ত করার চেষ্টায় বিশাল রূপ ধারণ করেছিলেন। 

1১, হঠাৎই যনুনার দনে আশঙ্া জন্মাল যে, এই অগাধ জল দেখে শ্রীকৃষ্ণ না ভেবে বসেন যে, এই নদীতে আমার পক্ষে 
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ননব্রজং শোরিরুপেত তত্র তান্‌ | সুদের ননদরাজের ভূমিতে (গোকুলে) গিয়ে 
পি বর | ভন অ যে পেত মত তিন ত 
ধু তনের মতো ছে। 

হু, দিয়ায় ভু পুত্রটিকে মাতা যশোদার শয্যায় শুইয়ে দিয়ে তার নবজাত 

সুতামুগাদায়') পূনর্ূহানগাৎ॥ ৫১ নাটকে দিয়ে কারাগৃহে ফিরে এলেন॥ ৫১ ॥ 

| সেখানে এসে তিনি সেই কন্যাটিকে দেবকীর শয্যায় 

শুইয়ে দিলেন এবং নিজের পায়ের লৌহশৃঙ্থল পুনরায় 

দেবক্যাঃ শয়নে নাস্য বসুদেবোহথদারিকাম্‌। পরিধান করে পূর্বের মতো বন্দীরাশে অবস্থান করতে 

প্রতিমুচ্য গদোর্লোহমান্তে পূর্ববদাব্তঃ॥ ৫২ দাগলেন॥ ৪২ ॥ এদিকে ননদপন্ধী বশোদাও তার একটি 

রা সন্তান হয়েছে এইমাত্র জেনেছিলেন, কিন্তু সেই সন্তান 

পুত্রনা কন্যা_তা বিশেষভাবে বুঝতে পারেননি। কারণ, 

প্রথমত তিনি (প্রসব-ন্্রায়) অতান্ত পরিশ্রাপ্ত ছিলেন 

যশোদা নন্দপত্নীং চ জাতং পরমবুধ্যত”। | এবং তাছাড়া যোগায়াও তার স্মৃতিশক্তি অপহরণ করে 
ন তল্লিঙ্গং পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতন্মৃতিঃ॥ ৫৩ নিয়েছিলেন* ॥ ৫৩ ॥ 


ইতি শ্রীমতাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমজে পৃরার্ধে «। কৃষ্ণজগ্রালি তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥ 
শ্রামন্মহৰ্ষি বেদব্যাস প্রলাত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাপুরাণের দশমন্কন্মের 
পূর্বার্যে ফৃষ্ণজন্মবর্ণনায় তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥ 


Ot যেসুতাং সমাদা,। পুত্র ও কাবতারে তৃতীয়ো.। 
জন্রীডাদি করা স্তর হবে না। এইজন্য যমুনা দ্রুত নিজের জল বোগাও কষ্ট পর্যন্ত, কোথাও নাভি পর্যন্ত আবার কোথাও বা 
কেবলমাত্র হীটু পর্যন্ত উচ্চতায় নামিয়ে আনলেন। 

২. দুই নানুষ যেন দয়াল পুরুষের কাছে নিজের মনকে খুলে ধরে, সেহরকমহ কালির যযুনা তার নিজের দুঃবার্ড 

৬. আনার এই দুর্বদীত ভাব দেখে শ্রীকৃষ্ণ যদি আমার জলে ক্রীড়া করতে বা আমাকে পাটরানিরূপে গ্রহন করতে অস্বীকার 
করেন, এই ভয়ে যমুনা উচ্ছ্খলতা ত্যাগ করে নিজ হৃদয়ের ্রীতিরস সসংকোচে সধিনয়ে প্রকাশ করতে চেষ্টিত হলেন। 

৪. মগন ইনি সূর্যবংশে রামরূলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন পথ দিতে অস্বীকার করায় চন্দ্রের পিতা সমুদ্রকে বন্ধন 
করেছিলেন। এবার ইনি চপ্রবংশে অবতীর্ণ হয়েছেন, আর আমি হলাম সূর্যের কন্যা। এখন আনি যদি একে পথ ছোড়ে না দিছ, 
তাহলে ইনি আমারও বন্ধনদশা ঘটাবেন__ যেন এইরকম আশঙ্কা করেই যমুনা ভাগে বিভক্ত হয়ে পথ করে দিলেন। 

৫. নহাপুরুষগণ বলে খাকেন খে, হাদয়েশ্রীভঙ্গবানের আবির্ভাবে অলৌকিক সুখের অনুভব হয়। যমুনা যেন সেই সুপ 
উপভোগের জনাই ঠাকে নিজের অন্তরের ভিতর সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। 

৬. আমার নাম কৃষ্ণা, আমার জল বৃষ্ধবর্ণ, আমার বাইরেও এখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত। তাহলে আমার অন্তরেই বা তার 
উপলন্ধি হবে না কেন ?_ এই ভাবনাতেই যমুনা পথ্রদানের ছলে শ্রীকৃষ্ণকে নিজের হৃদয়ে বরণ করে নিলেন। 

* এই ঘটনাবলির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই তই প্রকাশ করলেন যে, যে ব্যক্তি তাকে সানুরাগে হৃদয়ে বারণ করে, তার 
সমস্ত বান মুক্ত হয়ে যায়, কারাগৃহ থেকে সে মুক্তি লাভ করে, তার সম্মুখে বন্ধ কপাট উন্মুক্ত হয়ে যায়। পরহনীদেরও উদ্দেশ 
পাওয়া যায় না, ভবনদীর জলও শুষ্ক হয়ে যায়, গোকুলের (ইন্দিয়সমুদয়ের) বৃত্তিসকল লুপ্ত হয়ে যায় এবং মায়া তার বশবর্তী 
হয়ে থাকেন। 


অথ চতুর্থোহ্ধ্যায়ঃ 


চতুর্থ অধ্যায় 
কংসহস্ত-মুক্ত আকাশঙ্ছ দেবী যোগমায়ার ভবিষ্যদ্বাণী 
শ্রীশ্ুক উবাচ শ্রীশ্ুকদেব বললেন--পরীক্ষিং ! বসুদের ফিরে 
এলে সেই নগরীর বাইরের এবং ভিতরের সব দরজা 
নিজে থেকেই পূর্বের মতো বন্ধ হয়ে গেল। এরপর 
বহিরন্তঃপুরছারঃ সর্বাঃ পূর্ববদাবৃতাঃ। নৱজাত শিশুর ক্ৰন্দমধবনি শুনে প্রহরীদের নিদ্রাজঙ্গ 


ততো বালধবনিং শ্ৰুত্বা গৃহপালাঃ সমুখিতাঃ॥ ১ 


তে তু তৃৰ্ণমুপত্রজ্য' দেবক্যা গর্ভজন্স তৎ। 
আচখুযর্ডোজরাজায় দুদিন প্রতীক্ষতে॥ ২ 


স তন্লাৎ তূর্ণমুখায় কালোহয়মিতি বিহবলঃ। 
সুতীগৃহমগাৎ তুর্ণং প্রস্থালন্‌ মু্তমূর্ধজঃ॥ ৩ 


তমাহ ভ্রাতরং দেবী কৃপণা করুণং সতী। 
সুষেয়ং তব কল্যাণ" স্তিয়ং মা হন্তুমৰ্হসি। ৪ 


বহবো হিংসিতা ভ্রাতঃ শিশাবঃ গাবকোপমাঃ। 
ত্বয়া দৈবনিসৃষ্টেন পুর্রিকৈকা প্রদীয়তাম্‌।॥ ৫ 


নন্বহং তে হ্যবরজা দীনা হতসুতা প্রভো। 
দাতুমর্হসি মন্দায়া অঙ্গেমাং চরমাং প্রজাম্‌॥ ৬ 


শ্রীশুক উবাচ 


উপগুহ্যান্বজামেবং রন্দত্যা দীনদীনৰৎ। 
যাচিতন্তাং বিনির্ভং্স্য হস্তাদাচিচ্ছিদে খলঃ॥ ৭ 


হল॥ ১ ॥ তারা দ্রুত ভোজরাজ কংসের কাছে গিয়ে 
দেবকীর সন্তান হওয়ার সংবাদ জানাল। কংসও 
উদ্বেগাকুলচিত্তে এই বার্তারই প্রতীক্ষা করছিল॥ ২ ॥ 
দ্বারপালদের কথা শোনামাত্রই সে দ্রুত শয্যা ছেড়ে উঠে 
সৃতিকাগৃহের দিকে সম্বর গতিতে রওনা হল। ‘এই 
সন্তান আমার কালস্বরাপ (নিধনকারী)'_ এই চিন্তায় সে 
মানসিকভাবে এতটাই বিহুল হয়ে পড়েছিল যে, তার 
আচরণেও তা ধরা পড়ছিল। তার বিশরন্ত কেশরাজি 
সুবিনান্ত করে নেওয়ার অবকাশ সে পায়নি এবং চলার 
সময় প্রায় প্রতি পদক্ষেপেহ হৌচট খাওয়ার ফলে বারে 
বারেই পতনোনুখ হতে হতেই সেই গথটুকু সে অতিক্রম 
করেছিল॥ ৩ ॥ সে কারাগুহে উপস্থিত হলে সাধ্বী 
দ্বেকীদুঃখার্ডচিন্তে করুণভাবে তীর ভ্রাতা সেই কংসকে 
বললেন-_কল্যাণপীল ভ্রাতা ! এই কন্যা তোমার 
পুত্রবধূতুল্যা। বিশেষত এ সীজাতীয়া, স্ত্রীহজা করা 
তোমার কখনোই উচিত নয়॥ ৪ ॥ ভ্রাতা ! তুমি 
দৈবপ্রেরিত হয়ে আমার অগরিতুলা তেজন্বী অনেকগুলি 
সন্তান বিনষ্ট করেছ। এখন এই একটিই মাত্র আমার 
জীবিত সন্তান_এই কন্যা। দয়া করে এটিকে আমায় দান 
করো॥ ৫ ॥ আমি তো তোমারই ছোট বোন, এতগুলি 
সন্তান হারিয়ে দুঃখে-শোকে কাতর। তুমি আমার প্রিয় 
ক্ষমতাশালী জোষ্ট ভ্রাতা, হতভাগিনী এই বোনের শেষ 
সন্তান এই কন্যাটিকে কেড়ে নিও না, দয়া করে একে 
ছেড়ে দাও॥ ৬ ॥ 

প্রীশ্ুকদেব বললেন-_পরীক্ষিং! সেই সদ্যোজাত 
কন্যাটিকে নিজ ক্রোড়ে আচ্ছাদিত করে একান্ত 


(নু. ্জী। 


দশম জাগা (চতুর্থ অধ্যায়) 
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তাং গখৃহীত্বা চরণয়োর্জাতমাত্রাং স্বসুঃ সুতাম্‌। 
অপোখয়চছ্ছিলাপৃষ্ে স্বার্থোম্বলিতসৌন্ৃদঃ।। ৮ 


সা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য সদ্যো দেবান্বরং গতা। 
অদৃশ্যতানুজা বিষ্যোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা॥ ৯ 


দিব্যন্রগন্বরালেপরস্নাভরণভুষিতা I 
ধনুঃশূলেষুচৰ্মাসিশত্খচক্রগদাখরা ॥১০ 
সিদ্ধচারণগন্ধর্বেরক্সরঃকিম্নরোরগৈঃ ৷ 
উপাহৃতোরুবলিভিঃ ভ্তুয়মানেদমন্রবীৎ।। ১১ 


কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ। 
যত্ৰ (ৰা ূরবশক্র্সা হিংসীঃ কৃপণান্‌ বৃথা॥। ১২. 


ইতি প্রভাষা তং দেবী মায়া ভগবতী ভূবি। 
বছুনামনিকেতেঘু বহুনামা বব হ॥ ১৩ 


তয়াভিহিতমাকর্ণা কংসঃ পরমবিদ্মিতঃ। 
দেবকীং বসুদেবং চ বিশুচ প্রশ্মিতোহব্রধীৎ॥ ১৪ 


অহো ভগিন্যহো ভাম ময়া বাং বত পাণুনা। 
পুরুষাদ ইবাপতাং বহৰো!) হিংসিতাঃ সুতাঃ॥ ১৫ 


| কাতরভাবে কাদতে কাদতে দেবী এইভাবে তার প্রাণ 
ভিক্ষা করতে থাকলেও সেই নিষ্ঠুর ও ক্রুর কংসের মনে 
কোনোরকম দয়ার উদ্রেক তো হলই লা, বরং লে 
কন্যাটিকে ছিনিয়ে নিল॥ ৭ ॥ স্থারথসিদ্ধি বা নিজের 
অভীষ্ট পূরণই একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় তার মন খেকে 
স্নেহ, ভালোবাসা প্রভৃতি কোমল বৃতিলি সম্পূর্ণবাপেই 
উৎখাত হয়ে গেছিল। নিজের বোনের সেই নবজাত 
কন্যাটির পা-দুটি ধরে সে তাকে এক পাথরের ওপরে 
সজোরে আছাড় মারল ॥ ৮ ॥ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ছোট 
বোনরাপে জন্ম নেওয়া সেই কলাটি তো সাধারণ কেউ 
ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বয়ং দেরী মোগমায়া। তিনি 
কংসের হাত থেকে তৎক্ষণাৎ উর উঠে গিয়ে শুনো 
ভার মহীয়সী দেবীরাপ ধারণ করে অষ্টডুজে আট রকনের 
আন্ত্রধারণ করে শোভমানা হলেন॥ ৯ ॥ তিনি দিব্য মালা, 
বস্তু, চন্দন ও রক্সেলংকারসমূহে ভূষিত ছিলেন, তার আট 
হাতে ধনু, শূল, বাণ, চর্ম (ঢাল), তরবারি, শত্খ, চক্র 
এবং গদা-_এই আট অস্ত্র শোভা পাচ্ছিল।॥ ১০ ॥ সিদ্ধ, 
| চারণ, গঙবর্ব, অন্সরা, কিন্নর এবং নাগগণ বহুবিধ পূজা 
'উপঢার নিয়ে তীর স্তবগান করছিল। এইরাপে দর্শন দিয়ে 
সেই দেবী কংসকে এইকথা বললেন ৯১ ॥ “আরে 
মূৰ্খ ! আমাকে মেরে তোর কী লাভ হবে ? তোর গূর্ব- 
জন্মের শক্ত তোকে বধ করবার জন্য কোথাও না কোথাও 
জন্ম নিয়েছেন। তুই আর বৃথা নিরাপরাধ শিশুদের হত্যা 
করিস না’ ॥ ১২ ॥ ভগবতী যোগমায়া কংসকে এইকথা 
| বলে অন্তর্থিত হলেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে 
(প্রকটিত হয়ে) বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন (এবং 
পৃজ্িত হয়ে আসছেন) ॥ ১৩ ॥ 

দেৰীর বচন শুনে কংস যারপরনাই বিস্মিত হন 
এবং দেবকী ও বসুদেবকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়ে 
অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল ॥ ১৪ ॥ “বোন এবং 
ভয্নীপতি আমার ; হায় ! রাক্ষসেরা যেমন নিজেদের 
সন্তানকেই বধ করে, তেমনই পাপাত্মা আমি তোমাদের 
এতগুলি পুত্রকে হত্যা করেছি। ধিক্‌ আমাকে !+ ॥ ১৫ ॥ 


কচি বেসুজদো। 


“যার গর্ভে স্বয়ং ভগবান বাস করেছেন, যিনি ভগবানের দর্শন পেয়েছেন, সেই দেবকী-বদুদেবের দর্শনের ফলরূপেই 
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শ্ৰীমস্তাগৰত 


স তবহং তাক্তকারুণ্যন্তাক্তজ্ঞাতিসুহৃৎ খলঃ। 
কাল্লোকান্‌ বৈ গমিষ্যাসি ্ৰহ্মহেৰ মৃতঃ শ্বসন ৷ ১৬ 


দৈৰমপ্যনৃতং বক্তি ন মৰ্ত্যা এব কেবলম্‌। 
যদ্ধিশ্রস্তাদহং পাপঃ স্বসুর্নিহতৰাঞ্চিশূন্‌ ৷ ১৭ 


মা শোচতং মহাভাগাবাত্জান্‌ স্বকৃতভূজঃ)। 
জন্তবো ন সদৈকত্র দৈবাধীনান্তদাসতে ॥ ১৮ 


ভুবি ভৌমানি ভূতানি যথা যাল্তাপয়ান্তি চ। 
নায়মাত্মা তথৈতেমু বিপর্ষেতি যখৈৰ ভুঃ॥ ১৯ 


যথালেবংবিদো ভেদো যত আত্মবিপর্যয়ঃ। 
দেহযোগবিয়োগ্গৌ চ সংসৃতির্ন নিবর্ততে॥ ২০ 


তল্মাদ্‌ ভদ্র স্বতনয়ান্‌ময়া ব্যাপাদিতানপি। 
মানুশোচ যতঃ সৰ্বঃ স্বকৃতং বিন্দতেহবশঃ॥ ২১ 


যাবদ্ধতোহম্মি হন্তান্মীত্যান্নানং মন্যতেহ্দূক্‌। 
তাবন্তদভিমান্যজ্ঞো বাধাবাধকতামিয়াৎ।॥ ২২ 


ক্ষমধ্বং নন দৌরাত্মং সাধবো দীনবৎসলাঃ”। 
ইত্য্াঞ্রমুখঃ পাদৌ শ্যালঃ স্বস্রোরখাগ্রহীৎ।॥ ২৩ 


দুৰ্বুদ্ধি আমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে, তার প্রভাবে আমি 
দয়া-মায়া তো বিসর্জন দিয়েইছি, নিজের আত্মীয়-স্বজন, 
হিতৈষী বন্ধুদেরও ত্যাগ করেছি। জানি না, কোন্‌ 
ভয়ংকর নরকে আমার গতি হবে। বস্তুত, আমি তো 
এখনই ব্রচ্গঘাতীর তুল্য জীবিত হয়েও মৃত। ১৬ ॥ 
মানুষই যে কেবল মিথ্যা বলে তা তো নয়, আমি তো 
দেখছি, বিধাতাও (দৈববাদী) মিথ্যা বলেন। তারই 
ওপর বিশ্বাস করে আমি নিজের বোনের শিশু-সন্তানদের 
হত্যা করেছি। হায়, কী ভয়ংকর পাপই না আমি 
করেছি॥ ১৭ ॥ তোমরা দুজনেই মহাপ্রাণ, পুত্রদের জন্য 
শোকগ্রন্ত হয়ো না। তারা নিজেদের কর্ম অনুযায়ী ফল 
লাভ করেছে। জীবমাত্রই প্রারক্ধের অধীন, কাজেই সবাই 
সর্বদা একসঙ্গে থাকতে পারে না॥ ১৮ ॥ মাটির জিনিস 
যেমন তৈরি হয় আবার ভেঙেও যায়, কিন্তু তাতে মাটির 
কোনো বিকার হয় না, সেইরকমই শরীরের সৃষ্টি বা 
ধবংসে আত্মা কোনোভাবেই প্রভাবিত হয় না॥ ১৯ ॥ 
যাদের এই তত্বজ্ঞান জন্মায়নি, তারা এই (অনাত্বভূত) 
শরীরকেই আত্মা বলে ধারণা করে। এরই নাম বিপরীত 
বুদ্ধি বাআজ্ঞান। এরই কারণে জন্ম-মৃত্যু হয়ে থাকে, আর 
যতদিন এই অজ্ঞান দূর না হয়, ততদিন সৃখ-দুঃখরাপ এই 
সংসারেরও নিবৃত্তি হয় না॥ ২০ ॥ স্নেহের বোন 
আমার ! তোমার পুত্রেরা আমার হাতে মারা পড়েছে 
ঠিকই, কিন্তু তুমি তাদের জনা শোক কোরো না। কারণ, 
সকল প্রাণীকেই বিবশভাবে (অর্থাৎ নিজের 'ইচ্ছা- 
নিরপেক্ষভাবে, বাধ্য হয়ে) পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ 
করতেই হয়॥ ২১ ॥ আত্মন্্জ না জেনে শরীর যতদিন 
পর্যন্ত ‘আমি হত্যা করি" বা “আমি নিহতহই'__এহরকম 
ধারণা করে চলে, ততকাল সে শরীরের জন্ম বা মৃত্যুকে 
নিজের ওপর আবেগ করে বাধ্য-বাধক ভাব প্রাপ্ত হয়, 
অর্থাৎ সে অপরকে দুঃখ দেয় এবং নিজেও দুঃখ ভোগ 
করে।। ২২ ॥ তোমাদের প্রতি আমি অত্যন্ত নিন্দনীয় 
আচরণ করেছি, দুরাত্মার মতো বাবহার করেছি, তৰু 
তোমরা তা না করো, (তোমাদের কাছে এই প্রার্থনা 


(সুকুতহ সদা (পবন 


কংসের মনে বিনয়, স্যুক্তি, উদারতা প্রভৃতি খুনের উদয় হয়েছিল। কিন্তু যতক্ষণ সে তাদের সম্মুখে ছিল, ততশ্রণই ছিল 
এণ্ডলির স্থয়িত্বকাল। দূর্বতি মন্দের মধ্যে যাওয়া মাত্রই সে আবার যথাপূর্বদুবুদ্ধির বশবর্তী হয়েছিল। 


_ দশম (চতুর্থ অধ্যায়) 
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পারনি রানা 
শু বসুদেরং চ দর্শযনরাত্রসৌহদমূ॥ ২৪ 


ভ্াতুঃ সমনুতপ্তম্য ক্ষান্ত রোষং চ দেবকী। 
ব্যসৃজদ্‌ সসুদেবশ্চ প্রহস্য তমুবাচ হ॥ ২৫ 


এবমেভনহাভাগণ। যথা বদসি দেহিনাম্‌। 


অজ্ঞানপ্রভবাহংখীঃ স্বপরেতি ভিদা যতঃ॥ ২৬. 


শোকহর্ষভয়দ্বেষলোভমোহমদাঘ্িতঃ ৷ 


নিথোয্ব্ং ন পশান্তি ভাবৈরাবং পৃণগৃদৃশঃ॥ ২৭. 


স্রীশুক উবাচ 


কংস এবং প্রসন্নাভ্যাং বিশুদ্ধং গ্রতিভাষিতঃ। 


দেবকীৰসুদেবাভ্যামনুজ্ঞাতোহবিশদ্‌ গৃহম্‌ ৷ ২৮ 


তলা রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং কংস আহুয় মন্তরিণঃ। 
তেভ্য আচষ্ট তৎ সৰ্বং যদুক্তং যোগনিদ্রয়া॥ ২৯ 


আকর্ণা ভর্তু্গদিতং তমূচুর্দেবশত্রবঃ। 
দেবান প্রতি কৃতামর্ষ দৈতেয়া নতিকোরিদাঃ॥ ৩০ 


এবং চেত্তর্হি ভোজেন্্র পুরগ্রাসত্রজাদিশু। 
অনির্দ্শান্‌ নি্দশাংস্চ হনিষ্যাযোহদা বৈ শিশন্‌॥| ৩১ 


কিমুদ্যমৈঃ করিষান্তি দেবাঃ সমরভীরবঃ। 
নিতমুদ্িগ্রনসো  জ্যামোনৈর্ঘনুষন্তব॥ ৩২ 


অস্যতন্তে শরত্রাতর্হন্যমানাঃ সমন্ততঃ। 
জিজীৰিষৰ উৎস্জ্য পলায়নপরা যযুঃ॥ ৩৩ 


| জানাতে সাহস করছি) কারণ, তোমরা দুজনেই পরম 
সঙ্জন এবং দীনবৎসল।' এইকথা বলতে বলতে কংস 
দেবকী এবং বসুদেবের পা জড়িয়ে ধগল। চোসের জলে 
| তখন তার মুখ ভেসে যাচ্ছিল ॥ ২৩ ॥ দেবী যোগমায়ার 
কথায় বিশ্বাস করে কংস এইভাবে দেবকী ও বসুদেবের 
।প্রতি নিজের স্েহ তথা স্মজন-বাৎসল্য প্রকাশ করে 
তাদের শঙ্ষণ মোচন করশ।। ২৪ ॥ দেবকী যখন 
দেখলেন যে জোষ্ঠ ভ্রাতা কংস তার কাজের জনা নিতান্ত 
অনুতপ্ত এবং দুঃখিত, তখন তিনিও তাকে ক্ষমা 
করলেন! তার পূর্ককৃত অপরাধসমূহ তিনি এবং বসুদেব 
আর মনে রাখতে চাইলেন না, এবং বসুদেন শ্মিতমুখে 
কংসকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন-॥ ২৫ ॥ 
“মহাভাগ কংস ! আপনি যা বললেন তা যথার্থই বটে। 
| অজ্ঞানের ফলেই জীবের দেহাদিতে “অহং বুদ্ধি? জন্নিয়ে 
থাকে, আর তার থেকেই আপন-পর ভেদবোধের 
উৎপত্তি হয়॥ ২৬ ॥ এই ভেদ দৃষ্টির ফলেহ প্রাণিগণ 
শোক, হ্ম, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ এবং মদের ছারা 
| আক্রান্ত হয়ে এই সত্য অনুধাবন করতে পারে না যে সব 
বিন্ুর প্লেরণকর্ত স্বয়ং ভগনানই এক ভাব বা পদার্থের 
দ্বারা অপর ভাববা পদার্থের বিনাশ ঘটাচ্ছেন' ॥ ২৭ || 
| শ্রীশ্যকদেব বললেন-পরীক্ষিৎ ! বসুদে এবং 
| জী এইভাবে প্রসন্ন চিত্তে অকপটভাবে কংসের সঙ্গে 
| কথা বললে সেও তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিছে নিজ 
গৃহে চলে গেল।। ২৮ ॥ সেই রাত্রি অতীত হলে কংস 
| নিজের মন্ত্রীদের আহ্বান করে, যোগমায়া যা বলেছিলেন, 
l সব কথাই জ্ঞানাল ॥২৯ ॥ কংসের মন্ত্রীরা নীতিশান্তরে খুব 
নিপুণ ছিল না। দৈত্য হিসাবে তারা স্বভাবতই দেবতাদের 
প্রতি সত্রভাবাপন্ন ছিল। এখন নিজেদের প্রভু কংসের 
কথা শুনে তারা দেবতাদের প্রতি আরও ফরুদ্ধ হয়ে উঠল 
এবং কংসকে বলতে লাগল।| ৩০ ॥ ভোজরাজ ! যদি 
ব্রজডূমি (গোগালকদের বাসস্থান) এবং অন্যান্য হানে 
| দশদিনের কিছু বেশি বা কম বয়সের যত শিশু আছে, 
| সবাইকে হত্যা করব ৷৷ ৩১ ॥ যদ্ধতীরু দেবতারা যুদ্ধের 
উদ্যোগ করেই বা কী করবে ? তারা তো ধনুকের টংকার 
শবেই চিরকাল ভয়ে ভয়ে থাবে। ৩২ ॥ যুদ্ধে আপনি 
প্রবলবিত্রমে অন্তু নিক্ষেপ করতে থাকনে আপনার 
1 পরলে আহত দেবতারা নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য 


ক্ষয়, 


্রাজ। 


1100 শ্রীমন্তাগবত 


কেচিং প্রাজলয়ো দীনা" নান্তশস্ত্া দিৰৌকসঃ। যুদ্ধক্ষেত্ৰ ছেড়ে বিভিন্ন দিকে পালিয়ে গেছিল। ৩৩ ॥ 


কোনো কোনো দেবতা নিজেদের অন্ত্রশন্ত্র পরিত্যাগ করে 
মুক্তকচ্ছশিখাঃ কেচিদ্‌ ভীতাঃ ন্ম ইতি বাদিনঃ ॥ ৬৪ | কনা হায় নেতার বডির 


কেউ কেউ বা নিজেদের বেশ বন্ধন মোচন বরে মুক্ত 

কচ্ছ হয়ে, “আমরা ভীত, রক্ষা করুন আমাদের+--বলে 

 িশ্মৃতশ্া্্ান্‌ বিরথান্‌ ভ়সং আপনারই শরণ নিয়েছিল ॥ ৩৪ ॥ আপনি তো (যোধধর্ম 
0678 84 বা শাস্্নি্দিষ্ট রণনীতির অনুসরণে) কপনোই যারা 
হংসান্যাসভবিমুখান্‌, ভগ্নচাপানযুধ্যতঃ ৷৷ ৩৫ যুদ্ধকালে অন্তু (প্রয়োগ কৌশল) বিস্মৃত হয়েছে, যাদের 
রথ ভগ্ন হয়েছে, যারা ভয়সন্ত্ যারা (শোকাদি) কোনো 

কারণে যুদ্ধে বিমুখ বা অন্যমনস্ক হয়েছে, যাদের খনু ছিন 

হয়েছে অথবা যারা যুদ্ধ পরিত্যাগ করেছে সেই সব 

কিং ক্ষেমশ্রৈরবিবুধৈরসংযুগবিকখনৈঃ। শত্রুকে বধ করেন না॥ ৩৫ ॥ দেবতারা তো সেখানেই 
রহোজুষা কিং হরিণা শুনা বা বনৌকসা। বীরত্ব পুদর্শন করে, যেখানে প্রকৃতপক্ষে কোনো অশান্তি 
নব ্ নেই; রণডুমির বাইরেই তারা বড় বড় কথা বলে! এদের 
কিমিন্দরেণাল্পবীর্মেণ ব্রহ্মণা বা তপস্যতা॥ ৩৬ | থেকে, অথবা গোপনবাণী বিষ্ণু, বনবাসী দহাগেব, 
অল্পবীর্য ইন্দ্র কিংবা তপস্যারত ব্রহ্মার থেকেই বা 

আমাদের ভয় পাওয়ার কী আছে ? ৩৬ ॥ কিন্তু ভা 

সত্বেও, আমাদের মতে, দেবতাদের উপেক্ষা করাও 


তথাপি দেবাঃ সাপত্মানোগেক্ষা ইতি মন্মহে। উচিত হবে না, কারণ তারা তো আমাদের শত্রই। কাজেই 
তাদের একেবারে সমূলে উৎখাত করে ফেলার জনা 


তিমুলখননে  নিযুঙ্ক্াম্মাননুব্তান্‌॥ ৩৭ আপনি আমাদের, যে আমরা সম্পূর্ণরূপেই আপনারই 
অনুগত নিয়োগ করুন ॥ ৩৭ ॥ শরীরে কোনো রোগ 
হলে যদি শুরুতেই তার চিকিৎসা না করে উপেক্ষা করা 
| হম, তাহলে সেই রোগ ক্রমে দৃঢ়মূল হয়ে এমন স্তরে চলে 


যথাহহময়োহঙ্গে সমুপেক্ষিতো নৃভি- | যায় যে, তখন তা চিকিৎসার অমাধ্য হয়ে পড়ে ; অথবা, 
র্ন শক্যতে রূঢ়পদশ্চিকিৎসিতুম্‌।  । ইজ্জিয়গুলি সম্পর্কেও যদি প্রথমত উপেক্ষা দেখানো যায়, 
নাথেদ্িগ্রাম উপেক্ষিতন্তথা অর্থাৎ সেগুলিকে সংযত রাখার কোনো চেষ্টা না করা 


| হন, অহলে পরে আর কোনোমতেই সেণুলিকে দন 
করা যায় না ; ঠিক এইরকমই শত্রুকে যদি প্রথমত 
উপেক্ষা করা হয় এবং তার ফলে মে শক্তি সঞ্চয় করে 
নিজের মূল দৃঢ় করে ফেলতে পারে, তাহলে পরে তাকে 
মূলং হি বিষ্ৰ্দেৰানাং যত্ৰ ধৰ্মঃ সনাতনঃ। বিচলিত বা পরাজিত কনা দুঃসাধ্য হয়ে দাড়ায় ৩৮ ॥ 
তস্য চত্রন্ম গোবিপ্রান্তপো যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ ॥ ৩৯ ৷ দেবতাদের মূল হল বিষ্ণু, আর যেখানে সনাতন ধর্ম 

(সেখানেই তার নিবাস। মনাতন ধর্মের মূল হল বেদ, গো, 

ব্রাহ্মণ, তপস্যা এবং দক্ষিণাঘুক্ত যজ্ঞ ॥ ৩৯ ॥ সুতরাং 

হে ভোজরাজ ! আমরা ব্রহ্মবদী ব্রাহ্মণ, তপস্থী, 
তন্মাৎ রানা রাজন ্রহ্মণান্‌ ্রদমৰাদিনঃ। | যাজিক এবং দৃতাদি মী হৰিঃগদার্থের উৎপত্তির 


তগস্বিনো বজ্ঞশীলান্‌ গাশ্চ হো হবিদুৰ্ঘাঃ॥ ৪০ | মূল উৎসন্বরূণ গোসমূহের সম্পূর্ণ বিনাশসাধন 
জেতল। ধা 


রিপূর্মহান্‌ বদ্ধবলো ন চাল্যতে॥ ৩৮ 


দশম ফন্ধ [চতুর্থ অধ্যায়) 
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বিগ্রা গাৰশ্চ বেদাশ্চ"’ তপঃ সত্যং দমঃ শমঃ। 
শ্রদ্ধা দয়া তিতিক্ষা চ ক্রুতবশ্চ হরেন্তনূঃ ৷ ৪১ 


স হি সৰ্বসুরাধ্যক্ষো হাসুরদিভ্‌ গুহাশয়ঃ। 
তন্ুলা দেবতাঃ সর্বাঃ সেশ্বরাঃ সচতুর্মুখাঃ। 
অয়ং বৈ তদখোগায়ো যদৃমীণাং বিহিংসনমৃ॥ ৪২ 


শ্ৰীগডক উবাচ 


এবং দুর্মন্ত্রিভিঃ কংসঃ সহ সম্মন্ত্ দুর্মতিঃ। 
ব্ৰহ্মহিংসাং হিতং) মেনে কালপাশাবৃতোহসুরঃ॥ ৪৩ 


সন্দিশা সাধুলোকস্য কদনে কদনপ্রিয়ান্‌। 
কামরূপধরান্‌ দিক্ষু দানবান্‌ গৃহমাৰিশৎ॥ ৪৪ 


তে বৈ রজঃপ্রকৃতয়ন্তনসা মূঢ়চেতসঃ। 
সৃতাং বিদ্বেষমাচেরুরারাদাগতমৃত্যবঃ। ৪৫ 


গুছ শ্লিয়ং যো ধর্মং লোকানাশিষ এব চ। 
হস্ত শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥ ৪৬ 


করব॥ 8০ ব্রাহ্মণ, গো, বেদ, তগপা, সত্য, দম 
(ইন্দিয়ামন), শম (দনোনিগ্রহ), শ্রদ্ধা, দয়া, তিতিক্ষা 
এবং যজ্ঞ _এইগুলি হল বিষ্ণুর শরীর॥ ৪১ ॥ সেই 
বিক্ণুই হল সমস্ত দেবতার অধিপতি এবং অসুরদ্দেষীদের 
মধো প্রধান। কিন্তু সে অত্যন্ত গোপন কোনো স্থানে 
লুকিয়ে থাকে। মহাদেব, র্ধা প্রতি সবন্দ দেবতারই 
সেই হল প্রকৃত মূলস্বকূপ। তাকে ধ্বংস করার যথার্থ 
উপায় হল খাষিদের প্রতি হিংসা-আচরণ, ছলে-বলে_ 
কৌশলে ধার্মিক সজ্জনদের পৃথিবী থেকে বিলুপ্তি 
সাধন ৪২ ॥ 

্রীশ্ুকদেব বললেন-পরীক্ষিৎ ! এমনিতেই 
কংসের বুদ্ধি ছিল উল্মার্গগামী, তার ওপর তার এমনই 
সব মন্ত্রী জুটেছিল, যারা ছিল তার চাইতেও বেশি 
দুর্মতিপরায়ণ, দুরাস্মা। তাদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে 
কালপাশে আবদ্ধ সেই অসুর কংস ব্রহ্মহিংসা বা 
নি 85 
করল॥ ৪৩ ॥ তখন মে হিংসামূলক কাজেই যাদের 
লিন এব বেরাইরতো রা ধারণ কাতেসারে। 
এমন দানবদের দিকে দিকে সাধু-সঙ্জনগণের ওপর 
এল॥ ৪ম ॥ সেই সব দানবদের স্বভাব ছিল 
রলোগুণসম্পন্ন এবং তাদের বুদ্ধি তমোগুণে আছছছ়া 
হওয়ায় তাদের উচিত-আনুচিত বোধও নষ্ট হয়ে গেছিল। 
প্রকৃতপক্ষে তখন তাদের মৃত্যু ছিল সমিকট, তারই 
আকর্ষণে ধাবিত হয়েই যেন তারা সং-পুরুষগণের প্রতি 
বিদ্বেষ আচরণ করতে লাগল॥ ৪৫ ॥ পরীক্ষিৎ ! যে 
বান্তি পুজনীয় সাধুপুরুষকে অসম্মান করে, তার আয়ু, 
সম্পদ,কীর্ডি, ধর্ম, ইহলোক-পরলোক, বৈষয়িক সুখ- 


সান্ভোগ এবং সর্ববিধ কল্যাপই বিনষ্ট হয়ে যায় ৪৬ ॥ 


ইতি শ্রীমাগবতে মহাদুবাণে পারমহংসাং সংহিতায়াং দমনে পূৰার্ধে *) চতুথেহিখ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥ 


দ্ৰীমস্মহৰ্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংগী সংহিতা শ্রীম্াগৰতমহাপুরাণের 
দশমঙ্গন্ধের পূর্বার্ণে চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্র ॥ ৪ ॥ 


দেবাশ্ঠ। 


িইিতাং। 


।গঅসুরমন্রণং নাম চতু.। 


অথ পঞ্চমোহধ্যায়ঃ 
পঞ্চম অধ্যায় 
গোকুলে শ্রীভগবানের জন্ম-মহোৎসব 


শ্রীশুক উবাচ 
নন্দস্বাত়্জ উৎপমে জাতাহ্রাদো মহামনাঃ। 
আহ্য় বিগ্রান্‌ বেদজান্‌ স্নাতঃ শুচিরলন্ৃতঃ॥ ১ 


বাচয়িত্বা স্স্তায়নং জাতকর্মাক্জস্য বৈ। 
কারয়ামাস বিধিব) পিতৃদেবার্চনং তথা ॥ ২ 


ধেনুনাং নিঘুতে প্রাদাদ্‌ বিপ্রেতযঃ সমলঙ্কৃতে। 
তিলাদ্রীন্‌ সপ্ত রর়ৌঘশাতকৌত্ান্বরাবৃতান্।। ৩ 


কালেন স্মানশৌচাভ্যাং সংস্কারৈস্তপসেজ্যয়া। 
শুধান্তি দানৈঃ সন দৰব্যাণ্যা্তাহহত্ববিদ্যয়া ৷ ৪ 


সৌমঙ্গল্যগিরো বিপ্রাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ। 
গায়কাশ্চ জগুর্ণেদুর্ভের্যো দুন্দুভয়ো মুছঃ।। ৫ 


ব্রজঃ 


সম্মৃষ্টসংসিক্তদারাজিরগৃহান্তরঃ। 


॥৬ 


গাবো বৃষ বৎসতরা হরিদ্রাতৈলরূষিতাঃ। 
বিচিত্রধাতুবরশগরস্ত্কাঞ্চনমালিনঃ 


na 


্রীশ্ুকদেব বললেন--পরীক্ষিৎ ! নন্দ-মহারাজ 
স্বভারতহ উদার এবং মহাপ্রাণ ছিলেন, বিশেষত এখন 
পুত্র জন্মানোয় তার হৃদয় আনন্দের আতিশঘো পরিপূর্ণ 
হয়ে গেছিল। তিনি মঙ্গলক্্রানে পবিত্র এবং রমদীয় 
বন্তালংকারাদিতে সজ্জিত হয়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ 
করে এনে তাদের দ্বারা স্বস্তিবাচনপূর্বক পুত্রের জাতকর্ম 
এবং সেইসঙ্গে দেবতা ও পিতৃগণেরও যথাবিধি পূজা 
সম্পাদন করালেন॥ ১-২ ॥ স্বর্ণাদি নির্মিত অলংকারে 
সজ্জিত দুই নিযুত (কুড়ি লক্ষ) গাভী এবং মণি-রস্াদি 
এবং স্বর্ণের অশ্বর (পাত) দ্বারা আচ্ছাদিত সাডটি 
তিলাত্রিও (রাণীকৃত তিল) তিনি প্রাহ্মণগণকে দান 
করলেন।॥ ৩ ॥ (সংস্কারের দ্বারাই গর্ভশুদ্ধি হয়, তা 
দেখানোর নয বিবিধ দৃষ্টান্ডের উল্লেখ করছেন) কালের 
দ্বারা (নতুন জল, অশুদ্ধ ভূমি প্রভৃতি), সনের দ্বারা 
(শরীর প্রভৃতি), প্রক্ষালনের দ্বারা (বন্দি), সংস্কারের 
দ্বারা (গর্ভাদি), তপস্যার দ্বারা (ইন্দ্রিয়াদি), যজ্ের দ্বারা 
(ব্রাহ্মণ প্রভৃতি), দানের দ্বারা (ধন-ধান্যাদি) এবং 
সন্তোষের দ্বারা (মন প্রভৃতি) বা এবং আত্মজ্ঞানের দ্বায়া 
আত্মার শুদ্ধি হয়ে থাকে॥ ৪ ॥ তখন ত্রাহ্মণ, সৃত, মাগধ 
এবং বন্দীগণ* শুভাশীর্বাদ জ্ঞাপন এবং স্কতিবাচন 
করছিলেন, গায়কেরা গান করছিল, সুস্থ তেরী, দুন্দুভি 
প্রনৃতি বাজছিল। ৫ ॥ 
অভ্যন্রভাগ্ সুপরিষ্কৃত এবং গন্ধবারি দ্বারা সিক্ত বরা 
হয়েছিল, বিভিন্নন্কানে চিত্র-বিচিত্র ধ্বজ-পতাকা, 
পুষ্পমালা, বন্তরখণ্ড এবং পল্পবসমূহে, শোভিত তোরণ 
নির্মিত হয়েছিল॥ ৬ ॥ গাভী, বৃষ এবং বংসপ্তলির 
শরীরে হরিদ্রাযুক্ত তৈলের (হলুদ-তেল) প্রলেপ দিয়ে 


(বিনা গিতৃ-। *াঃ সবৎসাশ্চ হরি,॥ 


+দৃত-গৌরাণিক। মাগধ-বংশ বরণনাকারী। বশী-সময়োচিত উক্তির দারা সৃতিকর্তা, ভাট। 


যথা 


সৃতাঃ পৌরাণিকাঃ গ্রোক্তা মাগধা বংশশংসকাঃ। বন্দিনস্তুমলপ্র্জাঃ প্রস্তাবসদৃশোক্তয়ঃ।। 


দশন ঝা (পঞ্চন অধ্যায়) 
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মহা্হবস্ত্রাভরণকঞ্চুকোষ্ণীষভূষিতাঃ | 


গোপাঃ সমাষযূ রাজন্‌ নানোপায়নপাণয়ঃ॥ ৮ 
গোপাশ্চাকরণা মুদিতা যশোদায়াঃ সুতোস্তৰমূ। 
আত্মানং ভূষয়াঞ্চকুর্বন্তাকল্লাঞ্জনাদিভিঃ॥ ৯ 
নৰকুক্ধুমকিঞ্জন্ধমুখপক্কজভূতয়ঃ । 


বলিভিন্বরিতং জগুঃ পূথুশ্রোণান্চলৎকুচাঃ॥ ১০ 


গোপাঃ  সুমৃষ্টমণিকুণ্ যব 

শ্িত্রান্বরাঃ পথি শিখাচ্যুতমাল্াবর্ষাঃ। 

নন্দালয়ং সবলয়া ব্রজভীর্বিরেজু- 
বাঁলোলকুণুলপয়োধরহারশোভাঃ ॥ ১১ 


তা আশিষঃ প্রযুঞ্জানাশ্চিরং পাহীতি”। বালকে। 
হরিদ্রাচর্ণতৈলাস্তিঃ সিঞ্চন্ত্যো জনমুজ্জগুর। ১২. 


অবাদান্ত বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি মহোৎসবে। 
কৃষ্ণে বিশ্বেশ্বরেহনন্তে নন্দসা+। ব্রজমাগতে॥ ৯৩ 


গোপাঃ পরস্পরং হাসা দরিক্ষীরঘৃতান্ভিঃ। 
আসিপান্তো বিলিম্পন্তো নৰনীতৈশ্চ চিক্ষিপুঃ॥ ১৪ 


চিত্রিত করে গৈরিক ধাতু (গিরিমাটি), মযূরগচ্ছ, 
পুষ্পমালায়, বিচিত্রবর্ণের বস্তু এবং সোনার হারে তাদের 
সজ্জিত করা হয়েছিল॥ ৭ ॥ মহারাজ পরীক্ষিৎ ! গোপ- 
বন্দ এই উপলহ্েম বহুমূল্য বস্তু, অলংকার, বঞ্চুক 
(উর্ধাঙ্গের পোশাক, আঙ্রাখা বা জামা) এবং উক্কীষে 
সজ্জিত হয়ে এবং হাতে বহুবিধ উপহার দ্রব্য নিয়ে 
নন্দবাজের গৃহে উপস্থিত হলেন।| ৮ ॥ 

যশোদার পুত্র জন্মানোর সংবাদ শুনে গোপীরাও 
| অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তারাও সুন্দর বন্ধ 
অলংকার, অঙ্গরাগ তথা অগ্রন (কাজল) প্রভৃতি বিভিন্ন 
প্রকার প্রসাধন ড্রবোর সাহাযো নিজেদের পরিপান্রিযাপে 
সঙ্জিত করে তুঙ্গলেন॥ ৯ ॥ তাদের পদ্ধের মতো সুন্দর 
মুখে কৃছুছের প্রসাধন পরাগ কেশরের শোভা ধারণ 
করেছিল। শ্রোণীভারে সাধারণভাবে অলসগমনা হলেও 
এখন তারা নানাবিধ উপহার দ্রব্য নিয়ে দ্তবেগে গমন 
করতে থাকায় তাদের বক্ষদেশে কম্পন লক্ষ করা 
যাচ্ছিল ৯০ ॥ সেই গোপরমলীদের কর্ণে ছিল উজ্জ্বল 
মণিময় কর্ণভূষণ, কণ্ঠে স্বর্ণপদক, হাপ্তে পূর্ণবলয়, 
পরিধানে বিবিধবর্ণের বসন। দ্রুত গমন হেতু পথের মধ্যে 
তাদের কবরী থেকে ফুল খসে পড়ছিল এবং কুণুল, হার 
ও বক্ষোদেশ আন্দোলিত তচ্ছিল। এইভাবে নন্দালয়ে 
গমন-সনয়ে তাদের ব্যন্ততা ও উৎসুক্যজনিত অধীরতাই 
এক মনোহর শোভা সৃষ্টি করেছিল। ১১ ॥ সেখানে 
গিয়ে তারা নবজাত শিশুকে *চিরতীবী হও’, *ভগবান, 
একে রণ করো” ইত্যাদি বলে আশীর্বাদ করালেন 
এবং উপস্থিত লোকজনকে হনুদ-তেল মিশ্রিত জলের 
ছিটা দিতে দিতে উচ্চেঃস্বরে মঙ্গলগান করতে 
লাগলেন॥ ১২॥ 

যিনি সমগ্র জগং-সংসারের একমাত্র প্রভু, যার 
এর্য-মাধূর্ব-বাৎসল্যাদি কল্যাণগুণসমূহেরও কোনো 
অবধি নেই, সেই ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ নন্দরাজের ব্রঙ্ভূমিতে 
মনুষাদেহে আবির্ভূত হলে তার জন্ম উপলক্ষ্যে সেখানে 
বিচিত্র মহোৎসব আস্ত হণ। দিকে দিকে বেজে উঠল বহু 
বিচিত্র ৰাদাযন্তু, তার মঙ্গলশব্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল 
আফাশ।॥ ১৩ ॥ আনন্দমত্ত গোপেরা পরস্পরকে দই, 


্ভীরেতি। “পেন 
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নন্দো মহামনান্তেত্যো বামোহলঙ্কারগোধনম্॥ 
সৃতমাগধবন্দিজ্যো যেহন্যে বিদ্যোগভীবিনঃ ॥ ১৫ 


দুধ, ঘি এবং জলের দ্বারা সিক্ত করতে লাগলেন, 
ননীদ্বারা একে অপরকে লিপ্ত করে (এবং এইভাবে 
ভূমিতে দি-কর্মম তৈরি হলে তার ওপরে) পরস্পরকে 


| ফেলে দিতে লাগলেন॥ ১৪ ॥ উদারচেতা নন্দ সেই 


তেন্তেঃ কামৈরদীনাত্বা যখোচিতমপ্জয়ৎ। 
বিঝোরারাধনার্থায় স্বপূত্রস্যোদয়ার় চ॥ ১৬ 


রোহিণী চ মহাভাগা নন্দগোপাভিনন্দিতা। 
ব্যচরদ্‌ দিব্যবাসঃশ্রক্কগ্ঠাভরণভূষিতা ॥ ১৭ 


তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্বসমৃদ্ধিমান্‌। 
হরেরিবাসাত্বগুণে  রমাক্রীড়মভূমবপ ॥ ১৮ 


গোপান্‌ গোকুলরক্ষায়াং নিরপ্য মথুরাং গতঃ। 
ঘন্দঃ কংসস্য বার্ষিকাং করং দাতুং কুরদ্ধহ ॥ ১৯ 


বসুদেব উশ্রুত্য ভ্রাতরং নন্দমাগতম্‌। 
জাদবা দত্তকরং রাজ যযৌ তদবমোচনমূ॥ ২০: 


তং দৃষ্টা সহসোখায় দেহঃ প্রাণমিবাগতম্‌। 
গ্রীতঃ গ্রিয়তমং দোর্জাং সম্বজে প্রেমবিহ্বলঃ॥ ২১ 


উৎনবনন্ত গোপকুলকে প্রচুর বস্তু, আতরন এবং গোধন 
দানে প্রীত করলেন। সূত, মাগধ, বন্দী তথা অপরাপর যে 
সব বাজি নৃতা, গীত, বাদ্য প্রভৃতি বিদ্যার দ্বারা হ্রীবিকা 
নির্বাহ করে থাকে, সেই শিল্পীদের তাদের প্রার্থিত বন্ধ 
অকৃপণভাবে প্রদান করে যথাযোগ্য সমাদর করলোন। 
ভগবান বিষ্ণুর প্রীতি-সম্পাদন এবং নিজের নবজাত 
পুত্রের মঙ্গল ও অভ্যুদয় ভিন্ন তার মনে অনা কোনো 
কামনাই ছিল না, তাই অকাতরে সর্ব বস্থ প্রদান করতে 
তিনি কু্ঠিত হননি। ১৫-১৬ ॥ মহাভাগ্যবতী দেৱী 
রোহিণীও নন্দরাজ কর্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত ও 
অভিনন্দিত হয়ে দিব্য বস্তু, মাল্য ও কণ্ঠাভরণাদি 
অলংকার ধারণ করে গৃহকরীরি মতো সমাগত স্তরীজনের 
অভ্যর্থনাদি কর্মে ব্যাপৃত হয়ে সেই উৎসবগৃহের সর্বত্র 
বিচরণ করছিলেন। ১৭ ॥ মহারাজ, সেইদিন থেকে 
শ্রীনন্দের ব্রজভুমি সর্বপ্রকার খাদ্ধি-সিদ্দিতে পরিপূর্ণ হয়ে 
উঠল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিবাসস্থল তথা নিজের 
স্বাভাবিক গুণসমৃহ--এই উয়বিধ কারণেই তা স্বয়ং 
লক্ষমীদেবীর বিহরস্থানে পরিণত হল॥ ১৮ ॥ 

হে কুরুকুলতিলক ! এর কিছুদিন পর নন্দ মহারাজ 
গোকুলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়ি কয়েকজন (প্রধান 
স্থানীয়) গোপের ওপর ন্যস্ত করে নিজে কংসের বার্ষিক 
কর প্রদানের জনা মথুরায় গেলেন।॥ ১৯ ॥ রসুদেব যখন 
জানতে পারলেন যে তার ভ্রাতা (জাতৃতুল্য) নন্দ মথুরায় 
এসে কংসের কর মিটিয়ে দিয়েছেন, তখন তিনি তার 
সঙ্গে দেখা করার জনা, তিনি (নন্দ) যেখানে অবস্থান 
করছিলেন, সেখানে গেলেন॥ ২০ ॥ অপ্রত্যাশিতভাবে 
বসুদেবের দর্শন লাভ করে যুগপৎ বিন্ময় ও হর্ের 
অভিঘাতে নন্দের প্রতিক্রিয়া হল, হঠাৎ প্রাণ ফিরে 
পেলে মৃত শরীরের যেমন অবস্থা হয়, সেইরকম। 
আনন্দবিহুল নন্দ দ্রুত আসন ছেড়ে উঠে গ্রীতিভরে 
তার সেই প্রিয়তম বন্ধুকে দুই বাছ দিয়ে বুকের মধ্যে 


গেরনৈত। 
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পৃজিতঃ সুখমাসীনঃ পৃষ্টানাময়মাদৃতঃ”। 
প্রসক্তধীঃ স্বাত্বজয়োরিদমাহ বিশাল্পাতে ॥ ২২ 


দিষ্ট্যা ভ্াতঃ প্রবয়স ইদানীমপ্রজস্য তে। 
প্রজাশায়া নিবৃত্তস্য প্রজা যৎ সমপদ্যত। ২৩ 


দিষ্ট্যা সংসারচক্রেহস্মিন্‌ বর্তমানঃ পুনর্ভবঃ। 
উপলন্ধো ভবানদা দুর্লভং প্ৰিয়দৰ্শনম্‌॥ ২৪ 


নৈক প্রিয়সংবাসঃ সুহৃদাং চিত্রকর্মণাম্‌। 
ওঘেন ব্যহ্যমানানাং প্রবানাং স্তোতসো যথা ॥ ২৫ 


কচ্চিৎ পশব্যং নিরুজং ভূর্যমুতুণবীরুধম্‌। 
বৃহ্ষনং তদধুনা যত্রাসূসে ত্বং সুহৃদ্ৰ্তঃ॥ ২৬ 


ভ্রাতর্মম সুতঃ কচ্চিন্মাত্রা সহ ভব্দ্বজে। 
তাতং ভৰন্তং মন্বানো ভবদ্ত্যামুপলালিতঃ॥ ২৭ 


পুংসন্ত্িবর্গো বিহিতঃ সুহৃদো হ্যনুভাবিতঃ। 
ন তেষু ক্লিশ্যমানেু ত্রিবৰ্গোহ্থায় কল্পতে। ২৮ 


| জড়িয়ে ধরলেন॥ ২১॥ পরম সনাদর ও সম্মানের সঙ্গে 
বসুদেবকে অভার্থনা করে নন্দ ডাকে পাদয-অর্থ্যাদি দান 
করলে তিনিও তাকে কুশল প্রশ্নাদি করে সুখে আসনে 
উপবেশন করলেন। তবে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! বুঝতেই 
পারছেন যে, পিতা হিসাবে তার চিত্ত স্বাভাবিকভাবেই 
নিজের দুই পুত্র বলরাম এবং কৃষ্ণের সম্পর্কে উৎসুক 
ছিল, তাই তিনি সেই প্রসঙ্গ উদ্নাপন করার জন্য নন্দকে 
বলতে লাগলেন_॥ ২২ ॥ 

(বসুদেব বলেন-) “ভাই! এ অত্যন্ত আনন্দের 
কথা যে, তোমার একটি সন্তান লাভ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 
এতকাল পর্যন্ত তোমার কোনো সন্তান না হওয়ায় এবং 
তোমার বয়সও যথেষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে সম্ভবত 
তুমিও সন্তানের আশা ছেড়েই দিয়েছিলে। ২৩ ॥ আর 
এও পরম গৌভাগোর বিষয় যে, তোমাকে আমি আবার 
দেখতে পেলাম। আমার তো মনে হচ্ছে যেন এই জন্মেই 
আজ আদার পুনর্জপ্রা হল। এই সংসার চক্রের গতি তো 
আমাদের ইচ্ছামীন নয়, সেইজনাই প্রিয়জনের দর্শন লাভ 
এখানে একান্তই দুর্লভ ৷৷ ২৪ ॥ নদীর স্রোতে ভেসে চলা 
পদার্থসমূহ যেমন দীর্ঘক্ষণ একসঙ্গে থাকতে পারে না, 
তেননই একান্ত কানা হলেও বন্ধুবাস্থাব-গ্রিয়জনদের 
একত্রে বসবাস সম্ভব হয় না__কারণ সকলের কর্ম 
(কাজ, জীবিকা বা অদৃষ্ট) তো একরকম নয়॥ ২৫ ॥ 
যাইহোক, ইদানীং তুমি আত্মীয়-পরিজ্জনদের নিয়ে যে 
মহাবনে বাস করছ, সেটি পশুদের (গ্রোধনাদির) পক্ষে 
হিতকর এবং রোগাদির প্রকোপ থেকে মুক্ত তো ? 
সেখানে জল-তৃণ-লতাদিও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় 
তো? ২৬ ॥ আর ভাই! আমার পুত্রটি (বলদেব) তার 
মার (রোহিলী) সঙ্গে তোমার কাছে ব্রজভূমিতেই তো 
আছে। তুমি আর যখোদাই তো তাকে লালন-পালন 
করছ, কাজেই সে নিশ্চয়ই তোমাকে পিতার মতো 
জান করে। সে তালো আছে তো? ২৭ ॥ ধর্ম, অর্থ ও 
কা্_ এই যেত্রবর্গের সেবন পুরুষের জন্য শাস্ত্রে বিহিত 
হয়েছে, তা কিন্তু আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সুখ এবং 
মঙ্গলের জন প্রযুক্ত হবে_ এটাই শান্তর উদ্দিষ্ট। তারাই 
যদি কষ্ট পায়, তাহলে সেই ত্রিবর্গলাভ বৃথা, সকলকে 


(শি াক্মন। 
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নন্দ উবাচ 


অহো তে দেবকীপুত্রাঃ কংসেন বহৰো হতাঃ। 
একাবশিষ্টাবরজা কন্যা সাপি দিবং গতা॥ ২৯ 


নূনং হাদৃষ্টনিষ্ঠোহ্য়মদৃষ্টপরসমো জনঃ। 
অদৃষ্টমাত্মনন্তস্বং যো বেদ ন স মুহ্যতি॥ ৩০ 


বসুদেব উবাচ 
করো বৈ বার্ষিকো দত্ো রাজে”। দৃষ্টা বয়ং চ বঃ। 
নেহ ছেয়ং বহুতিথং সন্তাৎপাতাশ্য গোকুলে॥ ৩১ 
শ্রীশুক উবাচ 


ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ প্রোক্তান্তে শৌরিণা যযুঃ। 


অনোভিরনডুদ্যুক্তৈন্তমনুজ্ঞাপ্য গোকুলম্‌ ॥ ৩২ 


শ্ৰীমস্তাপৰত 


বঞ্চিত করে আত্মসুখবিধানের নাম “পুরুষার্থ” হতেই 
পারে না।২৮।॥ 

নন্দ বললেন_তাই বসুদেব ! কী আর বলব ? 
দেবকীর গর্ডজ্ঞাত তোমার এতগুলি পুত্রকে কংস 
নিষ্ঠরভাবে হত্যা করেছে। শেষপর্যন্ত সর্বকনিষ্ঠ যে 
কন্যা সন্তানটি অবশিষ্ট ছিল, সেও তে স্বর্গে চলে 
গেছে! ২৯ ॥ অনৃষ্টকে তো অস্বীকার করার উপায় 
নেই, মানুষের সুখ-দুঃখ সব কিছুই তো অনুষ্টের অধীন! 
অনৃষ্টই জীবের শেষ গতি। যে এইভাবে তদৃষ্টকেই 
জীবনের উত্থান-পতন, অভাবিত সুখ-দুঃখাদির প্রকৃত 
হেতু বলে জানে, সে আর এসবের দ্বারা মোহপ্রন্ত হয় 
মা ৩০ ॥ 

বসুদেৰ বললেন যাই হোক, ভাই, তোমার তো 
রাজা কংসকে বার্ষিক কর দেওয়া হয়ে গেছে, আমাদের 
দুজনের দেখা-সাক্ষাৎও হল। এখন আর তোমার এখানে 
বেশিদিন থাকার দরকার নেই, কারণ আজকাল গোকুলে 
নানারকম উৎপাত শুরু হয়েছে ৩১ ॥ 

শ্রীশুকদেৰ বললেন-_বসুদেব এই কথা বললে 
ননদ প্রভৃতি গোপগণ ভার অনুমতি নিয়ে বৃষ-বাহিত 
শকটে আরোহণ করে গোকুলে প্রস্থান করলেন ॥ ৩২ ॥ 


ইতিগ্রীমঙাগবতে মহাগুরাণে গারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশনক্বক্ধে পুবার্ধে ৯ 
নন্দবসুদেবসঙ্গমো নাম পধমোহব্যায়ঃ || ৫॥ 


শ্রীমন্যহ্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীম্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্তন্ধের 
পূবার্ধে নন্দ-বযুদের-সমাগম নামক পঞ্চম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥ 


রাজা! ৯ ্দবসূদেবসমাগমঃ পঞ্চ, 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 
পূতনা উদ্ধার 
শ্রীর্ডক উবাচ প্রীশকদেব বললেন_পথে যেতে যেতে 
নন্দমহারাজ “বসুদেবের কথা মিথ্যা হয় না? - এইরূপ 
চিন্তা করে ব্রজে উৎপাত ঘটার আশঙ্কায় চিন্তিত হলেন। 
নন্দঃ পথি বচঃ শৌরের্শ মৃষেতি বিচিন্তয়ন। | তখন তিনি মনে মনে প্রীহরির শরণ নিলেন, যেন 


হরিং জগাম শরণমুৎপাতাগমশঙ্কিতঃ॥ ১ 


কংসেন প্রহিতা ঘোরা পূতনা বালঘাতিলী। 
শিশৃংশ্চচার নিঘুন্তী পুরগ্রামত্রজাদিযু”॥ ২ 


ন ত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোগ্নানি স্বকর্মসূ। 
কুবন্িসাত্বতাং ভ্ভু্যাতুধান্যন্চ'! তত্র হি।৷ ৩ 


সা খোচর্যেকদোপেতা'" পূতনা নন্দগোকুলম্‌। 
যোযিত্বা মায়য়াহহত্বানং প্রাবিশৎ কামচারিণী॥ ৪ 


তাং 
বৃহদিতন্বন্তনকৃছুমধ্যমাম্‌ 

সুৰাসসং কম্পিতকর্ণভরষণ- 
ত্বিষোল্লসৎকুন্তলমণ্ডিতাননাম্‌ 


॥৫ 


তা তে- 
মনো হরন্তীং বনিতাং ব্রজৌকসাম্‌। 
অমংসতাস্তোজকরেণ  রূগিণীং 
গোপাঃ শ্রিয়ং দ্ৰষ্টুমিবাগতাং পতিম্‌॥ ৬ 


সবাইকে রক্ষা করেন। ১ ॥ এদিকে কংস ইতিমধোই 
পূতনা নামে এক রাক্ষণীকে প্রেরণ করেছিল। এই 
ভয়ংকর স্বভাবের রাহ্ষপীর কাজই ছিল শিশুদের হত্যা 
করা। ফংলের আদেশে লে নগর, প্রা, এগ 
(গোপালকদের বসতি) প্রভৃতি স্থানে শিশুদের হত্যাকরে 
ঘুরে বেড়াচ্ছিল।॥ ২ ॥ মহারাজ ! জানবেন, ভক্তবংস্ল 
 শ্রীভগবানের নান, গুণ, লীলা প্রভৃতি শ্রবণ, কীর্তন বা 
স্মরণ রাক্ষস-পিশাচাদি দুষ্ট শক্তির ভয় দূর করে, ভাদের 
বিনাশ ঘটায়। সেইজন্য যেখানে মানুষ প্রতিদিন নিজেদের 
কাজের মধ্যে ব্যন্ত খেকে) ওইসব বিষয়ে 
(ভেগবরামকীর্তনাদিতে) বিমুখ থাকে, কেবলমাত্র সেরাপ 
স্থানেই এরা প্রভাব বিস্তার করতে পারে ॥ ৩ ॥ যাইহোক, 
সেই গৃতনার আকাশপথে গমন এবং ইচ্ছামতো রূপ 
ধারণ করার ক্ষমতা ছিল। সে একদিন এইভাবে নদ 
দরাজের গোকুলে এসে মায়াবলে এক সুন্দরী যুবতীর রূপ 
ধারণ করে সেখানে প্রবেশ করল॥ ৪ ॥ বড়ই মনোহর 
রূপ সে ধারণ করেছিল। তার বেদীবনক্ধে প্রথিত ছিল 
মল্লিকা ফুল, পরিধানে সুদৃশা বস্তু, কানে কুণ্ডল দুগছিল 
আর তা থেকে আলোকছটা নির্গত হয়ে চূর্ণ অলকে 
বেষ্টিত তার মুখমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করছিল। তার নিতম্ব 
ও বক্ষ উন্নত এবং মধ্যদেশ ছিল কৃশ ॥ ৫ ॥ মধুর হাসি ও 
কটাগ্ষবুক্ত দৃষ্টিপাতে সে ব্রজবাসিগণের মন হরণ 
করছিল। হাতে পঞ্স নিয়ে সেই রূপবতী রমণীকে 
আসতে দেখে গোপীরা ভাবছিলেন বুঝি স্বয়ং লকীদেবীহি 
নিজের পতিকে দর্শন করবার উদ্দেশ্যে এসেছেন।॥ ৬ ॥ 


(মাকরাদি,। িধানাশ্ড। ।খদোৎপতা। 
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বালগ্রহস্তত্র বিচিন্বতী শিশুন্‌ | বালকদের ক্ষতিকারক দ্র সেই পূতনা শিশুদের 
যদৃচ্ছয়া নন্দগৃহেহসদন্তকম্‌। অন্বেষণে ইতস্তত বিচরণ করতে করতে স্বতঃপ্রণোদিত 

বালং  প্রতিচ্ছমনিজোরুতেজসং ভাবেই নন্দরাজের গৃহে প্রবেশ করল। সেখানে সে বালক 
দদর্শ শরীকৃষ্ণকে শয্যায় শয়ান অবস্থায় দেখতে পেল। মহারাজ 
যেহ্লিিবাহিতগ্রসি। ৭ | পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টদের কালস্গরূপ। কিন্তু 


| জম্ম মধ্য প্রচছমন অগনির মতো তখন তিনি নিজের 
|i তেজ সামান্য মানৰ-শিশু-রূপের অন্তরালে 
গোপন করে রেখেছিলেন। ৭ ॥ ভগবান তো সর্ব 
বিবুধ্য তাং বালকমারিকাগ্রহং চরাচরের আতমা-সবরাপ, সুতরাং তিনি জেনেহ ছিলেন 

চরাচরাত্মাহহস নিসীলিতেক্ষণঃ। মে এই রমনী-রাপথারিণী প্রকৃতপক্ষে শিশু হত্যাকারী 
অনন্তমারোপয়দক্ষমন্তকং | পৃতনা-গ্রহ এবং তিনি নিজের নেত্র নি্নীলিত করে 

যথোরগং সুপ্তমৰুদ্ধিরজ্জুষীঃ। ৮ | ফেবেছিলেন।” কোনো বুদ্ধিহীন অথবা জনপরবশ 


*পৃতনাকে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চোখ বুজে ফেলেছিলেন-_-এই ব্যাপারটি ভক্ত কবি এবং টীকাকারগণ বহপ্রকারে ব্যাখ্যা 
করেছেন। সেগুলি মধ্যে কিছু এখানে উল্লেখ করা হল _ 

১. ্ৰীনদ্বস্লভচার্সুশোধিনী টাকায় বলেছেন বিদ্যাই পুলা ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ ভানলেন__‘আমার দৃষ্টির সামনে জো 
অবিদ্যা থাকতেই পারবে না, কিন্তু আহলে লীলা কী করে হবে ?" তাই তিনি নেত্র মুদ্রিত করে ফেললেন। 

২. “অই পুতনা শিশুঘাতিনী' _“পুতানপি নয়তি'_- পবিত্র শিশুদেরও (প্রাণ)এ নিয়ে যায়। এমন ঘৃণ্য পাপ মে করে তার 
মুখ দেখা উচিত নয়_এইজন/ তিনি চোখ বন্ধ করলেন। 

৩. এই জন্মে গৃতনা কোনো সাধনা ব পুণ্য আচরণ করেনি। হয়তো পূর্ব পূর্ব জন্মে সে ভগবানের ললাভের জনা কিছু 
সাধনা করে থাকৰে। সেইগুলি দেখার জনাই ভগরান চোখ বুজলেন। 

৪. ভগবান ভাবলেন, আমি তো কখনো পাপিষ্ঠার দুগ্ধ পান করিনি। এবন লোকে যেনন চোখ বুজে চ্বিতার জল পান করে 
ফেলে, সেই রকম আমিও চোখ বুজে এর স্তন্য পান করে ফেলি। 

৫. ভগবানের উদরে অবস্থিত অসংখ্য কোটি বর্গাণ্ডের জীবসমূহ, ভগবান পৃতনার স্তনদুগ্ধ রূপ তয়ংকর বিষ পাল করতে 
যাচ্ছেন জেনে ভয়ার্ড হয়ে পড়েছিল। তাদের আশ্বস্ত করার জন্য ভগবান নয়ন নিরনীদিত করেছিজেন। 

৬. শিশু শ্ৰীকৃষ্ণ চিন্তয করলেন--“আনি মাধন মিছরী ভেবে গোকুলে এলাম, অথচ এখন মীর দিনহ দেখছি বিষ পানের 
সময় এসে গেল।' তাই তিনি চোখ বন্ধ করে ভগবান মহাদেবকে আবাহন করালেন যে, “আপনি তো বিষপানে অভান্ত, এই 
বিষণ আপনিহ পান করে যান, আমি দুধ পান করব" 

৭.ভগবানের নেত্রদ সিদ্ধান্ত কাল বে, ‘ভগবান পরম ত্র, তিনি এই পালীয়সীকে আলো মন্দ যেমন খুশি গতি দিন না 
কেন, আমরা কিন্তু একে চন্ার্গ (পিডৃযান) অথবা সূর্যমার্গ (দেবযান) কোনো গতিই দেব না।' এই কারণে তারা নিজেদের 
দ্বার বন্ধ করে দিয়েছিল। (ভগবানের নেত্রদ্বয় চন্্র-সূরযস্বরূপ)। 

৮. নেত্র ভাবল যে এই পৃতলার নেত্রও তো আমাদেরই সন্ধায়, কিন্তু এরা এই কর রাহ্ষসীর শোভা বৃদ্ধি করছে। 
সুতরাং এরা আত্মীয়-স্থানীয় হলেও দর্শনের যোগ্য নয়। এইজন্য তারা পলকের দ্বারা নিজেদের আবৃত করে ফেলশ। 

৯. শ্রীকৃষের নেয়ে বিরাজমান ধর্মা্থা নিমি সেই দুষ্টা বাক্ষসীকে দর্শন করা উচিত নয় ভেবে দ্বার বন্ধ করে দিলেন। 

১০. শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু রাজহংসস্তরপ, বরী পৃতনাকে দেখার জন্য তদের কোনো আগ্রহ ছিল না, তাই তারা মুদ্রিত 
হয়েছিল। 

১১. শ্ৰীকৃষ্ণ ভাবলেন, বাইরে তো এ মায়ের মতো রূপধারণ করে রয়েছে, কিন্তু ভিতরে ভয়ংকর তুরতা নিয়ে এসেছে। 
এরকম স্ত্রীলোকের মুখদদর্শন না করাই উচিত। এইজন্য তিনি চোষ বুজে ফেললেন। 
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তাং  ভীক্ষচিত্তামতিবামচেষ্টিতাং রি যেঘন নিহিত সর্গকে' দু ভেবে নিজের 
বিনাশের জনাই) তুলে নেয়, সেইরকনই সেই পূতনা 
বীক্ষান্তরা কোশপরিচ্ছদাসিব। | নিজের মৃত্যুরপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজের ত্রোডে তুলে 


বরস্ত্রিমং তৎ প্রভয়া চ ধর্ষিত নিল।৮ | 
কোশের ভিতরে প্রচ্ছন্ন তীক্ুযার অসির মতো 
নিরীক্ষমাণে জননী হ্যতিষ্ঠতাম্‌। ৯. পূতনা অন্তরে অতি কুটিল হলেও বাইরে সুমধুর ব্যবহার 


১২. ভগবান ভাবলেন, আমাকে নির্ভয় দেখে এ হয়তে বুঝে ফেলবে যে আমার ওপর তার প্রভাব খাটবে না, আর হয়তো 
ফিরে অন্য কোথাও জলে যাবে। এইজন্য তিনি চোখ বন্ধ করদেন। 

১৩, বাল্যলীলার একেবারে প্রারস্তেই স্্রীলোকের সঙ্গে সংঘর্ষ হল এই বিরক্তিতে তগবান চোখ বন্ধ করলেন। 

১৪. শ্রীকৃষ্ণের মনে এই চিন্তা উদিত হল যে, করুণাদৃষ্টিতে যদি এর দিকে তাকাই তাহলে মারব কী করে, আবার সরোষ 
দৃষ্টিপাত করলে তো এ সঙ্গে সঙ্গেই ভস্ম হয়ে যাবে! লীলা সিদ্ধির জন্য চোখ বন্ধ করে ফেলাই ভালো হবে। তাই তিনি চোখ 
বন্ধ করলেন। 

১৫. এ যাত্রীর বেশ ধারণ করে এসেছে, সুতরাং একে বধ করা উচিত নয়। কিন্তু তহলে এ আরও অনেক গোপ শিশুকে 
হত্যা করবে। সুতরাং এর এই বেশ না দেখেই একে হত্যা করতে হবে _ এই ভেবে চোখ বন্ধ করলেন। 

১৬.অততন্ত গুরুতর অনিষ্টও যোগের দ্বারা নিবারিত হয়ে থাকে। তাই যেন তিনি চক্ষু নিননীলিত করে যোগ -দৃষ্টি অবলপ্বন 
ফরলেন। 

১৭. পূতনা ঠিক করেই এসেছিল যে সে ব্রজের সমস্ত শিশুকেই হত করবে। কিন্তু ভক্তরক্ষাপরায়ণ ভগবানের কৃপায় 
ব্রজের একটি শিশুও তার দৃষ্টিপণে পতিত হয়নি এবং সে ভগবানের শীলাশস্তির প্রেরণায় একেবারে নন্দানয়েই এসে উপস্থিত 
হয়। ভগবানও তার ভক্তদের ক্ষতিসাধন তো দূরের কথা, সে কথা চিন্তা করে সেই মহাগাীর মুখদর্শনও করতে চান না। ব্রজ 
বালকেরা সকলেই ভগবানের লীলাসদ্রী, সখা, তার পরন ভক্ত ; পৃতনা তাদের হত্যা করার সংকল্প নিয়েই এসেছিল, তাই 
ভগবান তার মুখ দর্শন করেননি। 

১৮, পূতলা তার ভয়ানক রাপ গোপন করে রাক্ষসী মায়ায় সুন্দরী রবলী বেশে এলেছিল। কিন্ত তগবানেয় দৃষ্টিপাত মাত্রই 
সেই মায়া নিচ্ষল হয়ে যাবে এবং তার প্রকৃত ভয়ংকর রূপ প্রকাশ হয়ে পড়বে। তখন তাকে সামনে দেখে যদি মা বশোদা ভীত 
হয়ে পড়েন এবং পুত্রের অনিষ্টাশঙ্ায় হঠাৎ ভার প্রাণৰাযুই বহি হয় এই সম্ভাবনার কণা চিন্তা করে ভগবান নেত্র নিরীলন 
করলেন। 

১৯. পৃতনা হৃদয়ে হিংসা নিয়েই এসেছে, কিন্তু ভগবান তাকে হিংসার জন্য উপযুক্ত দণ্ড না দিয়ে কেবলনাত্র তার প্রাণবধ 
করে তার পরম কল্যাগই করতে চাইছেন। তিনি অনন্ত কলাণ গুণের আধার, ধৃষ্টতা বা প্রতিহিংসাপরায়ণতা প্রভৃতি দোষের 
লেশমাত্রও তার মধ্যে নেই। এইজনা পৃতনার কল্যাণের জন্য হলেও তার প্রাপহরণ করতে তার লক্জঞা জন্মাচ্ছে এবং সেই 
লজ্জাবশেই তার নেত্র নিশীলন। 

২০, ভগবান জগৎপিতা, অসুর রাক্ষসাদিও তারই সম্তান। কিন্তু তারা সম্পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল এবং উদর স্বভাব হয়ে গেছে» এজন্য 
তাদের দণ্ড দেওয়াও প্রয়োজজন। েহময় মাতাপিতা মখন নিজেদের উচ্ছুত্খ সন্তানকে শাস্তি দেন, তখন তাদের নিজেদের 
মনেও কম দুঃখ হয় না। কিন্তু সেই সন্তানকে ভয় দেখানোর জন্য তারা নিজেদের দুঃখ বাইরে প্রকাশ হতে দেন না। সেইরকমহ 
ভগবানও যখন অসুর-সংহার করেন তখন পিতারূপে ভারও দুঃখ হয় ; কিন্তু অন্যান্য অসুরদের মনে ভয় উৎপাদনের জন্য 
তিনি নিজের দুঃখ প্রকাশ করেন না। এখন তিনি পূতনাকে বধ করতে চলেছেন, কিন্তু তার মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা নিজের চোখে 
দেখতে চান না। এইজন্য তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন। 

২১. ছোটো বালকদের মধো এই স্বভাব দেখা যায় যে, তারা নিজ পিতামাতার সামনে স্বাভাবিকভাবে খেলাধুলা 
কয়ে ; কিন্তু কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখলে ভয় পেয়ে যায় এবং সেখ বন্ধ করে ফেলে। ভগবান এখন বালক-লীলা প্রকট 
করছেন, সুতরাং অপরিচিত পৃতনাকে দেখে চোখ মুদিত করে ফেললেন। বাল্য-লীলা মধূ্ষেরই এ এক অনুপম প্রকাশ! 


শ্ৰীমস্তাগৰত 


গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্‌ প্রপীড্য তৎ 
প্রাণেঃ সমং রোষসমন্বিতোহপিৰৎ॥ ১০ 


সা মুগ্চ মুগ্চালমিতি প্রভাষিণী 
নিষ্গীডামানাখিলজীবমর্মণি 


বিবৃতা নোত্রে চরণৌ ভুজৌ মূহঃ'” 
রন্থিন্গাত্রা ক্ষিপতী রুদোহ হ। ১১ 


তস্যাঃ স্বনেনাতিগভীররংহসা 
সাদ্রির্মহী দৌশ্চ চচাল সগ্রহা। 
রসা দিশশ্চ গ্রতিনেদিরে জনাঃ 


পেতুঃ ক্ষিতৌ বজ্ধনিপাতশঙ্ধয়া॥ ১২. 


নিশাচরীখং ব্যথিতত্তনা বাসু- 
দায় কেশাংশ্চরণৌ ভুজাবপি। 

্রসার্য গোষ্ঠে নিজরাপমা্ছিতা 
বন্রাহতো বৃত্ৰ ইবাপতমূপা॥ ১৩ 

পতমানোহপি ন্‌। 


1ও হাবভাবে যেন কোনো অভিজাত বংশীয়া 
সুন্দরী নারীরাপে প্রতিভাত হওয়ায় সকলের বিশ্বাস 
অর্জন করেছিল এবং তার সেই মোহিনী সপ্রতিভতায় 
অভিভূত হয়েই যশোদা ও রোহিনী তকে গৃহের ভিতরে 
আসতে দেখেও জিজ্ঞাসাবাদ বা বাধা দেওয়ার চেষ্টা পর্যন্ত 
করেননি, শুধুমাত্র দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে দেখছিলেন ৯ ॥ 
এদিকে সেই তয়ংকরী রাক্ষসী পূতনা শিশু শ্রীকৃ্ণকে 
নিজের কোলে তুলে নিল এবং তার মুখে নিজের স্তন 
দান করল। কোনো মতেই যা জীর্ণ হবার নয় এমন 
মারাস্থাক বিষে পরিপূর্ণ তার সেই স্তন ভগবান রোমযুক্ত 
হয়ে পুহাতে সজোরে চেপে ধরে তার প্রাণের সাথে 
তার দুগ্ধ পান করতে লাগলেন*। (তিনি দু পান 
করলেন আর তার সঙ্গী ক্রোধ তার প্রাণ শুষে নিতে 
লাগল !)॥ ১০ ॥ 

তখন (সেই শিশুর দুগ্ধ আকর্ষণের প্রবল টানে) 
পূতনা ভার প্রাণের আশ্রয়ডূত সমস্ত মর্মস্থানে (একেবারে 
মূল থেকে উৎপাটিত হওয়ার মতো) অসহনীয় যন্ত্রণা 
অনুভব করে অছ্ছির হয়ে চিৎকার করে উঠল--“ওরে 
ছাড়, ছাড়, আর না, আর না!” তার দুই চোখ বিস্ফারিত 
হয়ে গেল, সারা শরীরে ঘাম দেখা দিল, হাত-পা ছুঁড়ে 
আর্তনাদ করে কাদতে লাগল।। ১১ ॥ তার সেই প্রচণ্ড 
চিৎকার শব্দের অভিঘাতে সপর্বত পৃথিবী কাপতে 
লাগল, গ্রহসকল-সহ আকাশও বিচলিত হল, পাতাল 
এবং দিক্সমূহ প্রতিত্বনিত হতে লাগল এবং সেই 
শব্দকে বন্জুপাত শব্দ ভেবে অনেকেই ভূমিতলে পতিত 
হল॥ ১২ || মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইভাবে সেই নিশাচরী 
পৃতনা ভ্তনগীড়নে নিতান্ত কাতর হয়ে নিজের প্রকৃতরূপ 
আর গোপন রাখতে পারল না, তার রাক্ষসীরাপ প্রকাশিত 
হয়ে পড়ল। তার শরীর থেকে প্রাণ বহির্গত হল, সে 
মুখব্যাদান করে এবং হাত-পা ছড়িয়ে বশ্থাভ্ত বৃত্রের 
মতোন গোষ্ঠভূমিতে এসে পতিত হল।। ১৩ ॥ 

মহারাজ ! পৃতনার দেহ মাটিতে পড়ার সময়ে 
ছয় ক্রোশের মধ্যেকার সমন্ত গাছ ভেঙে ফেলল ; এই 


ছর্নিঃ ছি 


*ভগবান রোষকে সঙ্গী করে পৃতনার প্রাণ সমেত ্তন্য পান করতে লাগলেন, এর অর্থ রোয (রোষের অধিষ্ঠাতা দেবতা 
কুছ) সেই রাক্মসীর প্রাগকে পান (হরণ) করল এবং ভগবান পান করলেন দুধ। 


দম ভা (মষ্ঠ অধ্যায়) Hi 


ঈষামাত্রোগ্রদ-্রাসাং গিরিকন্দরনাসিকম্‌। | আশ্চর্য্নক ঘটনায় সকলেই অতান্ত বিস্মিত 
গণ্ডশৈলন্তনং রৌদ্রং প্রকীর্ণারুণনূর্যজন্‌॥ ১৫ হয়েছিল॥ ১৪ ॥ তার বিশাল দেহটি ছিল অতান্ত 
ভয়ংকর দর্শন ; মুখে লাঙলের ঈঘার মতো বড় 
বড় অতি ভয়াল দীত, নাসা পছুররগ্র পর্বত গহুরের 
অন্ধকুপগভীরাক্ষং পুলিনারোহভীষণম্‌। . | মতো বিশাল, শ্তনদয় ক্ষুদ্ধ পর্বতাকৃতি, পিঙ্গল 


বদ্ধসেতুতুজোর্বঙ্ি শুনাতোয়হ্রদোদরমূ॥ ১৬ বর্ণের চুল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় তাকে আরও ভীষণ 
bi লাগছিল। ১৫ ॥ কোটর প্রবিষ্ট তার চোখ দুটি যেন 


গভীর অন্ধকূপ, তার জঘন দেশ নদীর উঁচু দুরারোহ 
সন্তত্রসূঃ স্ম তদ্‌ বীক্ষা গোপা গোপাঃ কলেবরমূ। তটের মতো, দুই হাত, উরু এবং পা নদীর ওপরে রচিত 
পূর্বং তু তনদিঃহনিতভিনতকর্ণমন্তকাঃ॥ ১৭ | সেতুর মতোন এবং উদর জনশূন্য হ্রদের মতো মনে 
হচ্ছিল॥ ১৬ ॥ পৃতনার উৎকট চিৎকার শুনে পূর্বেই 
গোপ-গোপীগণ্রে হ্বৎগিপ্ুঃ কান এবং মাথা বিদীর্ণ 
বালং চ তস্যা উরসি ক্রীড়ন্তমকুতোভয়ম্‌। হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, এখন তার সেই করাল শরীরটি 
গোপান্্ণং সমভ্যেত্য জগৃহূর্জাতসন্মাঃ॥ ১৮ | দেখে তারা যারগরনাহ ভীত হয়ে পড়লেন॥ ১৭ ॥ 


এরপর গোলীরা দেখতে পেলেন সেই রাক্ষগীর বুকের 
ওপর বালক শ্রীকৃষ্ণ নির্য়ে খেলা করছেন+, তখন তারা 
যশোদারোহিণীভ্যাং তাঃ সমং বালসা সর্বতঃ”। ভয়ে এবং বিল্নয়ে ব্যাকুল হয়ে দ্রুতপদে গিয়ে তাকে 


রক্ষাং বিদধিরে সম্যগ্গোপুদ্ছভ্রনণাদিভিঃ।। ১৯ | সেখান থেকে নামিয়ে আনলেন ॥ ১৮ ॥ 

তারপর যশোদা এবং রোহিলীর সঙ্গে তারা 
গোপুচ্ছ-ভ্রমণ প্রভৃতি বিভিন্ন আচারে বালক শ্রীকৃষ্ণের 
গোমূত্রেণ স্নাপিত্বা পুনর্গোরজসার্ডকম্‌।। | সর্বাঙ্গের রক্ষা বিধান করলেন॥ ১৯ ॥ প্রথমে তারা 
রক্ষাং চক্তুশ্চ শকৃতা দাদশাজ্েযু নামভিঃ।৷ ২০ | তাকে গোমৃত্রের দ্বারা স্নান করালেন, এরপর সর্ব অঙ্গে 
গো-রজ (গোর বুরের ধুলি) লেপন করলেন এবং 
তারপর তার দ্বাদশ অঙ্গে ভগবানের কেশ প্রভৃতি দ্বাদশ 
গোপ্যঃ সংস্পৃষ্টদলিলা অঙ্গেযু করয়োঃ পৃথক্‌। নাম-সহ গোময়ের তিলক অঙ্গনের দ্বারা রক্ষা সম্পাদন 
নাস্যাত্বনাথ বালস্য বীজন্যাসমকুর্বত॥ ২১ | করলেন॥ ২০ ॥ পয়ে গোগীরা আচমন কয়ে ‘অজ! 


শর্বনঃ। খেলা সূতম। 

*পৃতনার বক্ষে ক্রীড়ারত ভগবান যেন মনে মনে বলছিলেন 

স্তনন্ধয়স্য স্তন এব হরীবিকা দ্ধ স স্বয়মাননে যম। 

ময়া চ লীতো প্রিয়তে যদি রা কিং বা মমাগঃ স্বয়মেব কথ্যতাম্‌॥ 

অর্থাৎ “আমি তো স্তন্যপায়ী নিশু, স্তনাপানই আমার বেঁচে থাকার উপায়। তুমিও নিজেই আমার মুখে তোমার স্তনদান 
করেছ, আমিও তা পান করেছি। এখন, এর ফলে যদি তৃমি মারা যাও, তো তুমি নিজেই বল, এতে আমার কী দোষ ?' 
পুত্রনেহের উদয় হয়। তিনি তখন চিন্তা করেন যে, “যদি আমার এইরকম একটি পুত্র হত, এবং তাকে আমি স্তন্য পান করাতে 
পারতাম তাহলে কী সৌভাগাই না হত!" -ভগবান ভক্তরাজ বলির কন্যার এই মনস্কামনা মনে মনেই অনুমোদন করেন। সেই 
রসমালাই দ্বাপর যুগে পূতনা রূপে জন্ম নেয় এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে স্তনদান করে তার স্পর্শে মুক্ত হয়ে যায। 


শ্রীম্ভাগত 


অব্যাদজোহউ্্রি মণিমাংস্ডৰ জারখোনদ 
যজ্জোহচ্যতঃ০ কটিতটং জঠরং হয়াসাঃ। 
হৃৎ কেশবন্্দুর ঈশ ইনস্ত কণ্ঠং 
বিষ্ণু্ুজং মুখমুরুক্রম ঈশবরঃ কম্‌ ৷ ২২.। 
চক্রগ্রতঃ সহগদো হরিরন্ত পশ্চাৎ 
তবপা্যোরষমুরসী  সধুহাজনশ্চ। 
কোণেষু শঙ্খ উরুগায় উপর্পেন্্র- 
স্তার্ম্যঃ ক্ষিতৌ হলধরঃ পুরুষঃ সমন্তাৎ॥ ২৩ 
ইন্দ্ৰিয়াণি হৃবীকেশঃ প্রাণান্‌ নারায়োহবতু। 
শ্বেতদীপপতিশ্চি্তং মনো যোগেশ্বরোহবতু॥ ২৪ 


ৃশ্নিগ্স্ত তে বুদধিমাত্থানং ভগবান্‌ পরঃ। 
ক্রীড়ন্তং পাতু গোবিন্দঃ শয়ানং পাতু মাধব&”॥ ২৫ 


ব্রজন্মবাদ্‌ বৈকুণ্ঠ আসীনং ত্বাং ্রিয়। পতিঃ। 
ভুঞ্জানং যজ্জভুক্‌ পাতু সৰ্বগ্রহভয়ন্ধরঃ॥ ২৬ 
ডাকিন্যো যাতুধান্যক্চ কুষ্মাণ্ডা যেহর্ভকগ্রহাঃ। 
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ বক্ষরক্ষোবিনায়কাঃ॥ ২৭ 


কোটরা রেবতী জ্যেষ্ঠা পৃতনা মাতৃকাদয়ঃ। 
উন্মাদ! যে হাপস্মারা দেহপ্রাণেন্দ্রিয়দ্রহঃ॥ ২৮ 


স্বপদৃষ্টা মহোৎপাতা বৃদ্ধবালগ্রহা্চ যে। 
সর্বে নশ্যন্ত তে বিষের্নামগ্রহণভীরবঃ॥ ২৯ 
শ্ৰীশুক উবাচ 


ইতি প্রণয়বদ্ধাভির্গোপীভিঃ কৃতরক্ষণম্‌। 
পায়য়িত্বা স্তনং মাতা সংন্যবেশয়দাত্মজম্‌ ৷ ৩০ 


প্রভৃতি একাদশ বীরের দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে 
নিজেদের অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস করলেন এবং শিশু 
শ্রীকৃষ্ণের সর্বাদ্গে শীজন্যাস করলেন। ১১ ॥ 

(এইভাৱে তাঁরা বীজন্যাস করেছিলেন) “অজ” 
(জন্ম-রহিত) ভগবান তোমার চরণদ্বয় রক্ষা করুন, 
হয়ন্্রীব উদর, কেশব হৃদয়, ঈশ বক্ষঃস্থল, ইন (সূর্যদের) 
কণ্ঠ, বিষ্ণু বাহুযুগল, উ্ক্রমমুখ এবং ঈশ্বর তোমার 
মন্তক রক্ষা করুন॥ ২২ ॥ চক্রী (চক্রধারী) ভগবান 
ধনু এবং অসি ধারণকারী ভগবান মধুসূদন এবং 
অর্ভুন দুই পার্শ্বে, শত্খধরী উরুগায় চার কোনে, 
তার (গরুড়)-বাহন উপেন্দর উ্্বদেশে. হলধর ভূমিতে 
এবং পরমপুরুষ ভগবান তোমায় সর্ব দিকে রক্ষা 
করুন॥ ২৩ ॥ হৃষীকেশ তোমার ইন্দ্রিযফসমূহ, নারায়ণ 
প্রাণসকল, শ্রেতদ্বীগাধিপতি ভগবান চিন্ত এবং যোগেশ্বর 
মনকে রক্ষা করুন।। ২৪ ॥ পৃশ্নিগ্র্ঠ তোমার বুদ্ধি এবং 
পরমাত্মা ভগবান তোমার আত্মা (অহংকার)-কে রক্ষা 
করুন। খেলার সময় তোমায় গোবিন্দ এবং শয়ান 
অবস্থায় তোমাকে মাধব রক্ষা করুন৷ ২৫ ॥ গমনকালে 
তোমায় ভগবান বৈকুণ্ঠ এবং উপবেশনের সময়ে শ্রীপতি 
রক্ষা করুন। ভোজনকালে তোমায় সর্বপ্রহভয়ংকর 
(সকল গ্রহের ভীতিজনক) যজ্ঞ্রভোক্তা ভগবান রক্ষা 
করুন৷ ২৬ ॥ জকিনীগণ, রাহ্মসীসমূহ, কুম্মাপ্তা 
প্রভৃতি শিশুদের ক্ষতিকারক গ্রহসকল, ভূত, প্রেত, 
পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক, কোটরা, রেবতী, 
জ্যেষ্ঠা, পূতনা, মাতৃকা প্রভৃতি ; শরীর, প্রাণ তথা 
'ন্দ্রযসমূহের ক্ষতিকারক উন্মাদ, অপস্মার (মৃগী) প্রভৃতি 
রোগ ; স্বপ্নমৃষ্ট মহোংপাত সকল, বৃদ্ধগ্রহ এবং বালপ্রহ 
প্রভৃতি যাবতীয় অনিষ্টকারক পদার্থ ভগবান বিষ্ণুর 
নামগ্রহণে সন্ত্রস্ত হয়ে দূরে পলায়ন করুক, বিনাশপ্রাপ্ত 
হোক’ ২৭-২৯ ॥ 

শ্ৰীশুকদেব বললেন__মহারাজ পরীক্ষিৎ ! এইভাবে 


আজহ্খে। শেওন্ততো। একেশবই। 


“এই প্রসঙ্গ পাঠ করে ভাবুক ভক্ত ভগবানের উদ্দেশে বলতে পারেন-- “হে ভগবান ! মনে হয় যেন, আপনার চাইতে 
আপনার নামে অধিক শক্তি ; কেননা আপনি ত্রিভুবনকে রক্ষা করেন, আয় নাম আপনাকেও রক্ষা করে।' 


দশম ভন্ধ (যষ্ঠ অধ্যায়) 
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ভাব্মন্দাদয়ো গোপা বথুরায়া ব্রজং গতাঃ 
বিলোকা পৃতলাদেহং বভুবুরতিবিশ্মিতাঃ 


৩১ 


নৃনং বতর্িঃ সংজাতো যোগেশো বা সমাস সঃ। 
এব দৃষ্টো হাৎপাতো ঘদাহানবদুন্দুভিঃ।॥ ৩২ 


কলেবরং পরশুভিশ্দিত্রা তত্তে ব্রজৌকসঃ। 
দূরে ক্ষিপ্তাবয়ৰশো নাদহন্” কাষ্টধিষ্টিম্। ৩৩ 


দহ্যমানসা দেহম্য ধূমশ্চাগুরুসৌরভঃ। 
উতিতঃ কৃষ্ণনির্ভক্তসপদ্যাহতপাপৃমনঃ 


৩৪ 


পূতনা লোকবাল্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা। 
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্নং দত্বাহহপ সদগতিম্‌। ৩৫ 


কিং পুনঃ শ্ৰদ্ধয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণায় পরমাত্মনে। 
যচ্ছন্‌ প্রিয়তমং কিং নু রক্তান্তন্মাতরো যথা ৷ ৩৬ 


পদৃভ্যাং ভক্তহদিস্থাভাং বন্দাভাং লোকবন্দিতৈঃ। 
অন্গং যস্যাঃ সমাক্রম্য ভগবানপিৰৎ স্তনমূ।৷ ৩৭ 


যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননীগতিম্‌। 
কৃষণভুক্ন্তনক্ষীরাঃ কিমু গাৰো নু মাতরঃ। ৩৮ 


শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসলা স্লেহপাশে বদ্ধ গোলীরা তার 
রক্ষাবিধান করলে যাতা যশোদা তাকে নিজ স্তন্য পান 
করালেন এবং শয্যায় শুইয়ে দিলেন॥ ৩০ ॥ এই সময়ে 
নন্দ-মহাৱাজ তার সঙ্গী গোপগণকে নিয়ে মথুরা থেকে 
গোকুলেন ফিরে এলেন। ভারা পৃতনার সেই বিশাল দেহ 
দেখে অতান্ত বিশ্ময়াপন্ন হলেন। ৩১ ॥ তারা নিজেদের 
মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন-__“বসুদেব তো দেখা 
বসুদেকরূণে জন্মগ্রহণ করেছেন কিংবা তিনি যোগসিন্ি 
লাভ করেছেন, নয়তো পূর্বজগ্মে তিনি যোগ্ীমহাগুরুম 
ছিলেন ! তিনি যেমন বলেছিলেন, ব্রজে তো সেইরকম 
উৎপাত শুরু হয়েছে, দেখা যাচ্ছে" ॥ ৬২ ॥ ইতিমধো 
ব্রজবাসীরা কুঠারের দ্বারা পৃতনার দেহ খণ্ড খণ্ড করে 
গোকুল থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে কাঠের চিতায় তুলে 
আগুন দিয়ে দিলেন ॥ ৩৩ ॥ তার দেহ পুড়তে থাকলে তা 
থেকে যে ধুম নির্গত হল, তাতে ধূপের সুগন্ধ পাওয়া 
যাচ্ছিল। আর, তা না হবেই বা কেন, ভগবান তার দুগ্ধ 
পান করার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমন্ত পাপ নষ্ট হয়ে গেছিল, 
দেহটিও পবিত্র হয়ে গেছিল।॥। ৩৪ ॥ গৃতনা তো রাক্ষসীই 
ছিল, শিশুহতা এবং তাদের রক্তপান_ এই ছিল তার 
কাজ। ভগবানকেও সে হত্যা করার উদ্দেশোই স্তনপান 
করিয়েছিল। তা সত্বেও সে সংপুরুষদের যে পরমগতি 
হয়ে থাকে তাই লাভ করেছিল॥ ৩৫ ॥ সুতরাং যীরা 
মায়ের মতো প্রকৃত স্নেহ এবং অনুরাগ নিয়ে, শ্রদ্ধা এবং 
ভক্তির সঙ্গে নিজেদের প্রিয়তম বস্তু অথবা তার প্রিয় 
বস্তু সেই পরযাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করেন_তাদের 
সম্পর্কে আর বলার কী আছে ? ৩৬ ॥ লোকবন্দিত 
ভ্রন্মা শংকরাদি দেবগণ্রেও যা নিতা-বন্দনীয়। 
ভক্তগণের হাদয়গুহায় যার অধিষ্ঠান, সেই নিজ চরণ- 
কমলের দ্বারা ভগবান পৃতনার দেহের উপর সংক্ছিত হয়ে 
তার স্তনপান করেছিলেন॥ ৩৭ ॥ সে রা্ষসী হলেও 
এইজনাই জননীর যোগা অতি উৎকৃষ্ট গতিই লাভ 
করেছিল। সে ক্ষেত্রে ভগবান সানন্দে যাদের দুগ্ধ পান 
করেছিলেন, সেই গাভী ও নাতৃগণের* আর কথা 
কী? ৩৮ ৷ 


“শনিৰ্দেছ্ঃ। 


“ব্ৰহ্মা যখন গোপবালক এবং গো-বৎসগপকে হয়ণ করেছিলেন, তখন ভগ্ববান নিজেই তাদের সকলের রাপ ধারণ করে 
তাদের মাতা (অর্থাৎ গোপীমাতা এবং গোমাতা)-দের দুগ্ধ পান করেছিলেন। সেইজন্য এখানে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে। 
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্রম্চাবত 


ংসি যাসামপিবৎ পুত্রল্সেহুতান্যলমূ। 
ভগবান্‌ দেবকীপুত্রঃ কৈবল্যাদাখিলপ্রদঃ ॥ ৩৯ 


তাসামবিরভং কৃষ্ণে কুর্বতীনাং সুতেক্ষণম্। 
ন পুনঃ কল্পতে রাজন্‌ সংসারোহজ্ঞানসম্ভবঃ॥ ৪০ 


কটধূমসা সৌরভ্যমবদ্ধায় বজ্রৌকসঃ।! 
কিনিদং কৃত এবেতি বদন্তো ত্রজমাযযুঃ ৷৷ ৪১ 


তে তত্র বর্ণিতং গোপৈং পৃতনাগমনাদিকম্‌। 
শ্ৰুত্বা তরিধনং স্বস্তি শিশোম্চামন্‌ সুবিদ্মিতাঃ॥ ৪২ 


নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রেত্যাগতমুদারধীঃ। 
মূৰ্য্যপা্রায় পরমাং সুদং লেভে কুরূদ্বহ।! ৪৩ 


য এতৎ পৃতনামোক্ষং কৃষ্স্যার্ভকমন্তুতম্‌। 
শুণুরন্ন্নযা। মত্যো গোবিন্দে লভতে রতিম্‌ ৷ 88 


তগবানের প্রতি বাৎসল্য স্নেহ বশে ব্রজ-মাতা 
এবং গোমাতাগণের স্তুন-দুক্ধ আপনা হতেই ক্ষরিত হত, 
আর কৈবলাদি সকল প্রকার মুক্তি যিনি কটাক্ষে দান 
করতে সমর্থ, সেই দেবকীপুত্ররূপধারী ভগবান তা যথা- 
[ভিলবিতভাবে পান করতেন ॥ ৩৯! রাজন! সেই সকল 
ব্র্গোগী এবং গোমাতা, যারা ভগবানকে নিঅনিরন্তর 
| নিজ শন্তানরূপেই দেখেছেন এবং তদনুরূপ আচরণ 
তর প্রতি করেছেন তাদের আর জন্ম-মৃত্যু চক্র-রূপ 
সংসারে আবর্তিত হওয়ার প্রশ্নই নেই, কারণ সংসার 
তো অজ্ঞানের কারণেই হয়ে থাকে॥ ৪০ ॥ 

নন্দ মহারাজ এবং তার সঙ্জিশণ যখন পৃতনার 
চিতাধুমের সুগন্ধ পেলেন, তখন তারা একী ? কোথা 
থেকে এই সুগন্ধ আসছে "এইরূপ বলাবলি করতে 
| করতে ব্রজে এসে পৌছিলেন॥ ৪১ ॥ সেখানে গোপগণ 
আদের কাছে গৃতনার আগমন থেকে মৃত্যু সমস্ত ঘটনা 
বর্ণনা করলে, তারা পৃতনার মরণ হয়েছে এবং শ্রীকৃষেম 
| কোনোরকম অনিষ্ট হয়নি জেনে সন্তিলাভের সঙ্গে পরম 
বিস্ময়ে অভিভূত হলেন।। ৪২ ॥ হে কুরুকুপসম্তব 
পরীক্ষিৎ ! উদারচেতা নন্দরাজ তখন মৃত্যুর গ্রাস থেকে 
| ফিরে আস নিজ পুত্রকে কোলে নিয়ে তার মন্ত্রক আম্রাণ 
| করে মনে পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ করলেন॥ ৪৩ ॥ 
ভগবান শ্ৰীকৃষ্ষ্রে অদ্ভূত বাণাণীলার এই বৃত্তান্ত 
“পৃতনামোক্ষ', যে বান্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করে, সে 
| শ্রীগোবিষ্গের প্রতি প্রেম-ভক্তি লাভ করে থাকে 4৪ ॥ 


ইতি শ্রীদভাগবতে মহাপুরাশে পারমহংস্যাং সংহিভায়াৎ দশমনলে পৃবার্ধে ১ যঞ্টোহগায়ই ॥ ৬॥ 


প্ৰীমন্মহৰ্ধি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীভাগবতমহাগুরাদের 
দখমস্কন্ধের গুবর্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥ 


নিশা শ্রদ্য়া।  (খবৃতনীমোক্ষঃ। 


অথ সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ 
সপ্তম অধ্যায় 
শকট ভঞ্জন এবং তৃণাবর্ত-উদ্ধার 


রাজোবাচ 


যেন যেনাৰতারেণ ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ। 
করোতি কর্ণরম্যাণি মনোজ্ঞানি চ নঃ প্রভো॥ ১ 


অথানাদপি কৃষ্ণস্য রিতমন্ভুতমূ। 
মানুষং লোকমাসাদ্য তঙ্জাতিমনুরুদ্ধতঃ॥ ৩ 
শ্রীওক উবাচ 
কদাচিদৌথানিককৌতুকাপ্নবে 
জনর্ষঘোগে  সমবেতযোঘিতাম্‌। 
বাদিত্রগীতদ্বিজমন্ত্রবাচকৈ- 
শ্কার সূনোরভিষেচনং সতী॥ ৪ 


নন্দস্য পত্নী কৃতমজ্জনাদিকং 
ৰিপ্ৰৈঃ কৃতনবজ্ঞয়নং সুপূজিতৈঃ। 
অন্নাদাবাসঃশ্রগভীষ্টধেনৃতিঃ 


সংজাতনিত্রাক্ষমশীশয়চ্ছনেঃ  ॥৫ 


মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন- প্রভু, সর্বশক্তিমান 
ভগবান শ্ৰীহরি বিবিধ অবতাররূপ ধারণ কনে বহুপ্রকার 
কর্ণরসায়ন মধুর লীলা প্রকাশ করে থাকেন। এই 
লীলাকখাগুলি আমারও হৃদয়ে পরম আহ্লাদ জনায়, 
আমি এইসব বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে আনন্দে বিভোর হয়ে 
যাই।॥ ১ | এইসব কথা শুনতে শুনতে মানুষের ভগবত- 
প্রসদ সম্পর্কে অনীহা এবং বিষয়-তৃবগ দূর হয়ে যায় 
এবং তার অন্তঃকরণ অচিরকালের মধোই শুদ্ধ হয়ে 
ওঠে। শ্রীহরির প্রতি ভক্তিভাব এবং তার ভক্তগণের 
প্রতি সৌহার্দের মানসিকতাও সৃষ্টি হয়। যদি এই 
অমূল্য কথামৃত শ্রবণের অধিকার আমার জন্মেছে বলে 
মনে করেন, তাহলে সেই মনোহর লীলাপ্রসঙ্গ বিস্তার 
করুন।॥ ২. ॥ দর্ভলোকে অবতীর্ণ হয়ে মনুষ্যজাতি-সুলভ 


আচরণের অনুরোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সকল অদ্ভূত 


বাল্যলীলা প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলিরহু অন্যান্য 
আরও বিবরণ আমাকে বলুন ॥ ৩ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন__পরীক্ষিৎ ! একবার* শিশু 
শ্রীকৃষ্ণের শয্যায় পার্মপরিবর্তন চেষ্টার প্রথন প্রকাশ 
উপলক্ষ্যে যশোদা এক অভিষেক উৎসবের আয়োজন 
করেছিলেন। সেইদিন তার জন্য-নক্ষত্রের যোগ ছিল। 
এই মঙ্গল কাজে গৃহে বহুদৎখাক স্ত্রীলোকের সমাগম 
ঘটেছিল। গান, বাজনা, ব্রাহ্মণদের মন্্রপাঠ ইত্যাদির 
মাধ্যমে সাধবী যশোদা সেই অভিবেক-ক্রিয়া সুসম্পন্ন 
করিয়েছিলেন।। ৪ ॥ 

নন্দরানি এই অনুষ্ঠানে ত্রাহ্মণদের অন্ন, বস্তু, মালা, 


* এখানে মূলের “কদাচিৎ” (একবার) শব্দের তাৎপর্য তৃতীয় মাসের জশ্মনক্ষত্রযুক কাল। সেই সময়ের শিশুরীলার এক 


অপরূপ উদ্ভাস ভাবুক ভক্তের চোখে 


জিদ পশ্যতি সেন্মদীতি ভুজয়োর্ুণ্মৎ মুহুশ্ালয়তযকজং সধুরৎ কৃজতি পরিধন্গায় চাকাল্্কতি। 

লাভালাভবশাদনুষ্য লসতি ্রন্দঅপি ক্কাপ্যসৌ গীতন্তনাতয়া স্বপিতাপি পুনর্জাগ্রশ্নদং বচ্ছতি॥ 

অর্থাৎ স্নেহমদী গোপিকাদের প্রতি তাকিয়ে মিষ্টি হাসেন, দুই হাত নেড়ে মৃদুস্থরে কলকৃজন করেন। কোলে ওঠার জন্য 
উৎসুব্য প্রকাশ করেন, উঠতে পেলে খুশি হন, না পেলে কাদতে থাকেন। কখনো কখনো স্তন্যপান করেই ঘুমিয়ে পড়েন, 


আবার জেগে উঠেই সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন। 


দিয়াত 


দৃইবা যশোদাপ্ৰমুখা ্ৰজন্তিয় 

শখানিকে কর্মণি যাঃ সমাগতাঃ। 

নন্দাদয়শ্চা্ুতদৰ্শনাকুলাঃ 
কথং স্বয়ং বৈ শকটং বিপৰ্যগাৎ॥ ৮ 


জুরব্যবসিতমতীন্‌ গোপান্‌ গোগীশ্চ বালকাঃ। 
রুদতানেন পাদেন ক্ষিপ্তমেতম সংশয়ঃ ৯ 


গোধন ইত্যদি অভীষ্ট দ্রব্য দান করে তাদের যথায়খ 
সম্মান ও পূজা করেছিলেন। তারাও বালকের স্বস্তযয়নাদি 
| সম্পাদন করলে মাতা ডাকে স্নান করালেন এবং পুত্রের 
চেখে নিপ্রাবেশ হয়েছে দেখে ধীরে ধীরে তাকে শুইয়ে 
দিলেন॥ ৫ ॥ একটু পরেই অবশ্য শিশু শ্রীকৃষ্ণ আবার 
চোখ মেলে তাকালেন এবং ভন্যপানের জন্য কাঁদতে 
লাগলেন। এদিকে প্রশস্ত-হাদয়া যশোদা পুত্রের মাঙ্গলিক 
কাজে সমাগত ব্রজবাসিগণের অভার্থনাদি ব্যাপারে ব্যস্ত 
ছিলেন এবং সেদিকেই তার সমস্ত মনোযোগ ছিল বলে 
পুত্রের কান্না তার কানে পৌঁছল না। তখন পুত্রও তার 
প্রার্থিত বস্তু না পেয়ে কাদতে কীদতে শিশুসুলভ আচরণে 
পা-দুটি উপর দিকে ছুঁডলেন॥ ৬ ॥ শিশু শ্রীকৃষ্ণকে 
একটি শকচে নীচে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। তার পা-দুটি 
নতুন কচিপাতার মতো রক্তিখ এবং কোমল ছিল। বিশ্ব 
| সেই ক্ষুদ্র পারের আঘাতে বিশাল সেই শক্টটি উল্টে 
গ্রেল*। সেই শকটের উপরে দুধ, দই ইত্যাদি নানারকম 
| সরস দ্রব্যের পাত্র ও বাসন রাখা ছিল, সেগুলি সব 
ভেঙে-চুরে একাকার হল এবং সেই শকটেরও চাকা 
এবং অক্ষদণ্ড খুলে ছিটকে পড়ল এবং জোয়ালও ভেঙে 
গেল।। ৭ | 

এই আকস্মিক অভূত ঘটনাদর্শনে যশোদ-সহ 
ভথ্থানিক (শিশুর পার্শ্পরিবর্তন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত) 
ঙ্গলকর্মে সমাগত ব্রজনারীবৃদ্দ এবং মন্দ প্রভুতি 
গোপগণ অতন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন এবং বলতে 
লাঙ্গলেন-এ কী কাপার ? এই শকটটি আপনা- 
আপনিই উল্টে গেল কেন?*॥ ৮ ॥ তীয়া অনেক জেবে 
চিন্তেও এ ব্যাপারে কোনো কিছুই স্থির না করতে 
পারলেও কাছেই খেলছিল যে সব বালক, তারা কিন্তু 


*হিরি্যাক্ষ দৈতোর পুত্র ছিল উৎকচ। সে অত্যন্ত নলবান এবং বিশালবপু ছিল। একবার চলার পথে লে লোনশ খধির 


আশ্রমের গাছপাজা ভেঙে ফেলেছিল। থষি তাতে কুপিত হয়ে 


তাকে এই বলে অভিশাপ দেন, 'আরে দু ! যা তুই দেহরহিত 


হয়ে যা।’ খৰি এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার দেহ সাপের োলসের মতোন খসে পড়ার উপক্রম হল। সে তৎক্ষণাৎ ক্যষির 
পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাতরভাবে প্রার্থনা জানাল-- "প্রভু, আপনি তো পরন দয়ালু, আমার অপরাধ নেবেন না! আপনার প্রভাব 
ও মহত্ব বোঝার ক্ষমতাও আমার নেই। আপনি দয়া করে আমার শরীর ফিরিয়ে দিন।' মহাপুরষেরা তো সহজেই তুষ্ট হয়ে 
থাকেন এবং ডাবের শাগও অনেক সময়েই ছন্মবেশে বরস্বরূপ। লোমশমুনি প্রসন্ন হয়ে তাকে বললেন, “বৈবস্বত স্তরে 
ভগবান হ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণস্পর্শে তুই মুক্ত হয়ে যাবি।" সেই উৎকচছ এসে সেই শকটে অধিষ্ঠিত হয়েছিল, ভগবৎপদস্পর্শে 


তার যুক্তিও হয়ে গেল। 
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ন তে শ্রদ্দখিরে গোপা বালভাষিতমিত্যুত। 
অপ্রমেয়ং বলং তস্য বালকস্য ন তে বিদুঃ॥ ১৩ 


৯২. 


বাচয়িত্বা ্স্ায়নং নন্দগোপঃ সমাহিতঃ। 
ছত্বা চাগ্নিং দ্বিজাতিভঃ প্রাদাদমং মহাগুণমূ ॥ 


গাবঃ সর্বগ্ুণোপেতা বাসঃসগ্রুল্সমালিনীঃ। 
আত্মজাভুদয়ার্থায় প্রাদাত্তে চানযুগ্তত॥ 


বিপ্রা মন্ুৰিদো যুক্তান্ৈৰ্খাঃ প্ৰোজঞান্তথাহহশিষঃ। 
তা নিষ্ফলা ভবিষ্যন্তি ন কদাচিদপি ম্কুটম্‌॥ 


একদাহহরোহমারুঢ়ং লালয়ন্তী সুতং সতী। 
গরিমাণং শিশোর্বোচুং ন সেহে গিরিকুটবৎ ॥ 


১৮ 


সেই গোপ-গোপীগণকে বলল, ‘এই ছোট ছেলেটিই 
(শিশুকৃষ্ণ) কাদতে কাদতে পা ছুঁড়ে এই শকট উল্টে 
দিয়েছে, এতে কোনোই সন্দেহ নেই’ ৷ ৯ ॥ গোপেরা 
অবশ্য তাদের কথায় বিশ্বাস করেননি, ‘বালভাষিত’ 
(বাচ্চাদের কথা) বলে উপেগ্ণণ করেছিলেন। তা-ই 
অবশ্য স্বাভাবিক, এই শিশুটির শক্তির যে কোনো 
পরিমাপ করা যায় যায় না, তা তো তাদের জানা ছিল 
না ১০ ॥ 

এদিকে যশোদা ভাবলেন, এসবই কোনো গ্রহের 
উৎপাত। ছেলেকে কাদতে দেখে তিনি তাকে কোলে 
তুলে নিয়ে ব্রাহ্মণদের দ্বারা বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়ে 
সবস্তম়ন করালেন এবং ছেলেকে স্তন্যপান করাতে 
লাগলেন॥ ১১ ॥ বলশালী গোপেরা সেই শকটটিকে 
আবার সোজা করে তার ওপরে আগের মতো সব জিনিস 
সাজিয়ে রাখলেন। এর পর ব্রাহ্মণেরা হোম করে দই, 
আতপচাল, কুশ এবং জলের ছারা সেই শকটটিরও পৃজা 
করলেন।॥ ১২ ॥ ধারা পরের গুণে দোষ আবিষ্কার করেন 
না, মিথ্যা বলেন না দন্ত, ইর্ষা, হিংসা এবং অভিমান 
করেন না-সেইসব সত্যশীল ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ 
কখনো বিফল হয় না॥ ১৩ ॥ _এইরাপ চিন্তা করে 
নন্দমহারাজ বালক শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে প্রা্গাপদের 
ছারা সাম, ধক্‌ এবং যজুর্মন্বের দ্বারা সংস্কৃতে এবং গবির 
ওযধি-মিশ্রিত জলের দ্বারা অভিষেক ক্রালেন॥ ১৪ ॥ 
তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে ্রাঙ্গাণদের দ্বারা 
্স্তিবাচন এবং অগ্নিতে আহুতিদান করিয়ে তাদের উত্তম 
অন্ন ভোজন করালেন ॥ ১৫ ॥ এরপর তিনি নিজ পুত্রের 
অভয় কামনায় ব্রাহ্মণদের বহুসংখ্যক সর্বগুণসম্পন্ন 
গাভী দান করলেন। সেই গাভীগুলির প্রতোকটিহ 
বস্তু, মাল্য এবং স্বর্ণহারে সজ্জিত ছিল। ব্রাহ্মণেরাও 
অন্প-দানাদি গ্রহণে পরিতৃপ্ত হয়ে শুভাশিস জ্ঞাপন 
করলেন॥ ১৬ ॥ একথা নিশ্চিত যে, বেদকিদ্‌ সদাচারী 
ব্রাহ্মণগণ আশীর্বাদরূপে যা উচ্চারণ করেন তা কখনো 
নিষ্ফল হয় না॥ ১৭ ॥ 

একদিন যশোদা পুত্রকে কোলে নিয়ে আদরের 
সঙ্গে দোলা দিচ্ছিলেন। হঠাৎই ভার সেই শিশু-পু্রকে 
যেন গিরিশিধরের মতো ভারী বোধ হল, সেই গুরুভার 
বহন করতে তিনি একেবারেই অসমর্থ হলেন॥ ১৮ ॥ 
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ভূমৌ নিধায় ত! সো বিত ভারপীডিতা। 
মহাগুরুষমাদধ্যো জগতামাস কর্মসু॥ ১৯ | 


দৈত্যো নায়া তৃণাবর্তঃ কংসভূতাঃ প্রণোদিত) 
চক্রবাতস্বরূপেণ  জহারাসীনমর্ভকম্॥ ২০ 


গোকুলং সর্বমাবৃগবন্‌ মুঞচংশ্চক্কূংধি রেণুতিঃ। 
ঈরয়ন্‌ সুমহাঘোরশব্দেন প্রদিশো দিশঃ-11 ২৯ 


মুহূর্ঠমভবদ্‌ গোষ্ঠং রজসা তমসাহহবৃতম্। 
সুতং যশোদা নাপশান্তন্মিন নান্তবতী যতঃ ৷ ২২ 


নাপশ্যৎ কশ্চনাস্মানং পরং চাপি ৰিমোহিতঃ। 
ভৃথাবর্তনিমৃষ্টাভিঃ শর্করাভিরুপদ্রতঃ॥ ২৩ 


ভুৰি পতিতা মৃত্বৎসকা যথা গৌঃ ॥২৪ 


তৃণাবৰ্$ঁঃ শান্তরয়ো বাত্যারূপধরো হরনু। 
কৃষ্ণং নভোগতো গন্তং নাশক্লোদ্‌ ভুরিভারভৃৎ॥ ২৬ 


তমশ্মানং মন্যমান আত্মনো গুরুমত্তয়া। 
গলে গৃহীত উৎস্ৰ্ুং নাশক্লোদডুতার্ডকম্‌॥ ২৭ 


উপারতপাংসুবর্যবেগে ॥ ২৫! 


বাধা হয়ে তিনি তাকে মাটিতে নামিয়ে দিলেন, তার 
বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। দুর্ভাবনাও হল, তাই 
। বিপদ নাশের জন্য, তারপর আবশ্যিক গৃহকর্মে নিযুক্ত 
হলেন। ১৯ ॥ 

এই অবসরে কংসের ভূত তৃণাবর্ত নামক এক 
দৈত্য কংসপ্রেরিত হয়ে ঘূর্ী বায়ুর রূপ ধরে গোকুলে 
এসে মাটিতে বসে থাকা বালক শ্রীকৃষ্ণকে আক্কাশে তুলে 
নিয়ে গেল ৷ ২০ ॥ ঘন ধূলিজালে সমগ্র গোকুল সমাচ্ছেম 
| করে সে সকলের দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নিল, তার প্রচণ্ড 
শব্দে দশদিক কাপতে লাগল।॥ ২১ ॥ দুই দণ্ড সময় ধরে 
সমগ্র ব্দ্ছভুমি রঃ (ধুলি) এবং তনঃ (অঞ্চকার) দ্বারা 
| আবৃত হয়ে বইল। যশোদা কান্ত হয়ে পুত্রকে যেখানে 
রেখে গেছিলেন সেপানে গিয়ে দেখন্দেন পুত্র সেখানে 
| নেহ॥ ২২ ॥ তৃণাবর্ত সেই সময়ে এমন বিপুল 
| পরিমাণে ধূল-বালি-কাকর ইত্যাদি উড়িয়েছিল যে, 
লোকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ঘর সামলাবে না পর, ভা ভেবে 
| পাচ্ছিল না, অদের বৃদ্ধি-শুদ্ধিও যেন বি্রন্ত হয়ে 
{ গেছিল ৷ ২৩ ॥ সেই প্রবল ঘূর্ণি-বায়ু এবং ধূলি-বৃষ্টির 
মধ্যে কোথাও ছেলের কোনো চিহ্ন দেখতে লা পেয়ে মা 
| যশোদার অবস্থা হল অতি করুণ, মৃতবংসা গাভীর 
| মতোন পুত্র-চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে সেই অবলা জননী 
মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাদতে লাগলেন ২৪ ॥ কিছুক্ষণ 
। পরে হাওয়ার বেগ কমলে এবং ধুলি-বর্ষণ বন্ধ হলে 
| যশোদার কারার শব্দ শুনে চারদিক থেকে গোপীরা 
সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং (সমন্ত বৃত্তান্ত শুনে) 
। কোথাও নন্দদুলালকে খুঁজে না পেয়ে তাদেরও দুঃখের 
সীমা রইল না, অশ্রপ্লাবিত মুখে তারাও কাল্লায় ভেঙে 
পড়লোন।॥ ২৫ ॥ 
তবুও ঘূৰ্ণিবাযুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করে নেওয়ার সময় 
সেতার বিপুল ভার বহন করতে পারছিল না, ফলে তার 
বেগ মণ্দীভূত হয়ে এল, ক্রমে সে আর অগ্রসর হওয়ার 
ক্ষ্তাই হারিয়ে ফেলল ॥ ২৬ ॥ তখন ভৃণারর্তের কাছে 
| তার নিজের চেয়েও গুরুতার এই কৃষ্ণ শিশুটি নীলগিরির 
| এক বৃহৎ প্রন্তরখণ্ড বলে মনে হচ্ছিল। সব হিসাবের 
বাইরের এই অদ্ভুত শিশুটিকে সে ত্যাগ করতে পারলেই 


তব 


আেগুহা। ও) 


দশম (সপ্তম অধায়) 
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গলপ্রহণনিশ্েষ্টো দৈত্যো নিগতিলোচনঃ। 
অব্যক্তরাবো ন্যপতৎ সহবালো বাসূর্রজে ॥ ২৮ 


তমন্তরিক্ষাৎ পতিতং শিলারাং 
বিশীর্ঘসববিয়বং করালমূ। 
পুরং যথা কুদ্রশরেণ বিদ্ধং 


লদ্ধা পুনঃ") প্রাপুরতীব মোদম্‌॥ ৩০ 


অহো  বতাত্যভুতমেষ রক্ষসা 

বালো নিবৃত্তিং গমিতোহভাগাৎ পুনঃ। 
হিং স্বপাপেন বিহিংসিতঃ খলঃ 

সাধু সমন্বেন ভয়াদ্‌ বিমুচাতে॥ ৩১ 


্ত্িয়ো রুদত্যো দদৃশুঃ সমেতাঃ॥ ২৯ | 


খুশি হত, কিন্তু তার উপায় ছিল না, কারণ এই বালক 
দুহাতে তার গলা এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছিল যে, সে 
তাকে ছাড়াতেও পারছিল না॥ ২৭ ॥ সেই শিশুর গলা 
জড়ানোর প্রবল চাপে ক্রমে তার নিজেরই নড়াচড়া বন্ধ 
হয়ে গেল, চোখ বেরিয়ে এল, বাক্‌-রোধ হয়ে গেল 
এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণ-পাখিও দেহ ছেড়ে উড়ে গেল। 
বালক শ্রীকৃষ্ণ সমেত সেই অসুরের নিষ্প্রাণ দেহটি 
ব্রজভূমিতে আছড়ে পড়ল*॥ ২৮ ॥ 

কৃষ্ণের কোনো সন্ধান না পেয়ে যে গোগললনাগণ 
একত্রিত হয়ে রোদন করছিলেন তারা হঠাৎ দেখলেন, 
আকাশ থেকে এক ভীষণ দর্শন দেহ তীব্র বেগে 
পাথরের ওপর এসে পড়ল এবং তার অঙ্গগুলি চুর্ণ_ 
বিচর্ণ হয়ে গেল, ঠিক যেমন ভগবান রুদ্রের বাণে 
নিদ্ধ হয়ে ত্রিপুরাসুর ভূমিতে পতিত এবং বির্ণিত 
হয়েছিল। ২৯ ॥ এর ওপরে আরও বিন্ময় তাদের জন্য 
অপেক্ষা করছিল। হতবাক হয়ে তারা দেখলেন, শ্রীকৃষ্ণ 
(দেই অসুরের গলা জড়িয়ে বুকের ওপর লম্বিত হয়ে 
শোভা পাচ্ছেন। তখনই তারা হর গিয়ে ঠাকে কোলে 
করে নিয়ে এসে তীর মায়ের কাছে দিলেন। রাক্ষস যাকে 
আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেছিল তবু সেই মৃত্যুমুখ থেকে 
বিনি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসেছেন, সেই ছেলেকে 
| পেকে যশোদা প্রভৃতি গোপী এবং নগাদি গোপগণের 
₹ আনন্দের আর অবধি রইল না॥। ৬০. ॥ তারা বলাবলি 
করতে লাগঙ্সেন-_ “কী আশ্চর্য ঘটনা ! রাক্ষস তো এই 
শিশুকে মেরেই ফেলেছিল, কিন্তু দেখো, কী অভুতভাবে 
এ বেঁচে কোনোরকম অনিষ্ট ছাড়াই ফিরে এল ! 
এইরকমই হয়, পাণী হিং শঠ তার নিজের পাপের 
দ্বারাই হিংসিত হয় (অর্থাৎ মারা পড়ে), অগরপক্ষে 


কিং নন্তপন্টীর্গমধোক্ষজার্ঠনং সমদর্শী সাধু তার সমতার জন্যই সমন্ত ভয় থেকে মুক্ত 

পূর্ত্ষ্টদত্তমুত ভূতসৌহৃদম্‌ হয়ে থাকেন॥ ৩১ ॥ আমরা কী-ই বা এমন তপস্া, 

| ভগবদারাধনা, পুষ্করিণী কূপ জলসত্রাদি প্রতিষ্ঠারূপ পূর্ত 

HG  ইউরের নরেন কর্ম, যাগ-যজ্ঞ, দান অথবা জীব-কল্যাণকর কর্মের 

দিষ্টা স্বৰন্ধুন্‌ প্রণয়নুপ্িতঃ॥ ৩২ অনুষ্ঠান করেছি, যার ফলহ্নাপ আমাদের এই বাদক 
শৃত্য।  শিযৃতং। 


+পাঞুদেশে সহস্লাক্ষ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন মহিরীগণ-সহ নর্মদাতটে বিহার করছিলেন, এমন সময়ে 
মহ্্ দুৰ্বাসা সেই পথে এসে পড়েন। রাজা তাকে প্রণামাদি উপযুক্ত সম্মান দেখাননি। ভুদ্ধ ধষি অভিশাপ দেন- “তুমি রাক্ষসে 
পরিণত হও। পরে রাজা চরণ ধরে অনুনয়-বিনয় করলে তিনি বলেন--“ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহের স্পর্শে তোমার বুক্তি 
ঘটবে।” সেই রাজাই তৃলাবর্তজণে এসেছিলেন, ভগবানের অঙ্গস্পর্শে তার মুক্তি ঘটল। 
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দৃষ্টাভুতানি বছশ্যো নন্দখোপো বৃহদ্বনে। 
বসুদেববচো ভুয়ো মানয়ামাস বিস্মিতঃ।। ৩৩ 


একদার্ডকমাদায় স্বাফষমারোপ্য ভামিনী। 
প্রনুতং পায়য়ামাস স্তনং লেহপরিধুতা।। ৩৪ 


পীতগ্রায়স্য জননী সা” তস্য রুচিরস্মিতম্‌। 
মুখং লালয়তী রাজঞ্রন্ততো দদৃশে ইদম্‌ ৷ ৩৫ 


খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ 


ডুতানি যানি ছিরজদ্মানি॥ ৩৬ 


সা বীক্ষা বিশ্বং সহসা রাজন্‌ সপ্তাতবেপথুঃ। 
সন্মীল্য মৃগশাবাক্ষী নেত্রে আসীৎ সুবিস্মিতা।॥ ৩৭ 


! সন্তানটি মৃত্যুপ্রন্ত হয়েও আবার তার আৰ্ীযস্বজন এই 
আমাদের সূ্ী করার জনাই ফিরে এল ? সতিহ 
আমাদের সৌভাগ্যের আর সীমা নেই 1? ॥ ৩১ ॥ 
নন্দমহারাজ তাদের বাসস্থান এই মহাবনে বার বার এই 
ধরনের অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে দেখে মনে মনে বসুদেবের 
সেই সতর্কতা বাণীর যাথার্থা উপলব্ধি করলেন। ৩৩ ॥ 

অন্য একদিন মা যশোদা ভার লেহেন বুলালবে 
[কোলে নিয়ে স্তন্যপান করাচ্ছিলেন। বাংসল্য-রসে হার 
হৃদয় এমনই পরিপূর্ণ ছিল যে তার স্তনদুক্ধ স্বৃতই ক্ষরিত 
হচ্ছিল ॥ ৩৪ ॥ স্তন্যপান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, শিশুর 
মুখে চুম্বন দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় শিশুর নিদ্রাবেশের 
সূচনাস্বরূপ জৃন্তণ (হাই) উদ্‌গত হল। আর সেই ছোট 
শিশুর ব্যাদিত মুখের মধো যশোদা কী দেখলেন, শুনুন 
মহারাজ!” ৩৫ ॥ 

মহাকাশ, দ্যুলোক-ডুলোক, জ্যোতিশ্চক্র, 
দিক্লমূহ, সূৰ্য, চপ, অনি, বয়ু, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্বত, 
নদী, বন এবং চরাচর সম প্রাণিজ (শিশুর মুখের 
| মধ্যে যশোদা এই সব কিছুই দেখতে পেলেন) ৷৷ ৩৬ ॥ 
এহজবে পুত্রের মুখের মধ্যে সহসা সমগ্র বিশ্বব্ব্ম্যাগ্ড দর্শন 
করে যশোদর শরীর কাপতে লাগল। মহারাজ { অপার 
বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তিনি হরিণশাবকের নয়নসদুশ 


৷ নিজের বিশাল নয়নদুটি মুদ্রিত করে ফেললেন॥ ৩৭ ॥ 


ইতি গ্রীম়াগনতে নহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দমকল পুরার্ধে ও তৃণাবর্তমোক্বেণ 
নাম সপ্তযোহখ্যায়ঃ ॥৭ ॥ 
শ্রীমন্মহৰ্যি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংলী সংহিতা শ্রীমস্তাগবতনহাপুয়াশের দশমস্কন্ধের 
পূ্বার্দে তৃণাবর্ত-উদ্ধার নামক সপ্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত | ৭ ॥ 


গসূত্সা। (শকটতণাবর্তববহই। 


এন্গেহধারার উৎস জননী আর স্েহের অনন্ত কাজল ভগবান ! দুধ পান করেও ভার তৃপ্তি হয় না, আশ মেটে না। মাসের 
মনে শঙ্কা জন্মায়, বেশি খেয়ে বদ্হজম হবে না তে ? +ক্লেহের স্বভাবই এই অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে’ । ভগবান নিজের 
মুশে বিশ্বূপ দেখিয়ে যেন বলেন-_ “মাগো ! তোমার দুধ কি আদি একলা খাই ? আমার মুখের মধো থেকে সমগ্র জগৎই 
তোমার এই প্রক্রত পয়োধারা পান করে যে! তয় পেয়ো না তুমি 
“ন্তন্যং কিয়ৎ পিবসি ভূর্যলনর্তকেতি বর্িষ্যমাগবচনাং জননীং বিভাবা। 
বিশ্বং বিভগি পয়সোহস্য ন কেবলোহহমস্মাদদর্শি হরিপা কিছু বিশ্বাসে |" 
বাৎসল্যরসবিহুলা মা যশোদা নিজ পুত্রের মূখে বিশ্বরূপ দর্শন করে ভয় পেয়েছিলেন ঠিকই, বিদ্ধ সেই সেহের প্রভাবেই 
তার এতে বিশ্বাস জগ্মায়নি। তিনি ভাবলেন, “আমার বাছার মুখের মধ্য এই বিশ্বত্রহ্মাণ্ডের উপদ্রব আবার কোথা থেকে এল? 
এ ঠিক আমার এই হতভাগা চোশ দুটোর কারসাঙ্ছি!_ এইঙ্দনোই যেন তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন। 


অথাষ্টিমোহ্ধ্যায়ঃ 


অষ্টম অধ্যায় 
নামকরণ-সংস্কার এবং বালালীলা 
শ্রীশক'১উবাচ | শ্রীশুকদেৰ বললেন--মহারাজ পরীক্ষিৎ ! 
যদুবংশীয়দের কুলপুরোহিত ছিলেন মহাতপন্ধী গার্গাচার্য। 
গর্গঃ পুরোছিতো রাজন্‌ যদুলাং সুমহাতপাঃ। | বসুদেবের প্রেরণায় তিনি একদিন নন্দরাজের ব্রজভূমিতে 


এসে উপস্থিত হলেন। ১ ॥ তাকে দেখে নন্দ অতান্প্রীত 
হয়ে ঘুক্তকরে উঠে দাড়ালেন এবং তাকে প্রান করে 
aie i ভগাবদ্বুদ্ধিতে তীর পূজা করলেন। ২ ॥ যথাবিধি তর 
তং দৃষ্্া পরম্জীতঃ প্রত্যুথায় কৃতাঞ্জলিঃ। | আতিথ-সংকার সম্পন্ন হলে তিনি সুখাসনে উপবিষ্ট 
আনর্চাধোক্ষজধিয়া*। প্রদিপাতপুরঃসরমূ॥। ২. হলেন। তখন মধুর বাক তার অভিনন্দা করে নন্দ 


তাকে বললেন-“হে ব্রহ্মন্‌ ! আপনি তো পূর্ণকাম, আমি 
সূপবিষ্টং কৃতাতিথাং গিরা সূনৃতয়া মুনিম্‌। 


ব্রজং জগাম নন্দস্য বসুদেবপ্রচোদিতঃ॥ ১ 


| আপনার কোন্‌ সেবায় লাগতে পারি ? ৩ ॥ আমাদের 


নন্দয়িত্বারবীদ্‌ ত্রহ্মন্‌ পূর্ণস্য করবাম কিমূ॥ ৩ মতো গৃহস্থ ঘরে আপনার মতো মহাত্রাদের পদার্পণ 
| তো পরম মঙ্গলের কারণ। আমরা নানাবিধ সাংসারিক 


মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্‌। 
নিঃশ্রেয়সায়” ভগবন্‌ কল্পতে নানাথা কচিৎ ॥ ৪ 


জ্যোতিষাময়নং সাক্ষাদ্‌ যন্তজ্জ্ঞানমতীক্রিয়ম্‌। 
গ্রণীতং ভৰতা যেন পুমান্‌ বেদ পরাবরমূ॥ ৫ 


ত্বং হিত্রক্মবিদাং শ্ৰেষ্ঠঃ সংস্কারান্‌ কর্তৃমর্হসি। 
বালয়োরনয়োর্নৃণাং জন্মনা ত্রাহ্মণো গুরুঃ॥ ৬ 


গণ্গ উবাচ 
যদুনামহমাচার্যঃ খ্যাতশ্চ ভুবি সর্বতঃ। 


[তং ময়া সংস্কৃতং তে মন্যতে দেৰকীসুতম্‌ ৷৷ ৭ 


কংসঃ পাপমতিঃ সখ্যং তব চানকদুন্দুভেঃ। 
দেবক্যা অষ্টনো গর্ভো ন্ত্রী ভবিতুমর্হতি। ৮ 


ব্যাপারে এতই ব্যস্ত থাকি, আর তার ফলে আমাদের 
চিত্তের এমনই দীনদশা উপস্থিত হয় যে, আপনাদের 
আশ্রমে যাওয়ার সৌভাগ্যও আমাদের হয় না। কাজেই 
আমাদের কল্যাণের জন্যই আপনাদেরই আমাদের গৃহে 
আসতে হয়, এছাড়া আপনার আগমনের আর কোনো 
কারণই নেই॥ & ॥ প্রড় ! যে জ্যোতিমশান্তের দ্বারা 
অতীদ্িয় তত্ত্ব তথা অতীত ও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত 
বিষয়সমূহ সাক্ষাৎ্ভাবে জানা যায়, আপনি তার 
রচয়িতা ॥ ৫ ॥ আপনি ব্রপ্নাবিদ্গাণের মধোও শ্রেষ্ঠ দয়া 
করে আপনি এই বালক দুটির নামকরণ সংস্কার সম্পাদন 
করুন। ব্রাহ্মণ তো জ্ুমাত্রই সর্বলোকের গুরু'॥ ৬ ॥ 

গর্াচার্য বললেন--নন্দরাজ ! দেখো, আদাকে সব 
জায়গাতেই লোকে যদুবংশের আচার্য বলে জানে। এখন, 
আমি যদি তোমার পুত্রের সংস্কার-অনুষ্ঠান করি তাহলে 
লোকে তাকে দেবকীর পুত্র বলে মনে করবে॥ ৭ ॥ 
কৎসের বুদ্ধি সর্বদাই পাপ পথে চলে। আবার, তোমার 
সঙ্গে বসুদেবের অতান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছে। দেবকীর 
কন্যার (যোগমায়া) মুখ থেকে যখনই সে শুনেছে যে, 


(৯ বাদরায়ণিরুবাচ। অভাসাধো,। 


গিনোশ্ৰে,। 


1122 


শ্ৰীমস্তাগৰত 


ইতি সঞ্চিন্তযপ্তুত্বা দেবক্যা দারিকাবচঃ। 
অপি হন্তাংহগতাশ্কন্তৰ্হি তল্লোহনয়ো ভবেৎ১)॥ ৯ 


নন্দ উবাচ 


অলক্ষিতোহস্মিন্‌ রহসি মামকৈরপি গোরজে। 
কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং সস্তিবাচনপূর্বকম্।। ১০ 


শ্ৰীশ্ুক উবাচ 


এবং সম্প্রার্থিতো বিপ্রঃ স্বচিকীর্মিতমেৰ তৎ। 
চকার নামকরণং গুঢ়ো রহসি বালয়োঃ॥ ১১ 


গর উবাচ 


অয়ং হি রোহিণীপুত্রো রময়ন্‌ সুহৃদো গুণৈঃ। 
আখ্যাসাতে রাম ইতি বলাধিক্যাদ্‌ বলং বিদুঃ। 
যদুনামপৃথগ্ভাবাৎ  সন্ধৰ্যণমুশন্ত্যত। 


আসন্‌ বৰ্ণানতয়ো হ্যস্য গৃহুতোহনুষুগং তনুঃ। 
শুক্লো রক্তন্তথা গীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।। 


বহুনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। 
গুণকর্নানুর্পাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ॥ 


তার নিধনকর্তা অন্য কোথাও জন্মেছে, তখন থেকেই 
তার মাথায় এই চিন্তা ঢুকেছে যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভের 
সন্তান কোনোমতেই কন্যা হতে পারে না। এখন, আমি 
যদি তোমার পুত্রের নামকরণ সংস্থার-কর্ম করি এবং তার 
ফলে কংস একে বসুদেবের পুত্র মনে করে হত্যা করে, 
তাহলে আমার দিক থেকে বড়ই অন্যায় হবে। ৮-৯ ॥ 

নন্দ বললেন-_ভগবন্, আপনি একান্তে অবস্থিত 
আনার এই গোশালায় গোপনে কেবলমাত্র স্বপ্তিবাচন 
করে এদের দ্বিজাতি-সনুচিত নামকরণ সংস্কার করে 
দিন। অন্যদের কথা দুরে থাক, আমার নিজের আত্মীয়- 
স্ব্নেরাও এই ঘটনার কথা জানতে পারবে না॥ ১০ ॥ 

শ্রীুকদেব বললেন-_গর্গাচার্য নিজেও অবশ্য মনে 
মনে এদের নামকরণ সংস্কার করতেই চাইছিলেন। এখন 
নন্দ তার কাছে এইভাবে প্রার্থনা জানালে তিনি সকলের 
চোখের আড়ালে গুপ্তভাবে সেই দুই বালকের নামকরণ 
সংস্কার করলেন।॥ ১১ ॥ 

গর্গাচার্য বললেন-_এঁই বালক রোহিণীর পুত্র 
সুতরাং “ক্ীহিশেয়” নামে একে অভিহিত করা যায়। 
নিজের আত্ীয়ন্্জন, বন্ধুবান্ধব সবাইকে এ নিজগুণে 
রমিত বা আনন্দিত করবেএইজন্য এ ‘রাম' নামে 
আখ্যাত হবে। শারীরিক বন্দ প্রচণ্ড হওয়ার জন্য এর অপর 
একটি নাম হবে “বল'। যদুবংশীয় এবং তোমাদের মধ্যে 
এ কোনোরকম ভেদ সৃষ্টি করবে না এবং মানুষের মধ্যে 
পরস্পর বিবাদ বিভেদ সৃষ্টি হলে এ সকলকে আকর্ষণ 
করে তাদের মিলন ঘটাবে_এই জনা একে “সংকর্মণ’ও 
বলা হবে॥ ১২ ॥ আর এহ যে শ্যামলবর্ণের বালক, এ 
প্রত্যেক যুগেই শরীর ধারণ করে থাকে পূর্ব পূর্ব যুগে এ 
শুরু, রক্ত এবং গীত-_ এই তিনটি বর্ণ গ্রহণ করেছিল, 
বর্তমানে কৃষ্ণবৰ্ণ ধারণ করেছে। সুতরাং এর নাম 
কৃষ্ণা ॥ ১৩ ॥ তোমার এই পুন্রটি পূর্বে কোনো সময় 
বসুদেবের পুত্রকূণে জন্ম নিয়েছিল, সেইজনা বারা এই 
রহস্য জানেন তারা একে “শ্রীমান বাসুদেব" বলে 
থাকেন॥ ১৪ ॥ তোমার এই পুত্রের আরও অনেক নাম 
এবং রূপ আছে। এর যত গুণ এবং কর্ম আছে, সেই 
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এষ বঃ শ্রেয় আধাসাদ্‌ গোপগোকুলনন্দনঃ। 
অনেন সর্বদর্াণি যৃয়মঞ্জস্তরিবাথ॥ ১৬ 


গুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ। 
অরাজকে রক্ষামাণা জিপ্তার্দস্যুন্‌ সমেধিতাঃ॥ ১৭ 


য এতস্মিন্‌ মহাভাগাঃ গ্রীতিং কুর্বন্তি মানবাঃ। 
নারয়োহভিভৰন্তোতান্‌ ৰিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ। ১৮ 


তশ্মান়নন্দাত্বজোহয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ। 
শ্রিয়া কীৰ্জানুভাবেন গোপয়ন্ব সমাহিতঃ ৷ ১৯ 


ইত্যাস্সানং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে। 
নন্দঃ প্রমুদিতো মেনে আত্মানং পূর্ণনাশিষাম্‌॥ ২০ 


কালেন ব্রজতাল্লেন"। গোকুলে রামকেশবৌ। 
জানুভ্যাং সহ পাণিত্যাং রিঙ্গমাণৌ বিজহতুঃ ॥ ২১ 


তাবজ্্রিযুগ্রমনুকৃষ্য  সরীসৃপন্ত 
ঘোষপ্রঘোষরুচিরং ব্রজকর্দমেঘু। 

তন্দাদন্থষ্টমনসাবনুসৃত্য লোকং 
মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয়তুরন্তি মাত্রোঃ॥ ২২ 


হয়েছে। আমি সেগুলি জানি, কিন্তু সাধারণ মানুষ তা 
জানে না॥ ১৫ ॥ এ তোমাদের সর্ববিধ কল্যাণ করবে, 
গোপগণের এবং গো-জাতির পরম আনন্দের কারণ 
হবে। এর সাহাযো তোমরা সমস্ত প্রকার বিপদ থেকে 
সহজেই রক্ষা গাবে॥ ১৬  ব্রজতরাজ ! গ্রাসীনকালে 
কোনো এক সময় পৃথিবীতে অরাজক অবস্থা দেখা দিলে 
সাধু-সজ্জনেরা দস্যুদের দ্বারা উত্পীড়িত ও লুষ্ঠিত 
হচ্ছিলেন, নায়বিচারও লুপ্ত হয়ে গেছিল। তখন তোমার 
এই পুত্ৰই ধার্মিকদের রক্ষা করে এবং এর কাছ থেকে 
শক্তিলাভ করেই ভরা দস্যুদের পরাজিত করেন।॥ ১৭ ॥ 
যে সকল ব্যক্তি তোমার এই শ্যামল-সুন্দর পুত্রটির প্রতি 
অনুরক্ত হন, তারা মহা ভাগাবান। যেমন ভগবান বিষ্ণুর 
করকমলের ছত্রছায়ায় অবস্থিত দেবগণকে অসুরেরা 
পরাজিত করতে পারে না, সেইরকমই এর প্রতি 
গ্রেমাসন্ত মানুষদের কোনো শত্রুই জয় করতে পারে না 
-সে শক্ত বাইরের অথবা অন্তরের যাই হোক না 
কেন ॥ ১৮ ॥ নাদমহাগাজ ! গুণ, শ্রী-সম্পদ, কীর্তি 
এবং প্রভাব_-যে কোনো দিক থেকেই বিচার করাযাক না 
কেন, তোমার এই পুত্রটি সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণেরই 
সনান। তুনি বিশেষ সাবধান এবং তৎপর হয়ে একে রক্ষা 
করো ॥ ১৯ ॥ এইভাবে নন্দকে সমাক্রাগে বুঝিয়ে এবং 
আদেশ দিয়ে গগার্র্য নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন। 
তার সব কথা শুনে নান্দের হৃদয়ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে 
গেল, তিনি নিজেকে পূর্ণ-মনোরথ এবং কৃতকৃত্য বলে 
মনে করতে লাগলেন॥ ২০ ॥ 

এর অল্প কিছুদিন পরেই রাম এবং কৃষ্ণ দুই জানু 
এবং হাতের সাহায্যে অর্থাৎ হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শিখে 
গোকুলের ভূমির ওপর বিহার করতে লাগলেন॥ ২১ ॥ 
ব্রজের ধুলো-কাদার মধ্যে দিয়েই নিজেদের ছোট ছোট পা 
| টেনে টেনে সাপের মতো চলতে থাকতেন দুই ভাই, 
তখন তাদের পায়ের এবং কোমরের নৃপুর-কিঞ্চিণী মধুর 
শব্দে বাজতে গাকত। সেই শব্দে তাদের নিজেদের মন 
উল্লসিত হয়ে উঠত। কখনো বা তারা কোনো অপরিচিত 
বাক্তিরই পিছল পিছন না বুঝে চলতে থাকতেন। যখন 
দেখতেন যেঃ যাকে ভেবেছিলেন, লোকটি সে নয় 


টিত তাত গো.। 
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শ্রীমন্তাগবত 


তন্মাতরৌ লিজসুতো ঘৃণয়া স্মুবন্তো 
পক্ষাঙরাগরুচিরাবুপ্হয”) দোর্ভাম্‌। 

দত্ত ্তনং প্রপিবতোঃ স্ম মুখং নিরীক্ষা 
মুগ্ধস্মিতাঙ্সদশনং যযতুঃ গ্রমোদমূ॥। ২৩ 


বহথাঙ্গনাদর্শনীয়কুমারলীলা- 
বন্তর্র্জে তদবলাঃ প্রগৃহীতপুচ্ছেঃ। 

ৰৎসৈরিতন্তুত . উভাবনুকৃবামাণৌ 
্রেক্ষ্তা উদ্ধিতগৃহা জহমুহসন্তঃ॥ ২৪ 


ূ্াগিদট্রসিজলদিজকণ্টকেভাঃ 
জীড়াপরাবতিচলৌ স্বমুতৌ নিষেদ্ধুম্‌। 

গৃহ্যাণি কর্তৃমপি মত্র ন তজ্জননেটী 
শোকাত আপতুরলং মনসোহনবন্াম্‌॥। ২৫ 


কালেনায়েন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণক গোকুলে *। 
অধৃষ্টজানুভিঃ  পির্িচক্রত্রপ্তসা॥। ২৬ 


_তখন যেন ভয়ে ব্যাকুল হয়ে দ্রুত নিজেদের না, 
যশোদা এবং রোহিনীর কাছে ফিরে আসতেন ॥ ২ ॥ 
ছেলেদের এই মাধর্যনয় লীলা দেখে স্নেহে মায়েদের হৃদয় 
উচ্ছুসিত হয়ে উঠত, ্তনক্ষীরধারা আপনিই ক্ষরিত হতে 
থাকত, ব্রজের ধূলি-কর্দম দুই শিশুর দেহে লিপ্ত, যেন 
তা-ই তাদের অঙ্গরাগ ও তাতেই তাদের শোভা যেন 
আরও বেড়ে গেছে! মায়েরা দুহাত বাড়িয়ে বুকে তুলে 
নিতেন তদের, স্তনাগান করাতে করাতে শিশুদের সেই 
সরল মুখের নবোদ্‌গত দন্ত-মুকুলের শোভয় মনোহরতর 
মৃদু হাসি দেখে অপীন আনন্দসাগরে মগ্র হয়ে 
যেতেন॥ ২৩ ॥ রাম এবং কৃষ্ণ আরও একটু বড় হলে 
বর্ধের মধ্যে খেলাচ্ছলে নানারকম আচরণ করতেন, যা 
এজাঙ্গনাদের কাছে বিশেষ চিত্তাকর্ষক বোধ হত। কখনো 
বৎসটি ভয় গেয়ে বা চমকিত হয়ে ইতস্তত ধাবিত হত, 
লেজ ধরে থাকা অবস্থায় তারাও সেই বৎসের টানে তার 
পিছন পিছন ছুটে চলতেন। গ্রোপীরা ঘরের কাজ ফেলে 
রেখে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে হেসে আকুল হতেন, 
তাদের কৌতুকের আর সীমা থাকত লা। ২৪ ॥ কৃষ্ণ 
এবং বলরাম দুজনেই অত্যন্ত চঞ্চল এবং ক্রীড়াসক্ত 
ছিলেন। কখনো তারা হরিণ, গোরু ইত্যাদি শী প্রাণীর 
কাছে দৌড়ে যেতেন, কবনো বা স্বলন্ত আগুন নিয়েই 
খেলা করতে উৎসুক হতেন। কুকুর প্রভৃতি যেসব প্রাণীর 
তীক্ষ দাত আছে, তাদের নিয়ে খেলা করতেন, আবার 
কখনো তরোয়ালের প্রতি তাদের আকর্ষণ জন্মাত। 
কখনো জলের ধারে, কখনো ময়ূর প্রভৃতি পাখির কাছে। 
আবার হয়তো কখনো কীটাযুক্ত গাছে বা স্থানে 
বেলাচ্ছপে চলে যেতেন দুজনে। মায়েরা কখন কোথায় 
কী বিপদ ঘটে--এই আশঙ্কায় ছেলেদের সব রকমে 
উঠতেন না। অপর দিকে হেলেদের প্রতি দৃষ্টি রাখতে 
গিয়ে তাদের গৃহকর্মেও ব্যাঘাত ঘটত। সেগুলিও 
ঠিকমতো করা হত না। দুশ্চিন্তয় একান্ত আকুল হয়ে 
থাকতেন তারা॥ ২৫ ॥ 

রাজর্ষি পরীক্ষিৎ ! অল্প কিছুকালের মধ্যেই বলরাম 


Og ভিলোৱজে। 


দশম ্রন্ধ (অষ্টম অধ্যায়) Ins 


ততত্ত ভগবান্‌ কৃষ্ণো বয়সৈর্রজবালকৈঃ। এবং কৃষ্ণ দুই পায়ে সোজা হয়ে দীড়াতে শিখে, জানুর 
সাহায্য ব্যতিরেকে অনায়াসেই হেঁটে গোকুলে বিচরণ 
করতে লাগলেন* ॥ ২৬ ॥ ব্রজ্জবাসীদের এই কৃষ্ণ বা 
সহরামোত্রজন্ত্রীণাং চিক্রীড়ে জনয়ন্‌ মুদম্‌।। ২৭ আদরের কানাহ তো প্রকৃতপক্ষে সং পুরুষোভম 


শনিজের পায়ে চলতে শেখার পর শ্রীকৃষ্ণ গৃহমধ্যে নানাপ্রকার কৌতুকময় লীলার অভিনয় করেছিলেন 
শৃনো চোরয়তঃ স্বয়ং নিজগৃহে হৈয়ঙ্গবীনং মণিন্তন্তে স্বপ্রতিবিশ্বমীক্ষিতবতন্তেনৈর সার্চ্ধং ভিয়া। 
ভ্রতর্মা বদ মাতরং মম সমো ভাগন্তবাপীহিতো ভূঙক্ষেত্ালপতো হরেঃ কলবচো মাত্রা রহঃ শ্রায়তো। 
একদিন শ্যামল সুন্দর ত্ররাজকুমার নিজেদের ঘর শূন্য পেয়ে মাখন চুরি করছিলেন। সামনের সগিময় সপে তর প্রতিনিশ্ন 
পড়েছিল। সেদিকে চোখ পড়তেই তাকে অন্য কোনো বালক ভেবে তার মনে ভয় জগ্মাল। তখনই তাকে নিজের দলে টানবার 
জন্য বলে উঠলেন “লক্ষ্মী ভাইটি, মাকে যেন কিছু বলে দিও না। আমার সমান মাখনের ভাগ তোমার জন্যেও রেখেছি, এই 
নাও, খাও" মা যশোদা আড়ালে দাড়িয়ে নিজের দুলালের এই মধুর কথাগুলি শুনছিলেন। 
তার মনে বিশ্ময় জগ্মাল, কারণ ঘরে তো দ্বিতীয় কারও থাকার কথা নয়। তিনি খরে প্রবেশ করলেন। মাকে দেখামাত্রই 
কানাই কথা ঘুরিয়ে ফেললেন, নিজের প্রতিবিশ্বটি দেখিয়ে মাকে বললেন_ 
“মাতঃ ক এয নবনীতনিদং স্বলিয়ং লোভেন চোরয়িতুমদ্য গৃহং প্রবিষ্টঃ। 
মদ্বারণং ন মনুতে ময়ি রোমভাজি রোষং তনোতি ন হি মে নবনীতলোভঃ॥” 
“মা! না! দেখোতো এটাকে ? তোমার মাখন চুরি করার জনা লোভে পড়ে আজ ঘরে ঢুকেছে ! আমি বারণ করলেও 
শুনছে না। আমি রেগে উঠলে এও রাগ দেখাচ্ছে! মা, তুমি তো জানোই আমার মাখনের ওপর লোভ নেই।' 
নিজের দুধের বাছার এ হেন প্রতিভা দেখে মায়ের তো চিন্ত চনৎকৃত, বাংসল্য রসে অভিভূত। 
+ + + * 
একদিন মা কোনো কাজে বইয়ে গেলে এই চোর শিরোমণি নিজের ঘরে মাখনচুরিতে ব্যাপৃত ছিলেন। ইতিমধ্যে দৈবাৎ মা 
ফিরে এলেন আর আদরের বাছাকে না দেখতে পেয়ে ডাকাডাকি করতে লাগলেন 
কৃষ্ণ ! কাসি করোধি কিং পিতরিতি শ্রুদ্থৈব মাতুরবচঃ সাশঙ্কং নবনীতটোর্যৰিরতো বিশ্ত্য তামনবীত। 
মাঃ বক্ষণগন্সরাগমহসা পাণির্মমাতপ্যতে তেনায়ং নবনীতভাগুবিবরে বিনাসা নির্বাপিতঃ॥ 
“কৃষ্ণঃ ! কানাই ! কোথায় তুই ? কী করছিস ?'-মায়ের সাড়া পেতেই ভয়ে ভয়ে লনী-টুরি ছেড়ে একটু অশেষ করে 
তারপর মায়ের কাছে গিয়ে বলতে লাগলেন-- “মা, দেখো, এই যে আমার হাতের কক্ষপে পদ্যারাগমণি রয়েছে, এর তাপে 
আমার হাত ব্বাণা করছিল। তাই আমি এই মাখনের কাণ্ডের মধ্য হাতটা চুকিয়ে রেখেছিলাম, যাতে স্বালা কমে।” শিশুর মুখের 
আধো আধো মিষ্টি কথায় মায়ের মন ডিজে গেল, “আয় বাবা’ বলে কোলে তুলে নিয়ে চুম্বনে ভরিয়ে দিলেন তাকে। 
= + * ক 
কষ্রজাৎ করকুডূমলেন বিগলদ্মাম্পাসদৃগ্‌ভ্যাং রুদন্‌ ছং হুং হৃমিতি রুদ্ধক্ঠবুহুরাদস্পষ্টবগ্িভমঃ। 
মাত্রাদো নবনীতগৌর্যকুতুকে গ্রাগ্ভৎসিতঃ স্থাঞ্চলেনামৃজ্যাসয মুখং তবৈতদখিলং বংসেতি কণ্ঠে কৃতঃ॥ 
স্বভাব-চোর যথারীতি মাখন চুরি করেছিলেন তাই মা বকুনি দিয়েছেন। আর রক্ষা আছে? দুই চোখ দিয়ে জলের করনা 
নামল। হাত মুঠো করে চোখ ঘষতে লাগলেন, সেই সঙ্গে উ-উ-উ করে কায়া! মুখ দিয়ে কথা সরছে না, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে। 
মায়ের আর ধৈর্য থাকে ? নিজের আচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে গলায় জড়িয়ে নিলেন প্রাণের নিধিকে _ “বাবা আমার ! সবই তো 
তোর, তুই কি চুরি করতে পারিস ?' _বলতে বলতে দায়ের গলা বুজে এল। 
এক পূর্ণিনা সম্্যায় নন্দানয়ে সমবেত গোগীদের সঙ্গে মা যশোদা নানান কথালাগ গল্লাদিতে মর ছিলেন। নন্দালয় চাদের 
কিরণে উত্তাধিত। কৃষ্ণচন্্রও সেখানেই খেলা করছিলেন। হঠাং তার দৃষ্টি আকাশে পূর্ণচন্দের দিকে আকৃষ্ট হল। খেলা বন্ধ করে 
ধীরে ধীরে মায়ের পিছনে এসে তার ঘোমটা টেনে খুলে দিলেন। তারপর মায়ের বেলীবন্ধনও খুলে ফেলে তাই ধরে টানতে 
লাগলেন আর সেই সঙ্গে মায়ের পিঠে বার বার চাপড় দিতে লাগলেন। মুখে আধো আধো স্বরে একটিই কথা--“আমি নেব, 
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কৃষ্ণস্য গোপ্যো রুচিরং বীক্ষ্ম কৌমারচাপলমু। ভগবানের লীলাগৃহীত তনু, সমগ্র সৌন্দর্য ও মাধূর্যের 
মূর্তিমান নিগ্রহবূপ। এখন চলতে শেখায় তিনি এবং 
শ্রীবলরাম গৃহের থেকে বহির্গত হয়ে সমবয়সী 
বজ্রধালকদের সঙ্গে নানারকম খেলায় মেতে উঠতেন যা 
দেখে ভাগাবতী ব্রজ্রমণীগণেরও আনন্দ জন্সাত। ২৭ ॥ 
কৃষ্ণের বালককালের যত দুরন্তপনা সবই গোলীদের 
শৃত্াঃ কিল তন্মাতুরিতি হোচুঃ সমাগতাঃ।। ২৮ কাছে মধুর লাগত। ভার সেই সব কৌমারচাগলোর 


আমি নেব" মা যখন বুঝতে পারলেন না ছেলের প্রার্থিত বস্তুটি কী, তখন তিনি পাশে বসা অন্য গোপীদের দিকে সেই কাতর 
দষ্টিতে তাকালেন। তারা তখন বুঝিয়ে-মুঝিয়ে, আদর করে শ্রীককে নিজেদের কাছে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন--“সোনা, 
তুনি কী চাও বলো তো, দুধ ?" শ্ৰীকৃষ্ণ “না’। ‘অহলে কি বুব ভালো দই?” _“না’। ‘তবে কি ক্ষীরের 
চাছি ?'_-নি।'। শর? _*না। “তাজা মাখন ?’‘না’। গোগীরা তথন বললেন-- “বাছা, রাগ কোরো না, কেঁদোনা। যা 
চাইবে তা-ই দেবো।' ধীরে খবরে গ্রীকৃষ্ণ বললেন __ "ঘরের কোনো জিনিস চাই না* ; বন্দে, আঙুল তুলে চাদের দিকে 
দেবালেন। গোপীরা বললেন--“সোনা আমাদের! ওটা কি আর মাখনের ডেলা ? হায়, হায়, ওটা আমরা দেব কী করে? ওটা 
তো আসলে একটা সুন্দর রাজহাস, আকাশের সরোবরে সীতার কাটছে।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন “আমি তো এহ হাদটাই চাইছি, 
ওটাকে নিয়ে খেলা করব। তাড়াতাড়ি করো, সাঁতরে ওপারে চলে যাওয়ার আগেই আমায় এটা ধরে দাও” 

বায়না আর জেদ এবার আর বেড়ে গেল। মাটিতে পা আছড়ে, গলা জড়িয়ে ধরে “দাও, দাও’ বলে সবাইকে অস্থির করে 
তুললেন, আর আগের থেকেও বেশি কাযা শুরু করে দিলেন। এবার অন্য গোপীরা বললেন _ “বাবা, তোমাকে ওয়া 
ঠকিয়েছে। রাম রাম! ওটা কিরাজহাস নাকি, ওটা তো আকাশের চাদ।' শ্রীকৃষ্ণও জেদ ধরে বসলেন-_ “ঠিক আছে, আমাকে 
ওটাই দাও, আমি ওর সঙ্গে খেলব। এক্ষুণি দাও, এবনই'--এই বলে যখন ভীষণ রকম কীদতে শুরু করলেন, তবন মা যশোদা 
ডাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বললেন, “আমার সোনার যাদু! ওটা রাল্হাসও নয়, ঠাদণ নয়। এটা মাখনই বটে, তবে 
তোমাকে দেওয়ার মতো নয়। দেপো, ওর গায়ে ওই যে কালো কালো বিষ লেগে রয়েছে। এইজনোই তো ওটা অত সুন্দর 
হলেও কেউ ওটা খায় না।' ধ্রীকৃষ্ণ বললেন “মা, ওতে বিষ লাগল কী করে ?' কথা ঘুরে গেল মা এইবারে কোলে বসা 
ছেলেকে মধুর স্বরে গল্প শোনাতে শুরু করলেন, মা-ছেলের মধ্যে প্রশ্নোত্তর চলতে লাগল। যশোদা -- বাবা শোনো, একটা 
সাগর আছে, ভার নাম “ক্ষীর সাগর’ । শ্রীকৃষ্ণ “মা, সেটা কী রকম ?' যশোগা_ “এই যে দুধ দেখো, এইরকম দুধ দিয়েই সেই 
সাগরটা তৈরি শ্রীকৃষ্ণ “কত গোরুর দুধ লেগেছে তাহলে, যে একটা সমুদ্র তৈরি হয়ে গেছে!” যশোদা 'নাবাবা, সে দুধ 
গোরুর দু নয়'। শ্রীকৃষ্ণ -“মা, তুমি আমার সঙ্গে মজা করছ, গোরু ছাড়া আবার দুধ হয় না কি?” যশোদা - “বাছা, বিনি 
গোরুর মধ্য দুধ দিয়েছেন, তিনি গোক ছাড়াও দুধ তৈরি করতে পারেন।'গ্রীকৃফ্_ “ঘা, তিনি কে?" যশোদা--*তিনি হলেন 
ভগবান, তবে তিনি “অগ’ (ভার কাছে কেউ যেতে পারে না, অগম্য, অথবা “গ’-বার রহিত) শ্রী ‘ঠিক আছে, দুধের 
সাগর না হয় হল, তারপর কী, বলো।’ যশোদা--“একবার দেবতা আর দৈতাদের মধ্যে খুব যুদ্ধ হবেছিল। অসুরদের বুদ্ধি 
গুলিয়ে দেবার জন্য ভগবান ক্ষীরসাগর মহন করলেন। মন্দরপর্বত হল ম্ছনদণ্ড, বাসুকি-নাগ হল রশি। একদিকে দেবতারা 
আরেক দিকে অসুরেরা সেই দড়ি টানতে লাগলেন।' শ্রকৃষ*_“ঘেমন করে গোপীরা দই মহন করে, সেইরকম ?” যশোদা 
_ হ্যা বাবা! তার থেকেই কালকৃট নামে বিষ উঠল।' শ্রীকৃষ্ণ -“মা! বিষ তো সাগেদের হয়, দুধ থেকে বিষ উঠল কী করে ?” 
যশোদা_ “বাবা, সাপেদের বিষ তো সেই থেকেই হয়েছে। ওই কালকৃট বিষ মহাদেব পান করে নিয়েছিলেন, তখন অল্প দু-এক 
ফোটা বিষ পৃথিবীতে পড়ে গেছিল, সেই বিষ পান করেই লাগ আর অন্যান্য বিষধর প্রাণীদের মধ্যে বিষ এসেছে। ভগবানের 
লীলা এইরকম বাবা, যার জন্য দুধ খেকেও বিষ হতে গানে । ্রীৃষ্__“হ্য মা, বুঝতে পেরেছি এবার।" যশোদা --(চাদকে 
দেখিয়ে) “ওই মাখনের ডেলাও তো সেই সময়ই উঠেছিল, তাই ওতেও একটু বিষ লেগে গেছে। এই যে, দেখো, একেই 
লোকে কলচ্চ বলে। কাজেই, বাছা আমার, তুমি আমাদের ঘরে তৈরি মাৰনই খেও।' গাল্প শুনতে শুনতে শ্যামসুন্দরের চোখ 
জুড়ে এল, না-ও ডাকে পালঙ্ছে শুইয়ে দিলেন। 
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বৎসান্‌ মুঞ্চন্‌ কচিদসময়ে ক্রোশসংজাতহাসঃ 
ভয়ং স্বাধজথ দধি পয়ঃ কল্পিতৈঃ ভ্েয়যোগৈঃ। 
মর্কান্‌ ভোক্ষান্‌ বিভজতি স চারি ভগ; ভিনত্তি। 


দবালাভে স গৃহকুপিতো যাত্যুগক্রোশ্য তোকান্‌॥ ২৯ 


হস্তগ্রাহযে রচয়তি বিধিং শীঠকোল্খলাদো- 
দ্ছিদ্রং হ্যন্তর্ণিহিতবয়ুনঃ শিকাভাখেষু তদ্‌বিৎ। 
ধৰান্তাগারে ধৃতমণিগণং স্বাঙ্গমর্থপ্রদীপং 
কালে গোপোযো ম্হি গৃহকৃতোষু সুবাগ্রচিত্তাঃ ৷ ৩০ 


এবং থাষ্্যানুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বান্তো 
স্বেয়োপায়ৈবিনচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকো যথাহহন্তে। 
ইথং স্থীভিঃ সভয়নয়নশ্রীমুখালোকিনীভি- 
ৰ্ব্যাখ্যাতাৰ্থা প্রহসিতমুখী ন হৃপালন্ধুমেচ্ছং।॥ ৩১ 


| বিবরণ যশোদাকে শোনানোর ছলে নিজেদেরও 
আস্মাদনের জনাহ যেন তারা একদিন দ্গ বেঁবে এসে 
নন্দরানিকে বলতে লাগলেন ॥ ২৮ ॥ 

‘দেখো যশোদারানি ! তোমার এই কানাহয়ের 
দুষ্টুমি আর অন্ত নেই! গোরু-দোয়ানোর সময় না হলেও 
ও এসে বাছুরকে ছেড়ে দেয়, আর আমরা তাতে 
বকাবকি করলে হা-হা করে হাসে। চুরির নতুন নতুন 
উপায় বের করে আমাদের ভালো ভালো দই-দুধ সব চুরি 
করে খেয়ে নেয়। তাও যদি শুধু নিজেই খেত তো কথা 
ছিল, তা নয়, আবার বানরদেরকে পর্যন্ত সেই সব খাবার 
ভাগ্গ করে দেয়। আবার বানরদের পেট ভরে গেলে যদি 
(কোনো বানর আর না খেতে চায়, তখন ও আমাদের সেই 
পাত্রগুলোকেই ভেঙে ফেলে। আমরা যদি ওর হাত 
থেকে বাঁচানোর জন্য ননী-মাখন ইত্যাদি লুকিয়ে রাখি, 
আর ও যদি ঘরে ঢুকে কিছু না পায়, তাহলে ঘরের 
লোকেদের ওগরেহ অত্যাচার করে, বাচ্চাদের কীদিয়ে 
দিয়ে পালায়॥ ২৯ ॥| যদি আমরা ক্ষীর-ননী ইত্যাদি 
'শিকা'র ওপর তুলে রাখি যাতে ও নাগাল না পায়, 
তাহলে পিঁড়ির ওপর শিঁড়ি সাজিয়ে অথবা কখনো 
উলুখলের ওপর চড়ে সেগুলি চুরির উপায় আবিষ্কার করে 
(কখনো বা নিজের কোনো খেলার সাথির কাধের 
ওপরেও চড়ে)। এতেও ষদিকারযসিদ্ি না হয় তো, নীচে 
থেকে সেই সব পাত্রে ফুটো করে দেয়। কোন্‌ “শিকার 
ওপরে কোন্‌ পাত্রে কী রাখা আছে সব কিছু ওর নখ- 
| দর্পে ! আমরা যদি অন্ধকার ঘরের কোনেও কিছুলুকিয়ে 
রাখি, তা-ও ওর খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। তুমি যে 
ওকে নানান যনি-রব্লের অলংকার পরিয়ে রেখেছ তার 
জ্যোতিতে ও অন্ধকারে নিজের অভীষ্ট বস্তুটি ঠিক 
দেখতে পায়। তাছাড়া ওর শরীর থেকেও যেন আলো 
বেরোয়, ফলে ওর তো এসবেই অন্ধকারে প্রদিপের 
প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ে যায়। আর কী বলব ? কখন কে 
কোথায় কী করছে__সব কিছুর খোজ রাখে ওহ করি 
ছেলে ! আমরা গোগীরা যখন ঘরের কাজকর্মে বাস্ত 
থাকি, ঠিক সেই সময়ের মধোই ও নিজের কাজটি সেরে 
চলেযায় ৩০ ॥ গুণের কিআর শেষ আছে তোমার এই 
সুপুত্রটর ? নিজে করবে চুরি, আর উল্টে আমাদেরই 
দোষ দেবে $ ভাবটা এমন--যেন ও-ই ঘরের মালিক ! 
শুধু কি তাই ? আমাদের সুন্দর করে পরিষ্কার করে রাখা 
খরে প্রশ্রাবাদি পর্যপ্তকরে আসে। এখন একবার ওর দিকে 
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একদা ক্রীড়মানান্তে রামাদ্যা খোপদারকাঃ। | তাকিয়ে দেখো ! হাজারটা ফন্দ-ফিকির করে চুরিতে 
সিদ্ধহস্ত হয়েছেন, আর এখানে বসে আছেন যেন 
পাথরের মূর্তিটি ! ওরে আসাদের সাধুপুরুষ ! গোগীরা 
এইসব বলছেন আর শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে দেখছেন, 
যে সেই পদ্ের মতো মুখে আঁখি তারকা চঞ্চল হয়ে 
উঠেছে ভয়ে ! যশোদাও সব শুনছেন, দেখছেন, 
গোগীদের মনের ভাব আর নিজের ছেলের এইসব 
দুরন্তপনার প্রশ্রয় কোথায় পায়, কিছুই তার বুঝতে 
বাকি থাকে না। ধীরে সীরে তার মুখেও হালি ফুটে 
ওঠে, ছেলেকে বকাঝকা করার ইচ্ছটুকু পর্যন্ত জাগে না 
কৃষ্ণো মৃদং ভক্ষিতবানিতি মাত্রে ন্যবেদয়ন্‌ ||৩২ | মনে ৩১ ॥ একদিন বলরাম প্রমুখ গোপ-বালক 


ফপ্রীভগৰানের লীলার বিষয়ে বিচার করার সময় ঘনে রাখা দরকার যে, তার লীলাধাম, লীলাপাত্র, লীলাশরীর এবং লীঙগা 

_ এগুলির কোনোটিই প্রাকৃত নয়। ভগবানে দেহ-দেহীর ভেদ নেই। মহাভারতে আছে_ 
ন ভূতসক্ঘসংস্থানো দেবসা পরমায্মনঃ। যো বেত্তি ভৌতিকং দেহ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ 
স সর্বম্মাদ্‌ বহিষ্া্মঃ শ্রৌতন্যার্তবিধানতঃ। যুখং তস্যাবলোক্যাপি সচৈলঃ স্নানমাচরেৎ॥ 

অর্থাৎ 'পরমাত্মার শরীর ভূতসমুদঝের দ্বারা গঠিত হয় না। যে ব্যক্তি প্রমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শরীরকে ভৌতিক শরীর বলে মনে 
করে, তাকে সমস্ত প্রকারের শ্ৌত ও স্মার্ড কর্ থেকে বহিষ্কার করা উচিত। অর্থাৎ কোনো শাস্টরীয় কর্মে তার অধিকার নেই। 
এমনকি, তার মুখ দেখলেও সচৈল (বস্ত্রদহিত) জান করা উচিত” 

চ্ীনভাগবতেও ব্রহ্মা ্রীকৃষের স্তুতি করতে গিয়ে বলেছেন 

“অস্যাপি দেব বপুযো দদনুগ্রহসা স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোহপি ॥' 

“আপনি আমার ওপর কৃপা করবার জন্যই এই স্বেচ্ছাময় সঙ্চিদানদন্থরূগ প্রকাশিত করেছেন, এই দেহ কদাদি 
পাঞ্চাভৌতিক দেহ নয়" 

এর থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে ভগবানের সব কিছুই অপ্রাকৃত। এই মাখনচুরির জীলাও এইরকম একটি অগ্রাকৃতঃ দিব্য 
লীলা। 

যদি ভগবানের নিত্য পরমধামে অভিন্নরূপে নিত্য-নিবাসকানিণী নিত্যসিদ্ধা গোলীগণের দৃষ্টিতে না দেখে কেবল 
সাধনসিদ্ধা গোলীগণের দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহলেও তাদের তপস্যাও এত কঠোর ছিল। অীন্দা এতই অনন্য ছিল, তাদের 
প্রেম এতহ ব্যাপক ছিল এবং নিষ্ঠা এতই সত্য ছিল যে, ভক্তবাঞ্থা কল্সতর প্রেমরসনয় ভগবান ভাদের ইচ্ছানুসারে তাদের সুখ 
দেবার জনাই মাখন চুরির লীলা করে তদের প্রার্ণিত পুজা গ্রহণ করবেন, চীরহরণ করে অবশিষ্ট সামান্যতম বাবধানের 
জবনিকাটুকৃও অপসারণ করবেন এবং রাসলীলা করে তারের দিবা নাব্য আস্বাদন করাবেন, এতে বিশেষ আশ্চর্মান্থিত 
হওয়ার কিছু নেই। 

শ্রীগবানের নিত্যসিদ্ধা চিদানন্দময়ী গোপীদের অতিরিক্ত আরও অনেক এমন গোপী ছিলেন, যারা নিজেদের মহাসাধনার 
বলনবরাপ ভগবানের দুক্তজন বাঞ্ছিত সেবার সৌভাগ্য অর্জন করে গোপীরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ 
ছিলেন পূর্বজন্মের দেবকন্যা, কিছু ছিলেন শ্রুতি (বেদবালী) গা, কিছু ছিলেন তপস্থী খাষি, আর অন্যেরা ছিলেন ভক্তজন। 
শ্রতিরাপা গোপীরা, খারা “নেতি“নেতি! বলে নিরন্তর পরনাত্মার বর্ণনা করলেও তাকে সাক্ষাৎ রূপে লাভ করতে পারেন না, 
গোরীগণের সঙ্গে ভগবানের দিব্য রসময় মিলনের কথা জেনে গোগীদেরই উপাসনা করেন এবং অবশেষে নিজেরাই 
গোণীরূণে পরিণত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাততাবে নিজেদের প্রিয়তমরাপে প্রাপ্ত হন। এই গোদীরাপা শ্রতিদের মধ্যে 
প্রধান কয়েকদনের নাম উদ্নীতা, সুগীডা, কলগীত, কজকিকা, বপ্ী ্রড়তি। 
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ভগবান যখন রামরূণে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তখন অনেক সিদ্ধ মহর্ষি তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে, তার সেই অপরূপ স্বরূপ 
সৌন্দর্মেন অলৌকিক প্রকাশের কাছে নিজেরাই আস্মনিব্দেন করেছিলেন। তাদের প্রার্থনায় ভগবান প্রসন্ন হয়ে_-জল্মান্তরে 
গোদীরাপ ধারণ করে তারা তাকে প্রাপ্ত হবেন, এরাপ বর দিয়েছিলেন। তারাই দ্বাপরে ব্রজগোগীরাপে অবতীর্ণ হন। এঁরা 
ছাড়াও দিথিলার গোগী, কোসলের গোপী, অমোধ্যার গোগী, পুলিন্দ গোপী, রমাবৈকুষ্ঠের গোপী, স্বেতদীপের গোপী, 
জাগন্ধায়ী গোপী প্রভৃতি গোশীগণের অনেকযুখ ছিল। এরা সকলেই অনেক তপস্যার পর ভগবানের বরে গোগীরূপে অবতীর্ণ 
হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে এমন বহু খমির উল্লেশ পাওয়া যায়, মীরা কঠিন তপস্যাদির 
অনুষ্ঠান করে অনেক কল্প পরে গোপীন্নরূ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে কয়েকজনের কথা নীচে বলা হল 

৯ উগ্রভপা নামে এক খখি ছিলেন। তিনি অগ্লিহোতী, একান্তভাবে ব্রতনিষ্ঠ এবং কঠিন তপস্যাপরায়ণ ছিলেন। তিনি 
পঞ্চাদশাক্ষর মন্ত্র জপ এবং রাসোল্মন্ত মবকিশোর শ্ামসুদ্দর রূপের ধ্যান করতেন। এই সাধনায় শত-কল্প অতীত হলে তিনি 
সুনন্দ-নামক গোপের কন্যা ‘সুনন্দা*-রূপে আবির্ভূত হন। 

২.অপর এক মুনির নাম ছিল সতাতগা। তিনি শুষ্ক পত্র ভক্ষণ বরে জীবন ধারণ করতেন। দশাক্ষর মন্ত্র দের সঙ্গে তিনি 
শ্রীরাযার হপ্তধারণ করে নৃতায়ত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করতেন। দশ কল্প পরে তিনি “সুভড্া’ নামে সুভত্র-গোপের কনারূপে 
অবতীর্ণ হন। 

৩. হরিধানা নামে এক প্রি ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ অনাহারে থেকে “বলী” এই কামবীজযুক্ত বিংশাক্ষরী নে জপ বলতেন 
এবং মাধবী মণ্ডপে কোমল পত্ররচিত শয্যায় শয়ান যুগলমূর্তির ধান করতেন। তিন কল্প কেটে গেলে পরে তিনি সারঙ্গ নামক 
গোপের ঘরে “রঙ্গবেণী' নামে জন্ম নেন। 

৪. জাবালি ছিলেন এক বহ্মজ্ঞানী খি। তিনি একবার বিশাল বনমধ্যে বিচরণ করতে করতে এক স্থানে একটি বিশাল 
জলাশয় দেখতে পান। সেই জলাশয়ের পশ্চিম তটে এক বটগাছের নীচে তেজন্থিনী আকৃতি বিশিষ্টা এক যুবতী কঠোর তপন্যায় 
রত ছিলেন। অত্তীব সুদর্শনা সেই নারীর অঙ্গ থেকে চতুর্দিকে চাদের মতো শুভ জ্যোতি বিকীরণ হচ্ছিল। ভার বামতন্ত নিজের 
কটিদেশে নাস্ত ছিল এবং দক্ষিণ হন্তে তিনি জ্ঞানযু্রা ধারণ করেছিলেন। জাবালি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ভার পরিচয় জিজ্ঞাস 
করলে তিনি উতর দিলেন 

ব্রহ্মবিদ্যাহমতুলা যোগীন্ৈর্যা চ মৃগ্যতে। সাহং হরিপদাস্তোজকামায়া সুচিরং তপঃ॥ 
ব্রহ্মানন্দেম পূর্ণাহং তেনানন্দেন তৃপ্তধীঃ। চরাম্যস্মিন্‌ বনে ঘোরে ধ্যায়ন্তী পুরুযোত্তমম্॥। 
তথাপি শৃন্যমাত্মানং মন্যে কৃষ্ণরতিং বিনা॥ 

“মহান যোগীরাও যাঁকে সর্বদাই অন্বেষণ করে থাকেন, আমিই সেই অনুপম ব্রহ্মবিদ্যা। আদি শ্রীহরির চরণকমল প্রাপ্তির 
উদ্দেশ্যে এই ঘোর বনে সেই প্রুষোন্তমের ধানে রত থেকে দীর্ঘকাল যাবং তপস্যা করে চলেছি। আমি ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ, 
আমার বুদ্ধিও সেই আনন্দে পরিতৃপ্ত। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমার শ্ৰীকৃষ্ণে রতি জন্বায়নি, সেই সারাংসার কৃষ্ণপ্লেম ব্যতীত 
আমি নিজেকে শূন্য বলেই মনে করি।' ্রহ্মঞ্গানী জাবালি এই কথা শুনে তার চরণে পতিত হয়ে তার কাছেদীক্ষা নিলেন এবং 
অরপর এক পায়ে দণ্ডায়মান থেকে ব্রজবীধিসনূছে নিচরণশীল ভগবানের ধ্যানে নিম হয়ে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। 
নয় কল্পকাল পরে তিনি প্রচণ্ড নামক গোপের গৃহে “চিত্রগন্ধা' নামে আবির্ভূত হন। 

কুশধ্বজনামক রবির দুই পুত্র শুচিপ্রবা এবং সুবর্ণ দেবতত্ুবিৎ ছিলেন। তারা দীর্ষাসনে অবস্থিত থেকে রী” এই হংস- 
মন্ত্র জপ করতেন এবং কন্দর্ সন্দর দশবর্ষীয় গোকুলবাসী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন খাকতেন। এইভাবে কল্পকালব্যাপী 
কঠোর তপস্যার পর তীর ্রলে সুধীর নামক গোপের ঘরে জন্মলাভ করেন। 

এই রকম আরও অনেক গোপীর পূর্বজশ্মের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, বিস্তার-ভয়ে এখানে সবার উল্লেখ করা হল না। ভগবানের 
জন্য এত তপস্যা করে, এত নিষ্ঠার সঙ্গে কল্প-কল্পব্যাপী সাধনা করে যে সকল ত্যাগী ভগবহগ্রেনিক গোগীদের দেহ-মন লাড 
তো তার মধ্যে আশ্চর্যের বা অনাচারের কী এনন কথা থাকতে পারে ? রানশীগার প্রসঙ্গে বং ভগবান গোপীগণকে 
বলেছিলেন - 


1130 শ্রীমন্তাগবত 


ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকুত্যং বিবুধায়ুযাপি বঃ। 
যা মাতজন্‌দুর্জবগেহশৃঙ্ছলাঃ সংবৃশ্য তদ্‌ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ (১০।৩২1২২) 

“হে গোলীগণ, তোমরা ইহলোক পরলোকের সামন্ত বন্ধন ছি করে সম্পূর্ণকূপে কপটতাশূনাভাবে আমাকে 
ভালোবেসেছ ; আমি হদি তোমাদের এক এক জনের জনাই অনন্তকাল জীবন ধারণ করে তোমাদের এই প্রেমের খণ শোব 
করার চেষ্টা করি, তা-ও আনার সে সাধ্য হবে না। আনি তোমাদের কাছে খণী আছি, খরণীই থাকব। তোমরা নিজেদের 
স্বঙাবগুণে আমাকে খণরহিত ভেবে আরএই খলী করে দাও, সেই বরং ভালো।' সর্বলোকমহেশ্ার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে 
মহাভাগাবতী গোলীদের কাছে ধর্ণী থাকতে চান, দের ইচ্ছা জন্মানোর পূর্বেই যে ভগবান সেই ইচ্ছা পূর্ণ করে দেবেন, 
তা-ই তো স্থাভাবিক। 

অছাড়া, শ্রীকৃষ্ণতপ্রাণা, শ্রীকৃষ্ণরসভাবিতমতি গোলীদের মানসিক স্থিতি কী ছিল তা-ও বিচার করে দেখা উচিত। 
গোগীগণের তনু, মন, ধন--সবহ তাদের প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণেরই হিল। তারা সংসারে দীবনধায়ণ করতেন শ্রীকৃষ্ণের জানা, 
গৃহে থাকতেন শ্রীকৃষ্ণের জন্য, সমস্ত গৃহকর্ম সম্পাদন করতেন শ্রীকৃষ্ণ্রাই জন্য ভাদ্র যোগী পবিত্র নির্মল বুদ্ধিতে 
শ্রী বাত্ীত নিজেদের বলে কিছু ছিলই না। শ্রীকষের জনাই, শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই, স্রীকৃষণের নিজের সামগ্রীর দ্বারাই 
দ্রীকৃক্ণের পূজা করে, প্রীকষকে সুধী দেখে তীরা সুখী হতেন। গ্রাতঃকালে নিদ্রাভদ্ের সময় খেকে রাত্রে নিজা যাওয়া পর্যন্ত 
তারা যা কিছু করতেন, সবই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির 'ন্য। এমনকি তাদের নিদ্রা পর্যন্ত শ্রীকৃষণেই আশ্রিত থাকত। স্বপ্ন এবং সুযুপ্ি 
_ দুয়ের মধোই তারা শ্রীকৃষ্ক্রে মধুর এবং শান্ত নীলা দেখতেন এবং অনুভব করতেন। রাত্রে দই বসাবার সময় শ্যামসুপ্দরের 
মাধুর্য ছবির ধ্যান করতে করতে প্রত্যেক প্রেমী গোগীহি এই কামনা করতেন যে, আমার দই যেন খুব ভালোভাবে জমে, 
শ্রীকৃষ্ণের জন্য আমি তা মন করে অনেক পরিমাণে উত্তম মাখন তৈরি করব, আর তা এতটুকু উঁচু শিকাতেই তুলে রাখব, 
যেখানে সহজেই শ্রীকৃষ্ণ নাগাল পান। তারপর আমার প্রাপধন শ্রীকৃষ্ণ তার সখাদের সঙ্গে নিয়ে হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে 
আমার ধনে পদার্পণ করবেন, মাখন চুরি করবেন, নিজের সখাদের আর বানরদের তা ভাগ করে দেবেন, আনন্দময় ছন্দের 
তালে তালে নৃত্যে মেতে উঠবেন জীলাচঞ্জল সেই নটকিশোর আমারই অঙ্গনে, আর আমি কোনো গোপন কোনে ঝুকিয়ে 
থেকে এহ অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করব, আর তারপর না জানি কোন্‌ শুভক্ষণে, কোন্‌ অজানা পুশ্যের ফলে হয়তো তাকে 
অকস্মাৎ এই বক্ষিপ্ডরে বন্দী করে ফেৰ । সুরদাসজী বলছেন _ 

মৈগা রী, মোহি মাখন ভাবৈ। জো মেবা পকবান কহতি তু, মোহি নহী রুচি আবৈ॥ 
ব্ৰজ-জুবতী ইক দাত, সুনত স্যাম কী বাত। মন-মন কহতি বাহ্‌ অপনৈ ঘর, দেখো মাখন-খ্াত॥। 
বৈঠে জাই এণনির্মীকে ডিগ, মী তর রহৌ হুপানী। সূরদাস প্রভু অন্তরজানী, গ্বালিনি-বন কী জানী॥ 

একদিন পরীকষণ মায়ের কাছে বলেছিলেন “মা, আমার মাধনই ভালো লাগে। তুমি মণড-মিঠাহ খাওয়ার জনা বলে, কিন্তু 
আমার ওসব খেতে ভালো লাগে না৷ এই সময় এক ব্রলগোলী পিছনে দাঁড়িয়ে শ্যামসুন্দরের কথা শুননেন। তিনি নিজের যনে 
ভাবলেন “আহা, আমি কবে এঁকে আমার ঘরে মাখন খেতে দেখব ? ইনি এসে মহুন-পাক্রের পাশে বসবেন, আমি তখন 
লুকিয়ে থাকব।" ভগবান তো অন্তৰ্যামী, তিনি সেই গোপীর মনের প্রার্থনা জেনে, তার খরে গিয়ে মাখন খেয়ে তাকে 
ইচ্ছাপুরণের সুখ দিয়েছিলেন “গয়ে স্যাম তিছি খালিনি কৈ ঘর।' 

সার এত আনন্দ হয়েছিল যে তা যেন আর বাঁধ মানছিল না। সুরদাসভী গেয়েছেন 

ফুলী ফিরতি  স্বালি মননে মী। পৃহতি সখী পরস্পর বাতৈ পায়ো গার কমু কহু তরী? 

পুলকিত রোম রোম, গদগদ মুখ বাণী কহত ন আবৈ। এসৌ কয আহি সো সখি নী, হম কৌ কৌ ন সুনাবৈ॥ 

তন ন্যারা, জ্রিয় এক হযারৌ, হম তুম একৈ রূপ। সুরদাস কহৈ খালি সবিনি সৌ, দেখ্যো রূপ অনৃপ॥ 
আনন্দে মত্ত হয়ে সেই গোপী সুরে বেড়া্ছিপেন। ভার দেহে-মনে আনন্দ যেন আর ধরছিল না। সম্ীরা তাকে জিজ্ঞাসা 
করছিলেন“ কি কোনো অমূল্য ধন কুড়িয়ে পেয়েছিস, না কি?” এই বথা শুনতেই তার বিহুলত্য আরওই বেড়ে গেল, 
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বেছে রোমাঞ্চ দেখা দিল, গদগদ কষ্ঠে কোনো কথাই নির্গত হল না। সঘীরা আবার বললেন-_'এদন কি কথা, সহী, যা তুই 
আমাদেরও বলতেপারছিস না? আমাদের তো শরীরই শুধু আলাদা, প্রাণ তো একই আমরা আর তুই তো একইরাপ। তাহলে 
আমাদের কাছে তোর লুকানোর কী থাকতে পারে "" তখন বহু চেষ্টায় সেই গোগীর মুখ দিয়ে শুধুমাত্র এইটুকু কথা বেরোল, 
“আজ আমি অনুপন য়াপ দর্শন করেছি।” এই বলতেই অর বাক্‌-রোধ হয়ে গেল, প্রেমাক্রুর গ্লাবনে ভেসে গেল দুটি কমল 
নয়ন। নকল গোপীরই দশা ছিল এইরকম। 
ব্রজ ঘর-ঘর প্রগটী য়হ বাত। দধি নাধন চোরী করি লৈ হরি, গাল সখা সঙ্গ খাত॥ 
ব্ৰজ বনিতা য়হ সুনি মন হরষিত, সদন হমারৈ আবৈ। মাখন খাত আচানক পাৰৈ, ভুজ ভরি উনহিদুপাবৈ॥ 
মলহি-মন অভিলাষ করতি সব, হৃদয় ধরতি য়হ ধ্যান। মুরদাস প্রভু বৌঁ ঘরে লৈ, দৈহোঁ মাখন খান 
ডলী ভ্রঙ্গ ঘর-খঘরনি মহ যাত। নন্দ-সুত, সঙ্গ সখা লীন্হে, চোরি মাধন খাত॥ 
কউ কহতি, মেরে ভবন ভীতর, অব পৈঠে ধাই। কোউ কছতি, মোহি দেখি দার, উতষথিগঞ পরাই।। 
কোড কহতি, কিছ ভাতি হরিকৌ, দেখোঁ অপনে ধান। হেরি মাখন দেওঁ আছো, খাই জিতনৌ ল্যাম।। 
(কোউ তি, মৈ দেখি পাৰ, ভরি ধরো অকবার। কোউ কহতি, নৈ বাঁধি রার্খোঁ, কো সকৈ নিরবার॥। 
সুর প্রভুকে মিলন কারন, করতি বিবিধ বিচার। জোরি কর বিধি কৌঁ মনাবত্তি পুরুষ নন্দকুমার ৷৷ 
রাত্রিকালে গোপীগণ বারে বারে জেগে উঠে প্রাতঃকালের কত বাকি আছে, তা দেখতেন। তাদের মন শ্রীকৃষ্ণভাবনাতেই 
ভৰিত হয়ে থাকত। ভোর হতেই অতি দ্রুত দই মন্কুন করে মাখন তুলে শিকার ওপরে রাখতেন। শ্রীকৃষ্ণ মাখনের সন্ধানে এসে 
পাছে ফিরে যান এই ভয়ে অনা সব কাজ ছেড়ে সর্বাগ্রে তারা এই কাজটি সারতেন। তারপর থেকে সর্বক্ষণ শ্যামের প্রতীক্ষায় 
আকুল হয়ে মনে মনে ভাবতে থাকতেন “হায়, আজ্দ তিনি এখনও এলেন না কেন ?.এত বিশ্ব হচ্ছে কেন ? তাহলে 
কি আজ আর এই দাসীর ঘর পবিত্র করতে আসবেন না ? আমার দেওয়া এই তুচ্ছ মাখন নিজের ভোগারপে গ্রহণ করে নিচ্ছে 
সুখী হয়ে আমাকেও সুখী করবেন না ? মা ঘশোলাই কি ভাকে আটকে রাখলেন ? তার তো নয় লক্ষ গোধন আছে, কাজেই 
ভার ঘরে কি মাখনের অভাব ? আমার ঘরে যে আসেন, সে তো ধু আমাকে কৃপা করার জন্য।' _ এইরকম চিন্তা করতে 
করতে চোখের জলে ভাসতে থাকতেন তারা আর ক্ষণে ক্ষণে দরজায় গিয়ে লাজলজ্ভা বিসর্জন দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে 
থাকতেন, স্ীদের কাছে জিজ্ঞাসা করতেন। এক এক নিমেষ তাদের কাছে এক এক যুগ মনে হত। এইরকম ভাগ্যবতী 
গোলীদের মনস্থামনা পূর্ণ করার জনা ভগবান তাদের ঘরে অবশ্যই উপস্থিত হতেন। সুরদাসপ্জীকে আবারও উদ্ধৃত করতে 
হচ্ছে_ 
প্রথম ক্রী হরি  মাখন-চেরী। খানি মন ইচ্ছা করি পূরন, আপু ভজেব্রজ খোরী ॥ 
মনমে য়হৈ বিচার করত হরি, ব্রজ ঘর-ঘর সব জা। গোকুল জনম লিয়ৌ সুখ কারন, সবকে মাখন খা 
বালরূপ জসুমতি মোহি জানৈ, গোপিনি মিলি সুখ ভোগ। সূরদাস প্রভু কহত গ্রেম গোঁ, য়ে মেরে বর্ম লোগ॥ 
নিজের পরিজন ব্র্রবাসিগণের সুখ-বিধানের জনাই ভগবান গোকুলে এসেছিলেন। মাখন তো পিতা নন্দের গৃহেও কিছু 
কম ছিল না, লক্ষ লক্ষ গাভী ছিল ভীর। যত খুশি তিনি খেতে বা বিলিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তো একা 
নন্দমহারাজেরই ছিলেন না, সকল বজবাসীরই তিনি ছিলেন নিজের ভন, সকলকেই সুখী করতে চাইতেন তিনি। গোপীদের 
মনোবাসনা পূর্ণ করার জনাই তাদের ঘরে যেতেন তিনি, চুরি করে মাখন খেতেন। বন্তুত এ ব্যাপারটি চুরিই নয়, ভগবান-কর্তৃক 
গ্োগীদের পৃঙ্জা-স্বীকার। ভন্তবৎসল ভক্তের পুজা গ্রহণ না করে পারেন? 
ভগবানের এই দিবা লীলা-_যাখন চুরির প্রকৃত রহস্য না জানার ফলেই কিছু লোক এই বিষয়টিকে আদর্শ-বিরোধী বলে 
মন্তব্য করেন। তাদের প্রথমে বোঝা উচিত, চুরি বাপারটি কী, কীসের ঢুরি হতে পারে আর কেই বা'তা করে। চুরি তাঝেই বলে 
যখন অপর কোনো ব্যক্তির কোনো বস্তু তার ইচ্ছা ব্যতীত, তার অক্সাতসারে এবং ভবিষ্যতেও সে যেন তা জানতে পারে এই 
আশা ৰলে পোমণ করে, নিয়ে নেওয়া হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোগীদের ঘর থেকে মাখন নিতেন তাদেরই ইছানুসারে, 
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সা” গৃহীত্বা করে কৃষ্ণমূপালভ্য হিতেষিণী। l শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা খরার সময় মা ঘশোদার কাছে লিয়ে 
, ৰললেন--“মা, কৃষ্ণ মাট খেয়েছে” ৩২ ॥ 


| মা বশোদা পুত্রের মঙ্গল চিন্তায় সর্বদাই বযাকুম হয়ে 
যশোদা ভয়াসম্বন্তগ্রেক্ষণাক্ষমভাষত।। ৩৩ | থাকতেন। এখন ভার খেলার সঙ্গীদের এই কথা শুনে 


| 

(»গৃহীয়াঘ করে পুরবূপা.। 
গোলীদের অজ্ঞতসারে নয় বরং ওঁদের জাতসারে তাদের চেখের সামনে, সুতরাং পরে জানার তো কোনো কথাই নেই, 
ভদেরসপ্মুষ দিয়েই দৌড়ে চলে যেতেন। আরও গুরপূর্ণ কথা হল, সংসারে অথবা সংসারের বাইরে এমন কোন্বন্তআছে 
যাপ্রীতগবানের নয়, যা তিনি চুরি করতে পাবেন! গোলীদের তে সর্বস্থহ শ্রীভগবানের হিল, সনগ্র ঈগৎও তো ভারই। কাজেই 
তিনিকার কীচুরি করবেন? প্রকৃতপক্ষে চোর তো তারাই, যারা ভগবানের দ্রব্যকে নিজের বলে ধারণা করে মমতা আসক্তিতে 
বন্ধ হয়ে থাকে এবং অর ফলে দণ্ডের উপযুক্ত পাত্র হয়। সুতরাং এই মবরকমের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেই বলা যায় যে, 
মাখন চুরি প্রকৃতপক্ষে কোনো ইনিই ছিল না, তা ছিল ভগবানের দিব্য লীলা। প্রকৃত সত্য হল, গোরা প্লেনের আধিক্যবশত 
ভগবানকে ভালোবাসার নাম দিয়ছিলেন “চোর” কারণ তিনি তো তাঁদের 'মণ-চোরা" ছিলেনই। 

যারা ্রীকঝকে ভগবান বলে কার করেন না, দিও রীবভাগবতেবর্ণিতভগবতলীলা সম্পর্কে তাদের কোনো আলোচনা 
করারই অধিকার নেই, ভবুও তাদের দৃষ্টিতেও এই প্রসঙ্গে কোনো আপত্তিজনক বিষয় নেই। কারণ, সেই সময শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন 
বহন দুই তিনেবেক শিশু, আর গোর অন্ঞধিক জেহ্বশত তার এই ধরনের মনোহর ক্রীড়া-নৌতুক দেখতে পছন্দ করতেন। 
যার ভগবানের এই লীলপ্রসঙ্গে অনৈতিকতায আশঙ্কা করে থাকেন, আশা করি, এই আলোচনা থেকে তাদ্দো উদ্বেগ কিয়ৎ 
পরিমাণে অন্তত প্রশমিত হবে।--হনুমানগ্রসাদ পোদ্দার 

শখৃদূ-ভক্ষণের হেতু 

১ জবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করলেন যে, “আঘার ম্যে তো বিশুদ্ধ সুণহ কেবল আছে, কিন্তু আমাকে তো এরপরে 
আনেক রাজোগুণগ্রিত কর্ম করতে হবে। সুতরাং কিছু “রগ” (রজোওপ, ধুলি) সংগ্রহ করা যাক।” 

২.সংস্কৃত ভাষায় পৃথিবীর একটি শাম 'ক্ষমা'। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, 'গোপবালকেরা আমার সাথে সম্পূর্ণ সহজ ডাবে 
খেলাধুলা করে, কখনো অপমানজ্জনক ব্যবহারও করে ফেলে। সুতরাং তাদের সঙ্গে খেলা করতে হলে “ক্ষমাংশ* ধারণ করেই 
তা করতে হবে, যাতে কোনা বিঘ্ন না ঘটে। 

৩. পৃথিবীকে 'রসাও বলা হয়ে থাকে সংস্কৃতে। শ্রীকৃষ্ণের মনে হল, “সব রসই তো গ্রহণ করেছি, এবার “রসা'র রস 
আস্বাদন করে দেখি।? 

৪. এই অবতরে পৃথিবীর মঙ্গল করতে হবে। এইজন্য প্রথমে তার কিছু অংশ নিজের মুখ্য (মুখে অবস্থিত} দ্বিজদগণ 
(দল) কে দান করা কর্তব্য । 

৫, ব্রাহ্মণের শুদ্ধ সাদিক কর্মে নিযুক্ত থাকেন, কিন্তু অসুর-সংহাবের জন্য এখন তাদের কিছু রাজস কর্মও 
বলতে হবে। যেন এই বিষয়টি বোঝানোর জন্য তিনি নিজের মুখে স্থিত দিত (দীত)গণকে “রজঃ” (বুলা) দ্বারা যুক্ত 
করলেন। 

৬. পূর্বেই বিষ ভক্ষণ করেছেন, এখন মৃত্তিকা ভক্ষণ করে তারই প্রতিকার করলেন, 

৭. গোপীদের মাখন খেয়েছিপেন। সেজন্য তাক্ম তিরস্কার করার মাটি খেয়ে নিলেন, যাতে মুখ পরিষ্কার হয়ে যায়। 

. ভগবানের উদর অবস্থিত কোটি কোটি বরহমাণ্ডের জীবসনূহ রাজ বছঃ-_ ধোলীগণের চরশলেশু লাভ কলার জন্য ব্যাকুল 
হয়েছিল। ডাদের অভিন্গায পূর্ণ করার জন্য ভগবান মৃদ্‌ ভক্ষণ করেছিলেন। 

১. ভগবান নিজেই তার ভক্তদের চরপধূলি মুখের মাধ্যমে হৃদয়ে ধারণ করেন। 

১০. হোট শিশু স্বভাষবশেই ঘাটি খেযে থাকে। 
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কল্মানূদমদান্াত্বন্‌ ভবান্‌ ভক্ষিতবান্‌ রহঃ। 
বান্তি তাবকা হোতে কুমারাস্তেহগ্রজোহপায়ম্॥। ৩৪ 


শ্রীকৃষ্ণ উবাচ 


নাহং ভক্ষিতবানন্ব সৰ্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ। 
যদি সত্গিরন্তর্হি সমক্ষং পশ্য মে মুখম্‌।। ৩৫ 


যদোবং ভর্হি ব্যদেহীত্যুক্তঃ স ভগৰান্‌ হরিঃ। 
ব্যাদত্তাব্যাহতৈশ্ূৰ্যঃ ক্রীড়ামনুজবালকঃ॥ ৩৬ 


সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থান চ খং দিশঃ। 
সাদ্রিদ্ীপান্ধিডগোলং সবাযুগ্নীন্দুতারকম্‌ ৷ ৩৭ 


জোতিশ্ক্রং জলং তেজো নভস্থান্‌ৰিয়দেৰ চ। 
বৈকারিকাণীন্রিয়াণি মনো মাত্রা গুণাস্ত্রমঃ ৷৷ ৩৮ 


তিনি স্বভাবতই উৎকঠিত হয়ে দ্রুত গিয়ে পুত্রের হাতদুটি 
ধরলেন*। তখন ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের চোখ দুটি চল হয়ে 
উঠেছে*, সেই অবস্থায় মা তাকে ধমক দিয়ে বলতে 
লাগলেন ॥ ৩৩ ॥ ‘আরে দস ছেলে! তুই কি একটু 
সুর হয়ে, ভালোভাবে থাকতে পারিস না ? কেন 
লুকিয়ে লুকিয়ে মাটি বেয়েছিস, বল ? দেখ, তোর 
বন্ধুরাই বলছে, এমনকি তোর এই দাদাও বলছে; শুধু 
শুধু ?’॥ ৩৪ ॥ 

ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ বলপেন_'না মা, আমি মোটেই 
মাটি খাইনি। এরা সব মিথ্যা কথা বলছে। আর যদি তুমি 
এদের কথাই সত্যি বলে মনে কর, তো এই তো আমার 
মুখ, তুমি নিজের চোখেই দেখে নাও’ ॥ ৩৫ ॥ যশোদা 
তখন বললেন_“ভালো কথা ! তাই যদি হয়, তো মুখ 
খোল, দেখি।* মা এই কথা বললে ভগবান তার মুখ 
মায়ের সাদনে খুলে ধরলেন*। পরীক্ষিৎ ! ভগবান তো 
কেবল লীলাবশেই মনুযা-বালকের রূপ পরিপ্রহ 
কোনোভাবেই কষ হয়নি, তিনি বখারীতি সবৈ্ধর্ণ 
পরিপূর্ণই ছিলেন ॥ ৩৬ ॥ তার অদ্ভুত এই পুত্রটির মুখের 
মধ্যে যশোদা তখন চরাচর সমগ্র জগৎ বিদ্যমান দেখতে 
পেলেন। মহাকাশ (যে শূন্য সকলের অগম্য), দিকসমূহ, 
পর্বত-দ্বীপ-সমুদ্র সমন্নিত সমগ্র পৃথিবী, গতিশীল বায়, 
অগ্নি, চন্দ্র-তারকাসহ সম্পূর্ণ ভ্যোতিশ্চক্র, জল, তেজ, 
বায়ুমণ্ডল, আকাশ (যে শূন্যে বা অবকাশে প্রাণিগণের 
গতিবিধি সম্পাদিত হয়), বৈকারিক (অহংকারের 
কর্ষ) দেবতাগণ, মন-ইন্টি, পঞ্চতন্মাত্র এবং গুণত্রয় 
এই সব কিছুহ সেখানে দৃশ্যমান ছিল। ৩৭-৩৮ ॥ 


*শোদা জানতেন যে, এই হাতই মাটি খাওয়ায় সাহাযা করেছে। চোরের সাহাযাকারীও চোর। ভাই তিনি প্রথমেই হাত 


ধরলেন। 


ভগবানের নেত্র সূর্য এবং চত্রের নিবাস। ভরা দুজনেই সর্বকর্ের সাশী। এখন তাদের চিন্তা হল, শ্রীকৃষ্ণ কি মাটি 
খাওয়ার কথা মেনে নেবেন, না অস্বীকার করবেন। এখন আমাদেরই বা কর্তব্য কী হবে ?__এই বিভ্রান্তি বোঝানোর জনাই, 


নেত্রদয় ‘সতত’ বা চঞ্চল হয়ে উঠল। 


৯১, 'মা! এরা বলছে যে, আমি একাই নাকি মাটি খেয়েছি! আমি খেলে পরে সবাই খেয়েছে। দেখে নাও, আমার মুখে 


সম্পূর্ণ বিশ্ব!" 


২. শ্ৰীকৃষ্ণ ভাবলেন, “সেদিন আমার মুখে সমগ্র বিশ্ব-রকমাণড দর্শন করে মা নিজের চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন। আজও 
আমি মুখ খুললেই উনি নিজের চোষ বন্ধ করে ফেলবেন। সুতরাং মাটি খাওয়ার অভিযোগটি প্রমাণিত হবে না।” তাই তিনি 


মুশব্যাদান করলেন। 


শ্রীমন্তাগবভ 


কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া 
কিং বা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ। 
অথো  অমুষ্যেব  মমার্ডকসা 

যঃ কশ্চনোৎপতিক আত্মযোগঃ॥॥ ৪০ 


যথাৰন্ন বিতর্কগোচরং 
চেতোমনঃকর্মবচোভিরঞ্জসা। 
যদাশ্ররং যেন যতঃ প্রতীয়তে 
সুদুর্বিভাব্যং প্রণতান্মি তৎপদম্‌।। ৪১ 


অথো 


অহং মমানৌ পতিরেষ নে সুতো 
ভ্ৰজেশ্বরস্যাখিলৰিত্রপা সতী। 

গোপাশ্চ গোপাঃ সহগোধনাশ্চ মে 
যন্মায়য়েখং কুমতিঃ স মে গভিঃ|॥ ৪২. 


ইং বিদিতততায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ। 
বৰৈৰ্ণৰীং ৰ্যতনো্যায়াং পুত্ৰয্নেহময়ীং বিভুঃ॥ ৪৩ 


সদ্যোন্নমৃতির্গোপী সাহহরোপ্যারোহমাত্মজম্‌। 
্বৃদ্ধজেহকলিলব্দয়াহহুসীদ্‌ যথা পুরা॥ ৪৪ 


র্যা চোপনিমন্তিশ্চ সাংখাযোগৈন্চ সাত্বতৈ। 

উপশীয়মানমাহাত্মাং হরিং সামনাতাত্মজমূ॥ 8৫ 
রাজোবাচ 

নন্দঃ কিমকরোদ্ত্রব্মন্‌ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্‌। 

যশোদা ঢ মহাভাগা পপৌ যগ্যাঃ স্তনং হরিঃ। ৪৬ 


পরীক্ষিৎ! এই যে বিপুল বিশ্ব, যা কিনা জীব, কাল, 
স্বভাব, কর্ম এবং তার থেকে জাত সংস্কার এবং তার 
ফলস্তরূপ শরীরসমূহের বিভিন্নতা এই সব মিলিয়ে এক 
অনন্ত বৈচিত্রযর দীলাভূমি-সেটির সঙ্গে সম্পূর্ণ 
ব্রজমগ্ডল এবং তার মধ্যে নিজেকে পর্যন্ত সেই ক্ষুদ্র 
দেহ শিশুটির প্রসারিত মুখের ভিতরে দেখতে পেয়ে 
যশোদার মনে ভন জন্মাল॥ ৬৯. ॥ তিনি ভাবতে 
লাগলেন, ‘এ কী স্বপ্ন, নাকী কোনো দৈৰী মায়া ? অথবা 
আমারই বুদ্ধিবিদ্রম ঘটল ? না কী আমার এই ছেলেরই 
এটা কোনো সহজাত যোগসিদ্ধি?"॥ ৪০ ॥ যিনি চিত্ত, 
মন, কর্ম এবং বাক্যের দ্বারা যথাযথভাবে অথবা সহজে 
অনুমানের বিষয় হন না, এই সমগ্র বিশ্ব ফাতে আশ্রিত, 
যিনি এর প্রেরক এবং যীর সম্তাতেই এর প্রতীতি হয়ে 
থাকে, যীর স্বরূপ সর্বধা অচিন্তনীয়, আমি সেই পরমপদে 
প্রগতি জানাই॥ ৪১ ॥ এই হলাম আমি (যশোদা), উনি 
আমার স্বামী আর এই হল আমার পুত্র, আমি ব্রজেশ্থরের 
সমন্ত বিষয়সম্পত্ধির অধীশ্বরী তার ধর্মপত্ী। এই সব 
গোপী, গোপ এবং গোধন আমার অধীন যার মায়ায় 
আমার এইরকম কুমতি (দুষ্ট বুদ্ধি, আরন্তধারণা) হয়েছে, 
সেই ভগবানই আমার গতি, আমার পরম আশ্রয় ৷ ৪২ ॥ 
এইরূপে শ্রীযশোদার তন্রজান উদিত হলে সর্বশক্তিমান 
সর্ব্যাপক ভগবান তার (যশোদার) হৃদয়ে নিজের 
পুত্রল্েহমযী বৈষ্ণণী মায়ার সঞ্চার করলেন। ৪৩ ॥ 

সেই মায়ার প্রভাবে যশোদার সেই তত্ত্বজ্ঞান বাঞ্রুবা 
স্মৃতি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হল। তিনি নিজের প্রিয় পুত্রকে 
কোলে তুলে নিঙ্গেন এবং ভার হৃদয় পূর্বের মতোই 
গভীর স্নেহে সমাচ্ছন্ন হল ৪৪ ॥ 

সকল বেদ, উপনিযদ্‌, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি 
দর্শনশাস্ত্র এবং নিখিল ভ্তজন যাঁর মাহাত্মাগানে মুখর 
_ সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে যশোদা নিজের 
সর্বদা রক্ষণীয় দুরন্ত শিশুপুত্ররূপেই ধারণা করতে 
লাগলেন॥ ৪৫ ॥ 

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন ভগবন্‌, নন্দ- 
মহারাজ কী এমন মহাকল্যাণকর বিশেষ সাধনা 
করেছিলেন ? পরমভাগাগতী যশোদাদেবীহি বা কোন্‌ 
মহাতপস্যার অনুষ্ঠান করেছিলেন যার ফলে স্বয়ং ভগবান 
নিজের শ্রীমুখে তার স্তনাপান করেছিলেন ? ৪৬ ॥ 


দশম দ্ধ (অষ্টম অধ্যায়) 
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পিতরৌ নাবিন্দেতাং কৃষেগদানার্ভকেহিতম্‌। 
গায়ন্তাদ্যাি কৰয়ো ঘল্লোকশমলাপহম্।। ৪৭ 


স্রীশুক উবাচ 


দ্রোণো বসূনাং প্রবরো ধরয়া সহ ভার্যয়া। 
কনিষ্যমাগ আদেশান্‌ ব্রক্মণন্তমুবাচ হ।। ৪৮ 


জাতয়োর্নো মহাদেবে ডুবি বিশ্বেশ্বরে হরৌ। 
ভ্ভিঃ সাৎ গরমা লোকে যযাঞ্জোদুর্গতিং তরেং।॥ ৪৯ 


অস্িতযকতঃ স ভগবান্‌ ব্রজে দ্রোণো মহাষশাঃ। 
জজ্ঞে নন্দ ইতি খ্যাতো যশোদা সা ধরাহভবৎ॥ ৫০ 


ততো ভক্তিঁগৰতি পুত্রীভূতে”। জনার্দনে। 
দল্পতোর্নিতরামাসীদ্‌ গোপগোগীষু ভারত॥ ৫১ 


কৃষ্ণো বৰহ্মণ আদেশং সত্যং কর্তৃং ব্ৰজে বিভুঃ। 
সহরামো বসংশ্চক্রে তেষাং গ্রীতিং স্বলীলয়া॥ ৫২ 


নিজের এর্-মহত্বাদি গোপন করে গোপবালকদের 
মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই যে বালালীলা করেছিলেন, তা 
এতই পবিত্র যে এগুলির শ্রবণ-কীর্তনাদির দ্বারাও 
মানুষের সমস্ত পাপ-তাপ শান্ত হয়ে যায়। ত্রিকালদর্শী থ্মি 
এবং জ্ঞানী ভক্তগণ আজ পর্যন্ত এগুলি গান করে 
থাকেন। অথচ এই লীলাসমূহ তার জ্মাদাতা পিতামাতা 
বসুদেব-দেবকীর দৃষ্টিগোচর পর্যন্ত হল না, এদিকে নন্দ- 
যশোদা এর অপার মাধুর্যে ডুবে রইলেন। এর কারণ 
কী? ৪৭॥ 

শ্রীশুকদের বললেন--পরীক্ষিৎ ! মহারাজ নন্দ 
পুর্বে বসুদেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে বিশেষ সম্মানের 
পাত্র দ্রোণ নামক বসু ছিলেন। তার পর্রীর নাম ছিল ধরা। 
বলেছিলেন_॥ ৪৮ ॥ ‘ভগবান্‌, আমরা যখন পৃথিবীতে 
জন্ম নেব, তখন জগনীশ্বর ভগবান শ্রীবৃ্ষের প্রতি যেন 
আমাদের অনন্যাভক্তি হয় _যে ভক্তির বলে সংসারের 
লোক অনায়াসেই সমস্ত দর্গতি উদ্তীর্ণ হয়ে যায়' ॥ ৪৯ ॥ 
ব্ৰহ্মা বললেন_‘তথ্বান্ত'। সেই মহাযশন্নী ভগবৎ- 
প্রেমিক প্রোপই ব্রজে নন্দ নামে জাগ্মলাত করেন এবং তার 
পত্নী ধর্য-ই যশোদারূপে আবির্ভূত হল॥ ৫০ ॥ হে 
ভরতবংশীর পরীক্ষিৎ! জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তিদাতা 
ভগবান জনাৰ্দন এই জন্মে তাদের পুত্রক্ূপে আবির্ভূত 
হলেন এবং ব্ৰজবাসী গোপ-গোপীগণের মধ্যে 
বিশেষভাবে এই দম্পতি নন্দ ও যশোদার গ্রীভগবানের 
প্রতি পরন অনুরক্তি সঙ্জাত হল ৷ ৫১ ॥ ব্রার বচনের 
সত্যতা সম্পাদনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরামের 
সঙ্গে ব্রজে বাস করে নিজেদের বালালীলার দ্বারা 
ব্রজবাসিগণের গ্রীতি উৎপাদন করতে লাগলেন ৫২ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্শমহাজে পুর্বে» বিশ্বরূণদর্শনেহটমোহখ্যায়ঃ ॥৮ ॥ 


শ্রীমন্মহযি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীম্তাগবতমহাপুরাণের দশমস্তন্ধের 
পূর্ার্ধেবিশ্রাপ দর্শন বর্ণনায় অষ্টম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥ 


0 


পূত্ভূতে।  াৰালক্ৰীড়ায়াসট.। 


অথ নবমোহ্ধ্যায়ঃ 
নবম অধ্যায় 
উলুখলে শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন 


শ্রীুক উবাচ শ্রীশুকদের বলবোন-__মহারাজ পরীক্ষিং ! কোনো 
উরি রিনার রাতে 
একদা গৃহদাসীযু যশোদা নন্দগেহিনী। . কাজে ? করে নিজেই (আদরের দুলালকে মাখন 
কর্মানতরনিযুক্তাসু নির্মম স্বয়ং দখি॥ ৯ খাওয়ানোর জনা) দধিমন্থন করছিলেন* ॥ ১॥ এপর্যন্ত 
রঃ ভগবানের যেসব বালালীলার বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে 

বর্ণনা করেছি, সে-সরই তিনি দধিমছনের সময় মনে 
মনে ভাবছিলেন এবং গানের মতো সেগুলি সুর দিয়ে 
যানি যালীহ গীতানি তদ্বালচরিতানি চ।  গাহছিলেন* ৷ ২ ভার পরিধানে ছিল ক্ষ, সেটি 
দধিনির্মন্গনে কালে স্মরন্তী তান্যগায়ত।। ২ | তার পৃথু কটিদেশে গীবি-সূত্রের দ্বারা বদ্ধ ছিল। পুত্রের 
প্রতি স্নেহবশে তার স্তনদুন্ধ ক্ষরিত হচ্ছিল ; মন্ছন-রজ্ছ 
আকর্ষণের জনা যে শারীরিক প্রযন্ করছিলেন তার 
ক্ষৌমং বাসঃ পৃথুকটিতরে বিস্ততী সূত্রনন্ধং ফলে তার বক্ষোদেশ তথা পরিশ্রাস্ত বাহুযুগলের কম্তণাদি 
লব জাতকম্পং চ সুজঃ। অলংকার ও কর্ণের কুণ্ডল কম্পিত হচ্ছিল, মুখে দেখা 
wl i দিয়েছিল স্বেদবিন্দু। তার কবরীবন্ধনের থেকে মালতী 
রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎকঙ্কণৌ কুগুলে চ | পুষ্প একটি-দুটি করে খসে পড়ছিল। এইভাবে সেই 
স্বিমং বক্তুং কবরৰিগলন্মালতী নিৰ্মমন্থ ৷ ৩ | সুজ যশোদা দগি-নিৰ্মঘন কাজে ব্যাপৃত ছিলেন+॥ ৩ ॥ 


এক্ষেত্রে ‘কোনো এক সময়’ (একদা)-কে কার্তিক মাস বলে বুঝতে হবে। পুরাণে এরই নাম “দামোদর” মাস। এই 
সময়ে ইন্দ্রযাগ-উপলশ্মেন পরিচারিকাদের অন্য কাজে বাস্ত থাকাও স্বাডাবিক। “নিযুক্তাসু'-পদ থেকে ব্প্জনায় এই অর্থই 
প্রতিভাত হয় যে যশোদা মাতা সচেতনভাবেই তাদের কর্মান্তরে প্রেরণ করেছিলেন। ভগবানকেও তিনি যশ দান করেন তা 
বোঝানোর জনাই এখানে ‘যশোদা’ নামটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই যশ হল ভগবানের প্রেমাধীনতা, ভক্ত- 
বশ্যতা প্রকাশ, যার কারণে ষড়ৈগবর্যশালী হয়েও তিনি ভক্তের হাতে বদ্ধান স্বীকার কয়েন। সচ্চিদানপ্রস্থরনাপ শ্রীভগবান যার 
বাৎসলা স্নেহের আকর্ষণে তার পুত্ররাপে আবির্ভত হয়েছিলেন, সেই অপ্রাকৃত পরমানন্দময় এশীলীলা যার কারণে 
জগৎসংসারের গোচরীভূত হযয়েছে-_সর্বক্মনের আনন্দদাতা সেই “নন্দে'র গৃহধর্মের আশ্রয়স্বরূপা ‘নন্দগেহিনী” ঘশোদা 
“স্বয়ং” অর্থাৎ কাজটি তার নিজের করার কথা না হলেও পুত্রবাৎসল্যবশত তিনি সে কাজ নিজেই সানন্দে স্বীকার করে 
নিয়েছিলেন। 

*এই শ্লোকে ভক্তের স্বরূপ-নিরূপণ করা হয়েছে। শরীরের দ্বারা দিনছনকাপ সেবাকর্ম, হৃদয়ে স্মরণের নিরন্তর প্রবাহ, 
ৰাক্শজতি দ্বারা তারই চরিত লীলানুকীর্ভন, ভক্তের তনু-গন-বচন সবই সেই প্রিয়তমের ডজন সেবায় নিরত, সমগ্র জীবনটিই 
তার নৈবেন। নেহ অনূর্ত পদার্থ, সেবারাপেহ তার প্রকাশ। নৃত্য এবং সংগীত ক্লেহ্রেই বিলাসবিশেষ। মা যশোদার জীবনে এই 
সময় রাগ এবং ভোগ--দুয়েরই মধুর সহাবস্কান 

*কটিদেশে ক্ষৌন অধোবাস রঞ্জুখবরা পৃচ্যাপে বন্ধ, অর্থাৎ জীবনে কোনোরকম আলস্য, প্রনাদ, অসাবধানতার অবকাশ 
নেই। সেবাকার্ষে তৎপরতা অখণ্ড এবং আন্তরিক। বস্তুটি পবিত্র ক্ষৌম বন্ু-কোনো অপবিত্রতা বা অশুদ্ধির স্পর্শ যেন তার 
উদ্দেশ নর্ীয়মান উপচানে কোনো দোষ বা ক্ষুযনতার লেশনাজ সৃষ্টি করতে না পারে! 

মাতার হৃদয়ের স্েহই বুঝি দ্রবীভূত হয়ে স্তনদুগ্ধরূপে বহিরগত হচ্ছে, ক্ষরিত হচ্ছে, এই কামনায় যে, ভগবানের দৃষ্টি যেন 
প্রথমে এদিকেই পড়ে, আর তিনি যেন মাখন না খেয়ে প্রথমে আমাকেই গ্রহণ করেন। স্তনদ্ধয়ের কম্পনের তাৎপর্য, তাদের ভয় 
হচ্ছে, ‘যদি আমাদের পান না করেন’ ! 


দশম স্্ধ (নবম অধ্যায়) টি. 


তাং স্ন্যকাম আসাদা মথ্নন্তীং জননীং হরিঃ। এমন সময় বালক শ্রীকৃষ্ণ মাতৃন্তন্য পানের জনা 
গৃহীত্থা দখিমস্থানং ন্যাষেধৎ শ্রীতিমাবহন্‌॥ ৪ উন্মুখ হয়ে মস্থনৱত মায়ের কাছে এলেন আর দিন 


দণ্ড আকড়ে ধরে মায়ের নহনকা্জে বাধা দিলেন ; মায়ের 


তমন্ধমারুঢ়মপায়য়ৎ স্তুনং হৃদয়ে পুত্র বাৎসলোর শ্রোতও তাতে যেন আরওই 
স্েহসুতং সম্মিতনীক্ষতী মুখম্‌ "|  উদ্দেল হয়ে উঠল ॥ 8 ও মায়ের কোলে 
জবেন রি আরোহণ করলে মা তাকে স্বতঃ' ন্তনা পান করাতে 
১০০৯৬ ও লাগলেন, পুত্রের মুখে মৃদু মধুর হাসি ফুটে উঠল, মা-ও 
বুৎসিচামানে পয়সি স্ববিশ্রিতে॥ ৫ তা গভীর শ্েহপূর্ণ নয়নে দেখতে লাগলেন। ইতিমধ্যে 
সঞ্জাতকোপঃ” স্ফ্ুরিতারুণাধরং” গরম করার জনা উনুনে চাপানো দুধ উথলে উঠল, 
দর্তি্দধিমস্রভাজনমূ যশোদা তা দেখে ব্যস্ত হয়ে পুত্রকে অতৃপ্ত অবস্থায়ই কোল 

4 1 থেকেনানিয়ে দিযে সেদিকে চলে গেলেন” | ৫ ॥ 
ভিত্তা ন্যাশ্রর্ঘদ্মনা রহো এর ফলে শ্্ীকক্টের কোপ জন্মাল, তাঁর রজ্ধবর্ণ 


জঘাস হৈয়ঙ্গবমন্তরং  গতঃ।॥ ৬ অধর স্ফুরিত হতে লাগল, নবোদ্গাত দাতে সেই অধর 


শিসুতম।  শিরজ্ধা.। (ys) 

কঙ্কণ এবং কুগুল নৃত্যচ্ছলে মাকে অভিনন্দন জানাচছে। ‘যে হাত ভগবানের সেবাকাজে ব্যাপৃত্ত রয়েছে আনা সেইহাতে 
স্থান পেয়ে ধনা"__একথা বোঝাতে তার হাতের বণ ঝংকার করছে। কানের কৃগুল দুলে দুলে এই কথাই ঘোষণা করছে 
যে, মায়ের মুখে ভগবানের লীলাগান শুনে কান তার উৎপন্থর সার্গকতা লাভকরেছে। সেই হাতই ধন্য, যা ভগবানের সেবা 
লাগে, আর সেই কানই ধনা যাতে তগবানেগ লীলাগণগানের সুধাধারা প্রবেশ করে। মুধমণগ্ডলের স্বেদ এবং কৰীবন্ধন থেকে 
মালতীপুস্পের খসে পড়া সম্পর্কে মায়ের কোনো খেয়ালই নেই, তিনি শরীর এবং সাজসঙ্জজার কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত 
হয়েছেন। অথবা, মালভীপুস্প নিজে থেকেই বাংসব্য প্রেমের দূর্ভিমতী বিগ্রহরাপা মা যশোদায় চণলাডের জন্য ভূমিতলে 
পতিত হচ্ছে যেন এই ভেবেই যে, “এমন দহিমমী মন্তকে অবস্থানের উদ্ধত কি আমাদের সাজে, তর চরণ গেলেই ধন্য হব 
আমরা।" 

হাদয়ে জীলার সুখস্মৃতি, হাতের ারা দধিমদ্ন এবং দুখে লীলাগান-_এইভাবে মন, কায় এবং বাকা এই তিনেরই শ্রীকৃষ্ণের 
সঙ্গে একতানে সংযোগ ঘটতেই গ্রীক জেগে উঠে "মা" "মা" বলে ডাকতে লাগলেন। এতক্ষণ যেন তিনি নিিত ছিলেন। মায়ের 
স্েহ-সাধনা তাকে আাগরিত করে তুলল। তিনি নির্ভণ খেকে সঙ্ঙপ। অচল থেকে সচল, নিষ্কাম থেকে সকান হলেন, স্নেহের 
জনা ক্ষুধার তৃষ্ণা হয়ে মায়ের কাছে এলেন। তাই তো তীর সম্পর্কে এই বিশেষণ “স্তনাকান’ ! মন করার সময়েই এলেন, 
আলস্য ভরে উপবিষ্ট কর্মহীনার কাছে নয় এও লক্ষণীয়। আবার তিনি এসেই দায়ের মহন দণ্ড চেপে ধরে ভর কাজ বন্ধা করে 
দিলেন। সর্বত্র ভগবান সাধনার প্রেরণাই দেল, নিজের দিকে আমার জন্য আকৃষ্ট করেন সাধককে, এখানে ঘটল বিপ্রীত। “মা, 
তেমার সাধনা তো পূর্ণ হয়েই গেছে, লিষ্ট পেষণ করে আর কী হবে ? তোমার সাধনার ছার এর থেকে বেশি আমি আর সহ্য 
করতে পারব না।' মা প্রেম-ত্রঙ্গে ডুবে গেলেন, ভেসে গেলেন ; তিনি যদি জোর করে আসেন, কার সাধ্য আটকাবে ? 

"না চেষ্টা অবশ্য করছিলেন ‘একটু সবুর কর, বাবা, অল্প একটু মাধন তুলে নিই।' “উর, আমি এখন দুধ খাব", দুই হাতে 
মায়ের কোমর আঁকড়ে ধরে, তার জানুর ওপর পা রেখে কোলে ওঠা হল। বক্সের স্বত উৎসারিত লীধুষ ধারায় নেমে আসে বন্যা 
স্তনাপানরভ পুত্রের শ্মিত সুন্দর মুখে মায়ের দৃষ্টি নেহকিরণসম্পাতে মগ্ন হয়ে থাকে। 'উক্ষতী” পদের তাৎপর্য যখনই পুত্র মুখ 
তুলে মায়ের দিকে তাকাবে, দেখবে সে দুটি চোখও তারই দিকে একাগ্র, তখন উভয়ত ভনুকৃল সেই সন্মিলনে ঘটবে 
পরমবান্ধিত দৃষ্টি সমপ্রসাদ। 

সামনে পদুগন্া গাভীর দুধ গরম হচ্ছিল। সে (দুধ) ভাবল, * স্েহময়ী মা যশোদার স্তনাদুগ্ধের অভাব কখনো হবে না, আর 
ভগবানের তৃষ্ণাও কখনো মিটবে না। এই দুয়ের মধ্যে পরস্পর যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। আমি বেচারি যুগ যুগ ধরে, 
জনমে যো তার অধর স্পর্শের সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশ্যে ব্যাকুল তপস্যায় তপ্ত হয়েই মরছি। তাহলে আর এই জীবন রেগে কী 
লাভ? এতো শ্রীকৃষ্ণের সেবাযই লাগল না। তার চাইতে বরং ভার চোখের সমানেই আগুনে নীপিয়ে পড়ি।' মায়ের দৃষ্টি সঙ্গে 
সঙ্গেই সেদিকে আকৃষ্ট হল। দয়ার্ হৃদয়া মায়ের শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমনোযোগ পর্যন্ত সেই ুহূর্তে রইল না, তাকে একদিকে নামিয়ে 
দিয়ে দৌড়ে গেলেন দুবের কাছে। ভক্ত ভগবানকে পর্যন্ত একধারে রেখে দঃরীর দুঃখমোচনে বান্ত হন। ভগবান অতুপ্তুই রয়ে 
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উত্ার্য গোপী সুশ্তং পয়ঃ পুনঃ রি 
প্রবিশ্য দ্বারা নের ভাণ্ড ভেঙে ফেললেন, তারপর 
নার চ [1 | চোখে কৃত্ৰিম অঙ্ক এনে অনা ঘরে গিয়ে সকলের চোখের 
ভগ্নং ৰিলোক্য সবসুতসা কর্ম তজ্‌- আড়ালে পূর্বদিলের গোদুন্ধ থেকে উৎপাদিত মাখন খেতে 
জহাস তং চাপি ন তত্র পশ্যতী॥ ৭ | লাগলেন*৷৬ ॥ 

এদিকে দুধ যথেষ্ট গরম হয়ে গেছে, যশোদা তা 
নামিয়ে রেখে* আবার দধিমঙ্কনের ঘরে চলে এলেন। 
নাবস্থিতঃ সেখানে এসে দেখেন, দধিমছ্থন ভাণ্ড ভাঙা, ছেলেও 
উল টি ইনি শিচ ছিতম্‌। সেখানে নেই। তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে, কীর্তিটি 
< & তার পুত্রেরই, (এবং এর কারণ অনুমান করে) তিনি 

হৈয়ঙ্গৰং চৌর্যবিশঙ্ষিতেক্ষপং হেসে ফেললেন।॥ ৭ ॥ 
নিরীক্ষা ৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ ॥ ৮ ছেলেকে এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে যশোদা 
পি কু র্‌ দেখতে পেলেন, তিনি একটি উল্টানো উলৃখলের ওপর 
উঠে শিকায় তুলে রাখা মাখন নিয়ে বানরদের যথেচ্ছ, 
টিং মী . বিলিয়ে দিচ্ছেন। পাছে এই চুরি করতে থাকা অবস্থায় ধা 
ks 2 শী পড়ে যান, সেই ভয়ে চকিত নেন চারিদিকে তাকাচ্ছেন। 
স্ততোহবরুহ্যাপসসার  ভীতব। এই দৃশ্য দেখে যশোদা পিছন দিক দিয়ে ঘীরে দীরে 
গোপ্যন্বধাবন্ যমাপ যোগিনাং ছেলের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন* ॥ ৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ যেই 
ক্ষমং প্রৰেষ্টুং তপসেরিতং সনঃ।॥ ৯ | দেখলেন যে মা ছড়ি হাতে তার দিকে আসছেন, অমনি 


গেলেল। ভক্তের হৃদয় সুধারস আহ্াদনে ভগবান কি কখনো তৃপ্ত হতে পারেন ? তিনি তো প্রেমের চির-কান্তাল, সকলের 
হৃদয়ের নিত্য-ভিষারি ! তাই তাঁর আরেক নাম “অতৃপ্ত। 

ক্ত্রীকুষের অধর স্ফুরিত হল। ক্রোধ অধরের স্পর্শ গেয়ে কৃতর্ণ হয়ে গেল। অরুণবর্ণ অধর শ্বেতবর্ণের নতুন ওঠা দুধে- 
দাতের দ্বারা নিলীডিত হল, যেন জন্বগ্ুণ রজোগুণকে শাসন করল, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করল। ক্রোধ 
দধিমস্থনভাণ্ডের ওপর দিয়ে (তাকেচুর্ণ করে) চলে গেল। সেই ভাণ্ডের মধ্যে আবার এক অযুর এসে আশ্রয় লিয়েছিল। সেই দত 
নল, “কাম, ক্রোধ আর অতৃপ্থির পরে এবার আমার পালা'। সে অশ্রু রূপ ধারণ করে ভগাবনের চক্ষু দিয়ে নির্গত হল। 
ভক্তের মনোবাঞ্ছাপূরণ বা সন্তেষবিধানের জন্য ভগবান কী না স্বীকার করেন, প্রকৃতির অস্তীত হয়েও কোন্‌ প্রাকৃতভাবের 
বশ্যতা অভিনয় না করেন? তাই কাম, ক্রোধ, লোভ (অতৃপ্তি) এবং দম্ভ ও আজ ্রহ্মমংস্পর্শ লাভ করে ধন্য হয়ে গেল। অন্য 
ঘরে গিয়ে পূর্বদিনের মাখন খাওয়া, মাকে দেখানোর জন্য, যে দেখো, আমার কী ভীষণ খিদে পেয়েছে 

প্রেমী ভক্তের কাছে “পুরুষার্ঘ' ভগবান নন, তার সেবাই 'পুরধার্থ"। তাই তারা তার সেবার জন তাকে পর্যন্ত ত্যাগ করতে 
পারেম। মায়ের নিজের হাতে দোয়া পন্মাগন্ধা গার দুধ শীকৃষ্ণের জনাই গরম হচ্ছিল। একটু পরেই তাকে খাওয়াতে হবে। দুধ 
উথলে আগুনে পড়ে নষ্ট হলে ছেলে খেতে পাবে না, কাদবে, তাই মা তাকে ফেলে রেশে দুধ সামলাতে চলে গেলেন। 

*যশোদা দুধের কাছে উপস্থিত হলেন। প্রেমের বিচিত্র গতি! পুত্রকে কোলের থেকে নামিয়ে দিয়ে অর পানীয় দুধের প্রতিই 
অধিক মনোযোগ ! নিজের বুকের দুধ তো নিজের কাছেইআছে, সে তো কোথাও চলে যায় না। কিন্তু এই যে পদ্মগন্া গাভীর 
দুধ, যে পদুগন্কা গাভীকে সহস্র সহস্র গাভীর মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ গাভীদের দুধের দ্বারা প্রতিপালন করা হয়, তা 
আর কোথায় পাওয়া যাবে ? বৃন্দাবনের দুধও অগ্রাকৃত, চি প্রেমজগতের দুধ, মাকে আসতে দেখেই লজ্জায় তর মাথা নত 
হয়ে গেল। “ছি, ছি' আগুনে আস্মবিসর্জনের সংকল্প করে আমি মাঘের স্লেহামন্দ উপভোগে বীরকম বিষ সৃষ্টি করলার ? মা 
নিন্দের আনন্দ পরিত্যাগ করে আমাকে রঙ্গ করার জনা ছুটে আসছেন। ধিক্‌ আমাকে ! দুধের উলে ওঠা বন্ধ হয়ে গেল, সে 
তৎক্ষণাৎ শারভাব ধারণ করল। 

**মা, তুমি যদি আমাকে নিজের কোলে না রাখো, ভাহলে আমি ঠিক কোনো খনের কোলে গিয়ে বসব’ যেন এই কথা 
বোকানোর জনাই শ্রীকৃষ্ণ উপুড় করা উল্খলের ওপরে গিয়ে বলেছিলেন। উত্তম পুরুষ নিশ্চিস্তেই অধমের সঙ্গ করতে পারেন, 
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অনঞ্চমানা জননী বৃহচ্চল- | চটপট সেই উলৃখন থেকে নেমে ভীতসন্তন্তের মতো 
ছ্ছোখীভরাক্রান্তগতিঃ সুমধ্যমা দৌড় দিলেন। পরীক্ষিত ! শ্রেষ্ঠ যোগীরা বহ তপসাার 
দ্বারা নিজেদের মনকে সূন্্ম এবং একাগ্র করেও মীর 


জবেন বিশ্রংসিতকেশবদ্ধন- তন্তে প্রবেশ করাতে সক্ষম হন না, গোপেশ্বরী যশোদা 
চুতপ্রসূনানুগতিঃ  পরামৃশৎ। ১০ | সেই জ্গবানকে ধরার জন্য তার পিহন পিছন 
দৌড়লেন* ॥৯ ৷ 


মা যশোদার পক্ষে অবশ্য খুব জোরে দৌড়োনো 
সম্ভব ছিল না, কিঞ্চিৎ স্ুলাঙগী হওয়ায় তার গতিবেগ 
স্বভাবতই মন্দ ছিল, এখন দ্রুত গমনের ফলে তার পৃথুল 
শ্রোণীদেশের চঞ্চলতা সত্তেও তার ভারে তার বেগ ব্যাহত 
হং ২. প্ররুদন্তমক্ষিণী হচ্ছিল। আবার দেই গতিবেগের কারণেই তার 
১ কবরীবন্ধন শিথিল হয়ে গিয়ে মাথার ফুলগুলি তার 
গুনষিণী স্বপাণিনা। পিছনে খসে খসে পড়ছিল। যাইহোক, এইভাবেই 
উদ্বীক্ষমাণং ভয়বিহবলেক্ষণং যথাসাধ্য চেষ্টার পর সুন্দরী যশোদা তার পুত্রকে 
ভিষয়ন্তাবাগুরৎ॥ কোনোক্রমে ধরে ফেললেন*॥ ১০ ॥ ছেলেকে বাগে 
মর দিয়া টে ই পেয়ে মা তার একটি হাত চেপে ধরে খুব তর্জন-গর্জন 
শুরু করলেন। শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা তখন দেখার নতো ! 
অপরাধ তো করেইছেন, এখন ধরা পড়ে গিয়ে কালা আর 
বন্ধ হয় না! এক হাত দিয়ে চোখ ঘযছেন, ফলে চোখের 
55 গেছে। বার বার ওপর দিকে 
(মায়ের মুখের ) তাকাচ্ছেম, দুঢোখে ভয়ের 
তন্তা যষ্টিং সুতং ভীতং বিজ্ঞায়ার্ভকবৎসলা। ছায়া*।॥১১ ॥ যশোদা দেখলেন, ছেলে খুব ভয় পেয়েছে, 
ইয়েঘ কিল তং বদ্ধুং দায়াতৰীর্যকোবিদা।। ১২ তখন তার বুকে বাৎসলা লেহ জেগে উঠল। তিনি হাতের 
তাতে তীর স্বভাৰ-চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয় না। উলুলের এপর বসেও তাই তিনি বানরদের মাখন বিলি করছিলেন। 
হয়তো রামাবতারের কথা স্থরণে এসেছিল। তাই বানরদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, কিংবা এমনও হতে পারে, একটু আগে 
ক্রোধকে নিজের মধ্য স্থান দিয়েছিলেন, তারই প্রায়শ্চি হিসাবে এই দান ব্রত। 

ন্রীকৃক্ষের এই ‘চৌর্যবিশন্ধিত নেত্র ধ্যানের যোগ্য। এছাড়াও ভার ললিত, কলিত, ছলিত, বলিত, চকিত প্রভৃতি বহুবিধ 
নেত্রের ধ্যান করা হয়ে থাকে, কিন্তু এই ঢৌর্যবিশদ্কিত নেত্র প্রেমী ভক্তের হৃদয়ে গভীর অভিঘাতের সৃষ্টি করে, মর্মযূনদে সহজেই 
প্রবেশ করে তার ধ্যানচিত্ততার সহায়ক হয়। 

*এ এক অপূর্ব দশা! ভগবান ডীত-সন্তু্ত হয়ে পালাচ্ছেন। ওশ্বর্যকে তো তিনি মায়ের বাৎসলা প্রেমের কাছে উৎসর্গ করে 
ব্জের বাইরেই ফেলে দিয়েছিলেন। কোনো অসুর যদি অন্তশন্ত্ নিয়ে আসত তো সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করতেন। কিন্তু মায়ের 
হাতের হুড়িকে নিবারণ করার নতো অন্ন কোথায় ? ভীত পলায়নপর ভগবানের এই মধুর মূর্তি ধন্য, ধনা এই ভয়! 

*মা যশোদার শরীর এবং বেশভুষা দুই-ই তীর সঙ্গে বিরোধিতা করছিল-_-“কেন তুমি এত আদরের কানাইকে এভাবে 
তাড়না করছ?” মা অবশ্য ছেলেকে ধরলেনই শেষ পর্যন্ত! 

*ভগবান, স্বয়ং অপরাধী-- মায়ের সামনে দাড়িয়ে আছেন ভীতসপ্রন্তভাবে, বিশ্বের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব অচিন্তমীয় 
দৃশ্য! আর গোপীদের মুখ থেকে শোনা নয়, যশোদা আজ নিজের চোখেই দেখেছেন ছেলের কীর্তি, বা তিনিই হয়তো আজ 
মাকে দেখাতে চেয়েছেন যে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগন্তলি মিথ্যা নয়, এখন বাঁ হাতে দুই চোখ ঘষে ঘষে যেন তাদের দিয়ে 
বলাতে চাইছেন যে, “ইনি তো কোনো কর্মেরই কর্তা নন+। ওপর দিকে চাইছেন যেন এই ভেবে যে, স্বয়ং মা-ই যখন প্রহার 
করতে উদ্যত, তখন আর কে-ই বা রক্ষা করবে ? চোখ দুটি ভয়ে বহুল হচ্ছে এই ভাবনায় যে, “উনি নিজেই তো বলে দিতে 
পারেন আমি কিছুই করিনি ; আমরা কী করে সেথা বলি, তাহলে তো লীলাই বন্ধ হয়ে যাবে।' ছেলেকে বাগে পেয়ে মা শুরু 
করলেন বকুনি, “বাদবের বন্ধু হয়েছিদ তো, স্বভাবটাও সেই রকমই হয়েছে দেখছি তোর ! এক মুহূর্তের জন্যে যদি শান্ত হয়ে 
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ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাগি চাপরমূ। | ছড়ি ফেলে দিলেন, এবং ভাবলেন একে দড়ি দিয়ে বাধা 
ং বহিশ্চান্তর্জগতো ৩ | দরকার (নইলে আবার কোথায় পালায়, কে জানে ?)। 
প্র ভিলা সয় প্রকৃতপক্ষে নিজপুত্রের বর্ষের জ্ঞান তো যশোদার ছিল 
না (অন্যথায় লীলা হতেই পারে না) ॥ ১২ ॥ 
যাঁর বাহিরও নেই, ভিতরও নেই, আদিও নেই, 
অন্তও নেই ; মিনি জগতের পূর্বেও ছিলেন, পরেও 
থাকবেন ; যিনি এই জগতের ভিতরেও আছেন, 
বাইরেও আছেন ; যিনি এই আগ্ৎ-রাপেই রয়েছেন*, 
শুধু তাই নয়, যিনি সমন্ত ইন্দ্িয়ের অতীত এবং অব্যক্ত 
সেই ভগবানই মানুষের রূপ ধারণ করে থাকার জন্য 
নিজের পুত্র বুদ্ধিতে যশোদা মহারানি তাকে সাধারণ অন্য 
তং মনবাহহত্বজমন্যক্ং মৰ্ডালিঙ্গমধোক্ষজম্‌। যে কোনো বালকের মতো রজ্জু ছারা উল্খলে বাঁধতে 
গোপিকোলুখলে দায়া ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ১৪ প্রয়াস পেলেন*॥ ১৩-১৪॥ 


থাকে ! দইয়ের হাঁড়ি তো ভাঙলি, এইবারে মাখন কোখেকে আসবে? আজ দেখ, তোকে কেমন জন্দ করি ! এমন বীধা বীধব 
আজ তোকে, যে, না পারবি খেলতে যেতে, না পারবি যত দু্রর্ম করতে !” 

* ওমা, মেরো না আমায়! মা বললেন, ‘ওরে, মারকে যদি এতই ভর, তো হাঁড়ি ভাঙলি কেন 1" 

শ্রীকষ্চ_ “হা, আমি আর কখনো এনন করবো না, তুমি হাতের থেকে ছড়ি ফেলে দাও।' অবোধ শিশুর সরণ আকুলতা 
মার মনে স্সেহের জোয়ার আনে, তিনি ভাবেন, বাছা আমার খুব ভয় পেয়েছে। এখন ওকে ছেড়ে দিলে ও হয়তো পালিয়ে 
বনেটনে চলে যাবে, সারাদিন খিদেয় তেষ্টায় আকুল হয়ে কোথায় কোথায় খুয়ে বেড়াবে। তার চাইতে বরং এবন খানিক 
শ্রণের জন্য একে বেঁধে রাখি। ওর খাবার দুধ-মাখন তৈরি হয়ে গেলে তখন বুঝিয়ে বিয়ে শান্ত করব এই বিবেচনাতেই মা 
তাকে বাঁধার সিদ্ধান্ত নিলেন, অর্থাৎ বাৎসলা সেহই বন্ধনের প্রকৃত হেতু ছিল। ভগবানের এশ্বর্য সম্পর্কে অজ্ঞতা দুরকমের 
হয়, এক--সাধারণ প্রাকৃতঞ্জীবের অজ্ঞান, আর দৃই_ ভগবানের নিত সিদ্ধ প্রেমী পরিকরগণের অন্ান। মাতা যশোদাদি 
ভগবানের স্বরূপতৃতা চিন্ময়ীলীলার অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধ পরিকর। ভগবানের প্রতি বাৎসলাভাবের গাদৃতার কারণেই তাদের 
জান অভিভূত হয়ে যায়, নইলে তাদের মধ্যে অজ্ঞানের সম্ভাবনাই নেই। এদের স্থিতি তুরীয়াবস্থা বা সমাধিকেও অতিক্রম 
করে সহজ প্রেমে বর্তমান থাকে। সেখানে প্রাকৃত অন্সান, মোহ, রজঃ বা তমোগুণের তো কথাই নেই, প্রাকৃত সতের পর্যন্ত 
গতি নেই। এইজন্য এঁদের অস্ঞানও ভগবানের লীলা সিদ্ধির জন্য তারহ দীলাশক্তির এক চমংকার বিশেষ। 

হবদযে ব্দড়তার প্রভাব ততক্ষণ থাকে, যতক্ষণ চৈতনোর শ্ফুরণ না হয়। শ্রীকৃষ্ণকে হাতে পেয়ে মা যশোদা তাই বাঁশের 
ছড়ি ফেলে দেবেন_এটাই স্বাভাবিক। 

আমাকে তৃপ্ত করার প্রযত্র ছেড়ে দিয়ে ছোটখাটো বন্ধন দিকে দৃষ্টি দিলে তা কেবল অর্থ হানিরই কারণ হয় না, আমাকেও তা 
দৃষ্টি থেকে আড়াল করে দেয়। আবার সব কিছু ছেড়ে আমার পিহনে ধাবিত হলে আমাকেই পাওয়া যায়। বর্তমান প্রসঙ্গে এই 
শিক্ষা তত্র জিজ্ঞাসুগণ লাভ করতে পারেন। 

“যোগিগণেন বুদ্ধিনও অগমা আমি, বিন্কু অন্য সব কিছু ভুলে যে আমার দিকে ধাবিত হয় আমি তাই হস্তগত হই’ তাই 
মারের হাতে ধরা পড়েন ভগবান! 

+এই প্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ব্ৰহ্মরূপতা বলা হয়েছে। উপনিষদ যেমন প্রচ্মের বর্ণনা আছে__“অপূর্বম্‌ অনপরম্‌ অনন্তরম্‌ 
অবাহাম্‌ণ হত্যাদি এখানে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কেও সেহ কথাহ বলা হয়েছে। সেহ সর্বাধিষ্ঠান, সর্বসান্ষী, সর্বাতীত, অর্বপতর্বানী, 
সর্বোগাদান এবং সর্বরাপ ব্ৰহ্মাই যশোদা মাতার প্রেমের বশে বন্ধনে পড়তে চলেছেন। বন্ধনরূপেও তিনিই স্বয়ং, সুতরাং এতে 
কোনো অসংগতি বা জনৌচিতা দোখও আপতিত হচ্ছে না। 

এ আবার যেন কখনো উল্ুখলে গিয়ে না বসে, এইজনা ওকে উল্খলের সঙ্গেই বাধা দরকার। বুঝুক যে, খলের সঙ্গ 
বেশি কালে তা শেষ পর্যপ্ত মানসিক উদ্বেগের কারণ হয়। তাছাড়া, এই উল্খলটাও তো চোর, ও-ই তে কানাইয়ের চুরি কর্মে 
সহায়তা করেছে। বাঁধতে হলে দুজনকেই বাঁধা উচিত। যশোদা মা তাই দুজনকেই একসঙ্গে বাধার উদ্যোগ করলেন। 
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তদ্‌ দাম বধ্যমানসা স্বার্ডকস্য কৃতাগসঃ। নিজের সেই দুষ্ট অপরাধী ছোট ছেলেটিকে মা 

দ্বাঙ্গুলোনমভূত্তেন সন্দেহ: গোপিকা॥ ১৫ ৷ যশোদা যখন দড়ি দিয়ে বাধতে লাগলেন, তখন দু-আুল, 

i দড়ি কম পড়ল। মা তখন অন্য দড়ি নিয়ে এসে তার সঙ্গে 

জোড়া দিলেন+॥॥ ১৫ ॥ তাতেও যখন দড়িতে কম 

পড়ল, তখন আবার অন্য দড়ি এনে তার সঙ্গে 

জুড়লেন*। এইভাবে তিনি যতই আরও আরও দড়ি এনে 

যদাহহসীত্রদপি ন্যুনং তেনান্যদপি সন্দধে। জুড়তে লাগলেন, ততই সেই জোড়ার পরেও সর্বদাই 
তদপি দ্বাঙ্গুলং ন্যুনং যদ্‌ যদাদত্ত বন্ধনমূ॥ ১৬ | সেই দড়ি দু-আ$ুল কম হতে লাগল’ ॥ ১৬ ॥ 

*যশোদা মা যেমন যেমন নিজের লহ, মমতা প্রভৃতি গুণাবলির (সদ্গুণ অথবা দড়ি) দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের টদন-পৃর্তি বা তৃপ্তি 
বিধান করতে লাগলেন, ভগবানও তেমন তেমন নিক্গের নিতানুকতা, পৃতন্নতা গ্রভৃতিকল্যাণগুণের দ্বারা নিজের স্বরপপ্রকাশ 
করতে থাকলেন। 

৮১, সংস্কৃত অধায় ‘গুণ’ শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে, যথা--সদ্গুণ, সত্ব প্রভৃতি গুণ, দড়ি ইত্যাদি। সন্তু, রজঃ 
প্রভৃতি গুণও অধিল ব্ৰহ্মাণ্ড নায়ক, ত্রিলোকীনাথ ভগবানকে স্পর্শ পৰ্যন্ত করতে পারে না। সেক্ষেত্রে এই সামানা এক টুফয়ো 
ছোট দঢ়ি (গুণ) তাকে বাঁধবে কী করে ? এইজনাই মা যশোদার দড়ি তাকে কোনো মতেই বেষ্টন করতে পারছিল না। 

২. সাংসারিক বিষয়সমূহ ইদ্িয়গ্ডলিকে বাধতে পারে _ বিৰিপন্তি (বন্ধন করে) ইতি বিষয়াঃ। অন্তর্ধানী সানন্রাপ 
আত্মাকে তারা বাধতে পারে না। কাজেই গো-বন্ধনকারী (গোরু অথবা ইন্দরিয়সমূহের বন্ধনকর্তা) দড়ি গোপতি (ইন্দ্রিয় বা 
গোবন্দের পতি) ভগবানকে বীধবে কী করে? 

৩. বেদান্তের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধান্ততেই বন্ধন হয়, অধিষ্ঠানে নয়। অনন্ত কোটি ব্হ্মাণ্ডের অধিষ্ঠান ভগবান শ্রীকৃষ্ের 
উদরে তাই বন্ধন হওয়া সম্ভব নয়। 

$. ভগবানের কৃপাদৃষ্টি যার ওপর পড়ে, সেই চিরকালের জনা মুক্ত হয়ে যার। মা যশোদা যে দড়িটিই হাতে নেন, ভগবান 
সেটির দিকেই তাকিয়ে দেখেন। সেই দড়িই তো মুক্ত হয়ে যায়, তাতে আর গ্রস্থিবন্ধন হবে কী করে? 

৫-যদি কোনো সাধক ভাবেন যে তিনি নিজ গুণে ভগবানকে প্রসয় বামুগ্ধ করবেন তাহলে সেটি ভার ভুল ধারণা একথা 
বোঝাতেই যেন কোনো গুখের (দড়ি) দ্বারাই ভগবানের উদর পূরণ (পূর্ণরাপে বেষ্টন) বা সপ্তব হল না। 

“দড়ি ঠিক দু-আঙুলই কম গড়ল কেন? এ সম্পর্কে বলা হয়েছে _ 

১, ভগবান ভাষলেল, যখন আদি শুদ্দহযায় ভক্তজ্জনকে দর্শন দিহ তখন কেবলমাত্র সববগুণের মাধ্যমেই আমার সঙ্গে 
সম্বন্মের ক্ফুর্তি হয়ে থাকে, রজঃ বা তমোগ্ণের দ্বারা নয় । দড়িতে দু-আঙুলের ন্যুনতা বিধানের দ্বারা তিনি মনের এই ভাবই 
প্রকট করলেন। 

২.তিনি চিন্তা করলেন, নাম আর রূপ যেখানে থাকে, সেখানেই বন্ধন হয়। (পরনায্মা) আমার সম্পর্কে বন্ধনের কল্পনা 
আসে কী করে--যেখানে লাম-রাপের প্রস্গহ নেই ! দড়ি দু-আুল কম পড়ার এই হল বহস্য। 

৩. দুটি বৃক্ষকে উদ্ধার করতে হবে, তারি সূচনা এই দু-আঙুলের ন্যনতা। 

৪, ভগবৎকৃপায় দ্বৈতানুরাগীও মুক্তিলাভ করেন, আবার অসঙ্গও প্রেমের বাঁধনে বাঁধা পড়েন। এই দুটি সতের ইঙ্গিত 
রয়েছে রজ্জুর এই দু-আঙুলের ন্যুনতার ঘটনায়। 

৭. মা যশোদা ছোট-বড় অনেক দড়ি আলাদা আলাদাভাবে আবার একসাথে ভগবানের কটিছেশে বাধতে চেষ্টা 
করেছিলেন, কিছু সেগুলি কোনোমতেই তাকে পুরোপুরি বেষ্টন করতে পারেনি, কারণ ভগবানের কাছে ছোট-বড়র কোলো 
জেদ নেই। দড়ির যেন বলেছিল, ভগবানের সমান অনগ্ততা, অনাদিতা এবং বিভ্ুতা আমাদের মধো নেই, কাজেই আমাদের 
সাহায্যে তাকে বাঁধার এই চেষ্টা বন্ধ করো। অথবা নীরা যেমন সমুদ্রে এসে মিলিয়ে যায়, সমস্ত উপ (দড়ি) অনন্ত গুণ 
ভগবানের মধ্যে লীন হয়ে যাচ্ছিল, নিজেদের নাম-রূপ হারিয়ে ফেলছিল। এই দুটি বিষয় সূচিত করার জনাই পরিমাণে দু- 
আঙুলের তফাৎ। 
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এবং স্বগেহদামানি যশোদা সন্দধত্যপি। | এইভাবে যশোদা ক্রমে ক্রমে ঘরে যত দড়ি ছিল, 

ং < সব এনে জুড়লেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধা গেল না। 

গোগীনাং সুস্ময়ন্তীনাং সমন বিম্মিতাভবৎ॥ ১৭ জরে রা মেখে রোজীযা গেধানে ভয়ো 

হয়েছিলেন, তারা যশোদার এই বিফল প্রয়াস দেখে 

মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন! তখন যশোদাও হেসে 

ফেললেন আর সেহ সঙ্গে মনে মনে অত্যন্ত বিস্মিতও 

হলেন॥ ১৭% ॥ এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও দেখলেন, মা 

পড়েছে, পরিশ্রমে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ১ তখন 

তিনি কৃপা করে নিজেই মায়ের বন্ধনে ধরা দিলেন 

স্বমাতুঃ স্বিগাত্রায়া বিশরস্তকবরম্জঃ। (অর্থাৎ যশোদা তাকে উলুশলের সঙ্গে বেঁধে 
দৃষ্টা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াহহসীৎ ম্ববন্ধনে ॥ ১৮ | ফেললেন)+॥ ৯৮ ॥ 


*তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন এর কোমর তো মুঠোতে ধরা যায়, অথচ দড়ি একশো হাতেরও বেশি হওয়া সত্বেও তা 
দিয়ে একে বাঁধা যাচ্ছে না। কোমর তো একতিলও বেড়ে যাচ্ছে না, দডিও এক-আঠুলও কমে যাচ্ছে না, তবুও বাধাও যাচ্ছে 
না। এতো দেশি মহা অন্তত ব্যাপার। তাছাড়া প্রত্যেকবারই দড়ি দু-আতুলই কম পড়ছে, তার চাইতে বেশিও না, কমও না। 
এ-ও আরেক অলৌকিক কাণ্ড! 

+১. তগবান ভাবলেন, মায়ের মন থেকে যখন দ্বৈতভাবনা দূর হচ্ছেই লা, তখন আমি কেন আর শুধু শুধু নিজের অসঙ্গতা 
প্রকট করি ? যে আমাকে বন্ধ বলে ধারণা করে, তার কাছে বন্ধ হওয়াই ভালো। এইজন্য তিনি বন্ধন মেনে নিজেন। 

২. আমি আমার ভক্তের সামানা কু গুপকেও পূর্ণ করে দিই-_ একথা বোঝাতেই যেন যশোদামাতার গুণ (দড়ি) কে তিনি 
নিজেকে বাঁধার যোগ্য করে দিলেন। 

৩. যদিও ভগবানের মধ্যে অনন্ত অচিপ্তনীয় কল্লাগঞুণ বিরাজমান তথাপি যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ভক্ত তার নিজের গুণের 
ছারাতা অঙ্কিত বা চিহ্নিত করে দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি পূর্ণতার মর্যাদা পায়লা। তাই মা বশোদার গুণাবলির (বাৎসল্য স্নেহ 
ইত্যাদি এবং দড়ি) দ্বারা ভগ্মবাম নিজেকে ূর্ণোদর-_দাঘোদর করে নিলেন। 

৪. ভগবানের হৃদয় এতই কোমল যে তিনি তার ভক্তের প্রেমের পুষ্টিবিখানকারী পরিশ্রন্টুকুও সহা করতে পারেন না। 
ভক্তের পরিশ্রম লাগবের জন্য তিনি নিজেই বন্ধন স্বীকার করে নেন। 

&. ভগবান নিজ্জের দেহের মধ্যভাগে বন্ধন স্বীকার করলেন যেন এই কথা বোঝানোর জন্য যে, তরদৃষ্টিতে আমাতে 
কোনো বন্ধনই নেই; কারণ যে বস্তু আদিতে এবং অদ্তে, উপরে এবং নীচে থাকে না, কেবলমাত্র মধ্যভাগে অভিব্যক্ত হয়, তা 
প্রকৃতপক্ষে দিথ্যা। সেইজন্য এই বন্ধনও মিথ্যা। 

৬. ভগবান কারও শক্তি, সাধন বা উপচারে বাঁধা পড়েন না। না যশোদার হাতে শ্যামসুদ্দর কোনোমতেই বাঁধা পড়ছেন না 
দেখে সমবেত প্রতিবেশী গোলীগণ বলতে লাগলেন-- ‘বশোদামহারালি ! কানাইয়ের কোমর তো এতো সরু যে মুটঠোতে ধরা 
যায়, আর দেখো, ওর কোমরে ছোট্র সুতোয় বাঁধা কিন্ধিণি কেমন কুণু-ঝুন শব্দে বাজছে। এখন এত দড়ি দিয়েও যখন ওর 
কোমরের বেড় পাওয়া যাচ্ছে না, তাতে মনে হচ্ছে বিধাতা বোধহয় ওর কপালে বন্ধন লেখেননি। কাজেই তুমি এই চেষ্টা ছেড়ে 
দাও।" যশোদা বললেন-__“আজ যদি সন্ধ্যাও হয়ে যায়, আর সারা গ্রামের সনপ্ত দড়ি জোড়া দিতে হয় তো তাই হোক, তবু আজ, 
আমি ওকে না বেঁধে ছাড়ছি না।' মা যশোদার এই জেদ দেখে ভগবান নিজের জেদ ছেড়ে দিলেন, কারণ যেখানে ভক্ত এবং 
ভগবানের জেদের মধ্যে বিরোধ বাধে, সেখানে ভক্তের জেদেরহ জয় হয়। ভগবান যখন ভক্তের পরিশ্রম দেখে কৃপাপরবশ হয়ে 
পড়েন, তখনই তিনি বন্ধন স্বীকার করেন। একদিকে ভক্তের পরিশ্রম অপরদিকে ভগবানের কৃপা-_এই দুইয়ের অভাব বা. 
ন্যনতাই হল দুই আঙুলের ন্যুনতা। আবার যখন ভক্তের অহংকার হয় যে আমি ভগবানকে বেঁধে ফেলব, তখন সে ভগবানের 
থেকে এক আডুল দূরে সরে যায়, আর ভক্তের অনুকরণকারী ভগবানও এক আড্ুল দূরে সরে যান। মা যশোদা যখন পরিশ্রান্ত, 
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এবং সংদর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভৃত্যবশ্যতা। রি সি পু 
কৃষ্ণেন যসোদং ং প্রমুখ দেবতাসহ এই সমগ্রজগঞ্গ তার অধীন। তা 
উজ লিং বশে ৯৯ [সনে এইভাবে বন্ধন স্বীকার করে তিনি নিজে যে 
প্রেমীভন্ডের অধীন, তা-ই প্রদর্শন করলেন॥ ৯৯ ॥* 
গোগী যশোদা মুক্িদাতা ভগবানের কাছ থেকে য়ে 
নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন & রা পুত্র হওয়া সত্তেও, রর 
প্রসাদং লেভিরে গোপী যতৎ প্রাপ বিমুক্িদাং। ২৩ সত্বেও এবং তার বক্ষঃ্থলে বিরাজনানা পশ্মীদেবী 
: অর্ধাঙ্গিনী হওয়া সত্বেও লাভ করতে পারেননি, লাভ 
করতে পারেননিগ॥ ২০ ॥ 

এই ভগবান গোপিকানন্দন অননাপ্রেমী ভজদের 
নায়ং সুখাপো ভগবান্‌ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ। পক্ষে যেমন সুলভ, ছেহাভিমানী কর্মকাণ্ডের আচরণকাহী 
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ।॥ ২১ ব্যক্তিগণের পক্ষে বা তপন্নী, এমনকি তার আত্মভূত 

জ্ঞানিগণের পক্ষেও তত সুলভ নন*॥ ২১॥ 
যাইহোক, এরপরে নন্দরানি যশোদা ঘরের কাজে 
বান্ত হয়ে পড়লে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুটি অর্থনগাছ 
কৃষস্ত গৃহকৃত্যেষু ৰ্রায়াং মাতরি প্রভুঃ। যারা পূর্বে ঙ্গাধিপতি কুবেরের পুত্র ছিল, তাদের মুক্ত 
অদ্রাক্ষীদর্জুনৌ পূর্বং গুহ্যকৌ ধনদাত্মজৌ। ২২ করার ইচ্ছায় তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেনঞ॥ ২২ ॥ 


ঘর্মা কলেবর হয়ে পড়লেন, তখন ভগবানের সর্বশক্তি চক্রবর্তিনী পরম ভাস্কুতী ভগবতী বৃপাশক্তি ভগবানের হৃদয়কে 
ভীভূত করে স্বয়ং আবির্ভূত হলেন এবং ভগবানের সত্াসংকল্সতা এবং বিভুতাকে অন্তর্টিত করে দিলেন। কাঞজেই ভগবান 
বাঁধা পড়লেন। 


"যদিও ভগবান সুয়ং পরমেশ্বর, সর্ব-বন্ধনাতীত, তথাপি গ্রেমবশে তার বন্ধন স্বীকার এক পরম চমৎকার, সর্বাস্চ্ঘময়ের 
এক অপরাপ আশ্চর্য! এ তার দূষণ লয় বরং কৃষণ। আল্মারাম হওয়া সত্তেও ক্ষুধা-অনুতব, পূর্ণকাম হওয়া সত্রেও অতৃত্ত 
থাকা, শুদ্মস্শ্বরাপ হওয়া সণ্েও ক্রোধগরকাশ, স্ুরাজ্ালক্ষীযুক্ত হওয়া সত্তেও চুরি করা, মহাকাল যম প্রভৃতির ভয়-উৎপাদক 
হওয়া সব্বেও ভয়বশে পলায়ন, মনের চাইতেও অধিক গতিবেগসস্পন্ন হওয়া সত্বেও মায়ের হাতে ধরা পড়া, 
আনন্দময় হওয়া সত্তেও দুঃখিত হয়ে রোদন, সর্বব্যাপী হওয়া সত্তেও বীধা পড়া-_ এই সবই ভগবানের স্বাভাবিক ভক্তবশ্যতা। 
যায়া ভগবানকে জানে না, জানতে চায় না, তাদের পক্ষে অবশ্য এসব বিষয়ের কোনো উপযোগিতা নেই। কিন্ত যীরা প্রীকৃষ্াকে 
ভগবানরূপে জানেন, তাদের পক্ষে এ এক পরম চমংকৃতি ও আশ্চর্মময় আনন্দের উৎসারস্বরূগ। বিশ্বের ঈশ্বর, নিখিলভন্তের 
হাদরের শুধীশ্বন প্রভু নিজ ভক্তের হাতে গুলুখলে বাঁধা পড়ছেন, এই খটনায় তাদের হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে যায়, ভকভিপ্রেমের 
হাসি-কান্লার সাগরে ভাবের তীৰ্থস্নান ঘটে! 

এই প্লোকে তিনটি ‘ন’-কার আছে, তিনটির সঙ্গেই 'লেভিরে --এই ক্রিয়াপদের অন্ধয় করতে হবে। সুতরাং “লাভ, 
করতে পারেননি", “লাভ করতে পারেননি' “লাভ করতে পারেননি'_এইরাপ অর্থ। 

*ভ্ঞানী পুরুষও যদি ভক্তিমার্গ আশ্রয় করেন, তাহলে তিনি এই সপ্ুণ ভগবানকে লাভ করতে পারেন, তরে তার পক্ষে এই 
পথ কষ্টসাধা। উল্খলে বন্ধ ভগবান তো সুপ, নির্ভখের উপাসক তাকে পাবেন কীকরে ? 

নিজে বন্ধনের বশীভূত হয়েও বন্ধ যক্ষদবয়ের মুক্তির চিপ ভাকেই সাজে ! মা যশোদার দৃষ্টি ঘখনই শ্রীকৃষ্ণের থেকে দরে 
গিয়ে অন্য কিছুর ওপর নিবদ্ধ হয়, তখনই ন্রীকৃষ্ণও অনা কারও দিকে দৃষ্টিপাত করেন, আর এমন বাণ বাধিয়ে তোলেন যে 
সকলের দৃষ্টি তখন তার ওপর এসে পড়তে বাধা হয়। পৃতনা, শকটাসুর, তৃণাবর্ত প্রভৃতির প্রসঙ্গ এর উদাহরণ স্বল। 


শ্ৰীমন্ভাগৰত 


এদের নাম ছিল নলকুবর এবং মবণিষ্রীব। সৌন্দর্য এবং 
ধনসম্পদে পরিপূর্ণ হওয়ার ফলে এরা মদমত্ত হয়ে 
উঠেছিল এবং তায় ফলে দেবর্মি নারদের অভিশাখে এরা 


নলকুবরমণি্রীবাৰিতি খ্যাতৌ শ্রিয়ান্ধিতৌ॥ ২৩  বৃক্ষষোনি প্রাপ্ত হয় ২৩ ॥ 
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পুরা নারদশাপেন বৃক্ষতাং প্রাপিতৌ মদাৎ। 


ইতি শ্রীমাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমন্তন্ধে পূরার্ধে গোপীপ্রসাদো *) 
লাম নবমোহধ্যায়ঃ 1/৯ ॥ 
শ্রীমন্মহৰ্যি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমন্তাগবতমহাপুরাণের 
গোগীগ্রসাদ নামক নবন অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥ 


খিবালক্রীডাযামুল্খলবন্ধো নাম। 


*এরা দুজন তগবানের ভক্ত কুবেরের পুত্র, এইজ্রন! “অর্জুন' নামের বৃক্ষরাপে এদের জগ্ম। দেবর্ষি নাদের দৃষ্টিপাতে এরা 
পূর্বেই পৃত হয়েছে। ভাই ভগবান তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। যারা আগেই ভক্তি লাভ করেছে (এক্ষেত্রে দেবর্ষি নারদ), 
তাদের কৃপা করার জন্য বন্ধনে আবদ্ধ ভগবানকেও এগিয়ে যেতে হয়, এহ ঘটনা তারই এক মধুর 'উদাহরণ। 


অথ দশমোহধ্যায়ঃ 


দশম 


অধ্যায় 


যমলার্জনন উদ্ধার 


রাজোবাচ 


কথ্যতাং ভগবনেতত্তয়োঃ শাগসা কারণমূ। 
বন্তদ্‌ বিগর্হিতং কর্ম যেন'১। ৰা দেবৰ্ষেন্তমঃ। ১ 


শ্রীশুক উবাচ 


রুদ্স্যানুচরৌ ভূত্বা সুদৃপ্তো ধনদাত্মজৌ। 
কৈলাসোপৰনে রমো মন্দাকিন্যাং মদোৎকটো। ২ 


বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদাঘূর্ণিতলোচনৌ। 
স্ত্রীজনৈরনুগায়ন্িশ্চেরতুঃ পুষ্পিতে বনে॥ ৩ 


অন্তঃ প্রবিশ্য গঙ্গায়ামস্তোজবনরাজিনি। 
চিক্রীড়তুৰ্যুবতিভি্গজাবিৰ ভিঃ। ৪ 


যদৃভ্ুয়া চ দেবর্ষিরগবাংস্তত্র কৌরব। 
অপশামারদো দেৰৌ ক্ষীবাণৌ সমবুধ্যত॥ ৫ 


তং দৃষ্া ্রীডিতা দেব্যো বিবন্ধাঃ শাপশঙ্ধিতাঃ। 
বাসাংসি'১)পর্যধুঃ শীগ্ং বিবস্ত্র নৈব গুহ্যকৌ ৬ 


তৌ দৃষ্টা মদিরামতৌ শ্রীমদান্ধৌ সুরাত্বজৌ। 
তরোরনুগ্রহার্থায় শাপং দাস্যনিদং জগৌ॥ ৭ 


শয়েনাসীদ্দের,। শৰাসাংস্যুপ,। 


মহারাজ পরীক্ষিত বললেন_ভগবন্‌ ! নলকৃরর 
এবং মিষ্বীর কী কারণে শাপপ্রস্ত হয়েছিল, তা আমাকে 
দয়া করে বলুন। তারা কী এমন গর্হিত কাজ করেছিল, 
যার ফলে পরম শান্ত প্রকৃতির দেবর্ষি নারদের পর্যপ্ত ক্রোধ 
উৎপন্ন হয়েছিল? ৯ ॥ 

শ্রীশ্ুকদেব ধললেন-পরীক্ষিৎ, নলকুবর এবং 
মণিশ্রীব_ এরা দুজন একেতো ধনসল্পপদেন অধিপতি 
দেবতা কুবেরের অত্যন্ত প্রিয় পুত্র ছিল, তার ওপর তারা 
ভগবান রুদ্রদেবের অনুচরগণের মধ্যে পরিগণিত হওয়ার 
সৌজগা অর্জন করেছিল। এই দুই কারণে তাদের মনে 
অত্যন্ত দর্গ জন্মিয়েছিল। একদিন তারা দুজন মন্দাকিনীর 
তটে কৈলাস পর্বতের রদণীয় উপবনে বারুণী মদিরা পান 
করে মদোন্সন্ত অবস্থায় বিচরণ করছিল। তাদের ঘূর্নিত 
প্রকাশিত হচ্ছিন। গীতবাদারত বহুসংখ্যক অঙ্গনাও 
তাদের সঙ্গে সেই পুষ্পিত কাননে পরিভ্রমণ করছিল ॥ 
২-৩॥ সেখানে গঙ্গায় (মন্দাকিনী) রাশি রাশি পদ্ম 
প্রস্ফুটিত হয়ে স্থানটিকে সুগন্ধে ও সৌন্দর্যে শোভাবিত 
করে রেখেছিল। তারা দুজন সঙ্গিনী যুবতীসহ সেই জলে 
অবতরণ করে হস্তিনীদের সঙ্গে দুটি মদমত্ত হস্তীর মতো 
তাদের নিয়ে জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হল ॥ ৪ ॥ কুরুকুলসম্ভব 
পরীক্ষিৎ ! দৈবযোগেই যেন সেইসময় স্বেচ্ছাবশে ভ্রমন 
করতে কল্পতে দেবর্ধি নারদ সেই স্থানে এসে উপস্থিত 
হলেন এবং তিনি সেই কুবের নন্দনদয়কে দেখামাত্রই 
বুঝতে পারলেন থে তারা তখন মদিরাপানের ফলে 
অপ্রকৃতিষ্থ॥ ৫ ॥ এদিকে দেবর্ধি নারদকে দেখে বিবস্ত্র 
অন্সরাগণ লজ্জা গেল এবং তার অভিশাপের ভয়ে সত্তর 
নিজেদের বাদি পরিধান করল, কিন্তু সেই দুই 
অনাবৃতশরীর যক্ষ তা করল না।॥ ৬ ॥ দেবর্ষি দেখলেন, 
এরা দুজন দেবতার পুত্র হওয়া সত্তেও এশর্যম়দে অন্ধ 
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নারদ উবাচ এবং সুরাপানে মত্ত হয়ে কাণুজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। 
তখন তিনি তাদের অনুগ্রহ করবার জনাহ অভিশাপ দিতে 
উদ্যত হয়ে এই কথা বললেন* ॥ ৭ ॥ 
দেবর্ষি নারদ বলন্দেন_নিজোর প্রিয় বিষয়সমূহের 
ভোক্তা ব্যক্তির পক্ষে এশবর্যমদ যেমন বুদ্ধিজংশকারী হয়, 
ন হান্যো জুষতো জোষান্‌ বৃদধিভ্রংশো রজোগুণঃ। 


শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্ত্র স্ত্রী দ্যুতমাসবঃ॥ ৮ 


হনান্তে পশবো যত্ৰ নির্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ। 
মনামানৈরিমং দেহমজরামৃত্যু নশ্বরমূ॥। ৯ 


দেবসংজ্িতমপান্তে কৃমিবিড়ভন্মসংজ্ঞিতম্‌। 
ডূত্ঞ্রুক্‌ তৎকৃতেসবার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ॥ ১০ 


দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেকুর্মাতুরের চ। 
মাতৃঃ পিতুর্বা বলিনঃ1) রেতুরগ্েঃ শুনোহপি বা॥ ১১ 


এবং সাধারণং দেহমব্যক্প্রভবাপায়মূ। 
কো বিশ্বানাস্মসাৎ কৃত্বা হস্তি জন্তুনৃতেহসতঃ॥ ১২ 


এমন আন কিছুই নয়। রজোগ্তণ থেকে উৎপন্ন হিংসা 
প্রভৃতি এবং উচ্গকুলে জন্মলাভদ্রনিত অভিমানও এর 
মতো ক্ষতিকর নয়, কারণ ওশ্র্যমন্ততার আনুষঙ্গিকরূণে 
স্রীব্যসন, দ্যতক্রীভ। এবং যদাপান--এই দৌষগুলি 
উপস্থিত হয়ে থাকো ৮ ॥ ধনমদমত্ত মানুষ ইদ্দিয়ের 
বশবর্তী হয়ে নির্দয়ভাবে পশু হত্যা করে নিজেদের নশ্বর 
দেহের পরিতৃপ্তি বিধানে বান্ত থাকে, কারণ সেই 
দেহকেই তারা জর অমর বলে মনে করে, যদিও তা 
সেই নিহত পশুদের দেহের মতোই বিনাশশীল ও 
স্ষণস্থায়ী॥ ৯ ॥ যে শরীরকে ‘ভূদেব', ‘নয়দেব’ বা 


| ‘দেব’ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়, শেষ পর্যন্ত তার 


কী গতি হয়ে থাকে ? তা কৃমি-কীটে পূর্ণ হয়, 
মৃতদেহভোলী পশু-পক্ষীদের দ্বার। ভুক্ত হয়ে তাদের 
বিষ্ঠারূপে পরিণত হয় অথবা অগ্নিদ'্ধ হয়ে ভস্মরূপ লাভ 
করে। এই দেহের জনা প্রাণীহিংসার দ্বারা তার কোনো 
স্বার্থসিদ্ধি হবে বলে মানুষ মনে করে ? এর ফলে তাকে 
নরকভোগ করতে হবে ॥ ১০ ॥ এই দেহ প্রকৃতপক্ষে 
কার সম্পত্তি ? এ কী অন্নদাতার অথবা গর্ভাধানকারী 
পিতার ? অথবা এটি কী নয় মাস গর্ডে ধারণকারিণী 
জননীর কিংবা তারও জন্মদাতা পিতা অর্থাৎ 
মাতামহের ? যে বলবান ব্যক্তি বলগ্রয়োগের দ্বারা 
নিজের কাজ করিয়ে নেয়, এই দেহ কী তার, কিংবা যে 
তাকে মূল্য দিয়ে ক্রয় করে, সেই ক্রেতার ? চিতার যে 
স্বলন্ত অগ্রিতে এর শেষ পরিণতি লাভ হবে, একি সেই 
অগ্নির, নাকি যেসব কুকুর-শিয়ান্স আদি জানোয়ার তাকে 
ছিড়ে খাবে বলে আশা করে আহে, তাদের ? ১১ ॥ 
এইভাবে প্রকৃত বিচারে এই দেহের ওপর বিশেষ 


'খ ্রেতুর্বা বলিনোহগ্লেই শুনো.। 


+দেবর্ধি নারদের অভিশাপ দানের দুটি কারণ ছিল। এক-_অনুগ্রহ করে তাদের দর্ণনাশ ; দুই শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি। মনে হয়, 
ত্রিকালদর্ণী দেবি তার জানদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন যে, এদের ওপর ভগবানের অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। সুতরাং তাদের 
ভগবানের ভাবী কপামাত্র জেনেই তিনি কিছুটা যেন গায়ে পড়েই তাদের দোষ খরেছিলেন। 
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অসতঃ শ্রীমদাদ্ধস্য দারিদ্রাং পরমঞ্জনম্‌। 
আত্বৌৌপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃ পরমীক্ষতে॥ ১৩ 


যথা কণ্টকবিদ্ধাঙ্গো জন্তোর্নে্ছতি তাং বাথাম্‌। 
জীবসাম্যং গতো লিলগৈর্ন তথাবিদ্ধকণ্টকঃ ৷ ১৪ 


দরিদ্রো নিরহংস্তম্ভো মুক্তঃ সর্বমদৈরিহ। 
কৃদ্ুং যদৃছয়াহহপ্রোতি তদ্ধি তস্য পরং তপঃ॥ ১৫ 


নিতাং ক্ষুৎক্ষামদেহস্য দরিদ্রসামকাজ্কিণঃ। 
ইন্দিয়াণানুশুয্ন্তি ছিংসাপি বিনিবর্ততে॥ ১৬ 


দরিদ্রসোব যুজ্যন্তে সাধবঃ সমদর্শিনঃ। 
স্ভিঃ ক্ষিণোতি তং তর্যং তত আরাদ্‌ বিশুদ্ধাতি॥ ১৭ 


সাধূনাং সনচিস্তানাং মুবুদ্দচরণৈষিণাম্। 
উপেক্ষোঃ কিং ধনন্তভৈরসভিরসদাশ্রয়ৈহ ॥ ১৮ 


একজনের অধিকার স্বীকার করা যায় না, সুতরাং তা 
সাধারণ বন্ধু ; এবং এর কোনো অসাধারণ মহত্ও নেই। 
প্রকৃতি থেকেই এর উদ্ভব, আবার প্রকৃতিতে বিলয়। এই 
অবস্থায় নিতান্ত মূ্ব বা পশু ব্যতীত যার সামানাতম বৃদ্ধিও 
আছে, সে কি এই দেহকে আত্মা মনে করে এরই জনো 
অনা প্রাণীকে দুঃখ দিতে বা বধ করতে পারে? ১২ ॥ 
ধনগর্বে অন্ধ দুরাস্মার পক্ষে দারিদ্রাই সর্বশ্রেষ্ঠ অঞ্জন (চক্ষু 
রোগনিরাময়কারী ওষধিযুক্ত কাজল)। কারণ দরিদ্র ব্যক্তি 
নিজে কষ্ট ভোগ করে বলে সর্বভূতের বাথাবেদনা নিজের 
অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে সকলের প্রতিই সহমর্মিতা বোধ 
করে॥ ১৩ ॥ যার দেহে অন্তত একবারও কণ্টক বিদ্ধ 
হয়েছে, সে অপরেরও সেই কষ্ট হোক, তা চায় না; 
কারণ সেই ব্যথা এবং তার থেকে উৎপন্ন অন্যান্য 


| রোগাদি বিকার সে নিজে ভোগ করেছে বলে জানে যে 


সবল জীবেরই অনুরাপ কষ্টই হবে। কিন্তু যে ব্যক্তির অঙ্গে 
কখনো কণ্টক বিদ্ধ হয়নি, তার পক্ষে অনোর যন্ত্রণা 
অনুমান করা স্তব নয়॥ ১৪ ॥ দরিদ্র বাতির অহংকার 
বা উদ্ধত্য থাকে না, সব রকমের গর্ব থেকেই সে নুক্ত 
থাকে। দৈববশে এই দারিদ্রের কারণে তাকে যে কষ্ট 
ভোগ করতে হয়, তা-ই তার পক্ষে পরম তপস্যা হয়ে 
দাড়ায়॥ ১৫ ॥ ঘরে জনের সংস্থান না থাকায় প্রতিদিনই 
যাকে সেই দিনের অন্ন সংগ্রহ করতে হয়, সেই ক্ুধা- 
শীর্ঘশরীর দরিদ্র ইন্দিয়গুলিও বিশুদ্ধ হয়ে যায়, 
সেগুলির বিষয়ভোগের জনা আকুলতা এবং ক্ষমতাও 
নষ্ট হয়ে ঘায়। ফলে ্মৃতই তার হিংসা অর্থাৎ নিজ ভোগ 
সুখের জন্য অনা প্রাণীর ক্ষতিসাধনের প্রবৃন্তিও চলে 
বায়॥ ১৬ ॥ সাধুপুরুষেরা অবশাই সমদর্শী, কিছু 
তাহলেও দরিদ্রেরাই সহজে তাদের সঙ্গলাড করে থাকে ; 
কারণ তাদের জীবনে ভোগবিলাসের অবকাশই নেহ 
(ভোগোশ্মত্তত মানুষকে সাধুসঙ্গ থেকে বিমুখ করে 
রাষে)। তাদের মনে যদি কিছু ভোগাকাঙ্ক্া থেকেও 
থাকে, সাধুসঙ্গের ফলে সেই তৃষ্ণাও তাদের ক্ষয় হয়ে 
যায় এবং অতি শীগ্রহ্ট তাদের চিত্তের বিশুদ্ধি ঘটে 
খাকে+॥ ১৭ ॥ যাদের চিন্ত সর্বদা সরকতর সমভাববিশিষ্ট 


*ধনীযা্িদের তিনটি দোষ থাকে = পি রগরগে রি বারে কেবল তৃতীরটি 
থাকতে পারে। সংসঙ্গের দ্বারা সেটির নিবৃত্তি হলে পরে ধনীর চেয়ে অনেক শীর্ণ তার খেয়োলাভ ঘটে খাকে। 
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শ্ৰীমন্তাগবত 


তদহং মত্তয়োর্মাখব্যা বারুপা শ্রীমদান্ধয়োঃ। 
তমোমদং হরিষ্যামি স্রৈণয়োরজিতাত্বনোঃ ৷ ১৯ 


যদিমৌ লোকপালস্য পুত্রৌ ভূত্বা তমঃগ্ুতৌ। 
ন বিবাসসমাস্থানং বিজানীতঃ সুদুর্মদৌ॥ ২০ 


অতোধর্হতঃ স্থাবরতাং স্যাতাং নৈৰং যথা পুনঃ। 
স্মৃতিঃ স্যাহ্মৎ প্রসাদেন *' তত্রাপি মদনুগ্রহাৎ॥ ২১ 


বাসুদেবস্য সামিধ্যং লন্ধু দিব্যশরচ্ছতে। 
বৃত্তে ্র্লাকতাং ভুয়ো লব্বভক্তী ভবিষ্যতঃ॥ ২২ 


শ্ৰীক উবাচ 


এবমুক্তা স দেবর্ষির্ঘভো নারায়ণাশ্রমমূ। 
নলকৃবরমণিত্রীবাবাসতুর্যমলার্জনৌী ॥২৩ 


'খষেরাগবতমুখ্যস্য সতাং কর্তুং বচো হরিঃ। 
জগাম শনকৈস্তত্র যত্ৰান্তাং যমলার্জুনৌ॥ ২৪ 


এবং যাঁরা প্রীভগবানের চরণারনিম্দ ছাড়া জন্য কিছুই 
আকাঙ্ক্ষা করেন না, সে, মহাপুরুষগণের ধনগার্বে 
উদ্ধত, অসং বাক্তিদের আশ্রয়ন্্ূপ দুর্জনদের সঙ্গে কী 
সম্পর্ক বা প্রয়োজন থাকতে পারে? তাদের কাছে এরূপ 
ব্যক্তিরা সম্পূর্ণরূপেই উপেক্ষার পাত্র ৷ ১৮ ॥ 

এই দুই যক্ষ বারুণী মদিরা পান করে মত্ত এবং 
ধনসম্পদের গর্বেও এয়া অন্ধ হয়ে রয়েছে। ইদ্িয় 
পরতন্তুতা এবং স্র্রীলাম্পটো মগ্ন হয়ে এরা ঘোর অজ্ঞানে 
আচ্ছন হয়েছে। এদের সেই অজ্ঞানান্বাকার আমি দূর 
করব।। ১৯ ॥ এদের এমনই শোচনীয় দুরবস্থা হয়েছে 
যে, লোকপাল দেবতা স্বয়ং কুবেরের পুত্র হওয়া সন্বেও 
এরা মদোশ্মন্তায় অচেতন হয়ে নিজেদের সম্পূর্ণ বিব্ত 


| ৰলে জানতেও পারছে না॥ ২০ ॥ সুতরাং এরা 


বৃক্ষযোনি লাভ করারই যোগ্য এবং তা হলেই এরা 
আর কখনো এমন গর্বান্ধ হবে না। বৃক্ষরূপ প্রান্ত 
হলেও আমার অনুগ্রহে এদের পূর্স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকবে 
এবং সেই অবস্থায় দিব্য শতবর্ষ কাটানোর পর এরা 
ভগবান বাসুৰেবের সারিধা লাভ করে মুক্ত হয়ে তার 
চরণে পরা ভক্তি লাভ করে পুনরায় স্বলোকে প্রত্যাবর্তন 
করবে ২১-২২ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন_ দেবর নারদ এই কথা বলে 
সেখান থেকে ভগবান নরনারায়ণের আশ্রমে চলে 
গেলেন+। নলকৃবর এবং মণিত্রীবও দুটি অর্জুনবৃক্ষের 
রূপ প্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীতে এসে এবইস্থানে পাশাপাশি 
থাকার ফলে যমলার্দুন নামে প্রসিদ্ধ হল॥ ২৩ ॥ এখন 
বালকরাপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষির বাবা 


| টানতে যেদিকে সেই হলাম রয়েছে, সেই দিকে 


১ তনিষ্যা-। ও)স্াত্তৎ প্রসা.। 


শ্ধন নিজেই একটি দোষন্থরূপ। সপ্তম স্কন্ধে বলা হয়েছে, যতটুকু হলে মত হয়, তান চেয়ে বেশি সংগ্রহকারী চোর 
এবং দণ্ড পাওয়ার যোগ্য“ স্তেনো দযর্ধতি।” ভগবান নিজেও বলেছেন-_+আমি যাকে অনুগ্রহ করি, তার ধনসম্পদ হরণ 
করে নিই।' এইজনা সংপূরুযেরা প্রায়শই ধর্নী ব্যক্তিদের সম্পর্কে উপেক্ষা বা উদাসীন) অবলস্বন করে থাকেন। 

+>, অভিশাপ বা বরদানের ফলে তপস্যার ক্ষয় হয়। যন্ন্বয়কে অভিশাপ দেওয়ার পরই নরনারায়ণশ্রণে যাত্রা করার 


উদ্দেশ্য পুনরায় তপঃসঞ্চস্ম করা। 


২. যক্মদ্্কে যে অনুগ্রহ করেছি তা পূর্ণ করতে হলে তপস্যা ফরা আবশ্যক এইজন্য। 
৬. নিন্দ আরাধ্য গুরুদেব স্রীনারায়ণের সকাশে নিজের কৃতকর্ম নিবেদন করার জন্য। 


দশম ভন্ধ (+ 


[দশম অধ্যায়) 14s 


দেবৰ্ির্মে গ্রিরতমো যদিমৌ ধনদাক্সজৌ। 
তত্তথা সাধয়িষ্যামি যদ্‌ গীতং তন্মহাত্মনা।। ২৫ 


ইত্যান্তরেণার্জুনয়োর কৃক্ণন্ত যনয়োর্যযৌ। 
আত্মনির্বেশমাত্রেণ তির্যগ্গতমুলুখলম্‌ ৷৷ ২৬ 


বালেন নিষবর্ষয়তান্ষগুলুণলং”' তদ্‌ 
দামোদরেণ তরসোৎকলিতাঙ্গ্রিবন্ধৌ ৷ 

নিস্পেততুঃ পরমবিক্রমিতাতিবেপ- 
স্কন্ধপ্রবালবিটপৌ  কৃতচগুশব্দৌ৷॥ ২৭ 


ভত্র শ্রিয়া পরময়া ককুভঃ ক্ফুরন্তো 
সিদ্দাবুপেতা কুজয়োরিব জাতবেদাঃ। 
কৃষ্ণং প্ৰণম্য শিরমাখিললোকনাথং 
বন্ধাঞ্জলী বিরজসাবিদদূচতুঃ 


স্ম॥ ২৮ 


কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্মাদাঃ পুরুমঃ পর?। 


ব্যক্তাবা্তনিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণ বিদুঃ।; ২৯, 


(সা এবমুরাণ দেব.। তা উদৃখজং। 


ছলল্েন॥ ২৪ ॥ ভগবান চিন্তা করলেন, “দেবর্ষি আমার 
প্রিয়তম ভক্ত, আর এরা দুজনও আমার ভক্ত কুবেরের 
প্রিয় পুর সুতরাং সেই মহাত্মা নারদ যা বলেছেন, জানি 
তার সম্পূর্ণ সার্থকতা বিধান করব ?* ২৫ ॥ এইরূপ 
চিন্তা করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই বৃক্ষদুটির মধ্যব্ী স্থানে 
প্রবেশ করলেন*। তিনি অবশ্য অপর দিক দিয়ে নিক 
হলেন, কিন্তু উল্খলটি তির্যক্ভাবে (আগ্রাআড়ি) সেই 
গাছ দুটির মন্যে আটকে গেল৷ ২৬ ॥ 

বালক ভগবান দামোদরের কোমরে দড়ি দিয়ে সেই 
উল্যলটি দৃঢ়ডাবেই বাঁধা ছিল এবং তার আকর্ষণে সেটি 
ভার পশ্চাতে গড়তে গড়াতে চলছিল। এখন সেটি 
আটকে ঝাওয়াতে তিনি কিঞ্চিৎ জোরে সেটিকে 
টানলেন, আর সেই টানে গাছ ছুটি সমূলে উৎপাটিত 
হল+। সমস্ত বলবিক্রমের সুলাধার ভগবানের বিক্রমের 
কিক্িৎমাত্র শ্রকাশেই তকুদুটি স্বগ্ধদেশ, শাখা-প্রশাখা 
এবং পল্পবাদির প্রবণ কশ্পন-সহ প্রচণ্ডশব্দে ভূমিতে 
পতিত হল॥ ২৭ ॥ তখন সেই বৃক্ষদুটির মধ্য থেকে 
অগ্নির মতো তেজন্থী দুই যক্ষ তাদের পূর্বমূর্তি ধারণ 
করে বহির্দত হল। তাদের দেহকান্তিতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠল। এখন সর্বমালিনামুক্ত সেই দুই যক্ষ 
নিখিলুবননাথ ্্ীকৃষের চরণে মন্ত স্থাপন করে প্রণতি 
জানাল এবং করজোড়ে টার উদ্দেশে এই প্রকার স্থৃতি 
করতে লাগল-_॥ ২৮ ॥ 

(তারা বলন্)_ হে কৃষ্ণ, সর্বভূৃতের, সবলোকের 
অনিবার্য আকর্ষণ কর্তা হে প্রমযোগী ভগবান ! আপনি 
প্রকৃতির অতীত আদিপুরুখ, পুরুষোভম। বেদ 
্রা্মাগণ জানেন যে, এই ব্যক্ত এবং অব্যক্তন্থরূপ সমগ্র 
জগৎ আপনারই রূপ ॥ ২৯ ॥ 


শ্ভগবান নিজের বগাদাষ্টিতেই তাদ্রে মুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু দেব্ষি নারদ বলেছিলেন যে তারা ভগবানের সানি 

“বৃক্ষন্বয়র নধ্যছলে প্রবেশের তাৎপর্য এই যে, ভগবান বার অগতর্েশে প্রবিষ্ট হন, তার জীবানে আর কোনো র্লেশের আন্ত 
থাকে না তাছাড়া বৃক্ষচূটির মাঝখান দিয়ে না গেলে দুজনকে একই সঙ্গে উদ্ধার করাই বা খাবে কীভাবে? 

*ভগবানের গ্রণে (ভদ্তবাৎসলাদি অথবা দড়ি) যে বাঁধা পড়েছে, সে তি্বক্গিতি (পশু-পক্ষী প্রভৃতি যোনি অথবা বক্র 
গতি প্রাপ্ত হলেও অপরকে উদ্ধার করতে পারে। নিজের অনুগমীন দ্বারা বার্থ সিদ্ধ করালে তা খত যশস্বর হয়, নিজ হাতে 
কমলে তত নয়। এহজনোই যেন নিজের পশ্চাদ্‌গাদী উন্খলের দ্বারা তাদের উদ্ধার ঘটালোন। 


ust 


দ্ৰীমন্তাগৰত 


ত্বমেকঃ সর্বভভানাং দেহাস্বাত্বেন্সরিয়েশ্বরঃ। 


ত্বমেব কালো তগবান্‌ বিফ্ণুরৰ্যয় ঈশ্বরঃ॥ ৬০ । 


ত্বং মহান্‌ প্রকৃতিঃ সূক্্মা রজঃসত্বতমোমযী। 
তবমেব পুরুষোহ্ধাক্ষঃ সর্বক্ষেত্রবিকারবিৎ॥ ৩১ 


গৃহমাণেত্্মগ্রাহ্যো বিকানৈঃ প্রাকৃতেওঁগৈহ। 
কো দ্বিহা্হতি বিজ্ঞাতুং প্রাক্সিদ্ধং গুণসংবৃতহ। ৩২. 


তস্মৈ তৃভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে। 
আত্মদ্যোতগ্ুণৈ্ছয্নমহিয়ে "৷ ব্রন্মণে নমঃ॥ ৩৩ 


যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিফশরীরিণধ। 
তৈন্তৈরতুল্যাতিশযৈৰীয়ৈৰ্দেহিদ্সংগতৈঃ৷৷ ৩৪ 


স ভবান্‌ সর্বলোকদ্য ভবায় বিভবায় চ। 
অৰতীৰ্ণোহংশভাগেন সানপ্রতং পতিরাশিষাম্‌ ৷৷ ৩৫ 


নমঃ পরমকল্যাণ নমঃ পরমমঙ্গল। 
বাসুদেবায় শান্তায় যদুনাং পতয়ে নমঃ ৩৬ 


অনুজানীহি নৌ ভূমংস্তবানুচরকিস্ষরৌ। 
দর্শনং নৌ ভগবত খাষেরাসীদনুগ্রহাৎ॥ ৩৭ 


বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং 

হন্তৌ চ কর্মসু অনন্তৰ পাদয়োৰ্নঃ। 
স্মৃত্যাং শিরন্তৰ নিবাসজ্রগৎপ্রণামে 
দৃষ্িঃ সতাং চ দর্শনেহগ্ত” ভবততনূনান্‌॥ ৩৮ 


সকল প্রাণীর দেহ, গ্রাণ, অন্তঃক্রণ এবং ইন্দ্রিয় 
সমূহের অধিপতি আপনিই, আপনিই সর্বশক্তিমান কাল, 
সর্ববাপক অবিনাশী প্রমেশ্বর॥ ৩০ ॥ 
মহত্ত্ব সত্ব, রজঃ এবং তমেগুণাস্মিকা পরম সৃদ্ষ 
প্রকৃতিও আপনিই। সকল প্রকর স্থূল এবং সুষ্ঠ শরীরের 
কর্ম, ভাব, ধর্ম এবং সম্ভার আতা, সর্বসাক্ষী গরমাল্সাও 
আপনি।! ৩১ ॥ শুণ এবং ৰিকারসমূহ 
| যেগুলিকে তাদের বৃত্তির দারা গ্রহণ (জ্ঞানের বিষরীভূত) 
করা যায় তাদের দ্বারা আপনি গৃহীত হন না। স্থূল অথবা 
সূক্ষ্ম শরীরের দারা আবৃত (অর্থাৎ শরীরধারী) এমন 
কোন পুরুষ আছে, খে আপনাকে জানতে পারে ? কারণ 
আপনি তো তাদের পূর্ব থেকেই বিদ্ঘান, অনাদি 
| স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ব-স্থলপ॥ ৩২ ॥ সর্বপ্রপঞ্চের বিধাতা 
1 জবান বাসুদেবকে আমরা প্রণাম করি। প্রভু, আপনি 
আপনার থেকেই প্রকাশিত গুপসমূহের দ্বারা নিঙ্গের 
মহিমা আবৃত করে রেখেছেন! পররর্স্বরূপ হে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ ! আপনাকে পুনরায় নমন্কার॥ ৩৩ ॥ প্রভু, 
আপনার প্রাকৃত শরীর থাকা সন্ভবই নয়। তথাপি যখন 
সাধারণ শরীরধারীদের পক্ষে অসম্ভব এবং সর্কধা 
অতুলনীয় কোনো মহাপরাক্রম একটি শরীরকে আশ্রয় 
| করে প্রকাশিত হয়, তখন তার দ্বারাই সেই শরীরে 
1 আপনার অবভারক্ের সূচনা লাভ করাধায (জানা যায় যে, 
সেই শরীরকে জায় করে আপনিই অবতীর্ণ)॥ ৩৪ ॥ 
প্রভু, নকলের সর্বননোণাঞ্থাপূরণকার্দী সেই আপনিই, 
সম্প্রতি সর্বলোকের অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের জন্য 
সর্বশক্তিসমন্বিতরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।! ৩৫ ॥ পরম- 
| কল্যান (সাধ্য) স্বরূপ ! আপনাকে নমস্থার। পরমমঙ্গল 
(সধন) স্বরূপ ! আপনাকে নমস্কার। পরম শান্ত, সকলের 
হৃদয়ে বিরাজমান খদুকুলসতি শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার) ৩৬ ॥ 
হে অনন্ত, আমরা আপনার দাসামুদাস। আপনি দয়া করে 
এই স্বীকৃতিটুকুই আমাদের দিন। আমাদের মতো দুরাচারে 
| মন্ত পুরুষাধমদেরও যে আপনার দর্শনের সৌভাগ্য লাভ 
{ হল, তা একমাত্র পরমভাগবত দেবর্িনারদের অনু্রহে॥ 
৩৭ ॥ প্রভু ! জামাদের বাণী আপনার গুণানুকীর্তনে, 
আমাদের কর্ণ আপনার কথা শ্রবণে, আমাদের হস্ত 
আপনার সেবা-কার্ষে, আমাদের মন আপনার চরণ 
কমলের স্মরণে, আমাদের মস্তক আপনার নিবাসঙ্থান 
এহ সরবজগতের প্রতি প্রণতিনিবেদনে, আমাদের নয়ন 


িতৈর্ভলৈত।  সনমন্তরেবিশমঙ্গল। (৫ 


নে ভগবান 


দশম স্ব্ধ (দশম অধ্যায়) 1151 


শ্রীশুক উবাচ আপনার প্রত্যক্ষ শরীর সা সাধুপুরুষগণের দর্শনে সদা 
সর্বদা নিরত থাকুক ৬৮ | 
ইথং সংকী্তিতন্তাভ্যাং ভগবান্‌ গোকুলেশ্বরঃ। ্রীশুকদেব বললেন_নলকূবর এবং মনিগ্রীব 


দায়া চোলুখলে বন্ধঃ প্রহসন্নাহ গুহাকৌ। ৩৯ | এইভাবে তার স্্তি করলে দৌদর্যাধ্ৰ নিধি 

গোকুলেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রজ্জুন্বারা উৃখলে বন্ধ অবস্থায়ই 

শ্রীভগবানুবাচ হাসতে হাসতে” তাদের এই কথা বললেন_॥ ৩৯ ॥ 

শ্রীভগবান বললেন_আমি পূর্ব হতেই এ কথা 

(9) জানি যে, তোমরা দুজন পর্বমদে অন্ধ হলে পরে পরম 
জাতং মম পুরৈবৈতদৃষিগা করুণাপ্রনা। by 

যদ্ধ্ীমদান্ধয়োর্বাগ্ডিৰ্বিজংশোহনুগ্রহঃ কৃতঃ।৷ ৪০ অবস্থা থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ 

করেছিলেন। ৪০ ॥ সূর্যোদয় হলে যেনন মানুষের 

সাধুনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাক্মনাম্‌। চোখের সামনে অন্ধকারের আবরণ থাকতে পারে না, 


টি ঠিক সেরকমই, একান্তভাবে মদ্গতচিন্ত সর্বত্র 
দর্শনানো ভৰেদ্‌ বন্ধঃ গুংসোহক্ষোঃ সবিতূৰ্যথা ৷ ৪১ অমভাবরিদিক সনু ফলের হারে জীবের রতন 


থাকতেই পারে না॥ ৯১ ॥ সুতরাং, হে নলকুবর এবং 
তদ্‌ গচ্ছত' মৎপরমৌ নলকুবর সাদনম্। মণিগ্রীৰ ! তোমরা সর্বথা মৎপরায়ণ হয়ে নিজ লোকে 


সঞ্জাতো ময়ি ভাবো বামীন্মিতঃ পরমোহভবঃ।॥ 8২ | প্রহ্থান করো। সংসার চর থেকে উদ্ধানকারী আমার প্রতি 
অননা ভক্তিভাব যা তোমাদের অভীন্দিত ছিল_তা 


শ্রীাঙক উবাচ তোমাদের লাত হয়েছে। ৪২ ॥ 
শ্রীশ্ুকদেব বললেন--ভগবান এইরূপ বলজে তারা 


দুজন তাকে প্রদক্ষিণ করে বারবার প্রণাম কর এবং 
ইত তৌ পরিজ পরমা চ পুনঃ পুনঃ। | উল্খলে বন্ধ সেই সরবশ্রের অনুমতি নিয়ে উত্তরদিকে 
বদ্ধোলুখলমামন্ত্রা জঙগ্মতুর্দিশমুত্তরাসূ।। ৪৩ প্রস্থান করল*॥ ৪৩ ॥ 


ইতি শ্রীঙাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশম গবার্ধে« নারদশাপো 
নাম দশমোহধ্যায়ঃ ৷ ১০ 1 
শ্রমশ্তর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংগী সংহিতা শ্রীম্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্বন্ধের 
পূর্বার্ধে নারদশাপ নামক দশম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০ | 

শিক্ুতং। (তহ। খযমলার্জ্নভ্জনং নাম। 

আমি নিতানুক্ত, বন্ধজীব আনার স্তুতি করে। এখন আমি বন্ধ আর এরা মুক্ত হয়ে আমার স্থুতি করছে। এই বিপরীত দশা 
দর্শনেই বুঝি ভগবানের মুখে হাসির সঞ্চার। 

“বক্ষ দুজন চিন্তা করল-_ 'হতক্ষন ইনি সপ্তণ (গুণযুক্ত, নজ্জুতে বন্ধ) রয়েছেন, ততক্ষণহ আমরা এঁর দর্শন লাভ করছি। 
নিৰ্ণ্ণ অবস্থার তো ইনি চক্কু দূরের কথা, মনেরও গোচর নন।” সুতরাং ভগবান বন্ধনে থাকা কাদীনই তারা চলে গেল। 

যাওয়ার সময় তারা উলুখলের উদ্দেশ্যে যেন এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করেছিল 

তাক উলৃখল সর্বন গ্রীকুষ্চগণশালী এব হুয়াঃ।' 

অর্থাৎ 'উলুধল, তোমার কল্যাণ হোক। তুমি সদাসর্বদা হ্রীকৃষ্ণের গুণে বদ্ধই থেকো" (তাৎপর্ এই যে, গুণাতীত 
ভগবানের এই সপ্তপরাপের লীলা যেন তোমার দর্শনমান্রই ভক্তগণের স্মৃতিপথে উদিত হয়ে তাঁদের আনন্দদান করে, 
ভগবানের সাথে তোমার এই “গুণ-সঙ্গ' নিত্য হয়ে থাক।) 


অখৈকাদশোহ্ধ্যায়ঃ 


একাদশ অধ্যায় 
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| ষমলার্জুনের পতনের সময়ে যে অভি ভয়ংকর শব্দ 

| হয়েছিল, তা নন্দমহারাজসহ অন্যান্য গ্োপেরাও শুনতে 

| পেয়েছিলেন। ভারা তেবেছিলেন বুঝি বগা হয়েছে, 

গোপা নন্দাদয়ঃ শ্ৰুত্বা ভ্রময়োঃ পততো রনমূ। | আই ভারা ভীভত্রন্ত হয়ে জত সেই গাছ দুটির কাহে 
তজ্াজখুঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নির্ঘাত্ভয়শক্কিতাঃ!। ১ | এলেন॥ ১ ॥ সেখানে এসে ডারা গাছ দুটিকে ভূমিতে 
1 পড়ে থাকতে দেখলেন। তাদের এমন আকন্মিক পতলের 

| কারণ কী তা না বুঝতে পেরে তারা বিদ্াপ্ত বোধ করতে 

তুম্যাং নিপতিতৌ তত্র দদৃত্যমলার্জুমৌ। | শাগিলেশ। পতনের কারণ অবশ্য তাদের চোখের 
সামনেই ছিলেন। উল্খলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বীধা 

বন্ৰমুফ্তদবিজ্ঞায় লক্ষ্যং পতলকারণম্‌ | ২ | নিরীহ শিশুটি সেই উল্খল টেনে নিয়ে চলেছিলেন, 
{কিন্ত কেই বা এমন অসন্তৰ ঘটনা অনুমান বা ধারণা 

। করবে? 'কে এ কাজ করল’, “এখন আশ্চর্ম দুর্ঘটনা কী 

উলুখলং বিকর্ষগতং দায়া বন্ধং চ বালকম্‌। ei টার জেনে ওঁরা ৰো ন 
কসোদং কুত আশর্মুৎপাত ইতি কাতরাঃ!। | “জলেন।। ২-৬ ॥ সেখানে খেলা করছিল যে সণ 
| ছেলেরা তান্না অবশ্য বলল, ‘আরে, এতো এই 

| কানাইয়েরই কাজ। ও গাছ দুটোর মধো দিয়ে ওদিকে 

| যাচ্ছিল। উল্খলট। তেরছা হয়ে গাছ দুটোতে আটকে 

বালা উচুরনেনেতি তির্যগ্গতমুলূখমু'। | গেল। ও তখন জোনে টান দিতেই গাছ দুটো উপডে 
বিকর্ষতা মধ্যগেন  পুরু্াবপ্যচক্সমহি॥ ৪ গেল৷ আমরা তো তখল গাছ দুটোর মধ্যে থেকে 
। দুজন আশ্চৰ্যরকমের লোককে বেরিয়ে আসতেও 

| দেখেছি।?॥ ৪ ৷ গোপেরা তাদের কথায় কোনো গুরুত্ 

F ] দিলেন না। তারা বললেন, “এইটুকু শিশু কখনো এতো 

ন তে তদুক্তং জগৃভর্ন ঘটেতেতি তা তৎ।  । বড়ো দুটো গাছকে টেনে উপড়ে ফেলতে পারেই না_এ 
বালস্যোৎপাটনং অর্বোঃ কেচিৎ সন্ধিধ্ীচেতসঃ॥ € | একেবারেই অসপ্তব কথ্য" তাঁদের মধ্যে অবশ্য কেউ 
! কে শ্ৰীকৃষ্ণ এর আগেও যেসব অভূত ঘটনা ঘটিয়েছেন, 

| সেগুলি ঘনে করে কিছুটা সন্দিহান হয়ে রইলেন ৫ [) 

। এদিকে গোগকুলপততি নন্দ দেখলেন, তার পরমপ্রিয় ছোট 

উলূখলং বিক্ষত দায়া বন্ধং স্বমায়জম্‌। । ছেলেটি দড়ি দিয়ে উল্খলের সঙ্গে বাঁধা, আর সেই 
বিলোক্য নন্দঃ প্রহসন্ধদনো বিমুমোচ হা! ৬ | উলুখলটিকেই সে টানতে টানতে চলেছে। ভিনি হেসে 
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গোদীতিঃ স্তোডিতোহনৃত্যদ্‌ ভগবান্‌ ৰালৰং কচিৎ। 
উদ্গায়তি কচিনুগ্ধন্তরশো দারুযন্ত্রবৎ। ৭ 


বিভততি কুচিদাজ্ঞপ্তঃ গীঠকোন্মানপাদুকম্‌। 
বাহক্ষেগং চ কুরুতে স্বানাং চ প্রীতিমাবহন্‌॥ ৮ 


দৰ্শয়ংস্তদ্ধদং লোক আত্মনো ভৃত্যৰশ্যতাম্‌। 
ব্রজস্যোবাহ বৈ হৰ্ষং ভগবান্‌ বালচেষ্টিতৈঃ॥ ৯ 


ক্রীণহি ভোঃ ফলানীতি শ্রত্বা সত্বরমচ্যাতঃ। 
ফলার্থাঁ ধান্যমাদায় যযো সর্বফলগ্রদঃ॥ ১০ 


ফলবিক্রুয়িণী তস্য চ্যুতধান্যং করদয়মূ। 
ফলৈরপূরয়দ রত্বৈঃ ফলভাগুমপুরি চ॥ ১১ 


সরিত্তীরগতং কৃষ্ণং ভগ্ার্জনমথাতুযৎ। 
রামং চ রোহিণী দেবী ক্রীড়ন্তং বালকের 5২ 


| ফেললেন এবং তাড়াতাড়ি গিয়ে ছেলের বাধন খুলে 
দিপেন*॥৬॥ 

শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিমান ভগবান হলেও এই সময় 
লৌকিক বালকের মতোহ আচরণ করতেন। কখনো 
গোগীদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে (অর্থাৎ তারা আদর করে 
বা তার প্রিয় খাদ্য বা খেলনার লোভ দেখিয়ে অনুরোধ 
করলে) তিনি একটি সাধারণ বালকের মতোই নাচতেন, 
কখনো বা সরল মুগ্ধ শিশুর মতো গান করতেন। ভার 
আচরণ দেখে মনে হত, তিনি যেন তাদেরই অধীন, 
তাদের হাতে একটি কান্ঠাপুস্তলী মাত্র ৭ ॥ তাদের 
বা ওজন করার বাটখারা, আবার কখনো বা কারও 
পাদুকাও বহন করে আনতেন। এইভাবে সেই নিজের 
তাদের আনন্দবিধান করতেন, তাঁদের খুশি দেখে লিজের 
ক্ষুদ্র বাহু দুটি ছুঁড়ে আনন্দ প্রকাশ করতেন।। ৮ ॥ সর্বেগর 
শ্রীভগবান এইভাবে তার রালকসুলভ আচরণের দ্বারা 
ব্রজবাসিগনকে যেমন হর্ষে উৎফুল্ল করে তুলতেন, 
তেমনই সংসারে ধারা ভার এই অপরাগ লীলার রহস্য 
করতেন। ৯ ॥ 

একদিন এক ফলওয়ালী এসে *ফল নেবে গো? 
বলে ডাক দিতেই যিনি সকলের সর্বকর্মের ফলপ্রদাতা 
সেই ভগবান অচ্যুত ফল নেবার জন্য স্বর নিজের 
ক্ষুদ্র অঞ্জনিতে (মূল্য হিসাবে) ধান নিয়ে দৌড়ে 
| গেলেন॥ ১০ ॥ ধান অবশ্য যেতে যেতে পথেই সব 
পড়ে গেল ; ফলওয়ালী কিন্তুতার সেই ক্ষুদ হাত দুটি ফল 
| দিয়ে ভরে দিল, আর সেই সঙ্গে তার নিজের ফলের 
ঝুড়িটি ভরে উঠল কল্পনাতীত রক্সপ্তারে॥ ১১ ॥ 

এরপরেএকদিন ঘণলার্দুন ভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম 
অন্যান্য বালকদের সঙ্গে ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে যমুনার তীরে 
চলে গেলে দেবী রোহিণী তাদেরকে ডাকতে লাগলেন, 


পিতা নন্দ এই তেবে হাসলেন যে, কানাই হয়তো আমাকে দেখে পাবে যে, ‘নয 


কাছেনা প্রহার জোটে!" 


তো শুধু বেঁধেছেন, এখন পিতার 


মাবাধলেন, পিতা বাধন খুলে দিলেন! ভগবানে বদ্ধতা বা মুক্ততার আরোপ যে করে, তা তারই কাছে। সথরাপে তিনি মুক্ত 


না বদ্ধ, তার ধারণা কারও পক্ষেই করা সন্তর কি? 


0154 


শ্ৰীমন্তাগৰত 


নোগেয়াতাং যদাহহহৃতৌ ক্রীড়াসঙ্গেন পুত্রকৌ। | 
যশোদাং প্রেষয়ামাস রোহিণী পূত্রবতসলাম্‌॥ ১৩. 


ক্রীড়ন্তং সা সুতং বালৈরতিবেলং সহাগ্রজম্‌। | 


যশোদাজোহবীৎ কৃষ্ণং পূত্ৰনেহস্কূতন্তনী। ১৪. 


কৃষ্ণ কৃষ্ণারবিন্দাক্ষ তাত এহি স্তনং পিব। . 
অলং বিহারৈঃ ক্ষুৎক্ষান্তঃ ক্রীড়শ্রান্তোংসি খুত্রক॥ ১৫. 


হে রামাগচ্ছ তাতাশু সানুজঃ কুলনন্দন। 
প্রাতরেৰ কৃতাহারন্তদ্‌ ভবান্‌ ভোক্ুমর্থতি॥ ১৬ 


প্রতীক্ষতে ত্বাং দাশার্হ ভোক্ষযমাণো ব্রজাধিপঃ 
এহাবনোঃ প্ৰিয়ং যেহি হগৃহান্‌ যাত বালকাঃ। ১৭ 


ধৃলিধূসরিতাঙ্গস্তং পুত্র মজ্জনমাবহ। 
জন্য ভবতো বিশ্রেভ্যো দেহি গাঃ শুচিঃ॥ ১৮ 


“কৃষ্ণ ! বলরাম ! শিগগির বাড়ি এসো? ॥ ১২ ॥ কিন্তু 
তখন ছেখেদের খেলার নেশায় পেয়ে বসেছে, তাই 

ডাকা সন্ধেও ভারা এলেন না। তখন রোহিলী জেহময়ী 
মা যশেদাকে পাঠালেন ছেলেদের ডেকে আনার 
জন্যা॥ ১৩ ॥ গোপবাণকদের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামের 
খেলায় খেলায় অনেক বেলা হয়ে গেছে, সেদিকে তাদের 
খেয়াল নেই। যশোদা তখন পুত্রক্সেহে আকুলা, তার স্তন 
স্বতক্ষরিত হচ্ছে, তিনি এই বলে তাদেরকে ডাকতে 
লাগলেন ॥ ১৪ ॥ “কৃঝ ! কৃষ্ণ ! কমলনয়ন ! বাছা 
আমার ! এসো, তোমার মায়ের বুকের দুধ পান করবে 
এসো। খেলতে খেলতে তুমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছ, আর 
খেলতে হবে না। দেখো তো দেখি, খিদেয় তোমার শরীর 
কেমন কাহিল হয়ে গেছে।। ১৫ ॥ বাবা বলরাম ! তুমি 
আমাদের বংশের সুপুত্র, আমাদের কুলনদ্দন, তুমি চলে 
এসো তো তাড়াতাড়ি তোমার ছোট ভাইকে নিয়ে। সেই 
কোন্‌ সকালে সামান্য একটু মুখে দিয়েছ তোমরা, এত 
বেলা হল, এখন তো খাবার সময় হয়েছে। ১৬ ॥ 
দেখো, ব্রজরাজ খেতে বসে তোমাদের জন্য অপেক্ষা 
করছেন ; বাবা রাম চলে এসো, তুমি তো কখনো 
আমাদের কথার অবাধ্য হও না, এখনও যাতে আমাদের 
আনন্দ হয়, তাই করো, দুজনে মিলে বাড়ি এসো। আর, 
ছেলেরা» তোমরাও সব এখন নিজের নিজের বাড়িতে 
যাও তো বাছারা, আর খেলতে হবে না॥। ১৭ ॥ আহা, 
| দেখো তো, তোমার সারা শরীর ধুলোয় কাদায় যাখামাখি 

হয়ে রয়েছে! চলো, এখনই স্সান করবে। আজ তোমার 
জন্ম-নক্ষত্র, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে পবিত্র দেহে 


| ব্রাহ্মণদের গোদান করতে হবে।। ১৮ ॥ এই দেখো, 


পশ্যপশ্য ৰয়স্যাংস্তে মাতৃমৃষ্টান্‌ স্বলঙ্কৃতান। 
ত্বং চ স্নাতঃ কৃতাহারো বিহরম স্বলন্কৃতঃ।। ৯৯ | 
| 


কৃতবত্যথোদয়ম্‌ ৷ ২০ 


তোমার বন্ধুদের দেখো, তাদের মায়েরা কেমন তাদের 
| সলা করিয়ে, সুন্দর করে সাজিয়ে অলংকার পরিয়ে 
দিয়েছে। তুমিও চলো, স্নান করে, বাওয়াদাওয়া সেরে 
নেবে ; তোমায় সুন্দর বন্ত্র-অলংকার পরিয়ে সাজিয়ে 
দেবো, তারপর আবার যত বুশি খেলাধুলো করবে, 
কেমন? ॥ ১৯ ॥ মহারাজ পরীক্ষিৎ ! মা ঘশোদার মন- 
প্রাণ-বুদ্ধি সবই স্নেহের বন্ধনে সম্পূর্ণরূপেই বাঁধা 
পড়েছিল, নিখিল জগতের অধ্বীশ্বর, চরাচর চুড়ামণি 
স্বয়ং ভগবানকে তিনি নিজের পুত্ররাপেই দেখেছিলেন, 


দশম বা (একাদশ অধ্যায়) 


গোপৰৃদ্ধা মহোৎপাতাননুভূষ্ন বৃহদধনে। 
নন্দাদয়ঃ সমাগম ব্রজকার্যমমন্ত্রয়ন্‌ ৷ ২১ 


তত্রোপনন্দনামাহহ্হ গোপো জ্ঞানবয়োহধিকঃ। 
দেশকালাৰ্থতত্তন্ঃ প্রিয়কৃদ্‌ রামকৃষ্ণয়োঃ।॥ ২২ 


উথাতবামিতোহস্মাভিগ্কুলসা হিতৈষিভিঃ। 
আায়ান্ধত্র মহোৎপাভা বালানাং নাশহেতবঃ ॥ ২৩ 


মুক্ত কথঞ্চিদ্‌রাক্ষস্য৷ বালা বালকো হাসৌ। 
হরেরনুগ্রহানবনমনশ্চোপরি  নাপতৎ॥ ২৪ 


যর শ্রিয়েত দ্রুময়োরন্তরং প্রাপ্য বালকঃ । 
অসাৰন্যাতমো বাপি তদপ্যচ্যুরক্ষণম্॥ ২৬ 


যাবনৌৎপাতিকোহরিট্োব্রলং নাডিভবেদিতঃ। 
তাবদ্‌ বালানুপাদায় যাস্যামোহনাত্র সানুগাঃ॥ ২৭ 


পেয়েছিলেন। তিনি এইভাবে কৃষ্ণ-বলরামকে 
কাছে ডেকে নিয়ে তাদের হাত ধরে বাড়ি নিয়ে এসে 
সমস্ত মাঙ্গলিক ক্রিয়াদি সাদরে যথাযথভাবে সম্পন্ন 
করলেন॥ ২০ ॥ 

এদিকে নিজেদের বাসভূমি সেই মহাবনে একটার পর 
একটা নানারকম বিশাল উৎপাত ঘটতে দেখে নন্দ 
মহারাজ প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধ গোপগণ একত্রিত হয়ে এখন 
ত্রজবাসীদের কী করা উচিত, সে বিষয়ে মন্ত্ৰণা করতে 
লাগলেন॥ ২১ ॥ তাদের মধ্যে উপনন্দ নানে একজন 
গোপ ছিলেন। তিনি যেমন বয়োবৃদ্ধ ছিলেন, তেমনই 
জ্ঞানেও ছিলেন পরিপরু। কোন্‌ দেশে কোন্‌ কালে 
কোন্‌ বিষয়ে কেমন আচরণ করা উচিত, সে ব্যাপারে 
তিনি ছিলেন বিশেষ অভিজ্ঞ। সেই সঙ্গে তার এদিকেও 
সুতীক্ষ দৃষ্টি ছিল যে, রাম এবং কৃষ্ণ যেন সর্বদা সুখী 
থাকেন, তাদের যেন কোনো বিপদ না হয়। তিনি 
বললেন_॥॥ ২২ ॥ “ভ্রাৃবৃপ্দ ! ইদানীং আমাদের এই 
বাসভূমিতে থাঝে মাঝেই অত্যন্ত ভয়ানক কিছু কিছু 
দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে, যেগুলি শিশু বালকদের 
পক্ষে বিশেষভাবেই ক্ষতিকর বলে বুঝতে কোনো 
অসুবিধা নেই। সুতরাং গোকুল এবং গোকুলবাসীদের 
মঙ্গল যদি আমাদের অভিপ্রেত হয়, তাহলে আমাদের 
এখানকার বাস উঠিয়ে অন্যত্র গমন করাই উচিত 
হবে॥ ২৩ ॥ এই তো আমাদের নপ্মহারাজের ওই প্রিয় 
[ পুতি প্রথমত শিশু-দাতিনী রাক্ষস গৃতনার শত থেকে 
কোলনোক্রমে রক্ষা গেল। তারপরে আবার ওর ওপরে 
সেই বিশাল গোরুর গাড়িটি যে পড়েনি, তা কেবল 
ভগবান শ্লীহরির অনুগ্রহ ॥ ২৪ ॥ রনী বায়ুর রূপধারী 
দৈভাও ভো ওকে আকাশে তুলে নিয়ে গিয়ে অতি 
ভয়ংকর বিপদ-ই ঘটাতে যাচ্ছিল, সেখান থেকে ও যখন 
পাথরের ওপর পড়ল, তখনও আমাদের কুলদেবতারাই 
ওকে রক্ষা করেছেন॥ ২৫ ॥ যমলার্জুনের পতনের 
সময়েও তাদের মধ্যভাগে থাকা সত্বেও ও অথবা অন্য 
কোনো বালক যে মারা পড়েনি, তা-ও ভগবান অছ্যুত 
রল্ষা করেছেন বনেই বুঝতে হবে॥ ২৬ ॥ এখন এসবের 
চাইতেও বড় কোনো মহা অনর্থ এসে আমাদের এই ব্রজ 
(গোবনসহ গোপগণের বসতি) ভূমিকে ধ্বংস করে 
| দেবার আগেই, চলো আমরা আমাদের সন্তানসপ্ততি এবং 
অনুচরদের নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাই।॥ ২৭ ॥ 
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শ্রী্তাগবত 


বলং বৃন্দাবনং নাম গশবাং নবকাননম্‌। 


গোপগোশীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্ৰিতৃণৰীরুধম্‌ ৷৷ ২৮ 


ততততরাদোর যাস্যামঃ শকটান্‌ যুঙ্ক্ত মা চিরম্‌। 


গোধনান্যগ্রতো খান্ত ভৰতাং যদি রোচতে ৷৷ ২৯ 


তঙ্গুত্বৈকধিয়ো গোপাঃ সাধু সাধিবতি বাদিনঃ। 


ভ্ৰজান্‌স্বান্‌ স্বান্‌ সমাযুজ্য যযূ রূঢ়পরিচ্ছদাঃ ॥ ৩০ 


বৃদ্ধান বালান্‌স্তিয়ো রাজন্‌ সর্বোগকরণানি চ। 


অন্ঃস্বারোপ্য গোপালা যত্তা জান্তশরাসনাঃ॥ ৩১ 


গোধনানি পুরহৃত্য শৃঙ্গাণযাপূর্য সর্বতঃ। 


তূর্যঘোষেণ মহতা যযুঃ সহপুরোহিতাঃ॥ ৩২. 


গোপ্যো করূঢ়রথা নূত্রকুচকুন্কুমকান্তরঃ। 


কৃষ্ণলীলাং জণুঃ গ্রীতা নিষ্ককণ্ঠাঃ সুবাসসঃ।। ৩৩ 


তথা যশোদারোহিণ্যাৰেকং শকটমাহিতে। 


রেজতুঃ কৃষলামাভ্যাং তৎ কখাশ্রবপোৎসুকে ॥ ৩৪ 


বৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য সৰ্বকালসুখাবহম্‌। 


| (কোথায় যাওয়া যেতে পারে তা-ও আমি চিন্তা 
করেছি, শোনো) বৃন্দাবন নামে একটি অতি মনোরম বন 
আছে। নবপত্ৰ-পুষ্পশোভিত চিরশ্যামল বৃক্ষে পরিপূর্ণ 
সেই কাননভূমি পশুদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী তো 
বটেই, তাহাড়াও সেখানকার পর্বত থেকে তুণলতা সবই 
অতিপবিভ্র। সুতরাং গোপ, গোলী এবং গোধনের পক্ষে 
স্থানটি শুধু সুব্ধাজনকই নয়, সেবনীয়ও বটে॥ ২৮ ॥ 
এখন ভেবে দেখো, যদি তোমাদের সকলের এতে সম্মতি 
খাকে তো দেরী না করে আমরা আজই সেই স্থানের 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারি। তাহলে-পরে এখনই 
শকটগুলি প্রস্তুত করো, আর আমাদের গোধনসনূহকে 
আগেই রওনা করিয়ে দাও? ॥ ২৯ ॥ 

উপনন্দের কথা শুনে উপস্থিত গোপগণ সকলেই 
একবাক্যে “সাধু” “সাধু” বলে এই প্রপ্তাবকে সমর্থন 
করলেন, কারোরই এ বিষয়ে কোনো মতভেদ দেখা গেল 
না। এরপর সকলেই নিজের নিজের গোরুর দলকে 
একত্রিত করে, গৃহের সমস্ত প্রব্য শকটে উঠিয়ে নিয়ে 
বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করলেন ॥ ৩০ ॥ তারা বৃদ্ধ বৃদ্ধা, 
বালক এবং স্্রীলোকদের এবং সেই সঙ্গে যাবতীয় 
জিনিসপত্র গাড়িগুপিতে তুলে দিলেন এবং নিজেরা 
ধরণ ধারণ করে তাদের সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে চলতে 
লাগলেন। ৩১ ॥ গোরুর পালকে সর্বাগ্রে চালিত করে, 
উচ্চরবে শিলা এবং তুরী বাজাতে বাজাতে তারা অগ্রসর 
হতে থাকলেন। তাঁদের সঙ্গে তাদের পুরোহিতগণও 
চলেছিলেন॥ ৩২ ॥ গোপীগণ এই যাত্রা উপলক্ষ্যে 
বিশেষ সাভসজ্জাও করেছিলেন। তারা বক্ষঃ্ছলে নতুন 
কুক্ধুমের পত্রলেখা অদ্িত করে, গলায় সোনার হার এবং 
অঙ্গে শোভন বস্তু ধারণ করে রথে আরুঢ় হয়ে আনন্দিত 
ননে উচ্চস্বরে কৃষ্ণণীলা গান করতে করতে সেই 
সঞ্বন্ধ অভিযাত্রা একটি বিশেষ শোভার সংযোদ্ধন 
ঘটিয়েছিলেন॥ ৩৩ ॥ না যশোদা এবং রোহিলীও 
সেইরাপ সুসজ্জিত হয়ে কৃষ্ণ এবং বলরামকে নিয়ে একই 
রথে চলেছিলেন। কষ্ণ-বলরামের শিশুকথের মধুর কথা 
শুনে তাদের কখনোই আশ মিটত না, তদের মন 
সেইদিকেই পড়েছিল ॥ ৩৪ ॥ বৃন্দাবন অত্যন্ত মনোরম 
বন, সব খতুতেই সেখানে প্রকৃতি অনুকূল, আবহাওয়া 


তত্র চক্ুর্জাবাসং শকটেরর্ঘচন্দ্রবৎ॥ ৩৫। সুকর। সেখানে পৌঁছে গোপেরা নিজেদের শকটগুপি 


দশম স্ব (একাদশ অধ্যায়) 


UST 


বৃন্দাবনং শোবর্ধনং যমুনাপুলিনানি চ। 
ধীন্ষ্যাসীদুত্তমা গ্রীতী রামমাধবয়োর্নূপ॥ ৩৬ 


এবং ত্রজৌকসাং গ্রীতিং যচ্ছন্ৌ ৰালচেট্টিতেঃ। 
কলবাকোঃ স্বকালেন ৰংসপালোৌ বড়ুবতুঃ॥ ৩৭ 


অবিদূরে ব্রজভুবঃ সহ গোপালদারকৈঃ। 
চারয়ামাসতুর্বৎসান নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ॥ ৩৮ 


ক্কচিদ্‌ বাদয়তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ কটিৎ। 
রূচিৎ পাদৈঃ কিছ্িবীভিঃ ক্চিৎ কৃত্ৰিমগোবৃষৈঃ ৷ ৩৯ 


ৰৃষায়মাণৌ নৰ্দন্তো যুযুধাতে পরস্পরম্‌। 
অনুকৃতা রুতৈরজন্বংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥ ৪০ 


কদাচিদ্‌ যমুনাতীরে বৎসাংশ্চারয়তোঃ স্বকৈঃ। 
বয়সোঃ কৃষ্ণবলযোর্জিঘাংসূর্দৈত্য আগমৎ ॥ ৪১ 


তং বৎসরূপিণং বীক্ষা বৎসয্থগতং হরিঃ। 
দর্শয়ন্‌ বলদেবায় শনির্মুন্ধ ইবাসদৎ॥ ৪৯ 


গৃহীত্বাপরপাদাভ্যাং সহলাঙ্গুলমচ্যৃতঃ। 
ভ্রাময়িত্বা কপিখাগ্রে প্রাহিণোদ্‌ গতজীবিতম্‌। 


সকপিখৈর্মহাকায়ঃ পাত্যমানৈঃ পপাত হ॥ ৪৩ 


অর্থচন্্রাকারে খাড়া করে রেখে গোধনদের সুরক্ষিত 
রাখার উপযোগী স্থানের বাবস্থা করলেন॥ ৩৫ ॥ 
মহারাজ ! বৃন্দাবনের সর্বত্রই শ্যামল বনভূমির বিস্তার, 
তারই মধ্যে গোবর্ষন পর্বতের নিজস্ব মহিমা, আবার 
একধারে যমুনা নদী এবং তার অপূর্ব শোভাময় 
উসকতমসূৃহ, এইসব দর্শন করে বলরাম এবং কৃষ্ণের 
মনে গভীর আনন্দ জন্মাল। তারা প্রথম দর্শনেই 
বন্দাবনকে ভালোবেসে ফেললেন ৩৬ ॥ 

এই নতুন বাসভুমিতে এসেও রাম এবং কৃষ্ণ 
তাদের বালকসুলভ আচরণ এবং মধুর কথায় 
'ব্রজবাসিগপের আনন্দবিধান করতে লাগলেন। এর 
কিছুদিন পর যথাসময়ে তারা গোবৎস-চারণের দায়িত্ব 
পেন্দেন॥ ৩৭ ॥ অন্যান্য গোপবালকদের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে তারা বহুরকমের খেলার সরঞ্জাম নিয়ে ত্রজ্ভূনির 
অনতিদুরে বাছুর চরাতে যেতেন॥ ৩৮ ॥ সেখানে গিয়ে 
| ভালা কখলো বাঁশি বাজাতেন, কখলো ৰা ক্ষেগলীয় 
(গুলতি) দ্বারা লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ করতেন। কনো তারা 
পায়ের নৃপুরে তাল তুলে নৃতাছন্দে মেতে উঠতেন, 
আবার কখনো কাউকে গোর বা বাছুর সাজিয়ে তার সঙ্গে 
খেলায় রত হতেন॥ ৩৯ ॥ কখনো কনো তারা 
নিজেরাই বৃষ সেজে গর্জন করতে করতে নিজেদের মধ্যে 
মডিনয় করতেন, আবার কখনো ময়ূর, কোকিল, 
র প্রভৃতি পশ্ুপাখির ডাক অনুকরণ করতেন। 
এইভাবে সেই দুই অগ্রাকৃত পুরুষ সাধারণ প্রাকৃত 
বালকের মতো আচরণ-বিচরণ করে বালালীলার 
মাধুৰ্যময় প্রকাশ ঘটাচ্ছিলেন॥ ৪০ ॥ 

এইসময়ে একদিন যখন কৃষ্ণ এবং বলরাম নিজেদের 
প্রিয় সখাদের সঙ্গে যমুনার তীরে গোবংসদের 
চরাচ্ছিলেন, তবন তাদের হত করার উদ্দেশ্যে এক 
দৈত সেখানে উপস্থিত হল॥ ৪১ ॥ ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ 
দেখলেন, সে একটি বাছুরের রূপ ধারণ করে বাছুরের 
দলের মধ্যে মিশে গেছে। তিনি ইঙ্গিতে বলরামকে সেই 
দৈতাকে দেখিয়ে দিয়ে নিজে যেন কিছুই বুঝতে পারেননি 
বরং সেই হষ্ট-পুষ্ট বাছুরটিকে দেখে মুগ্ধই হয়েছেন, 
এমন ডাব দেখিয়ে ধীরে দীরে তার কাছে গেলেন ৷ ৪২॥ 
তারপর মুহূর্তের মধ্যে তার নেজসমেত পিছনের পা-দুটি 
ধরে শূন্যে তুলে পাক দিতে খাকলেন এবং তার প্রাণবাযু 
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তং বীন্ষা বিশ্মিতা ৰালাঃ শশংসুঃ সাধু সাধিবতি। 
দেবাশ্চ পরিসন্তুষ্টা বুবুঃ পুষ্পবর্ষিণঃ১)॥ ৪৪ 


তৌ বংসপালকৌ ভূত্বা সর্বলোকৈকপালকৌ। 
সপ্রাতরাশো গোবৎসাংস্চারয়ন্টৌ বিচেরতুঃ॥ ৪৫ 


স্বং স্বং বসকুলং সৰ্বে পায়য়িষান্ত একদা। 
গত্বা জলাশয়াভ্যাসং পায়য়িত্া পপূর্জলম্‌॥ ৪৬ 


তে তত্র দদৃত্বালা মহাসত্বমবছিতম্‌। 
তন্রসূরবভুনিভিনং গিরেঃ শ্্মিব চ্যুতম॥। ৪৭ 


স বৈ বকো নাম মহানসুরো বকরূপধৃকৃ। 
আগত সহসা কৃষ্ণং তীক্ষতুণ্ডোহগ্রসদ্‌ বলী॥ ৪৮ 


কৃষ্ণং মহাৰকগ্রস্তং দৃষ্্ রামাদয়োহর্ভকাঃ। 
বভুবুরিদ্িয়াণীব বিনা প্রাণং বিচেতসঃ।॥ ৪৯ 


তং 


তালুমূলং প্রদহন্তমগ্নিবদ্‌ 
গোগালসূনুং গিতরং জগদ্গুরোঃ)। 
চচ্ছর্দ সদ্যোহতিরুষাক্ষতং বক- 
স্তণ্ডেন হন্তুং পুনরভাপদ্যত।। ৫০ 


পুষ্টি || 


অপর 


নির্গত হলে তাকে কপিখবৃক্ষের উপরে নিক্ষেপ 
করলেন। তখন তার বিশাল শরীরটি বহুসংখ্যক 
কপিখবৃক্গ ও ফল নিয়ে ভূমিতে পতিত হল॥ ৪৩ ॥ এই. 
ব্যাপার দেখে অন্যান্য গোপবালকদের বিস্ময়ের আর 
সীমা রইল না এবং তারা তাদের প্রিয়সখা কানাইয়ের 
সাধুবাদ আর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। দেবতারাও 
পরম সন্থষ্ট হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেনা॥ ৪৪ ॥ 
মহারাজ পরীক্ষিৎ ! এ এক বিচিত্র লীলা! সর্বলোকের 
একমাত্র পালক (দেহদয়াশ্রয়ে) রাম এবং কৃষ্ণ এখন 
গোরৎসদের পালক হয়েছেন। তারা সকাল-সকাল উঠে 
প্রাতঃরাশের খাদাপ্রব/ সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ছেন, 
গোবৎসদের নিয়ে এক বন থেকে আরেক বনে 
ঘুরছেন॥ ৪৫ ॥ এরই মধ্যে একদিন সব গোপবালক 
নিজের নিজের বাছুরের দলকে জল বাওয়ানোর জন্য 
এক জলাশয়ের ধারে নিয়ে গেল। প্রথমে বাছুরদের জল 
খাইয়ে তারপর তারা নিজেরাও জল পান করন ॥ ৪৬ ॥ 
হঠাৎ তারা দেখল, সেখানে একটি বিশালাকার জীব 
রয়েছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন পাহাড়ের একটি 
চূড়া বুঝি বন্রাঘাতে ভেঙে সেখানে গড়ে রয়েছে। 
বালকেরা এমন অদৃষ্টপূর্ব ভীবটিকে দেখে অত্যন্ত ভীত 
হল।॥ ৪৭ ॥ সেই জ্ীবটি প্রকৃতপক্ষে ছিল এক মহাসুর, 
তার নাম ‘বক’ এবং বকগক্ষীর রূপ ধরেই সে এসেছিল। 
বহারলশালী এবং তীক্ম্ঞ্যুবিশিষ্ট সেই, অযুর সহসাই 
্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করে ঠাকে নিজের সুখের মধ্যে গ্রাস 
করে নিল॥ ৪৮ ॥ বিশাল বক শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করছে 
দেখে প্রাণ চলে গেলে ইন্টিয়গুনির যে অবস্থা হয় 
বলরাম-সহ অন্যান্য গোপবালকের সেই দশা হল 
তাদের চেতনা লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হল॥ ৪৯ ॥ কিন্তু 
পরীক্ষিৎ ! বক যাঁকে গ্রাস করেছে, তিনি তো স্বয়ং 
জগৎ-অষ্টা ব্হ্মারও পিতা ; লীলাবশে গোগালকের 
পুত্রের রূপ ধারণ করে রয়েছেন মাত্র। তিনি বকের মুখের 
মধো প্রবিষ্ট হয়ে তার তানুমূল অগ্নির মতো দহন করতে 
লাগলেন। বক তখন বিপদ বুঝে তাকে অক্ষত অবস্থায়ই 
মুখ থেকে তাড়াতাড়ি বের করে দিল, আর তারপর 
আবার প্রচণ্ড ক্রোধে চণ্চুর দ্বারা তাকে আঘাত করতে 
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তমাপতন্তং স নিগৃহা তুগুয়ো- 
দোঁভ্যাং বকং কংসসখং সতাং গতিঃ। 

পশাৎসু বালেঘু দদার লীলয়া 
মুদাবহো ৰীরণবদ্‌ দিবৌকসাম্‌।॥ ৫১ 


তদা বকারিং সুরলোকবাসিনঃ 
সমাকিরন্‌ নন্দনমল্লিকাদিভিঃ। 
সমীড়িরে চানকশহাসংস্বৈ- 
স্তদ্‌ বীক্ষা গোপালাসুতা বিসিম্সিরে॥ ৫২ 


মুক্তং বকাস্যাদুপলভা বালকা 
রামাদয়ঃ প্রাণমিবৈল্রিয়ো গণঃ। 
ছ্থানাগতং তং পরিরভ্য নির্বৃতাঃ 


প্রাণীয় বৎসান্‌ ব্রজমেত্য তজ্জগুঃ। ৫৩ 


রা তদ্‌ বিশ্মিতা গোপা গোপ্যশ্চাতিপ্রিয়াদৃতাঃ 
প্রেভাগতমিবৌৎসুক্াদৈকষস্ত তৃষিতেক্ষণাঃ॥ ৫৪. 


অহো বতাস্য বালসা বহবো মৃত্যবোহভরনূ। 
অপাসীদ্‌ বিপ্রিরং তেষাং কৃত: পূর্বং যতো ভয়ম্॥ ৫৫ 


অথাপ্যভিভবত্তোনং নৈৰ তে ঘোরদর্শনাঃ। 
জিঘাংসয়ৈনমাসাদ্য নশ্যন্তা্নৌ পতঙ্গবৎ।৷ ৫৬ 


অহো ব্ৰহ্মবিদাং বাচো নাসতাঃ সন্তি কৰহিচিৎ। 
গর্গো যদাহ ভগবানন্বভাবি তথৈৰ তৎ॥ ৫৭ 


'ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুদা। 


উদ্যত হল।। ৫০ ॥ তখন সংগুরুষগণের পরমাশ্রয় 
শ্রীভগবান আক্রমগোদ্যত সেই কংসসথা বকাসুরের দুটি 
ঠোট দুহাতে ধরে উপস্থিত গোপবালকদের চোখের 
সামনেই তকে অবলীলায় একটি বীরণ ঘাসের শিসের 
মতো দুভাগ করে চিরে ফেললেন। এই ঘটনায় 
দেরতাদের আনন্দের আর সীমা রইল না। ৫১ ॥ 
বকামুরহন্তা শ্রীভগবানের উপরে স্বর্গলোকরাসী দেবগণ 
নন্দনকাননের মল্লিকাদি পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন 
এবং ছরয়দুন্দুভি, শঙ্খ প্রভৃতি বাজিয়ে ও স্তোত্রাদি উচ্চারণ 
করে তাঁর প্রসম্নতা সম্পাদনে নিরত হলেন। এই সব 
দেখে গোপবালকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হল ৫২ ॥ বকের 
মুখ থেকে মুভ শ্রীকৃষ্ণকে সুস্থ অবস্থায় নিজেদের কাছে 
ফিরে আসতে দেখে বলরাদসহ অন্যান্য গোপবালকদের 
অবস্থা হল প্রাণের সঞ্চার ইন্দিযসমূহের মতো । প্রাণস্খা 
কানাহকে পরমাদরে বুকে জড়িয়ে তাদেরও যে প্রাণ 
জুজল। এরপর তারা নিজের নিজের বাছুরের দলকে 
একত্রিত করে ব্রজে ফিরে এল এবং বাড়ির লোকেদের 
কাছে সনপ্ত ঘটনা বলল।॥ ৫৩ ॥ 

বকাসুরবধের বিবরণ শুনে গোপ-গোগাগণ একান্ত 
বিস্মিত হলেন, তাদের মনে হল শ্রীকৃষ্ণ যেন সাক্ষাৎ 
মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। ভারা পরম প্রেমে, 
আদরে ও গৎসুক্যে তৃষ্র্তনয়নে শ্রীকষ্ণকে দেখতে 
লাগলেন।॥ ৫৪ ॥ তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে 
লাগলেন, “আহা ! এই একটি শিশুকে কতবার যে মৃত্যুর 
মুখোমুখি হতে হল! কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যারা ওর ক্ষতি 
করতে চেয়েছে, তাদের নিজেদেরই অনিষ্ট হয়েছে ; 
কারণ তারাই তো নিজ্দে থেকে পরের সর্বনাশ করতে 
এসেছিল॥ ৫৫ ॥ বিকট চেহারার সব অসুরেরা ওকে 
তো কোনোভাবেই কারু করতে বা বশে আনতে গারে 
না, বরং ওকে হত্যা করতে এসে উল্টে নিজেরাই 
আগুনে পড়ে পতঙ্গের মতন ধংস হয়ে যায়॥ ৫৬ ॥ 
প্রন্মবিদ সহর্ষিগনের বাক্য কখনো মিথ্যা হয় না। সতি, 
মহাত্মা গর্গাচার্য যা যা বলেছিলেন, সবই তো এক এক 
করে ফলে যাচ্ছে ৫৭ ॥ এইভাবে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ 
কৃষ্ণ এবং বলরামের বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা 
করতেন, এইসব কথায় তারা আনন্দ অনুভব করতেন, 


কুর্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিন্দন্‌ ভৰবেদনাম্‌ ৷৷ ৫৮ | ভগবত্রীলা-কথার যে অপরূপ চিরন্তন মাধর্যরস আছে, 
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এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌসারং জহতুর্রজে। তাতে মগ্ন হয়ে তারা সংসারের তুচ্ছ দুঃখ বেদনা 
সপলন্ধিহ করতে পারতেন না॥ &৮ ॥ রাম এবং কৃষ্ণ 
ব্রজবালবাদের সপে কখনো নুকোঢুরি খেলতেন, কখনো 
(বোলি-যাটি ইত্যাদি দ্বারা) সেতু তৈরি করার খেলায় 
ব্যাপৃত থাকতেন, আবার কখনো বানরদের মতো 
লম্ফৰস্প করা ইত্যাদি নানারকমের ক্রীড়া মত্ত 
হতেন। এইভাবে বালকোচিত আচরণের দ্বারা তারা 
দুজন ব্রজে তাদের বাল্যকাল অতিবাহিত করতে 


নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধর্র্কটোৎপ্লাবনাদিভি ॥ ৫৯ | লাগলেন॥ ৫৯ ॥ 


তি শ্রীম্ডাগবতে মহাপুরাণে গারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমনুকে দৃরার্ষে 
বংসবকরঝো নামৈকাদশোহ্ধঠাবঃ ॥ ১১1 


শ্রীমনসহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্লীমভাগবতমহাপুরাপের দশমস্তন্ধের 
পূর্বার্ধে বংস-বক-বধ নামক একাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥ 


অথ দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ 
দ্বাদশ অধ্যায় 
অঘাসুর উদ্ধার 


শ্রীণ্ডক উবাচ 


ক্লচিৎ বনাশায় মনো দধদ্‌ ব্রজাৎ 
প্রাঃ সমুখায় বয়স্যবৎসপান্‌। 
চারুণা 
বিনির্গতো বৎসপুরঃসরো হরিঃ॥ ১ 


তেনৈৰ সাকং পৃথুকাঃ সহস্ত্রশঃ 
স্নি্মাঃ  সুশিখেত্রবিষাণবেণবঃ। 
স্বান্‌ স্বান্‌ সহন্রোপরিসংখায়ান্ধিতান্‌ 
বংসান্‌ পুরস্কৃত বিনির্যযূ্মুদা॥ ২ 


কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈর্যথীকৃত্য স্বৰৎসকান্‌। 
চারয়ন্তোহর্ভলীলাভিরবিজহ্তত্র তত্র হ॥৩ 


ফলপ্রৰালস্তবকসুমনঃপিচ্ছধাতুভিঃ । 
কাচণ্ুঞ্জামণিস্বর্ণভূষিতা অপাভ্ষয়ন্‌॥ ৪ 


মুষ্যন্তোহন্যোন্যশিক্যাদীন্‌ জাতানারাচ চিক্ষিপুঃ। 
তত্রত্যাশ্চ  পুনরদরাদধসন্তশ্চ পুনর্দদুঃ॥ ৫ 


যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তন্‌। 
অহং পূর্বমহং পূর্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে॥ ৬ 


কেচিদ্‌ বেণুন্‌ বাদয়ন্তো ধ্ান্তঃ শৃঙ্গাণি কেচন। 
কেচিদ্‌ উঃ গ্ৰগায়ন্তঃ কৃজন্তঃ কোকিলৈঃ পারে ॥ ৭ 


শ্রীণ্ডকদেব বললেন-_পরীক্ষিৎ ! একদিন ভগবান 
হরি বলে প্রাতঃরাশ করবার ইচ্ছায় প্রতাষে উঠে শিঙ্গার 
মনোহর ধ্বনিতে তার সখা গোপবালকদের নিজদের 
মনের কথাই যেন বুঝিয়ে দিয়ে তাদের ঘুম ভাঙ্তালেন 
এবং নিজের বাছুরের দলের পিছন পিছন বজমগুল 
থেকে বহির্গত হলেন॥ ১ ॥ তার সঙ্গে সঙ্গেই তার 
অনুরাগী সহশ্র সহস্র গোপবালক সুন্দর (খাদাবহনের 
উপযোগী) শিকা, বেত, শিঙ্গা এবং বাশি নিয়ে নিজেদের 
বছ-সহস্র সংখ্যক গোবৎসকে সম্মুখে চালিত করে 
মহানন্দে নিজ নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে পড়ল ৷৷ ২ ॥ তারা 
সব নিজেদের গোবৎসগুলিকে শ্রীকফের অগণিত 
বৎসবৃন্দের সঙ্গে মিলিত করে দিয়ে এক সঙ্গে তাদের 
চরাতে লাগল এবং সেই সঙ্গে নিজেরাও স্থানে ছানে 
নানারকমের বালকসূলভ খেলা খেলে বেড়াতে 
লাগল॥। ৩ ॥ গোপবালকেরা সকলেই যদিও কাচ, গুঞ্জা, 
নানাপ্রকার মণি ও স্বর্ণের অলৎকারে সুসজ্জিত ছিল, 
তবুও তারা বৃন্দাবনের নানারঙের ফল, কিশলয়, ঘপ্জরী, 
কুল, নযুরপুচ্ছ এবং গৈরিক ইত্যাদি নানাবর্ণের খাতুদধারা 
নিজেদের বছপ্রকারে ভূষিত করে নিল॥ ৪ ॥ খেলাচ্ছলে 
তারা একে অপরের শিকা, বেত বা বাশি চুরি করে 
নিচ্ছিল। যার জিনিস সে জানতে পারলে চট করে তা 
অন্যের কাছে ছুঁড়ে দিচ্ছিল, সে আবার তা আরেকজনের 
কাছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়ে 
আসল মালিক তার জিনিস ফেরত পাচছিল।॥ ৫ ॥ বৃষ 
কখনো বনের শোভা দর্শনে মগন হয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে 
কিছুটা দূরে চলে গেলে, তারা কৃষ্ণকে কে আগে স্পর্শ 
করতে পারে এই প্রতিযোগিতায়, সকলেই “আমি 
স্পর্শ করে আনন্দে নগ্ন হয়ে যাচ্ছিল। ৬ ॥ তাদের 
মধ্যে কেউ কেউ বাঁশি বাজাঙ্ছিল, কেউ শিক্গাধ্বনি 
করছিল, কেউ বা ভ্রমরদের সঙ্গে গুপ্রনে রত হচ্ছিল, 
আবার অন্য কেউ কোকিলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে 
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বিচ্ছায়াডিঃ প্রধাবান্তো গাচছন্তঃ সাধৃহংসকৈঃ। . : কুহুধ্বনি করছিল ॥ ৭ ॥ একদিকে কিছু গোপবালক 
বকৈরুপবিশন্ন্চ নৃত্যন্ত্ট কলাশিভিঃ॥ ৮ হয়তো আকাশে উড়ন্ত পাখিদের ছায়ার সঙ্গে দৌড়াছিল, 
li আবার অন্যত্র কেউ কেউ হংসদের গতিভদ্গী নকল করে 
। সুন্দরভাবে তাদের সাথে চলছিল। কেউ কেউ বকেদের 
সঙ্গে ধ্যানীর মতো উপবেশন করে থাকছিল, অনোরা 
বিকর্ষন্তঃ কীশবালানারোহন্তশ্চ তৈর্মান্‌। হয়তো ময়ূরদের সঙ্গে সঙ্গে নাচতে শুরু করেছিল। ৮ ॥ 
ঃ কীশৰ রা (কেউ কেউ বানর শাবকদের লেজ ধরে টানছিল, কেউবা 
কর্বতস্চ তৈঃ সাকং প্রচ যু॥ ৯ তাদের সঙ্গে গাছে চড়ছিল, তারা দুখ বিকার (ভ্যাংচালে) 
করলে কেউ কেউ অনুরূপভাবে মুখ বিকার করছিল ব 
| তাদের সঙ্গে এক অল থেকে আরেক ডলে লাফিয়ে 
যাচ্ছিলা। ৯ ॥ অনেকে নটীনালার জলের মধ্যে 
সাকং ভেবৈর্বিলল্ষন্তঃ সরিৎপ্রশ্রবসমংশ্রুতাঃ। মাতামাতি করছিল, আর সেখানকার বাগুগ্ুলি লাক 
বিহসন্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ শগন্তশচ প্রতিন্বনান্‌॥ ১০ দিলে তারাও সেই সঙ্গে লাফ দিচ্ছিল। জলের মধ্যে 
li নিজের পরতিজ্ছায়ার সঙ্গেই কেউ কেউ যুখবিকারাদির 

দ্বারা পরিহাস করছিল, আবার অন্যেরা নিজেদের শব্দের 
প্রতিধ্ানিকেই বিজপ করছিল।। ১০ ॥ যিনি জ্ঞানী 


সাধুপুরন্যদের কাছে দুর্তিমান উল্ধানন্দের অনুভূতিন্বরাগ, 

ইখং সতাং ব্রসুখান্ভুতয ভি ১4৪১৪ 
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন। এবং মায়মুগ্ধ বিষয়ান্ধদের কাছে এক সামান্য ঘনুষা- 
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেপ বালকমাত্র, সেই ভগবানের সঙ্গে এইভাবে সেই 
সাকং বিজ্্রঃ কৃতপুণাপুঞ্জাঃ॥ ১১ | অশেবপুণাশালী গোপবালকেরা খেলার সঙ্গী হয়ে 


বকালযাপন করছিল।। ১৯ ॥ বহু বহ জন্মের কৃদ্ছুসাধন ও 
তপসার দ্বারা নিদ্রেদের ইহ্রিয়সহ অন্তকরণকে 
জয় করেছেন, সেই মহাযোগিগনের পক্ষেও 


i শ্রীভগবানের চরশকমলের রজঃ দুর্লভ বস্তু! সেই 

যং দাংসু্মবদ্ুভো | জ্গবনই সং যে রদ্দবাসিগণের চোখের সামনে মুর্তি 
ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভাঃ  ॥ ধরে বিরাজ করছেন, খেলার সাথি, প্রিয় বন্ুাশে সঙ্গ 

স এব বদ্দুগ্বিষর স্বয়ং স্থিতঃ দিচ্ছেন, তাদের সৌভাগ্যের মহিমা আর কী বর্ণনা করা 


কিং বর্ণাতে দিষ্টমতো ব্রজৌকসাম্‌॥ ১২ | যাবে? ১২ ॥ 
মহারাজ 1 এইভাবে যখন গোপবালকেরা 
নিশ্চিন্তমনে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে খেলায় মেতে ছিল, তখন 
অঘ-নামে এক মহাদৈতা দেখালে এসে উপস্থিত হল। 
কৃষ্ণদহ গোপবালকদের আনন্দময় ক্রীড়া দেখে তার 
| অ্ত্দাহ হচ্ছিল, জে তা সহা করতে পারছিল না। এই 
ভ্তেষাং 8 অসুরটি এতই ভয়ংকর ছিল যে, অমৃতপান করে অমর 
নিত্যং  যন্ন্তৰ্ণিজজীবিতেন্সুভিঃ হওয়া সত্বেও দেবতারা তার হাত থেকে নিজেদের 
গীতামতৈরপামনৈঃ প্রতীক্ষ্যতে৷। ১৩ প্রাণরক্ষার জন্য সততই চিন্তিত থাকতেন এবং কবে তার 
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কৃষ্ণমুখানঘাসুরঃ 
কংসানুশিষ্টঃ স বকীবকানুজঃ। 
তু মে সোদরনাশকৃত্তয়ো- 
দযোর্মমৈনং সবলং হনিষ্ে॥ ১৪ 


অয়ং 


এতে যদা মংসুহৃদোস্তিলাপঃ 
কৃতান্তদা নষ্টসমা ব্রজৌকসঃ। 
গতে বর্ছসু কা নু চিন্তা 


প্রজাসবঃ প্রাণভূতো হি যে তে॥ ১৫ 


প্রাণে 


ইতি ব্যবস্যাজগরং বৃহদ্‌ বপুঃ 

স  যোজনায়ামনহাত্রিপীবরম্‌। 
বৃত্বাডুতং ব্যাস্তগুহাননং তদা 

পথি ব্যশেত গ্রসনাশয়া খলঃ॥ ১৬ 


দৃন্্া তং তাদৃশং সৰ্বে মত্বা বৃন্দাবনশ্রিয়ম্‌। 
ব্যাত্তাজগরতুণ্ডেন স্যংপ্রেক্ষন্তে স্ম লীলয়া ৷৷ ১৮ 


অহো মিত্রাণি গদত সত্তবকুটং পুরঃ ছ্িতমূ। 
অস্মৎসংগ্রসনব্যাত্তব্যালতুণ্ডায়তে ন বা॥ ১৯ 


সতমর্ককরারক্তমুত্তরাহনুবদ  ঘনম্‌। 
অধরাহনুবদ্‌ রোধন্তৎপ্রতিচ্ছায়য়ারুণন্‌ ৷ ২০ 


মৃত্যু হবে, তারই প্রতীক্ষায় থাকতেন।। ১৩ ॥ অঘাসুর 
ছিল পূতনা এবং বকাসুরের ছোট ভই এবং কংসই 
তাকে প্রেরণ করেছিল। কৃষ্ণ, শ্রীদাম প্রভৃতি 
গোপৰালকদের দেখে সে ভাবতে লাগল, “এই হল 
আমার সহোদর ভাহ এবং বোনের হত্যাকারী। আমি 
আজ এর সঙ্গীসাথিদের সঙ্গে একে বধ করব॥ ১৪ ॥ 
এরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে আমার সেই মৃত ভাই 
এবং বোনের তর্পণের তিলোদক স্বরূপ হবে এবং 
তখন ব্রজ্ববাসীরাও মৃত-তুলাই হয়ে পড়বে। কারণ 
সন্তানই হল প্রাণীদের প্রাণস্থরূণ। প্রাণহ যদি না থাকে, 
তাহলে শূন্য দেহটি নিয়ে আর চিন্তার কী কারণ থাকতে 
পারে ? ১৫ ॥ মনে মনে এইরূপ স্থির করে সেই খল 
স্বভাব অধাসুর একটি বিশাল অগগার সাপের রূপ ধারণ 
করে পথের মধ্যে শয়ন করে রইল। তার সেই অভুত 
শরীরটি এক যোজন লম্বা বড় একটি পর্বতের মতো বিস্তৃত 
এবং স্থলবায় হিল। তার অভিপ্রায় ছিল শ্রীকৃষ্ঠসহ সব 
গোপবালককেষ গ্রাস করবে, সেইজন্য সে তার পর্বতের 
মতো দেহে গুহাসদৃশ বিশাল মুখটি প্রসারিত করে 
রেশেছিল। ১৬ ॥ তার নীচের ওষ্ঠ ভূমিতে এবং 
ওপরের ওষ্ঠ মেঘের গায়ে লেগে ছিল, মুখের দুই প্রান্ত 
পর্বতকন্দরের সমান এবং দীতগুলি পর্বতশৃঙ্ের সঙ্গে 
তুলনীয় ছিল। মুখের ভিতরে ছিল ঘোর অন্ধকার এবং 
জিভটি একটি বিস্তৃত পথের মতো দেখাচ্ছিল। প্রবল বায়ুর 
মতো তার শ্বাস বইছিল এবং চোখদুটি স্বলছিল উদ 
দাবানলের মতো।। ১৭ ॥ 

গোপবালকেরা তার এইরকম আকৃতি দেখে কিন্তু 
সরলতাবশত তাকে বন্দাবনেরই এক অন্তত প্রাকৃতিক 
শোভা বলে মনে করল এবং নিজেদের মধ্যে কৌতুকের 
হলে তাকে এক অজ্জগরের প্রসারিত মুখের সঙ্গে 
তুলনা করতে লাগল ॥ ১৮ ॥ তাদের মধ্যে কেউ বলল 
ওহে বন্ধুরা, বলো তো, এই যে আমাদের সামনে 
একটা যেন জন্তবিশেষ রয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে না কি, 
যে একটা বিরাট সাপের মুখ, আমাদের গিলে খাবার জনা 
হাকরে রয়েছে ?'॥ ১৯ ॥ অপর একজন বলল “হ্যা, 
ঠিকই, আর এই যে মেঘের গায়ে রোদ গড়ে লালচে 
দেখাচ্ছে--ওটা যেন ঠিক ওর ওপরের ঠোট, আর সেই 
মেঘের আভায র্তীন হয়ে উঠেছে নীচের যে মাটি, তাকে 
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শ্ৰীমন্তাগবত 


প্রতিম্পর্ধেতে সৃক্িভ্যাং সব্যাসব্যে নগোদরে। 
তুগশৃঙ্গালয়োহপোতান্ংট্রাভিন্চ পশ্যত॥ ২১ 


আস্তৃতায়ামমার্থোহয়ং রসনাং গ্রতিগর্জতি। 
এষামন্তর্গতং . ধ্বান্তমেতদপান্তরাননম্।। ২২ 


দাবোফখরবাতোহয়ং শ্বাসবদ্‌ ভাতি পশ্যত। 
তদ্দঞ্ধসত্ুদুৰ্গন্ধোহপ্যন্তরামিষগন্ধৰৎ ॥২৩ 


অন্মান্‌ কিমন্ন গ্রসিতা নিবিষ্টা- 
নয়ং তথা চেদ্‌ বকবদ্‌ বিনঙুক্ষযতি। 
ক্ষণাদনেনেতি বকাৰ্যুশন্মুখং 
বীক্ষ্যোন্ধসন্তঃ . করতাডনৈর্যযুঃ ॥ ২৪ 


ইথং  মিখোহতথামতজ্জ্ঞভাষিতং 

শ্ৰুত্বা বিচিন্ত্ত্যমৃযা মুষায়তে। 
রক্ষো  বিদিত্বাখিলভূতব্ৎক্ছিতঃ 

স্বানাং নিরোদ্ধুং ভগবান্‌ মনো দবে॥ ২৫ 


তাবৎ প্রবিষ্টান্তুসুরোদরান্তরং 
পরং ন শীর্ণাঃ শিশবঃ সবৎসাঃ। 
প্রতীক্ষমানেন বকারিবেশন 


হতস্বকান্তস্মরপেন রক্ষলা।॥ ২৬ 


মনে হচ্ছে ওর নীচের ঠোট’॥ ২০ ॥ তৃতীয় এক 
গোপবালক বলন_“সত্যিই তা-ই। আরও দেখো, 
ডানদিকে আর বাঁদিকে এই যে দুটো গহুর রয়েছে 
পাহাড়টার মধ্যে, সে-দুটোরও তো সাপের মুখের দুই 
সৃকের (ঠোটের কোপা) সঙ্গে কী ভীষণ দিল ! তাছাড়া, 
এই উচু উঁচু শৃ্গগুলোকেও সাপের দীতের সারি বলে 
মনে করতে কোনো অসুবিধাহ নেই’ ॥ ২১ ॥ চতুর্থজন 
বলল_“এই লম্বা-চওড়া রাস্তাটা তো অজগরের 
জিভেরই মতো, আর এই গুহার ভিতরে জমে রয়েছে 
যেন যেন তারই মুখের ভিতরের অন্ধকার’ ২২ ॥ জন্য 
একজন বলল “মনে হচ্ছে এদিকে কোথাও বনে আগুন 
লেগেছে। সেখান থেকে তীব্র গরম হাওয়া বয়ে আসছে, 
কিন্তু দেখো, তার সঙ্গে অগরের শ্বাসের কেমন মিল ! 
আর সেই আগুনে পুড়ে মরা জীব-জন্থরা দু্গন্ধকে 
| অজগরের পেটের ভিতরের মরা জীবজল্র মাংসের দুর্গন্ধ 
বলে মনে হচ্ছে।॥ ২৩ ॥ তবন তাদের নধ্যে থেকে কেউ 
কেউ বল্গল “আচ্ছা, আমরা যদি এর ভিতরে প্রবেশ 
করি, তাহলে কি এ আমাদের গিলে খেয়ে নেবে ? 
আরে, সেরকম দুঃসাহস বদি এর হয়, তাহলে এ-ও 
বকাসুরের মতোই এক মুহূর্তেই ধ্বংস হবে। এই 
আমাদের কানাই ওকে ছেড়ে দেবে না কি?” এইরকম 
বলতে বলতে সেই গোপবালকেরা বকারি শ্রীকৃষেগন 
সুন্দর মুৰটির দিকে চেয়ে উচ্চহাস্যের সঙ্গে 
করতালি দিতে দিতে অধাসুরের মুখের ভিতরে প্রবেশ 
করল।। ২৪ ভগবান প্রীকৃষ্ণ তার সেই সখারা প্রকৃত 
ব্যাপার না জেনে নিজেদের মধ্যে যে ভ্রান্ত আলোচনা 
করছিল, তা শুনেছিলেন। তিনি ভাবলেন, “কী কাণ্ড, 
এদের কাছে দেখছি, সত্যটাও মিথ্যা বলে মনে ইচ্ছে” 
তিনি তো সর্বপ্রাণীর হৃদয় গুহায় অবস্থিত, তার অজ্ঞাত 
নেই কিছুহ। এই প্রাণীটি যে অঘাসুর নামক রাক্ষস, তা 
ভার অজানা ছিল না। নিজের বান্ধবদের এই রাক্ষসের 
মুখের গ্রাসে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করতে মনহ 
করনেন তিনি॥ ২৫ ॥ এদিকে গোপ্বালকেরা সব 
তাদের গো-বৎপসমতে অথাসুরের উদরের ভিতরে 
প্রবেশ করলেও সে তাছের ভক্ষণ করার জন্য 
মুখসংকোচন করল না। সে প্রতীক্ষা করে রইল, 
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দীনাংশ্চ 
ঘুণার্দিতো দিষ্টকৃতেন বিন্মিতঃ॥ ২৭ 


কৃতাং কিমত্রাস্য খলস্য জীবনং 
ন ৰা অমীষাং চ সতাং বিহিংসনমূ। 
দ্বয়ং কথং স্যাদিতি সংবিচিন্তয তজ্‌ 
জ্ঞাত্বাবিশত্বগুমশেমদৃগ্ঘরিঃ 


॥২৮ 


তদা ঘনচ্ছদা দেবা ভয়াদ্ধাহেতি চুক্তশু' 
জহবুৰ্যে চ কংসাদ্যাঃ কৌণপান্ত্ববান্ধবাহ॥ ২৯ 


তন্ত্বা ভগবান্‌ কৃষন্বব্যয়ঃ সার্ভবৎসকমূ। 
চুগীচিকীর্োরাত্মানং তরসা ববৃধে গলে ॥ ৩০ 
[J 


ততোহতিকায়স্য  নিরু্ধমার্গিণো 
হ্যদ্‌গীৰ্ণদৃষ্টের্্নতত্ত্িতন্ততঃ 


পর্ণোধতরঙ্গ পৰনো  নিরুদ্ধো 
ূর্ঘন্‌ বিনিষ্পাটা বিনির্গতো বহিঃ ৩৯ 


[সে অর মৃত ভাই বক ও বোন পৃতনার কথা মনে 
করে তাদের হত্যাকারীর ওপর প্রতিশোধ নিতেই 
এসেছিল ॥ ২৬ ॥ ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ সকলের অভয় দাতা। 
তিনি দেখলেন, তিনি ছাড়া যাদের আর কোনো রক্ষাকর্তা 
নেই, সেই সরল গ্োপবালকেরা তার হন্তের অভয় আশ্রয় 
থেকে ক্চ্যিত হয়ে অসহায় অবস্থায় অগ্রিমুখে পতনোদ্যত 
তৃণের মতো সেই অসুরের জঠরাপ্লিতে দগ্ধ হতে চলেছে। 
(আরা স্বেচ্ছায় এই বিপদের দিকে ধাবিত হয়েছিল, 
সুতরাং) এ বিষয়ে দৈবের বিচিত্র লীলার কথা ভেবে তার 
| বিস্ময় জন্মাল, এবং সেই সঙ্গে তার মন করুণায় ভরে 
উঠল। ২৭ ॥ তখন সর্বদর্ণী ভগবান শ্রীহরি “এ বিষয়ে 
এমন কোন্‌ উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে, যাতে এই 
দুষ্ট অসুরের বিনাশ এবং সেই সরলমতি সংস্থভাববিশি্ 
বালকদের সৰ্বথা সুরক্ষা এই দুটি প্রয়োজনই সমভাবে 
সিদ্ধ হয়’ তা সম্যকৃভাবে চিন্তা করে যথার্থ উপায়টি 
নিরাপণ করে তননুযাযী সেই অসুরের নুখে স্বয়ং প্রবেশ 
করলেন॥ ২.৮ ॥ তখন মেঘের অন্তরালে অবস্থিত 
দেবতাবুন্দ ভয়ে হাহাকার করে উঠলেন। অপরপক্ষে 
অথাসুরের হিতৈষী বান্ধব কংসাদি রাক্ষসের মনে হর্ষ 
জন্মাল।॥ ২৯ ॥ অঘাসুরও এইবার তার সুযোগ এসেছে 
|| বুঝে গোবৎস এবং গোপবালকসহ শ্ৰীকৃষ্ণক তার 
মুখের ঘধো চুর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলতে উদ্যত হয়েছে, ঠিক 
এই সময়েই দেবতাদের “হ্যয়-হায়’ ধ্বনি শুনে অবিনাশী 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই অসুরের গলার মধ্যে নিজের 
শরীরটিকে অতি দ্রুত বাড়িয়ে ভুললেন॥। ৩০ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের দেহ বৃদ্ধি গেয়ে এমন বিশালাকার ধারণ করল 
যে, সেই অতিকায় অসুরের গলবিবর তার দ্বারা 
সম্পূর্ণরূগে নিরুদ্ধ হয়ে গেল। তখন শ্বামরোধের ফলে 
সে যন্ত্রণায় ছটফট করে নিজের শরীর মোচড় দিতে 
লাগল, তার চোখ বেরিয়ে এল। রুদ্ধ বায়ু তার শরীরের 
অভ্যন্তরে সর্বত্র পরিপূর্ণ হয়ে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে শেষ 
পর্যন্ত্ৰহ্মারক্ম ভেদ করে বহিরগত হল।॥ ৩১ ॥ সেই পথ 
দিয়েই তার প্রাণের সাথে সমস্ত ইন্্িমও বেরিয়ে গেল। 
এর পর তগবান মুকুন্দ তার অমৃতবরষিণী দৃষ্টির দ্বারা 
গোবৎস এবং সখা গোপবালকদের পুনর্জীবিত করে 
তাদের সঙ্গে নিয়ে অঘাসুরের মুখ থেকে নিষ্থান্ত 
হলেন।। ৩২ ॥ সেই বিশাল সর্পের দেহটি থেকে এক 
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ততোহতিহষ্টাঃ স্বকৃতোহকৃতাৰ্হণং অন্ত অস্ুষ্ছল জ্যোডি নিৰ্গত হল। তার প্রভয় দশ দিক 
পুষ্প সুরা অন্সরসন্চ নর্ভনৈঃ। | আলোকিত হয়ে উঠল। সেটি শুগবালের নিরগবলের 
নীতেঃ সুগা বাদাধরাস্চ বাদ্যকৈঃ প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ আকাশে অবস্থান করে তিনি বহির্গত 


| হতেই সমস্ত দেবতাদের দৃষ্টির সামনেই ভার শরীরে 
মিলিয়ে গেল।। ৬৩ ॥ তখন দেবতাগণ পৃষ্পবর্ণ করে, 
| অন্দরারা বত দারা, গনধর্বেরা গান করে, বিদযাধরেরা 
বাদা বাজিয়ে, ব্রাহ্মণেরা স্তব করে এবং পার্যদেরা 
জয়ধ্বলি দ্বারা তাদের অষ্টা তথা সর্বার্সাথক 


স্তৰৈশ্চ বিগ্রা জয়নিঃস্বনৈৰ্গণাঃ॥ ৩৪ 


ৰ রাাতিকা- | শীজ্গবাদাকে অভিনন্দিত করলেন॥ ৩৪ ॥ সেই অপূর্ব 
নৈকোৎসবমঙ্গলস্বনান্‌ | স্তোকপীতি, শোন বান্ধনি, মনোহর সংগীত তথা 
রন ধায়োহগ্তজ আগতোহচিরাদ্‌ সুউচ্চ জয়ধ্বনি হত্যাদি নানাবিধ আন্দোৎসবসূচক 


দৃষ্টা মহীশস্য জগাম বিন্ময়মূ।। ৩৫ মাঙ্গলিক শব্দ ব্ৰহ্মা ভার নিজ লোকের সদ্বীপে শুনতে 
গেয়ে সন্কর নিজ বাহনে আরোহণ করে সেশ্বানে উপস্থিত 
। হলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই মহিযা দর্শন করে পরম 
বিন্দিত হলেন। ৩৫ ॥ মহারাজ পরীক্ষিত ! অজগর 
রাজন্াজগনং চর্ম শুঞ্কং বৃন্দাবনেহজুতম্‌।  সর্পরাগী অদাসুরের মৃতদেহের চর্ম শুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর 
ভ্রজৌকসাং বহুতিথং বভুবাক্রীড়গহরম্॥ ৩৬ | বৃন্দবনে তা বহুদিন পর্যন্ত রাখা ছিল, এবং সেটি 
ব্রজবালকত্দের খেলার জন্য একটি আশ্চর্য কৃত্রিম 
পুহারাপে বিবেচিত হতা॥ ৩৬ ॥ ভগবান এই যে তুর 
। আপনজনদের মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচালেন এবং 
এভৎ কৌমারজং কর্ম হরেরাত্মাহিমোক্ষণম্‌! অদাসুরকে মোক্ষদান করলেন, এগুলি ডাঁর কৌমর 
ত্যাঃ ৃ্চবিশ্িতা ভজে কালের অর্থাৎ পঞ্চন বর্ষের কীর্ডি এবং সেই 
ইতর টীিকেবাা দিসি তি গোপধালকেরা সেই সময়েই এই, ক্যাপার প্রত্যক্ষ 
করেছিল। কিন্তু তারা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে এই ঘটনার 
| কথ তার সৌগণ্ু বয়সে অর্থাৎ ষ্ঠ বর্ষে ব্রজবাসীদের 


নৈতদ্‌ বিচিত্রং মনুজার্ডমায়িনঃ কাছে বর্ণনা করেছিল॥ ৩৭ ॥ অথাসুর সূর্তিমান অথ 
হ্‌ অর্থাৎ পাপই ছিল, কিন্তু ভগবানের স্পর্শমাত্রেই তার 

পরাবরাণাং পরমস্য বেধসঃ। 
অযোধগি  খৎস্পর্শনযৌতপাতকঃ সমত গর বিনতে সুরে দিতে দে নারগেনুকি চার 


করেছিল, যা পাপী ব্যক্তিরা কখনোই পেতে পারে না। 
প্রাপাত্নসাম্যং ত্রদতাং সুদুর্লভম্॥। ৩৮ কিন্তু এতে আশ্রম হওয়ারও কিছু নেই, কারণ জীলাবশে 
মনুয্যবালকের যতো শরীর ধারণ করে থাকলেও তিনি 
তো সেই ব্যন্ত-অব্যক্ত তথা কার্যকারণরূপ নিখিল 
জগতের বিধাতা পরমপুরুষ পরনাক্মা॥ ৩৮ ॥ (সেই 

সকৃদ্‌ যদগপ্রতিমান্তরাহিভ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ, আনন ইত্যাদি কোনো 
মনোময়ী ভাগবতীং দদো গতিম্‌। একটিমাত্র অঙ্গেরও ভাবমরী ডাবের দ্বারা নির্মিত) প্রতিমা 

স এব নিভ্যাত্বসুখানুভূতাভি- যদি ধযাসের দ্বারা হৃদয়ের গভীরে দৃ়রূপে প্রতিষ্ঠা করা 
ৰ্মদন্তমায়োহন্তর্গতো হি কিং পুনঃ ॥ ৩৯ বায়, তাহলে তা সালোক, সমীপ্য প্রভৃতি ভাগবতী গতি 
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বন্ধন্‌ কালান্তরকৃতং তৎকালীনং কথং ভবেং। 
যং কৌমারে হরিকৃতং জণ্ডঃ গৌগণ্ুকেহর্ডকাঃ। ৪১ 


তদ্ত্রহি মে মহাযোগিন্‌ পরং কৌতুহলং ওরো। 
নুনমেতদ্ধরেরের মায়া ভবতি নানাথা॥ ৪২ 


বয়ং ধনযতমা লোকে গুরোহাপি ক্ষত্রবন্ধবঃ। 
যৎ পিবামো মুভুন্তুতঃ পুথাং কৃষ্টকথামৃতম্!। ৪৩ 


সৃত উবাচ 


ইখং স্ম পুষ্টঃ স তু বাদরায়ণি- 
স্তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দরিয়ঃ । 


দান করে থাকে ; ভগবানের মহান ভজ্তরাই এই সকল 
উচ্চ অবস্থা লাভ করার অধিকারী। সুতরাং আত্মানন্দের 
নিত্য লাক্ষাৎকায়স্বরাপ, সর্বখা মায়াতীত সেই শ্রীভগবান 
স্বয়ং সশরীরে যার (অঘাসুরের) দেহের মধ্যে প্রবেশ 
করেছেন, তার যে অদত্যত্তম গতি লাভ হবে, একথা কী 
বলার অপেক্ষা রাখে? ৩৯ ॥ 

সূত উগ্নশ্ববা বললেন--শৌনকাদি খষিগণ ! 
যদুবংশাবতংস শ্ৰীকৃষ্ণই রাজা পরীক্ষিতের জীবন দান 
করেছিলেন। নিজের রক্ষাকর্তা, জীবনসর্বস্বরূপী সেই 
শ্রীভগবানের এই বিচিত্র লীলাকথা তিনি যতই 
শুনছিলেন, ততই তার হৃদয় য়েন তাতেই ডুবে থাকতে 
চাইছিল, ভঙগবৎকথা তার চিত্তকে যেন বলপূর্বক 
অধিকার করে নিয়েছিল। তাই তিনি ভগবান ব্যাস-তনয় 


৷ শ্রীশুকদেবকে এই পুণ্য চরিতকথা সম্পর্কে আবার প্রশ্ন 


করলেন। ৪০ ॥ 

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন--পৃঙনীয় ব্রহ্মনিষ্ 
আচার্যদের ! আপনি বললেন যে, ভগবান হরি পঞ্চম 
বর্ষে যে লীলা করেছিলেন, ব্রজবালকেরা ষষ্ঠ বর্ষে সেটি 
যেন তৎকালেই কৃত এমনভাবে ত্রজে গিয়ে বর্ণনা 
করেছিল। কিন্তু পূর্বে কৃত কর্ম গরনরতাকালে কী করে 
বর্তমানকালীন বলে প্রতিভাত হতে পানে, আপনি দয়া 
করে তা আমাকে বলুন॥ ৪১ ॥ হে মহাযোগী ! এই 
অদ্ভুত রহস্য জানবার জন্য আমার একান্ত কৌতূহল 
হচ্ছে। গুরুদেব, এই বিষয়টি আপনি কৃপা করে আনার 
কাছে বিশদ করে বলুন। আমার মনে হচ্ছে এটি 
শ্রীতগবানের অধটন-ঘটন-পণীয়সী মায়ারই কাজ। 
এছাড়া অনা কোনো প্রকারেই এমন ব্যাপার সন্ভব হতে 
পারে না॥ ৪২ ॥ গুরুদেব ! আমি তো কষত্রিযাধম, 
ব্রাহ্মণের অবমাননা করে আমি ক্ষতি বলে পরিচিত 
হওয়ার যোগাতাই হাবিয়েছি। কিন্তু তবুও তো আমার 
সৌভাগ্যের অন্ত নেই; আপনার শ্রীমুখপন্থজনিগত পরম 
পবিত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণকথামৃত অবিরাম পান করে আমি ধলা হয়ে 
গেলাম, সত্যই ধন্য আমি ! ৪৩ ॥ 

শ্রীসূত বললেন_ শ্রেষ্ঠ ভগবক্তগশেম মধ্যেও 
শ্রেষ্ঠ হে মহামুনি শোনক! মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্ন 
শুনে ভগবানের সেই লীলামাধুরী স্মরণপথে উদিত 
হওয়ায় শ্রীশ্ুকদেব গোস্বামীর বহিরিদ্রিয়সহ সমগ্র 
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কৃচ্ছাৎ পুনর্লক্ধবহিদৃশিঃ শনৈঃ অন্তঃকরণ বিবশ হয়ে গেল। ভার চৈতন্য ভগবানের 
নিতালীলারসে প্রবিষ্ট হওয়ায় তার আর বাহ্যসফুর্তি রইল 
না। সেখানে উপস্থিত উচ্চকোটির নহাস্মাদের চেষ্টায় বেশ 
কিছুক্ষণ পরে বহ্কষ্টে ধীরে ধীরে তার চেতনা লৌকিক 
স্তরে ফিরে এলে তিনি পুনরায় পরীক্ষিৎ মহারাজকে পূর্ব- 
প্রত্যাহ তং ভাগবতোত্তমোত্তম।। 88 : প্রসঙ্গের অনুসরণ করে বলতে শুরু করলেন ৪৪ ॥ 


ইতি ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাং সংহিতায়াং দশমন়্ন্দে পুবার্যে দ্বাদশোহখ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥ 


শ্রীমনমহা্ষ বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমত্াগবতমহাপুরাণের 
দশনস্কন্মোর পূর্বার্মে দ্বাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥ 


অথ ত্ৰয়োদশোহখ্যায়ঃ 
ত্রয়োদশ অধ্যায় 
ব্রহ্মার মোহ এবং ভগবান কর্তৃক সেই মোহ-নাশ 


শ্রীশুক উবাচ শ্লীশুকদেব বললেন--পরীক্ষিং ! তুমি মহা- 
ভাগ্যবান, শ্রীভগবানের ভক্তদের মধো তোমার স্থান 
অতি উচ্ছে। সেইজনাই তুমি এত সুন্দর প্রশ্ন করেছ। 
ভগবানের কথা তুমি মুন শ্রবণ করে চলেছ, তবু যখন 
তুমি সে বিষয়ে প্রশ্ন করো, তখন তোমার ভক্তি, সাগ্রহ 
সাধু পৃষ্ঠং মহাভাগ ত্বয়া ভাগবতোত্তম।  অবধান এবং তক বিচারবুদ্ধির পরিচয় শ্রোতা হিসাবে 
দি নটি ই? সকল শ্রোতার কাছেও বিষয়টি নবীন হয়ে ওঠে, তাতে 
নতুন রসের সঞ্চার হয়।। ১ ॥ ধারা সারগ্রাহী রসিক 
সাধুগুরুষ, তাদের বাক্‌, কর্ণ এবং হৃদয় ভগবানের 
কথার কীর্তনে, শ্রবণে এবং মননে নিত্য নিরন্তর ব্যাপৃত 
থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাদের স্বভাবই এই যে, তারা 


সতাময়ং সারভূভাং  নিসর্গো লীলাপ্রসঙ্গসমূহক্ষণে ক্ষণে নবায়মান অপূর্ব রসের অক্ষয় 
সদদ্থবাদীক্রুতিচেতসামগি | শর উল অনুভব কৰে থাকেন গারো 
দঃ তুলনা দেওয়াও সম্ভব নয়, তবু প্রাকৃতজ্লে স্ত্ীবাসনী 
৪ bt পুরুষের যেমন তাদের আসক্তির বিষয়ে আলোচনাদিতে 


বিয়া বিটানামিব সাধু বার্ভা॥ ২ কখনো ক্লান্তি জন্মায় না-তা এই বিষয়ে অতি দূর 
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শৃণুদ্াবহিতো রাজনপি গুহাং বদামি তে। 
রয় মিন্দস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহামপ্যুত। ৩ 


তথাঘবদনান্ৃত্যো রক্ষিত্বা বৎসপালকান্‌। 
সরিৎ পুলিনমানীয় ভগৰানিদম্ত্ৰৰীৎ ৷ ৪ 


অহোহতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ 
স্বকেলিসম্প্ৃদুলাচ্ছবালুকন্‌ ॥ 

স্ফুটৎসরোগন্ধহ্বতালিপত্রিক- 
ধ্বনিগ্রতিধবানলসদ্দ্রমাকুলমূ 


Ia 


অত্র ভোক্তব্যমস্মাভিৰ্দিবা রূড়ং ক্ষ্ধার্দিতাঃ। 
বৎসা সমীপেহপঃ শীত্বা চরস্তু শনকৈল্তপম্॥ ৬ 


তথেতি পায়য়িত্বার্ভা বৎসানারুধ্য শাদ্বলে। 
মুক্তা শিক্যানি বৃভুজুঃ সমং ভগবতা মুদা॥ ৭ 


কৃষ্ণস্য বিষক্‌ পুরুরাজিমগুলৈ- 
রভ্যাননাঃ ফুল্পদ্‌শো ব্রজার্ডকাঃ। 

সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু- 
শ্ছ্দা যথাস্তোরুহকর্ণিকায়াঃ॥ ৮ 


েচিৎ পুষ্পৈর্দোলেঃ কেচিৎ পল্পব্রৈষ্বরৈঃ ফলৈঃ। 
শিগ্ভিন্তুগ্‌ডিদূষ্িশ্চ বুভুজুঃ কৃতভাজনাঃ॥ ৯ 
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উপমান হতে পারে॥ ২ ॥ মহারাজ পরীক্ষিৎ ! বিশেষ 
অবহিতচিত্তে শোনো-এটি অত্যন্ত রহস্যময় এবং 
গোপনীয় বিষয় হলেও তোমাকে বলছি ; কারণ 
কৃপাপরবশ হয়ে সমর্থ আচার্য-গুরুগণ নিজেদের 
প্রিয় শিবের কাছে অনেক গুহ্য তত্র ও তথা ব্যক্ত 
করেন। ৩ ॥ তোমাকে তে আমি পূর্বেই বলেছি যে, 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের বয়স্য গোপবালক এবং 
গোবৎসনের নৃত্যুরাগী অঘাসুরের মুখ থেকে রক্ষা 
করেছিলেন। এরপর তিনি তাদের ঘমুনানদীর পুলিনে 
নিয়ে এসে এই কথা বলেন_॥:৪ ॥ ‘আহা ! এই 
যমুলাপুলিন কী সুন্দর, দেখেছ তো বন্ধুরা ! আমাদের 
খেলার পক্ষে এই ভ্রায়গাটি সবদিক দিয়েই উপযোদ্গী। 
এখানকার বালি কেমন নরম আর পরিস্কার ! একদিকে 
(যেখানে ঘয়ুনার জল তট মধ্য নিয় ভূমিতে প্রবেশ করে 
সরোবর সৃষ্টি করেছে) কত পন্ম ফুল ফুটে রয়েছে, তাদের 
গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে অমরেরা গুঞ্জনে জায়গাটি মুখরিত করে 
রেখেছে। আবার এদিকে দেখো, কেমন ঘন সবুজ গাছে 
গাছে অজস্র পাখির কলতান, সেই মধুর শব্দের প্রতিধ্বনি 
উঠছে সমস্ত বন জুড়ে ; প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কী বিপুল 
সমারোহ! ৫ ॥ এসো, আমরা এখানে বসে খাওয়াদাওয়া 
সেরে নিই ; অনেক বেলা হয়ে গেছে, ক্ষিদেও পেয়ে 
গেছে সবাইয়ের। আমাদের বাছুরেরাও এখানেই জল 
খেয়ে কাছে থাসে ভরা জমিতে ধীরে ধীরে চরতে 
পারবো ॥ ৬ ॥ 

গোপরাজকেরা সবাই একবাকে “তাই হোক’ বলে 
বৎসপ্তলিকে জল খাইয়ে সেই তৃণভূমিতে চরার জনা 
হেড়ে দিল। তারপর তারা নিজের নিজের শিকা খুলে 
বসল॥ ৭ শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যস্থলে বসিয়ে তার চারপাশে 
পরপর ছোট থেকে ক্রমশ বড় বৃত্তাকারে তারা পাশাপাশি 
বসল। সকলেরই মুখ ছিল শ্রীকৃষে্র দিকে, সকলেরই 
চোখ আনন্দে হাসছিল। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে 
বনভোজনে উপবিষ্ট সেই ব্রজবালকদের দেখে মনে 
হচ্ছিল যেন কর্ণিকার চারপাশে অসংখ্য পাঁপড়ির শোভা 
নিয়ে অপরূপ একটি বিশাল পদ্ম সেই বনভূমিতে ফুটে 
উঠেছে। ৮ ॥ সেই বালকেরা তাদের খাদাদ্রবা রাখার 
জনা ফুল, ফুলের পাপড়ি, পল্পব, অঙ্কুর, ফল, গাছের 
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সর্বে মিথো দর্শ্ন্তঃ স্বস্বভোজ্যরুচিং পৃথক্‌। 
হসন্তো হাসয়ন্তশ্চাত্যবজন্থঃ সহেশ্বরাঃ ॥ ১০ 


বিশ্রদ বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে 
বামে পাণৌ মমৃণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীযু। 
তিষ্ঠন্‌ মধ্য স্বপরিনুহৃদো হাসয়ন্‌ নর্মডিঃ স্বৈঃ 
স্বর্গে লোকে নিষতি বুভুজে যজ্ঞডূগ্‌ বালবেলিঃ॥ ১১ 


ভারতৈবং বৎসপেষু ভুঞ্জানেদ্চ্যুতাত্মসূ। 
বৎসান্তনতর্বনে দূরং বিবিশুস্বপলোভিতাঃ।॥ ১২ 


তান দৃষ্টা ভয়সংত্ন্তানৃচে কৃষ্ণোহস্য ভীভয়ম্‌। 
মিত্রাণ্যাশান্সা বিরমতেহানেয্যে বৎসকানহম্‌॥ ১৩ 


ইত্যকতাদ্রিদরীকুর্জগহ্রেঘাত্মবৎসকান্‌ । 
বিচিন্বন্‌ ভগবান্‌ কৃষ্ণঃ সগাণিকবলো যনৌ॥ ১৪ 


টং মঞ্জু মহিত্বমনাদপি তদৎসানিতো ৰৎসপান্‌। 
নীত্বানাত্র কুরদ্বহান্তরদধাৎ খেহবছিতো যঃ পুরা 
দৃট্ঘথাসুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রা্তঃ পরং বিন্ময়মূ ॥ ১৫ 
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ছাল কিংবা পাথরের দ্বারাই যার যেমন ইচ্ছা ভোজনপাত্র 
তৈরি করে নিল, কেউ কেউ বা নিজেদের শিকাগুলিকেই 
পাত্র হিসাবে ব্যবহার করে ভোজনে প্রবৃত্ত হল॥ ৯. ॥ 
খাওয়ার সময়ে তারা নিজের নিজের খাদের স্বাদ যে কত 
ভালো তা অন্যদের বোঝানোর জনা নানারকমে মুখ- 
চোখ-জিহাদির ভঙ্গি করতে লাগল এবং এইভাবে 
সকলের হাসি ও পরস্পরকে হাসানোর মধো দিয়ে 
্রীকৃষণ-সহু তাদের ভোজনপর্ব চলতে লাগল আনন্দের 
হাট বসিয়ে ১০ ॥ সর্বযজ্তফলের একমাত্র ভোক্তা 
বজ্জেশ্বর ভগবান এইভাবে ভার বয়স্য-বান্ধবদের 
মধ্যন্থলে বসে ভোজন করছেন-_দৃশ্যটি একবার কল্পনা 
করো ! তার বাঁশিটি তিনি কোমরের কাপড়ের ছিঠের 
কাছে গুজে রেখেছেন, শিঙ্গা এবং বেত রয়েছে বগলে। 
বা হাতেতার সুস্বাদু খাদ্যের গ্রাস, আঙুলের মধ্যে আবার 
ধরা আছে সেই খাদ্যের উপযোগী রোচক (আচার বা 
চাটনি জাতীয়) উপকরণ। চারপাশে ঘিরে বসা সেই 
খেলার সাথিদের হাসাচ্ছেন নানান কৌতুকের মাধামে। 
স্বর্গের দেবতারা অবাক হয়ে দেখছেন অমর্ত পুরুষের এই 
মর্ত-বালক-নীলা ! ১১ ॥ 

ভরতবংশপ্রদিপ পরীক্ষিৎ ! ভোজনরত সেই 
গোপবালকেরা এইভাবে ভগবান তের সেই সরস 
লীলামাধূরীতেই ময় হয়ে গেছে, তাদের আর অনা 
কোনোদিকেই খেয়াল নেই। এদিকে সেই অবকাশে 
তাদের গোবৎসেরা নতুন কটি ঘাসের লোভে ঘন বনের 
মধ্যে প্রবেশ করে ক্রমে ক্রমে অনেক দূরে চলে 
গেল।। ১২ ॥ যখন সেই বালকদের এদিকে দৃষ্টি পড়ল, 
তখন তারা অতান্ত ভয় পেল। কিন্তু সকল ভয়েরও যিনি 
ভয়স্বরূণ, সেই ভগবান তাদের বললেন, “সখারা, 
শোনো ! তোমরা নিশ্ঠন্ত্ননে খাও- কাউকেই খাওয়া 
ছেড়ে উঠতে হবে না। আমি যাচ্ছি, বাছুরের দলকে নিয়ে 
এখনই, এখানে ফিরে আসব'।॥ ৯৩ ॥ এই বলে তিনি 
নিজের এবং সঙ্গীসাথদের বাছুরঞ্লিকে খুজতে 
বেরোলেন পাহাড়-গুহা-গন্ুর-কুজ-কাননসহ সমপ্ত 
সন্তাব্য স্থানে, হাতে তখনও তার সেই অর্মভূক্ত খাবারের 
গ্রাস! ১৪ ॥ পরীক্ষিৎ ! এদিকে পিতামহ ত্রন্মা পূর্ব হতেই 
সেখানে আকাশে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে 
অথাসুরের মোক্ষপ্রা্তি দর্শন করে তার পরম বিস্ময় 


দশন ্রদ্ধ (ত্রয়োদশ অধ্যায়) 


un 


ততো ৰংসানদৃষ্ট্ত্য পুলিনেহপি চ ৰৎসপান্‌। 
উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ।৷ ১৬ 


ক্াপাদৃষ্ান্তবিপিনে ৰৎসান্‌ পালাংস্চ বিশ্ববিৎ। 
সৰ্বং বিষিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ॥ ১৭ 


ততঃ কৃষ্ণো মুদং কর্তৃং তন্মাতৃণাং চ কলা চ। 
উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ॥ ১৮ 


যাবদ্‌ বসপবৎসকাকবগূর্যাবৎ করঙ্ত্রযাদিকং 
যাৰদ্‌ যষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্‌ যাবদ্‌বিভ্যা্ধরমূ। 
যাৰচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্‌ বিহারাদিকং 
সৰ্বং বিষুমযং গিরোহঙ্জবদজঃ সর্বস্বরূপো বতৌ॥ ১৯ 


জন্মেছিল। মায়া আশ্রয় করে যিনি মনুষাবালকের রূপ 
ধারণ করেছেন, সেই প্রমেশ্বরের অন্য কোনো মনোহর 
মহিমার প্রকাশ দেখার জন্য তিনি অত্যন্ত কৌতুহল বোধ 
করলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি প্রথমত 
বৎসগুলিকে এবং তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাদের (বৎসগুলির) 
অন্বেষণে চলে গেলে সেই অবকাশে এখান থেকে সেই 
গোপবালকদেরও অপহরণ করে অনাত্র নিয়ে গেলেন 
এবং নিজেও অন্তর্বান করলেন॥ ১৫ | 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনেক অনুসন্ধান করেও 
বৎসগুলিকে খুঁজে না পেয়ে যমুনাতটে ফিরে এলেন 
এবং সেখালে গোপবালকদেরও দেখতে পেলেন না। 
তখন তিনি বনে বনে দূরে এই উভয়েরই অন্বেষণ করতে 
লাগলেন॥ ১৬ ॥ কিন্তু সমগ্র বন তন তন করে খুঁজেও 
না বৎস, না বস-রক্ষক গোপবালক-_কাঝোরই দেখা 
মিলল না। তথন বিশ্বৰিদ্‌ ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ তার 
সর্বজ্ঞতাশক্তির সাহাষে মুহূর্তমধো উপলদ্ধি করলেন যে, 
এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটিহ ব্রন্মার কীর্তি, এই দুর্ঘটনাটি 
তিনিই ঘটিয়েছেন।। ১৭ ॥ এইবার জগতের কর্তা 
সর্বশক্তিমান জগ্দীশ্বর নতুল এক আনন্দলীলা বিস্তারের 
ইচ্ছায় গোবৎস এবং গোপবালবদের মাতৃগণের [গান্তী 
এবং গোপরমশীগণের) এবং সেইসঙ্গে প্রজাপতি 
বরঙ্মারও আনদ্দবিধানের জন্য নিজেকে বৎস এবং 
বৎসপালক--এই উভয়রূপে রাপায়িত করালেন, অর্থাৎ 
শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সেই গোবৎস এবং বালকদের মুর্তি ধারণ 
করলেন) ১৮ ॥ 

তখন ‘সৰ্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ’ অর্থাৎ ‘সমগ্র 
জগৎই বিস্ময়" এই শাস্তুবাণীটি যেন সেখানে মূর্তি 
পরিগ্রহ করে প্রকটিত হল। ব্রহ্মা যাদের অপহরণ 
করেছিলেন সেই গোপবালক এবং গোবহসদের সংখ্যা 
যা ছিল, তাদের চেহারা যেমন ছোট বা বড় ছিল, তাদের 
হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গ যেমন ছিল, তাদের বেত, শিক্গা, 


ভগবান তো ৰ্বগমর্শ, তিনি কিইচ্ছা করলেই ব্রহ্মার অপহাত বৎস ও বালকগণকে ফিরিয়ে আনতে পায়তেন না? অবশাই 
পারতেন। কিন্তু তাহলে ব্রহ্মার মোহনাশ এবং ভগবানের এই দৈরী মায়ার এগরষদর্শনে তার সৃষ্টিকর্তা হিসাবে অহনিকারও অবসান 
এত সুন্দরভাবে ঘটত না। নিজের আনন্দময় দিব্য বিশ্রহকে তাই বসুরাগে বহু ভোগাতায় বিনীর্প-বিন্টর্ণ করে বৃন্দাবনের পার্থিব 
রজঃকে মধুময় করে তোলা, সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টির “বজ্জঃ”কেও দুরীকৃত করে সত্যন্থাপের উন্বোচন '্টপলচ্ষো অরূপের এই রূপের 
লীলা! 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


স্বয়মাত্মাহহত্মগোবৎসান্‌ প্রতিবা্যাত্বৎসপৈঃ। 
ক্রীড়যাত্মাবিহারৈশ্চ সর্বাস্তা গ্রাবিশদ্‌ ব্রজম্॥ ২০ 


তত্তঘৎসান্‌ পৃথঙ নীত্বা ততদ্গোষ্ঠে নিবেশ্য সং। 
তন্তুদাত্মাভৰদ্‌ রাজংস্তত্তংসদ্ম প্রবিষ্টবান্‌ ৷ ২১ 


তন্সাতরো বেণুরবস্বরোখিতা 
উত্থাপ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য নির্ভরমূ। 


মেহমুতন্তন্যপয়ঃসুধাসবং 
মত্বা পরং ব্রহ্ম সুতানগায়য়ন॥ ২২ 


গাবন্ততো গোষ্ঠমুপেত্য সত্বরং 
হুঙ্কারঘোযৈঃ পরিহৃতসঙ্গতান্‌। 

স্বকান্‌ স্বকান্‌ বংসতরানপায়য়ন্‌ 
মুহর্লিহন্তাঃ অ্রবদৌধসং পয়ঃ॥ ২৪ 
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বাঁশি, পাতা, শিকা প্রভৃতি এবং বর্ত্-অলংকারাদি যেরূপ 
ছিল, এমনকি তাদের স্বভাব, গুণ, নাম, চেহারা, বয়স 
এবং আহার-বিহার পর্যন্ত যেমন যেমন ছিল--সেহ 
সবকিছুই সম্পূর্ণ অবিকল এবং যথাপূর্বভাবে পরিগ্রহণ 
করে এছ নতুন মূর্তিসমূহ প্রকাশিত হল। প্রকৃতপক্ষে যার 
জন্ম বলেই কিছু নেই, সেই বিশ্বরূপ ভগবান এইভাবে 
বহুর্ূপে শোভা পেতে লাগলেন ১৯ ॥ তখন সেখানে 
এক বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা হল সর্ব শ্রীকৃষ্ণ নিজেই 
সমন্ত বৎস এবং গোপবালক ! সেই আত্মন্বরাপ 
বৎসগুলিকে আত্মন্বরাপ গোপবালকদের ছারা নিয়স্ত্রিত 
করে নিজেরই সাথে নানাপ্রকারের খেলাধুলা করতে 
করতে তিনি দিনাস্তে ব্রন্মে ফিরে এলেন॥ ২০ ॥ 
মহারাজ! এর পর যে যেবংসগুলি যে যে গোণবালকের 
ছিল, সেগুলি ঠিকমতো তার তার গোঠে সন্নিবেশিত 


| করে, সেই সেই রূপে তাদের ভিন্ন ভিন্ন গৃহে গমন 


করলেন॥ ২১ ॥ 

সেই গোপবালকদের মায়েরা বাশির ধ্বনি 
শোনামাত্রই দ্রুত এসে ছেলেদের কোলে তুলে নিলেন 
এবং দু বাহু বন্ধনে বদ্ধ করে স্বয়ং পররন্মরূপী 
শীকৃষ্ণকেই, নিজেদের পুত্র বিবেচনায় লেহক্ষরিত 
ন্তন্যসূধা পান করাতে লাগজেন॥ ২২ ॥ এইভাবেই তখন 
থেকে ভগবান প্রতিদিনই দিনের শেষে সেই 
গোপবালকদের রূপ ধারণ করে গোচারণের পরে ফিরে 
আসতেন এবং বালসুলভ আচরণে তাদের জননীদের 
প্রীতি উৎপাদন করতেন। পরীক্ষিৎ ! জননীরাও সন্তান 
জেহে বিভোর হয়ে তার শরীরে তৈলাদিদর্দন করতেন, 
তাকে স্নান করাতেন, চন্দনে অনুলিপ্ত করতেন, উত্তম 
বস্তু ও জলংকারে সঙ্জিিত করতেন, তার কপালে (পাছে 
কারও কৃদৃষ্টি লাগে এই আশঙ্কায়) রক্ষা তিলক অঞ্চন 
করতেন, পরম স্নেহে তাকে ভোজন করাতেন, ভারও 


| কত ভাবেই যে নিজেদের বাৎসলারসের ধারায় তাকে 


অভিষিক্ত করতেন, তা বলে শেষ করা যাবে না॥ ২৩ ॥ 
অপরদিকে গাভীরাও দিনের বিচরপের শেষে তাড়াতাড়ি 
গোষ্ঠে ফিরে এসেই নিজেদের বাছুরগ্ুলিকে 
(সেইরূপধারী ভগবানকে) উদ্চরবে আহ্বান করত, 
বাছুরন্রপি সেই শব্দ শুনে দৌড়ে তাদের মায়ের কাছে 
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গোখোগীনাং মাতৃতাম্মিন সরব সেহদ্ধিকাং বিনা। 
পুরোবদান্থপি হরেস্তোকতা মায়য়া বিনা॥ ২৫ 


ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহম্‌ 
শনৈর্নিঃসীম ববৃধে যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ববৎ ॥ ২৬ 


ইথমায়াহইবনাহহদ্থানং বৎসপালমিষেপ সঃ। 
পালয়ন্‌ বৎসপো বর্ষং চিত্রীড়ে বনগোষ্ঠয়োঃ॥ ২৭ 


একদা চারয়ন্‌ বংসান্‌ সরামো বনমাবিশাৎ। 
পঞ্চযাসু ত্রিযামাসু হায়নাপ্রণীদ্বজঃ। ২৮ 


ততো বিদ্রাচ্চরতো গাবো বৎসান্পব্রজম্। 
গোবর্ধনাদ্রিশিরসি চরক্তো দদ্শুভ্ণমূ॥ ২৯ 


যেত। তখন গাভীরা তাদের স্বতঃক্ষরিত দুন্দধারা নিজ 
নিজ বংসদের গান করাতে থাকত এবং সেই সময় গভীর 
পোহে তাদের দেহ নিজেদের জিভের দারা পুনঃপুন লেহন 
করত ॥ ২৪ ॥ এই সব গান্তী এবং গোগীগণের মাতৃভার 
পূর্বের মতোহ (অর্থাৎ নিজ সন্ভানগণের প্রতি যেরূপ 
ছিল) সন্থানরাপী ভগবানের প্রতি যথারীতি বিদ্যমান ছিল 
(সেখানে কোনো পরান বা অতিলৌকিকতার প্রভাব 
পড়েনি), কেবলমাত্র এবন স্নেহের আধিকা ঘটেছিল। 
অপর পক্ষে ডগৰানও সেই গাভী ও গোপীগণের সঙ্গে 
নিজ সন্তানগণের মতোই ব্যবহার করতেন, কেবলমাত্র 
এই বিশেষ যে ভগবান মায্নাতীত হওয়ায় পূর্বমন্তানগণের 
মনয়াধীনতার অনুরূপ আচরণ (+এ"ই আমার মা, এর 
প্রতি অন্য কারো অধিকার নেই, ইত্যাদি রূপ) এক্ষেত্রে 
ছিল না॥ ২৫ ॥ এইভাবে এক বৎসর পর্যন্ত 
ব্রজবাসিগণের নিজ সন্তানদের প্রতি সেহরূপিণী লতা 
প্রতিদিনই বেড়ে চলল এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
তাদের অতুলনীয় এক অনন্ত ভালোবাসা ছিল, ধীরে ধীরে 
নিজ সন্তানদের সম্পর্কেও সেই একই ভাব যা পূর্বে ছিল 
না এখন সমুপজাত হল।। ২৬ ॥ এইভাবে সর্বাস্থা 
শ্রীভগবান বৎস এবং বৎসপালিকের রূপধারণ করে 
নিজেই নিজেকে বন থেকে গোষ্ঠ আবার গোষ্ঠ থেকে 
বনে পরিচালনা তথা বিবিধরাপে প্রতিপালন করে এই 
বিচিত্র ্রীডায় প্রায় একটি বংসর কাটিয়ে দিলেন॥ ২৭ ॥ 

এক বছর পূর্ণ হতে যখন আর পাচ-ছয ব্ানতি বাকি 
আছে, সেইসময় একদিন বলরামের সঙ্গে বাছুর চরাতে 
চরাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বনে প্রবেশ করলেন॥ ২৮ ॥ 
এদিকে সেই সময় গাভীরা গোবরধন পর্বতের উপরিভাগে 
তৃণাদিভক্ষণে ব্যাপৃত ছিল। তারা সেখান থেকে নীচে 
ব্রজস্মির সরীপে বিচরণরত নিজেদের বৎসঞ্ডলিকে 
দেখতে পেল। ২৯ ॥ তাদের দেখতে পাওয়া মাত্রই 
স্নেহবশে গাতীগুলি মেন আত্মবিস্মৃত হয়ে গেল এবং 
পালকেরা তাদের নিবারণ করতে চাইলেও এবং সেদিকে 
কোনো পথের অন্তিত্ন না থাকা সত্ত্বেও, সেসব কিছুই না 
মেনে হান্বা'রব করতে করতে প্রবল বেগে সেদিকে 
দৌড়ে চলল। সে সময় মুখ ওপর দিকে তুলে রাখার জন্য 
তাদের ঘাড় ককুদের (ঘাড়ের কুঁজ বা ঝুঁচি) সঙ্গে ঠেকে 
গেছিল, সামনের এবং পেছনের দুই-দুহ পা এক সঙ্গে 


1174 


শ্ৰীমস্তাগবত 


সমেতা গাবোহধো বৎসান্‌ বৎসবত্যোহগ্যগায়য়ন্‌। 
গিলন্তা ইব চাঙ্গানি লিহন্তাঃ স্বৌধসংপয়ঃ ॥ ৩১ 


গোপান্তদ্রোধনায়াসমৌঘ্যলজ্জোরুমন্যুনা । 
দরগাধবকৃদ্রতোহভেত গোবংসৈর্দদৃশুঃ সৃতান্‌॥ ৩২ 


তদীক্মণোৎপ্রেমরসাপ্নুতাশয়া 
জাতানুরাগা গতমন্যবোহর্ভকান্‌। 
উদুহ্য দোর্ভিঃ পরিরভা মূর্ধনি 
আ্রাণেরবাপুঃ পরমাং মুদং তে॥ ৩৩ 


ততঃ প্রবয়সো গোপান্তোকান্লেসুনির্বৃতাঃ। 
কৃছ্দাচ্ছনৈরপগতাস্তদনুস্মৃত্যুদশরবঃ ॥৩৪ 


ব্রজসা রামঃ প্রেমর্ষেবীক্ষ্টোতকষ্ঠামনুক্ষণমূ। 
মুক্তত্তনেষপত্যেপ্যহেতুবিদচিন্তয়ৎ 


॥ ৩৫ 


কিমেতদন্ভুতমিব বাসুদেবেহখিলাত্মনি। 
ব্রজস্য সাত্সনস্তোকেপূর্বং প্রেম বর্ধতে॥ ৩৬ 


কেয়ং বা কৃত আয়াতা দৈবী বা নাৰ্যুতাসুরী। 
প্রায়োমায়া্ত মে ভর্ূর্নানা মেহপি বিমোহিনী॥ ৩৭ 


নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে তাদের দেখে দ্বিপদ ক্সীৰ বলে মনে 
হচ্ছিল, উত্তেজনায় তাদের লাঙ্গুল উর্ধবোখিত হয়েছিল 
এবং স্লেহবশে তাদের দুধ সতঃপ্রবাহিত হচ্ছিল। ৩০ ॥ 
সেইসব গাভীর দল এইভাবে গোবর্ধন পর্বতের নীচে 
নিঙ্দেদের বংসদের কাছে নেমে এসে তাদের স্নান 
পান করাতে প্রবৃত্ত হল, এমনকি যেসব গাভী ইতিমধ্যে 
নতুন বৎস প্রসব করেছে, তারা পর্যন্ত তাদের পূর্বের 
বৎসগুলিকে দুধ পান করাচ্ছিল। সেই সময়ে তারা 
বৎসদের সর্বাঙ্গ এমনভাবে সাগ্রহে লেহন করছি 
যে, মনে হচ্ছিল বুঝি তারা তাদের গ্রাসই করে 
(ফেলবে ॥ ৩১॥ গোপেরা অনেক চেষ্টা করেও গাভীদের 
আটকাতে পারেননি, তাদের সর্ব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। 
এইজন্য নিজেদের বিফলতায় তাদের যেমন কিছুটা লজ্জা 
হয়েছিল, তেমনি গাভীদের ওপর রাগও হয়েছিল খুব। 
অনেক কষ্ট করে সেই দুর্গম পথ দিয়ে পাহাড় থেকে 
নেমে এসে তারা সেবানে বাছুরদের সঙ্গে নিজেদের 
ছেলেদেরও দেখতে শেলেন। ৩২ ॥ তাদের দেখামাত্রই 
গোপগণের হৃদয়ে গভীর প্রেমরপ যেন উচ্ছলিত হয়ে 
উঠল, অনুরাগের প্রাবল্যে অনতিপূর্বের ক্রোধ কোথায় 
মিলিয়ে গেল। তারা নিজেদের সন্তানদের দুহাতে কোলে 
তুলে নিয়ে, বুকে জড়িয়ে ধরে, মস্তক আগরাণ করে 
নিজেরাই পরমানন্দ সাগরে মগ্র হলেন। ৩৩ ॥ এরপর 
সেই বয়স্ক গোপবন্দপুত্রদের জালিঙ্গনের সেই অতুলনীয় 
সুখানুভূতিতে পরিপূর্ণ দেহে মনে ধীরে ্বীরে বছকষ্টে 
সেখান থেকে (কর্তব্যের অনুরোধে) চলে যেতে বাধা 
হলেন, কিন্তু এই সুখস্মৃতি তাদের মনে উদিত হয়ে নয়ন 
বাম্পাকুল করে ভুলতে লাগল ৩৪ ॥ 

এদিকে শ্রীবলরাম দেখলেন, যে সন্তানেরা মাতৃদুগ্ধ 
পান ত্যাগ করেছে তাদের প্রতি পর্যন্ত ব্রজের গোপ, গাভী 
এবং গোপীগশের লেহ-ভালোবাসা এবং তদনুযায়ী 
উৎকণ্ঠার ভাব প্রতিক্ষণেই বেড়ে চলেছে। তিনি এর 
হেতু কী ত বুঝতে পারলেন না, তাই এ বিষয়ে চিন্তা 
করতে লাগলেন ৩৫ ॥ (তিনি ভাবলেন) এ কী অদ্ভুত 
ব্যাপার ! স্াস্থা বাসুদেবের প্রতি আমার এবং 
ব্রজবাসিগণের যে অপূর্ব এক গভীর অনুরাগ আছে, 
এখন দেখছি এই ব্রজবালক এবং গোবৎসদের প্রতিও 
সেই মনোভাব, সেই প্রেমানুভূতিই বোধ হচ্ছে এবং তা 
যেন ক্রমে বেড়েই চলেছে॥ ৩৬ ॥ কী এর স্বরূপ, 
কোথা থেকেই বা এই অনুভূতি জাগরিত হল ? একি 
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ইতি সঞ্চিন্তা দাশার্হো বৎসান্‌ সৰয়সানপি। 
সর্বানাচষ্ট বৈকুষ্ঠং চক্ষুষা বয়ুনেন সঃ ৩৮ 


নৈতে সুরেশা খষয়ো ন চৈতে 
ত্বমেৰ ভাসীশ ভিদাশ্রয়েহপি। 
সর্বং পৃথক্ত্বং নিগমাৎ কথং বদে- 
ত্যুক্তেন বৃত্তং প্রভুণা বলোহবৈৎ।। ৩৯ 


তাবদেতাত্বভূরাত্মমানেন ক্রুটানেহসা। 
পুরোবদন্দং ত্রীডন্তং দদূশে সকলং হরিমূ॥ ৪০ 


যাবন্তো গোকুলে বালাঃ সবৎসাঃ সর্ব এব হি। 
মায়াশয়ে শয়ানা মে নাদ্যাপি পুনরুখিতাঃ।॥ ৪৯ 


ইত এতেহবর কুত্ত্যা সন্মায়ামোহিতেতরে। 
তাবন্ত এব তত্রান্দং ক্রীড়ন্তো বিষ্ণুনা সমম্।। ৪২ 


এবমেতেযু ভেদেযু চিরং ধ্যাত্বা সআত্মভূঃ। 
সত্যাঃ কে কতরে নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথ্চন॥ ৪৩ 


এবং মন্মোহয়ন্‌ বিষ্ণু বিমোহং বিশ্বমোহনম্‌। 
স্থয়ৈব মার়য়াজোহপি স্বয়মেৰ বিমোহিতঃ॥ 88 
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কোনো দেবতা, মানুষ জথনা অসুরের মায়া? কিন্তু তাকি 
হওয়া সম্ভব ? না, এটা অবশাহ আমার প্রভুরই নায়া। 
অন্য কারো মায়ার এমন শক্তি নেই যে আমাকে পর্যন্ত 
মোহিত করতে পারে॥ ৩৭. ॥ এইরকম চিন্তা করে 
বলরাম জ্ঞানদৃষ্টি অবলম্বন করলেন, তখন তার কাছে 
সেই সমস্ত বয়সা গোপবালক এবং গোবৎসসমূহ স্বয়ং 
শ্রীকৃষ্ণরাপে প্রতিভাত হল।। ৩৮ ॥ তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে 
বললেন “ভগবন্‌! এই গোপবালক এবং গোবৎসসকল 
কোনো দেবতাও নয়, কিংবা কোনো খাধিও নয়। এই সব 
ভিন্ন ভিন্ন রূপের আশ্রয়ে একমাত্র আপনিই প্রকাশিত 
হচ্ছেন। আপনি এই প্রকারে বালক, বৎস ইত্যাদি পৃথক 
পৃথক রূপ গ্রহণ করেছেন কেন, তা দয়া করে সংক্ষেপে 
স্পষ্টভাবে আমাকে বলুন তখন ভগবান তার কাছে 
ব্রহ্মার সমস্ত কীর্তির কথা প্রকাশ করলেন এবং বলরাম 
সমগ্র বিষয়টিই অবগত হলেন ॥ ৩৯ ॥ 

ইতিদধে ব্রহ্মা ব্ৰহ্মলোক থেকে পুনরায় ব্রজে এসে 
উপস্থিত হলেন। তার পরিমাণ ততক্ষণে মাত্র এক 
“ক্রটি' -কাল (তীক্ষ সূচের দ্বারা পঞ্লাপত্র ভেদ করতে 
যেটুকু সময় লাগে) অপগত হয়েছে (মনুষা পরিমাণে তা 
এক বংসর)। তিনি এসে দেখলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক 
বৎসর পূর্বের মতোই তার অনুচর বালক ও বৎসদের 
নিয়ে খেলায় নত হয়ে রয়েছেন ।॥ ৪০ ॥ তিনি ভাবতে 
লাগলেন--“গোকুলে যত গোপবালক এবং গোবংস 
ছিল, সকলেই তো আমার ব| যায়াশয্যায় শয়ান 
রয়েছে, আমার মায়ার তারা অচেতন, কেউই এখনও 
পর্যন্ত উিত হয়নি ॥:৪১ ॥ তাহলে সেই আমার মায়া- 
মোহিত বৎস-বালকদের অতিরিক্ত ঠিক তত সংখ্যক এই 
গোপবালক এবং গোবংস এখানে কোথা থেকে এল 
_যারা গত এক বছর ধরে ভগবান বিষ্ণুর খেলার 
মাথিরাপে তার সঙ্গে রয়েছে ?”॥ ৪২ ॥ ব্রহ্মা এইভাবে 
দুই স্থানে দুই দলকেই দেখলেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধ্যান করে 
নিজের জ্ঞানদৃষ্টির সাহাযো এর রহস্য ভেদ করার চেষ্টা 
করলেন : কিন্তু এদের মধ্যে কারা পূর্বের থেকেই ছিল, 
আর কারা পরে এসেছে অর্থাৎ কারা সত্য বা প্রকৃত 
বৎস-বাশক এবং কারা নিখা বা কৃত্রিন তা কোনো 
মতেই নিৰ্ণয় করতে পারলেন না॥ ৪৩ ॥ ভগবান বিষ্ণুর 
নায়ায় সমগ্র অগহই মোহিত হয়ে রয়েছে, কির তিনি 
নিজে মায়াতীত, সমস্ত দায়া-মোহের উধের্ব। ব্রহ্মা সেই 
ভগবানকে নিজের মায়ার দ্বারা মোহিত করতে প্রয়াস 
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তম্যাং তমোবনেহারং খদ্যোতার্চিরিবাহনি। | পেয়েছিলেন, কিনতু তাকে মোহিত করা দূরে থাকুক, তিনি 
= + ন নিজে জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও এখন নিজের মায়ার ফাদে 
য়্শ্যং ঞতঃ॥ 8৫ 

মিতা: নিজাম যুঞ্চঃ।।৷৪৫ | পিই নয় হয়ে সে 
রাত্রিতে কুয়াশার অন্ধকার অথবা দিনের আলোয় 
্ হি জোনাকির দীপ্তি যেমন লুপ্ত হয়ে যায়, কোনো প্রভাবই 
বং সৰ্বে বৎসগালাঃ পখাতোহজমা তৎক্ষণাৎ। | দৃষ্টিগোচর হয় না, ঠিক তেমনহ কোনো অলপ শতিসম্প 
ব্যদৃশান্ত ঘনশ্যামাঃ গীতকৌশেয়বাসসঃ॥ ৪৬ | পুরুষ বদি সহাপুরুষেন প্রতি নিজের মায়া প্রয়োগ করেন, 
তাহলে তাতে তার কোনো ক্ষতি হয় না, উপরন্তু 

প্রয়োগকর্তার প্রভাবই নষ্ট হয়ে যায়॥ 5৫ ॥ 
চতুর্ডুজাঃ  শঙ্ছচক্রগদারাজীবপাণয়ঃ। যাইহোক, বঠা যখন আকাশ-পাতাল চিন্তা করেও 
কিরীটিলঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ॥ ৪৭ | কোনো কুবি পাচ্ছেন না, তখন হঠাৎই মুহূর্তের 


মধ্যে তার চোখের সামনে সেই সমস্ত গোপবালক এবং 
গোৰৎসেরাশ্রীকৃষের্র রূপ ধরে দেখা দিল! তখন তাদের 
প্রত্যেকের দেহের বর্ণ ঘনশ্যাম, সকলেরই শীতকৌশেয় 
শ্ৰীবৎসাঙ্গদদোরত্বকস্ুকন্কণপপাণয়ঃ | | বসন, শ্ধা-চক্ৰ-গদা-পদ্মধাৰী চতুৰ্ডূজ। সকলেরই 
নৃপুরৈঃ কটকৈর্ডাতাঃ কটিমৃত্রাসুলীয়কৈঃ ৷৷ ৪৮ ৮৮ কর্ণে কুণ্ডল, কঠে মনোহর হার এবং 
| বনমালা শোভা পাচ্ছিল॥ ৪৬-৪৭ ॥ তাদের বক্ষঃস্থলে 
| স্বর্ণ শ্রীবৎসচিহ, বাহুতে অঙ্গদ, মনিবন্ধে রর জড়িত 


িমগ্রকমাপূর্ণান্তলগীনবদামভি। । শক্কচ্ছণ, চরণে নৃপুর এবং কটক (ব্লয়সদৃশ 
ult} ee চরণালংকার), কটিদেশে চন্দ্রহার এবং অঙ্গুলিসদূহে 


কোমলৈঃ সর্বগা্েু ভুরিপুণাযবদর্পিতেঃ ৷ ৪৯ অধুরীর উচ্ছল দীপ্তি নিস্তার করছিল। ৪৮ ॥ 
মহ্যপুণ্যশালী ভক্তদের প্রদত্ত নবীন কোমল তুলসীদলে 
তাদের আপাদমস্তক সর্বা্গ বিভূষিত ছিল।। ৪৯ ॥ তাদের 
চন্্রিকাবিশদস্যমেরৈঃ সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতেঃ।  চদ্রকিরিণসদৃশ শুল্োচ্ছলস্মিতহাসি এবং ঈষৎ রক্তিম 
স্বকার্থানামিব রজঃসত্বাভ্যাং ্র্টপালকাঃ॥ ৫০ নে কটাক্ষপাতের দ্বায়া যেন সন্তু ও রলোওণের 
সাহায্যে ভক্ডদের হৃদয়ে পৰিত্ৰ বাসনার সৃষ্টি এবং 
| সেগুলির সমাক্‌ পূরণ সূচিত হচ্ছিল ৫০ ॥্রহ্মা আরও 
দেখলেন, তারই মতোন বহুসংখ্যক ব্রহ্মা থেকে শুরু 
আত্মাদিস্তম্বপর্যন্তেমূর্তিমন্তিশ্চরাচরৈঃ | করে তূণ পর্যন্ত সমগ্র চরাচর মৃর্তিমান হয়ে নতানীতাদিসহ 
নৃতাগীতাদানেকার্হৈঃ পৃথক্‌ পৃথগুপাসিতাঃ॥ ৫১ | বছ বিচিত্র পূজা উপচারে ভিন্ন ভিন্নভাবে তাদের 
আরাধনায় ব্রতী রয়েছে॥ ৫১ ॥ অপিমা-মহিমা প্রভৃতি 
সিদ্ধি, মায়া প্রভৃতি বিভূতি এবং মহদাদি চতুর্বিংশতি তল 
অণিমাদৈর্মহিমভিরজাদ্যাভির্বিভূতিভিঃ । তাদের চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করে আছে॥ ৫২ ॥ 
চতুৰ্বিশতিভিন্তত্বৈঃ পরীতা মহদাদিতিঃ দির প্রকৃতিতে শো উৎপাদনকারী কাল, তার পরিণামের 


কারণ স্বভাব, বাসনাসমূহের উদ্বোধক সংস্কার, কামনা, 
কর্ম, বিষয় এবং ফল-_এরা সবাহ মূর্তি ধারণ করে তাদের 
প্রত্যেকের উপাসনায় রত, অবশ্য ভগবানের সেই 


কালস্বতাবসংকারকামকর্মগুপাদিভিঃ | প্রতিরপসমূহের মহিমার কাছে এদের মহিমা এ 
স্বমহিধন্তমহিভিঘূর্তিভিরুপাসিতাঃ  ॥ ৫৩ | সাত নি প্র, লুপ্তপ্রায়রাপে প্রতিভাত হচ্ছে॥ ৫৩ ॥ 


দশম ন্রন্ধ (ত্রয়োদশ অধ্যায়) 
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সতাজ্ঞানানন্তানন্দমাভ্রেকরসমূর্তয়ঃ 
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এবং সকৃদ্‌ দদর্শাজঃ পররন্মায়নোহখিলান্‌। 
যস্য ভাষা সর্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্॥ ৫৫ 


ততোহততিকুতুকোদ্বৃত্তন্তিমিতেকাদশেন্তিয়ঃ । 
তদ্ধায়াভদজন্তক্ধীং পূর্দেবাস্ীৰ পৃত্রিকা॥ ৫৬ 


ইতীরেশেহতর্কেন নিজমহিমনি স্বপ্রমিতিকে 
পরজ্রাজাতোহতমিরসনমুখর্রন্দকমিতৌ । 
অনীশেহপি রং কিমিদমিতি বাসুহযতি সতি 
চ্ছাদাজো জ্ঞাত্বা সপদি পরমোহজাজবনিকাম্‌। ৫৭ 


তত্তোহ্ৰাক্‌ প্রতিল্াক্ষঃ কঃ পরেতবদুখিতঃ। 
কৃদ্ছাদুন্বীল্য বৈ দৃষ্টীরাচষ্টেদং সহাস্মনা। ৫৮ 


সপদ্যেবাভিতঃ গশান্‌ দিশোহপশাহ পুরঃ ছিতম্‌। 
বৃন্দাবনং জনাজীব্যদ্রমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ম্॥ ৫৯ 


অ্রশা এ-ও উপলব্ধি করলেন যে, তারা সকলেই 
সত্যস্বরূপ (অর্থাৎ ভঁত-ভবিষাৎ-বর্তমান এই ত্রিকালেই 
তাদের সন্ত অবাধিত), স্বয়ংগ্রকাশ এবং কেবল অনন্ত 
আনন্দ-নমূর্ভি। সর্বপ্রকার ভেদ-প্রতীতির উদের্ব অখণ্ড 
একরসেন প্রতায়ই তাদের স্বরূপ এবং তাদের অসীম 
মাহাত্ম্য উপনিষদ্দর্শী তত্র-জ্ঞালীদের পক্ষেও ধারণায় 
আনা অসম্ভব ॥ ৫৪ ॥ এইভাবে ব্রগ্ধা একই সময়ে তাদের 
সকলকেই সেই পর্ররহ্ম পরমান্থা শ্রীকৃষ্ণ _যীর প্রকাশে 
এই সচরাচর সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হয়_উারহ স্বরূপ 
বলে অনুভব করলেন॥ ৫৫ ॥ 

এই পরমাশ্চর্বনর দৃশ্য দেখে ব্রহ্মার চেতনাই যেন 
হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল, তার একাদশ উদডিয় 
(পাঁচ কর্মো্রির, পাচ জ্ঞানেপ্রিয় এবং মন) বিভাপ্ত এবং 
বিবশ হয়ে পড়ল। শ্রীভগবানের তেছোৱাশির প্রভাবে 
নিন্তেল্গ হয়ে তিনি বাক্শক্তিরহিত হয়ে গেলেন। তধন 
নিস্তবূভাবে স্থিত তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন 
ব্রজের অধিষ্ঠান্রী দেবীর নিকটে একটি পুণ্ডলিক স্থাপিত 
রয়েছে ৫৬ ॥ পরীক্ষিৎ ! ভগবানের স্বরূপ তর্কের দ্বারা 
অধিগনা নয়, ভার মহিমাও সাধারণ বুদ্ধির অতীত। তিনি 
্বয়ংগ্রকাশ, আনন্দস্বরূপ এবং মাযাতীত। বেদান্তও 
সাক্ষাৎভাবে তার বর্ণনা করতে অসমর্থ হয়ে তার থেকে 
ভিন্ন পদার্থসমূহের নিষেধের দ্বারা (“এটা তিনি নন’, 
“এটা তিনি নন’ এইভাবে) কোনোমতে তার সংকেত 
মাত্র করে থাকে। ব্রহ্মা সর্ববিদ্যার অধীশ্রর হলেও 
ভগবানের সেই দিব্যস্বরূপের ধারণা করতে 
সম্পূর্ণরূপেই অসমর্থ হয়ে বিহল হয়ে পড়লেন এবং 
ক্রনে সেদিকে তাকিয়ে দেখার স্বমতাও হারিয়ে 
ফেললেন, তার চক্ষু মুদিত হয়ে গেল। ব্রহ্মার এই 
মোহপ্রাপ্তি অবশ্য ভগবানের অজ্ঞাত রইল না, তিনি 
তৎক্ষণাৎ ইচ্ছামাত্রে তার মায়া-যবনিকা অপসারিত 
করলেন॥ ৫৭ ॥ তখন ব্রহ্মার বাহাজ্ঞান ফিরে এল। 
তিনি যেন মৃত্যু থেকে পুনসীবন লাভ করলেন। সচেতন 
হয়ে তিনি বহুকষ্টে নিজের চোখ খুললেন এবং নিজের 
শরীর তথা এই দৃশ্যন্্রগৎ আবার তার দৃষ্টিপ্রাহা হয়ে 
উঠল।॥ ৫৮ ॥ তখন চারদিকের সমস্ত পদার্থই তার 
উন্নীলিত চোখের সামনে স্পষ্টভাবে দেখা দিল এবং 
তিনি তখনই দেখতে পেলেন, ঘে স্থানে তিনি রয়েছেন 
তা হল বৃন্দাবন। পর্বজনের প্রিয় মনোরম সেই স্থান, 
চতুরদিক অভ্র গাছে সমাকীর্ণ। সেই গাছগুলি আবার 
ফলে-ফুলে-পাতায় ঢাকা, কত প্রাণী যে তাদের 
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শ্রীন্াগবত 


লহাসন্‌ নৃমৃগাদয়ঃ। 
বির ॥ ৬০ 


ভত্রোন্বহৎ পশুপবংশশিশুত্বনাটাং 
রঙ্গান্বমং পরমনন্তমগাধবোধম্‌ ৷ 
বৎসান্‌ সখীনিব পুরা পরিতো বিচিন্ব- 
দেকং স পাণিকবলং পরমেষ্টচষ্ট॥ ৬১ 


উদ্থায়োখায় কৃষ্ণস্য চিরস্য পাদয়োঃ পতন্‌। 
আস্তে মহিত্বং প্রাগ্দৃষ্টং ন্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃ পুনঃ॥ ৬৩ 


শনৈরথোখায় বিমৃজ্য লোচনে 
মুকুন্দমুদ্বীক্ষ্য বিনন্রকন্ধর $। 
কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্নয়বান্‌ সমাহিতঃ 
সবেপথু্গদগদয়ৈলতেলয়া 


॥৬৪ 


কতভাবে ব্যবহার করে জীবন ধারণ করছে, তা বলে শেষ 
করাযাবে না॥। ৫৯ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নিবাসস্থপ 
এই বৃন্দাবনে ক্রোধ-লোভাদি দোষের প্রসর নেই ; 
স্বভাবতই যাদের মধ্যে প্রবল শত্রুতা, সেইসব পশু 
পাখি ও মানুষ এখানে পরস্পর বন্ধুভাবে সুখে বসবাস 
করছে ৬০ ॥ এইরূপ বৃন্দাবনকে দর্শন করার পর ত্রহ্মা 
| দেখলেন, সেখানে অস্বিতীয় পরত্রন্ম এক গোপৰংশীয় 
বালকের রূপ ধারণ করে যেন এক বিচিত্র নাটকের 
অভিনয় করছেন। তিনি দ্বিতীয়রহিত হওয়া সন্বেও তার 
বছ সধা বিদামান, অনন্ত হওয়া সত্তেও ইতস্তত ভ্রমণ 
করছেন এবং তীর জ্ঞানের কোনো সীমা না থাকলেও 
তিনি হারিয়ে যাওয়া বন্ধু ও বাছুরদের খুঁজে হয়রান 
হচ্ছেন। একবছর আগে যেমনটি দেখেছিলেন, হাতে 
অন্নের গ্রাস নিয়ে একা-একা আর সবাইকে খুঁজে 
বেড়াতে-এখনও চিক তেমনটি তাকে দেখতে পেলেন 
ব্ৰহ্মা ৬১ ॥ এবার অবশ্য আর ভুল হল না তার, 
ভগবানকে দেখামাত্রই তিনি করিতে নিজ বাহন হুংসের 
থেকে অবতরণ করলেন এবং সেই শ্যামলতনুর পদমূ 
একটি সুবর্ণদণ্ডের মতো নিজের স্বর্ণকান্তি দেহটি নিয়ে 
চারটি মুকুটের অগ্রভাগের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চণণ স্পর্শ 
করে প্রণতি নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে আনন্াশ্র জলে সেই 
চরণদুটি অভিষিক্ত করতে লাগলেন॥ ৬২ ॥ কিঞ্চিৎ 
পূর্বেই দৃষ্ট সেই অপূর্ব মহিমার কথা ফিরে ফিরে তার 
স্মৃতিতে আসছিল আর তিনিও রারে বারেই শ্লীভগবানের 
চরণ-কমলে লুটিয়ে গড়ছিলেন। এইভাবে একবার 
উ্থান আবার পরক্ষণেই পুনরায় প্রণতি, বিস্ময় আর 
ভক্তির এই যুগপৎ প্রকাশে বঙ্গ দীর্ঘ্ষশ সেই চরণপন্মের 
আশ্রয়ে লগ্ন হয়ে রহলেন। ৬৩ ॥ অবশেষে ধীরে 
ধীরে উঠলেন, নয়নের অশ্রু মার্জন করলেন, তারপর 
নির্ভর সেই ভগবান খুকুন্দের দিকে : ধীরে নত হয়ে এল 
তাঁর মাথা, দেহে জাগল সান্িক কম্পন, চিন্ত হল 
একমুরী, জোডহাতে নশ্রভাবে গদগদস্বরে তিনি 
ভগবানের স্তব করতে প্রবৃত্ত হলেন।॥ ৬৪ ॥ 


ইতি শীমভ্াগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমন্কন্ধে পৃরার্ধে ্রয়োদশোহ্ধ্ায়ঃ || ১৩ ॥ 
শ্ৰীমন্হৰ্ষি বেদবযাস প্রণীত পারমহংগী সংহিতা শ্রীনভাগবতমহাপুরাণের 
দশমন্তষের পূর্বরধে ব্রয়োদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥ 


অথ চতুর্দশোহধ্যায়ঃ 
চতুর্দশ অধ্যায় 
বরহ্ধা-কর্ডুক ভগবানের স্তুতি 


অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য 


স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোহপি। 


নেশে মহি ত্বৰসিতুং মনসাহহন্তরেণ 
সাক্ষাতবৈৰ কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ 


জ্ঞানে প্রয়াসমূদপাস্য নমন্ত এব 


জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্‌। 


স্থানে ছিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাত্মনোভি- 


| _ ব্ৰহ্মা বললেন--প্রভু ! নিখিল বিশ্বরহ্মাণ্ডে স্তব- 
বলীর ব্বারা বন্দনাযোগ্য একমাত্র আপনিহ। আমি 
আপনার চরণে প্রণতি জানাচ্ছি। নবীনমীরদশ্যামল 
আপনার দেহ, তাতে স্থির সৌদামিনীর মতো শোভা 
পাচ্ছে উজ্বল পীত বসন। আপনার গলার পুল্জীমালা, 
কানের মকরাকৃতি কুণ্ডল, মাথায় ময়ূরপুচ্ছের দীপ্তিতে 
আপনার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। বক্ষে ল্কিত বনমালা, 
হাতে অন্ন গ্রাস, কক্ষে বেত ও শিঙ্গা, কটিদেশের 
বন্ধনীতে বাঁশরী যা যা আপনার অঙ্গসঙ্গ লাভ 
করেছে_-সব কিছুর মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হচ্ছে আপনার 
অসীম সৌন্দর্যের দ্াতি। কমল-কোনল চরণদ্যে ধরাতল 
স্পর্শ করে বিরাজ করছেন আপনি গোপ-বাগকের 
মনোহর বেশে ! (আনি আর কিছুই চাই না, ওই দুটি 
চরণে নিজেকে সমর্পণ করলাম!) ॥ ৯ ॥ হে স্বপ্রকাশ ! 
ভক্তভনের অভিলাষ পূরণের জনাই আপনার এই 
নিগ্রহধারণ, আমার প্রতি আপনার কৃপা-প্রসাদস্বরূপ 
আপনার চিনা ইচ্ছার এই মৃর্ভিমান প্রকাশ ঘটিয়েছেন 
আপনি। এতো ভৌতিক স্থূল দেহ নয়, অগ্রাকত 
শুদ্ধসত্তুদয় এই তনুর অলৌকিক মহিমা আমি বা অন্য 
কেউই সদাধির দ্বারাও নির্ণয় করতে সক্ষম নয়। 
॥২ | সেক্ষেত্রে, কেবল আয্মলন্দ-অনুভবনাপ সাক্ষাৎ 
| আপনার মহিমা সর্বতো-নিরুদ্ধ অন্তম্ধী একাগ্র মনের 
সাহায্যও কারও পক্ষেই কী জানা সম্ভব ? ২ ॥ তাই 
আপনাকে জানার এই উদর প্রয়াস সম্পূর্ণভাবে পরিজাগ 
করে, যেখানে যেমন স্থিতিতে আছেন, সেখানেই 
ছ্িরভাবে শান্ত থেকে যাঁরা কেবল সজ্জন সংগতিকেই 
আশ্রয় করেন, আপনার প্রেমিক ভক্তগণের মুখে উদ্‌যীত 
আপনার লীলা-গুণগান_হা তাদের সঙ্গ করলে স্বতই 
শোনার সৌভাগা হয়--কায়মনোবাকে৷ শ্রদ্ধা ও ভক্তির 
| সঙ্গে সেবন করতে করতে শেষ পর্যন্ত তাকেই নিজেদের 
| জীবনন্রপ করে ফেলেন, তার অভাবে প্রাণধারণ 


র্বেপ্রায়শোধজিত জিতোহপাসি তৈস্তিলোক্যাম্‌॥ ৩ করতেও সমর্থ হন না, প্রভু ! আপনি তাদের প্রেনের 


18) 


শ্রীডাগবভ 


শ্ৰেয়ঃসুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো 
ক্লিশ্যত্তি যে কেবলবোধলন্ধয়ে। 
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে 


নানাদ্‌ যথা ফ্বলতুখাৰঘাতিনাম্‌॥৷ ৪ 


পুরেহ ভূমন্‌ বহবোহপি যোগিন- 
স্তদৰ্পিতেহা নিজকর্মলব্ধয়া। 

বিৰুধ্য ভক্ত্যৈৰ কথোপনীতয়া 
প্রপেদিরেহঞ্জোহ্চযুত তে গতিং গরাম্।। ৫ 


গুণাত্মনস্তেহপি গুণান্‌ বিমাতুং 
হিতাবতীর্ণসা ক ঈশিরেহসা। 

কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্সৈ- 
ভগাংসবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥ ৭ 


অধীন হয়ে পড়েন ; হে অজিত ! ট্রৈলোকোটির- 
অপরাজিত আপনিও, তাই, বলা চলে, তাদের কাছে 
পরাজিত হন।॥ ৩. ॥ হে সর্বব্যাপী প্রভু, আপনার প্রতি 
ভক্তিই সর্ববিধ কল্যাণের উৎস-_অভ্যুদয় থেকে মোক্ষ 
সবই ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়। তা সত্তেও যারা নেই 
ভক্তিকেই পরিত্যাগ করে কেবল জ্ঞানলাভের জন্য 
বহুবিধ ক্রেশ স্ীকার করে, তাদের সেই কষ্টই সার হয়, 
আর কিছুই লাভ হয় না, ঠিক যেমন, যার ভিতরে চালের 
দানা নেই, সেই তুষ অবহনন করলে (কুটলে) শুধু, 
পরিশ্রমই সার হয়, চাল পাওয়া যায় না।। ৪ ॥ 
হেঅদ্ুত! হে অনন্ত! পুরাকালেও এই লোকে বহু 
যোগী ঘোগাদি সাধনার দ্বারা বনপ্রকারে আপনাকে লাভ 
করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাতে সফলতা লাভ করতে 
না পেরে শেষ পর্যন্ত তাদের সকল প্রয়াস তথা বৈদিক 
এবং লৌকিক সমন্ত কর্মই আপনার চরণে সমর্পণ 
করেছেন। এইভাবে কর্মসমর্গণের ফলে এবং আপনার 
প্রতি তক্তিলাতের সৌভাগ্য হয় এবং সেই ভক্তির 
মাহাত্মোহ অচিরেই আপনার স্বরূপের উপলব্ধি 
তথা পরয়পদ প্রাপ্তি--সবই তখন তাদের অনায়াসে 
সাধিত হয়।। ৫ ॥ হেঅসীমন্বরাপ ! আপনার সঞ্চণ এবং 
নির্ভণ__এই উভয় লগেরই জান অতান্ কঠিন হলেও 
আপনার নির্ুণস্বরূপের মহিমা অনুভূত হতে পারে। তার 
প্রক্রিয়া এইরূপ : বিশেষ আকারকে পরিত্যাগ করে 
আত্মাকার অন্তঃকরপের সাক্ষাৎকার ঘটে। এই আত্মা- 
কারতা ঘট-পটাদি রূপের (বিষয়ের) মতো প্রেয় 
পদার্থের সাক্ষাৎকার নয়, কিন্তু কেবলমাত্র আবরণ-জঙ্গ। 
“এই ইনিই বর্ম", “আমি বর্ধাকে জানলান'-ইত্যাদি- 
কূপেও এই সাক্ষাৎকার ঘটে না, কিন্ত বপ্রকাশ-রাপেই 
অস্ফুরিত হয়। ৬ ॥ কিন্তু হে ভগবন্‌ ! আপনার সপ্ঙণ- 
স্বরূপের গুণসমূহের পরিমাপ কে করবে ? বহুকালের 
পুরুষ পৃথিবীর খুলিকশাসনূহ, কিংবা অন্তরীক্ষের 
হিমকণারাশি অথবা আকাশের জ্যোতিস্বুলির কিরণ 
পরমাণু নিচয়েরও গণনা করতে পারেন, কিন্তু অশেষ 
কলাশগুণের আকর আপনার সমগ্র গুপাবলির নিঃশেষে 
অবধারণ দূরে থাক; তার সামান্য ভগ্রাংশেরও পরিমাপ 


দশমন্তন্দ (চতুর্দশ অধ্যায়) 


তত্তেহনুকম্পাং  সুসমীক্ষমাণো 
ভুজান এবাত্মকৃতং বিপাকমূ। 


জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাকৃ॥ ৮ 


এষোহনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি॥ ১০ 
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| করার সাধা তাদের হবে না। সেই আপনিই জগতের 


কল্যাণ বিধানের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন, আপনার এই 
মহিমার রহস্য ভেদ করা বা তা যথাযথভাবে উপলব্ধি 
করাও অপরের পক্ষে দুরহ॥ ৭. ॥ এইজলাই প্রকৃত 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইসব তত্তুবিচারের পথে গিয়ে জীবনের 
অমুল্য সময়ের অপচয় ঘটান না। তিনি জগৎ-সংসারের 
চতুর্দিকেই আপনার করুণার শোতোধারা নিত্য বহমান 
নিশ্চিত জানেন আপনার করুণা কিরণে তাঁর জীবনেরও 
সমন্ত অন্ধকার একদিন এক নিমেষেই তিরোহিত হবে। 
তাই নিজের প্রারন্ অনুসারে সুখ বা দুঃখ যা-ই আসুকনা 
কেন, তা তিনি সমভাবে নির্বিকারচিত্তে গ্রহণ করেন ; 
তার হৃদয়, তার বাণী, তার শরীর-একটি নমস্কারে, 
একটি পরিপূর্ণ প্রণামে আপনারই চরণতলে লুটিয়ে 
থাকে, তার সমগ্র জীবনটিই হয়ে ওঠে আপনার উদ্দেশে 
সমৰ্পিত একটি নৈবেদ্য-স্বরূপ ; আর এইভাবেই পিতার 
সম্পত্তিতে পুত্রের যেমন আপনা হতেই উত্তরাধিকার 
জন্মায়, তার জন্য যেমন তাকে পৃথকভাবে বিশেষ কোনো 
প্রয়াস করতে হয় না, সেইরকমেই আপনার পরমপদে 
তার অধিকার হয় স্বতঃসিদ্ধ, মোক্ষাদিসম্পদ তার পক্ষে 
হয় অপরিমিত বিশ্তশালীর পুত্রের অধয্র্জিত পৈতৃক 
রিক্থ (উত্তরাধিকার-সূত্র প্রাপ্ত ধনসম্পদ)! ৮ ॥ 
আর প্রভু, এদিকে দেখুন আমারই বা কীরকম 
দপ্্রবৃ্তি! আপনি অনন্ত, আদিপুরুষ, পরমান্মা, আমার 
মতো বহু বছ নায়াবীও আপনার মায়ায় মোহিত গু বিভ্রান্ত 
হয়ে থাকে। তা সন্বেও আমি আপনার ওপরে নিজের 
মায়া বিস্তার করে নিজের ক্ষমতা দেখাতে চেয়েছিলাম। 
বুদ্ধিভষ্ট হওয়ার ফলে আমার একনারও এই চিন্তা 
উদিত হয়নি যে, আমি আপনার কাছে কতটুকু ? 
প্রন্থলিত অগ্নির সামনে একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গের গুরুত্ব 
কতখানি ? ৯ ॥ হে অচ্যুত ! আমার উৎপত্তি হয়েছে 
রজোগুণ থেকে। আপনার স্বরূপ সম্পর্কে আমারযথার্থ 
জ্ঞান নেই। তারই ফলে আমি নিজেকে আপনার থেকে 
পৃথক বিশ্বের প্রভু বলে ধারণা করেছিলাম। আমি 
জন্মরহিত, জগতের শষ্টা--এই গর্বের মহানোহান্দকারে 
আমার দৃষ্টি (বিচারশক্তি) আচ্ছয় হয়ে গেছিল। কিন্ত 
| প্র! আপনার ক্ষমাপ্তণেরও তো অন্ত নেই, তাই “এ তো 
| আমারই অধীন, আমিই এর রক্ষাকর্ঠা প্র, তাই একে 


শ্ৰীমন্ভাগৰত 


নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ 1 
বিনির্গতোহ্জস্তিতি বাঙ্‌ ন বৈ মৃযা 
কিং স্বীশ্বর তব বিনির্গতোহস্মি।| ১৩ 


নাৱায়ণন্তং ন হি সর্বদেহিনা- 
নাত্সাসাধীশাখিললোকসাক্ষী- 

নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়না- 
স্তচাপি সত্যং ন তবৈৰ মায়া॥ ১৪ | নরদের 


তচ্চেজ্জলছং তব সজ্জগদ্ধপুঃ 
কিং মে ন দৃষ্টং ভগৰংস্তদৈব। 
কিং বা সুদুষ্টং হৃদি মে তদৈব 


| তো অনুকল্পা করতেই হবে’--এইরকম করুণাদৃষ্টি 
অবলন্ধন করে আমাকে ক্ষমা করুন॥ ১০ ॥ প্রভু ! 
প্রকৃতি, মহন্তন্ব, অহংকার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল 
এবং পৃথিবী-এই অষ্ট আবরণে বেষ্টিত এই ব্রহ্মাণ্ডই 
আমার শরীর_-যা আমার নিজের পরিমাপে সাড়ে তিন 
হাত। আর এই রকম অসংখ্য ব্রহ্মাগড আপনার একটি 
রোমকূণের ছিদ্রপথে স্বদ্ছন্দে যাতায়াত করে থাকে, 
যেমন গবাক্ষপথে (আলোকরশ্মির মধ্যে দৃশ্যমান) 
অত্িক্ষু্ ধূলিকণাসমূহ (ত্ৰসরেণু) অগণিত সংখ্যায় 
ভেসে বেড়ায়। আপনার সেই অনন্ত মহিমার সঙ্গে 
এই ক্ষুদ্র আমার কোনো বিচারেই কোনো তুলনা চলে 
কি? ১১ ॥ হে অধোক্ষজ (বহি হন্িয়ের অগোচর) ! 
মাতৃগর্ভস্থিত শিশু অজ্ঞানবশে পদাদি সঞ্চালনের দ্বারা 
মাতৃ অঙ্গে কার্যত পদাঘাত করলেও তাতে কি তার 
অপরাধ হয়, অথবা মা-ও কি সেজন্য সন্তানের প্রতি রুষ্ট 
হন? সমগ্র বিশ্বজগতে ‘অস্তি’ (ভাবাত্মক ৰা সং) বা 
নাস্তি' (অভাবাত্বক বা অসৎ)-পদবাচ্ত এমন কোন্‌ 
পদার্থ আছে, যা আপনার কুমির (দরের) অন্তর্গত 
নয়? ১২॥ 
প্রলয়কালে ত্রিলোক ধ্বংস হয়ে গেলে কারণ 
সমুদ্রশামী নারায়শের নাভিকমল থেকে ব্রহ্মা উৎপন্ন 
হন (শ্রুতিসমূহের) এই উক্তি তো মিথ্যা হতে পারে 
না। তাহলে, হে পরমেশ্বর ! আপনিই বলুন, আমি 
কি আপনার ণেকেই জন্মাইনি, আপনারই সন্তান 
নই ? ১৩ ॥ প্রভু, একথাও কি সত্ম নয় যে, আপনিই 
সেই লাযায়ণ, ঘিনি সকল জীবের আত্মা (নার-জীবসমূহ 
এবং অয়ন= আশ্রয়), মিনি সমগ্র জগৎ এবং জীবকুলের 
অধীশ্বর (নার-জীব এবং অয়ন-প্রবর্তক) এবং বিনি 
সর্বলোকের সাক্ষী (নার-জীব এবং অয়নসজ্ঞাতা)। 
নরূদেব (বিরাট পুরুষরূগী ভগবান) থেকে উৎপন্ন 
জলির মধ্যে বাস করার জন্য যাকে নারায়ণ 
(নোর-জল এবং অয়ন- নিবাসস্থান) নামে অভিহিত করা 
হর, তিনিও প্রকৃতপক্ষে আপনারই অংশভূত। আবার 
এই অংশরূপে দর্শনও তন্তৃত সতা নয়, তাও আপনারই 
মায়া॥ ১৪ ॥ হে ভগবন্‌! নিখিল জগতের আশ্রয়স্বরাগ 
আপনার সেই বিরাট শরীর যদি সত্য সত্যই সে সময় 
জলেই থাকত, তাহলে আমি শত বৎসর ধরে কমলনাল 
পথে অন্বেষণ করেও তাকে দেখতে পাইনি কেন ? 
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অভ্রৈব মায়াধমনাবতারে 
হাস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃ স্ফুটস্য। 
কৃত্মস্য. চান্তর্তিরে জনন্যা 


সায়াত্বমেৰ প্রকটীকৃতং তে॥ ১৬ 


যস্য কক্ষাবিদং সৰ্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা। 
তত্য্যপীহ তৎ সৰ্বং কিমিদং মায়য়া বিনা॥ ১৭ 


অদ্যৈৰ ত্বদৃতেহস্য কিং মম ন তে 
মায়াত্বমাদর্শিত- 
মেকোহসি প্রথমং ততো ব্রজসুহ্দদ্‌ 
বৎসাঃ সমস্তা অপি। 
তাবন্তোহসি  চতুর্ভজান্তদখিলেঃ 
সাকং ময়োপাসিতা- 
স্তাবন্ত্েব জগন্তাডস্দমিতং 
ব্রলাদয়ং শিষ্যতে॥ ১৮ 
অজানতাং তুৎপদবীমনাত্ম- 
ন্যাত্সাহহত্বনা ভাসি বিতত্য মায়াম্‌। 


সৃষ্টাবিবাহং জগতো বিধান 
ইব ত্বমেবোহত্ত হব ত্রিনেত্ৰঃ।। ১৯ 


সুরেধৃমিস্বীশ  তথৈৰ  নৃপি 

তির্বক্ষ যাদঃম্পি তেহজনস্য। 
জন্মাসতাং দুর্মদনিগ্রহায় 

গ্রভো বিধাতঃ সমনুগ্রহায় চ॥ ২০. 


আবার, যখন আৰি তপস্যা করলাম, তখন হৃদয়মধ্যে 
তার সম্যক দর্শনলাভই বা কী করে হল এবং পুনরায় 
অতন্মকালের নধোই সেই রূপ আমার কাছে অদৃশাই বা 
হল কেন ? ১৫ ॥ হে মায়াবিনাশী ! সেসব পুরাকালের 
কথারই বা কী প্রয়োজন, আপনার এই অনতারেই তো 
আপনি জননী যশোদাকে এই বাইরের দৃশ্যমান সমগ্র 
জগৎ-প্রপঞ্চ নিজের ভঠরে (মুখবিবর গথে) দর্শন 
করিয়েছেন, যা দেখে তিনি ভীতা ও বিশ্মিতা 
হয়েছিলেন। এই ঘটনা থেকেও তো এই বিশ্বসংসার যে 
আপনার মায়ামাত্র, তাই প্রমাণিত হয়॥ ১৬ ॥ আপনি- 
সহ এই সমগ্র বিশ্ব যেমন বাইরে প্রকাশিত রয়েছে, 
(তেমনই আবার আনার উদরেও আগনি-সহ-ই দেখা 
গেল_এটা আপনার মায়া ছাড়া আর কী হতে পারে ? 
প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি-প্রপপ্ঃ আপনার মায়াণক্তির জীলামাত্র, 
এছাড়া এর আর কোনো ব্যাখ্যা নেহা॥ ১৭ ॥ সেদিনের 
কথাও যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, আন্দইকি আপনি আমাকে 
আপনি ছাড়া সমগ্র বিশ্ব যে আপনারই মায়া-সরীপ, তা 
স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেননি ? প্রথমে আপনি একলা 
বেত্রাদি উপকরণসমূহের রাগ ধারণ করপেন। এরপর 
আমি দেখলাম, আপনার এইসব রূপই চতুর্ডুজ দিবামূর্ত 
এবং আমার সঙ্গে সকল তত্তুহ তাদের উপাসনায় নিরত। 
ক্রমে আমার অনুভ্ধবে এল, এই অনন্ত নিখিলে 
গণনাতীত ধ্ৰন্মাণ্ডরূপেও আপনিই ধিরাজিত এবং এখন 
দেখছি সব কিছুর পর্যবসানে অপরিনেম অন্বয় 
বরহ্মতব্রাপে আপনিই রয়েছেন ॥ ১৮ ॥ 

আপনার স্বরূপ যাদের অজ্ঞাত তাদের কাছে 
আপনি স্বতন্ত্র হয়েও প্রকৃতিকে আশ্রয় করে ছিত 
জীবরূপে প্রতীত হন, নিজ মায়া বিস্তার করে আপনি 
তাদের কাছে সৃষ্টি সময়ে আমার (ব্রহ্মা) রূপে, 
পালনকার্যে নিজের (বিষ্ণু) রূপে এবং ধ্বংসের সময়ে 
ত্রিনেত্র (মহেশ্বর)রাপে, (তন্তুত অভিন্ন হয়েও) ভিন্ন 
ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকেন।॥ ১৯ ॥ হে প্রভু, হে 
নিখিল বিশ্ববিধাতা, হে পরমেশ্বর ! জন্মরহিত হওয়া 
সত্বেও যে আপনি কখনো দেবতা, কখনো খমি, কখনো 
মানুষ, কখনো পশু-পাখি ইত্যাদি তির্যকযোনি আবার 
কখনো বা জলচরপ্রাণীদের মধো অবতারারাপে জন্মগ্রহণ 
করেন, তা শুধু দুর্বৃদের গর্ব চূর্ণ এবং সঙ্জনদের গ্রতি 


শ্ৰীমন্তাগৰত 


নিত্যসুখবোধতনাবনস্তে 
মায়াত উদাদপি যৎ সদিবাবভাতি॥। ২২ 


একন্বমাস্া পুরুষ:  পুরাণঃ 

সতাঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত  আদ্যঃ। 

নিত্যোহক্ষরোহজমসুখো নিরঞ্জনঃ 
পূর্ণোহদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোহমৃতঃ॥ ২৩ 


যে তে তরন্তীৰ ভবানৃতা্ুধিম্‌॥ ২৪ 


আত্মানমেবাত্বতয়াবিজানতাং 
তেনৈর জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতমূ। 
জ্ঞানেন ভূয়োহপি চ তৎ প্রলীয়তে 


রজ্ামহের্ভোগভবাভবৌ যথা॥ ২৫ 


অনুগ্রহ প্রকাশ করার জন্য ৷৷ ২০॥ কতভাবে কত লীলায় 
যে আপনি নিজের যোগযায়াশত্তির বিস্তার ঘটাচ্ছেন, হে 
যোগেশ্বর, ত্রিভুৰনে কার সাধ্য তার ইয়া করে? দেশে 
কালে অপরিচ্ছয্ন, অনন্ত হয়েও অঞ্চণ যড়ৈশর্যশালী 
লীলাবি্রহে নিজেকে কেমন করে রাপায়িত করছেন, 
কখন, কীভাবে, কোথায়, অতিক্ষুদ্র থেকে অতিমহান 
বিচিত্র প্রকাশ ঘটে চলেছে, হে পরমাত্মা, এই বিশ্ব- 


| সংসারে তা জানেই বা কে, বোঝেই বা কে? ২১ ॥ এই, 


সমগ্র জগৎ তো প্রকৃতপক্ষে অসংস্বরূপ, স্বপ্নতুল্য, 
অজ্ঞানায়ক এবং বছদুঃখময়। আর আপনি পরমানন্দ, 
পরমঞ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত। মায়ার থেকে উৎপন্ন এই 
জগৎ অনিত্য হওয়া সত্বেও আপনার মধ্যে আগনার 
সত্বাতেই সতস্থরূগ বলে প্রতীত হয়ে থাকে ॥ ২২ ॥ 
প্রভু ! আপনিহ একমাত্র সত্য, কারণ আগনি সকলের 
আয্মা। আপনি আদি পুরাপপুরুষ, জগ্সাদি কোনো 
বিকারই আপনার নেই। অনন্ত এবং অছযস্বরাপ 
আপনাকে দেশ, কাল বা বস্তু কোনোভাবেই সীমিত 
করতে পারে না। আপনি স্বয়ংপ্রকাশ, সর্ববিধ জ্ঞানের 
মূল, সকলের প্রকাশক। আপনিই অবিনাশী তন্তু তাই 
নিতাস্বরূপ, ক্ষয়াদিরহিত অক্ষরপুরুষ, অখণ্ড আনন্দ, 
নিতানবায়মান অগ্রজ সুখ। কোনোপ্রকার মল বা অভাব 
আপনাতে নেই, নিরঞ্জন পূর্ণস্বরাপ আপনি) সর্বপ্রকার 
উপাধি থেকে সর্বখা মুক্ত আপনি, তাই আপনিই 
অমৃতন্বরূপ।॥। ২৩ ॥ আপনার এই যে স্বরূপ, সেটি 
প্রকৃতপক্ষে সর্বীবেরই আপন স্বরূপ। যাঁরা গুরুরূণী 
সূর্যের কাছ থেকে তদ্স্ঞানরূপ দিবাদৃষ্টি লাভ করে তার 
দ্বারা আপনাকে নিজেদের আত্মাকূপে সাক্ষাৎকার 
করেন, তারা এই মিথ্যা সংসারসাগরকে যেন উদ্তীর্ণ হয়ে 
যান। (সংসার-সাগরটিই মিথ্যা, তার কোনো তাত্রিক 
সন্তা নেই, সুতরাং তা পার হয়ে যাওয়াও অযখার্থ বা 
অবিচার-দশার দৃষ্টিতে ; এইজনা মূলে ‘যেন’ শব্দটির 
প্রয়োগ) ২৪ ॥ যে সকল বান্তি পরমাত্মাকেই 
নিজেদের আত্মা বলে উপলব্ধি করে না, তাদের সেই 
অজ্ঞানের ফলেই এই নামরূপাত্ধক নিখিল প্রপক্ষের 
উৎপত্তির ভ্রম জন্মায়। জ্ঞান জন্মানোমাত্রই কিন্তু এসবের 
ধ্বংসবা নিবৃত্ত ঘটে, ঠিক যেমন রমবশে রজ্জুতেসর্পের 
প্রতীতি এবং ভ্রমের নিবৃত্তিমাত্রই সেই সর্পের সম্পূর্ণ 
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ত্বামাত্বানং পরং মত্বা পরমাস্মানমেব ঢ। 
আত্মা পুনর্বহি্মগ্য অহোহজ্ঞজনতাজ্তা॥ ২৭ 


অন্তর্ভবেহনন্ত ভবন্ঞমেব 
হযতত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ। 
অসন্ভমপ্যন্সহিমন্তরেণ 


সন্তং গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ॥ ২৮ 


অথাপি তে দেব পদাুজনয়- 
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। 
জানাতি তত্বং ভগবন্‌ মহিয়ো 
ন চান্য একোহপি চিরং ৰিচিল্তন্‌ ৷ ২৯ 


ভূত্বা নিষেবে তৰ পাদপল্নবম্‌॥। ৩০ 


অহোহতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ 
্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা। 
বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা 
যত্ৃপ্তয়েহদ্যাপি ন চালমধবরাঃ॥ ৩১ 


যাসাং 


তরণাবিবাহনী॥ ২৬ 


| বিনাশ হয়ে থাকে॥ ২৫ ॥ প্রকৃতপক্ষে সংসার-বন্ধন 
এবং তার থেকে মুক্তি এই দুটিই অজ্ঞানকজ্িত, 
অঙ্ঞানেরই দুটি নামমাত্র। সত্য এবং জ্ঞানস্বরূপ 
পরমাত্মার থেকে পৃথক কোনো অস্তিত্ব এদের নেই। 
সূর্যে যেমন দিন এবং রাত্রির কোনো ভেদ নেই, সেই 
রকমই যথার্থ বিচারে অথণ্ড চিংস্বরাপ কেবল শুদ্ধ 
আত্মতন্বে বন্ধন বা মোক্ষ কিছুই নেই।। ২৬ ॥ 
অঙ্গানাচ্ছ্র জীবেদের অঞ্ঞতাও যে কী গভীর, তা 
ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। যে আপনি হলেন আপন 
আত্মা, সেই আপনাকেই পর মনে করে এবং যা বস্তুত 
পর, সেই দেহাদিকেই আত্মা মনে করে, শেষ পর্যন্ত সেই 
আত্মাকেই (আয্মারাপী আপনাকেই) বাইরে খুঁজে বেড়ায় 
যারা, তাদের হতভাগ্যতার কি সীমা আছে? ২৭ ॥ হে 
অনন্ত! আপনি তো সকলেরই অপ্তঃকরণে বিরাজমান, 
আর সেইজনাসি সংপুরুষেরা আপনার অতিরিক্ত যা কিছু 
প্রতীয়মান হয়ে থাকে, সেগুলিকে ত্যাগ করে নিজেদের 
ভিতরেই আপনার অন্বেষণ করে থাকেন। কারণ, 
রজ্জুতে সর্পের অন্তিত্র না থাকলেও, প্রতীয়মান 
সর্পকেও নিখ্যা বলে নিশ্চয় না করা পর্যন্ত, সেই নিকট 
সত্য রঙ্ছুটিকেছ কি সুষ্বীগণের পক্ষেও ধারণায় আনা 
সন্তৰ ? ২৮ ॥ 
হে দেব ! ভক্তের হৃদয়মন্দির আলোকিত করে 
আপনি নিজ করুণাবশে স্য়ংই প্রকাশিত হয়ে থাকেন, 
আর সেই উপলব্ধির এমনই মহিমা যে, তার ফলে এই 
অঞ্জানকল্লিত জগৎ-রাপ মোহান্ধকার চিরতরে নষ্ট হয়ে 
। যায়। আগনার সেই সচ্চিদানপ্দময়' দুরবগাহ তন্তু 
| কেবল সেই জানে। যে আপনার যুগল চরপকমলের 
সামান্যতম কৃপা-কণিকাও অন্তত লাভ করেছে, অনাখায় 
জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি-সাধনার বহুবিধ দুরূহ পথে বহুকাল 
অস্বেষণ করেও কেউই আপনার মহামহিমার স্বরূপ ধারণা 
করতে পারে না॥ ২৯ ॥ তাই, হে নাথ ! আমার এই 
জন্বোই হোক অধৱা অন্য যে কোনো জন্মে, এমনকি 
গশ্ু-গন্ি প্রভৃতি তি্বক জাতির নযো জন্মালা করেও 
যেন আগনার ভক্তদের একজন হয়ে আপনার চরগপল্লব 
সেবার অসীম সৌভাগ্গোদয় হয়-এহ আমার একান্ত 
| প্রার্থনা॥ ৩০॥ হে সৰ্বব্যাপী প্রভু, সৃষ্টির আদি থেকে 
কতশত যজ্ঞহ তো অনুষ্ঠিত হয়েছে আপনার উদ্দেশে, 
| কিছু সেগুলির কোনোটিই আপনাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি প্রান 
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অহো ভাগামহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্‌। 
যন্মিত্রং পরামনন্দং পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনমূ॥ ৩২ 


এবাং তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদান্তা- 
মেকাদশৈৰ হি বয়ং বত ভুরিভাগাঃ। 


এতদ্বৃষীকচবকৈরসকৃৎ  পিবামঃ 
শর্বাদয়োহউ স্যুদজনধবমৃতাসবং তে॥ ৩৩ 


তদ্‌ ভুরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপাটব্যাং 
যদ্‌ গোকুলেপি কতনাই্সিরভোহভিষেকম্‌। 
যজ্জীৰিতং তু নিখিলং ভগৰান্‌ মুকুন্দ 
্বদ্যাপি যৎ পদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥ ৩৪ 


করতে পারেনি ; অথচ সেই আপনিই ব্রজের গাভী এবং 
গোপনারীগণের বৎস এবং পুত্রের রাপ হারণ করে 
তাদের অমৃততুল্য ্নদুশ্ধ পরম আনন্দে পান করেছেন, 
এন চাইতে অধিক সৌভাগ্য তাদের আর কী হতে পারে? 
ধনা তারা, ধন্য তাদের জীবন ! ৩১ ॥নন্দ-গোগ এবং 
অন্যান্য ব্রজবাসিগণেরও সৌভাগোর আর সীমা নেই, 
কারণ প্রমানন্দস্বরূপ সনাতন পূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়ং আপনি 
তাদের আত্মীয়, তাদের বান্ধব॥ ৩২ ॥ হে অচ্যুত ! এই 


| ৰঞ্জবাসীদের সৌভাগা-মহিমার কথাই অবশ্য আলাদা ; 


কিন্তু মহাদেব প্রমুখ আমরা যে একাদশ দেবতা একাদশ 
ইন্িয়ের অধিষ্ঠাতা রয়েছি, সেই আমাদের ভাগা্ড তো 
কম স্লানীয় নয়। আৰরাগড তো এই ব্রজবাসিগখের মন 
আপনার চরণকমলের মকরন্দ-রস, যা কিনা মধুর, 
আসবের তুলনায় মাদক--তা-ই নিরন্তর পান করে 
চলেছি। এক-একটি ইন্দিয়সথ্ে এই আস্মাদ লাভ করেই 
যখন আমরা বিহুল হয়ে যাচ্ছি, নিজেদের ধন্য মনে 
করছি, তখন সমসতইন্রিয়ের দারা মারা তা সেবন করছে, 
সেই ব্ৰজবাসীদের সৌভাগ্যের কথা আর কী বলা 
যাবে ? ৩৩ ॥ প্রভু ! আমার এই বিশেষ প্রার্থনা, এই 
একান্ত নিবেদন, যদি এই মনুষ্যলোকে* এই বৃন্দাটনীর 
মধ্যে, বিশেষ করে এই গোকুলে যে কোনো প্রাণীরগেও 
আমার জন্ম হয়, তাহলে তা আমি আমার মহাভাগ্য বলে 
মনে করব। কারণ, তাহলে আপনাতেই যাঁরা নিবেদিত- 
প্রাণ, আপনিই যাদের জীবনসর্বস্থ, সেই প্রেমিক ভক্ত 
ব্ৰজ্জৰাসিগণের মধ্যে কারো-না-কারো চরণধূলিতে 
অবশাই অভিষিক্ত হবে এই শরীর। আর তাদের 
চরণরেণু, হে ভগবান মুকুন্দ ! আপনারই পদরজন্বাপ 
যার সন্ধানে বেদসমূহ অনাদিকাল থেকে অনেষণরত, 
আজও তারা ঘা লাভ করতে পারেনি॥ ৩৪ ॥ হে 
দেবদেব ! এই অনন্য প্রেমভাবমর়ী সেবার জনা এই 
্রক্বাসীদের আপনি কোন্‌ ফল দান করবেন, তা ভেবে 
আমার চিন্ত মোহগ্রন্ত হচ্ছে। সর্বকর্মকলেরও ফলম্বরূপ 
তো আপনিই, এমনকী ফল আছে, যা আপনার তুলনায় 
মহত্র ? সে নিজেকেই (নিজস্বরূপতা) দান করেও 
তো আপনি এঁদের কাছে খণমুক্ত হতে পারবেন না। 
কারণ, কেবলমাত্র সাধনী স্ত্রীলোকের (ভক্ত গোখ- 
রমণীর) বেশ ধারণ করেই তো ক্র্রহ্ৃদয়া গৃতনা 


দশম জনা (চতুর্দশ অবায়) 
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তাবদ্‌ রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবং কারাগৃহং গৃহম্‌। 
আবোহোহউপ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥ ৩৬ 


প্রপঞ্চং নিশ্প্রপক্চোহপি বিড়য়সি ভূতলে। 
প্রপনজনতানন্দসন্দোহং প্রথিত্বং প্রভো॥ ৩৭ 


জানন্ত এব জানু কিং বহ্জ্ঞা ন নে প্রভো। 
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥ ৩৮ 


অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সৰ্বং ত্বং ৰেৎসি সর্বদূক। 
ত্বমেব জগতাং নাথো জগদেতত্তবার্পিতম্‌ ৷৷ ৩৯ 


| (বকাসুর-অদাসুরসহ) সপরিবারে আপনাকেই প্রাপ্ত 
হয়েছে। সেক্ষেত্রে যারা নিজেদের গৃহ, ধন, আত্মীয়- 
বান্ধব, প্রিয়জন, শরীর, পূত্র-কনযা, প্রাণ, মন _ সব 
কিছুই আপনার চরণে সমর্গণ করেছেন, যাদের সর্বসথই 
আপনারই জনা, সেই বন্দুবাসীদেরও আপনি সেই 
একই ফল (আাত্মস্থরূপতা) দান করে কীভাবে খণমুক্ত 
হবেন ? ৩৫ ॥ হে কৃষ্ণ, হে সম্চিদানন্স্বরাপ 
শামসুন্দর ! জীবগণ যতকাল পর্যন্ত আপনার শরণ নিয়ে 
আপনারই জন না হয়ে যায়, ততকালহ রাগদেষাদি দোষ 
চোয়ের মতন তাদের সর্বস্থ অপহরণ করতে থাকে, 
তত্রদিনই গৃহ (এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়সমূহ) তাদের 
কারা মতে বহুবিধ (সন্বপ্বোর) বন্ধনে বন্ধ করে 
রাখে, এবং ততকালই মোহ তাদের পায়ের শৃঙ্খলম্বরূপ 
হয়ে গতিরোধ করে থাকে॥ ৩৬ ॥ হে প্রভু ! আপনি 
সর্বশা প্রপঞ্চাভীত (মায়াময় সংসারের পরপারে 
অবস্থিত) হয়েও আপনার শরণাগত ভন্তজনের আনন্দ 
বিধানের ভা পৃর্ণিবীতে অবতীর্ণ হয়ে সংসার-লীলার 
অভিনয় করে থাকেন।॥ ৩৭ ॥ বেশি কথারই বা প্রয়োজন 
কী " যীরা আপনার তত্ব জানেন বলে মনে করেন, তারা 
জানুন; প্রভু, আমি তো জানি, আগার মন, বাকা, শরীর 
=এসবের এমন সামর্থ নেই যে, আপনার মহিমার ধারণা 
করতে পারে॥ ৩৮ ॥ আপনি সর্ট, সর্বসাক্ষী--সবই 
আপনি জানেন। আপনিই সর্বজগতের নাথ, জগৎ 
আপনাতেই দ্থিত। (“আনি সৃষ্টিকর্তা, আমা সৃষ্ট এই 
জগৎ _এইসব নির্বোধের অভিমান, অহং -মমতাদি 
আপনি নিজের অগীন করুণায় দূর করে দেওয়াতে) এই 
জগৎ-সহ নিজেকে আমি আপনার সভ্ভাতেই সন্াবান 
বলে উপলন্ধি করতে পারছি, এই দ্বৈতভূমিতে দাড়িয়ে 
আমি নিজেকে সমর্পণ করলাম আপনার চরণে, হে 
নিখিলের আকর্ষণকর্তা, হে জগতের পরম গতি, 
হে কৃষ্ণ, স্বীকার করুন, গ্রহণ করুন আমাকে ! 
আর আজ্ঞা করুন, এবার এই শরীর নিজ লোকে গমন 
করুক॥ ৩৯ ॥ হে কৃষ্ণ! আপনি যদুকুলকূপ পদ্বেরপক্ষে 
্্ীতিদায়ক সূর্য (যদুকুল নলিন-দিনেশ) এবং পৃথিবী, 
দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পশু (গোধন)-রূপ সমুদ্রের বৃদ্ধি- 
সম্পাদক চন্র। আবার গাগাঢার তথা অধর্মরূপ নৈশ 
অন্ধকারের দূরীকরণে একাধারে সূর্য এবং চ্দরন্কূপও 
আপনি। পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে যে সব ধর্মদ্রোহী 
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শ্রীুক উবাচ রাক্ষস, তাদের আপনি বিনাশ করেন, সূর্য-সহ তাবৎ 
দেবতার বন্দদীয় হে প্রড় প্রণাম আপনাকে, আকল্পকাল 
আপনার চরণে প্রপতিতে অবিচল থাকতে পারি যেন আনি, 
মোহ যেন আর আমায় গ্রাস না করে, হে ভগবান! ৪০ ॥ 
ইত্যভিষ্টুয ভূমানং ত্রিঃ পরিক্রম্য পাদয়োঃ। শ্রীশুকদেব বললেন-_পরীক্ষিৎ! জগৎ-অ্র্ট ব্রহ্মা 


নত্বাভীষ্টং জগন্ধাতা স্বধাম প্রত্যপদ্যত।॥ ৪১ 


ততোহবুজ্ঞাপয ভগবান্‌ স্বভুবং প্রাগবহিতাল্‌। 
বৎসান্‌ পুলিনসানিন্যে যথাপূর্বসখং স্বকম্‌ ৷ ৪২ 


একস্মিয্নণি যাতেহে প্রাণেশং চা্তরাহহবুনঃ। 
কৃষ্ণমায়াহতা রাজন্‌ কষপার্ধং মেনিরেহর্ডকাঃ ৷৷ ৪৩ 


কিং কিং ন বিন্মরন্তীহ মায়ামোহিতচেতসঃ। 
যন্মোহিতং জগৎ সর্বমভীক্ষং বিম্মৃতান্রকম্॥ ৪৪ 


উচুশ্চ সুহৃদঃ কৃষ্ণং স্বাগতং তেহতিরংহসা। 
নৈকোহগাভোজি কবল এহীতঃ সাধু ভূজ্যতাম্‌॥ ৪৫ 


ততো হসন্‌ হৃষীকেশোহভ্যবহৃত্য সহার্ডকৈঃ। 
দরশ়ংস্চর্মাজগরং ন্যবর্ভত বনাদ্‌ ভ্রজম্্‌॥ ৪৬ 


এইভাবে অনন্তস্বরূপ শ্রীভগবানের স্তুতি করে তাকে 
তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং তার চরণযুগলে প্রণাম 
করে নিজের অভীষ্ট স্বধামে প্রস্থান করলেন॥ ৪১ ॥ 
প্রল্লানের পূর্বেই অবশ্য তিনি অপহৃত গোপবালক এরং 
গোবৎসপ্তলিকে যথাস্থানে পূর্বব রেখে দিয়েছিলেন। 
তাকে বিদায় জানিয়ে ভগবান বৎসের দলকে নিয়ে তার 
প্রিয় যনুনাপুলিনে এলেন, যেখানে তার সঙ্গী-সাথিরা, 
যে অৱস্থায় তিনি তাদের ছেড়ে গিয়েছিলেন, সেহভাবেই 
তার প্রতীক্ষা করছিল। ৪২ ॥ এক্ষেত্রে আশ্চর্য বী জানো 
পরীক্ষিৎ ! এই গোপধালকেরা প্রীকষ্কে প্রাণের চেয়ে 
ভালোবাসত, তার বিরহ তাদের কাছে অসহনীয় ছিল, 


৷ অথচ এই যে একটি বছর তারা তার থেকে বিযুক্ত ছিল, 


তা তারা জানতে পারেনি। এহ এক বছর সময় তাদের 
কাছে ক্ষলার্ধ বলে মনে হয়েছিল। এর কারণ ছিল 
ভগবানের বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া, ভগবান তাদের এই 
মায়ায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন ॥ ৪৩ ॥ তার এই 
অনিরবচনীয মায়াশক্তির গ্রভাবে জগতের দীবমাত্রইকী না 
ভুলে খাকে ? মায়ার বশে মোহিত চিন্ত হয়ে স্বয়ং 
পরম-কারুণিক আচার্যবৃন্দ বারবার কতভাবেই না তাদের 
অবহিত করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু কজনের চেতনা হয়? 
নিজেকে হারিয়ে খেঁজা, ফিরে পেতে পেতে আরার 
হারানো-এই. দোলাচলের বিচিত্র খেলায় তার মায়া 
জগৎ-সংসারকে মুগ্ধ করে রেখেছে, তাকে অস্বীকার 
করার সধ্য কার? ৪৪ ॥ 

পরীক্ষিত ! ভগবানকে ফিরে আসতে দেখেহ তার 
বলল, “এসো, এসো, ভাই কৃষ্ণ! তুমি খুব তাডাতাড়িই 
ফিরে এসেছো, দেখো, আমরা এর মধ্যে এক গ্রাস 
খাবারও খাইনি। এবার এসো, এখানে এসে নিশ্চিন্তে 
বসে ভালোভাবে তোমার খাবার খেয়ে নাও’ ॥ ৪৫ ॥ 
তখন ভগবান হৃয়ীকেশও সহাসেঃ সেই গোপযালকদের 
সঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া সেরে নিলেন এবং তারপর 


_ দশন দ্ধ (চতুৰ্দশ অন্যায়) 
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বহৃপ্রসুনবনধাতুবিচিত্রিতাঙগঃ 
প্রোদ্দামবেপুদলশৃঙ্গরবোৎসবাঢ্যঃ। 

বৎসান্‌ গৃণমনুগগীতপবিত্রকীর্ডি- 
গোপীদৃুৎসবদৃশিঃ প্রবিবেশ গোষ্ঠম্‌॥। ৪৭ 


অদ্যানেন মহাব্যালো যশোদানন্দসুনুনা। 


হতোহবিতা বয়ং চাস্মাদিতি বালা ব্ৰজে জণ্ডঃ। ৪৮ 


রাজোবাচ 


্রশ্নন্‌ পরোদ্তবে কৃষে ইয়ান্‌ প্রেমা কখং ভবেং। 
যোহভূতপূর্বন্তোকেষু স্বোভ্বেষপি কথ্যতাম্‌॥ ৪৯ 


শ্রীশুক উবাচ 


সর্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ। 
'ইতরেহপতাবিত্তাদ্যান্তদ্ব্লভতয়ৈব 


তদ্‌ রাজেন্দ্র যখা সহঃ স্বস্বকাস্মনি দেহিনাম্‌। 


পথের মধ্যে সেই মৃত অজগরের (অঘাসুরের) চর্মাটি 
দেখাতে দেখাতে তাদের নিয়ে বন থেকে জে ফিরে 
এলেন।॥ ৪৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণের চুড়ায় ছিল ময়ূরের পাখা, 
কেশদামে গাঁথা ছিল নানান ফুল, দেহে বন-উগবনের 
কত রকমের নতুন নতুন ধাতুর বর্ণের বিচিত্র অনুরঞ্জন। 
কখনো বাঁশের কখনো বা পাতার বাঁশি বাজিয়ে, আবার 
কখনো রা শিষ্ডায় উ্চধ্বনি তুলে তিনি এক 
আনন্দোৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি করছিলেন। তার অনুগাদী 
ব্রবালকদের মুখে তার কথা ভিন্ন অন্য কথা ছিল না, 
তারা তার জগৎ-পাবন অপরাপ কীর্ডিগাথা গান করতে 
করতে চলেছিল। তার ফেরার পথে সাগ্রহে অপেক্ষা 
করেছিলেন গোপীগণ, শ্যামসুন্দরের মনোহর ঘুর্তিটি 
দৃষ্টিগোচর হওয়ামাত্রই তারাও আনন্দসাগরে মগ্ন 
হলেন, তাদের আকুল প্রতীক্ষা সার্থক হল। প্রিয় 
গোবৎসঞ্চলিকে আদরের সঙ্গে নাম ধরে ডাকতে ডাকতে 
ভগবান গোষ্ঠবিহারী গোষ্টে প্রবেশ করলেন। ৪৭ ॥ 
আর সেইদিনই (প্রকৃত ঘটনার এক বৎসর পরে) 
গোপবালকেরা ব্রজে ফিরে এসে জানাল, “আজ এই 
যশোদা-ননদের প্রিয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণ এক বিশাল অজগর 
সাপকে মেরে আমাদের সবাইকে তার গ্রাস থেকে রক্ষা 
করেছো ॥ ৪৮ ॥ 

রাজা পরীক্ষিৎ ধগলেন-_ হে এহ্মান্‌ ! শ্রীকৃষ্ণ তো 
ব্ৰজবাসিগণের নিজ সপ্ান ছিলেন তোপরের 
হেলে। তা সত্বেও তাদের নিজ সন্তানদের প্রতিও যেরকম 
ন্নেহ আগে কনো হয়নি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেইরকম 
ভালোবাসা কী করে জন্মাল, তা আমাকে বলুন ৷ ৪৯ ॥ 

শ্ৰীগুকদেৰ বললেন_ মহারাজ ! সংসারের সকল 


হি। ৫০ | প্রাণীই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে নিজেকে অর্থাৎ 


আত্মাকে। সন্তান, ধনস'স্পন্তি প্রভৃতি অন্যান্য পদার্থের 
প্রতি যে ভালোবাসা দেখা যায়, তা-ও প্রকৃতপক্ষে 
সেণ্ডলি আত্মার প্রিয় বলেই, সেগুলির নিঙ্ছের কারণে 


নয় ছ৪ ॥ রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ ! এই জনাই জীবমাত্রের 


ন তথা মমতালম্বিপুত্ৰবিত্তগৃহাদিমু ৷ ৫১ নিজ আত্মার প্রতি যেরকম গ্রীতি হয়ে থাকে, “নিজের' 


দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজনসত্তম। 
যথা দেহঃ প্রিয়তমন্তথা ন হ্যনু যে চ তম্‌।। ৫২ 


বলে অভিহিত পুত্র, বিস্ত বা গৃহাদিতে সেরূপ হয় 
না॥ ৫১ ॥ নৃপোত্ম ! যারা দেহাত্মবাদী, অর্থাৎ 
দেহকে আত্মা বলে মনে করে, তারাও নিজেদের 
দেহকে যত ভালোবাসে, সেই দেহের সঙ্গেই সম্পর্কিত 
পূত্র-মিত্রাদিকে ততখানি ভালোবাসে না॥ ৫২ ॥ 


1198 


শ্রীমভাগবত 


দেহোহপি মমতাভাক্‌ চেন্তর্হাসৌ নায়বৎ প্রিয়ঃ। 
যজ্জীৰ্যত্যপি দেহেহস্মিন্‌ জীবিতাশা বলীয়সী॥ ৫৩ 


তন্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্থা সর্বেখামপি দেহিনাম্‌। 
তনৰ্থমেব সকলং জগনদেতচ্চরাচরম্‌ ৷ ৫৪ 


কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাক্মানমখিলাত্মনাম্‌। 
জগদ্ধিতায় সোহপ্য্র দেহীবাভাতি মায়য়া ৷৷ ৫৫ 


বন্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং হাসু চরিষ্ণু চ। 
ভগবজ্ধূপমখিলং নান্যদ্‌ বস্তিহ কিঞ্চন ॥৫৬ 


সর্বেষামপি বস্তুনাং ভাবার্থো ভবতি হ্িতঃ। 
তসাগি ভগবান্‌ কৃষ্ণঃ কিমতদ্‌বন্ত রূপ্যতাম্‌॥ ৫৭ 


সমাশ্রিতভা যে পদপল্পৰপ্নৰং 
মহৎ পদং পুণ্যযশোমুরারেঃ। 
ভবান্ুধির্বংসপদং পরং পদং 


পদং পদং যদ্‌ বিপদাং ন তেষাম্‌॥ ৫৮ 


এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যৎ পৃষ্ঠোহহমিহ ত্বয়া। 
যৎ কৌমারে হরিকৃতং গৌগণ্ডে 


তিতমু॥ ৫৯ 


এতৎ শুহৃদ্ভি্চরিতং মুরারে- 
রঘার্দনং  শাদ্বলজেমনং 
ব্যাক্তেতরদ্‌ করূপমজোর্বভি্টবং 

শৃপ্বন্‌ গৃণনেতি নরোহখিলার্থান্‌॥ ৬০ 


চা 


আবার যখন বিচারাদির দ্বারা এই বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয় 


যে, “এই শরীরটি আমি নই কিন্তু এই শরীর আমার? 
তখনও আত্মার প্রতি যে অনুরাগ তার তুল্য আকর্ষণ আর 
শরীরের প্রতি থাকে না। এইজনাই এই দেহটি জীর্ণ হয়ে 
গেলেও তখনও বেঁচে থাকবার আশা প্রবলভাবেই 
বর্তমান থাকে ৫৩ ॥ এর থেকে একখাই প্রমাণিত হয় 
যে, নিজের আত্মাই সকল প্রাণীরই প্রিয়তম এবং তার 
(আত্মার) জন্যই এই চরাচর সমগ্র জগৎ তার কাছে প্রিয় 
বলে বোধ হয়। ৫৪ ॥ এই ভগবান শ্রীকষ্ণকেই তুমি 
সকল জীবাস্মারও আত্মা বলে জেনো। জগতের হিতের 
জনাই তিনি যোগমায়ার আশ্রয়ে ইহলোকে অবতীর্ণ হয়ে 
দেহধারীর মতো প্রতিভাত হন ॥ ৫৫ ॥ যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের 
বাস্তবিক স্বরূপ জানেন, তাদের কাছে এই জগতের 
স্বাবর-জঙ্গম সমস্ত পদার্থ এবং এর পরপারে পরমাস্মা, 
্র্গা? নারায়ণ প্রভৃতি যে সকল ভগবৎস্থরাপ আছেন 
এই সবই শ্ৰীকৃষ্স্বরূপ। তার অতিরিক্ত প্রাকৃত- 
অপ্রাকত অনা কোনো পদাৰ্থই নেই॥ ৫৬ ॥ সকল 
বন্তুরই চরম রূপ তার কারণে অবস্থিত থাকে। ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ সেই কারণেরও কারণ বা পরমকারণন্থরূপ। 
কাছেই এমন কী বন্ধ আছে যা তার থেকে ভিন্ন বা স্তন 
অন্তিরণীল বলা যেতে পারে ? ৫৭ ॥ পুণকীর্তি ভগবান 
মুরারির পদগল্পব মহান সংগুরুষগণের পরমাশ্রয়স্থরাপ 
এই ভবসাগর পার হওয়ার জন্য যাঁরা সেই চরণতরীর 
আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাদের কাছে এই দুস্তর সমুদ্র 
গোবৎস-খুরগর্ভ-তুলা অনায়াসে উত্তরণযোগ্য হয়ে 
যায়। তারা পরমপদ লাভ করেন, আর অশেষ বিপদের 
নৃলস্বরাপ যে সংসার-তা-ও তাদের আর থাকে না 
(তাদের আর পুনরাবর্তন হয় না এবং যতদিন সং 
থাকেন, ততদিনও কোনো বিপদের দ্বারা গ্রস্ত বা অভিভূত 
আনা না)॥ ৫৮ ॥ 

ভগবান তার পাঁচ বৎসর বয়সে (কৌনারে) যে লীলা 
করেছিলেন, গোপরালকেরা তা তার ছয় বৎসর 
বয়সের সময় (গৌগণ্ডে) ব্রজবাসীদের কাছে বর্ণনা 
করেছিল_এর রহস্য কী ? আমি এই বিষয়টি তোমার 
কাছে বর্ণনা করলাম ॥॥ &৯.॥ বন্ধু গোগবালকদের সঙ্গে 
ভগবান মুরারির এই বালাত্রীড়া, অধাসুর-বধ, কোমল 
ভূঁণভূমিতে বসে খাদাগ্রহণ, অন্রাকত শুদ্ধসর্ময় 
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এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমানং ভহতুর্রজে। দেহধানী গোবস এবং গোপবালকরূণে নিজ্দেকে 
| প্রকটিত করা এবং ব্রহ্মাকৃত শ্রীভগৰানের উদার-ভাবপূর্ণ 
স্তুতি, খারা এগুলি যথাযথভাবে শ্রবণ করেন অথবা 
কীর্তন করেন, তারা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চার 
পুরুমার্থই লাভ করেন। ৬০ ॥ এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং 

নিলায়নৈঃ সেতুবধৈরম্কটোতপ্লবনাদিভিঃ॥ ৬৯ ৷ বাল্যকাল অতিবাহিত করেছিলেন।॥ ৬৯ ॥ 


ইতি ্রীমডাগবতে মহাপুরানে পারমহং হিতায়াং দমনে পৃবার্ধে 
এানাক্তিনারম ততুদর্শোহ্ধায়ঃ ॥ ১৪ ॥ 
্রমগ্ার্ষি বেদব্যাস প্রণীত গারমহংসী সংহিতা শ্রীমাগবতমহাপুরাণের দশমন্বন্ধের 
পূ্বার্ণে ব্রহ্মস্ততি নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সাপ্ত ॥ ৯৯ ॥ 


অথ পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ 
পঞ্চদশ অধ্যায় 
খেনুকাসুর-উদ্দার এবং কালিয় নাগের বিষে মৃত গোপবালকদের পুনজীবিন দান 
শ্রীশুক উবাচ 1 শ্রীতকদেব বললেন__পরীক্ষিৎ ! এর পর বলরাম 
ততন্চ লৌগগুবরঃ শ্রিতৌ ব্ৰজে এবং শ্রীকৃষ্ণ দৌগণ দশায় অর্থাৎ ছয় বৎসর বয়সে 
ভু তী। পদার্পণ করায় গোচারণের (এ পর্যন্ত তারা কেবল 
| খিভিত সমং পদৈ-  গোর্ন চরাতেন) অনুমতি লাভ করলেন। তারা 


তখন সখাদের সঙ্গে গোচারণে রত হয়ে নিজেদের 
বৃন্দাবনং  পুণ্যমতীব  চক্ৰতুঃ ৯ চ্ম্পৰ্শে ব্াবন-ভুমিকে পন পবিত্র করে ভুলতে 


তন্মাধবো  বেণুমুদীরয়ন্‌. বৃতো | লাগলেন। ১ ॥ সেই সময় একদিন শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিহারে 
গোপৈর্গৃণন্তিঃ স্বযশো বলাম্বিতঃ। ৷ ইচ্ছুক হয়ে বলরামের সঙ্গে পুষ্পে আকীর্ণ একটি বনে 
পশূন্‌ পুরস্কৃত পশব্যমাবিশদ্‌ প্রবেশ করলেন। প্রচুর নবীন তৃপে সমাচ্ছম হওয়ায় 
বিহ্তুকামঃ কুসুমাকরং বনম্‌॥ ২ পশুদের বিচরণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল সেই বন। 
ত্গ্রধোষালিম্গবিজাকৃলং তিনি বাশি বাজিয়ে চলছিলেন, গোবৃন্দ চলছিল আগে 


আগে আর তার চারপাশে তারই গুণগান করতে করতে 

মহমনংগ্রখাপয়ঃসরহতা ॥ চল্সছিল সব গোপবালক॥ ২ ॥ ভ্রমরদের মধুর গগনে 
বাতেন জুষ্টং  শতগত্রগদ্ধিনা পরিপূর্ণ সেই বনে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছিল হরিণের দল, 
নিরীক্ষ্য রন্তং ভগবান্‌ মনো দধে॥ ৩ | পাখিরা করছিল সুস্বর কলরব। সেখানকার সরোবনের 


অবাদরায়শিকাচ। 


1192 শ্রী্াগবত 
স তত্র তত্রাণুরুপপল্লবশ্রিয়া জল ছিল মহায্মাদের হৃদয়ের মতো স্বচ্ছ ও নির্মল 
ফলগ্রসূনোরুভরেণ পাদয়োঃ। সরোবরে ফুটে থাকা পদ্দের গন্ধ বহন করে বইছিল 
রী শীতল সুধস্পর্শ বাধু। এই মনোরম বনভূমি দর্শন করে 
স্পৃশচ্ছিখান্‌ বীক্ষ্য ৰনম্পতীন্‌ মুদা ভগবান সেখানেই সকলকে নিয়ে আনন্দে মগ হবেন 
ম্ময়নিবাহাগ্রজমাদিপুরুষঃ ॥ ৪ : বলে মনে মনে সংকল্প করলেন॥ ৩ ॥ সেই বনের বড় 


অহো অমী দেববরামরা্চিতং 
পাদান্ুজং তে সুমনঃফলার্হণম্‌। 

নমন্তাপাদায় শিখাভিরাক্মন- 
স্তমোহপহীতো তর্জন্স যৎকৃতম্‌॥ ৫ 


এতেহলিনম্তব যশোহখিললোকভীর্থং 
গায়ন্ত আদিপুরুঘানুপদং ভজন্তে। 

আয়ো অনী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা 
গুচং বনেহপি ন জহতানঘাত্মদৈবন্‌।। ৬ 


নৃত্যন্তামী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ 

কুর্বন্তি গোপা ইৰ তে প্রিয়মীক্ষণেন। 
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায় 

ধন্যা বনৌকস ইয়ান্‌ হি সতাং নিসৰ্গঃ॥ ৭ 


বড় গাছগুলি প্রচুর ফল-ফুলের ভারে অবনত হয়ে 
ছারা তার চরণ স্পর্শ করছিল। গাছগুলির এই বৈশিষ্ট 
লক্ষ করে আদিপুরুষ ভগবানের মুখে ফুটে উঠল ঈমৎ 
হাসি, তিনি আনন্দের সঙ্গে অগ্রজ বলরামকে বলতে 
লাগলেন_॥ ৪ ॥ 

ষ্রীভগবান বললেন--দেববর ! আপনার চরণ- 
যুগলের বন্দনা তো দেৰতাগণ নিয়তই করে থাকেন, কিন্তু 
দেখুন, এখানে এই বৃক্ষগুলি পর্যন্ত তাদের শাখার শীর্ষে 
প্রণতি নিবেদন করছে। অবশ্য তা-ই স্বাভাবিক, কারণ 
আপনিই এদের বৃন্দাবনে বৃক্ষরূপে জন্মানোর সৌভাগ্য 
দান করেছেন, এদের যারা দর্শন করবে অথবা 
এদের কথা শ্রবণ করবে, তাদেরও অজ্ঞান বিনষ্ট হয়ে 
যাবে_-আহ্া, এদের জীবনই ধন্য ! (অথবা, বৃন্দাবনে 
জন্ম অতি স্পৃহণীয় হলেও তরুরূপে জন্মহেতু বে 
অজ্ঞানের ভাগী হতে হয়েছে, তার বিনাশের জন্য 
এরা যেন আপনার কাছে বিনতি করছে)।॥ ৫ ॥ হে 
আদিগুরুষ ! আপনি যদিও এই বৃন্দাবনে নিজের 
এয গোপন করে সামান্য বালকের মতো বিচরণ 
ইষ্টদের আপনাকে ঠিকই চিনতে পেরেছেন এবং 
সেইজনাই, হে অনঘ ! তারা প্রায় সকলেই ভ্রমরের 
ছন্বেশে আপনার ডুবন-পাবনী যশোগাদা গান করে 
আপনার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছেন। আপনার ভঙ্গনে তাদের 
একনিষ্টা রতি, আপনাকে ছেড়ে ব্রহ্মালোবাদি উত্তম 
ধামসনূহে যেতেও তাদের স্পৃহা নেই॥ ৬ ॥ পূজনীয় 
অপ্রন্গ! দেখুন, এই আরণ্যক প্রাণীরা তাদের বল-ভবনে 
আপনার মতো বাঞ্ছিত অভ্যাগতকে পেয়ে কেমন আনন্দে 
উদ্বেল হয়ে উঠেছে ! ময়ুরেরা নৃত্যে রত হয়েছে, 
হরিলীরা গোপীদের মতো সপ্রেম দৃষ্টিপাতে তাদের 


( প্রচীন বইতে “শ্রীভগবানুবাচ’ এই অংশটি নেই। 
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পাদস্পুশো দ্রমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ। 
নাদ্যোহদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ- 
গোগ্যোহন্তরেণ ডুজয়োরপি যৎম্পৃহা শ্রীঃ॥ ৮ 


শ্রীশুক »উবাচ 


এবং বৃন্দাবনং"৷ শ্রীমৎ কৃষ্ণঃ প্রীতমনাঃ পশ্ন্‌। 
রেমে সঞ্চারয়ন্নদ্রেঃ সরিদ্রোধঃসু সানুগঃ॥ ৯ 


কচিদ্‌ গায়তি গায়ৎসু মদান্ধালিবনুক্রতৈঃ। 
উপগীয়মানচরিতঃ অন্বী সন্র্যণান্বিতঃ। ১০ 


কচিচ্চ কলহংসানামনুকজতি কুজিতম্‌। 
অভিনৃতযতি নৃতান্তং বহিণং হাসয়ন্‌ কুচিৎ।॥| ১১ 


“প্রাচীন বইতে '্রীশক উবাচ" এই অংশটি নেই। 


জন্ম যেন আপনাকে নিবেদন করছে, কোকিলেরা 
মধুর পঞ্চমতানে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। আপনাকে 
পেয়ে তারা ধন্য, কী দিয়ে আপনার অভার্থনা করবে 
তা মেন তারা ভেবে পাচ্ছে না। আর সত্যই ধন 
তারা, হোক না বনের প্রলী, আচরণের দ্বারা তো তারা 
নিজেদের সাধুতার পরিচয়ই প্রকাশ করছে, কারণ গৃহে 
সমাগত অতিথি মহ্রপুরুষের প্রীতির জনা নিজের 
সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদটি অকুষ্ভাবে সমর্গণ-_-এতো সাধুরই 
স্বভাব॥ ৭ ॥ আপনার আগমনে আজ এখানকার ভূমি 
ধনা হয়েছে, এখানকার কৃণলতাও ধন্য হয়েছে আপনার 
চরণ-ম্পর্শ লাভ করে, আপনার বরাঙ্গুলি দ্বারা স্পষ্ট 
হওয়ায় বৃক্গলতাসমৃহও ধন্য হয়েছে, নদী, পর্বত, পশু, 
পাখি সবাই আপনার সদয় দৃষ্টিপাতে ধন্য হয়ে গেছে ত 
আর গোপীদের সৌভাগোর কথা আর কী বলব, আপনার 
মে বক্ষঃস্থলের স্পর্শ লাভের আশায় স্বয়ং লগ্মীদেবী 
পর্যন্ত উৎসুক হয়ে থাকেন, গোপীরা সেই বিশাল বক্ষকে 
নিজেদের নির্ভন-নির্ভররূপে আশ্রয় করে চিনা হয়ে 
গোছেন।। ৮ | 
শ্রীশুকদেবরললেন_রীক্ষিৎ! বৃন্দাবনের শোভা 
ছিল অলোক সানানা, স্বয়ং ভগধানেরও তা প্রীতি 
উৎপাদন করেছিল। সেখানকার পর্বতের সানুদেশে বা 
নদীর তটে সধাদের গোচারণকালে তিনি কখনো সেই 
অপরূপ নিসর্গ সৌন্দর্য দর্শন করে আনন্দে মগ হয়ে 
যেতেন, আবার অনা সময়ে সঙ্গীদের নিয়ে বহুবিধ বিচিত্র 
ক্রীডা-কৌতুকাগিতে রত হয়ে সকলের চিন্ত-বিনোদন 
করতেন॥ ৯ ॥ সেই মনোহর গোচারণ-লীলায় যখন 
একদিকে তার গুণমুগ্ধ গোপবালকেরা তারই কীর্তিকথা 
সুর দিয়ে গানের মতো গাইতে খাকত, সেই সনয়েই 
হয়তো অন্যদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গলায় বনমালা ধারণ 
করে বলরামের সঙ্গে মদমভ শ্রমরদের ঞঞ্রনে নিজের 
কণ্ঠ মিলিয়ে গান করতেন॥ ১০ ॥ কখনো কলহংসদের 
কৃঞ্জনের অনুকরণে তিনিও কুজন করতেন আবার 
কখনোবা নৃতারত ময়ূরের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও নাচতে 
থাকতেন, আর তার সেই নৃত্যশৈলীতে এমনই অপূর্বতা 
প্রকাশ গেত যে, মযুরের নৃত্য যেন তার সামনে হাস্যকর 


সি বিনে কৃষ্ণঃ শ্ৰীমান দ্ীত,। 
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শ্রীন্তাগবত 


মেষগণ্ভীরয়া বাচা নামতিরদ্রগান্‌ পশুনু। 
কুচিদাহ্যতি প্রীত্যা গোগোপালমনোজ্ঞয়া। ১২ 


চকোরক্রৌধচক্রান্ভারদাজাংস্চ বর্হিণঃ। 
অনুরৌতি স্ম সত্বানাং ভীতবদ ব্যাঘসিংহয়োঃ।॥ ১৩ 


কচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোতসঙ্গোগবহহপম্‌। 
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥ ১৪ 


নৃত্যতো গায়তঃ ক্কাণি বন্সতো যুধ্যতো মিথঃ। 
গৃহীতহন্তো গোপালান্‌ হসন্তো গ্রশশংসতুঃ॥ ৯৫ 


কচিৎ পল্পবতক্পেঘু নিষুন্ধপ্রমকর্শিতঃ। 
বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোগোৎসঙ্গোপবর্হণঃ॥ ১৬ 


পাদসংবাহনং চন্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ। 
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়নু॥ ১৭ 


অন্যে তদনুরূপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ। 
গায়ন্তি স্ম মহারাজ সেহরিমধিয়ঃ শনৈঃ। ১৮ 


এবং  নিগৃঢাত্বগভিঃ  স্বমায়য়া 
গোপাত্মজত্বং চরিতৈর্বিডন্বয়ন্‌। 
রেমে রমালালিতপাদপল্পবো 


গ্রামঃ সমং গ্রামাবদীশচেষ্টিতঃ॥ ১৯ 


বলে প্রতিভাত হত॥ ১১ ॥ বনের মধ্যে চরতে চরতে 
কখনো গোরুরা দূরে চলে গেলে তিনি মেঘমন্দর স্বরে 
আদরের সঙ্গে তাদের নাম ধরে ডাকতে থাকতেন; 
তার কণ্ঠের সেই আহ্ান-ধ্বনি কী গোধন, কী গোপ- 
বালক-_ সবার চিন্তকেই করে তুলতো আকুল, উৎসুক, 
তারা আত্মহারা হয়ে যেত॥ ১২ ॥ কখনো তিনি চকোর, 
ক্রৌঞ, চক্রবাক, ভারদাজ (ভারই), ময়ূর প্রভৃতি 
পাখিদের ডাক অনুকরণ করতেন, আবার কখনো বাঘ- 
সিংহ প্রভৃতি হিংস্র প্রণীর গর্জনে ভীত জন্তুদের মতো 
নিজেও ভয়ত্রন্ত ভাব ফুটিয়ে তুলতেন, ভীতির অভিনয় 
করতেন। ১৩ ॥ কখনো বলরাম খেলতে খেলতে ক্লান্ত 
হয়ে কোনো গোপবালকের কোলে মাথা রেখে শুয়ে 
পড়লে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গিয়ে পদ-সংবাহন (পা-টেপা) 
সতাদির ছারা অগ্রজের পরিশ্রম অপনোদন করতে 
থাকতেন॥ ১৪ ॥ কখনোবা গোপবালকেরা নাচ-গান 
ইত্যাদি করতে থাকলে অথবা খেলাচ্ছলে নিজেদের মধ্যে 
তাল ঠুকে মল্লযুদ্ধে রত হলে বলরাম এবং গ্রীক হাত 
ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে সহাসো তা উপভোগ করতেন এবং 
তাদের উৎসাহ দেবার জন্য নানারকম প্রশৎসাবাক্য 
উচ্চারণ করতেন॥ ১৫ ॥ কখনোবা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই 
বন্ধুদের সঙ্গে বাহ্যুদ্ধ করে পরিশ্রান্ত হয়ে কোনো গাছের 
তলায় গাছেরই কচিপাত দিয়ে রচিত শয্যাসঙ্গী কোনো 
গোপৱালকের ক্রোড়কেই উপাধান (বালিশ) করে শয়ন 
করতেন।। ১৬ ॥ সে সময় পৃতাত্মা মহাভাগাবান কোনো 
কোনো গোপবালক সেই পুরুষোস্ধঘের পদ-সংবাহন 
করতে থাকত, আবার সর্বখা-নিষ্পাপ অনা কেউ কেউ 
তৎপর হত।। ১৭ ॥ কেউ কেউ আবার সেই বিশ্লাম 
সময়ে শ্রবণোপযোগ্ী ভগবানের বধুর-কোমল-্ান্ত 
পদাবলী দীরে ধীরে সুন্থরে গান করতে থাকত। 
পরীক্ষিৎ! বেশি কী বলব ? এহ সব সখাদের, পরমসুন্দর 
সেই শ্যামল কিশোরের এই কৈশোর বান্ধৰবৃন্দের প্রাণ- 
মন ছিল তারই প্রতি নিবেদিত, বে কোনো প্রকারে 
কৃষ্ণেন্জিয়-প্রীতি সম্পাদনই ছিল তাদের লক্ষ্য ১৮ ॥ 
এইভাবে পরমেশ্বর নিজের যোগনায়ার সাহায্যে ওঁ্র্যময় 
স্বরূপ গোপন করে বৃন্দাবনে কালযাপন করছিলেন। 
সাধারণভাবে তার আচার-আচরণ একটি গোপবালকের 


। মতোই ছিল। স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী যাঁর পদপল্পবের সেবায় 


দশম ক (পঞ্চদশ অধ্যায়) 
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শ্রীদামা নাম গোপালো রামকেশবয়োঃ সথা। 
সুবলান্তোককৃষগদ্যা গোপাঃ প্রেমণেদমন্রুবন্॥। ২০ 


রাম রাম মহাবাহো কৃষঃ দুষ্টনিবর্থণ। 
ইতোহবিদুরে সুমহদ্‌ বনং তালালিসন্কুলম্‌ ৷ ২১ 


ফলানি তত্র ভুরীণি গতন্তি পতিতানি চ। 
সন্ভি কিন্তুরুদ্ধানি খেনুকেন দুরাক্মনা॥ ২২ 


(সোহতিবীর্যোহসুরো রাম হে কৃষ্ণ খররূপধৃক্‌। 
আত্মতুল্যাবলৈরন্যোর্জাতিভিবহুভির্বৃতঃ)॥ ২৩ 


তস্মাৎ কৃতনরাহারাদ্‌ ভীতৈন্ভিরমিত্রহন্‌। 
ন সেব্যতে পশুগণৈঃ পক্ষিসল্ঘৈবিবৰ্জিতম্‌ ৷৷ ২৪ 


বিদ্ন্তেহভুক্তপূর্বাণি ফলানি সুরভীণি চ। 
এষ বৈ সুরভির্গন্ধো বিষুটীনোহবগৃহ্যতে॥ ২৫ 


প্রযচছ তানি নঃ কৃষ্ণঃ গন্ধলোভিতচেতসাম্‌। 
ৰাঞ্ছা্তি। মহতী রাম গম্যতাং যদি রোচতে॥ ২৬ 


”াসীপ্হ.। 


নিভা-নিরন্তর অনুরতা থাকেন, সেই ভগবান স্বয়ং গা 
বালকদের সঙ্গে তাদেরই একজন হয়ে পরমানন্দে গ্রামা 
ক্রীড়াদিতে মত্ত হয়ে থাকতেন। তবুও পরীক্ষিৎ ! কখনো 
কখনো সেই দিবা ও্র্যের চকিত স্ফুরণ ধটেই যেত তার 
(কোনো কোনো কাজে, মানুশী তনুকে জাশ্রম করেই 
গ্রকটিত হত অমানুষ লীলা॥ ১৯ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সখাদের মধ্যে প্রধান একজনের 
নাম ছিল শ্রীদাম। একদিন সে, সুবল এবং স্তোককৃষ্ণ 
(কনিষ্ঠ কৃষ্ণ) প্রমুখ গোপবালক অত্যন্ত গ্রীতির সঙ্গে 
তাদের দুজনকে এই কথা বলল।। ২০ ॥ ‘আমাদের নিত 
আনান্দদাতা হে মহাবাছ বলরাম ! দুর্বৃত্ত বিনাশকর্তা হে 
আমাদের মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণ ! তোমাদের কাছে 
আমাদের একটা নিব্দেন আছে, শোনো। এখান খেকে 
অল্প দূরে একটা বিরাট বন আছে, সেখানে সারি সারি 
অত্র তালগাছ ॥ ২১ ॥ অতান্ত ভালো জাতের অসংখ্য 
পাকা তাল সেখানে গাছতলায় পড়ে থাকে; এখনও 
আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু ধেনুক নামে এক অহা দুরাষ্খ অসুর 
তা পাহারা দেয়, কাষ্টকেই সে সেই তাল নিতে দেয় 
না॥ ২২ ॥ রাম! কৃষ্ণ ! কী আর বলব তোমাদের সেই 
অসুরটার কথা ! চেহারা তার গাধার মতো, কিছু গায়ে 
অসন্তব জোর! আর শুধু সে একাই নয়, তার সঙ্গে আছে 
তারই মতো সহাবলবান তার আ্মাতিরা, সংখ্যায় তারা 
অনেক ॥ ২৩ ॥ অমিত্রসূদন কৃষ্ণ! আজ পর্যন্ত সেই অসুর 
কতশত মানুষকে যে মেরে নিজের উদর-পূর্তি করেছে 
তার হিসাব নেই। সেইজন্য এখন তার ভয়ে কোনো 
মানুষই সেই বনে যায় না। এমনকি, পশু-পাখিরাও ওই 
বনটিকে এড়িয়ে চলে॥ ২৪ ॥ ওই তালফলগুলির গন্ধ 
অত্যন্ত সুন্দর, তবে সেগুলির আন্াদ তো আমরা 
কথনোই পাইনি। এই তো চারদিকে তার সুগন্ধ ব্যাপ্ত হয়ে 
রয়েছে, একটু মনোযোগ দিলেই সেই গ্রাণ পাওয়া 
যাচ্ছে॥ ২৫ ॥ ভাই কৃষ্ণ! ওই ফলের গঞ্জে আমাদের মন 
একেবারে মোহিত হয়ে গেছে, সত্যি বলতে কী, 
আমাদের নিতান্ত প্রলুব্ধ করছে ওই গন্ধ। ওগুলি লাভের 
পথে যে বাধা আছে তা তুমি কাটিয়ে দাও, আমাদের 
আন্মাদন করাও ওই ফল। তাত বলরাম, আমাদের একান্ত 
বাসনা জন্মেছে ওই ফলের জনা, যদি তোমার আগন্তি না 
থাকে, তাহলে দয়া করে চলো আমাদের নিয়ে, আমাদের 


ue 


শ্রীপ্তাগবত 


এবং সুহৃদচঃ শ্রত্া সহী 
প্রহস্য জগতুর্গোপৈর্বৃতৌ ভালবনং প্রভু॥ ২৭ 


বলঃ গ্রবিশা বাছুভাং তালান্‌ সম্পরিকম্পযন্‌। 
ফলানি পাতয়ামাস মতঙ্গজ ইবৌজসা॥ ২৮ 


ফলানাং পততাং শব্দং নিশম্যাসুররাসভঃ। 
অজধাবৎ ক্ষিতিত্রলং সনগং পরিকল্পয়ন্‌ ৷৷ ২৯ 


সমেত তরসা প্রতগ্। দাতা; পদ্ভ্যাং বলং বলী। | 
নিহত্যোরসি কাশব্দং মুঞ্চন্‌ পর্যনরৎ খলঃ “৷ ৩০ 
পুনরাসাদ্য সংরব্ধ উপক্রোষ্টা পরাক্‌ ছ্িতঃ। 

চরণাবপরৌ রাজন্‌ বলায় প্রাক্ষিপদ্‌ রুষা॥ ৩১ 


স তং গৃহীত্বা পদয়োর্জ্রাময়িত্বেকপাণিনা। 
চিন্ষেপ তৃণরাজাগ্রে ভ্রামপত্যক্তজীবিতম্‌॥ ৩২ 


তেনাহতো মহাতালো'ণ বেগমানো বৃহচ্ছিরাঃ। 
পাৰ্মৃত্বং কম্পয়ন্‌ ভগনঃ স চানাং সোহপি চাপরমূ॥ ৩৩ 


ৰলস্য লীলয়োৎসৃষ্টখরদেহহতাহতাঃ। 
তালাশ্চকম্পিরে সর্বে মহাবাতেরিতা ইৰ॥ ৩৪ 


নৈতচ্চিতরং ভগৰতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে। 
গুতঃপ্রোতমিদং যন্মিংস্তন্তধ্গ যথা পটঃ।। ৩৫ 


ততঃ কৃষ্ণং চ রামং চ জ্ঞাতয়ো খেনুকস্য যে। 
ক্রো্টারোহভাডরবন্‌ সর্বে সংরক্ধা হতবান্ধৰাঃ।। ৩৬. 


এই ফল-ভক্ষণের আকাক্ক্ষা পরিপূর্ণ ক্রাও’॥ ২৬ ॥ 
সুহৃদগণের কথা শুনে হীকৃষ্ণ-বলরান হেসে 
ফেললেন। অমিত সামর্থ্যসম্পন্ন তাদের পক্ষে এই 
সামান্য অনুরোধ রক্ষা করা এমন কিছু বড়ো ব্যাপার ছিল 
না। তাই তাদের মনন্ষ্ট বিধানের ইচ্ছায় তারা সেই 
গোপবালকদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সেই তালবনের দিকে 
চললেন।। ২৭ ॥ সেখানে পৌঁছে বল্গরাম মত্ত হাতির 
মতে তালগাছগুলিবে। দুহাতে ধরে প্রচণ্ড জোরে নাড়া 
দিতে লাগলেন, আর তার ফলে প্রচুর তাল গাছের থেকে 
মাটিতে পড়তে লাগল।॥ ২৮ ॥ অলফন্প পড়ার শব্দ 
শুনে গর্দভরূপধারী সেই অসুর গাছপালা সমেত সমস্ত 
বনতৃমি কম্পিত করে মহাবেগে তীর দিকে দৌড়ে 
এল।॥ ২৯ ॥ প্রচণ্ড বলশালী সেই দুষ্ট অসুর দ্রুতগতিতে 
বলরামের কাছে এসে নিজের পেছনের দুই পা দিয়ে তার 
দূরে চলে গেল। ৩০ ॥ মহারাজ! তারপরেহ আবার সে 
ক্রোধভরে শব্দ করতে করতে বলরামের দিকে ছুটে এল 
এবং তার দিকে পিছন ফিরে সরোষে পিছনের গা দুটি 
নিক্ষেপ করল।॥ ৩১ ॥ বলরাম তৎক্ষণাৎ তার সেই পা 
দুটি ধরে ফেলে একহাতেই তাকে শূনো তুলে ঘোরাতে 
লাগলেন। তাতেই তার প্রাণবারু বেরিয়ে গেলে তিনি তার 
দেহটি একটি তালগাছের ওপর ছুঁড়ে মারলেন।। ৩৯ ॥ 
তার আঘাতে সেই প্রকাণ্ড মণ্তকবিশিষ্ট বিশাল তালগাছাটি 
কাপতে কাপতে ভেঙে গড়ল। তার ধাক্কা লেগে পাশের 
গাছ, আবার সেটির ধাক্কায় তার পাশের গাছ-_এইভাবে 
একের পর এক বহু তালগাছ ধরাশায়ী হল। ৩৩ ॥ 
এইভাবে বলরাদ-কর্তক অবলীলায় নিক্ষিপ্ত সেই 
গর্দভরূদী ধেনুকামুরের দেহের আঘাতের ক্রম- 


পরিণতিতে সেখানকার সম্ত তালগাছই এমনভাবে 
কাপতে লাগল, যেন তারা প্রবল ঝড়ের দ্বারা চালিত 


হচ্ছে। ৩৪ ॥ পরীক্ষিত ! বলরামরাপী ভগবান অনন্তদেব 
তো স্বয়ং জগদীশ্বর। তারই মহান স্বরূপে বিশ্মসংসার 
ওতপ্রোত রয়েছেন যেমন সৃত্রসমূহে বস্তু গ্রথিত থাকে। 
সুতরাং তার পক্ষে এই কাজ (ধেনুকাসুর বধ) এমন 
কোনো ব্যাপার নয়॥ ৩৫ ॥ এদিকে 
ধেনুকাসুরের নিধনে, তার যত জ্ঞাতি-বান্ধব ছিল, তারা 
মহাক্রোধে চিৎকার করতে করতে কৃষ্ণ এবং বলরামের 
দিকে ছুটে এল ॥ ৩৬ ॥ 


(পস্সদ্‌। এখরঃ। তালঃ পতমানো। 


দশম জ্ধ (পঞ্চদশ অধ্যায়) 
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তাংস্তানাপততঃ কৃষ্ণো রামশ্চ নৃপ লীলয়া। 
গৃহীতপশ্চাচ্চেরণান্‌ প্রাহিণোত্তুপরাজসু॥ ৩৭ 


ফলপ্রকরসন্ধীর্ণং দেত্যদেহৈর্গতাসুভিঃ। 
ররাজ ভুঃ সতালাগ্রৈর্ঘনৈরিৰ নভন্তলম্‌॥॥ ৩৮ 


তয়োস্তৎ সুমহৎ কর্ম নিশম্য বিবুধাদয$। 
মুমুঢুঃ পুম্পবর্ষাণি চকুরবাদ্যানি তুষ্টৰুঃ।। ৩৯ 


অথ তালফলান্যাদন্‌ মনুষ্যা গতসাধবসাঃ। 
তৃণং চ পশবশ্চেরুর্থতধেনুককাননে॥ 8০ 


কৃষ্ণঃ কমলগত্রাক্ষঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ। 
স্বয়মানোহনুগৈৰ্গোপৈঃ সাগ্রজো ব্রজমারজৎ॥ ৪১ 


গ্রোপো দিদক্ষিতদৃশোহভগমন সমেতাঃ॥ ৪২ 


গীন্বা মুরুন্দমুখসারঘমক্ষিতৃে- 
স্তাপং জহ্বিরহজং ব্রজযোষিতোহহি। 
তৎসংকৃতিং সমধিগমা বিবেশ গোষ্ঠং 
সন্্রীডহাসবিনয়ং . যদপাজমোক্ষম্॥। ৪৩ 


অয়োর্যশোদারোহিপৌ পুন্রয়োঃ পৃত্রবৎসলে। 
যথাকামং যথাকালং ব্যধত্তাং পরমাশিষঃ॥ 88 


আক্রমণকারী সেই অসুরেরা কাছে আসামাত্রই 
কৃষ্ণ এবং বলরাম অবলীলায় তাদের পিছনের পা ধরে 
তালগ্নাছগুলিতে ছুঁড়ে মারতে লাগলেন॥ ৬৭ ॥ তখন 
সেখানকার ভূমিতে রাশি রাশি খসে পড়া তালফল, 
তালগাছের ভাঙা মাথা এবং মৃত দৈতাদের দেহে আকীর্ণ 
হয়ে মেখে ঢাকা আকাশের শোতা ধারণ করল ৩৮ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের এই বীরত্বপূর্ণ কর্ম অবলোকন করে 
বাদ্য বাজিয়ে স্তৃতিগান করতে লাগলেন॥ ৩৯ ॥ 
ধেনুকাসুর নিহত হওয়ায় এর পর খেকে সেই বনে 
মানুষেরা নির্ভয়ে গিয়ে নিজেদের ইচ্ছামতো তালফল 
ভক্ষণের সুযোগ গেল এবং গবাদি পশুরাও সেখানকার 
তৃণভূমিতে স্বচ্ছন্দে বিচরণের ন্ধীনতা লাভ করল ॥ ৪০ ॥ 

এরপর কনলদললোচন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ 
বলরামের সঙ্গে ব্রজে ফিরে এজেন। সঙ্গী গোপবালকেরা 
তখন তার স্তুতি করতে করতে পিছন পিহন আসছিল ; 
ভগবানের লীলাসমূহের শ্রবণ ও কীর্তন তো সর্বদাই 
পুণ্যজ্জনক, তার অনুগানীদের তাতে স্বতই রুচি॥ ৪১ ॥ 
গোরুর খুরের ধৃলিতে তখন শ্রীকৃষ্ণের মাথার টুলগুলি 
ধূসরিত, সেই চুলে মযূরপুঙ্ছের চূড়া আর বনের ফুল 
গাঁথা, বিশাল দুটি অপরূপ নয়নে করুণাদৃষ্টি, অধরে বধু 
হাসি ; বাশির মোহন তানে তিনি সকলের মন উলন্মন করে 
তুলছেন, অনুগামী গোপবালকেরা তার কীর্ডিগাথা 


| গাইতে গাইতে চলেছেন, এই অপরূপ দৃশ্যটি দর্শনের 


জনা বিরহ-পিপাসিত নয়নে অপেক্ষমান গোরা সবাই 
মিলে সাগ্রহে ছুটে এলেন॥ ৪২ ॥ তাদের কালো হরিণ- 
চোখের দৃষ্টি এক বাক কালো ভ্রমরের মতো উড়ে গেল 
ভগবানের সেই প্রস্থুট পদ্মের মতো মুখটির দিকে, তার 
মধু পান করে শান্ত হল তাদের সারাদিনের বিরহের জ্বালা। 
ভগবানও তাদের কাছে সলজ্জ হাসি আর গভীর ভাবময় 
চিন্তবৃত্তির সূচক তির্যক দৃষ্টিতে অবলোকনের অভার্থনা 
লাভ করে গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন।॥ ৪৩ ॥ পুত্রল্েছে 
আকুল দুই মা যশোদা এবং রোহিলী দিনশেষে তাদের 
আদরের ধন কৃষ্ণ-বলরামকে বুকে পেয়ে প্রাণের 
যত পরম কল্যাণ-কামনায় তাদের অভিষিক্ত করতে 
লাগলেন। তাদের নিত্য-প্রবহমান শ্রেহধারা উপলক্ষ্য- 
ভেদে নব নৰ রূপে উচ্ছুসিত হয়ে উঠত, এখনও তাই 
তাদের ইচ্ছা এবং কালের উপযোগী আদর-যত্রের 


()ৰসৌৰভদক্ষি,। 
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শ্রীমন্তাগধত 


গতাধবানশ্রমৌ তত্র মজ্জনোনর্দর্গাদিভিঃ। 
নীবীং বসিত্বা রুচিরাং দিব্যসরগ্‌গন্ধমণ্ডিতৌ ৷ ৪৫ 


জনন্যুপহৃতং প্রাশ্য স্বাদ্মমুপলালিতৌ। 
সংবিশ্য ৰরশয্যায়াং সুখং সুযুপতুর্বজে। ৪৬ 


এবং স ভগবান্‌ কৃষ্ণে বৃন্দাবনচরঃ ক্রচিৎ। 
যযৌ রামমৃতে রাজন্‌ কালিন্দী সথিভির্বতঃ॥ ৪৭ 


অথ গাবশ্চ গোপাশ্চ নিদাঘাতপশীড়িতাঃ। 
দুষ্ট জলং পপুস্তস্যাহৃষার্ডা বিষদূষিতমূ।॥ ৪৮ 


বিষাস্তন্তদুপস্পৃশ্য  দৈবোগহতচেতসঃ। 
নিপেতুর্বাসবঃ সৰ্বে সলিলান্তে ” কুরদ্বহ॥ ৪৯ 


বীক্ষ্য তান্‌ বৈ তথা ভূতান্‌ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশবরঃ। 
ঈকষয়সূতবর্ষিা স্বনাথান্‌ সমজীবয়ৎ॥ ৫০ 


তে সম্প্রতীতন্মৃতয়ঃ সমুখায়”। জলান্তিকাৎ। 
আমন্‌ সুবিস্মিতাঃ সর্বেবীক্ষমাণাঃ পরম্পরম্‌ ॥ ৫১ 


অন্বমংসত তদ্‌ রাজন্‌ গোবিন্দানুগ্রহেক্ষিতম্‌। 


মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকল ৷ ৪৪ ॥ সায়েদের নিপুল 
হাতে শরীরের মার্জনা, তৈলাদি মর্দন, গ্লান-অনুপেপন 
'ইআদির দ্বারা তাদের সারাদিনের পত্শ্রম দূর হয়ে গেল। 
সুন্দর বসু পরিধান করে দিব্য মালা ও গন্ধে সঙ্জিত হলেন 
তারা॥ ৪৫ ॥ সুস্বাদু দা পরিবেশন করলেন জননী, 
তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন সারা হল দুই পূত্রের। তারপর 
কোমল সুশশয্যায় শয়ন করিয়ে জননীরা তাদের সর্বাঙ্গে 
| আদরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, ধীরে ধীরে দুই 
ভাইয়ের চোখে নেমে এল গভীর নিদ্রার সুখাবেশ। 
বজেও তখন নেনে এসেছে শান্তিথয়ী রানি॥ ৪৬ ॥ 
সরবৈশর্ষশালী ভগবানের দিন এইভাবে কাটছিল 
সেই বদ্দাবনে। এরই মধ্যে কোনো একদিন তিনি সখা- 
পরিবেষ্টিত হয়ে যমুনাতটে গেলেন। মহারাজ ! সেদিন 
| কিন্তু বলরাম তাদের সঙ্গে ছিলেন না। ৪৭ ॥ তখন 
্রী্ঘকাল। প্রচণ্ড তাপে গোরু এবং গোপবালকেরা 
সকলেই আকুল হয়ে উঠেছিল, তৃষ্গয় তাদের কণ্ঠ শত 
। হয়ে যাচ্ছিল। তাই তারা নিকটস্থ যমুনার (হ্রদের) অতি 
ভয়ংকর বিষাক্ত জলই পান করল ॥ ৪৮ ॥ কুরুবুলপ্রদীপ 
| পরীক্ষিৎ ! দৈববশেই সেদিন তাদের চিত্ত বিভ্রান্ত 
৷ হয়েছিল, ভবিতব্য কে খণ্ডন করতে পারে ! সেই রিম- 
জল পান করা মাত্রই তারা সকলে প্রাণহীন হয়ে যমুনার 
তটে পড়ে রইল॥ ৪৯ ॥ যোগেশ্বরগণেরও যিনি ঈশ্বর 
অদৃতবর্ষিণী দৃষ্টির সাহায্যে তাদের পুনঞ্ীঘন দান 
। করলেন। দ্রীকৃষ্ণই যে তাদের প্রভু, তাদের রক্ষাকর্তা, 
তাদের সর্বস্থ॥ ৫০ ॥ চেতনা ফিরে আসতেই তারা সেই 
জলের ধার থেকে উঠে পড়ল, সমস্ত ঘটনাই স্মরণে এল। 
তাকিয়ে রইল॥ ৫১॥ মহারাজ ! শেষ পর্যন্ত তারা এই 
নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, তারা যে বিষাক্ত জল পান 
৷ করে যৃত্যুমুখে পতিত হয়েও জীবন ফিরে পেল, অ 


পীত্বা ৰিং পরেতস্য পুলরুদ্থানমাত্মনঃ। ৫২. শ্রীভগবানের করুণাদৃষ্টিরই ফল॥ ৫২ ॥ 


ইতি শ্রীমাগরতে সহাগুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দমে গ্বর্বে«। ধেনুকরধো 
নাম পঞ্চদশোহব্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥ 
শ্রীমন্মাহর্মি বেদবাস প্রণীত পারঘহংসী সংহিতা স্রীম্তাগবতমহাপুরাণের দশমস্কক্ধের পূর্বার্ধে 
খেনুকাৰধ-নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥ 


(শেখায় চ। 


অিুষ্ছিতা বৈ! 


অিবালতীড়ায়ায পঞ্চ 


অথ যোড়শোহ্ধ্যায়ঃ 


ষোড়শ অধ্যায় 
কালিয় নাগের প্রতি অনুগ্রহ 
(কালিয়ের প্রতি কৃপা) 
শ্রীশুক » উবাচ শ্রীশুকদেব বললেন-_পরীর্িদৎ ! ভগবান দ্লীকৃষঃ 
দেখলেন যে, মহাবিষধর কালিয় নাগ যমুনার (হদের) 
বিলোকা দৃষিতাং কৃষ্ণাং কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাহিনা বিভূঃ। | জল বিষাক্ত করে দিয়েছে। তাই বমুনাকে শুদ্ধ করবার 
তস্যা বিশুদ্ধিমন্বিছ্ছন্‌ সর্পং তমুদবাসয়ৎ॥ ১ সিন সাপকে সেখান থেকে বহিদ্ৃত 
রাজোবাচ মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন হে পূজনীয় 


কথমন্তর্জলেহগাথে নাগুত্রাদ ভগবানহিম্‌। 
স বৈ বনহুযুগাৰাসং যথাহহসীদ্‌ বিপ্ৰ কথ্যতাম্‌ ৷ ২ 


ব্রন ভগবতন্তস্য ভূয়ঃ স্বাছন্দবতিনঃ। 
গোগালোদারচরিতং কক্তৃপ্যেতামৃতং জ্ষন্॥ ৩ 


শ্রীশুক উবাচ 


কালিব্দাং কালিয়স্যাসীদুহাদঃ কশ্চিদ্‌ বিষাগ্সিনা। 
শ্রপামাণপয়া”। ঘম্মিন্‌ পতন্তাপরিগাঃ খগাঃ ॥ ৪ 


বিপ্র্মতা বিষোদোর্মিমারুতেনাভিমর্শিতাঃ। 
শ্লিয়ন্তে তীরগা যস্য প্রাণিনঃ ছিরজঙগমাঃ ॥ ৫ 


চণ্ডবেগবিষৰীর্যমবেক্ষ্য তেন 
দৃষ্টাং নদীং চ খলসংযমনাবতারঃ। 
কৃষ্ণঃ কদস্বমধিরত্হা ততোহতিতুঙ্গা- 
দাস্ফোট্য গাঢ়রশনো ন্যপতদ্‌ বিষোদে॥ ৬. 


তং 


ব্রহ্মবিদ আচার্যদের | যমুনার অগ্াধজলের মধ্যে ভগবান 
কীভাবে সেই ভয়ংকর সর্পকে দমন করলেন ? কালিয় 
নাগ তো জলচর জীবও নয়, তাহলে সে অতি দীর্ঘ সময় 
সেখানে কী করে এবং কেলইবা বাস করছিল_-এসব 
বিষম আমাকে বিস্তৃতভাবে বলুন॥ ১ ॥ ব্রহ্মঙ্মরূপ 
মহাত্মন্‌! ভগবান অনন্তনথরাপ এবং সর্বখা স্বতন্ত্র, নিজের 
ইচ্ছানুসারে তিনি কত অপরূপ লীলার প্রকাশ 
ঘটান মানুষের তুচ্ছ ঘুক্তি-বুদ্ধিতে যার কোনো নাগাল 
পাওয়া যায় না। তাই আপনার মতো অপরোক্ষ- 
সাক্ষাৎকারণালী মহাস্্ার মূখ থেকে গোপাল-বেশী 
ব্ক্ষের উদার লীলাপ্রসঙ্গরূপ অমৃত আস্াদনের সৌভাগ্য 
থেকে কে বঞ্চিত হতে চাইবে, কার শ্রবণাকাজ্্া বা 
অতৃপ্তি উত্তরোস্তর না বৃদ্ধি পাবে ? ৩.॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন-- পরীক্ষিৎ ! যমুনার সংলগ 
একটি ভ্* ছিল কালিয়ের আবাসস্থল । কালিয়ের প্রচন্ড 
বিষের তাপে তার জল সর্বদাই টগবগ করে ফুটত। 
এমনকি তার ওপর দিয়ে কোনো পাখি উড়ে গেলে সেই 
তাপে দদ্ধ হয়ে তার মধ্যে পড়ে যেত॥ ৪ ॥ সেই বিষাক্ত 
দলের ঢেউ এবং তার ওপর দিয়ে বয়ে আসা বায়ুর দ্বারা 
পশু-পাখি ইত্যাদি সমস্ত সচল ও অচল প্রাণীই মারা 
গড়ত। ৫ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! ভগবান তো দুষ্টের দমনের জনাই 


1১ বাদরায়পিরুবাচ।  শ্রগামাণং পয়ো। 


“ননী গতিপথ ঈষৎ পরিবর্তন করায় মুলশরোতের নিকটবর্তী হয়েও পৃথকভাবে বন্ধ অবস্থায় ছিত জলরাশি ৰা কুণ্ড যার জল 


বর্াদির কারণে উদ্দেল হয়ে নদীর মূলধারাতে মিশতে পারে। 


শ্ীমন্তাগবত 


অপ্পহ্রদঃ  পুরুমসারনিপাতবেগ- 

সং. তার তান্ধুরাশিঃ। 
পর্ষক্ধুতো বিষকঘায়বিভীষণোর্মি- 

ধাবন্‌ খনুঃশতমনন্তবলস্য কিং তৎ॥ ৭ 


তং 


নাগভোগপরিৰীতমদৃষ্টচে্ট- 
মালোক্য তৎ পরিয়সখাঃ পশুপা ভৃশার্তাঃ। 


কৃষ্ছেহ্িতাত্সূহৃদর্থকলত্রকামা 


দুঃখানুশোকভয়মূড়খিয়ো নিপেতুঃ॥ ৯০. 


অবতীর্ণ হন। তিনি দেখলেন যে, ওই কালিয় নাগের 
বিষের ক্ষমতা অতি প্রচণ্ড, সেই বিষের বলেই সে 
বলীয়ান এবং যমুনা নদীর 'জলও তার বিষের প্রভাবে 
দৃষিত হয়ে উঠছে। তখন তিনি এর প্রতিকারকল্পে নিজের 
কোমরের কাপড় দৃঢ়ভাবে বেঁধে নিয়ে অত্যু্চ একটি 
কদম গাছে উঠলেন এবং নিজের বাছ্যুগলে দুই 
করতলের দ্বারা (মল্লদের বাত্বাস্ফোটের মতো) আঘাত 
করে সেই গাছের থেকে ওই হ্দের বিষাক্ত জলের মধ্যে 
লাফিয়ে পড়লেন। ৬ ॥ সেই সর্গহৃদের জল পূর্ব হতেই 
কালিয়ের বিষে ফুটতে থাকায় কিছু পরিমাণে উত্তাল 
ছিল। এখন পুরুষোত্রম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পতনে তা 
ভীষণভাবেই সংক্ষুর্দ হয়ে উঠল, বিষের প্রভাবে 
কষায়রর্ণের সেই জলে তুমুল ঢেউয়ের সৃষ্টি হল এবং তা 
উচ্ছুসিত হয়ে চার দিকে শতধনু বা চারশো হাত পর্যন্ত 
হড়িয়ে পড়ল। অবশ্য খাঁর বলবীর্ষের কোনো সীমা 
পরিসীমা নেই, সেই ভগবানের দিক থেকে বিচার করলে 
এটি বিশেষ কোনো ব্যাপার নয়।॥ ৭ ॥ মত্ত গজরাজের 
মতো প্রবল বিক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ সেই হদে উদ্দাম 
(তোলপাড় হয়ে প্রবণ শব্দের সৃষ্টি হল। সেই শব্দ শুনে 
এবং নিজের বাসস্থানটি লণ্ডভণ্ড হওয়ার উপক্রম হয়েছে 
দেখে তা সহ্য করতে না পেরে সেই চ্ষুশ্রবা (চোখের 
দ্বারা শোনে যে, সাপ) কালিয় দ্রুত শ্রীকৃষ্ণের দিকে 
ধাবিত হয়ে এল॥ ৮ ॥ সামনে এসে সেযা দেখল, তার 
দিক থেকে সেখ ফিরিয়ে নেওয়া মুশকিল। সে দেখল, 
এক অপরূপ সুন্দর বালক মূর্তি-তার গায়ের রঙ 
বর্ধাকালের মেঘের মতো কোমল শ্যামল, তার বুকে 
স্বর্ণবর্ণ শ্ৰীবৎস চিহ্ন, পরিধানে পীতবসন, মধুর মুখে মধুর 
হাসি, তার পদতল কোমল এবং রজ্ঞান, যেন পদ্মফুলের 
অভ্যন্তরভাগ। এমন মনোহর রূপ দেখেও কিন্ত কালিয় 
মুন্ধ হল না, বরং সে যগন দেখল যে এই বালকটি 
বিদুমাত্র ভীত না হয়ে মহানন্দে জলের মধ্যে ক্রীড়ারঙ্গে 
মভ হয়েছে, তখন সে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে তার নর্ম্ানে 
দংশন করে নিজের শরীর দিয়ে তকে পাকে পাকে 
জড়িয়ে ধরল॥ ৯ ॥ নাগপাশে বন্ধ অবস্থায় তাকে 
কোনোরকম চেষ্টা বা নড়াচড়া করতে না দেখে তার প্রিয় 


(১শ্িনতনে। 


দশম বন্ধ (যোড়শ অন্যায়) 
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গাবো বৃষা বৎসতর্যঃ ক্রন্দমানাঃসুদুঃখিতাঃ। 
কৃষ্ণে নান্তেক্ষণা ভীতা রুদত্য ইব ত্ছিরে॥ ১৯ 


অথ ব্রজে মহোৎপাতান্ত্রিবিধা হাতিদারুণাঃ। 
উৎপেতুর্ভুৰি দিব্যারন্যাসনভয়শংসিনঃ।॥ ১২ 


তানালক্ষ্য ভয়োদিগ্না গোপা নন্দপুরোগমাঃ। 
বিনা রামেণ গাঃ কৃষ্ণং জ্ঞাত্বা চারযিতুং গতম্‌॥ ১৩ 


তৈদুর্নিমিভৈর্নিধনং মত্বা প্রাপ্তমতদ্বিদঃ। 
তংগ্রাণান্তনানন্কান্ডে দুঃখশোকভয়াতুরাঃ ৷ ১৪ 


আবালবৃদ্ধবনিতাঃ সর্বেহদ') পশুবৃত্য়ঃ। 
নির্জব্ুর্গোকুলাদ্‌ দীনাঃ কৃষ্দর্শনলালসাঃ॥ ১৫ 


তাংস্তথা কাতরান্‌ বীক্ষ্য ভগৰান্‌ মাধবো বলঃ। 
প্রহস্য কিঞ্চিমোবাচ প্রভাবভোহনুজস্য সঃ॥ ১৬ 


তেহম্বেষমাণা দয়িতং কৃষ্ণং সুচিতয়া পদৈঃ। 
ভগবল্লক্মণৈর্জগুঃ পদব্যা পনর যযুনাভটমূয ১৭ 
সর্বেনে। 
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| সধা গোপবালকেরা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ল। তারা তো 
পরিজ্ঞন, ভোহা-বাসনা প্রভৃতি সব কিছুই শ্রীকৃফেই 
সমর্পণ করে দিয়েছিল, শ্রীকৃষঃ ছাড়া তারা আর কিছুই 
জানত না। তাই এখন তারা দুঃখে, আশঙ্কায়, ভয়ে 
হতবুদ্ধি হয়ে মুষ্া্রপ্তের মতো ভুনিশযযা নিল। ১০ ॥ 
গাভী, বৃষ এবং বাছুরেরাও প্রবল দুঃখে আক্রান্ত হয়ে 
আর্তনাদ করতে লাগল। তারা ভয়বিস্তুল হয়ে এমনভাবে 
দাঁড়িয়েছিল যে, তাদের দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে তারা 
কাদছে। তাদের দৃষ্টি কিন্তু ছিরতাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই 
নিবদ্ধ ছিল। ১১ ॥ 

এদিকে সেহ সময়েহ ব্ৰজে আসন, অনঙ্গলমূচ়ক 
তিন প্রকারের অতি ভয়ংকর উৎপাত--ভূমিতে 
(ভুমিকস্প-জাতীয়), আকাশে (উচ্ধাপাত ইত্যাদি) এবং 
সেখানকার অধিবাসীদের দেহে (নেত্রক্ষুরণাদি) ঘটতে 
শুরু করল ।। ১২ ॥ এইসব দুর্নিমিত্ত দর্শন করে নন্দ প্রযুখ 
গোপগণ খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, সেদিন কৃষ্ণ 
বলরামকে ছাড়াই গোচারণে গেছেন ; তখন তারা অতান্ত 
উদ্বিগ্ন এবং ভীত হয়ে পড়লেন ৷ ১৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ 
বা প্রজব সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। তাই 
| ওই সব দুৰ্পক্ষণ থেকে তারা ধরে নিলেন যে, আজ 
নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের যৃত্া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন তাদের 
প্রাণ, তাদের মন, তাদের যথাসর্বস্থ। সুতরাং তার মৃত্যুর 
আশঙ্কা মনে উদিত হওয়ামাত্রই তারা দুঃখে, শোকে, 
ভঙ্ে বিভব হয়ে পড়লেন ॥ ১৪ ॥ প্রিয় পরীক্ষিৎ ! ব্রজের 
আৰালবৃদ্ধবলিতা, সকলেরই হৃদয়বৃস্তি ছিল গাভীদেরই 
মতো, অত্যন্ত কোমল এবং বাৎসলাপূর্ণ। তখন 
শ্রীকৃষ্ণের বিপদাশঙ্কায় তারা একান্ত কাতর হয়ে সকলেই 
ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন, মনে তাদের একটিই সুতীব্র 
অভিলাষ, কৃষ্ণের দর্শনলাভ॥ ১৫ ॥ অবশ্য বলারাম তো 
স্বরূপত ভগবানেরই বিপ্রহান্তর, ছোটো ভাইটির প্রভাব 
তার কিছু অজানা ছিল না। ব্রজবাদীদের এই কাতরতা, 
এই আর্তি, তাকে স্পর্শ করেনি ; বরং এসব দেখে তার 
হাসিই পাচ্ছিল। অবশ্য প্রকাশো তিনি কোনো কথাই 
বলেননি, নিজের মনোভাব নিজের নধোই গোপন 
রেখেছিলেন।। ১৬ ॥ ব্রজবাসীরা নিজেদের প্রাণাধিক 
প্রিয় শ্রীকৃষোর অন্বেষণে রত হলেন। কাজটি অবশ্য 


শ্ীমন্ধাগবভ 


তে তত্র তত্রাব্জযবান্কুশাশনি- 
ধৰজোপপনানি পদানি বিশ্পতেঃ। 
মার্গে গবামন্যপদান্তান্তরে 


নিরীক্ষমাণা যযুরঙ্গ সন্বরাঃ॥ ১৮ 


অন্তর্হদে  ভুজগভোগণরীতমারাৎ 
কৃষ্ণং নিরীহমুপলভ্য জলাশয়ান্তে। 
গোগাংস্চ মূঢ়ধিষণান্‌ পরিতঃ পশূংশ্চ 
সংক্রন্দতঃ পরমকশ্বলমাপুরার্তাঃ॥ ১৯ 


গোপোোহনুরক্তমনগো ভগৰতানন্তে 
তৎমৌহনদস্মিতবিলোকণগিরঃ স্মরন্তাঃ। 
গ্রস্তেহহিনা শ্রিয়তনে ভূশদুঃখতপ্তাঃ 
শূন্য প্রিয়ব্যতিহৃতং দদৃশুগ্রিলোকম্‌॥ ২০ 


তাঃ 


কৃষ্ণমাতরমপত্যমনুগ্রবিষ্টাং ১ 
তুলাব্যথাঃ সমনুগৃহ্য শুচঃ অবস্যযঃ। 
তান্তা ব্রজপ্রিয়কথাঃ কথ্যন্তা আসন্‌ 
কৃষ্ণাননেহর্সিতদূশো মৃতকপ্ৰতীকাঃ।। ২১ 


বিশেষ কঠিন ছিল না, কারণ ভগবানের চরণচি্ে ধ্বজ; 


| বজ্র ইত্যাদি অষ্কিত থাকত, তার গমন-পথ এসবের 


দ্বারাই সূচিত হত। সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করে তারা 
যমুনাতটের দিকে চলতে লাগলেন।। ১৭ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! পথের মধো গোরুদের খুরচিজ এবং 
সেই সঙ্গে অন্যান্য গোপবালকদের পদচিহনও সর্বত্রই 
অঙ্কিত ছিল, আর তারই মধ্যে মধ্যে কতকগুলি বিশেষ 
চরণচিজ্ঞও লক্ষ করা যাচ্ছিল। সেগুলির মধ্যে পন্ম, যব, 
অক্কুশ, বজ্ এবং ধবজ-সদৃশ রেখা-সংস্থান দেখে 
সেগুলি বিশ্বপতির পদপাতের নির্দেশক বলে বুঝতে পারা 
যাচ্ছিল সহজেই এবং তাই দেখে দেখে সারা দ্রুতগতিতে 
এখিয়ে চললেন॥ ১৮ ॥ দূর থেকেই তারা দেখতে 
পেলেন, হুদের মধ্যে কালিয় নাগের শরীরের দ্বারা 
শরীরের কোনো নড়াচড়া নেই, হ্রদের তীরে 
গোপবালকেরা অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছে, এবং 
তাদের গোরুণুলিও চারপাশে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে 
আর্তনাদ করছে। এইসব দেখে তারাও একেবারে বিহল 
এবং হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন, তাঁদের চিন্তাশক্তি এবং 
চৈতন্য যেন লুপ্ত হয়ে গেল৷ ১৯ ॥ শ্রীগোবিন্দের প্রতি 
প্রীতিরাগে যাদের চিত্ত ছিল রঞ্জিত, সেই গোগ- 
ললনাগণের দশাও হল অত্যন্ত করণ, দুঃখ যেন আগুন 
হয়ে তাদের হৃদয় দগ্ধ করতে লাগল। তাদের মনে তো 
অনন্ত গুণধাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ ভিন্ন অন্য 
কোনো ভাবই স্থান পেত না, সর্বদাই তার প্রণয়, তার 
মধুর হাসি, তার প্রেমধন দৃষ্টি, ভার শ্রবণরসায়ন 
কথামৃত, এই সবের ম্মরণেই তারা মগ্ন হয়ে থাকতেন। 
যখন তারা দেখলেন, তাদেন সেই প্রিয়তম মোহন 
কালসর্পের গ্রাসে পতিত হয়ে মৃতরৎ নিশ্টেষ্টভাবে 
অবস্থান করছেন তখন ব্রিভুবন তাদের কাছে শূন্য বোধ 
হতে লাগল, প্রিয়হীন জগতের কোনো অন্তি্ই যেন 
তাদের কাছে রইল না।। ২০ ॥ মা যশোদাও তার প্রিয়তম 
পুত্রের অনুসরণে সেই কালিয়হুদে লাফিয়ে পড়তে 
যাচ্ছিলেন, অন্যানা গোগীরা তাকে ধরে ফেললেন। 
তাদের হ্বদয়ও পীড়িত হচ্ছিল একই রকম বাধায়, চোখে 
করছিল অশ্রথারা। সবলেরই দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল শ্রীকৃকের 


ও্তপ্তাং। 
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কৃষপ্রাণামিরিশতো নন্দাদীন্‌ বীক্ষা তং হুদম্‌। 


প্রতাষেধৎ স ভগবান্‌ রামঃ কৃষ্ণানুভাববিৎ।॥ ২২ 


বলরাম লোহপাবসরং প্রসনীক্ষনাণঃ॥ ২৫ 
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মুখকঘলে। যাদের শরীরে সামান্য চেতনা ছিল, তারা 
শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার মনোহর বৃন্াপ্তগুলি বর্ণনা করে 
যশোদা মাতাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্ত 
অধিকাংশেরই অবস্থা হয়েছিল মুতের মতন, 
সচেতনতার কোনো লক্দণই তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল 
না॥ ২১ ॥ শ্রীকৃষ্ণ নন্দাদি গোপণাণেরও জীবনস্থরূপ 
ছিলেন, তাই ভারাও শোকে কাতর হয়ে সেই ভ্রদের জনে 
প্রবেশ করতে উদাত হয়েছিলেন। বলবাম তা দেখে 
তাদের বগুপুকারে বুঝিয়ে, সাক্বনা দিয়ে, কাউকে কাউকে 
বলপ্ৰয়োগ করেও নিবৃত্ত করলেন ; প্রকৃতপক্ষে তিনিও 
তো ভগবংসুরূগই, তাই ্্ীকঞ্চের প্রভাব তিনি সম্যক্‌ 
জানতেন।। ২২ ॥ 

পরীক্ষিং ! সাপের কাছে এই বন্ধন-শ্বীকার 
প্রকৃতপক্ষে ভগবানের মানুষ-সুলত আচরণের এক 
শীলামাত্র ছিল। যখন তিনি দেখলেন যে, তিনি ছাড়া 
যাদের অন্য কোনো গতি বা রক্ষাকর্ডা নেহ, সেই সকল 
দুঃখে পীড়িত হয়ে অসহায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে, তখন 
মাত্র এক যুহূর্ের জন্য সেই নাগপাশের বন্ধন সহ্য করে 
তারপরই তিনি তার থেকে বেরিয়ে এলেন॥ ২৩ ॥ 
প্রকৃতপক্ষে ভগবান তখন নিজের শরীরটিকে ক্রমশ 
বর্ধিত করতে থাকায় কালিয়ের দেহই ছিঁড়ে যাওয়ার 
উপক্রম হল, সেই কষ্টের থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য 
সে তাড়াতাড়ি পাক খুলে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। 
কিছু তার ফলে সে ক্রোধেও উন্মত্ত হয়ে উঠল। সে তখন 
তার কশাগুলি উচিয়ে তত্র নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে 
শ্রীহরির দিকে তার দৃষ্টি নিশ্চলভাবে নিবদ্ধ করে তাকিয়ে 
থাকল। তার নাসারন্ধ দিয়ে তধন বিষ নির্গত হচ্ছিল, 
চোখ হয়ে উঠেছিল তপ্ত কপালের (মাটির খোলা, যা 
আগুনের মধ্যে স্থাপন করে পিষ্টকাদি প্রস্তুত করা 
হয়) মতো অগ্রিবর্ণ, মুখ দিয়েও সে অগ্নি উদ্‌গিরণ 
করছিল॥ ২৪ ॥ ভগবান কিন্তু তার সঙ্গে শুরু করলেন 
এক প্রাণান্তক খেলা, যে খেলা গরুড় খেলেন নিজের বধ্য 
সাপের সঙ্গে। অতি দ্রুত নিজের অবস্থান-ভঙ্গি পরিবর্তন 
করতে করতে ভগবান তার চারদিকে ঘুরতে লাগলেন, 
কালিয়ও সেই সঙ্গে তাকে দংশন করবার সুযোগ খুঁজতে 
ঝুঁজতে সেইভাবে ঘুরতে লাগল। তখন সে তার দ্বিধা- 


বিভক্ত জিভ দিয়ে নিজের মুখের দুই প্রাপ্ত লেহন করছিল, 
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শ্রীতা  মৃদঙ্গপণবানকবাদাগীত- 
পুষ্পোপহারনুতিভিঃ সহসোপসেদুঃ ॥ ২৭ 


ষদ্‌ মচ্ছিরো ন নমতেহজ শতৈকশীর্ষ- 

্তত্তন্‌ মমর্দ খলদণুধরোহগুপ্রিপাতৈঃ। 
ক্ষীণামুষো ভ্রমত উন্ণমাস্যতোহসৃঙ 

লন্তো বমন্‌ পরমকণ্মলমাশ লাগঃ॥ ২৮ 


তস্যাক্ষিভিগঁরলমুদ্ধমত১) শিরঃসু 

যদ্‌ যৎ সমুমমতি নিঃশ্বসতো রুষোচ্চৈঃ। 
নৃত্যন্‌ পদানুনময়ন্‌ দময়াম্বভুব 
পুল্পৈঃ প্ৰপূজিত ইবেহ পুমান্‌ পুরাণঃ।। ২৯ 


তার কুটিল-করাল চোখ দিয়ে নির্গত হচ্ছিল বিষাক্ত 
আগুনের স্বালা। ২৫ ॥ এইভাবে ক্রমাগত স্থান 
পরিবর্তন করে ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করতে 
করতে কালিয় পরিস্রান্ত হয়ে পড়তে লাগল, তার শরীরের 
শক্তি ক্রমশ কমে আসতে লাগল। তখনও অবশ্য সে 
মাথা উঁচু করেই ছিল, আদি পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই 
সময়ে তার সেই উঁচু কাথের ওপরে চাপ দিয়ে তা নামিয়ে 
দিয়ে তার বিশাল বিস্তৃত ফণাগুলির ওপরে উঠে পড়লেন। 
কালিয়ের সন্ত্রগুলিতে অনেক উজ্জ্বল নাগমণি হিল, 
সেগুলি থেকে বিকীর্ণ হচ্ছিল রক্তিম ছটা। তার স্পর্শে 
ভগবানের রাতুল পাদপন্নের রক্তাভা আরও বৃদ্ধি পেল। 
কালিয় নাগের মস্তকে আরূঢ় সেই নিখিল কলাবিদ্যার 
আদিগুরু প্রীভগবান তখন অপরূপ নৃতলীলা আরম্ভ 
করলেন॥ ২৬ ॥ নটকিশোরের সেই নৃত্যের উদ্যোগ 
দেখামাত্রই তার চিরভক্ত গন্ধ, সিদ্ধ, দেবতা, চারণ 
এবং দেবাঙ্গনাগণ মহানন্দে মৃদঙ্গ, পণব (জেল), আনক 
(ঢাক) প্রভৃতি বাদ্যযন্তুসহ গান ও পুষ্পবৃষ্টি করতে 
করতে নিজেদের প্রণতি ও অর্থা নিবেদন এবং সেই সঙ্গে 
এই অভিনব লীলা প্রতাক্ষ করার উদ্দেশো সেখানে এসে 
উপস্থিত হলেন।। ২৭ ॥ পরীক্ষিৎ ! সেই কালিয়নাগের 
ছিল একশো একটি মন্তক। সেইগুলির মধ্যে যেটিকেই 
সে নত না করছিল, ভগবান নৃত্যচ্ছলে গ্রচণ্ড পদাঘাতে 
সেটিকেই দলিত করছিলেন। তিনি যে দুষ্টের পক্ষে অতি 
কঠিন দণ্ডদাতা। এর ফলে ধীরে ধীরে কালিয়ের 
জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছিল, যন্ত্রণায় ছটফট করতে 
| করতে নাক-সুখ দিয়ে প্রবল বেগে রক্ত বমন করছিল সে 
এবং শারীরিকভাবে চরম বিপর্ব্ত ও বিধ্বপ্ত হয়ে 
পড়েছিল।। ২৮ ॥ অবশ্য তখনও সে চোখ দিয়ে বিষ 
উদ্গিরণ করছিল এবং অতি জুদ্ধভাবে জোরে জোরে 
নিঃশ্বাস ফেলছিল। কিন্তু নৃত্লীলাচঞ্চল সেই অপরূপ 
বালকটির থেকে তার নিস্তার ছিল না, যে মন্তক্টিই সে 
উন্নত করছিল, সেটির ওপরেই তংক্ষণাৎ নেমে আসছিল 
অনিবাৰ্য আঘাত, সর্বাশ্যময়ের কোমল পদপঙ্কজ তার 
শিরে বন্ছের মতো পতিত হয়ে তা নমিত, দলিত এবং 
মখিত করে দিচ্ছিল। নাগের নাক-মুখ দিয়ে নিঃসৃত 
রক্তের বিন্দু স্বভাবতই ছিটকে এসে লাগছিল সেই 


(প্ৰচীন বইতে ‘তস্যাক্ষিভি্গরল, 
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১” থেকে *... 


..মনসা জগাম’ পৰ্যন্ত পুরো দুটি শ্লোক নেই। 


দশম বন্ধ (মোড়শ অধ্যায়) 1205 


তচ্চিত্রতাগুববিরুগণফণাতপত্রো 
রক্তং মুখৈরুরু বমন্‌ নৃপ ভগ্নগাত্রঃ। 
স্মৃত্বা চরাচরগুরুং পুরুষং পুরাণং 
নারায়ণং তমরণং মনসা জগাম॥ ৩০ 


কৃষ্ণস্য গর্ভজগতোহতিভলাবসন্নং 
পার্ফিপ্রহারপরিরুগ্ণফণাতপত্রম্‌। 
দৃষ্টাহিমাদ্যমুপসেদুরমুযয পতন 
আ্তাঃ  শলাথদ্ধসনভূবণকেশবন্ধাঃ ৷ ৩১ 


তান্তং সুৰিগ্নমনসোহথ পুরস্ৃর্ভাঃ 
কায়ং নিষায় ভূৰি ভূতপতিং প্রণেমূঃ। 
সাধবাঃ কৃতাঞ্জলিপূটাঃ শমলস্য ভর্ডু- 
রমোক্ষেন্সবঃ শরপদং শরণং প্রপন্নাঃ॥। ৩২ 


নাগপর্য উচঃ 


ন্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিল্দিষেহম্যমিং- 
স্তবাৰতারঃ খলনিগ্রহায়। 
রিপোঃ সুতানামপি তুলাদৃষ্টে- 
ধসে দমং ফলমেৰানুশংসন্। ৩৩ 


অনুগ্রহোহমং ভৰতঃ কৃতো হি নো 
দণ্ডোহসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ। 
যদ্‌ দন্দশৃকত্বমমুষ্য দেহিনঃ 
ক্রোধোহপি তেহনুগ্রহ এব সম্মতঃ॥ ৩৪ 


চরপদুটিতে, যেন পুরাণপুকষের পূজা সম্পাদিত হচ্ছিল 
রক্তিম পুস্পোপহারে।॥ ২৯ ॥ মহারাজ পরীক্ষিৎ! বিচিত্র 
সেই তাগুবনৃত্ের অভিঘাতে কালিয়ের ছত্রসদুশ 
ফণারাজি ছিন্নভিন্ন এবং শরীরের বিভিন্ন স্থান চূর্ণবিচর্ণ 
হয়ে গেল, সেইসঙ্গে মুখসমূহ দিয়ে প্রচুর রক্ত-বমন 
হওয়ায় সে একেবারে মুমূর্য অবস্থায় উপনীত হল। এই 
চরম বিপদের কালে তার নিখিল-চরাচর গুরু পুরাণপুরুষ 
নারায়ণের কথা স্মৃতিগথে উদিত হল, সে মনে মনে 
তারই শরণ নিল॥ ৩০ ॥ ব্রহ্মান্ড ভা্ডোদর ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের দুর্বহ ভারে কালিয়ের শরীর অবসন্ন হয়ে 
আসছে, তার গার্ষির (গোড়ালির) প্রহার তার ফণারূপ 
ছত্রও ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত _-এই অবস্থায় তাকে দেখে 
তার প্থীরা অন্তন্ত কাতরহৃদয়ে বিপদের ত্রাণরূপে সেই 
আদিপুরত্য ভগবানেরই চরণছায়ার অভয় আশ্রয় গ্রহণ 
করল ; চরম মানসিক উদ্বেগে ও উৎকষ্ায় তখন তারা 
যেন নিজেদের দেহাদির বোধও হারিয়ে ফেলেছিল, 
তাদের বসন-ভূষণ বিশ্ন্ত, কেশবন্ধন শিথিল হয়ে 
গেলেও সে সম্পর্কে তাদের কোনো চেতনাই ছিল 
না॥ ৩৯ ॥ সেই সাধ্বী নাগপন্রীগণ ব্যাকুলছদয়ে 
নিজেদের শিশু-সম্থানদের সম্মুখে নিয়ে সেখানে এসে 
বাটিতে (জলতলে অধবা তীরে) লুটিয়ে কৃতাগলিপুটে 
সর্বভূতের অগীশ্বর শ্রীভগবানকে প্রণাম করল। তাদের 
স্বামী কালিয় নাগ অপরাধী হলেও ভগবান তো 
শরণাগত-বৎসল, তাই সেই কালিয়ের মুক্কিকামনায় 
তারা তারই শরণ গ্রহণ করল।॥ ৩২ ॥ 

নাগপন্থীগণ বলল _ প্রভু ! দুষ্টদের নিগ্রহের জনাই 
আপনার পৃথিবীতে এই অবতাররূগে জনুগ্রহণ, সুতরাং 
এই অপরাধীর (আমাদের স্থামীর) প্রতি আপনি ঘে দণ্ড 
বিধান করেছেন তা সর্বথা উচিতই হয়েছে। আপনার 
দৃষ্টিতে তো শত্রু এবং পুত্রের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, 
তাই আপনি যখন কাউকে দণ্ড দেন তখন তার মধ্যে তার 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান এবং সেই সঙ্গে তার পরম 
কল্যাণ সাধনের উদ্দেশাই নিহিত থাকে॥ ৩৩ ॥ 
প্রকৃতপক্ষে আপনার এই দ্ুপরদান আমাদের প্রতি অপার 
অসীন অনুগ্রহেরই প্রকাশ। কারণ আপনার প্রণণ্ড দণ্ডের 
দ্বারা অসৎ ব্যক্তির সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। এই 
আমাদের গতি কালিয় নাগ, যে পূর্ব হতেই পাপাচরণের 
ফলে অপরাধী হয়ে আছেন, তা তো এর সর্গ জাতির 
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তপঃ সুতপ্তং কিমনেন পূর্বং 
নিরন্তমানেন চ  মানদেন। 

ধর্মোহ্থবা সর্বজনানুকম্পয়া 


যতো ভবাংন্তষ্যতি সর্বজীবঃ॥ ৩৫ 


যদ্বাঞ্চয়া শৰর্লণনাহহচরতপো 
বিহায় কামান্‌ সুচিরং ধৃত্ত্রতা।। ৩৬ 


ন নাকপৃষ্টং ন চ সার্বভৌমং 
ন পারমেষ্ঠাং ন রসাধিপত্যম্‌। 
ন যোগসিন্ধীরপুনর্ভবং বা 
বাঞ্ছতি যৎপাদরজঃপ্রপন্নাঃ।। ৩৭ 


তদেষ নাথাপ দুরাপমন্যৈ- 
স্তমোজনিঃ ভ্রোধবশোহপাহীশঃ। 

সংসারচক্রে ভ্রমতঃ  শরীরিণো 
মদিচ্ছতঃ স্যাদ্‌ বিভবঃ সমক্ষঃ।৷ ৩৮ 


নমন্তভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মলে। 
ভূতাবাসায় ভূতায় পরায় পরমাত্মনে॥ ৩৯ 


মধো জন্মলাভ থেকেই প্রমাণিত হয়। এইজনাই আমরা 
অন্তরের অন্তঃহ্ল থেকে আপনার এই ক্রোধকে পরম 
অনুগ্রহ বলেই মনে করছি॥ ৩৪ ॥ কোনো পূর্বজন্রকৃত 
পাপের ফলে যেমন এঁর সর্পযোনি লাভ হয়েছে, তেমনই, 
আবার পূর্বের কোনো জন্মে ইনি অশেষ সুকৃতি অর্জনও 
করেছেন, নতুবা আপনার স্পর্শলাভের সৌভাগ্য এঁর হল 
কী করে ? হয়তো ইনি কোনো জন্মে নিজে সর্বথা মান- 
গর্বাদি পরিত্যাগ করে, অপরের প্রতি সর্বদা মান প্রদর্শন 
করে সুতীব্র তপস্যা আচরণ করেছিলেন, অথবা 


: সর্বজীবের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ধর্মচর্যার মাধ্যমে জীবন 


অতিবাহিত করেছেন, যেজন্য সর্বঙগীব-স্বরাপ আপনি 
এর প্রতি সন্থষ্ হয়েছেন। ৩৫ ॥ হে দেব! আগনার 
চরণধূলি লাভের সৌভাগ্য তো সকলের ঘটে না, বরঞ্চ 
তা এতই দুর্লভ যে স্বয়ং আপনার অর্ধা্গিজী লগ্্ীদেবীকে 
পর্যন্ত তা পাওয়ার আকাল্থাবশত অতি দীর্ঘকাল 
র্বলেগবাসনা বিসর্জন দিয়ে ব্রত্চারিলী থেকে কঠোর 
তপস্যা করতে হয়েছিল। তাহলে ইনি (কালিয় নাগ) যে 
আপনার চরণকমলরেণু-স্পর্শের অধিকার লাভ 
করলেন, তা এর কোন্‌ সাধনার, কোন্‌ পুণ্যফলের 
প্রভাবে, তা আমরা বহুচিপ্তা করেও নির্ণয় করতে পারছি 
না।॥ ৩৬ ॥ প্রভু, যারা আপনার চরণধূলির আশ্রয় লাভ 
করেছেন, সেই ভক্তগণ তো স্বর্গ অথবা পৃথিবীর 
সার্বভৌম আধিপত্য কিংবা বসাতলের (পাতালের) 


| রাজন্ও প্রার্থনা করেন না। এমনকি তারা ব্রহ্মার পদেরও 


অভিলাধী নন। অণিমাদি যোগসিদ্ধি অথবা জন্ম -মৃত্যুচক্র 
থেকে মুক্তি বা মোক্ষও তাদের প্রলুব্ধ করতে পারে 
না॥ ৩৭ ॥ সকলের পক্ষেই পরম দুর্লভ আপনার সেই 
চরণধৃলি, যা পাওয়ার আন্তরিক ইচ্ছামাত্র অন্তরে পোষণ 
করলেও সংসারচক্রে ভ্রমণশীল জীবের এহিক-পারত্রিক 
সর্ববিধ অভীষ্ট সম্পদ এমনকি মোক্ষ পর্যন্ত তৎক্ষণাৎ 
করতলগত হয়ে থাকে, এই নাগরাজ তমঃপ্রধান 
সর্ণকূলে উৎপন্ন এবং একান্তররূপে ক্রোধরিপুর বশবর্তী 
হওয়া সস্বেও তা লাভ করলেন, এই অহৈতুকী করুণার 
রহসা, হায় নাথ, মূঢ় আমরা কী করেই বা 
বুঝব? ৩৮ ॥ 

অনন্ত অচিপ্ত এশ্মর্যের নিতা নিধি হে ভগবান ! 
আপনাকে প্রণাম। সকলের অন্তৰ্যামী হয়েও সর্বাতীত, 
সর্বাতিগ আপনি। সর্বপ্লাদীর, সকল পদার্থের আশয়ন্বরপ 


দশন ছন্দ 
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জ্ঞানবিজাননিধয়ে ব্রহ্মণেহনন্তশক্তয়ে। 
অগুপায়াৰিকারায় নমন্তেহপ্রাকৃতায় চ॥ ৪০ 


কালায় কালনাভায় কালাবয়বসাক্ষিণে। 
বিশ্বায় তদুপদ্রষ্টরে ততকর্তে বিশ্বহেতবে। ৪১ 


ভূতমাত্রেন্সিয়প্রাণমনোবৃদ্ধ্যাশয়াত্নে। 
ত্রিগুণেনাভিমানেন  গ্ঢ়ম্বান্মানুডুতয়ে ॥ ৪২ 


নমোহনন্তায় সৃক্মমায় কুটছ্বায় বিপশ্চিতে। 


নানাবাদানুরোধায় বাচাবাচকশক্তয়ে। ৪৩ 


নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শান্ত্রঘোনয়ে। 


প্রবৃত্তায্ন নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ॥৷ ৪৪ 


নমঃ কৃষ্গয় রামায় বসুদেবসুতায় চ। 
প্রদ্যুয়ায়ানিরু্ধায় সাত্বতাং গতয়ে নমঃ। ৪৫ 


আপনি, আবার সর্বতৃতরূপেও একমাত্র আপনিই 
বিরাজমান ; আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তির পূর্বেও 
আপনি বিদ্যমান ছিলেন ; কারণ আপনিই পরম 
কারণস্থন্কগ এবং কারণেরও অতীত গরনাস্মা॥ ৩৯ ॥ 
সকন জ্ঞানের, সকল অনুভবের আপনিই পরম আধার। 
আপনার মহিমা, আগনার শক্তি, সবই অনন্ত। আপনার 
স্বরাপ অপ্রাকৃত, দিব্য, চিন্তায় ; কোনো প্রাকৃতিক গুধ বা 
বিকার আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না। আপনিই পরম 
ব্ৰহ্ম-আগনাকে প্রণাম ॥ ৪০ ॥ আপনিই প্রকৃতির নব্য 
ক্ষোভ সৃষ্টিকারী কাল, আবার কালশক্তির আশ্রয় তথা 
কালের ক্ষণ-কল্প ইত্যাদি অবয়বসমূহের সঙ্গী 
আপনিছ। আপনি বিশ্বরূপ হয়েও বিশ্বের থেকে 
পৃথকভাবে অৱস্থান করে তার দ্রষ্টা, নিমিস্তকারণরূপে 
তার অরষ্টা এবং উপাদানবণরণরূপে৬ আপনিই 
বর্তমান॥ ৪১ ॥ প্রভু ! পঞ্চভূত এবং সেগুলির 
তন্মাত্রদমৃহ, ইন্দরিয়সকল, প্রাণ, মন, বুদ্ধি এবং এদের 
সকলের আশ্রযন্রূপ চিন্ত--এই সবই আগনি। তিনগুণ 
(সত্ব, রজঃ, তমঃ) এবং তাদের কার্য ( দেহাদি) সমূহে 
| উৎপন্ন অভিমানের দ্বারা আপনি (আপনারই অংশতৃত 
জীবসদূহের থেকে) নিজের স্বরাপের অনুভবকে আবৃত 
করে রেখেছেন। ৪২ ॥ আপনি দেশ-কালাদির দ্বারা 
অপরিচ্ছিন, অনন্ত, অসীম। সৃক্ষের থেকে সৃক্ষ, কার্য- 
কারণের সমস্ত বিকারের মধ্যেও আপনি একরস, 
অনিকারী এবং সর্বজ। “ঈশ্বর আছেন অথবা নেই, 
“তিনি সর্বজ্ঞ অথবা আত্ম" হত্যাদি বহুবিধ মতভেদ 
অনুসারে সেই সেই মতৰদীদের কাছে তাদের নিজেদের 
অভীষ্ট তত্রূপেও আপনিই প্রতিভাত হয়ে থাকেন। 
| শব্দের অর্থও যেমন আপনি, শব্স্বরূপও তেমন 
আপনিই এবং এই উভয়ের সম্র্ধ-ঘটযি্রী শক্তিও 
আপনিই। সর্বরূপেহ আপনাকে প্রণাম ॥ ৪৩ ॥ প্রতাপ 
অনুমান-আদি যাবতীয় প্রমাণের (যাথার্থা-নিরূপক) মূল 
আপনিই। শাস্তরসমৃহের উৎপত্তি আপনার থেকেই 
ঘটেছে, আপনার জ্ঞান ক্রতঃসিদ্দ। মনকে (কর্মাদি 
বিষয়ে) প্ররোচিত করার বিধিরূপে এবং তাকে সবকিছু 
থেকে প্রজাহত করার আল্ঞাবাপে যথাক্রমে প্রবৃ্তিনর্গ 
এবং নিবৃত্তিমার্গও আপনি এবং এই দুইয়ের মূল যে বেদ, 
তা-ও আপনিই। আপনাকে বার বার প্রণাদ॥ ৪৪ ॥ 
আপনি শুদদসন্্ময় বসুদেবের পুত্র বাসুদেব, সংকর্ষণ 
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নমো গুণপ্রদীপায় গুণাত্মাচ্ছাদনায় চ। 
গুণবৃত্াপলক্ষ্যায় গুণদ্রষ্্রে স্বসংবিদে॥ ৪৬ 


অব্যাকৃতবিহারায়ণ। সর্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে। 
হৃধীকেশ নমস্তেহস্ত মুনয়ে মৌনশীলিনে॥ ৪৭ 


পরাবরগতিজ্ঞায় পর্বাধাক্ষায় তে নমঃ। 
অবিশ্বার চ বিশ্বায় তদ্দরষ্টেহসা চ হেতবে॥ ৪৮ 


এবং প্রদ্াম ও অনিরুদ্ধ-এই চতুর্বাহরূপে ভক্ত 
উপাসকগনের পালক ; আপনি যাদবদের রক্ষাকর্তা। 
| হে শ্ৰীকৃষ্ণ ! আপনার চরণে পুনঃপুন গ্রণত হচ্ছি 
আমনা। ৪৫ ॥ আগনি অন্তুঃকরণ এবং তার বৃত্তিসমূহের 
প্রকাশক, সেগুলির দ্বারাই আবার আপনি নিজের স্বরূপ 
আচ্ছাদিত করে রেখেছেন। অপরপক্ষে, আপনার 
স্বপের কিছু কিছু সংকেত, যা উপলর্লিগোচর হয়, 
কখনো কোনো ক্ষণিক উদ্ভাস যে ঘটে থাকে, সেও 
তো আবার সেই অন্রঃকরণ এবং তার বৃত্তিগুলির 
মাধানেই। এই সবেরই দষ্টা বা সাশ্ষীও আপনিই, স্বয়ং- 
প্রকাশ, স্ব-সংবেদা, নিজেহু নিজের জ্ঞাতা, আপনাকে 
প্রণাম ৪৬ ॥ অব্যাকৃতরাগা খুলা প্রকৃতি আপনার নিত্য 
বিহারভূমি (আপনার স্বরূপমহিমা সর্বারিচারবুদ্ধির 
অগোচর), সমগ্র ব্যাকৃত (বাত, প্রকাশিত) জগৎ, ঘা 
স্থল অদবা সুক্ষরূপে অনুভবগোচর হয়ে থাকে, তার 
সিন্ধি বা প্রামাণ্য আপনার সন্থাপ্ারাই নিরূপিত হয়। 
হে হীকেশ (হন্দ্িমসমূহের অধীশ্বর তথা প্রবর্তক) ! 
আপনি আত্মারাম, বাক্‌-এর অগোচর নিজ-মৌনের 
যে ভুমি তাই আপনার “স্ব’-ভাব, সেই আপনাকে 
নমস্থার॥ ৪৭ ॥ আপনি স্থল, সুক্ষ প্রভৃতি সর্বপ্রকার 
গতির জ্ঞাতা এবং সকলের অধ্যক্ষ, সর্বসাহ্কী। 
সেই বিশ্বাতীত অবস্থারও অবধি বা সীমা আপনি, আবার 
বিশ্বের অধিষ্ঠান হওয়ার কারণে বিশ্বরূপও আপনি। 
বিশ্বের অধ্যাস (ভ্রান্তি, মিথ্যা সন্তার ধারণা) এবং তার 
অপবাদ (নিরাকলপপ)_দুইয়েরই, সাক্ষী আপনি, 
অল্ঞানকৃত বিশ্বের সত্যত্বভান্তি এবং স্বরূপজ্ঞ্ানের দ্বারা 
তান আতাপ্তিক নিবৃত্তিরও কারণ আপনিই। আপনার 
চরণে প্রণাম ৷ ৪৮ ॥ 

প্রত! কর্তৃত্বের অভাববশত আপনি কোনো কর্মই 
করেন না, সর্বথা নিষ্ক্রিয় আপনি, তথাপি অনাদি 
কালশক্তিকে ধারণ করে প্রকৃতির গুণসমূহের ছারা 
আপনি এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি এবং সংহারের লীলা 
করে থাকেন। আপনার এইলীলাও তো অমোঘ ; আপনি 
যে সত্যসংকল্প ! কেবলমাত্র ঈশ্ষণের দ্বারাই জীবগণ্েরে 
সুপ্ত সংস্কাররূণে ছিত স্বভাবের উদ্বোধন বা জাগরণ 
ঘটানোর মাধ্যমেই আপনার এই বিশ্ন সৃষ্টিলীলা সংঘটিত 


দশম ক (বোড়শ অধ্যায়) 
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তস্যেব তেহমুন্তনবস্ত্িলোক্যাং 

শান্তা অশান্তা উত মূঢ়যোনয়ঃ। 
শান্তাঃ প্রিয়ান্তে হ্যধূনাবিতুং সতাং 

ছাতুশ্চ তে ধর্মপরীক্গয়েহতঃ॥ ৫০ 


অপরাধঃ লকৃদ্‌ভর্্রা সোড়বাঃ স্বপ্রজাকৃতঃ। 
ক্ষল্তমর্হসি শান্তাক্সন্‌ মূঢ়স্য ত্বামজানতঃ॥ ৫১ 


অনুগৃ্নীধ ভগবন্‌ প্রাণাংস্তাজতি পরগঃ। 
্্রীণাং নঃ সাধৃশোচ্যানাং পতিঃ প্রাঃ প্রদীয়তাম্‌॥ ৫২ 


বিধেহি তে কিছ্করীণামনুষ্ঠেয়ং তবাজ্বঞয়া। 
যাচুদ্যানুতি্ঠন্‌ বৈ মুচ্যতে সর্বতো ভয়াৎ ॥ ৫৩ 


শ্ৰীশুক“উবাচ 


ইথং স লাগপত্নীভির্ভগবান্‌ সমভিষ্টুতঃ। 
মৃঙ্ছিতং ভগ্নশিরসং বিসসর্জাঙ্ড্রিকুটনৈঃ।। ৫৪ 


প্রতিলক্রেন্দরিয়প্রাণঃ কালিয়ঃ শনকৈর্হুরিম্‌। 
কৃদ্ধাৎ সমুচ্ছুসন্‌ দীনঃ কৃষ্ণং প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ।৷ ৫৫ 


কালিয় "উবাচ 


বয়ং খলাঃ সহোৎপত্যা তামসা দীর্ঘমন্যবঃ। 
স্বভাবো দুস্তাজো নাথ লোকানাং যদসদ্গ্রহঃ॥ ৫৬ 


ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং ধাতওঁণবিদর্জনম্‌। 
নানাম্বভাববীধৌজোযোনিবীজাশয়াকৃতি।। ৫৭ 


হয়ে থাকে॥ ৪৯ ॥ ত্রিভুবনে তো মুলত তিন প্রকার 
জীবমৃষ্টি দেখা যায়, সত্বগরধান শান্ত, রন্দঃপ্রধান অশান্ত 
এবং তমোগুণপ্রধান মৃঢ়। এরা সকলেই আগনারহ 
লীলাঘূর্তি। তাহলেও বর্তমানে সত্ৃুপপ্রধান 
শান্তজনেরাই আপনার বিশেষ প্রিয়, কারণ সাধুগণের 
রগ এবং ধর্মের পরিপালন ও প্রসার সাধনের জনাই 
আপনি এই পার্িবলোকে অবতরণ এবং আনুষঙ্গিক 
কর্ত্ৰ্যাদি-পালনরূপ লীলা স্বীকার করেছেন।॥ ৫০ ॥ হে 
শান্ত্বরূপ ! নিজ প্রজার কৃত অপরাধ অন্তত একবার তো 
প্রভুর সহ্য করা উচিত। এই নাগ তো মৃঢ়, আপনার 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এঁকে আপনি ক্ষমা করুন॥ ৫১ ॥ 
হে ভগবান, দয়া করুন, এঁর প্রাণ যেতে বসেছে। আমরা 
অবলা স্ত্রীলোক, পতিহীন হলে স্ট্রীগণের দশা অতি 
শোচনীয় হয়ে থাকে, সাধুবযন্ডিগন এইজন্য সর্বদাই 
স্রীজাতির ওপর করুণাপরবশ হয়ে থাকেন। এই নাগ 
আমাদের স্বামী, আমাদের প্রাণন্গরূপ, আপনি আমাদের 
সেই প্রাণ দান করুন (এঁকে ছেড়ে দিন)॥:৫৯ ॥ আমরা 
আপনার দাগী, আদেশ করুন, আমরা আপনার কী সেবা 
করব ? আমরা তো জানি, শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনার আজ্ঞা 
পালন করলে সর্বপ্রকার ভয়ের থেকে মুক্ত হওয়া 
যায়৷৷ ৫৩ ॥ 

শ্রীশুকদেৰ বললেন-পরীক্ষিৎ ! নাগপন্নীগণ 
এইভাবে ভক্তিভরে ভগবানের স্তুতি করলে তিনি কৃপা 
করে সেই নাগকে ছেড়ে দিলেন, তখন তার পদাঘাতে 
তার ফণাগুলি ছিন্নভিন্ন এবং সে শুর্ছাপ্রন্ত হয়ে 
গড়েছে। ৫৪ ॥ ধীরে ধীরে কালিয়ের প্রাণ এবং 
সইন্দিয়সমূহে চেতনার সঞ্চার হতে লাগল, সে অতি কষ্টে 
শ্বাস নিয়ে দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান শরীকৃষ্চকে এই 
কথা বলল ৷৷ ৫৫ ॥ 

কালিয় নাগ বলল-_নাখ ! আমরা তো 
জন্মগতভাবেই দুষ্টপ্রকৃতি, তমোগুষী এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত 
প্রতিশোধ-স্পৃহা পোষণকারী অত্যন্ত ক্রোধন স্বভাব। 
নিজের স্বভাব ত্যাগ করা তে প্রাণীদের পক্ষে অত্যন্ত 
কঠিন_এই কারণেই তো সংসারে লোকেদের নানান 
দুরাগ্রহের বশে বহু দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়॥ ৫৬ ॥ 
বিশ্ববিধাতা ! আগনিই তো গুণভেদে এই জগতে 
নানাপ্রকারের ন্বতাব, বীর্য, বল, যোনি, বীজ, চিত্ত এবং 


৯ বাদরায়ণিরুবাচ। 


(প্রান বইতে “কালিয় উবাচ এই অংশটি নেই। 
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বয়ং চ তত্র ভগবন্‌ সৰ্ণা জাত্যুরুমনাবঃ। 
কথং তাজামন্রানাং দুন্তাজাং মোহিতাঃ স্বরমূ॥ ৫৮ 


ভবান্‌ হি কারণং তত্র সর্বজ্ঞো জগদীশ্বরঃ। 
অনুগ্রহং নিগ্রহং বা মন্যসে তদ্‌ বিধেছি নঃ ॥ ৫৯ 


শ্রীত্ডক উবাচ 


ইত্যাকর্ণ্য বচঃ গ্রাহ ভগবান কার্ষমানুষঃ। 
নাত্র হেয়ং ত্বয়া সর্প সমুদ্রং যাহি মা চিরম্‌। 
স্বজ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্যো গোনৃভিষূজাতাং নদী ॥ ৬০ 


য এতৎ সংস্মরেন্তান্ভাং মদনুশাসনমূ। 
কীর্তান্ুভয়োঃ সন্ধ্যোর্ন যুজ্মদ্‌ ভরমাপুয়াৎ॥ ৬১ 


ঘোহম্মন্‌* সত্বা মদাড্রীড়ে দেবাদীংস্তর্গযেজ্ঞলেঃ। 
উপোষ্য মাং স্মরননর্চেং সর্বপাৈঃ প্রমূচ্যতে॥ ৬২ 


দ্বীপং রমণকং হিত্বা হ্রদমেতমূপাশ্রিতঃ। 
যন্তয়াৎ স সুপরণ্থাং নাদ্যান্মৎপাদলাগ্িতম্॥ ৬৩ 


শ্রীতক১উবাচ 


এৰমুক্তো*৷ ভগবতা কৃষ্ণেনাভুতকর্মণা। 
তং পৃজয়মাস মুদা নাগপত্রাশ্চ সাদরম্‌॥ ৬৪ 


দিব্যনবরন্মগিভিঃ পরার্ধোরপি ভূষণৈঃ। 
দিবাগন্দানুলেপৈশ্চ মহত্যোৎপলমালমা॥ ৬৫ 


আকৃতি নির্মাণ করেছেন। ৫৭ ॥ ভগবন্‌ ! আপনারই 
এই সৃষ্টিতে আমরা সর্গজাভিও রয়েছি, জন্য থেকেই 
আমাদের ক্রোধ অত্যন্ত প্রবল। আপনারহ মায়ায় তো 
আমরা নোহিত, সুতরাং আমরা নিজেদের চেষ্টায় এই 
দস্তা মায়াকে অতিক্রম করব কী করে ? ৫৮ ॥ আপনি 
সর্বজ্ঞ, সমগ্র জগতের অধীশ্বর। আমাদের এই স্বভাব 


| এবং এই মায়ারও কারণ তো আপনিই। এখন আপনার 


নিদ্দের ইচ্ছায়, আমার ওপর অনুগ্রহ অথবা দগ্ুবিধান যা 
উচিত মনে করেন, তা-হ করুন। ৫৯ ॥ 

্রীশ্ুকদেব বললেন--কালিয় নাগের কথা শুনে 
লীলা-মনুষা (কার্মসাধনের জন্য মানুযরাপধারী) ভগবান 
শ্রীকফ্ধ বললেন-_*হেসর্প! তুমি এখানে আর থেকো না। 
তুমি নিজের জ্ঞাতি, পত্র এবং পন্নীদের নিয়ে অবিলগ্থে 
সমুদ্রে চলে মাও । গবাদি পশু এবং মানুষেরা এখন থেকে 
নির্ভয়ে এই নদীর জল ব্যবহার করুক॥ ৬০ ॥ যে বাক্তি 
সকাল ও সন্ধ্যা তোমার প্রতি আমার এই অনুশাসন 
স্মরণ ও কীর্তন করবে, সর্গজাতি থেকে তার কখনো 
কোনো ভয় যেন উৎপন্ন না হয়। ৬১ ॥ আমি এই 
কালিযদহে ক্রীড়া করেছি, এইজন্য যে ব্যক্তি এখানে স্নান 
করে এর জলের দ্বারা দেবতা এবং পিতৃগণের পণ 
করবে এবং উপবাসী থেকে জামাকে স্মরণ করে আমার 
পুজা করবে, সে সব পাপ থেকে যুক্ত হয়ে যাবে॥ ৬২ ॥ 
আমি জানি তুমি গরুড়ের ভয়ে রমণক দ্বীপ ছেড়ে এই 
হদে এসে বসবাস করছিলে, এখন তোমার আর সেই ভয় 
রইল না। আমার পদচিহ্ন তোমার শরীরে অ্গিত হলঃ 
তা দেখলে পরুড় তোমাকে ভক্ষণ করবে না)। ৬৩ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন-_ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমন্ত 
কৰ্মই আশ্চর্যজনক। সেই অন্ভুতকর্মা ভগবানের এই, 
আদেশ লাভ করে কালিয় নাগ এবং তার পত্নীগণ 
আন্দোৎকুল্প হৃদয়ে অত্যন্ত ভাদরের সঙ্গে তার পুজা 
করল।॥ ৬৪ ॥ দিবাবস্ত, পুষ্পমাল্য, মপিরব্র, বছমুলা 
অলংকার, দিবাগন্ধ ও অনুলেপন এবং অপূর্ব সুন্দর 
বিশাল একটি পদ্ামালা--এই সকল উপচারে তাদের 
আন্তরিক ভক্তি মিশ্রিত করে সেই জগৎ-স্বাণী 
গরুডধবজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে তারা তাকে 


এফোহস্যাং লা মহানগ্যাং দেবা,॥  খপ্ধযিরুবাচ। 


ডো ভগবতা রাজন্‌ কৃষ্ষে.। 


দশম ন্ধ (সপ্তদশ অধ্যায়) 
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পূজয়িত্বা জগন্লাথং প্রসাদ্য গরুডধবজমূ। 
ততঃ গ্রীতোহভনুজ্ঞাতঃ গরিক্রমাভিবন্দা তম্‌॥ ৬৬ 


সকলত্রসুহৎপুত্রো দ্বীপমন্ধের্জগাম হা! 
তদৈব সামৃতজলা যমুনা নির্বিষাভবৎ। 
অনুগ্রহাদ ভগবতঃ ভ্রীড়ামানুষরূপিপঃ॥ ৬৭ 


প্রসন্ন করল। যথাধিহিত পূজায় ভগবানের প্রসাদ পৃজকের 
মনেও যে নির্মল প্রস্নতা ও প্রীতির সঞ্চার ঘটায়, তখন 
কালিয়ও সেই দিব্য অনুরাগের আবিগাবে ধন্য হয়ে 
| গেল, বেঁচে থাকার অন্যত্র সার্ণকতা উন্মোচিত হল 
তার কাছে, নতুন জীবনে উন্ভরণ ঘটল তার। পড়ী-পুত্র 
আত্বীয়-বান্ধবদের নিয়ে সে, বিপদের ছদ্মবেশে তার 
ভীবনে অযাচিতভাবেই অলৌকিক উদয় ঘটালেন মিনি, 
সামনে প্রণত হল, এরপর তার অনুজ্ঞা অনুসারে 
সকলকে নিয়ে সে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত রমণক দ্বীপের 
উদ্দেশে যাত্রা করল। সেই দ্বীপটি শুধু সর্পদেরই 
বাসস্থান। লীলাবশে নানুযরূপধারী ভগবানের অনুগ্রহে 
এইভাবে সেই যদুনাভ্রদের জল শুধু যে বিষমুক্ত হল তাই 
নয়, তখন থেকে তার জল অনূতের মতো মধুর হয়ে 
গেল। ৬৫-৬৭ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং 


ংভিতায়াং দশনকৃক্ষে পৃবার্ধে কালিয়মোক্ষনং 


নাম যোডশোহখ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥ 


শ্লীমশ্মহৰ্ষি বেদবাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা ্রীভাগবতমহাপুরাণের দশমন্কন্ধের 
পূর্বার্ধে কাগিরমোশ্চদ নামক যোড়শ অধ্যায়ের বদামুবাদ সনাপ্ত ॥ ১৬ ॥ 


অথ অগ্তদশোহধ্যায়ঃ 
সপ্তদশ অধ্যায় 
কালিয়ের কালিয়দহে আগমনের বৃত্তান্ত এবং ভগবান কর্তৃক 
ব্রজবাসীদের দাবানল থেকে রক্ষণ 


রাজোবাচ 

নাগালয়ং রমণকং কস্মাত্তত্যাজ কালিয়ঃ। 

কৃতং কিং বা সুপর্ণসা তেনৈকেনাসমঞ্জসমূ ৷৷ ১ 
্রীর্ক উবাচ 

উপাহার্যেঃ সর্ণজনৈর্মাসি মাসীহ যো বলিঃ। 


মহারাজ পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করলেন-_নুনিবর ! 
কালিয কী কারণে নাগেদের বাসস্থান রমণক দ্বীপ ছেড়ে 
চলে এসেছিল এবং একা সে-ই বা গরুডের বিশেষ কী 
বিরুদ্ধাচরণ করেছিল ? ১ ॥ 

শ্রীশুকদেব বলন্দেন-মহাবাছ পরীক্ষিৎ ! পূর্বকালে 
[ গকডের সঙ্গে নাগেদের এই রকম একটি নিয়ম (চুক্তি) 


“*দয়ায়পিরুবাচ। 
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শ্ৰীমন্তাগবত 


ৰানস্পত্যো মহাবাহো নাগানাং প্রাণ নিরূগিতঃ॥ ২ 


স্বং স্বং ভাগং প্রযদ্ছন্তি নাগাঃ পর্বাণ পর্বগি। 
গোগীথায়াত্মনঃ সৰ্বে সুপর্ণায় মহাত্মনে॥ ৩ 


বিষৰীৰ্মমদাৰিষ্টঃ কাদ্ৰবেয়স্ত কালিয়ঃ। 
কদর্গীকৃতয গরুড়ং স্বয়ং তং বুডুজে বলিম্‌। ৪ 


তচ্ছুত্বা কুপিতো রাজন্‌ ভগবান্‌ ভগবৎগ্রিয়ঃ। 
বিজিঘাংসূর্মহাবেগঃ কালিয়ং সমুপাদ্রবৎ॥ ৫ 


তমাপতন্তং তরসা বিষায়ুধঃ 


সুপর্ণপক্ষাভিহতঃ কালিয়োহতীব বিহলঃ। 
ভুদং বিবেশ কালিন্দান্তদমাং দুরাসদম্‌॥ ৮ 


হয়েছিল যে, প্রত্যেক মাসে (এক-একটি নাগ-পরিবার 
থেকে) একটি করে সাপকে গরুড়ের জনা (ভক্ষণ) 
উপহাররূপে নির্দিষ্ট একটি বৃক্ষের নীচে গ্রেরণ করা 
হবে॥ ২ ॥ এই নিয়ম অনুসারে নাগেরা নিজেদের 
সুরক্ষার জন্য প্রতি অমাবস্যা তিথিতে মহাত্মা 
গরুকে নিজ নিজ দেয় ভাগ অনুগতভাবেই দিয়ে 
আসছিল’ ৩॥ 

কিন্তু কদ্ধাপুত্র কালিয় নাগ নিজের প্রচণ্ড বিষ এবং 
বলের গর্বে মন্ত হয়ে (নিজের পালা এলে) গরুড়ের প্রতি 
তাচ্ছিল্ের ভাব দেখিয়ে তাকে প্রদেয় বলি (সর্পের 
উপহার) তো দিলই না, উপরন্ত অন্যদের প্রদত্ত বলিও 
নিজেই ভক্ষণ করে ফেলল॥ ৪ ॥ এই কথা শুনে 
ভগবানের প্রিয় পার্যদ মহাশক্তিশালী গরুড় অতন্ত ত্রদ্ধ 
হয়ে কালিয়কে হত্যা করবার ইচ্ছায় প্রচণ্ড বেগে তার 
দিকে ধাবিত হলেন।৷ & ॥ বিষধর কালিয় নাগ যখন 
দেখল যে গরুড় তাকে দ্রতবেগে আক্রমণ করতে 
আসছেন, তখন সে-ও তায় বছসংখ্যক ফণা বিস্তার করে 
উন্নত মন্তকে তাকে প্রত্যাক্রদণ করন্ন। তখন তার 
ভয়ংকর জিন্াগুলি লক্লক্‌ করছিল, উগ্র ও কুটিল 
চোখগুলি হয়েছিল ক্রোধে বিশ্যারিত, এইভাবেই সে 
তার প্রধান অস্ত্র যে বিষদন্ত, তার ছারা গরুড়কে দংশন 
করল ।॥। ৬ ॥ ভগবান মধুসূদনের বাহন কশ্যপনন্দন প্রবল 
বেগসম্পন্ন অমিত তেজন্বী গরুড়ের পক্ষে অবশ্য 
কানিয়ের এই পরাক্রমের প্রতিনিধান করা এমন কিছু 
কঠিন ব্যাপার ছিলনা, উপরন্তু কালিয়ের এই স্পর্ধা দেখে 
তিনি আরও রুদ্ধ হয়ে তার আক্রমণ অবলীলায় প্রতিহত 
করলেন এবং নিজের স্বর্ণ বামপক্ষের দ্বারা কদ্ধাতনর 
সেই নাগকে প্রচন্ড আঘাত করলেন॥ ৭ ॥ গরুড়ের 
পক্ষের (ডানার) সেই সুতীব্র আঘাতে ভীষণভাবে আহত 
এবং একান্ত বিল হয়ে কালিয় সেখান থেকে পলায়ন 
করে যমুনার এই হাদে এসে আশ্রয় নিল। এই হ্রদ গরুড়ের 


পাট নিয়রাপ- গড়ের খাতা বিনতা এবং সর্পদের মাতা করার মধো প্রবল শত্রুতা ছিল। এরই ফলশ্রতিম্বরাপ 
গরু়সর্্গাতির শক্ত হিসাবে তাদেরকে পাওয়া মাত্র হত্যা বা ভক্ষণ করতেন। এই বিপদ থেকে রক্ষণ পাওয়ার জন্য সর্পগণ 
পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলে তিনিহ এই নিয়ম কয়ে দেন যে, অতঃপর প্রতি সমাবদ্যয় ক্রম বা পালা অনুসারে এক-একটি 
সর্পপরিবার থেকে একটি মাত্র সর্পকে গরুড়ের কাছে সমর্পণ করা হবে, এর অতিরিক্ত কোনো সর্পের জীবননাশ তিনি করবেন 


না। 


দশম স্বহ্ধ (সপ্তদশ অধ্যায়) 
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তন্রৈকদা জলচরং গরুড়ো ভক্ষামীন্সিতম্‌। 
'নিবারিতঃ সৌভরিণা প্রসহ্য ক্ষুধিতোহহরৎ॥ ৯ 


মীনান্‌ সুদুঃখিতন দা দীনান মীনপতৌ হতে”। 
কৃপয়া সৌভরিঃ প্রাহু তত্রতাক্ষেমমাচরন্॥ ১০ 


অত্র প্রবিশ্য গরুড়ো যদি মৎস্যান্‌ স খাদতি। 
সদাঃ প্রাণৈরবিখুজোত সত্যমেতদ্‌ ত্ৰবীম্যহম্‌ ৷ ১১ 


তং কালিয়ঃ পরং বেদ নান্যঃ কশ্চন লেলিহঃ। 
অৰাৎসীদ্‌ গকড়াদ্‌ ভীতঃ কৃষ্ণেন চ বিবাসিতঃ॥ ১২ 


কৃষ্ণং হদাদ্‌ বিন্ষ্টান্তং দিব্যস্ৰগ্‌গন্ধবাসসমূ। 
মহামণিগণাকীর্ণ:  জাম্বনদপরিষ্কৃতম্‌ ॥ ১৩ 


উপলভ্যোখিতাঃ সৰ্বে লৰ্বপ্রাণা ইবাসব$। 
প্রমোদনিভৃতাত্মানো গোপাঃ শ্রীভাভিরেভিরে॥ ১৪ 


যশোদা রোহিণী নন্দো গোগ্যো গোগাশ্য কৌরব 
কৃষ্ণং সমেত্য লব্দেহা আসল্পলমনোরথাঃ॥ ১৫ 


রামন্চাচ্যুতমালিদ্য জহাসাস্যানৃভাববিৎ। 


পক্ষে জগম্য ছিল, এবং অগাবজলসম্পন্ন হওয়ায় কারো 
পক্ষেই সেখানে প্রবেশ করা সহজসাধ্য ছিল না॥ ৮ ॥ 
এই স্থানে সৌভরি মুনি তপস্যা করতেন। পূর্বে কোনো 
এক সময় গরুড় ক্ষধার্ড হয়ে এই হ্রদে মাছ ধরতে উদ্যত 
হলে সৌতরি তাকে নিষেধ করেন, কিন্ত গরুড় সে- 
কথায় কান না দিয়ে জোর করেই নিজের অভীষ্ট মাটিকে 
ধরে ভক্ষণ করেন।॥ ৯ ॥ সেই মাহুটিই ছিল সেখানকার 
মাছেদের অধিপতি, তার নিধনে সমস্ত সাছই অত্যন্ত 
দুঃখিত ও ব্যাকুল হয়ে পড়ে। তাদের এই দীনদশা দেখে 


| মহৰ্মি সৌভরির ননে কৃপা জমায়, তিনি তখন সেখানে 


বসবাসকারী জলচরদের ঙ্গলবিধানের জন্য গরুড়ের 
উদ্দেশে এই অভিশাপবাণী উচ্চারণ করেন।| ১০| 
“এরপর যদি আর কখনো গরুড় এই কুণ্ডে প্রবেশ করে 
মাছেদের ভক্ষণ করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ তার 
প্রাণবিয়োগ হবে, এই আমি সত্য সত্য বললাম, একথা 
কিছুতেই বার্থ হবে না+॥ ১১ ॥ পরীক্ষিৎ ! মহর্ষি 
(সৌভুরির এই অভিশাপের কথা একমাত্র কালিয়ই জানত, 
অনা কোনো সাপহ জানত না। এইজন্যই সে গলে 
ভয়ে ওই কুণ্ডে এসে বাস করছিল, আর এখন এতদিন 
পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে ভয়মুক্ত করে সেখান থেকে 
পুনরায় রমপক দ্বীপেই পাঠিয়ে দিলেন॥ ১২. ॥ 
পরীক্ষিৎ ! এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিব্য মাল্য, 
গান্ধ, বনু, মহামূলা মণি এবং স্বর্ণ আতরণে বিভূষিত হয়ে 


| সেইস্রদ থেকে নিক্কান্ত হলেন॥ ১৩ ॥ তাকে দেখামাত্রই 


ব্রজবাসীরা সকলে সহসা যেন প্রাণের পুনরাগমনে 
চেতনাযুক্ত হন্দিয়সমূহের মতো সমুখিত হলেন। তাদের 
আনন্দের আর গীমা রইল না, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে তারা 
কষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন॥ ১৪ ॥ হে 
কুরুকুলসম্ভব পরীক্ষিৎ ! মা যশোদা এবং রোহিণী, পিতা 
নন্দ, অন্যান্য গোপিকা এবং গোপগণ কৃষ্ণকে ফিরে 
পেয়ে অসাড় অবস্থা থেকে পুনরায় সচেতন হয়ে 
উঠলেন, তাদের হস্ত-পদাদি সঞ্চালনের ক্ষমতা এতক্ষণে 
ফিরে এল, তাদের সর্বমনস্কামনাই সর্বথা পরিপূর্ণ হয়ে 
গেল॥ ১৫ ॥ বলরাম তো কৃষ্ণের প্রভাব জানতেনই, 


নগা" গাবো বৃষা বংসা লেভিরে পরমাং মুদম্‌।। ১৬ | এবন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দের হাসি হাসতে 


টহ্ধতে।  ৯)গাবো বষা সবহসাম্চ। 
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নন্দং বিপ্রাঃ সমাগত্য গুরবঃ সকলত্রকাঃ। 
উচুন্তে কালিয়গ্রস্তো দিষ্টযা মুক্তন্ববাস্বজঃ ॥ ১৭ 


দেহি দানং দিজাতীনাং কৃষ্ণনিমুক্তিহেতবে। 
নন্দঃ শ্রীতমনা রাজন্‌ গাঃ সুবর্ণ: তনাদিশহ॥ ১৮ 


যশোদাপি মহাভাগা নষ্টলকগ্রজা সতী। 
পরিষজাক্ষমারোপ্য মুমোচাশ্রুকলাং মুহুঃ॥ ১৯ 


তাং রত্রিং তত্র রাজেন ক্ষৃৎ্তৃডুভাং তাঃ। 
উমুর্রজৌকসো গাবঃ কালিন্দ্া উপকূলতঃ ৷৷ ২০ 


তদা শুচিবনোড্ভূতো'” দাৰাগিঃ সর্বতো ত্ৰজম্‌। 
সুপ্তং নিশীথ আবৃত্য প্রদণ্ধুমুপচক্রমে ২১ 


তত উথায় সম্তন্তা দহামানা ব্রজৌকসঃ। 
কৃষ্ণং যযুস্তে শরণং মায়ামনুজনীশ্বরম্‌॥। ২২ 


কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ হে রামামিতবিক্রম। 
এষ ঘোরতমোট। বহ্িন্তাবকান্‌ গ্রসতে হি নঃ॥ ২৩ 


লাগলেন। সেখানকার পর্বত, বৃক্ষসমূহ, গা, বৃষ এবং 
বৎসসকলও এই সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়ার 
আনন্দের মহোংসবে মনন হয়ে গেল ৷ ১৬ ॥ গোপেদের 
কুলগুরু ব্রাহ্মণগণ নিজেদের পরীদের সঙ্গে নিয়ে নন্দের 
কাছে এসে বন্দলেন_' হেনন্দমহারাজ ! তোমার এই পুত্র 
কালিয়নাগের গ্রাসে পড়েও মুক্ত হয়ে এসেছে, এর থেকে 
সৌভাগ্যের কথা আর কী হতে পারে ? ১৭ ॥ মৃত্যুর 
মুখ থেকে কৃষ্ণের এই নিরাপদে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ 
তুমি ব্রাহ্মণদের সাধাতো দান করো। মহারাজ ! 
ব্রাহ্মণদের কথা শুনে নন্দও প্রসমচিন্তে ব্রাহ্মণদের বহু 
গাভী এবং স্বর্ণ দান করলেন।॥ ১৮ ॥ পরম সৌভাগাবন্ী 
মা যশোদা তার ফিরে পাওয়া হারানিধিকে কোলে 
নিয়ে বুকে ভড়িয়ে রাখলেন, ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে 
আসতে লাগল তাদের এতক্ষণের দহনজ্ছালা, দু- 
চোখ দিয়ে অবিরল গড়িয়ে পড়তে লাগল আনন্দের 
অঙ্রুধারা॥ ১৯॥ 

রাজেন্দ্র ! সেদিন পালিত পতশুকুল এবং 
ব্রজবাসিগণ সকলেই এই প্রবল মানসিক উৎকণ্ঠার ফন্দে 
শারীরিকভাবে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাছাড়া 
এতক্ষণ যে ক্রুধাতৃষ্ার রোধই তাদের ছিল না, এইবার 
তাও বিশেষভাবেই তাদের পীড়িত করতে লাগল। 
এইজন্য তারা আর তখন ব্রজে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা না 
করে সেই রাতে সেখানেই যমুনার তটে শয়ন করে নিদ্রা 
গেলেন॥ ২০ ॥ তখন ছিল গ্রীদ্মকাল, বনভূমি শুষ্ক 
তৃপন্ুগ্মাদিতে পরিপূর্ণ হয়ে ছিল। মধ্যরাজে সেই বনে 
'দৈবক্রমে আগুন লাগল। সেই দাবাস্লি সেখানে নি্রিত 
ব্রজবাসিগণকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে তাদের দগ্ধ 
করার উপক্রম করল॥ ২১ ॥ আগুনের উত্তাপ গায়ে 
লাগতেই তারা সচকিত হয়ে উঠে পড়লেন এবং সর্ব 
অবস্থায় একমাত্র ধিনিই তাদের গতি, সেই মায়ামনুষ্য 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিলেন। ২২ ॥ তারা প্রার্থনা 
করতে লাগলেন-_“হে কৃষ্ণ, হে অহানুভব কৃষ্ণ, হে 
অমিত বিক্রমশালী বলরাম ! দেখো, এই ভয়ংকর অগ্নি 
আমাদের গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। আমরা তো 
তোমাদেরই নিজ জন, তোমরা ছাড়া আমাদের আর কে 


এভ্তদাবা,।  (৯তরো। 
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সুদস্তরায়নঃ স্বান্‌ পাহি কালাগ্নেঃ সুহৃদঃ প্রভো। | আছে? ২৩ ॥ আমাদের রক্ষা করো প্রভু, তোমাদের 

শরুমন্ত্রচরণং মংতাকুমকুতোভয়ম্‌ পক্ষে অসাধ্য তো কিছুই নেই। এই মৃত্যুরগী বালাস্মির 

by & 5. হত থেকে নি গার কোনো ইলাহ তো নেই 

আমাদের। তোমাদের সুহৃদ, তোমাদের আয্মজন 

আমরা, আর কাকে ডাকব? মৃত্যুকে ভয় হয়, কিন্তু তা যে 

1 ওহ অভয় চরণকমল থেকে বিচ্ছেদ ঘটাবে, তা আমরা 

তো সইতে পারব না+॥ ২৪ ॥ নিজের স্বজনদের এই 

বিহল অবস্থা এবং আর্তি দেখে অনন্তশভিশালী 

ইথং স্বজনবৈরৈবাং নিরীন্ষ্য জগদীশ্বরঃ। | অনা জর ত্রান সেই ত্র অধিকে নং 
তমগ্িমপিবততীব্রমনত্তোহনন্তশভিধূক্‌. ॥ ২৫ পান করে ফেজলেনক॥ ২৫ ॥ 


ইতি শ্রীমভ্াগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাং সংহিতায়াং দল্মন্তন্ে পুরার্ধে ১) দাবাগিমোচনং 
নাম স্তদশোহধ্যায়ঃ / ১৭ ॥ 


রীমনমহর্ষি বেদব্যাস প্রনীত পারমহংসী সংহিতা প্রীমভাগবতমহাপুরাদের দশমস্বদ্ধের পূর্বার্ধে 
দাবাপ্রিমোচন নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥ 


খবালভ্ীড়ায়াৎ দাবায়ন্মোক্ষণহ। 


*'অগ্নিপানের তাৎপর্য 

১. আনি সকলের দাহ দূর করার জন্যই অবস্তীর্ণ হয়েছি। সুতরাং এই দাহ দূর করাও আমার কর্তব্য। 

২. রামাবতারে অগ্নিদেব জানকীদেবাকে সুরক্ষিত রেশে আমার উপকার করেছিলেন। এখন আমারও উচিত তাকে নিজ 
মুখমধ্যে স্থাপন করে সম্মান জানানো। 

৩. কারণেই কার্যের লয় হয়। ভগবানের মুখ থেকেই অগ্নি উৎপন্ন হয়েছিলেন -'মুখাদ্‌ অগ্রিরজ্জায়ত' ৷ এইজন্য ভগবান 
ডাকে মুখের মধেহ গ্রহণ করলেন। 

৪. মুখের দ্বারা অগ্নিকে শান্ত করে এই বিষয়টিই যেন বোবালেন যে, সংসার-দাবানদকে শান্ত করতে ভগবানের 
মুখস্থানীয ত্রহ্মনিষ্ঠ স্যপরায়ণ ব্যক্তি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সমর্ণ। 


অথাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ 
অষ্টাদশ অধ্যায় 
গ্রলন্বাসুর-উদ্ধার 


শ্রীশুক উবাচ 


অথ কৃষ্ণঃ পরিবৃতো ডিঃ। 
অনুগীয়মানো নাবিশদ্‌ ত্ৰজং গোকুলমণ্ডিতম্‌॥ ১ 


ব্রজে বিক্রীড়তোরেবং গোপালচ্ছদ্রমায়য়া। 
গ্রীষ্মো নামর্ডুরভৰ্নাত্িপ্রেয়াঞ্চরীরিণামৃ। ২ 


স চ বৃন্দাবনগুণৈ্বসত্ত ইন লক্ষিতঃ। 
যত্রান্ডে ভগবান্‌ সাক্ষাদ্‌ রামেণ সহ কেশবঃ॥ ৩ 


যত্ৰ নির্বারনির্াদনিবৃততসবনবিষ্লিকম্‌। 
শশ্বত্তচ্ছীকরজীষদ্রমমগ্ুলমণ্ডিতম্‌ ॥৪ 


সরিৎসরঃগ্রত্রবণোর্মিবাযুনা 
কত্রারকর্জোৎপলরেগুহারিণা 
ন বিদ্যতে যত্ৰ বনৌকসাং দবো 
নিদাঘবহনর্কভবোহতিশাদলে ॥৫ 
অগাধতোয়স্ুদিনীতটোমিভি- 
ভর্বৎপুরীষ্যাং পুলিনৈঃ সমন্ততঃ। 
ন যত্ৰ চণ্ডাংশুকরা বিষোন্ধণা 
ডুবো রসং শাদ্ধলিতং চ গৃ্কতে॥ ৬ 


বনং কুসুমিতং শ্ৰীমন্নদচ্চত্ৰমৃগদ্ধিজন্‌। 
গায়ন্মযূরভ্রমরং কৃজৎকোকিলনারসম্‌॥ ৭ 


শ্রীশুকদেব বললেন--অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ তার সেই 
'আনন্দনযু স্বজনবৃন্দের দ্বারা পরিবৃত হয়ে গোধনসমগ্থিত 
ব্রজভূমিতে প্রবেশ করলেন। তার জ্ঞাতিগণ তখন তারই 
কীর্তিকথা গান করছিলেন॥ ১ ॥ এইভাবে নিজ যোগ- 
নায়ার আশ্রয়ে গোপালবেন্র হুপ্প বেশ ধারণ করে বলরাম 
এবং কৃষ্ণ ব্রব্দে লীলা-বিহার করছিলেন। এই সময়ে 
সেখানে শ্রীষ্ম ধাতু আবির্ভূত হয়েছিল, দেহীদের কাছে 
যে খতুটি বিশেষ প্রিয় বলে বিবেচিত হয় না॥ ২ ॥ কিন্তু 
বৃদ্দাবনের স্বাভাবিক গুণে সেখানে গ্রীল্মকালটিও 
বসন্তের মতোই বোধ হচ্ছিল, কারণ তন সেখানে স্বয়ং 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরানের সঙ্গে বাস করছিলেন।॥ ৩ ॥ 
বৃদ্দাবনের বনভূিতে বিল্লীদের শরীর ঝংকার ঝরনার 
সুমধুর কলতানের নীচে চাপা গড়ে গোছল, এবং সেই 
ঝরনাগুলির সৃগ্ম জলকদাসনৃহ সদা-সর্বদা বাযুৰাহিত 
হয়ে বনের গাছগুলিকেও সুলগিপ্দ করে রেখেছিল ও ॥ 
সেখানে ভূমিতল প্রচুর তুণে আচ্ছাদিত হওয়ায় সম্পূর্ণ 
হরিদর্ণ ছিল এবং সরোবর, ঝরনা ও নদীর তরঙ্গস্পর্শে 
শীতল বাযু কল্নার, রক্তোৎপল, শ্বেতপন্ন প্রভৃতি বিভিন্ন 
পুষ্পের রেণু বহন করে প্রবাহিত হওয়ায় সেই 
বনবাসীদের গ্রীষ্মের সূর্যের বা অগ্নির কোনোপ্রকার 
তাগেই কষ্ট পেতে হৃত না॥ ৫ ॥ গ্রীষ্মকালে সূর্যের তেজ 
ভতান্ত প্রখর ও বিষবং অসহ্য হলেও তা সেখানকার 
কুমির সরসতা হরণ করতে বা হরিদ্র্ণ তৃণগুলিকে শুষ্ক 
করতে পারত না, কারণ অগাধ জলে পরিপূর্ণ নদীগুলির 
তরঙ্গরাজি তাদের তটের ওপর এসে আছড়ে পড়ে যেমন 
সেই ডপকৃল ভাগকে আর্্র ও সুপরিষৃত করত তেমনই 
চারিদিকের মাটিকেও বহুদূর পর্যন্ত সিক্ত করে রাখত, 
ফলে সেখানে চারদিকেই ছিল সবুজের সমারোহ ৬ ॥ 
বনের বৃক্ষলতা নানা বর্ণের বহুবিধ সুগন্ধ ফুলের এশর্ষে 
সমগ্র বনকেই শ্রীমণ্ডিত করে রেখেছিল, আর সেই সঙ্গে 
ছিল অঞ্জন প্রকারের চিত্র-বিচিত্র পশু-পাখি, যাদের 
আনন্দ-কলরবে অরণোর হ্মহ যেন ভাবা পাচ্ছিল। 


দশম ফ্ন্ধ (অষ্টাদশ অধ্যায়) 
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ক্রীড়িষ্যমাণস্তং কৃষ্ণো ভগবান্‌ বলসংযুতঃ। 
বেণুং বিরয়ন্‌ গোপৈর্গোধনেঃ সংবৃতোহৰিশং॥ ৮ 


প্রৰালবৰ্ভপ্তবকতৰগ্মাতুকৃততুষণাঃ 1 
রামকৃষ্ণাদয়ো গোপা ননৃতুর্য্যুধূর্জগুঃ॥ ৯ 


কৃষ্ণস্য নৃতযতঃ কেচিজ্জগুঃ কেচিদবাদয়ন্‌। 
বেণুপাণিতলৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্ৰশশংসুরথাপরে॥ ১০ 


গোপজতিপ্রতিচ্ছ্না দেবা গোপালরূপিণঃ। 
ঈডিরে কৃষ্ণরানৌ চ নটা ইব নটং নৃপ॥ ১১ 


ন্রামণৈর্লজ্বনৈঃ ক্ষেপৈরাস্ফোটনবিকর্ষণৈঃ। 
চিক্রীড়তুর্ণিযুদ্ধেন কাকপক্ষধরৌ ক্রচিৎ॥ ১২ 


কচিমৃতাৎসু চান্যেযু গায়কৌ বাদকৌ স্বয়ম্‌। 
শশংসতুর্মহারাজ সাধু সাধ্বিতি বাদিনৌ॥ ১৩ 


কচিদ্‌ বিনৈঃ কচিৎ কুষ্ভৈঃ কচামলকমুষ্টিভিঃ। 
অম্পৃশ্যনেত্রবন্ধাদ্যঃ কচিন্গখগেহয়া ॥ ১৪ 


ভ্রমরের গুঞ্জন, ময়ূরের কেকাধ্বনি, কোকিলের 
কুহুতান, সারসের কলনাদ-_ সব মিলেমিশে এক মহা- 
একতান সৃষ্টি করেছিল ॥ ৭ ॥ বনের এই অপরূপ শোভা 
শ্রীকৃষ্ণের মনোহরণ করল, তিনি সেখানে বিখর করবেন 
বলে বলরামকে সঙ্গে নিয়ে গোপবাদক এবং 
গোধনসমূহে পরিবৃত হয়ে বেণু বাজাতে বাজাতে সেই 
বনে প্রবেশ করলেন॥ ৮ ॥ 

সেখানে রাম, কৃষ্ণ এবং গোপেরা গাছের নতুন 
পাতা, ময্রশুচ্ছের স্তবক, নানান রক ফুলের নালা এবং 
গিরিমাটি ইত্যাদি রঞ্ডিন ধাতৃমৃত্তিকা প্রভৃতির সাহাযো 
নিজেদের বিচিত্র সাজসজ্জা সমাপন করে খেলাধুলায় 
প্রবৃত্ত হঙ্দেন। কখনো নাচ, কখনো গান, কখনোবা 
নিজেদের মধ্যে মল্লযুদ্ধ জাতীয় শারীরিক শক্তির 
প্রতিযোগিতা--এই সব নিয়ে বনের মধ্যে রচিত হল এক 
আনন্দমুখর উৎসবের পরিবেশ।॥ ৯ ॥ কৃষ্ণ নাচতে 
থাকলে কোনো কোনো গোপবালক গান করছিল, অন্য 
কেউ কেউ করতালি, বাঁশি এবং শিপ্তা বাজাচ্ছিল, আবার 
অপর কেউ কেউ উন্নাস বা অনুমোদনসূচক শব্দ উচ্ছারণ 
করে তার নৃতোর প্রশংসা করছিল। ১০ ॥ মহারাজ 
পরীক্ষিৎ ! সেই সময় গোপবালকের রূগ ধারণ করে 
দেবতারাও সেখানে এসে, গোপজাতির মধ্যে অবতীর্ণ 
বলরান ও কৃের প্রশংসা করছিলেন, ঠিক যেমন 
পার্ম্চরিত্রের অভিনেতারা প্রধান অভিনেতার প্রশংসা 
করে থাকে॥ ১১ ॥ রাম ও কৃষ্ণের তখনও চুড়াকরণ 
সংস্কার হয়নি, তাই তাদের মাথায় কুঞ্চিত কৃষ্ণবর্শ 
কেশের গুচ্ছ, যাকে কাকগক্ষ বলা হয়, তা শোভা 
পাচ্ছিল। তীরা মহানপ্দে নিজেদের মধ্যে আানণ 
(পরস্পবের হাত ধরে তীর বেগে পাক খাওয়া), জঞ্ঘন 
(লশ্ফন প্রতিযোগিতা), লোষরাদি-নিক্ষেপ, পরস্পরকে 
ৰিপরীতদিকে আকর্ষণ, বাছযদধপ্রড়তি ক্রীড়া-কৌতুকে 
মেতে উঠলেন॥ ১২ ॥ আরও শোনো, মহারাজ ! 
অনান্য গোপবালকেরা নাচতে থাকলে তারা দুজনে সেই 
নাচের উপযোগী গান করতে লাগলেন, কখনোবা বাশি 
বা অন্য কিছু বাজাতে খাকলেন, আবার “সাধু", “সাধু" 
বলে সেই নর্ভকদের প্রশংসাও করতে লাগলেন ॥ ১৩ ॥ 
কখনো তারা হাতের মুঠোয় বেল, কুস্তফল (জায়ফন) বা 
আমলকী নিয়ে দূরে নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা, কখনো 


128 


শ্রীমন্তাগবত 


কুচিচ্চ দর্দরপ্লাবৈর্বিবিধৈরগহাসকৈঃ। 
কদাচিৎ স্যন্দোলিকঘা কহিচিন্পচেষ্টয়া॥ ১৫ 


এবং তৌ লোকসিদ্ধাডিঃ ভ্রীড়াভিশ্যেরতর্বনে। 
নদাত্রিদ্রোণিকৃঞ্জেধু কাননেবু সরঃসু চ॥ ১৬ 


পশুংশ্চারয়তোর্গোপৈন্তদ্বনে রামকৃষ্ণয়োঃ। 
গোপরূপী প্রলম্বোহগাদসুরন্তজ্জিহীর্ময়া ॥ ১৭ 


তং বিদ্বানপি দাশার্হো ভগবান্‌ সর্বদর্শনঃ। 
অন্বমোদত তৎসখাং বধং তস্য বিচিন্তয়ন্‌ ৷ ১৮ 


তত্রোপাহ্য় গোপালান কৃষ প্রাহ বিহারবিৎ। 
হে গোপা বিহরিষ্যামো ছন্দীভুয় যথাযণম্‌ ৷ ১৯ 


তত্র চক্তুঃ পরিবৃটো গোপা রামজনার্দনৌ। 
কৃষ্ণসংঘট্টিনঃ কেচিদাসন্‌ রামস্য চাপরে॥ ২০ 


আচেরুর্বিবিধাঃ ক্রীড়া বাহাবাহকলক্ষণাঃ। 
মন্ত্রারোহস্তি জেতারো বহন্তি চ পরাজিতাঃ॥ ২১ 


খেলা, কখনোবা চোখ বেঁধে অন্যদের স্পর্শ করার 
(কানামাছি) খেলা, কখনোবা পশু-পাখিদের আচরণের 
অনুকরণ ইত্যাদিও করছিলেন। ১৪ ॥ কখনো ভারা 
আবার ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলা, কখনোবা নানারকম 
অঙ্গভঙ্গি বা অন্য কোনো রকমে পারস্পরিক পরিহাস, 
কখনো গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দোলা, কখনো 
আবার একজন রাজা বেজে অনোদের মন্তরী-সেনাপতি- 
প্র ইত্যাদি করে “রাজা-রাজা" খেলা_এই রকমের 
বিভিন্ন দ্রীডাতে প্রবৃভ হয়েছিলেন ॥ ১৫ ॥ পরীক্ষিং! 
সংসারে সাধারণ বালকেরাও তো এই ধরনেরই সব 
খেলা খেলে থাকে। এই দুজন “লোকোন্তর মায়াবালক'ও 
লোকগ্রসিদ্ধ এই সব সাধারণ ভ্রীড়া-কৌত্ুকেহ রত 
থেকে বৃদ্দাবনের নদী, পর্বত-উপতাকা, কুঞ্জ -কানন, 
সরোবর প্রভৃতি অনুপম নিসর্গ -শোভার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে 
বিচরণ করছিলেন। ১৬ ॥ 

এইভাবে বলরাম এবং কৃষ্ণ যখন গোপেদের সঙ্গে 
সেই বনে গোচারণ করছিলেন, তথন তাদের হরণ 
করবার ইচ্ছায় প্রলন্্ব-নামক অসুর গোপরাপ ধারণ করে 
সেখানে এসে উপস্থিত হল॥ ১৭ ॥ সর্বজ্ঞ ভগ্মবান 
শ্রীকৃষ্ণের অবশ্য তাকে দেখামাত্র অসুর বলে চিনতে ভুল 
হয়নি, তবুও তিনি তার বন্ধুত্ব দ্বীকারই করে নিলেন। 
তিনি প্রকৃতপক্ষে তাকে বধ করার কথা চিন্তা করেই এই 
আপাত-অজ্ঞতার ডাব দেখালেন।॥ ১৮ ॥ এরপর শ্রীকৃষ্ণ 
সৰ গোপৰালকদের ডেকে নতুন রকমের এক দেলার 
প্রস্তাব দিলেন। তিনিই ছিলেন সেই বালকদের দলপতি, 
সব রকমের খেলাতেই পারদর্শী ; কখন কীভাবে কোন্‌, 
খেলা খেলতে হবে, তা-ও তিনিই ঠিক করতেন। এখন 
তিনি বললেন, “বন্ধুরা+ এসো, আজ আমরা 
যথাযথভাবে (বয়স, শারীরিক ক্ষমতা ইত্যাদির বিচারে 
যারা সমান সমান, সেরকম দুজন দুজন) জোড-বেধে 
{তারপর তাদের একেকজন একেক দলে, এইভাবে) দু 
দুলে ভাগ হয়ে খেলা করি'॥ ১৯ ॥ গোপবালকেরা 
সেই খেলায় বলরাম এবং শ্রীকঞ্চকে দুহ দলের নেতা 
নির্বাচন করে কৃষ্ণের দলে কিছু, আর বলরামের দলে 
কিছু_এইভাবে দুটি দলে বিভক্ত হল ৷৷ ২০ ॥ তারপর 
তারা বহুরকমের খেলায় প্রবৃত্ত হল, তবে এই 
খেলাগুলিতে সাধারণ নিয়ম হল, যারাই হেরে যাবে, 
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বহন্তো বাহ্যমানাশ্চ' চারয়ন্তশ্চ গোধনম্‌। 
ভান্বীরকং নাম বটং জণুঃ কৃষ্ণপুরোগমা৪॥ ২২ 


রামসজ্ঘট্রিনো যর্হি শ্রীদামবৃষভাদয়ঃ। 
ক্রীড়ায়াং জয়িনস্তাংস্তান্ছঃ কৃষ্ণাদয়ো নৃপ॥ ২৩ 


উবাহ কৃষ্ণে ভগবান্‌শ্রীদামানং পরাজিতঃ। 
বৃষভং ভদ্রসেনন্ত প্রলম্বো রোহিণীসূতম্‌॥ ২৪ 


অবিষহ্যং মন্যমানঃ কৃষ্ণং দানবপুবঃ। 
বহন্‌ ভ্রুততরং প্রাগাদবরোহপতঃ' পরমূ॥ ২৫ 


তমুদ্বহন্‌ ধরণিধরেন্্রগৌরবং 
মহাসুরো বিগতরয়ো নিজং বপুঃ। 

স আছিতঃ পুরটপরিচ্ছদো বভৌ 
তডিদুমানুডুপতিবাড়িবাদুদঃ 


॥২৬ 


| তাদের বিজয়ীদের পিঠে বহল করে নি গস 
| নিয়ে যেতে হবে॥ ২৯ ॥ এইভাবে তারা সেই খেলায় 
ব্যাপৃত হয়ে এবং সেইসঙ্গে গোচারণ করতে করতে, 
কেউ অপরকে বহন করে, আবার কেউ অন্যের দ্বারা 
বাহিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ সহ ক্রমে ভাণ্ডীর-নামক বটবৃক্ষের 
কাছে এসে উপস্থিত হল।॥ ২১ ॥ মহারাজ ! একবার 
বলরামের দলের শ্রীদাম, বৃষভ প্রভৃতি শোখেরা খেলায় 
জরী হলে বিজিত পক্ষের শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্যেরা তাদের 
বহন করছিলেন।। ২৩ ॥ খেলায় হেরে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বহন 
করে নিয়ে যাচ্ছিলেন শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে এবং 
প্রলন্ব (গোগরাপধারী অসুর) বলরামকে॥ ২৪ ॥ কৃষ্ণকে 
নিজের পক্ষে অসহনীর অর্থাৎ তাকে হরণ করার সামর্থ 
তার হবে না একথা বুঝেই দানবপুন্ব প্রলত্ব শ্রীকৃষ্ণের 
দলেই যোগ দিয়েছিল এবং এখন বলপরামকে পিঠের 
ওপর নিয়ে অতান্ত দ্রুতগতিতে চলতে চনতে যেখানে 
তাকে নামিয়ে দেওয়ার কথা সেই নির্দিষ্ট স্থানটি ছাড়িয়ে 
এনিয়ে গেল॥ ২৫ ॥ অবশ্য বলরামের ক্ষেত্রেও তার 
অতীষ্ট পূরণের কোনো সম্ভাবনাই ছিল লা, উপরন্থ ভার 
শরীরটি ছিল পর্বতের মতো অতান্ত ভরুভার। সুতরাং 
তাকে বহল করে সেই মহাসুর বেশিদূর যেতে পারল না, 
তার গতিবেগ মন্থর হয়ে এল। তখন সে (গোপের 
ছদ্মবেশ ত্যাগ করে) নিজ নূর্তি ধারণ করল। তার বিশাল 
কৃষ্ণবৰ্ণ দেহে প্রচুর স্বর্ণালংকার শোভা পাচ্ছিল, গৌরবর্ণ 
বলরামকে বহনকারী তাকে দেখে তখন মনে হচ্ছিল যেন 
কালো একটি মেথের গায়ে সুবর্ণের নতো বিদুৎ চরকের 
দীপ্তি আর তারই উপরিভাগে শ্বেতশুভরকান্তি বিস্তার করে 
চন্দ্র বিরাজ করছেন ২৬ ॥ ভ্রকুটি কুটিল তার মুখে 
চোখ দুটি আগুনের মতো হলি, বিকট দীতখুলি 
ভীতি্নকভাবে দৃশ্যমান ছিল, পিঙ্গলবর্ণের চুলগুলি 
অগ্নিশিখার মতো চারদিকে বিকীর্ণ হয়েছিল। বলয়, মুকুট 
এবং কুণুলের দীপ্তিতে তার করাল দেহটি তখন 
অন্ভুতদর্শন লাগছিল। যে কিছুক্ষণ পূর্বেও একটি সাধারণ 
গোপবালক মাত্র ছিল, সেই এখন এই ভয়ংকর দৈতোর 
কূপ ধারণ করে তাকে নিয়ে সবেগে আকাশপথে ধাবমান 
ঘটনার এই আকম্মিকতায় বলদেবের মনেও যেন ঈমৎ 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


অথাগতস্মৃতিরভয়ো রিপুং বলো 
বিহায়সার্থমিৰ  হ্রন্তাত্মনঃ। 

রুষাহনচ্ছিরসি দৃছ়েন মুষ্টিনা 
সুরাধিপো গিরিমিব বজ্ররংহসা॥ ২৮ 


সণ আহতঃ সপদি বিশীৰ্ণমন্তকো 
মুখাদ্‌ বমন্‌ রুধিরমপস্মৃতোহসুরঃ। 

মহারবং ব্যসূরপতৎ সমীরয়ন্‌ 
গিরির্যথখা মঘবত আয়ুধাহতঃ। ২৯ 


দৃষ্টা প্রলম্বং নিহতং বলেন বলশানিনা। 
গোপাঃ সুবিম্মিতা আসন্‌,* সাধু সান্ধিতি বাদিনঃ। ৩০ 


আশিষোহভিগৃণন্স্ং গ্রশশংসুন্তর্হণম্। 
প্রেত্যাগতমিবালিদ্য প্রেমনিস্কলচেতসঃ। ৩৯ 


পাপে প্রলন্বে নিহতে দেবাঃ পরমনির্বতাঃ। 
অভাবর্ষন্‌ বলং মালোঃ শশংসুঃ সাধু সাধিবতি।। ৩২. 


ত্রাসের আভাস সঞ্চারিত হল॥ ২৭ ॥ অবশ্য তার এই 
বিচলিতচিন্ততা ক্ষণকালের বেশি স্থায়ী হয়নি, পরক্ষণেই 
তাঁর আত্মস্বরূপের স্মৃতি ফিরে এল এবং তিনি সম্পূর্ণ 
নিৰ্ভয় হয়ে গেলেন। চোর যেমন প্রস্থ অপহরণ করে 
পালায়, তেমনি তার শত্রু এই অসুর তাকেই হরণ করে 
আকাশপথে পলায়ন করছে-এই ঘটনা তার মনে 
ক্রোধের জন্ম দিল, তিনি সরোযে সেই অদুরের মন্তকে 
। ব্রজকঠিন এক মুষ্টাঘাত করলেন, যেমন দেবরাজ 
সনদ পর্বতের ওপরে তীর বন্ধের ছারা প্রহার 
করেছিলেন॥ ২৮ ॥ সেই আঘাতে তখনই তার মন্তক 
হল বিদীৰ্ণ, মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল, চেতনা লুপ্ত হল 
এবং অভি বিকট শব্দ করে সে ইন্দ্রের বন্রাঘাতে 
(দন্ধপক্ষ) পর্বতের মতো প্রাপহীন হয়ে ভূমিতে পতিত 
হল।। ২৯ ॥ 

মহাবলশালী বলরামের হাতে সেই প্রলম্থাসুরকে 
নিহত হতে দেখে গোশেরা অতান্ত বিস্মিত হল এবং 
‘সাধু’ “সাধু ধ্বনিতে তাকে অভিনন্দিত করল।॥ ৩০ ॥ 
তাদের চিত্ত তার প্রতি অনুরক্ক তো ছিলই, এখন যেন 
মৃত্যুলোক থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন--এই ভাবনায় 
প্রভাবিত হয়ে তারা প্রেমবিহুল হাদয়ে তাকে আলিঙ্গন 
করে শুভকাননায় অভিষিক্ত করতে লাগল, উচ্চারণ 
করতে লাগল অকপট প্রশংসাবাধী ! জবশা বলদেব তো 
এসবের যোগাই ছিলেন।। ৩১ ॥ মূর্ভিযান পাপস্বর্নপ 
প্রলন্বাসুর নিহত হওয়ায় দেবতারাও পরম স্বপ্তি লাভ 
করলেন। তারাও শ্রীবলরামের ওপরে স্বর্গীয় পুষ্পমাল্য 
বর্ষণ করতে লাগলেন, “সাধু” “সাধু' বলে তার প্রশংসায় 
মুখর হয়ে উঠলেন॥ ৩৯ ॥ 


ইতি শ্লীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সং হিতারাং দশম পৃরার্ধে প্রলহবধো 
নামাাদশোহ্ধায়ই ॥ ১৮ ॥ 
রীমসহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারনহংসী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাগুরাপের 
দশমস্কন্ধের পূর্বার্ণে প্রলন্ববধনামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥ 


(এ প্রাচীন বইতে “স আহতঃ. 
রুধিরমবধ্যতাসুরঃ। 


এসরসাধুং সাধুরূপিণম্‌। 


.. ইভাদি পূৰ্বাৰ্ধে এরাপ আছে --স এব দৈতোহথ বিশীপণীর্ষো দুখান্মন্‌ 


ও বালান 


অখৈকোনবিংশোহ্ধ্যায়ঃ 


উনবিংশ 
দাবানল থেকে গোপ 
শ্ৰীক '”৷ উবাচ 


ক্রীড়াসক্তেষু গোপেষু তদ্গাবো দূরচারিলীঃ। 
স্বৈরং চরস্ত্যো বিবিশুত্বপলোভেন গন্ুরমূ॥। ১ 


অজা গাৰো মহিষাশ্চনির্বিশন্ত্যো বনাদ্‌ বনম্‌। 
'ইমীকাটৰীং নিৰ্বিৰিশুঃ ভ্ৰন্দ্ত্যো দাৰতৰ্িতাঃ"৷॥ ২ 


তেৎপশান্তঃ পশূন্‌ গোপাঃ কৃষ্ণরামাদয়ন্তদা'”। 
জাতানুভাগা ন বিদুৰ্বিচিন্নন্তো গবাং গতিম্‌।॥ ৩ 


তৃগৈন্ততখুরদচ্ছিযৈর্গোস্পদৈরস্কিতৈর্গবাম্‌ '। 
মার্থমন্থগমন্‌ সর্বে নষ্টাজীব্যা বিচেতসঃ॥ ৪ 


যুঞ্জাটব্যাং ষ্মার্গং ক্রন্দমানং স্বগোধনম্। 
ন্প্রাপা তৃষিতাঃ শান্্ান্ততন্তে সংনাবর্তয়ন্‌॥। ৫ 


তা আহুৃতা ভগবতা মেঘগন্তীরয়া গিরা। 
স্বনায়াং নিনদং শ্রুত্থা প্রতিনেদুঃ প্রহর্ষিতাঃ॥ ৬ 


ততঃ সমন্তাদ বনধুমকেতু- 

ধরদৃছেয়াডুৎ ক্ষয়কৃদ্‌ বনৌকসাম্‌। 

সমীরিতঃ  সারথিনোল্বণোল্ুকৈ- 
িলেলিহানঃ হ্থিরজঙ্গমান্‌ মহান্।॥। ৭ 


অধ্যায় 
এবং পশুদের রক্ষণ 


শ্রীশ্কদেব বললেন-_পরীক্ষিৎ ! এই সময় যখন 
গোপেরা খেলাতেই মত্ত হয়েছিল, তখন তাদের 
পশ্ুগুলি স্বেচ্ছায় চরতে চরতে অনেক দূরে চলে গেল 
এবং সতেজ সবুন্ত ঘাসের লোভে এক গতর (এক্ষেত্রে 
সংকীৰ্ণ গিরিপথ, যেটি অপরদিকে আরেকটি বিস্তৃত 
বনের সঙ্গে যুক্ত) মধ্যে প্রবেশ করল। ১ ॥ এইভাবে 
তাদের সেই গো, মহিষ এবং ছাগ পশ্ুগুলি বন থেকে 
বনান্তরে চলে গিয়ে ক্রমশ দ্রীষ্মতাপে তাপিত ও তৃষ্ণার্ত 
হয়ে অচেনা জায়গায় ব্যাকুল হয়ে ডাকতে ডাকতে এক 
মুঞ্জাতৃণ বা শরগাছের বনে প্রবিষ্ট হল॥ ২ ॥ এরপর 
শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম প্রমূখ গোপেরা তাদের পশুগুলিকে না 
দেখতে গেয়ে নিজেদের অতিরিক্ত ক্রীড়াসক্তির জন্য 
অনুতপ্ত হলেন এবং এদিক-সেদিক খোঁজাখুঁজি করেও 
সেগুলির কোনো উদ্দেশ করতে পারলেন না॥ ৩ ॥ 
পশুসল্পদই গোপগণের জীবিকা অর্জনের উপায় 
সুতরাং সেগুলি হারিয়ে যাওয়াতে প্রথমত: তাদের 
চেতনাই যেন লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হল। পরে কিঞ্চিৎ 
ধৈর্য ধারণ করে তারা সেই গবাদির ধুর এবং দাতের দ্বারা 
ছিল তৃণ এবং পায়ের চিহ্কে অঙ্কিত পথ অনুসরণ 
করে তাদের খোঁজে এগিয়ে চললেন॥ ৪ ॥ শেষ পর্যন্ত 
ভারা সেই মুগ্তাবনে পথ-হারানো এবং ব্যাকুলশ্বরে 
জ্রন্দদরত নিজেদের গোধনসমূহ খুঁজে পেলেন। তখন 
তাদের ফিরিয়ে আনার প্রয়াস পেলেন তারা। যদিও তারা 
নিজেরাও তখন প্রচণ্ড তৃষ্যার্ড এবং পরিশ্ান্ত হয়ে 
পড়েছিলেন॥ ৫ ॥ বন্ধুদের শ্রা্ত-ক্লাপ্ত দেখে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ মেঘগন্তীর স্বরে সেই পশুগুলিকে তাদের নাম 
ধরে ডাকতে লাগলেন, তারাও নিজেদের নামে সেই 
আহান শুনে আনন্দিত হয়ে প্রত্যুত্তরে শব্দ করে সাড়া 
দিতে লাগল॥ ৬ ॥ 

পরীক্ষিৎ! এইভাবে ভগবান সেই গাভীদের যখন 
আহ্বান করছেন, তখনই অকস্মাৎ সেই বনে 
বন্যপ্রাণীদের সংহারক ভয়ংকর দাবানল স্বতই জ্বলে 


বাদরায়পিরুবাচ।  (শাতাপিতাঃ। িন্ততঃ। 


(খে রকিছিৈর্গোস্পদৈরা্দিতং গাাদ্‌। 
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তমাপতন্তং পরিতো দৰাগ্নিং 
গোপাশ্চ”৷ গাব প্রসমীক্ষা ভীতাঃ। 
উচুশ্চ কৃষ্ণং সবলং প্রপন্গা 
যথা হরিং মৃত্যুভয়ার্দিতা জনাঃ॥ ৮ 


কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর হে ব্লামামিতবিক্রম')। 
দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্‌ প্রপন্নাংস্তাতুমর্হথঃ।। ৯ 


নৃনং তবদ্বাক্ধবাঃ কৃষ্ণ ন চাৰতন্থাবসাদিতুম্‌। 
বয়ং হি সর্বর্মজ্ঞ ত্বন্নাথান্তুৎপরায়ণাঃ॥ ১০ 


শ্রীুক উবাচ 


বচো নিশম্য কৃপণং বন্ধুনাং ভগবান্‌ হরিঃ। 
নিমীলয্ত মা ভৈষ্ট লোচনানীত্যভাযত॥ ১৯ 


তখেতি মীলিতাক্ষেষু ভগবানগরিযুদ্বণম্‌। 
পীত্বা মুখেন তান্‌কৃডাদ যোগাধীশো বানোল্পৎ॥ ১২ 


উঠল। সেইসঙ্গে অগ্নির সারথিস্বরূপ বায়ু প্রবাহিত হতে 
থাকায় তার ছারা বাহিত স্ফুলিঙ্গরাশি সেই অগ্নিকে সব 
দিকে পরিকাপ্ত করে দিল এবং লেলিহান শিখা বিস্তার 
করে অগ্নি তখন সেই বনের স্থাবর-জঙ্গম সব কিছুকেই 
গ্রাস করতে উদাত হল॥ ৭ ॥ গোপগণ এবং গবাদি- 
পশ্ুসমৃহ যখন দেখল যে দাবানল তাদের চারদিক থেকে 
বেষ্টন করে অনহ কাছে এগিয়ে আসছে, তখন তারা 
ভয়ে একান্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ল। যৃত্যুভয়ে কাতর জীব 
ফেভাবে ভগবান শ্রীহ্রির শরণ নেয়, সেইভাবেই তখন 
সেই গোপেরা বলনামসহ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে 
বলতে লাগল॥ ৮ ॥ ‘হে কৃষ্ণ ! হে বহাবীর্যশালী 
শ্রীকষ্ণ ! হে অগীম পরাক্রমসম্পন্ন বলরাম ! আমরা 
(তোমাদের শরণ নিলাম। দেখো, এই ভয়ংকর দাবানল 
আমাদের দগ্ধ কনে ফেলতে উদ্যত হয়েছে। তোমরাই এর 
[গ্রাস থেকে আমাদের বাচাতে গারো, রক্ষা করো 
আমাদের ৷ ৯ ॥ হে কৃষ্ণ ! যারা তোমাকেই ভাই-বন্ধু, 
নিজেদের পরমাস্থীয় বলে জেনেছে, সেই তোমার 
। স্বজনদের কি দুঃখ-বিপদ গ্রাস করতে পারে ? ভুমি 
| সৰবধৰ্মজ্ঞ, আর আমরাও তো সব ছেড়ে তোমাকেই 
একমাত্র প্রভু, আমাদের চরম ও পরম আশ্রয় বলে 
! জেনেছি, মেনেছি, অন্য কোনো কিছুর ভরসাই তো 
| আমরা করিনা॥ ১০ ॥ 

শীশুকদেৰ বললেন--ভগবান শ্রীহরি লিক বন্ধুদের 
এরই দৈন্য ও কাতরতাপূর্ণ বচন শুনে তাদের উদ্দেশে 
| ব্গলেন_ ‘ভয় পেয়ো না, তোমরা নিজেদের চোশ বন্ধ 
করো'॥ ১১ ॥ তারাও তার এই অস্থাস-বাক্য শুনে 
একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে “তা-ই করছি আমরা’ বলে 
নিজেদের চোখ বন্ধ করে ফেলল। তখন যিনি সর্বপ্রকার 
যোগসাধনার অন্তিম লক্ষন সেই সর্বযোগাধীশ ভগবান 
লীলাভরে সেই ভয়ংকর সর্বগ্রাসী দাবানলকে নিজের 
মুখের দ্বারা পান করে নিলেন* এবং এইভাবে সেই ঘোর 


মামোঘবি:। 


এলাঃ সবই 


*১. ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ ভক্তদের প্রান্ত প্রেষ-ভল্চি-সুধারস পান করে থাকেন। তারই আস্বাদ-লাভের জন্য জমির মনে 
আকাজল্ষা জেগোছিল। তাই, তিনি নিজেই ভগবানের মুখে প্রবেশ করলেন 

২. বিষাগ্রি, দাবাগি। এবং মু্জাগ্রি-_এই তিন অগ্নিপানের দ্বার ভগবানের ত্রিতাগলাশকত্ন সূচিত হচ্ছে! 

৩, প্ৰথন বার রাত্রিতে অগ্রিপান করেছিলেন, দ্বিতীয়বার দিনে। ভক্তজনের তাপ হরণের জন্য ভগবান সর্বদাই তৎপর 


থাকেন তারই ইঙ্গিত। 


$. পূর্বে সকলের চোখের সামনেই অগ্রিপান করেছিলেন, পরের বার সকলে চোখ বন্ধ করলে তারপর। ভক্ত জানুক 


অগৰা না-ই জানুক, বুঝুক শুথনা না-ই বক ্রতক্ষভাবে 


কিংবা পরোক্কে, ভগবান তার হিত করেই ঢলেন। 
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ততশ্চ তেহক্ষীণুন্নীল্য পুনর্ভাণ্ডীরমাপিতাঃ। সংকট থেকে নিজের বান্ধবদের দুক্ত করলেন ১২ ॥ 
এরপর তারা যখন আবার চোখ মেলল, তখন তারা 
নিশাম্য বিস্মিতা আময়াত্রানং গাশ্চ মোচিতাঃ। ১৩ ভি কিরেন 
এইভাবে নিজেদের এবং গবাদি পশুঞলিকে দাবানল 
খেকে রক্ষা পেতে দেখে তারা যারপরনাই বিস্মিত 
হল।॥ ১৩ ॥ শীকৃষ্ণের এই যোগসিদ্ধি এবং যোগমারার 
প্রভাবে দাবানল থেকে নিজেদের রক্ষাবিধানকপ 
অলৌকিক কাজ দেখে তারা ভাকে দেবতা বলে স্থির 
করল॥ ১৪ ॥ 

দিলান্তবেলায় শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে সেই 
পশ্ুযুগ্ধকে গোষ্টের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে চললেন। তখন 
গাঃ সমিবপ্ঠ সায়াহ্ছে সহরামো জনার্দনঃ। তো দি ভেতর সে 
বেদুং বিরণয়ন্‌ গোষ্ঠমগাদ্‌ গোগৈরভিটুতঃ॥ ১৫ অগ্রজ বলরম, সম্মুবে গোর আর পশ্চাতে সহ 
গোপবালকেরা তারহ অভভুত কীর্তির জয়গাথা গেয়ে 
গেয়ে অনুসরণ করছিল তাদের॥ ১৫ ॥ শ্রীগোবিন্দের 
গোগীনাং পরমানন্দ [বিন্দদৰ্শ | বিরহে একটি ক্ষণও যাঁদের কাছে শতযুগ ঝলে মনে হত, 
ul আসীদ্‌ | সেই গোপীগণ ব্ৰজে প্রত্যাবৃত্ত তার দর্শন লাভ করে 

ক্ষণং যুগশতমিৰ যাসাং যেন ৰিনাভৰৎ ৷৷ ১৬ ৷ পরমানন্দমাগরে মগ্ন হলেন॥ ১৬ ॥ 


কৃষ্ণস্য যোগবীর্ঘং তদ্‌ যোগমায়ানুভাৰিতম্‌। 
দাবাগ্নেরাত্বনঃ ক্ষেমং শীক্ষ্য তে মেনিরেহনরন্‌॥। ১৪ 


ইতি শ্রীমঙাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দমনে পৃবার্ধর্জ দাবারিপানং 
নামৈকোনরিংশোহখ্যায়ঃ ১৯ ॥ 


শ্ৰীমন্মহৰ্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমত্তাগবতমহাপুরাণের 
দশমন্কন্দের পূর্বার্ধে দাবাগ্রিপান নামক উনবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥ 


বালক্রীডায়াং দাবানলবিমোক্ষণনেকো, ৷ 


অথ বিংশোহ্ধ্যায়ঃ 


বিংশ অধ্যায় 
বৰ্ষা এবং শরৎ-খতুর বর্ণনা 
্রীশুক উবাচ ্রীডকদেব বললেন-পরীক্ষিৎ ! গোপগণ নিজ 
নি গৃহে ফিরে এসে নিজেদের মা-বোন প্রভৃতি 
পরিবারের স্ত্রীলোকদের কাছে বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের 
তয়োস্তদন্ুতং কর্ম দাবাগ্গর্মোক্ষমাত্মনঃ। | সেইঅদুত কাৰ্যাবলি-দাবানল থেকে তাদের রক্ষা করা, 


গোপাঃ স্ত্রীভাঃ সমাচখ্যুঃ প্রলন্ববধমেব চ॥ ১ 


গ্োপবৃ্ধাশ্চ গোপাম্চ তদুপাকর্ণ্য বিস্যিতাঃ। 
মেনিরে দেবপ্রবরৌ কৃষ্টরামৌ ব্রজং গতৌ॥ ২ 


সান্্রনীলাম্বদৈবোম. সবিদ্যুত্তনয়িতুভিঃ। 
অস্পন্টজ্োতিরাচছনং ব্রন্দেব সগুণং বভৌ॥ ৪ 


অট্টো সাসান্‌ নিগীতং যদ্‌ভূম্যাশ্চোদময়ং বসু 
স্বগোভির্মোভুমারেতে পর্জনাঃ কাল আগতে॥ ৫ 


রলগ্থ-বধ ইত্যাদি বর্ণনা করে শোনাজ॥ ১ ॥ বয়োজ্যো্ঠ 
বুদ্ধ গোপগণ এবং গোর্গীরা সেই বৃত্তান্ত শুনে অতন্ত 
বিস্মিত হলেন। ভারা সবাই এই সিদ্ধান্ডেই পৌঁছলেন যে 
শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের রূপ ধারণ করে দুজন শ্রেষ্ট 
দেবতাই ব্ৰজে অবতীর্ণ হয়েছেন।। ২ ॥ 

এরপর বর্ষাথতুর শুভাগমন ঘটল। সর্বগ্রাীর 
উৎপত্তি এবং জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এহ খতুরই সর্বাধিক 
অনুকূল প্রভাব দেখা যায়। এই খাতুতে অনেক সময়ই 
চন্দ্রের চারপাশে জ্যোতির্ময় পরিমগ্ডল (তাদের “সভা বা 
“শোভা’) লক্ষ করা যায় (অথবা, আকাশের এক প্রান্ত 
খেকে আরেক প্রান্ত বিদ্যুতের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে 
থাকে, অথবা সমগ্র পরিবেশই নবধারাজলে যৌত হয়ে 
শ্রীমপ্ডিত হযে ওঠে), আকাশতল প্রায়ই েঘগর্জন, প্রবল 
ৰায়ু-বিক্ষোভ, অশনিশব্দ ইত্যাদির কারণে সংক্ষুব্ধ 
থাকে। ৩ ॥ সমাগত সেই বর্ষাকালেও ঘন নীল মেঘে 
ক্ষণ্রভা দীপ্তি পাচ্ছিল, গুরু-গুরু গর্জনে কম্পিত 
হচ্ছিল দ্যুলোক-ভুলোক, সূর্য-চন্্রাদি জ্যোতিদ্কের 
আলোকও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল না, সব মিলিয়ে 
আকাশ তখন সণ ব্রহ্ম বা জীবাত্মার সঙ্গে তুলনীয় হয়ে 
উঠেছিল, (সত্ব, রজঃ, তমঃ__এই তিন) গুণের দ্বারা 
আবৃত হওয়ার কারণে মার স্বরূপ (ব্রহ্মত্ব) প্রকাশিত হয় 
না। ৪ ॥ সূর্ধদে নিজের কিরণসমূহের দ্বারা আট মাস 
ধরে পৃথিবীর থেকে যে জলসম্পদ গ্রহণ করেছিলেন, 
এখন উপযুক্ত সময় (বর্ষাকাল) উপস্থিত হওয়াতে তা 
বর্ষণের মাধ্যমে মুক্ত করে দিতে শুরু করলেন, যেমন 
কোনো বাজ প্রজাদের কাছ থেকে কূপে যে অর্থ ্রহণ 


(সাৰ্যা উদময়ং। 


_ দশমন্বন্ধ (বিংশ অধ্যায়) 
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তড়িত্বন্তো মহামেঘান্চগুশ্বসনবেপিতাঃ। 
শ্রীণনং জীবনং হাসা মুমুচুঃ করুণা ইব॥ ৬ 


তপঃকৃশা দেবনীঢ়া আলীদ্‌ বর্ীয়সী মহী। 
যখেব কামাতপমন্তনুঃ সম্প্রাপ্য তৎফলম্।॥ ৭ 


নিশামুখেষু খদ্যোতান্তমসা ভান্তি ন গ্রহাঃ। 
যথা পাশেন পাষণ্ডান হি বেদাঃ কলৌ যুগে ॥ ৮ 


শ্ৰুত্বা পর্যনানিনদং মণ্ডকা ব্যসৃজন্‌ গিরঃ। 
তৃুষ্ণীং শয়ানাঃ প্রাগ্‌ যদ্ধদ্‌ ত্রাহ্মণা নিয়মাত্যয়ে॥ ৯ 


আসগুতপথবাহিনাঃ ক্ষুদ্রনদ্যোহনুশুষ্যতীঃ"। 
পুংসো যথান্বতন্ত্রসা দেহদ্রবিণসম্পদঃ।॥ ১০ 


হরিতা হরিভিঃ শস্পৈরিন্রগোপৈশ্চ লোহিতাঃ। 
উচ্ছিলীক্রকৃতছ্ছায়া নৃণাং শ্রীরিব ভুরডুৎ॥ ১১ 


ক্ষেত্রাণি শসাসম্পন্তিঃ/। কর্ষকাণাং মুদং দদুঃ। 


করেন, তা যথাকালে তাদের মঙ্গলের জনাই আবার 
ফিরিয়ে দিয়ে থাকেন৷ ৫ ॥ জীবসাধারণকে তপ্ত গীড়িত 


| দেখে দয়ালু বান্তি্ণ যেমন তাদের দুঃখ মোচনের জনা 


নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেন, ঠিক তেমনই 
তড়িং-শিখার আলোকে সমুজ্জ্বল মহামেথসমূহ প্রবল 
বায়ুর দ্বারা চালিত হয়ে নিজেদের জীবনস্থরূপ জলরাশি 
বিশ্বের কল্যাণের জনা বর্ষণ করতে লাগল ॥ ৬) দ্রীষ্মের 
তাপে পৃথিবী এতদিন শুষ্ক হয়েছিল, এখন পর্জনাদেবের 
বর্ষণে অভিমিক্ত হয়ে সে সরস-শ্যামল-সুপুষ্টকলেবর 
করতে প্রবৃত্ত হলে প্রথমত তার শরীর কৃশ ও দুর্বল হয়ে 
যায়, কিন্তু ফললাভের পরে সেই শরীরই পুনরায় হরষ্টপুষ্ট 
হয়ে ওঠে ৭ ॥ বর্ষাকালে যখন রাত্রি আসে, তথন 
মেঘাচ্ছম আকাশে গ্রহ-তারার প্রকাশ ঘটে না, কিন্তু 
খদ্যোতেরা প্রকাশমান থাকে, যেমন কলিযুগে পাপ প্রবল 
হওয়ায় পাষণ্ড ঘতপদৃহেরই প্রচার-প্রসার ঘটে, বেদ 
এবং তদনুসারী শাস্তরসমূহ লুপ্তপ্রায় হয়ে যায়।। ৮ ॥ 
মঞ্তুকের দশ এতদিন নিঃশব্দ হয়েছিল, এখন মেখের 
গঞ্জন শুনে তারাও কলরব করতে লাগল, নিত্যকর্মের 
অখসানে গুরুর উচ্চারিত বেদধ্বনি শ্রবণ করে 
শিষ্য ব্রাহ্মণ যেমন তারই বেদ পাঠ করতে শুরু 
করেন। ৯ ॥ যে-সব ক্ষুদ্র নদী গ্রীষ্মকালে শুষ্কপ্রায় হয়ে 
গিয়েছিল, তারাই এখন বর্ষাজলে সমৃদ্ধ হয়ে নিজেদের 
কৃলের বন্ধন বা নির্দিষ্ট গতিপথের সীমানা অতিক্রম করে 
বিপথে প্রবাহিত হতে শাগল, যেমন অভজিতেক্রিয় 
পুরুষের দেহ এবং ধনসম্পন্তি অসংপথেই গমন করে 
থাকে॥ ১০ ॥ এই সময়ে কোথাও নবীন তৃণের আন্তরণে 
সবুন্ধ, কোথাও ইন্দ্রগোপকীটসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত 
থাকায় লোহিতরর্ণ, আবার কোথাও বহুসংখ্যক ছত্রাক 
পরস্পর সংলগ্রভাবে উৎপন্ন হওয়ায় তাদের 
শুদরকানতিতে শ্বেতাভরূপে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। কোনো 
রাজার সৈনাবাহিনী ষখন অভিযান করে, তখন তার 
উচচন্বান থেকে যেমন দেখায়, ডূতলের শোভাও হয়েছিল 
সেইরকম। ১১ ॥ বর্ষার প্রসাদে শসযক্ষেত্রগুলি 


ধনিনামুপতাপং চ দৈৰাধীনমজানতাম্‌ ৷ ১২ | শসাসম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, ফলে কৃষকদের 


হদ্বপুরিতাঃ। (সসাবদ্থানি। 
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জলঙ্কলৌকসঃ সর্বে নববারিনিষেবয়া। আনন্দের আর সীমা ছিল না। অপরপন্ষে তা-ই আবার 
বি হি রিনি | ধনীদের অন্তর্দাহের কারণ হয়েছিল, কারণ, শসাসদুদ্ধি 
রুচিরং রূপং যথা 5৪ | কৃষককে গ্রচর্ম দান করলে সে স্বনির্ভর হবে, ধনীর 
মুখাপেক্ষী থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে সুবষ্টি, অতিবষটি, 
অনাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনা, যেশ্ুলির ওপর 
শস্যাদির ফলন নির্ভর করে, সেঞ্চলি যে দৈবের অধীন 
এই বোধ তাদের ছিল না॥ ১২ ॥ নবধারাজলনিষেবণে 

সনিষতিঃ সঙ্গতঃ সিদু শ্ব্সনোর্নিমান্‌। জায়া হত যত নবহযাল জিনা 
অপক্ধধোগিনশ্চিত্তং কামাক্তং শুণযুগ্‌ যথা ॥ ১৪ ৷ উঠল, যেমন শ্ৰীহরির সেবায় লিবেদিতচিন্ত ৰাক্ডির অন্তর 
এবং বাহির দুই-ই সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে॥ ১৩ ॥ 

| বৰ্ষাকালীন সামুদ্রিক বাযুর প্রভাবে স্বভাবতই উত্তাল- 

তরঙ্গাকুল সমুদ্র নদীসমূহের সঙ্গে মিলিত হয়ে 

| প্রবলতরভাবে উত্তান হতে থাকল, যোগসাধনায় 

গিরয়ো বর্ষধারাভিহ্নযমানা ন বিব্যথুঃ। জপরিপক্ক যোগীর কামবাসনাযুক্ত চিত্ত যেমন ভোগা 
ভি নৈর্ঘ তসঃ।॥ ১৫: বিষয়ের সংযোগে ক্ষোভযুক্ত, কামনার তাড়নায় অশান্ত 
হয়ে উঠতে থাকে।। ১৪ ॥ শ্রীভগ্‌বােষ্থযারা চিত্ত সমর্পণ 

করেছেন, সর্বপ্রকার দুঃখের অভিঘাতেও তারা যেমন 
কাতর হন না, বর্ষার নুষলধানায় নিরন্তর আহত হওয়া 
সত্বেও পর্বতগ্ুলিও তেমনই বাধিত হয়নি ১৪ ॥ যে 
সকল পথ সচরাচর ব্যবহৃত তথা পরিষ্কৃত হত না, 
মাগা বতৃুঃ সন্দিনধাততপৈশ্থমা হ্যসংস্ৃতাঃ। সেন (বৰ্ষকালের প্রভাবে) নতুন টি জাহান 
নাজসামানাঃ শ্রন্তয়ো দ্িজেঃ কালহতা'। ইৰ ॥ ১৬ হওয়ায় সন্দিন্ধ অৰ্থাং তার প্রকৃত অবস্থান তথা সীনা, 
বোঝা কঠিন হয়ে দীড়াল, ঠিক যেদন দ্বিজগণের চর্চার 

| অভাবে কালবশে বেদবাশীই সন্দেহের বিষয় হয়ে পড়ে 

অর্থাৎ তার অস্তিত্ব তথা প্রকৃত পাঠ ইত্যাদি বিতর্কিত বিষয় 

| হয়ে দীড়ায় ৷৷ ১৬ ॥ মেঘেরা সর্বলোকের পরম উপকারী 


লোকবন্ধুযু মেঘেষু বিদ্যুতশ্চলসৌহৃদাঃ।  বন্ধুন্বকূপ, কিছু তাহলেও বিদ্যুতেরা তাদের কাছেও 
স্কিরভাবে অবস্থান করে না, কামনার বশে পুরুষ থেকে 

ন চক্তঃ ) 
ছের্যং ন চক্রুঃ কামিনাঃ পুরুষেষু গুণিষিৰ "৷ ১৭ ৷ গালা SRE EU Wale SY 


যেমন গুণী পুকষের কাছেও বিশ্রস্থভাবে দীর্ঘকাল বাস 

করে না॥ ১৭ ॥ দার্শনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে আকাশের 

গুণ শব্দ ; বর্মাকালীন আকাশ তো সেই অর্থে 

| ৰিশেৰভাবেই 'সগুপ" (সততই  নেঘ-বস্্র-গর্ঘনে 

বত ং লিওগং চ শুপিনাভাৎ। ধ্বনিত হওয়ার কারনে)। সেই গুণযুক্ত আকাশেই আবার 
ব্যক্ত গুণব্যতিকরেহগুণবান্‌ পুরুষো যথা॥ ১৮ | নর্ভণ (ধনুকের গু বা ছিলা) ইন্দ্র (যাতে চাপ অংশ 


িকাবেন বা হতাঃ। 'গুলেদপ। 


দশম ্রন্ধ (বিংশ অধায়া। 
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ন ররাজোডুপশ্ছয়ঃ স্বজ্যোংস্সারাজিতৈর্ঘনৈঃ। 
অহংমতাা ভাসিতয়া স্বভাসা পুরুষো যথা॥ ১৯ 


মেঘাগমোৎসবা হষ্টাঃ প্রত্যনন্দঞ্ছিখণ্ডিনঃ। 
গৃহেষু তপ্তা নির্বিগা যথাচ্যুতজনাগমে॥ ২০ 


পীত্বাপঃ পাদপাঃ পদ্ধিরাসঙ্ানাত্মমূর্তয়ঃ। 


প্রাক্‌ক্ষামান্তপসা শ্রান্তা যথা কামানুসেবয়া।॥ ২১ 


সরঃসশান্তরোধঃসু ন্যযুরঙ্গাপি সারসাঃ। 
গৃহেশান্তকৃতোষু গ্রামা ইব দুরাশয়াঃ।। ২২ 


জলৌধৈর্নিরভিদান্ত সেতবো বর্ষতীশ্বরে। 
পাষপডিনামসন্াদৈর্বেদমার্গাঃ কলৌ যথা॥ ২৩ 


| দেখা যায়, জ্যা বা গুণ নয়) শোভা পায়। এই ঘটনা 
অবশাই সন্বাদি-গুণত্রয়াত্মক প্রাকৃত বাক্ত জগতে 
ুপরহিত পরমপুরুষের প্রকাশের সঙ্গে তুলনীয়॥ ১৮ ॥ 
আত্মচৈতন্যকে আশ্রয় করেই জীবের অহংবুদ্ধি প্রকাশিত 
হয়, অথচ সেহ অহংকারই তার আত্তস্বরূপের আবরল 
হয়ে তাকে প্রকাশিত হতে দেয় না। অনুরূপভাবে, 
বর্মারাত্রিতে বহুসময়েই দেখা যায় যে. চাদ মেঘের 
আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে, কিন্তু তার জ্যোংস্রা নেখেরর 
বিভিন্ন অংশে এমনভাবে ছটা বিস্তার করেছে যার ফলে 
সেই নেঘটির আকৃতি সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে (জ্যোংস্লা 
না গাকলে যা হত না), অর্থাৎ চাদেরই কিরণদ্থারা 
প্রকাশিত নেখ চাদকেই আচ্ছাদিত করে রেখেছে॥ ১৯ ॥ 
মেঘের আগমন মযূরদের কাছে এক উৎসবস্বরূশ, তারা 
কেকাশব্দের মুখরতায় এবং কল্াপ বিস্তার করে 
মত্ত হয়ে নিজেদের হর্ষ তথা মেঘের প্রতি অভিনন্দন 
জ্ঞাপন করছিল, যেমন ত্রিতাপন্থালায় দ্ধ এবাং 
বিষয়াদির অসারতা অনুভল করে বিরক্ত সংসারাবদ্ধ জীব 
| ভগবদ্ভক্তের শুভাগমনে আনন্দে মগ্ন হযে যায়॥ ২০ ॥ 
শ্রীস্মর আপে যে সব বৃক্ষ নিস্তেজ ও শুষ্ণপ্ায় হয়ে 
গিয়েছিল, সেগুলিই এখন মূলের দারা জল পান করে 
পাত্রে-পুস্পে-ফলে সুশোভিত হওয়ায় তাদের চেহারা 
হয়ে উঠল বৈচিত্রাপূর্ণ, যেমন তপস্যার ফলে প্রথমত শীর্ণ 
ও দুর্বল সাধকগণের শরীর সিদ্ধিলাভের পরে কামাবস্ত 
উপভোগের দ্বারা শোভন ও কান্তিমান হয়ে ওঠে ॥ ২১ ॥ 
এইসময় সরোবরপ্তলির তীরে বহুসংখাক সারস এসে 
বাস করছিল। বাসস্থান হিসাবে অবশা জলাশয়তট খুব 
রমলীয় নয়, কারণ কর্দম-কন্টকাদি পরিপূর্ণ হওয়ায় এবং 
পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা হেতু নিশ্চিন্ত শান্তিতে 
সেখানে বসবাসের সম্ভাবনা সুদূর পরাহুত, তথাপি 
সারসেরা অন। কোথাও চলে যায়নি। পরীক্ষিত ! 
সংসারে কি আমরা অনুরূপ ব্যাপারই ঘটতে দেখিলা? 
গৃহের অসংস্বাবিধ সাংসারিক কর্মভার বহন করে ক্লান্ত 
হয়ে গড়া সবেও সেই ক্রেশকর দাধিক্ন থেকে মুক্তি পায় 
নাঃ তারাও তো সেই অশান্তিনয় সংসারেই পড়ে 
| খাকতেই ভালোবাসে, তা ছেড়ে যাওয়ার কথা চিন্তা 
করে না॥ ২২ ॥ ইন্্রদেব এরপর প্রবল বর্ষা প্রেরণ 
করতে থাকলে নর্দীবীধ, ক্ষেত্াদির পীমাবন্ধন, শান্তার 
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শ্ৰীমন্তাগবত 


বামুধচন্‌ বামুভিন্মা ভূতেজ্োহ্থামৃতং ঘনাঃ। 
যথাহহশিষো বিট্পতয়ঃ কালে কালে দ্বিজেরিতাঃ॥ ২৪ 


এবং বনং তদ্‌ বরষিষ্ঠং পরুখর্জ্রজন্বুমৎ। 
গোগোপালৈৰ্বৃতো রন্তুং সবলঃ প্রাবিশদ্ধরিঃ ॥ ২৫ 


ধেনবো মন্দগামিন্য উধোভারেণ ভূয়সা। 
যধুর্ভগবতাহহহূতা দ্রতং গ্ৰীত্যা ুত্তনীঃ।॥ ২৬ 


বনৌকসঃ প্রমুদিতা বনরাজীর্মধুচ্যুতঃ। 
জলধারা গিরের্নাদানাসম্না দদৃশে গুহাঃ।॥ ২৭ 


কুচিদ্‌ বনস্পতিক্রোড়ে গুহায়াং চাভিবর্ষতি। 
নির্কিশাও। ভগবান্‌ রেমে কন্দমূলফলাশনঃ॥ ২৮ 


দধোদনং' সমানীতং শিলায়াং সলিলান্তিকে। 
সন্তোজনীয়ৈৰবুভুজে গোপৈঃ সক্ধৰ্বণান্বিতঃ॥৷ ২৯ 


'সেতু-সবকিছুই জলস্রোতের বেগে ভেঙে যেতে লাগল, 
কলিযুগে পাষস্তীদের নানারকম মিথ্যা এবং অসৎপথেক 
প্রেরণাদানকারী মতবাদের প্রভাবে যেমন বেদশানত্র 
প্রতিপাদিত ধর্মপথের মর্যাদা লঙ্ঘিত হয়ে থাকে ॥২৩ ॥ 
বায়ুর দ্ধারা চালিত হয়ে মেঘরাশি জীবলোকের পক্ষে 
অমৃতস্বরূপ বারি বর্ষণ করতে লাগল, যেমন ব্রাহ্মণ 
গুরোহিতগণের প্রেরণায় রাজা অথবা ধনী ব্যক্তিগণ 
বিভিন্ন লোকেদের প্রার্থিত (অন -ন্তর-অর্থাদি) বন্ধ দান 
| ERASE I 

এইরকম বর্ষার সময়ে একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে 
সঙ্গে নিয়ে গোধন এবং গোপৰালকগণে পরিবেষ্টিত হয়ে 
ক্রীড়া-কৌতুকাদির হচ্ছায় একটি বনে প্রবেশ করলেন। 
বর্ষার প্রসাদে বনটি তখন সুসদৃদ্ধ, সুপক খর্দূর গন্ধে 
আমোদিত, পরিণত জস্ুফলভারে শ্যামবর্ণাভ ॥ ২৫ ॥ 
সেই গাডীরা তাদের পীন দুন্ধাশয়ের (পালান) ভারে 
স্বভাবতই মদ্ছরগামিনী ছিল, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ যখন তাদের 
করতে দ্রুতবেগে চলতে লাগল॥ ২৬ ॥ সেই বনে 
প্রবেশ করে ভগবান দেখলেন, সুবর্ষণ হওয়ায় শবর, 
পুলিন্দ প্রভৃতি সরল স্বভাব বনবাসীবৃন্দ অত্যন্ত হাষ্ট, 
তাদের অনাড়ম্বর জীবনমাত্রায় সেই আনন্দ অবাধে 
উৎসারিত হচ্ছে। অপ্রাকৃত মহিমান্বিত বৃন্দাৰনের 
আরণ্যক বৃক্ষরাজিও বর্ষাধারাভিষেকে তৃপ্ত হয়েই যেন 
নিজেরাও মধু বর্ষণ করছে। পর্বতের ক্রোড হতে চঞ্চল 
ঝরনার জল ঝারঝার শব্দে ঝরে পড়ে বনভূমি মধ্যে দিয়ে 
কলতান তুলে বয়ে চলেছে। বর্ষার সময় আশ্রয় নেবার 
পক্ষে যেগুলি অতান্ত উপযোগী এমন অনেক গুহাও 
রয়েছে নিকটবর্তী পর্বতগাত্রে॥ ২৭ ॥ বখনো বৃষ্টি নেমে 
এলে ভগবান কোনো বিশাল বৃক্ষের নীচে কিংবা 
কোটরের মধ্যে অথবা কোনো পর্বতগুহায় আশ্রয় নিয়ে 
ফল-মৃল-কন্দ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে মহানন্দে সেই 
বনে বিহার করতে লাগলেন॥ ২৮ ॥ কখনোবা তিনি 
বলরাম এবং গোপবালকদের সঙ্গে নিয়ে যেখানে 
কাছাকাছিই জল আছে, এমন জায়গায় বড় কোনো 
পাথরের ওপর বসে বাড়ি থেকে আনা দই-ভাত অন্যানা 
বাঞ্জনাদির সঙ্গে ভোজন করতে লাগলেন। ২৯ ॥ 
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শাদ্বলোপরি সংবিশা চর্বতো মীলিতেক্ষণান্‌। 
তৃপ্ধান্‌বৃমান্‌ ৰৎসতরান্‌ গাশ্চ স্বোধোভরশ্রমাঃ”॥ ৩০ 


প্রাব্ট্শ্রিয়ং চ তাং বীক্ষ্য সর্বভূতমুদাবহাম্‌ ৷৷ 
ভগবান্‌ পূজয়াঞ্চক্রে ভাত্মশক্তাপবৃংহিতাম্॥ ৩১ 


এবং নিবসতোন্তম্মিন্‌ রামকেশবয়োর্রজে। 
শরৎ সমভবদ্‌ বানর স্বচ্ছা্বপরুষানিলা॥ ৩২ 


শরদা নীরভোৎপন্তা নীরাণি প্রকৃতিং যযুঃ। 
ভ্রষ্টানামিব চেতাংসি পুনর্যোগনিষেবয়া॥ ৩৩ 


বোয়োহন্ং ভূতশাবলাং তুবঃ পদ্কমপাং মলম্‌। 
শরজ্জহারাশ্রমিপাং কৃষ্ণে ভক্তির্যখাশুভম্‌॥ ৩৪ 


সর্বনবং জলদা হিত্বা বিরেজুঃ শুভ্রব্চঃ। 
যথা আক্তৈষণাঃ শান্তা মুনয়ো মুক্তকিভিষাঃ।ণ॥ ৩৫ 


1» স্বোগ্লো ভর. । ২ সু্াব,। 


বনতৃমি বর্ষাকালীন নবীন তুলে সমাচ্ছ থাকায় তৃণভোজী 
প্রাণীরা এই সময় অতানত হাটপুষ্ট এব চিকপদেহ হয়ে 
| বইতে পারছিল না। সেই গাভী, বৃষ এবং বংসের দল 
প্রচুর ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়ে তৃণদলের গুপরেই বসে চক্ষু 
মুদ্রিত করে রোমন্থন করছিল। সর্বজীবকলালী বর্ষা 
তার মধুর মূর্তিটি চরাচরে ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন। 
ভগবানেরই অনির্বচনীয় মায়া এইভাবে রূপের মধ্যে 
| অপরূপের স্পর্শ লাগিয়ে যে বিচিত্র লীনা নিশ্থার 
তার নিজের মাধুরীহ তার চিন্ত হরণ করল, সপ্রশরয় শ্রীতির 
সঙ্গে তার মহিমা স্বীকার করলেন তিনি॥ ৩০-৩১ ॥ 
এইভাবে শ্রীবৃষ্ণ-বশরাম সানন্দে দিন 
কটাচ্ছিলেন প্রজভূমিতে। ক্রমে বর্ষা গেল, প্রকৃতির 
আরেক রূপ উন্মোচিত করতে উপস্থিত হুশ শরৎ খবতু। 
সঙ্গন মেঘ অপগত হল, জল হল নির্মল, বায়ুর প্রশর 
বেগ হল মন্দীভূত || ৩২. ॥ শরতের প্রধান চিহ্নই হল 
পল্থা, জলশযগুলি আলো করে ফুটে উঠল রাশি রাশি 
পন্সফুল। জলও কর্দমাক্ত আবিলতা থেকে মুক্ত হয়ে তার 
স্বাভাবিক কূপ ফিরে পেল, যেমন যোগ সাধকগণের 
চিন্ত পুনরায় যোগসাধনার দ্বারা "স্বস্থ হয়, নিজ "ভাবে" 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৩৩ ॥ শরৎ উপস্থিত হয়েই আকাশ 
থেকে জলবরী কালো মেঘের দলকে অপসারিত করল, 
বিভিন প্রজাতির প্রাণীরা বর্ষায় বৃষ্টির থেকে রক্ষা পাওয়ার 
জনা গুহাদি অপরিসর স্থানেও একসঙ্গে বান করতে বাধ্য 
হচ্ছিল, তাদের সেই অনভিপ্রেত ক্লেশকর সহাবহ্ানের 
হাত থেকেও মুক্তি দিল (অথবা, বর্মাকালীন বহুবিধ 
কীট-সরীসপাদি প্রাণীর অতিবৃদ্ধি প্রশমিত করল), মির 
কর্মম এবং জলের মালিন্যও সম্পূর্ণ দূর করে দিল, ঠিক 
যেমন ভগবজক্তি আশ্রম চতুষ্টযের [রাগ 
বাগপ্রস্থ এবং সমাস) সকল বান্তিরই সর্ববিধ অশুভ 
তথা কষ্ট হাপ করে থাকে॥ ৩৪ ॥ মেথেলা (বর্ষাকালে) 
তাদের সর্বস্থ অর্গাৎ সম্পূর্ণ জলভার নিঃইশেষে দান 
করে এখন ‘নিঃস্ব’ হয়ে শুভ্রকান্তি ধারন করে শোভা 
পেতে লাগল, এষণাত্রয় (পুত্রৈঘণা, বিভৈষণা, 
(লোকৈষণা) ত্যাগ করে শান্তচিত্ত এবং সর্বপাপবিনির্মুক্ত 
| সংসারবন্ধনরহিত মুনিগণ যেমন শোভা পান ৩৫: ॥ 
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গিরয়ো সুমুচুন্তোয়ং কচি মুমুচুঃ শিবম্‌ '*'। 
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা॥ ৩৬ 


নৈবাৰিদন্‌ ক্ষীয়মাণং জলং গাধজলেচরাঃ। 
যথাহহমুরঘহং ক্ষমাং নরা মূঢ়াঃ কুটুম্ধিনঃ।। ৩৭ 


৪ শানৈ্জহ্থঃ পন্ধং স্থলান্যামং চ বীরুধঃ। 
যথাহংমমতাং ধীরাঃ শরীরাদ্িষনাত্সু॥ ৩৯ 


'কেদারেভান্ত্রপোহগৃহুন্‌ কর্মকা দৃড়সেতুভিঃ। 
যথা প্রাণৈঃ ভ্রবজজ্ঞানং তন্নিরোধেন যোগিনঃ॥ ৪৯ 


শয়ন 


এখন পর্বতেরা ঝরনাধারার মাধ্যমে উপরে সঞ্চিত 
জীবকল্যাণকারী জল কোথাও কোথাও মুক্ত করে 
দিচ্ছিল, আবার কোথাও কোথাও দিচ্ছিল না (বর্ষাকালে 
সব দিক দিয়েই জলস্রোত প্রবাহিত হয়, শরতে তা হয় 
না) ; জ্ঞানী মহাপুরুঘেরা যেমন যথাসময়ে নিজেদের 
অমৃতময় জ্ঞানভাগ্ার কোনো কোনো যোগ্য অধিকারীর 
কাছেই উন্ু্ত করেন, আবার অন্যানা (অযোগ্য 
অনধিকারী)-দের কাছে করেন না।॥। ৩৬ ॥ বর্ষার সময় 
যেসব অগভীর গর্তাদিতে জল জমেছিল এখন ত দ্রুত 
শুক্ক হয়ে আসছিল, কিছু সেখানে বসবাসকারী 
জলচরেরা তা বুঝতে পারছিল না, আন্্রীয়-পরিজন- 
পরিবারের ভরণপোষণে ব্যস্ত মোহগ্রস্ত মানুষেরা যেমন 
তাদের আয়ু যে প্রতিদিন ক্ষয় হয়ে চলেছে, তা জানতেই, 
পারে না ॥ ৩৭ ॥ শরৎকালীন সূর্যের প্রধর তাপে অন্ত 
ভুলচর জীবেরা উত্তরোস্তর অধিকতর ক্লেশ অনুভব 
করতে লাগল, যেমন পরিবার প্রতিপালনে সদাতৎপর 
দরিদ ক্ষুদ্াশয় ইন্দিমপরবশ গৃহস্থ বহুবিধ কষ্টের পীড়ন 
সহ্য করতে বাধ্য হয়॥ ৩৮ ॥ শরতের অগ্রগতির সঙ্গে 
লাগল এবং লতা-পাতাও তাদের অপরিপন্তা বা 
কচি অবস্থার নরম ভাব ত্যাগ করে ক্রমশ দৃঢ় হয়ে 
উঠতে লাগল_-বিবেকসম্পন্ন সাধক যেমন ধীরে 
মীরে শরীর প্রভৃতি অনায়ম পদার্থসমূহে “আনি” এবং 
আমার" এইরূপ বোধ (অহং এবং মমতা) পরিত্যাগ 
করেন।॥ ৩৯ ॥ শরৎকালে সমুপ্রের জল স্থির, গম্ভীর 
এবং গর্জনহীন হয়ে গেল, অন যার্থকাপে নিঃসংকল্প 
হলে পরে যেমন আয়ারাম মুনি প্রবন্তিমূলক শাস্ত্রপায 
তথা কর্মকাণ্ডের আড়দ্বর তাগ করে শান্ত, সমাহিত তথা 
সংযতরাক্‌ হয়ে যান॥ ৪০ ॥ কৃষকের! এই সময় ভ্রমির 
চারপাশে ভালোভাবে বাঁধ দিয়ে, ছিদ্রপথে জল যাতে 
বেরিয়ে না যায় সেইভাবে আলগুলিকে দৃড় কৰে 
কৃষিক্ষেত্রের জন্য জল ধরে রাখতে লাগল (কারণ 
এরপরে আর বৃষ্টির জল পাওয়া যাবে লা), যোগীরা 
যেমন বিষয়সমূহের প্রতি ধাবমান বহিমূি ই্দিয় গুলিকে 
নিরুদ্ধ করে (প্রত্যাহার সাধনের দ্বারা) সেই পথে জ্ঞানের 
বৃথা বায় বন্ধ করে তাকে স্বীয় অন্তরে ধারণ করে 
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শরদর্কাংশুজাংস্থাপান্‌ ভৃতানামুডুপোহহরৎ। থাকেন॥ ৪১ ॥ শরৎকালে দিনের বেলা সূর্যের উত্তাপ 


দেহাভিমান অতান্ত তীব্র হয়ে উঠল, গ্রাণীসমূহের পক্ষে ত সহা করা 
০ দক সয়! 8২ বেশ কষ্টকর হয়ে দাড়াল, কিন্ত রাত্রিবেলা চাদ উঠলে তার 


শ্লিন্ধ কিরণের প্রলেপে সকলের তাপ যেন ছড়িয়ে যেত। 
অনুরূপভাবে (১) দেহকেই 'আনি' বলে ধারণা করে মূঢ় 
ভীৰ বহুবিধ সন্তাপ ভোগ করে খাকে, কিন্তু প্রকৃত 
আত্মজ্ঞানের উদয়ে তার সেই সব ছ্ছালা অন্তরহিত হয়, 
খমশোভত নির্েঘং শরদিমলতারকম্‌। পরন প্রশান্তি লাভ করে সে ; আবার, (২) কৃষ্ণবিরহে 
অত্যুক্তং যথা চিত্তং সকররকষার্দর্শনম্।। ৪৩ ত্ৰজগোগীগণের দুঃখের আর গীমা থাকে না, প্রতিটি 
নিথেষ তাঁদের কাছে অসভা বোধ হতে থাকে, কিছ্ব 
কুখাচন্্ের দর্শনলাভের সঙ্গে সঙ্গেই সেই জরদয়দহন দূর 
হয়ে গিয়ে অসীম আনন্দসাগরে নষ্ন হন তারা 5 এই দুটি 
ক্ষেত্রেই যেন পূর্বোক্ত ঘটনার প্রতিচ্ছবি দেশতে পাই 
জখগুমগুলো ন্যোয়ি ররাজোডুগণৈঃ শশী। আনরা।। ৪২ ॥ বেদের তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত 


মথা যদুপতিঃ কৃষে বৃষিচক্রাবৃতো ভুবি॥ ৪8. হয়েছে যার কাছে এমন বিশুদ্বসত্ব চিন্ত যেমন 


্্যাতির দীত্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে, সেইরকম 
শারদ রাত্রির নির্মেঘ আকাশ তারকাসমূহের দীঝ্তিতে 
উজ্জল হয়ে শোভা পেতে লাগল।| ৪৩ ॥ আবার পূর্ণিমা 
তিথি এলে খোড়শ কলায় পূর্ণ চন্দ্র তারকানগুলে পরিবৃত 
হয়ে আকাশে ঠিক সেইরকম মাধুর্য বিস্তার করতে লাগল 
আশ্লিষা সমশীতোষপ্রসূনবনমারুতম। যেমন পূলিনীতে হত কক যদুবংণীরগণের দ্বারা 
জনান্তাপং জহুর্গোপ্যো ন কৃষ্ণহৃতচেতসঃ।| ৪৫ পরিবেষ্টিত হয়ে অপরূপ মলোহারী সৌন্দর্ণের ছটা 
| চ্ার্টক আলোকিত করে রাখেন।॥ ৪৪ ॥ শরৎকাল্গীন 
পুুপ্পের ভাবে বনের বৃক্ষলতা খেন নুয়ে পড়ছিল, সেই 
ফুলকুসুমিত কাননের ভিতর দিয়ে বয়ে আসছিল 
নাতিলীতোক বায়ু, তার স্পর্শে সকলেরহ তাপ দূর হয়ে 
গাবো মৃগাঃ খগা নাঃ পুল্পিণাঃ শরদাভবন্‌। যাচ্ছিল, কি গোদীদের নয়, বরং তাদের সাপ ভাতে 
অম্ীয়মানাঃ বৃষ ফলৈীশক্ৰিয়াঃ ইন ৪৬ ও বেডে মান : কাৱণ ওঁদের চিত ভর কাছে 
ছিলনা, শ্রীকৃষ্ণ তা হুবল কে নিয়ে ৪৫ ॥শরং 
| খতুতেকালধ্নুসাবে গাভী, মদ, পক্ধিলী এবং নারীরা 
সন্তানকামনাবতী বা খতুমতী হলে তাদের নিজ নিজ 
সঙ্গী পুরুষেরা তাদের অনুগমন করেছিল, যেখন 
| ঈশ্মৱাধনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার ক্রিয়াই তাদের 
উদহয্যন্‌ বারিজানি সূর্োখানে কুমুদ্‌ বিনা। কলের অনুসৃত হয়ে থাকে॥ ৪৬ ॥ পরীক্ষিৎ ! রাজার 
রাজা তু নির্ভয়া লোকা মথা দস বিনা মৃপ ৷ ৪৭ অনর্ানে যেমন ফা বাভীত সকল লোকই নি হয়, 


আসন্‌। 
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পুরগ্রামেঘাপ্রয়ণৈরৈন্িয়ৈশ্চ মহোৎসৰৈঃ। 


বভৌভূঃ পরুশসাঢ্যা কলাভ্যাং নিতরাং হরেঃ। ৪৮ 


বণিঙ্মুনিন্পস্নাতা নিৰ্গম্যার্থান্‌ প্রপেদিরে। 


তেমনই সূর্যের উদয়ে কুমুদ বাতীত অন্যান্য সব জলজ 
পুপ্পহ প্রফুল্ল (প্রন্ফুটিত) হয়ে উঠল।। ৯৭ ॥ এই সময় 
নগর এবং গ্রামসমূক্ে বৎসরের নতুন শস্যের অগ্রভাগ 
দেবোদ্দেশে নিবেদন করার না যথাবিহিত বৈদিক যাগ 
| এবং সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্গকা পরিপূরণের 
আনন্দে অনুষ্ঠিত (অথবা, দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশে 
অনুষ্ঠিত) নানাবিধ লৌকিক মহোৎসব হচ্ছিল। শরতের 
পরিগৃরতিতে এইভাবে পক্ষ-শস্যসনুন্ধা পৃথিবী ভগবান 
| গ্ৰীকৃষ্ণ এবং বলরামের উপস্থিতি হেতু আর ই গৌরব- 
মন্তিতা ও পরম শ্রীময়ী হয়ে শোভা পাচ্ছিলেন। ৪৮ ॥ 
 সদধপুরুষগল যেমন সময় উপস্থিত হলে নিজেদের 
সাধনার অনুরূপ দেবশরীব ইত্যাদি বিশেষ সিদ্দিসম্পদ 
লাভ করে থাকেন, সেরকমই বণিক, সন্যাসী. রাজা 
এবং স্নাতক, যাঁরা বর্ষার কারণে এক স্থানে অবরুদ্ধ 
হয়েছিলেন, (শরতে) তারা সেখান থেকে বহির্গত হয়ে 
নি নিজ অভিপ্রেত পদাৰ্থ পাপ্ত হলেন বা তার সাধনে 


বর্ষরুদ্ধা যথা সিদ্ধাঃ স্বপিণ্ান্‌ কাল আগতে॥ ৪৯ ৷ উদ্যোগী হলেন॥ ৪৯ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারনহংস্যাং সংহিতায়াং দমন পুরার্ধে প্রাবৃশেরন্ধর্ণনং 
নাম বিশতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥ 


্রীমযহর্ধি বেদবাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা ্্ীম্ভাগবতমহাপুরাণের দশমন্তব্ধর পূবার্ধে 
বর্ষা ও শরতের বর্ণনা নামক বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥ 


অখৈকবিংশোহধ্যায়ঃ 
একবিংশ অধ্যায় 
বেণুগীত 


শ্রীশুক উবাচ 


ইং শরংস্বাছজলং পদ্মাকরসুগন্ধিনা। 
নাবিশদ্‌ বাযুনা বাতং সগোপোপালকোহ্ছ্যতঃ ॥ ১ 


তদ্ব্রজন্তিয় আশ্রুতা বেণুগীতং স্মরোদয়মূ। 
কাশ্চিং পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোহয্ববর্ণয়ন্‌।। ৩ 


তদ্‌ বর্ণযিতৃমারলাঃ স্মরন্তাঃ কৃষ্ণচেষ্টিতম্। 
নাশকন্‌ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসো নৃপ॥ ৪ 


বন্াগীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং 
বিভ্রদ্‌ বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীং চ মালাম্‌। 
রঙ্ষান্‌ বেণোরধরনুখয়া পূরয়ন্‌ খোপবৃন্দৈ- 


শ্রীশ্ডকদের বললেন--পরীক্ষিং ! এই রকম 
শরৎকালে একদিন ভগবান অচ্যুত শোধন এবং গোপ- 
বৃদ্দসহ একটি বনে প্রবেশ করলেন। শরতের প্রভাবে 
সেখানে জল ছিল সনে, পদ্মশোভিত জলাশয়ের ওপর 
দিয়ে বয়ে আসা নৃদুনন্দ নামুন সুগঞ্ষে সমগ্র বলটিছ 
ছিল আদোদিত॥ ১ ॥ বনের গাছে গাছে ফুটেছিল বু 
ধরনের ফুল আর সেগুলির ওপরে গুপ্রন করছিল 
অসংখ্য মন্ত ভ্রদর, দলে দলে পাখিরাও তাদের বিচিত্র 
কলরবে সেখানকার সরোবর, নদী, পর্বত, সবকিছুকেই 
মুখরিত করে রেখেছিল। নধুপতি শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণ 
তথা শ্রীবলরামের সঙ্গে সেই বনের হনে প্রবিষ্ট হয়ে 
গোচারণ করতে করতে নিজের বীশরীতে মধুর তান 
তুললেন ॥ ২ ॥ বংশীধারীর সেই বংশীধ্বনি তার প্রতি 
প্রেমের জাগরণ ঘটায়, তার মিলনাকাক্ষ্ষায় আকুল করে 
(তোলে চিন্তকে। সেই ধ্বনি শুনে প্রজগোগীগণের হৃদয়ে 
যেন কৃষ্ণপ্রেমের বন্যা এল ; ভালা কেউ কেউ একান্তে 
নিজেদের সীদের কাছে তার মাধৃর্ম তথা বংশীধ্লনির 
প্রভাব বর্ণনা করতে প্রয়াস পেলেন॥ ও ॥ কিন্তু মহারাজ! 
তা বৰ্ণনা করতে যাওয়া মাত্রই তাদের স্মরণে এল 
শ্রীকৃষ্ণের অনগ্র-সাধূর্ম মণ্ডিত আচার-আচরণ, 
[নর তীব্র নিলনাকাকক্ষায় ব্যাকুল হওয়ায় 
দর মনও তাদের বশে রইল না, সুতরাং বাকা 
স্বভাবতই কদ্ধ হয়ে গেল : তখন আর কে কার বর্ণনা 
করবে ? ও ॥ (তখন তারা মানসনেত্রে দেখতে 
লাগলেন) গোপগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ 
করছেন। তার প্রতি পদক্ষেপে, তার প্রতিটি অঙ্গ 
হিল্লোলিত হয়ে উঠছে অলৌকিক ছন্দ ; 
প্রকৃতপক্ষে তার তনুটিই যেন ছন্দেরই নুর্ভিমান রূপ, 
তিনি যেনটগ্রেষ্ট, দিবাগন্ধ্ব ! নযুরপুচ্ছ তার শিরোভুষণ, 
দুই কৰ্ণে তার পীত কর্ণিকার পুষ্প । অঙ্গে ধারণ করেছেন 
তবসন, সোনার দ্যুতি বিকীর্ণ হচ্ছে তা থেকে, গলায় 


ৃন্দারণাং স্পদরমণং প্রাবিশদ্‌ গীতকীর্তিঃ। ৫ দুলছে (পাচ রকমের সুগন্ধি পুস্প গরথিত) বৈজ্ন্ 
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ইতি বেণুরবং রাজন্‌ সর্বভূতমনোহরম্‌”। মালা। মুরলীর রক্রে রক্ধে ভরে দিচ্ছেন নিজ অধবসুধা, 

রি | আর তা-ই বুঝি মোহন সুরের রূপে উচ্ছলিত হয়ে বয়ে 
শর্ত ব্রজক্িয়ঃ সর্বা বর্য়ান্তোহভিরেভিরে ॥ ৬ ৯. 

চলেছে অশ্বরতলে। সঙ্গী গোপরন্দ তারই শ্রধণ- 

তার অনুগমন করছে। তার পদচিহ্ছে অঙ্কিত হয়ে পবিত্র, 

রদলীয় হয়ে উঠেছে বৃদ্দাবনের ভূমিতল, সে যে আজ 

সর্গেরও বন্দনীয়, বৈকৃষ্ঠেরও ঈর্ষাপাত্র & ॥ মহারাজ 

পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবানের এই বেণুরবের আকর্ষন 

গোপা উঃ সর্বগ্রাসী, এর প্রভাবে মুগ্ধ হয় না এমন পদার্থ ত্রিভুরনে 

| নেই।বরজঙ্গনাগণ সেই ধরন শুনলেন, তার বর্ণনা 

করতে প্রবৃত্ত হয়ে ক্রমশ তন্ময় হয়ে যেতে থাকলেন, 

তাদের মনের মধ্যে উদয় হলেন সেই মোহন বংশীবাদক, 

ননে মনেই তাকে তারা বন্ধ করলেন নিবিড় আল্লেষে, 

আর সেই পরনানন্দেই আবিষ্ট অবস্থায় পরস্পরকে 


| বলতে লাগলেন।॥ ৬ ॥ 
গোদীগণ বললৈন* দেখ সখীরা ! যাদের চোখ 


অক্ষপ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ। | ছে তানের সেই মে খাকার তথা ভীবনের সফল 
শূননুবিবেশ গয়তোরব়সো: তো এ-হ, আর এ-ছাড়া অনা কিছু হতে পারে বলেও 

8 শব আমরা মনে করি না মে, ব্রজরাজকুসার শ্রীকৃষ এবং 
ক্র ব্রজেশসুতয়োরনুবেপু জুক্ং | বলরাম যখন বয়সাদের সাথে পশুদের নিয়ে বনে যেতে 
দৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষমূ॥। ৭ অথবা বন থেকে ফিরতে থাকেন, তাদের অরে থাকে 
মোহন বেণু, নয়ন কোণে আমাদের প্রতি অনুরাগপূর্ণ 

| ৃষ্িপাত করেন, ভাদের সেই নন-প্রাণ কেড়ে নেওয়া 

সুখচ্ছবি দুচোখ ভরে দেখে নিতে পারা, মারা তা 


পেরেছে, তারাই লাভ করেছে দৃষ্টিশক্তির সার্থকতা, 
| অন্যথা অন্ধ হলেই বাকী ? ৭ ॥ 
তাদের বেশভুষা দেখেছিস তোরা ? নতুন 
আশ্রপল্পব, মমূরপুচ্ছ কত রকমের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, পদ্য, 
চুতপ্রবালবর্থস্ুবকোৎপলাজ- বুমুদ_ এই সবই তো ভাবের মালার উপকরণ, সেই মালা 
মালানুপৃক্তপরিধানবিচিত্রবেষী | গর হয়ে একজনের bonis পীতাম্বরে, 
আরেকজনের গৌরদেহের আবরণ সুশী বস্ত্ৰে, কী 
মধ্যে বিরেজতুরলং পশুপালাগোষ্ঠাং বিচিত্র সাজ আর কী বিচিত্র তার শোভা ! গোপবালকদের 


রঙ্গে যথা নটবরৌ ক্ক চ গায়মানৌ॥ ৮ দলে দধামণি হয়ে বিরা করেন তারা, কখনো কখনো 


নোরমম। 
এর পরের শ্লোকগুলিতে (৭-১৯) ভিন্ন ভিন্ন গোপীর বন্তবা উপস্থাপিত হয়েছে, এইজন্য পারস্পরিক অর্থসংগতিবা 
আনুপুবিকতা খৌজা ডাচিত হবে না। প্রতিটি শ্লোক বাবে সয়ংসপূরণ। 
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দশম ন্র্ধ (একবিংশ অধ্যায়) 


ins 


ধন্যাঃ স্ম মৃঢ়মতয়োহপি হরিণ্য এতা 

যা নন্দনন্দনমুপাত্তৰিচিত্ৰবেষম্‌। 
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ 

পৃজাং দধূর্বিরচিতাং প্রপয়াবলোকৈঃ॥ ১১ 


| 1744 | মাও মল ঘুণ (লা) 01০ 


গান করতে থাকেন, স্বর্গের সুধা সুরের ধারায় ঝরে 
পড়তে থাকে। পৃথিবীর এই রঙ্গনগ্ যেন অভিনয় করতে 
এসেছেন অপার্থিব দুই কিশোর নট ! ৮ | এই বংশীহনা 
জানি কোন্‌ মহাপুপা করে এসেছে, ধার ফলে সে 
আমাদের, গোপিকাদেরই যাতে একমাত্র অধিকার__পেষ্ঠ 
দামোদরের অধরসুধা এমনভাবে নিজেই পান করে 
নিচ্ছে যে, আমাদের জন্য আর বুঝি এক বিন্দু রগও 
অবশিষ্ট থাকবে না, বল তো তোরা, তোরাও তো 
গোগী, এ দুঃখ রাখি কোথায় ? আর এদিকে দেখ, বংশে 
ভগবস্তক্ত সুপুত্ৰ জন্মালে যেমন মাতা-পিতা তথা 
কুলবৃদ্ধদের আনন্দের সীমা থাকে লা, এই বেণুর গৌরবে 
তেমনই এর মাতৃষ্থানীয পুগাতোযা হুদিলীগুলি (জলাশয়) 
{মাতৃন্তনা-তল্া তাদের রস শোষণ করেই যেহেতু 
বক্ষমাত্রেরই দ্রীবল রক্ষা ঘটে থাকে) পদ্মফুল ফোটানোর 
ছলে রোমাঞ্চিতদেহ হয়ে উঠেছে, আর (বৃক্ষজাতির 
অন্তরডুন্ত হিসাবে, জ্ঞাতিসশ্পর্ক গণনায়) শ্রদ্ধেয় 
কুন্বৃদ্ধস্বরূপ অন্যানা বৃক্ষেরাও মধুধারাবর্মণের ছলে 
নন্দাক্র মোচন করছে॥ ৯ ॥ বৃন্দাবনেরও তো সথী, 
শোভা, সম্পদ, মাধ্য, এশ্র্যের আজ সীমা নেই, 
দেবকীন'দনের চরপক্মলের স্পর্শে সমগ্ররপিণী লক্ষ্মীর 
নিবাসহল হয়ে সরবমঙ্গল সর্নসৌশর্ণের লীলাডুনিতে 
পরিণত হয়েছে সে। প্রকৃতপক্ষে তার গৌরবে আজ 
পৃথিবী শৌরবাধিতা, ভুলোকের যশ আল সপ্থলোকেই 
বিস্তৃত হয়ে গেছে বন্দাবনের কলাশে। আর, (তোরা 


দেখেছিস সেই, দৃশা-শ্রীগোবিষ্দ যখন বেখুতে তান 
তোলেন, ময়ূরেরা সন্ত হয়ে তার তালে তালে নাচতে 


থাকে, তখন অন্য সমস্ত প্রাণীই তাদের স্বাভাবিক 
ক্রিয়াকর্ম ছেড়ে পর্বতের সানুদেশে কেমন সির হয়ে 
থাকে, অনিনেষে চেয়ে থাকে সেই দিকে ? কী দেখে 
তারা ? ময়ূরের নৃত্য, নাকি থে “ 
বেখুনিনাদে অযূরেরা মত হয়, তাকে ? নাকি স্তব্ধ হয়ে 
শোনে জরগৎ-সংসার-কর্তবা-সব 'ভোলালো সেই 
কর্ষনাশা বাঁশির সুর ? বৃন্দাবনে তো এসবই এখন 
স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু বল তোরা, অনা কোনো বনে 
বাজে এমন বাঁশি, অনা কোনো লোকে আছে এমন 
বৃন্দাবন 9 ১০ আর এই যে বৃন্দাবনের হরিণী, 
পশ্জাতিতে জয় হয়েছেন তাই চিন্তা-ভাবনা করার 
ক্ষমতাও তো এদের নেই, তবু এদেরই জীবন ধন্য ! 


1236 শ্ৰীমন্তাগবত 


কৃষ্ণং নিরীক্ষা বনিতোৎসবরূপশীলং আমাদের সেই মনোহরণ যখন তার শ্যামল সুন্দর দেহে 
শ্ৰুত্বা চ তৎ কুণিতবেণুবিচিত্রগীতম্‌'"। বিচিত্র বেশ ধারণ করে অলৌকিক সুরের জাল বিস্তার 
করেন তার বেগুতে, তখন এই হরিণীরা তাদের নিজেদের 

দেব্যো বিমানগতমঃ স্মরনুনসারা সাথি কৃষ্ণসার মৃগদের সঙ্গে নিয়ে এসে তাদের বিশাল 


ভ্রশাৎপ্রসূনকবরা  মুমুহুর্বিনীব্যঃ॥ ১২ সরল আখি শ্রীনন্দনন্দনের দিকে নিবন্ধ করে নিশ্চলভাবে 
অবস্থান করে--তাদের সেই দৃষ্টিতে বরে পড়ে তাদের 

| অনুরাগ, নিজেদের সেই রাতুল চরণে উৎসর্গ করার 

আকুতি ! কেমন নিঃশব্দে অথচ কত নিশ্চিতভাবেই 

না তাদের প্রেমের পৃজা নিবেদিত হয় যথাস্থানে 

যথাবথরাপে ! (মানুবজন্ন লাভ করেও তো আমরা 
সংসার-সমাজের ভয়ে এমন সহজ আত্মনিবেদন করতে 

পারি না, হরিলীদের তুলনায় আমাদের দ্রীবন তো তাই 

বিড়স্বিত 1)॥ ১১ ॥॥ আরও এক বিচিত্র কথা শোনো 

[রমদোখিরিলানজা চরিত্রমাধুর্য তো সকলেরই মন- 

কাড়া, বিশেষত আমাদের অর্থাৎ স্নী-জাতির পক্ষে তা যে 

অন্তর-বাহিরের সর্ব-বৃত্তির উর্্বায়ন ঘটালো এক মহা 

উৎসবস্বকূপ, সেতো আমরা নিজেদের দৃষ্টান্ত থেকেই 

| জানি। আর এই পৃথিবীর নারী তো কোন্‌ ছার, স্বর্গের 

দেৰীরা পর্যন্ত তাদের পতিগণের সঙ্গেই স্বগ্ীর বিদানে 

আকাশ পথে যেতে যেতে তাকে দেখে আর তার বীশিতে 

| ধ্বনিত লোকোন্তরের আভাস-আনা সেই বিচিত্র গীত 

শুনে কোন্‌ অনির্বচনীয় বিরহবেদনায় ধৈর্যহারা হয়ে 

পড়েন, সেই সুহামান অবস্থায় তাদের বেণীবন্ধে গাঁথা 

ফুল, এমনকি তাদের নীবিবস্ত্র পর্যন্ত খসে পড়ে, তারা 

তা জানতেও পারেন না। কী করেই বা জানবেন, 

৷ তখল তাদের (দিবোযোন্মাদপ্রন্ত মহাপুরুষগণের মতো) 

বাহ্যজ্ঞানই বিলুপ্ত হয়ে যায় যে ! দেখেছি তো, আকাশ 

থেকে সেই নন্দনকানন কুসুম, সেই স্বগীয়ি বস্তু মাটিতে 

| এসে পড়তে ! ১২ ॥ সখী, তোরা তো বনের হবিলী, 

স্বর্গের দেবীদের কথা বললি, কিন্তু আমাদের র্জের 

গাবশ্চ কৃষ্চমুখনিৰ্গতবেণুগীত- গাভীদের কী দশা হয়, তা দেখিসনি ? যখন তার শ্রীমুখ 
পীয্যমুত্তভিতকর্ণপুটেঃ গিবন্তাঃ। থেকে বেণুর মাধামে গীতসুধার ধারা প্রবাহিত হতে 
থাকে, তখন গাভীরা তাদের কর্ণপুটে নিঃশেষে তা ভরে 

পনি উত্বনপরিঃকিবলাই স্য তি নেওয়ার জনা উর্বর হয়ে স্থিরভাবে দাড়িয়ে থাকে, 


গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশ্তযঃ)। ১৩ : যেন শ্রবণপথে সেই অমৃতরস আস্বাদন করে তারা আবিষ্ট 
অবিবিজঞীতম। 
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কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্‌। 
আকরুহ্য যে দ্রুমডুজান্‌ রুচিনপ্রবালান্‌ 
শৃ্বন্তিমীলিতদৃূশো  বিগতান্যবাচঃ॥ ১৪ 


নদান্তদা তদুপবার্য মুকুন্দণীত- 

মাবর্ভলক্ষিতমনোভবভগ্রবেগাঃ ৷ 

আলিঙগনস্থগিতমূর্মিভজেরমূ্রারে- 

গুঁঠন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ।। ১৫ 


দষ্টাহহতপে ব্রজপশূন্‌ সহ রামগোপৈঃ 
সঞ্চারযন্তমনু বেণুমুদীরয়ন্তম্‌। 
্রেমপরবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ 


'খমুনয়ো বিজগাঃ। 


| হয়ে গেছে। আরও দেখেছিস, সেই সময়ে তাদের 
চোদের কোণে জল হলহল করে, কেন বল তো ? 
আসলে তারা নয়ন দারের ভিতর দিয়ে তাদের প্রিয় 
গোবিল্দকে মনের মধ্যে সমাসীন করে অন্তরে -অন্ুরে 
ভার স্পর্শসুখে নিমগ্ন হয়ে যায়, সেই আনাম্দেরই 
বহিঃপ্রকাশ ঘটে অশ্রুর রূপে। আর তাদের শাবকেরা 
মায়েদের স্বতঃক্ষরিত দুধ গান করতে করতে যখনই 
শোনে সেই বেণুরব, তাদের খাওয়া হয়ে যায় বন্ধ মুখের 
দুধ দুদ থেকে যায় 7 হানে সেই আনগ্রসুপ্দরের 
মূর্তি, চোখে জল নিয়ে তারাও নিঃস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে 
থাকো। ১৩ ॥ গাভী-বৎসদের কথা যা বললি, তা 
সত্যিই ; কিন্তু ওমা, এই বৃন্দাবনের পাখিদের ব্যাপার 
(দেখলেও তো অবাক হয়ে যেতে হয় ! সতি কথা বলতে 
কী, আদার ধারণা, তারা সাধারণ পাখি নয়, মহ্বাস্মা মুদি 
খিরাহ হয়তো পাখির ছদ্মবেশে এসে বৃন্দাবনে বাস 
করছেন। তা নাহলে তারা বেছে বেছে গাছের সেই সব 
ডালেই বসবে কেন, ঘেখান থেকে তাকে অবাধে দেখা 
যায় ? সুন্দর কচি পাতায় ভরা সেই স্ব বৃক্ষশাথায় বসে 
তারা শ্রীকৃষ্ণ-রূপমাধুরী নির্নিমেষে পান করতে থাকে 
আর তার বাঁশির বুকে জাগিয়ে তোলা সেই ত্রিডুবন 
মোহন তান শোলে অলনা যনে, অন্য সব শব্দ, ছেড়ে, 
নিজেদের বাক্ইন্ডিয রুদ্ধ করে যেমন লৌনত্রত ধারণ 
করে, তেমনই শ্রবণ বিবরও একমাত্র সেই নধুন্বলীরবে 
পরিপূর্ণ করে বাণায় তুচ্ছ লৌকিক শব্দের সেখানে 
প্রবেশের অধিকার থাকে না, বল তোরা, এরা মুনি ছাড়া 
আর কী? ১৪ ॥ তার এই বেণুরবে প্রিভুবনে কে না 
প্রভাবিত হয়, সখী ? দেখিসনি, যখন সেই সুরের ধারা 
চনাচর প্লাবিত করে বয়ে যেতে থা, 
বাহিনী যত নদীর অন্তর-তল উল্লাগিত হয়ে ওঠে সেই 
বেণুবাদককে পাওয়ার আকুল অভীর্গায়, নদ 

অইরচিত হয় আবর্ত, তাদের গতি হয় নন্দীড়ত। তরঙ্গের 
বাহুতে তারা বয়ে আনে পদ্মের অর্থা, সেই উপহার অর্ণণ 
করার কালে সাগ্রহে জড়িয়ে ধরে তার চরণ দু, বুঝি 
এইভাবেই প্রশমিত করে হ্রদযবেদনা॥ ১৫ ॥ আকাশের 
মেঘ, তার আচরলও কি কম আশ্চর্যজনক ? বলরাম ও 
অন্যানা গোপেদের সঙ্গে তিনি গোচারণ করছেন, বেণু 


শ্ৰীমন্তাগবত _ 


ঘনস্ছামের বন্দ শ্যানবর্ণ ঘন তার মাথার ওপর উদিত হয়, 
শ্রীতিরসে অর অন্তর তখন বুঝি দ্রনীভূত হয়ে আসে, 
নিজের শরীরটিকে বিস্তৃত করে সে তার ওপরে ছত্ররূপে 
ধারণ করে। শুধু তাই নয়, অতিসূক্ম ভ্রলকণার 
পুষ্পবৃষ্টির ছলে নিজের প্রেমের অগুলিই নিবেদন করে 
সে তার চরণে ॥ ১৬ ॥ কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী এখানকার 
বনাবাসিনী৷ পুলিন্দ রমলীদের জীবনই সার্থক। তারা যখন 
নিবারণের জনা কি করে, জানিস্‌ ? তার প্রেমধন্যা 
ভাগ্যবতী আরাধিকা গোপিকাগণ যখন তার পাদপদ্ম 
নিজেদের বক্ষে ধারণ করেন, তখন তাদের বক্ষের 
পত্রলেখার কুদ্ধুন গোবিন্দের রক্তিম চরণে সংস্পৃষ্ট হয়ে 
সুশোভিত হয়, আবার তিনি যবন বলডূনির পথে হেঁটে 
যান, সেই কুক্কুম পথে তৃণাদিতে লগ্ন হয়ে যায়, তা 
দেখামাত্রই পুলিন্দ তরুণীদের কৃষ্ণস্মৃতি উদ্বোধিত হয়, 
একান্ত আকুল হয়ে তারা আরাধ্য দেবতার চরণস্পর্শবাহী 
সেই কুদ্ধুন নিজেদের বুকে-নুখে অনুলিপ্ত করে নেয় 
পরম আগ্রহে যত্রে আদরে-ভক্তিতে, এইভাবেই দূর 
করে নিজেদের মনের বাথা। সবল অকৃত্রিম জীবনযাত্রায় 
অভন্ত এই আরণ্য-নারীরা সহজেই যাঁকে প্রিয় বলে 
জানে, সেই পরমপুরুষের পদচিহ্ন সহজেই খুঁজে পায় 
প্রকৃতির বুকে, তাতেই তাদের উদ্দীপনও ঘটে সহজেই 
আর সেখানেই সহজেই মেলে তাদের সাধনার স্পর্শ 
_ সর্বসাধনদুর্গভ যিনি, তিনি এদের কাছে এমনহ সুলভ 
করে রেখেছেন নিজেকে। তালে বল তোরা, সনী, 
এরাই কিকৃতকৃত নয়, ধন্য নয় এদের জীবন ? ১৭ ॥ 
এই গিরিগোবর্ধনের কথাও ভুলে যাস না ফেন, সখীরা ! 
প্রকৃতগক্ষে হরিভক্তগণের মধো একে শ্রেষ্ঠ বললেও ভুল 
হয়না। বলরান এবং কৃষ্ণের চরণস্পর্শের সৌভাগ্য ইনি 
মনে হয় হর্ষে মগ্র হয়ে আছেন, সর্বাঙ্গে তৃণোদ্গমের 
ছলে এঁর রোমাদ্ প্রকাশিত হচ্ছে। কত 
নশ্রতায়, আনন্দে তিনি পশুযুথ এবং বয়সাগণসহ তাদের 
দুজনের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন, ঝরনাগুলি 
থেকে স্গান ও পানের জল, কোমল ডৃণরাশি (গণখাদয), 
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গা গোগকৈরনূবনং নয়তোরন্দার- বিশ্রামের দা প্রশস্ত গুহায় এবং আহারের জনা কন্দ- 
বেপুস্বনৈঃ কলগনদৈস্নুভৎসু সম্যাঃ। যুল-ফল ইত্যাদির সম্ভার প্রতিদিন নিবেদন করছেন 
অন্পন্দনং গতিমতাং পুলকন্তরাণাং দের উপযোগের জলা। নিঃশব্দ নীরব এই মহান 


সেবস্তীর জনা কোনো প্রশংসাই কি যথেষ্ট ? ১৮ ॥ 
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োিচিত্রম! b 
|| ১৯ সমীর, একবার সেই বিচিত্র শা কনা কর ননে 


মনে ! শ্যামল ও গৌরতনু সেই দুই কিশোর কঃ 
রাখালবালকের দল। মাথায় তাদের জন্ানো আছে 
“নির্যোগ' (গোরুর পায়ে বীধার দড়ি বা ছাঁদন-দড়ি), 
| কাধে রয়েছে পাশ (গোরুর গলায় যে দড়ি বাধা 
হয়)_ তাদের গোপালহ্রের পরিচয়বাহী অঙ্গভূষণ ! 
বীশিতে তুলছেন ধ্বনি, সে কী আকাশ-পাতাল আকুল- 
করা গভীরনাদ ; সে কি মৃদু গুবাণে জদযা-ভজা মধুর 
সরস-মোহন তান ? বলতে পানি না, শুধ এই জানি, 
সেই ধ্বনিতে সচল যত দেহধারীদের করে তোলে 
নিশ্চল, আর অচল মত তরুর দেহে আগে পুলক ! 
আমাদের অন্তর -চক্ষুতে নু্রিত থাক এই ছবি, আমাদের 
শিরায় শিরায় বাজতে থাকুক সেই বেণু! ১৯ ॥ 
পরীক্ষিৎ ! বৃন্দাবনবিহারী শ্রীভখবানের এইসব 
লীলা গোপীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন, হারে 
এবংবিধা ভগবত যা বৃন্দাবনচারিণঃ। . দ্বারে তাদের ততমায়তা আসত, অদ্ররলোকের গভীরে 
বর্ণযনত্ো মিখো গোপা ত্রীডান্ত্নয়তাং যযুঃ॥ ২০ আনন্দ রসাস্থাদনে মগ্ন হয়ে যেতেন আরা ২০ ॥ 


ইতি শ্রীমাগবতে মহাপুরানে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমন্কন্ধে পুবার্বে। বেনুগীতর 
নামৈকৰিংশোহধ্যায়র /২১ ॥ 


শ্রীমহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমন্তাগবতমহাপুরাণের দলমস্তন্ধের পূর্বার্যে 
বেণুগীত নামক একবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥ 


“*দৃন্দাবনক্ৰীড়াামেক,। 


অথ দ্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ 


দ্বাবিংশ 


অধ্যায় 


বন্ত্রহরণ 


শ্রী শুক উবাচ 


হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দ্রজকুমারিকাঃ। 
চেকুহ্বিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়নার্নব্রতম্॥। ১ 
আপ্ুত্যান্তসি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতেহরুণে। 
কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবীমান্ূর্ুপ সৈকভীম্‌॥ ২ 


গন্ধৈর্মালোঃ সুরভিভিববলিভির্ূপদীপকৈঃ। 
উচ্চাবচৈশ্চোপহারৈঃ প্রবালফলতগুলৈঃ॥ ৩ | 


কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশবরি। 
নন্দগোপসুতং দেৰি পতিং মে কুরু তে নমঃ। 
ইতি মন্ত্রং জপন্ান্তাঃ পূজাং চত্রুঃ কুমারিকাঃ ৷৷ ৪ 


এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ। 
ভদ্রকালীং সমানরুর্ভয়ানন্দসূতঃ পতিঃ॥ ৫ 


উমস্যুত্খায় গোত্রে স্বৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ। 
কৃষ্ঃমুৈ্জ্যান্তযঃ কালিন্দ্যাং স্াতুমন্তহম্‌ ৷ ৬ 
নদ্যাং কদাচিদাগত্য তীরে নিক্ষিপ্য পূর্ববৎ। 
বাসাংসি কৃষ্ণং গায়ান্তো বিজন্ঃ সলিলে মুদা॥ ৭ 
ভগবাংস্তদভিপ্রেতা কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশবরঃ। 
বয়সোরাব্তন্তত্র গতন্তং কর্মসিদ্ধয়ে॥ ৮ 
তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহা সত্বরঃ। 
হসস্তিঃ প্রহসন্‌ বালৈঃ পরিহাসমুবাচ হ॥ ৯ 


শ্রীশুকদেব বললেন--পরীক্ষিৎ ! এরপর হেমন্ত 
খতুর প্রথম মাস অর্থাৎ মাগশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ নাসে 
নন্দমহারাজের ব্রজভমির কৃমারীগণ দেবী কাআয়নীর 
পুজা তথা ব্রত আচরণে প্রবৃত্ত হলেন। এই সময়ে তারা 
শুধুমাত্র হবিষা্ই প্রহণ করতেন। ১ ॥ মহারাজ ! তারা 
অতি প্রত্যুষে দিগন্তে অরুণাভাস দেখা দিতে না দিতে 
যমুনার জলে স্নান সেরে জলসমীপেই তটভূনিতে বাপুকা 
দিয়ে দেবীর মূর্তি নির্মাণ করে চন্দনাদি গন্ধ্রব্য, সুগন্ধি 
পুষ্পের মালা, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ. নানাপ্রকার উপহার 
দ্রবা, পল্লব, ফল এবং তণ্ডুলাদির দ্বারা তার পুজা 
করতেন। ২-৩ ॥ এইভাবে তার আরাধনাকালে 
সেষ্ট কুমারীগণ প্রতোকে এই মন্ত্র জপ করতেন“ হে 
কাত্যায়নী ! হে মহামায়া! যে মহাযোগিনী ! হে অধীশ্বরী 
(সকলের উপরে আধিপতাকারিলী) ! ছে দেবী ! নন্দ- 
গোপের পুত্রকে আমার পতি করে দিন। আপনাকে 
নমস্কার॥ ৪ ॥ এইভাবে কৃষে নিবেদিত চিন্তা সেই 
গোপকুমারীরা “প্রীনন্দনন্দন আমাদের পতি হোন" -এই 
কামনা করে দেবী ভদ্রকালীকে একমাস ধরে অতান্ত 
নিষ্ঠার সঙ্গে যথাবিধি অর্চনা করতে লাগলেন॥ & ॥ তারা 
প্রতিদিন উষাকালে উঠে পরস্পরকে নাম ধরে ডেকে 
নিয়ে একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে উচ্ছৈঃস্থরে শ্রাকৃষের 
গুণ এবং নাকীর্তন করতে করতে যমুনায় স্নান করতে 
যেতেন॥ ৬ ॥ 

একদিন (রত পরিসমাপ্রির দিন) তারা অন্যানা 
দিনের মতোহ নদীতে এসে নিজেদের অঙ্গবন্্রুলি তীরে 
ছেড়ে রেখে কৃষ্ণগুণগান করতে করতে আনন্দের সঙ্গে 
জলক্রীড়া করতে লাগলেন।॥ ৭ ॥ পরীক্ষিৎ ! ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ তো সনকাদি যোগী এবং মহাদেবের 
যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্মুর, তার কাছে গোগীদের অভিলাষ 
অজ্ঞাত ছিল না। তিনি তাদের সাধনা সফল করার 
করলেন।॥ ৮ ॥ তীরে পরিত্যক্ত গোপকন্যাদের বন্ুন্তলি 
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ভত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহাতাম্‌। 
সত্যং ব্রবাণি নো নর্ম যদ্‌ যুয়ং ব্ৰতকৰ্শিতাঃ ৷ ১০ 


ন ময়োদিতপূর্বং ৰা অনৃতং তদিমে বিদুঃ। 
একৈকশঃ প্রতীচ্ছধ্বং সহৈবোত সুমধ্যমাঃ ৷ ১১ 


তস্য তৎ ক্ষেলিতং দা গোপাঃ প্রেমপরিধুতাঃ। 


্রীডিতাঃ প্রেম চান্যোন্যং জাতহাসা ন নির্যযুঃ ॥ ১২ 


এবং ব্রবতি গোবিন্দে নর্মণাহহক্ষিপ্তচেতসঃ। 
আকণ্ঠমগ্রাঃ শীতোদে বেপমানান্তমবুবন্্‌। ১৩ 


মানয়ং ভোঃ কৃথাস্তাং তু ন্দগোপসূতং প্রিয়ম্‌। 
জানীমোহসত্রজ্নাদ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ॥ ১৪ 


শ্যামসুদ্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্‌। 
দেহি বাসাংসি ধর্মজ্ নো চেদ্‌রাঙ্ছে ব্রবামহে॥ ১৫ 


| সংগ্রহ করে তিনি সন্বর একটি কদসববৃক্ষে আরোহণ 
করলেন এবং তার সঙ্গী বালকেরা এই কৌতুক দেখে 
হাসতে থাকলে তিনি নিজেও হাসতে হাসতে সেই 
কুমরীদের পরিহাস করে বলতে লাগলেন--॥ ৯ ॥ ওহে 
অবলাগণ ! এই যে দেখো, তোমাদের বস্তুণ্ডলি এইখানে, 
আমার কাছে রয়েছে। তোমরা ইচ্ছামতো এখানে এসে 
নিজের নিজের বস্তু নিয়ে যাও। আমি সতাই বলছি, 
কোনোরকম পরিহাস করছি না, (জার, তা করবই বা 
কেন, কারণ, আমি তো জানি যে,) তোমরা (গত 
একমাস যাবৎ) ব্রত করতে করতে বিশেষ পরিশ্রান্ত ও 
দুদ হয়ে পড়েছ।। ১০ ॥ আর আমি যে নিশ্যা বলি না, 
এর আগেও কখনো মিথ্যা কথা বলিনি, তা এই এরাও 
(গোপবালকেরা) জানে। কাজেই, হে সুন্দরীবৃন্দ ! 
তোমরা একজন একজন করেই হোক, অথবা সকলে 
একসঙ্গে, যেমন তোমাদের অভিরুচি, এসে তোমাদের 
এই কাপড়গুলি নিয়ে যাও। আমার এ বিষয়ে বলবার 
কিছুই নেই।॥ ১১ ॥ যাঁকে কামনা করে তাঁদের এই ব্রত 
তথা কদ্ছুসাধন, তিনি স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন 
তাদের কাছে; নিজে থেকেই সূত্রপাত করেছেন 
এই নৌতুকলীলার--গোপিদের হৃদয়সরসী প্রেমরস 
উচ্ছলনে টল-মল করছিল এই ঘটনায়, তবু তারা লজ্জার 
বহিরাবরণটুক সহসা ত্যাগ করতে পারছিলেন না ; 
সকলেই সকলের মন জানেন, তাই পরস্পরের দিকে 
তাকিয়ে ভিতর ও বাইরের এই ছলনার অভিনয়ে হাসি 
গোপন করতেও পারছিলেন না, যদিও শেষ পর্যন্ত কেউই 
জল ছেড়ে উঠলেন না॥ ১২ ॥ এইভাবে তার আপাত লঘু 
পরিহাসরসাশ্রিত কথাগুলিই সেই গোপকন্যাদের চিন্তকে 
শ্রীগোবিন্দের প্রতি সবলে আকর্ষণ করছিল। তখন তারা 
সেই পীতলজলে আকণ্ঠ নিমগ্ন অবস্থায় কাপতে কাপতে 
তাকে বললেন ॥ ১৩ ॥ “হে কৃষ্ণ ! এমন অনীতি 
(নীতি বিরুদ্ধ খারাপ কাজ) কোরো না। আমরা তো 
জানি, তুমি নন্দমহারাজের প্রিয় পুত্র, আর জানি, তুমিই 
প্রশংসায় গঞ্চমুখ। পরম অনিন্দনীয় চরিত্র তুমি। দেখো, 
আমরা শীতে কাপছি, আমাদের কাপড়গলি দিয়ে 
দও।॥ ১৪ ॥ শ্যামসুন্দর, আমরা তোমার দাসী, তুমি যা 
বলবে আমরা তাই করতে প্রস্থত আছি। ধর্মের তত্ব 
তোমার চেয়ে ভালো আর কে জানে ? সুতরাং হে 


শ্রীমভাগবত 


শ্রীভগবানুবাচ 


ডৰত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তং বা করিষাথ। 
অত্রাগত্য ্ববাসাংসি প্ৰতীচ্ছন্ত শুচিস্মিতাঃ॥ ১৬ 


ততো জলাশয়াৎ সর্ব দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ। 
পাণিজাং যোনিযাচ্ছাদ্য প্রোত্তেরুঃ শীতকর্শিতাঃ॥ ১৭ 


ভগৰানাহ তা ৰীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ। 


সে নিধায় বাসাংসি শ্রীতঃ গ্রোবাচ সন্মিতম্‌॥ ১৮ ৷ 


যূয়ং নিবস্থা যদপো ধৃত্ত্রতা 
বাগাহতৈতত্তুদু দেৰহেলনম্‌। 

বদ্ধাঞ্জলিং  সূর্ম্পনুত্তয়েংহহসঃ 
কৃত্বা নমোহখো বসনং প্রগৃহ্যতাম্‌ ৷ ১৯ 


ইত্চযতেনাভিহিতং বজ্াবলা 
মত্বা বিব্াগ্রবনং ব্রতচযাতিম্‌। 


সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবদামৃগ্‌ যতঃ।। ২০ 


তান্তথাবনতা দৃষ্রা ভগবান্‌ দেবকীসূতঃ। 
বাসাংসি তাজঃ প্রাযচ্ছং করুণন্ডেন তোষিতঃ॥ ২১ 


দৃঢ়ং প্রলকান্ত্রপয়া চ হাপিতাঃ 
্রস্তোভিতাঃ ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ। 
বন্ধাণি চৈবাপহৃতানাথাপামুং 


তা নাভ্সুয়ন প্রিয়সঙ্গনিবৃতাঃ॥। ২২ 


ধর্মজ্র ! আমাদের কষ্ট দিও না, কাপড় দিয়ে দাও $ 
নয়তো আমরা গিয়ে নন্দ-মহারাজকে সব বলে দিতে 
বাধা হব"॥ ১৫ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন _-“কুমারীগণ, তোমাদের 
হাসিটি বড়ো পবিত্র। দেখো, তোমরা যখন নিজেদেরকে 
আমার দাসী বলেই স্বীকার করছ আর আনি যা বলব তাই 
করবে বলেও অঙ্গীকার করছ, তাহলে এখানে এসে 
নিজেদের কাপড় নিয়ে যাও॥" ১৬ ॥ পরীক্ষিত ! 
গোপকনাখণ তখন সভষ্ট শীতে অত্রান্ত কষ্ট 
পাচ্ছিলেন, তাদের সর্বাঙ্গ কম্পিত হচ্ছিল। ভগবানের 
কথা শুনে তারা অবশেষে দুই হাতে নিজেদের লক্জান্ছান 
আবৃত করে জল থেকে উঠে এলেন॥ ১৭ ॥ সেই 
গোপকুমারীদের মনে কোনো কলুষ ছিল না, তাদের সেই 
শুদ্ধভাব অর্থাৎ সরল হৃদয়ের নির্মলতা ভগবানকে প্রসম 
করে তুলল। তার কথামতো তাদের নিভের কাছে 
প্রীতিনিগ্ধ হাদির সঙ্গে তাদের বললেন॥ ১৮ ॥ “প্রিয় 
গ্বোপিকাগণ ! তোমরা যে ব্রত গ্রহণ করেছিলে, তা 
অতান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্যাপন করেছ, এতে সন্দেহ নেই। 
তবে দেখো, অজ্ঞানতই একটি ক্রটি তোমাদের ঘটে 
গ্নেছে।ব্রতপালনকালে জলে বিবস্ত্র হয়ে সান করা উচিত 
নয়, এতে (জলের) দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা 
হয়, তার কাছে অপরাধ হয়। সুতরাং সেই দোষ মোচনের 
জনা তোমরা জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে মাথা নিচু করে 
তার উদ্দেশে প্রণাম করো এবং তার পর তোমাদের 
কাপড় নিয়ে মাও॥” ১৯ ॥ ভগবান অচ্যুত এই কথা 
বললে সেই প্রজাঙগনাগণ ডাদের বিবস্ত্র -স্গানে এ্রত্চুতি 
ঘটেছে বলে মনে করলেন এবং সেই বৈগুণোর সমাধান 
তথা কর্মের সর্বাদসম্পূ্ণতার আকাঙগ্ষায় নিখিল কর্ণের 
সাক্ষীন্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন, কারণ 
সেই অচযুতহ তো মার্জনা করেন সর্ব ক্রটি-বিচাতি : যত 
থেকেই তো উদ্ধার ঘটে তার প্রতি অকপট ভক্তিপূর্ণ 
প্রণানে॥ ২০ ॥ তার কথানুসারে সিক্ত কম্পান্থিত দেহে 
শুদ্ধহৃদয়া সেই প্রজকুসারীদের সেখানে প্রণত হতে 
দেখে ভগরান দেবকীনন্দনের হায় করুণায় ভরে গেল, 
তিনি পরম সন্বষ্টচিত্তে তাদের কাপড়গুলি ফিরিয়ে 
দিলেন।॥ ২১ ॥ পরীক্ষিৎ ! ভগবত প্রেমের এক অপরূপ 
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পরিধায় স্ববাসাংসি প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ। 
গৃহীতচিত্তা নো চেলুন্তম্িল্লজ্জায়িতেক্ষণাঃ ৷৷ ২৩ 


তাসাং বিজ্ঞায় ভগবান স্বপাদস্পর্শকামায়া। 
ধৃতব্রতানাং সংকল্পমাহ দামোদরোহবলাঃ।। ২৪ 


সংকয়ো বিদিতঃ সাধ্ৰ্যো ”' ভবতীনাং মদর্টনম্‌। 
ময়ানুমোদিতঃ সোহসৌ সত্যো ভবিতুমর্থতি। ২৫ 


ন মধ্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্সতে। 
ভর্জিতা রিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষাতে॥ ২৬ 


যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংসাথ ক্ষপাঃ। 
যদুদদশ্য ব্রতমিদং চেরারার্ষ্চনং সতীঃ॥ ২৭ 


*৷সৌম্যাঃ। 


প্রকাশ লক্ষ্য করো এই ঘটণায়। ভগবান তাদের নিয়ে কী 
না করলেন ? ছলনা করলেন নিষ্ঠুরের মতো, লঙ্জা তাগ 
করতে বাধ্য করলেন, (বয়স্যদের উপস্থিতিতে) 
অঙ্গের আবরণ্টুকু পর্যন্ত কেড়ে নিলেন ! আর সেই 
গোপকন্যারা এই সবের মধোই প্রিয়তমের স্পর্শ, তার 
হলেন, আনন্দসাগরে মগন হয়ে গেলেন। তিনি অনুচিত 
দিলেন আমাদের-_এই জাতীয় দোষ ধরার মানসিকতা বা 
অসুয়া দৃষ্টি যে তাদের লুপ্ত হয়ে গেছিল ভগবংপ্রেমের 
জাগরণে ! ২২ ॥ এরপর তারা নিজেদের বসত 
পরিধান করে যেন প্রিয়তমের মিলনপ্রতীক্ষায় বহিরঙ্গে 
সঙ্ভিতা হলেন, অন্তরে তো তারা দুঃখে-সুখে, 
সংকটে-সম্পদে, সেই অন্তরতমের সঙ্গ-সন্তোগের 
অসীম আনন্দানুভৃত্র দ্বারাই সচ্ছিতা ছিলেন। আর তাই 
তো বস্তু ফিরে গেলেও তাদের চিন্ত চুরি হয়ে গেছিল, 
ফলে সেখান থেকে চলে যাওয়ার ক্ষমতাও তাদের ছিল 
না, কেবল তাদের সলঙ্জ নয়নের দৃষ্টি ফিরে ফিরেই 
পড়ছিল সেই চোরেরই দিকে॥ ২৩ ॥ 

এদিকে, যিনি ভক্তবৎসলতার কারণে উল্খলের 
বন্ধনণ্ড স্বীকার করে নিতে পারেন, সেই ভগবান 
দামোদরের একথা অজানা ছিল না যে, তার চরপকমল- 
স্পর্শের কামনাতেই এই ব্রগ্ুললনাগণ নিষ্ঠার 
ব্রতপালন করেছেন এবং সেই সংকল্পে তারা অবিচল 
রয়েছেন। তাই তিনি তখন তাদের বললেন॥ ২৪ ॥ 
“সাধ্বী কুমারীগণ ! আমার পুঞ্জা করাই যে তোমাদের 
সংকল্প, তা আমি জানি, আর আনি তা অনুমোদনও 
করছি। তোমাদের এই অভিলাষ সফল হবে, সতা হবে 
তোমাদের সংকল্প, অবশাই আমি নেব তোমাদের 
পুর্জা॥ ২৫ ॥ যারা আমাতেই চিন্ত নিবিষ্ট করে, মন-গ্রাণ 
সমর্পণ করে আমাকেই, আদ্র কামনা বিষয়ভোগের 
কারণ হয় না, চিক যেমন ভেজে নেওয়া অথবা সিদ্ধ করা 
যবাদি শসাবীন্ছের পুনরায় অক্ষুরোদগমের যোগ্যতা থাকে 
না॥ ২৬ ॥ সুতরাং, হে অবলাগণ ! তোমরা এখন প্রজে 
ফিরে ঘাও। তোমাদের সাধনা সিদ্ধ হয়েছে। আগামী 


৭ শ্ৰীমন্তাগবত 


শ্ৰীশুক উবাচ | (শারদ) রাত্রিগুলিতে তোমরা আমার সঙ্গে বিহার 
করবে। সতীবৃন্দ, তোমরা তো এই উদ্দেশোই 
কাত্যায়নীদেরীর পুজা তথা ব্রতের আচরণে প্রবৃত্ত 
হয়েছিলে! ২৭ ॥* 
্্রীশুকদেব বলল্দেন_পরীক্ষিৎ ! ভগবানের এই 
আদেশ প্রাপ্ত হয়ে সেই কুমারীগণ তার চরণকমল ব্যান 
করতে করতে, প্রিয়তনের সামিধ্য ত্যাগ করে যেতে 
ইচ্ছা না হলেও, অতি কষ্টে সেখান থেকে ব্রজে 
ইত্যাদিষ্টা ভগবতা লন্ধকামাঃ কুমারিকাঃ। গমন করলেন। তাদের যনের গোপনে লালিত কামনা 
খায়স্তন্তৎপদান্তোজং কৃদ্ছামিরবিবিশর্রজম্‌॥ ২৮ অবশ্য পূর্ণ হয়ে গেছিল, তারা এখন পর্ণমনোরদ॥ ২৮ ॥ 


+বন্তরহরণের প্রসঙ্গে বহুরকমের শঙ্কা বা প্রশ্ন উদ্ধাপন করা হয়ে থাকে, তাই এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা 
প্রযোজন। প্রকত সত্য হল এই যে, সচিদানন্দ ভগবানের দিবা মধুর রসপূর্ণ লীলার রহস্য অনুধাবন করার সৌভাগ্য খুব কর 
লোকেরই হয়ে থাকে। ভগবান নিজে যেমন চিন্ময়, তার লীলাও তেমনই চিন্ময় । সচ্চিদানন্দ-রসময়-সাল্রাজোর যে পরমোনত 
স্তরে এই লীলার নিঅবিলাদ, তার এমনই বিশিষ্টতা যে অনেক সময় জ্ঞানবিক্সানস্থরূপ বিশুদ্ধ চেতন পরম্রক্ষেও তার প্রকাশ 
হয় না, আর এইসলাই রশ্মসাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত মহায়া মহাপুরুষগণও এই লীলার সন্যক্‌ আন্বাদল লাভ করতে মণর্প হন লা। 
ভগবানের এই পরমোজ্জল দিব্য-রসলীলার বগার্থ প্রকাশ কেবল ভগবানের স্বরপভৃতা হ্াদিলী শক্তি নিত নিকুঞ্ডেশ্বরী 
শ্রীবষভানুনন্দিনাগ্রীরাধারানি এবং তার অঙ্গভূতা প্রেমময়ী গোলীগণেরই জয়ে হয়ে থাকে এবং ভাবাই সর্ব আবরণ মুক্ত হয়ে 
ভগবানের এই পরম অন্তরঙ্গ রসময় লীলার সমাস্বাদন করে থাকেন। 

সাধারণভাবে ভগবানের জন্ম-কর্মসন্বন্নী সমস্ত লীলাই দিবা, কিন্ত ব্রজলীলা, প্রজের মধ্যেও নিকৃষঠলীলা, আবার 
লিকুঞ্জের মধ্যেও কেবলমাত্র রসমরী গোপীগণের সঙ্গে সংঘটিত মধুর লীলাগুলি দিবযাতিদিবা এবং সর্বপুহাতম। 
সর্বসাধারণের সম্মুখে এই লীলা প্রকট হয় না, সম্পূর্ণরূপেই অন্তরঙ্গ এই লীলা, এবং এতে প্রবেশের অধিকার কেবলমাত্র 
শ্রীগোপিকাবৃন্দেরেই আছে। যাই হোক। 

দশম স্বব্ধের একবিংশ অধ্যায়ে এইপ্রকার বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে যে, ভগবানের রূপনাধুরী, বংশীধ্বলি এবং প্রেমপর্ণ 
লীলা দেখে-শুনে গোপীগণ মুগ্ধ হয়ে গেছিশেন। দ্বাবিংশ অধ্যায়ে সেই প্রেমের পরিপূর্ণতা লাভের জনা তারা সাধনায় প্রবৃত্ত 
হল্দেন। এই অধ্যায়ে ভগবান স্বয়ং এসে তাদের সেই সাধনা পূর্ণ করে দিলেন। এই হল বন্ধ হরণের প্রসঙ্গ । 

গোপীরা কী চাইছিলেন, তা তাদের সাধনা থেকেই স্পষ্ট। তারা চাইছিলেন ্রীকৃষ্ণে পূর্ণ আত্মসমর্পণ, তার সঙ্গে 
এমনভাবে একাকার হয়ে যাওয়া যে তাদের রোম-রোম, মন-প্রাণ, সম্পূর্ণ আত্মাই শ্রীকৃষ্ণময় য়ে যায়। শরৎকালে তারা 
নিছেদের মধো শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন, হেমন্তের প্রথম মাস অর্থাৎ ভগবানের বিস্তৃতিস্বরূপ 
মাগশীর্ষ মাসেই তাদের সাধনার শুরু। তারা আর বিলশ্ব সহ্য করতে পারছিলেন না। শীতের সময়েও তারা প্রত়াষেই যমুনা 
স্মানে যেতেন, শরীরের প্রতি তাদের ভক্ষেপও ছিল না। সকলে একসঙ্গে নিলিতভাবেই গমন করতেন, ঈর্ষা-দেষ সেই 
গোপকন্যাদের মনে স্থান পেত না। উঠ্চৈচস্বরে শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ভন করতে করতে যেতেন তারা, পাড়াপ্রতিবেশী তদা 
আত্রীয়সবজনদের নিন্দা-ভয় কিছুই তাদের ছিল না। গৃহেও তারা হবিষ্যা় ভোজন করতেন, শ্রীকৃষ্ণের জনা তাদের ব্যাকুলতা 
এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, এমনকি মাতাপিতার কাছেও সংকোচের বালাই ছিল না। তারা বিধিমতো দেবীর বালুকাময়ী মূর্তি 
রচনাকরে পূজা এবং মনত প করতেন। নিজেদের এই কাজকে তারা র্বধা উচিত এবং গর্ত (শোভন, ভালো) বলেই মনে 
করতেন। এক কথায় তারা নিজেদের কুল, পরিবার, ধর্ম, সংকোচ এবং বাক্তিত্র ভগবানের চরণেই সর্বধা সমর্পন করে 
দিয়েছিলেন। তারা নিরন্তর এই জপ করতেন যে, এবমাত্র শ্রীন্দনপ্দন আমাদের প্রাণের অধিপতি, আমাদের জীবনন্থামী 
হোন। বস্তুতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ তো তাদের স্বামী ছিলেনই, কিন্তু লীলার দৃষ্টিতে তাদের সদর্ণণে কিঞ্চিৎ ন্ানতা বা অপূর্ণতা থেকেই 
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যাচ্ছিল। তারা সমস্ত আবরণ ত্যাগ করে শ্রীকষ্ণের সমীপে উপস্থিত হতে পারছিলেন না, কিছু দ্বিধা ছিল তাদের ; এই দ্বিধা, এই 
'দোলাচল চিন্ততা দূর করার জন্য তাদের সাধনা, তাদের সমর্পশকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য তাদের আবরণ ভঙ্গ করে দেওয়ার 
আবশ্যকতা ছিল, তাদের এই আবরণক্দপ বন্তর-হরণের একান্ত প্রয়োজন ছিল, আর সেই কাজটিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ করেছিলেন। 
এইজনাই সেই যোগোশ্বরেশ্বর ভগবান বয়স্য গোপবালকদের নিয়ে যমুনাতটে উপস্থিত হয়েছিলেন। 

সাধক নিজের শক্তিতে, নিজের বলে, নিজের সংকল্প অথবা কেবলমাত্র নিজ নিশ্চয়ের দ্বারা পূর্ণ সমর্পণ করতে সন্থ 
হন না। সমর্পণও একটি ক্রিয়া এবং তার কর্তা নিজে অসমর্পিতিই থেকে যান। এই অবস্থায় অন্তরাত্মার পূর্ণ সমর্পণ তখনই হয়, 
যখন ভগবান স্বয়ং এসে সেই সংকল্পকে স্বীকার করেন এবং সংকল্পকর্তাকেও গ্রহণ করেন। এইবানে এসে সমর্পণের পূর্ণতা। 
সাধকের কর্তব্য, পূর্ণ সমর্পণের জন্য প্রস্থতি। সেই পূর্ণতা বিধান করেন ভগবান স্বয়ং। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নীলাপুরুযোন্তম ঠিকই, কিন্তু নিজ লীলা প্রকটনকালে তিনি মর্যাদার উলপজ্ঘন করেন না, বরং ভ্লাপনাই 
করেন। বিধির অবমাননা করে কেউই সাধনার পথে অগ্রসর হতে পারে না, কিন্ত হাদযের নিক্কপটতা, সত্ানিঠা এবং যণার্থ 
প্রেম বিধি-অতিক্রমণের দোষকেও লঘু তথা কমার করে দেয়। গোপিরা শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার জনা যে সাধনা করছিলেন, তাতে 
একটি ক্রটি ছিল। তারা শা্্-মর্যাদা এবং পরম্পরাগত সনাতন সর্াদাকে উন্নক্ষন করে নপ্-স্নান করতেন। যদিও তাদের এই 
ত্রুটি ছিল অল্ঞানকৃত, তাহলেও ভগবান-কর্তৃক এর মার্জনা হওয়া প্রয়োজন ছিল। ভগবান তাদের দ্বারা এর প্রায়শ্চিত্তও করিয়ে 
নিয়েছিলেন। যারা ভগবৎ- প্রেমের দোহাই দিয়ে বিধি উ্লজ্ঘন করে থাকেন, তাদের উচিত হবে এই প্রসঙ্গটি বিশেষ মনোযোগ 
দিয়ে অধ্যয়ন, তাৎপর্য -অনুসন্ধান এবং ভগবান যে শান্্রবিধিকে কতখানি গুরু্ব দেন, তার কত সমাদর করেন, তা অনুধাবন 
কবা। 

বৈধী ভক্তির পর্ধবসান ঘটে রাগাস্ধিকা ভক্তিতে এবং রাগাত্মিকা ভক্তি পূর্ণ সমর্পণরাণে পরিণত হয়। গোীরা বৈধী 
ভক্তির অনুষ্ঠান করেছিলেন, তাদের হৃদয় তো রাগাস্মিকা ভক্তিতে পূর্ণই ছিল। বাকি ছিল পূর্ণ সনর্পণ। বন্তু-হরণের দ্বারা সেই 
ব্যাপারটিই সম্পন্ন হল। 

গোলীগণ যাঁর জনা ইহ্লোক-পরলোক, স্বার্থ-পরমার্থ, জাতি-কুল, পুরজন-পরিজ্জন তথা গুরুজ্ন কিছুই গণনা 
করেননি, যাঁকে পাওয়ার জনাই তাদের এই কঠোর সাধনা, যার চরণে তারা নিজেদের সর্বস্ব উৎসর্গ করেই রেখেছেন, যাঁর 
সঙ্গে সর্বাবরণ্বিমৃক্ত মিলনই তাদের একমাত্র অভিলাষ, সেই আবরণাতীত রসময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনে তারা আবরণ 
আগ করে যেতে পারছেন না, এতে তো তাদের সাধনার অপূর্ণতাই দ্যোতিত হয়। একথা বুঝতে গোপীকাদেরও বিলন্ব হয়নি, 
তাই তারা শেষে সেই মিথ্যা লজ্জার আবরণ পরিত্যাগ করে তাদের পরম পতির কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। 

চরাচর সমগ্র প্রকৃতির একমাত্র অধীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সকল ক্রিয়ার কর্তা, ভোক্তা এবং সাক্ষী তিনি। ব্যক্ত অথবা 
অবান্ত এমন কোনো পদার্ণ নেই, যা কোনো অন্তরাল বা আবরণ ছাড়াই তার সম্মুখে প্রকাশিত নয়। তিনি সর্বব্যাপক, 
অন্র্ামী। গোপীদের, গোপেদের, নিখিল বিশ্বেরই তিনি আল্মা। প্রভু, গুরু, পিতা, মাতা, সখা, পতি প্রভৃতিরূপে সম্বক্ম স্কাপন 
করে লোকে তার উপাসনা করে। তিনিই ভগবান, তিনিই যোগেশ্বরেশ্বর, ক্ষরাক্ষরাতীত পুরুষোত্ম-একথা জেনে-বুঝেই 
গ্রোপীরা তাকে পতিরূপে কামনা করেছিলেন। শ্রীমভাগবতের দশম স্বন্ধ শ্রদ্ধা এবং মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলে একথা 
সুস্পরষ্টভাবেই বোঝা বায় যে, গোগীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ জানতেন, তাকে তারা ঠিকই চিনেছিলেন। বেণুগীত, 
গোলীগীত, যুগলঙ্গীত এবং শ্রীকৃষ্ণের অনত্ধানের পর গোগীগণকর্তৃক তার অ্েষণের প্রসঙ্গে এর প্রমাণ যে কোনো সতর্ক 
পাঠকই খুঁজে পাবেন। যে সকল বান্তি ভগবানরূপেই ভগবানকে মানেন, স্বামী, পিতা, মাতা, সখা ইত্যাদিকপে তার সঙ্গে 
সহজ ভালোবাসার সম্বন্ধ স্থাপন করে যীরা সাধনপথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেন, তাদের হৃদয়ে গোগীদের এই ভগবানের সঙ্গে 
লোকোন্তর মাধূ্মভাবের সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে সাধনা সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই উদ্তি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। 

প্রকৃতপক্ষে গোপীদের এই দিবা লীলাময় জীবন উচ্চ কোটির সাধকের পক্ষে আদর্শ জীবন। জীবমাত্রেরই পরম প্রাপ্তবাবা 
অন্তিন লক্ষন যে গরমাস্তা-শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপত-তিনিই। আমাদের, সাধারণ মানুষের দৃষ্টি তথা বুদ্ধি দেহের মধোই দীমাবন্ধ। 
এইজনাই আমরা শ্রীকৃষ্ণ ও গোগীদের প্রেমকেও দৈহিক এবং কামনা কলুষিত বলে ধারণা করি। আমাদের স্ুল বাসনাসন্ত বুদ্ধি 
দেই অপার্থিব অপ্রাকত লীলাকে এই প্রকৃতির রাজো টেনে নামায়, সেই ভাবেই তার বিচার করে, এ ক্ষতি আমাদেরই! সাধারণ 
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শ্রীবের মন ভোগাভিনুখী বাসনা এবং তামসিক প্রবৃপ্তিদমূহের দ্বারাই অভিভূত থাকে। তা কেবল বিষয়েই রাজো ইতস্তত 
ধাবিত হতে থাকে এবং পরিণামে অজ রকমের রোগে, শোকে আক্রান্ত হয়। কখনো কোনো পুণাফলে ভগবানের অচিন্ত 
অহৈতুকী নিত-ক্রণশীল কণাতে ভীবনধারণের সৌভাগ উদিত হলে যখন বিবেকবোধ জাগরিত হয়, তখনই জীব দুঃশম্বালা 
থেকে ত্রাণ পাওয়ার জনা এবং যেখানে তার প্রাণের আৱান সেই শান্তিনিকেতনে পৌঁছনোর জনা উৎসুক হয়ে ওঠে। সে তখন 
ভগবানের লীলাধাম গুলিতে গমন করতে তংপর হয়, সংসঙ্গ করতে থাকে এবং এতদিন পর্যন্ত যা সুপ্ত ছিল সেই আকাজ্ঘনর 
জাগৱণে এক অসীম বাকুলতা তাকে তীব্ৰ বেগে চালিত করে সেই অজানার টন্দেশে-যিনি বিশ্বায়া, পরমাস্মা স্বরূপত তারও 
আত্মা। এহ যাত্রা অবশাহ নির্বিয্ন হয় না, এতকাল নিরপ্তর যাতে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, মাঝেমাঝেহ সেহ বিষয়ের সংস্কার 
তাকে শীড়া দেয়, বারেবারেই যুঝতে হয় বিক্ষেপের সঙ্গে। কিন্তু সেই পরমের কাছে আকুল প্রার্থনা, তার কীর্তন, স্মরণ, 
মনন করতে করতে চিন্ত সরস হয়ে আসতে থাকে, আর ধীরে ধারে জেগে ওঠে এক পরম নিশ্চয়ের বোধ, ভগবানের 
সান্লিধোর অত্যন্ত আভাস পেতে থাকে সে। বসানুডূতির ঈখৎ গ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই চিন্ত ্রুত অন্তৰ্মুখী হয়ে পড়ে আর তশন 
পথপ্রদর্শক রূপে আবির্ভূত হন স্বয়ং ভগবান, সংসার-সাগর-পারের তরণীর কাণ্ডারি হয়ে হয়তো দেখা দেন গুরুদেবের 
গাপে--চিদ্যনকায় হয়েও যিনি নবরাপধর ! যত অভাব, যত অপূর্ণতা আর সীমার যত বন্ধন, সব বিশীর্ণ হয়ে যায়, লুপ্ত হয়ে 
যায় সেই পুণাক্ষণের প্রসাদে__দ্ধেগ্ে ওঠে বিশুদ্ধ আনন্দ, বিশুদ্ধ জ্ঞানের অনুভব। 

দীর্ঘ সাধনার সিদ্ধি দ্বারপ্রান্তে এসে দোছেছেন গোপীগণ, তাদের চির-লালিত আশা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণে নিজেদের প্রাণের 
পূর্ণ বিলয়, এবার সারা অন্তরঙ্গ লীলায় প্রবিষ্ট হতে যাচ্ছেন, এঁরা সবাই সাধনসিদ্ধা। আবার যারা নিভাসিদ্ধা, ভগবানের 
দুঃসহ মর্মসালা অজানা থাকে না সেই হৃদয় শুহাশয়ীর কাছে, বাশির সুরে তাই করেন জদয়সংবাদ বিনিময়, আর বুঝিবা 
তাদের অন্তরের গভীরে অবশেষরূপে থেকে যাওয়া কিছু সংস্কারের শোধনের জনা অথবা লোকদংগ্রহের কারণেই তাদের 
দিয়েও করিয়ে নেন সাধনা, চিন্তনলদরীকরণের যা অপরিহার্য সুপায়। ভক্তের জন্য ভগবানের এই আকুলতা তার অসীম 
প্রেমের এই অপরূপ প্রকাশ দেখে বাক্‌ আপনা থেকেই রুদ্ধ হয়ে আসে, চিত্ত হয় দ্রবীভূত। 

শরীক গোলীদের বস্ত্র ছলে তাদের সর্বপ্রকার সংস্কারের আবরণ নিজের হাতে প্রহণ করে নিকটবর্তী ফদন্ববৃক্ষে 
আরোহণ করেছিলেন। গোপীগণ জলে অবস্থান করছিলেন, তারা সন্তবত্ত ভাবছিলেন জলের মধ্যে তারা সেই সর্ববাপক 
সর্বদর্শী ভগবানের দৃষ্টির থেকে নিজেদের আড়াল করে রাখছেন, বুঝিবা তারা এই তন্তুটি বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ 
শুধু জলেও আছেন তা-ই নয়, তিনি স্বয়ং জলন্রূপ ও। তাদের প্রাক্তন সংস্কার শ্রীকৃষ্্র সম্মুখে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে 
দাড়াচ্ছিল ; তারা শ্রীকৃষ্ণের জন্য সব কিছুই ভুলেছিলেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত নিজেদের ভুলতে পারেনানি। তারা কেবলমাত্র 
শ্রীকৃষ্ণকেই চাইছিলেন কিন্তু তাদের সংস্কার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে একটি অন্তরাল রাখতে ঢাইছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রেম তো 
প্রেমিক এবং প্রেমপান্রের মধ্যে একটি পুষ্পরচিত জবনিকার অগ্তরালও সহা করতে পারে না। প্রেমের ঈভাবই হল, তা চায় 
সর্বথা ব্যবধানরহিত, অবাধ এবং অনন্ত মিলন। নিজের সর্বস্ব বলতে যা কিছু এবং যতদূর বোঝায় তার সবটুকুই যতক্ষণ পর্যন্ত 
প্রেমের আগুনে ভশ্মীভূত করে দেওরা না হচ্ছে, ততক্ষণ প্রেম এবং সনর্পণ দুই-ই অপূর্ণ থেকে যায়। এই অপূর্ণতাকে দূর 
বার জনাই গোলীদেক শুদ্ধতাবে প্রসঙ্গ হয়ে (শুদ্ধভাব-প্রসাদিতঃ) শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “হে আমার প্রতি অনন্য প্রেমশালিনী 
গোলীগণ ! একবার, কেবল একবারের জন্যও নিজ্জেদের সর্বস্থ তথা নিভ্েদেরকেও ভুলে গিয়ে আমার কাছে এসো তো ! 
তোমাদের হৃদয়ে যে আগ অব্যক্ত অবস্থায় রয়েছে, তাকে এক ক্ষণের জন্য অন্তত প্রকাশ্যে নিয়ে এসো। তোমরা আমার জন্য 
এইটুকু করতে পারবে না '' গোলীরা যেন বললেন, ‘হায় হ্রীকৃষ্ণ ! আমরা কী করে ভুলি নিজেদের ? আমাদের জন্ম- 
জল্মান্তুরের সংস্কার যদি আমাদের ভুলতে দেয়. তবেই না ? আমরা তো সংসারের অগাধজলে আকঠ্ মু হয়ে আছি। শীত 
আমাদের শীড়া দিজ্ছে। আমরা তোমার কাছে আসতেই তো চাই, কিন্তু পারছি কই ? শ্যাদসুন্দর ! আমাদের জীবনের জীবন ! 
আমাদের হৃদয় তোমার সামনে উন্মুক্তই আছে। আমরা একমাত্র তোমারই দাসী। তোমারই আদেশ পালন করব আমরা। শুধু 
আমাদের এমন নিরাবরণ করে তোমার সামনে যেতে ডেকো না।* সাধকের এই অবস্থা ভগবানকেও চাওয়া আবার সেই সঙ্গে 
সংসারকেও সম্পূর্ণ আগ করতে না পারা, সংস্কার-বন্ধন ছিয় করার অক্ষমতা, মায়ার আবরণকেই পোষণ করা, সংশয়ে আর 
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দ্বিধায় দীর্ণ এক সংকটময় দশা। ভগবান যেন এই শিক্ষাই দিচ্ছেন যে, *সংস্তারশৃন্য য়ে, নিরাবরণ হয়ে, দাযার ভবনিকা 
সবলে সরিয়ে দিয়ে এসো. চলে এসো আবার কাছে। আরে, তোমার এই মোহের আবরণ।তো আমিই কেডে নিয়েছি, এখন 
তুমি সেই আবরণেয মোহে পড়ে প্রয়েছ কীসের জন্য ? ভীব এবং প্রমায্মার মধো এই জবনিকাটুকু সনডেয়ে শা বাল। 
এটি অপসূত হয়েছে, পরম কলাল হয়েছে। এবারে তুনি চলে এসে| আনার কাছে, তোৰার সব আশা, চিরসক্চিত 
কালা পূর্ণ হোক, চরিতার্ হোক।' যার অন্তরের অনত্থলে ধ্বনিত হয় এ জাহান, পরম পিয়ের মিলের এই মধুর আমরণ 
তারই কৃপায় যার হৃদয়ে এসে পৌঁছায়, বিশ্মসংসার তাকে আর বেধে রাখতে পারে না, সেই প্রেমে পাগল হয়ে সে সব কিছু 
নিসঙ্দ দেয় জার নিজের সেই ত্যাগের কথাও ভুলে সেই পরম শরণ চিরদ়িতের চরণোপ্দেশে ছুটে চলে। তন আর বেগানা 
তার পরিধেয় বস্ত্ো খৌজ, কোথায়হ বা লোকলজ্জার চিন্তা! তখন সে না দেখে দরগহকে, না দেখে নিজেকে ! এই হল 
ভগরতপ্রেদের রহস্য, বিশুদ্ধ এবং অনন্য ভগবহপ্রেমে এইরকদই হয়ে খাকে। 

গোপীরা এলেন, নিঃশন্দে এমে ছাড়ালেন শ্রীকৃষ্ণের চরণস্রীপে। তাদের মদ জঙ্্াবনত, ভগবানের প্রতি পূর্ণ 
আভিমুগা, সোজামৃজ্জি তার দিকে চাওয়ায় বুঝি প্রতিবন্পক ইয়ে দচাচ্ছে সংস্তারের কোনো লামানাতম অবশ্যে বা তার 
আজাস। ভগবানের দুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে, ইঙ্গিতে বুঝি বলেন, “এত বড়ো ত্যাগে এই সংকোচ তো কলগসাপ ! তোমরা 
তো সদা নিদ্ধলস্কা ; তোমাদের এটুকুও ত্যাগ করতে হবে, এই যে ত্যাগের বোধ, আমরা জনা এত আগ করলাম 
ব্যাগের এইরকম স্মতিটিকুও ছাড়তে হবে।' গোপীদের দৃষ্টি এবার ভগবানের বুধকমলে নিবন্ধ হয়, আপনা গেকেই অগ্ডলিবন্ধ 
হয় দুই হাত, সবিতৃনগুল মধ্যবৰ্তী সেই ভগবান হ্রীকৃষ্ণের কাছে তাদের সেই প্রিয়তম, সেই চির-আপলায জলের বযছেই তারা 
ভিক্ষা করেন প্রকৃত প্রেম। তাদের এই সর্বস্বত্যাগ, এই পর্ণসদ্পণ, এই উচ্চতম স্তরের আত্মবিদ্মারগন ডালের পর্ণ করে তো: 
ভগবহপ্রেমে, দিবারসের অলৌকিক অল্লাকৃত মধুর অনপ্ত সমুল্ে তারা ভেলে যান, ডুবে খান। সব কিছু উলে, উপেচ্ছেদ যে 
তা-ও ভুলে, এক অদ্বিতীয় শ্যানসৃন্দরের অনুভবে মর হয়ে যান তারা, সর্বব্যাণী এক চিদানন্দঘন সন্তার নধো গ্রস্ত 

প্রেমিক ভক্ত গখন আ্মনিস্যৃত হয়ে শান, তখন তার দায়ি কি তার প্রিয়াতন ভগবানের উপরেই বর্তায়। এখন ম 
রক্ষার জলা গোপীদের আর বাসের প্রয়োজন ছিল না। যে বন্ধুর আবশাকতা তাদের ছিল, তা তারা পেয়ে গেছেন। কিন শ্রী 
তোর প্রেনিকের সর্াদাচতি ঘটতে দেবেন না। তিনি নিজেই তখন বনু দিয়ে দেন এবং নিচের অনৃতবাণীর গালা ভাগ 
বিস্মৃতি থেকে জাগিয়ে ফিরিয়ে আনেন জঙ্গতে। তিনি বলেন--*গোপীগণ ! তোমরা সতী, সাধ, রমলীৱতর স্বরূপা। তোষাদের 
প্রেম, তোমাদের সাধনা, কিছুই আমার অচ্গাত নেই। তোমাদের সংকল্প সতা হবে। তোমাদের এই সংকল্প, তোনাদের এই 
কামনা, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের নিঃসংকল্পতা এবং নিস্বামভাবের পদে অধিষ্ঠিত করিয়ে দিয়েডে। তোমাদের উন্দেশ। পরিপূর্ণ 
আমাদের সমর্পণ পূর্ণ এবং আগানী শারণিয়া রাত্রিগ্ুলিতে আমাদের নিন পরিপূর্ণতা লাভ করবে।' ভগবান সাধনা সমা 
হওয়ার অবধিও নির্ধারণ করে দিলেন। এর থেকে এটাও স্পষ্ট হয় যে. তার মধ্যে কামবিকারের কল্পনা বষ্টপসৃত : কামুক 
পুরুষের চিত্ত বস্তুহীল স্ত্রীলোকের দর্শনে ক্ষপেকের জন্যও কি দিঙ্গ বশে খাকে ? 

এখানে একটি বিশেগ লক্ষণীয় ব্যাপার 'আছে। ভগবানের সম্মুে যাওয়ার পূর্বে সমর্গণের পূর্ণতায় বাধক তঙ্জিল 
বিক্ষেপের কাজ করছিল যে বস্তু, তা-ই ডগবানের কগা, প্রেম, সা্লিধা এবহ বর জাত কার পরো প্রসাদ সাপ হয়ে গেছে। 
এর কারণ কী ? এর কারণ হল ভগবানের সঙ্গে সঙ্্ষ। ভগবান নিডের হাতে সেই বন্্াুলি তুলে নিয়েছিলেন এবং সেগুলি 
নিজের দেহের উদ্াংশের অঙ্গ স্থন্ধেয উপ্রে স্থাশন করেছিলেন। শরীরের নিন্াংশের পরিধেয় বনু শুগবানের পরঞ্চে স্থাল তথা 
তার সংস্পর্শ লাভ করে কীরূপ পবিত্র এবং অগ্রাকৃত রসাঝ্যক পদার্থে পরিণত হয়েছিল. কীভাবে সেগুলি কৃষ্ণমযা হয়ে 
গেছিল, তা অনুমান করার ক্ষমতাই বা কল্লের আছে ? প্রকৃতপক্ষে এই সংসার ততক্ষণ পাই দাধাপণাগ এবং 
বিক্ষেপজনক হয়ে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি ভগবানের সঙ্গে স্র্ধযূক্ত এবং ঠার প্রসাদহয়ে উঠছে। তিনিগ্রহণ করলে তো 
এইবন্ধনই মৃক্তিপ্বরূপ হয়ে ঘায়। ভার সংস্পর্শ লাভ করে নায়্যও স্ুদ্ধবিদ্যাক্লপে পরিণত শুয। সংসার এবং তা সমপ্ত কর্মজাল 
অমৃতময় আনশ্দরসে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তখন বন্ধনের ভয় থাকে না। কোনো আবরলই ভগরানকে আড়াল করতে অপনা তার 
দশনি থেকে বর্ষিত করতে পারে না। তখন নরকও আর নরক থাকে লা, শ্রগবানের দর্শন হতে থাকে বলে তা বৈকুণ্ঠে পরিণত 
হয়। এই ছিতিতে পৌঁছে অনেক উচ্চ কোটির সাধকও খেন প্রাকৃত বান্তির মতো আচরণ করছেন বলে মনে হা । শ্রীকফের 
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“নিজের হয়ে গিয়ে. তার সীম -পদনী প্রাপ্ত হয়ে গোপীগণ পুনরায় সেই বনতুগুলি অঙ্গে ধারণ করলেন অথনা শ্রীকৃষ্ণ তাদের 
সেগুলি ধারণ করালেন : কিনু গোণীদের দৃষ্টিতে এগুলি আর সেই বস্তু ছিল না :প্রকৃতপক্ষেও সেগুলি আর তা ছিল না-এখন 
এগুলি অনা বন্ধ। এখন এগুলি ভগবানের পাবন প্রসাদ, ভার পরম রমণীয় প্রতীক, যা পলে পঙ্গে তাকে শরণ করাবে। 
এইজনা তারা সেগুলি স্বীকার করলেন। তারা এখন যে প্রেমময় স্তরে অবস্থান করছেন, তা মর্যাদার অর্থাৎ শান্্রীয় বিধিনিষেধ 
তথা লৌকিক রা সামাজিক বীতিনীতির অনেক উর্ধে, তাহলেও তারা ভগবানের ইচ্ছায় সেই মর্যাদা মেনে নিলেন। এই দৃষ্টিতে 
বিচার করলে বোঝা যায় যে, ভগবানের অন্যান্য লীলার মতো এই বস্তু-হরণ লীলাও উচ্চতম মর্যাদা ভাপনেরই দন্ত । 

জগবান শ্রীকসোর লীলার বিষয়ে কেনলনাত্র সেই সব প্রাচীন আর্যগ্র্নগুলি প্রমাণ, যেগুলিতে তার জীবনলীলা বর্ণিত 
হয়েছে। এহগুলির মধ্যে এমন একটি গ্রও পাওয়া যাবে না, যাতে তাকে ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়নি। সর্বত্রই এ কথা 
পাওয়া যায় যে, শরীক সবমাৎ ভগবান। মারা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে স্বীকার করে না স্পষ্টতই তারা ওই গ্র্থগুলিকেও স্বীকার 
করে না। আর এই গর্ত গুলির প্রামাণাই যারা অস্্ীকার করে, সেগুলিতেই বর্ণিত লীলাসমূতের উপর ভিত্তি করে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের 
সমীক্ষা করার অধিকারও তাদের নেই। ভগবানের লীলাসমৃহকে মানবীয় আচায়- আচরণের সঙ্গে এক নান শান্তিতে 
এক গুরুতর অপরাধ এবং মানুষের পক্ষে সেগুলির অনুকরণ সর্বখা নিষিদ্ধ । স্কুলতায় ভরা মানব-বৃদ্ধি কেবল জড়-জগতের 
বিষয়েই বিচার -শিবেচলা করতে পারে, ভগবানের দিবা চিন্ময়শীলার সন্ধে কোনো কল্পনা করার মতাও তার নেই। সর্ব 
বুদ্ধির প্রেরক যিনি, সর্ব বৃদ্ধির পরপারে যাঁর অবস্থান, সেই পরমাস্ার দিব্য লীলাকে যে বুদ্ধি নিজের কষ্টিপাথরে যাচাই করে, 
সেই বুদ্ধি নিজেকেই প্রকৃতপক্ষে উপহাসাম্প প্রতিপযন করে। 

দম এবং বুদ্ধি--এই দুয়ের সমর্থন যেদিকে, ক্ষণকালের জনা তার সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে যদি আমরা ধরেও নিই যে 
শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নন, তাঁর কাজকর্ম বা এই লীলা মানবিক ব্যাপার, তাহলেও তর্ক-যুক্তির সামনে এমন কোনো প্রস্তাব 
গ্রহণযোগা বলে বিবেচিত হবে না, যা তার চরিত্রে কালিমা লেপন করতে পারে। মীরা শ্রীমত্াগবত-পারায়ণ করে থাকেন, 
জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ জে কেবলমাত্র তার এগারো বছর বয়স পর্যন্তই ছিলেন। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, রাসলীলার সময় 
তার বয়স ছিল দশ বছর, তাহলে বন্ত হরণলীলা তার নয় বছর বয়সের ঘটনা। আট-নয় বছরের বালকের মধ্যে কামপ্রবৃদ্ধির 
জাগরণ অতিদূর দুষ্ট কল্পনাতেও আতিশয্য বলেই মনে হবে। সেই যুগের গ্রামে--যেখানে আধুনিক নাগরিক মনোবত্তির কুটিল 
প্রভাবের কোনো প্রশ্নই নেই, সরল গোপৰালিকারা একটি আট-নয় বছরের বালকের সঙ্গে অবৈধ সন্দ্ম ছাপনের উদ্দেশ্য 
দিয়ে সাধনায় প্রবন্ধ এমন একটি ধারণাও খুব বাস্তবসম্মত বলে মনে তয় না। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান কালের পাণ্ডিত্যাভিমানী 
বৃদ্ধিজীনীরা নিজেদের মলের কলুষ সেই কুমারীদের ওপরে আরোগ করে নিজেদের তথাকথিত বৈদগ্ধোর বিকৃত স্থরাপটিহ 
প্রকাশ করেন মাত্র। এখনকার দিনেও গ্রামের ছোটো ছোটো মেয়েরা যেমন রামের মতো বর এবং লক্ষণের মতো দেবর 
পাওয়ার জন্য দেবদেবীর পুজা অর্চনা করে, সেই গোপকুমারীরাও সেই রকম সবদিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ পরমসুন্পর পরননধুর 
শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার জনয দেবী কাতয়নীর অর্চনা এবং ব্রত করেছিলেন। এর মধ্যে দোষ দর্শনের কী আছে তা আমাদের 
বোধগান্া নয়। 

এ যুগের কথাই অবশাহি আলাদা। ভোগপ্রধান দেশগুলিতে তো নগ্ত-সম্্রদায় এবং নগ্রন্নানের র্লাবও গড়ে উঠেছে। 
হান্দিয়-পরিতৃপ্তিতেই তাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ । ভারতীয় মনোবৃত্তি এই উত্তেজনাপূর্ণ এবং কলুষিত জীবনধারার বিপরীত। নগস্নান 
একটি দোষ, থা দুষ্ট প্রবন্ডিকে বাড়তে সাহায্য করে। শা তাই এটি নিষিদ্ধ, “ন নগুঃ স্বায়াৎ' শান্তর এই আদেশ রয়েছে। শ্রীকৃষঃ 
চাননি যে গোপীরা শাস্তুবিরুদ্ধ আচরণ করুন। শুধু লৌকিক কুফলই নয়, প্রতোক বন্ুতে পৃথক পৃথক দেবতার অস্তিন্ 
দৰ্শনকারী ভারতীয় খাষি সম্প্রদায়সম্মাত চিন্তাধারা অনুসারেও নগুন্নান দেবতাদের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন। শ্রীকৃষ্ণ জানতেন, 
এর দ্বারা বরুণ দেবতাকে অপমান করা হয়। গোপীরা নিজেদের অতীষ্ট সিদ্ধির জন্য যে তপস্যা করছিলেন. তাদের নগ্রয়ান তার 
পক্ষে অনিষ্টজনক হত, এবং তাছাড়া শুরুতেই যদি এই প্রথার বিরোধিতা না করা হয় তাহলে কালক্রমে এর বিস্তার ঘটে প্রভৃত 
ক্ষতির সপ্তাবনা, এই জনহি শ্রীকৃষ্ণ অলৌকিক দৃষ্টি বিচারে অভাবনীয় এক উপায়ে এটি নিবারিত করেছিলেন। 

গ্রাম্য গোপকন্যাদের এই প্রথার কৃফলা বোঝানোর জন্যও দ্রীকৃষ্ঃ একটি মৌলিক উপায় চিন্তা করেছিলেন। তিনি যদি 
তাদের কাছে দেবতাবাদের দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাম্যা করতেন, তো তাদের পক্ষে তা বোঝা সহজ হত না, তা হত নিষ্ফল 
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অথ গোপৈঃ পরিবূতো ভগবান্‌ দেবকীসুতঃ। এর কিছুকাল পরে একদিন দেকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
বৃন্দাবনাদ্‌ গতো দুরং চারয়ন্‌ গাঃ সহযগ্রজঃ॥ ২৯ অপর বলরামের সঙ্গে গোগবালকদের দারা পরিবৃত হয়ে 
| গোচারণ করতে করতে বৃন্দাবন থেকে অনেক দূরে চলে 
| গেছিলেন॥ ২৯ ॥ তখন শ্রীষ্মকাল। সূর্বাকণের তাপ 
নিদাঘার্কাতপে তিন্রে ছায়াডিঃ স্থাডিরায়নঃ। | তান্ত তীর। কিছু ঘনপত্রশালী বৃক্ষণডলি নিজেদের 


জী ছাযাবিস্তার করে তাদের সেই তাপের থেকে পৰিত্রাপদাতা 
তপত্রায়িতান্‌ বীক্ষ্য ভ্মানাহ £॥ ৩০ ৷ ছাতার মতো কাজ করছিল। এই পরোগকারী বক্ষগুলিকে 


দেৰে শ্ৰীকৃষ্ণ তার বয়সা সেই শ্রজবালকদের নান বরে 

সন্োষন করে বলতে লাগলেন-॥ ৩০: ॥ করে 

হে স্োককৃষ্ণ হে অংশো শ্ৰীদামন্‌ সুবলার্জুন। প্রোককৃষ্ণ! হে অংশ! শ্রীদান ! সুবল! অর্জন! বিশাল! 
বিশালর্ধভ তেজস্বিন্‌ দেবপ্রস্থ বরূথপ। ৩১ খত! তেজী! দেবর! বকগণ! দেখো এই বৃক্ষ ডলি 
| কেমন মহাভাগাবান ! কেবলমাত্র পরের উপকার করার 

জনাই এরা জীবনয়ারণ করে। কখনো ঝড়, কখনো বর্ষা, 


পশাতৈতান্‌ মহাভাগান্‌ পরা্থেকান্তজীবিতান্‌। আবার কখনোবা রৌদ্রভাণ কিংবা হিম-_সব কিছুই এরা 
বাতবর্ষাতপহিমান্‌ সহন্তো বারয়ন্তি নঃ॥ ৩২ | নিজ্জেরা সহা করে কিন্তু আনরা যাতে কষ্ট না পাহ দেনা 


বাগাড়ন্রনাত্র। এই প্রথার আচরণের ফলে সম্ভাব্য বিপন্ডির দিকটি ভাদের প্রত্যক্ষ অনুভব গোচর করিয়ে নেওয়াহি প্রয়োজন 
ছিল। সেই অনভিপ্রেত অবস্থার প্রত্যক্ষ অভিজত্য ফন্মিয়ে দিযে তিনি ডাদের কাছে দেবাবমাননার বিষয়টিও উপস্থাপিত 
করলেন এবং সেজনা যুক্তকরে ক্ষমাভিন্ষারূপ প্রাযশ্চিন্তও করিয়ে নিলেন। লোকোতা পুরুষদেরই বাল্যাবস্থায় এনন প্রতিভার 
বিচ্ছুরণ দেখা ধায়। 

আট-নফ বছর বয়সের বালক শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কানবশে এই কাজ করা অসন্ত, নয়-প্রানের কৃপ্রখা যাতে প্রচলিত লা 
হতে পারে সেন্জনাষ্ট তিনি বন্তুহরণ করেছিলেন _এই উত্তর যথেষ্ট হলেও মূলে “কাহ! শব্দ এবং ‘রম’ ধাতুর প্রয়োগ দেখে 
অনেক ব্যক্তিই ধন্দে গড়ে যান। সমগ্রকে ছেড়ে একটি শব্দকে নিয়ে এই নিরর্থক আলোচনার নিত সৃষ্টির দিকে অবশ 
অনুভনী মহাম্মাগণ দৃক্পাত করেন না। শ্রতিসমূহে এবং দলীতাতেও অনেক বার ‘কাম’, "রমপ?, ‘রতি! প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ 
আছে, কিন্দু সেগুলির অথ সেখানে অন্লীল কিছু নয়। গীতায় তো '“ধর্মবিরুদ্দ কাম'কে পরমাস্তার স্বরূপ বলা হয়েছে। 
মহাপুরুষগণের আত্রমণ, আন্মসিথুন এবং আন্মরতি তো প্রসিদ্ধই। কাজেই কেবলমাত কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ দেখেই 
বিভ্রমে পড়ে মাওয়া বিচারণীল বাক্তির পক্ষে উচিত নয়। মারা শ্রীকৃষ্ণকে কেবল মানুষ হিসাবেহ দেখেন, তারাও রমন এবং 
রতি শব্দের “ড়া”, ‘ক্রীড়াবিদ’ _ এইরূপ অর্গ গ্রহণ করতে পারেন, ব্যাকরণগ্ৃতভাবে তা-সযথার্থ-'রমু করীচ়ায়াম'। 

দৃষ্টিভেদে শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। অধ্যান্মবাদিগণ শ্রীকৃষ্চকে আতা এবং গোলীগণকে বৃদ্তিরূপে 
'দেটখেন। বৃত্তিসদূহের আবরণ ধ্বংস বন্ুহরপলীলা এবং তাদের আত্মাতে রত হওয়াই “রাস’। এই দৃষ্টিতেও সমস্ত লীলারই 
যথাযধ সংগতি সুষ্থিত থাকে। ভক্তের দৃষ্টিতে গোলোকাধিপতি পর্ণতম পূরুযোঝ্ম ভগবান শ্রীকফের এগুলি লহ 
নিতালীলাৰিলাস এবং অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত এণ্ডলি নিতাই হয়ে চলেছে। কখনো কখনো তিনি ভক্তদের প্রতি 
কৃপা করে নিজের নিতাধান এবং নিত্য সধা-সহচরীগ্ণ্রে সঙ্গে লীলাধামে প্রকট হয়ে লীলাবিপ্তার করেন এবং ভক্তদের দ্মরণ 
চিন্তন তথা আনন্দ-নঙ্গলের সামত্রীর প্রকাশ ঘটিয়ে পুনরায় অন্তর্মান করেন। ভগবান কীভাবে সাধকদের প্রতি কৃপা করে তাদের 
অন্র্মলের বিনাশ এবং অনাদিকাল সঞ্চিত সংস্কারের বিশুদ্ধ সাধন করেন, তা-ও এই বন্ে-হরণলীল। প্র 
ভগবানের লীলা রহসানয়, তার তর কেবল ভগবানই জানেন, আর তার কৃপায় সেই লীলায যাঁদের প্রবেশের অধিকার গটে, 
সেই ভাগাবান ভক্তগণ কিছু কিছু জানতে পারেন। এখানে কেবলমাত্র শাস্রসমূহ এবং অনুভবী সাধুমহাপুরুষগণের বাণীর উপর 
নির্ভর করেছ সামান্য কিছু লেখার ধৃষ্টতা প্রকাশ করা হল। 


-হুনুমানপ্রসাদ পোদ্দার 
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অহো এষাং বরং জন্য সর্বপ্রাণুপজীবনম্‌। 
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নাৰ্থিনঃ ৷৷ ৩৩ 


পত্রপুম্পফলচ্ছায়ামূলবন্লদারুভিঃ | 
গন্ধনির্যাসভম্মাহিতো্ৈঃ: কামান্‌ বিতদ্ঘতে॥ ৩৪ 


এতাবজ্জন্মসাফল্যং-। দেহিনামিহ দেহিষু। 
প্রাণৈরথৈর্থিয়া বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা। ৩৫ 


ইতি প্রবালভ্রবকফলপুস্পদলোতকরৈঃ। 
তরূণাং নক্রশাখানাং মধ্যেন যমুনাং গতঃ॥ ৩৬. 


তত্র গাঃ পায়য়িত্বাপঃ সুমৃষ্টাঃ শীতলাঃ শিবাঃ। 
ততোনৃপ স্বয়ং গোপাঃ কামং স্বাদু পপূর্জলম্।। ৩৭ 


তস্যা উপবনে কামং চারয়ন্তঃ পুন নৃপ। 
কৃষ্গরামাবুপাগমা ক্ষুধার্তা ০০০ 


| আমাদের থেকে সেগুলিকে নিবারিত করে ৩১-৩২ ॥ 
আহা ! তো ননে হয়, এদেরই জীবন ধন্য, অনা 
যে প্রাণীর তুলনায় বৃক্ষজন্থই শ্রেয় ; কারণ অন্য 
সব প্রাণী এদেরকে উপভীবা করে বেঁচে থাকে। যেমন 
কোনো সঙ্জনের কাছ থেকে কোনো প্রার্থী খালি হাতে 
ফেরে না, ঠিক তেমনই এই বৃক্ষদের কাছ থেকেও 
| সকলেরই কিছু না কিনু প্রাপ্তি ঘটেই খাকে।। ৩৩ ॥ এদের 
সব কিছুই অনয প্রাণীর উপকারে লাগে এদের পাতা, 
ফুল, ফল, ছায়া, মূল, বন্ধল, কাঠ, গন্ধ, নির্যাস, ভস্ম, 
অঙ্গার (কাঠ কয়লা), নবোদ্গত মুকুল, যেটির কথাই 
ধরা যাক, সেটি দ্বারাই এরা কোনো না কোনো ভাবে 
অপরের কামনা পূরণ করে খাকে॥ ৩৯ ॥ দেখো, প্রিয় 
বন্ধুরা আমার, জীবজন্োর সার্থকতা কীসে, তা যদি 
নিরূপণ করতে হয় তো বলতেই হবে যে, নিজের 
ধনসম্পপদ, বুদ্ধিবিচারবোধ, বাকা, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত 
দিয়েও যতটুকু পারা যায় পরের মঙ্গল সাধনে সর্বদা নিরত 
থাকাতেই প্রাণীদের জীবনের চরিতার্মতা॥ ৩৫ ॥ 
পরীক্ষিৎ ! এই কথা বলতে বলতে ভগবান সেই 
গাহগুলির মধোর পথ দিয়ে চলছিলেন। নবীন পল্লবের 
প্তবক, ফল, ফুল, পাতার ভারে শুয়ে পড়েছিল সেই 
গাছগুলির সব ডাল। এই পথে তিনি ক্রমে যমুনার তীরে 
| এলে উপস্থিত হলেন ৩৬ ॥ মহারাজ সেখানে (রান- 
৷ কৃষ্ণসহ) গোপগণ যমুনার স্বচ্ছ, শীতল, শরীরের পক্ষে 
হিতকর জল প্রথমে তাদের গোরুগুলিকে পান করিয়ে 
তারপর নিজেরাও লে সুস্বাদু জল প্রাণ ভরে পান 
| করলেন।॥ ৩৭ ॥ রাজন্‌ ! যমুনার তটসংলগ্র উপবনে 
গোপগণ তাদের পশুগুলিকে যেমন ইচ্ছা চরিয়ে 
বেড়াচ্ছিলেন ; এরই মধো কুধার্ড হয়ে তাদের কয়েকজন 
নাল ও শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে এই কথা 
বললেন।॥ ৩৮ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশম পূবার্ধে”। গোপীবস্াপহারো নাম 
দ্বাবিংশোহখ্যায়ঃ | ২২ ॥ 
শ্রীমন্মহৰ্থি বেদব্যাস প্রলীত পারনহৎসী সংহিতা শ্রীমতাগবতমহাপুরাণের দশমন্কন্ধের পূর্বার্ধে 
গোগীবন্তর-অপহরণ নামক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥ 


টীসামগ্রাং। (১ শ্রেয়আচরণৎ 


সদা। '*/কৃষ্ণত্ৰীড়য়াং যনুণাগমনং নাম ছ্বাবিংশতিতমো। 


অথ ত্রয়োবিংশোহ্ধ্যায়ঃ 
ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় 
যজ্ঞপত্নীগণের প্রতি কৃপা 


গোপা উঃ 
রাম রাম মহাবীর্ঘ কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ। 
এমা বৈ বাধতে ক্ষুম্ন্তচ্ছান্তিং কতুমর্থথঃ॥ ১ 
শ্ৰীক উবাচ 
ইতি ৰিজ্ঞাপিতো গোপৈর্ভগবান্‌ দেবকীসুতঃ। 
ভক্তায়া বিপ্রভার্যায়াঃ গ্রসীদমিদসন্রবীৎ॥ ২ 


প্র্নাত দেবযজনং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ। 
সন্রমা্িরসং নাম হ্যাসতে স্বরগকামায়া॥ ৩ 


তত্র গরৌদনং গোপা যাচতাল্মদবিসর্ভিতাঃ। 
কীর্তয়ন্তো ভগবত আর্ধসা মম চাভিবামূ।। ৪ 


ইভাদিষ্টা ভগবতা গত্বাযাচন্ত তে তথা। 
কৃতাগুলিপুটা বিপ্রান্‌ দণ্ডব পতিতা ভুবি॥ ৫ 


হে ভূমিদেবাঃ শৃণুত কৃষ্ণস্যাদেশকারিণঃ। 
রাপ্তাপ্তানীত ভদ্রং বো গোপান্‌ নো রামচোদিতান্‌॥ ৬ 


শ্রদ্ধা চ বো যচ্ছত ধর্মবিত্তমাঃ॥ ৭ 


দীক্ষায়াঃ পশুসংস্থায়াঃ সৌত্রমণ্যাশ্চ সত্তমাঃ। 
অন্যত্র দীক্ষিতস্যাপি নাম্নমশ্মন্‌ হি দুষ্যতি॥ ৮ 


এলো বিু। 


গোপগণ বললেন-_হে নয়নাভিরাম বলরাম ! 
সহাবলশালী ! হে আমাদের চিত্তচোর কৃষ্ণ ! হে দুষ্টদনন ! 
দেখো, এই প্রবল *্ষুধা আবাদের ভয়ংকর কষ্ট দিচ্ছে। 
এর নিবৃত্তির কোনো উপায় তোমরা করো॥ ১ ॥ 
| শ্রীশুকদের বজলেন-_এরীক্ষিৎ! গোপেরা এইরূপ 
নিবেদন করলে দেবকীপুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্ত 
(নখুৱার) ব্রাহ্মণ পর্রীগণের প্রতি অনুপ্রহ প্রকাশ করার 
জনা এই কথা বললেন_॥ ২ ॥ “প্রিয় বয়সাগণ ! তোমরা 
| এক কান্দ করো। এখান থেকে কিছু দূরেই বেদবাদী 
ব্রাহ্মণগণ স্বর্গ কামনায় আঙ্গিরস এক বজ্ের 
| অনুষ্ঠান করছেন। তোমরা তাদের সেই যন্তা্কলে 
বাও।। ৩ ॥ আমরা তোনাদের পাঠাচ্ছি, কাজেই 
কোনোরূপ সংকোচ কোরো না ; হে বন্ধু গোপগণ, 
সেখানে গিয়ে পূজনীয় অগ্রজ বলরাম এবং আমার নান 
| করে কিছু অন চেয়ে আনো'॥ ৬ ॥ ভগবান এইরূপ 
আদেশ করলে তারা সেখানে গিয়ে ভূমিতে দণ্ুরৎ প্রণত 
হয়ে তিনি যেমন বলেছিলেন সেইভাবেই সেই প্রাঙ্গণ 
গণের নিকট কৃতগ্রলিপুটে জনন যাচুএগ করলেন _॥ ৫ ॥ 
(তারা বললেন) “হে পৃথিবীর মূর্ভিমান দেবতা, 
্রাহ্মণগ্ণ ! আপনাদের কল্গান হোক। আবরা শ্রীকৃষ্ণ 
আজ্ঞাবহ ব্রজের গোপালক বলে জানবেন। শ্রীকৃষ্ণ ও 
বন্গরাম কর্তক প্রেরিত হয়ে আমরা আপনাদের কাছে 
এসেছি। আমাদের নিবেদন শর ॥ ৬ ॥ ভগবান 
বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করতে করতে এখান 
থেকে অনতিদূরেই উপস্থিত হয়েছেন এবং তারা ক্ষুধার্ত 
হয়ে আপনাদের কাছ থেকে কিছু অ পেতে অভিলামী। 
্রা্মণগণ ! ধর্মের রহসা আপনাদের চাইতে ভালো আর 
কে জানে £ কাজেই আপনাদের যদি শ্রদ্ধা হয়, তাহলে 
সেই দুজন অগপ্রার্থীর জন্য আপনারা কিছু অন দান 
করুন॥ ৭ ॥ হে সঙ্জরনগণ ! যে যাচ্ছে দেবতার উদ্দেশে 
পশু নিবেদিত হয় সেরূপ যাগ এবং সৌত্রামনীযাগে 
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ইতি তে ভগবদ্‌ যাং শৃন্তোহপি ন শুশ্রলবুঃ। 
ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ।। ৯ 


দেশঃ কালঃ পৃথগ্‌ বাং মন্ত্ত্র্তিজোহগরয়ঃ। 
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতু্ধ্মন্চ যনায়ঃ।। ১০ 


তংব্ৰহ্ম পরমং সাক্ষাদ্‌ ভগবন্তমধোক্ষজম্‌। 
মনুষাদৃষ্ট্যা দু্্রজ্া মর্তযাত্বানো ন মেনিরে॥ ১১ 


ন তে যদোমিতি প্রোচুর্ন নেতি চ পরন্তপ। 
গোপা নিরাশাঃ পত্রোতা তথোচুঃ কৃক্তরাময়োঃ।॥ ১২. 


তদুপাকর্ণা ভগবান্‌ প্রহসা জগদীশ্বর। 
ব্যাজহার পুনর্শোপান্‌ দর্শম্টোকিকীং গতিম্।। ১৩ 


মাং জ্ঞাপয়ত পরীভাঃ সসংকর্ষণমাগতম্। 
দাস্যন্তি কামমন্নং বঃ স্নিগ্ধা ময্যুষিতা খিয়া॥ ১৪ 


| দীক্ষিত যন্দমানের অল অপরের পক্ষে গ্রহণ নিষিদ্ধ 
হলেও এগুলি ভিন্ন অনা যাগে দীক্ষিত ব্যক্তির অলপ 
ভোজনে তো কোনো দোষ হয় না’ ॥ ৮ ॥ পরীক্ষিৎ ! 
এইরূপে ভগবানের অর প্রার্থনার কথা শুনেও সেই 
ব্রাহ্মগগণ সেদিকে কান দিলেন না। তারা তুচ্ছ স্ব্গাদি 
ফলের আশায় বহুবিধ জটিল, বিস্তৃত ও ক্লেশকর 
ক্রিয়াকর্মাদির অনুষ্ঠানে মত থাকাতেই জীবনের সার্থকতা 
খুঁজে গেতেন। সত্যি বলতে কি. এঁরা নিজেদের জ্ঞানবৃদ্ধ 
বলে মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে বালকদের মতো 
অপরিণত বুদ্ধি বা মূর্ত ছিলেন।॥ ৯ ॥ যথার্থ দৃষ্টিতে 
দেখলে যঞ্জাদিকর্মের অনুষ্ঠানে বিবেচা দেশ, কাল, ভিন্ন 
ভিন দ্রবা, দন্ত্রৎ অনুষ্ঠানপদ্ধতি, খৰ্িক্‌, অগ্নি, দেবতা, 
যঞ্জমান, যজ্ঞ এবং তজ্জনিত ধর্ম বা অপূ্ব-এই সব 
রূপে শ্রীভগবানই প্রকাশিত হয়ে আছেন॥ ১০ ॥ সেই 
সাক্ষাৎ যজ্ঞমূর্তি ইদ্রিঘাতীত পরু্ানবনাপ ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের মাধ্যমে অয় প্রার্থনা করছেন তাদের 
কাছে ; কিন্তু সেই নৃঢ়নতি দেহাভিমানী (জন্মসূত্রে প্রাপ্ত 
দেহের পরিচয়কেই আত্মার উপরে আরোপ করে “আমরা 
ব্রাহ্মণ, বর্ণশর্ট'_ এইরূপ মিথ্যা গর্বে মত্ত) ব্রাহ্মণেরা 
তাকে সাধারণ মানুষ বিবেচনায় কোনোরকম সম্মান 
৷ দেখালেন না॥ ১১ ॥ হে শক্রদমন পরীক্ষিৎ ! তারা যখন 
হা" অথবা ‘না' কিছুই বললেন না, তখন সেই 
গোপগণ অতন্ত নিরাশ হয়ে সেখান থেকে ফিরে এলেন 
এবং সেখানে যা যা ঘটেছে সবই শ্রীকষঃ-বলরামকে 
জানালেন॥ ১৯ ॥ সেই কথা শুনে জগতের অধীশ্বর 
শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন এবং তাদেরকে ‘এটাই সংসারের 
রীতি, সব চেষ্টাই সফল হয় না, কিন্তু বারবার চেষ্টা করতে 
করতে অরশেষে সফলতা আসে'_এইভাবে তাদের 
লৌকিক জগতের বাবহার-যাত্রার কথা বলে সান্তনা 
দিলেন এবং তারপর আবার বললেন ॥ ৯৩ ॥ 'প্রিয় 
বন্ধুরা, তোমরা আর একবার সেখানে যাও। এবারে 
তোমরা সেই ব্রাহ্মণদের পড্রীগণের কাছে যাবে আর 
তাদের বলবে যে বলরাম-সহ আমি এখানে এসেছি। 
দেখো, তাহলেই তারা তোমাদের যত চাও তত অয় 
দেবেন। তারা আমাকে অতাপ্ত সহ করেল আনার কথা 
৷ সব-সময়ে ভাবেন, মানসিকভাবে আমাতেই বাস 
| করেনা ॥ ১৪ ॥ 


দশমন্ধন্ধ (ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায়) 
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গত্বাথ পড্নীশালায়াং দৃষ্টাহহসীনাঃ স্বলন্কৃতাঃ। 
নত্বা দ্বিজসতীর্গোপাঃ প্রশ্রিতা ইদম্ত্ববন্‌।। ১৫ 


নমো বো বিপ্রপত্রীত্যো নিবোধত বচাংসি নঃ। 
ইতোহবিদূনে চরতা কৃষ্ণেনেহেষিতা বয়ম্‌ ৷৷ ১৬ 


গাশ্চারয়ন্‌ স গোপালৈঃ সরামো দূরমাগতঃ। 
বুভক্ষিতস্য তস্যানং সানুগস্য প্রদীয়তাম্‌ ৷ ৯৭ 


শ্রুত্থাচ্যুতমুপায়াতং নিত্যং তদর্শনোৎসুকাঃ। 
তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বতুবুর্জাতসন্তমাঃ॥ ১৮ 


চতুর্বিধং বছগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ। 
অভিসন্ুঃ প্রিয়ং সর্বাঃ সমুদ্রমিব নিয়গাঃ॥ ১৯ 


নিষিধ্যমানাঃ পতিভির্াতুভির্বুভিঃ সুতৈঃ। 
ভগৰত্যুত্তমশ্লনোকে দীর্ঘশ্রদতষূতাশয়াঃ॥ ২০ 


বমুনোপবনেহশোকনবপল্পবমণ্ডিতে । 
বিচরন্তং বৃতং গোপৈঃ সাগ্রজং দদৃশুঃ ্তিয়ঃ।॥ ২১ 


এরপর সেই গোপগণ পর্রীশালায় গেলেন এবং 
দেখলেন সেই সাধনী ব্রান্মণপত্রীরা শোভন অলংকারে 
সজ্জিত হয়ে উপবিষ্ট রয়েছেন। তারা তাদের প্রণাম করে 
অতান্ত বিনয়ের সঙ্গে এই কথা বল ১৫ ॥ 
“আপনারা পৃজ্জনীয়া বিপ্রপন্রী, আপনাদের চরণে 
আমাদের প্রণাম। দয়া করে আমাদের কথা একটু 
মনোযোগ দিয়ে শুনুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখান থেকে 
অল্পদূরেই এসেছেন এবং তিনিই আমাদের এপাত 
পাঠিয়েছেন॥ ১৬ ॥ তিনি গোপবালকবৃন্দ এবং 
শ্রীবলরামের সঙ্গে গোচারণ করতে করতে এদিং 
অনেক দুরে এসে পড়েছেন। এখন তিনি এবং 
অনুগানীরা সকলেই অতানত ক্রুধার্ড, আপনারা তাদের 
জনা কিছু অন্ন দান করুণ! ॥ ১৭ ॥ পরীক্ষিত ! শ্রীকসঃ 
কাছেই এসেছেন একথা শুনে সেই সাধ্য শ্রান্দাণীগণ 
একান্ত উতলা হয়ে পড়লেন। তারা অনেক দিন থেকেই 
ভগবানের কথা শুনে আসছিলেন এবং তার ফলে 
তাদের হৃদয় গভীরভাবে তাতেই লগ্ন হয়ে গেছিল। 
কীকরে তার দর্শন পাবেন এজন্য তারা সদা-সর্বদাই 
উৎসুক হয়ে থাকতেন, এতদিনে সেই শু যোগ উপস্থিত 
হওয়াতে তাদের আর যেন বিলশ্ব সহা হচ্ছিল না॥ ১৮ ॥ 
তারা ক্রুতহন্তে বিভিন্ন পাত্রে চর্বা-চোয্য-লেহা-পেয- 
ভেদে চার রকমের অতি সন্ধা খাদডব। সাজিয়ে নিলেন 
এবং তাদের ভাই-বন্ধু-পতি-পুত্রেরা বাধা দেওয়া সত্তেও 
সে-সব কিছুই গ্রাহ্য না করে প্রিয়তম ভগবানের কাছে 
যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন--সমুডের 
উদ্দেশে ধাবিত নদীদের সঙ্গেই কেবল তখন তাদের 
তুলনা কনা চলত। আর সেটাই ছিল স্বাভাবিক, তারা 
যে কতকাল ধরে শুনেছেন সেই উত্তম গ্লোক, 
সেই সর্বোন্তমে মাধুর্ময়ী লীলাকথা, তার চরণে 
উৎসর্গ করেছেন নিজেদের, আশায়-আশায় বুক 
বেঁধেছেন--কোনো একদিন হয়তো তাকে প্রতাক্ষে 
দেখবার, তাকে সেবা করবার মৌভাগা উদিত 
হবে ! ১৯-২০ ॥ যমুনার তটে সেই উপবনে এসে 
পৌহলেন ব্রাগ্গাণ-পত্রীগণ, সেখানে অশোক গাছ- 
গুলিতে নবীন পল্পবের সমারোহ, সমগ্র বনটিহ তার 
ফলে অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হয়ে রয়েছে। আর তারই 
মধ্যে তারা দেখলেন তাঁদের চিরকাজ্ক্ষিতকে, অগ্রজ 


1254 


্রীমন্তাগৰত 


শ্যামং হিরগাপরিধিং বনমালাবর্হ- 
খাতুপ্রবালনটবেবমনুক্রতাংসে |] 

বিন্যন্হস্বমিতরেণ খুনানমজং 
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাকজহাসম্‌।॥ ২২ 


প্রায়ঃ তা - 
ন্মিম  নিমগ্নমনসন্তমথাক্ষিরক্লৈঃ। 
অন্তঃ প্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্য তাপং 


তান্তখা ত্যক্তসৰ্বাশাঃ প্রাপ্তা আত্মনিদৃক্ষয়া। 
বিজ্ঞায়াখিলদৃগ্দ্রষ্টা প্রাহ প্রহসিতাননঃ।| ২৪ 


শ্ৰীভগবানুবাচ 


্বাগতং বো মহাভাগা আসাতাং করবাম কিমু। 
যয়ে দিদৃক্ষয়া'”' প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হিবঃ॥ ২৫ 


নন্দ্ধা ময়ি কুর্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শনাঃ। 
অহৈতুকাব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মগ্রিয়ে যথা ॥ ২৬ 


প্রাচীন বইতে 'স্বাগ্গতং বো... 


| বলরামের সঙ্গে সেখানে বিচরণ করছেন তিলি, চারদিকে 
তাকে ঘিরে রয়েছেন তার বয়স্য গোপগণ ॥ ২১ ॥ ভার 
শ্যামল অঙ্গে পরিধানের পীত বসন যেন সোনার দীপ্তি 
বিজ্ছুণ করছে, গলায় বনফুলের মালা, বাধায় 
ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, শরীরে বিচিত্র বর্ণের ধাতৃমৃত্তিকার 
অঙ্গরাগ আর নবকিশলয়ের অলংকার-- অভিনব-সুন্দর 
| এই নটবর-বেশধারী একটি হাত রেখেছেন এক 
সহচরের কাধে, আরেক হাতে ধৃত লীলাকসন্টি 
সঞ্চালিত করছেন নিজেই । কানে কুণুলরূপে ধিরাজিত 
দুটি উৎপল, চূর্ণ অলক লিপ্ত তয়ে রয়েছে কগোলদয়ে, 
| নুখপল্ন বুদ -মধুর হাসো উদ্ভাসিত॥ ২২ ॥ মহারাজ ! 
এতদিন যে প্রিয়তমের অপরূপ আশ্চর্য রূপূ-গুণ-লীলার 
কথা কতবার কতভাবে কর্ণপথে প্রবেশ করে তাদের 
মনকে তারই মধ্যে নিমঙ্ডিত করে দিয়েছিল, রঞ্জিত 
করেছিল তারই প্রেমের রঙে, এখন তাকেই নয়নের দ্বার 
| দিয়ে অন্তরে দিয়ে এসে নি ভাৰ-তনুতে তকে 
দীর্ঘ নিবিড় আশ্নেষে বদ্ধ করে তারা নিজেদের চিরসঞ্চিত 
| বিরহতাপের থেকে মুক্তি , ঠিক যেমন 
জাগ্রৎ এবং স্বান অবস্থার অহংবৃন্তিগলি 'আমি", 
আমার" এইরূপ অভিমানে শুধুই অশান্তি ভোগ করে, 
কিন্তু সৃযুপ্তি অবস্থায় তারা সাক্ষীস্বরূপ “প্রাজ্ঞ -সংজ্ঞক 
আস্মাফ লীন হয়ে গিয়ে শান্ত হয়ে যায়৷৷ ২৩ ॥ 
প্রিয় পরীক্ষিৎ ! ভগবান তো সর্ববুদ্ধিসৃক্ষী, 
সকলের হৃদয়ের সব বন্ধাই ভিনি জানেল। তিনি 
দেখলেন, সেই ক্রান্মণপত্রীগণ পতি-পুত্র-বন্ধু-ভ্রাতা 
সকলের বারণ দানা করে সমস্ত আত্মীয়স্বজন এবং 
রিষয়-সম্পদ তথা সংসারের আশা ত্যাগ করে 
| কেবলমাত্র তার দর্শন-লালসায় তার কাছে এসে উপস্থিত 
হয়েছেন মুদ্মগুলে তখন প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল, 
তিনি তাদের বললেন_ ॥ ২৪ ॥ (ভগবান বললেন) 
“মৃহাভাগাৰতী দেৰীগণ ! আপনাদের স্থাগত। আসুন, 
উপবেশন করুন। বলুন, আপনাদের না কী করতে 
পারি ? আমাদের দর্শনমানসে আ' 
এসেছেন, এটা আপনাদের মতো গ্রীতিপূর্ণ জদয়াদের 
উপযুক্ত কাজই হয়েছে॥ ২৫ ॥ এবিষয়ে কোনো সন্দেহ 
নেই মে, সংসারে নিজের প্রকৃত ভালো বা মঙ্গল কীসে 


.” ইতাছি শ্লোকের পূর্বে শ্রীতগবানুবাচ" এই অংশটি অধিক আছে। -নযাজেতা। 


দশম দ্ধ (ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায়) 
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প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাস্দারাপত্যধনাদয়ঃ 
যংসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কো ্বপরঃ প্রিয়ঃ।। ২৭ 


তদ্‌ যাত দেবযজনং পতয়ো বো দ্বিজাতয়ঃ। 


স্বসত্রং পারয়িমান্তি যুজ্সার্িগরহমেধিনঃ।॥ ২৮ 


পরা উচ 


মৈবং বিভোহহতি ভবান্‌ গদিতুং নৃশংসং 
সতাং কুরুদ নিগমং তব পাদমূলম্। 
প্রাপ্তা বয়ং হুলসীদাম পদাবসৃষ্ 
কেশৈর্নিবোটুমতিলজ্য্য”।  সমন্তবন্ধন্‌ ৷ ২৯ 


গৃহন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সূতা বা 
ন ভ্রাতৃবদ্ধুসুহদদঃ কৃত এব চানো। 
তম্মাদ্‌ ভবগপ্রপদয়োঃ পতিভাত্বনাং নো 
ন্যান্যা ভবেদ্‌ গতিররিন্দম তদ্‌ বিধেহি। ৩০ 


শনিলোদ্ধুমভিগন্থা। 


তা খারা বোঝেন, এমন বুদ্ধিমান বান্তিগাশ আমাকেই 
প্রিযতমের আসনে বসিয়ে থাকেন ; ভারা আমাকে 
ভালোবাসেন, যার মধো কোনো কাননা, কোনো 
| রকমের ব্যবধান, সংকোচ, কপটতা বা লুবে 
বা দোলাচলচিত্ততা থাকে না।। ২৬ ॥ প্রাণ, বুদ্ধি, নন, 
শরীর, আত্মীয়স্বজন, সী পুত্র এবং ধন-সম্পা 
সংসারের যাবতীয় বস্থ যার সম্পর্ক -হেতু প্রিয় বলে বোধ 
হয়, সেই আত্মার (বা পরমাত্মার বা শ্রীকৃষ্ণরূপী আমার] 
তুলনায় বেশি প্রিয় আর কী-ই বা হতে পানে ? ২৭ ॥ 
(সুতরাৎ আপনারা যে সংসারের সব কিছুই তুচ্ছ করে, 
এখানে এসেছেন, তা সম্পূর্ণরূপেই উচিত এবং 
অভিনদ্দনযোগা কাঞ্জ। এখন আপনাদের ননোর পূর্ণ 
হয়েছে, লোকাতীতকে হৃদয়ে ধারণ করেই এখন 
আপনাদের লৌকিক জগতে ফিরে যেতে হবে, কারণ 
সংসারে আপনাদের প্রয়োজন রয়েছে) এখন আপনারা 
যন্তশালায় ফিবে যান। আপনাদের পতিগাণ গৃহ বর্ন 
আপনারা গেলে তবেই তারা আপনাদের সঙ্গে নিলিত 
হয়ে (সপন্রীক হয়ে) নিজেদের যজ্ঞ সমাপন করতে 
পারবেন’ ॥ ১৮ ॥ 
্রাঙমাণ পর্্রীগণ বললেন “প্রভু ! এমন নিষ্ঠুর কথা 
বলবেন না। শ্রুতিতে বলা হয়েছে, একরার যে আপনার 
চরণকমল প্রাপ্ত হয়েছে, তাকে আর সংসারে ফিরে 
আসতে হয় না, বেদ-মুখে প্রোক্ত আপনার সেই বাণী 
আপনি সতা করুন। আমরা তো আমাদের আত্ীয়-বান্ধর 
সবাইকে ছেড়ে, তাদের বারণ না মেনে, আপনার 
চরণমূলে এসে উপস্থিত হয়েছি, শুধু এইজনো যে, 
আমরা আপনারই দাসী (সংসারের নয়), তারই চিত 
স্বরূপ শিরে ধারণ করব ওই চরণচাত তুলপীমালা, 
পরিচয়ের প্রতীক নিতাই আগনার চরণস্পর্শের 
(ৌভাগা-শৌরব বহন করে শোতাগ্রিত করবে 
আমাদের॥ ২৯ ॥ আমাদের পতি, পিতা-মাতা, পত্র, 
ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন _ কেউই আর আমাদের গ্রহণ 
করবে না, (পাড়া-প্রতিবেশী) অন্যদের তো কথাই নেই। 
(সেই ভেঙে যাওয়া সংসারে তবু আমাদের ফিরে যেতে 
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শ্রীগবানুবাচ বলবেন আপনি?) ওগো রি আনাদেরাসর্ব-রিু - 
বিনাশকারী ! ইহলোকে সংসার অথবা পরলোকে স্বর্গাদি 
সুখের লোভ আমরা করি না, আপনার পদপ্রান্তে পতিত 
হয়েছি আমরা, আর কিছু আমরা জানি না, জন্য কোনো 
পতয়ো নাভ্যসৃয়েরন্‌ ' পিতৃন্াতৃসুতাদয়ঃ। সহায় আমরা চাই-ও না, অন্য কোনো গতি যেন 
লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপানুমন্থতে॥ ৩১ আমাদের না হয়, তাই-ই করুন'॥ ৩০ ॥ 


শ্রীভগবান বললেন_-*দেৰীগণ ! আপনাদের পতি- 
পুত্র, পিতা-মাতা, ভ্রাতা-বন্ধ-- কেউই আপনাদের দোষ 
| দেবেন না, তিরঙ্কার করবেন না। শুধু তাই নয়, সমস্ত 
ন শ্রীতয়েহনুরাগা হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ। | লোক, সমগ্র সংসার আপনাদের সম্মান করবে। এর 
তরানো মগ যুগ্তানা অচিরান্মাবাল্সাথ॥ ৩২. কারণও রয়েছে, এখন যে আপনারা জামার ই হয়ে 
গেছেন, আমার সঙ্গে নিতা-যোগে যুক্ত হয়ে গেছেন। 
le যে দেখুন_এই দেৱতারাও আমার এই বথা 
অনুনোদন করাচ্ছেন ॥ ৩১ দেখুন, এই সংসারে মানুষী 
তনু আশ্রয় করে যখন আমি অবস্থান করি, তখন সেই 
শ্রীশুক উবাচ [পা AO 
শ্রীতি জন্মানোর কারণ হয় না। সুতরাং এখন আপনারা 
শারীরিক-ভাবে গৃহে ফিরে ঘান, কিন্তু আপনাদের মন 
তো আমাতেহ যুক্ত হয়ে রইল। এরই ফলে আপনারা 

হইত্যুক্তা দ্বিজপত্বান্তা যজ্ঞবাটং পুনর্গতাঃ।  : অডিরকালের মধোই আমাকে প্রাপ্ত বেন" ৩২ ॥ 
তে চানসূযবঃ স্বাভিঃ স্ত্রীভিঃ সত্রমপারয়ন্॥। ৩৩. প্রীশুকদেব বললেন--ভগবান এই রকম বললে 
সেই দ্বিজপত্নীগণ পুনরায় গমন করলেন এবং সেই 
্রাঙ্মণেরাও তাদের প্রতি কোনোরকম দোমদৃষ্টি না করে 
তাদের নিয়ে য্ সমাপ্ত করলেন। ৬৩ ॥ তাদের মধো 
তক্রৈকা বিধৃতা ভর্তা ভগবন্তং যথাশ্রততম্‌। একজন ব্রাহ্মণপ্রী কিন্ত শ্রীভগবানের কাছে আসতে 
হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্মানুবন্ধনম্‌ ৷৷ ৩৪ পারেননি, তার স্লামী তাকে বনাপূর্বক আটকে 
'রেখেছিলেন। তিনি তখন শ্রীভগবানের কথা যেমন 
শুনেছিলেন, সেইরূপে তাকে নিজের হৃদয়ে স্কাপন করে 
গভীর ধ্যানে তার সঙ্গে মিলিত হয়ে কর্মজনিত নিজের 
ভগবানপি গোবিন্দস্তেনৈবানেন গোপকান্‌ ৷ হুল পাগ্ভৌতিক দেহটি পরিত্যাগ করেছিলেন 
চতুর্বিধেনাশগ়িত্বা স্বয়ং চ বুভূজে প্রভুঃ॥ ৩৫ (শুদ্ধসন্নয় দিব্য শরীরে ভগবানের সানিধা লাভ 
করেছিলেন)॥ ৩৪ ॥ এদিকে অনন্ত প্রভাবশালী ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রাঙ্গাণীগণ কর্তৃক আনীত সেই চতুর্বিধ 
us [বোর দারা দৌদিবালকদের ধরিতোররি তোর 
এবং  লীলানরবপূর্নুলোকমনুশীলমন। | করালেন এবং নিজেও সেই প্র করলেন ৩৫ ॥ 
নেমে গোগোগগোগীনাং রময়ন্‌ বূপবাকৃকৃতেঃ॥ ৩৬. এই্টভাবে সেই লীলাবশে মনুষ্যবিগ্রহধারী ভগবান 


দশম রহম (জয়োনিংশ অধায়। 


অথানুস্মজ বিপ্রান্তে অন্বতপান্‌ কৃতাগসঃ। 
যদ্‌ ৰিশ্বেশ্বরয়োর্য্য মহন্ম নৃবিডম্বয়োঃ ॥ ৩৭ 


দৃষ্বা স্্ীণাং ভগবতি কৃষ্ণে ভক্তিমলৌকিকীম্‌ ৷ 
আত্মানং চ তয়া হীনমনুতপ্তা বাগহয়ন্‌॥ ৩৮ 


ধিগ্‌ জন নন্দ বিদযাং বিগ ব্রতং ধিগ্‌ বহুজতাম্‌। 
ধিক্‌ কুলং ধিক্‌ ক্রিয়াদান্মাং বিমুখা মে ্্ধোক্ষজে॥ ৩৯ 


নুনং ভগবতো মায়া যোগিনামপি মোহিনী। 
যদ্‌বয়ং গুরবো নৃণাং স্বার্থে মুহ্যামহে দ্বিজাঃ॥ 8০ 


অহো পশ্যত নারীগামপি কৃষ্ণে জগদগুরৌ। 
দুরন্তভাবং যোহবিধানৃত্যাপাশান্‌ গৃহাভিধান্‌॥ ৪১ 


নাসাং দ্বিজাতিসংজ্কারো ন নিবাসো গুরাবপি। 
ন ভপোনায্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ॥ ৪২ 


মনুষ্যলোকের অনুরূপ আচরণে প্রবৃত্ত গেকে নি 
'সৌন্দ্'-মাধুর্য, বাকা এবং কর্মের দ্বারা গো, গোপ এবং 
গোপীগণের মনোরঞ্জন এবং নিজেও তাদের অলৌকিক 
গ্রেমরস আস্বাদন করে আনপ্দলাও করছিলেন।। ৩৬ ॥ 

এদিকে সেই ব্রাঙ্গণগণের পরে বোধোদঘ হল এবং 
তালা এই ভেবে অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন যে দানুঘৰহ 
আচরণ করলেও স্বরূপত বিশ্বপতি শ্রীবলরাম এবং 
শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনা তারা উপেক্ষা করেছেন ; এজন্য তারা 
নিজেদেরকে অপননারী মনে করতে লাগলেন॥ ৩৭ ॥ 
তাদের পর্থীগণ ভগবান কৃষ্ণে অলৌকিক ভক্তিসম্প্া 
-এ কিপিং পূর্বেই প্রতাক্ষ করেছেন; 
কিনব তারা নিজেরা তাতে সম্পূর্ণই বঞ্চিত -এজ্রনা এখন 
কাদের অনুশোচনা হতে লাগল, তারা নিজেদেরই নি" 
প্রবৃত্ত হলেন॥ ৩৮ ॥ (ভারা বলতে লাগলেন) “হায়, 
আনরা স্বয়ং ভগবান শ্রীকষেঞ প্রতিই বিসুখ। উচ্চ কুলে 
আমাদের জন্ম হয়েছে, গায়ত্রী গ্রহণ করে আমরা দিছ 
লাভ করেছি, বেদধায়ন করে বিবিধ যল্ঞের অনুষ্ঠান 
করেছি, কিন্থ এসকে লাভ কী হল ? ধিক্‌ এ-সবে ! 
আমাদের বিদ্যা বার্ণ, আনাদের সমস্ত ব্রতও বাই 
হয়েছে। আমাদের এই বিবিধ বিষয়ের প্যান তথা 
অভিজ্ঞতাকে ধিক্কার ! আমাদের বংশগৌরব, 
কর্মকাণ্ডে আর্জি নিখুপতা, এসনও নিষ্ফলপই হয়ে গেল। 
এই সব কিছুর প্রতিই ধিক্কার, বার বার ধিকার ! ৩৯. ॥ 
শ্রীভগবানের মায়া অবশাহ যোগিগশের ৬ মোহ উৎপাদন 
করে থাকে এই যে আমরা ব্রাহ্মণ, লোক সমাছে 
আমাদের বিশেষ সম্মান, অপর সকলের গুরু-ছানীয় 
বলে আমাদের পরিচয় -সেই আমরাও তো নিজেদের 
প্রকৃত স্বার্থ, যাতে আমাদের শাশ্বত কলাণ,_সে 
বিষয়েই সম্পূর্ণ বিশ্া্ত, মোহগ্ৰস্ত হয়ে রড 
আর অপরপক্ষে দেখো তো. আহা, এরা নারী হওয়ার 
কারণে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি সামাজিক ও 


| সাংসারিক বাধা-নিষেধ থাকা সম্তেও জগদ্গকু ভগবান 


শ্রীকৃষে৷ কী অসাধারণ ভক্তিভাবসম্পন্ন, সর্ব-বাধা- 
বিপদ-তুচ্ছ-করা কী অগাধ এদের প্রেম ! তারই এলো তো 
এরা কেমন অনায়াসে ছি করে গেল গৃহ-সংসাররূপ 
মহামৃত্যুপাশ ! ৪১ ॥ অথচ লৌকিক দৃষ্টিতে বিচার 
করলে এদের তোর্রাহ্মণোচিত উপনয়নাদি সংস্থার নেই, 
(বেদায্যয়নের জনা} গুরুকুলে বাসও এরা করেনি। 
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অথাপি হ্যত্তমশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে। 
ভক্তিূ্ঢা ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি।। ৪৩ 


ননু'" স্বার্থবিমূঢ়ানাং প্রমন্তানাং গৃহেহয়া। 
হো নও ম্মামরামাস গোপবাকোঃ সতাং গতিঃ॥ 8৪ 


অন্যথা পূর্ণকামস্য কৈবলাদ্যাশিযাং পতেঃ। 
ঈশিতাব্যেঃ কিমম্মাভিরীশস্যৈতদ্‌ বিড়ন্বনম্‌।। 8৫ 


হিত্বান্যান্‌ ভজতে যং শ্ৰীঃ পাদস্পর্শাশয়া সকৃৎ। 
আত্মদোষাপবর্গেণ তদ্যা জনমোহিনী॥। ৪৬ 


দেশঃ কাল; পৃথগ্তব্যং মন্তনতর্ত্বজোহগ্রয়ঃ। 
দেবতা যজমান্চ ক্রতুর্বর্মশ্চ যন্ময়ঃ॥৷ ৪৭ 


স এষ ভগবান সাক্ষাদ্‌ বিষ্যর্যোগেশ্বরেশ্বরঃ। 
জাতো যদুদ্বিত্যশৃগ্ম হাপি মূঢ়া ন বিদ্মহে॥ ৪৮ 


নন 


কোনো তপস্যাচরণ বা আত্মধীমাংসার (আত্মতন্ব 
সম্পর্কে বিচার-মননাদি) সুযোগও এদের ঘটেনি। 
এমনকি, দৈহিক পবিত্রতাও এদের সব-সময় থাকে না, 
সন্ধ্যা-উপাসনা ইত্যাদি শুভ কর্মও এরা করেনি। ৪২ ॥ 
| তা হলেও যোগেশ্বরেশ্বর পুণ্যকীর্ভি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি এদের একান্তিক ভক্তি জন্মেছে, আর আমাদের 
সংস্কার, বেদাধায়ন প্ুরুকুলবাস প্রভৃতি সব কিছু থাকা 
সক্ত্েও শ্রীভগবানের চরণে ভক্তি জন্াল না৷ ৪৩ ॥ 
আমরা তো গৃহস্থ জীবনের নানারকমের কর্মপ্রচেষ্টায় 
মত্ত থেকে নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ অর্থাৎ পরনার্থকেই 
বিস্মৃত হয়েছিলান। কিন্ট ভগবানের কর্কণারও তো 
তুলনা নেই,_আমাদের ঘুম ভাঙানোর জনা তার প্রেরিত 
দৃতরূপে এল গোপেরা। আহা ! স্বয়ং শ্রীভগবান যিনি 
কিনা সকল সঙ্জনের পরম গতি, পরম আশ্রয়» তিনি 
নিজেই তার সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে 
তোলার জনা গোপযুখে পাঠালেন তার বাণী, এমন 
সৌভাগ্যের কথা আমরা কি কখনো কল্পনা করতে 
পেরেছিলান ? ৪৪ ॥ তিনি নিজে তো পূর্ণকাম, 
কৈবলামোক্ষ পর্যন্ত সর্বাবধ কামনার পূরণকর্তা ২ 
সর্বপ্রকারেই তার অধীন ক্ষুদ্রাতিশ্ষুদ্ আমাদের তার 
কীসের প্রয়োজন ? সকলের প্রভু, সর্বসমর্ণ সেই ঈশ্বর 
ক্ষুধার্ত হয়ে খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করলেন আমাদের কাছে! 
আমাদের চেতলার উন্মেষ ঘটানো, আমাদের মোহলিদ্রা 
ভাঙানো, এছাড়া আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে তার এই 
(অন্প্ার্থনারপ) ছলনার ? ৪৫॥ স্বয়ং ভগবত্ী 
লক্ষমীদেৰী পর্যন্ত অপর সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করে 
এরং নিজের চঞ্চলতাদি দোষ পরিহার করে ধার 
চরণস্পর্শের আশায় অনিরত ভজনা করে চলেছেন, সেই 
শ্রীভগবান যখন সাধারণ মানুষের কাছে অন্ন-যাচ্ঞা 
করেন তখন তাদের মোহ বা বুদ্ধি বিভ্রম 
জন্মানোই তো স্বাভাবিক (আমাদেরও তা-ই ঘটেছিল, 
ভাকে চিনতে পারিনি আমরা।) ! ৪৬ ॥ দেশ, কাল, 
পুথক পৃথক দ্রব্য, মন্ত, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, ধন্দিক্‌, অগ্নি, 
দেবতা, যজয়ান, যর এবং ধর্ম_এই সবই সেই একই 
ভগবানের ভিন্ন ভিন্না প্রকাশমাত্র ॥ ৪৭ ॥ সেই 
| যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং যদুকুলে অবতীর্ণ 
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হো” বয়ং ধন্যতসা যেমাং নস্তাদৃশীঃ স্বিমঃ। হয়েছেন একথা আমর শুনেছিলাম, কিন্তু আমরা এমনই, 
জা যাসাং মভির্জাতা অশ্মাকং নিশ্চলা হরৌ।॥ ৪৯, দূর্ণ যে তাকে (সমীঞে পেয়েও) চিনে উঠতে পারলাম 
না॥ ৪৮ ॥ তবে এসব সত্ত্বেও আমাদের জীবন ধনা, 
ধনাতম আমরা ; আমাদের সৌভাগোের আর অন্ত নেই 
যে, অমরা এইরকম পত্রী লাভ করেছি। তাদেরই ভল্দি 
প্রভাবে আমাদেরও ভগবান শ্রীহবির প্রতি অবিচলমতি, 
একনিষ্ঠ শ্রীতি জন্মেছে! ৪৯ ॥ প্রভু ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ! 
আপনাকে প্রণান। অনন্ত অচিন্তরীয় ওশ্বর্যের অধীশ্বর 
নসন্তং। ডগৰতে কৃষাযাকৃষ্ঠমেধসে। | আপনি ! আপনার জ্ঞান লোকে ও কালে অবাধিত ! 
যল্সায়ামোহিতধিয়ো ভ্রমামঃ কর্মবর্তরসু॥ ৫০ আপনারই মায়ায় আসাদের বুদ্ধি নোহগ্রপ্ত হয়ে রয়েছে, 
আর তারই ফলে আমরা কত-শত জটিল কর্মপথে ঘুরে 
[রহি॥ ৫০ ॥ বিনি আদি পুরুষ, পুরুযোরম, তার 
মহিমা, সার প্রভাব অবধারণ করার সাধ্যও তো আমাদের 
নেই, তারই নায়ায় মোহিত হয়ে রয়েছি যে আমরা। 
স বৈ ন আদাঃ পুরুষঃ বমায়ামোহিতায়নাম্।  স্রামরা ; তিনি কী ক্ষমা করবেন না এই অগরাধ ? 


অবিজাতানুভাবানাং হ্তর্তাতিকম্।। ৫১ তিনি তে সব জানেন, তিনি দয়া করন, কষা করন 


আযানের! ১ 
পরীক্ষিত, ! এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবহেলা 
দেখিয়েছিলেন যে ত্রাহ্মণেরা, তারাই এখন নিজেদের 
পূর্বকৃত অসদাচরণের কথা স্মরণ করে অপরাধ বোধে 
| ীড়িত হচ্ছিলেন, ডাদের মলে প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, 
একবার গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে দর্শন করে আসেন, 
ইতি স্বাঘমনুন্যৃত্য কৃষ্ণে তে কৃতহেলনাঃ। _ কির কঃসের তয়ে শেষ পরম সে চ্ছক তারা বাস্তব 
দিদক্ষবোহপাঢ্যুতয়োঃ কংসাদ্‌ ভীতা ন চাচলন্‌ | ৫২ কূণ দিতে পাৰেননি ॥ ৫২ ॥ 


হাতি শ্রীমাগরতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমক্ত্দে পৃ্ার্ঘে যজ্ঞপাদ্ধরণং নাম 
ত্রয়োৰিংশোংধায়ঃ ২৩ ॥ 
শ্রীমন্মাহৰ্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারনহংসী সংখ শ্রীন্ভাগবতমহাপুরাণের দশনন্থক্ষের 
পূর্বর্ধে যজপর্রী-উদ্ধার নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥ 


প্ৰচীন বইতে “অহ বয়ং......... থেকে * ‘নিশ্চলা হরৌ'__এটুকুর উল্লেখ নেই।  ''্তন্যৈ। 


'*পত্ুপ্নং নাম ব্রয়োবিংশতিতমো,। 


অথ চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ 


চতুর্বিংশ অধ্যায় 
ইনদ্রজ্র-নিবারণ 


শ্রীশুক”। উবাচ 


ভগ্গবানপি তত্রৈব বলদেবেন সংযুতঃ। 
অপশ্যঙ্গিবসন্‌ গোপানিন্দ্রয়াগকৃতোদ্যমান্।॥ ১ 


তদভিজ্ঞোহপি ভগবান্‌ সর্বাত্মা সর্বদর্শনঃ। 
্রশ্রয়াবনতোহপৃচ্ছদ্‌ বৃদ্ধান্‌ নন্দপুরোগমান্॥ ২ 


কথাতাং মে পিতঃ কোহয়ং সম্ত্রমো ৰ উপাগতঃ। 
কিং ফলং কনা চোদেশঃ কেন বা সাধাতে মখঃ॥ ৩ 


এতদুপ্রহি মহান্‌ কামো মহাং শুগ্ৰমবে পিতঃ। 
নহি গোপ্যং হি সাধনাং কৃতাং সর্বাত্থনামিহ॥ ৪ 


অন্তা্বপরপৃষ্টীনামমিোদান্তবিদিষামম. | 
উদাসীনোহরিবদ্‌ বর্জ্য আত্মবৎ সুহৃদুচ্যতে॥ ৫ 


জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বা চ কর্মাণি জনোহয়মনুতিষ্ঠতি। 
বিদুষ কর্মসিদ্ধিঃ স্যান্তথা নাবিদুষো ভবেৎ॥ ৬ 


তত্র তাবৎ ক্রিয়াযোগো ভবতাং কিং বিচারিতঃ। 
অথবা লৌকিকন্তন্মে পৃচ্ছতঃ সাধু ভণ্যতাম্‌॥ ৭ 


*বাদরায়ণিরতবাচ। 


্্রীকদেব বললেন_পরীক্ষিৎ ! এইভাবে ভগবান 
শ্রীক্চ বলরাম-সহ বৃন্দাবনে বাস-কবা-কালীন একদা 
সব গোপেদের ইন্দ্রের আয়োজনে বান্ত দেখতে 
পেলেন। ১ ॥ ভগবান তো সর্বজ্ঞ, সর্বানতর্যারী, 
সর্বদরটা, কাজেই এই বিষয়টি তিনি জানতেন না এমন 
নয়। তবুও (বালকলীলার অনুসরণে) তিনি নন্দ 
প্রভৃতি বৃদ্ধ গোপগণের কাছে গিয়ে বিনয়নশ্রভাবে প্রশ্ন 
করলেন_॥২ ॥ ‘পিতা! আপনাদের বুব ব্যপ্ত দেখছি, 
কোনো বড় উৎসবের আয়োজনে, কী সেই বিশেষ 
অনুষ্ঠান ? সেই কর্মের ফলই বা কী ? কার উদ্দেশে, 
কীরূপ অধিকারী, কী কী উপকরণের সাহাযো এই যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করে_এই সব-কিছুই আমাকে বলুন॥ ৩ ॥ 
সমস্ত বিষয়টি জানার জনা আমার অত্যন্ত আগ্রহ 
জন্মিয়েছে, তাই এইসব শুনতে আমি উৎসুক হয়ে আছি। 
পিতা ! দয়া করে সব কিছু আমাকে বলুন। যারা সৎপুরুষ, 
সকল লোককে যাঁরা আত্মবৎ দেখেন, আপন-পর 
জেদি যারা করেন না, যাদের না আছে শত্রু, না আছে 
মিত্র, না আছে উদাসীন--সেরূপ ব্যক্তিদের তো এ- 
সংসারে এমন কোনো কাই নেই যা অপরের কাছে 
গোপন করতে হতে পারে। অবশা পরিস্থিতি বিচারে 
যেখানে ভেদ-দৃষ্টি রাখতেই হয়, সেক্ষেত্রে গোপনীয় 
বিষয় যেমন শত্রুর কাছে, তেমনই উদাসীন বাক্তিকেও 
বলা উচিত নয় কিন্তু ুহৃদ-বান্ধবদের তো আত্মবং বলেই 
গণনা করা হয়ে থাকে, সুতরাং তাদের কাছে কোনো 
কথাই গোপনীয় থাকতে পারে না॥ ৪-৫ ॥ সংসারী এই 
সব মানুষ জেনে-বুঝে আবার না বুঝেও নানারকম 
কর্মের অনুষ্ঠান করে। তাদের মধো বিদ্ধান অর্থাৎ যারা 
বুঝে করেন তাদের কর্ম যেমন সফল হয়, অবিদ্ধানের 
তেমন হয় না।। ৬ ॥ এইজনাই আমি আপনাকে এই 
বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছি, এই যে বিশাল কর্মোলোগ 
আপনারা গ্রহণ করেছেন, তা কি বন্ধু-বাক্ষবদের সঙ্গে 
আলোচনা করে শান্্ুসপ্মত পদ্ধতিতে করবেন বলে স্থির 
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নন্দ!" উবাচ করেছেন, অথবা এটি লোকাচারক্রসে আগত রীতি 
নীতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে ? সম্পূর্ণ বিষয়টি আমাকে 
বিশদ করে বলুন? ॥ ৭ ॥ 
গর্জন্যো তগবানিন্দরো মেঘান্তস্যাত্মম্তয়ঃ। মহারাজ নন্দ বললেন-_ পুত্র! ভগবান ইন্দ্র হলেন 


তেহভিবরমনতি ভূতানাং প্রীপনং জীবনং পয়ঃ॥ ৮ টা ডি নর 
অপরিহার্য উপায় যে জল তা এই মেঘেরাই বর্ষণ করে 
তং তাত বয়মন্যেচ বামুচাং পতিমীশ্বরম্‌। থাকে ৮ ॥ বৎস ! সেই মেঘেদের অনীশ ও নিয়ন্তা 
দ্রবোস্তদ্রেতসা সিদ্ধৈর্যজন্তে ক্রতুভির্নরাঃ।৷ ৯ ইন্দরদেবকে আমরা যেমন যজ্জের সাহাযো অর্চনা করি, 
তেমনই অন্যান্য সকল লোকেই করে থাকে। প্রকৃতপঙ্গে 
যেসব ভ্রবোর ছারা যজ্ঞ হয় সেগুলি রই প্রদত্ত অমোঘ 
তচ্ছেষেগোপভীবন্তি ত্রিবর্গফলহেতৰে। ক tae 0s ai 
পুংসাং পুরুষকারাণাং পর্জনাঃ ফলভাবনঃ ॥ ১০ যজ্ঞে তার উদ্দেশে নিবেদনের পর অবশিষ্ট শস্যাদির দারা 
মানুষেরা সংসারে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সিদ্ধির 
প্রয়াসে ব্যাপৃত থেকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। তাদের 
য এবং বিসৃজেদ ধ্মং পারসপরযাগতং নরঃ। সেই পুরুষকার অর্থাৎ নিজেদের উদাম যা কৃমিকার্ধসহ 
কামাল্লোভাদ্‌ ভয়াদ্‌ দ্বেষাৎস বৈনাগ্পোতি শোভনমূ!। ১১ [নল কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে বাস্তবরূপ লাভ করে, 
সেসবের সার্থকতা বিধানে অর্থাৎ ফলোৎপন্ডির বিষয়ে 
পর্জনা বা বর্ষণের দেবতা ইন প্রকৃত নিয়ামক। ১. ॥ 
শ্রীশুক'” উবাচ দর্ঘকাল ধরে পরম্পরাক্রমে চলে আসা এই ধর্মকে 
কোনো বাক্কি যদি কাম, লোভ, ভয় বা দ্বেষের বশবর্তী 
হয়ে পরিত্যাগ করে, তাহলে তার কখনোই মঙ্গল হতে 
বচো নিশম্য নন্দসা তথানোষাং ব্রজৌকসাম,। পারেনা ১১ 

ইন্রায় মন্যুং জনয়ন্‌ পিতরং প্রাহ কেশবঃ ॥ ৯২. শ্রীশুকদেব বলপেন-পরীক্ষিৎ ! শ্রীনন্দমহারাজ 
এবং অনান্য রজবাসীদের কথা শুনে ভগবান কেশব 
(ধিনি ব্ৰহ্ধা, শংকর প্রভৃতি দেবেশ্নরগপেরও 
শ্রীভগবানুবাচ আদেশকর্ডা) ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপয্ করবার উদ্দেশো 

পিতাকে বললেন।॥ ১২ ॥ 
শ্রীভগবান বললেন--পিতা ! প্রাণীমাত্রেই নিজ কর্ম 
কর্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্মণৈব বিলীয়তে। অনুগা জন্মলাভ করে আবার কর্ণ ফলেই মৃতু 
সুখং দুঃখং ভাং ক্ষেমং কর্মণৈবাভিপদ্াতে॥ ১৩. গ্রাসে পতিত হয়। কর্মের ফল হিসাবেই জীব সুখ, দুঃখ, 
ভয় ও মঙ্গল প্রান্ত হয়।। ১৩ || কর্মেরই এমন সার্বিক 
গ্রাধানা না মেনে যদি অন্যান্য জীবেদের কর্মের 
অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিং ফলরূপান্াকর্মণাম্। [গাজা একজন সত চরের জি কারও 


কর্ঠারং ভজতে মোহগি ন হ্যকর্তুঃ প্রভুর্হি সঃ॥ ১৪ কলা হয়, তাহলেও তিনি তো কেবলমাত্র কর্মকর্তাকেই 


1 নন্দগ্গোপ উলাচ। | বাদরায়পিরুবাচ। 
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কিমিন্দরেণেহ ভূতানাং স্বস্বকর্মানুৰৰ্তিনাম্‌। 155৬৮ 
তো তিনি ফল দিতে পারেন না অর্থাৎ সেক্ষেত্রে তার 

অনীশেনানাথা কর স্বভাববিহিতং ৃপা্॥। ১৫: কোনো প্রভুর চলে না॥ ১৪ ॥ সুতরাং সব প্রাণী যখন 
নিজনিজ কর্মের ফল ভোগ করে চলেছে, তথন এর মধ্য 

একজন ইন্দ্রকে আনার প্রয়োজন কী এ মানুষের 

স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ভতে। পূর্বসংস্কার অনুসারে প্রাপ্ত কর্মফলের অন্যথা করার 
Ls ক্ষমতা যার নেই, তেমন একজন অতিরিক্ত মধ্যবর্তী 

স্বভাবহুমিদং সৰ্বং সদেবাসূরমানুষস্॥। ১৬ পিঠা দ্রীকার সম্পূর্ণই নিরর্ণক॥ ১৫ ॥ ভব 
স্বভাবের (প্রাক্তন সংস্কারের) অধীন, স্বতাবকেই 

অনুসরণ করে। দেবতা, অসুর এবং মানুষ-সমেত এই 

দেহানুচ্চাবচান্‌ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্মণা। সমগ্র জগৎ স্বভাবেই অবস্থান করছে॥ ১৬ ॥ কর্ম 
শক্র্মিত্মুদাসীনঃ রুশ অনুসারেই ভীব উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট দেহ লাভ করে, আবার 
ই কর্মের গু ঠা ১৪ কর্মবশেই তা ত্যাগ করে। কর্ম অনুযায়ীই সে কারো 

| শত্রু, কামো নিত, আবার কারো সম্পর্কে উদাসীন হয়ে 

থাকে। এইজন্য একথা বললেও সম্ভবত অত্রান্তি হয় না 

তল্মাৎ সম্পৃজয়েৎ কর্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্মকৃৎ। যে, কর্মই গুরু, কর্মই ঈশ্বর॥ ১৭ ॥ সুতরাং প্রাক্তন 
অগ্রসা যেন বর্তেত তদেবাসা হি দৈবতম্‌ | ১৮ | সংস্কার অনুসারে প্রাপ্ত বর্ণ এবং মণানিহিত আশ্রমের 
অনুকূল ধর্মের আচরণে প্রবৃত্ত থেকে কর্মের সমাদর করা 

সচিত। যার দ্বারা যে মানুষ সুখে বাঁচে, তার জীবনযাত্রা 

| সুখসাধা হয়, তা-ই তার ইষ্টদেবতা।॥ ১৮ ॥ নিজের 

আজীব্যৈকতরং ভাবং যন্নামুপজীবতি। বিবাহকর্া স্থানীর দ্বারা প্রতিপালিত হয়েও উপপতিকে 
ন তন্মাদ্‌ বিন্দতে ক্ষেমং জারং নার্যমত্তী যথা॥। ১৯ আশ্রম করে অসতী ্্ীলোক যেমন কগনোহি মঙ্গল লাভ 
করতে পারে না, তেমনই একটি ভাবকে (পদার্থ বা 


দেবতাবিশেষকে) ভীবিকার জনা অবলম্বন করে যে 
বাক্তি পুনরায় অপরভাবের প্রতি অনুরক্তি দেখায়, সে 
বর্েতব্রন্মণা বিপ্রো রাজন্যো রক্ষয়া ভুবঃ। কখনোই তার থেকে সুকল্যাণ প্রাপ্ত হয় না॥ ১৯ ॥ 


বৈশান্তবার্তয়া জীবেচ্ছুদন্ত দ্বিজসেৰয়া। ২০ ব্রাহ্মণ বেদের অধ্যয়ন অধ্যপনাদির দ্বারা, ক্ষত্রিয় 
পৃথিবীর রক্ষণ-পালনের দ্বারা, বৈশ্য বার্তা সাহাযো 

| এবং শুদ দ্বিজগণের (বর্ণত্রয়ের) সেবাদ্বারা জীবিকা 

রা নির্বাহ করবে ॥ ২০ ॥ ৰৈশোর বার্তাবৃত্তি চার প্রকারের 
কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষা। কুসীদং তু্মুচাতে। বলা হয়েছে কৃষি, বাণিজা, গোরক্ষা এবং চতুর্থ হল 
বারা চতুর্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োহনিশম্‌॥ ২১ ৷ কৃসীদৰত্তি বা সুদ-গ্ৰহণ। এর নধ্য আমরা চিরকাল 
গোপালনের দ্বারাই জীিকা নির্বাহ করে এসেছি॥ ২১ ॥ 
সত্ব, রজঃ এবং তমঃ--এই তিনটি গণ যথাক্রনে 
ন বিশ্বের স্থিতি, উৎপত্তি এবং ধৰংসের কারণ। এই বহুধা 
সত্বং রজন্তম ইতি হিতযাংপতন্হেতবঃ। বিচিত্র সমগ্র জগৎ রজোগুনের দ্বারাই স্ত্রী পুরুষ 
রজোসৎপদ্যতে বিশ্বমনোনাং বিবিধং জগং॥ ২২ সংযোগে উৎপন্ন হয়ে থাকে॥ ২২ ॥ বজোপ্তণের ছারা 


টক্ষাং। 


দশম ্্দ (চতুর্নিংশ অধ্যায়) 
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রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্তান্বনি সর্বতঃ। 
প্রজান্তৈরেব সিদ্ধান্ত মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি।। ২৩ 


ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্‌। 
নিত্যং বনৌকসন্ভাত বলশৈলনিবাসিনঃ॥ ২৪ 


তল্মাদ্‌ গাং ্রাহ্মণানামছ্েশ্টারভাভাং মখঃ। 
য ইন্দ্রযাগসন্থারাপ্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ।॥ ২৫ 


পচান্তাং বিবিধাঃ পাকাঃ সূপান্থাঃ পায়সাদয়ঃ। 
সংযাবাপুপশঙ্ধুলাঃ সর্বদোহন্চ গৃহাতাম্‌। ২৬ 


হ্য়ন্তামগ্নয়ঃ সম্যগ্‌ ত্রাহ্ম্প্রেহ্মবাদিভিঃ। 
অং বহুবিধং তেজ দেয়ং বো ধেুদক্ষিপাঃ॥ ২৭ । 


অনোভাস্চশ্বচাগ্ালগতিতেভো মথাহত। 
যবসং চ গবাং দত্বা গিরয়ে দীয়তাং বলিঃ॥ ২৮ 


স্বলক্কৃতা ভুক্তবন্তং স্বনূলিপ্তাঃ সুবাসসঃ। 
প্রদক্ষিণং চ কুরুত গোবিপ্রানলপর্বতান্‌॥ ২৯ 


এতন্মম মতং তাত ক্রিয়তাং যদি রোচতে। 
অয়ং গোররাঙ্মণাীণাং মহ্যাং চ দয়িতো মখঃ॥ ৩০ 


শ্রীশুক উবাচ 


কালায়না ভগবতা শক্রুদর্পং জিঘাংসভা। | 


প্রোক্তং নিশম্য নন্দাদ্যাঃ সাধৰগৃহুন্ত ত্থচঃ ৷৷ ৩৯ 


প্রেরিত হয়েই মেঘের সর্বত্র জলবর্ষণ করে থাকে। তার 
গেকেই অন এবং অনের দ্বারা সর্বপ্রাণীর জীবনধারণ 
সম্ভব হয়। এর মো ইন্দ্রের তো কোনো ভুমিকা নেন 
করবেন? ২৩ ॥ 

পিতা ! আমাদের তো কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা 
জনপদ, নগর, গ্রাম, এমনকি ছায়ী বাসগৃহ পর্যন্ত নেই। 
আমরা তো চিরকালই বনবাসী, বন এবং পর্বতহ 
আমাদের বাসম্ভান॥ ২৯ ॥ কাজেই যাগ বা পৃজা যদি 
করতেই হয়, আমরা গোধনসমূহের, ব্রাহ্মণদের এবং 
গিরি গোবর্ণনের বল্ঞ আরম্ভ করতে পারি। ইন্দ্রযাগের 
জলা যেসব দ্রব্য সংগৃহীত হয়েছে, তার দ্বারাই এই যজ্ঞ 
সম্পাদন করা যাবে॥ ২৪ ॥ এইজনা পায়ম থেকে শুরু 
করে সুপ (মুগ জালের অতি লঘু জলাংশ প্রধান পাক) 
পর্যন্ত বহুবিধ ভোগ-সামত্রী এবং সেইসঙ্গে পিক, 
সংঘাব, শংকুলী প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে পাক করা 
হোক। আনাদের ব্রজ্জে মত দুধ হয়, সব এক জায়গায় 
সংগ্রহ করার বাবস্থা করুণ॥ ২৬ ॥ ব্রহ্মনদী সনধর্মনিপ্ 
ব্রাহ্মপূদের দারা অগ্রিতে আহুতি প্রদান করানো হোক। 
তাদের দানস্তরূপ বন্ধবিধ অল, ধেমু এবং পর্যাপ্ত 
পরিমাণে দক্ষিণা দিতে হবে॥ ২৭ ॥ তাছাড়া অন্যান্য 
যারা পতিত, চণ্ডাল ইত্যাদি সমাজে অবহোঁলিত, তাদের 
সবাইকে এবং এমনকি কুকুরাদের পর্যন্ত ধথাযোগা শাদা 
গু অন্যানা দ্রব্য দেওয়া হোক এবং গোরুদের তৃণাদি 
গোণ্খাদা পরিবেশন করে গিরিরাজ গোবর্ধনকে ভোগ 
নিবেদন করা হোক ২৮ ॥ তারগর সকলে তৃপ্থির সঙ্গে 
সেই প্রসাদ গ্রহণ করে চন্দনাদি গন্যাদরবোর দ্বারা জনুলিপ্র 
এবং সুষ্দর বন্্-অলংকারে সুসজ্জিত হয়ে ৫ 
বর অগ্নি এবং গোবর্ধন পর্বতকে প্রদক্ষিণ করণে 
হবে। ২৯ ॥ পিত্ুদের! এই হল আনার মত। আপনাদের 
যি এটি ৰনোমতো হয়া, তাহলে এই রকন করুন। এই 
যজ্ঞ গো, ব্রাহ্মণ এবং গোবর্ধনাগিবির প্রীতিজ্জানক তো 
হবেই, আনার ও এইরাপ যজ্ঞ বিশের প্রিয় ৩০ ॥ 

শ্রীশ্ুকদেন বললেন পরীক্ষিৎ ! কাদস্কূপ 
ভগবান শরীফুল ইন্দ্র দর্শ চূর্ণ করতে ইচ্ছুক হয়ে এই যে 
প্রস্তাব রাখলেন, নন্দাদি গোপগণ তা শুনে অতান্থ প্রসঙ্গ 


| মনে সেটি গ্রহণ করলেন॥ ৩১ ॥ ভগবান মধুসূদন 


নব | যেমন বলেছিলেন সেইভাবেই তারা যজ্ঞ আরম 
তথা চ বাদধুঃ সৰ্বং ঘথাহহহ মধুসূদনঃ। করলেন। প্রথমে রাহ্মণচের ছারা স্বস্থিবাচন করিয়ে 


রাচয়িত্বা ্ব্তায়নং তদ্‌ দ্রব্যেণ গিরিদিজান্‌।। ৩২. ইচ্থজজের জমা সংগৃহীত বাসা গা তারা গিরি 
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উপহৃত্য বলীন্‌ সর্বানাদূতা যবসং গবাম্‌। গোবর্ধন এবং ব্রাহ্মণগণকে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে 
গোধনানি ং চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্‌ পৃদ্ধার্ঘ নিবেদন করলেন এবং গোরুদের কোমল হরিছর্ণ 
# ূতািরিং চুর হি তপাদিযুক্ত রুচিকর গোখাদা অর্পণ করলেন। এরপর তারা 
গোধনসমূহকে অগ্রভাগে রেখে গোবর্ধনপর্বতকে 
প্রদক্ষিণ করতে প্রবৃন্ত হলেন॥ ৩২-৩৩ ॥ ব্রাহ্মণদের 
অনাংস্যনডুদ্যুক্তানি তে চারুহ্য স্বলঙ্কৃতাঃ। আশীর্বাদ নিয়ে গোপ ও গোপীগণ উত্তম অলংকারাদি 
গোপ্যশ্চ কৃষবী্যাণি গয়ন্তাঃ সদ্ধিজাশিষঃ।। ৩৪ | *রিধান করে সুসজ্জিত হয়ে বৃষ-যুক্ত শকটে আরোহণ 
করে গিরি পরিক্রমা করতে লাগলেন। গোপীগণ সে 
সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও বীরত্ব গাথা সুস্থরে গাল করতে 
করতে চলেছিলেন।॥ ৩৪ ॥ এই সময় শ্রীকৃষ্ণ গোপেদের 
কৃষ্ণস্বন্যতমং রূপং গোপবিশ্রস্তণং গতঃ। বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য নিজেই আর একটি বিশাল 
শৈলোহম্মীতি বরুবন্‌ ভুরি বলিমাদদ্‌ বৃহদ্বপুঃ।। ৩৫ শরীর ধারণ করে সেই গিরিগাত্রেই প্রকাশিত হলেন এবং 
আমিই গিরি গোবর্ষন'_এইকপ বলে তার সম্মুখে 
নিবেদিত ভোগ্রবা-সাগ্রীর সেই বিপুল সম্ভার ভোজন 
করতে লাগলেন॥ ৩৫ ॥ অপরদিকে গোপতনুধারী 
তশ্মৈ নমো ব্রজজনৈঃ সহ চক্ৰেহইযনাহইস্মনে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের সেই শৈলরূপকে অন্যান্য 
অহো পশাত শৈলোহসৌ রূপী নোহনুগ্রহং বাধাং॥ ৩৬ [জি দিসে 
লাগলেন--“কী আশ্চর্য! দেখো, স্বয়ং গিরিরাজ সচেতন 
রাপ ধারণ করে দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে আমাদের 
প্রতি কৃপা প্রকাশ করলেন ॥ ৩৬ ॥ ইনি কামরূণী, যেমন 
এযোহবভানতো মার্ঠান্‌ কামরাপী বনৌকসঃ। | হৃচ্ছা রাগ ধারণ করতে পারেন। অরণাবাসী থে সকল 
হন্তি হান্মৈ নমস্যামঃ শর্মণে আত্মনো গবাম্‌॥ ৩৭ : মানুষ এর প্রতি অবজ্ঞা দেখায়, ইনি তাদের বিনাশ 
করেন। এসো, আমরা নিজেদের এবং গোরুদের 
কল্যাণের জনা একে নমস্কার করি” ॥ ৩৭ ॥ এইভাবে 
ভগবান বাসুদেবের প্রেরণায় সেহ গোপগণ গোবর্ধন- 
ইতাদ্রিগোদ্ধিজমখং বাসুদেবগ্রণোদিতাঃ১। | পর্বত, গোধন এবং ব্রাহ্মণদের যথাবিধি পৃজার্চনা 
যথা বিধায় তে গোপাঃ সহকৃষ্ণ ব্ৰজং যযুঃ।৷ ৩৮ | সমাগনান্তে কৃষ্যসহ ব্ৰজে প্রত্যাবর্তন করলেন॥ ৩৮ ॥ 


ইতি শ্রীঘভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমজন্ধে পুবার্ধে *)চভুরিংশোহ্ধায়? ॥ ২৪ ॥ 


্রীমন্তাহর্ষি বেদব্যাস প্রধীত পারমহংলী সংহিতা শ্রীনভাগবতমহাপুরাণের 
দশমস্তবন্ধের পূর্বার্ধে চতুর্বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥ 


অথ পঞ্চবিংশোহ্ধ্যায়ঃ 
পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
গোবরধন-ধারণ 


শ্রীশুক উবাচ | শ্রীস্তকদেব বললেন মহারাজ পরীক্ষিৎ ! ইন্দ্র 

যধন জানতে পারলেন যে, তার গৃভা বন্ধ করে দেওয়া 

ইজ্ঞস্দাহহত্তনঃ পৃজাং বিজ্ঞায় বিহতাং নূপ। হযেছে, তখন তিল কই দের বার্তা নি 

১ | অপর কারো কাছ থেকেই যাদের ভয় পাওয়ার 

গোগেডঃ কৃষনাথেতো নন্দাদতাস্ুকোপ সঃ। ১. নেই) সেই নন্দাদি গোপগণের প্রতি অতিশয় কুপিত 
হলেন।। ১ (ইন্দ্র নিজেকে ছগৎ-সংসারের ঈশ্বর বলে 

গণং সাংবর্ভকং নাম মেঘানাং চান্তকারিণাম্‌।  ননে করতেন এবং এইজন্য তার প্রচণ্ড গর্ব ছিল। এখন 
ইঃ প্রাচোদয়ৎ ক্রুদ্ধো বাকাং ঢাহেশমান্ুত॥ ২ ক্রোধে অীর হয়ে তিনি বিশ্নের প্যানে যে 
ba মেঘগুন্দি কার্যকরী ভূমিকা নেয়, সেই সাংবর্তব নামের 

মেঘগণকে (আক্রমণের জনা) ব্রদ্ধের উদ্দেশে প্রেরণ 

অহো শ্ৰীমদমাহাত্মাং গোপানাং কাননৌকসাম্‌। | করলেন এবং এই কথা বললেন ॥ ২ ॥ "ওঃ, এই 
কৃষ্ণং মর্ামুপাশ্রিত যে চকুর্দেবহেলনমূ॥ ৩ বনবাগী গোপেদের উপরের দেখছি অতিবৃদ্ধি 


ঘটেছে ! সামান্য একজন মানুষ যে কম, তার ভরসায় 
যথাহদু্ কর্মমযৈঃ কুুভিামনৌনিডেঃ। | ভরা গোরাজ আমাকে মত অপমান করনা 


গুর্িবীতে অনেক মন্দবুদ্ধি লোক যেমন (ভবসাগর 
বিদামানীক্ষিকীং হত্বা তিতীর্যন্তি ভবার্ণবম্‌॥ ৪ | ত্তরণের যথার্থ উপায়ড়ৃত) আত্ততন্বানুণীলন পরিতাগ 


করে ভগ্ন প্রায় নামমাত্র নৌকান্বরূপ কর্মময় যঞ্জের 

বাচালং বালিশং স্তর্মমগ্তং পণ্ডিতমানিনম্‌।  সাহাযো এই মহাথোর ভবার্শব পার হতে ইচ্ছা করে, ঠিক 
$ মত্যমুগাশ্িত্য চক্রপ্রিয়ম্‌ তেমনই, থে কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে একটি বাচাল, অপরিণত 
bs ৮ এ মন্তি্ত অথচ উদ্ধত, মূর্খ হয়েও পণ্তিতন্মন্য এবং 
[ মরণদীল সামান্য মানুষমাত্র, তাকেই আশ্রয় করে 

এষাং শ্রিয়াবলিপ্তানাং কৃষ্ণেনাথাযিতাববনাম্‌। এই গোপেরা আমার অপ্রিয় আচরণ করার সাহস 
ধুনুত শ্ৰীমদন্তপ্তং পশূন্‌ নয়ত সংক্ষযম্॥। ৬ | দেখিয়েছে ! ৪-৫ ॥ ধনসম্পাদের গর্বে তো এরা মত্ত 
হয়েই ছিল, তার ওপর এই কৃষ্ণ ওদের আরও বাড়িয়ে 


দি ছি | তুলেছে। কাজেই তোমরা যাও+ ওদের এই ধগার্বের 
সি Sl যানুরাতো জজম্‌। ইদ্ধত্য ধুলোয় মিলিয়ে দাও, ওদের গবাদি পশুগুলিকে 


মকুদ্গণৈর্মহাবীর্ৈন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া”। ॥ ৭. | সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলো॥ ৬ ॥ আনি আনার 


বাহন এরাৰত হস্রীত্তে আরোহণ করে মহাবীর 


্রীুক উবাচ মরুদ্গণকে সঙ্গে নিয়ে নন্দগোপের গোষ্ঠ ধ্বংস করার 
জন্য তোমাদের পরে -পরেই যাচ্ছি'॥ ৭ ॥ 
ইং মঘৰতাহহজ্ঞপ্তা মেঘা নিৰ্মুকতবন্ধনাঃ।  পরীশ্তকদের বজলেন- ই পরল়কারী মোছগণকে 
নন্দগোকুলমাসারৈঃ শীড়য়ামাসুরোজসা॥ ৮ ৷ এইরকম আদেশ দিয়ে তাদের বন্ধন যুক্ত করে দিলেন 
(১ বাদরায়নিকবাচ। ্ভঙ্গমীকরন্‌।  গহাবেগৈল। 
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বিদ্যোতমানা বিদ্য্তিঃ স্তননতঃ স্তনয়িতুভিঃ। এবং bi মহাবেগে নার ওপর মুষলধারে 
তীব্রেরমর it রব ক জল বর্ষণ করে সকলকে পীড়িত করতে পাগল ॥। ৮ ॥ 
রদ ১ বিদতের প্রচণ্ড আলোয় ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত প্রচণ্ড 

বজ্গর্জনে মুখরিত এবং তীব্র বায়ুর দারা চালিত হয়ে 

সেই মেঘগুলি প্রবল শিলাবাষ্টি করতে লাগল ॥ ৯ ॥ ক্রমে 

ণন্ুলা বর্ষধারা মুঞ্চংস্বভে্ভীক্ষশঃ। এই বর্ষার প্রকৃতি হয়ে উঠল অতি ভয়জনক। বর্ষণের আর 
জলৌছৈঃ প্াবযমানাভূর্নাদৃশাত নতোন্নতম্‌।| ১০ | বিরাম ছিল না, আর যে জলধারা সেই নেঘগুলি ঢালছিল 
তা-ও আকারে ছিল অত্যন্ত স্থূল, মনে হচ্ছিল যেন 

আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত জলের স্তন্ত রচিত হয়ে গেছে। 

অত্যাসারাতিবাতেন পশবো জাতবেপনাঃ। জলস্রোতে প্লাবিত হয়ে গেল চারদিকের ভুমি, কোথায় 
শীতারা গোনিন্দং উঁচু আর কোথায় নিচু, কিছুই আর বোঝার উপায় রহল 

'গোগা সোপাক্চ শীতাঙ দিসি ১৪ [নস ॥ রহ ভয় বৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে 
প্রবল ঝড়ের দাপটে গবাদি পশুকুল এবং গোপ- 

গোপীগণ শীতার্ত হয়ে কম্পঘান দেহে গোবিন্দের শরণ 

শিরঃ সুতাংশ্চ কায়েন প্রচ্ছাদ্যাসারগীড়িতাঃ। নিলেন।। ১১ ॥ মুযলধার বর্ষণের অত্যাচারে কাতর হয়ে 
বেপমানা ভগৰতঃ পাদমূলমুপাযযুঃ।৷ ১২ | সকলে নিজেদের মন্ত্রক এবং সন্তানদের যতটা সম্ভব 
চরণমূলে উপস্থিত হলেন॥ ১২ ॥ তারা বলতে 
মহাভাগ ত্বননাথং গোকুলং প্রভো। লাগলেন- “হে কৃষ্ণ ! হে অনপ্তনহিনাশালী! হে প্রভু ! এই 
Ne হুলল। ১৩ | গোকুলের তুমিই একমাত্র নাথ, তুমিই রক্ষক। 
হু পবা সুতার: লিল: ওগো তক্তবংসল! দেবতার ক্রোধ থেকে এখন একমাত্র 
তুমিই আমাদের বাচাতে পার ॥ ১৩ ॥ অদৃষ্টপূর্ব এবং 
অভাবনীয় প্রবল বর্ষণ তথা শিলাপাতরাপ এই 
লাবর্ষনিপাতেন. হনামানমচেতনম্। দৈবোৎপাতে তার স্বজন-বাঙ্গব তথা গবাদিপশুগ্ুলিকে 
নিরীক্ষা ভগবান্‌ মেনে কৃপিতেন্রকৃতং হরিঃ।॥ ১৪ কাতর ও অচেতন-প্রায দেখে ভগবান গ্রীহরির বুঝতে 
বাকি রইল না যে, এটি কুপিত দেবরাজ ইন্দরেরই 

কর্ম॥ ১৪ ॥ (তিনি মনে মনে বললেন] ‘আমরা ইন্দের 

অপরততান্ণং বর্ষমতিবাতং শিলাময়ম্‌। রত নয ন দিয়েছি, শানে নে আমাদের 
স্বযাগে বিহতেহস্মাভিরিন্দ্রো নাশায় বর্ষাতি॥ ১৫ | বিনাশসাধনের উদ্দেশো অসময়ে এই প্রচণ্ড ঝঞ্ধা এবং 
শিলাসহ প্রলয়ংকর বর্ষা আরম্ভ করেছে॥ ১৫ ॥ আমি 

নিজের যোগশক্তির দ্বারা এর যখ্যযোগ্য প্রতিবিধান 

তত্র প্রতিবিধিং সমাগাত্মযোগেন সাধয়ে। | করব। এই দেবতারা, যাঁরা মূঢ়তাবশে নিজেদের 
লোকেশমানিনাং মৌঢাদ্ধরিয্যে” শ্রীমদং তমঃ॥ ১৬ | লোকপাল বলে মনে করেন, তাদের ওর্র্র্ব তথা 
তামসিক অজ্ঞান আমি সম্পূর্ণপেই চূর্ণ করে 

দেব॥ ১৬ ॥ দেবতাদের বিশেষরই হল সত্তগ্তণ, তারা 

ন হি লঙাবযুক্ানাং সুরাণামীশবিন্ময়ঃ। [সর হয়ে থাকেন। তাদের নযো নিজেদের 
মত্তোহসতাং মানভঙ্গঃ প্রশমায়োপকল্পতে॥ ১৭ : (লোকপালস্বাদিকূপ) উচ্চপদের অধিকার বা এরম হেতু 


'অদ্ধনিষে। 
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তম্মান্মছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্‌। 
গোপায়ে সথায়যোগেন সোহয়ং মেত্রত আহিতঃ।॥ ১৮ 


ইত্যাক্ৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্ধনাচলম্‌। 
দধার লীলয়া কৃষ্ণস্ছত্রাকমিব*' বালকঃ॥ ১৯ 


অথাহ ভগবান্‌ গোপান্‌ হেহন্ব তাত ব্রজৌকসঃ। 
যথোপজোষং বিশত গিরিগর্ভং সগোধনাঃ। ২০ 


ন ত্রাস ইহ বঃ কার্যো মন্ধন্তাদ্রিনিপাতনে। 
বাতবৰ্ষভয়েনালং তৎত্রাণং বিহিতং হি ৰঃ॥ ২১ 


তথা নিবিবিশুর্ভং কৃষ্ণাশ্বাসিতমানসাঃ। 
যথাবকাশং সধনাঃ সরজাঃ সোপজীবিনঃ। ২২ 


ক্ষুতডুবাথাং সুখাণেক্ষাং হিতবাতৈড়রজবাসিভিঃ। 
বীক্ষ্যমাণো দধাবদ্রিং সপ্তাহং নাচলৎ পদাৎ॥ ২৩ 


লা 


গর্ব থাকা উচিত নয়। সেইজনা ঘীদের মধ্যে সেই 
১ ঘটেছে এবং অসাধু-ভাব উপজাত হয়েছে, 
সেই অসৎ দেবতাদের গর্বের নিরাকরণ করাও আমার 
পু কারণ তার ফলে পরিণামে তাদের শান্তিলাভই 
হবে, তারা পুনরায় সন্তবপ্তগে প্রতিষ্ঠিত হবেন।॥ ১৭ ॥ 
তাছাড়া এই ব্ৰচ্জভূমির সকলেই আমার শরণাগত, আমার 
| (নিজন্রনরূপে) স্বীকৃত এবং একমাত্র আমিই এদের 
রক্ষাকর্ডা। অতএব আমার যোগমায়াবলে এদের 
আনি রক্ষা করব। সাধুদের ও শরদাপন্নদের রক্ষা করা 
তো আমার ব্রত-ই, তা পালনের সময় উপস্থিত 
হয়েছে ১। ১৮ ॥ 
| এই বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক হাতে গিরিরাজ 
গ্লোব মাটি থেকে উপড়ে তুষ্ধে ফেললেন এবং 
বালকেরা যেমন খেলাচ্ছলে বর্যাকালীন ছত্রাক (ব্যাঙের 
ছ্যতা) তুলে হাতে ধরে রাখে, সেইলাবেই অবলীলাক্রমে 
সেই পর্বতকে ধারণ করে রহলেন॥ ১৯ ॥ এরপর 
ভগবান গোপেদের সম্বোধন করে বললেন -' 
মা ! পিতা এবং ব্রজ্ববাসিগণ, আপনারাও শুনুন। 
আপনারা গবাদি পশুদের (এবং অন্যান। সামন্রীসমূহ) 
সঙ্গে নিয়ে এই পর্বতের নীচে নিশ্চিন্ত মনে প্রবেশ করুন 
এবং যথাসুখে অবস্থান করুণ॥ ২০ || আমার হাত 
থেকে এই পর্বত পড়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কা 
করবেন না। ঝড়-ৃষ্টির থেকেও আর ভয় পাওয়ার কিছু 
নেহ-_এসবের হাত থেকে আপনাদের রক্ষা পাওয়ার 
ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ২১ ॥ শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে তাদের 
শোধন, গো-শকট, আশ্রিত-পনিজন, পুরোহিত এবং 


ভূত্যদের নিয়ে দ্ীরেসুক্কে সেই পর্বতের নিমবর্তী 
আশ্রয়ন প্রবেশ করলেন॥ ২২ ॥ এরপর সেই 


্র্বাসসীদের চোখের সামনে একটানা সাতদিন ভগবান 
| সেখান থেকে এক পা-ও না নড়ে সেই পর্বতকে ধারণ 


করে রইলেন। ব্রজজবাসীরা অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, 


()তগানের উক্তি--সকৃদেন ্রপম্না় তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্বসৃতেভ্যো দলমোডদ্‌ ্রতং মম 


অর্গাৎ “যে কেবন্সমাত্র একবারের জনা ও আমার শরণ নেয় এবং “আমি তোমারই! 
আমি সর্বভত্তের থেকেই অভয় দান করি--এই আমার ত্রত।'' 
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শরীমন্তাগবত 


কৃঞ্যোগানুভাবং তং লিশামোন্দ্রোহতিবিস্মিতঃ। 
নিঃস্তুষ্তো ভষটসন্কল্পঃ স্বান্‌ মেঘান্‌ সংন্যবারয়ং॥ ২৪ 


খং বান্রমুদিতাদিত্যং বাতবর্ষং চ দারুণমূ। 
নিশাম্যোপরতং গোপান্‌ গোবর্ধনধরোহত্রবীৎ॥ ২৫ 


নির্যাত তাজত ত্রামং গোপাঃ সন্ত্রীবার্কাঃ। 
উপারতং বাতবর্ষং ব্যুপ্রায়াশ্চ নিয়গাঃ॥ ২৬ 


ততস্তে নির্যযুর্গোপাঃ স্বং স্বমাদায় গোধনমূ। 
শকটোড়োপকরণং স্ত্রীবালছ্থবিরাঃ শনৈঃ॥ ২৭ 


ভগবানপি তং শৈলং স্বস্থানে পূৰ্ববৎ প্রভুঃ। 
পশ্যতাং সর্বভূতানাং স্থাপয়ামাস লীলয়া॥ ২৮ 


তং প্রেমবেগা্িভূতা"। ব্রজৌকসো 
যথা সমীয়ুঃ পরিরন্তণাদিভিঃ। 
গোপাশ্চ  সন্সেহমপূজয়ন্‌ মুদা 
দধ্যক্ষতান্তিযযুজুঃ . সদাশিষঃ॥ ২৯ 


যশোদা রোহিণী নন্দো রামশ্চ বলিনাং বরঃ। 
কৃষ্ণমালিঙ্গ্য যুযুজুরাশিষঃ স্নেহকাতরাঃ॥ ৩০ 


(দপ্রেষগৰ্ভাৱিড়। 
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ক্ষুধাতুমযার কষ্টের বোধ এবং শারীরিক সর্বপ্রকার সুখ বা 
অবস্থিত, শরণাগতের বিপদবর্ষা নিবারণে নিতাজাগরূক 
অভয়-বিতরণকারী সানন্দ সহাস্য গিরিধারী মূর্তি ! ২৩ ॥ 
এদিকে শ্রীকৃষ্ণের যোগশক্তির এই অনিষ্বাসা প্রভাব দেখে 
ইন্দ্রের বিস্ময়ের আর লীমা রইল না এবং নিজের 
(ব্রেজধ্বংসের) সংকল্প পূর্ণ করতে না পারায় তার দর্পও 
চূর্ণ হল। হতমান হয়ে তিনি নিজের মেঘগুলিকে (বর্ষণ 
করা থেকে) নিবারিত করলেন॥ ১৪॥ শ্রীকৃষ্ণও 
দেখলেন আকাশের মেঘ কেটে গেছে, ভয়ংকর ব্রা 
এবং বর্ষাও বন্ধ হয়ে গেছে এবং আকাশে সূর্ণ আবার 
স্বমহিমায় প্রকাশিত। তখন সেই গিরিগোবর্ধনধারী 
ভগবান গোপগণকে বললেন॥ ২৫ ॥ 'হে গোগগণ! 
আপনারা আর ভয় পাবেন না, দেখুন, ঝড়-বৃষ্টি থেমে 
গেছে, নদীগুলির জলও কমে এসেছে। সুতরাং এবার 
আপনারা স্ত্ী-পত্র-পরিজন তথা অনানা দ্রবাদি এবং 
গোধনসমূহ সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসুন" ॥ ২৬ ॥ 
ভগবানের অভয়বাণী শুনে তখন স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধসহ 
গোপগণ সকলেই নিজেদের গোধন সঙ্গে নিয়ে এবং 
তলদেশ থেকে বাইরে এলেন।॥ ২৭ ॥ সর্বশক্তিমান 
ভগবানও সকলের চোখের সামনেই অবলীলাক্রমে 
সেই পর্বতকে আবার পূর্বের মতো কুসথানে স্থাপিত 
করলেন॥ ২৮ ॥ 
ব্রজবাসিগণের প্রানের আবেগ আর বাধা মানছিল 
না। তারা এবার ছুটে এলেন তার চারপাশে, পরিপূর্ণ 
হৃদয়ের ভালোবাসা উজাড় করে দিতে লাগলেন তাকে 
বক্ষে জড়িয়ে ধরে ; ল্লেহ-প্রেম-গ্রীতি প্রকাশের যত 
উপায় আছে, সবকিছুর নাধানেই নিবেদিত হল তাদের 
সেই অন্তরের অসক্ষোচ পৃজ্া ! বয়োজো্ঠা গোগীরা 
স্তরে, আনন্দ পূর্ণ-হৃদয়ে সকল প্রকার শুভাশিসে 
অভিষিক্ত করতে লাগলেন তাকে, দধি-অক্ষত (আতপ 
চাল) পবিত্রজল ইত্যাদির দ্বারা তিলক-অঙ্কন, অভিষেক 
প্রভৃতি মাঙ্গলিক কর্ম সম্পাদনে প্রবন্ত হলেন॥ ২৯ ॥ মা 
যশোদা, রোহিলী, পিতা নন্দ এবং বলশালীদের নধ্যে 
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দিবি দেবগণাঃ সাধ্যাঃ সিদ্ধগন্ধ্বচারণাঃ। 
তুলা পুষ্পবর্মাণি পার্থিব॥ ৩১ 


শঙদুন্দুভয়ো নেদুর্দিন দেবপ্রণোদিতাঃ। 
জঙ্যগর্দরবপত্যন্তনুরুপ্রমুখা নৃপ॥। ৩২ 


ততোহনুরাক্তেঃ পশুপৈঃ পরিশ্রিতো 
রাজন্‌ স গোষ্ঠং সবলোহব্রজন্ধরিঃ। 
তথাবিধানাস্য কৃতানি গোপিকা 
গায়ন্তা দঈয়র্মু্দিতা হৃদিম্পৃশঃ।॥ ৩৩ 


| শ্রেষ্ঠ বলরাম স্নেহে আকুল হয়ে শ্রীকষ্ণকে হৃদয়ে 
ধারণ করলেন, অন্ক্র আশীর্বাদে অভিযিন্ত করলেন 
তাকে ৩০ ॥ রাজন্‌! আকাশে অবস্থিত দেবতা, সাধ্য, 
সিদ্ধ, গন্ধর্ব এবং চারণগণ প্রসয়্নচিত্রে ভগবানের স্থুতি 
এবং তার উপর পুষ্প্ৰৃষ্টি করতে লাগলেন॥ ৩১ ॥ 
ভগবানের লীলার এই এক আশ্চর্য দিক ! দেখো 
মহারাজ ! দেবরাজ ইন্দ্রের পরাভর ঘটল, অথচ স্র্গের 
দেবতারা' ভগবানের করুণা ও শরণাগত বাংসলোর 
মহিমানয় প্রকাশ দেখে আনন্দে মগ হলেন, তাদের 
নির্দেশে স্বর্গে শঙ্-দুদদুভি নিনাদিত হতে লাগল, তুুরু 
লাগলেন॥ ৩২ ॥ এরপর ভগবান সেই প্রান থেকে 
চললেন গোষ্ঠে, তার সঙ্গে বলরাম, চা; অনুরক্ত 
গ্রোপের দলস। গোগিকারাগ চললেন ভগবানের এই 
অপরূপ কীর্তিকথা গান৷ করতে করতে। নহারাজ 
পরীক্ষিৎ ! তাঁদের আনন্দের আর গীমা-পরিনীমা ছিল 
না, কারণ, হৃদমগ্রাহী এই লীলাটি তাদের প্রত্ক্ষ করার 
সুযোগ হয়েছিল সম্মুখে থেকে এবং অন্যানা লীলার 
| তুলনায় দীৰ্ণকালবযালী (এক সপ্তাহ) এই শর্প্রকাশের 
সান্নিধ্য উপভোগ করতে পেরেছিলেন! ৩৩ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাটণ পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমফদে »)পৃবার্ে পঞ্চবিংশোচায়ই ১৫ ॥ 


শ্রমগ্হর্ধ রেদবাস প্রণীত পারনহংসী সংহিতা শ্রীনভাগবতনহাপুরানের 
দলমন্থন্ধের পূরবার্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥ 


এন্ধেপক্ষ। 


অথ ষড়ুবিংশোহ্ধ্যায়ঃ 
ষড়বিংশ অধ্যায় 
শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যবিষয়ে নন্দরাজের সঙ্গে গোপগণের আলোচনা 


শ্রীশুক ৷» উবাচ 


এবংবিধানি কর্মাণি গোপাঃ কৃষ্ণস্য বীক্ষা তে। 
অতহ্ীর্যবিদঃ'১। প্রোচুঃ সমভোত্য সুবিস্মিতাঃ।॥ ১ 


বালকসা যদেতানি কর্মাণ্যতান্ভুতানি বৈ। 
কথমর্হতাসৌ জন্ম গ্রাম্যেদবাত্বজুগুক্দিতম্‌।। ২ 


যঃ সপ্তহায়নো বালঃ করেণৈকেন লীলয়া। 
কথং বিভ্রদ্‌ গিরিবরং পুষ্করং গজরাড়িব॥ ৩ 


তোকেনামীলিতাক্ষেণ পৃতনায়া মহৌজসঃ। 
পীতঃ স্তনঃ সহ প্রাণৈঃ কালেনেব বয়ন্তনোঃ॥ ৪ 


হিন্বতোহধঃ শয়ানস্য মাস্যস্য চরণাবুদক। 
অনোহপতদ্‌ বিপর্যন্তং রুদতঃ প্রপদাহতম্॥ ৫ 


একহায়ন আসীনো হ্রিয়মাণো বিহায়সা। 
ভন ঈমান কিউইটয৬ | 


(সবদামনিকবাচ। (উন 


্রীশুকদের বললেন--পরীক্ষিৎ ! ভগবানের এই 
সব অলৌকিক কার্যকলাপ দেখে ব্রজের গোপগণ গভীর 
বিম্ময়াডূত হয়েছিলোন। ভগবানের অনষ্ঠ শক্তি সম্পর্কে 
তাদের প্রকৃতপক্ষে কোনো ধারণাই ছিল না। এইজন্য 
তারা সমবেতভাবে মহারাজ নন্দের নিকটে উপস্থিত হয়ে 
বলতে লাগলেন ৷৷ ৯ ॥ “এই বালকের কার্যাবলি সবই 
অতান্ত অন্ভুত, অবিশ্বাস্য বললেও চলে। এ যে 
মহাপ্রভাবসম্পন্ন তাতে কোনোই সন্দেহ নেই এবং সত্যি 
কথা বলতে কি, এর জন্ম হওয়া উচিত ছিল কোনো উচ্চ 
কুলে, অভিজাত কোনো বীরবংশে। সেটাই এর পক্ষে 
উপযুক্ত হত। অথচ এ জন্মাল কিনা আমাদের মতো গ্রাম্য 
অশিক্ষিত গোপেদের মধো_-এটাতো এর পক্ষে মর্যাদা- 
হানিকর, নিন্দনীয় ! কী করে এটা সম্ভব হল ? ২॥ 
গজরাজ যেমন সহজেই পদ্মফুলকে একেবারে মূল থেকে 
উৎপাটিত করে নিজের শুঁড়ে ধারণ করে, সেই রকমেই 
মাত্র সাত বছর বয়সী এই বালক এই বিশাল পর্বতটিকে 
এক হাতে অনায়াসে উপড়ে নিয়ে (সাতদিন ধরে) তাকে 
ধারণ করে রইল কী করে ? ৩ ॥ অতি ক্ষুদ্র শিশু 
অবস্থাতেই এ অর্ধ নিমীলিত চোখে সেই ভয়ংকরী 
(বাক্ষসীশক্তির বলে) নহাবলীয়সী পৃতনার প্তন্যপানের 
সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রাণও শোষণ করে নিয়েছিল, 
যেমনভাবে কাল শরীরের আয়ুকে হরণ করে। সাধারণ 
মনুষাশিশুন পক্ষে কি তা সম্তব ? ৪ ॥ মাত্র তিন মাস 
বয়সের সময় একদিন এ গোশকটের নীচে শুয়ে শুয়ে 
কাদছিল, আর সেই সময় এ এতো জোরে ওপরদিকে পা 
ছুঁড়েছিল যে, ওর পায়ের অগ্রভাগের আঘাতেই সেই 
ভারী শকটটি ভেঙে উল্টে পড়ে গেছিল॥ ৫ ॥ তারপরে 
যখন এক বছর বয়স সেই সময় একদিন ও যখন 
বসেছিল, তখন দৈতা তৃণাব্ঁ (ঘূৰণ হাওয়ার রূপ ধরে) 
ওকে আকাশপথে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তার পরিণতি 


দশম ফন্ধ (ঘড়বিংশ অধ্যায়) 
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কষচিদ্দৈনঙ্বন্তৈনো মাত্রা বদ্ধ উলুখলে। 
গাচ্ছনর্জুনয়োর্মধ্যে বাছুভ্াং তাবপাতয়ৎ।। ৭ 


বনে সঞ্চারমন্‌ বৎসান্‌ সরামো ৰালবৈর্বৃতঃ। 
হন্তুকামং বকং দোর্ভাং মুখতোহরিমপাটয়ৎ॥ ৮ 


বৰংসেমু বৎসরূপেণ প্রবিশন্তং জিঘাংসয়া। 
হত্বা নাপাতয়ত্তেন কপিখানি চ লীলয়া ॥ ৯ 


হত্বা রাসভদৈতেয়ং তদ্বন্ধূংশ্চ বলাম্বিতঃ। 
চক্রে ভালবনং ক্ষেমং পরিপরুফলান্বিতম্‌॥। ১০ 


প্রলম্বং ধাতগ়িত্বোগ্রং বলেন বলশালিনা। 
অমোচয়দ্‌ ব্রজপশন্‌ গোপাংশ্চারণ্যবহ্নিতঃ॥ ১১ 


আশীবিষতমাহীল্্রং দমিত্বা বিমদং হুদাৎ। 
প্রসহ্যোদধস্য মমূনাং চক্রেহসৌ নিবি্যোদকাম্‌॥ ১২ 


দুপ্তাজশ্চানুরাগোহশ্মিন্‌ সর্বেষাং নো বল্জোকসাম্‌। 
নন্দ তে তুনয়েহস্মাসু তসাপৌৎপতিকঃ কথমু॥ ১৩ 


“যে হাল্মিন। 


| কী হয়েছিল তা অবশ্য তোমাদের সকলেরই 1 জানা, 
তার গলা এতো জোরে জড়িয়ে ধ 
দমবন্ধ হয়ে মারা পড়ে॥ ৬ পিল 
করার শাস্তি হিসাবে মা যশোদা ওকে উল্ধলে বেঁধে 
রেখেছিলেন, ও সেই উল্খলটিকেই টেনে নিয়ে নুই 
হাতের সাহায্যে হাষা দিতে দিতে অর্জন গাছ দুটির 
মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় (উলুখল সেই গাছ দুটিতে 
আটকে গেলে) প্রবল আকর্ষণে সেই বিশাল ঘনলার্জন 
গাছ দুটিকে ভূপাতিত করেছিল। ৭ ॥ বলরাম এবং 
গোগবালকদের নিয়ে ও যখন গোবৎসদেরকে চরাতে 
বনের মধ্যে গেছিল, সেই সময় ওকে হত্যা করবার 
উদ্দেশ্যে বকের রূপ ধারণ করে য়ে অসুর এসেছিল, ও 
দুই হাতে ঠোট দুটি ধরে বকরূপী সে শত্রুর মুখ থেকে 
সম্পূর্ণ দেহটিহ চিরে দু-শপ্ড করে ফেলেছিল ৮ ॥ 
এছাড়া আরও একবার ওকে বধ করবার ইচ্ছায় বংসজাগ 
ধারণ করে এক অসুর (বৎসাসুর) গোবৎসদের নধো 
মিশে গেছিল, ও তাকে অবলীলায় বধ করে তার দেহ 
কপিখ বৃক্ষসমূহের ওপরে নিক্ষেপ করে তার দ্বারা 
| বহুসংখ্যক কপিখ ফল এবং বৃক্ষ ভূপাতিত 
করেছিল। ৯ ॥ বলরামের সঙ্গে মিলিতভাবে ও 
গার্ভিরূপধারী বেনুকাসুর এবং তার আত্বীয়ন্জনদের 
হত্যা করে সুপক্ক ফলে পরিপূর্ণ তালবনটি সকলের 
পক্ষে বিপদ-ভয়শূনা এব 
দিয়েছিল॥ ১০ ॥ ও-হ ত্বর ও গ্গ্স্থভাব প্রলন্থাসুরকে 
বলশালী বনরামের দ্বারা যনালয়ে পাঠিয়েছিল এবং 
ব্রভের পশুসমূহ ও গোপগণকে দাবানলের থেকেও রক্ষা 
করেছিল ॥ ১১ ॥যনুনাতরদে বসবাসকারী কালিয় নাগের 
মতে ভয়ংকর বিষধর আর একটি হয় কিনা সন্দেহ 
অথচ এই শিশু তাকে দমন করে তার দর্গচর্ণ করে 
দিয়েছিল এবং তাকে বলপূর্বক সেই যনুনা হুদ থেকে 
নির্বাসিত করে যনুনার জল বিষমুক্ত করেছিল। ১৯ ॥ 
আরও দেখুন, মহারাজ নন্দ! আপনার এই পুত্রের প্রতি 
| আমাদের সকল ব্রজবাগীরই মনে কী যে গভীর অনুরাগ 
জন্টিয়েছে, তা বলায় নয়; মনে হয় অচ্ছেদা, অটুট এক 
ভালোবাসার বন্ধনে আমরা ওর সঙ্গে বাধা পড়ে গেছি। 
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শ্রীমন্থাগবত 


ক সপ্তহায়নো বালঃ ক মহাদ্রিবিধারণমূ। 


ততো নো জায়তে শঙ্কা প্রজনাথ তবাস্থজে॥ ৯৪ 
নন্দ" উবাচ 


শ্রয়তাং মে বচো গোপা বোতু শঙ্কা চ বোহ্্ডকে। 
এনং কুমারমুদ্দিশ্য গর্গো মে যদুবাচ হ॥ ১৫ 


ব্ণানয়ঃ কিলাসাসন্‌ গৃহতোহনুযুগং তনুঃ। 
শুক্লো রক্তন্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ১৬ 


প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্ুচিজ্জাতন্তবাত্মজঃ। 
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে॥ ১৭ 


বুনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। 
গুণকর্মানুরূপাণি তানাহং বেদ নো জনাঃ॥ ১৮ 


এষ বঃ শ্রেয় আধাম্যদ্‌ গোপগোকুলনন্দনঃ। 
অনেন সর্বদুর্গাণি  যুয়মঞ্জন্তরিষাথ ৷৷ ১৯ 


পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ। 
অরাজকে রক্ষামাণা জিঙার্দস্যুন্‌ সমেধিতাঃ।॥ ২০ 


য এতস্মিন্‌ মহাভাগাঃ গ্রীতিং কুবন্তি মানবাঃ। 
নারয়োহভিভন্তেতান্‌ বিষ্ণুপক্ষানিবাসূরাঃ ৷ ২১ 


আর ওর দিক থেকেও দেখি, আমাদের প্রতি ওর-ও যেন 
| স্বাভাবিক আকর্ষণ, এক নিবিড় প্রেমের সহজ্গাত সমবন্ধেই 
ও আমাদের আশন করে নিয়েছে। এর কারণ কী, বলতে 
| পারেন? ১৩ ॥ ভাবুন তো একবার, কোথায় এক সাত 
বছরের বাচ্চ। ছেপে, আর কোথায় এতো বড়ো পর্বতকে 
তুলে সাতদিন ধারণ করে থাকা ? ব্রজরাজ ! সতষ্ই 
বলছি, (এইসব দেখে শুনে) আপনার পুত্রের সম্বন্ধে 
আমাদের মনে নানারকম শঙ্কা, জাগছে" ॥ ১৪ | 

মহারাজ নন্দ বললেন প্রিয় গোপগণ ! আমার 
কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমার এই পুত্রের 
সম্পর্কে মহর্ষি গর্গ যা বলেছিলেন, তা আমি তোমাদের 
বলছি। আশা করি, তা শুনলে এই বালক সম্পর্কে 
তোমাদের সমন্ত শঙ্কা দূর হয়ে যাবে॥। ১০ ॥| (গারগাচার্যের 
| বাক্য) “তোমায় এই বালক প্রতি যুগেই ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি 
| ধারণ করে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। পূর্ব পূর্ব যুগে এর 
(শরীরের) স্থেত, রক্ত এবং গীত বর্ণ হয়েছিল, বর্তমানে 
ইনি কৃষ্ণৰৰ্ণ গ্রহণ করেছেন।। ১৬ ॥ তোমার এই পুত্র 
পূর্বে কোনো এক সময়ে বসুদেবের পূত্রকূপে জন্ুগ্রহণ 
করেছিলেন, এই নো এই রহসাবেক্সগণ একে “প্রীনন্‌ 
বাসুদেব" বলে অভিহিত করে থাকেন।॥ ১৭ ॥ তোমার 
এই পুত্রের গুণ এবং কর্ম অনুসারে আরও অনেক নাম 
এবং রূপ আছে। সেগুলি আমি জানি, কিন্তু সাধারণ 
লোকে তা ভানে না॥ ১৮ ॥ ইনি তোমাদের পরম কল্যাণ 
বিধান করবেন, সকল গোপ এবং গো-কুলের আনন্দের 
কারণ হ্বেন। এঁর সাহাযো তোমরা সমস্ত প্রকার বিপদ 
অনায়াসেই উত্তীর্ণ হতে পারবে॥ ১৯ ॥ ব্রজরাজ নন্দ ! 
পূর্বকালে কোনো এক সময়ে পৃথিবী অরাজক হয়ে গেলে 
দারা সাধুদের ওপর ভয়ংকর অত্যাচার আরম্ভ 
করেছিল। তখন তোমার এই পুত্র তাদের রক্ষা 
করেছিলেন, এবং এঁরই বলে বলীয়ান হয়ে তারা শেম 
পর্যন্ত সেই দস্যুদের পরাজিত করেছিলেন ২০ ॥ যে 
1 সকল মহাভাগাবান ব্যক্তি তোমার এই শ্যমল-সুন্দর 
পত্রটির প্রতি অনুরাগ পোষণ করেন, ভিতর বা বাইরের 
(কোনো শত্রু তাদের অভিভূত করতে পারে না--বিষ্ণুর 
দ্বারা রক্ষিত দেবতা, খষি প্রতি সজ্জনদের যেমন 
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তম্মান্নন্দ কুমারোহয়ং নারায়ণসমো গুণৈঃ। 
শ্লিয়া কীর্ত্যানুভাবেন তৎ কর্মসু ন বিস্ময়ঃ।॥ ২২ 


ইত্যদ্ধা মাং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে। 
মন্যে নারায়ণস্যাংশং কৃষ্ঞমক্লিষ্টকারিণমূ॥ ২৩. 


ইতি নন্দবচঃ শ্ৰনত্থা গর্গগীতং ব্রজৌকসঃ। 


দৃটশ্রুতানুভাবান্তে কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ। 
মুদিতা নন্দমানর্ঠুঃ কৃষ্ণং চ গতবি্ময়াঃ॥ ২৪ 


অসুরেরা কোনো ক্ষতি করতে পারে না॥ ২১ ॥ 
হে নন্দ! গুণ, উশ্বর্য তথা সৌন্দর্য, কীর্তি এবং প্রভাব 
_যেদিক থেকেই বিচার করো না কেন, তোমার এই 
বালক পুত্রটি স্বয়ং ভগবান নারায়ণেরই সনান। সুতরাং 
তার কোনো কাজেই (অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখে) 
বিস্মিত হওয়ার অবকাশ নেই'॥ ২২ ॥ গোপগণ ! 
গর্গাচা্য স্বয়ং আমাকে সাক্ষাৎ এইভাবে এবিষয়ে 
অবহিত করে নিজ গৃহে চলে গেলে, তারপর থেকে এই 
কৃষ্ণ যে অতি অসাধ্য কাজও একান্ত অনায়াসে সম্পন্ন 
করে এবং আমাদের সর্বাবধ বিপদ থেকে মুক্ত করে 
আনন্দে মগ্ন করে রাখে, তাকে আমি ভগবান নারায়শের 
অংশ বলেই মনে করি॥ ২৩ ॥ ব্রজবাসিগণ তো 
ইতঃপূর্বেই অমিততে্স্্ী শ্রীকৃষ্ণের (অলৌকিক 
কার্ধাবলির মাধ্যমে প্রকাশিত) প্রভাব দেখেছিলেন এবং 
শুনেছিলেন (এবং তারই ফলে তাদের মনে তার স্বরূপ 
সম্পর্কে সংশয় উৎপন্ন হয়েছিল)। এখন নন্দমহারাজের 
মুখ থেকে গর্গাচা্যের বাণী শ্রবণ করে তাদের বিম্যয়- 
সংশয় কেটে গেল, তারা আনপ্দিতচিন্তে ব্রজরাজ নন্দ 
এবং তার পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে বহুবিধ প্রশংসা এবং সম্মান 
প্রদর্শন করলেন॥ ২৪ ॥ 

নিজের যজ্ঞ নিবারিত হওয়ায় ক্রোধের বশে ইন 


| বন্্র, শিলাপাত এবং তীব্র বায়ুসহ প্রবল বর্ষণ করতে 


থাকলে তার দ্বারা দুর্দশাপ্রন্ত গোপ, গোপী এবং 
পশ্ুবদ্দকে নিজের শরণাপন্ন দেখে করুণাপরবশহৃদয়ে 
যিনি শ্মিতসুন্দর মুখে, ক্ষুদ্র বালক যেমন খেলাচ্ছলে 
ছত্রাক তুলে নেয়, সেইভাবে এক হাতে গিরিরাজ 
| গোবর্ষনকে তুলে নিয়ে ধারণ করেছিলেন এবং সমর 
| ব্ৰজকে রক্ষা করেছিলেন সেই সিনর্সহরী ভগবান 
গোবিদ্দ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন ॥ ২৫ ॥ 


ইতি শ্রীমতাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দমনে পৃরার্ধে ১) যড্বিংশোহধায়ঃ ॥ ২৬ ॥ 


শ্রীমনহর্ষি বেদবযাস প্রণীত পারমহৎং 


রী সংহিতা শ্রীমতাগবতমহাপুরাশের 


দশ্মস্বদ্ধেরপূবর্ধে যড়ুবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥ 


অথ সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ 
সপ্তবিংশ অধ্যায় 
শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক 


্রীুক উবাচ 


গোবর্ধনে ধূতে শৈলে আসারাদ্‌ রক্ষিতে ব্রজে। 
গোলোকাদাব্রজৎ কৃষ্ণং সুরভিঃ শত্রু এব চ॥ ১ 


বিবিক্ত উপসঙ্গম্য ব্রীড়িতঃ কৃতহেলনঃ। 
পম্পর্শ পাদয়োরেনং কিরীটেনার্কবর্টসা॥ ২ 


দৃষ্টশ্রুতানুভাবোহস্য কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ। 
নষ্টত্রিলোকেশমদ ইন্দ্র- আহ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৩ 


ইন্দ্র উবাচ 


বিশুদ্ধসত্বং তৰ খাম শান্তং 


তপোময়ং খবস্তরজন্তমন্রম। 
মায়াময়োহয়ং গুণসম্প্রবাহো 
ন বিদ্যতে তেহগ্রহণানুবন্ধঃ।। ৪ 


কুতো নু তদ্ধেতৰ ঈশ তৎকৃতা 
লোভাদয়ো যেহবুধলিজভাবাঃ। 
তথাপি দণ্ডং ভগবান্‌ বিভর্তি 


শ্রীশুকদেব বললেন-পরীক্ষিৎ ! গোবর পর্বত 
ধারণ করে ভগবান ব্রজভূমিকে প্রবল বর্ষণ থেকে 
রক্ষা করলে গোলোক থেকে কাদবেনু সুরভি (তাকে 
অভিনন্দন জানানোর জন্য) এবং স্বর্গ থেকে দেবরাজ 
ইন্দ্র (নিজ অপরাধের জন্য কষা প্রার্থনার উদ্দেশ্য) তার 
কাছে উপস্থিত হলেন।॥ ১. ॥ ভগবানের প্রতি অবশ 
প্রদর্শন করেছিলেন বলে ইন্দ্র অতান্ত লজ্জিত ছিলেন। 
এইজন্য তিনি নির্জনে (অন্যদের দৃষ্টির অন্তরালে) তার 
সনীপন্থ হয়ে সূর্যের মতো দীপ্তিশালী নিজ বুকুটের দ্বারা 
(অর্থাৎ মুকুট পরিহিত মন্তকের দ্বারা) তীর চরণদয় স্পর্শ 
করলেন॥ ২ ॥ অমিত তেজঙ্গী ভগবান শীকৃষ্ণের 
প্রভাবের বা ইন্র পূর্বেই শুনেছিলেন এবং (গোবর্ধন 
ধারনের ঘটনায়) তা নিজেই দর্শন করলেন। তার ফলে 
তার ‘আমিই ত্রিলোকের ঈশ্বর" _এই গর্ব নষ্ট হয়ে গেল 
এবং তিনি বৃতাগুলিপুটে বলতে লাগলেন॥ ৩ ॥ 

ইন্দ্র বললেন_আপনার স্বরূপ পরম শান্ত, 
জ্ঞানময়, রজঃ এবং তমোগ্চপরহিত এবং বিশুদ্ধ 
অগ্রাকৃত সন্ভময়। গুণসমূহের প্রবাহরূপে প্রতীয়মান এই 
মায়াময় সংসার কেবলমাত্র আপনার স্বরূপ সম্পর্কে 
অজ্ঞানের ফলেই আপনাতে আরোপিত হয়ে থাকে, 
এর কোনো পারমার্থিক সত্তা নেই (অথবা, গুণ. 


| ব্ৰয়াস্মাক, মায়াকৃত, অজ্ঞানোৎপন এই সংসার আপনার 


মধ্যে নেই)॥ ৪ অজ্ঞান এবং তারই কারণে প্রতীয়মান 
দেহাদির সঙ্গে আপনার কোনো সন্বন্ধহ যখন নেই, তখন 
অনা দেহাদি-প্রাপ্তির কারণভূত এবং দেহসস্বদ্ধ থেকেই 
উৎপন্ন লোভ-ক্রোধ প্রভৃতি দোষই বা হে পরমেশ্বর ! 
আপনাতে কোথা থেকে হতে পারে ? এইসব দোষের 
অস্ত তো অজ্ঞানেরই লক্ষণ। এইভাবে যদিও অজ্ঞান 
এবং তার থেকেই উৎপর জগতের সঙ্গে আপনার 


ধর্মসা গুপ্ত  খলনিগ্রহায়॥ ৫ কোনো সহ্ধই নেই, তথাপি ধর্মের রক্ষণ এবং দুষ্টের 


বাদরায়ণিরুবাচ। £1 ইদমাহ। 
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পিতা গুরস্তং জগতামধীশো 
দুরতায়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ। 

হিতায় ব্বেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে 
বিধুদ্ধন্‌ জগদীশমানিনাম্‌ ৷ ৬ 


স ত্বং মমৈশ্বৰ্যমদপুতসা 
কৃতাগসম্ভেহবিদুষঃ প্রভাৰম্‌। 
ক্ষন্তুং প্রভোহ্থার্হসি মূঢ়চেতসো 
মৈৰং পুনর্ু্মতিরীশ মেহসতী॥ ৮ 
তরাবতারোহয়মধোক্ষজেহ 
স্বয়ন্তরাণামুরুভারজন্মানাম্‌ *' 1 
চমুপতীনামভবায় দেব 
ভৰায় যুজ্মচ্চরণানুবতিনাস্। ৯ 


দমনের জন্য ভগবান আপনি দণ্ড ধারণ করেন, 
অবতাররূপে নিগ্রহ-অনুগ্রহও করে থাকেন ॥ ৫ ॥ 
আপনি জগতের পিতা, গুরু ও অধীগ্বর। জগতের 
নিয়ন্ত্রণের জন্য দগ্তধারী অনিল্তার কালও আপনি। 
ভক্তগনের প্রার্থনাপুরণ ও জগতের কল্যাণের জন্য 
থাকেন, এবং আমাদের মতো যারা নিজেদের ঈশ্বর বলে 
মনে করে অভিমানে মত্ত হয়, তাদের সেই মিথ্যা মান- 
গর্ব ধূলায় মিশিয়ে দেওয়ার ছলে নানাবিধ লীলা বিস্তার 
| করেন॥ ৬ ॥ আমার মতো যেসব অজ্ঞ নিজেদের 
জগতের ঈশ্বর বলে মলে করে, তারা অতি ভয়ংকর 
সংকটের সময়েও আপনাকে সম্পূর্ণ নির্ভয় (এবং 
অবিডলভাবে সেই বিপদের নিরাকরণে তৎপর) দেখে 
অবিলম্বেই উদ্ধত ত্যাগ করে সর্বপ্রকার অভিমান- 
অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে সম্জন-সেবিত ভক্তিমার্গ 
আশ্রয় করে আপনার ভজনা করে। এইরূপে আপনার 
প্রতিটি লীলাই দৃষ্টদেরও দণ্ডবিধান করে তাদের সৎপথে 
ফিরিয়ে আনার উপায়-স্বরাপ হয়ে থাকো ৭ ॥ প্রভু! 
| আমি প্রশ্বরমমদে মন্ত হয়ে আপনার কাছে অপরাধ 
করেছি। আপনার শক্তি, আপনার প্রভাব সম্পর্কে আমার 
কোনো ধারণাই যে ছিল না! হে পরনেশ্বর ! আপনি কৃপা 
করে এই মূঢ় অবোধের এই অপরাধ ক্ষমা করুন, আর 
আপনার অনুগ্রহে আদার এইরকম দুর্মীতি যেন আর 
কধনো না হয়॥ ৮ ॥ হে স্বয়ংপ্রকাশ ! হে ইন্দিয়াতীত 
পরমায্মা ! যে সব দুরাস্থা অসুর সেনাপতি পৃথিবীতে ভন্স 
নিয়ে শাসনকর্তা বা দলপতিকূপে নিজেদের স্বার্থ তথা 
(ভোগপ্রবৃন্তির চরিতার্থতা সাধনেই নিযুক্ত আছে এবং 
সেই সঙ্গে পৃথিবীতে ভোগবাদী চিন্তাধারা এবং তার 
আনুষঙ্গিক সমস্ত প্রকার কুপ্রবৃত্তির জন্মা দিয়ে পৃথিবীকে 
ভারাক্রান্ত করে তুলছে, তাদের নিঃশেষে ধ্বংস (এবং 
তার ফলে তাদের মোক্ষের পথ সুগম করা) এবং 
অপরপক্ষে আপনার শ্রীচরণের সেবায় নিতঅ-নিরত 
থেকে যারা নিজেদের জীবনে সৎপথের অনুসরণ তথা 
পৃথিবীতে ধর্মীয় ভাবনার বিকাশ ও বিস্তারের 
45888 করে চলেছেন, সেই সাধুসজ্জনগণের 
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নমন্তভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাস্মনে। | সৰ্বথা রক্ষা ও অক্াদয় বিধানের জনাই আপনার এই 
বাসুদেবায় ই ০ | অবতার॥ ৯ ॥ হে ভগবন্‌ ! আপনাকে নমস্কার। আপনি 
কমি সারার ৪ সর্বানতর্ামী পুরুযোস্তম তথা সর্বাম্মা বাসুদেব । 
যদুবংশীয়গণের একমাত্র রক্ষাকর্তা আপনিই । 
টি দেল নিশিলজন হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে ভভতবৎসল ! 
সর্বন্মে i রর মা 5১ | আপনাকে বারবার প্রণান॥। ১০ ॥ (জীব-সাধারণের 
জায় ভিতাত্মে মতো কর্মবশে নয়, কিন্তু) সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, 
ভন্তগণের বাঞ্্াপূরণের জনা নিজের ইচ্ছায় আপনি 
| শরীর ধারণ করেছেন, এবং আপনার এই শরীরও 
ময়েদং ভগবন্‌ গোষ্ঠনাশায়াসারবায়ুভিঃ।  বিশুদ্ধজ্ানসথর্ূণ। আপনি সর্প, স্নী, সকলের 
চেষ্টিতং বিহতে যজ্ঞে মানিনা তীব্রমন্যুনা॥। ১২ আত্মা। আপনাকে পুনঃগুন নমস্কার করি ১১ ॥ 
ভগবন্‌ ! আমার আত্মগর্বের আর শেষ নেই, ক্রোধ 
অতান্ত প্রবল, আমার নিয়প্তুণের অতীত। আনি যখণ 
ত্বয়েশানুগৃহীতোহম্মি ধব্তন্তস্তো বৃথোদ্যমঃ। দেখলাম যে আমার যদ বন্ধ করে দেওয়া হল, তখন 
শ্বরং গুরুমাত্মনাং ত্বামহং শরণং গতঃ॥। ১৩ | নিজেকে আর বশে রাখতে না পেরে, মষলণার বর্মণ 
এবং ঝঞ্কাবাযুর সবল সমগ্র ত্রজনশুলকে ধবংস করার এই 
| প্রয়াস করেছিলান॥ ১৯ ॥ কিন্ প্রভু, আপনি আমার 
প্রতি অশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমার চেষ্টা বার্থ 


শ্রীশুক উবাচ হওয়ার ফলে আনার গার্বেরও মুলোৎপাটন হয়ে গেছে। 
| আপনি আমার প্রভু, আমার গুরু, আনার আত্মা, আমি 
আপনার শরণ 'নলাম॥ ১৩ ॥ 
এবং সন্কীরিতঃ কৃষ্ণো মঘোনা ভগবানমুম্‌। শ্রীশ্ুকদেব বলপেন--পরীক্ষিৎ ! দেবরাজ ইন্দ্র 
মেঘগন্তীরয়া বাচা প্রহসমিদমত্রৰীৎ। ১৪ | এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্থতি করলে তিনি 
হাসোজ্জল মুখে মেঘমন্দ স্বরে তাকে সম্বোধন করে এই 
কথা বললেন ॥ ১৪৯ || 
শীভগবান্বাচ শ্রীডগবান বললেন- ইন্দ্র ! তুমি এশ্বর্যগর্বে, 


| বিশেষত ইন্দ্র পদাধিকারবলে দেবরাজালক্মীকে লাভ 
করে মম্পূর্ণাপেই নদনন্ত হয়ে উঠেছিলে। এইজনা 


তোমাকে অনুগ্রহ করবার ইচ্ছাতেই আদি তোমার যজ্ঞ 

ময়া তেহকারি মঘৰন্‌ মখভঙ্গোহনুগৃ্বতা। | Ee 
নিতাং শরিয়া ভঙ্গ করেছিলাম। এর ফলে এখন থেকে তুমি নিতা- 
bhi onside ttn ভৃশম্‌ ৷ ১৫ নিরপ্তর আমাকে স্মরণ করবে, এই প্রথা স্মৃতি তোমার 
| চিন্তে জাগরূক থেকে তোমাকে আর পথতষ্ট হতে দেবে 


না। ১৫ ॥ প্রড়ন্ন ও ধনসম্পত্তির গর্বে অন্ধ হয়ে লোকে 
মামৈশ্ব্সশ্রীমদান্ধো দণুপাণিং ন পশ্যতি। দণ্ডধর (সর্বপ্তক সর্বানিয়ন্তা কাল্াপ) আমাকে দেখতে 


তং ভংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য চোচছামানুগ্রহম্ঠ।॥ ১৬ পায় না। কিন্ব যাকে আমি অনুগ্রহ করতে চাই, তাকে 


(Haga. 
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গম্যতাং শত্ৰু ভদ্রং ৰঃ ক্রিয়ভাং মেহমুশাসনম্‌। 


সম্পদ্রষ্ট করে থাকি ॥ ১৬ ॥ ইন্দ্র! তোমার মঙ্গল 


স্থীয়তাং স্বাধিকারেষু যুকর্ স্তনতবর্জিতেঃ॥ ১৭ হোক। এবার তুমি নিজ রাজধানী অমরাবতীতে গমন 


অথাহ সুরভিঃ কৃষ্ণমভিবন্দ্য”' মনস্বিনী। 


করো এবং আমার আজ্ঞা পালন করো। এরপর থেকে 
স্বাদর্প- অহংকার বর্জন করে চলার চেষ্টা করো। সর্বদা 
আমার ষানিধা, আমার সংসর্গ অনুভবে রেখো এবং 


্বসন্তানৈরপামন্ত্রা গোপরূপিণমীশ্বরমূ॥॥ ৯৮ নিজ অধিকারে অগ্রমন্ত থেকে বখোচিতভাবে দায়ি 


সুরভিরুবাচ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্‌ বিশ্বাস্নন্‌ বিশ্বসস্তৰ"’। 


ভবতা লোকনাথেন সনাথা বয়মচ্যুত॥ ১৯ 


ত্বং নঃ পরমকং দৈনং ত্বং ন ইন্দ্ৰো জগৎপতে। 


ভবায় ভব গোবিপ্রদেবানাং যে চ সাধৰঃ ৷ ২০ 


ইনদ্ং নস্তরাভিযেক্ষ্যামো ব্দ্মণা নোদিতা বয়ম্‌। 


পালনে নিযুক্ত থাকো।॥ ১৭ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! ভগবানের নির্দেশ দান সমাপ্ত হলে 
মলস্বিনী কামধেনু সুরভি নিজের সন্তানগণসহ 
| গোপরাপধারী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করলেন এবং 
তাকে সন্বোধন করে বললেন। ১৮ ॥ 

সুরভি বললেন--হে কষ ! হে সচ্চিদানন্দস্বরপ 
| শ্ৰীকৃষ্ণ ! হে মহাযোগী ! হে বিশ্নস্থরাপ, বিস্বাপ্র্ণামী, 
বিশ্বকারণ ! হে অচ্যুত ! সর্বলোকের অদীশ্বর আপনাকে 
আমাদের রক্ষাকর্তারূপে পেয়ে আমরা সনাথ 
হলাম॥ ১৯ ॥ আপনি জগতের প্রভু, কিন্তু আমাদের 
কাছে আপনিই পরন দেবতা। প্রভু ! ইন্দ্র যেনন 
ত্রিলোকের অধিপতি আছেন থাকুন, কিন্তু গো, ব্রাহ্মণ, 


অবতীর্ণোহসি বিশ্বায়ন্‌ ভূমে্ারাপনুত্তয়ে॥ ২১ | দেবতা এবং সাধুগণের রক্ষা এবং কণ্যাণের জনয 
আপনিই 


শ্রীশুক উবাচ 


এবং কৃষ্ণমুপামন্ত্য সুরভিঃ পয়সাহহস্মনঃ। 


জলৈরাকাশগঙ্গায়া এরাবতকরোদ্ধৃতৈঃ॥ ২২ 


ইন সুরর্ঘিভিঃ সাকং নোদিতো"' দেবমাডৃডিঃ। 
অভধিষ্চত দাশার্ং 


গন্ধরববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ ॥ 
জণ্ডর্যশো লোকমলাপহং হরেঃ 
সুরাঙ্গনাঃ সংননৃতু 


চিদ্ৰ, | */ভাবন। 


(এচোদিতো। 


আমাদের ইন্দ্র হোন॥ ২০ ॥ পিতামহ ব্রহ্মার 
| অনুপ্রেরণায় আমরা আপনাকে আমাদের ইন্ডত্বে 
অভিষিক্ত করব। হে বিশ্নাপ্খা ভগবান ! আপনি পৃথিবীর 
ভার হরণের জনাই অবতীর্ণ হয়েছেন॥ ২১ ॥ 
শ্রীশুকদেব বললেন-পরীক্ষিৎ ! ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের সকাশে এইপ্রকারে নিজেদের অভিলাষ 
নিবেদন করে কামধেনু সুরভি নিজের দুক্ধধারায় এবং 
দেবমাতাগণের প্রেরণায় দেবরাজ ইন্ও এরাবতের 
শুণ্ডের দ্বারা আনীত আকাশগন্গার জলে দেবর্ষিগণের 
*গোবিন্দ' নামে অভিহিত করলেন।॥ ২২-২৩ ॥ দেবর্ষি 
নারদ এবং বুশ প্রভৃতি গথ্ার্ব, বিদাধর, সিদ্ধ এবং 
চারপগ্ণও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারা সংসারে 
সমস্ত পাপ-তাপ অপহরণকারী ভগবানের 'লোক- 
(সংসার-মলনাশকারী) যশগান করতে 


মলাগহ' 
বতাঃ।। ২৪ | লাগলেন এবং দেবঙ্গনাগণ আনন্দিত চিত্তে নৃত্য করতে 
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তং তুইবর্দেবনিকায়কেতবো লাগলেন ২৪ ॥ প্রধান প্রধান দেবতাগণ শ্রীভগবানের 
ব্যবাকিরংস্চা্ুত 5] | স্তব করতে লাগলেন এবং পরম আশ্চর্যজনক দিবা 
পুষ্পসমূহ বর্ষণ করে তাকে প্রায় আচ্ছাদিত করে 

লোকাঃ পরাং নির্বৃতিমাপুবংস্ত্রয়ো 


| ফেললেন। তিন লোকেই এক গভীর আনন্দ ও শান্তির 

গাবন্তদা গামনয়ন্‌ পয়োক্রতাম্‌॥ ২৫ অনুভব সপ্চারিত হয়ে গেল, গাভীগণের স্বতঃক্ষরিত 

[ধাম পৃথিবীই আর হয়ে উঠল ২৫ ॥ (সেই 

পরম পবিত্র সময়ে) নদীরা বহুবিধ সুরসের ধারা বহন 

নানারসৌঘাঃ সরিতো বৃদ্মা আসন্‌ মধুত্রবাঃ। | করতে লাগল, বৃক্ষের মধু বর্ষণ করতে লাগল, বিনা 

অকৃষ্টপচৌং বিশ্রী কর্ষণে, বিনা বপনে, বিনা যত্রে পুথিবীতে উৎপন্ন এবং 

দিয়ো! Hh | পরিপক্ক হয়ে উঠল অজ শসোর সম্ভার, পর্বতসনূহও 

তাদের গভীরে লুক্কায়িত মণি-রত্রের ভাণ্ডার উন্মু্তরূপে 

কৃষ্ণেংভিষিক্ত এতানি সন্তানি”) কুরুনন্দন। লাগল॥ ২৬ ॥ কুরুনন্দন পরীক্ষিৎ ! শ্রীকৃষ্ণের 

নির্বেরাণ্যভৰংস্তাত জুরাপাপি নিসর্গতঃ॥ ২৭ অভিষেকে এই জগতের যে সকল প্রাণ স্বভাবতই হিংঅ 

এবং পরস্পর শক্রুভাবাপন্ন তারাও সেহ শত্রুতা 

পরিত্যাগ করে একে অপরের মিত্র হয়ে উঠল॥ ২৭ ॥ 

| এইভাবে ইন্দ্র, গো এবং গোকুলের পতি শ্রীগোবিন্দের 

ইতি গোগোকুলপতিং গোবিন্দমভিষিচ্য সঃ। অভিষেক সম্পন্ন করে তার অনুমতি নিয়ে দেবতা- 
অনুজ্ঞাতো যযৌ শক্রো বৃতো দেবাদিডির্দিবম্‌ ৷ ২৮ ৷ গ্দর্বাদিগণ ্র্গলোকে প্রস্থান করলেন॥ ২৮ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাং সংহিতায়াং দশম পৃধার্ধে "'ইন্দ্ততির্নাম 
সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ || ২৭ ॥ 


শ্রীমগ্হার্ধ বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমপতাগবতনহাপুরাণের 
দশমন্বন্ধের পূর্বার্ধে ইন্দস্তুতিনামক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥ 


সর্বাণি। 'কষগাভিষেকো নাম। 


অথাষ্টাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ 


অষ্টাবিংশ অধ্যায় 
বরুণলোক থেকে শ্রীনন্দকে প্রত্যানয়ন 
শ্ৰীক” উবাচ দ্রীশুকদেব বললেন_ পরীক্ষিৎ ! নন্দমহারাজ 


একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ জনার্দনম্‌। 
স্নাতুং ননদন্ত কালিন্দ্যা দবাদশ্যাং জলমাবিশৎ॥ ১ 


তং গৃহীত্বানয়দ্‌ ভৃত্যো বরুণস্যাসুরোহ্তিকমূ। 
অবিজ্ঞায়াসুরীং বেলাং প্রবিষ্টমুদকং নিশি।॥ ২ 


চুক্তশুন্তমপশ্যন্তঃ কৃষ্ণ রামেতি গোপকাঃ। 
ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য পিতরং বরুণাহৃতম্‌। 
তদন্তিকং"। গতো রাজন্‌ স্বানামভয়দো বিভুঃ॥ ৩ 


প্রাপ্তং বীক্ষ্য হৃষীকেশং লোকপালঃ সপর্যয়া। 
মহত্যা পূজয়িত্বাংহহ তদর্শনমহোৎসনঃ॥ ৪ 


বরুণ উবাচ 


অদ্য মে নিভৃতো দেহোহ দৈবাৰ্থোহধিগতঃ প্ৰভো । 
ত্বংপাদভাজো“' ভগবনবাপুঃ পারমধবনঃ॥| ৫ 


নমস্ভাং ভগবতে ব্রৰহ্মণে পরমাত্মনে। 
ন যত্ৰ শ্রায়তে মায়া লোকসৃষ্টিবিকল্পনা॥ ৬. 


'* বাদরায়ণিকবাচ। নিন্দা. । শিয়হপা.। 


(কার্ডিকী শুক্লা) একাদশীতে উপবাগী থেকে ভগবান 
জনার্দনের পূজা করেছিলেন এবং সেদিন রাত্রে দ্বাদশী 
তিথিতে স্লানের নিমিত্ত যমূনার জলে প্রবেশ 
করেছিলেন ॥ ১ ॥ আসুরী বেলা সম্পর্কে অনবহিত হয়ে 
তিনি রাত্রিকালেই জলে প্রবেশ করেছিলেন। সেই সময় 
বরুণের ভৃত্য এক অসুর তাকে ধরে নিজের প্রভুর কাছে 
নিয়ে গেল ২ ॥ তাকে দেখতে না পেয়ে গোপগণ “হে 
কৃষ্ণ ! হে বলরাম !" বনে উচ্ছৈঃস্থরে আর্তনাদ করতে 
লাগলেন এবং পিতা নন্দ যমুনার জলে স্নান করতে নেমে 
অদৃশ্য হয়েছেন এই কথা তাদের মুখ থেকে শুনে ভগবান 
বুঝতে পারলেন যে বরুণই তাকে অপহরণ করেছেন। 
মহারাজ ! স্বজন, ভক্ত-সাধুজনের অভয়বিধানই ধীর ব্রত 
সেই সর্বশক্তিমান ভগবান তখন বরুণের নিকট গমন 
করলেন॥ ৩ ॥ জগৎ-সংসারের সমস্ত প্রাণীর অন্তরিষ্দিয় 
এবং বহিরিস্দিয়ের প্রবর্তক সেই হৃষীকেশ ভগবানকে 
নিভালয়ে উপস্থিত দেখে লোকপাল বরুণের আনন্দের 
আর সীনা রইল না, তার সমগ্র চৈতন্য ব্যাপ্ত হল এক 
পরম হর্যোচ্ছাস। অন্তরের সেই ভক্তিরসের মহোৎসবকে 
বাইরে নিবেদন করলেন তিনি এক মহতী পূজার মাধামে। 
তারপরে নশ্রভাবে বলতে লাগলেন।। ৪ ॥ 

বরুণ বললেন- প্রভু ! আজ আমার দেহধারণ 
সার্থক হল। আভই আমার সর্ব পুরুতার্থ সিদ্ধি তথা চরম 
ও পরম প্রাপ্তি ঘটল। কারণ আজ আমার আপনার 
চরণসেবার শুভযোগ উদয় হয়েছে। অন্তবিহীনরূপে 
প্রতীয়মান এই যে জীবগাত্রার পথ, যা বেয়ে চলা শুরু 
হয়েছিল কোনো স্মরণাত্তীত আদিকালে, তার শেষ, অর 
পার দেখতে পেয়েছে তো তারাই, হে ভগবন্‌ ! যারা 
পেয়েছে ওই রাতুল চরণের আশ্রয়॥ ৫ ॥ আপনি 
বেদান্তিগণের ব্রহ্ম, যোগীদের পরমাত্মা, ভক্তদের 
ভগবান। বিবিধ লোকসৃষ্টির কল্পনা-বৈচিত্রাপটায়সী 


1280. 


শ্রীভাগবত 


অজানতা মামকেন মৃঢ়েনাকার্যবেদিনা। 
আনীভোহমং তব পিতা তদ্‌ ভবান্‌ক্তুর্তি॥ ৭ 


মমাপানুগ্রহং কৃষ্ণ কর্তৃমর্থসাশেষদৃক্‌। 
গোবিন্দ নীয়তামেষ পিতা তে পিতৃবৎসল॥ ৮ 


শ্রীত্ক উবাচ 


এবং প্রসাদিতঃ কৃষ্ণো ভগবানীশ্বরেশ্বরঃ।। 
আদায়াগাৎ স্বপিতরং বন্ধুনাং চাবহন্‌ মুদমৃ। ৯ 


ননন্তনদরিয়ং দৃষ্টা লোকপালমহোদয়মূ। 
কৃষে চ মন্রতিং তেষাং জ্ঞাতিভযো বিস্মিতোহব্রবীৎ॥ ১০ 


তে ত্ৎসুকাধিয়ো রাজন্‌ মত্বা গোপাস্তমীশ্বরম্‌। 
অপি নঃ স্বগতিং সৃক্মামুপাধাস্যদধীশ্বরঃ ॥ ১১ 


ইতি সথানাং স ভগবান্‌ বিজায়াখিলদৃকৃ-।বয়মূ। 
সন্ষল্পসিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়ৈতদচিন্তয়ৎ ॥ ১২ 


জনো বৈ লোক এতস্মিমবিদ্যাকামকর্মভিঃ। 
উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্থাং গতিং ভ্রমন্॥ ১৩ 


(১ নখিলেরঃ। ৰ ছিরনিসচ। 


মায়ার কোনো অস্তিত্বই আপনার স্বরূপে নেই, শ্রুতি 
(বেদবিদ্যা) এইবাপ বলে থাকেন। আমি আপনাকে 
নমস্কার করি॥ ৬ ॥ প্রভু ! আমার এই সেবকটি অত্যান্ত 
মূর্খ, নিজের কর্তবা-অকর্তবা সম্পর্কেও তার কোনো 
ধারণা নেই। সেই আপনার পিতৃদেবকে এখানে 
নিয়ে এসেছে, আপনি দয়া করে তার অপরাধ ক্ষনা 
করুন॥ ৭ ॥ হে গোবিন্দ! হে পিতৃবংসল! এই আপনার 
পিতা, আপনি এঁকে নিয়ে যান। আর আপনি তো 
সরবান্তর্যামী, সর্বসাক্ষী, আপনি জানেন যে এইট প্রার্থনা 
আমার অন্তরের-হে মোহন, হে সর্বহদয়হারী কৃষ্ণ, 
আমার ওপরে যেন আপনার কৃপা থাকে ॥ ৮ ॥ 
শ্রীুকদেব বললেন - (্রহ্মাদি) প্রমেশ্বরগণেরও 
ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্চকে বরুণদের এইভাবে ভক্তি 


| নিবেদন করলে তিনি প্রসন্ন হয়ে নিজ পিতা নন্দকে নিয়ে 


ব্ৰজে প্রতাগমন করলেন। তাদের ফিরে পেয়ে প্রজবাসী 
আত্মীয-বন্ধুগণ সকলেই প্রন প্রীত হলেন॥ ৯ ॥ নন্দ- 
খুশ্র্ণ দর্শন করে যার-পর-নাই বিন্মিত হয়েছিলেন। 
তিনি আরও অবাক হয়েছিলেন এই দেখে যে, 
সেখানকার অধিবাসীরা এবং তাদের অধিপতি বরুণদেব 
পর্যন্ত তার বালক পুত্র কৃষ্ষর প্রতি ভক্তিগদগদচিন্তে 
গ্রণতি নিবেদনে তৎপর, কৃষ্ণের কৃপার ভিখারি ! তিনি 
ভঞ্জে এসে নিজের আত্মীয়, জ্ঞাতি-কুটুন্বাদির কাছে 
এইসব কথা বর্ণনা করে শুনালেন॥ ১০ ॥ রাজন্‌ ! 
ভগবানের প্রতি একান্তরূপে আসন্তচিন্ত সেই গোপগণ 
এই বৃত্তান্ত শুনে স্থির নিশ্চয় হলেন যে শ্রীকৃষ্ণ অবশাই 
পরমেশ্বর ভগবান। তখন তাদের মনে এই উৎসুকা 
জন্মাল যে, মায়াময় জগতের অতীত যে সূক্ষ্ম চিদানন্দঘন 
লোক মায়াদীশ্বর ভগবানের স্বধাম, যা কেবল তার 
প্রেমিক ভক্তগণেরই অধিগমা, তার দর্শন বা প্রতাক্ষানুভব 
যদি ভগবানের কৃপায় তাদের ঘটত ! ১১ ॥ পরীক্ষিত! 
ভগবান তো সর্বজ্ঞ, সর্বদর্নী ; তার কাছে কিছুই গোপন 
'ঘাকে না। তিনি স্বজনদের অভিলাষ অবগত হয়ে তাদের 
এই সংসংকল্প যাতে সিদ্ধ হয়, সেজনা কৃপাযুক্ত হৃদয়ে 
এইরকম চিন্তা করলেন-_ ॥ ১১. ॥ ‘জীব এই সংসারে 
অজ্জানবশে শরীরে আত্মবুদ্ধি করে বনপ্রকারের কামনা 
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ইতি সঞ্চিন্তা ভগবান্‌ মহাকারুণিকো হরিঃ। 
দর্শয়ামাস লোকং দ্বং গোপানাং তপসঃ পরম্॥ ১৪ 


সতাং জানমনন্তং যদ, ব্রহ্ম জ্যোতি সনাতনম্। 
যদ্ধি পশান্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥ ১৫ 


তে তুত্ৰহ্মত্দং নীতা মগ্থাঃ কৃষ্ণেন চোদ্কৃতাঃ। 
দদৃশুর্বহ্মণো লোকং যনরাক্রুরোহ্ধ্যগাৎ পুরা॥ ১৬ 


নন্দাদয়ন্ত তং দৃষ্টা পরমানন্দনির্বৃতাঃ। 
কৃষ্ণং চ তত্ৰচ্ছন্দোডিঃ জুয়মানং সুবিস্মিতাঃ॥ ১৭ 


এবং সেগুলি পূরণের জনা নানাবিধ কর্ম করে চলে এবং 
তার ফলে দেবতা, মনুষা, পশু, পক্ষী, কীট ইত্যাদি 
উচ্চ-নীচ বু-বিচিত্র জাতিতে জন্থালাভ করে তদনুসারী 
জীবনযাত্রা পথে ভ্রমণ করতে করতে নিজের যথার্থ গতি 
আয্মস্থরাপ-ই জানতে পারে না*॥ ১৩ ॥ এইরাপ চিন্তা 
করে পরমকারুণিক ভগবান শ্রীহরি সেই গোপগণকে 
(অজ্ঞান বা মায়ারূণ) অন্ধকারের পরপারে নিজের পরম 
খাম দর্শন করালেন॥ ১৪ ॥ সমাধিনিষ্ঠ গুণাতীত 
মহামুনিগণই কেবলমাত্র যার অনুভব লাভ করে 
সনাতন, জ্যোতিঃস্বরাপ পরত্রক্মতত্ত্রের সাক্ষাৎকার 
করালেন।॥ ১৫ ॥ ভগবান অক্তুরকেও যেখানে 
আত্মন্রাপ দর্শন করিয়েছিলেন, সেই বহ্ধমন্রূপ ব্রহ্মতুদে 
তাদের নিয়ে গেলেন। সেখানে মগ্ন হলেন তারা 
(্রহ্মাস্মৈক্যানুছুতির সেই নির্বিশেষ অবস্থা থেকে) 
সেই পর্রন্মস্থবরূপ পুরুযোন্তমের (বৈকুণ্ঠনামক) পরম 
ধাম দর্শন করলেন।॥ ১৬ ॥ নন্প্রমুখ গোপগণ সেই 
দিবা: ভগবংস্বরূপ লোক দর্শন করে পরমানন্দে মগ্ন 
হয়ে গেলেন। সেখানে বেদসমূহ মূর্তিমান হয়ে 
শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করছে দেখে তারা অত্যন্ত বিশ্মিতও 
হলেনা॥ ১৭ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাং সংহিতায়াং দশম পৃবার্ধেহটানিংশোহধায়ঃ1ত ॥ ১৮ ॥ 


শ্ৰীমন্মাহ্ি বেদবাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমত্তাগবতমহাপুরাণের 
দশমস্কদ্ধের পূর্বার্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥ 


দশম দ্ধ (উনত্রিংশ অধ্যায়) 
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নিশম্য | কক তদনঙ্গবর্ষনং 
ব্রজন্বিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ। 


স যত্র কান্তো জবলোলকুগুলাঃ॥ ৪ 


'দুহন্তযোহভিযযুঃ কাশ্চিদ্‌ দোহং হিত্বা সমুংসুকাঃ। 
পয়োহবিশ্রিত্া সংযাবমনুদ্াস্যাপরা যযুঃ॥ ৫ ৷ 


পরিবেষয়ন্তান্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্তাঃ শিশুন্‌ পয়ঃ। 
শুশরামন্তাঃ পতীন্‌ কাশ্চিদশবন্তোহপাস্য ভোজনম॥ ৬ 


লিম্পন্ধাঃ প্রমৃজন্ত্যোহন্যা অ্তস্থাঃ কাশ্চ লোচনে। 
ব্যত্যন্তৰস্ত্ৰাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ॥ ৭ 


লোকোভ্তরের অনুরাগ হিল্লোল ! সমগ্র পরিবেশটি 
এইরূপ নিজ দিব্য উজ্জ্বল রস বিস্তারের অনুকূল দেখে 
কান-বীজ ক্লী-যুক্ত) বৃদু-নধুর তান তুললেন॥ ৩ ॥ 
পরীক্ষিৎ ! সে সুর এমনই যে, তা শুনলে ভগবানের সঙ্গে 
করে রাখা যায় না, এত প্রবলভাবে তা উদ্দীপিত হয়ে 
ওঠে যে অন্য সৱ কিছুই তখন তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। 
গোপাঙ্গনাদের মন তো পূর্ব হতেই শ্রীকৃষ্ণ অধিকার করে 
রেখেছিলেন, এখন তাদের ভয়, সক্চোচ, ধৈর্য, মর্যাদা 
প্রভৃতি সমন্ত বৃন্তিগুলিকেও হরণ করে নিলেন। আর এই 
বংশীধবনি শুনে তাদের যে প্রতিক্রিয়া হল তা-ও বেশ 
বিচিত্র। এই গোপিকারা খারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে 
পাওয়ার জনা একসঙ্গে মিলিতভাবে সাধনা করেছিলেন, 
তারাই এখন পরস্পরকে কিছু না জানিয়ে, এমনকি একে 
অপরের উদ্যম কিছুমাত্র লঞ্চ না করে বা অপরের কাছ 
থেকে নিজের চেষ্টা গোপন করে, যেখালে সেই গ্রিয়তদ 
করলেন। তাদের মনের আকুল অধৈর্য দেহের গতিবেগে 
প্রকাশিত হচ্ছে তখন, দ্রুতগমনের কারণে দুলছে তাদের 
কর্ণের কুগুল॥ ৪ ॥ 

কোনো কোনো গোগী তখন গো-দোহন 
করছিলেন, বাঁশি শোনানাত্র তাদের সব কিছু ভুল হয়ে 
গেল, গড়ে রইল দুগ্ম দোহন, একান্ত উৎসুক হয়ে তারা 
রওনা দিলেন বংশীধারীর উদ্দেশে। অপর কেউ-কেউ 
দুধ চাপিয়েছিলেন , উতলে-ওঠা দুধ ছেড়ে 
তারাও, আবার অন্যেরা সংযাব (গমের কণা দ্বারা প্রস্তুত 
খাদানরর্য বিশেষ) পাক করতে করতে তা তৈরি হয়ে 
গেলেও উনুন থেকে না নামিয়েই রওনা হয়ে 
গ্রেলেন॥ ৫ ॥ যাঁরা অন্যদের খাদ্য পরিবেশন 
করছিলেন, শিশু-সপ্তানদের দুগ্ধ পান করাচ্ছিলেন, 
নিজেদের স্বামীদের সেবা করছিলেন, অথবা নিজেরা 
ভোজন করছিলেন, তারা সকলেই এই সব কাজ 
যেমনকার তেমন ফেলে রেখে বেরিয়ে পড়লেন। ৬ ॥ 
গোপীরা কেউ কেউ চন্দনাদির দারা অঙ্গরাগ করছিলেন, 
অপরেরা গাত্র মার্জনে রত ছিলেন, আবার কেউ কেউ বা 
চোখে অঞ্জন (কাজল) লাগাচ্ছিলেন। এঁরা সবাই সে-সব 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃতিরীতৃৰদ্ধুভিঃ। 
গোবিন্দাপহতায্মানো ন নাবর্ভ্ত মোহিতাঃ"৷॥ ৮ 


অন্তগহগতাঃ কাশ্চিদ্‌ গোপ্যোহলক্ধবিনির্গমাঃ। 
কৃষ্ণং তন্তাবনাযুক্তা দধ্যুমীলিতলোচনাঃ॥ ৯ 


দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীত্রতাপধূতাশুভাঃ |] 
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বত্যা ক্ষীণমঙ্গলা॥ ১০ 


তমেৰ পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ। 
জনহুওঁগময়ং দেহং সদা প্রশ্নীণবন্ধনাঃ॥ ১১ 


িকাশ্চন। 


ছেড়ে এবং প্রায় সকলেই নিজেদের বস্ত্র এবং অলংকার 
বিপর্যস্তভাবে (উল্টো-পাল্টা অর্থাৎ এক অঙ্গের পরিধেয় 
বসন বা অলংকার অনা অঙ্গে) ধারণ করেই শ্রীকৃষ্ণের 
কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য যাত্রা করলেন ॥ ৭ ॥ তাদের 
পতি, পিতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি-বন্ধুগণ সকলে বহুভাবে 
তাদের নিবারণ করেছিলেন, পরম-পতির উদ্দেশে 
তাদের এই প্রেনাভিসারের পথে সৃষ্টি করেছিলেন 
অগণিত প্রকারের বিঘ্ন । বাস্তব দৃষ্টিতে বিচার করলে এই 
নিবারণ প্রয়াসের যৌন্তিকতাও অতি গ্রবল- কিন্তু যুক্তি, 
বৃদ্ধি, বিচার_-এসবই তো মানসিক স্তরের বিষয় আর এই 
গোপীদের মন কোন্‌ ছার, আত্মা পর্যন্ত গোবিন্দ অপহরণ 
কৰে নিয়েছিলেন, তারা তাই ছিলেন সম্পূ্ণকুপেই 
মোহিত, সাংসারিক বিষয় দৃষ্টির ভালো-মন্দ বোধই 
দের হয়ে গেছিল লুপ্ত! সুতরাং কোনো বাধাই তাদের 
পথ-রোধ করতে পারেনি, ফেরেননি তারা, অকুলের 
আহ্বান যার অন্তরে এসে পৌঁছেছে, সেই সমুদ্রগাথিনী 
উন্মাদিনী নদীকে বাধতে পারে কোন্‌ কৃলের (বা কুলের) 
বন্ধন ? ৮ ॥ কোনো কোনো গোপী সেই সময় গৃহের 
অভ্তন্তর ভাগে (অন্দরমহলে) ছিলেন, তারা (পতি বা 
স্বজনদের দ্বারা দ্বার রুদ্ধ হওয়ায় বা অনুরূপ কারণে) 
বহির্গননের পথ পাননি। তখন তারা চক্ষু মুদ্রিত করে 
শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় তন্ময় হয়ে তীর ধ্যান করতে 
লাগলেন।। ৯ ॥ প্রিয়তম শ্রীকুষের দুঃসহ বিরহের সুতীব্র 
দহনে তাদের যে কষ্ট, যে যন্ত্রণা-ভোগ হয়েছিল, তার 
দ্বারা তাদের যা কিছু অশুভ কর্ম-ফল ছিল, সে সবই 
ভম্মীভৃত হয়ে গেল। এরপর গভীর ধ্যানে তারা হৃদয়ে 
তগ্রবানকে লাভ করে ভাব-তনুতে তাকে নিবিড় আক্লোষে 
আবদ্ধ করলেন। তন তাদের যে পরম সুখানুভুতি, যে 
অসীম শান্ডিলাভ ঘটল, তার দ্বারা তাদের সঞ্চিত যত শুভ 
ফলও ক্ষয় হয়ে গেল, অর্থাৎ তাদের সমস্ত পাপ-পুণ্যরূপ 
কর্মফলই নিঃশেষে ধ্বংস হল। ১০ ॥ এইভাবে তারা 
শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের উপপতি বুদ্ধিতেও তার সঙ্গে মিলিত 
হয়ে তৎক্ষণাৎ সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে 
গুণত্রয়ের বিকাররপ প্রাকৃত দেহ পরিত্যাগ করলেন। 
শ্রীকাকে তারা যে-কোনো দৃষ্টিতেই দেখে থাকুন না 


দশম জব্দ (উনজিংশ অধ্যায়) 
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কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে। 
গুণপ্রবাহোপরমন্তাসাং গুণধিয়াং কথম্‌॥ ১২. 


শ্রীশুক উবাচ 


উক্ত: পুরজ্তাদেতত্তে চৈদাঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ। 
দ্বিমনপি হৃধীকেশং কিমুতাধোক্ষভপ্রিয়াঃ ॥ ১৩ 


নৃখাং নিঃশ্রেয়সার্থায় বাক্তির্ভগবতো নৃপ। 
অবায়স্াপ্রমেয়স্য নির্ঘণস্য শুপাত্মনঃ॥ ১৪ 


কামং ক্রোধং ভয়ং স্লেহমৈকাং সৌহৃদমেৰ চ। 
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তনময়তাং হি তে॥ ১৫ 


কেন, তত্বত তো তিনি স্বয়ং পরমাস্মাই। (বস্ুশক্তি 
কখনোই ভাবের, অর্থাৎ তাকে কী ভাবা হচ্ছে তার 
অপেক্ষা করে না, বিষ মনে করে খেলেও অনৃত পানের 
ফলে অমরস্থই লাভ হয়)। পরম পুরুষের সঙ্গে 
ভাবসপ্মিলনের ফলে গুণময় পাঞ্চভৌতিক দেহ ছেড়ে 
শ্রীভগবানের লীলায় সম্মিলিত হওয়ার যোগা দিবা 
অপ্রাকৃত (গুণাতীত) শরীর ধারণ করে কৃষচরণমূজে 
উপস্থিত হলেন এই সাধনসিদ্ধা গোলীগণ॥ ১১ ॥ 
রাজা পরীক্ষিৎ বললেন--হে মুনিবর ! শ্রীকৃষ্ণকে 
তো এই গোপীগণ পরম প্রিয়তম বলেই জানতেন, তাকে 


| ব্ৰহ্ম বলে তে তারা ধারণা করেননি। তাদের দৃষ্টি তো 


মনে হয় প্রাকৃত গুণময় বিষয়েই আবদ্ধ । এই অবস্কায় 
তাদের ক্ষেত্রে গুণপ্রবাহরূপ এই সংসারের নিবৃত্তি কী 
করে হওয়া সম্ভব? ১২ ॥ 

শ্রীশুকদেৰ বনলেন_ পরীক্ষিৎ ! আমি তো 
তোমাকে আগেই বলেছি বে, চেদিরাজ শিশুপাল 
ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেও নিজের প্রাকৃত 
শরীর ত্াগ করে অগ্রাকৃত দেহে তার পার্ধদ-পদ লাভ 
করেছিল। সেক্ষেত্রে যিনি প্রকৃতি এবং তার গুণসমূহের 
এবং তার প্রতি প্রেমে যারা একনিষ্ঠ, অনন্যচিন্তা, সেই 
গোপীগণ তাকে লাভ করলেন, এতে বিস্ময়ের কী 
আছে ? ১৩ ॥ মহারাজ ! ভগবান বস্তুত প্রকৃতিসন্নন্ধী 
বদ্ধি-বিনাশ, প্রমাণ-প্রমেয় এবং গুণ-গুনী__ এইসকল 
ভাব বা সন্বন্ধাদি দারা অপরিচ্ছিকা, সর্বথাই এসবের 
অতীত। অপরপক্ষে তিনিই আবার অচিন্তা অনন্ত 
অপ্রাকৃত পরমকল্যাণ গ্চণসমূহের একথাত্র আশ্রয়। এই 
যে তিনি নিজেকে এবং নিজের লীলা প্রকট করেছেন, 
তা কেবলমাত্র এইজন্য যে তার দ্বারা জীবের অশেষ 
কল্যাণ সাধিত হবে, মানুষ তার মুক্তির পথের সন্ধান 
গাবে॥ ১৪ ॥ শুধু তার সঙ্গে সম্বন্ধ ফ্াপিত হওয়া 
দরকার, তা যে-কোনো ভাবকে আশ্রয় করেই হোক। 
হতে পারে তা কাম কিংবা ক্রোধ, ভয় অথবা লেহ, একা 
(আত্মীয়তা অথবা সম-জাতীয়তাবোধ) কিংবা সৌহার্দা 
(বন্ধুর, ভক্তি) অথবা যা-কিছু। যে-কোনো ভাবকে 
ধরে, যে-কোনো উপায়ে নিষ্জ বৃন্তিসমূহ নিতা-নিরপ্তর 
তার সঙ্গে যুক্ত থাকলেই হল, ভগবানের সঙ্গেই তো 
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শ্রীমন্তাগবত 


ন চৈবং বিস্ময়ঃ কাৰ্যো ভবতা ভগবত্যজে। 
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্‌ বিমুচ্যতে ৷ ১৬ 


তা দৃষ্ান্তিকমায়াতা ভগবান ব্রজমোষিতঃ। ৃ 
অবদদ্‌ বদতাংশ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈর্বিমোহয়ন্।। ১৭ 


শ্রীভগবানুবাচ 


স্বাগতং বো মহাভাগা প্ৰিয়ং কিং করবাণি বঃ। 
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্‌ ব্রুতাগমনকারণমূ॥ ১৮ 


সংযোগ হয়ে যাচ্ছে ! ফলে বৃত্তিপ্তলি ভগবগুধী হয়ে 
যাচ্ছে আর সেই জীবও ভগবানের সঙ্গে অশ্ময়তা লাভ 
করছে।॥ ১৫ ॥ পরীক্ষিং ! তুমি পরম ভাগবত, 
ভগবত্তব্বের রহস্য সম্পর্কেও অনভিজ্ঞ নও। ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে এ ধরনের সংশয় তোমার মনে উদিত 
হওয়া উচিত নয়। সেই জন্মারহিত যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এসব কি কোনো আশ্চর্যজনক 
ব্যাপার ? সার কথা শোনো--তার সংকল্পমাত্রে, 
জরসংকেতমাত্রে চরাচর সমগ্র জগতের মুক্তি ঘটতে 
পারে॥ ১৬ ॥ যাইহোক, এদিকে ভগবান দেখলেন 
ব্রজভূমির মূর্তিমত্তী মাধুর্যরূপা ব্রজসুন্দরীগণ তার কাছে 
উপস্থিত হয়েছেন | তখন তিনি অপূর্ব বাণী-কৌশলে 
তাদের বিমোহিত করে বলতে লাগলেন। তার মতো বক্তা 
সর্বলোকে আর কেই বা আছে, স্বয়ং বাগৃদেশীহ তো তার 


বশীভতা ! ১৭ ॥ 
শ্রীভগবান. বললেন_হে  মহাভাগাবততী 
গোপাঙ্গনাগণ ! স্বাগত তোমাদের ! বলো, তোমাদের 


কোন প্রিয় কাজ করে তোমাদের প্রসন্ন করতে পারি? 
ব্রজের সর্বপ্রকার কুশল তো ? এই সময়ে তোমাদের 
এখানে আগমনের কারণ কী, তা আমাকে বলো॥ ১৮ ॥ 


| এখন রাত্রিকাল, এমনিতেই ভয়ের সময়, তাছাড়া হিংস্র 


রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্বনিষেবিতা। 
প্রতিযাত ব্রজং নেহ ছেয়ং স্্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥ ৯ 


মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ। 
বিচিনব্তিহাপশযান্তো মা কৃঢুং বন্ধুসাধসম্‌॥। ২০ 


দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্‌। 
যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্‌ ॥২৯ 


জন্থুরাও (বাদ্যাদি অন্বেষণে) এখন নিশ্চয়ই চারিদিকে 
বিচরণ করছে। সুতরাং হে সুন্দরীগণ, তোমাদের পক্ষে 
এখানে অবস্থান করা একেবারেই উচিত হবে না, তোমরা 
দ্রুত ব্ৰজে ফিরে যাও ॥ ১৯ ॥ তাছাড়া এরকম সময়ে 
তোমাদের গৃহে না দেখতে পেয়ে তোমাদের মাতা-পিতা, 
পতি-পুত্র, ভ্রাতা-বন্ধু প্রভৃতি স্বজনগণ নিশ্চয়ই 
তোমাদের খৌজ করছেন, তাদের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের 


| মধ্যে রেখো না॥ ২০ ॥ অবশ্য আজ রাত্রে এই বনের 
৷ শোভা অপূর্ব এবং দর্শনীয় হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। 


অসংখ্য ফুল ফুটেছে গাছে-গাছে, লতায়-লতায়, 
সুগন্ধ ভরে আছে চারদিক। তার ওপর আজ পূর্ণিমার 
রাত্রি, পূর্ণমগুলে চন্দ্রদেবের কোমল কিরণে ভেসে যাচ্ছে 
বনভূমি, নিজের হাতে যেন তিনি রঞ্জিত করেছেন একে। 
যমুনার জল স্পর্শ করে বয়ে আসছে দীর-সনীর, 
কীপাচ্ছে জ্রযোৎস্নাবিধৌত তরুরাজির পল্পবগুলিকে। এই 
অলৌকিক সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে চেয়ে সাই যেন আশ 


দশম ন্লদ্ধ (উনত্রিংশ অধ্যায়) 
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তদ্‌ যাত মা চিরং গোষ্টং শু্রযধ্বং পতীন্‌ সতীঃ। 
ভ্ৰন্দ্তি বসা বালাশ্চ তান্‌ পায়য়ত দুহ্যত॥ ২২ 


অথবা মদভিস্নেহাদ্‌ ভবত্ো যন্ত্রিতশয়াঃ। 
আগতা হাপপন্নং তৎ শ্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ॥ ২৩ 


ভর শুক্রষণং স্্রীণাং পরো ধর্মো হ্যমায়য়া। 
তহন্ধনাং চ কল্যাণাঃ প্রজানাং চানুপোষণম্।। ২৪ 


দুঃশীলো দুর্গো বৃদ্ধা জড়ো রোগাধনোহণি বা। 
পতিঃ সত্ীভি্ন হাতব্যো লোকেন্সুতিরপাতকী॥ ২৫ 


অন্বর্গামযশস্যং চ ফল্গু কৃচ্ছং ভয়াৰহম্‌। 
জুগুক্সিতং চ সর্বত্র উপপত্যং কুলন্তিয়াঃ।। ২৬ 


শ্রবণাদ্‌ দর্শনাদ্‌ ধ্যানান্থায়ি ভাবোহনুকীর্তনাৎ। 
ন তথা সঙ্িকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্‌॥ ২৭ 


শ্রীশুক উবাচ 


ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণা গোপ্যো গোবিন্দভাষিতম্‌। 
বিষগা  ভগ্নসন্কল্লাশ্চন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্‌। ২৮ 


মেটে না, ফিরতে চায় না চোখ। তবু বলি, প্রকৃতির এই 
মোহন শোভার সাক্ষী তো হলে তোমরা, দেখা তো হল 
সব॥ ২১ ॥ এবার তোমরা ব্রজে ফিরে যাও, আর দেরি 
কোরো না, তোমরা কুলবতী সতী সাধ্বী রমণী, গৃহে 
গিয়ে পতি-সেবা করো (এবং সেহ 
অর্থাৎ পরস্পরাগত চিরকালীন সতীধর্মেরও সেবা 
করো)। তোমাদের অনুপস্থিতিতে নিশ্চয়ই তোমাদের 
গৃহের শিশুরা কান্নাকাটি এবং গোবংসেরাও ডাকাডাকি 
করছে, তোমরা গিয়ে তাদের দুধ পান করাও, রর 
দোহন করো।। ২২ ॥ অথবা আমার প্রতি গভীর 
অনুরাগের বশবর্তী হয়েই যদি তোমরা এখানে এসে 
থাকো, তাহলেও অনুচিত কিছু হয়নি, তা ঠিকই হয়েছে; 
কারণ সব প্রণীই, এমনকি পশু-পাখিরা পর্যন্ত আমাকে 
ভালোবাসে, আমাকে দেখলে আনশ্দিত হয়॥ ৯৩ ॥ 
কলাণী গোপীগণ ! স্বারী এবং তার আত্মীয়দের 
আন্তরিকভাবে অকপটে সেবা এবং সন্তানদের পালন: 
পোষণ করাই দ্্রীলোকের পরম ধর্ম ২৪ ॥ যে নারীগণ 
মহাপাতকী না হলে কোনো অবস্থাতেই তাকে পরিত্যাগ 
করা উচিত নয়, তা তিনি দুঃশীল | সভা গ্যাহান, 
বৃদ্ধ, মূর্ঘ, রোগী বা দরিদ্র-যেমনই হোন না 
কেন। ২৫ ॥ কুলশ্তরীর পক্ষে উপপতি সেবা সর্বপ্রকারেই 
নিন্দনীয় আচরণ। এর ফলে তার যেমন পারলৌকিক 
ক্ষতি হয়, বর্গের ছার রুদ্ধ হয়ে যায়, তেমনই 
ইহলোকেও চরম অপযশ লাভ হয়ে থাকে। তাছাড়া এই 
কুকর্মের দ্বারা লভ্য সুখ একেবারেই ক্রণস্কায়ী। 
সুতরাং তুচ্ছ, অথচ তার জনা বহুবিধ কষ্ট সহ্য করতে 
হয়। উপরস্্ জীবৎকালে সানাজিক নিগ্রহের এবং 
জীবনান্ডে নরকাদির সম্ভাবনা হেতু এটি সর্বথা ভ্াজনকও 
বটে॥ ২৬ ॥ আরও বিশেষ কণা এই যে, আমার (রূপ- 
গুণ-লীলাদির) দর্শন, শ্রবণ, কীর্তন এবং ধ্যানের দ্বারা 
আমার প্রতি যে অনুরাগ-ভক্তি জন্মায়, (এই মনুষ্য দেহ 
ধারণ করে বর্তসান) আমার সামিধ্যে তা হয় না। সুতরাং 
তোমরা এখন নিজ নিজ গৃহে ফিরে যাও ॥ ২৭ ॥ 
শ্রীশুকদেব বললেন_পরীক্ষিৎ ! ভগবান 
গোবিন্দের এই মর্মভেদী অপ্রিয় বচন শুনে গোদীদের 
বিষাদের আর সীমা রইল না। সরা যে সংকল্প 
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কৃত্বা মুখান্যৰ শুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্‌- 
বিশ্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্তাঃ। 
অসৈরুপাত্তমষিভিঃ"। কুচকুদ্বমানি 


তহ্ৰ্মজন্তা উরু্দুঃখভরাঃ স্ম তৃষ্ীম্‌॥ ২৯ ] 


গোপা টুই 


মৈৰং বিভোহৰ্হতি ভবান্‌ গদিতুং নৃশংসং 
সন্ভজা সর্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্‌। 

ভক্তা ভজন্ব দুরবগ্রহ মা ত্রজাম্মান্‌ 
দেবে বথাহহদিপুরদষো ভজতে মুনুক্ষন্‌॥ ৩১ 
(সলিনৈঃ। ্ 


করেছিলেন, যে আশা নিয়ে এসেছিলেন, সবই এক 
মুহূর্তে যেন জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এখন তারা কী 
করবেন, কী বলবেন, কিছুই যেন ভেবে পাচ্ছিলেন 
না, অকুল অগাধ চিন্তার সাগরে অসহায়ের মতো তারা 
হাবুডুবু খেতে লাগলেন ॥ ২৮ ॥ গন্ভীর শোকে দীর্ঘ -উষ্ণ 
| নিঃশ্বাস পড়ছিল তাদের, আর তারই তাপে তাদের 
বিশ্বাধর শুষ্ক হয়ে উঠেছিল। মুখ নিচু করে পায়ের নখ 
দিয়ে মাটি খুটছিলেন তারা। চোখের কাজল-মিশ্রিত 
৷ অক্রজল অবিরল ধারায় গড়িয়ে পড়ে ধুয়ে দিচ্ছিল তাদের 

ঃক্কলের কুক্কুমরাগ। প্রবল দুঃখে মুখের ভাষা হারিয়ে 
যাওয়ায় তারা নীরবেই দাড়িয়ে রইলেন, যেন বিষাদের 
প্রতিমূর্তি ২৯ ॥ যাঁর জন্য তাঁরা জীবনের সব সুখের 
আশা, সব কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে এসেছেন, 
সেই প্রিয়তম শ্রীকষ্ণেরই মুখ থেকে এমন নিষ্ঠুর কথা 
শুনতে হবে, তা তোতারা স্বপ্নেও ভাবেননি। তাই এখন 
৷ বুক-ফাটা দুঃখের নিঃশব্দ রন্দনই তাদের সন্বল, চোখের 
জলে তাই দৃষ্টি রুদ্ধ। তবু এতো সবের পরেও শেষ 
| চেষ্টা হিসাবেও তো তাদের কিছু বলতেই হবে, কারণ 
ফিরে যাওয়ার জন্য তো তারা আসেননি, সে পগ 
স্বেচ্ছায়ই রুদ্ধ করে এসেছেন তারা। সুতরাং চোখের জল 
মোছেন সেই শ্যাম-অনুরাগিনীরা, মুখের কথা বেধে যায় 
প্রণয়-কোপের আবেশে, গদগদস্থরে বলতে থাকেন 
[ তারা_॥ ৩০ ॥ 

গোপীগণ বললেন--ওগো বিভু, ওগো সর্বব্যাণী, 
নিখিলঙ্জীবের অন্তরবাসী ভগবান ! অমাদের হৃদয় 
সংবাদ তো তোমার কাছে অজ্জানা নেই। এমন 
হৃদয়হীনের মতো নিষ্ঠুর কথা তাই তোমার মুখে অন্তত 
সাজে না। আমরা যে, সব ছেড়ে, সর্ব বিষয় বিসর্জন দিয়ে 
তোমার চরণমূলে শরণ নিয়েছি, ভালোবেসে বরণ 
করেছি তোমার ্রীপদপক্ষজসেবার ব্রত। তবু এ-ও 
জানি যে, তোমার ওপর আমাদের কোনো দাবিহ চলবে 
না, তুমি যে সর্বসাধন দুর্লভ, স্বত্ত, কোনো বাধনেই 
বাধা যায় না তোমাকে ! কেবল তোমার অকারণ কুপাই 
| করো--যেমন আদিপুরুষ ভগবান নিজ কৃপা প্রকাশ করে 
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যৎপত্যপত্যসূহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ মুমুক্ষুগণকে গ্রহণ করে থাকেন। আমাদের ছেড়ো না 
ং ত্বয়োজম্‌ তুমি, রাখো এই প্রার্থনা! ৩১ ॥ প্রিয়তম শামসুন্দর! সব 
বাং ছ্তি ্মবিদা বা ধর্মের সব রহসাই তুমি জানো । তুমি যে বলেছ, 
কআনেররেতুগদেশগরে স্মীশে “পতিপতর-আতরীয়স্বজনদের সেবা-ম করাই নারীগণের 
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভূতাং কিল বন্ধুরাস্থা॥ ৩২. স্বধ্ম'_একথা অক্ষরে অক্ষরে সতা। তবে এ বিষয়ে 
আমাদের বক্তব্য এই যে, সব ধর্মোপদেশের অপ্তিম লক্ষা 
তো তুমিই” শাস্ত্দির উপদেশ-নির্দেশ পালনের সার্থকতা 
[জে এই যে, তার দারা তোমাকে লাভ করা যা়। সুতরাং 
আমাদের যে “স্ত্রীলোকের স্ধর্ম' অনুসরণের কথা তুমি 
বলেছ তার দ্বারাই বা আমরা তোমাকে ছাড়া আর কাকে 
পেতাম ? ধর্মপালনের উদ্দি্ট বস্তু তো ভগবান অর্থাৎ 
তুমিই, কাজেই তোমার উপদেশের ফল আমাদের ক্ষেত্রে 
ফলেই গেছে, তোমার কাছেই এসেছি আমরা। আর 
আত্বী়স্জন-বন্ধ প্রন্ততির প্রতি কর্তবাপালনও 
তোমাতেই এসে পরিসমাপ্ত হয়, কারণ সকল প্রাণীর 
আত্মাই যে তুমি--তাদের বন্ধুই বলি, আত্মীয়ই বলি, 
তি হিসি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্‌ সবই তো তুমি। সকল আপন হতে আপন সেই পরম 
নিতাপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরাতিদৈঃ কিমূ। প্র, যার প্রেমের প্রতিফলনে অন্য সকল প্রিয় বসুর 
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মা স্ম ছিন্দ্যা প্রিয়তার অনুভব ! ৩২ ॥ আর সেইজনাই যারা শাস্ত্রের 
ং ং চিরাদরবিন্দনেত্র তথা সাধনপথের রহস্য জানেন, সেই মহাগুরষগণ 
ভাপাং কৃত মি 1০১. নিত আপন আত্মস্বরাণ তোমাকেই নিকেল করেন 
হৃদয়ের সকল প্রীতি, সকল অনুরাগ। ওগো চির-আন* 
দময় নিত্যকালের প্রেমিক, তুমি ছাড়া এই পৃথিবীর ঘা 
কিছু, হোক সে গতি, পুত্র বা অনা যে কেউ, শেষ পর্ন 
তো দুঃখ ছাড়া আর কিছুই দেয় না, কী হবে আমাদের 
সে-সবে £ আমাদের প্রয়োজন একমাত্র তোমার 
প্রসন্নতা ; তাই তো প্রার্থনা করছি তোমার কাছে, হে 
পরমেশ্বর, প্রসন্ন হও আমাদের প্রতি। তোমাকে ঘিরে, 
তোমাকে নিয়ে, আমরা দীর্ঘকাল ধরে মনের নিতে 
লালন করেছি কত আশা, ওগো কমলনয়ন ! আজ 
নির্মমভাবে সেই আশালতাটি ছিন্ন করে দিও না, কৃপা 
করো॥ ৩৩ ॥ এতদিন তো আমাদের চিন্ত গৃহ- 
চিত্তং সুখেন ভৰতাপহৃতং গৃহেষু সংসারেই নিবিষ্ট ছিল আর সেইজনাই আমাদের হাতও 
যনিবিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃতে গৃহকর্মেই রত থাকত (আমরা বেশ সুখেই ছিলাম ঘর- 
' সংসার নিয়ে)। কিন্তু তুমি যে কেমন করে বিনা আয়াসেই 

পাদৌ পদং ন চলতন্তুব পাদমূলাদ্‌ 


আমাদের চিন্ত হরণ করে নিলে জানি না, তার ফলে 
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিং বা॥ ৩৪ 


আমাদের পৃথিবী গেল পালটে। এখন আমরা যে জেনেছি 
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সিঞ্চাঙ্গ নন্তবদধরামৃতপূরকেণ | আমাদের মন কেড়ে নেওয়া তুমিই যথার্থ সুশ-সরাপ 
হাসাবলোককলগীতজহৃছয়াগ্নিম । [জারোইমেই তোমাকে ছেড়ে তমার মূরের জহর 
রর | ছেড়ে কোনো খেলাঘরের ঠুনকো সুখের লোভে এক 
FUL গুরু পাও যেতে প্রস্তুত নয় আমাদের পদযুগল, মোটেই আর 


ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদ্ধবীং সখে তে।। ৩৫ | চলছে না তারা। এখন আমর ব্রজে ফিরে খাই কীকরে ? 

[আর বা কোলোরুনে যেতে পারি, তরু লৈখানে 

| গিয়ে করবই বাকী ? ৩৪ ॥ ওগো ডিরনধুর প্রাণসখা ! 

| তোমার মধু-হাসি, তোমার প্রেমি দৃষ্টিপাত, তোমার 

৷ মোহন সংগীত, সবহ তো অনষ্ মাধূর্যের বনি। আর এই 

সবই আমাদের হৃদয়ে জলা দিয়েছে তোমার প্রতি এক 

| অনির্বচনীয় ভালোবাসার, দৃষ্টি করেছে দুর্পিবার 

| মিলনাকাঞ্্া, যা আঙ্ন হয়ে গোড়াচ্ছে আমাদের। এ 

আগুন নিভিয়ে দাও তুমি, তোমার অধরসুধাবসধারায় 

| শান্ত হোক আমাদের এই দহন-জালা। আর তা না 

| হলে এই আগুনের সঙ্গে তোমার বিরহব্যথার আগুনযুক্ত 

ব্লাক তব পাদতলং মায়া হয়ে দ্বিপ্তণ তেজে প্রদিপ্ত হোক, তাতে আমাদের দেহ 

দত্তন্ষপং কচিদরপ্যজনপ্রিয়স্য! | সমর্পণ করে আমরা ধ্যানযোগে তোমার চরণাশরয়ে চলে 
অস্প্রান্ম ততপ্রভৃতি নান্যসমক্ষমঙ্গ যাই।॥ ৩৫ ॥ 

ং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ॥ ৩৬ আমরা তো জানি তোমার চরণতল স্পর্শের 

হয (সৌভাগা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীরও একান্ত ঈক্দিত, ক্ষণকালের 

| জন্যও তা লাভ করলে তিনি পরমোৎসব মনে করেন। 

অথচ, ওগো কমলনয়ন, অবোধ সরল অরণ্যজনের প্রতি 

| তোমার কী যে এক দুর্বোধ্য পক্ষপাতিত্ব, লক্ষী-দূর্লভ 

| তোমার চরণ এই বৃন্দরণ্যের ধূলিপথে ইতস্তত বিচরণ 

করে, সেই অকারখ-করুদারই ফলক্রুতিরূপে কোনে 

| এক শুভক্ষণে আমরাও যে লাভ করেছি সেই অনল- 

| কোমল চরণকিশলযের স্পর্শ ! আর সেই নুূরত থেকে, 

সেই যে তোমার প্রসাদরসে আমাদের জীবন অভিষিক্ত 

হয়েছে, তুমি নিয়েছো আমাদের, এই সংসারের 

ধুলিমলিনতা থেকে মুক্ত করে, পবিত্র করে “তমার" 

শ্রী্ঘঘুপদাদ্ুজরজশ্চকমে তুলন্যা | বলে চিহ্নিত করে দিয়েছো, ওগো প্রিয়তম ! সেই থেকে 


টু | আর অনা কারো সংনর্গ আমরা সহাই করতে পানি না, 
বাপি বঙ্ষমি শদং কিল ভৃতাভুটম। | তুনি ছাড়া সব কিছুই এখন আমদের কাছে অক্কচিবর, 


যস্যাঃ স্ববীন্দণকৃতেহন্যসরপ্রয়াসাণ- | নীরস, বিশ্বাদ ! ৩৬ ॥ আমরা না হয় সাম্য 
স্তদ্দ্‌ বয়ং চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥ ৩৭ ৷ অরণাবাসিনী, কিন্তু সাক্ষাৎ শ্রীদেবী যার ক্ষণিক 


ক্ষণ উতা,। 


দশম সন্দ (উনত্রিংশ অধ্যায়) 


1291 


তম্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দন তেহঙ্গ্রিমূলং 

প্রাপ্তা বিসৃজা বসতীস্তদূপাসনাশাঃ। 
ৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম- 

তণ্তাত্বনাং পুরুষড়ষণ দেহি দাসাস্।। ৩৮ 


দত্তাভয়ং চ ভুজদগুযুং বিলোকা 
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণং চ ভবাম দাসাঃ॥ ৩৯ 


কা স্রাঙ্গ তে কলপদায়তমৃক্ছিতেন 
সম্মোহিতাহুহ্যচরিতাম চলে ভ্রিলোক্াম্‌। 
ব্েলোকাসৌভগমিদং চ নিরীক্ষা রূপং 


যদ্‌ গোদ্বিজ্মমৃগাঃ পুলকানাবিভ্ৰন্ ৷ ৪০ 


কপাকটাক্ষপাতের আশায় মহৈশ্বর্যশালী দেবতারা পর্যপ্ত 
তপস্যাচরণ প্রভৃতি কত রকমের প্রয়াস করে থাকেন, 
তিনি স্বয়ং তোমার বক্ষঃস্ছলের অসপত্র অধিকার লাভ 


৷ করা সত্বেও সপরী তুলসীর সঙ্গে (অংশভাগিন্ব স্বীকার 


করে) তোমার ভক্তপার্যদ্ৃন্দ সেবিত ওই কমলচরণের 
রেণু কামনা করেন। আমরাও তো সেই একই আশায় বুক 
বেঁধেছি, শরণ নিয়েছি তোমার চরপধুলায় ধুসর হব 
বলে॥ ৩৭ ॥ ওগো দুঃখহারী ! শরণাগতের দুঃখমোচনই 
তো তোমার স্বভাব, এবার তবে আমাদের প্রতিও প্রসন্ন 


| হও। নিজেদের গৃহ-বসতি সব ছেড়ে তোমাকেই ভজনা 


করব, তোমার সেবাতেই নিজেদের উৎসর্গ করব-_-এই 
আশা নিয়ে এসেছি তোমার পদনূলে, এখন আর ফিরিয়ে 
দিও না আমাদের। পুরুষভূষণ, পুরুষোতম ! কীভাবে যে 
আকর্ষণ করো তুমি আমাদের, তোমার ওই অপরূপ 
হাসি-মাখা চাহনি পাগল করে দেয় আমাদের ; তোমাকে 
পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদের দগ্ম করছে আগুনের 
মতো- এর থেকে রক্ষা করো তুমি আমাদের তোমার 
দাসী করে, তোমাকে সেবার অধিকার দিয়ে॥ ৩৮ ॥ 
সত্যি কথা বলতে কী, তোমার গুণ-গারিমা, একস, 
মাহাত্ম্য ইত্যাদি বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন বা অবকাশও 
আমাদের হয়নি ; শুধু অনিমেষ নয়নে তোমার এই 
অপরূপ রূপমাধুরী পান করে কুটিল কেশদামে পরিবৃত 
তোমার ওই মধুর মুখ, কানের কুগুলের দীপ্তিতে 
শোভমান কমনীয় কপোল, সুধামাখা অধরোষ্ঠ, বন্ধিম 
নয়নের হাস্য দৃষ্টি, শরণাপরকে অভয়দানকারী 
বাছুযুগল, শমী নিত্য বিলাসভূমি তোমার বিস্তৃত 
বক্ষপট, এই সব দেখেই আমরা বিকিয়ে গেছি তোমার 
পায়ে চিরকালের মতো, তোমার দাসী হয়ে গেছি 
আমরা ॥ ৩৯ ॥ ই্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে কোন্‌ অতীস্কিয়ের 
আন্াদ এনে দাও যে তুমি, বাশিতে তোমার কী তান 
বাজে, কোন্‌ স্বর, কোন্‌ অলৌকিক সুরের মূর্ছনা, 
শ্রবণপথে প্রবেশ করে যা মুনির মানসকেও করে তোলে 


| চঞ্চল ? সেই বিশ্ববিমোহন গীতধারামূতের আকর্ষণে 


আর তোমার এই রূপ, যার একটি কণা ক্ষরিত হয়ে তিন 
ভুবনের সকল সৌন্দর্য, সকল মাধুর্ষের জনম দিয়েছে, যা 


| দেখে মানুষ তো কোন্‌ ছার, গোবৃদ্দ থেকে শুরু করে 


সকল পণ, পাখি, এমনকি বৃক্ষরাজি পর্যন্ত পুলকিত- 
রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে স্থল দর্শনেন্দ্রিয়ে ত প্রতাক্ষ করে। 


| লৌকিক ধর্মের তথাকথিত সাধু আচারের পথ থেকে ভট 
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ব্যক্তং ভবান্‌ব্রজভয়াতিহরোহভিজাতো যক দল ন চকা ন কাল 
দি | পুরুষ? লোকাতীতের আহান যার কাছে এসে পৌছেছে, 
নো বহি ঠিদুদযোদাোতা! | তাকে বাঁধবে কোন্‌ লোকাচার ? ৪০ ॥ আমরা 
তয়ো নিধেহি করপক্কজমার্তবন্ধো । নিশ্চিতভাবেই জানি যে, যেমন ভগবান আদিপুরুষ 
তত্তস্তনেযু চ শিরঃসু চ কিন্বতীণাম্‌।। ৪১ ৷ নারায়ণ সুরলোকের রক্ষাকর্ঠা, তেননই তুমিও এই 
ব্রজভূমির সকল জ্যা, সকল দুঃখ হরখের জনাই জবা 
৷ নিয়েছ। আর আমরা এ বিষয়েও অজ প্রমান পেয়েছি 
যে, বিশেষ করে টীন-দুঃখী, অসহায়ের প্রতি তোমার 
অসীম কপা। ওগো আর্তবাক্ষব ! আমরাও যে একান্ত 
| কাতর, নিতান্ত অশরণ। তোমার ওই মঙ্গলনয় 
করকমলের অভয় স্পর্শ দাও আমাদের শিরে, আমাদের 
শ্রীশুক উবাচ | তপ্তু বক্ষে, তোমার এই দাসীদের শদ্ঙালা শাপত 
হোক। ৪১ ॥ 
শ্রীশুকদেব বললেন -- গোপাঙনাদের এই ব্যথিত, 
। উদ্রেক ঘটাল। তিলি তো যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর, 
আম্মারাম_ আপনাতে আপনি আনন্দম্র, তার সুখ বা 
৷ আনন্দ কোনো বাহা বন্ধুর ওপর নির্ভরশীল নয়, তথাপি 
ইতি বিরুবিতং তাসাং শ্রত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ। | তিনি তপন (ভন্ডগণের প্রার্থনা পূরশকত্ে) সদ হাগিতে 
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাঝারামোহপানীরমণ।॥ ৪২ নিজের অনুনোদন জ্ঞাপন করে তাদের অভীঙদিত আনন্দ 


দানে প্রবৃত্ত হলেন।। ৪২ ॥ তখন তিনি নিজের সমস্ত 
আচরণ-ভাবভঙ্গী গোপীগণের ইচ্ছার অনুকূল করে 
দিলেন, অর্থাৎ গোপীগণ ডাকে যেভাবে গেতে 
চাইছিলেন, তার কাছ থেকে যে ব্যবহার আকাঙ্পুগ 
করছিলেন, ভগবান সেই মতোহ আচরন করতে 
লাগলেন, যদিও ভার অখণ্ড একরসস্থবরূপতার এতে 
তাভিঃ সমেতাভিরদারচেষ্টিতঃ কোনো হানি হল না, তিনি “অপ রহলেন। প্রসন্ন 


প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ । হাসো উদ্ভাসিত তার মুখে কুদ্দকলি-সদৃশ দন্ড 
উদাবতাসপিজবুদ্দীপিভি- ই | দীপ্তি বিস্তার করছিল, গোলীরা তাদের নয়নানন্দস্বরূপ 


ৰ্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোডুভি্বৃতঃ। ৪৩ ৷ তাদের প্রতিও ভগবানের গভীর অনুরাগ প্রকাশ 

। পাচ্ছিল এই অন্যোনাযনিষ্ট গ্রীতিাসের অনুভবে 

গোপীদের মুখকমলগুলি আনন্দোংফুল্ হয়ে উঠেছিল। 

চারপাশে তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি তখন 

৷ তারকারাজি পরিবৃত চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিলেন॥ 

| ৪৬ ॥ শত শত গোপবনিতাদের মধ্যে ভগবান তখন 

মৃখপতিরূপে বিরাজ করছিলেন, গোপাঙ্গনারা সুস্মরে 

উপগীয়মান উদ্গায়ন্‌ বনিতাশতমুখপঃ। | তার কীরডিগাথা গান করছিলেন, আবার তিনিও গানের 


মালাং বিভ্রদ্‌ বৈজয়ন্তীং বাচরন্রশুয়ন্‌ বনম্‌ ৷৷ 88 ৷ মাধ্যমে তাদের প্রেমদাহাতমা খ্যাপন করছিলেন। গলা 
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পুলিনমাবিশ্য গোগীভিহি্মবালুকম্‌। বৈজ্য়ন্তী নালা ধারণ করে এই ভাবে গোপীগণকে সঙ্গে 
যা ul [৮৫ ১৮৮৮৮ 
নেনে তত্তরলানন্দকুমুদামোদবায়ুনা॥ ৪৫ লাগলেন॥ ৪৪ ॥ ক্রমে তারা যমুনার হিমশীতল- 
বালুকাযুক্ত তটভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে 
নদীর তরঙ্গের ওপর দিয়ে বয়ে আসছিল সুখস্পর্শ বায়ু, 
রাত্রে প্রস্ফুটিত কুমুদফুলের সুগন্ধে তা ছিল আমোদিত, 
সেই বায়ু-সেবনে প্রীত ভগবান গোপীগণের সঙ্গে 
আনন্দে বিহার করতে লাগলেন॥ ৪৫ ॥ ভগবান এই 
বানুপ্রসারপরিরন্তকরালকোরু- সময়ে গোপললনাদের দিব্যোজ্ভল প্রেমরস উদ্বোধিত 
করার জন্য সব রকমে প্রয়াসী হলেন। কখনো হাত 
নীবীন্তনালভননর্মনশাশ্রপাতৈঃ। বাড়িয়ে বুকে টেনে নিয়ে, কখনো তাদের শরীরের 
ক্ষেলাবলোকহসিতৈর্রজসুন্দরীণা- বিশেষ-ভাবে স্পর্শসচেতন স্থানসমূহ যথা-_ বাহু, 
মুত্তন্তয়ন্‌ রতিপতিং রময়াঞ্চকার | ৪৬ [বক্ষোদেশ প্রভৃতি চৈতনাকেন্র-ুলিতে নিজ কঃ 
সঞ্চালন এবং সেই সঙ্গে স্থানে স্থানে মৃদু 
নাগ্রসম্পাতের মাধামে নিজ চিন্ময় স্পর্শ সঞ্চারিত করে 
তাদের তনুসমূহের ভাগবতী সত্তার পূর্ণ উন্মেষ সম্পাদন 
তথা লীলা-ভঙ্গিমানয় দৃষ্টিপাত এবং অলোক-সুপ্দর 
হাসির প্রেরণায় সেই ব্রজসুদ্দরীদের অপ্রাকৃত অনঙ্গ 
ল্লকমানা মহাত্মন: চেতনার উদ্মুখীকরণ ঘটিয়ে তাদের পরমানন্দময় মিলন - 
চি তব ্ সুধা আস্বাদন করালেন॥ ৪৬ ॥ পরমৌদার্যময় সর্বব্যাপী 
আডানং মেনিরে সপাং মানিন্যোহভাখিকং ভুবি॥ 8৭ | ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাহ থেকে এইরূপ সমাদর লাভ করে 
সেই গোপীগণ নিজেদের সংসারের সকল স্ত্রীলোকের 
তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে ননে করতে লাগ্গলেন। তাদের মনে 
কিঞ্চিৎ মান-গর্বের উদয় হল। ৪৭ ॥ ভগবান যখন 
দেখলেন যে, সেই ব্রজরমণীগণ নিজেদের সৌভাগ্যে 
গর্ববোধ করছেন এবং (কেউবা) মানবন্তীও হয়েছেন, 
| তখন সেই গর্ব প্রশমনের জনা এবং মানভঞ্জন করে 
তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষা মানং চ কেশবঃ। | প্ৰসন্নতা বিধানের উদ্দেশো তিনি সেইখানেই অন্ন 
প্রশমায় প্রসাদায় তক্রৈবান্তরধীয়ত। ৪৮  করলেন। ৪৮ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগব্তে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমন্তনধে পূ্ার্ধে* ভগবতো রাসক্রীডাবপর্নং 
নামৈকোনত্রিংশোহ্ধায়ঃ ॥ ২৯ ॥ 
শ্ৰীমশ্মহৰ্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা প্রীমত্াগবতমহাপুরাণের দশমন্ন্ধের 
পুরবর্ধে ভগবানের রাসক্রীড়াবর্ণন নামক উনত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥ 


“*রাষক্রীড়ায়াং কৃষ্যাস্বেষণমেকোন.। 


অথ ত্ৰিংশোহধ্যায়ঃ 


ত্রিংশ অধ্যায় 
শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপীগণের দশা 
শ্রীশুক উবাচ শ্রীশ্ুকদেব বললেন--পরীক্ষিৎ ! ভগবান এইভাবে 


| সহসা অপরহিত হলে ব্রজাঙ্গনারা, যৃখপতি গজরাজকে 
| হারিয়ে হস্তিনীদের যে দশা হয়, সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা 
প্রাপ্ত হলেন। তাকে না দেখতে পেয়ে তারা বিরহস্যালায় 
অন্তহিতে ভগবতি সহসৈব ব্ৰজাঙ্গনাঃ। দগ্ধ হতে শাগলেন॥ ১ ॥ শ্রীকৃষ্ণের চারু-ললিত 
অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণা হব যৃথপম্‌॥ ১ গতিভঙ্গী, প্রেমঘযুর হাসি, বিলাসপূর্ণ কটাক্ষপাত, 
| মনোহর আলাপ, বিভিন্ন প্রকারের লীলা-বিহার, _এই 
সবহ তাদের চিন্ত হরণ করেছিল। তার কথা ভাবতে 


| ভাবতে সেই প্রেমোশমন্তা গোপীগণ নিজেরা শ্রীকৃষ্ণময় 

আনুরাগণ্মিতবিরযেকদিতৈ- হয়ে গেলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের আচার-আচরণের অনুকরণ 
মনোরমালাপবিহারবিভ্রমৈহ |! করতে লাগলেন॥ ২. ॥ সেই কৃষ্ণপরিয়াছের হাটা-চলা, 
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ গ্রমদা রমাপতে- হাসি, চাহনি প্রভৃতিতে তাদের প্রিয়তমের সেইসমন্ত 


স্তান্তা বিচেষ্টা জগৃছন্তদাত্মিকাঃ৷ ২ আচরণই প্রতিফলিত হতে লাগল, তাদের মধো যেন 
| শ্ীকের আবেশ ঘটল। তারা নিজেদের পরিচয় সর্বণা 


বিশ্যত হয়ে শরীকৃষ্ণস্বরূপ হয়ে গেলেন তার 
লীলা-বিলাসের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়ে “আমিই সেই 

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিযু কষ্ণ' _ এইরকম বলতে লাগলেন॥ ৩ ॥ সারা সকলে 
প্রিয়াঃ প্রিয়সা প্রতিরুড়মূর্তযঃ।  ছিলিত হয়ে উচ্চেঃস্বরে গ্রীকফের গুণগান করতে 
অসাবহং ত্বিত্যবলান্তদাত্মিকা | লাগলেন এবং উন্মত্তের মতে বন থেকে বনে, কুজ 


নাবেদিযুঃ কৃষ্ঃবিহারবিভ্রসাঃ॥ ৩ থেকে কে গ্রীকষ্ণকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। 
পরীক্ষিত 


! শ্ৰীকৃষ্ণ তো তাদের ছেড়ে দূরে কোথাও 
| যাননি, তিনি তো জড়-চেতন সমস্ত পদার্থের ভিতরে 
| এবং বাইরে আকাশের মতো সর্বদা অচল ব্যাপকরূপে 


গাযন্তযা উচ্চেরমুমেব সংহতা অবস্থিত আছেন। সুতরাং তিনি সেখানেই ছিলেন, 
বিচিকারুন্মন্তকৰদ্‌ বনাদ্‌ বনন্। ৷ ভাদের মধোই ছিজেন, কিন্তু তবুও ভাকে না দেখতে 
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি- | পেয়ে গোপীরা বনস্পতিসহ বিভিন্ন উদ্ভিদের কাছে 


শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।॥ ৪ ॥ 
ভূতেষু সন্তং ং বস্পতীন্॥ ৪ 
নি | (গোপীরা প্রথমে বড় বড় গাছগুলির কাছে 


গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন) হে অশ্বথ ! হে পক্ষ 
(পাকুড়) ! হে বট ! তোমরা কি দেখেছ সেই 
দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্ব প্রক্ষ নাগ্রোধ নো মনঃ।  দন্দদুলালকে, ঘিনি ভালোবাসা-রা হাসি আর দৃষ্টিপাতে 
নন্দসূনুর্গতো হত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ।॥ ৫ ৷ আমাদের মন হরণ করে নিয়ে চলে গেছেন ? ৫ ॥ 
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কচ্চিৎ কুরবকাশোকনাগপুল্লাগচন্পকাঃ। 
রামানুজো মানিনীনামিতো”। দর্পহরম্মিতঃ।॥ ৬ 


কচ্চিতুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরপপ্রিয়ে। 
সহ ত্বালিকুলৈৰ্বিভ্ৰদ্‌ দৃষ্টস্তেংতিগ্ৰিয়োহ্য্যুতঃ।৷ ৭ 


মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যুথিকে। 
শ্রীতিং বো জনয়ন্‌ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ॥ ৮ 


যেহন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ 
শংসন্তু কৃষ্ণপদৰীং রহিতাত্বনাং নঃ॥ ৯ 


কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙৃগ্রি- 
স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতা্গরুহৈর্বিভাসি। 

অপাত্্রিসম্তব উ্রক্রমবিক্রমাদ্‌ বা 
আছো বরাহবপুষঃ পরিরস্তণেন॥ ১০ 


অপোণপত্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাৈ- 
স্তন দৃশাং সখি সুনি্বৃতিমচ্যুতো বঃ। 
কান্তাঙ্গসঙ্কুচকুদ্কুমরঞ্জিতায়াঃ 


কুরুবক, অশোক, নাগকেশর, পুলাগ, চম্পক ! 
শ্রীবলরামের সেই ছোট ভাই_খিনি সামান্য স্মিত- 
হাসিতেই মানিনীদের মান-গর্ব চূর্ণ করে দেন-_তিনি 
এদিকে এসেছিলেন কি ? ৬ ॥ (স্তরী-জাতীয় উ্ভিদ- 
সমূহের কাছে প্রশ্ন করছেন-_) তুলসী ! কল্লাণমন়ী বোন 
আমাদের ! সকলের কল্যাণ সাধনই তোমার ব্রত, আর 
শ্রীগোবিন্দের চরণেই তোমার পরম প্রেম, নিত্য আশ্রয়। 
আকীর্ণ হওয়া সত্বেও তোমার মালা তিনি খুলে ফেলেন 
না, সর্বদাই পরে থাকেন। তোমার সেই পরম প্রিয় শ্যাম- 
সুন্দরকে দেখেছ কি তুমি ? ৭ ॥ প্রিয় মালতী, মল্লিকা, 
জাতি, ঘথবী ! তোমরা কি দেখেছ আমাদের প্রিয়তম 


| মাধবকে ? নিজের কোমল করস্পর্শে তোমাদের 


আনদ্দিত করে এইপথ দিয়ে গেছেন কি তিনি? ৮ ॥হে 
চত, প্রিয়াল, পনস (কাঠাল), অসন, কোবিদার, জন্বু, 
অর্ক, বিশ্ব, বকুল, আতর, কদগ্ব, গীপ* এবং যমুনার 


| উপকূলবর্তী অন্যানা তকগণ ! পরোপকারেই নিবেদিত 
| তোমাদের ভীবন। শ্রীকৃষ্ণকে হারিয়ে আমাদের জীবন 


শূন্য হয়ে গেছে, আমাদের চেতনা লুপ্ত হতে বসেছে। 
দয়া করে বলে দাও আমাদের, কোন্‌ পথে গেছেন কৃষ্ণ, 
(কোন্‌ পথে গেলে তাকে পাব আমরা ? ৯ ॥ 

আহা পৃথিবী! তুমি কী তপস্যা করেছিলে যার ফলে 
শ্রীকৃষ্ণ চরণকমলের স্পর্শের আনন্দে তোমার সর্বাঙ্গ 
রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে_যে রোমাঞ্চ তৃণাক্ধুরের রূপ 
ধরে তোমার দেহকে শোভাগ্মিত করছে ? তোমার এই 
পুলকোল্লাস বর্তমানে শ্রীকৃষের চরণস্পর্শের কারণেই 
সঞ্জাত হয়েছে (এই রকমই আমাদের ধারণা, এবং তিনি 
এখন কোথায় রয়েছেন তা-ও তোমার অজানা থাকার 
কথা নয়), না কি যখন তিনি বামন অবতারে একটি 
পদক্ষেপে তোমার সর্বাঙ্গ খান্ত করেছিলেন, সেই 
স্পর্শের সুপ, অথবা বরাহ অবতারে তার আলিঙ্গনের হর্ষ 
এখনও তোমার অঙ্গে অঙ্গে জাগিয়ে রেখেছে উৎসবের 
রেশ? ১০ ॥ সী মুগবধূ! তোমরা কি দেখেছ আমাদের 


কুনদহ্জঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ।৷ ১৯ প্রি প্রীকষ্টকে ভার নানভুলানো নয়নজুড়ানো 


(এত এবং আজ, কল এবং দীপ নিন 


*নাং গতো। 
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বাং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো রাপে তোমাদের চোখের পরমানন্দ-বিধান করে তিনি কি 
| এই পথ দিয়ে গেছেন ভীর প্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে? জহা, 
মুত ১০ এখানে তার গলার কুম্দ-মালার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, তার 
অস্বীয়মান ইহ বন্তরবঃ প্রণামং কাটা গোপীকার অঙ্গ সংস্পর্শের ফলে তার বক্ষের 
কিং বান্তিনন্দতি চরন্‌ প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ১২: কু যে মালার ফুলগুলিতে অবশাই অনুলিপ্ত হয়ে 
গোছে-এই গন্ধাই আমাদের বলে দিচ্ছে যদকুলপতি 
নিশ্চয়ই এদিকে এসেছিলেন। ১১ ॥ হে সন্নিহিত 
তঞ্চগণ ! শ্রীক্পরামের অনুজ এই বাথিপথ ধরে যখন 
যাচ্ছিলেন, তখন সার একটি হাত ছিল তার প্রিফতমের 
| কষে, অপর হাতে ছিল লীলাপন্ম+ তার গলার 
তুলসামালা এমনই অপূর্ব সুগন্ধা বিস্তার করছিল যে, 
পৃচ্ছতেমা লতা বাহুনপাযাশ্িষ্টা বনম্পতেঃ।  ! অলিকুল মত্ত হয়ে ভার অনুসরণ করছিল (আমরা 
নৃনং তৎ করমস্পৃ্টা বি্তাৎপুলকানাহো॥ ১৩ ক্মনা-লেত্রে এসবই প্রতক্ষবৎ দেখতে পাচ্ছি)। তখন 
| তাকে প্রণাম জানানোর জনা তোমরা নিশ্চয়ই অবনত 
| হয়েছিলে। তিনি সেই প্রগতি স্বীকার করে চলতে 
চলতেই তোমাদের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টিপাত করেছিলেন 
তো ? ১২ ॥ (কোনো কোনো গোপী সমীদের উদ্দেশে 
| বলছেন) সৰ্বীরা, শোন। এই লতাগুলিকে জিজ্ঞাসা 
| করো। এরা নিজেদের (পতিন্বরাপ) আশ্রয়-তরুর শাখা- 
ইত্ানন্বচোগোপাঃ কৃষণঘেষণকাতরাঃ। বাহগুলিকে জড়িয়ে রয়েছে চিক, কিন্তু এদের সরব 
লীলা ভগবত্ান্তা হানুচক্রুপ্দাত্মিকাঃ। ১৪ কলিকা-উদ্গমের ছাল যে পুলক শিহরণ লক্ষ করা 
যাচ্ছে, তা সেই একছ্রনের স্পর্শেই হওয়া সম্ভব। 
| নিশা তিনি এই পথে যাবার সময় এদের নখস্পর্ণ দিয়ে 

গেছেন ; সত্যি, এরাই ভাগ্যবতী ! ১৩ ॥ 
| পরীক্ষিৎ ! এইভাবে সেই গোপীগন উদার হয়ে 
অসন্বদ্ধ পলাপের নতো কথাবার্তা বলতে বলতে 
| দ্লীকৃষ্ছকে সম্ভব-অসম্ভব সব স্থানেই খুঁজে খুঁজে কাতর 
কদ্যাশ্চিৎ পূতনায়প্ত্যাঃ কৃষ্ণয়ন্তাপিবৎ স্তনম্‌। হয়ে পড়লেন। এখন তাদের মধ্যে শ্রীভগবানের আবেশ 
তোকায়িত্বা রুদত্যন্যা পদাহঞ্ছুকুটায়তীম্‌ ৷৷ ১৫  গাঢ়তর হয়ে ওঠায় তারা ভগবপ্যায় হয়ে ভার বিভিন্ন 
[ লীলার অনুকরণ করতে লাগলেন।॥ ১৪ ॥ দের গধো 
| কেউ পৃতনার মতো আচরণে প্রবৃত্ত হলেন এবং অপর 
কেউ শ্রীকৃষ্ণ হয়ে তার স্তন পান করতে লাগলেন। কেউ 
বা শকট হলেন। অপর একজন শিশু কৃষ্ণের মতো তার 
| নীচে শয়ন করে সরোদনে তাকে পদাঘ্যত করতে 
লাগলেন।॥ ১৫ ॥ কোনো গোপী বালক কৃষ্ণের ভাব 
দৈতায়িত্বা জহারানামেকা কৃষ্ার্ডভাবনাম্‌। [জাল জলের রগরন তার ঢাআরাশিদী হরে 
রিঙগয়ামাস কাপাযজ্যরী কর্ষন্তী ঘোষনিঃস্বনৈঃ।। ১৬ তাকে হরণ করে নিয়ে গেলেন। অপর কোনো সী শিশু 
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কৃষ্ণরামায়িতে দ্ধে তু গোপায়ন্তান্চ কাশ্চন। 
বংসায়তীং৷ হন্তি চান্যা তত্ৈকা তু বকায়তীম্‌ ৷৷ ১৭ 


আহু দূরগা যদ কৃষ্ণন্তমনুকুর্বতীম্‌। 
বেণুং কণন্টীং ক্রীড়্্ীমন্যাঃ শংসন্তি সাধ্বিতি॥ ১৮ 


কস্যাংচিৎ স্বভুজং নাস্য চলন্ত্যাহাশরা ননু। 
কৃষ্ণোহহং পশাত গতিং ললিভামিতি তন্মনাঃ৷৷ ১৯ 


মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাজ্যাং ততত্রাণং বিহিতং ময়া। 
ইত্যান্েকেন হস্তেন যতন্থামিদধেহস্বলমূ॥ ২০ 


আকুহোকা পদাংহ্রম্য শিরস্যাহাপরাং নৃপ। 
দুষ্টাহে গচ্ছ জাতোহহং খলানাং ননু দণুধূক্‌॥ ২১ 


তন্ৈকোবাঢ হে গোপা দাবায়িং শশ্যাতোন্বপমূ। 
চন্ষুংয্যাশ্বপিদধবং বো বিধাস্যে ক্ষেমমঞ্জসা॥ ২২. 


বদ্ধানায়া শ্রজা কাচিত্তন্বী তত্র উলৃখলে। 
ভীতা মুদৃক্‌ পিধায়াস্যং ভেজে ভীতিৰিড়ম্বনম্‌ "৷৷ ২৩ 


এবং কৃষ্ণং পুচ্ছমানা বৃন্দাবনলতান্তরূন্‌। 
বাচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাস্মনঃ॥ ২৪ 


| কৃষ্ণের হামাগুড়ি দিয়ে চলার অনুকরণে দুই জানু মাটিতে 
| ঘষে ঘষে নৃপুরের ধ্বনি তুলে চলতে লাগলেন ১৬ ॥ 
এক গোপী কৃষ্ণ হলেন, তো আরেকন্রন হলেন বারা, 
তাদের ঘিরে অন্যান) সীরা গোপবালকের ভূমিকা 
অভিনয় করতে লাগলেন। আবার অন্য কেউ হলেন 
বংসামুর, কেউবা বকাসূর-অপর দুজন কৃষ্ণরাপিনী 
হয়ে একজন সেই বৎস এবং অপরজন বককে বধ করার 
| লীলা করতে লাগলেন।॥॥ ১৭ ॥ বনের মধ্যে গোধন 
চরানোর সময় কৃষ্ণ যেমন করতেন, সেইরকম কোনো 
এক গোপী যেন দূরে চলে বাওয়া গাভীদের বাশি বাজিয়ে 
ডেকে আনার ক্রীড়া করতে প্রবন্ধ হলে অন্যেরা তাকে 
“সাধু, সাধু' বলে প্রশংসা করতে লাগলেন॥ ১৮ ॥ 
কোনো এক গোগী শ্রীকষ্ণভাবে ভাবিত হয়ে অপর 
একজনের কীধে হাত রেখে চলতে লাগলেন এবং 
সথীদের ডেকে বলতে লাগলেন-_*দেখো তোমরা, 
আমিই কৃষ্ণ ! এই যে দেখছ না, আমার গতিভলী কী 
মনোহর !* ১৯ ॥ অপর এক গোপী নিজে শ্রীকৃষ্ণ হয়ে 
বলতে লাগলেন “ওহে ব্রজবাসিগণ ! ঝড়-বৃষ্টির ভয় 
কোরো না! আমি তার থেকে তোমাদের রক্ষার উপায় 
| করছি" _এই কথা বলে তিনি নিজের উত্তরীয় বস্তু সমক্ে 
উপ্রে তুলে ধরলেন॥ ২০ ॥ মহারাজ পরীক্ষিৎ ! এক 
গোগী কালিয় নাগের ভুমিকায় অবতীর্ণ হলেন, অপর 
একজন শ্রীকৃষ্ণের মতো তার উপরে আরোহণ করে 
| মস্তকে পায়ের আঘাত দিয়ে বললেন-- "আরে দুষ্ট নাগ! 
চলে যা এখান থেকে ! দুষ্টদের দমন করার জনা আমি 
জন্মগ্রহণ করেছি।' ২১ ॥ এরহ মধ্যে অপর এক গোপী 
বলে উঠলেন "ওহে গোপগণ ! দেখো, বনে ভয়ংকর 
আগুন লেগেছে। তোমরাসইর নিজেদের চোশবন্ধ করে 
ফেলো। তোমাদের কোনো ক্ষতি মাতে না হয়, আমি সে 
| বাবস্থা অনায়াসেই করতে পারব" ॥ ২২ ॥ এক গোপী 
যশোদা হলেন, অপর একজন হলেন শ্রীকৃষ্ণ। 
যশোদারূপিণী ফুলের মালার সাহায্য শ্রীকৃষ্ণরূপিণীকে 
উলুখলে বন্ধন করলে সেই সুনয়না গোগী গত দিয়ে মুখ 
ঢেকে ভয়ের অভিনয় করতে লাগলেন ॥ ২৩ ॥ 

| পরীক্ষিৎ ! এইভাবে কমঃীলারসে কিছুকাল মগ্ন 


1 বৎস্যায়িতাং গৃহীৱ্ান্যা তত্ৰেকা তু বকায়িতাম্‌। *নাম্‌। 
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নদি বানি সদ 
লক্ষান্তে হি ধবজান্তোজবন্াক্ুশযবাদিভিঃ ॥ ২৫ 


তৈন্তেঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিছন্তযোহগ্রতোহবলাঃ। 
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃজানি বিলোকার্ভাঃ সম্ৰুবন্ ৷ ২৬ 


কল্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসুনুনা। 
অংসনান্তপ্রকো্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা॥ ২৭ 


জনয়াহহরাধিতো নুনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ। 
যন বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্‌ রহঃ॥ ২৮ 


ধন্যা অহো অমী আলো গোবিন্দাঙ্ম্যক্জরেণবঃ। 
যান্‌”' ব্রন্মেশো রমা দেবী দধর্ম্ব্যঘনুত্তয়ে॥ ২৯ 


তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্বন্তাচৈচঃ পদানি যং। 
যৈকাপহৃত্য গোগীনাং রহো ডুঙ্ক্রেহচ্যুতাধরম্‌ | ৩০ 


ন লক্ষ্যন্তে পদানাত্র তস্য নূনং তৃণান্ধুরৈঃ। 
খিদাৎসুজাতাঙ্‌মিতলামুমিনো প্রেয়সীং প্রিয়ঃ॥ ৩১ 


ইমান্যধিকমগ্রানি পদানি বহতো বধূম্‌। 
গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণসা ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ।। ৩২ 


॥ খান ব্হ্মাদয়ো দেবাঃ গ্রিন 


থেকে গোপীরা পুনরায় বৃন্দাবনের তরুলতাসমূহের কাছে 
কৃষ্ণের সন্ধান জিজ্ঞাসা করতে প্রবৃত্ত হলেন। এইসময় 
তারা বনের এক জায়গায় সেই পরমান্থা ভগবানের 
শ্রীচরণচিহ্ন দেখতে পেলেন॥ ২৪ ॥ তারা নিজেদের 
মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, ‘এই পদচিৃগুলি 
অবশাই সেই পরম উদার নন্দনন্দন শ্যামসুন্দরের : কারণ 
এগুলির মধো ধ্বজ, পদ্ম, বনু, অঙ্কুশ, যব প্রভৃতির 
গ্রতিচিহ্ স্পষ্টই লক্ষ করা খাচ্ছে'॥ ২৫ ॥ সেই 
দচিহ্ৃগুলি অনুসরণ করে ব্রজরমলীগণ শ্রীকৃষ্ণ যে পথে 
গেছিলেন, সেই পথ ধরে এগিয়ে চললেন। সামান্য 
অগ্রসর হতেই তারা শ্রীকৃষ্ণের চযণচিহ্নের পাশাপাশি 
কোনো এক ব্রজবধূরও পদচিহ্ন দেখতে পেলেন এবং 
তা দেখে তারা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। তখন দুঃখিত 
চিন্তে তারা পরস্পরকে বলতে লাগলেনা॥ ২৬ ॥ 
“হস্তিনী যেমন নিজের প্রণযী গজরাজের সঙ্গে গমন করে, 
তেমনভাবেই নন্দনন্দনের কাধে নিজের হাত রেখে তার 
পাশে পাশে হেঁটে গেছেন, কে এই মহাভাগ্গারতী, যার 
পদচিহ্ন আমরা সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি?” ২৭ ॥ 'অবশাই 
ইনি সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ “আরাধিকাণ 
_যেজনা আমাদের ছেড়ে শ্রীগোবিন্দ এরই প্রতি প্রীতি- 
বশে একা এঁকে নিয়ে নির্জনে চলে এসেছেন" ॥ ২৮ ॥ 
*সখীরা ! যে ধৃলিকপাসমৃহ শ্রীগোবিন্দের চরণপদ্থের 
স্পর্শ লাভ করে, তারাই ধনা, তাদের ভাগ্যের তুলনা 
নেই। স্বয়ং ব্রহ্মা, মহাদেব এবং লঙ্মীদেবী পর্যন্ত 
নিজেদের অশ্ুভনাশের জন্য সেই ধূলি নিজেদের মন্তকে 
ধারণ করেন" ॥ ২৯ ॥ “কিন্তু যাই বলিস তোরা আমাদের 
সকল গোপীর যাতে অধিকার, সেই শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা 
ধিনি চুরি করে নিয়ে নির্জনে এসে একাকী ভোগ করছেন, 
সেই গোপললনার এই পদচিহৃগুলি আমাদের মনে 
অসহনীয় ক্ষোভের সৃষ্টি করছে" ॥ ৩০ ॥ “এইখানে সেই 
গোগীর পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, প্রেয়সীর 
সুকুমার পদতল তুণাচুরের ত্তীক্ অগ্রভাগের স্পর্শে 
বাথা পাওয়ায় প্রিয় শ্যামসুন্দর তাকে নিজের কাধে 
তুলে নিয়েছেন" ॥ ৩১ ॥ সিথ্বীরা, এইখানে দেখ, এই 
যে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহগুলি মাটিতে বেশি গভীর হয়ে 
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অন্রাবরোপিতা” কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্বনা। 
অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ। 
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাসকলে পদে ॥ ৩৩ 


কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্‌। 
তানি চুড়য়তা কাল্তামুপবিষ্টমিহ প্রদবম॥ ৩৪ 


রেমে তয়া চাত্বরত আত্মারামোহপাথগ্ডিতঃ। 
কামিনাং দর্শমন্‌ দৈন্যং্ত্রীণাং চৈৰ দুরাত্মতাম্‌॥। ৩৫ 


ইতোবং দৰ্শযন্তন্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ। 
যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্িয়ো বনে॥ ৩৬ 


সাচ মেনে ভদাহহয়ানং বরিষ্ং সর্বযঘোষিতাম্‌। 
হিত্বা গোপীঃ কাময়ানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ৷৷ ৩৭ 


1১ প্রাটীন বইতে 'অত্রাব, 


-*-*মহাস্মানা' এই 


বসেছে। বোঝাই যাচ্ছে যে, তিনি কোনো ভারী বস্তু বহন 
করছিলেন। প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ যে সেই বুকে নিজ স্বন্ধে 
বহন করার ফলেই ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন, তা অনুমান 
করা খুবদুগ্ধর নয়" ॥' ৩২ ॥ ‘আরও দেখ, এইখানে সেই 
পরম প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ পুষ্ণণচয়নের জন্য তার প্রিয়াকে 
তূমিতলে নামিয়ে দিয়েছিলেন। প্রিয়ার জন্য রণতরী তিনি 
এখানে পুষ্পচয়ন করেছিলেন। উঁচু ডালের থেকে ফুল 
তোলার জন্য তিনি পায়ের একেবারে অগ্রভাগের ওপর 
ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, যেজনা মাটিতে তা গভীর হয়ে 
বসেছে এবং পুরো পায়ের ছাপ এখানে পড়েনি? ॥ ৩৩ ॥ 
সুদক্ষিণ নায়কের মতোই তিনি এখানে সেই কামিনীর 
কেশপ্রসাধন করেছিলেন। নিজের হাতে চয়ন করা ফুল 
প্রিয়তমার কেশে চূড়াকারে গেঁথে দেওয়ার জনা এখানে 
তিনি উপবেশনও করেছিলেন। ৩৪ ॥ পরীক্ষিত ! 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আস্মারাম_-আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট এবং 
ূর্ণন্বরাপ। যিনি অখন্ড, যার থেকে দ্বিতীয় কিছু নেই-ই, 
| তার মধ্যে কাম-কল্পনার প্রশ্নই ওঠে না। তবু 
যোগমায়ার এক অপূর্ব লীলানাটোর কুশীলবের মতো 
সেই সর্বদরিয়বিবর্জিত সর্বো্টিযগুণাভাস পূর্ণতম 
পুরুষোত্তম সেই নির্জনে আরাধিকোন্তমের সঙ্গে মিলিত 
হন, তাদের ঘিরে জেগে থাকে এক অলৌকিক রাত্রি, 
তার সকল সৌন্দর্য, সকল মাধূর্যের সম্ভার নিয়ে, পৃথিবীর 
বুকে অনুষ্ঠিত এক অপার্থিব মহোৎসবের সাক্ষী হিসাবে। 
পরীক্ষিৎ ! প্রকৃতির পরপারে প্রাকৃত দৃষ্টির বিচার চলে 
| না; তবু অচিন্তনীয় ভাবের প্রভাবও অচিন্তনীয়, তাই সেই 
লোকোন্তরের লীলা থেকেও লৌকিক জগতের সপ্তোগ- 
বাসনার্ড কামাধীন স্ত্ীবশ বান্তির দুর্দশা তথা স্ত্রীজনের 
দৌরাক্মোর বিষয়ে সৃচনা লাভ করা যেতে পারে॥ ৩৫ ॥ 

এইভাবে সেই গোপীগণ উন্মস্তের মতো নিজেদের 
বোধ-বৃদ্ধি প্রায় হারিয়ে ফেলে পরস্পরকে শ্রীকৃষ্ণের 
নানান রকম চিহ্ন দেখাতে দেখাতে বিচরণ করতে 
লাগলেন। এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোলীদের 
বনমধ্যে পরিত্যাগ করে যে ভাগ্যবতী গোগীকাকে 
শ্রীগোবিন্দ তো অন্যান্য সব গোপী, যারা তাকে প্রাণ দিয়ে 


শ্লোকার্থটি মূল শোকে নেই, টিপ্রণীতে আছে। 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমত্রবীৎ। 
ন গারয়েহহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ॥ ৩৮ । 


এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্ন্ধ আরুহ্যতামিতি। 
তত্চান্তর্ূধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত। ৩৯ 


হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কাসি মহাভুজ। 
দাস্যান্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সম্নিধিম্‌ ৷৷ ৪০ 


অদ্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোহবিদূরতঃ। 
দদৃণ্তঃ প্রিযবিক্লেষমোহিতং দুঃখিতাং সখীম্‌॥ ৪১ 


তা” কথিতমাকর্ণয মানপ্রাপ্তিং চ মাধবাৎ। 
অবমানং চ দৌরাস্মাদ্‌ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ॥ ৪২ 


ততোহবিশন্‌ বনং চন্্রজোোংযা যাবদ্‌ বিভাব্যতে। 


তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্িয়ঃ॥ ৪৩ 


শিতথা। 


চায়, তাদের ছেড়ে একা আমারই সমাদর করছেন, 
আমাকেই তিনি সব চাইতে ভালোবাসেন" । এই কথা 
ভেবে তিনি তখন নিজেকে সকল রমণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে 
মনে করলেন। ৩৬-৩৭ ॥ নিজের সৌভাগা-পর্বে 
| গর্ধিভা সেই গোপাঙ্গনা তখন বনের কোনো এক স্থানে 
উপস্থিত হওয়ার পর ভগবান কেশবকে (যিনি ব্রহ্মা ও 
| শংকরেরও প্রভু) বললেন__'আমি আর চলতে পারছি 
না, তোমার যেখানে ইচ্ছা (মন), আনাকে সেখানে নিয়ে 
চলো'॥ ৩৮ ॥ প্রিয়তমা এইরকম অনুরোধ করলে 
শ্রীকৃষ্ণ তাকে বললেন-“তাই হোক, তুমি আমার 
কাধে আরোহণ করো”। এই কথা শুনে সেই গোপী 
শ্রীকৃষ্ণের কাধে আরোহণ করতে উদ্যত হওয়া মাত্রই 
| শ্ৰীকৃষ্ণ অন্তর্তিত হলেন। তখন সেই ভাগাবতীভামিনী 
অনুতাপানলে দ্ধ হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন ॥ ৩৯ ॥ 
“হে নাথ! হেরমণ! হে প্রিয়তম! হে দহাভুজ্জ! কোথায়, 
| তুমি কোথায়? আমি তোমার দীন-হীন হতভাগিনী দাসী। 
প্রাপসখা ! ছেড়ো না আমায়, কাছে থাকো, দেখা দাও 
সবচেয়ে কাছে, সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে” ৷ ৪০ ॥ পরীক্ষিত! 
এদিকে অন্যানা গোলীরা শ্রীভগবানের চরণ চিহ্ন ধরে 
তার চলার পথ খুঁজে খুঁজে সেখানে এসে পৌঁছলেন 
এবং কাছাকাছি আসতেই তারা দেখতে পেলেন তাদের 
সী প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখে অচেতন হয়ে ধূলিশয়নে পড়ে 
আছেন ॥ ৪১ ॥ তারা সকলে তার সেবা-শুশ্রষা করে 
চেতনা সম্পাদন করলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে যে 
ভালোবাসা, আদর এবং সম্মান পেয়েছিলেন সে-সব 
কথা তাদের বললেন। তিনি তাদের আরও জানালেন যে 
নিজের দুর্বদ্ধিদোষেই তিনি সেই প্রিয়-সনাদর থেকে শর্ট 
হয়েছেন, তাকে ছেড়ে গেছেন সেই হাদয়রাজ! তার কথা 
শুনে সথীদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না॥ ৪২ ॥ 
এরপর তারা সকলে সেই বনভূমি যতদূর পর্যন্ত 
চাদের কিরণে আলোকিত ছিল, ততদূর পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের 
অনুসন্ধান করলেন। শেষপর্যন্ত তারা দেখলেন সামনে 
ঘোর অন্ধকার, অরণ্য এত গভীর যে সেখানে চ'্রালোক 
সেই অন্ধকারময় বনভূমিতে প্রবেশ করে থাকলে তাদের 
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তন্মানস্তান্তদালাপান্তদবিচেষ্টান্তদাত্মিকাঃ | | দেখে হয়তো আরও গভীরে চলে যাবেন এবং কণ্টকাদি- 
বিদ্ধ হয়ে কষ্ট গাবেন। সেইজনা তারা সেখান থেকেই 
জদুপানের গায়ন্ধো ায়াারালিসম্মরুঃ।88 | কিরে এলেন॥ ৪ | কন শরীক্মিহ । তাইলে 
| গৃহে ফিরে গেলেন, তা-ও নয়। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের 
. গৃহের কথা তাদের মনেই পড়ল না। তাদের মনে তখন 
| ব্ৰীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই হিল না, তাদের মুশে কৃষ্ণকথা 
| ছাড়া অনা কিছুই উচ্চারিত হচ্ছিল না, তাদের শরীরও 
শুধু শ্রীভগবানের উদ্দেশো কর্ম অথবা তার লীলানুকরণ 
| বাতীত অনা কোনো কাজেই সমর্থ ছিল না। তাদের 
1 আত্মাই তখন শ্রীকফময় হয়ে গেছিল। তথন তারা 
জগৎং-সংসার ভুলে শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে মগ্ন হয়ে 
গেলেন॥ ৪৪ ॥ ধীরে ধীরে তারা পুনরায় এলেন 
ঘটেছিল। কৃষ্ণভাবনাময়ী সেই কক্ষপ্রিয়াগণের সমগ্র 
| অস্িষ তখন একটি আকালক্ষায় উবমুখী দীগশিখার 
মতো দ্বদছিল -" ফিরে আসুন'। যনুন 
পুনঃ পুলিনমাগতা কালিন্নাঃ কৃষ্ণভাৰনাঃ।  : চদ্রকরোজ্জল টু সেই নিত 
সমবেতা জন্ডঃ কৃষ্ণং ত্দাগমনকাজ্ক্ষিতাঃ॥ ৪৫ ৷ সনবেততাবে কৃষ্ণগানে রত হলেনা॥ ৪৫ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারধহং সাং সংহিতায়াং দশম পৃবার্ধে সরাসক্রীডায়াৎ কৃষগাযেষণ? 
নাম রিংশোহধায়|। ৩০ ॥ 


্রীম্াহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমভ্তাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে 
রাসক্রীড়াবর্ণনায় কষ্ণানেষণ নামক ত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥ 


অথৈকত্রিংশোহধ্যায়ঃ 
একত্রিংশ অধ্যায় 
গোপিকা-গীত 


গোপা ৬ উঃ 


সুরতনাথ তেহশুন্কদাসিকা 
বরদ নিগ্তো নেহ কিং 


গোপিকা। 


দৃশা। 


বধঃ || ২ 


গোপীগণ বিরহাবেশে গান করতে লাগলেন_গগো 
ব্রজভূমির মহিমা, সম্পদ, সৌন্দর্য সবই চরমে পৌঁছেছে, 
-সর্বলোকেই এখন তার জয়জয়কার। সৌন্দর্য মাধর্য- 
সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী স্বয়ং এখানে সদা-সর্বদা 
বাস করছেন। অথচ দেখো, এই ব্রজে যারা একান্তভাবে 
তোমারই জল, তোমারই জনা যারা প্রাণ ধারণ করে 
আছে, তারা, সেই তোমার দাসীরা তোমাকে না পেয়ে 
বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমার অদ্ধেষণে ! কৃপা করো, 
ওগো নিষ্ুর, দেখা দাও॥ ১: ওগো প্রেমময় হৃদয়স্বামী ! 
শরতের সরোবরে অপরূপ সৌন্দর্যের পশরা নিয়ে 
বিকশিত হয় যে অমল কমল, তার কর্ণিকার সম্পূর্ণ 
শোভাই তো চুরি গেছে তোমার অতুল চোখ দুটির কাছে। 
সেই চোখের দৃষ্টি দিয়ে তুমি বধ করছ আমাদের, যারা 
তোমার বিনামূলোর দাসী ! তুমি তো ভক্তবন্ধাকল্পতরু 
পরম কারুণিক বরদাতা, বল তো, শুধু অস্ত্রের দারা বই 
কি বধ? চোখের দ্বারা বধ করলে, তা কি ইহলোকে বধ 
বলে গগা হয় না? ৯ 1॥পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমিই তো কতভাবে 
কতবার আমাদের নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাচিয়েছ! যমুনার 
বিষাক্ত জলে অবশ্ন্তাবী মৃত্যু খেকে, সর্পরূণী 
অঘাসুরের গ্রাস থেকে, ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের প্রেরিত ভয়ংকর 
বর্ষা-বাম়ু-বঙছুপাত থেকে, দাবানলের দহন থেকে, 
বধাসুর-ব্োমাসুর প্রভৃতি কত মায়াবী অসুরের হাত 
থেকে, এছাড়াও আরও যত বিপদে যখনই আমরা ভয় 
পেয়েছি সে-সব থেকেই তো তুমি আমাদের বাৱে বারে 
রক্ষা করেছ! (তাহলে আজ সেই তুমিই এমন উদাসীন 
হয়ে আমাদের প্রাণ নিতে চাইছ কেন ?)॥ ৩ ॥ তুমি তো 
শুধু যশোদানপ্দন নও (আমরা তো জানি) তুনি সকল 
প্রাণীর অন্তর্ধারী, ডষ্টা, সাক্ষীপুরুষ। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার 
প্রার্থনায় বিশ্বসংসারকে রক্ষা করার জনা তুনি এই 
সাহ্কতরংশে, এই যদুবংশে আবির্ভূত হয়েছ, (আর সেই 
সুবাদে আমরা পেয়েছি তোমাকে আমাদের করে) ওগো 
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প্রণতদেহিনাং পাপকর্শনং 
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্‌। 
ফণিফণাপির্ং তে পদাম্ুজং 
কৃণু কুচেযু নঃ কৃদ্ধি হৃচ্ছয়ম্‌। ৭ 


বুধমনোজয়া পুষ্ণরেক্ষণ। 
বিধিকরীরিমা বীর মুহাতী- 
রধরসীধুনাহহপ্যাযয়ন্ব নঃ॥ ৮ 


সথা ! ৪ ॥ হে বুষ্ঠিবংশপ্রদীপ ! যারা এই জন্ম 
মৃত্যুচক্রর্ূপ সংসারের ভয়ে তোমার চরণে শরণ নেয়, 
তোমার ভক্ত-বিপদ-নাশক করকমল তাদের নিজের 
আশ্রয়ে নিয়ে সম্পূর্ণবাপে অভয় দান করে। প্রিয়তম ! 
সকলের সব কামনা পূরণকারী তোমার সেই করকমল, 
যার দ্বারা তুমি শ্রীদেবীর পাপিগ্রহণ করেছ, তা আমাদের 
মাথায় রাঝো॥ ৫ ॥ ্রঙ্রজনের দুঃখহারী ওগো বীর ! 
তোমার যারা নিজ জন, ভক্ত-শরণাগত+ তাদের মনে যদি 
কখনো কোনো দুর্মহবশে গর্বের উদয় হয়, তোমার 
বদলের একটি স্মিতহাস্যরেখা তা মুহূর্তমধো ধ্বংস করে 
দেয়। (আমাদের সব মান-গর্ব ও তো তুমি [কে 
হরণ করে নিতে পারতে, অদৃশ্য হলে কেন ?) ওগো 
সখ্য ! তুমি নাও আমাদের, গ্রহণ করো সব অপরাধ ক্ষমা 
করে, সব দোষ মার্জনা করে। আমরা তো তোমার দাসী 
বই কিছু নহ, অবলা আমাদের গুপর রোষ করা কি 
তোমার সাজে ? দয়া করো, তোমার অভিনব-সুন্দর 
প্রফুল্ল মুখকমলখানি দেখাও আমাদের ॥ ৬ ॥ তোদার 
চরণকনল প্রণতজ্জননাত্রের সর্বপাপহারী, সর্বনাধর্ধের 
আকর, লক্ষ্মীর নিবাসভূমি। সেই চরণের দ্বারাই তুমি 
ব্রজের তৃণচর পশুদের অনুগমন কর, এমনকি আমাদের 
রক্ষার জন্য তুমি ভয়াল কালিয় নাগের ফণার ওপরে পর্যন্ত 
সেই চরণ স্থাপন করতে দ্রিধা করনি। তোমার বিরহে 
আমাদের হৃদয়ে যে সুতীব্র দাহ সৃষ্টি হয়েছে, কেবলমাত্র 
তোমার চরণই পারে তা নির্বাপিত করতে। একবার এসো 
তোমার রাতুল পদতল রাখো আমাদের বুকে, মেটাও 
আমাদের মর্নের কামনা, সরস-শীতল স্পর্শে শান 
হোক আমাদের তৃষ্ণা, জুড়াক আমাদের জীবন ॥ ৭ ॥ 
কমলনয়ন! কত মধু আছে তোমার মুখের বাণীতে, তার 
পদে-পদে, শব্দে-শব্দে, অক্ষরে -অক্ষরে মাধুর্রসধারা 
ক্ষরিত হতে থাকে। তোমার কষ্টধ্রনির চিন্রাক্ষী 
বৈচিত্রো, উচ্চারণভঙ্গী তথা স্বরপ্রক্ষেগের নিপুণতায় 
এবং সর্বোপরি অর্থগত গভীরতা ও ব্যঞ্জনামাহাত্ম্যে, 
আমরা তো কোন্‌ ছার, তাবৎ শান্তক্র স্তানী ও 
পঞ্ডিতজনেরাও অভিভূত হয়ে যান। সত্যি কথা বলতে 
কী, সরস্বতী, তোমার বশবর্তিনী, তোমার বাক্যে তাই এক 
অলৌকিক মোহিনীশক্তি ক্রিয়াশীল, আর তারই ফলে 
আমরাও তোমার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে থাকি। আর এখন 
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তব কথামৃতং তপ্তজীৰনং 
কবিভিরীড়িতং  কল্মষাপহম্‌। 

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং 
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥ ৯ 


প্রহসিতং প্রিয়  প্রেমবীক্ষণং 
বিহরণং চ তে ধ্যানমঙ্গলমূ। 
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ 


কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি॥ ১০ 


৯ক্ষিতং বিরহিণাং চ। 


শ্রীম্তাগবত 


তোমার বিরহে সেই সব কথা যতই স্মরণে আসছে, 
ততই আমাদের আকুলতা বাড়ছে, আমরা কী করব ভেবে 
পাচ্ছি না, ক্রমেই যেন বিভ্রান্ত, মোহগরস্ত হয়ে পড়ছি। 
আমরা তোমার দাসী, আর তুমি এশবর্ধে বীর্যে অপ্রতিম, 
| দয়াবীর, দানবীর ! আমাদের গ্রতি তোমার দাক্ষিণা বর্ষণ 
করো, ওগো বীর ! তোমার অধরসুধা পান করিয়ে 
আমাদের এই সুহ্যমান দশা থেকে পুনরুজ্জীবিত করো, 
পরিতৃপ্ত করো॥ ৮ ॥ তোমার নিজমুখের কথা যেমন 
মধুর (আমাদের পক্ষে যদিও তার স্মৃতিহ এখন 
মৃত্যুযন্ত্রণার কারণ হয়েছে), তোমার সম্পর্কিত কথা 
অর্থাৎ তোমার লীলাকথাও তেমনি অমৃতন্থরূপ। 
সংসারের মৃত্যুপ্প্ত হতাশ ভীবকে তা নত্যু-তরণের 
আশ্বাসবাণী শোনায় (আবার আমাদের মতো তোমার 
বিরহে কষ্ঠাগতপ্রাণ ব্যক্তিদের পক্ষেও তোমার লীলাকথা 
কীর্তন-শ্রবণাদিই প্রাপরক্ষার কারণ হয়ে থাকে), 
ত্রিতাগ-তপ্ত জীবের পক্ষে তা জীবনাদায়ী পরমৌষধ, 
তাপিত জনের তৃষ্ণাহারী শীতল জল। বেদমুখে ব্রহ্মাসহ 
ব্রহ্মবিদ্‌ খাষি-মুনিগণও তোমার কথামৃতের স্তি করে 
থাকেন, অনা অমৃত তারা তুচ্ছ জ্ঞান করেন। আর 
সাধারণজীব তথা পাদীদের পক্ষে তোমার কথা তো 
| অযাচিত করুণার দান, কারণ ত সর্ব-কলুষ, সর্ব পাপ 
হরণ করে! শ্রবপমাত্রহ এই কথামৃত শ্রোতার পরম মঙ্গল 
সাধন করে, তাকে আর কোনো অনুষ্ঠানেরও অপেক্ষা 
করতে হয় না। সর্বসন্পদের বিশেষত প্রেম-সন্পদের 
| আকর এই কথা-তোমার কথা শুনতে শুনতেই 
| অপ্রেমিকের মনেও প্রেমসক্চার হয়, প্রকৃত শ্রী-লাভ হয়। 
| ৰহু-বিস্তৃত সর্বত্র লতা. তোমার এই লীলাকথা, ভন্ত- 
মহাত্মাজনের মুবে মুখে বহুল উচ্চারিত, ইচ্ছামাত্রেই 
শ্রবাপণে গ্রহণ করে পরম কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়া 
যায়। আর এই কথার যারা কথক, যাঁরা মানুষের কানে 
পৌঁছে দেন এই পরম অমৃত সেই অকারণ-করুণাশালী 
প্রেমিক-ভন্তজনেল দানের আর তুলনা নেই, জগতের 
মহত্তম দাতা তারাই (হয়তো পূর্ব পূর্ব জন্মে বহুদানের 
গুণের ফলে তারা কোনো জন্মে এইরকম শ্রেষ্ঠ দাতার 
আসনে বসার সৌভাগ্য লাভ করেন)।॥ ৯ ॥ হায় প্রিয় ! 
তোমার মধুর হাসি, প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাত, (বয়সাদের সঙ্গে) 
তোমার নানারকমের ক্রীড়া, এসব আমরা এক সময়ে দূর 
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কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি॥ ১১ 


দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ- 
বনরুহাননং বিশ্রদাবৃতম্‌। 
ঘনরভন্বলং. দর্শযন মুহু- 
্নসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি॥ ১২ 


শ্রথতকামদং পদ্মজািতং 
ধরণিমণ্ডনং ধোয়মাপদি। 
চরণপক্ষজং শল্তমং চ তে 


রমণ  নঃ  স্তনেবর্গয়াধিহন্। ৯৩ 


| থেকেই দেখতাম, আকৃষ্ট হতাম, কিছু তোমাকে কাছে 
পাইনি তখন, তাই তোমার এই সব আডরণই আমাদের 
ধ্যানের বিষয় ছিল। সেই ধ্যানেই ছিল আমাদের শাস্তি, 
তোমার বিষয়ে ধ্যান যে মঙ্গলজনক, তা তো বলার 
অপেক্ষা রাখে না। হয়তো সেই মঙ্গলনয় ফল হিসাবেই 
একদিন তোমাকে পেলাম আমরা । আর সে পাওয়া যে 
কী, তা যে পেয়েছে সেই জানে ! অনন্তের নাধর্য-া্ডার 
উদ্যত করে দিতে তুমি আমাদের কাছে গোপনে, 
বিনে, কথায়, সুরে, আকারে, ইঙ্গিতে, হাসিতে, 
বাশির গানে_ তোমার চিৎপ্রবাহনয় সমস্ত আচরণের 
মাধ্যমেই তুমি আমাদের চেতনায় সঞ্চারিত করে দিতে 
কোন্‌ অকুলের, অনপ্তের আভাস, জাগিয়ে তুলতে এক 
অনির্বচলীয় অনুভূতি। ইহলোকের, এই কারা-হাসির 
সংসারের মধ্যে থেকেও আমরা হয়ে যেতাম এসবের 
পুলকোচ্ছাস জাগানো সেই আনন্দ রসধারা স্নান, সেই 
অমৃতাভিযেক, সে-সবহ আজ স্মরণে এসে শুধু 
আমাদের মর্মে ক্ষোভ জন্মাচ্ছে। ওহে কপট, ছলনাময় 
প্রেমহীন ! আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে! এই ছিল তোমার 
মনে 2১9 ॥ 

নাথ ! তোমার জনা কতভাবেই কত কারণেই যে 
আমাদের প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে, তা কি তুমি জান ? তুমি 
| সকাল বেলাই পশুদের চরানোর জন্য তাদের পিছন 
পিছন ব্ৰচ্জ থেকে বেরিয়ে পড়। নিশ্চয়ই তোমার গন্ধের 
মতো অমল-কোমল চরণে কত শিলাখণ্ড (কাক), 
তৃণকুশাদি কণ্টকের আঘাত সহ্য করতে হচ্ছে, এই 
সম্ভাবনাতেই আমাদের মনে শান্তি থাকে না। প্রিয়তম ! 
তোমার চরখের বাথা যে আনাদের বুকে সহশরগুপ হয়ে 
বাজে ! ১১ ॥ দিন শেষ হয়ে এলে যখন তুমি গোধন 
মতো মুখটি তখন গোরুর খুরের ধুলায় ধূসর খন নীল 
(কৃষ্ণবর্ণ) কুঞ্চিত কেশৱাজি এলোমেলো হয়ে মুখের 
চারদিকে লেপটে থাকে। সেই নুখটি বারে বারেই 
আমাদের দিকে ফেরাও তুমি নানা ছলে, যেন আমাদের 
দেখাতেচাও সেই অপরূপ শোভা ! ওগো বীর! আমাদের 
মনে তোমাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগানো, এই 
অবলাদের চিন্তকে কেবলমাত্র তোমার কামনায় একাগ্র 
| করে রাখার জনাই কি তোমার এই কৌশল ? ১২ ॥ 
আমাদের মনের সকল দুঃখ-বাথার নিরানয়কারী গুগো 
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সুরতবর্ধনং শোকনাশনং | আনন্দময় ! তোমার চরণকমল প্রপতজনের সর্ব অভীষ্ট 
স্বরিতবেপুনা সুষ্ঠু:  চুন্কিতম্‌। পূর্ণ করে, স্বয়ং দেবী লক্ষ্মী এবং পদ্মযোনি এ্রহ্মাও 
ইতলরাগবিষ্মারণং ন্গাং তোমার চরণসেবা করতে পেলে নিজেদের ধন্য মনে 


করেন। সেই দুর্লভ চরণ সম্প্রতি পৃথিবীর বুকে বিচরণ 
করে তার শোভা বৃদ্ধি করছে। তোমার চরণ ধ্যান করলে 
সর্ব বিপদ দূর হয়ে যায় ; আধিভৌতিক, আধিদৈবিক 
| অর আধাধিব, সবি বিশে অমোদ প্রতিকার 
[ই তাই তোমার চরণ ধ্যানের নির্দেশ সকল শাস্তু ও 
| ষহাপুরুষগণ দিয়ে থাকেন। সকল সুখের, সকল 
কল্যাণের সর্বোত্তম আকর তোমার সেই চরণকমল, 
গগ্ো প্রিয়, অর্পণ করো আমাদের বক্ষে, দূর করো 
আমাদের বিরহ-সন্তাপ।। ১৩ ॥ বীরশ্রেষ্ঠ তুনি, প্রিয় 
আমাদের ! দানে, দয়ায় তোমার সমকক্ষও তো কেট 
'নেহ, নিজের সব কিছুই তুমি অবলীলায় বিলিয়ে দাও। 
তোমার একান্ত নিজস্ব অধরানৃতদানেও তুমি পরা্্মুখ 
হোয়ো না। আমরা যে ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছি, তার 
প্রকৃত উষধ ওই বন্তুটিই। তোমার মুখের বাশিটি তোমারই 
অধরাদৃতপান করে সুরে সুরে ভরে ওঠে, বিশ্বময় বিতরণ 
শুভক্ষণে যে একবার তোমার আধরসুধারসরূপ পরম 
দানের, ভাবমগ্নতার কোনো নিভৃত প্রহরে গোপন 
প্রেমিকের সরভস চুন্বনের মতো তোমার প্রেমের 
বিদযাদীপ্ত চকিত স্পর্শের আস্থাদ লাভ করে, তোমার 
প্রতি আসক্তি বন্ধান তার আর কখনো ছিয় হয় না, দিনে 
দিনে বেড়ে চলে তার প্রেমোজ্জ্বলা সুরতি, সর্বশোক 
থেকে বিমুক্ত হয় সে, জাগতিক আর কোনো পদার্থের 
জন্যই তার কোনো কামনা থাকে না। সেই সুধা পান 
করিয়ে জীবন রক্ষা করো আমাদের ॥ ১৪ ॥ দিনের 
বেলায় তুমি যখন চারণের জনা বনে বনে বিচরণ করতে 
থাক, তখশ তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমাদের 
ক্ষণার্ধকালও এক যুগ বলে মনে হয়। আবার দিনান্তে যখন 
অটতি ষদ্‌ ভবানহি কাননং মধ্য চপল শ্রীমণ্ডিত দুখপদ্ধজের দিকে উপবাগী নয়নের 
কিগায়তে ভ্বামপশ্যতাম্‌। সমস্ত তৃষ্ণা নিয়ে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকি আমরা, তখন 
চোখের পলক দিয়েছেন যে বিধাতা, তাকে নিতান্ত 

কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখং চ ভে বৃদ্ধি বলে মনে হয়। চোখের নিনেষ-পড়ার সময়টুকু 
জড় উদীক্ষতাং পক্মকৃদ্‌ দৃশামূ॥। ১৫  আদর্শনও যে তখন আমাদের পক্ষে অসহা ! ১৫ ॥ 


বিতর বীর নন্তেহধরামৃতম্‌॥ ১৪ 
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পতিসুতান্বয়জ্রাতৃৰান্ধবা- 
নতিৰিলঙ্ঘ্য তেহস্তচ্যুতাগতাঃ। 
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ 


কিতব যোষিতঃ কন্তাজেন্নিশি।॥ ১৬ 


রহসি সংবিদং হাচ্ছয়োদয়ং 
প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্‌। 
বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষা ধাম" তে 


মুহুরতিস্পৃহা'। মুহ্যতে মনঃ॥ ১৭ 


হে অচ্যুত ! আমরা তো নিজেদের গতি-পুত্র, ভাই-বন্ধু, 
কুল-গরিবার সব কিছু ছেড়ে, তাদের ইচ্ছা, তাদের সৃষ্ট 
বাধা এমনকি তাদের প্রতি আসক্তি পর্যন্ত অতিঞন করে 
তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমাদের এই গতি অর্থাৎ 
স্বভাব জানো যে, তোমার বাঁশির জাদয়-কাড়া আকাশ- 
বাতাস-মহাশুনা-পূর্ণকরা গভীর তানের আহ্বানে আমরা 
মোহিত হয়ে যাই, আবিষ্ট হয়ে যাই, না এসে পারি না। 
আমরাও তো জানি না, তুমি আমাদেরই ডাকছ, যে 


| শোনে, বাশি তো তাকেই ডাকে, আর সেই ডাক শুনে 


বেরিয়ে পড়লে সেই সুরই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। কিন্ত 
এত সবের পরে, ডেকে ঘরের বাইরে এনে, মিলন সুধার 
ক্ষণিক আস্বাদ দিয়েও এমন চকিতে অন্তর্ধান ! ওহে 
কিতব, ওহে প্রতারণাপটু, ভীরু রমলীদের রাত্রিকালে 
এমনভাবে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারে আর কে, তুমি 
ছাড়া ? ১৬. ॥ একজন মানুষ বিপ্রহধারীর মধ্যে রূপের, 
বাক্যের, আচরণাদির যে চরম উৎকর্ষ আমরা কল্পনা 
করতে পারি, তারই সার্থক প্রতিচ্ছবি দেখেছি আমরা 
তোমার মধ্যে ; আর তাই আমাদের আকর্ষণ করেছে 
তোমার দিকে। নির্জনে সেই অন্তরের গৃঢ় ভাব-বিনিময় 
যার ফলে আমাদের হাদয়ে জেগেছে প্রেমের জোয়ার, 
তোমার হাসি-ভরা মুখ, অনুরাগ-ভরা দৃষ্টি, আর তোমার 
বিশাল বক্ষোদেশ_-যেখানে নীল আকাশে সোনার রেখার 
মতো বিরাজ করছেন লঙগ্মীদেবীশ্রীবৎসচিহৃরূপে অচলা 
হয়ে-_এইসবে আমাদের নয়ন-মন মুগ্ধ হয়েছে, আর সে 
মুগ্ধতা কমার কোনো সম্ভাবনাও নেই, বরং তা যেন 
আরও বেড়েই চলেছে, তোমাকে পাওয়ার তীর 
আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনকে আবিষ্ট করে রেখেছে, সেই 
একাগ্র নিষ্ঠায় সংহত হয়ে আছে আমাদের সমগ্র 
অস্তিত্ব ১৭ ॥ প্রিয় আমাদের ! আমরা জানি, তোমার 
জনোই পরম মঙ্গলময় ঘটনা, সর্বকালের সর্বনানবের 
সর্বদুঃখ নিরসনের নিশ্চিত আশ্বাস। আমরা তোমার 
নিজজন, এই ব্রজেরই অধিবাসী, অতি ভয়ংকর 
হৃদরোগে আক্রান্ত। এহ রোগের কারণ কী, তাও 
শোনো। তোমার প্রতি ধাবিত হয়েছে আমাদের স্পৃহা। 


1308 শ্রীম্াগবত 


যত্তে সুজাতচরণানুরুহং স্তনেষু | সংসারের অন্য কোনো বস্তুর জনাই আমাদের লালসা 
| নেই, শুধু তোমাকে না পেলে আমাদের চলবে না, এই 

সুতীব্র একমুখী অভীন্দাই এখন আমাদের দেহ, প্রাণ, মন 

আমাদের সমগ্র অস্তিহবকে গ্রাস করে ফেলেছে। এইটিহ 

আমাদের রোগ। এই রোগের নিরাময়ের ওষুধ তোমার 

কাছেই আছে, ইচ্ছা করলেই দিতে পার। এখন আমরা 

করজোডে প্রার্থনা জানাচ্ছি, সেই ওষুধ সামানা একটু 

আমাদের দাও, আমাদের প্রাণ বাঁচাও॥ ১৮ ॥ আর 

নি দধীমহি কর্কশেষু আমাদের দেখা না দেওয়াই যদি তোমার ইচ্ছা হয়, 
িতনিউনরি তাহলেও এই রাক্রিকালে বনে বনে ঘুরে বেড়িয়ো না। 
মাটিতে পাথর, কীক্র, কাটা কী লা আছে ? ওগো 
প্রিয়তম সুন্দর হৃদ্বিলাসী আমাদের ! বিকশিত রক্তপদ্থের 
শোভা, কোমলতাদি ওণাবলিকে পরাজিত করে অনুপম 
সৌন্দর্য মূর্তি পরিগ্রহ করেছে বলে আমাদের কাছে 
প্রতিভাত হয় তোমার পদতল, যেজনা আনরা অতি ধীরে 
সসংকোচে সভয়ে তা বক্ষে ধারণ করি। আমাদের কঠিন, 
কর্কশ বক্ষের স্পর্শে বুঝি তোমার সুকুমার চরণ বাধা 
বাজে, এই আশঙ্কায় আমরা মরনে মরে থাকি। আর সেই 
চরণেই কিনা তুমি হেঁটে বেড়াচ্ছ বনের মধ্যে ? তীক্ষ 
তৃণাঙ্কুরে, শিলাখণ্ডে, পরস্তরকণায় বাথিত হচ্ছে না ওই 
রাতুল পদতল ? আমাদের তো এই চিন্তায় বুদ্ধি বিভ্রান্ত 
| হয়ে যাচ্ছে, আমরা ূর্ছাগ্ন্ত হতে বসেছি ! তুমি আমাদের 
প্রাণ, আমাদের জীবনের ভীবন, এমন করে কষ্ট দিও না 
নিজেকে। ফিরে এসো, নাথ, ফিরে এসো, তোমাকে সুস্থ 
দেখে তোমার চরণে আমাদের প্রাণ সমর্পণ করে পৃথিবী 


কর্ণাদিভির্রমতি ধীর্ভবদাযুষাং নঃ|॥ ৯৯ থেকে নিদায় নিই আনরা॥ ১৯ ॥ 


তেনাটবীমটসি তদ্‌ ব্যথতে ন কিংস্গিৎ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমন্কুন্ধে পুৰার্ধে '”'রাসক্রীড়ায়াং গোপীগীতা 
নানৈকত্রিংশোহ্ধ্যায়১।। ৩১ ॥ 


্ীমনমহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমন্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে 
রাসক্্রীড়া বর্ণনায় গোপীগীত নামে একত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥ 


রাসক্রীড়ায়ামেকত্রি.। 


অথ দ্বাত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ 


ংশ অধ্যায় 
শ্রীভগবানের আবির্ভাব ও গোপীগণকে সান্তরনাদান 
শ্রীর্ডক *উবাত শ্রীশুকদেব বললেন-_মহারাজ পরীগ্গিৎ ! কৃষঃপ্রিয়া 


গোগীগণ এইভাবে বিরহকাতরহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের 

দর্শনলাভের জনা একান্ত উৎসুক হয়ে বৈচিত্রাময় 

শব্দবন্ধো (ভাবে, ভাষায়, ছন্দোমাধূর্ষে, বাঞ্জনায়, আর্তি 

ইতি গোপাঃ প্রগায়ন্তাঃ প্রলপন্তান্ড চিত্রধা। নিবেদনের গভীরতম আন্রবিকতা় যা অসাধারণের 
রুরদদুঃ সুম্বরং রাজন্‌ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ। ১. স্তর এবং শ্রীকৃষ্ণকে বিচলিত এবং আকর্ষণ করে 
আনতে সক্ষম মন্ত্ররূপে বিশেষ গৌরবাবগাহী) গান তথা 

কন্মকথালাপের সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর স্বরে রোদন করতে 

লাগলেন॥ ৯ ॥ এইরকম সময়ে ভগবান শৌরি (শ্রীকৃষ্ণ) 

তাসামাবিরভূ্ছৌরিঃ  স্ময়মানমুখাবুজঃ। ডের যার হুল! গু টুক মদদ 
শীতান্বরধরঃ ক্রত্থী সাক্ষান্মন্সখমন্মথঃ॥ ২ হাসিতে উদ্ভাসিত, গলায় বনমালা, দীতান্বর দারণকরে 
| আছেন (ক্ষমা-প্রার্ীর মতো লীতবন্ত্রের অগ্রভাগ গলায় 

জড়িয়ে হাতে ধরে আছেন)। সাক্ষাৎ মদনদেবেরও 

ং বিলোকাগতং প্রে্ঠ: সৰীতুৎফুল্পদ্‌শোহবলাঃ | মোহজনক ছিল সেইরূপ ২ ॥ মন্মথ মদনদেবের 
ভৰণ জপ মি তে ত মনকেও মথিত, মোহিত করে “অপ্রাকৃত নবীনমদন" বা 


| ঘদননোহনরূপে সমাগত প্রাপবল্নভকে দেখে গোলীদের 

| আনন্দের আর সীমা রইল না, ক্ষণপূর্বের ক্রন্দন 

তিরোহিত হয়ে তাদের চোখে জেগে উঠল প্রেমের 

কাচিৎ করাম্ুজং শৌরের্জগৃহেহগুলিনা মুদা।  পুলক। তারা পা সহর্ষে এমনভাবে উঠে 
1 দাড়ালেন, খেন প্রাণহীন দেহে সহসা প্রাণের সঞ্চারে 

কাচিদ দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনরূষিতম্‌॥ ৪ লি CE Lo ATL 
ঘটেছে॥ ৩ ॥ কোনো গোপী আনন্দে শ্রীকৃষ্ণের করকমল 
নিজের দু-হাতের অঞ্জলির মধ্ ধারণ করলেন, আবার 
কাচিদঞ্জলিনাগৃত্নাত্তধী  তাম্বলচর্বিতম্‌। অপর কোনো এক গোলী তার চন্দনচর্টিত বাহু নিজের 
একা তদঙ্প্রিকমলং সম্তপ্তা স্তনয়োরধাৎ॥ ৫ দ্ধ স্থাপন করলেনা॥ ৪ ॥ তৃতীয়া গোপসুনদরী অঞ্জলি 
পেতে শ্রীকৃষ্ণের চর্বিত তাল গ্রহণ করলেন। চতুর্থ জন, 
যার হৃদয় প্রিয়বিরহ্দালায় প্রবলভাবে সন্তপ্ত হয়েছিল, 
ভূমিতে উপৰিষ্ট হয়ে তার চরণকমল নিজ বক্ষে ধারণ 

একা জকুটিমানধ্য প্রেমসংরন্বিহ্বলা। | করলেন॥ ৫ ॥ প্রণয় কোপ বহল অপর একজন (পঞ্চম) 
ঘ্বতীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপেঃ সংদষ্টদশনচ্ছদা'"'॥ ৬. ওষ্ঠাধর দংশন করে ভ্রকুটিকুটিল নেত্রে কটাক্ষবাণ 


(*)ৰাদরাণিরুবাচ.। নিষ্ট, 


শ্ৰীমন্তাগবত 


তং কাচিয়েত্ররক্ধেণ হৃদিকৃত্য নিমীলা চ। 
পুলকাঙগ্াপত্যান্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা। ৮ 


সরবাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনিবূর্তাঃ। 


জহুৰ্বিরহজং তাপং প্রাজ্রং প্রাপ্য যথা জনাঃ॥ ৯ 


তাভিৰ্বিধৃতশোকার্ভির্ডগৰানচ্যুতো বৃতঃ। 
ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্মথা। ১০ 


শরচ্চন্্রাংশুসন্দোহধবস্তদোষাতমঃ শিবমূ। 
কৃষণায়া হন্ততরলাচিতকোমলবালুকম্‌'"॥ ১২ 


নিক্ষেপে যেন ডাকে বিদ্ধ করতে করতে তার দিকে 
তাকাতে লাগলেন। ৬ ॥ অপর কোনো এক গোলী 
(ষষ্ঠ) নির্ণিমেষ নয়নে কৃষ্ণবদন কমলের মধু পান করতে 
লাগলেন 3 কিম্ব যেমন সৎগুরুষগণ ভগবানের 
চরণকমলের দর্শনে কখনো তৃপ্ত হন না, তিনিও তেমনই 
সেই শ্রীমুখ মাধুরী নিরন্তর পান করেও পরিতৃপ্ত হতে 
পারছিলেন না॥ ৭ ॥ অনা এক গোপী (সপ্তম) নিজ 
নেত্রেন দ্বারপথে ভগবানকে নিজের হাদয়নন্দিরে নিয়ে 
গেলেন এবং তারপরই চোখ বন্ধ করে ফেললেন (যেন 
হদ্মগত প্রিয়ের বহির্গমনের পথ রুদ্ধ করে দিলেন)। 
তারপর সেই অন্তরলোকের নিড়তে তাকে 


| মানসিকতাবেই নিবিড় আল্লেষে বদ্ধ করলেন, তার 


সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দেখা দিল, সিদ্ধ যোগীর মতো তিনি 
আনন্দসাগরে মগ্ন হয়ে গেলেন॥ ৮ ॥ পরীক্ষিৎ ! 
সংসারী ব্যক্তিরা যেমন ব্রশগা্র মহাপুরুষকে নিজেদের 


| মধ্যে পেয়ে (অথবা, মুক্ষু সাধকেরা পরমেশ্বরকে লাভ 


করে) নিজেদের দুঃখ-তাপ থেকে মুক্ত হয়, তেমনই 
শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে গোপীরা সকলেই আনন্দের পরাকাষ্ঠা 
প্রাপ্ত হলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তাদের যে প্রবল সন্তাপ 
জগ্মেছিল, তা সম্পূর্ণরূপেই দূর হয়ে গেল ; পরম 
প্রশান্তিতে ভরে গেল তাদের মন॥ ৯ ॥ কল্যাণীয় 
মহারাজ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো সর্বদাই অঞ্চল মহিনায় 
অবস্থিত অচযুতস্বরূপ, তথাপি তখন বিরহের অবসানে 
বিগতদুঃখ সেই গোপললনাবন্দে পরিবৃত অবস্থায় তার 
শোভা যেন আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল, যেমন পরমেশ্বর 
নিজের নিত্যজ্ঞান, বল প্রভৃতি শক্তিসমূহের দারা সেবিত 
হয়ে অধিক শোভাসম্পন্ হন।। ১৩ ॥ 

নিয়ে যমুনার পুলিনে উপস্থিত হলেন। তখন সেখানে 
বিকশিত কুন্দ ও মন্দার পুস্ণের সুরভি বহন করে সুগন্ধি 
শীতল বায়ু মৃদু-মন্দ প্ৰবাহিত হচ্ছিল এবং সেই সুগান্ধে 
আকৃষ্ট ভ্রমরেরা ইতস্তত গুঞ্জন করে ফিরছিল॥ ১১ ॥ 
শরৎ পূর্ণিমার পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রের অমল কিরণধারা 
সম্পাতে রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণরূপেই বিদুরিত 
হয়েছিল ; দ্যুলোক থেকে লোক পর্যন্ত একটি পবিত্র 
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হা 


ন্ত্রলোকালক্ম্মেকপদং বপূর্দধৎ|॥ ১৪ 


সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং 

সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমজ্রুবা ॥ 
স্রহস্তয়োঃ 

সংস্তুত্য ঈষৎকুপিতা বভাষিরে॥ ১৫ 


লং! 


মঙ্গলময় আবহের সৃষ্টি হয়েছিল, কোথাও কোনো 
মলিনতার চিত্র ছিল না। পুলিনডুমিটি পর্যন্ত সুনাৰ্জিত 
নির্মল রূপ ধারণ করেছিল, কারণ যমুনানদী স্বয়ং তার 
তরঙ্গরূপ হন্তের দ্বারা নিপুণভাবে কোমল বালুকারাশিতে 
তা আকীর্ণ করে রেখেছিলেন॥ ১৯ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ্রে 
দর্শনে ব্রজাঙ্গনাদের মনে যে আনন্দোচছাস সৃষ্টি হয়েছিল 
তার প্রাবলো তাদের সকল জৃদয়-বাথা, সমস্ত দুঃখ- 
শোক ভেসে গেছিল। বেদমন্তরসমূহ যেমন প্রথমত 


| কর্মকাণ্ডের বিধান দিযে থাকে, কিন্তু কাম্য ফলসমূহের 


নশ্বরতার কারণে তাতে তৃপ্ত হতে না পেরে শেষ পর্যন্ত 
জ্ঞানকাঞ্ডে উপনীত হয়ে আত্মানন্দ বা ব্ৰহ্মানন্দ 
সাক্ষাংকারে সর্বকামনার পরপারে পৌঁছে কতকতা হয়, 
সেইরকমই সেই ব্রজদেবীগণও পূর্ণকাম, আপ্তকাষ হয়ে 
গেছিলেন। তবুও প্রেমের সেবা ্গীকার করে তারা 


উপৰেশনের জন্য নিজেদের বক্ষঃস্থলের কুক্কুমে রঞ্জিত 
উত্তরীয় দিয়ে আসন রচনা করলেন॥ ১৩ ॥ 
যোগেশ্বরগণ যোগসাধনা দ্বারা পনিত্রীকৃত নিজেদের 
হৃদয়ে যাঁর জন্য আসন-কল্পনা করেন (কিন্ত তার 
অগ্িষ্ঠান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন না), সেই 
সর্বশক্তিমান ভগবান সেইখানে যমুনার বালিতটে 
গোপীগশের উত্তরীয়ৰস্তরে উপবিষ্ট হলেন। পরীক্ষিৎ ! 
ত্রিলোকের ত্রিকালের সমগ্র শোভামাধুরী একটি আধারে 
যুগপৎ আশ্রিত রয়েছে ভগবানের তনুতে। সেই অপরূপ 
দেহটি নিয়ে তিনি গোগীমণ্ডলমধো বিরাজ করছিলেন, 
কৃষ্ণপরায়ণা সহশ্র সহস্র গোপ-ললনা তাদের 
প্রেমাভক্তির অনুরূপ উপচারে তার পূজা করছিলেন, 
অলৌকিক সেই পরিবেশে এক অনির্বচনীয় সুধমায় 
শোভা পাচ্ছিলেন সেই লীলাপুরুযোত্রম।| ১৪ ॥ 
অধিলরসদৃর্তিশ্রীভগবানের সান্নিধ্য সেই সর্বকলাশাপ্ত 
নিপুণা গোপাঙ্গনাদের প্রেমানুভূতিকে উদ্দীপিত করে 
তুলছিল। তারা মৃদুমধূর হাসি, বন্চিম নেত্রপাত ও 
ভ্রবিলাসাদির দ্বারাই তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। 
কেউ কেউ তার চরণকমল, আবার কেউ কেউ তার 
করদ্বয় নিজেদের ক্রোড়ে স্থাপন করে দীরে মীরে 
সংবাহন এবং স্পর্শসুখের অভিবাক্তির দ্বারা সেগুলির 
প্রশংসা করতে লাগলেন। বিদ্ব শ্রীকৃষ্ণের আকস্মিক 
অন্তর্ানে তাদের প্রতি যে অবহেলা প্রকাশ পেয়েছিল, 
সেজ্জন্য তাদের মনে ঈষৎ প্রণয়কোপ সঞ্চারিত হয়েছিল। 


শ্ৰীমস্তাগবত 


গোপ্য উচু 


ভজতোহনুভজন্তেক এক এত্িপর্যয়মূ। 
নোভয়াংস্চ ভজন্তোক এতমোব্রহি সাধু ভোঃ॥ ১৬ 


শ্ৰীভগবানুবাচ 


মিথো ভজন যে সখা; স্বা্থেকান্তোদ্যমা হি তে। 
ন তত্র সৌহৃদং ধর্মঃ স্বা্থার্থং তদ্ধি নানাথা॥ ১৭ 


ভজন্তুভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরো যথা। 
ধর্মো নিরপবাদোহত্র সৌহাদং চ সুমধামাঃ॥ ১৮ 


ভজতোহগি ন বৈ কেচিদ্‌ ভজন্তাভজতঃ কুতঃ। 
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ॥ ১৯ 


নাহং তু সখ্যো ভজতোহপি জন্তুন্‌ 


ভজামামীযামনুবৃততিবৃত্তয়ে । 
যথাহধনো  লব্ধধনে বিনষ্ট 
তচ্চিন্তয়ান্যমিভতো ন বেদ॥ ২০ 


এখন তার নিজ মুখে দোষ স্বীকার কলানোর অভিষ্রায়ে 
তারা কিঞ্চিৎ তির্যকভাবে আপাতদৃষ্টিতে সাংসারিক 
লোকব্যবহার সম্পর্কিত একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন করে 
সে বিষয়ে তার অভিমত জানতে চাইলেন ॥ ১৫ ॥ 
গোপীগণ বললেন-_ওহে রসিক-শিরোমণি প্রিয় 
আমাদের ! দেখ, সংসারে দেখা যায়, এক ধরনের লোক 
আছে যারা, তাদের যারা ভজনা করে (ভালো ব্যবহার, 
প্রেনের সম্পর্ক বজায় রাখে) তাদেরকেই ভজনা করে। 
কেউ কেউ আছে চিক এর বিপরীত, অর্থাৎ তাদের যারা 
ভজনা করে না, তাদেরও তারা ভজনা করে। আবার 
আরও এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা এই উভয়ের 
কাউকেই ভজনা করে না। এই বিষয়ে ভালোদন্দ তুমি 
আমাদের ভালো করে বুঝিয়ে বলো। ১৬ ॥ 
শ্রীভগবান বললেন-_ সগীগণ ! যারা নিজেদের 
মধ্যে পরস্পরকে ভজনা করে, তাদের সমস্ত উদ্যমহ 
মতো। তাতে না আছে বন্ধের শ্লীতিপ্রদর্শন, না আছে 
ধর্ম। নিজের নিজের স্থার্থসিদ্ধির উদ্দেশা ছাড়া তার মধো 
অনা কিছুই নেই।। ১৭ ॥ আরও শোনো, যুন্দরীগণ ! 
বারা ভজনা করে না, তাদেরও যারা ভজনা করে, যেমন 
স্বভাবত করুণাপরায়ণ সঙ্জন বাক্তি এবং সেহশীল 
মাতাপিতা, তাদের হৃদয়ে সৌহার্দা এবং পরহিতোষিতা 
আছে এবং সত্য বলতে, তাদের বাবহারে অকপট 
ধর্মেরই প্রকাশ লক্ষ করা যায়॥ ১৮ ॥ আর কেউ কেউ 
ভজনাকারীদেরও ভজনা করে না, অতজনাকারীদের তো 
প্রশ্নই নেই। এদের চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথন, 
বোধই নেই। দ্বিতীয়, যাঁদের দ্বৈতবোধ আছে কিন্ত 
পূৰ্ণকাম, কৃতকৃত্য হওয়ায় যাঁদের কারো সঙ্গেই কোনো 
প্রয়োজন নেই। তৃতীয়, যারা অকৃতজ্ঞ, মু, অন্যের কৃত 
উপকার গ্রহণ করেও সে বিষয়ে অচেতন। চতুর্থ, যারা 
দ্রোহ আচরণ করে, তাদের ক্ষতি করতে প্রয়াস পায়, 
এরা গুরুদ্রোহী॥ ১৯ ॥ হে আমার প্রিয়সথী গোপীকা- 
বন্দ ! আমি কিন্তু এহ সবের মধ্যে কোনো শ্রেণীরহ 
অন্তর্ভুক্ত নই। যারা আমার ভজ্ঞনা করে, আমি তাদেরও 
ভঙ্জনা করি না, কেবলমাত্র এই কারণে যে, তাদের 
চিন্তরৃত্তি যেন সর্বদাই আমাতে লগ্ন থাকে, তাদের নিরপ্তর 
ধ্যান-প্রবৃত্তিহই আমার এরূপ আচরণের উদ্দেশ্য। যেমন 
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এবং মদর্থোত্মিতলোকবেদ- 
স্বানাং হি বো মযানুবৃত্য়েহবলাঃ। 
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং 
মাসৃয়িতুং মারৃথ”; তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ।॥ ২৯ 


ন পারয়েহহং নিরবদাসংঘুজাং 
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধামুষাপি 
যা মাভজন্‌ দুর্জরগেহশৃ্জলাঃ 

সংবৃশ্য তদ্‌ বঃ প্রতিয়াতু সাধুনা॥ ২২ 


ব্‌ঃ। 


আবার তা হারিয়ে ফেললে তারই চিন্তায় মগ্র থাকে, অনা 
কোনো কিছুরই এমনকি শ্রুধা-পিপাসাদির পর্যন্ত, বোধ 
তার থাকে না : সেই দৃষ্টান্ত অনুসারেই আমিও ক্ষণিক 
মিলিত হয়ে একবার স্পর্শ দিয়ে আবার অপ্তর্হিত হয়ে 
যাই, লুকিয়ে পড়ি॥ ২০ ॥ হে অবলা গোপীগণ ! তোমরা 
আমার জন্য লোকমর্যাদা, বেদ-শান্র প্রতিপাদিত 
আচরণবিধি এবং নিজ আস্রীয়ন্থজনদেরও ত্যাগ করেছ, 
এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে, তোমান্রে 


| মনোবৃত্তি অন্য কোনো বিষয়ে যেন আকৃষ্ট না হয়, 


নিজেদের সৌভাগ্য সৌন্দর্যাদির চিন্তাও যাতে সেখানে 
প্রবেশাধিকার না পায়, কেবলমাত্র আমাতেই তার নিরন্তর 
প্রবৃত্তি থাকে, এইভনাই আমি তোমাদের সম্মুখ থেকে 
তিরোহিত হয়েছিলাম, যদিও পরোক্ষে থেকে আনি 
তখনও তোমাদেরহ ভজনা করছিলাম, তোমাদের 
প্রেনেই মগ্র ছিলাম। সুতরাং হে প্রিয়তমাবৃন্দ, তোমরা 
আমার প্রেমে দোষ আবিষ্কার কোরো না। তোমরাহ 
আমার প্রিয়া আর আমিও তো তোমাদের প্রিয়-ই॥ ২১ ॥ 
যাক এসব, চরম এবং পরম সত্যটি তোমাদের বলি, 
শোনো। আমার সঙ্গে তোমাদের যে সংযোগ, যে 
আত্মিক সম্বন্ধ, তা সম্পূর্ণরূপে নির্মল, নির্দোষ। যে গৃহ- 
সংসাররূপ শৃস্খল প্রায় অনশ্বর, অতি দুর্জয়, তোমরা তা 
প্রীবনে। আমি যদি অমর শরীরে, অমর জীবনে, 
অনন্তকালে তোমাদের এই সর্ববাধাতুচ্ছকারী একনিষ্ঠ 
প্রেম, সেবা এবং ত্যাগের খণশোধ করতে চাই, 
তাহলেও তাতে সমর্থ হব না। এই খণের প্রতিদান হোক 
তোমাদেরই অনবদ্য স্বভাব-গুণে ; তোমাদের 
হয়ে এই খণ পরিশোধ করুক। আনি কিন্ত তোমাদের 
কাছে খণীি রয়ে গেলাম॥ ২২ ॥ 


ইতি শ্রীমতাগরতে মহাপুরাণে পারমহংসাং সংহিতায়াং দশমন্তুন্ধে পবার্যে ''রাসক্রীড়ায়াং 
গোপীসান্ুনং নাম দ্বাত্রিংশোহধায়ঃ ॥ ৩২ ॥ 


শ্রীমন্মহৰ্যি বেদবাস প্রীত পারমহংসী সংহিত শ্রীমভাগবতমহাপুরাণের দশমন্নধেরপূবর্ধে 
রাসক্রীড়াবর্ণনায় গোপীদের সা্বনাদান নামক দ্থাত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥ 


‘Mg, i »)রাসত্রীড়ায়াং ভগবনদর্শনং দ্রাত্রিং.। 


অথ ত্রয়ন্ত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ 


ত়নত্িংশ অধ্যায় 
মহারাস 
শ্রীর্ডক "উবাচ শ্রীণ্তকদের বললেন_ রাজন্‌ ! ভগবানের এই 
প্রেমপূর্ণ নিঙ্ছদীনতাসূচক সুমধুর বাকা শ্রবণ করে 
| গোপীদের হৃদয়ে বিরহজনিত তাপের লেশমাত্র 
ইথং ভগবতো গোপাঃ শ্রত্বা বাচঃ সুপেশলাঃ। | অবশেষও রইল না, এবং সৌন্দ্মমাধর্নিধি সেই 


জনুৰ্বিরহজং'-' তাপং তদল্গোপচিতাশিষঃ॥ ১ 


তত্রারভত গোৰিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ। 
স্ীরক্বৈরপ্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ॥ ২ 


রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমগুলমণ্ডিতঃ। ৷ 
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দয়োর্থয়োঃ। 
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং প্রিয়ঃ॥ ৩ 


যং মন্যেরন্‌ নভস্তাবদ্‌ বিমানশতসক্কুলম্‌। 
দিবৌকসাং সদারাণামৌৎসূক্যাপহৃতাত্মনাম্‌ ৷ ৪ 


ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্ণিপেতঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ। 
জগ্রগ্র্বপতয়ঃ সন্ত্রীকান্তদ্যশোহমলম্্‌॥ ৫ 


বলয়ানাং নৃপুরাণাং কিছ্িণীনাং চ যোষিতাম্‌। 
সপ্রিয়াণামভুচ্ছন্স্তমূলো রাসমণ্ডলে॥ ৬ 


তত্রাতিশুশুভে তাভিগবান্‌ দেবকীসুতঃ। 
মধ্যে মণীনাং হৈমালাং মহামরকতো যথা ॥ ৭ 
'বাদরায়পিরুবাচ। নিইসংতাপং। 


প্রাপপ্রিয়তম সশরীরে তাদের সঙ্গ দিচ্ছেন এই প্রাপ্তির 
গ্রাচূর্যে তাদের সর্ব মনোবাসনা পূর্ণতা লাভ করল॥ ১ ॥ 
ভগবান গোবিন্দের অনুরক্ত সেবিকা সেই গোপীগণ 
প্রীতিৰশে পরস্পর বাচ্ছ 'আবদ্ধ করে দীড়িয়েছিলেন। 
সেই স্্রীর্স্বরূপা গোগীগণের সঙ্গে ভগবান তখন সেই 
যনুনাপুলিনে রাসত্রীড়ায় প্রবৃত্ত হলেন॥ ২ ॥ 
সর্বযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজের অচিন্তাশক্তিবলে (বহুরূপ 
ধারণ করে) দুই-দুইজন গোপীর মধ্য প্রবিষ্ট হয়ে তাদের 
প্রতোকের কণ্ঠে নিজের বাছ সংলগ্ন করলেন। এইভাবে 
প্রতোক গোদীর পাশেই একজন করে শ্রীকৃষ্ণকে দেখা 
যেতে লাগল এবং তারা সকলেই মনে করতে লাগলেন 
যে কৃষ্ণ তারই সয়িকটে আছেন। নগুলাকারে অবস্থিত 
গোপললনাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের দিব্যোজ্ছল দীপ্তিতে 
শোভায়মান অপরূপ রাসোৎসব শুরু হল । ত' 
শত শত দিব্যবিমানে আকীৰ্ণ হয়ে গেল। দেবতারা তাদের 
পত্রীদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, 
শ্রীভগবানের রাসোৎপব-দর্শনের উৎসুকো তাদের নন 
যেন তাদের বশ মানছিল না॥ ৩-৪ ॥ তখন স্বর্গে বেজে 
উঠল দিবা দুন্দুভিরাজি, পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। শ্রেষ্ঠ 
গন্ধর্বগণ নিজেদের পত্রীগণের সঙ্গে ভগবানের নির্মল 
যশগান করতে লাগলেন॥ এ ॥ নাসমগুলে সকল 
গোগীই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্য করছিলেন তাদের 
হাতের বলয়, পায়ের নূপুর এবং রশনার কিছ্চিণিগুলি 
তালে তালে বাজছিল, অসংখা গোপীর অসংখ্য 
অলংকারের শব্দ মিলিত হয়ে এক বিপুল ধ্বনি উদিত 
হচ্ছিল॥ ৬ ॥ সেই নৃত্পরায়ণা গৌরবর্ণা ব্রজ- 
সুন্দরীগণের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক অপূর্ব শোভা ধারণ 


দশম জন্দ (ত়ত্রিংশ অধ্যায়) 


tls 


পাদনাসৈতুজবিধুতিভিঃ সম্মিতৈৰ্জৰিলাসৈ- 
ঁজান্মধ্যশ্চলকুচপটঃ কুগুলৈৰ্গগুলোলৈঃ। 

স্বিদানুখ্যঃ কবররশনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো 
গায়ন্তান্তং তড়িত ইব তা মেযচক্রে বিরেজুঃ 


কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ। 
উ্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি। 
তদেব প্রুবমূন্িন্যে তস্যৈ মানং চ বন্ধুদাৎ॥ ১০ 


কাচিদ্‌ রাসপরিশ্রান্তা পারস্য গদাড়তঃ। 
জগ্রাহ বাহুনা হ্বন্ধং স্াথদ্বলয়মল্লিকা। ৯১ 


উত্রেকাংসগতং বাছং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভম। 
চন্দনালিপ্তমাগ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ॥ ১২ 


করেছিলেন_মনে হচ্ছিল, যেন অগণিত উজ্জ্বল 
হেমকাপ্তনণি নধে/ জ্যোতির্ময় নীলকান্তনণি দীপ্তি 
পাচ্ছে। ৭ ॥ সেই নৃত্যোৎসবে গোপীকারা বিভিন্নভাবে 
বিভিন্ন তালে পদবিক্ষেপ ও হাতের নানা মুদ্রা ও ভঙ্গিমহ 
সঞ্চালন করছিলেন। নৃত্যান্্সপ্মতভাবে সহাসানুখে 
জবিলাস দ্বারা বিশেষ ভাব প্রকাশ করছিলেন। তাদের 
অতিকৃশ কটিদেশ এমনভাবে বক্র হয়ে যাচ্ছিল যে মনে 
হচ্ছিল, তা বুঝি ভগ্ন হয়ে গেছে। নৃত্যের তালে তালে 
আন্দোলিত হচ্ছিল তাদের বক্ষোবাস, কানের কুণ্ডল 
চক্ষল হয়ে তাদের কপোল স্পর্শ করছিল। নৃত্যের 
পরিশ্রমে মুখে ঘর্মবিন্দু দেখা দিয়েছিল, কবরী ও রশনার 


| বন্ধন ঈষৎ শিথিল হয়ে গেছিল। এইভাবে সেই শ্যামল 


নটকিশোরের গৌরাদী প্রেয়সীবৃন্দ তার সঙ্গে 
মিলিতভাবে সংগীতে ও নৃত্যে রত হয়ে পু পু কষ্াবর্ণ 
মেঘের গায়ে তড়িৎ শিখার দীপ্তি বিকাশের মতো সৌন্দর্য 
বিস্তার করছিলেন ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণের আনন্দবিধান তথা 
কৃষ্ণপ্রেমই যাদের জীবনসর্বস্ত সেই গোপীগণ নৃতোর 
সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র রাগ-রাগিনীর নিপুণ ও হৃদ্য প্রয়োগসহ 
মধুর কণ্ঠে উঠ্যৈযন্বরে গান করছিলেন। শ্রীকমে্র 
সংস্পর্শ লাভে তাদের আনন্দের আর সীমা ছিল না। 
তাদের সেই গীতরব নিখিল বিশ্বকে পরিপূর্ণ করেছিল 
(আজ পর্যন্ত সেই গীতারা জগৎকে প্লাবিত করে বহমান 
আছে) ৯ ॥ কোনো গোপী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গান করার 
সময় তার আলাপের সঙ্গে নিজের স্বরাপাপ না মিশ্রিত 
করেও এক অপূর্ব সুসমগুস রাগরূপ রচনা করলেন, 
শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত ও প্রীত হয়ে *সাধু' "সাধু" বলে তাকে 
প্রশংসা করলেন। দ্বিতীয়া গোপী সেই রাগটিই এ্ুপপাদে 
কূপ দিয়ে গান করলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাকেও বিশেষ সম্মান 
প্রদর্শন করলেন। ১০ ॥ রাসনৃতো পরিশ্রান্ত কোনো 
গোপীর হাতের বলয় এবং কবরীর মল্লিকা শিথিল হয়ে 
গেছিল। তিনি পার্স শ্রীকষ্ের সন্ধদেশ নিজের বাছুদারা 
দুঢরাপে অবলম্বন করলেন॥ ১১ ॥ শ্রীকৃষ্ণ কোনো 
এক গোপীর স্বক্ষে নিজের একটি বাহ স্থাপন 
করেছিলেন। তার অঙ্গ স্বভাবতই পদ্ুগন্ধযুক্ত, তদুপরি 
বাহুতে চন্দনের প্রলেপ ছিল। সেই সুগাঙ্ধো সেই গোপীর 
সর্বাঙ্গে রোমাগ, দেখা দিল, তিনি সেই বাহতে চুম্বন 
করলেন। ১৯ ॥ 
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কস্যাশ্চিয়াট্যবিক্ষিপ্তকুণডলত্বিষমণ্ডিতম” । 
গণ্ডং গণ্ডে সন্দধত্যা অদাততাম্বলচর্বিতম্‌ ৷ ৯৩ 


নৃতান্তী গায়তী কাচিৎ কৃজনূপুরমেখলা। 
পাৰ্ণৃদ্াচযুতহস্তাব্জং শ্ৰান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবমূ॥ ১৪ 


নৃতাকালে কোনো গোপীর দোলায়মান কর্ণকৃণুলের 
দীপ্তিতে গণ্ডস্থল উদ্ভাসিত হচ্ছিল ; তিনি সেই গণ্ডদেশ 
শ্রীকৃষ্ণের গণশ্ুদেশে সংলগ্ন করলে, ভগবান নিজের 
চর্বিত তান্থুল তার মুখে অর্পণ করলেন।॥। ১৩ ॥ কোনো 
গোপী নৃতাসহ গান করছিলেন, তার নূপুর ও মেখলা 
রুনুকুনু শব্দে বাজহিল। পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি পার্থ 
প্রিয়ের শীতল মঙ্গলদয় করকমল নিজের বক্ষে ধারণ 
করলেন। ১৪ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! গোপীগণ লক্ষীদেবীর একান্তবল্পভ 
প্রিয়তম শ্রীকৃষঃঃকে নিজেদের প্রিয়রাপে লাভ করে 
সংগীতরসে মগ্ন হয়ে তার সঙ্গে বিহার করছিলেন, 


| ভগবান নিজের বাছ্দারা তাদের কষ্ঠধারণ করেছিলেন। 


কোহপলাপকৰিটগকপোলঘরম- | 


কৃষ্ণবিক্রীডিতং বীক্ষ্য মুমুছঃ খেচরপ্তরিয়ঃ। 
কামা্দিতাঃ« শশাঙশ্য সগণো বিশ্মিতোহভবৎ | ১৯ 


তাদের সৌভাগ্য স্বয়ং পক্ষীদেবীর তুপনায়ও সম্ভবত 
অধিক ছিল।। ১৫ ॥ রাসমন্ডলে গোশীরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে 
নত করছিলেন, তাদের কর্ণোংপল দুলছিল, কপোলে 
ললাটে লগ্ন হয়েছিল তাদের চূর্ণ অলকরাশি, শ্রমজ্জনিত 
স্বেদবিন্দুর দীপ্তিতে শোভিত হয়েছিল তাদের নুধনগুল, 
সবেগ আন্দোলনে তাদের কেশে গ্রথিত ফুল খসে খসে 
গড়ছিল, নাচের তালে তালে বাজছিল তাদের হাতের 
বলয়, পায়ের নুপুর, সেই তালে তাল মিলিয়ে আকুল 
গগনে রত ভ্রমরকুল যেন সেখানে গায়কের স্কান 
নিয়েছিল॥ ১৬ ॥ পরীক্ষিৎ ! সরল বালক যেমন 
নির্বিকারভাবে নিজেরহ প্রতিবিন্বের সঙ্গে খেলা করে, 
সেইরকমভাবেই, রমাপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই 
গোগীকাদের কখনো বক্ষে ধারণ, কখনো হন্ত স্পর্শ, 
উচ্চহাসা ইত্যাদি প্রকারে তাদের সঙ্গে আনপ্দবিহার 
করছিলেন॥ ১৭ ॥ কুরুকুলপ্রদীপ ! শ্রীকৃষ্ণের 
অঙ্গম্পর্শের সুখে গোলীদের ইন্জিয়গুলি বিবশ তয়ে 
পড়েছিল। তাদের মালা এবং অন্যান্য আভরণ খসে 
পড়ছিল, তারা নিজেদের কেশজাল, বস্তু, বেলা 
আবরণী_-.কোনো কিছুই যেন যথামথভাবে ধারণ করতে 
পারছিলেন না॥ ১৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণের এই অভূতপূর্ব 
রাসক্রীড়া দেখে আকাশে উপস্থিত দেবাঙ্গনাগণ প্রবল 
স্পৃহায় মোহিত হয়ে গেলেন, আকাশে চন্দ্রদেবও 
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কৃত্বা তাবন্তমাত্বানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ। 
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোহগি লীলয়া॥ ২০ 


তাসামতিবিহারেণণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ। 
প্রামজং করুণ প্রেম্ণা শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা॥ ২১ 


গোগাঃ স্ফুরৎপুরটকুগুলকুন্তলত্বিডু- 
গণ্ুশ্িয়া সুধিতহাসনিরীক্ষণেন। 
মানং দধত্য খষভস্য জণ্ডঃ কৃতানি 
পুথ্যানি তৎ কররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ॥ ২২ 


তাভির্যুতঃ  শ্রমমপোহিতুমঙ্গস্গ- 
ঘৃষ্টনজঃ স কুচকুক্কুমরঞ্জিতায়াঃ। 
গন্ধর্বপালিভিরনুদ্ঞত আবিশদ্‌ বাঃ 
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ॥ ২৩ 


সোহস্তসালং যুবতিভিঃ পরিষিচামানঃ 
গ্রেম্ণেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতন্তুতোহঙ্গ। 


বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীডামানো 
রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীল£॥ ২৪ 


ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলঙ্থল- 
প্রসুনগন্ধানিলজুষ্টদিকৃতটে। 

চচার ভূজপ্রমদাগণাব্তো 
যথা মদচ্যুদ্‌ দ্বিরদঃ করেণুভিঃ॥ ২৫ 


এবং শশাল্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ 


স সত্যকামোহনুরতাবলাগণঃ। 
সিষেৰ আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ 
সর্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ॥ ২৬ 


(সমিতি 


তারাগণসহ বিন্ময়াক্রান্ত হলেন।॥ ১৯ ॥ পরীক্ষিত ! 
ভগবান আত্মারাম হয়েও লীলাবশে, যত সংখ্যক গোদী 
সেখানে ছিলেন, নিজেও ততসংখাক রূপ ধারণ করে 
তাদের সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন।॥ ২০ ॥ ভগবান 
করণায় যখন দ্রবীভূত হন, তখন তিনি ভক্তদের সেবায় ও 
আত্মনিয়োগ করেন। জেহভাঙন পরীক্ষিত ! তাই তিনি 
দীর্ঘকালীন নৃতাদি বিহারে পরিশ্রান্ত ব্রসরমণীগণের 
মুখমণ্ডল প্রেমভরে নিজের কল্যাণময় করকমলে মার্জনা 
করে দিলেন॥ ২১ ॥ তার করকমল তথা নবস্পর্শে 
গোলীরা পরম আনন্দে মগ্ন হলেন। সমুহ্জ্বদ স্রণকৃগুলের 
দীপ্তিতে উদ্ভাসিত এবং কেশদামের সৌন্দর্যে শোভাগ্বিত 
কপোলতলের অপরাপ কান্দিতে, এবং অমৃতনয় সম্মিত 
দৃষ্টিপাতে তারা নিজেদের কান্ত শ্রীকৃষ্ণের পুজা করতে 
গান করতে লাগলেন॥ ২২ ॥ এরপর যেমন শ্রান্ত 
গভরাজ সেতু (বাধ) ভেঙে ফেলে হস্তিনীদের নিয়ে 
প্রবেশ করে, শ্রীকৃষ্ণও সেইরকম শ্রম দূর করার জনা 
গোপীদের সঙ্গে জনে প্রবিষ্ট হলেন। গোদীদের অঙ্গসঙ্গে 
বিমর্দিত এবং তাদের বক্ষটস্থলের কুক্কুমে রঞ্জিত মালায় 
আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমর পড্ক্তি তার অনুসরণ করছিল, যেন 
গন্দর্বপতিগণ তার স্তুতি করতে করতে অনুগমন 
করছেন। ২৩ ॥ পরীক্ষিত! যমুনাজলের মধ্যে গোগীগণ 
প্রেমপূর্ণ কটাক্ষে তার দিকে তাকিয়ে সহাসো তার ওপর 
চারদিক থেকে জল নিক্ষেপ করছিলেন। বিমানে ডিত 
দেবতারা তার ওপর পু্পবৃষ্টিসহ তার স্তুতি করতে 
লাগলেন। আত্মারাম ভগবান এইভাবে গজোস্ড্ের মতো 
যমুনায় জলবিহার করলেন।। ২৪) এরপর তিনি 
ব্রজযুবতীবৃন্দ এবং ভ্রমরকুলো পরিবৃত হয়ে যম়ুনাতটবর্তী 
উপবনে প্রবেশ করলেন। সেখানে চারিদিকে প্রস্ফুটিত 
জলজ এবং স্থলজ পুষ্পসমূহের গন্য বহন করে মৃদুমন্দ 
বায় প্রবাহিত হচ্ছিল। মদমন্ত গজরাজ্জ যেমন হস্তি 
পরিবৃত হয়ে বিচরণ করে, তিনিও সেখানে সেই 


বে 


| বিচরণ করতে লাগলেন।॥ ২৫ ॥ পরীক্ষিৎ! সেই শরৎ- 
। রাত্রি, যার মধ্যে অনেক রাত্রি পুণ্জীভূত হয়ে রূপ 


নিয়েছিল, চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত হয়ে অপূর্ব সৌন্দর্মে 
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সংস্থাপনায় ধর্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ। 
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥ ২৭ 


স কথং ধর্মসেতুনাং বক্তা কর্তাডিরক্ষিতা। 
প্রতীপমাচরদ্‌ ব্রহ্মন্‌ পরদারাভিমর্শনম্॥ ২৮ 


আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্‌ বৈ জুগুন্সিতম্‌। 
'কিমভিপ্রায় এতং নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুরত ৷৷ ২৯ 


শ্রীশুক উবাচ 


ধর্মবাতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাথাং চ সাহসমূ। 
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্ছেঃ সর্বভূভো যথা॥ ৩০ 


নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। 
বিনশাতাচরন্*। মৌঢাদ্যথারুদোহন্ধিজং বিষম্॥ ৩১ 


ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তখৈবাচরিতং ক্রচিৎ। 
তেষাং যত স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেং। ৩২ 


মণ্ডিত হয়েছিল। কাবাসমূহে শরংখতুর যত রসসম্পন্তির 
বর্ণনা পাওয়া যায়, এই রাত্রিতে সে-সবই একত্রিত হয়ে 
পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। সত্যসংকল্প আত্তক্রীড় 
ভগাবান তার অনুরক্ত গোপীগণকে সঙ্গে নিয়ে সেহ 
রজনী উপভোগ করলেন। এই চিন্ময়লীলায় ভগবান 
সৰ্বথা নিজ আনন্দঘন স্বরূপে অচঞ্চলরূপে অবস্থিত 
ছিলেন॥ ২৬ ॥ 

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ জগতের অধীশ্বর। নিজ অংশ বলরামসহ তিনি 
ধর্মসংস্থাপন এবং অধর্মের বিনাশের জনা অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন ২৭ ॥ হে ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মা ! তিনি 
ধর্মমর্যাদার রচয়িতা, প্রব্তা এবং রক্ষাকর্তা হয়েও 
তার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ, পরস্তরীস্পর্শ, কী করে 
করলেন? ২৮ ॥ ভগবান যদুপতি আপ্তকাম, কোনো 
বাহ্যবস্থর কামনাই তার ছিল লা। তাহলে তিনি কী 
অভিপ্ৰায়ে এমন নিন্দনীয় কর্ম করলেন 1 হে ব্রতনিষ্ঠ 
মুনিবর ! আমার এই সংশয় আপনি ছেদন করুন ॥ ২৯ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন-_সূর্য, অগ্নি প্রড়তি ঈশ্বর 
(সমথ)-পুরুষগণকে কখনো কখনো ধর্মের উল্লজ্মন 
এবং অনুচিত হঠকারিতা করতে দেখা যায়। তেজন্ত 
৷ পুরুষদের পক্ষে এগুলি দোষাবহ নয়, যেমন অগ্রি সর্বভুক 
হলেও তার জনা তার কোনো কলক্ষ হয় লা॥ ৩০ ॥ যার 
সেই সামর্ঘা নেই, তার পক্ষে এই ধরনের কাজের কথা 
মনেও আনা উচিত নয়, বাস্তবে আচরণ তো দূরের কথা। 
মৃঢ়তার বশে যদি কেউ এইরূপ আচরণ করে তো সে 
বিনষ্ট হয়৷ ভগবান রুদ্র (মহাদেব) হলাহল পান 
করেছিলেন। কিন্তু অনা কেউ যদি তা করতেযায়, তাহলে 
সে তৎক্ষণাৎ তন্মীডূত হবে।॥ ৩১ ॥ এইজন্য এই 
ধরনের সমর্থ পুরুষের বচন সত্য বলে জেনে, নিজের 
অধিকার বুঝে, তা জীবনে অনুসরণ করা উচিত । কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে তাদের আচরণেরও অনুকরণ করা যেতে 
পারে। বুদ্ধিমান পুরুষের পক্ষে তাই উচিত হবে, তাঁদের 
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কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে। 
বিপর্যয়েণ বান্খো নিরহংকারিণাং প্রভো॥ ৩৩ 


কিমুতাখিলসত্বানাং তির্যঙ্মর্তাদিবৌকসাম্‌। 
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকৃশলাম্বয়ঃ।| ৩৪ 


যৎ  পাদপদ্বজপরাগনিষেবত্ৃপ্তা 
যোগশ্রভাববিধুতাখিলকর্মবন্ধাঃ | 
দ্বৈরং চরন্তি মুনয়োহপি ন নহ্যমানা- 


স্তসোচ্চয়াহহতবপৃষঃ কৃত এব বন্ধঃ॥ ৩৫ 


গোগীনাং তৎপতীনাং চ সর্বেষামেব। দেহিনাম্‌। 
যোহন্তশ্চরতি সোহ্ধাক্ষ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্‌॥ ৩৬ 


অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাহ্ছিতঃ। 
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া মাঃ শ্ৰুত্বা তৎপরো ভবেং ॥ ৩৭ 


নাসূয়ন্‌ খলু কৃষ্ণায় মোহিতান্তসা মায়য়া। 
মনামানা, স্বপা্ৃ্থান স্বান স্বান্‌দারান্‌ ব্রজৌকসঃ।॥ ৩৮ 


্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ। 
অনিচ্ছন্বযো যযুর্গোপাঃ স্বগৃহান্‌ ভগবংপ্রিয়াঃ"৷॥ ৩৯ 
এখামগি। শিৰহস্তিয়ঃ। 


যে আচরণগুলি লোকশিক্ষার্ণে প্রদ্থ উপদেশের 
অনুরূপ, সেগুলি ভীবনে রূগায়িত করতে চেষ্টা 
করা॥ ৩২ ॥ পরীক্ষিৎ ! এই সামর্থাযু্ত পুরুষেরা 
অহংকারহীন হয়ে থাকেন। শুতকর্ণ আচরণের দ্বারা 
তাদের কোনো সাংসারিক স্লার্ণ সাধিত হয় না, 
অশুভকর্মের দ্বারাও কোনো অনর্থ হয় না। তারা এইসব 
স্বার্থ অনর্থের পরপারের॥ ৩৩ ॥ তাদের পক্ষেই যখন 
এই কথা প্রযোজ্, সেক্ষেত্রে যিনি পশু, পাখি, মানুষ, 
দেবতা প্রভৃতি নিখিল জীব-জগতের এ প্রত 
| (শাসক), তার ক্ষেত্রে মানবীয় দৃষ্টির শুভ-অশুভ বা 
আলো-মন্দের সন্বঞ্ধ কীভাবে করা যাবে ? ৩৪ ॥ বীর 
পদপক্ষজ রেণুর সেবা করে ভন্তজন পরিতৃপ্ত হয়ে 
থাকেন, যোগপ্রভাবে যাঁকে লাভ করে যোগীরা সমস্ত 
কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান, বিচারশীল স্তানিগণ যার 
তন্তু বিচার করে তৎ-সথরাপতা প্রাপ্ত হয়ে বান 
যান এবং স্থচ্ছন্দে বিহার করেন ; স্রেচ্ছায় তথা 
ভক্তগণের ইচ্ছাপুরণের জনা বিগ্রহধারণকারী সেই 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর্মবন্ধণ কষ্টনা কী করে স্তব? ৩৫॥ 
গোশীদের, তাদের পতিদের, সকণ দেহধারীরই যিনি 
অন্তরে বিচরণ করেন, তাদের সর্ব কর্মের, তাদের বুদ্ধির 
সাক্ষীস্বরূপ পরমপতি িনি, তিনিই লীলাবশে এই 
(চিন্ময়) দেহধারণ করেছেন।॥ ৩৬ ॥ জীবগণকে কপা 
করবার উদ্দেশোই ভগবান শানুষদেহ আশ্রয় করে 
এইপ্রকার লীলা করে থাকেন, যা শুনে জীব 
ভগগরৎপরায়ণ হতে পারে॥॥ ৩৭ ॥ ব্রহ্ছবাসী গোপগণ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সামানাতম দোষদাষ্টিও 
করেননি। তার যোগমায়ায় মোহিত হয়ে তারা ননে 
করেছিলেন যে, তাদের পর্রীরা তাদের পাশেই 
আছেন। ৩৮ ॥ ব্রহ্মার রাত্রির সমান সেই রাত্রি ক্রমে 
শেষ হয়ে গেল, ব্রাহ্ম-মূহূ্ত উপস্থিত হল। গোপীরা 
অনিচ্ছাসত্ত্েও ভগবানের আজ্ঞায় নিজেদের ভননে 
সকল সংকল্পে ভগবানের প্রিয় সাধন, তার প্রসন্নতা 
বিধানেই নিযুক্ত থাকতেন! ৩৯ ॥ 


1320 শ্ৰীমন্তাগবত 


২ ত || পরীক্ষিত! ব্রজবধূগণের সঙ্গে ভগবানের এই চিন্ময় 
বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদং চ বিষে 
ই রাসবিলাস যে ধীর বান্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে বার বার শ্রবণ এবং 


শ্রন্ধািতোহনুশৃণুয়াদ্থ বর্ণয়েদ্‌ যঃ। বর্ণনা করেন, তিনি শ্রীভগবানের চরণে পরাভক্তি লাভ 


এ ভগবতি প্রতিলভা করেন এবং অতি শীঘ্রই হৃদয়ের রোগস্থরূপ কামকে 
তজিংপরাং জয় দুরীকৃত করতে সমর্থ হন, চিরতরে কামনা-বাসনার 


হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোতাচিরেণ ঘীরঃ॥ ৪০ বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন।॥ ৪০ ॥* 


ইতি শ্রীমাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসযাং সংহিতায়াং লষ্মন্াগ্ে পৃবা্ধে *'রাসক্রীড়াবর্গনং 
নাম আযস্িংশোহ্ধায়ঃ ॥ ৩২ ॥ 


প্ৰীমন্মাহৰ্মি বেদবাস প্রণীত পারমহংপী সংহিতা শ্্রীম্াগরতমহাপুরাণের দশনক্কন্ধোর 
পূর্বার্েবাসক্রিযাবর্ণনা নামক ত্রযন্ত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥ 


রাসত্রীায়াং করনত, 

প্রীয্াগবতে রাসলীলার এই পাটি অধ্যায় এই মহগ্রঘের পঞ্চপ্রাণরূপে স্বীকৃত। ভগবান শ্রীকুষেের পরম অন্তরঙ্গ 
লীলা, নিজস্থরাপভূতা গোপিকাবুন্দ এবং হাদিলীশঙ্তিগ্রীরাদিকার সঙ্গে ভগবানের দিধযাঙিদিবয ক্রীড়া এই অধ্যায়গুলিতে বর্ণিত 
হয়েছে। ‘রাম’ শব্দটির ঘূল হল 'রস" এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীকফই হলেন রস-স্বরূণ--"'রসো বৈ সঃ” । যে দিবাত্ীড়ায একই 
রস অনেক রসের নাপ নিয়ে অনপ্ত অনন্ত রসের সমান্্াদন করেন ; এক রসই রসসমূহের রূপে প্রকট হয়ে নিজেই আস্মাদা 
আস্াদক, জীলা, ধান এবং বিভিন্ন আলন্বন এবং উদ্দীপন বিভাগরাপে ত্রীড়া করেন, তারই লাম রাস। ভগবানের এই দিবা 
লীলা তার দিবাধামে দিব্যরাপে নিরন্তর হয়ে চলেছে। ভগবানের বিশেষ কৃপায় এই লীলা প্রেমিক সাধকদের কল্যাশের জন্য 
কঘনো কখনো নিজ দিবাধাম-সহ ভূমগুলেও অবতীর্ণ হয়ে থাকে, যা দেখেশুনে এবং কীর্তন তথা স্মরণ-চিন্তন করে 
অধিকারী পুরুষ রসন্বরূপ ভগবানের এই পরম রসমরী লীলার আনন্দের ভাগী হতে পারেন এবং নিজেও ভগবানের লীলায় 
সন্মিলিত হয়ে নিজেকে কৃতকুতা করতে পারেন। এই পঞ্চাধ্যাযীতে বংশীধ্রনি, গোপীগণের অভিসার, শ্রীকুষের সঙ্গে তাদের 
কথাবার্ডা, মিলন, ্রীরাধাকে নিয়ে ্রীকফের নর্দান, পুনরায় আত্মপ্রকাশ, গোণীদের প্রদত্ত বসনাসনে উপবেশন, গোপীদের 
কৃট প্রশ্নের উত্তর, রাসনৃতা, ক্রীড়া, জলকেলি এবং বনবিহারের বর্ণনা আছে--এগুলি মানুমী ভাষায় বিবৃত হলেও বন্ধুর পরম 
দিনা ঘটনা। 

সময়ের সাথে সাথে মানুষের চিন্তাধারাও পরিবর্তিত হতে থাকে। কখনো অন্তরবষ্টির প্রাধান্য ঘটে, কখনো বা বহি্ৃষ্টির। 
বর্তমান যুগষ্ট এমন, মন ভগবানের দিবানীলার কথা দূরে যাক, সং ভগবানের অস্ত সম্পর্কেই অনিশ্থাস করা হচ্ছে। এই 
অবস্থায় এই দিব্যলীপার রহসা না বুঝে সাধারণ মানুষ নানারকমের সংশয় প্রকাশ করবে এতে আশ্রর্যের কিছু নেই। অন্থ্টির 
সাহাযো এবং প্রধানত ভগবৎকপাতেষ্ট এই লীলা বোধগমা হয়ে থাকে। যে সকল ভাগ্যবান এবং ভগবৎকপাপ্রাপ্ত মহাপুরুষ 
এর অনুভব লাভ করেছেন, তারাহ ধন্য এবং তাদের চরণধূলির গৌরবে ত্রিভুরনও যন্য। তাদেরই আস্বাদন, তাদেরই উক্তির 
আশ্রম নিয়ে এখানে রাসলীলা সন্ধে যংকিপিৎ আলোচনার ধৃষ্টতা প্রকাশ করা হচ্ছে। 

এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম এই কথাটি বুঝে নিতে হবে যে, ভগবানের শরীর জীব-শরীরের মতো জড় বনু নয় প্রকৃতপক্ষে 
জড়ের সন্তা কেবল ভীবেরদৃষ্টিতেই, ভগবানের দৃষ্টিতে নয়। এটি দেহ এবং এ দেহী_এই প্রকারের ভেদভাব কেবল প্রকৃতির 
রাজোই হয়ে থাকে। প্রাকৃত লোকে-_ যেখানকার প্রকতিও চিন্পুয়ী, সব কিছুই চিন্ময় ; সেখানে অচিৎ-এর প্রতীতি কেবল 
চিন্দিলাস অথবা ভগবানের লীলার লিদ্ধিন অনাই হয়ে পাকে। এইজনা স্থলভাবে অথবা বলা যেতে পারে যে, জড়ের রাজ্োই যে 
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মন্তিস্কের অবস্থান সেটি যখন ভগবানের অপ্রাকৃত লীলার সম্বন্ধে বিচারে প্রবন্ত হয়, তখন সে নিজের পূর্বসংস্কার অনুসারে 
জড়রাজ্গোর ধারণা, কল্পনা এবং ক্রিয়াসমূহের আরোপ সেই দিব্যরাজোর বিষয়েও করে থাকে এবং তার ফলে দিবালীলার 
রহসা বুঝতে অসমর্থ হয়। এই রাস প্রকৃতপক্ষে পরম উজ্জল রসের এক দিব্যপ্রকাশ। জড় জগতের কথা দূরে খাক, জ্ঞানরূপ 
অথবা বিজ্ঞানরাপ ভরতে এটি প্রকট হয় না। অধিক কী, সাক্ষাৎ চিন্ময় তর্ধেও এই পরম দিবাউজ্দ্বল রসের লেশাভাসও দেখা 
যায় না। এই পরম রসের স্ফৃর্ভি কেবল পরমভাবমর়ী শ্রীকষ্ণপ্রেমস্বরূপা গোলীদের মধুর জদয়েই হয়ে থাকে। এই রাসলীলার 
যথাৰ্থ স্বরূপ এবং পরম মাধুর্যের আস্বাদ তারাই অনুভব করে থাকেন, অনোরা তা কল্পনাও করতে পারেন না। 

ভগবানেরই মতন গোপীরাও পরমরসময়ী এবং সচ্ষিদানন্দময়ী। সাধনার দৃষ্টিতেও তারা কেবল জড় শরীরই ভাগ 
করেননি, পরন্থ সৃগ্ষ্ শরীরে লভ্যস্বর্গ এবং কৈবলাস্িতির দ্বারা অনুভবযোগা মোক্ষ, এবং জড়তার দৃষ্টিকেই আগ করেছেন। 
দের দৃষ্টিতে কেবল চিদানশ্দপ্ররূপ শ্রীকু্ণই আছেন, তাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিবিধানকারী পরেমামৃত আছে। তাদের এই 
অলৌকিক ছিতিতে স্থূলশরীর, তার স্মৃতি এবং তার অঙ্গ-সঙ্গের কল্পনাও কোনো ভাবেই করা যেতে পারে না। এইরকম 
কল্পনা কেবলমাত্র দেহাত্বুদ্ধির নাগপাশে আবদ্ধ জীবেদের পক্ষেই করা সপ্তব। যারা গোগীদের চিনেছেন (তাদের স্বরূপ 
সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন), তারাই তাদের চরণধূলির স্পর্শ লাভ করে নিজেদের কৃতকৃতা করতে চেয়েছেন ব্রহ্মা, শংকর, 
উদ্ধব এবং অর্জুন গোগীদের উপাসনা করে ভগবানের চরণে সেইরকম প্রেমসম্পত্তির বর লাভ করেছেন অথবা তা গাওয়ার 
অভিলাষ করেছেন। সেই গোগীদের দিবাভাবকে সাধারণ স্ত্ী-পুরুষের ভাবের অনুরূপ বলে ধারণা করা গোগাদের প্রতি, 
ভগবানের প্রতি এবং প্রকৃতপক্ষে সতোর প্রতিই এক ভয়ংকর অন্যায়াচরণ এবং ক্ষমার অযোগ। অপরাধ। এই অপরাধ থেকে 
মুক্ত থাকান জন্য ভগবানের দিবালীলা সম্পর্কে বিচার বা আলোচনা করার সময় লেগুপির অপ্রাকৃত দিবাত স্মরণে রাখা একান্ত 
আবশ্যক। 

ভগবানের চিদানন্দঘন শরীর দিবা ; তা অন্মা, অবিনাশী এবং হালোপাদানরহিত। এই শরীর নিতা, সনাতন এবং শুদ্ধ 
ভগবৎস্বরূপই। সেইরকমই গোগীরাও দিব্যজগতে ভগবানের স্বলপভৃতা অন্তরঙ্গশতি। এই দুইয়ের সন্বক্ষ€ দিব্য। উচ্চতম 
ভাবরাজোর এই লীলা স্থূল শরীর তথা স্থূল মনের সীমার পরপারে। আবরণতঙ্গের পর অর্থাৎ বন্তহরণ করে যখন ভগবান 
স্বীকৃতি দেন, তখনই এই রাচ্ছো প্রবেশ ঘটে। 

(দর্শনশাস্ত্র অনুসারে) স্থল, সুষ্ধা এবং কারণ--এই তিন দেহের সংযোগে প্রাকৃত শরীর নির্মিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত 
কারণ-শরীন বর্তমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রাকৃত দেহ থেকে জীবের মুক্তিলাভ ঘটে না। (মুলত অবিদ্াই কারণরূপে স্বীকৃত 
হলেও) পূর্বকৃত ক্মসমূহের সংস্থারগুলিই নির্নি্ট একটি দেহের (জাতি, লিঙ্গ ইত্যাদি বৈশিষ্টাসত) নির্মাণে কারণ হয়ে থাকে। 
'কারণ-শরীরে'র আযারেই ভীবকে বারংবার জন্ম-মৃত্ুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়, এবং জীবের নুক্তি না হওয়া পর্যন্ত অথবা 
“কারণে 'র সর্বখা অভাব না হওয়া পর্যন্ত এই চক্র চলতেই থাকে। এই কর্মবন্ধন হেতুই পাপঃভৌতিক সূলদেহলাভ ঘটে থাকে যে 
'স-অসি প্রভৃতির দ্বারা গঠিত এবং চর্মের দ্বারা আবতরাপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। প্রকৃতির রাজ্োর যাবতীয় 
বাজ এবং ্ত্ীবীজের সংযোগের ফলে গঠিত হয়, তা কামজনিত অসংযমের ফলেই উৎপন্ন হোক, অথবা উ্চ্বরেতা 
মহাপুরুষের সংকল্লক্রযে বিশ্দুর অধোগমনের ফলেই হোক, কিংবা দৈহিক মিলন ব্যতীতই নাতি, হৃদয়, কণ্ঠ, কর্ণ, নেত্র, 
মন প্রভৃতি স্থানে স্পর্শের দ্বারা, অথবা বিনা স্পর্শে কেবলমাত্র দৃষ্টিপাতের স্থারা, বা এমনকি দর্শন ছাড়াই কেবলমাত্র 
সংকল্লের দ্বারা উৎপন্ন হোক। এইসব দৈহিক খিলনসঞ্জাত অথবা তদ্বাতীতই উৎপন্ন (অথবা কখনো কখনো স্ত্রী কিংবা পুরুষ 
শরীর বিনাই সৃষ্ট) সমস্ত শরীরই স্ত্ীবীজ এবং পুংবীজের সংযোগে গঠিত হয়। এগুলি সবহ প্রাকৃত শরীর। এহরকমত 
যোগিগণের দারা নির্ঘিত 'নির্মাকায়' যদিও অপেক্ষাকৃতভাবে শুদ্ধ, তথাপি তা-ও প্রাকৃত শরীরই। পিতৃগণ এবং দেবতাদের 
দিব্য বলে কথিত শরীরও প্রাকত-ই। অপ্রাকৃত দেহ এই সব থেকেই আলাদা, মহাপ্রলয়েও তা বিনষ্ট হয় না। আর ভগবানের 
দেহ তো সাক্ষাৎ ভগবংস্বরূপই। দেব-শরীর সাধারণত রন্-মাৎস-অস্ইি-দেদাদিযুক্ত হয় না। অগ্রাকৃত শরীরও তা হয় না। 
সেক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবৎস্বরূপ শরীর রক্তমাংসাদিময় হবে কী করে ? তা প্রকৃতপক্ষে সর্বথা চিদানন্দময়। তার মধ্যে 
দেহ-দেহী, গুণ-গশী, রূপ-রালী, নাম-নামী এবং লীলা তথা লীলাপুরুষোন্তমের ভেদ নেই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিটি অঙ্গহ পূর্ণ 
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শ্রীকৃষ্ণ । তার সব ইনি সর্-কর্ম-সক্ষম। তার কর্ণ দর্শন করতে পাবে, চোখ শুলতে পারে, সরণি স্পর্শ করতে পারে, 
রসনা আস্রাণ নিতে পারে, ইক আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে। তিনি হাতের 'দারা দেখতে পারেন, ছোখের ছারা চলতে পারেন। 
এইভাবে ্রীকৃষ্ণ্র সর্বাঙ্গ তথা সব-কিছুই পূর্ণ শ্রীকৃষঃ হওয়ায় তিনি সর্বথ্য পূর্ণতম। এহজনা তার রুপনাধুরী নিতাবর্নদীল, 
নিতানবীন সৌন্দর্য্য । তাতে এমনই আশ্চর্য চমৎকৃতি যে তিনি নিভেই নিজের রূপে আবাষ্ট বোধ করেন, তারই মনোহরণ 
করে তার “স্বরূপ” । কাতডই তার সৌনদর্-াধূ্যে গো-হরিদাদি পশু অথবা বৃক্ষ-লতাদি উদ্ভিদ পূলকিত হয়ে ওঠে, এতে বিচিত্র 
কিছুই নেই। ভগবানের স্বরূপভূত এই শরীরের দ্বারা প্রাকৃত নিকৃ স্তরের দৈহিক মিলন সপ্তবষ নয়। মানুষ যে খাদ্য গ্রহণ করে, 
তার থেকে রস রক্ত, মাংস, মেদ, জ্জা, অস্থি ইত্যাদি ক্রমে শেষপর্যন্ত শুক্রধাতু উৎপন্ন হয়, এই শুক্রের আধারে শরীরের 
ছিতি এবং দৈহিক মিলনে এই ধাতু ক্ষরিত হয়ে থাকে। ভগবানের শরীর কর্মফল ভোগের জন্য সৃষ্ট শরীর লয়, স্রী-পুং্বীজ 
মিলসঞ্জাত নয়, দৈৰ শরীরও নয়। এসবেরই পরপারে তা বিশুদ্ধ ভগবংস্বরূপমাত্র তার মধ্যে র্তমাংসাদি নেই, সুতরাং নেই 
শুজধাতু। এইজন প্রাকৃত পাথচভোতিক শবীরযূক্ত ্-পূরুষের দৈহিক মিলনের অনুরূপ ক্রিয়া ভগবং-শরীরের পক্ষে 
কল্পনাও করা চলে না। এইজনাই ভগবানকে উপনিষদে “অখন্ ব্রহ্মচারী’ বলা হয়েছে, এবং ভাগবতে তার সম্পর্কে 
অবরদ্ধসৌরত" ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। তবুও যদি কেউ আশঙ্ধা প্রকাশ করে যে, তার যোলো হাজার একশো আট 
মাহীর এত-সংখ্যক পুত্র কীভাবে জগ্ন নিল, তো তার সহজ্র উত্তর এই যে, সে-সবই ভাগবত সৃষ্টি, ভগবানেন সংকল্পমারে 
দাত। ভগবানের শরীরে মে রক্তমাংসাদি দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে, তা যোগনায়ার অঘটনঘটন পটুভার এক নিদরশনমাত্র, এক 
অভত চমংকৃতি ! এই বিমর থেকে এই সিদ্ধান্তেই নৌছতে হয় যে, গোপাঙ্গনাদের সঙ্গেত্রীকৃষ্ণের যে মিলন তা সম্পূর্ণরুলেই 
দিব্য জগারতবাজ্জের লীলা, লৌকিক কামক্রীড়া নয়। 


+ * * + 


এই গোগাদের সাধনা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। ভগবান আগানী রাত্রিসমৃক্ছে তাদের সঙ্গে বিহারের প্রেম সংকল্প করেছেন। 
এরই সঙ্গে যে গোপীরা নিতসিদ্ধ, লৌকিক দৃষ্টিতে যারা বিবাহিতাও ছিলেন, তাদেরও সেই রারিগুবিতে দিবালীলায় 
সম্মিলিত করতে হবে। সেই আগামী রাত্রিগুলি কেমন হবে, তা ভগবানের দৃষ্টির সামনে স্প্টরাণে প্রকশিত আছে। তিনি 
শারদীয়া বাত্রিগ্ুলিকে দেখেছিলেন। “ভগবান দেখেছিলেন" _-এই বাকোর অর্থটি সাধারণ নয়, এতে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। 
মেনন সৃষ্টির প্রারপ্তে 'স এক্ষত, একোহহং বহুস্যাম্‌ ভগবানের এই ক্ষণ" থেকেই জগতের উৎপত্তি হয়, সেই রকমেই 
গ্রাসে গ্রারপ্ভেও ভগবানের প্রেমবীক্ষণের ফলে শরংকালের দিব্য রাত্রিসমূতের সৃষ্টি হয়! মল্লিকাদিকৃসুম, জ্যোৎস্না প্রভৃতি 
সমস্ত ডদ্দীগনসামগ্রীও ভগবানের দ্বারা “বীক্ষিত” হয়েছে, অর্থাৎ এপ্টপিও লৌকিক নয়, অলৌকিক, অপ্রাকৃত। গোপীর! 
নিজেদের মন শ্রীকৃষ্ণের মনে মিলিয়ে দিয়েছিলেন, সুতরাং তাদের নিজেদের কাছে “বন” বলে কিছু ছিল না। এখন প্রেমদাতা 
শ্রীকৃষ্ণ বিহাবকে সম্পূর্গাঙগ করার জন্য নতুন মন, দিব্যমন সৃষ্ট করলেন। এহ হলেন যোগমায়া, খোগেশ্রেশ্রর ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের ঘোগশক্তি, রাসলীলার জনা দিবান্ুল, দিব্যসাম্রী এবং দিবামন ইনিই নির্মাণ করেন! এতদূর পরত, এই সমন্ত পরস্থত 
হলে, তবে ভগবানের বাশি বাজে। 

ভগবানের বাঁশি জড়কে চেতন, চেতনকে জড়, সচলকে অচল, অচলকে সচল, বিক্ষিপ্রকে সমাধিষ্থ এবং সমাধিস্বকে 
বিক্ষিপ্ত করে দেছ। ভগবানের প্রেম লাভ করে গোলীরা নিঃশংকল্প, নিশ্চ হয়ে পৃহকর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন। কেউ কেউ 
গুরুদ্নদের সেনাশুশ্র্া (অর্থাৎ) ধর্মের সাধনে রত' হয়েছিলেন, কেউ কেউ গোদোহন প্রভৃতি অর্থের কাজে প্রবন্ধ 
হয়েছিলেন, অপর কেউ কেউ সাজসজ্জা প্রভৃতি কামের সাধনে ব্যস্ত ছিলেন, আবার অনোরা পূজাপাঠ আদি মোগ্সেল সাধনার 
ময় ছিলেন। সকলেই নিঙ্গের নিজের কাজে বাপূত ছিলেন বটে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তারা সেই কর্ম থেকে কোনো কিছুই 
(ফলরূপে) সইছিলেন না। এছ ছিল তাদের বিশিষ্টতা এবং এবিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল বংশীধ্দলি শোনামাত্র সেই কর্ষের 
সমপতার প্রতি তাদের আগ্রহ রইল না, কাজ শেষ করে তবে যাব, এমন চিন্তাই তাদের যাথায় এল না। তা বেরিয়ে গড়লেন 
সেই সাধক সম্যাসীর ঘতো, বার হৃদয় বৈরাগোর প্রদীপ স্বালায় পরিপূর্ণ। কেউ-ই কারো কাছে কিছু দরিক্রাসা করলেন না, 
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পরামর্শ করলেন না কারো সঙ্গে ; চকিত-ত্বরিত গতিতে, যে যেমন ছিলেন সেই অবস্থায়ই শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হলেন। 
বৈরাগোর পূর্ণতা এবং প্রেমের পূর্ণতা, একই কথা, ভিন্ন কিছু নয়। গোপীগণ ব্রজ এবং শ্রীকৃষ্ণের মধো নূর্তিমান বৈরাগ্যস্বরূপ 
অথবা মূর্তিমান প্রেম, এর নির্ণয় কারো পক্ষেই করা সম্ভব কি? 
সাধনার দুটি ভেদ--{ ১) মর্যাদাপূর্ণ বৈধ সাধনা (অর্থাৎ সামাজিক রীতি-নীতি তথা লৌকিক ধর্মের লীমার মধো থেকে 
সাধনা) এবং (২) মর্যাদারহিত অবৈধ প্রেমসাধনা। দুটিরই নিজস্ব এবং পরস্পর বিলক্ষণ নিয়ম আছে। বৈধ সাধনায় নিয়মের 
বন্ধন, সনাতন পদ্ধতি, কর্তবাসমূহ এবং বিবিধ পালনীয় ধর্মের অনাচরণ যেমন সাধনার থেকে বিচ্যুতিকারক এবং অত্যন্ত 
ক্ষতিকর, ঠিক তেমনই অবৈধ প্রেমসাধনার পক্ষে এগুলির পালন কলঙ্স্বরূপ হয়ে থাকে। এমন নয় যে, আস্মোযতির এই সব 
উপায়গুলি অবৈধ প্রেমসাধনার সাধক জেনে-বুঝেই ছেড়ে দেন। প্রকৃতপক্ষে সেই স্তরটিহ এমন যেখানে এগুলির প্রয়োজন 
নেই। সেখানে এগুলি আপনা থেকেই খসে যায়, যেমন নদীর পারে পৌঁছে গেলে নৌকার আরোহী স্বতই নেমে যায় (অর্থাৎ 
নৌকাটি পারার যাত্রীর পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ায় তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়) । মাটির ওপর দিয়ে নৌকা করে যাওয়ার 
প্রশ্নই ওঠে না, আর যদি কেউ তা করার চেষ্টা করে তাকে বৃদ্দিনান বা সুস্থমন্তিস্ব বলেও মনে ফলা হয় না। এইসব (বৈধ সাধনা 
পদ্ধতিসম্যত) উপায়গুলি ততকাল পর্যন্তই থাকে, যতদিন না সমস্ত বৃত্তি সহজে স্বেচ্ছায় সদা-সর্বদা একমাত্র ভগবানের 
দিকেই বাৰিত হয়। এইজানাই ভগবান গীতার একস্থানে অর্জুনকে বলেছেন 
ন মে পার্থনডি কর্ঠবাং ত্রিমু লোকেমু কিঞ্চন। নাননাপ্তমবাপ্তবাং বৰ্ড এৰ চ কর্মণি॥ 
যদি হাহং ন বর্তেমং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ। মম বর্ঝানুবঠন্থে মনুষাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ 
উৎসীদেযুরিমে লোকা ন ুরসং কর্ম চেদহম। সন্ধরস্য চ কর্ঠা স্যামূপহন্যমিমাঃ প্রজাঃ 
সজ্তাঃ কর্মশ্যবি্থাংসো যথা কর্বান্তি ভারত। কুর্যা্িদাংন্তথাসক্তশ্চিকীরযর্লোকসংগ্রহম ৷৷ 
(৩1২২-২৫) 
“অর্জুন ! যদিও ত্ৰিভুবনে আদার করণীয় কিছুই নেই এবং আমার না-পাওয়া কোনো বস্থও নেই, যা আমায় পেতে 
হবে ; তা সত্ত্বেও আমি কৰ্মই করে চল্গেছি। যদি আমি নিরলসভাবে কর্ম না করে চলি, তাহলে হে অর্জুন, আমার দেখাদেখি 
সমস্ত লোকই কর্ম করা ছেড়ে দেবে, আর এইভাবে আমার কর্ম না করার ফল হিসাবে এই সমস্ত লোকই উৎসম্ (ধ্বংস) হয়ে 
যাবে এবং আমিই (পরোক্ষভাবে) এদের মধ্যে বর্ণসংকর সৃষ্টির কারণ তথা সমন্ত প্রজাপুঞ্ের ধবংসকর্ঠা হয়ে দাড়াব। এইজনা 
আমার এই আদর্শের অনুসরণে অনাসন্ড জ্লানীপুরুষও লোকসংগ্রহের জনা সেইভাবেই কর্মের আচরণ করবেন, যেভাবে কর্মে 
আসক্ত অস্তান ব্যক্তিরা করে থাকে।" 
ভগবানের উক্তি এখানে লোকসংগ্রহকারী (লোকশিক্ষাদাতা)-র ভূমিকায়, লোকনায়ক হিসাবে তিনি এখানে 
সর্বসাধারণকে শিক্ষা দিচ্ছেন। এইজনাই তিনি নিজের উদাহরণ দিয়ে লোককে কর্মে প্রবন্ত করতে চাইছেন। এই ভগবানই 
আবার সেই গীতার মধোই যেখানে অন্তরঙ্গ পরের কথা বলছেন, সেখানে স্পষ্টই বলছেন 
সর্বধ্মান্‌ পরিতজা মামেকং শরণং ব্রজ। (১৮1৬৬) 
সন্ত ধর্ম ভাগ করে তুমি কেবল আমার শরণ নাও।” 
_এই কথা সকলের জন্য নয়। এই্জনাই ভগবান ১৮)৬৪ শ্লোকে একে সব চাইতে গোপনীয় কথা (সর্বগ্রহ্যতম) বলে 
উল্লেখ করে এর পরের প্লোকেই বলছেন_ 
ইদং তে নাতপল্ায় নাভক্তায় কদাচন। ন চাশু্রষবে বাচাং ন চ মাং যোহভাসুয্তি। (১৮৬৭) 
সখা অর্জন ! যে বান্তি জিতেন্দ্রিয় তপন্থী নয়, আমার ভক্ত নয়, শুনতে ইচ্ছুক নয় এবং আমার দোষ আবিষ্কারে 
আগ্রহী, এই সর্বগুহাতম কথাটি তুমি তাকে কখনোই বলবে লা।” 
সাধনার এই উচ্চস্তরের পরম আদর্শ হলেন ব্রজদেবীগণ। তারা তাই দেহ-গেহ, পতি-পুত্র, লোক -পরলোক, কর্তবা-খর্ম 
সব কিছু ছেড়ে, সব উল্লজ্ঘন করে, একমাত্র প্রমধর্মস্বরাপ ভগবান শ্রীকষাবেই পাওয়ার জনা অভিসার করেছিলেন। এই 
পতি-পুত্ৰ আগ, এই সর্বপর্ম আগ তাদের স্তরের অনুরূপ সবধর্ম। 
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এই সৰ্বধর্ম ত্যাগরূণ সবধর্মগালন গোপীদের মতো উচন্তরের সাধক-সধিকার পক্ষেই সম্ভব। কারণ সব ধর্মকে এইভাবে 
আগ তারাই করতে পারেন, যারা এগুলি (সর্ববর্ম) যথারিধি সম্পূর্ণরূপে পালন সাঙ্গ করার পর তার পরম ফল, অনন্য অচিন্ত্য 
দেবদুর্লভ ভগবৎপ্রেম লাভ করেছেন? ভাবাও অবশ্য জেনে-বুঝে এই আগ করেন না। সূর্য স্বমহিমায় উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত 
হলে তৈলপ্রদাগের মতো স্বতই এই ধর্মগুলি তাদের ছেড়ে যায়। এই আগ তিরস্কারদূলক নয়, বরং তৃপ্তিমূলক। ভগবতপ্রেষের 
উচ্চস্ছিতির এটিই স্বরুপ । দেবর্ষি নারদের একটি সূত্র আছে 

“বেদানপি সংনাসাতি, কেবলমবিচ্ছিমানুরাগং লভতে।' 

-“যিনি বেদসমূহকেও ( বেদমুলক সমস্ত ধৰ্মমৰ্যাদাকে) সম্পূর্ণরূপে আগ করেন, তিনি অখণ্ড, অসীৰ ভগবৎশ্রেন লাভ 
কদেন।' 

যাকে ভগবান নিজে তার বাশির সুরে মুদ্ধ করে, নাম ধরে ডাক দেন, সে আর কবে, কেমন করে, কোন্ধর্মের মুখ চেয়ে 
বসে থাকতে, কোন্‌ বাধায় আটকে থাকতে পারে? . 

বাধা দেবার যারা, তারা অবশা বাধা দিয়েছিল, কিন হিমালয় থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের অভিমুখে দুর্দম গতিতে ধাবমান 
ব্রহ্মপুত্রের প্রবল-প্রথর শ্রোতকে কেউ কি রুখতে পারে ? ভারা আটক থাকেননি, ভাদের আটকে রাখা যায়নি। যাঁদের চিত্তে 
কিছু প্রাক্তন সংস্কার অবশিষ্ট ছিল, তারা নিজেদের অনধিকারের কারণে সশরীরে যেতে পারেননি। তাদের শরীর ঘরে পড়ে 
ছিল, ভগবানের বিয়োগ-দুঃখে ভাদের সমস্ত কলুষ ধৌত হয়ে গেছিল, ধ্যানলন্ধ ভগবংসন্মিলনে তাদের সমস্ত সৌতাগোর 
পরমফলও পাত হয়ে গেছিল এবং ভগবানের সমিধানে সশরীরে উপস্থিত হয়েছিলেন যে গোপিকারা, দের পূর্বেই তারা 
ভাবহ-সমীপে পৌঁছে গেছিলেন। ভগবানের মধোই মিলিত হয়ে গেছিলেন। শান্সমূকর প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত এই যে, পাপ-পুপোর 
কালেই বন্ধন হয়ে থাকে এবং শুভাশ্ুভ ফল ভগ করতে হয়। স্তভাশুভ কর্মফল ভোগের দ্বারা যখন পাপ-পুণা দুই-ই ক্ষয় 
হয়ে যায় তখন জীবের মুক্তিলাভ ঘটে। যদিও গোপীরা পাপ-পুণারহিত শ্রীভগবানের প্রেম প্রতিমান্বরূপা ছিলেন, তথাপি 
লীলার জন্য এইরকম দেখানো হয়েছে যে, প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেতে না পারার জন৷, তার বিরহানলে তাদের এমন 
নহাসন্তাপ, চরম দুঃখ হল যে, তার দ্বারাই তাদের সমন্ত অশুভ ফল ভোগ হয়ে গেল, তাদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে গেল। অশর 
দিকে প্রিয়তম ভগবানের ধ্যানে, তার ভাবসম্মিলনে উাদের এত আনন্দ হল যে, তার দ্বারা তাদের সমস্ত পুগোর ফলও পাওয়া 
হয়ে গেল। এইভাবে পাপ-পুণোর সম্পূর্ণ অভাব (ক্ষয়) হওয়ার ফলে তাদের যুক্তি ঘটল। যে কোনো ভাব অবলম্বন করে, তা 
কাম হোক, ক্রোধ হোক, লোভ হোক-_ যে ভগবানের মঙ্গলময় শরীবিগ্রহের চিন্তা করে, তার ভাবের অপেক্ষা না করে 
ব্শক্তিতেই তার কল্যাণ হ্যাভ হয়। ভগবানের শ্ীবিগ্রহের এটিহ বৈশিষ্টয। ভাবের বলে যে কোনো প্রন্তরমূর্তি্থ পরম কল্যাণ 
দান করতে পারে, কিন্তু ভাব-নিরপেক্ষরূপে কল্যাণসাধন ভগবদ্বিগ্রহের সহজ দাল। 

অদ্ভুত লীলানৈচিতর শ্রীভগবানের ! যে তিনি অখিল বিশ্ববিধাতা বরক্ষা-শিব প্রভৃতিরও বন্দনীয়, নিখিল জীবের 
ভ্রতাগাত্মা, সেই তিনিই আবার গোপীদের ইঙ্গিতে নৃতাপরায়ণ নটকিশোর। তার-ই ইচ্ছায়, ভার-ই প্রেমাহানে, ভার-ই 
বংশীরবের দৌতোর প্রণোদনায় গোপীর তার কাছে এসেছেন ; কিন্তু তিনি এমন ভাবত প্রকাশ করলেন, এমন সুচতুর 
বছরূগীর মতে সান্র-বদল করলেন, যেন গোগীদের এই আগমনের ব্যাপারে ভার কিছুই জানা নেই, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ, 
নিপাট জলোঘানুষটি ! তিনি আসলে চাইছিল্লেন, গোপীদের স্বমুশে তাদের হৃদয়ের কণা, ভার প্রতি ভালোবাসার কথা 
শুনতে। হয়তো চাইছিলেন, বিপ্রলা্তের দ্বারা তাদের মিননাকাক্্ষার পরিপুষ্টি ঘটাতে। এমন কথাও বিশেষ করেই মনে হয় 
যে, লোকে যাতে এই ব্যাপারটিকে (শ্রীকৃষ্ণ-গোপীজনসংবদদ) প্রাকৃত স্তরের কথা বা ঘটনা বলে ধারণা না করে, সেজন্য 
তিনি সাধারণ লোকেদের জন্য উপদেশ এবং গোপীদের অধিকারও সকলের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি 
বলেছেন “গোপীগণ ! ব্ৰজে কোনো বিপদ-আপদ ঘটেনি তো, রাত্রিকলে এখানে আসার কারণ কী ? তোমাদের বাড়ির 
লোকেরা নিশ্চয়ই তোমাদের খোঁজাধুজি করছে, এখন এখানে থাকা উচিত নয়। বনের শোভা দেখা হয়েছে, এবার শিশু-সপ্তান 
এবং গো-বৎসদেশ দিকেও একটু নজর দাও। আল্লীয-গুরুজনদের সেবা, যা কিনাধর্মের পক্ষে অনুকূল, মোক্ষেরও অবারিত 
দ্বারস্থরূপ, তা ছেড়ে বনের মধ্যে ইতস্তত দলে দলে ঘুরে বেড়ানো স্ত্রীলোকদের পক্ষে শোন নয় স্বামী যেমনই হোল না কেন, 
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তার সেবাও স্ত্রীগণের অবশাকর্ডবা। এটিই চিরাচরিত ধর্ম। তোনাদ্রে উচিত তা অনুসরণ করা। আনি জানি যে তোমরা সকলে 
আমার প্রতি অনুরাগবর্তী। কিন্তু প্রেমে শারীরিক নৈকট্য অপরিহার্য নয়। শারীরিক সানিধ্য অপেক্ষা শ্রবণ, স্মরণ, দর্শন এবং 
ধ্যানে প্রেম বেশি বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়। যাও, তোমরা সনাতন সদাচার পালন করো। মনকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হতে দিও না।' 

শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ গোপীদের জন্য নয়, সাধারণ নারীজাতির জনা। গোগীদের অধিকার ছিল বিশেষন্তরের এবং তা 
স্পষ্ট করার জনাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ধরনের কথা বলেছিলেন। এই কথা শোনার পর গোলীদের কী দশা হয়েছিল এবং তারা 
উত্তরে শ্রীকষ্চের কাছে কী প্রার্থনা করেছিলেন ; শ্রীকৃষ্ণকে তারা মানুষরূপে দেখতেন লা, তার পূর্ণরন্ম সনাতন ্বরূপটি তাদের 
জ্ঞানের অগোচর তো ছিলই না, বরং সে সম্পর্কে তাদের নিঃসংশয় বোধ ছিল এবং সেইকথা জেনেই তারা তাকে 
ভালোবাসতেন--এই সত্যটির কী অপূর্ব পরিচয় তারা দিয়েছেন এই সব বিষয় মৃলগ্রস্থ পাঠে আস্বাদনীয়। বন্ধুত যাদের হৃদয়ে 
ভগবানের পরমতন্তু সম্পর্কে এমন সমাকজ্ঞান এবং ভগবানের প্রতি এমন অনুপম অনন্য অনুরাগ আছে এবং যাঁদের বাণীতে 
সতোর সঙ্গে এমন সুগভীর হৃদয়াবেগের প্রকাশ আছে, তারাই বিশেষ অধিকারবান। 

গোগীনের প্রার্ণনা থেকে একথাও মপষ্ যে, ভারা স্রীকৃষ্ণকে অন্তর্যামী, যোগেস্বরেশ্বর পরনাত্মাকূপে জানতেন এবং 
যেমন অন্যানা লোকে গুরু, সখা বা মাতা-পিতারূপে শ্রীকষ্ণকে উপাসনা করে, সেইরকনই তারা পতিলাপে শ্রাককে 
ভালোবাসতেন, উপাসনার যে রীতি বা পথকে শান্তর ধুর ভাব বা উহ্জ্বল পরম রস নামে অভিহিত করা হয়েছে। ভগানৎ- 
প্রেমসাধনার পৃথক পৃথক “ভাব’গুলির মধ্যে অন্য সব ভাবই যখন পূর্ণতা বা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সাধকেরা প্রভু-সখাদ্িরূপে 
ভগবানকে লাভ করেন, তখন গোপীরাই কী এমন অপরাধ করেছেন যে তাদের এই উচ্চতমভাৰ যার মধ্য শা, দাসা, সা 
ও বাংসল্য অন্তর্চত হয়ে আছে ও যেটি সব চাইতে উন্নত এবং সবগুলির অস্তিন রূগ--তা পর্ণ হবে না! 
পূর্ণ করলেন এবং নিজেকে অসংখারাপে প্রকট করে গোপীদের সঙ্গে ক্রীড়া করলেন। তার এই ক্রীড়ার স্বরূপ প্রকাশ করতে 
গিয়ে বলা হয়েছে _'রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি্যথা্কঃ স্বপ্রতিনষববিভ্রমঃ'। যেমন গর শিশু আয়না অথবা জলে 
প্রতিবিস্থিত নিজের ছায়ার সঙ্গে খেলা বরে, সেইরকমতাবেই ভগবান রমেশ এবং ব্রজসুপ্দরীগণ আনন্দবিজার করলেন। অর্থাৎ 
সঙ্িদানন্দঘন সর্বন্তর্ারী প্রেমরসস্বরূপ, 'লীলারসময় পরনাস্থা ভগবান শ্রীকমঃ নিশগ-হাদিনী শক্তিকূপা আনন্দ 
রসপ্রতিভাবিতা নিজেরই প্রতিমূর্তি থেকে উৎপন্ন নিজ প্রতিবিশ্বরীপা গোপীগণের সঙ্গে আত্মক্রীড়া করলেন। পূর্ণ্রগ্গসনাতন 
রসস্বরূপ রসরাজ্গ রসিক শেখর রসপরত্রহ্ম অধিলরসাযূত বিগ্রহ ভগবান শ্রীকুলের এই চিদানন্দরসময় দিবা ক্রীড়ার নাম রাস। 
এরমধো কোনো জড় শরীর ছিল না, প্রাকৃত অঙ্গ-সঙ্গও ছিল না। আর এসবের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাকৃত এবং ছুল কল্পনাজালও 
ছিল না। এ ছিল চিদানন্দময় ভগবানের দিব্য বিহার, দিব্য লীলাধামেই ঘা নিরন্তর বহুধা বিন্তার্ণ হয়ে চলে, তবু কখনো কনো 
(ব্াভুমিতেও)প্রকাটত হয়ে থাকে। 

বিয়োগই সংযোগের পোষক, মান এবং মদ-ই ভগবানের লীলায় বাধক। ভগবানের দিব্য লীলায় মান এবং মদ, তারাও 
দিবাই। লীলায় রসপুষ্টির জনাই তাদের অন্তর্ডাব। ভগবানের ইচ্ছাতেই গোপীদের মধ্যে লীলানুরূপ মান এবং মদের সগার হল 
এবং ভগবান অন্যান করলেন। যাদের জদয়ে লেশমাত্র মদ অবশিষ্ট আছে, নামমাত্রও মানের সংস্কার রয়ে গেছে, তারা 
ভগবানের সম্মুখে থাকার অধিকারী নয়। অথবা তারা ভগবানের সনিকটে থাকা সত্বেও দর্শন পায় না। কিন্তু গোপিকারা 
গোপিকা-হ, জগৎ-সংসারের অন্য কোনো প্রাণীর সঙ্গে দের তিলমাত্র তুলনা চলে না। ভগবানের বিচ্ছেদে তাদের কী দশা 
হয়েছিল, রাসলীলার পাঠকমাত্রেই তা জানেন। গোপীদের তনু-মন-প্রাণ, যা কিছু ছিল সব শ্রীকৃষ্ছে একতান হযে গেছিল। 
তাদের গ্রেষোন্মাদের সেহ গীত, যা তাদের প্রাণেরহ প্রতাক্ষ প্রতীক, আজ পর্যন্ত ভাবুক ভক্তদের ভাবে মগ্ন করে নর 
নীলালোকে পৌঁছে দেয়। জদয়হীন হয়ে নয়, একবার সরস হৃদয়ে পাঠ করামাত্রই এই সীত গোগীদের মাহায্মোর অনুভবে হুদা 
পূর্ণ করে দেয়। গোলীদের সেই 'মহাভাব' _সেই “অলৌকিক প্রেমোগ্নাদ' দেখে শ্রীকৃষ্ণও অন্ত হয়ে থাকতে পারেনপি, 
তাদের সামনে “সাহ্মান্মগ্মথমন্মৎঃ'রূপে প্রকাশিত হয়ে মুকতকষ্ট স্বীকার করেছেন_বরজদেনীগণ, আমি তোমাদের প্রেমে 
চিরখনী রয়ে গেলান। যদি আমি অনন্তকাল তোমাদের সেবা করে চলি, তাহলেও তোমাদের খণ থেকে রক্ত হতে পারব না। 
তোমাদের চিত্তে দুঃখ দেওয়ার অভিপ্রায়ে আমি আন্তরথিত হইনি, পরপ্র তোমাদের প্রেমকে আরও উজ্জ্বল, আরও সমৃদ্ধ করাই, 
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ছিল এইঅন্র্ধানের প্রকৃত উদদেশা”। এরপর রাসত্রীড়া আরশ হয়েছিল। 

যাঁরা অধ্যান্মশাস্তরো স্বাধ্যায় (নিয়ন-নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন তথা অনুশীলন) করেছেন, তারা জানেন যে যোগসিদ্ধিপ্রাপ্ত 
সাধারণ যোগী'ও কায়ব্যাহের সাহাযেঃ একইসঙ্গে অনেক শরীর নির্মাণ করতে পারেন এবং অনেক স্থানে উপস্থিত থেকে পৃথক 
পৃথক কার্মও করতে গারেন। উন্দাদি দেবগন এবই সময়ে অনেকস্ানে উপস্থিত হয়ে অনেক যজ্ঞে যুগপৎ আছতি গ্রহণ করতে 
পারেন। সেক্ষেত্রে সন্ত যোগী এবং যোগেশ্বরগণের ঈশ্মর সর্বসমর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি একই সঙ্গে অনেক গোপীর সঙ্গে 
ক্রীড়া করে থাকেন, তাহলে তাতে আশ্চর্য হওয়ার বিশেষ কী আছে '? যারা ভগবানকে ভগবান বলে স্বীকার করে না, তারা 
নানাগ্রকার আশঙ্কা-কুশঙ্কা প্রকাশ করে থাকে। ভগবানের নিঙ্গ লীলায় এইসব তর্কের কোনো অবকাশ-ই নেই। 

গ্রোপীগণ শ্রীকৃষের স্বকীয়া ছিলেন অথবা পরকীয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের বিস্মরণ ঘটিয়েই কেবলমাত্র এইরকম প্রশ্নের 
উত্থাপন করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ তো জীব নন যে, জগতের বস্তুসমূহে তার ভাগীদার অন্য কোনো জীব থাকবে! যা কিছু ছিল, আছে, 
এবং ভনিষাতে হবে_সবেরই একমাত্র পতিশ্রীকৃষণ। নিজেদের প্রার্থনা গোগীগণ এবং পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে দ্রীশ্তকদেব 
গোস্বামী এই কথাহ বলেছেন যে, গোপীবৃন্দ, তাদের পতি-পুত্র, আস্বীয়দ্রজন এবং জগতের সকম প্রাণীর ছদয়ে আত্মারূপে, 
পরমাত্ধাকূপে যে প্রভু বিরাজমান রয়েছেন তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। কেউন্রীকষাকে ব্রমবশত বা অজ্ঞানচ্ডু পরকীয় বলে মনে করতেই 
পারে, প্রকৃতপক্ষে তিনি কারোরই পরকীয় লন, সকলেরই আপন তিনি, সবকিছুই তার। শ্রীকষের দৃষ্টিতে, যা প্রকৃতপক্ষে 
ধা বাস্তবিক দৃষ্টি-কেউ পরকীয়াই নেই ; সবই স্বকীয়, সবহ কেবল নিজের লীলাবিলাস, সকলেই স্লাপভূতা অন্তরনশক্তি। 
গোপীরা এ সত্য জানতেন এবং স্থানে ছানেষ্ ভারা একথা বলেছেন। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে “গারভান" এবং "উপপতো'ন কোনো লৌকিক অর্থের অবকাশই থাকে না। যেখানে কাম নেই, 
অঙ্গ-সঙ্গ নেই, সেগানে “উপপতা" এবং *জারভাবে'র কল্পনা -প্রসঙ্হ বা আসে কী করে ? গোদীরা পরকীয়া হিলেন লা, 
সকীয়াই ছিলেন ; বিন্দু তাদের মধ্যে পরতীয়া-ভাল ছিল। পরকীয়া এবং পরকীয়া-ভাবের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্খকা। 
পরকীয়াভাবে তিনাটি মহপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে, প্রিয়তনের নিরন্তর চিন্তা নিননের জনা উৎকষ্ঠ আকাক্ষ্ষা এবং দোমদৃষ্টির সর্বথা 
অভাব। স্বকীয়া-ভাবে সর্বন একসঙ্গে থাকার কলে এই তিনটি বিষয়ই গৌণ হয়ে যায় কিন্ত পরকীয়াভাবে এই তিনটি সর্বদা 
বর্তমান থ্যকে। কিছু গোলী আারভাবের দৃষ্টি অবলপ্নন করে শ্রীকৃষ্ণকে চাইতেন, এর অর্থ কেবল এই যে, ঠারা নিরন্তর 
শ্রীকৃষকে চিন্তা করতেন, তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জনা উৎকঠঠিত খাকতেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সবল আচরণই প্রেমের দৃষ্টিতে 
দেশতেন। এছাড়াও পরকীয়াভাবের চট়র্গ একটি মহা্রদোতক দিক আছে। সমকীযা নিপতির কাছ পেকে গৃহের, নিজের এবং 
পুত্রকল্যাদের পালনপোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ কামনা করে। এগুলি পতির কর্তব্য বলে সে হনে করে কারণ এসবই তার পতির 
আশ্রিত এবং পতির দিক থেকে এই কর্তব্য পালনের আশা সে পোষণ কবে। যতই পতিপর্রায়ণা হোক, স্বকীয়ার মধ্যে এই 
সকামভাব গুপ্ডডাবে হলেও থাকেই। কিন্তু পরকীয়া নিজ প্রিয়তমের কাছ থেকে কিছুই চায় না, কোনো আশাও রাখে না, সে 
কেবল নিজেকে উৎসর্গ করে তাকে সুখী করতে চায়। ব্র্দেবীগণের মখো এই ভাবের চরম বিকাশ লক্ষ করা ঘায়। এই 
বৈশিষ্থোর জনাই সংস্কৃত সাভিতের বন গ্রচ্ছে নিরন্তর চিন্তার উদাহরণরূপে পরকীয়াভাবের বর্ণনা পাওয়া যায়। 

গোপীদের হধো এই ভাবের বহ দৃষ্টান্ত গ্রীম্তাগবতে ছড়িয়ে আছে। ঠাদের এই ভাব সমাকভাবে না বোঝার কারণেই 
তাদের ওপর প্রকীয়ন আরোপ ক্রা হয়েছে। যার জীবনে সাধারণ ধর্মের অতি সামান্য প্রকাশ € দেখা যায়, তার জীবনই পরম 
পবিত্র এবং অপরের কাছে আদর্শ-স্বরূপ হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে এই গোপিকাগণ, যাদের জীবন সাধনার চরম সীমায় পৌঁছে 
গেছিল, অথবা যারা ছিলেন নিতালিদ্জা এবং ভগবানের স্থরূপভূতা, অথবা যঁরা বহু কল্প বালী সাধনার ফলে শ্ীকষ্ণের কৃণায় 
তার সেবাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন__কী করে সরানের উলজঘন করতে পারেন ? আবার, সমস্ত ধর্থ-দর্যাদার সংস্ছাপক 
শ্রীকফের ওপরেই বা ধর্ম উলম্ঘনের কলঙ্ক আরোপ করা খায় কী করে ? শ্রীকৃষ্ণ এবং গোীদের সন্দ্ধে এই ধরনের অসৎ 
কল্পনা তাদের দিধান্সরূপ এবং ফিবালীলার বিষয়ে অনতিজ্ঞতাই প্রকাশ করে। 

শ্রীমন্ভাগবত-এর দশম স্তক্ধ এবং রাসপদধ্যায়ীর ওপরে বহুসংখাক ভাষ্য এবং টীকা রচিত হয়েছে--যেগ্ুলির 
(লেখকদের মধ্যে রয়েছেন জগদ্গ্ররু দরীবল্লাচার্য, শীতবীধরসা্ী, শ্রীক্জীর গোস্নানী প্রভৃতি আদর্যবন্দ। তারা অতি বিস্ততরূপে 
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রাসলীলার মহিনা ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ একে কামের ওপর বিজয় বলে অভিহিত করেছেন, কেউবা ভগবানের দিবা- 
বিহার বলেছেন, আবার অপর কেউ এর আধ্যাত্মিক অর্থ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মা, গ্রীরাধা আত্মাকারা বৃত্তি এবং 
গোপীগণ অবশিষ্ট আত্মাভিমুবী বৃন্তিসমূহ। ধারাপ্রবাহকূপে ভার নিরপ্তর আত্মরমণই রাস। যে কোনো দষ্টিতেই দেখা যাক, 
রাসলীলার মহিমাই বিশেষরূপে প্রখ্যাপিত হয় এতে সন্দেহ নেই। 

তবে এ-থেকে এমনও মনে করা ঠিক নয় যে, শ্রী্াগবতে বর্ণিত রাসলীলা প্রসঙ্গ কেবল রূগক বা কল্পনামাত্র। এই 
ঘটনাও পর্বথা সত্য এবং যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেইরকঘই মিলন-বিলাসাদি আশ্রিত শৃঙ্গাররসাস্থাদন ঘটেছিল। পার্থকা 
কেবল এই যে, সেটি লৌকিক স্ট্রী-পূরুষের মিলন নয়। তার নায়ক ছিলেন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, পরতপরতন্তু, পূর্ণতন স্বাধীন এবং 
নিরদু্শ স্বেচ্ছাবিহারী গোপীনাথ ভগবান নন্দনন্দন এবং নায়িকা ছিলেন স্বয়ং ভরাদিনী শক্তিরাপা শ্রীরাধিকা এবং তার 
কায়ব্যহক্ূপা, তার ঘনীভূত বূর্তিস্তরূপ শ্লীগোপিকাবন্দ। এই হেতু এঁদের এই লীলাটি ছিল অপ্রাকৃত। অতান্ত মিষ্টস্রাদের মিছরি 
দারা ঘদি কোনো তীর, তিকততবাদবুক্ত ফলের একটি আকৃতি প্রস্তুত করা হয় যা দেখতে অবিকল ওই তিভফলেন মতো, তথাপি 
সেটির আম্বাদ কখনোই তিক্ত হতে পারে না। বাহা আকার এক হওয়ার কারণে মিছরির স্বাভাবিক গুণ মধুরতার অভাব ঘটতে 
পারে কি ! তা কখনোই সম্ভব নয়, যে কোনো আকারেই পরিবেশিত হোক, নিছরি সর্বদা, সর্বখা, সর্বত্রই কেবল মিছরি। 
আধিকদ্ক এর মধ্যে লীলা-চমহুকারের এক বিশেষ প্রকাশ ঘটে। লোকে মনে করে তিক্ত ফল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অতি মধুর 
মিহরি ! সেই রকমেহ অখিলরসামৃতসিন্ধ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ৷ এবং তার অন্তরঙ্গা অভিযাস্বরাপা গোপীদের লীলা 
বাহ্যদৃষ্টিতে যেমনই প্রতিভাত হোক না কেন, বস্তুত তা সচ্ষিদানন্দমযী। তার মধ্যে সাংসারিক নিয়ন্তরের কামের কটু তিক্ত স্বাদ 
থাকতেই পারে না। তবে অবশাই এই লীলার অনুকরণ কারোরই করতে যাওয়া উচিত নয়, কারণ তা সপ্তবই নয়। মায়িক 
পদার্থের দ্বারা মায়াতীত ভগবানের অনুকরণ কী করেই বাকরা যাবে ? তিক্ত পদার্থের দ্বারা মধুর মিষ্টায়ের আকৃতিসম্পর় বন্থ 
অবশাই নির্মাণ করা যেতে পারে, কিন্তু তার তিক্ততা তাতে বিনষ্ট হয় না। এইজন্য যে সকল মোত্গষ মানুষ শ্রীকঞ্ণের রাস 
প্রভৃতি অন্তরঙ্গলীলাসনূহের অনুকরণে নায়ক-নায়িকা-সম্পর্কিত রসের আস্বাদন করতে চেয়েছে অথবা চায়, তাদের ঘোর 
পতন ঘটেছে এবং ঘটবে। শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাগুলির অনুকরণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই করতে পারেন। এইজনাই রাসপঞ্চাধ্যায়ীর 
অন্তিম অংশে শ্রীশকদেব গোস্বামী সকলের উদ্দেশে এই সাবধালবালী উচ্চারণ করেছেন যে, ভগবানের উপদেশ সবই মানা 
উচিত, কিন্তু তার সব আচরণের অনুকরণ করা উচিত নয়। 

যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কেবল মানুষ বলে মনে করে এবং মানবীয় ভাব আদর্শের কষ্টিপাথরে তার চরিত্র যাচাই করতে 
চায়, তারা প্রথমেই শান্তর প্রতি বিনুখতা প্রকাশ করে, তাদের চিত্তে ধর্ম সম্বন্ধে কোনো ধারণাই থাকে না এবং তারা 
ভগবানকেও নিজের বৃদ্ধির অনুসরণ করাতে চায়। এইজন্য সাধকদের কাছে তাদের উক্তি-যুক্তির কোনো গুরুরই নেই। যে 
শাস্ত্রের “শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান'_এই বচনটিই মানে না, সে কীসের ভিত্তিতে তার জীলাসমৃহের সত্যতা স্বীকার করে সেগুলি 
সম্পর্কে আলোচনা করতে প্রয়াসী হয়, তা-হ তে বোবা যায় না। যেমন মানবধর্ম, দেবধর্ম এবং পশ্ুধর্ম_এগুলি পৃথক পৃথক 
ধর্ম, চিক সেইরকমেই ভগবদ্ধর্নও পৃথক একটি ধর্ম এবং ভগবানের চরিত্রের বিচার তার নিকষেই হওয়া উচিত। ভগবানের 
একমাত্র ধর্ম প্রেমবশাতা, দয়াপরবশতা এবং ভক্তদের অভিলাষপূরণ। যশোদার হাতে উল্খলে বন্ধন স্লীকারকারী শ্রীকৃষ্ণ 
নিজজ্জন গোগীদের প্রেমের বশবর্তী হয়ে তাদের সাথে নেচেছেন, এ তার সহজ ধর্ম। 

যদি এ ব্যাপারে জোর করা হয় যে, শরীক চরিত্র মানবিক ধারণা এবং আদর্শ সমূহের অনুকূল-হ হতে হবে, তাহলেও 
কোনো আপত্তির প্রহর নেই। শ্রীকঞ্চের বয়স ওই সময়ে দশ বংসরের কাছাকাছি ছিল, ভাগবতে এ কথা স্পষ্টই উল্লিখিত আছে। 
(আমাদের দেশে) গ্রামাঞ্চলে অনেক দশ বছরের বালক তো নগ্রহ থাকে। তাদের কামবৃত্তি এবং ্ত্র-পুরুষের সম্পর্ক সনবঙ্গো 
কোনো জ্ঞানই থাকে না। বালক-বালিকারা একসঙ্গে খেলা করে, নাচে, গান করে, আনান্দোৎসবে মেতে ওঠে, পুতুলের বিয়ে 
দেয়, বরযাত্রী যায়, নিজেরা দল বেঁধে ভোজের ব্যবস্থাও করে। গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা বাচ্চাদের এই আনন্দপূর্ণ 
ভ্ীড়াকৌতুক দেখে প্রসন্ন হন, ডাদের মনে এ নিয়ে কোনোরকম দুর্ভাবনা বা বারাপ আশঙ্কার সৃষ্টি হয় না। যুবতী 
স্্ীলোকেরাও এইরকমের বাচ্চাদের অতান্ স্লেহের দৃষ্টিতে দেখে, তাদের আদর করে, স্নান করিয়ে দেয়, বাওযায়। এসবই 
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সাধারণ বাচ্চাদের কথা। শ্রীকষ্ণের মতো অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বালক, শৈশবেই যাঁর বহু সদ্গ্রণের প্রকাশ ঘটেছিল, যাঁর 
পরামর্শ, চাতুর্ম এবং শক্তিতে ব্রজবাসীরা বহু বড় বড় বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন, তার প্রতি সেখানকার মহিলা, 
বালিকা এবং বালকদের কতখানি প্রীতির ভাব থাকতে পারে তা এখনকার দিনে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। তার সৌন্দর্য, মাধুর্য 
এবং অ্রশবর্যে আকৃষ্ট হয়ে গ্রামের বালক-বালিকারা তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকত এবং শ্রীকৃষ্ণ নিজের মৌলিক প্রতিভাবলে লব নব 
ব্লাগে-তালে, নতুন নতুন বিচিত্র উপায়ে তাদের মনোরঞ্জন করতেন, সেই সঙ্গে শিক্ষাও দিতেন। এইরকনই মনোরঞ্জনকারী 
একটি প্রয়াস হল রাস -- এইভ্যবে বাপারটি গ্রহণ করতে হবে। যারা শ্রীকৃষ্ণকে কেবল মানুষরূপে দেখেন, তাদের দৃষ্টিতে 
এতে লোষের কিছু থাকতে পারে না। ভাগবতে প্রযুক্ত কাম, রতি প্রকৃতি শব্দের অর্থ তারা যৎসামালা উদানতা এবং বুদ্ধিমত্তার 
সাথে গীতা-সউ্পনিমাদাদি গ্রছসমূহে এই জাতীয় শব্দের যেরূপ অর্থ করা হয়ে থাকে, সেইভাবে করলেই সুসংগত এবং 
নির্দোষ ভাব দেখতে পারেন। বস্তুত, গোপীদের অকপট প্রেমেরই নামান্তররূপে কাম-শব্দের প্রয়োগ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
আতুর মন অথবা তার দিবাক্ীড়াই রতি শব্দের উদ্দিষ্ট। এইজনাই ভাগবতের এই প্রসঙ্গে তার নিশেষণরূপে বারে বারেই বিভু, 
পরমেশ্বর, লক্ষ্মীপতি, ভগবান, যোগেশ্বরেশ্বর, আত্মারাম, মন্মথন্মাথ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে যাতে কোনো মতেই 
কারো কোনো ভ্রম, কোনো ভুল ধারণা না জন্মায়। 

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে গোপীরা যখন বনের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন ডঁঁদের আত্মীয়স্দনেরা তাদের বাধা 
দিয়েছিলেন। রাত্রিকালে ঘরের মেয়েদের কেইবা বাইরে যেতে দেয় কিন্তু তা সত্বেও তারা চলে গেছিলেন এবং তাতে ঘরের 
(লোকেদের কোনোরকম অপ্রসম্নতা বা অসন্তোষ জন্মায়নি। এবং তারা শ্রীকৃষ্ণ বা গোলীগণের ওপর কোনোরকম কলঙ্কও 
আরোপ করেননি। শ্রীকৃষ্ণ এবং গোগীদের প্রতি তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল এবং তাদের বালক-বয়স ও বিভিন্ন প্রকারের 
খেলাধুলার সঙ্গেও তাঁরা পরিচিত ছিলেন। এমনকি, তাদের বোধ হয়েছিল যেন গোপীরা তাদের কাহেই রয়েছেন। এ ব্যাপারটি 
দুভাবে বোঝা যেতে পারে। প্রথমত, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঠাদের এতই বিশ্বাস ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণের কাছে গোপীদের থাকা তাদের 
নিজেদের কাছেই থাকার সমান ছিল। এটি মানবীয় দৃষ্টি অনুযায়ী ব্যখ্যা দবতীয় দৃষ্টি অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়াই এমন 
সংখটন করেছিলেন যে, গোপেদের কাছে গোদীরা ঘরেই রয়েছেন বশে প্রতিভাত হয়েছিলেন। কোনো দৃষ্টিতেই রাসলীলা 
দৃমিত প্রসঙ্গ নয়, পরস্থ অধিকারী ব্যক্তিদের পক্ষে এটি সম্পূর্ণরূপে মনোমল্সনাশক। রাসঙ্গীলাবর্ণনার শেষে বলা হয়েছে, যে 
বান্তি শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে রাসলীলা শ্রবণ এবং বর্ণন করেন, তার হৃদয়ের কাম-রোগ অতি শীষ্ত নষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি 
ভগবানের প্রেম প্রাপ্ত হন। ভাগবতে অনেক স্থলেই এমন উক্তি আছে যে যে বান্তি ভগবানের মায়ার কথা বর্ণনা করেন, তিনি 
মায়াকে পার হয়ে যান ; মিনি ভগবানের কামজয় বর্ণনা করেন, তিনি কামের ওপর বিজয় লাভ করেন। রাজা পরীক্ষিৎ নিজের 
প্রশ্নসমূহে যেসব শঙ্কা উত্থাপন করেছিলেন সে্ডলির যথাযথ নিরসন শ্রীশুকদের গোস্বামী করেছেন ২৯ অধ্যায়ের ১৩ থেকে 
১৬ সংখ্যক শ্লোকে এবং ৩৩ অধ্যায়ের ৩০ থেকে ৩৭ সংখাক গ্লোকে। 

ওই উত্তর থেকে সেই শ্ষাগুলি দূরীকৃত হয়েছে ঠিকই, কিল্তু ভগবানের দিব্যলীলার রহস্য উন্মোচিত হয়নি। সম্ভবত ওই 
রহসাকে গুপ্ত রাখার জন্য ৩৩শ অধ্যায়ে রাসলীলা প্রসঙ্গে সমাপ্তি টানা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই লীলার গৃঢ় রহসোর ব্যাখ্যা 
প্রাকৃত জগতে করাও যায় না। কারণ, এটি এই জগতের ক্রীডাই নয়। এটি সেই দিব্য আনন্দময় রসময় রাজোর চমংকারময়ী 
লীলা যা শ্রবণ এবং দর্শনের জন্য পরনহংস বুনিশ্বণও সর্বদা উৎকঠ হয়ে থাকেন। কেউ কেউ এই রাসলীপা প্রসঙ্গটি ভাগবতে 
্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন, অবশ্য ত দুরগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়। কারণ, প্রাচীনতম পুঁছিসমূহেও এই প্রসঙ্গটি পাওয়া যায় ; আর 
তাছাড়া সামান্য বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করলেই এটি সর্বথা সুসংগত এবং নির্দোষরূপে প্রতীত হয়ে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কপা 
করে সেই বিমল বুদ্ধি দান করুন, যার দ্বারা আমরা এর রহস্য সামান্যতমও বুঝতে পারি। 

ভগবানের এই দিব্য লীলা বর্ণনার প্রয়োজন এই যে, সাধারণ জীব যেন গোপীদের সেই “কৃষি প্রীতি ইচ্ছা" মূলক 
অহেতুক প্রেমের স্মরন-মননের দ্বারা ভগবানের রসময় দিব্য লীলাঝোকে তার অন্ত প্রেম অনুভব করতে পারে। রাসলীলা 
অধ্যয়ন করার সময় আমাদের সব রকম সন্দেহ-শঙ্কা দূর করে এই ভাবটি মনের মধ্যে অনুষ্ষণ জাগরুক রাখা দরকার। 

_ হনুমানগ্রসাদ পোদ্দার 


অথ চতুন্ত্িংশোহধ্যায়ঃ 


চতুস্ত্রংশ অধ্যায় 
সুদর্শন এবং শত্খচুড়-উদ্ধার 
শ্ৰীশুক "৷ উবাচ ্রীশুকদেন বললেন পরীক্ষিৎ ! একবার শিবরাত্রি 
উপলল্েন নন্দমহাৱাজ প্রমুখ গোপ মহা উৎসাহ 


উদ্দীপনা এবং আনন্দের সঙ্গে বৃষবাহিত শকটে চড়ে 
'িকদা।দেরয়ারায়াং % জাতকৌতুকাঃ। অস্বিকাবনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন॥ ১ ॥ মহারাজ ! 
অনোভিরনডুদ্যুক্তৈঃ গ্রযযুস্তেহন্বিকাবনম্‌।৷ ১. সেশালে তারা সরস্বতী নদীতে জান করে বহুবিধ উপচারে 
সর্বান্তর্যারী ভগবান পশুপতি শংকর এবং দেবী 
তত্ৰ স্নাত্বা সরস্বত্যাং দেবং পশুপতিং বিভূম্‌। অস্বিকাকে ভক্তিভরে পুজা করলেন।॥। ২ ॥ “দেবাদিদেব 
শৈৰ্ডজ্ঞ্যা দেবীং চ নৃপতেহম্বিকাম্‌ ৷৷ ২ মহাদেব আনাদের প্রতি প্রসন্ন হোন' এই প্রার্থনায় তারা 
এ নু সকলে সেখানে মহাসমাদরে ব্রাহ্মণদের গোধন, সোনা, 
বস্থাদি, মধু এবং মধুর অন্ন (মধুমিশ্রিত অন্ন অথবা 
গাবো হিরণ্যং বাসাংসি মধু মধৰয্নমাদৃতাঃ। | বছপ্রকার সুখাদা) দান করলেন।। ৩ ॥ পরম ভাগাবান 
ব্রাহ্মণেজো দদুঃ সর্বে দেবো নঃ গ্রীয়তামিতি।। ৩. নন্দ সুনন্দ প্রভৃতি গোপগণ সেদিন উপবাস ব্রত ধারণ 
করেছিলেন। এইজনা তারা কেবলমাত্র জল পান করে 
রাত্রিকালে সরস্বতীর তীরে (শয়ন করে) থেকে 

উষুঃ সরস্বতীতীরে জলং প্রাশ্য ধৃত্ত্রতাঃ।  গেলেন॥ ৪ ॥ 
রজনীং তাং মহাভাগা নন্দসুনন্দকাদয়ঃ॥ 8৪ সেই অন্রিকাবনে এক বিশালকায় সাপ বাস করত। 
সেই দিন সে অত্যান্ত ক্ষুধার্ড ছিল। দৈববশে (যদৃচ্ছাক্ৰমে) 
কণ্িন্মহানহিস্তম্মিন্‌ বিপিনেহতিবভুক্ষিতঃ। সেই মহাসর্প সেদিকে এসে নিদ্রিত নন্দমহারাজকে গ্রাস 


| করতে শুরু করল॥ ৫ ॥ সপ্ত নন্দ তখন এই বলে 

মদৃচ্ছয়াহহগতো নন্দং শয়ানমুরগোহগ্রসীৎ ॥ ৫ টিৎকার করতে লাগলেন_ “কৃষ্ণ ! দৌডে এসো। দেশো 
পুত্র ! এই বিশাল সাপ আমায় গিয়ে ফেলতে উদ্যত 

স চুক্রোশাহিনা গরনতঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহানয়ম্‌। | হয়েছে। শরণাগত আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার 


করো'॥ ৬ ॥ নন্দরাজ্জের এই ভয়ার্ড চিৎকার 
মাং গ্রসতে তাত ং পরিমোচয় ॥ ৬ 
স্পা তিতি শি শুনে গোপগণ সকলেই স্বরিতে উঠে পড়লেন এবং 


| সাপের গ্রাসে নন্দ মহারাজকে দেখে কিপ্িৎ বৃদ্ধিভট 

তদা চাক্রন্দিতং শ্রুত্া গোপালাঃ সহসোখিতাঃ। হয়ে পড়লেন। এরপর তারা জলন্ত কাঠ দিয়ে সেহ 
গ্রস্তং চ দৃষ্া বিভ্রান্তাঃ সর্পং বিব্যধুরুল্মুকৈঃ ॥ ৭ সাপকে আঘাত করতে লাগলেন।॥ ৭ ॥ জলত কাঠের 
স্পর্শে গা পুড়ে যেতে থাকলেও কিন্তু সেই অজগর 

নন্দমহারাজকে ছেড়ে দিল না। এর মধো ভক্তরৎসল 

তৈৰ্হ্যমানোহপি নামুঞ্চৎতমুরঙ্গমঃ।  ভবান গ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজের 
তমস্পৃশৎ পদাভোত্য ভগৰান্‌ সাত্বতাং পতিঃ ॥ ৮ চরণদ্ধারা সেই সাপকে স্পর্শ করবেন॥ ৮ ॥ 


সি বাদরায়ণিরুবাচ। 


1330 


শ্রামাগবত 


স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদম্পর্শহতান্ডভঃ। 
ভেজে সর্পবপুহিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চিতম্‌॥ ৯ 


তমগৃচ্ছদ্ধ্ষীকেশঃ প্রণতং সমুপন্থিতম্‌। 
দীপামানেন বপুষা পুরুষং হেমমালিনমূট। ১০! 


কো ভবান্‌ পরয়া লক্ষ্মা রোচতেহসুতদ্শনঃ-। 
কথং জুঙ্সিতামেতাং গতিং বা প্রাগিতোহবশঃ॥ ১১ 


সর্প উবাচ 


অহং বিদ্যাধরঃ কম্চি সুদর্শন ইতি শ্রুতঃএ। 
শরিয়া স্বরূপসম্পত্ত্যা বিমানেনাচরং দিশঃ॥ ১২ 


বধীন্‌ বিরূপানঙ্গিরসঃ প্রাহসং রাপদর্পিতঃ। 
তৈরিমাং প্রাপিতো যোনিং প্রলব্ধৈঃ দ্বেন পাপ্মনা।॥ ১৩ 
| 
শাপো মেহনুগ্রহায়ৈৰ কৃতন্তেঃ করুণাত্মভিঃ। 
যদহং লোকগুরুণা পদা স্পৃষ্টো হতাশুভঃ ৷ ১৪ 


তং ত্বাহং ভবভীতানাং প্রপন্নানাং ভয়াপহম্‌। 
আপুচ্ছে শাপনির্মুক্তঃ পাদস্পর্শাদমীবহন্‌॥ ১৫ 


গ্রপঘোহস্মি মহাযোগিন্‌ মহাপুরুষ সংপতে | 
অনুজানীহি মাং দেব সর্বলোকেশ্বরেশ্বর ৷ ১৬ 


ব্ৰহ্মদণ্ডাদ্‌ বিমুক্তোহহং সদান্তেহচযত দর্শনাৎ। 
যন্নাম গৃহুনখিলান্‌ শ্রোতৃনাত্মানমেব চ। 
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়ন্তসা স্পৃষ্টঃ পদা হি তে॥ ১৭ 


তে শুভবর্শনঃ। 


”তা। শপ্মৃতঃ। 


ভগবানের শ্রীচরণল্পর্শনাত্রই তার সমন্ত অশুভ 
(কর্মফল) নষ্ট হয়ে গেল এবং সে সর্পশরীর ত্যাগ করে 
বিদ্যাধরপূজিত সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ ধারণ করল ॥ ৯ ॥ গলায় 
স্থর্ণমাজাধারী জ্যোতির্ময় শরীরবিশিষ্ট সেই পুরুষ 
শ্রীভ্গবানকে প্রণাম করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা 
করলেন ॥ ১০: | “আপনি কে ? পরম শ্রীমণ্ডিত 
আপনার দেহ থেকে দীপ্তি ফুটে বেরোচ্ছে, অপূর্ব সুন্দর 
আপনার রাপ ! আপনি কী কারণে এই নিন্দিত গতি প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন, নিশ্চয়ই আপনাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
বাধা হয়েই এই দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে?’ ১১ ॥ 
সৰ্প (শরীর থেকে নির্গত পুরুষটি) বলল “প্রভু! 
আমি পূর্বে এক বিদ্যাধর ছিলাম, আমার নাম ছিল 
সুদর্শন। শারীরিকরূপে ও ধনসম্পদে পরম এশর্যশালী 
বেড়াতাম॥ ১২ ॥ নিজের রূপের গর্বে মত্ত আমি একদিন 
কৃৎসিতদর্শন অঙ্গিরা গোত্রের খ্বষিদের দেখে উপহাস 
করেছিলাম। এই অশোভন বিদ্রপে কুপিত হয়ে 
তারা আমাকে (অভিশাপ দিয়ে) এহ সর্পরূপ প্রাপ্ত 
করিয়েছেন, এটি সর্বধা আমারই গাপ, আমারই 


| অপরাধের ফল॥ ১৩ ॥ কিন্ত সেই খযিগণ প্রকৃতপক্ষে 


অত্যন্ত করুণাময়, তারা আমাকে অনুগ্রহ করার জনাই 
অভিশাপ দিয়েছিলেন ; বার ফলে আজ আনি চরাচর রত 
আপনার চরণকমলের স্পর্শ লাভ করলাম এবং আমার 
সমস্ত অশুভ নষ্ট হয়ে গেল॥ ১৪ ॥ হে আর্তিহারী 
ভগবান ! জন্ু-মৃত্যুরাপ সংসার চক্রের ভয়ে ভীত হয়ে 
থেকে মুক্ত করেন। আপনার শ্রীপদপক্ষজ্পর্শে 
সর্ণযোনী থেকে মুক্ত হয়ে আমি এখন নিজ লোকে 
গমনের জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি॥ ১৫ ॥ হে 
মহাযোগী, হে মহাপুরুষ, হে সাধুজনের রক্ষাকর্তা, আমি 
আপনারই শরণাগত। ইন্দাদি সকল লোকপালগণেরও 
ঈশ্বর হে স্বয়ং প্রকাশ পরমাত্মা ! দয়া করে আমাকে 
যাওয়ার অনুমতি দিন॥ ১৬ ॥ নিত্য নি্গ স্বরূপে 
অচপ্চলভাবে স্থিত হে অচ্যুত ! আপনার দর্শনমাত্রেই 
আমি ব্ৰহ্মশাপ থেকে মুক্ত হয়েছি। যার নাম উচ্চারণ করে 
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ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং পরিক্রম্যাভিবনধয'” চ। 
সুদৰ্শনো দিবং যাতঃ কৃদ্ান্দস্চ মোচিতঃ ৷৷ ১৮ 


নিশামা কৃষ্ণস্য তদাত্সবৈভবং 
ব্রজৌকসো ৰিস্মিতচেতসন্ততঃ। 
সমাপ্য তম্মিন্‌ নিয়মং পূর্ন্্রজং 


কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাতূতবিক্রমঃ। 
বিজহুতুর্বনে রাত্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোধিতাম্‌॥ ২০ 


উপশীয়মানো ললিতং স্্রীজনৈৰ্বন্ধসৌহৃদৈঃ। 
স্বল্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ শ্রঘিণৌ বিরজোহ্বরৌ।॥ ২১ 


নিশামুখং  মানয়ন্তাবুদিতোডুপতারকম্‌। 
মল্লিকাগন্ধমত্তালিজুষ্ট কুমুদবাযুনা॥ ২২ 


জগতুঃ সর্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্‌। 
তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমগুলনূর্চ্ছিতম্‌।॥ ২৩ 


গোপান্তদ্রীতমাকর্ণ মুক্তা নাবিদননৃপ। 


লোকে সকল শ্রোতা এবং নিজেকে সদাই পবিত্র করে 
থাকে, সেই আপনার চরণদারা স্পষ্ট আমি যে (সর্ব পাপ 
তথা ্রশগাশাপ থেকে) উদ্ধার পাব, এ আর এমন বেশি 
কী?” ১৭ ॥ [্রীশুকদেব বললেন) এইভাবে 
প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করল এবং তার অনুমতি নিয়ে নিজ 
লোকে চলে গেল। নন্দরাজও এই মহাসংকট থেকে 
পরিত্রাণ লাভ করলেন॥ ১৮ ॥ মহারাজ ! ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের এই অভ্ভুত মহিমা ও প্রভাব দর্শন করে 
ব্জবাসিগণ সকলেই যার-পর-লাই বিস্মিত হলেন। 
এরপর তারা সেই ীর্থে যে যেমন (উপবাসাদি) ব্রত 
ধারণ করেছিলেন, সেগুলি যথানিয়মে সমাপন করে 
সোৎসাহে শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলাকথা কীর্তন করতে 
করতে পুনরায় ব্রজে ফিরে এলেন।॥ ১৯ ॥ 

এরপরে কোনো এক সময় অসাধারণ বিক্রমশালী 
শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম রাত্রিকালে গোপাঙ্গনা পরিবৃত হয়ে 
বনের মধ্যে বিচরণ করছিলেন। ২০ ॥ তাদের পরিধানে 
ছিল সুপরিষ্কত বস্তু, দেহ চন্দনাদির দ্বারা অনুলিপ্ত ও 
বহুবিধ সুন্দর অলংকারে ভূষিত এবং গলায় শোভা 
পাচ্ছিল কুসুমাদিরচিত মালিকা। তাদের প্রতি অনুরক্ত 
সেই গোপীগণ অতিমধূর ললিতস্বরে তাদের গুণগান 
৷ করছিলেন॥ ২১ ॥ তখন সন্ধ্যাগমে আকাশে চন্দ্র এবং 
তারকারাজি উটদিত হয়েছিল। মল্লিকাফুলের গন্ধে মন্ত 
হয়ে অলিকুল গুপ্রন করে ফিরছিল। প্রস্ফুটিত কুমুদের 
সুগন্ধ বহন করে মন্দ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। এই মনোরম 
সায়ং সন্ধ্যার বন্দনারূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম একসঙ্গে 
কণ্ঠ মিলিয়ে সংগীতালাপে প্রবৃত্ত হলেন। স্বরসমূহের 
নিপুণ প্রয়োগে অপূর্ব মূর্ছনা সৃষ্টি করে তাদের সেই গান 
সর্ব প্রাণীর শ্রবণেন্দিয় এবং মনে আনন্দ জন্মিয়ে দিকে 
দিকে বাপ্তু হয়ে যেতে লাগল ২২-২৩ ॥ সেইগান 
শুনে গোগীদের চেতনা যেন লোকাতীত স্তরে উত্তীর্ণ 
হল, স্থাভাবিকভাবেই তাদের বান্তববোধ বা লৌকিক 
বিষয়ে সতর্কতা রইল না। পরীক্ষিত ! সেই ভাবাবিষ্ট 
অবস্থায় তারা অঙ্গের বক্র বা কেশদামের মালা স্মুলিত 


অংসদ্দুকুলমাত্তানং+। অস্তকেশশ্রজং ততঃ।॥ ২৪ হয়ে গেলেও জানতে পারলেন না॥ ২৪ ॥ 


বান পদ 
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শতঙ্খচড়ং নিহত্যৈৰং মণিমাদায় ভাম্বরম্। এইভাবে শঙ্খচূড়কে নিহত করে তার মাথার জ্বল 


মণিটি নিয়ে এসে গোপীদের সামনেই পরম প্রীতিভরে 


অগ্রজায়াদদাৎ গ্রীত্যা পশান্তীনাং চ যোষিতাম্‌।। ৩২. | সেটি অগ্রজ বলরামকে অর্পণ করলেন ৩২ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং 


সংহিতায়াং দশমন্কয়ে পৃর্বার্বে "৷ শজ্জড়ড়বধো 


নাম চতুত্রির শোহধায়ঃ| ৩৪ ॥ 


শ্রামন্মহর্ষ বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রামগ্তাগবতমহাপুরাশের 
দশমনস্কন্ধের পূর্বার্ণে শত্খচূড়বধ নামক চতুস্ত্ংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥ 


অথ পঞ্চত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ 
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় 
যুগলগীত 


শ্রীশুক উবাচ 


গোপাঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রতচেতসঃ। 
কষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্তযো নিন্য্দঃখেন বাসরান॥ ১ 
গোপা উচুঃ 


যযুরপস্মৃতনীব্যঃ।। ৩ 


'» প্রাচীন বইতে “পর্বার্ধে' এই পাঠটি নেই। 


শ্রীশুকদেব বললেন_পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
গোধনচারণের জন্য দিনের বেলায় বনে চলে গেলে 
| পোদের চিত্তত তারই সঙ্গে চলে যেত। 
মানসলোকে শীকৃষ্ণই বিরাজ্জ করতেন, 
কৃুষ্ণলীলাগান করতে থাকত। এইভাবে তারা অতান্ত 


কষ্টে কোনোক্রমে সময়টি অতিবাহিত 
করতেন॥ ১.) 


গোগীরা (দিবসকালে নিজেদের নো এইভাবে 
কষ্ণলীলাকীর্ন প্রসঙ্গে) ব্লছেন-*ছানিস, সবীরা ! 
আমাদের শ্যামসুন্দর মুকুন্দ যখন তার বাথ কপোল বাম 
বাহুমূলে লগ্ন করে (অর্থাৎ মুখটি নাদিকে ঈখৎ হেলিয়ে) 
জযুগল কখনো স্য্নমিত কখনো বা নমিত করতে 
করতে অধরসংঘুক্ত মোহনবেণুর ছিদ্রুলিতে নিজের 
কোমল অদুলি সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে তাতে অপরূপ 
মধুর তান তোলেন, তখন আকাশপথে পতি 


“'ৰাদ্রায়ণিরুবাচ। 


এর পরবর্তী দশটি যুাকে অর্থাৎ জোড়া-জোড়া প্লোকে ( মোট ২৪টি প্লোকে) গোশীনদের বিরহক্যণীন উক্তি বর্ণিত 
হয়েছে। অর্থের দিক থেকে দুটি দুটি ক্লোকমুক্ত, যুগল শ্লোকে একটি বক্তবা প্রকাশিত, এইজন্য এই অধ্যায় খুগলাদীত নামে 


প্রসিদ্ধ। 
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শ্রীমন্তাগবত 


হন্ত  চিত্রমবলাঃ  শৃণুতেদং 
হারহাস উরসি ছিরবিদুা। 
নন্দসূনুরয়মার্ডজনানাং 
নর্মদো যর্হি কৃজিতবেণুঃ॥ ৪ 
বৃন্দশো ব্রজব্যা মৃগগাবো 
বেণুবাদযহ্ৃতচেতস আরাৎ। 
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা 
নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্।॥ ৫ 
বৰ্হিণস্তবকধাতুপলাশৈ- 


ৰ্বদ্ধমল্লপরিবর্হবিড়ম্বঃ 1 
কর্হিচিৎ সবল আলি স গোপৈ- 


| সিন্ধপুরুষগণের সঙ্গে আগত, দিবাবিঘানে সিদ্ধপতরীরা 
সেই সংগীত শুনে নিশ্ময়াকুল হয়ে ওঠেন, তাদের 
হৃদয়ে জেগে ওঠে অনির্দেশ্য এক বিরহ বেদনা, কোনো 
চির-অচেনাকে পাওয়ার দুর্দিবার আকাক্্রায় বিবশ হয়ে 
পড়েন তারা, পতিগণ সঙ্গে থাকা সর্ধেও এই অকারণ 
চিন্ত-বৈকলো তারা প্রথমত লজ্জা পান, কিন্তু ক্রমশ 
তাদের বাহ্য-চেতনা বিশুপ্ত হয়ে আসে, নীবিবন্ধন থেকে 
পরিধান বস্তু স্থলিত হয়ে গেলেও তা জানতে পারেন 
না।২-ত ॥ 

এই আরও এক আশ্চর্যের কথা শোন তোরা, 
অবলারা (আমারি মতো শক্তিহীনা তো তোরাও ইচ্ছা 
হলেও দিনের বেলা তার কাছে চলে যাওয়ার ক্ষমতা নেই 
যে আমাদের !) যার হাসির ছটা বুক্তাহারের মতো অমল 
কিরণ বিকিরণ করে বক্ষের মণিহারে প্রতিবিদ্মিত হয়, 
সজল জলধরে স্থির-সৌদামিনীর মতো যার শ্যামল বুকে 
শ্রীবংসরেখাকারে লক্ষ্মীর অচল প্রতিষ্ঠা, সেই আমাদের 
: নন্দদুলাল যখন দুঃখী আর্তজনের প্রাণে আনন্দের তুফান 
তুলে, বিরহিণীদের মৃতপ্রায় দেহে প্রাণসঞ্গার করে তার 
বাঁশরিতে জাগিয়ে তোলেন মোহিনী মৃর্ছনা, তখন ব্রজ্জের 
যত বৃষ, গাভী, মৃগ --সব দলে দলে দূর থেকে ছুটে চলে 
আসে তার কাছে। তাদের মুখের তৃণগ্রাস দীতেই ধরা 
থাকে অর্ধচর্িত অবস্থায়, তাদের কান নিশ্চলভাবে খাড়া 
হয়ে থাকে ; মনে হয় যেন তারা দীড়িয়ে দীড়িয়েই ঘুমিয়ে 
পড়েছে অথবা যেন ছবিতে আঁকা প্রাণী। তা-ই অবশ্য 
স্বাভাবিক, কারণ তখন তো তাদের চিত্ত চুরি হয়ে গেছে 
সেই বেণুর স্বরে, বহির্জগতের কোনো বোধই তখন নেই 
তদের ৪-৫ ॥ 

ভার বেশ কেমন জানিস-ই তো, সন্্ী ! মাথায় 
মযূরপুচ্ছ, (গিরিমৃত্তিকাদি) নানারকম ধাতুর অঙ্গরাগ, 
পুস্প-পল্লবাদির অলংবমর_-এইসব বস্তু বা দিয়ে মল্লেরা 
সাজসজ্জা করে, তাই তীর প্রসাধন ! এইভাবে সঙ্গিত 
হয়ে বলরাম এবং অন্যানা গোপেদের সঙ্গে নিয়ে বনের 
পথে যখন তিনি বেণুর স্বরে গাভীদের ডাকতে থাকেন, 
তথন নদীদের গতিও স্তৰ হয়ে যায়, তারা একান্তভাবে 
কামনা করে যে, বায় তার চরণকমলের রেণু উড়িয়ে নিয়ে 
আসুক তাদের বুকে, সেই স্পর্শে তাদের জীবন ধনা হয়ে 


গাঁঃ সমাহ্য়তি ত্র যুকুন্দঃ॥ ৬ যাক ! কিছু তারাও যে আমাদেরই মতো মন্দভাগিনী, 


দশম বদ (পক্চত্রিংশ অধ্যায়) as 


তর্হি ভগ্রগতয্নঃ সরিতো বৈ একইরকম অল্পপূণাশালিনী ! সেই পদধূলি লাভের আশা 
তি তাদের পূর্ণ হয় না, শুধু তার কণ্ঠ বেষ্টনের আকাঙ্ষায় 
তৎ  পদান্থুজরজোহনিলনীতম্। ইউজার লায় দিলেই না অন 
সপৃহয়তীৰ্বয়মিৰাবহুপুণ্যাঃ তরঙ্গবাহ কম্পিত হয় প্রেমভরে, জল হয়ে থাকে স্বির, 
প্রেমবেপিতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ।। ৭ ভ্রভিত, যেমন আমরা চোখের জল চোখেই ধরে রাশি, 
সংসারের সামনে তা ঝরে পড়তে দিই না॥। ৬-৭ 
বৃদ্দাবনচারী গোবিন্দ চলেন, সঙ্গে চলে তা 
অনুচর গোপবালকের দল, গান করতে থাকে তার 
অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিতবর্য অনন্তীর্ণ মহিমা, টিক যেন অচিপ্তালক্তি নিতা শ্রাসম্পযন 
আদিপুরুষ ইবাচলডৃতিঃ। আদিপুরুফ ভগবান নারায়ণের অশীম বিভূতি 
স্তুতি করতে করতে ডর অনুগমন করছেন দেবতাবৃন্দ। 
বনচরো  গিরিতটেযু  চরন্তী- কী বলব সথীরা ! তিনি যখন বাঁশির সুরে নাম ধরে 
বেঁণুনাহহুত্বয়তি গাঃ স যদা হি।| ৮ ডাকতে থাকেন গিরিরাজ গোবর্মনের সানুদেশে 
বিচরপশীল ধেনুর পালকে, তথন বনের যত তরুলতা 
আনশ্দে প্রেনে শিহরিত হয়ে ওঠে, পুপ্পে-ফলে পরিপূর্ণ 
তাদের ভারাক্রান্ত শাখাগুলি অবনত করে যেন প্রণাম 
বনলতান্তরর আত্মনি বিষ্ণু জানাতে থাকে, তাদের মধ্যে ভগবান বিষ্ণুর অভিবাযক্তি 
ৰাঞ্জযন্তা ইন পুষ্পফলাঢাঃ। সূচিত করতে তারা বর্ষণ করে মধৃ্ধারা।॥ ৮-৯ ॥ 
i আমাদের সকলের নয়নানন্দ, জগৎ সংসারের 
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ সকল দর্শনীয়ের মধ্যে সর্বোত্তম শ্যামল সুন্দরের তুলনা 
প্রেমহৃষ্টতনবঃ ববৃযুঃ স্ম॥ ৯ তিনি নিজেই ! ভার শ্রীবিগ্রহের একটি অঙ্গের বা 
প্রতাঙ্গের, এমনকি তার শরীর মণ্ডনকলার অংশ- 
বিশেষের প্রতি দৃষ্টি-নিবন্ধ করেই জশ্ম-জস্রাপ্তর কাটিয়ে 
দেওয়া যায়, না কি, বল তোরা ! আমার তো মনে হয়, 


দর্শনীয়তিলকো বনমালা- শুধু তার ললাট-তিলকটিহ উজ্জ্বল রেখায় নানসপটে 
দিব্যগন্গতুলসীমধুমতৈঃ | অক্ষিত করে তাতেই নিবিষ্ট নেত্র হয়ে অনন্ত কাল মগু 

| থাকা যায়! আর দেখেছিস তোরা, তার গলার বনমালায় 

bs ঘুগীতমডীষ্ট- গাঁথা তুলগীদল এবং অন্যানা ফুলের এনন অপূর্ব দিবা 


মাদ্রিয়ন্‌ খর্হি সন্ধিতৰেণুঃ।৷ ১০ | গন্ধ এবং মধুর সমারোহ যে, তার আকর্মণে মন্ত হয়ে 
ভ্রমরের দল সেই মালার সায়িধা ছেড়ে যেতে চায় না, 
তাদের শ্রবণরঞ্জন উচ্চরোল জনের প্রতি নিজের সাদর 


অনুমোদন জ্ঞাপন করেই যেমন নিজ অধরে 
সরসি সারসহংসবিহঙ্গা- সংযুক্ত করেন তার বেণু, আর আহা, কী বলব সৰীরা, 
লাৰূগা তা হস এতা। তখন সেই মোহন সংগীত সরোবরের সারস, হংস 
প্রড়তিযত জলচর পাখিদেরও এমনভাবে হৃদয়হরণ করে 

সহন কে 'তচিত্ত যে, তারা বিবশ হয়ে সেই বংশীধারীর কাছে এসে 


হন্ত মীলিতদূশো ধৃতমৌনাঃ ॥ ১১ উপস্থিত হয়, তার সমীপে তারা চোখ বুজে, নিঃশব্দে, 


শ্রীমাগবত 


মহদতিক্রমণশফিতচেতা 

মন্দমন্দমনুগর্জতি মেঘঃ। 
সুহ্ৃদমভ্যবর্ষৎ সুমনোভি- 

শ্ছায়য়া চ বিদধৎ প্রতপত্রম্‌॥ ১৩ 


বিবিধগোপচরণেষু বিদক্ধো 
বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ। 

তৰ সুতঃ সতি ঘদাধরবিন্বে 
দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ॥ ১৪ 


একাগ্ৰচিত্তে বসে থাকে, যেন দেখে মনে হয়, বিহঙ্গম 
বৃত্তিরূপ প্রতধারী যোশী পুরুষেরা শ্রীহরির উপাসনায় 
রত॥ ১০-১১ ॥ 

সনী প্রজদেবীরা ! জগতের আনন্দ-বিধানহ তার 
কাজ, তিনি স্বয়ং-ই যে আনন্দ-স্বরূপ। সেইজনাই বুঝি 
তিনি গোবর্ধন পর্বতের সানুদেশে অগ্রজ বলরামের সঙ্গে 
বিচরণ করতে করতে বংশীধ্বনিতে বিশ্নজগং পরিপূর্ণ 
করেন। কানের থেকে দোলে ভার ফুলে গাঁথা মালার 
মতো কর্ণভিষণ, মধুর মুখের শোভায় আরও একটু 
বৈচিত্র্য যোগ করে। আর, সে কী বাশি বাজানো _না কি 
আত্মানন্দের উচ্ছলনে জগশুকে সেই আনন্দের অংশীদার 
করার জনা বেধুরবের মাধামে আনব্দ-আশ্লেষে আবদ্ধ 
করা ? আকাশে যে মেঘ ভেসে যায়, সে-ও তখন 
মহাপুরুষকে অতিক্রম করার দোষ হতে পারে এই 
আশদ্ধায় তাকে লঙ্ঘন করে চলে যায় তার 
অনুবর্তন করে এবং মৃদু মৃদু গর্জনধবনিতে সেই বাশরীর 
সুরে তাল দিতে থাকে। আর, রোদের তাপে সখা 
যলশ্যামের কষ্ট না হয়, এইজনা তার ওপরে নিছে 
ছত্রূপে বিরাজ করে ছায়া মেলে রাখে, সৃন্্ম জলকণা 
বর্ষণ করে পুষ্পবৃষ্টির মতো, দেবতারাও হয়তো তার 
অন্তরালে থেকে এই আনন্দোৎসবে অংশ দিয়ে নিজেদের 
মাধাৱে। ১২-১৩ ॥ 

সতী শিরোমণি মা যশোদা ! গোগবালকেরা যত 
রকম খেলা করে, তোমার পুত্র তো সে সবেতেই দক্ষ, 
বলতে গেলে সবার সেরা। কিন্তু তার বাশরী বাজানো যে 
কী এক আশ্চর্য ব্যাপার, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। এ 
বিষয়ে তো তার কোনো উপদেষ্টা বা গুরু আছেন বলে 
জানা নেই, যা শিখেছেন নিজে-নিজেই শিখেছেন। তবু 
যখন তিনি তার বিশ্বতুণা রক্তিন অধরে বেণুটি স্থাপন 
করে ত্রিসপ্তকের সকল স্বরে অবলীলাক্রমে বিচরণ 
করেন, উদ্ভাবন করেন কত বিচিত্র সুক্ছ সৌন্দর্যময় সুরের 
কারুকাজ, তখন সেই অলৌকিক সংগীত শ্রবণ করে 
ব্রহ্মা-শিব-ইন্দর প্রমুখ সুর" শ্রে্টগণও মোহিত হয়ে 
যান। তারা তো সংগীতশাস্তরের তত, মহাজ্ঞানী, কবি 
তারা-তবুও তোমার দুলালের সৃষ্ট সুরমাধুরীর কোনো 


যযুরনিশ্চিততত্্রাঃ।॥ ১৫ ৷ দিশা করতে গারেন লা তারা, সংগীত-ব্যাকরণ নির্দিষ্ট 
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॥ ১৬ 


কশ্মলেন কবরং বসনং বা॥ ১৭ 


মণিধরঃ . কচিদাগণয়ন গা 
মালয়া দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ। 

প্রণয়িনোহনুচরসা কদাংসে 
প্রক্ষিপন্‌ ভুজমগায়ত যত্র॥ ১৮ 


কোনো ছকে ফেলে তার কোনো বিধিবদ্ধ তাত্বিক রাপ 
স্থির করতে অপারগ হয়ে ক্রমশ বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে 
(মন্তকসহ) শ্রীবাদেশ অবনত হয, চিন্ত প্রণত হয়, দীরে 
দ্বীরে তন্ময় হয়ে যান তারা, (বিচার-লিক্লেমলের পে 
তন্তবানুসন্দানের চেষ্টায় বিরত হয়ে) সূর-ব্রহ্মের আস্মাদনে 
সনাহিত হয়ে খান।। ১৪-১৫ ॥ 

বর্ভুমির উপর দিয়ে অসংশ্া পন্ড নিত্বা-নিবন্তর 
গমনাগমন করে, তাদের খুরের আঘাতে তার বুকে যে 
বাথা বাজে, তা প্রশমনের জনাই তিনি তার ধ্বজ, বন্ধ, 
পদ্ম, অঙ্কুশ প্রভৃতি বিচিত্র সুন্দর চিত্ত ভূমিত হয়ে নিজের 
কোমল পদপদ্বের স্পর্শ রাখেন ভূমিতে, বিচরণ করেন 
ধীর ললিত গতিতে গজরাজের মতো আর সেই সঙ্গে 
বাশির বুক্তে জ্ঞাগিয়ে তোলেন করুণ-নধূৱ তান ₹ তখন 
সেই ধ্বনি শুনে, সেই গমনভঙ্গী দেখে আর আমাদের 
প্রতি তার বিলাসপূর্ণ দৃষ্টিপাতে আমাদের চিন্তে জেগে 
ওঠে প্রেমের প্রবল আবেগ। তখন এক বিচিত্র অবস্থা হয় 
স্তম্ভিত হয়ে যায়, হাত-পা নাডারও ক্ষমতা থাকে না, 
একেবারে বৃক্ষের মতো জড়তা প্রাপ্ত হই আমরা। 
সম্পূর্ণরূপে বিহল-বিবশ আমরা বুঝতেই পারি না 
আমাদের কররীবন্গন রা দেহের বমন যথাযথ আছে, না 
বিশ্নত হয়ে গেছে! ১৬-১৭ ॥ 

গোবুন্দের গণনার (সুবিধার) ভুনা তার কাছে 
খাকে মণির মালা (গোরুরা যুখে যুখে বিভক্ত, এক একটি 
যৃথকে এক -একটি সপিদ্ধারা সৃচিত করে গণনার রীতি), 
আর তাছাড়া তার গলায় সর্বদাই তুলসীর মালা তো 
থাকেই, কারণ তুলসীর গঙ্গা তার বিশেষ প্রিয়। তিনি সেই 
মণিমালার সাহায্যে গো-গণনা করতে প্রবৃদ্ধ হয়ে হয়তো 
কখনো পার্বতী কোনো প্রিয়সখার কাধে একটি বাছ 
রেখে নিজের মনে গাইতে থাকেল, তখন কৃষঃসারসগের 
গৃহিনী ধৃগীরা সেই বাশি থেকে উৎসারিত অলৌকিক 
সুরের টানে হারিয়ে ফেলে নিজেদের চিন্ত, সব কিছু 
ভুলে, সব কিছু ছেড়ে তার চরণোপান্তে এসে উপস্থিত 
হয়, আর এই আমাদের গোপীদের মতোই গ্রগার্ণল 
সেই অনোহবশ প্রিয়তনের জন্য চিরকালের মতো ঘরের 
আশা, সংসার-সুখের আশা, সমস্ত পরিত্যাগ করে, 


শ্রী্াগবত 
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কুন্দদামকৃতকৌতুকৰেষো 
গোপগোধনবৃতো  যমুনায়াম্‌। 
নন্দসুনুরনঘে তব বসো 
নর্মদঃ  প্রণয়িনাং বিজহার ॥ ২০ 
মন্দৰুয়রুপবাত্যনুকূলং 
মানয়ন্‌ মলয়জস্পর্শেন'। 
বন্দিনন্তমুপদেবগণা যে 
বাদাগীতবলিভিঃ পরিবব্রুঃ॥ ২১ 
বসলো  ব্রজগবাং  যদগপ্রো 
বন্দামানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ। 
কৃৎস্গগোধনমুপোহ্য দিনান্তে 


তাকেই পরম গতি জেনে তার আশ্রয় নেয়, তাকে 
ঘিরে অৱস্থান করে একাগ্রভাবে--ফিরে যাবার নামও 
করেনা॥ ১৮-১৯ ॥ 

নন্দরানি ! তোমার মতো এমন অপাপবিদ্ধা, এমন 
পুণ্যবতী জগতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই, তাই তো এমন 
পুত্ৰলাভ করেছ তুমি ! সেই তোমার নন্দদুলাল দকলেরই 
কতভাবেই হাসা পরিহাসে প্রিয় বন্ধুদের মনোরঞ্জন 
করেন তিনি। কখনো তিনি কন্দফুলের মালায় আর বিচিত্র 
নানা আভরণে কৌতুকভরে সজ্ভিত হয়ে গোপবালক 
এবং গোধনসমূতে পরিবৃত হয়ে যমুনার জলে বিহার 
করেন, তখন মুদুমন্দ বাযু তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে 
চন্দনের সুগন্ধ এবং শীতল স্পর্শ বহন করে 
অনুকূলভাবে প্রবাহিত হতে থাকে এবং এমনকি গল্ধর্ব 
প্রভৃতি উপদেবগণও তার চতুর্দিকে বন্দনাকারীরূপে 
উপস্থিত হয়ে গান-বাজনা এবং বহুবিধ পৃজা-উপচারে 
তার প্রস্যাতা বিধানের প্রয়াস করেন॥ ২০-২১ ॥ 

দেখ সী ! গোবিন্দ তো একান্তভাবেহ গো- 
বৎসল, ব্রজের গোবৃন্দের প্রতি তার বিশেষ অনুবাগ। 
তাই তো তিনি গিরিগোবর্ধনকে ধারণ করেছিলেন 
(ঝঞ্জাবৃষ্টির থেকে তাদের রক্ষা করার জনা)। এইবার 
তিনি সেই গোবৃন্দকে একত্রিত করে এসে পড়বেন, 
গোধূলি সময় উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এতো দেরি হচ্ছে 
কেন, সখী ? পথের মধ্যে তাকে যে বয়োবৃদ্ধ ব্রহ্মা, 
জ্ঞানবৃদ্ধ শংকর প্রভৃতি মহান দেবতারা বন্দনা করতে 
থাকেন, তাই তো দেরি ! এইবারে তিনি গোধনের পিছন 
পিছন বীশরিতে সুর তুলে এসে গড়লেন বলে ! 
গোপবালকেরা তার কীর্তিশাথা গান করতে করতে 
আসতে থাকবে। এই যে দেখ, তিনি আসছেন ! গোরুর 
খুরের ধুলোয় তার গলার বনমালা আবীর্ণ হয়ে গেছে। 
সারা দিন বনে-বনে ঘুরে শ্রান্ত তিনি তনু সেই শ্রনন্লান্ত 
রূপটিতে্ আমাদের নয়নের কী সুঘই না দিচ্ছেন 
তিনি, চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের ! দেবকীর 
(যেশোদার) জঠর-সমুপ্রজাত এই কৃষ্ণচন্দ্রনা জগৎ-জনের 
আনন্দ, বিশেষত (আমাদের) প্রেমিক-ভন্-সুহাদগণের 


দশম বন্ধ (পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়) 
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মদবিঘূৰ্ণিতলোচন ঈষন্‌- 

মানদঃ স্বমুহ্নদাং বনমালী। 
বদরপাঞ্জুবদনো মৃদুগণুং 

নওয়ন্‌ কনককুগুললক্ষ্মা ৷৷ ২৪ 
যদুপতির্ধিরদরাজবিহারো 

যামিলীপতিরিবৈষ দিনান্তে। 


শ্ৰীশুক'* উবাচ 


এবং ব্রজন্ত্িয়ো রাজন্‌ কৃঝ্ণলীলানুগায়তীঃ। 
রেমিরেহহঃসূ তচ্চিত্তান্তন্মনন্কা মহোদয়াঃ ॥ ২৬ 


সর্বপ্রকারের কল্যাণ বিধান তথা আশা-অভিলাষ পূর্ণ 
করার জনা আসছেন আমাদের কাছে! ২২-২৩ ॥ 

দেখ সী ! কী অপরূপ শোভা ! চোখ-পুটি চুলু- 
ঢুলু, ঈষৎ লাল আভা লেগেছে, তাতে যেন আরও সুন্দর 
জাগছে ! গলায় দুলছে বনমালা। সোনার কগুলের দীপ্তি 
কোমল কপোলে প্রতিবিস্বিত হয়ে তাতে এক অন্তত 
শোভা এনে দিয়েছে, আপক রদরফলের লীতকান্তি 
বিসতর্ণ হয়েছে বদনে। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে, বিশেষত 
মুখকমল থেকে ঝরে পড়ছে প্রস্গাতা! ওই যে, তিনি তার 
সপ্া গোপবালকদের বিদায় জানাচ্ছেন যথোচিত 
সম্মানের সঙ্গে। দেখ, সথীরা, দেখ সবাই! ব্রজের ভূষণ 
যদুপতি শ্ৰীকৃষ্ণ গজরাজের মতো অভিজাত গতিতে, 
আসছেন এই ব্রজে, আসছেন আমাদের দিকে। ব্রজে 
আবদ্ধ গোধনসনূহের মতো আমাদের সারা দিনের 
দীর্ঘ অসহ বিরহতাপ মোচন করার জনাই সন্ধামুখে 
উদিত পূর্ণ চনদ্রসদূশ আমাদের হাদয়-হুরণ শ্রীকৃষ্ণ এসে 
পড়েছেন ! ২৪-২৫ ॥ 

্রীশুকদেব বললেন_ পরীক্ষিত ! মহাভাগাবতী 
সেই ব্রজদুন্দরীরা এইভাবে কৃষ্ণলীলাকথা গান করে দিন 
| যাপন করতেন। তাদের নন, তাদের চিন্ত শ্রীকৃষ্েই লীন 
| থাকত, তারা কৃষ্ণময় জীবনই হয়ে গেছিলেন। সুতরাং 
এই বিরহের কালে তারা সর্বদা মনোলোকে, চেতনায় 
তথা বাকো শ্রীহরির সঙ্গই করতে থাকতেন--তাতেই 
তারা আনন্দরসের আস্মাদ পেতেন, দুঃখ-সুখের 
: পরপারে উত্তীর্ণ হয়ে যেতেন॥ ২৬ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগরতে মহাপুরাণে পারমহং সাং সংহিতায়াং ছ্শমন়লক্ধে পু্ার্ধে ''' বৃন্দাবনক্রীডায়াং 


গোপিকাবুগলগীতং নাম 


পঞ্চত্রিংশোহখ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥ 


শ্রীমন্মহৰ্ি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংপী সংহিতা শ্রীমঙ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমন্কঞ্ধের পূর্বার্ধে বৃন্দাবন 
ক্রীড়াবৰ্ণনা প্রসঙ্গে গোপিকাযুগলশীত নামক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥ 


প্ৰচীন বইতে “‘শ্ৰীশুক উবাচ’ থেকে 
গ্যোপকার্ীতং নান। 


খাকৃন্দাবনক্রীড়ায়াং 


অথ যট্ত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ 
বট্ত্রিংশ অধ্যায় 
অনিষ্টাসুর উদ্ধার এবং কংস-কর্তৃক অক্রুরকে ব্রজে প্রেরণ 


শ্রীত্ডক ৷” উবাচ 


অথ তর্হ্যাগতো গোষ্ঠমরিষ্টো বৃষভাসুরঃ। 
মহীং মহাককুৎকায়ঃ কম্পয়ন্‌ খুরবিক্ষতাম্‌ ৷ ১ 


রন্ভমাণঃ খরতরং পদা চণ। বিলিখন্‌ মহীম্‌। 
উদ্যম্য পুচ্ছং বপ্রাণি বিষাণাগ্রেণ চোদ্ধরন্‌ ৷ ২ 


কিঞ্চিৎ কিঞ্চিছেকৃশ্মুঞ্চন্‌ নূত্রয়ন্‌স্ত্বলোচনঃ। 
যস্য নির্ভাদিতেনাঙগ নিষ্ঠুরেণ গবাং নৃণাম্‌'"॥ ৩ 


পতন্তকালতো'" গর্ভাঃ অবন্তি স্ম ভয়েন বৈ। 
নির্বিশন্তি ঘনা যস্য ককুদ্যচলশঙ্কয়া॥ ৪ 


তং তীক্ষশ্ঙমৃদ্বীক্্ম গোপ্যো গোপাশ্চ তত্রসুঃ। 
পশবো দুক্তবুভঁতা'৷ রাজন্‌ সংত্যজ্য গোকুলম্‌॥ ৫ 


কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি তে সৰ্বে গোবিন্দং শরণং যযুঃ। 
ভগৰানপি'" তদ্‌ বীক্ষা গোকুলং ভয়বিদ্রুতমূ.ঃ॥ ৬ 


মা ভৈষ্টেতি গিরাহহশ্বাস্য ব্যাসুরমুপাত্য়ং। 
গোপালৈঃ পশ্ুভিরমন্দ ত্ৰাসিতৈঃ কিমসত্তম। ৭ 


শ্রীশুকদেব বললেন _ পরীক্ষিৎ ! ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপ্রবেশকালে যখন সেখানে আনন্দোৎসব 


| চলছিল, সেই সময়ে অিষ্টাসুর নামে এক দৈত্য বৃষের 


রাগ ধারণ করে সেখানে এসে উপস্থিত হল। তার শরীর 
ছিল অতি বিশাল এবং সেই অনুপাতে ককুদ্‌ (কাধের 
কুঁজ)ও ছিল বিরাট আকারের। সে পায়ের খুর দিয়ে 
পৃথিবীকে ক্ষত-বিক্ষত এবং কম্পিত করতে করতে 
গোষ্ঠহুলীতে প্রবেশ করল॥ ৯ ॥ প্রচণ্ড শব্দে গর্জন 
করছিল সে, পায়ের দ্বারা মাটিতে গর্ভ করে ফেলছি, 
পুচ্ছটি উচ্চে তুলে শৃঙ্গাগ্রের দ্বারা মাটির বাধ, তটভূমি 
ইত্যাদি স্থান উৎখনন করে তাগুব চালাচ্ছিল॥ ২ ॥ মাঝে 
মাঝেই ঈষৎ ঈষৎ বিষ্ঠা ও মূত্যাগ করছিল এবং 
বিস্ফারিত গোচনে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল সেই 
মহাসুর।পরীক্ষিৎ ! তার গর্জনে এমন এমন এক ভয়ংকর 
নিষ্ঠুরতা ছিল যে, সেই শবে তিন-চার বা পাঁচ- 
ছয় মাসের গর্ভবতী স্ত্রীলোক এবং গাভীদের ভয়ে 
গর্ভআার তথা গর্ভপাত ঘটে যেত। বেশি কী বলব, 
না মদ দল নাহার 

আশ্রয় নিত॥ ৩-৪॥| মহারাজ ! সেই তীক্ষ শৃঙ্গনিশিষ্ট 
| বৃষকে দেখে গোপী ও গোপগণ বৃত্ত হয়ে উঠলেন ; 
গবাদি পশুরা এত ভয় পেয়েছিল যে, বা (নিজেদের 
থাকার জায়গা) গোকুল পরিত্যাগ করে পালিয়ে 
গেল।॥ ৫ ॥ ব্রজবাসীরা সকলে তখন কাতর স্বরে “কৃষ্ণ! 
কৃষ্ণ !' বলতে বলতে সেই ভগবান গোবিন্দের শরণ 
নিলেন। ভগবান দেখলেন যে তাঁর প্রিয় গোকুল 
(-বাসীসকল জীব) ভয়ে একান্ত কাতর ও বিপর্যস্ত হয়ে 
পড়েছে॥ ৬ ॥ তখন তাদের “ভয় পেও না’ _এই 
বাণীতে আশ্বস্ত করে সেই বৃষাসুরকে এইভাবে নিজের 
সঙ্গে রে প্রেত করনেন- আরে ধু! চায়া! 


শবাদরায়পিরুবাচ। 
নথ) (গাবিহুলম্‌। 


অং টন 


কালি গর 


শুব জন্‌ নংতাহা নিরলস 


দশম বধ (বট্জিংশ অধ্যায়) 
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বলদর্পহাহং' দুষ্টানাং ত্বদ্বিধানাং দূরাত্মনাম্‌। 
ইত্যাস্ফোটাচযাতোহরিষ্টং তলশব্দেন কোপয়ন্‌॥ ৮ 


সখ্যুরংসে ভুজাভোগং প্রসার্থাবস্থিতো হরিঃ। 
সোহপোৰং কোপিতোহরিষ্টঃ খুরেণাবনিমুল্লিখন্‌। 
উদাৎ পুচ্ছত্রমন্েষঃ ক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণসুপাদ্রবৎ | 


অগ্রন্ন্তবিষাণাগ্রঃ ভ্তন্ধাস্গলোচনোহচ্যতমূ। 
কটাক্ষিপ্যাদ্রবততুরণমিন্দরমুক্োহশনির্যথা . ॥ 


গৃহীত্বা শূযোস্তং বা অষ্টাদশ পদানি সঃ। 
প্রত্যপোৰাহ ভগবান্‌ গজঃ প্রতিগজং যথা ॥ ১১ 
সোহপবিদ্ধো ভগবতা পুনরুখায় সত্বরঃ। 
আপতৎ স্বিমাসর্বাঙজো নিঃশুসন্‌ ক্রোধমৃদ্ছিতঃ ॥ 


তমাপতন্থং স নিগৃহ্য শৃঙগয়োঃ 
পদা সমাক্রমা নিপাত্য ভূতলে। 
নিষ্পীড়য়ামাস যথাহহু্দমন্বরং 
কৃত্বা বিষাণেন জঘান সোহপতৎ॥ 


অমৃগ্‌ বমন্‌ মূত্ৰশকৃৎ সমুৎসৃজন্‌ 
ক্ষিপংশ্চ গাদাননবহ্ছিতেক্ষণঃ। 
জগাম কৃদ্ং নির্ধতেরথ ক্ষয়ং 
পুষ্পৈঃ কিরন্তো হরিমীড়িরে সুরা ॥ ৯৪ 
এবং ককুছিনং হত্বাসতুয়মানঃ স্বজাতিভিঃ। 
বিবেশ গোষ্টং সবলো গোগীনাং নয়নোৎসবঃ॥ 


১২. 


[ই ROSNER Ft 
তাতে কী হবে? ৭ ॥ দেখ, তোর মতো দুর্বৃত্ত দুরাত্মাদের 
বলদপ চূর্ণ করার জন্য আমি রয়েছি এখানে !' এই বলে 
ভগবান অচ্যুত নিজের বাহতে করতলের দ্বারা আঘাত 
করে সেই বাহ্বাস্ডোট শব্দে অরিষ্টাসুরকে কুপিত করে 
তুললেন এবং (সাপের দেহের মতো সুডোল ও নমনীয়) 
নিজের বাছটি কোনো এক পারা সখার কাধে জড়িয়ে 
দাঁড়িয়ে রইলেন। এইভাবে উত্তেজিত হয়ে সেই অবিষ্ট 
খুরের দ্বারা পৃথিবীকে বিদীর্ণ এবং উদ্যত পুচ্ছের আঘাতে 
আকাশের মেঘপুঞ্জকে ছিন্নভিন্ন ও দিগ্বিদিকে বিক্ষিপ্ত 
করতে করতে মহাক্রোধে শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৌড়ে 
এল।॥ ৮-৯ ॥ (মাথা নিচু করে) শিঙের অগ্রভাগ সামনে 
রেখে, বিস্ফারিত রক্তবর্ণ চোখে তির্যকভানে শ্রীকৃষ্ণের 
দিকে দৃষ্টিপাত করে সে ইন্দ্র নিক্ষিপ্ত প্রজের মতো 
অকল্পনীয় দ্রুতবেগে তার ওপর এসে পড়ল॥ ১০ ॥ 
| ভগবান তার শিঙ দুটি দুহাতে ধরে, কোনো হাতি যেমন 
| জর প্রতিস্পর্ধী হাতিকে ঠেলে নিয়ে যায়, সেইভাবে 
তাকে আঠারো পা পিছনে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ফেলে 
দিলেন।॥ ১১ ॥ ভগবান এইভাবে তাকে ফেলে দিলেও 
| সে অতিদ্রিত আবার উঠে দাড়াল এবং ক্রোধে দিগ্বিদিক 
| তাকে আক্রমণ করল। তখন তার সারা শরীর ঘর্মা্র হয়ে 
উঠেছিল॥ ১২. ॥ এইবার সে তার ওপর এসে পড়তেই 
ভগবান তার শিঙ দুটি ধরে নিজের পা দিয়ে তার শরীরে 
চাপ দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং সেইভাবে 
চেপে রেখে তার শরীরটিকে মোচড় দিতে লাগলেন 
যেমনভাবে ভিজে কাপড় নিউডানো হয়। তারপর তার 
শি উপড়ে নিয়ে তার দ্বারা তাকে আঘাত করতে 
লাগলেন। তখন সেই অসুর পড়েই রইল (আর তার উঠে 
দীড়াবার ক্ষমতা রইল না)॥ ১৩ ॥ সে তখন রক্ত-বমি 
| এবং মলমৃত্র আগ করছিল এবং পাণ্ডলি ছুঁড়ছিল। তার 
চোখ উল্টে গেছিল। এইভাবে ভয়ংকর কষ্ট পেয়ে 
যমালয়ে গমন করল সেই অসুর। দেবতারা তার মৃত্যুতে 
আনন্দিত হয়ে শ্রীহরির ওপর পুষ্পবৃষ্টি এবং ভার স্তব 
করতে লাগলেন।॥ ১৪ ॥ এইভাবে বৃষরূপধারী 
অবিষ্টাসুবকে ভগবান বধ করলে গোপগণ সকলেই তার 
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অরিষ্টে নিহতে দৈত্যে কৃষ্ণেনাভুতকর্মণা। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন, তিনিও এরপর বলরাম- 
কংসায়াথাহ ভগবান্‌ নারদো দেবদর্শনঃ॥ ১৬ | সহ গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। তার দর্শন লাভ করে 
গোপীদের নয়ন-যন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল ॥ ১৫ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! ভগবানের লীলা অত্যন্ত অভুত, 

সাধারপদৃষ্টিতে তার তত্র বোঝা বিশেষভাবেই দুরাহ। 

যশোদায়াঃ সুতরাং কন্যাং দেবক্যাঃ কৃষ্ণমেৰ চ। এদিকে ব্রঅভূমিতে তিনি যখন শরিষ্ট দৈতাকে বধ 
রামং চ রোহিণীপুত্রং বসুদেবেন বিভ্যতা॥ ১৭ করলেন, সেই সময়েই দেবর্ষি দেবদর্শন নারদ (দেব 
অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ঘটান যিনি সাধকদের প্রতি 

কৃপাপরবশ হয়ে, অথবা, দেবতুলা দর্শন বা জ্ঞান অর্থাৎ 

নসর স্মিত নন্দে বৈ যাভ্যাং তে পুরা হতাঃ। ভবিষাদৃষ্টি এবং কৃষ্ণলীলাতত্বের সমাক্‌ জ্ঞান আছে 


নিশম্য তদ্‌ ভোজগতিঃ কোগাৎ প্রচলিতেন্রিয়ঃ॥ ১৮ 


| ধার তিনিই দেবদর্শন) মথুরায় কংসের নিকটে উদিত 
| হয়ে তাকে বললেন_ ॥ ১৬ ॥ ‘কংস ! শোনো যে 
| শিশু-কন্যাটি বধোদাত তোমার হাত থেকে মুক্ত হয়ে 
আকাশে উঠে গেছিল, সে প্রকৃতপক্ষে যশোদার সন্তান। 
নিশাতমসিমাদত্ত  বসুদেবজিঘাংসয়া। আর ব্রজে নান পালিত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ 
নিবারিতো নারদেন মৃত্যুমাত্মনঃ নামে যে বালক, সে-ই পুত্র। সেখানে বলরাম 
নাগা al i নামের অপর বালকটি (বসুদেবগড়্ী) রোহিলীর পুত্র। 

বসুদেব তোমার ভয়ে নিজের বু নন্দের কাছে তাদের 

দুজনকে রেখে দিয়েছেন। এরা দুজনেই তোমার অনুচর 

জাত্বা লোহময়ৈঃ পাশৈৰ্ববন্ধ সহ ভা্যমা। যত দৈত্যদের বধ করেছে৷” এই কথা শোনামাত্রই 
প্রতিঘাতে তু দেবর্যো কংস আভাষ্য কেশিলমূ॥ ২০ ভোজরাঞ্জ কংসের সমপ্ত ইদ্জিয় ক্রোধের বশে চঞ্চল হয়ে 
উঠল॥। ১৭-১৮ ॥ সে বসুদেবকে হত্যা করার জনা 
তৎক্ষণাৎ এক তীক্ষধার তরবারি টেনে নিল, তবে নারদ 


৫ তাকে নিবারিত করলেন। কংস যেই জানতে পারল যে, 
প্রেয়ামাস হনোতাং ভবতা রামকেশবৌ”। বসগুদেবের পুর দুটিই তার মৃত্যুর কারণ হবে, তখনই সে 


ততো সুষ্টিকচাণুরশলতোশলকাদিকান্‌।॥ ২১ বসুদেবকে পরী দেবকীসহ লৌহ-শৃষ্খালে আবদ্ধ করে 
পুনরায় কারাগারে নিক্ষেপ করল। দেবর্ষি নারদ চলে 
গেলে কংস কেশীকে (এক দৈত্য) ডেকে “তুমি বলরাম 
অমাত্যান্‌ হস্তিপাংশ্চৈৰ সমাহ্য়াহ ভোজরাটু। এবং কৃষ্ণকে বধ করে এসো’_এই বলে তাকে ব্রজে 


ম্যতামেতদ্‌ বীরচাণুরমুষ্টিকৌ প্রেরণ করল। এরপর ভোজরাজর কংস মুষ্টিক, চাণুর, 
চো নিম ৯য় শল, তোশল প্রভৃতি মল্প এবং মন্ত্রিগণকে আর সেইসঙ্গে 
হস্টিপালকদের ডাকিয়ে এনে বলল--“মহাবীর চাণুর 
এবধ মুষ্টিক ! তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার কথা 
ননদরজে কিলাসাতে সুতাবানকদুনদুভেঃ। শোনো॥ ১৯-২২ ॥ গোপরাজ নন্দের ব্রজে বলরাম 
রামকৃফৌ ততো মহাং মৃত্যুঃ কিন নিদর্শিতঃ॥ ২৩ | এবং কৃষ্ণ নামে আনক দুন্দুভির (বসুদেবের) দুটি পুর 


১ বমাধবৌ।  (কালনিদর্শিতঃ। 
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ডবদৃভ্যামিহ সম্প্রাপ্তো হন্যেতাং মল্ললীলয়া। 
মঞ্চাঃ ক্রিয়ন্তাং বিবিধা মন্পরঙগপরিশ্রিতাঃ। 
গৌরা জানপদাঃ সর্বে পশান্ত স্বৈরসংযুগম্‌ ॥ ২৪ 


মহাপাত্ৰ ত্বয়া ভদ্র রঙগদার্মুপনীয়তাম্‌। 
দ্বিপঃ কুবলয়াপীড়ো জহি তেন মমাহিতৌ ৷ ২৫ 


আরভ্যতাং ধনুর্যাগ্চতুরদশ্াং যথাবিধি। 
বিশসন্ত পশুন্‌ মেধ্যান্‌ ভূতরাজায় শীঢুষে ॥ ২৬ 


ইত্যাজ্ঞাপ্যারথতন্জ্ঞ আহ যদুপুদবম্। 
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং ততোহক্রুরমুবাচ হ॥ ২৭ 


ভো ভো দানপতে মহ্যং ক্রিয়তাং মৈত্ৰমাদৃতঃ। 
নান্যন্তুত্তো হিততমো বিদ্যতে ভোজবৃষ্চিনু।। ২৮ 


অতন্্ামাশ্রিতঃ সৌম্য কার্যগৌরবসাধনম্‌। 
যখেন্ডো বিষ্ণুমাশ্রিতা স্বার্থমধ্যগমদ্‌ বিভুঃ॥ ২৯ 


গচ্ছ নন্দব্রজং তত্র সুতাবানকদুন্দুভেঃ। 
আসাতে ভাবিহানেন রথেনানয় মা চিরমূ॥ ৩০ 


নিসৃষ্ট কিল মে মৃত্যর্দেবৈরবৈকৃষ্ঠসংতায়ৈঃ। 
তাবানয় সমং গোপৈরন্দাদোঃ সাভ্যুপায়নৈঃ।। ৩১ 


বসবাস কলছে। বলা হয়েছে, তাদের হাতেই নাকি আমার 
মৃত্যু নির্দিষ্ট হয়ে আছে॥ ২৩ ॥ সুতরাং তারা এখানে 
এলে তোমরা দুজন মল্লযুদ্ধের ছলে তাদের বধ করবে। 
এখন তোমরা সেই মল্লক্ীড়াভুনির চারপাশে গোলাকারে 
(দর্শকদের বসার উপযোগী এবং ক্রমোচ্চভাবে 
'সোপানাবলির আকারে সঙ্জিত) অনেক মঞ্চ নির্মাণ 
করো। এই নগরের এবং দেশের অন্যান্য জনপদের 
অধিবাসীরা সেখানে উপবিষ্ট হয়ে এই স্বোচা-মন্লযদ্ধ 
দেখুক|॥ ২৪ ॥ ওহে বুখা হস্তিপালক ! তুমি অতান্ত 
বুদ্ধিমান। তোমায় কী করতে হবে শোনো। মন্লযুদ্দের 
"জনা যে বিশাল রঙ্গভূমি নির্মিত হবে, তুমি তার ঠিক 
ছ্বারদেশে কুবলয়াগীড় নামের নহাবলশালী ভয়ংকর 
হাতিটিকে এনে রাখবে এবং আমার শত্রু সেই রাম এবং 
কৃষ্ণ সেখানে আসা মাত্র সেই হাতির দ্বারা তাদের 
বধসাধন করবে ॥ ২৫ ॥ এই চতুর্দশী তিথিতেই যথাবিধি 
| ধনুৰ্যাগ আরও করা যাক এবং সেখানে বরদাতা ভৈরবের 
উদ্দেশে যজ্ঞেপযোগী পবিত্র পশুদের বলিদান করা 
হোক॥ ২৬ ॥ 

পরিক্ষিৎ ! কংস নিজের স্বার্থসিদধির প্রয়োজনে 
কখন কেমন আচরণ করতে হয়, তা ভালোই জানত। 
তাই সে অমাতা-মল্ল-হস্তিপক (মাছত) প্রভৃতি স্ীয় 
অনুচরদের এইরকম আদেশ দিয়ে যদুবংশীয়দের নধ্যে 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ অক্রুরকে ডাকিয়ে আনল এবং 
তারপর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে নিজের হাতে তার হাত ধরে 
বলল ২৭ ॥ “অত্রুর ! তোমার মতো উদারস্বভাব 
দানশীল পুরুষ কজন হয় ? তোমাকে আমি অত্যন্ত সম্মান 
করি। তুমি আঞ্জ আমার জনো একটি বন্ধুজনোচিত 
কাজ করে দাও। ভোজৰংশীয় তথা বৃষ্ণিনংশীয় যাদবদের 
মধো তোমার চাইতে বেশি হিতকারী আমার কেউই 
নেই॥ ২৮ ॥ এই কাজটি বিশেষ গুরদ্পূর্ণ, এইজনাই হে 
সৌমা, হে প্রিয় বন্ধু, আমি তোমার আশ্রয় নিয়েছি, ঠিক 
যেমন ইন্দ স্বয়ং ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও বিষ্ণুর আশ্রয় নিয়ে 
নিজের প্রয়োজন সাধন করে থাকেন ২৯ ॥ তুনি 
নন্দরাজের ব্রজভূমিতে যাও। সেখানে বসুদেবের দুটি পুত্র 
আছে। তাদের এই রথে করেই এখানে নিয়ে এসো, 
একাজে বিলম্ব করার দরকার নেই ৩০ ॥ শুনেছি, (সব 
ব্যাপারেই) বিষ্ণুর ওপর নির্ভরশীল দেবতারা ওই বালক 
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শ্রীনাগবত 


ঘাতযিষ্য ইহানীতৌ কালকল্পেন হুন্তিনা। 
যদি সুক্তৌ ততো মল্লর্ঘাতয়ে বৈদ্যুতোপমৈঃ॥ ৩২ 


তয়োর্নিহতয়োস্তপ্তান্‌ বসুদেবপুরোগমান্‌। 
জদ্-আ্রাতরং নিহনিষ্যামি বৃক্চিভোজদশার্হকান্‌'।॥ ৩৩ 


উগ্রসেনং চখ। পিতরং সথবিরং রাজাকামুকম্‌। 
তন্তাতরং দেবকং চ যে চান বিদ্ধিষো মম ৩৪ 


ততশ্চৈষা মহী মিত্র ভবিত্রী নষ্টকণ্টকা। 
জরাসন্ধো মম গুরুর্দিবিদো দয়িতঃ সখা ॥ ৩৫ 


শন্বরো নরকো বাণো মযোৰ কৃতসৌহৃদাঃ। 
তৈরহং সুরপক্ষীয়ান্‌ হত্বা ভোক্ষো মহীং নৃপান্‌ ৷ ৩৬ 


এতজ্জ্ঞাত্বাহংনয় ক্ষিপরং রামকৃষ্ানিহার্ডকৌ। 
ধনুর্মখনিরীক্ষার্থং ্ুং যদুপুরত্রিয়মূ॥ ৩৭ 


অন্তর উবাচ 


রাজন্‌ মনীঘিতং সম্যক তৰ স্বাবদামার্জনমূ। 
দিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমং কৃর্ধাদ দৈবং হি ফলসাধনম্‌ ৷৷ ৩৮ 


দুটিকেই আমার মৃত্যুর কারণরপে নির্দিষ্ট করেছেন। নন্দ 
প্রভৃতি গোপগণ যারা (আমার জনা) উপটোকন নিয়ে 
আসবে, তাদের সঙ্গে তুমি সেই ঝালকদুটিকেও নিয়ে 
এগো॥ ৩১ ॥ এখানে নিয়ে এলেই তাদের দুজনকে 
করাব। যদি কোনোক্রমে তার কাছ থেকে রক্ষা পেয়ে 
যায়, তাহলে আমার বন্্রতুল্য ভয়ংকর ও ক্ষিপ্র মল্পযোদ্ধা 
চাণুর-মুষ্টিকাদির দ্বারা তাদের বধ করাব॥ ৩২ ॥ তারা 
নিহত হলে বসুদেব প্রমুখ বৃষিঃ, ভোজ এবং দশার্হ বংশীয় 
তাদের আয়ীয়স্থজনেরা শোকে আকুল হয়ে পড়বে, 
আমি তখন সবাইকেই যমালয়ে পাঠাব ॥ ৩৩ ॥ আমার 
পিতা উগ্ৰসেন বৃদ্ধ হলেও এখনও রাজ্যের লোভ ছাড়তে 
পারেননি। আমি তাকেও ছেড়ে দেব না--তাকে, তার 
ভাই দেবককে এবং আরও অন্যান্য যারা আমার প্রতি 
বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে, তাদের সবাইকেই আমি এই 
পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব ॥ ৩৪ ॥ বন্ধুবর ! তখনই এই 
পৃথিৱী হবে আমার পক্ষে নিষ্বণ্টক। মগধরাজ জরাসন্ধ 
আমার মাননীয় গুরুজন (শ্বশুর) এবং বানররাজ দ্বিবিদ 
আমার প্রিয় সখা॥ ৩৫ ॥ এছাড়া শব্বরাযুর, নরকাসুর, 
বাণাসুর-_ এই রাজারা সবাই আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন 
করেছেন। এদের সকলের সাহাযো আমি দেবতাদের 
পক্ষপাতী রাজাদের নিহত করে নিশ্চিন্ত মনে পৃথিবী 
| ভোগ করব॥ ৩৬ ॥ আমি আমার মনের গোপন 
| অভিলাষ তোমার কাছে খুলে বললাম। সুতরাং এই বুঝে 
তুমি যত দ্রন্ত সম্ভব রাম এবং কৃষ্ণকে এখানে নিয়ে 
এদো। এখনও তাদের বয়স কম, বালকমাত্র, সুতরাং 
তাদের বধ করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। তুমি শুধু 
গিয়ে তাদের এই কথা বলবে যে, ধনুর্বভ এবং 
যদুবংশীয়দের রাজধানী মুরাপুরীর শোভা দেখার জন্য 
তারা যেন এখানে আসে'॥ ৩৭ ॥ 

আপনার এই চিন্তা-ভাবনা তথা উপায়-নির্ধারণ ঠিকই 
আছে। তৰে যে কোনো প্রবস্রেরই সফলতা বা অসাফল্য 
| সম্পর্কে কার্ষ-কর্তার সমভার পোষণ করাই উচিত। 


শিার্হজান।  শমংপিতরং। 
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মনোরথান্‌ করত্যুচ্চর্জনো দৈবহতানপি। কারণ ফললাভ প্রকৃতপক্ষে দৈবাধীন।। ২৮ ॥ মানুষ 
যুজতে হর্ষশোকা্াং তথাপাজাং করোমি তে॥ ৩৯ অনেক উচ্চাশা পোষণ করে, বিশ্ব সে জানে না যে দৈব, 
বা তারপ্রারক্ক আগে থেকেই সেটি বিনষ্ট করে রেখেছে। 
| সেইজন্য কখনো প্রারানের অনুকূল হওয়ায় তার পর 
সফল হয়, তখন: সে হর্ষোৎফুল্ হয়ে ওঠে, আবার 
প্রারকের প্রতিকুগ হলে বিফলতা আসে, তখন সে 
[লিবরা ভা আরে ভগন 
আজ্ঞাই পালন করে থাকি, তা-ই করব॥ ৩৯ ॥ 

শ্রীণ্কদেব বললেন-মন্তরিগণ এবং অক্রুরকে 
এইরকম আলেশ দিয়ে কংস তাদের বিদায় জানিয়ে 
এবমাদিশ্য ঢাকুরং মনতিপ্চ বিসৃজা সঃ। | নিজের প্রাসাদের অনন্তর প্রবেশ করল এবং অক্ুরও 
প্রবিবেশ গৃহং কংসন্তথাক্ুর স্বমালয়ম্‌॥ ৪০ নিজের গৃহে ফিরে গেলেন॥ ৪০ ॥ 


শ্রীশুক উবাচ 


ইতি শ্রীম্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমন্তন্ধে পূর্বার্যেইক্নুরসংগ্রেষণং''। নাদ 
যুত্রিংশোহধ্যায়ঃ/ ৩৬ ॥ 
শ্রীমনহর্ষি বেদব্যাস প্রীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাপুরাণের দশমঙ্ন্ধের 
পৃরার্ধে অনুর প্রেরণ নামক যট্ত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥ 


অথ সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ 


সপ্তত্রিংশ অধ্যায় 
কেশী ও ব্যোমাসুর উদ্ধার এবং নারদ কর্তৃক ভগবানের স্তুতি 
শ্রীশুক উবাচ ্রীশুকদেব বললেন--পরীক্ষিৎ ! কেশী নামে যে 


দৈত্যটিকে কংস পাঠিয়েছিল, সে এক বিশাল অশ্বের 
রূপ ধারণ করে মনের সমান বেগে (অর্থাৎ অত্যান্ত দ্রুত 

হাহয়ো নির্জরয়ন্‌ মনোজৰঃ। | বেগে) ধাবিত হল প্রভুর নির্দেশ পালনে। তার পুরের 
সটাবধৃতাভবিমানসন্ধুলং আনাতে পৃথিৰী বিদীৰ্ণ, কেশর-বিক্ষেপে আকাশের মেঘ 
কুর্বন্‌ নভো ভ্রেষিতভীষিতাখিলঃ।॥ ১ ৷ এবং বিনানসমূহ ছিন-ভিন ও দূরে অপসারিত, আর 
ৰিশালনেত্রো বিকটাস্যকোটরো | ভয়ংকর হ্রেষারবে সকলের মনে ভয় উৎপগ্ন হচ্ছিল। বড় 
বড় চোৰ, বিকট বুখ-গ্থর, লনা ও স্থূল গলদেশ এনং 

বিশাল কৃষ্ণবৰ্ণ মেঘের মতো চেহারা নিয়ে সেই দুদ 
দুরাশয়ঃ  কংসহিতং চিকীর্যু- [অনুর বংসের হিতসাধনের ইচ্ছায় (অর্থাত কুচকে বধ 
জং স নন্দস্য জগাম কম্পয়ন্‌।। ২ : করবার মানসে) ফেনা ভুমিকম্প সৃষ্টি করে ননদবরজে এসে 


কংসমন্ত্ণং যট.। খাদরায়দিরুবাচ। 


কেশী তু কংসপ্রহিতঃ খুরৈর্মহীং 


শ্রীনাগবত 


তদ্ধেষিতৈর্বালবিধূর্ণিতান্ুদম্‌ |; 
আয়ানমাজৌ মৃগয়ন্তমগ্রণী- 


উপস্থিত হল।॥ ১-২ ॥ ভগবান দেখলেন, সেই অশ্বরধশী 
অসুরের ভীষণ ত্রেযাধ্যনিতে তার আশ্রিত গোকুলের 
আস্কালনে আকাশের মেঘ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে 


রুপাহয়ং স ব্যনদন্মগেন্দ্রবং। ৩ এবং জানতে পারলেন যে সে নাকি যুদ্ধ করবার জনা 


স তং নিশাম্যাভিমুখো মুখেন খং 
পিবমিবাভ্যদ্রবদতামর্ষণঃ ॥ 

জঘান পদ্ভ্যামরবিন্দালোচনং 
দুরাসদশ্চগুজবো দুরত্যয়ঃ॥ ৪ 


তদ্‌ বনঞ্চয়িত্বা তমধোক্ষজো রুষা 
প্রগৃহ্য দোর্ড্যাং পরিবিধ্য পাদয়োঃ। 
সাবজ্ঞমুৎসৃজ্য ধনুঃশতান্তরে 


তাকেই খুঁজছে, তখন তিনি নিজেই অগ্রসর হয়ে তাকে 
যুদ্ধে আহ্থান করলেন এবং সিংহের মতো গর্জন করে 
উঠলেন (অথবা, তার আহ্বান শুনে সেই অসুর সিংহের 
মতো গর্জন করে উঠল)॥ ৩ ॥ তাকে সামনে দেখেই 
সেই অসুর যেন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে তার দিকে বিশাল 
মুখব্যাদান করে এমনভাবে দৌড়ে এন, যেন আকাশকেই 
গিলে ফেলবে। পরীক্ষিত ! প্রকৃতই কেশীর বেগ ছিল 
অতি প্রচণ্ড, তাকে জয় করা তো দুঃসাধ্য ছিলই, তাকে 
ধরতে পারা বা বশে আনাও সহজ্জ ছিল না। সে 
অরবিদ্দলোচন ভগবানের কাছে৷ এসেই তাকে 
আদাত করার জনা নিজের পিছনের পা-দুটি নিক্ষেপ 
করল।॥ ৪ ॥ ভগবান অবশ্য তৎপরতার সঙ্গে তা এড়িয়ে 


যথোরগং তার্ম্মমুতো ব্যবস্ছিতঃ॥ ৫ | গেলেন। ইদ্ররিয়সমূহের দ্বারা যাঁকে পাওয়া যায় না, তাকে 


স লক্ধসংজ্ঞঃ পুনরুণ্থিতো রুষা 
বাদায় কেশী তরসাহহপতঙ্ধরিমূ। 
সোহপাস্য বক্তে ভূজমুত্তরং স্ময়ন্‌ 
প্রবেশয়ামাস যথোরগং বিলে॥ ৬ 
দন্তা নিপেতুর্ভগবদুজম্পৃশ- 
স্তে কেশিনন্তপ্তময়ঃ স্পৃশো যথা। 
বাহশ্চ তদ্দেহগতো মহাত্মনো 
যথাহহময়$ সংববৃধে উপেক্ষিতঃ॥ ৭ 


সমেধমানে ম কৃষ্ণবাহুনা 
নিরুক্ধবায়ুশ্চরণাংশ্চ বিক্ষিপন্। 
প্রন্থিয়গাত্রঃ পরিবৃতলোচনঃ 


পপাত লেণ্ডং বিসৃজন্‌ ক্ষিতৌ বাসুঃ॥ ৮ 


পদাঘাত করা তো সহজ কথা নয় ! তিনি নিজের দুই হাতে 
তার পিছনের পা-দুটি ধরে ফেললেন এবং তারপর রুড় 
যেমন সাপকে ধরে দূরে ছুড়ে ফেলেন সেইভাবে 
সঞ্ষোধে তাকে শুনো ঘুরিয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে শত ধনু 
(চারশো হাত) দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং নিজে যথাপূর্ব 
ছিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন॥ ৫ ॥ কিছুক্ষণ পরেই কেশী 
চেতনা ফিরে পেয়ে আবার উঠে দাড়াল এবং মহাক্রোধে 
মুখবিস্তার করে প্রচণ্ড বেগে ভগবান হরির দিকে ধাবিত 
হল। সাপকে তার নিজের গর্তে প্রবেশ করাতে যেমন 
কোনো বেগ পেতে হয় না, স্বতই নির্ভয়ে সে নিজবিবরে 
প্রবিষ্ট হয়, সেইরকম সম্পূর্ণ নিরুদ্ি্নভাবে হাসতে 
হাসতে ভগবান তার মুখের মধো নিজের বাম বাহুটি 
প্রবেশ করিয়ে দিলেন।। ৬ || পরীক্ষিত! ভগবানের অতি 
কোমল বাহুও তখন তপ্ত লোহার মতো স্পর্শের অযোগ্য 
গড়ল। আবার তার মুখের মধো প্রবিষ্ট ভগবানের বাছটি 
ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে লাগল, যেমন উপেক্ষা করলে 
জলোদর (উদরী) রোগ ক্রমেই বেড়ে চলে॥ ৭ ॥ 


দশম স্রদ্ধ (সপ্তত্রিংশ অবায়) 
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তদ্দেহতঃ কর্কটিকাফলোপমাদ্‌ 
বাসোরপাকৃষ্য ভূজং মহাডূজঃ। 
অৰিস্মিতোহযত্বহতারিরুৎস্ময়েঃ'” 
প্রসূনবৰ্ষে্দিবিষন্তিরীডিতঃ 


৯ 


দেবর্ষিকিপসঙ্গম্য ভাগবতগ্রবরো নৃপ। 
কৃষ্ণক্লিষ্টকর্মাণং  রহস্যেতদভাষতঃ। ১০ 


কৃষ্ণ কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্‌ যোগেশ জগদীশ্বর। 
বাসুদেবাখিলাবাস সাস্বতাং প্রবর প্রভো॥ ১১ 


ত্বমাত্মা সর্বতৃতানানেকো জ্মোতিরিবৈধসাম্‌। 
গৃঢ়ো গুহাশয়ঃ সাক্ষী মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ॥ ১২ 


আত্মনাহহ্াশরয়ঃ পূর্বং মায়য়া সমৃজে গুণান্‌। 
তৈরিদং সত্যসংকল্পঃ সৃজসাৎস্যবসীশ্বরঃ॥ ১৩ | 


মধো ক্রমে ক্রমে এত বৃদ্ধি পেল যে, তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে 
গেল। সে তখন (বায়ুর অভাবে) ভয়ংকর কষ্ট অনুভব 
করে পাগুলি ছুঁড়তে লাগল ; তার সর্বশরীয়ে ধাম দেখা 
দিল, চক্ষুতারকা উল্টে গেল, পুরীষ নির্গত হতে লাগল। 
একটু পরেই তার শরীর নিশ্চেষ্ট হয়ে গিয়ে ভূমিতে পতিত 
হল, তার গ্রাণপাখি উড়ে গেলা॥ ৮ ॥ (রুদ্ধ বামুর চাপে) 
অত্যন্ত স্ফীত তার দেহটি পড়ামাতই পর কর্কটিকা 
(কাকুড়) ফলের মতো বিদীর্ণ হয়ে গেল। মহাবাহু ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ সে নিষ্প্রাণ শরীর থেকে নিজের বাহুটি বের 
করে নিলেন। এমন এক ভয়ানক শত্রুকে তিনি বিনা 


৷ আয়াসেহ বিনাশ করলেন-_এইজনা তার বিশুমাত্র বিস্ময় 


বা গর্বের উদয় হল না। দেবতারা অবশ্য এই ঘটনায় 
বিস্মিত এবং উৎফুল্ল হয়ে তার ওগর পুষ্পবৃষ্টি করতে 
লাগলেন এবং তীর বন্পনাঙ্গানে মুখর হয়ে উঠলেন॥ ৯ ৷ 

রাজা পরীক্ষিৎ ! দেবর্যি নারদ ভগবন্তক্তদের মধ্যে 
এবং সর্বজীবেরই অকারণ বন্ধ। ডিনি কংসের কাছ 
থেকে ফিরে--যিনি অর্লেশে অদ্ভূত কর্ম সম্পাদন করেন 
কিন্তু কোনো কর্ণের দারাই বদ্ধ হন না__সেই ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হয়ে গোপনে তাকে 
এইরাপ বলতে লাগলেন ॥ ১০ ॥ “হে কৃষ্ণ ! ছে 
সঙচ্চিদানন্দবিগ্রহ ! হে অনির্দেশ্যস্ূরূপ ! হে যোগেশ্বর ! হে 
জগীশ্থর! সর্বভতে বিরাজমান হে বাসুদেব ! সর্বভূতের 
আশ্রমন্বরাপ হে অখিলাবাস ! যদুবংশ শিরোমণি 
ভক্তজনবাঞ্ছিত হে শ্রীকৃষ্ণ, হে আমার প্রত! ১১ ॥ যেমন 
একই অগ্নি সকল ইন্মানে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, সেইরকম 
এক তুমিই সর্বভূতে রয়েছ আত্মারূপে। তবুও তুমি গৃঢ়, 
গুপরস্বরাপ, বৃদ্ধির অগমা, পণাকোশরাপ গুহার 
অভান্তরবাসী। তুমি সর্বসাক্ষী, পুরুযোত্ম, সকলের 
নিয়ন্তা, সর্বশ্ীবের প্রবর্তমিতা পরমেশ্রর॥ ১২ ॥ তুমি 
সকলের অধিষ্ঠান কিন্তু নিজে অধিষ্ঠানান্তর-রহিত, 
আত্মাতরয় স্বতত্রপুরন্য। সৃষ্টির প্রা তুমি নিজের 
মাযাশক্তির দ্বারা গুণসমূহ সৃষ্টি করেছ এবং তাদের 
মাধ্যমে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং সংহার করে 
চলেছ। এইসব কর্মের জনা তোমার আাম্মাতিরিক্ত অপর 
কোনো পদার্থের প্রয়োজন হয় না, কারণ তুমি 


।১সুবিশ্মিতে; পদ্মবাদিডিঃ সুৱৈঃ প্রসূ.। 
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স ত্বং ডুখরভূতানাং দৈভপ্রমথরক্ষসামূ। 
অবতীর্ণো ৰিনাশায় সেতুনাং'” রক্ষণায় চ॥ ৯৪ 


দিষ্ট্যা তে নিহতো দৈত্যো লীলয়ায়ং হয়াকৃতিঃ। 
যস্য ভ্রেষিতসংব্র্ান্তজন্তানিমিষা দিবম্।। ১৫ 


চাণুরং মুষ্টিকং চৈব মল্লানন্যাংস্চ হন্তিনম্‌। 
কংসংচ নিহতং জক্ধে পরশ্োহহনি তে বিভো।॥ ১৬ 


তস্যানু শঞ্জযবনমুরাণাং নরকস্য চ। 
পারিজাতাপহরণমিল্দস্য চ পরাজয়ম্‌॥ ১৭ 


উদ্ধাহং বীরকন্যানাং বীর্যগুন্ধাদিলন্ষণম্‌। 


নৃগস্য মোক্ষণং পাপাদ্‌ দ্বারকায়াং জগৎপতো॥ ১৮ 


সামন্তকস্য চ মণেরাদানং সহ ভার্যয়া। 
মৃতপুত্রপ্রদানং চ ব্রান্মণপ্য স্বধামতঃ॥ ১৯ 


গৌগ্ডকস্য বধং পশ্চাৎ কাশিপূর্যাশ্চ দীপনম্‌। 
দন্তবক্রুস্য নিধনং চেদ্যস্য চ মহাক্রতৌ। ২০ 


যানি ঢান্যানি বীর্ধাণি দারকামাবসন্‌ ভবান্‌। 
কর্তারক্ষান্যহং তানি গেয়ানি'-৷ কৰিভি্ডুবি।। ২৯ 


সর্বশক্তিমান এবং সত্যসংকল্প৷৷ ১৩ ॥ সেই তুমি 
বর্তমানে পৃথিবীতে রাজার বেশধারী (স্বরূণত) 
দৈত্য, প্রমথ এবং রাক্ষশদের বিনাশ তথা ধর্মের মর্যাদা 
রক্ষার জন্য যদুবংশে অবতীর্ণ হয়েছ।॥ ১৪ ॥ অতান্ত 
সৌভাগ্য এবং আনন্দের কথা যে, এই অশ্বরূপধারী 
কেশী দৈত্য, যার হ্যোরবে সন্ত হয়ে দেবতারা স্বর্গ 
ছেড়ে পলায়ন করতেন, তাকে তুমি অবলীলায় বধ 
করেছ। ১৫ ॥ 

প্রভু ! আগামী প্রশ্ন দিন (পরশু দিন) তোমার 
হাতে চাণুর, মুষ্টিক এবং অন্যানা মযোদ্ধা, কুবলয়াগীড় 
হাতি এবং স্বয়ং কংমকেও নিহত হতে দেখব॥ ১৬ ॥ 
এরপর শঙ্খাসূর, নন, মুর এবং নরকাসুরের বধ 
দেখব। তুমি স্বৰ্গ থেকে গারিজাত হরণ করে আনবে 
এবং ইন্দ্র তাতে বাধা দিয়ে তোমার হাতে পরাজয় বরণ 
করবেন, এই সব লীলাদাধূর্যও উপভোগ করব ॥ ১৭ ॥ 
নিজের কৃপাগুণ, বীর, সৌন্দর্য প্রভৃতি শুক্ষরূপে প্রদান 
করে ভুমি বীর-কন্যাদের বিবাহ করবে, এবং হে 
জগৎপতি ! দ্বারকায় বাসকালে তুমি রাজা নৃগকে 
(অজ্ঞানকৃত পাপের ফল ভোগ থেকে) মুক্ত করবে (এই 
সবই আমি দেখব)॥ ১৮ ॥ পত্নী জান্ববতীর সঙ্গে তুমি 
জান্ববানের কাছ থেকে স্ামনপ্তক মণি নিয়ে আসবে এবং 
স্বধাম থেকে ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রদের ফিরিয়ে এনে 
দেবে॥ ১৯ ॥ এরপর তুমি পৌপ্ডুক অর্থাৎ মিথ্যা- 
বামুদেবককে হত্যা করবে, কাশীপুরী জ্বালিয়ে দেবে, 
যুধিষ্ঠিরের রাজসৃয়-যন্তেরে চেদিরাজ শিশুপাল এবং সেই 
যজ্ঞ থেকে ফেরার পথে তার (শিশুপালের) মাসতুতো 
ভাই দন্তবক্তুকে বধ করবে॥ ২০ ॥ প্রভু ! এছাড়াও 
দ্বারকায় বাসকালে তুমি আরও যে-সব শৌর্য ব্য 
পরাক্রমমূলক কর্ম করবে, যেগুলি যুগে যুগে পৃথিবীর 
জ্নী, খাবি, কবিগণ-কর্তৃক কীর্তিত হবে_সে-সর্বহ 
আমি দেখব॥ ২১ ॥ পৃথিবীর ভার হরণের জনা এরপর 
কালরূগী তুমি অর্জুনের রথে সারথি হয়ে বহু অক্ষৌহিণী 
সেনা সংহার করবে। তোমার সেই ভীষণ লীলাও আমি 
দেখন॥ ২২ ॥ 

তুমি বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন। নিত্য নিরন্তর নিজ 


অথ তে কালরূপস্য ক্ষপয়িষেগরমুষ্য বৈ। 
অক্ষৌহিণীনাং নিধনং দ্রহ্ষ্যামার্জুনসারথেঃ।। ২২ 
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসং! 
সমাপ্তসর্বার্থমমোঘৰাঞ্ছিতম | 
স্বতেজসা ত্য = 
গুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি।॥ ২৩ 
সাহুনাং। (যানি শেষাণি বৈ ভুবি। 


দশমন্ন্ধ (সপ্তত্রিংশ অধ্যায়) 
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ত্বামীশ্বরং স্বাশ্রয়মাত্মমায়য়া 
বিনিৰ্মিতাশেষবিশেষকল্সনমূ । 


নতোহন্মি ধূর্যং যদুবৃষিসাত্বতাম্‌॥। ২৪ 
শ্রীশুক উবাচ 


এবং যদুপতিং কৃষ্ণং ভাগবতগ্রবরো মুনিঃ। 
প্রণিপত্যাজনুজ্ঞাতো যযৌ তদর্শনোৎসবঃ।॥ ২৫ 


ভগবানপি গোবিন্দো হত্বা কেশিনমাহবে। 
পশুনপালয়ৎ পালৈঃ শ্রীতৈর্রজসুখাবহঃ॥। ২৬ 


একদা তে পশূন্‌ পালাশ্চারয়ান্তোহপ্রিপানুষু। 
চকুর্নিলায়নক্রীড়াশ্োরপালাপদেশতঃ 


॥২৭ 


তন্রাসন্‌ কতিচিচ্চোরাঃ শালাশ্চ কতিচিনৃপ। 
মেষাগয়িতাশ্ড তীত্রেকে বিজন্ুরকুতোভয়াঃ ॥ ২৮ 


মরপুত্রো মহামায়ো বোমো গোগালবেষধূক্‌। 
মেষায়িতানপোবাহ প্রায়শ্চোরায়িতো বহুন্‌। ২৯ 


পরমানন্দস্বরূণে স্থিতিতেই তোমার সর্বার্থসিদ্ধ। তোমার 
সংকল্প, তোমার বাঞ্ছা সর্বথা অমোঘ। তোমার চিন্মায়ী 
শক্তির সম্মুখে মায়া এবং তার কার্যরূপ ত্রগ্ুণময 
সংসারচক্র নিত্যনিবৃত্ত। এইরূপ অখণ্ড, একরস, 
সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিরতিশয় এশ্র্যসম্পত্ন ভগবানের 
আমি শরণ নিলাম।॥ ২৩. ॥ তুমি সকলের নিয়প্তা কিন্ত 
নিজে কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নও, আপনাতে আপনি স্কিত, 
পরমন্থতন্। জগৎসংসার এবং তার অনন্ত প্রকারের 
বিশেষ ভাব-অভাবরূপ সকল ভেদ-নিভেদের প্রকল্পন 
কেবল তোমার নিজ মায়াশক্তির ছারাই তুমি করে থাক। 
এইসময়ে তুমি লীলার জন্য মনুষাতুলা দেহ ধারণ করে 
প্রকটিত এবং যদু, বৃষি৷ তথা সাত্নতবংশীয়গণের শ্রেষ্ঠ 
পুরুষরূপে পরিগণিত হয়েছ। হে প্রভু ! সেই তোমাকে 
আনি প্রণাম করছি ২৪॥ 

শ্্রীশুকদেব বললেন-পরীক্ষিৎ ! পরমভাগবত 


| দেৱৰ্ষি নারদ এইরূপে যদুপতি ভগবান কৃষের স্থুতি এবং 


তাকে প্রণাম করলেন, ভগবানকে দর্শন তার কাছে এক 
উৎসবস্বরূপ ছিল, তিনি সেই আনন্দে মন্ড, আ! 
যলোনাঞ্চিত কলের হয়ে উঠেছিলেন এরপর তিনি তার 
আজ্ঞা নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন॥ ২৫ ॥ 
এদিকে ভগবান গোবিন্দও যিনি সর্বদাই প্রজবাসিগণের 
সুখৰিধানে তৎপর থাকতেন, কেণীকে যুদ্ধে বধ করে 
পুনরায় তার প্রতি নীতিপরায়ণ গোপবানকদের নিয়ে 
পশুপালনে রত হলেন॥ ২৬ ॥ এক সময় সেই 
পশুগালকেরা সকলে পর্বতের সানুদেশে গশ্ডদের চারণ 
করাতে করাতে কেউ কেউ পশুর রক্ষক, আবার কেউ 


| কেউ চোর সেজে নিজেরাই বিভিন্ন ভুনিকায় অভিনয় 


করে “নিলায়ন* অর্থাৎ নুকেচুরি খেলা করতে 
লাগলেন ॥ ২৭ ॥ মহারাজ ! সেই খেলায় অনেকে চোর, 
অন্যেরা পশ্ু-পানক আবার অপরেরা মেয হয়েছিলেন, 
এইভাবে সেই গোগের দল নির্ভয়ে খেলায় মন্ত 
ছিলেনা। ২৮ ॥ এমন সময়ে সেখানে গোপের বেশধারণ 
করে ব্যোমাসুর নামে এক অসুর এসে উপস্তিত হল। সে 
ছিল মায়াবীদের গুরু ময়দানবের গুত্র এবং নিজেও 
মায়াবিদ্যায় অতি নিপুশ। সে খেলার মধো বারেবারেই 
চোর সাহ্ছছিল এবং মেষরূগী বহু গোপবালককে 
চুরি করে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখে আসছিল। ২৯ ॥ 
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গিরিদর্যাং বিনিক্ষিপা নীতং নীতং মহাসুরঃ। 
শিলয়া পিদধে দ্বারং চতুঃপঞ্চাবশেষিভাঃ॥ ৩০ 


তস্য তৎ কর্ম বিভায় কৃষ্ণঃ শরণদঃ সতাম্‌। 
গোপান্‌ নয়ন্তং জগ্রাহ বৃকং হরিরিবৌজসা॥ ৩১ 


ম নিজং রূপমান্থায় গিরীন্রসদৃশং বলী। 
ইছেন্‌ বিমোক্তমাত্থানং নাশক্লোদ্গ্রহণাতুরঃ।। ৩২ 


তং নিগৃহ্যাচাতো দেও্গাং পাতযিস্বা মহীতলে! 
পশ্যতাং দিবি দেবানাং পশুযারনমারয়ং॥ ৩৩ 


গুহাপিবানং নির্িদ্য গোপান্‌ নিঃসার্ কৃছুতঃ। 
ভুয়মানঃ সুরৈর্গোপৈঃ প্রবিবেশ স্বগোকুলম্‌।। ৩৪ 


| সেই মহাসুর এক এক করে নিয়ে গিয়ে সেই 
গোপবাপকদের একটি গিরিগুহায় নিক্ষেপ করে একটি 
| বিশাল প্রন্তরখপ্ডের দ্বারা তার মুখটি বন্ধ করে দিচ্ছিন। 
এইভাবে শেষপর্যন্ত মাত্র ডার-পাঁচজন গোপবালক 
অবশিষ্ট রইলেন। ৩০ ॥ ভক্তবৎসল জজ্ঞন-শরণ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার এই অপকর্ণটি বুঝতে পারলেন, 
| এবং যখন সে গোপবালকদের নিয়ে যাচ্ছিল সেইসময়, 
সিংহ যেমন নেকড়ে বাঘকে ধরে, সেই রকম সজোরে 
| তাকে ধরে ফেললেন। ৩১ ॥ ব্যোমসু প্রচণ্ড বলবান 
ছিল। ধরা পড়তেই সে পর্বতের মতো বিশাল তার আসল 
কূপ ধারণ করল এবং নিজেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হল। 
| কিন্তু ভগবান তাকে এমন কৌশলে এবং সবলে ধরে 
রেখেছিলেন যে সে বহ চেষ্টা করেও নিজেকে ছাড়িয়ে 
নিতে পারল না॥ ৩২ ॥ ভগবান জ্চ্যুত তাকে দুই হাতে 
চেপে ধরে মাটিতে ফেললেন এবং পশুবধ করার মতো 
(শ্বাসরোধ করে) তাকে হত্যা করলেন; আকাশে 
| বিমানারূড় দেবতারা এই লীলা নিজেদের চোখে 
দেখলেন॥ ৩৩ ॥ এরপর যে শিলার দ্বারা গুহার দুখ বন্ধ 
| কলা ছিল সেটি ভেঙে ফেললেন এবং সেই ক্লেশপূর্ণ স্থান 
থেকে গোপবালকদের বের করে আনলেন এবং 
। আকাশে দেবতাদের দ্বারা, ভূমিতে গোপগণের দ্বারা সত 
। হতে হতে নিজ গোকুলে প্রবেশ করলেন॥ ৩৪ ! 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহ্াণুরাগে পারমহংসাাং সংহিতায়াং দশম পরার) ব্যোমাসুরবধ্যে 
নাম সপ্ততিংশোহ্ধায়$8 ৩৭ ॥ 


্রীমমহর্ষ বেব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমন্তাগবতমহাপুরাণের দশমস্কদ্ধের 
পূৰ্বার্ধে ব্যোমাসুরবধ নামক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥ 


অথাষ্টাতরিংশোহ্ধ্যায়ঃ 


অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় 
অক্রুরের ব্রজযাত্রা 
শ্রীশুক উবাচ শরীশুকদেব বললেন-_পরীক্ষিৎ ! মহামতি অক্রুরও 
সেই রাতটি দখুরাপুরীতে কাটিয়ে সকাল হতেই রথে 
আরোহণ করে নন্দরাজের গোকুলের উদ্দেশো যাত্রা 
অক্রুরোহপি চ তাং রাত্রিং মধুপুর্ণাং মহামতিঃ।  করলেন॥। ১ ॥ পরম সৌভাগাশালী অন্রুর সেই 


উষিত্বা রখমাহায় প্রযযৌ নন্দগোকুলম্‌॥ ৯ 


গচ্ছন্‌ পথি মহাভাগো ভগবত্ানজেক্ষণে। 
ভক্তিং পরামূপগত এবমেতদচিন্তয়ং ॥ ২ 


কিং মযলাহহচরিতং ভদ্রং কিং তগুং পরমং তপঃ। 
কিং বাথাপাহতে দত্তং যদ্‌জক্ষাসাদা কেশবম্‌। ৩ 


মমৈতদ্‌ দুর্লভং মন্য উত্তমন্লোকদৰ্শনম্‌। 
বিষয়াত্মনো যথা ব্রন্মকীর্তনং শৃদ্রজন্মনঃ॥ ৪ 


মৈৰং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদৰ্শনমূ। 
হ্িয়মাণঃ কালনদ্যা কচিততরতি বশ্চন॥ ৫ 


মমাদ্যামদলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈব মে ভৰঃ। 
যন্নমস্যে ভগবতো যোগিধোয়াষ্রিপন্ধজম্‌।॥ ৬ 


কংসো বতাদ্যাকৃত মেহত্নুগ্রহং 
দরক্ষোহঙ্র্িপদ্ং প্রহিতোহমুনা হরেঃ। 

কৃতাবতারসা  দুরত্যয়ং তমঃ 
পূর্বেতরন্‌ যরখমগুলত্বিযা॥ ৭ 


যাত্রাপথে কদলনয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর 
ভক্তির উদ্বেকে আগ্ুত হয়ে এইরকম চিন্তা করতে 
লাগলেন॥ ২ ॥ “আমি এমন কোন্‌ শুভ কর্ম করেছি, 
এমন কী মহাতপসা করেছি, অথবা কোন্‌ সংপাত্রকে 
এমন কোন্‌ মহত্বপূৰ্ণ দান সমর্পণ করেছি, যার ফলস্বরূপ 
আজ আনি ভগবান কেশবের দর্শন পাব? ৩ ॥ আনি তো 
সম্পূর্ণরাপেই বিষয়াসক্ত মানুষ। মহান সাস্ত্িক পুরুষেরা 
পর্যন্ত যাঁর গুণাবলিই কীর্তন করেন, দর্শনের সৌভাগ্য 
লাভ করেন নাঃ সেই উন্তমন্োক ভগবানের দর্শন তো 
আমার পক্ষে একান্তই দুর্লভ বলে যনে হয়, যেমন 
অনধিকারী শৃদ্র কূলোৎপন্নের পক্ষে বেদপাঠ যেমন 
নিতান্ত দুর্ঘট।। ৪ ॥ কিন্তু না, আমি যতই অধন, অযোগা 
হই না কেন, আমারও জ্চ্যুত ভগবানের দর্শন লাভ 
হবেই। কারণ, নদীর প্রবাহে ভেসে যাওয়া বহু পদার্থের 
মধ্যে কখনো কোলো একটি তৃণ যেমন পরপারে গৌঁছেও 
যেতেও অনন্ত ছীবকুলের মধো কেউ কেউ কখনো 
পারএ হয়ে যায়॥ ৫ ॥ আজ নিশ্চয়ই আমার সমস্ত 
অমঙ্গল নষ্ট হয়ে গেছে, আমার জন্যাও আজ সফল 


| হয়েছে; কারণ শ্রেষ্ঠ যোগী তথা যতিগণ যাঁর ধ্যান করে 


থাকেন আজ আমি ভগবানের সেই চরপকনলে 
সাক্ষাতভাবে প্রণাম নিবেদন করতে গারব॥ ৬ ॥ কী 
আশ্চর্য ব্যাপার ! কংসই তো দেবছি, আজ আনার ওপর 
বিরাট অনুগ্রহ করল ! সে পাঠাল বলেই আমি ভূতলে 
অবতীৰ্ণ স্বয়ং ভগবানের উরণকঘলের দর্শন পাব। ধীর 
নখনগুলের কান্তিচ্ছটায় পূর্ব যুগের খধি-মুনি-সঙ্জনগণ 
এই দুস্তর সংসার-রূপ অন্দকাররাশি পার হয়ে গেছেন, 
সেই ভগবানই তো স্বয়ং প্রকট হয়েছেন এই ব্রজড়মিতে 


1392 শ্ৰীমন্তাগবত 
যদর্চিতং ব্ৰহ্মভৰাদিভিঃ সুরৈঃ নন্দদুলালরাপে॥ ৭ ॥ ব্রহ্মা, শংকর, ইন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ 
দেৰতাগণ খে চরণকমলের অর্চনা করেন, স্বগ্নং ভগবন্তী 
চ মুনি ঃ সসা তবে 58 
oie LE 2 5 লক্ষ্মীদেৰী ক্ষণেকের জনাও যার সেবায় বিরত হন না, 
গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্বনে 


ঘদ্‌ গোপিকানাং কুচকুক্কুমাক্কিতমূ। ৮ 


দন্যামি নূনং সুকপোলনাপিকং 
স্মিতাবলোকারুণকঞ্জলোচনম্‌ । 

মুখং মুকুন্দস্য গুড়াপকাবৃতং 
্রদক্ষিণং মে প্রচরগ্তি বৈ মৃগাঃ॥ ৯ 


অপাদ্য বিষ্যোর্মনুজত্বমীয়ুষো 
ভারাবভারায় ভুবো নিজেচ্ছয়া। 
লাবণ্াধায়ো ভবিতোপলন্তনং 


মহ্যং ন নস্যাৎ ফলসপ্তাসা দৃশঃ॥ ১০ 


য ইঈক্ষিতাহংরহিতোহপাসসতোঃ 


তে তি 8. | 


প্রাপ্তি শুস্ি পুনভি বৈ জগদ্‌ 


যান্তদ্বিক্তাঃ শবশোভনা মভাঃ॥ ১২ 


মন্ণ.। 


প্রেমিক ভন্তগপের সঙ্গে মহাজ্ঞানী মুনিগণও যার 
আরাধনায় নিত্য, ব্রতী থাকেন, ভগবানের সেই 
চরণকমলই গোচারণের জনা অনুচর গোপবালকদের 
সঙ্গে বনে বনে বিচরণ করে ; সেহ সুর-মুনি-রন্দিত 
শ্রীচরণ গোপীদের বক্ষঃস্থললগ্ন কুডুমে রঞ্জিত হয়ে 
যায়॥ ৮ ॥ আমি অবশাই দর্শন করব সেই রাতুল চরণ। 
আর দেখব তার শ্রীমুবপক্ষজ ; অপরূপ সুপ্দর কপোল 
এবং নাসিকা, শ্মিতহাসামধুর দৃষ্টি, আরক্ত পদ 
পলাশতুলা নয়ন ও ললাটলগ্ন কুঙ্গিত কেশরাশির শোভায় 
মনোহর সেই মুখটি আমার কল্পনানেত্রে এখনই ভাসছে। 
আর আমার এই অভিলাষ যে পূর্ণ হবেই তার শুভ 
লক্ষ্মণ আহি দেখতে পাচ্ছি, হরিণেরা দক্ষিণ দিক দিয়ে 
আমাকে অতিক্রম করছে॥ ৯ ॥ পর্থিবীর ভার-হ্রণের 
জন্য নিজের ইচ্ছায় মানুষের রূপ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন 
যিনি, অখিল সৌন্দর্যের আশ্রযস্থরূপ সেই ভগবান বিষ্ণুর 
দর্শনলাভ আজ আমার অরশাই ঘটবে, আমার নয়নের 
প্রকৃত সার্থকতা লাভ হবে কিনা “তপপ্যাদি আচরণরাপ" 
আয়াসে॥ ১০ ॥ এই কার্ষকারণরাপ জগতের দ্রষ্টামাত্র 
তিনি কিন্তু রত্বের অহংকার তাকে স্পর্শ করতে পারে 
না। তর দ্বীয় (নিতান্্রাপ সাক্ষাংকাররূপ) চিৎ-শক্তির 
প্রভাবে অঙ্গান, তার ফলে জাত ভেদ এবং ভ্রম_ এই সর 
কিছুই তার দূর থেকেই নিরাকৃত হয়ে থাকে। নিজের মায়া 
শস্তির প্রতি ঈক্ষণমাতর দ্বারা তিনি তার বলে প্রাণ, ইন্দ্রিয় 
এবং বৃদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গে নিজের স্বরূপভূত জীবসমূহকে 
রচনা করেন এবং তাদের সঙ্গে বৃন্দাবনের কুণ্ড কুঞ্জে 
তথা গোপিকাদের আবাসে বিভিন্প্রকার লীলা 
কৌতুকাদি-আচরণে প্রবৃত্তরূপে প্রতীত হন॥ ১১ ॥ 
সর্বপাপনাণী এবং পরমমঙ্গলময় তার গুণ, কর্ম এবং 
জন্ম সম্পর্কিত যত কথা গীত তথা উচ্চারিত হয়, তার 
দ্বারা জগৎ সংসারে জীবনের স্ুর্তি, শোভার সঞ্চার 
এবং পবিত্রতার বিস্তার ঘটে, আর এসবের কথা বলে না 


যে বানী, ভগবতএ্রসঙ্গরহিত সেই বৃথা শব্দজাল যতই 
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স চাবতীর্ণঃ কিল সাত্বতান্নয়ে 
্বসেতুপালামরবর্যশর্মকৃৎ । 

যশো বিতন্বন্‌ ব্রজ আস্ত ঈশ্বরো 
গায়ন্তি দেবা যদশেষমঙ্গলমূ। ১৩ 


তং ত্বন্ম নূনং মহতাং গতিং গুরুং 
নৈলোকাকান্তং দৃশিমন্মহোৎসৰম্‌। 
দধানং শ্রিয় ঈদ্সিতাস্পদং 

ক্ষ মমাসনুষসঃ সুদর্শনাঃ॥ ১৪ 


ক্ূপং 


অথাবরূঢঃ  সপদীশয়ো রথাৎ 
প্রধানপুংসোশ্চরণং  স্বলন্ধয়ে। 
ধিয়া ধৃতং যোগিভিরপ্যহং প্রুবং 
নমস্য আভ্যাং চ সখীন্‌ ৰনৌকসঃ।। ১৫ 


শিরস্যধাসারনিজহন্তপন্কজম্‌ । 
দত্তাভয়ং কালভূজঙগরংহসা 


প্রোদেজিতানাং শরপৈষিণাং নৃণামু॥ ১৬ 


জমহ্থণং যন্ত্র নিধায় কৌশিক- 
স্তথা বলিশ্চাপ জগৎত্রযেন্দ্রতাম্‌। 
যদ্‌ বা বিহারে ব্রজযোষিতাং শ্রমং 
স্পর্শেন সৌগন্ধিকগন্ধাপানুদ।॥ ১৭ 


অলংকৃত হোক না কেন, তা সুসজ্জিত শবদেহমাত্র, 
সতরাপে প্রতীয়মান হলেও অসৎ এবং অপবিত্র, 
অমঙ্গলজনক ; কোনো মনশী বান্তিই তার সমাদর করেন 
না॥ ১২ ॥ সেই উত্তমশ্লোক ভগবান স্বয়ং সাহ্ুতবলে 
(ধদুবংশে) অবতীর্ণ হয়েছেন, তার নিজেরই স্থাপিত 
ধর্মমর্যাদার রক্ষাকর্তা শ্রেষ্ঠ দেবতাবৃন্দের সর্ব সুকল্যাণ 
বিধানই তার এই গ্রহণের উদ্দেশ্য প্রজে বাম করছেন 
তিনি, কিন্তু মহামহিমনয় সেই পরমেশ্বরের যশ দিকে 
দিকে বিষ্ঠার্ণ হয়ে চলেছে, দেবতারাও পান করছেন সেই 
সর্বমঙ্গল-সবরাপ সর্বতোভদ্র পবিত্র যশোগাথা ! ১৩ ॥ 

তিনি সাধু-মহাপুরুষগণের পরম গতি, একমাত্র 
আশ্রয়, সর্বলোকের গুরু, রূপ-সৌন্দর্যে ত্রিণোকের 
কান্ততম, দৃষ্টিমানদের নয়নানন্দস্বরূপ, লাগ্মীদেবীন 
একান্ত প্রার্থিত আশ্রয়ন্থল। কল্পনারও অগোচর সেই কূপ 
নিজের শ্রীবিপ্রহে ধারণ করে প্রকটিত হয়েছেন 
তিনি_-সেই অপরাপকেই আনি আজ দেখব! এর অনাথা 
হবে না, আজ আমার মঙ্গল প্রভাত হয়েছে, সকাল 
থেকেই: সপ্ত রকম শুভলক্ষণ আমার দৃষ্টিগোচর 
হচ্ছে॥ ১৪ ॥ 

পরনেশ্বর-স্বরূপ পুরুষশ্রেঠ বলরাম ও কৃষেগ্র 
দর্শন পাওয়া মাত্রই আমি তৎক্ষণাৎ রখ থেকে অবতরণ 
করব এবং তাদের চরণে পতিত হব। পরম দুর্লভ সেই 
চরণ, যোগিশ্রেষ্টগণও আত্মসান্গত্ণর জাতের জন্য তা 
চিত্তে ধারণা করেন, আর আমি প্রতাক্ষভাবে লাভ করব, 
স্পর্শ করব, প্রণত হব সেই চরণে! তাদের সঙ্গেই তাদের 
সখাদের তথা বৃন্দাবনবাগী সকলেরই চরণবন্দনা করব 
আমি॥ ১৫ ॥ কী সৌভাগ্য আমার ! চরণমূলে পতিত 
আমার মন্তকে প্রভু নিশ্চয়ই তার নিজ করকমল অর্পণ 
করবেন। যারা কালরূপ সর্পের ভয়ে উদ্দিন আশ্রয় 
প্রার্থনা করেছে, চিরকালই তো সেই শরণাগত 
কল্যাণকর ! ১৬ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র তথা দৈত্যরাজ বলি 
ভগবানের ওহ কমল-করে পুষ্ভা উপহার সমর্পণ 
করে ত্রিলোকের প্রভুত্থ, ইন্্রপদ লাভ করেছিলেন। 
আবার তার সেই দিব্য কনলমুগন্ধে সুরভিত 
হস্তের স্পর্শেই তিনি রাসক্রীড়ার সময় প্রজাঙ্গলাদের 
সমস্ত শ্রাপ্তি দূর করে দিয়েছিলেন ॥ ১৭ ॥ 
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শ্রীমন্াগৰত 


ন 


ময়ুপৈষ্যতািবুদ্ধিমচযুতঃ 
কংসসা দৃতঃ প্রহিতোহগি বিশ্বদূক্‌। 


যোহন্তর্বহিশ্চেতস এতদীহিতং 


তদা 


ক্ষেত্রজ্র ঈক্ষতামলেন চক্ষুষা॥ ১৮ 


বয়ং জন্মভৃতো মহীয়সা 


নৈবাদূতো যো ধিগমুষ্য জন্ম তৎ॥৷ ২১ 


ন তস্য কশ্চিদ্‌ দয়িতঃ সুহৃত্তমো 


ন চাগ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষা এব বা। 


তথাপি ভক্তান্‌ ভজতে বথা তথা 


সুরদ্রমো যদ্ধদুপাশ্লিতোহর্থদঃ ৷ ২২ 


বিঞ্চাগ্রজো মাবনতং যদৃত্তমঃ 


গৃহং 


স্ময়ন্‌ পরিদজ্য গৃহীতমঞ্জলৌ। 
প্ৰবেশ্যাপ্তসমন্তসৎকৃতং 
সংগ্রক্ৃতে কংসকৃতং স্বৰন্ধষু৷৷ ২৩ 


| আমি কংসের দুত, তার দ্বারা ্রেরিত হয়েই আমি 
তার কাছে ষাচ্ছি। তাই বলে তিনি আমার প্রতি কখনোই 
শত্রবুদ্ধি করবেন না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তিনি যে 
অচ্যুত, সৰ্বথা নির্বিকার, নিত্য-সমরস, বিশ্বের সাক্ষী, 
সর্বজ্ঞ, নিখিপটিভের বাইরে এবং অন্তরেও তিনিই 
| ব্মান। ক্ষেত্রজ্রূপে অবস্থিত তিনি অন্তঃকরণের 
প্রতিটি চেষ্টাই নিজ নিৰ্মল জ্ঞানদৃষ্টিতে অবলোকন 
করেন॥ ১৮ ॥ সুতরাং জামার এরূপ শঙ্কা অমূলক । 
আমি তার চরণোপান্তে জোড়হাতে বিনয়-নত্রভাবে যখন 
1 দিকে তাকাবেন। আর সেই মুহূর্তেই নষ্ট হয়ে যাবে আমার 
জন্ম-জগ্ান্তরের যত অশুভ সংস্কার, আমিও তারপর 
থেকে সদা নির্ভযচিস্তে বহন করে চলব অবসাদহীন 
| উর্জিত আনন্দের অধিকার ॥ ১৯ ॥ আমি তার আত্ীয়, 
 সরঘদা সৰ্বখা হিতৈষী ; তিনি ছাড়া আমার আরাধ্য অন্য 
কোনো দেবতাও নেই, সেই আমাকে তিনি নিশ্চয়ই তার 
সুনর্ঘ বানা আলিঙ্গন করে নিজের বক্ষে ধরণ 
করবেন । সেই ক্ষণেই আমার দেহ তো পবিত্র হবেই, 
উপরন্তু তা অপরকেও পরিত্র করার ঘোগ্যতা অর্জন 
করবে, তার সংস্পর্শে অনোরাও পবিত্র হয়ে উঠবে। 
আর সেই আলিঙ্গন লাভ করমাত্রই শিথিল হয়ে যাবে 
আমার কর্মবন্ধন, যার কারণে আমি অনাদিকাল থেকে 
এই সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করে চলেছি।। ২০ ॥ 
এইভাবে ভার অঙ্গ-সঙ্গ লাভ করে তার সামনে 
অবনতশিত্র জোড়হাতে যখন আমি দীড়াব। তখন 
অনন্ত-কীর্তি সেই ভগবান আমাকে ‘তাত অক্রর" এই 
বলে সম্ভাষণ করবেন তখনই আগার জীবন সফল হবে ; 
সেই মহভ্তম পুরুষের কাছ থেকে এইরকম সমাদর যে না 
পায়, অর জীবনই ধিকৃত, জন্ম বৃখা॥ ২১ ॥ তার 
প্রিয়ও কেউ নেই, অপ্রিয় নেই, পরম বান্ধাবও কেউ 
নেই, শত্রু নেই। তার উপেক্ষার পাত্রও কেউ নেই। 
তা সর্বেও কল্পবৃক্ষ যেমন, যে অর কাছে এনে যা 
প্রার্থনা করে, তাকে সেই বস্তুই দেয়, তিনিও তাকে যে 
যেভাবে ভঙ্জনা করে, সেই ভক্তকে সেই ভাবেই তজনা 

করেন ॥ ২২ ॥ খাই ঘোক, তাদের প্রণতি নিবেদন করলে 
| যনুশ্েষ্ঠ কৃষ্ণাত্জ বলদেৰ হাসিমুখে আমাকে আলিঙ্গন 
| করবেন এবং আমার দুই হাত নিজের হাতে ধরে 


| 


দশম বন্ধ, (অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়) 
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শ্রীশুক উবাচ 


ইতি সঞ্চিন্তয়ন্‌ কৃষ্ণং শ্বফক্কতনযোহ্ধবনি। 
রখেন গোকুলং প্রাপ্তঃ সূর্যশ্চান্তগিরিং নৃপ॥ ২৪ 


পদানি তদ্যাখিললোকপাল- 
কিলীটভজুষ্টামলপাদরেণোঃ” | 
দদর্শ গোষ্ঠে ক্ষিতিকৌতুকানি 
বিলক্ষিতান্যজযবান্তুশাদৈযৈঃ 


গ্রভোরমূন্যঙ্্রিরজাংসাহো ইতি॥ ২৬ 


দেহংভৃতামিয়ানর্থো"৷ হিস্বা দ্তং ডিয়ং শুচম্‌। 
সন্দেশাদ্‌ যো হরের্লিঙ্গদর্শনশ্রবণাদিভিঃ॥ ২৭ 


দদর্শ কৃষ্ণং রামং চ ত্রজে গোদোহনং গতৌ। 
পীতনীলাম্বরধরৌ  শরদযুরুহেক্ষণৌ॥ ২৮ 


কিশোরৌ শ্যামলশ্থেতে শ্রীনিকেতে বৃহ্তুজৌ। 
সুমুখ সুন্দরবরৌ বালদ্বিরদবিক্রমৌ॥ ২৯ 


আমাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে যাবেন। সেখানে আমার 
প্রতি সবরকমের আতিথেয় সংকার করা হলে কংস তার 
আহ্বীয়-স্ইজনদের প্রতি কেমন ব্যবহার করছে তা 
জানতে চাইবেন ২৩ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন__মহারাজ পরীক্ষিৎ ! শৃন্ষ 
| তনয়৷ অক্রুর এইভাবে পথের মধ্যে শ্রীকষ্ণ-বিষয়ক 
চিন্তাতেই নগ্ন থেকে ক্রনে রখারোহণে নন্দগ্গোকুজে এসে 
পৌঁছলেন এবং সেই সঙ্গে দূর্যদেবও অস্তাচলে গমন 
করলেন॥ ২৪ ॥ যাঁর এমন চরণকমলরেণু সমস্ত 
লোকপালেরা নিজেদের কিরীটে ধারণ করেন, 
গে্ঠভুমিতে অজুর তার পদচিহ্ন দেখতে পেলেন। পম, 
যব, অন্ধুশ প্রভৃতি অনন্য সাধারণ চিচ্ছের দ্বারা সেঞ্ডলি 
লক্ষ করা যাচ্ছিল, পৃথিবীর শোভা বাড়িয়ে তুলেছিল 
সেগুলি॥ ২৫ ॥ সেই চরপচিহ্ দেখামাত্রই অক্তুরের 
হৃদয়ে জন্মাল বীধভাঙা আনন্দের আবেগ, প্রেমের 
আতিশয্য তার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দেখা দিল, দু-চোখ 
অশ্রপূর্ণ হয়ে উঠল, তিনি লাফ দিয়ে রখ থেকে নেমে 
সেই ধুলির ওপর লুষ্ঠিত হতে লাগলেন এবং বলতে 
লাগলেন--“আহা ! এই আমার প্রভুর চরপধূলি!? ২৬ ॥ 
পরীক্ষিৎ ! কংসের আদেশ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত 
(রী পদচিহ দর্শন প্) অক্তুরের চিত্তের যে অবস্থা 
ছিল (যা বর্ণিত হল), জীবমাত্রেরই দেহধারণের তা-ই 
পরম প্রাপ্তি, তা-ই পুরুষার্থ। এইজন্য সকলেরহ উচিত 
দম্ভ, ভয় এবং শোক ত্যাগ করে ভগবানের বিগ্রহ 
(প্রতিমা, ভক্ত ইত্যাদি), চিহ্ন, লীলা, স্থান তথা 
গুণাবলির দর্শন-শ্রবণাদির দারা ওুইপ্রকার ভাব অধিগত 
করতে প্রয়াস হওয়া ॥ ২৭ ॥ 

ব্ৰজে উপস্থিত হয়ে অক্রুর কৃষ্ণ-বলরাম দুই ভাইকে 
গোদোহনের স্থানে অবস্থিত দেখতে পেলেন। শ্যাম- 
সুন্দরের পরিধানে গীতান্থর এবং গৌরসুন্দর বলরামের 
পরিধানে ছিল নীল বসন। শরৎকালের প্রফুল্ল কমলের 
মতো তাদের নয়নের শোভা॥ ২৮ ॥ তারা দুজনেই 
কিশোর-বয়স্ক, গৌর এবং শ্যাম তনুদুটি নিখিল 
সৌন্দর্যের খনি। তাদের ৰাহু আজানুলদ্বিত, সুখের শোভা 


সসহ্যটিতপাদ,। 


এ প্রাচীন বইতে “দেহংভূতা... 


প্রবণাদিভিঃ "॥ এহ স্লোকটি মূলে নেই। 
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শ্রীমন্তাগবত 


ধ্বজবনধানুাভোজৈশ্চিহিত্রসু্রিভিরজম্‌। 
শোভয়ন্তৌ মহাত্মানাবনুক্রোশস্মিতেক্ষশৌ।| ৩০ 


উদারকুচিরক্রীত শ্রথ্থিণী বনমালিনৌ। 
পুণ্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গৌ স্নাতৌ বিরজবাসসৌ।॥ ৩১ 


প্রধানপুরুষাবাদ্যৌ ”’ জগন্ধেতু জগৎপতী। 
অবতীৰ্ণো জগতাৰ্থে স্বাংশেন বলকেশবৌ॥ ৩৯. 


দিশো বিতিমিরা রাজন্‌ কুর্বাণৌ প্রভয়া স্বয়া। 
যথা মারকতঃ শৈলো রৌগ্যশ্চ কনকাচিতৌ॥ ৩৩ 


রথাতর্ণমবপ্নুত্য সোহক্রুরঃ স্নেহবিস্বলঃ। 
পপাত চরগোপান্তে দগুবদ্‌ রামকৃষ্ণয়োঃ। ৩৪ 


ভগবদর্শনাহ্রাদবাস্পপর্যাকুলেক্ষণ£ঃ  ॥ 
পুলকাটিতা্গ উতকষ্ঠাৎ ্বাখ্যানে নাশকন্‌নৃপ॥ ৩৫ 


তগবাংস্তমভিপ্রেত্য রথাঙ্গাক্ষিতপাণিনা। 
পরিরেভেহভাপাকৃষ্য গ্রীতঃ প্রণতবংসলঃ॥ ৩৬ 


সংকর্ষণশ্চ গ্রণতমুপগুহ্য মহামনাঃ। 
গৃহীত্বা পাণিনা পাদী অনয়ৎ সানুজো গৃহন্‌ ৷ ৩৭ 


্টাথ স্বাগতং তস্মৈ নিবেদ্য চ বরাসনমূ। 
প্রন্মাল্য বিধিবৎ পাদৌ সধুপকার্থমাহরৎ॥ ৩৮ 


ব্যান । উপর্কমপাহরৎ। 


অপরপ, দেহ সর্াসন্দর, গদ্শাবকের তুলা ললিত 
গমনতঙ্গী॥। ২৯ ॥ চরণতলের ধ্বজ, বসা, অঙ্কুশ এবং 
পন্মের চিহ্নে পৃথিবীকে শোভাযুক্ত করছিলেন তারা। 
মৃদু-মন্দ হাসাযুক্ত দৃষ্টি থেকে বর্ষিত হচ্ছিল অনন্ত 
করুণা ; যেন উদারতাই ঘৃর্তিগ্রহণ করেছিল তাদের 
্রীবিগ্রহে॥ ৩০ ॥ তাদের সকল লীলাতেই উদারতা এবং 
শোভনতার পরিচয় থাকত। তাদের কঠে ছিল বনমালা 
এবং মণিরযুহার। সস্যন্নাত শরীরে নির্মল বসন এবং 
পবিত্র চন্দনের অঙ্গরাগ ধারণ করেছিলেন তারা ৩১ ॥ 
পরীক্ষিত ! অক্রুর দেখলেন--জগতের আদিকারণ, 
নিখিল সংসারের পরম পতি পুরুষোত্তমই বিশ্বের রক্ষার 
জনা সম্পূর্ণ নিজেকে কৃষ্ণ-বলরামরূপে দুই অংশে 
বিভক্ত করে অবতীর্ণ হয়েছেন। নিজেদের অঙ্গকান্তিতে 
তারা দিকসনৃহের তিমিররাশি বিদুরিত করে বিরাজ 
করছেন। তাদের দেখে মনে হচ্ছে যেন শুবর্ণমণ্ডিত 
একটি মরকতমণির ও একটি রোপোর পর্বত শোভা 
পাচ্ছে। ৩২-৩৩ ॥ তাদের দেখেই প্রেমে বিহুল হয়ে 
অক্রুর রথ থেকে স্বরিতে লাফিয়ে পড়ে শ্রীবলরাম ও 
কৃষ্ণের চরপোপান্তে দণ্ডবৎ পতিত হলেন। ৩৪ ॥ 
পরীক্ষিং ! ভগবানের দর্শন লাভ করে তার এত আনন্দ 
হয়েছিল যে, তার নয়ন অশ্রুজনে প্লাবিত এবং সর্বাঙ্গ 
রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হওয়ায় তিনি 
নিজের পরিচয় পর্যন্ত দিতে পারছিলেন না॥ ৩৫ ॥ 
প্রণতবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য তার মনের ভাব 
বুঝতে গারছিলেন। প্রীতি-প্রস্নতার সঙ্গে তিনি নিজ্জের 
ডক্রচিহযুন্ত হস্তের ছারা তাকে টেনে নিলেন নিঞরের 
বুকে॥ ৩৬ ॥ এরপর শ্রীবলরামও প্রণত অক্রুরকে 
আলিঙ্গন করলেন এবং তার দুই হাত নিজেদের 
হাতে ধরে অনুজ শ্রীকৃষ্ণসহ (বলরাম এক হাত এবং 
শ্রীকৃষ্ণ অপর হাত ধরে) তাকে গৃহের ভিতরে নিয়ে 
গেলেন॥ ৩৭ ॥ 

তারপর তাঁকে স্বাগত অভিবাদন জানিয়ে কুশল 
প্রশ্ন করলেন এবং সুন্দর আসলে উপবেশন করালেন। 
যথাবিণি তার পাদপ্রক্ষালন করে মধুপর্কাদি অর্ঘ্য দান 
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নিৰেদ্য গাং চাতিথয়ে সংবাহ্য শরান্তমাদূতঃ। 
অন্নং বহগুণং মেধ্যং শ্ৰদ্ধয়োপাহরদ্‌ বিভূঃ॥ ৩৯ 


তস্মৈ ভূক্তবতে প্রীত্যা নামঃ পরমধর্মবিৎ। 
মুখবাসৈগন্ধমাল্যেঃ পরাং প্রীতিং বাধাৎ পুনঃ ৪০ 


পপ্রচ্ছ সৎকৃতং নন্দঃ কথং হু নিরনুগ্রহে। 
কংসে জীবতি দাশাহ সৌনগালা ইবাবয়ঃ॥ ৪১ 


ঘোহবধীৎ স্বস্থসুস্তোকান্‌ ক্রোশন্ধা অসুতৃপ্‌ খলঃ। 
কিং নু স্বি্তংপ্রজানাং বঃ কুশলং বিমৃশামহে। ৪২ 


ইথং সূন্তয়া বাচা নন্দেন সূসভাজিতঃ। 
অক্তুরঃ পরিপৃষ্টেন জহাবধবপরিশ্রমমূ॥ ৪৩ 


ইতি শ্রীমডাগবতে মহাপুবাণে পারমহংস্যাং 


করলেন।। ৩৮' ॥ অতিগি অক্রুরকে গোদান করলেন 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সাদরে তার পদসংবাহন করিয়ে ক্লান্তি 
দূর বলেন এবং তারপর অতান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ঠাকে 
পবিত্র এবং বছুগুণযুক্ত অন ভোজন করালেল। ৩৯ ॥ 
(ভোজন সমাপ্ত হলে পরম ধর্মজ্ত বলরাম তাকে গ্রীতিতরে 
মুখশুদ্ধি এবং সুগন্ধি মালা প্রভৃতি দান করে তার পরম 
আনন্দ উৎপাদন করলেন॥ ৪০ ॥ এইপ্রকারে তার 
অভিথি-সৎকার করা হলে নন্দমহারাজ তার কাছে এসে 
জিজ্ঞাসা করলেন_ “হে বদুবংশজাত অন্তুর ! দয়া 
মায়াহীন কংস জীবিত থাকতে তোমাদের দিন কীভাবে 
কাটছে ? কংসের অগীনে তো তোমাদের দশা পশুঘাতক 
(কসাই) পালিত মেষের মতো বলেই মনে করি॥ ৪১ ॥ 
যে ইন্দরিযপরায়ণ পাপী নিজের বোনের বুক-ফাটা কামা 
উপেক্ষা করে তার সন্যোজাত শিশুদের হত্যা করেছে, 
তোমরা তার প্রজা। সুতরাং তোমরা যে সুখে থাকবে 
এমন ভরসা করি কী করে ? ৪২ ॥ তত্রুর পূর্বেই নন্দ- 
মহারাজকে কুশল-সম্তাষণ করেছিলেন, এখন শ্রীনন্দ 
তাকে এইভাবে মধুর বাকো আপ্যায়িত এবং কুশল- 
প্রশ্ন করলে তার পথের ক্লান্তির যেটুকু রেশ মনে ছিল, 
। তা-ও সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল ৪৩ ॥ 


সংহিতায়াং দশমন্তন্ধে গৃৰার্ধে *ইক্রুরাগমনং 


নামাষ্টাত্রিংশোহখায়ঃ ॥ ৩৮ ॥ 


শ্রীমন্মহৰ্মি বেদব্যাস প্রণীত পারনহংগী সংহিতা শ্রীমঙাগবতমহাপুরাশের দলমস্কন্ধোর পূর্বার্থে 
অক্তুরের আগমন নামক অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥ 


(পচন বইতে “পূৰ্্ঘে নেই। 


অখৈকোনচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ 
উনচত্বারিংশ অধ্যায় 
শ্ৰীকৃষ্ণ-বলরামের মথুরাগমন 


্রীশুক উবাচ 


সুখোপবিষ্টঃ পর্বক্ষে রাসকৃষ্টোরুমানিতঃ। 
লেভে মনোরখান্‌ সর্বান্‌ পথি বান্‌ সচকার হ॥ ৯ 


কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্ন শ্রীনিকেতনে। 
তথাপি তৎপরা রাজন হি বা্ছপ্তি কিঞ্চনা॥ ২ 


সায়ংতনাশনং কৃত্বা ভগবান্‌ দেবকীসুতঃ। 
সুহৃৎমু বৃত্তং কংসস্য পপ্রচ্ছানা্চিকীর্ষিতম্‌॥ ৩ 


শ্রীভগবানুবাচ 


তাত সৌম্যাগতঃ কচ্চিৎ স্বাগতং ভদ্ৰমন্ত বঃ। 
অপি স্বজ্জাতিবন্ধনামনমীবমনাময়ম্‌ ৷ ৪ 


কিং নু নঃ কুশলং পৃচ্ছে এধমানে কুলাময়ে। 
কংসে মাতুলনায়াঙ স্বানাং নন্তং প্রজাসু চ1॥ ৫ 


অহো অস্মাদভুদ্‌ ভুরি পিতররজিনমার্যয়োঃ। 
যন্ধেতোঃ পুত্রমরণং যন্ধেতোর্বন্ধনং তয়োঃ ॥ ৬ 


দিষ্ট্যাদ্য দর্শনং স্বানাং মহ্যং ৰঃ সৌম্য কাজ্কিতম্‌। 
সঞ্জাতং'* বৰ্ণ্যতাং তাত তবাগমনকারণম্‌।। ৭ 


হ্রীশুকদেব বললেন-তগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং 
বলদেব-কর্ভৃক বিশেষভাবে সন্মানিত অক্রুর পালকে 
সুখে সমাগীন হলেন। তিনি পথে আসার সময় মনে 
মনে যা-কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, তা সবই পূর্ণ 
হয়েছিল ॥ ১ ॥ রাজা পরীর্গিৎ ! যিনি সর্ব-সম্পদ নিখিল 
্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীরও আশ্রয়্থান, সেই ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হলে কোন্‌ বস্তু অপ্রাপ্য থাকে ? অবশ্য তা 
হলেও যাঁরা প্রেমিক ভক্ত, ঝাঁরা একমাত্র তাকেই চান, 
তারা তো আর কিছু, অন্য কোনো বস্তু চান-ও না॥ ২ ॥ 
যাই হোক, সায়ংকালীন ভোজনের পর ভগবান দেবকী- 
নান অক্তুরের কাছে গিয়ে নিজের আত্মীয়-বান্ধবদের 
প্রতি কংসের আচরণ এবং ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পিত 
তার অনানা কার্যক্রম সম্বন্ধে জানতে চাইলেন ॥ ৩ ॥ 

শ্রীভগবান বপলেন_তাত অক্রুর ! আপনার হৃদয় 
অত্যন্ত শুদ্ধ, পবিত্ৰ মানসিকতার মানুষ আপনি ! 
আপনার আগমনপথে কোনো কষ্ট বা অসুবিধা হয়নি 
তো ? সু-স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ! মঙ্গল হোক 
আপনার। মথুরায় আমাদের যে-সব জ্বাতি-বন্ধুরা 
আছেন, তাদের সকলের শারীরিক ও মানসিক কুশল 
তো ? ৪ ॥ অবশ্য আমাদের বংশে যে প্রবল রোগটি 
এখনও রীতিমতো বেড়েই চলেছে, আমার নাম-মাত্র 
মামা সেই কংসরাজের বর্তমানে আমাদের আত্তীয়- 
স্বজনের, তাদের সন্তানদের অথবা তার প্রজাদের বা কী 
কুশল জানতে চাইব বলুন তো ? ৫ ॥ আরও দুঃখের কথা 
কী জানেন ? আমারই জন্য আমার নিরপরাধ সদাচারী 
পিতা-মাতাকে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট সহ্য করতে 
হয়েছে ও হচ্ছে। আমারই জন্য তাঁদের হাত-পা 
শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কারাগারে রাখা হয়েছে, আদারই জনা 
তাদের শিশুসন্তানদের পর্যন্ত নিধন ঘটেছে॥ ৬ ॥ আমি 


অনেক দিন থেকেই চাইছিলাম যে, আপনার মতো 


বে। িসান্প্রতং। 


দশম বহ্দ (উনচত্বারিংশ অধ্যায়) 
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শ্রীশুক উবাচ 


পৃষ্টো ভগবভা সর্বং বর্ণয়ামাস মাধবঃ। 
বৈরানূবন্ধং যদুযু বসুদেববধোদ্যমশ্॥ ৮ 


যং সংদেলো যদর্থং বা দূতঃ সংপ্রেষিতঃ স্বয়ম্‌। 


যদুক্তং নারদেনাস্য স্বজন্যানকদুন্দুভেঃ॥ ৯ 


শ্রত্াক্রুরবচঃ কৃষ্ণো বলশ্চ পরবীরহা। 
প্রহস্য নন্দং পিতর: রাজ্ঞাহহদিষ্ং বিজজ্ঞতুঃ॥ ১০ 


গোগান্‌ সমাদিশৎ সোহপি গৃতাং "সর্বগোরসঃ। 
উপায়নানি গৃষ্ীধ্বং যুজান্তাং শকটানি চ॥ ১১ 


যাসামঃ শ্বো মধুপুরীং দাস্যামো নৃপতে রসান্। 
দক্ষ্যামঃ সুমহৎ পর্ব যান্তি জানপদাঃ কিল। 
এবমাঘোষয়ৎ ক্ষৎত্রা নন্দগোপঃ স্বগোকুলে॥ ১২ 


গোপ্যন্তাপ্তদূপশ্রুত্য বভুবু্বাথিতা ভূশম্‌। 
রামকৃষ্ণ পুরীং নেতুমক্রুরং ব্রলমাগতম্।। ১৩ 


কাশ্চিতৎকৃতন্ত্তাপশ্থাসন্লানমুখশ্রিয়ঃ। । 
অ্রংসদৃদুকুলবলয়কেশগ্রন্থযস্চ”) কাশ্চন॥ ১৪ 


আত্মীয়দের কারো সঙ্গে আমার দেখা হোক, আজ, 
সৌভাগাবশে সেই ইচ্ছা পূর্ণ হল। সৌমা তাত ! এবার 
আপনি কৃপা করে আপনার আগমনের কারণ বলুনা॥ ৭ ॥ 

শ্ৰীশুকদেৰ বললেন--পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
কর্তৃক এইভাবে জিজাসিত হয়ে মধু-বংশজাত অত্র, 
কংস যেভাবে যদুবংশীয়দের সঙ্গে ক্রমাগত শত্রুতা করে 
চলেছে এবং বসুদেবকেও বধ করার চেষ্টা করছে, 
সেইসব কথাই তার কাছে বর্ণনা করলেন। ৮ ॥ কংসের 
বার্তা (ধনুর্যজ্ঞদর্শনের আমন্ত্রণ), যে উদ্দেশ্যে সে 
স্বয়ং অক্রুরকে দূতরূপে প্রেরণ করেছে এবং দেবর্ধি 
নারদ বসুদেব হতেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সম্পর্কে কংসকে 
যে কথা বলেছেন, এই বিষয়ও অতুর শ্রীকফকে 
জানালেন॥ ৯ ॥ অক্তুয্নের কথা শুনে শত্রপক্ষীয় 
বীরেদের বিনাশকর্তা শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম হাসলেন মাত্র 
এবং তারপর পিতা নন্দকে রাজার (কংসের) আদেশ 
'জানালেন॥ ১০ ॥ তখন নন্দমহারাজ সমস্ত গোপকে 
ডেকে এইরূপ আদেশ দিলেন--“তোমরা ব্রঙ্জের সমস্ত 
গোদৃদ্ধ এবং তদুৎংপন্ন দধি-ঘৃতাদি একত্রিত করো, 
উপটোকন-ভ্রব্য সঙ্গে নাও এবং গো-শকটগুগি যোজিত 
করো।॥ ১১ ॥ আগামীকাল (সকালেই) আমরা মথুরায় 
যাত্রা করব এবং সেখানে গিয়ে রাজা কংসকে গোদুন্ধ 
এবং অন্যান্য সামগ্রী (রাজার প্রাপ্য অংশরূপে) প্রদান 
করব। সেখানে এক বিরাট উৎসব শুরু হয়েছে, যা 
দেখার জন্য সারা দেশের লোক সেখাণে যাচ্ছে । আমরাও 
সেই মহোৎসব দেখব) প্রজরক্ষাকার্মে নিযুক্ত পুরুষের 
দ্বারা গোপকুলপতি নন্দ নিজের গোকুলে এইরূপ ঘোষণা 
করালেন॥ ১২ ॥ 

পরীক্ষিত ! এদিকে বলরাম এবং কৃষ্ণকে 
মথুরাপুরীতে নিয়ে যাওয়ার জনা অক্তুর এসেছেন শুনে 
গোলীদের মানসিক উৎকণ্ঠা ও দুঃখের আর অন্ত রইল 
না। ১৩ ॥ সেই সংবাদ শুনে তাদের অনেকেরই হৃদয়ে 
যেন আগুন ধরে যাওয়ার মতো তীব্র সন্তাপ সৃষ্টি হল এবং 
তার ফলে নির্গত উদ নিঃশ্বাস বাহুর সংস্পর্শে বিশু 


হয়ে গেল তাদের কমলতুলা আনন, পরিস্্ান হল ফুল্স- 
মুখন্ৰী। আবার এই সংবাদে অনেক গোপীর চেতনাই পুপ্ত 


টিগৃহাল্লাং সর্বগোরসাঃ। (াসংতাগাঃ শ্বাস. । 


(শরন্ধাশ্চ। 
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শ্রীমাগৰত 


অন্য জুলির । 


নাভাজানমিমং লোকমাত্মলোকং গতা ইব॥ ১৫ 


স্মরপ্ত্যন্চাপরাঃ শৌরেরনুরাগস্মিতেরিতাঃ/)। 
হৃদিস্পৃশশ্চিত্রপদা গিরঃ সংমুযুঃ স্বিয়ঃ। ১৬ 


গতিং সুললিতাং চেষ্টাং দিন্ধহাসাৰলোকনমূ। 
শোকাপহানি নর্মাণি প্রোদ্দামচরিতানি চ॥ ১৭ 


চিন্তয়ন্তযো মুকুন্দস্য ভীতা বিরহকাতরাঃ। 
সমেতঃ সঙ্বশঃ প্রোচুরশ্রুমুখোহচুতাশয়াঃণ ৷ ১৮ 


গোপা উঃ 


অহো বিধাতন্তব ন কচিদ্‌ দয়া 
সংযোজ্য মৈত্র প্রণয়েন দেহিন$। 

তাংশ্সকৃতার্থান্‌ বিষুলক্ক্ষাপার্থকং 
বিক্রীডিতংপ। তেহ্ভকচেষ্টিতং যথা।॥ ১৯ 


খিতেক্ষণাঃ। নিতাশ্রয় 


হওয়ার উপক্রম হল, তাদের দেহের বস্তু, হাতের বলয়, 
কেশবন্ধন প্রভৃতি স্থগিত হলেও রা তা জানতেও 
পারলেন না॥ ১৪ || আবার আনা অনেক গোপিকা এই 
এসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যানে মগ্প হয়ে গেলেন, তাদের 
সকল ইন্দ্রিয় তথা চিত্তের বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়ে গেল, যেন 
সরা সমাধিস্থ বা আত্মাতেই দিত হয়ে গেলেন। ভাদের 
নিজ শরীর এবং সংসারের তথা ছুহলোকের সন্বস্বেই 
আর কোনো বোধ রইল না॥ ১৫ ॥ অনেকে 
শ্রীভগবানের মুখের বাক্যসমূহ স্মরণ করতে লাগলেন। 
তার কথার মধ্যে দিয়ে কীভাবে তর গভীর অনুরাগ 
প্রকাশ পায়, যৃদু হাসিতে তা কেমন মধুর হয়ে ওঠে, 
কীভাবে হৃদয় কেড়ে নেয়, শব্দ-চয়ন ও বাক্‌-বন্ধের 
| অসাধারণ কুলতায় কী আশ্চর্য দ্যৃতিতে ঝলমল করে 
সেই বানী, এইসব স্মৃতিতে ভেসে ওঠায় ভারা যেন 
আবিষ্ট, মোহগ্ৰস্ত হয়ে পড়লেন।। ১৬ ॥ গোপীগণ 
ভগবান মুকুন্দের সুললিত গতিভঙ্গী, মধুর আচার- 
, আচরণ, স্গ্ধ হাসির সঙ্গে প্রেম ও করুশান্তরা দৃষ্টিপাত, 
| মনের শোক-দুঃশ-ৱ্যথা নিঃশেষে মুছে দেওয়া অন্তরঙ্গ 
আলাপচারিতা এবং তার অসাধারণ শৌর্ষ-বীর্যপূর্ণ উদার 
| পীলাবলি--এই সব চিন্তা করতে লাগলেন এবং জার 
। বেদনার কাতরতায় নয়নঙ্গলে তাদের মুখকমল প্লাবিত 
1 হতে লাগল। ভাদের হৃদয়, ভাদের জীবন, তাদের সব- 
কিছুই ছিল শ্ৰীকৃষ্ণে খিরে, তাকে ছাড়া তো তারা কিছুই 
| জানতেন না। এখন তাঁরা তাই নিজেরা একত্রিত হলেন, 
সনব্যখা-সহনর্মিতায় সমবেত হলেন দলে দলে, মনের 
' দুঃখ, হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করতে লাগলেন এইভাবে 
| বিলাপোক্ির মাধ্যমে॥ ১৭-১৮ ॥ 

গোগীগণ বলতে লাগলেন-হায় বিষাতা ! তোমার 
। মনে কোথাও দয়ার লেশমাত্র নেই। তুমি জগতের 
| প্রাণীদের সৌহার্দ্য প্রেমে গরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করো, 
কিন্তু অদের আশা-অভিলাষ পরিপূর্ণ না হতেই, 
তাদের তৃপ্তি না ঘটতেই, আবার অকারণেই তাদের 
বিচ্ছিন্ন করে দাও। তোমার খেলা বাচ্চা ছেলেদের 
! আচরণের মতোই সম্পূর্ণ যুভিহীন, নিরর্থক) ১৯ ॥ 


(গবিযেন্টিতৎ। 


দশম বন্ধ (উনচত্বরিংশ অধ্যায়) 


1361 


যন্তুং প্রদশ্বাসিতকুন্তলাবৃতং 

মুকুন্দবক্রং সুকপোলমুন্নসম্‌। 
শোকাপনোদম্মিতলেশসুন্দরং 

করোষি পারোক্ষ্যমসাধু তে কৃতম্‌॥ ২০ 
ভ্ররদ্রক্ররলমাখ্যয়া স্ম ন- 

শ্চক্ষুর্হি দত্তং হরসে বতাজ্ঞবৎ”। 
যেনৈকদেশেহখিলসর্গসৌষ্ঠবং 

্বদীয়মদ্রাক্ম বয়ং মধুদ্ধিষঃ।| ২১ 
ন  নন্দসূনুঃ  ক্ষণভঙ্গসৌহদঃ 

সমীক্ষতে নঃ স্বকৃতাতুরা বত। 
বিহায় গেহান্‌ স্বজনান্‌ সুতান্‌ পতীং- 

স্তদ্ধাস্যম্ধোপগতা নৰগ্রিয়ঃ॥ ২২ 
সুখং প্রভাভা রজনীয়মাশিষঃ 

সত্যা ৰভুৰুঃ পুরযোষিতাং গ্রুৰম্‌। 
যাঃ সংপ্রনিষ্টস্য মুখং ভ্রজস্পতেঃ 


হায় ! ভুমিহ তো আমাদের চোখের সামনে এনে 
দিয়েছিলে সেই অপরূপ মুখকমল ! ঘন কালো কুঞ্চিত 
কেশরাশি চারদিকে ঘিরে আছে সেই মুখটিকে ! ঘরকত- 
মণিকেও লজ্জা দেওয়া চিকন কোমল কপোল, শুক- 
| চুর চেয়েও সুন্দর উন্নত নাসা, অধরে সর্বনুঃয- 
সন্তাপহারী মৃদুনন্দ হাসির রেখা, সে সৌন্দর্য কি ভাষায় 
বর্ণনা করা যায় ? কেন দেখিযেছিলে আমাদের সেই 
নিরুপন মাধুরী, আর কেনই বা এখন তা নিয়ে যেতে 
চাইছ আমাদের চোখের আড়ালে ? কী বলব তোমায় ? 
তোনার কাল্সকর্ম শুধু যুক্তিতীন নয়, অত্যন্ত অসৎ, অতি 
নিন্দনীয় তোমরা আচরণ ! ২০ ॥ আমরা বুঝতেই 
পারছি, অক্রুর নাম নিয়ে ক্রুর তুমিহ প্রকৃতপক্ষে এখানে 
এসেছ দভ্তাপহাররাপে, তোমারই দেওয়া আমাদের চোখ 
তুমি নিজেই হরণ করতে উদাত হয়েছ ; মূর্খেরাই এমন 
কাজ করে, হায়, এমন নূর্ধের মতো আচরণ তোমাকে যে 
শোভা পায় না, তা-ও কি বুঝতে পারছ না ? আমরা যে 
এই চোখ দিয়ে আমাদের প্রিয়তম মধুসূদনের শরীরের 
এক-একটি অংশে, তার যে কোনো অর্গ-প্রতাঙ্গে 
তোমার নিখিল সৃষ্টির সমগ্র শোভা রূগিত দেখতে 
পেতাম, আমাদের সে সৌভাগ্য তুমি সহা করতে পারলে 
না?২১॥ 

(বা, বিধাতাকে দোখ দিয়ে কী হবে) স্বয়ং 
নন্দ-তনয় শাামসুন্দরেরহ তো এই স্বভাব, নিত্যনতুন 
জনের প্রতি অনুরাগ-প্রদর্শন, সর্বদাই নবতর প্রণয়পাত্র 
| অগ্নেমণেই ভার রুচি। এইজনাই পুরানো অথবা বর্তমান 
প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক মুহূর্তমধ্যে ছিন্ন করে ফেলতে তার 
দ্বিধা হয় না। আমরা যে তারই আচরণের গুণে, তাকেই 
দেখে আকুল হয়ে নিজেদের ঘর-বাড়ি, আত্মীয়স্বজন, 
পতি-পুত্ৰ, সব ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে তারই দাসী 
হয়েছিলাম, আর আজও তারই, জন্যে বুক ফেটে যাচ্ছে 
যাদের, সেই আমাদের দিকে তিনি তো, হায়, ফিরেও 
দেখছেন না! ২২ ॥ 

মথুরাপুরীর রমণীদের পক্ষে আজকের রা 
নিশ্চয়ই সুপ্রভাত হয়েছে, আজ তাদের বহুদিনের প্রার্থনা 
সফল হয়েছে, পূর্ণ হতে চলেছে তাদের মনস্তাম। আজ 
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1352 শ্রীমন্তাগবত 
তাসাং মুকুন্দো মধুমঞ্জুভাষিতৈ- যখন আমাদের দয়িত প্রজবিহারী শ্যামসুন্দর মধুরায় 
লিল নান অনল প্রবেশ করবেন, তখন তারা ভার তাবব্যঞ্জনাময় অপাঙ্গ- 
টি id দৃষ্টিসহ মাদকতাময় মৃদুহাস্যে উদ্ভাসিত মুখকমলের 
কথং পুনর্নঃ প্রতিযাস্যতেহবলা চিন্তহারী সৌন্দর্যসুধা পান করবে প্রাণভরে, ধন্য হবে 


অন্য ঞ্রুবং তত্র দৃশো ভবিষ্যতে 
দাশার্হভোজান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাম্‌ | 

মহোৎসবঃ শ্রীরমণং গুণাস্পদং 
ড্রক্ষ্যন্তি যে চাধবনি দেবকীসুতম্‌ ৷ ২৫ 


নাম ভূ 
দক্তুর ইত্যেতদতীব দারুণঃ। 


প্রিয়াৎগ্রিয়ং নেষ্যতি পারমধবনঃ॥ ২৬ 


অনার্দধীরেষ'! সমাহ্িতো রথং 
তমন্বমী ঢ ত্বরয়ন্তি দুর্মদাঃ। 


গোপা অনোভিঃ স্থবিরৈরুপেক্ষিতং 
দৈবং চ নোহদ্য প্ৰতিকৃলমীহতে।৷ ২৭ 


তাদের জীবন॥ ২৩ ॥ আমাদের মুকুন্দ অবশাই ধীর 
চরিত্র, সহজে বিচলিত হন না তিনি, এবং সেই সঙ্গে 
পিতা নন্দাদি গুরুজনদেরও বশবর্তী ; কিন্তু তাহলেও 
মগুরাবাসিনীা নধুমাখা মনোহর কথায় তার চিত্ত সবলে 
আকর্ষণ করে নেবে এবং তিনিও তাদের সলঙ্জ হাসি 
এবং বিলাসগূর্ণ ভাবভঙ্গীতে সম্পূর্ণরূপেই বিভ্রান্ত ও 
মোহগ্ৰস্ত হয়ে পড়বেন। হতভাগিনী অবঙ্গাগণ ! তবন 
আর আমাদের মতো সামান্য গ্রাম্য গোপ-নারীদের কাছে 
তিনি ফিরে আসবেন কীভাবে ? ২৪ ॥ আজ সেই 
মখুরায় যে-সব দাশার্থ, ভোজ, অবাক, বৃষ্ং এবং 
সারতবংশীয়েরা এবং সেই সঙ্গে আরও যারা পথের 
মধ্যে সেই লক্ষ্মীকান্ত, অশেষ কলাণগুণনিধান দেবকী- 
নন্দনকে দর্শন করবে, তাদের নয়নের মহোৎসব 
সংঘটিত হবে, পরমানন্দে মগ্ন হবে তাদের দর্শনেন্দরিয়, 
জীবন ধন্য হবে তাদের ৷ ২৫ ॥ 

এই অন্রুর অত্যন্ত নিষ্ঠুর, চরম হাদয়হীন ! আমরা 
সবপ্রজনারী দুঃখের সমুদ্রের পার দেশতে পাচ্ছিনা, আর 
সে কিনা আমাদের প্রাণের থেকেও প্রিয় নন্দদুলালকে 
আমাদের চোখের আড়ালে কোন্‌ দূর দেশে নিয়ে 
যেতে উদ্যত হয়েছে। আর সেজন্য যে আমাদের 
দু-একটি তাশ্বাস-বাকো ধৈর্য-ধারণ করতে বলবে, 
সেটুকু সৌজন্যও তার নেহ। এইরকম ক্রুর নিরদয়- 
প্রকৃতির লোকের ‘অক্তুর’ নাম হওয়া মোটেই উচিত 
হয়নি ॥ ২৬ ॥ সহী! আমাদের এই হদয়বন্পভও তো কম 
নিষ্ঠুর নন, তিনিও তো রথে আরোহণ করেছেন দেখছি! 
সেই সঙ্গে এই যত দুর্্ধি উন্া্ত গোপের দল শকটে করে 
তীর অনুগমন করার জন্য বান্ত হয়ে উঠেছে, তাদের যেন 
আর দেরি সইছে না। আর আমাদের বত কুলবৃদধ বয়স্ক 
বাক্তিরা তাদের এই উৎসাহের আতিশয্য দেখেও উপেক্ষা 


৷ করছেন, কিছুই বলছেন না, যেন তাদের দরাজ অনুমতি 


দিয়ে দিয়েছেন যা খুশি করার জন্য ! এখন আমরা কী 


(া্বী,। 
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নিবারয়ামঃ সমুপেত্য মাধবং 
কিং নোহকরিষ্যন্‌ কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ। 
দৈবেন. বিধ্বংসিতদীনচেতসাম্‌।। ২৮ 
লীলাবলোকপরিরন্ভণরাসগোষ্ঠ্যাম্‌ ॥ 
নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তং 
গোপ্য কথং স্বতিতরেম তমো দুরস্তম্‌॥ ২৯ 


চিত্তং ক্ষিপোতামুমৃতে”। নু কথং ভবেম॥। ৩০ 


শ্রীশুক উবাচ 


এবং ব্ুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং 
ব্রজন্িয়ঃ কৃষণবিষক্তমানসাঃ। 
বিস্জ্য লঙ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুন্থরং 
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৩১ 


স্ত্রীণামেবং রুদন্তীনামুদিতে সবিতর্থথ। 
অক্ররশ্োদয়ামাস কৃতমৈত্রাদিকো রখম্॥ ৩২ 


গোপাস্তন্বসজ্ঞন্ত নন্দাদ্যাঃ শকটেন্ততঃ। 
আদায়োপায়নং ভুরি কুন্তান্‌ গোরসসন্তভান্॥ ৩৩ 


গোপাশ্চ দয়িতং কৃষ্ণমনুরজ্যানুরঞ্জিতাঃ। 
প্রত্যাদেশং ভগবতঃ কাক্কল্তস্চাবতছ্থিরে ॥ ৩৪ 


(গেতি অনুতে। 
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করব ?' আজ দৈরই দেখছি আমাদের প্রতিকূল আচরণ 
করছে! ২৭ ॥ চল, আমরা নিজেরাই গিয়ে আমাদের 
প্রাণপ্রিয় মাধবকে নিবারণ করব, পথ আটকাৰ তার। 
আমাদের কুলবৃদ্ধ বা আত্মীয়স্বজনেরা কী করবেন 
আমাদের ? আমরা যে নুকুন্দের সঙ্গ নিনেষার্ধের জলাও 
ছেড়ে থাকতে পারি না, আজ আমাদের দুর্ভাগ্য তারই 
সঙ্গে বিচ্ছেদ উপস্থিত করে আমাদের চিত্তের ধৈর্য ধংস 
করে দিয়েছে, যেন নিঃস্ব, দীন, সর্বহারা করে দিয়েছে 
আমাদের হৃদয় ॥ ২৮ ॥ সর! ! বল তো, যার অনুরাগ- 
ভরা মধুর হাসি, মনোহর কথা, তাব-ব্যঞ্জনাময় দৃষ্টিপাত 
তথা প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গনে আমরা রাসক্রীড়ার মেইসব 
রাত্রি ক্ষণকালের মতো অতিবাহিত করেছিলাম, এখন 
তাকে ছেড়ে তার বিরহদুঃখের এই অনন্ত অন্ধকার পার 
হবকী করে? ২৯ ॥ দিনের শেষে তিনি গোধন নিয়ে বন 
থেকে ফেরেন রোজ, সঙ্গে খাবেন বলাৰ, গোপেরা 
ঘিরে থাকে তাকে। তখন তার মাথার চুল আর গলার 
মালায় পুরু হয়ে জমেছে গোরুর খুরের ধুলো। অধরের 
বেণুতে বিশ্ব-বিমোহন সুরের হিল্লোল তুলে ব্রজে প্রবেশ 
দৃষ্টিতেও সেই হাসির প্রসন্নতা। সেই হাস্যোজ্্ল চোখে 
কটাক্ষে দেখেন আমাদের দিকে, তারপরেও কি চিত্ত বশে 
থাকে আমাদের, বিকিয়ে না গিয়ে পারে তার পায়ে ? 
তাকে ছেড়ে বাঁচব কী করে আমরা ? ৩০ ॥ 
শ্রীশ্বকদেব বললেন_পরীক্ষিৎ ! ব্রজাঙ্গনাদের চিত্ত 
সর্বদা শ্রীকৃষ্ণেই পর্ন খাকত। এখন ভার সঙ্গে আসম 
বিরহের সম্ভাবনায় তারা একান্ত কাতর হয়ে এইভাবে 
বিলাপ করতে করতে ক্রমে লঙ্জা বিসর্জন দিয়ে ডক 
“হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !' এই বলে 
তাদের প্রিয়তমের নাম উচ্চারণ করে সুস্বরে রোদন 
করতে লাগলেন॥ ৩১ ॥ গোলীদের এই ভ্রন্দনের মধোই 
সূর্যদেব উদিত হলে অক্ুর সঙ্গাবন্দনাদি নিতাকর্ম- 
সমাপন করে রথ চালিয়ে দিলেন॥ ৩২ ॥ নন্দাদি 
গোপগণও বঙুপ্রকারের উপটৌকন দ্রব্য এবং গোদুগ্ধাদি 
পরিপূর্ণ অনেক কলস সঙ্গে নিয়ে গোশকটে চড়ে তার 
অনুসরণ করলেন॥ ৩৩ ॥ এদিকে কৃষানুরাগরজিত 
হৃদয়া গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণের রথের অনুগমন করতে 
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তান্তথা তপ্যতীবীক্ষ্য স্বপ্রহ্থানে যদুত্তমঃ। 
সান্তুয়ামাস সপ্রেমৈরায়াসা ইতি দৌত্যকেঃ।। ৩৫ 


যাবদালক্ষ্যতে কেতুর্ধাবদ্‌ রেণু রথস্য চ। 
অনুপ্রস্থাপিতাত্বানো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ।। ৩৬ 


ভা নিরাশা নিববৃতুর্গোবিন্দবিনিবরতনে। 
বিশোকা অহনী নিন্যুর্গায়ন্ত্যঃ প্রিয়চেষ্টিতম্‌॥। ৩৭ 


ভগবানপি সম্প্রাপ্তো রামাক্রুরযুতো নৃপ। 
রথেন বায়ুবেগেন কালিন্দীমঘনাশিনীম্। ৩৮ 


তত্রোপস্পৃশ্য পানীয়ং পীত্বা মৃষ্টং মণিগ্রতম্। 
বৃক্ষযণ্ডমুপত্ৰজ্য সরামো রখমাবিশৎ॥ ৩৯ 


অক্রুরস্তাবুপামন্ত্য নিবেশ্য চ রখোপরি। 
কালিন্দ্যা হৃদমাগত্য স্সানং বিধিবদাচরৎ॥ ৪০ 


নিমজ্জা তম্মিন্‌ সলিলে জপন্ত্রহ্ম সনাতনম্‌। 
তাবেৰ দদৃশেহক্রুরো রামকৃফ্ো সমস্থিতৌ॥ ৪১ 


তৌ রথষ্টো কথমিহ সুতাবানকদুন্দুভেঃ। 
তৰ্হি স্বিৎ সান্দনে ন স্ত ইত্যুনুজ্জা বাচষ্ট সঃ।| ৪২ 
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| প্রবৃত্ত হয়ে তার পিছন ফিরে তীদের দেখা, ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি 
ও কটাক্ষ ইত্যাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে ভার কাছ 
থেকে কোনো বিশেষ বার্তা বা প্রত্যাদেশ লাভের 
আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন॥ ৩৪ ॥ ভগবান 
যদুগ্রেষ্ঠও দেখলেন যে, তার মথুরাপ্রস্থানে গোলীদের 
হৃদয় প্রবল দুঃখে দ্ধ হচ্ছে ; তখন তিনি দূতমূখে ‘আমি 
আসব"_এই প্রেমপূর্ণ বার্তা জানিয়ে তাদের আঙ্স্ত 
করলেন।। ৩৫ ॥ যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের রথের ধ্বজা এবং 
চক্রোঘিত ধূলি দেখা গেল, ততক্ষণ পর্যন্ত গোলীদের 
দেহ চিত্র-লিখিতের মতো একভাবে সেখানে অবস্থান 
করতে লাগল, তাদের চিত্ত তো তারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই 
প্রেরণ করেছিলেন ॥ ৩৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণ হয়তো কিছু দূর গিয়ে 
ফিরে আসবেন, এমন ক্ষীণ নিরাশার আশা সপ্তবত তারা 
পোষণ করছিলেন। কিন্ুত্রীকৃষ্ণ যখন ফিরলেন না, তখন 
তারা হতাশ হয়ে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। 
তারা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের লীলা-চরিতগানে অনুক্ষণ নগ্ন 
থাকতেন এবং এইভাবে অন্তরে তার সানিধ্য অনুভব 
করার ফলে তাদের বিরহশোক কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রশমিত 
হত। এইভাবেই কাটতে লাগল তাদের দিন-স্লাত॥ ৩৭ ॥ 

মহারাজ পরীক্ষিৎ ! এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
বলরাম 'ও অক্রুর-সহ বায়তুল দ্রুতগতি রথে 
পাপনাশিনী যমুনার তীরে উপস্থিত হুলেন॥ ৩৮ ॥ 
সেখানে তারা হ্যত-মুখ ধুয়ে যমুনার মরকতমণিসদৃশ 
নীল এবং অমূতের মতো মধুর জল পান করলেন। 
এরপর ভগবান বলরামসহ গাছপালায় ঢাকা (সুতরাং 
সুশীতল ছায়াময়) একটি স্থানে স্থাপিত রথে আরোহণ 
করলেন।॥ ৩৯ ॥ অক্রুর তাদের দুই ভাহকে রথে বসিয়ে 
রেখে তাদের কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্য অবসর নিয়ে 
কালিন্দীর হুদে (অনন্ত-তীর্থ বা হ্রদ) এসে যথাবিধি 
স্সান করতে প্রবৃত্ত হলেন॥ ৪০ ॥ স্নান সমাপনান্তে অক্রুর 
সেই জলে ডুব দিয়ে সনাতন ব্ৰহ্ম-মন্ত্র (প্রণব অথবা 
গায়ত্রী) জপ করতে লাগলেন। আর সেই সময় অক্রুর 
সেই জলের ভিতর শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম দুহ ভাইকে 
একসাথে অবস্থিত দেখতে পেলেন॥ ৪৯ ॥ তখন তার 
মনে শঙ্কা জন্মাল যে, “আমি তো বসুদেবের পুত্রদয়কে 
রথে বসিয়ে রেখে এসেছি, তাঁরা এখানে কী 
করে এলেন ? তাহলে তো তারা এখন নিশ্চয়ই রথে 
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তত্রাপি চ যথাপূর্বমাসীনৌ শুনরেৰ সঃ। 

নামজ্জদ্‌ দর্শনং ঘন মৃষা কিং সলিলে তয়ো॥ ৪৩ 
ভূয়ন্তত্রাপি সোহদ্রাক্ষীৎ স্ত্যমাননহীশ্বরন্‌। ! 
সিদ্দচারগন্ধর্বৈরসুনৈর্নতকন্ধনৈ৫১) ॥ ৪৪! 
সহত্রশিরসং দেৰং সহগ্ৰফণমৌলিনন্‌। 

শীলান্বরং বিসশ্বেতং শৃঙৈঃ শ্বেভমিৰ হিতম্॥। ৪৫ 
তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্‌। 

পুরুষং চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মপত্রারুপেক্ষণম্‌। ৪৬ | 
চারুপ্রসম্নবদনং  চারুহাসনিরীক্ষণম্‌। 
সুজন্সসং চারুকর্ণং সুকপোলারুণাধরম্‌।। ৪৭ 
প্রলন্বগীবরডুজং তুঙ্গাংসোরঃস্বলন্লিয়ম্‌। 
কন্বুকণ্ঠং নিয়নাভিং বলিনৎ পল্লপবোদরনূ॥। ৪৮ 
বৃহৎ কটিতটশ্রোণিকরভোকুদ্বয়াদ্বিতন্‌। 

চারুজানুযুগং  চারুজভ্যাযুগলসংযুতম্‌ ৷৷ ৪৯ 


|| 


২) 


তু তিভিৰ্বৃত৷ A 
নবাঙ্গলানষ্টদলৈর্বিলসৎপাদপক্ষজম্ম 0৫০ 
[কি iit 


কটিসৃত্্রন্গসূত্রহারনূপুরকুগুলৈঃ ne 


ভ্রাজমানং পঙ্মকরং শত্ধাচক্রগদাধরম্‌। 
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌন্ভুভং ৰবনমালিনম্‌ ৷ ৫২ 


সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ পার্ঘদৈঃ সনকাদিভিঃ। 
সুরেশৈরন্দরত্াদ্ৈনবভিশ্চ দ্বিজোত্তমেঃ ৷৷ ৫৩ 
প্রহ্নাদনারদবসুপ্রমুখৈর্ডাগবতোত্তমৈঃ 


| নেই’ এইরূপ চিন্তা করে তিনি জল থেকে মাথা তুলে 


(রখের দিকে) দেখলেন ॥ ৪২. ॥ তারা দুজন তখনও 
পূর্বের মতোই রথে উপবিষ্ট রয়েছেন দেখে অক্তুর 
ভাবলেন, ‘তাহলে আমি যে এদের জলের মধ্যে দেখতে 
পেলাম, ত কি আমার চোখের ভুল ?” এই ভেবে অক্রুর 
আনার জলে ডুব দিলেন॥ ৪৩ ॥ কিন্পু তিনি আবার 
দেখতে পেলেন যে স্বয়ং নাগরাজ অননুদের সেখানে 
জলমধ্যে বিরাজমান রয়েছেন এবং সিদ্ধ, চারণ, গ্ধার্ব 
এবং অসুরগণ নতমস্তকে তার গীতি করছেন।॥ ৪৪ ॥ 
তার সহঙ দীর্য। সেই সহজ ফশায় উজ্জল মুকুটনাশি 
বিরাজিত। মুণালতন্তুর মতো শুভ্র দেহে নীলাম্থর ধারণ 
করে সহস্র শিখরযুক্ত শ্রেতগিরি কৈলাসের মতো তিনি 
অনগ নহিনায় শোভা পাচ্ছেন। ৪৫ ॥ সেই অনন্তদেবের 
ক্রোডে অক্রর মেঘের নতো শ্যামবর্ণ, পীতবর্ণ- 
ক্ষৌমবস্তু পরিহিত শান্ত চতুর সৃর্ভিধানী এক পুরুষকে 
দেখতে পেলেন। তার চোখ দুটি পদ্মাপত্রের নতো ঈষৎ 
রক্তাভাযুক্ত।৷ ৪৬ ॥ তার মনোহর মুখমগ্ডলে প্রসন্নতার 
দীপ্তি, দৃষ্টিতে মধুর হাসির আভাস, সুন্দর জ, উন্নত 
নাসিকা, সুসরু কর্ণ, সুকুমার গণ্ডদেশ এবং রক্তিম 
অধরের কমনীয়তায় অপূর্ব স্রীমণ্ডিত তার আনন ॥ ৪৭ ॥ 
তার বাহ সুপুষ্ট এবং আজানুলপ্বিত, স্রদদডেশ উন্নত, 
বক্ষঃস্থল শ্লীদেবীর আশ্রয়, কণ্ঠ শঙ্তাতুল্য, নাভিদ্শে 
গভীর, উদর বলিরেখাযুক্ত এবং অশ্রথপত্জের মতো 
আকৃতিবিশিষ্ট॥ ৪৮ ॥ তার কটিতট এবং শ্রোণিদেশ 
স্থল, উরু করভ হহন্তিশুণ্ড) সদুশ, জানুদধয় এবং 
জত্ঘাযুগল শুগঠিত এবং অত্যন্ত সুন্দর ৷ তার শ্রল্ফছয় 
ঈষৎ উন্নত, অরুণবর্ণ নখসমূহ কিরণচ্ছটায় সনুজ্ঞপ, 
কমলতুলা চরণে অঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুলীসমূহ যেন নবীন 
কোমল পাপড়ির মতো শুশোভিত।॥ ৪৯-৫০ ॥ বহুমূলয 
মণ্রিত্রবচিত ঘুকুট, বলয়, অঙ্গদ, রশনা, হার, শৃপুর 
এবং কৃণ্ডপাদি অলংকারে এবং যন্সূত্রে (উপনীত) 
ভূষিত সেই দিব্যমূৰ্তি। তার এক হাতে পদ্ম এবং অপর 
তিন হাতে শঙ্, চক্র এবং গদা, বন্ধঃস্কুলে শ্রীবৎসচিহ্ন, 
গলায় উজ্জল কৌন্বভ মণি এবং বনমালা।॥ ৫১-৫২ ॥ 


স্ভূয়মানং পৃথগ্ভাবৈর্বচোভিরমলাত্মাভিঃ॥ ৫৪  নন্দ-সুমন্দ প্রভৃতি গার্যদগণ ভাকে “পরভ'রূপে, সনকাদি 


সিষেুসপতিভিব.।  (গিডিনুপ। 


(মহাহহদগিকর্রাধ.। 
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শরিয়া পৃষ্টা গিরা কান্তা কীর্ত্যা তুষ্টোলয়োর্জয়া। পরম নহর্ষিগণ “পরব্রহ্ম'রূপে, ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি 
বিদ্যয়াবিদ্যয়া শাত্ত্া মায়য়া চ নিষেবিতমূ ৷ ৫৫ | সুবল পনের রাপে, সরীচি প্রভৃতি নয়জন শ্রেষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ তাঁকে “পর-প্রজাপতি*রূপে, প্রত্লাদ, নারদ প্রভৃতি 
প্রেমিক ভক্তগণ তথা অষ্টবসু (অথবা বসুরাজ উপরিচর) 
নিজেদের সৰ্বথা নির্মল চিত্তের ভি ভিন ভাব-অনুসারে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারেও দোষলেশশূন্য ভাষায় তার স্তি 
করছেন।। ৫৩-৫৪ ॥ সেই সঙ্গে লক্ষ্মী, পুষ্টি, সরস্বতী, 
কান্তি, কীর্তি এবং তুষ্টি (অর্থাৎ ওুঁশ্র্য, বল, জ্ঞান, 
শ্রী, যশ এবং বৈরাগা-_ এই যড়ৈশবর্যরাপ শক্তিসমূহ), 
ইলা (সন্ধিনীরাপ পৃ্থী-শক্তি), উর্জা (লীন্া-শক্তি), 
বিলোকা সুভূশংগ্রীতো'” ভক্যা পরময়া যুতঃ। বিদ্যা-অবিদ্যা (জীবগণশের মোক্ষ এবং বন্ধনের 
হষ্যত্তনুরুহো ভাবপরিক্লিন্নাত্বলোচনঃ।। ৫৬ | কারণরূপা বহিরঙ্গাশক্তি), হ্াদিনী, সংবিৎ (ন্তরঙ্গা 
শক্তি) এবং মাযা প্রভৃতি শক্তি মূর্তিমতী হয়ে তার সেবা 
করছেন।॥ ৫৫ ॥ 

ভগবানের এইপ্রকার অপূর্ব দর্শন লাভ করে 
ভক্তিপথের পথিক সান্কতবংশীয় অক্তুরের হৃদয় 
পরমানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। পরম ভক্তির উদ্লেকে তার 
সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, চোখে জল ভরে এল 
ভাবের আবেশে ৫৬ ॥ তিনি ক্রমে ধৈর্য ও সন্তবগ্ণ 
আশ্রয় করে কিয়ৎপরিমাণে আত্মস্থ হয়ে ভগবানের চরণে 
মন্তক প্রণত করলেন এবং অনন্তর কৃতাঞ্রলিপুটে অতান্ত 
গিরা গদ্গদয়া্টৌষীৎ সন্বমালম্য সাত্বতঃ।  সাবধানতার সঙ্গে ধীরে ধীরে গদশদন্থরে তার স্ততি 
প্রণম্য মুর্নাবহিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ। ৫৭ ৷ করতে লাগলেন।॥ ৫৭ ॥ 


ইতি ্ৰীমতাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাৎ সংহিতায়াং চশমা পৃবর্ধধিকুরপ্রতিযানে 
একোনচ্তারিংশোহ্ধায়ঃ / ৩৯ ॥ 


শ্রীমন্মহৰ্মি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংপী সংহিতা প্রীতাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে 
অন্তরের প্রতিগমন বর্ণনায় উনচস্বারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥ 


অথ চত্বারিংশোহ্ষ্যায়ঃ 
চত্বারিংশ অধ্যায় 
ক্রু কর্তৃক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি 


যে হেতবন্তরে জগভোহঙ্গভূতাঃ॥ ২ 


নৈতে স্বরূপং  বিদুরাত্মনন্তে 
হাজাদয়োহনাত্বতয়া গৃহীতাঃ। 

অজোহনুবদ্ধঃ স গুণৈরজায়া 
গুণাৎ পরং বেদ ন তে স্বরূপম্॥॥ ৩ 


ত্বাং যোগিনো যজজ্তদ্ধা মহাপুরুষমীশ্বরম। 
সাধ্যাত্মং সাধিভূতং চ সাধিদৈবং চ সাধৰঃ।। ৪ 


ত্রয্যাচ বিদায়া কেচিৎ ত্বাং ৰৈ বৈতানিকা দ্বিজাঃ। 
যজন্তে বিততৈর্যজের্নানারূপামরাখ্যা॥ ৫ 


একে ত্বাখিলকর্নাণি সম্যস্যোপশমং গতাঃ। 
জ্ঞানিনো জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তি জঞানবিগ্রহমূ॥। ৬ 


অন্যে চ সংষ্কৃতাস্থানো বিধিনাভিহিতেন তে। 
যজ্তন্তি ত্বায়ান্তাং বৈ বহুমূৰ্ত্যেকমূৰ্তিকম্‌।। ৭ 


অক্ুর বললেন- প্রভু ! আপনি প্রকৃতি প্রভৃতি সমস্ত 

| কারণেরও পরম কারণ। আপনিই অবিনালী বিকারহীন 
আদি পুরুষ নারায়ণ। আপনার নাভি থেকে উৎপন্ন 

পদ্কোশেহ ব্ৰহ্মা আবির্ভূত হয়েছিলেন, যে ব্রহ্মা 
থেকেই এই চরাচর জগতের উদ্তব। আমি আপনার 
চরণে প্রণতি জানাচ্ছি॥ ১ ॥ পৃথিবী, জ্বল, অগ্নি, বায়ু, 
আকাশ, অহংকার, মহত্ব, প্রকৃতি, পুরুষ, মন, ইন্দিয়, 
ইন্ডরিয়সমূহের বিষয় এবং তাদের অধিষ্যাতৃ-দেবতাগণ 
= এরাই চরাচর সমগ্র জগৎ তথা তার বাবহারের 
কারণ। এরা সকলেই আপনার অঙ্গস্থরূপ॥ ২ ॥ প্রকৃতি 
এবং প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন সমন্ত পদার্থই “ইদংবৃত্তি' দারা 
গৃহীত হয়, এইজন্য সেগুলি সবই অনায্মা। অনাস্মা 
হওয়ার কারণে সেগুলি সবই জড়-পদার্থ এবং সেইজনা 
তারা আপনার স্বরূপ জানতেও অসমর্থ_ঝারণ আপনি 
স্বয়ং মাস্মা। এন্দা অবশা স্বরপত আপনারই প্রকাশ, কিছু 
তিনিও প্রকৃতির গুণ “রঃ ছারা যুক্ত, এইজন্য তিনিও 
প্রকৃতির এবং তার গুশসমৃহের অতীত আপনার স্বল্প 
জানেন না।। ৩ ॥ সাধু যোগিগণ নিজেদের অন্তঃকরগে 
স্থিত 'ভন্ত্যামী'রূপে, সমস্ত ভৃূত-ভৌতিক পদার্থে ব্যাপ্ত 
“পরমাস্মা'-রাপে এবং সর্ব, চক্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবমপ্তলে 
স্থিত পষ্টুদেবতা’রূপে এবং এসবের সাক্ষী *হাপুরুষ' 
এবং ‘নিয়ন্তা ঈশ্থর'রূপে আপনারই উপাসনা করে 
থাকেন॥ ৪ ॥ অনেক কর্মকাণ্তী ব্রাহ্মণ কর্ম মার্গোপদেশক 
তরমীবিদা বা বেদের কর্মমূলক উপদেশ অনুসারে বিস্তৃত 
যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের দারা ইন্দ্র, অগ্নি প্রন্তৃতি বিভিন্ন 
দেববাচক নামে তথা বজ্তহস্ত,সপ্তা্ প্রভৃতি অনেকরূপে 
= আপনারই আরাধনা করেন॥ ৫ ॥ আধার অনেক 
জ্ানঘর্সানুসারী সাধক সমন্ত কর্ম নাক্ রাগে নাস অর্থাৎ 
তাগ করে (সর্বকর্মসন্যাসের ছারা) শান্ত-স্বরগে স্থিত 
হন। এইভাবে সেই জ্ঞানিগণ জ্ঞানযন্তরের দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ 
আপনারই উপাসনা করেন।॥ ৬. ॥ বু শুদ্ধচিত্ত তথা 
সংস্কারসম্পয় বৈষ্ণৱজন আপনারই উপদিষ্ট পাঞ্চরারাদি 
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ত্বামেবান্যে শিবোক্তেন মার্গেণ শিবরূপিণমূ। . । বিধি অনুসারে ভ্ননিষ্ঠায তন্যতা প্রাপ্ত হয়ে (ভাবনায় 


বসথাচার্যাবভেদেন ভগবন্‌ সমুপাসতে॥ ৮ 


সর্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্বদেবময়েশ্বরম্। 
ঘেহপান্যদেবতাভভ্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো॥ ৯ 


যথাদ্রিপ্রভৰা নদ্যঃ পৰ্জন্যাপূরিতাঃ! প্রভো। 
বিশন্তি সৰ্বতঃ সিন্ধুং তহ্ৎত্বাং গতয়োহন্ততঃ ॥ ১০ 


সত্বং রজস্তম ইতি ভবতঃ প্রকৃতেরওঁণাঃ। 
তেষু হি প্রাকৃতাঃ প্রোতা আত্ৰহ্মস্ছাৰরাদয়ঃ ৷৷ ১১ 


তুভাং নমস্তেহন্তববিষজদৃষ্টয়ে 
সর্বাস্্নে সর্বধিয়াং চ সাক্ষিণে। 
গুপ্রবাহোহ্যমবিদায়া কৃতঃ 


গ্রবর্ভতে দেবনৃ্তির্ঘগাত্মসূ। ১২ 


চতুর্বাহু প্রভৃতি অনেক, আবার নারায়ণূপে এক 
সবরূপের পৃজা করে থাকেন॥ ৭ ॥ ভগ্গবন্‌! আবার 
অন্যান্য শৈৰ সাধকগণ শিব প্ৰোক্ত সাধনপন্ধতিযার মধ্যে 
আচার্যভেদে বহু অবান্তরভেদ বর্তমান-- সেগুলির মধ্যে 
যার বেমন রুচি তদনুযায়ী পথ অবলম্বন করে শিবস্বরূপ 
আপনারই উপাসনা করেন॥ ৮ ॥ হে প্রভু ! যে সকল 
বান্তি অনা দেবতাদের ভক্তি করেন এবং তাদের 
আপনার থেকে ভিন্ন বলে মনে করেন, তারা সকলেই 
প্রকৃতপক্ষে আপনারই আরাধনা করেন, কারণ সন 
দেবতারূপে আপনিই আছেন এবং অর্বেশ্বরও 
আপনি॥ ৯ ॥ প্রভু! যেমন পর্বত থেকে উৎপন্ন ন্ীসমূহ 
ৰিভিন্নপথে প্রবাহিত এবং বর্ষার জলে পরিপূর্ণ হয়ে 
(অথবা, বর্ষার জলে সৃষ্ট বিভিন জলধারা) চারিদিক 
থেকে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রেই গিয়ে মিলিত হয়, সেইরকম 
সব উপাসনামার্গই শেষ পর্যন্ত আপনাতেই গিয়ে স্থিতি 
লাভ করে॥ ১০ ॥ 

আপনার প্রকৃতির তিনটি গুণ-_সত্ত, রজঃ এবং 
তম5। ব্রহ্মা থেকে স্থাবর পর্যন্ত সমস্ত চরাচর জীব 
প্রাকৃত এবং বস্তু যেমন সৃতসমূহে ওতপ্রোত থাকে, 
(সেইরকম এরা সবাই প্রকৃতির এই গুণসমূহে ওতপ্রোত 
রয়েছে॥ ৯১ ॥ কিন্তু আপনি সর্ব-স্বরূপ হয়েও কোনো 
কিছুতেই লিপ্ত নন। আপনার দৃষ্টি নির্লিপ্ত কারণ আপনি 
সমস্ত বৃদ্ধির সাক্ষী। গুণগ্রবাহ থেকে উৎপন্ন এই সৃষ্টি 
অজ্ঞনমূলক এবং তা দেবতা, মানুষ এবং পন্গপাখি 
প্রভৃতি প্রজাতিসমূহে পরিব্যাপ্ত (তাদের মধ্যে এবং 
অদের নিয়ে প্রবর্তিত) হয়ে আছে। কিন্তু আপনি তা 
খেকে সর্বথা ভিন্ন, তার দ্বারা অস্পৃষ্ট। সেই সর্বাত্মা 
হয়েও সৰ্বথা বিনির্মুক্ত উদদীন সাক্ষীস্থরূপ আপনাকে 
নমস্বার॥ ১২ ॥ অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী চরণ, সূর্য 
এবং চদ্র নেত্রপ্বরপ। আকাশ আপনার নাভি, দিকসমূহ 
কান, স্বর্গ আপনার মন্তক। দেবেদ্রগণ আপনার বাহু, 
সনুদ্রগুলি আপনার উদরস্থরাপ এবং বায়ু আপনার 
শ্রাশশভিলপে উপাদনার জন্য কল্পিত হয়েছে॥ ১৩ ॥ 
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রোমাণি বৃক্ষোষধয়ঃ শিরোরুহা 
মেঘাঃ পরস্যান্ইিনখানি তেহদরয়ঃ। 
নিমেষণং রাত্যহনী প্রজাপতি 

মের বৃষ্টি্ব বীর্ঘমিষাতে॥ ১৪ 


্ধ্যবায়াত্মন্‌ পুরুষে প্রকল্পিতা 
লোকাঃ সপালা বহুজীবসন্কুলাঃ। 

যথা জলে সঞ্জিহতে জলৌকসো- 
হপ্যুদুন্ধরে বা মশকা মনোময়ে॥ ১৫ 


যানি যানীহ রূপাণি ক্রীড়নার্থং বিভর্ষি হি। 
তৈরামৃষ্টশুচো লোকা মুদা গায়ন্তি তে যশঃ॥ ১৬ 


নমঃ কারণমৎস্যায় প্রলয়ান্ধিচরায় চ। 
হয়শীর্যেঃ নমন্তত্যং মধুকৈটভমৃত্যবে॥ ১৭ 


অকৃপারায় বৃহতে ননো মন্দরধারিণে। 
ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায় নমঃ সুকরমূর্ভয়ে॥ ৯৮ 


নমন্তেহভুতসিংহায় সাধুলোকভয়াপহ। 
বামনায় নমন্তভাং ক্রান্তত্রিভুবনায় চ॥ ১৯ 


নমো ভূগুণাং পতয়ে দৃপ্তক্ষত্রবনচিছদে। 


ননস্তে রখুবর্যায় রাবণান্তকরায় চ॥ ২০ 


| আপনি পরমপুরুষ। ব্রহ্মা এবং ওষধিসমূহ আপনার 
রোমাবলি, যেথেরা কেশ, পর্বতেরা অস্থি এবং 
নখস্বরাপ। দিন এবং রাত আপনার চোখের উদ্োষ- 
নিমেষ। প্রজাপতি আপনার জননেন্দিয় এবং বৃষ্টি 
বর্ষণে অভিহিত হয়েছে ১৪ ॥ হে অবিকারী 
অবিনাশী পুরুধ ! জলের মধ যেমন অর জলচর ভীব 
অথবা বঞ্রডুমুরের কলের অভ্যন্তরে বহুসংখাক ক্ষুদ্রবীট 
বিচরণ করে, তেমনই উপাসনার জন্য স্বীকৃত আপনার 
মনোময় বিরাট পুরন্ম-শরীরে লোকপালগণসহ অসংখ্য 
সীবসংকুল অগণ্য ব্রঙ্গাপ্ুলোক সঞ্চরণশীল রয়েছে, 
এইভাবে নিখিল গ্রপঞ্চেল আধার-রাপে আপনাকে দেখা 
হলেও পরমার্থত আপনার স্বরূপে এজন্য কোনো 
বিকারের প্রসক্তি ঘটে না, কারণ তাতে এসবই 
আরোপিত নাত্র॥ ১ ॥ প্রভু ! আপনি ক্রীড়ার জন্য 
পৃথিবীতে যে সকল রূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়ে 
থাকেন, সেই অবতারশরীরসমূহ্ের ভঞ্জন-পৃজনাদির 
দ্বারা জীবগণের শোক-মোহাদি দুরীকৃত হয় এবং তারা 
গরদানন্দে আপনার যশ গান করে॥ ১৬ ॥ আপনি বেদ, 
ক্ৰবিগণ, ওযধিসমূহ এবং সতন্রতাদি ধর্মপরায়ণগণের 
রক্ষণ তথা দীক্ষার নিমিত্ত মৎস্যরূপ ধারণ করে প্রলয়- 
পয়োধিজলে স্বচ্ছন্দে বিহার করেছিলেন। আপনার সেই 
কারণ-মৎসারূপকে আমি নমস্কার করি। ভয্ীব রূপধারী 
আপনাকে নমস্কার এবং মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্রয়ের 
সংহারকারী আপনকে নমস্তার॥ ১৭ ॥ বিশাল 
কচ্ছপরূপ গ্রহণ করে আপনি মন্দর পর্বত ধারণ 
করেছিলেন, সেই আপনকে দমস্কার। পূর্ণিবী 
উদ্ধারলীলায় আপনি বরাহরাপ ধারণ করেছিলেন, সেই 
আপনাকে বারংবার নমঙ্কার॥ ১৮ ॥ আপনি সাধু- 
জনের দুঃখ-কষ্ট-তয দূর করার জলা সর্বদা তৎপর 
থাকেন, তারই দৃষ্টাতস্থরূপ ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রG্লাদকে 
(পিতৃকৃত) অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য আপনি 
নুসিংহরাগে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, সেই অলৌকিক 
নৃসিংহ আপনাকে নমস্কার। আবার বামনরূপে আপনি 
নিঙ্গ পদবিন্ষেগে ত্ৰিভুবন ব্যাপ্ত করেছিলেন--আপনার 
পদমূলে আমার প্রণতি নিবেদন করছি॥ ১৯ ॥ 
অহংকারোন্ান্ত অত্যাচারী ক্রত্রিযকুলরূপ বনকে উচ্ছেদ 
করার জন] আপনি (কুঠারবারী) তৃণ্ডপতি পরশুরানরাপ 
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নমস্তে বাসুদেবায় ননঃ সন্ধর্বশায় চ। 
প্রদ্যয়ায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥ ২১ 


নমো বৃদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যদানবমোহিনে। 
শ্রচছপ্রা়ক্ত্রহন্ত্রে নমস্তে কন্ধিরূগিণে ॥ ২২ 


ভগবন্জীবলোকোহয়ং মোহিতন্তব মাররা। 
অহংমমেতাসদ্্রাহো ভ্রাম্যতে কর্মবর্তসু। ২৩ 


অহং  চাত্মাত্মজাগারদারার্থস্বজনাদিবু। 
ভ্রমামি স্বপ্নকল্পেষু মূ সত্যধিয়া বিভো।॥ ২৪ 


অনিতানাত্মদুঃখেমু বিপর্যরমতিহ্থাহমূ। 
দনদারামন্তমোবিষ্টো ন জানে ত্বাহহত্রনঃ প্রিয়মূ।। ২৫ 


যথাবুধো জলং হিত্বা প্রতিচ্ছমং তদুদ্তবৈঃ। 
অভেতি মৃগতৃষ্াং বৈ তদ্বৎত্বাহং পরাঙ্মুখঃ।। ২৬ 


নোৎসহেহহং কৃপণধীঃ কামকর্মহতং মনঃ। 
রোদ্ধুং প্রমাথিভিপ্চাক্ৈঙ্রিযমাণমিতন্ততঃ॥ ২৭ 


গ্রহণ করেছিলেন, সেই উপ্রযূর্তি আপনাকে নমন্কার। 
দুষ্ট-রাবণ ধ্বংসকারী, রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ পুর্ব 
রামরাপে অবতীর্ণ আপনাকে প্রণাম করি॥ ২০ ॥ 
বৈষ্ণবভড়সজ্জন তথা যুবংশীয়গণের পালন-লোষণের 
নিমিত্ত বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদান এবং অনিরুদ্ধ এই 
চতুৰ্ব্যহরাপে প্রকটিত আপনার চার মূর্তিকেই প্রণাম 
জানাচ্ছি আমি (আবিষ্ট অবস্থায় ভগবানের নিত্য চতুর্বাহ 
মূর্তি প্রতাক্ষ করছেন অক্তুর) ৷ ২১ ॥ দৈত্য-দানবদের 
মোহিত করার জন্য আপনি বুদ্ধরাপে শুদ্ধ অহিংসা- 
মার্গের প্রবর্তন করবেন, _সেই আপনাকে আমার 
নমন্ধার। আবার পৃথিবীর ক্ষাত্রয়গণ যখন কুৎসিত 
লেছাচারে রত হয়ে অধর্নের প্রচর-প্রসারে প্রবৃত্ত হবে, 
তখন আপনি তাদের ধ্বংস করার জন্য কক্ষিরূপে 
আবির্ভূত হবেন, আপনার সেই মুর্তিকে প্রণাম করি 
আমি। ২২ ॥ 

হে ভগবন্‌! এই সমগ্র জীবলোক আপনার মায়া 
মোহিত হয়ে “আমি-আমার'_ এইরূপ মিথ্যা বুদ্ধির 
বশবর্তী হয়ে অনিতা দেহ-গৃহাদির প্রতি আকর্ষণে বন্ধ হয় 
এবং তার ফলে কর্মমার্গে আবর্তিত হয়ে চলে ॥ ২৩ ॥ হে 
সর্বব্যাপী প্রভু আমার ! আমি নিজেও তো আপনার মায়ায় 
মুগ্ধ হয়ে স্বপ্নের মতো অনিত্য ক্ষণস্থায়ী, দেহ-গেহ, 
পঢী-পুত্র, ধন-জন প্রভৃতিতেই সত্যবুদ্ধি করে কর্মমার্থে 
ভ্রমণ করছি।॥ ২৪ | মূর্খতার বশে আমি অনিতা বস্তুকে 
নিত্য, অনাত্মাকে আত্মা এবং দুঃখকে সুখ বলে মনে 
করছি। এই বিপরীতরুদধির কি কোনো গীমা আছে ? 
এইভাবে অজ্ঞানের বশে সাংসারিক সুখদুঃখাদি দচ্দে 
আসক্ত হয়ে তাতেই ডুবে রয়েছি এবং এই সত্য 
সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছি যে, আপনিই আমার প্রকৃত 
প্রিয় ২৫ ॥ যেমন কোনো নির্বোধ লোক জলের আশায় 
সেখানে জল দেখতে না পেয়ে তা ছেড়ে (জলের 
অনীক প্রতিচ্ছবি) মীচিকার দিকে ছুটে চলে, সেইরকম 
আমিও নিজনায়ায় প্রতিচ্ছয্ন আপনাকে ছেড়ে সুখের 
আশায় বিষয়াদির প্রতি ধাবিত হয়েছি ২৬ ॥ 
আমি অবিনাশী অক্ষর বস্তুর জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। 


(েছিত্বাহং ত্বাং পরা, 


দশমন্্ধ (চত্রারিংশ অধ্যায়) 


ওযা 


সোহহং তবাঙ্ঘ্াপগতোহস্মাসতাং দুরাপং 
তচ্চাপাহং ভবদনুগ্রহ ঈখ মন্যে। 

পুংসো ভবেদ্‌ যর্থি সংসরণাপবর্থ- 
ভুয্যজনাভ সদুপাসনয়া মতিঃ স্যাৎ॥ ২৮ 


নমো বিজ্ঞানমাত্রায় সর্বপরত্যয়হেতবে। 
পুরুষেপপ্রধানায় ৷ ব্রহ্মপেহ্নন্তশক্তয়ে ৷ ২৯ 


নমস্তে বাসুদেবায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ। 
হযীকেশ নমন্তুভাং প্রপন্নং পাহি মাং প্রভো॥ ৩০ 


তার ফলে আমার মনে বহুবিধ বন্তর কামনা এবং 
সেসবের জনা কর্ম করার সংকল্প জন্মাতেই থাকে। 
ছাড়া এই প্রবল এবং দুর্গমনীয় ইক্লিমণ্ডলি আমার 
মনকে মথিত করে বলপূর্বক এদিকে ওদিকে টেনে 
নিয়ে যাম_ তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সাধাই আমার হয় 
না॥ ২৭ ॥ এইভাবে বহুপথ ঘুরে আমি এবার 
অসাধুজনের পক্ষে যা দুর্লভ, আপনার সেই চরণকমলের 
ছায়ায় এসে উপনীত হয়েছি। প্রভু! আমি জানি এবং মানি 
যে, এ আপনারই কৃপা-প্রসাদ। কারণ, হে পদ্মনাভ ! 
প্রকৃতপক্ষে (আপনার কৃপায়) ষখন মানুষের (জন্ম-মরণ 
প্রবাহরূপ) সংসারচক্র থেকে মুক্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়, 
তখন (আপনারই কৃপায়) সজ্জন-মভাপুরুষগণের সেবা- 
উপাসনার সুযোগ ঘটে জীবনে এবং তার ফলম্বরূপ 
আপনাতে দৃঢ়ভাবে প্র হয়ে থাকে তার চিন্তবৃত্তি, তার 
ভাবনা-চিন্তা, মতি-বুদ্ধি অনুক্ষণ আপনাকে ঘিরেই 
| আবৰ্তিত হতে থাকে। ২৮ ॥ আপনি বিজ্ঞানসবরধূপ, 
| বিজ্ঞানঘনবিগহ। সর্ব প্রতীতির, সকল প্রকার বৃত্তির 
কারণ এবং অধিষ্গন আপনিই; জীবরূপে এবং জীবের 
সুখদুঃখাদির প্রাপক ঝা নিমিন্তন্বরূপ কাল, কর্ম, স্বর 
তথা প্রকৃতিনপেও আপনিই বিদামান। আবার এইসবের 
| নিয়ন্তাও আপনিই। আপনার শক্তি অনন্ত। আপনি স্বয়ং 
| বর্ম! আপনাকে পরা, প্রণাম এবং প্রণান।। ২৯ গর! 
আপনি চিন্তধিষ্ঠাতা বাসুদেব, আপনি সকল জীবের 
আশ্রয় সংকর্ষণ ; আপনিই বুদ্ধি এবং মনের 
| অধিষ্ঠাত্রীদেবতা হৃষীকেশ (প্রদ্যুন এবং অনিরুদ্ধ)। আমি 
বারবার আপনাকে প্রণাম করি। আমি আপনার শরণ 
নিলাম, প্রভু, রক্ষা করুন আমাকে ॥ ৩০ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাগুরাগে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমন্তরন্ধে প্বার্যেৎ (” কুরস্ততিনাম 
চকারিংশোহব্যায়ঃ। ৪০ ॥ 
শ্ৰীমন্মহ্মি বেদবাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাপুরাণের দশমস্নধের পরার্ধ 
অন্রুরকৃতন্ুতি নামক চন্বারিংশ' অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥ 


৬) অক্রুরষানে মহাপুরতন্রতিশ্য্া। 


অথৈকচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ 
একচত্বারিংশ অধ্যায় 
শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-প্রবেশ 


শ্রীশুক উবাচ 


স্তবতন্তস্য ভগবান্‌ দৰ্শয়িত্বা জলে বপুঃ। 
ভূয়ঃ সমাহরৎ কৃষ্ণো নটো নাটামিবাত্মনঃ॥ ১ 


সোহপি চান্তৰ্ছিতং বীক্ষ্য জলাদুন্মজ্জয সত্বরঃ। 
কৃত্বা চাবশ্যকং সর্বং বিশ্মিতো রখমাগমৎ॥ ২ 


তমপৃচ্ছন্ধধীকেশঃ কিং তে দৃষ্টমিবাস্তুতম্‌। 


ভূমো বিয়তি তোয়ে বা তথা ত্বাং লক্ষয়ামহে। ৩ 


অন্তুর উবাচ 


অন্ভুতানীহ যাবন্তি ভূমৌ ৰিয়তি বা জলে। 
বমি বিশ্বাত্বকে তানি কিং মেহদৃষ্টং বিপশ্যতঃ॥ 6 


যত্রাভূতানি সর্বাণি ভূমৌ বিয়তি বা জলে। 
তংস্বা নু পশাতো ব্র্মন্‌ কিং মে দৃষ্টনিহাভুতন্‌।৷ ৫ 


ইত্যুক্া চোদরামাস সান্দনং গান্দিনীসুতঃ। 
মথুরামনয়দ্‌ রামং কৃষ্ণং চৈব দিনাত্যয়ে॥ ৬ 


মার্গে গ্রামজনা রাজংস্তর তত্রোগসংগতাঃ। 
বসুদেবসুতৌ বীক্ষা'» গ্রীতা দৃষ্টিং ন চাদদুঃ॥ ৭ 


শ্রীশুকদেব বললেন পরীক্ষিত ! অক্তুর এইভাবে 
স্তুতি করছিলেন, তারই মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জলের 
মধ নিজের যে দিবারাপ তাকে এতক্ষণ দর্শন 
করাচ্ছিলেন, তা আবার প্রত্যাহার করে নিলেন, (অর্থাৎ 
অক্রুরের চোখের সামনে থেকে তা অন্তর্হিত হয়ে গেল) 
চিক যেমন কোনো অভিনেতা নাটকের মধ্যে বিশেষ 
কোনো রূপে দর্শকের সামনে আবির্ভূত হয়ে আবার 
অন্তরালে চলে যায়॥ ১ ॥ অক্তুর যখন দেখলেন যে 
ভগবানের সেই অলৌকিক রূপ অন্তর্তিত হয়েছে, তখন 
তিনি জল থেকে উঠে সম্ভর আবশাক ক্রিয়াকর্ম সমাপন 
করে রথে ফিরে এলেন। তখন তার বিস্ময় যেন আর 
সীমা মানছিল না॥ ২ ॥ ভগবান হৃধীবেশ তাকে জিজ্ঞাসা 
করলেন--“মাননীয় পিতৃব্য! আপনি কি এখানে মাটিতে, 
আকাশে অথবা জলে অদ্ভুত কিছু দেখেছেন ? আপনার 
চেহারা দেখে সেইরকম মনে হচ্ছে ॥ ৩ ॥ 

অক্তুর বললেন-_পৃর্থিবীতে, আকাশে অথবা 
জলে তথা এই সমগ্র বিশ্বে যা কিছু অভুত পদার্থ আছে, 
সে সবই তো ভাপনার মধোই আছে। কারণ আপনি 
বিশ্বরাগ। সেই আপনাকেই যখন আমি দেখছি, তখন 
কোন্‌ অদ্ভূত বস্তু বা দৃশ্য আমার অদেখা থাকতে 
পারে ? ৪ ॥ (আমার কাছে আসার আগেই আপনার 
মুখে বিস্ময়ের ছাপ ছিল, সুতরাং আগেই আপনি কিছু 
দেখে থাকবেন'_এই সম্ভাব্য জিজ্ঞাসার উত্তরে আবার 
বলছেন) পৃথিবীতে, আকাশে বা জলে যা কিছু অদ্ভুত 
থাকতে পারে, অ সবই যাঁর মধ্যে আছে, হে ভগবন্‌! 
সেই আপনাকে দেখছি যখন, তখন তার বেশি আর কী 
অদ্ভূত আমি দেখে থাকতে পারি" ? ৫ ॥ এই কথা বলে 
গান্দিনীতনয় অত্র রথ চালিয়ে দিলেন এবং দিন 
অবসানে বলরাম এবং শ্রীকষ্ণকে নিয়ে মথুরায় এসে 
পৌঁছলেন।॥ ৬ ॥ মহারাজ পরীক্ষিৎ ! পথের মধ্যে বিভিন্ন 
স্থানে সেখানকার গ্রামবাসীরা দল বেঁধে উপস্থিত হয়েছিল 


চা 
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তাবদ ব্রজৌকসম্ভত্র নন্দগোপাদয়োহগ্রতঃ। 
পুরোগবনমাসাদ্য প্রতীক্ষপ্তোহবতস্থিরে॥ ৮ 


তান্‌ সমেত্যাহ ভগবানক্রুরং জগদীশ্বরঃ। 
গৃহীত্বা গাণিনা পাণিং প্রশ্রিতং প্রহমনিব॥ ৯ 


ভবান্‌ প্রবিশতামগ্রে সহযানঃ পুরীং গৃহম্‌। 
বয়ং ত্বিহাবমুচ্যাথ ততো দ্রক্ষ্যামহে পুরীম্‌।। ৯০ 


অক্ুর উবাচ 


নাহং ভবদ্ত্যাং রহিতঃ প্রবেক্ষ্ে মথুরাং প্রভো। 
অভ্ভং নাহৃসি মাং নাথ ভক্তং তে ভ্তবসল।॥ ১১ 


আগচ্ছ যাম গেহান্‌ নঃ সনাথান্‌ কুর্ববোক্ষজ। 
সহাগ্রজঃ সগোপালৈঃ মুহৃন্তিশ্চ সুহৃত্তম॥ ১২ 


পুনীছি পাদরজসা গৃহান্‌ নো গৃহমেধিনাম্‌। 
বচেছীচেনানুতৃপান্তি পিতরঃ সাগনয়ঃ সুরাঃ ॥ ১৩ 


অবনিজাউ্রিযুগলমাসীতগ্লোক্যো বনির্হান। 
রশর্ষমতুলং লেভে গতিং চৈকান্তিনাং তু যা॥ ১৪ 


আপজেপ্রাবনেজনান্ীল্লোকাঞ্ুচয়োহপুনন্‌। 
শিরসাধত্ত যাঃ শর্বঃ সবর্যাতাঃ সগরাস্মজাঃ॥ ১৫ 


দেবদেব জগন্নাথ পুশ্যশ্রবণকীর্তন। 
যদুত্তমোত্তমশ্রোক নারায়ণ নমোহন্ত তে। ৯৬ 


এবং তারা বসুদেব-নন্দন রাম ও বৃষঃকে দেখে এত 
আনন্দিত হয়েছিল যে তাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে 
নিতে পারছিল না ৭ ॥ এদিকে নন্দ গোপাদি প্রজবাসীরা 
আগেই মথুরায় পৌঁছে গেছিলেন এবং পুরীর বাইরের 
উপবনে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলোনা॥ ৮ ॥ তাদের 
নিকটে উপস্থিত হয়ে জগতের ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
বিনীতভাবে দণ্ডায়মান অক্ররের হাত নিজের হাতে নিয়ে 
হাসামুখে তাকে বললেন॥ ৯ ॥ “তাত ! আপনি আগে 
রঙ নিয়ে মথুরায় প্রবেশ করে নিজের গৃহে চলে যান। 
আমরা এখানে নেমে একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর 
মখুরানগরী দেখতে যাব’ ॥ ১০ ॥ 

অনুর বললেন--প্রভু ! আপনাদের দুজনকে ছেড়ে 
আমি একা মখুরায় প্রবেশ করব না। হে নাথ ! আমি 
আপনার ভক্ত । সুতরাং হে ভক্তবংসল ! ভক্ত আমাকে 
আপনার ত্যাগ করা উচিত নয়॥ ১১ ॥ হে ভগনান, হে 
ইল্রিয়াতীত ! আসুন, চলুন আমার সঙ্গে । আমার শ্রেষ্ঠ 
বান্ধব, পরম হিতৈতী প্র! আপনি, শ্রীবলরাম, গোগবৃন্দ 
এবং নন্দমহারা্র প্রভৃতি আদরণীয় আত্মীয়গণকে সঙ্গে 
নিয়ে এসে আমাদের সনাগ (রক্ষাকর্তা অগ্ীশ্বর সমন্বিত) 
করে তুলুন॥ ১২ ॥ আমরা গৃহস্র-ধর্মাৰলঙ্রী, আপনার 
চরণধুলিতে আমাদের গৃহ পবিত্র করুন। আপনার চরণ 
ধোওয়া জলে (গঙ্গাজল অথবা চরণাদৃত) পিতৃগণ এবং 
অগ্রিসহ সকল দেবতা তৃপ্তি লাভ করেন॥ ১৩ ॥ 
আপনার চরণযুগল প্রক্মালন করে মহাস্মা বঙগিরাজ এনন 
যশ প্রাপ্ত হয়েছেন, যা লোকে লোকে যুগে যুগে 
সজ্জনগণের কণ্ঠে গীত হয়ে চলেছে ও চলবে। শুধু তাই 
নয়, তিনি অতুল ্র্য ও সেই সঙ্গে এমন গতি প্রাপ্ত 
হয়েছেন, অননা প্রেমিক একান্তিক ভক্তগণেরই যাতে 
অধিকার ॥ ১৪ ॥ আপনার পুণ্য চরপোদক, গঙ্গা নামে 
যাঁর পরিচ্ম_ব্রিভুবনকে পবিত্র করে দিয়েছেন। তিনি 
ুর্ভিতী পবিভ্রতা, তার স্পর্শে সগররাজার পুত্রগণ স্বর্গে 
গমন করেছিলেন। অধিক কী ? স্বযং ভগবান শংকর 
তাকে মস্তকে ধারণ করে রয়েছেন। ১৫ ॥ হে যদুবংশ- 
| শিরোমণি ! আপনি দেবতাদেরও আরাধ্য দেবতা, 
জগতের নাথ ! আপনার লীলা-পগুণাদি শ্রবণ ও কীর্ডন 
পরম পবিত্রতা তথা অসীম মঙ্গলের জনক। হে 
উত্তনক্লোক (নহাপুরুবগণ-কর্ডক গীতকীর্তি) ! হে 
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স্রীভগবানুবাচ 
আয়াস্যে ভবতো গেহমহমার্যসমদ্বিতঃ। 
যদুচক্রদ্রহং হত্বা বিতরিষ্যে সূহৃৎপ্রিয়ম্‌ ॥ ১৭ 
শ্রীশুক উবাচ 
এবমুক্তো ভগবতা সোহক্রুরো”। বিমনা ইব। 
পুরীং প্রবিষ্টঃ কংসায় কর্মাবেদ্য গৃহং যযৌ॥ ১৮ 


অথাণরাছে ভগবান্‌ কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণান্ধিতঃ। 
মথুরাং প্রাবিশদ্‌ গোপৈর্দিদৃক্ষুঃ পরিবারিতঃ॥ ১৯ 


দদর্শ তাং স্ফাটিকতুদগোপুর- 
দ্বারাং বৃহদ্ধেমকপাটতোরণামূ। 
তান্্রারকোষ্ঠাং পরিখাদুরাসদা- 


॥২২ 


প্রসূনদীপাবলিভিঃ  সপল্পবৈঃ। 
সবৃন্দরস্তাক্রমুকৈঃ সকেতুভিঃ 
সবলক্ৃত্ারগৃহাং _ সপঞ্রিকৈ:॥ ২৩ 


| নারায়ণ! আমি আগনকে প্রণাম করছি॥ ১৬ ॥ 
শ্রীভগবান বললেন-_-তাত! আমি আর্য বলরামের 
সঙ্গে অবশাই আপনার গৃহে আসব, তবে প্রথমে এই 
যদুবংশব্রোহী কংসকে বধ করে তারপর বান্ধব- 
আত্মীযস্বজনদের যাতে মনস্তষ্টি হয়, তা করব।। ১৭ ॥ 
শ্রীশুকদেব বললেন_গরীক্ষিৎ ! ভগবান এই 
প্রকার বললে অক্রুর যেন কিঞ্চিৎ বিমনা হয়ে পড়লেন। 
যাই হোক, তিনি মণুরাপুরীতে প্রবেশ করে কংসের কাছে 
গিয়ে নিজের কর্ম-সম্পাদনের কথা, অর্থাৎ বলরাম ও 
কৃষ্ণকে ব্রজ থেকে নিয়ে আসার সংবাদ নিব্দেন করে 
নিজগৃহেচলে গেলেন ॥ ১৮ || অনন্তর অপরাহে বলরাম 
এবং গোপেদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরী দর্শনের 
ইচ্ছায় সেই নগরীতে প্রবেশ করলেন॥ ১৯ ॥ তিনি 
দেখলেন সেখানে নগরগ্রাকারের সুউচ্চ গোপুরগুলি 
(নগরের প্রধান দ্বার) তথা গৃহসমূহের দ্বারও স্ফটিক- 
নিৰ্মিত, সেগুলির বৃহদাকার কপাট এবং তোরপও সোনা 
দিয়ে তৈরি। নগরের বিভিন্ন স্থানে তামা এবং গিতল- 
নির্মিত শস্যাগার আছে। পরিধাবেষ্টিত হওয়ায় সেই 
পুরী (শত্রুর পক্ষে) দুরধিগম্য। অনেক রমণীয় উদ্যান 
ও উপবনে (কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য) তা 
| সুশোভিত॥ ২০ ॥ সেখানে চতুস্পথে (টোরাস্ত) পর্যন্ত 
| শোভা-সম্পাদনের জন্য স্বর্ণের অলংকরণ রচিত 
| হয়েছে। তাছাড়া রম প্রাসাদ এবং গৃহসংলগ্ন উদ্যান, 
শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের (সন্মিলিত হওয়ার) সতাতবন তথা 
অনান্য বাসভবনসমূহের নির্মাণ পারিপাট্যেও নগরের শ্রী 
মুক্তা এবং পান্না প্রভৃতি মণিরনযুক্ত গৃহবলতী, বেদিকা, 
গবাক্ষছিদ, কুট্িম ইত্যাদি থেকে উজ্জ্বল দীপ্তি বিকীর্ণ 
হচ্ছে। সেইসব স্থানে বসে পারাবত, ময়ূর প্রভৃতি পাখির 
দল কলকাকলীতে ভরিয়ে তুলছে চারদিক। রাজপথ, 
পণানীধি (দোকান-বাজারের রাস্তা), অন্যান্য সাধারণ 
পথ এবং চন্তরাদি স্বানে অতি উত্তমরূপে জল সিঞ্চিত 
করা হয়েছে। (মঙ্গলচিহুরূপে) স্থানে স্থানে পুষ্পমালা, 
অঙ্কুর (উদ্‌ভিন্ন যবাদি শস্য); খৈ এবং (আতপ) চাল 
ছড়ানো হয়েছে॥ ২১-২২ ॥ দধি ও চন্দনে চর্টিত 
জলপূৰ্ণ কলস এবং তার সঙ্গে ফুলের মালা, দীপমালা, 


দশম ঝা (এবচত্বারিংশ অধ্যায়) _ 
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পূরস্ত্রিয়ো 
হর্মাণি চেবারুরুহুর্নূপোৎসুকাঃ।। ২৪ 


কাশ্চিদ্‌ বিপর্যন্ধতবন্ত্রষণা 

বিস্মৃত্য চৈকং যুগলেদ্থাপরাঃ। 
কৃতৈকপত্রএবণৈকনৃপুলা 

নাত্ক্া দ্বিতীয়ং ত্বপরাশ্চ লোচনম্।। ২৫ 


অসুন্তা একান্তদপাসা সোৎসবা 
অভ্যজানানা অকৃতোপমজ্জনাঃ। 

্বপন্তা উদায় নিশন্য নিঃস্বনং 
প্রপায়য়ন্ত্যোহ্ডমপোহ্য"’ মাতরঃ॥ ২৬ 


আনন্দমূর্ভিমূপগুহা দৃশাহহয্মালব্ধং 
হব্যত্ুচো জহুরনন্তনরিন্দমাধিম্‌ ॥ ২৮ 


পল্পব, ফল সমন্বিত কদলী এবং সুপারী বৃক্ষ, পতাকা 
এবং পট বন্তুধণ্ডে প্রতিটি গৃহের দ্বারদেশ বিশেষভাবে 
সাজানো হয়েছে। ২৩ ॥ 
বাজন্‌! বসুদেব নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম 'বযস্য 
পরিবৃত' হয়ে রাজপথ দিয়ে মগুরায় প্রবেশ করলে তাদের 
| দেখা দিল। তারা আন্তে-ব্যন্তে তাদের দর্শনমানসে (সব 
কাজ ফেলে রেখে) চলে এলেন এবং উৎসুকেদের বশে 
অনেকেই অন্টালিকার ওপর আরোহণ করলেন।। ২৪ ॥ 
অতিরিক্ত স্বরার কারণে তাদের মধ্যে কেউ কেউ 
নিজেদের বস্তু এবং অলংকার উল্টোপাল্টাভাবে (অর্থাৎ 
এক অঙ্গের অলংকারাদি অন্য অঙ্গে) পরিধান করলেন, 
| আবার নোনা যেগব অলংকার জোড়া হিসাবে পরা হয় 
(যেমন কঙ্কণ, কুণ্ডল ইত্যাদি) তার একটি পরে অপরটির 
কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে চলে এলেন। কেউ কেউ এক 
কানে কর্ণপত্র (অল্ংকারবিশেষ) ধারণ করে, কেউবা 
এক পায়ে নৃপুর পরে, আবার অপর কেউ কেউ এক 
চোখে কাজল দিয়ে দ্িতীয়টিতে না পরেই বৃষ্ণ- 
বলবামকে দর্শন করার জনা দ্রত গমন করলোন।। ২৫ ॥ 
কোনো কোনো রমণী ভোজন করছিলেন, তারা হাতের 
গ্রাস ফেলে উঠে পড়লেন। আসলে তখন সবারই মন 
আনন্দে উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেইজনাই যারা 
অভঞ্জন (তৈলাদিলেপন) করাচ্ছিলেন, তারা স্নান না 
করেই, যাঁরা নিদ্িত ছিলেন তারা কোলাহল শুলে উঠে 
পড়ে সেই অবস্থাতেই, আবার যার নিজেদের সন্তানদের 
স্তন্যপান করাচ্ছিলেন সেই মায়েরা পর্যন্ত শিশুদের কোল 
থেকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন॥ ২৬ ॥ কমললোচন 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নগরীর রাজপথে মত্ত গজনাজের মতো 
দৃপ্ত সন্ত্রম জাগানো ভঙ্গিতে হেঁটে যাক্ছিলেন। নিখিল 
সৌন্দর্যের নিধান তীর যে বিশ্রহটি লক্ষ্মীদেবীর মনেও 
প্রীতি ও আনন্দের বন্যা জাগায়, সেটিই এখন অথুরা- 
নাগরীদের নয়নোৎসব বিধান করছিল, আর তার 
সপ্রতিভ ভাব, তার লীলাভঙ্গিমামধুর হাসি ও চাহনি, 
এইসব দিয়ে তিনি তাদের মনও চুরি করে 
নিয়েছিলেন।॥ ২৭ ॥ মথুরাবাসিনীরা অনেক দিন ধরেই 
বিভিন প্ৰসঙ্গে বারবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভূত 


(সনিগা,। 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


প্রাসাদশিখরারূঢ়াঃ গ্রীত্যুৎফুল্লমুখামুজাঃ। 
অভ্যবৰ্মন্‌ সৌমনস্যৈঃ প্রমদা বলকেশৰৌ ৷৷ ২৯ 


সোদপাট্রৈঃ অগ্গন্ধৈরভুপায়নৈঃ। 
প্রনুদিতান্তত্র তত্র দ্বিজাতয়ঃ।৷ ৩০ 


উঃ গৌরা অহো গোপাস্তপঃ কিমচরন্‌ মহৎ। 
যা হ্যেতাবনুপশ্যন্তি নরলোকমহোৎসবৌ।! ৩১ 


রজকং কঞ্চিদায়ান্ং রঙ্গকারং গদাগ্রজঃ। 


ৃ্ামাচত বাসাংসি ধৌতান্যত্বাত্তমানি চ॥ ৩২ 


দেহ্যাবয়োঃ সমুচিতান্যঙগ বাসাংসি চার্হতোঃ। 
ভবিষ্যতি পরং শ্রেয়ো দাতৃু্তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩৩ 


লীলাসমূহের বিবরণ শুনে আসছিলেন এবং তার ফলে 
তাদের চিত্তও সেই অদেখা আশ্চর্য ব্যক্তিত্থটির প্রতি 
ধাবিত হয়েছিল ; অধীর, উন্মুখ হয়েছিলেন ভারা তার 
জন|। এতদিনে তার দেখা পেলেন, নয়ন ভরে দেখলেন 
| সেই নয়ন-রঞ্জনকে। ভগবানও নিজের গ্রেমন্সিক্ধ চৃষ্টি ও 
মৃুমধুর হাসির সুধারসধারায় অভিষিক্ত করেই যেন 
সম্মান জানালেন তাদের দীর্ঘলালিত জাকুল অনুরাগকে। 
অরিন্দম পরীক্ষিৎ ! সেই পুরনারীরা নয়নের দ্বারপথে 
সেখানে তার আনন্দময় বিপ্রহকে গভীর জাগ্লেযে আবদ্ধ 
করলেন তারা, শিরায় শিরায় আনন্দশ্রোত বইতে লাগল 
তাদের, রোমে রোমে জেগে উঠল পুলক। এতদিনের 
বিরহ-ব্যথা, যেন অনপ্তকালের মনোবেদলা, দূর হয়ে 
গেল তাদের, শান্ত হল সব সন্তাপ ॥ ২৮ | প্রাসাদের 
শিখরে আরাঢ নারীগণ বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণকে 
পুদ্পবর্ষনে আচ্ছন্ন করতে লাগলেন, তাদের মুখকমল 
তখন গ্রীতির আবেগে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। ২৯ ॥ 
স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ (সমবেত 
হয়ে) দধি, অক্ষত, জলপূৰ্ণ পাত্র, পুষ্পমাল্য, চন্দনাদি 
গন্ধদ্রব্য এবং অন্যানা উপহার দ্রব্যের সাহাযো 
তাদের দৃক্গনকে আনন্দিত হনদয়ে পৃজ্জা করলেন। ৩০ ॥ 
পুরনারীগণ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন 
_খন্য, ধন্য ! গোপীরা না জানি কী নহা তপস্যা 
এই দুই মনোহর কিশোরকে অনুক্ষণ দর্শন করে 
থাকেন' ॥ ৩১ ॥ 

ইতিমধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক রজক তথা 
রঙ্গকারকে (যে ধোপা কাপড় রং-ও করে, রংরেজ) 
সেদিকে আসতে দেখলেন। তিনি তার কাছে কিছু 
যোওয়া ভালো কাপড় চাইলেন।। ৩২ ॥ (ভগবান 
তাকে বললেন) “ভাই ! তুমি আমাদের এমন কিছু বস্তু 
দাও, যা আমাদের পক্ষে যথাযথ হবে, আমাদের শরীরে 
ঠিকমতো পাগবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা (দুজন)-ই এই সব 
কাপড়ের বথার্থ অধিকারী, এগুলি পরার উপযুক্ত 
পাত্র। আর এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের 
বস্ত্র দান করলে তোমার পরম কলাপ হবে'॥ ৩৩ ॥ 


দশম ্রন্ধ (একচত্বারিংশ অধ্যায়) 
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স যাচিতো ভগবতা পরিপূর্ণেন সর্বতঃ। 
সাক্ষেপং রুমিতঃ প্রাহ ভৃত্যো রাজঃ সদুর্মদঃ1॥ ৩৪ 


ঈদৃশান্োব বাসাংসি নিত্যং গিরিবনেচরাঃ। 
পরিধত্ত কিনুদ্বৃত্তা রাজদ্রব্যাপাভীল্সাথ। ৩৫ 


খাতাশু বালিশা মৈৰং পরার্থাং যদি জিজীৰিযা। 
ব্যৃন্তি ৃন্তি লুম্পন্তি দৃপ্তং রাজকুলানি বৈ॥ ৩৬ 


এবং বিকখমানসা কৃপিতো দেৰকীসুতঃ। 
রজকস্য করাগ্রেণ শিরঃ কায়াদগাতয়হ॥ ৩৭ 


তস্যানুজীবিনঃ সর্বে বাসঃ"। কোশান্‌ বিসৃজা বৈ। 
দু্তনুঃ সর্বতো মার্গং বাসাংসি জগৃহেহযতঃ।॥ ৩৮ 


বসিত্বাহহতপ্রিয়ে বস্তরে কৃষ্ণঃ সনদর্ষণন্থা। 
শেষাণাদত্ত গোপেভো বিসৃজ্ ডুবি কানিচিৎ॥। ৩৯ 


ততন্ত বায়কঃ প্রীতন্তয়োর্বেষমকল্পয়। 
ৰিচিত্ৰবৰ্ণৈশ্চেলেয়ৈরাকল্লৈরনুরূপতঃ ॥৪০ 


শিুর্ধঃ।  শৰাহাদোযৈৰিততৰসুচ। 


পরীক্ষিৎ ! ভগবান তে সর্বত্র পরিপূর্ণ, সর্বঘা পূর্ণকাম। 
সর্ব বস্তুই তো তার। তথাপি তিনি এইভাবে মানুষের কাছে 
যাচ্ঞার লীলা করেন, ভিখারি হয়ে আসেন আনাদের 
দ্বারে। এখানেও তিনি প্রার্থী হলেন কংসরাজের সেবক 
গর্বান্ম সেই রজকের কাছে। কিন্তু তাকে চেনা বা 
যথাসনয়ে তার প্রদত্ত বন্থ তাকেই আবার সমর্পণ করার 
সৌভাগাই বা কজনের হয়, তাই এই রঙ্কও তার প্রার্থনা 
শুনে কোপে পরিপূর্ণ হয়ে তাকে ভর্ঘসনা করে বনতে 
লাগল।। ৩৪. “আরে, দুর্বিনীত অসভোর দল, তোরা 
তো থাকিস পাহাড়ে আর জঙ্গজে। সেখানে কি রোজ 
এইরকম কাপড় পরিস নাকি যে, এখন একেবারে রাঞ্জার 
জিনিলের দিকে নজর দিচ্ছিস ; অতি বাড় বেড়েছে 
দেখছি তোদের! ৩৫ ॥ ওরে মূর্খাধমেরা ! শিগগির গালা 
এখান থেকে। আর যদি বাঁচতে চাস তো কখনো এমন 
বস্তর দিকে হাত বাড়াবার দুঃসাহস দেখাস না। এরকম 
অতিস্পর্ধা দেখালে রাজার লোকেরা তাদের বেঁধে নিয়ে 
যায়, মেরে ফেলে, টাকা-পয়সা যা কিছু তাদের থাকে, 
সব কেড়ে নেয়॥ ৩৬ ॥ এইভাবে সেই রজক তাদের 
প্রতি অপমানজনক কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করতে 
খাকলে ভগবান দেবকীনন্দন কিঞ্চিৎ কুপিত হয়ে নিজের 
করাগ্রের দ্বারা তাকে আঘাত (অর্থাৎ চপেটাখাত) 
করতেহ তার মন্তকটি দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভূমিতে 
পতিত হল|॥ ৩৭ ॥ এই ব্যাপার দেখে তার যেসব 
কর্মচারী ছিল, তারা কাপড়ের গাঁঠরি ফেলে রেখে যে 
যেদিকে পারল, সধর নিজেদের পথ দেখল। ভগবান 
অচ্যুত তখন সেই কাপড়স্ডলি গ্রহণ করলেন ॥ ৬৮ ॥ 
সেগুলির মধ্যে থেকে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম পছন্দমতো 
কাপড় বেছে নিয়ে নিজেরা পরলেন এবং বাকিগুলি 
থেকে প্রয়োজনমতো কাপড় সঙ্গী গোপেদের দিলেন। 
এরপরেও বাকি অনেক কাগড় অবশ্য সেখানেই মাটিতে 
ফেলে রেখে তারা চলে গেলেন॥ ৩৯ ॥ 
শ্রীক্ণ-বলরাম কিছুদূর অগ্রসর হতেই এক 
তন্তবায়ের সঙ্গে তাদের দেখা হল। তাদের অনুপম 
সৌন্দর্ম-মাধুর্ষে মুগ্ধ ও গ্রীত সেই তন্থবায় বছবর্ণরজ্জিত 
বস্্রসূহ-ই অলংকারের মতো ব্যবহার করে তাদের 
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নানালক্ষণবেষাভ্যাং কৃষ্ণরামৌ বিরেজতুঃ। 
স্বলঙ্কৃতো বালগজৌ পর্বণীব সিতেতরৌ॥ ৪১ 


তদা প্রসন্ো ভগবান্‌ প্রাদাৎ সারপামাত্মনঃ। 


্রিয়ং চ পরমাং লোকে বলৈশূর্যন্মৃতীন্দরিয়ম্‌॥ ৪২ 


ততঃ সুদায়ো ভবনং মালাকারস্য জন্মতুঃ। 
তৌ দৃষ্টা স সমুখায় ননাম শিরসা ভুবি॥ ৪৩ 


তয়োরাসনমানীয় পাদ্যং চাষ্র্ধণাদিভিঃ। 
পৃজাং সানুগয়োশ্চক্রে অক্তাশ্বলানুলেপনৈঃ॥ ৪৪ 


প্ৰাহ নঃ সার্থকং জন্ম পাবিতং চ কুলং প্রভো। 
পিতৃদেবর্ষয়ো মন্যং তুষ্টা হ্যাগমনেন বাম্‌॥ ৪৫ 


ভৰন্তো কিল বিশ্বস্য জগতঃ কারণং পরমূ। 
অবতীর্ণাবিহাংশেন ল্ষেমায় চ ভবায় চ॥ ৪৬ 


ন হি বাং বিষমা দৃষ্টিঃ সুহৃদোর্জগদাত্মনোঃ। 
সময়োঃ সর্বভূতেষু ভজন্তং ভজতোরপি॥ ৪৭ 


তাৰাজ্ঞাপয়তং'” ভূতাং কিমহং করবাণি বাম্‌। 
পুংসোহতানুগ্রহো হোষ ভবন্তিরধনিযুজ্যতে॥ ৪৮ 


দেহে যেখানে যেমন মানায় সেইভাবে বিচিত্র সজ্জা রচনা 
করে দিল॥ ৪০ ॥ তখন সেই নানাবিধ সঙ্জায় ভূমিত 
হয়ে দুই ভাইয়ের সৌন্দর্য যেন আরও বৃদ্ধি পেল। 
উৎসব-উপলক্ষ্যে সুন্দরভাবে অলংকৃত শ্বেত ও 
কৃষ্ণবৰ্গের দুটি গজশাবকের মতো তারা শোভা পেতে 
লাগলেন।॥ ৪১ ॥ ভগবান সেই তন্তুবায়ের প্রতি 
প্রসর হয়ে তাকে ইহলোকে প্রতৃত ধনসম্পত্তি, বল, 
ওন্বর্য, নিরন্তর ভগবৎ-স্মৃতি এবং দুরশ্রবণ-দর্শনাদি 
ই সনবন্ধী বিশেষ ক্ষমতা দান করলেন এবং মৃত্যুর পর 
| আর সারূপামুক্তি বিধান করলেন॥ ৪২ ॥ 

এরপর তারা দুজন সুদামা নামে এক মালাকারের 
গৃহে গমন করলেন। দের দেখামাত্রই সে উঠে দাড়াল 
এবং তারপর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাদের প্রণাম 
করল।। ৪৩ ॥ তারপর সে তাদের পাদ্য, অর্থ, আসন ও 
অন্যান্য পৃজা-উপচারে অভ্যর্থনা করল এবং তাদের 
অনুগানী গোপগণসহ সকলকে মালা, ভাঙ্গল, চন্দনাদি 
অনুলেপন প্রভৃতি সামন্ত্রী দিয়ে যথাবিধি আতিথেয় 
সৎকার নিবেদন বন্পল।| ৪৪ ॥ এরপর সে তাদের 
সবিনয়ে বলতে লাগল "প্রভু ! আপনাদের দু'জনের 
শুভাগমনে আমাদের জন্ম সার্থক এবং কুল পবিত্র হয়ে 
গেছে। পিতৃগণ, দেবগণ এবং খাষিগণও আমার প্রতি 
পরম সন্থষ্ট হয়েছেন॥ ৪৫ ॥ আপনারাই নিখিল জগতের 
পরম কারণ। সাংসারিক জীবগণের অভ্যুদয় (হাক ও 
পগারত্রিক উন্নতি) এবং নিঃশ্রেয়সের (দোক্ষ) জনা 
আপনাদের নিজেদের জ্ঞান, বল প্রভৃতি অংশসমূহের 
সঙ্গে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন॥ ৪৬ ॥ যদিও 
আপনারা অনুরক্ত জনের প্রতি অনুরাগ পোষণ করেন, 
ভজনাকারীকে ভজনা করেন, তাহলেও আপনাদের 
দৃষ্টিতে বৈষম্য নেই। আপনারা সর্বজগতের আত্মা এবং 
পরম সুহবৎ। সর্বভূতে আপনারা সমভাবাপন্ন, সমভাবে 
স্থিত ৪৭ ॥ আমি আপনাদের ভূতা। আপনারা 
আমাকে আদেশ করুন আমি আপনাদের কী সেবা 
করব ? ভগবন্‌ ! আপনারা কোনো ব্যক্তিকে কোনো 
কাজের আদেশ দিলে তা তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ 
প্রদর্শন, অসীম কৃপা-গ্রসাদ ছাড়া কিছুই নয় ॥ ৪৮ ॥ 


(৯ সাক্ষাজ্জ্াগ,। 
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ইতাভিপ্রেত্য রাজেন্দ্র সুদামা শ্রীতমানসঃ। 
শস্তৈঃ সুগদ্ধৈঃ কুসুমৈৰ্মালা বিরচিতা দদৌ॥ ৪৯ 


তাভিঃ স্বল্থৃতৌ গ্রীতৌ কৃষ্ণরামৌ সহানুগৌ। 
গ্রণতায় প্রপন্মায় দদতুর্বরদৌ বরান্‌॥। ৫০ 


সোহগি বন্রেহচলাং ভক্তিং তম্মিয়েৰাখিলাত্নি। 
তন্তক্তেযু চ সৌহার্দং ভূতেষু চ য়াং পরাম্‌ ৫১ 


ইতি তস্মৈ বরং দত্ব শ্রিয়ং চান্বয়বর্ধিনীম্‌। 
বলমামুর্যশঃ কান্তিং নির্জগাম সহাগ্রজঃ॥ ৫২ 


রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ ! মালাকার সুদামা এইভাবে নিজের 
প্রার্থনা জানাল এবং তারপর তাদের মনোভাব জ্ঞাত হয়ে 
গভীর প্রীতির সঙ্গে অত্যন্ত সুন্দর সুগথি পুষ্পসমূহে মালা 
রচনা করে তাদের পরিয়ে দিল॥ ৪১ ॥ তখন বরদ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অনুচরগণসহ সেইসব মালায় 
সুন্দরভাবে অলংকৃত ও পরম প্রসন্ন হয়ে তাদের প্রতি 
প্রণত ও শরণাগত সেই সুদামাকে শ্রেষ্ঠ বরসমূহ প্রদান 
করলেন।॥ ৫০ ॥ সুদামাও তখন অখিলাস্মা তার 
[্্ীভগবানের) গ্রতি অচলা ভক্তি, তার ভক্তদের প্রতি 
সৌহার্দ্য এবং সর্বজীবের প্রতি পরম দয়ার ভাব, তার 
কাছে বররূপে এইগুলি প্রার্থনা করল॥ ৫১ ॥ ভগবান 
তাকে তার প্রার্িত বর তো দিলেনই+ উপরন্ত তাকে 
বংশপরম্পরাক্রমে বৃদ্ধিশীল সম্পদ, বল, আয়ু, 
কীর্তি এবং কান্ঠিও (বররূপে) দান করলেন। এরপর 
তিনি অগ্রজ বলরাম-সহ: সেখান থেকে প্রস্থান 
করলেন।| ৫২ ॥ 


ইতি ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশম পৃবার্ধো*)পুরপ্রবেশো নাম 
একচন্লারিংশোহখ্যায়ঃ ৷ ৪১ ॥ 


শ্ৰীমন্াহৰ্যি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমডাগবতমহাপুরাণের দশমন্কন্ধের পৃর্বার্ে 
পুরপ্রবেশ নামক একস্থারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥ 


িলাং বিরচিতাং। 


(শঞ্রচীন বইতে “পুরার্ধো এটি নেই। 


অথ দ্বিচত্বারিংশোহ্যায়ঃ 
দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় 
কুক্জার প্রতি কৃপা, ধনূর্ভঙ এবং কংসের উদ্বেগ 


শ্রীতুক ৬ উবাচ 


অথ ব্রজন্‌ রাজপথেন মাধবঃ 

স্তরিয়ং  গৃহীতাঙ্গবিলেপভাজনাম্‌। 
বিলোকা কুব্জাং যুবতীং বরাননাং 

পপ্রচ্ছ যাল্তীং প্রহসন্‌ রসপ্রদঃ॥ ১ 


কা ত্বং বরোর্বেতদু হানুলেপনং 
কস্যাঙ্গনে বা বথযস্থ সাধু নঃ। 


শ্রেযন্ততত্তে নচিরাদ্‌ ভবিষ্যতি॥ ২ 


সৈরন্ধাবাচ 
দাসাশ্যহং সুন্দর কংসসম্মতা 

জিবক্রনামা হানুলেপকর্মণি। 
মস্তাবিতং ভোজপতেরতিপ্রিয়ং 

বিনা যুবাং কোহন্যতম্তদর্ীতি॥ ৩ 
রূপপেশলমাধ্র্যহসিতালাপবীক্ষিতৈঃ | 
ধর্ষিতাত্বা দদৌ সান্দ্রমুভরোরনুলেপনম্॥ ৪ 


ততন্তাবঙ্গরাগেণ স্ববর্ণেতরশোভিনা। 
সম্্রাপ্তপরভাগেন শুশুভাতেহনুরঞ্জিতৌ॥ ৫ 


প্রসয়ো ভগবান্‌ কৃজাং ত্রিবক্াং রুটিরাননামূ। 
ঝত্বীং কর্তুং মনশ্চক্রে দর্শরন্‌ দর্শনে ফলম্‌॥ ৬ 


বানরয়ণিরবাচ। 


| শ্রীশ্ুকদেব বললেন-__পরী্ষিৎ ! এরপর ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ নিজ সঙ্গীদের নিয়ে রাজপথ দিয়ে যেতে যেতে 
এক যুবতী রমণীকে দেখতে পেলেন। তার মুখটি অত্যন্ত 
সুন্দর কিন্তু তার দেহটি কুজ। হাতে একটি (চন্দনাদি) 
অঙ্গবিলেপনের পাত্র নিয়ে সে যাচ্ছিল। লীলাকারুণিক 
প্রেমরস গ্রদাতা ভগবান সেই কুজাকে কৃপা করার জনাই 
হাসতে হাসতে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ১ ॥ “হে 
বরোরু (সুদ্দর উরুদেশবিশিষ্টা, সুন্দরী)! তুমি কে? এই 
অনুলেপনই বা তুমি কার জন্য নিয়ে যাচ্ছ ? কল্যাণী! 
এইসব কথা তুমি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে খুলে বলো। 
এহ উৎকৃষ্ট অনুলেপন তুমি আমাদের দাও, তাহলে 
'অনতিবিলস্বেই তোমার পরম কল্যাণ হবে’ ॥ ২ ॥ 
সৈরিন্ত্রী (অঙ্গরাগাদি-প্রসাধনকারিনী নারী, 
এখানে কুন্জা) বলল-- “হে পরমসুন্দর ! আমি কংসের 
প্রিয় দাসী। নহারাজ আমাকে বিশেষ সমাদর করেন। 
আসার নাম ত্রিবক্তা। আমি তার কাছে চন্দন প্রভৃতি 
অনুলেপনের দ্বারা অঙ্গরাগ সম্পাদনের কাজ করি। আমি 
যে অঙ্গানুলেগন পরান্থুত করি তা ভোজরাজ কংলের 
অতান্ত প্রিয। ভবে এখন আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে, 
সেই অনুলেপনের সব চাইতে যোগ্য পাত্র আপনারা 
দুজনই, আপনারা থাফতে আর কেউ হার উপভোন্তা 
হতেই পারে না’॥ ৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলরামের অপরূপ 
সৌন্দর্য, সুকুমারতা, রসিকতা তথা মাধর্যময় স্মিতহাস্য- 
বাক্যালাপ দৃষ্টিপাতে কুজ্জার চিন্ত সম্পূর্ণভাবেই মোহিত 
হয়ে গেছিল। সে সাদরে সানুরাগে নিজের প্রস্তুত সেই ঘন 
অঙ্গানুলেপ তাদের দুজনকে অর্পণ করলেন ॥ ৪ ॥ তখন 
তারা দুজন নিজেদের বর্ণের থেকে ভিননবর্ণের (পীত 
প্রভৃতি) অঙ্গরাগে নাভি থেকে শরীরের উপরিভাগে 
অনুরঞ্জিত হয়ে অতন্ত সুন্দর শোভায় দীপ্তি পেতে 
খাকলেন। ৫ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই কুজার প্রতি অতান্ত 
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পঞ্ঞামাক্রমা প্রপদে দ্বাঙগুল্যুত্তানপাণিনা। 
প্রগৃহা  চিবুকেহধাত্বমুদনীনমদচ্যুতঃ।| ৭ 


সা তদর্জূসমানাঙগী বৃহচ্ছোণিপয়োধরা। 
মুকুন্দস্পর্শনাৎ সদ্যো বুৰ প্রমদোভতমা।॥ ৮ 


ততো রূপওপৌদার্যসম্পননা গ্রাহ কেশবম্‌। 
উল্তনীয়ান্তমাকৃষ্যা স্ময়ন্ত্রী জাতহচ্ছয়া॥ ৯ 


এহি বীর গৃহং যামো ন ত্বাং আ্তুমিহোৎসহে। 
ত্বয়োন্মথিতচিত্তায়াঃ প্ৰসীদ পুরুষর্ষভ॥ ১০ 


এবং দ্যা যাচ্যমানঃ কৃষ্ণো রামস্য পশ্যতঃ। 
মুখং বীক্ষ্মানুগানাং চ গ্রহসংস্তামুবাচ হ।। ১১ 


এয্যামি তে গৃহং সুজঃ পুংযামাধিবিকৰ্ষনম্‌। 
সাধিতার্থোহগৃহাপাং নঃ পাছ্থানাং ত্বং পরায়ণম্‌॥ ১২. 


বিসূজা মাধব্যা ৰাণ্যা তাং ত্ৰজন্‌ মার্গে বণিক্পথৈঃ। 
নামোগায়নতামবলস্রগৃগন্ধৈঃ সাগ্রভোহটিতঃ॥ ১৩ 


প্রসন হয়েছিলেন। তিনি নিজের দর্শনের প্রতক্ষ ফল 
প্রদর্শনের জনা শরীরের তিন স্থানে (প্রীবা, বক্ষ এবং 
কটিদেশ) বক্র কিন্তু সুন্দর মুখবিশিষ্টা সেই কুজ্জাকে 
সরলদেহা নারীতে পরিণত করতে ইচ্ছা করলেন॥ ৬ ॥ 
সেই উদ্দেশ্যে ভগবান অচ্যুত তখন নিজ চরণের দ্বারা 
কুক্জার দুই প্রপদ (পায়ের পাতার অগ্রভাগ) চেপে রেখে 
হাতের দুটি আঙুল উঁচু করে তার দ্বারা কুব্জার চিবুক ধারণ 
করে তার শরীরটি ওপরদিকে উন্নমিত করলেন। ৭ ॥ 
তৎক্ষণাৎ সেই কুজ্জার দেহ নরল এবং সমান হয়ে গেল 
(কোথাও কোনো বক্রতা রইল না)। প্রেম ও মুক্তিদাতা 
শ্রীমুকুন্দের স্পর্শমাত্র সে পৃথুল শ্রোণিযুক্তা গীনপয়োধরা 
এক বর-রষণীতে পরিনত হল ৮ ॥ 

সেই কুজা তংক্ষণাৎ শুধু যে এক সুরূগা নারীতে 
রূপান্তরিত হল তাই নয়, তার মধ্য ্াঘয গুণাবলি এবং 
উদারভাও আবির্ভূত হল। তখন সে জার কংসদাসী 
সামনা ্ত্রী নয় : সে তখন ভগবৎ-প্রেমিকা, তার সঙ্গে 
মিলনের আশায় তার হাদ তখন উন্মুখ হয়ে উঠেছে। তাই 
সে তখন ঈষৎ সলজ্জ হাসির সঙ্গে ভগবান কেশবের 
উল্জীয প্রান্ত আকর্ষণ করে তাকে বলল॥ ৯ ॥ “হেবীর! 
আদুন আমার সঙ্গে, জানার গৃহে চলুন। আমি কোনো 
মতেই আপনাকে এখানে ছেড়ে চলে যেতে পারব না 
আপনি আমার চিত্ত উত্মঘিতকরে তুলেছেন। পুরুযশ্রেষ্ট! 
প্রসন্ন হোন আমার প্রতি, আমার নগণা জীবন ধনা হয়ে 
উঠুক আপনার কণা প্রসাদে' ॥ ১০ ॥ অগ্রজ বলরামের 
সামনেই কুন্ডা তার কাছে এইরকম প্রার্থনা জানালে, 
ভগবান অনুগারী গোপেদের মুখের দিকে একবার 
তাকিয়ে সহাস্ে তাকে বললেন।॥ ১১ ॥ 'হে সুন্দরী! 
তোমার গৃহ সংসারী পুরুষদের পক্ষে অনঃগীড়ায 
শান্তিলাভের স্থান। আমি নিজের কাজ সম্পূর্ণ করে 
তারপর তোমার গৃহে অবশাই আসব। আমাদের মতো 
গৃহহীন পথবাসী প্রবাসীদের তো তুমিই পরম 
আশ্রয়" ॥ ১২ ॥ এইভাবে মধুর বচনে তাকে আশ্বাসিত 
করে ভগবান তাকে বিদায় দিলেন। এরপর তিনি পথ 
জনা নির্দিষ্ট স্থানের সমীপে উপস্থিত হলে সেখানকার 
বাবসায়ীরা তাকে এবং শ্ত্রীবলরামকে নানাবিধ 
সম্মানোগহার, পান, পুষ্পমাল্য, গন্ধপ্রবাপ্রভুতির দ্বারা 
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ত্শনন্মরক্ষোভাদাত্বানং লাবিদন্” স্রিয়ঃ। | পুজা করলেন॥ ১৩ ॥ (তারা যেখানেই যাচ্ছিলেন 


ব্অিভবাসঃ  কবরবলয়ালেখামূর্তমঃ॥ ১৪ | সেখানেই) ভা দেখাই পুরনলিরা প্রবল জকর্থণ 
| বোধ করছিলেন তাদের প্রতি ৷ তত্র আবেগে তারা 
! এমনভাবে আচ্ছম হয়ে পড়ছিলেন যে নিজেদের শরীর 


তত পৌরান্‌ পৃছমানে ধনুষঃ ছানম্যুঃ। | সম্পর্কেও তাদের কোনো সচেতনতা থাকছিল না। ফলে 
তম্মিল্‌ প্রৰিষ্টো দদৃশে ধনুরৈজ্ঞমিৰা্ূতম্‌ ৷ ১৫ ৷ অপংকার বলিত হযে যাচ্ছিল এবং ভা নির্সিতের 
। মতো নিশ্চলভবে অবস্থান করছিলেন॥ ১৪ ॥ 
| অনন্তর ভগবান ভচ্যুত পুরত্বাসীদের কাছে 


পূরুষৈর্বহতিপ্মচিতং. পরমর্ধিমৎ। | দের স্থানটি কোথায় তা জিজাসা করতে করতে 
দা্যমাণো নৃভিঃ কৃষ্ণঃ প্রসহ্য ধনুরাদদে॥ ১৬ | সেখানে এসে পেঁছলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করে 
 ইনরধনুল মতো একটি অত ধনু দেখতে পেলেন ৷ ১৫ ॥ 
! সেই ধনুটি বহমূলা রস্নাদিখচিত ছিল এবং তার পুজা কলা 


করেণ বামেন ললীলমুদ্ধৃতং | হাছিল। বহুসংখ্যক সন পুরুষ সেটিকে রহ করছিল। 
সাং নিবে ij সেই রক্ষীরা নিবারণ কা সঙ্কেত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
রঃ ঢা i | সেটির বরালেন ॥২৬ ॥ সকলের চোখের 


সামনেই মহ্াপরাক্রনী ভগবান শী হাতে সেই ধনুকটি 

যথেক্ষুদণ্ডং  মদকৰ্যুরুক্রমঃ ৷ ৯৭ | অবলীলাক্রনে তুলে নিলেন এবং নিমেখের মধ্যে তাতে 

| জ্যা আরোপণ এবং আবর্ষণ করে সেটিকে মাৰখান 

| খেকে ভেঙে ফেলেন, যেমনভাৰে মদনত হন্ত কোনো 

ধনুষো ভজমানসা শাব্দঃ খং রোদসী দিশ? । [ইত ভেঙে ফেলে।॥ ১৭ ॥ ধনুকটি যখন ভেঙে গেল 
পূরমামাস যং!" শ্রচত্থা কংসন্তাসমুপাগমৎ।। ১৮ | তখন তার শব্দে আকাশ, পৃথিবী, স্বর্গ এবং দিকসমূহ 
| পরিপূর্ণ হন এবং সেই শব্দ শুনে কংস আতঙ্কিত হয়ে 

উঠল।৷ ১৮ ॥ এদিকে ধনুকের রক্গাকারী পুরুষেরা 

তদ্ক্ষিণঃ সানুচরাঃ কৃপিতা আততায়িনঃ। | ক্রোধে উন্নস্ত হয়ে সদলবলে তাকে হত্যার অভিপ্রায়ে 
গ্রহীতুকামা ং বধ্যতামিতি মারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল এবং ‘ধরো, ধঝোঃ বেঁধে 
উদ সারা: অর তি! ১৯ | ফেলো, পালিয়ে যেতে ন পারে' ইত্যাদি বনে চিৎকার 

| করতে লাগল।। ১৯ ॥ তখন বলরাম এবং কেশব তাদের 

অথ জন্‌ দুরভিপ্রায়ান্‌ বিলোকা বলকেশবৌ। | অসদিপরায় বুঝে কিঞিৎ ক হয়ে সেই ধনুকের টুকরো 
আব যহন আদার শরূলেতাকে জন ২০ দুটি তু লিলেন এবং তার সাহাযো তাদের যমালয়ে 
~ i | পাঠাতে লাগলেন।। ২০ ॥ সেই রক্ষীদের সাহায্য করার 
| বা কথ যে মৈনাদের প্রেরণ করল, তাদেরকেও তীরা 

। সেইভাবেই সংহার করলেন। এরপর তা যন্জরশালার 

বলং চ কংসপ্রহিতং হত্বা শালামুখাত্ততঃ।  . প্রধন দ্র দিয়ে বহত হয়ে মধুরাপুরীর শোভা-সম্পাদ 


শ্িচমা চেয়তুর্কষ্টো নিরীক্ষ্য পুরসল্পঃ।॥ ২১ | দর্শন করে ঘটতে বিণ করতে লাগলেন॥ ২১ ॥ 


সঃ! সিং 


দশম ন্ন্ধ (দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়) 
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তয়োস্তদস্তুতং বীৰ্ষং নিশাম্য পুরবাসিনঃ। 
তেজঃ প্রাগল্ভং রূপং চ মেনিরে বিবুধো্তমৌ॥ ২২ 


জিরার স্ক্চকনফন শ্রীঃ॥ ২৪ 


অবনিক্তাঙ্প্রিযুগলৌ ভুত ক্ষীরোপসেচনম্। 
উতুজ্ঞাং সুখং রািং জ্ঞাত্বা কংসচিকীর্িতম্‌॥। ২৫ 


কংসন্ত ধনুষো ভঙ্গং রক্ষিণাং স্ববলস্য চ। 
বধং নিশম্য গোবিন্দরামবিক্রীড়িতং পরম্‌।। ২৬ 


দীরঘগ্রজাগরো ভীতো দুরনিিতানি দুর্মতিঃ। 
বহুন্যচষ্টোভয়থা মৃত্যোর্দোত্যকরাণি চ॥ ২৭ 


অদর্শনং স্বশিরসঃ প্রতিরূপে”। চ সত্যপি। 
অনতাপি দ্বিতীয় চ ছৈরপাং জ্যোতিষাং তথা॥ ২৮ 


| নগরবাসীল্া দুজনের এই অসাধারণ বীরত্র, তেজ, 
সাহস এবং অনুপম রূপ দেখে এবং শুনে তাদের 
সম্পর্কে এই ধারণা করল যে, “এরা নিশ্চয় দুজন 
প্রভাবশালী শ্রেষ্ঠ দেবতা+॥ ২২. ॥ এইভাবে তারা 
দুজন নিজেদের ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, এর মধ্যে 
সূর্যদেব অন্ত গেলেন। তখন গোপসংঘ পরিবৃত কৃষ্ণ ও 
বলরাম নগরের বাইরে যেখানে তাদের শকটগুলি রাখা 
ছিল, সেই রাত্রিযাপন স্থানে চলে এলেন। ২৩ ॥ 
সেইদিন মণুরাবাসীরা যে সৌভাশ্যফল লাভ করেছিলেন, 
তার তুলনা হয় না। লক্ষ্মীদেবীকে ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ 
দেবতারা ভজনা করেছিলেন, চেয়েছিলেন ডাকে, কিন্তু 
ভগবানকেই স্রেচ্ছায় বধণ করেছিলেন, চেয়েছিলেন 
(এবং লাভ করেছিলেন) তারই কাছে, তারই দেহে চির- 
আশ্রয়। সেই পুরুষভূমণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনাতীত 
দেহশোডা নধুরাবাসী জনগণ নিজেদের চোখে প্রত্যক্ষ 
করলেন, ধন্য হলেন, মগ্ন হলেন সুধাসাগরে, দৃষ্টিশঞ্তির 
সার্থকতা সম্পাদিত হল তাদের সেইদিন ! প্রকৃতপক্ষে 
গোরা মখুরাবাসীদের যে সব শুভ ফল লাভ হবে বলে 
বলেছিলেন তা সবই সত্য হল ; অক্ষরে অক্ষরে মিলে 
গেল তাদের ভবিষাদ্রাণী ! ২৪ ॥ এদিকে রাত্রিবাসে 
| পৌঁছেহাত-পাধয়ে শ্ৰীকৃষ্ণ বলরাম দুধ থেকে প্রস্তুত খাদ 
গ্রহণ করলেন এবং (সেদিনের অভিজ্ঞতা থেকে) 
কংসের অভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত হয়ে সুখে সেই 
রাত্রিযাপন করলেন॥ ২৫ ॥ 

এদিকে কংস যখন শুনল যে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম 
ধনু্ভঙ্গ করেছেন, রক্ষকদের তথা তাদের সাহাযোর জনা 
প্রেরিত তার সৈন্যদেরও বধ করেছেন এবং এসবই ছিল 
তাদের কাছে সামান্য খেলার মতো, এজনা তাদের 
বিশেষ পরিশ্রমও স্বীকার করতে হয়নি, তখন সে অত্যন্ত 
ভীতিগস্ত হয়ে পড়ল। দুবুদধি সেই হতভাগ্যের অনেক 
রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। জাগরণে এবং নিদ্রায়_উভয় 
অবস্থাতেই সে নিজের মৃত্যুসূচক বহু দুর্নিনিত্ত দেখতে 
লাগল।॥ ২৬-২৭॥ জাগরিত অবস্থায় সে দেখল, দর্পণ 
অথবা জলে তার শরীরের ছায়া গড়ছে বটে কিন্তু তাতে 


রপেষু সংস্থপি। 
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স্বপ্নে প্রেতপরিষঙ্গঃ খরযানং বিষাদনম্‌। 
যায়ায্নলদমাল্যেকন্তৈলাভ্যক্তো দিগদ্বরঃ॥ ৩০ 


অন্যানি চেখং ভূতানি স্বগ্রজাগরিতানি চ। 
পশ্যন্‌ মরণসন্তরন্তো নিদ্রাং লেভে ন চিন্তরা। ৩১ 


ুষটায়াং নিশি কৌরৰ সূৰ্যে চাদ্ভঃ সমুখিতে। 
কারয়ামাস বৈ কংসো মল্লক্লীড়ামহোৎসবম্।। ৩২ 


আন্চুঃ পুরুষা রঙ্গং তৃর্যতে্যশ্চ জদ্নিরে। 
মঞ্চাশ্চালচ্কৃতাঃ অগ্ভিঃ পতাকাচৈলতোরগৈঃ॥ ৩৩ 


তেষু পৌরা জানপদা ব্রন্মক্ষত্রপুরোগমাঃ। 
যথোপজোষং বিবিশূ রাজানশ্চ কৃতাসনাঃ॥ ৩৪ 


কংসঃ পরিবৃতোহমাত্যৈ রাজমঞ্চ উপাবিশৎ। 
মণ্ডলেশ্বরমধান্থো হৃদয়েন বিদৃরতা।। ৩৫ 


ৰাদ্যমানেমু ভূর্যেষু মল্পতালোত্তরেযু চ। 
মল্লাঃ স্বলঙ্কৃতা দৃপ্তাঃ সোপাধ্যায়াঃ সমাবিশন্‌॥। ৩৬ 


মন্তক দেখা যাচ্ছে না ; চোখের সামনে ( আঙুল বা 
অন্য) কোনো ক্ষুদ্র বস্তুর আড়াল না থাকা সত্ত্বেও 
তারকা-চন্দরাদি জ্যোতিঃপদার্থ দুটি দুটি করে প্রতিভাত 
হচ্ছে॥ ২৮॥ নিজের ছায়ায় ছিদ্রের প্রতীতি হচ্ছে, 
কানের ছিদ্র আঞুনের সাহাযো বন্ধ করে রাখলে 
প্রাণবায়ূর যে শব্দ শোনা যায় তা শোনা যাচ্ছে না। 
বৃক্ষগুলি যেন স্বর্ণবর্ণ বলে মনে হচ্ছে এবং বালুকা বা 
করদমাদিতে নিজের পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না ২৯ ॥ 
নিপ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে সে দেখল, প্রেতের সঙ্গে সে 
আলিঙ্গনে আবদ্ধ, গর্দভে চড়ে যাচ্ছে অথবা বিষতক্ষণ 
করছে। আবার কখনো দেখল, সে জবাফুলের মালা 
কোথাও চলেছে॥ ৩০ ॥ স্বপ্নে এবং জাগরিত অবস্থায় 
এইরকম আরও নানা দুর্লক্ষণ দেখে সে মৃত্যুভয়ে সন্ত 
হয়ে পড়ল, দুশ্চিন্তার ফলে তার আর ঘুম এল না॥ ৩১ ॥ 

কুরুবংশধর পরীন্গিৎ! রাত্রি প্রভাত হলে এবং 
সূর্ধদের পূর্বসমুদ্ধ থেকে উদিত হলে কংস মল্লক্রীড়া 
মহোৎসবের আয়োজন করাল। ৩২ ॥ রাজকর্মচারীরা 

রঙ্গভুনিটি উত্তমরাপে পরিষ্কৃত ও প্রারপ্তিক মাঙ্গলিক 
অনুষ্ঠান করাল। তূরী, ভেলী প্রভৃতি বাদাযন্্র বাজানো 
হতে লাগল। দর্শকদের বসার সঞ্চগ্ুলি মালা, পতাকা, 
ডিন বন্তরে মন্তিত তোরণ প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করা 
হল॥ ৩৩ ॥ সেগুলিতে ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয় প্রভৃতি নাগরিক 
ও গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা যথাস্থানে সুখে উপবিষ্ট হলেন 
এবং নিনস্তিত রাজন্যবর্গ ও নিজেদের না নির্দিষ্ট আসন 
গ্রহণ করলেন॥ ৩৪ ॥ ভোজরাজ কংসগ নিজের 
অনাতাগণে পরিবত হয়ে মণ্ডলেশ্বরগণের মধাবর্তী 
স্থানে শ্রেষ্ঠ রাজাসনে উপবিষ্ট হল। তবনও, কিন্তু 
(দুৰ্নিমিত্ত দর্শনজনিত) আশঙ্কায় সে হৃদয়ে অশান্তি ভোগ 
করছিল।। ৩৫ ॥ এরপর তরী বাজানো হতে লাগল এবং 
তাকে ছাপিয়ে নল্লত্রীড়ার তাগধানিও (যেমন নাচের 
শুরুতে তাল বা ‘বোল’ শোনা যায় সেইরকম) শোনা 
যেতে লাগল। সেই সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গভূমিতে মল্পেরা প্রবেশ 
করতে লাগল, গর্বিত তাদের ভাবভঙ্গী, দর্শকদের দৃষ্টি 
আকর্ষণের জন্য বহুবিধ বিচিত্র সাজস্জায়, তারা 


চাতিসমু। 


দশম দ্ধ (ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়) 
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চাণৃরো মুষ্টিকঃ কুট শলস্তোশল এব চ। 
ত আসেদুরুপস্থানং বন্তুবাদাপ্রহর্ষিতাঃ।। ৩৭ 


নন্দগোপাদয়ো গোপা ভোজরাজসমাহুতাঃ। 


| অলংকৃত, প্রত্যেকের সঙ্গেই নিজের নিজের 
মলপবিদাচার্মও (ওপ্টাদ) উপস্থিত॥ ৩৬ ॥ সুনিগুণভাবে 
বাজানো সেই তালবাদো্যে উৎসাহিত ও হাষ্ট হয়ে চাণূর, 
মুষ্টিক, কৃ, শল, তোশল প্রভৃতি প্রধান সেরা রঙ্গস্থলে 
এসে স্থান গ্রহণ করল।। ৩৭ ॥ এই সময় কংস নন্দাদি 
গোপগণকে আহ্থান করণে ভারা এসে রাজা কংলকে 
উপটৌকনসমূহ প্রদান করলেন এবং গিয়ে একটি মঞ্চে 


নিবেদিতোপায়নাস্তে একস্মিন্‌ মঞ্চ আবিশন্‌। ৩৮ | উপবেশন করলেন॥ ৩৮ ॥ 


ইতি শ্ৰীমন্ভাগবতে মহাপুৱাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমন্তরন্দে পূর্বার্মে* মল্লরঙ্গেপবর্নং নাম 
ছিচ্ঘারিংশোহ্ধায়2)। ৪২ ॥ 


শ্রীনন্মহৰ্মি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা স্্রীমভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পুবর্ষে 
মন্তরঙ্গের বর্ণনা নামক ছিচস্লারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥ 


অথ ত্রিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ 


ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় 
কৃবলযাগীড়-উদ্ধার এবং মল্লরঙ্গে প্রবেশ 
শ্রীশুক উবাচ ্রীশুকদেব বললেন-_হে ফড়রিপুদমনকারী 


অথ কৃষ্ণস্চ রামশ্চ কৃতশৌটো পরন্তপ। 
মন্লদুন্দুভিনির্ঘোষং শ্রন্থা ভ্রুমুপেয়তুঃ। ৯ 


রঙদ্বারং সমাসাদা তন্মিন্‌ নাগমবস্ছিতন্‌। 
অপশাৎ কুবলয়াপীড়ং কৃষ্ণোহ্ৰষ্ঠপ্ৰচোদিতম্‌ ৷৷ ২ 


বন্ধা পরিকরং শৌরিঃ সমুহ কুটিলালকান্‌। 
উবাচ হস্তিপং বাচা মেঘনাদগভীরয়া॥ ৩ 


অদ্ব্ঠাসবষ্ঠ মার্গং নৌ দেহাপক্রম ঘা চিরম্‌। 
নো চেৎ সকুঞ্জরং স্বাদা নয়ামি যমসাদনম্।॥ ৪ 


পরীক্ষিত ! শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরানও স্লানাদি নিত্যকর্ম 
সমাপন করে মল্পক্রীডাসূচক দুন্দুভিধ্বনি শুনে রঙ্গভূমি 
(তথা মল্লক্রীড়া) দেখার জন্য সেখানে উপস্থিত 
হলেন॥ ১ ॥ রঙ্গভূমির দ্বারে এসে শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন 
সেখানে কুবলয়াগীড় নামক বিশাল হাতিটি রয়েছে, তার 
মাহুত তাকে পরিচালনা করছে। ২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ তখন 
নিজের কটিবস্ত্রাদি এবং বিকীর্ণ কৃত. কেশরাচ্জি 
একত্রিত করে দৃঢ়ভাবে বেঁধে নিলেন। তারপর তিনি 
মেঘের মতো গভীর স্বরে সেই নাহুতকে ডেকে 
বললেন ৩ ॥ ‘মানত, ওহে মাহুত ! আমাদের দুজনকে 
পথ ছেড়ে দাও, সরে যাও আমাদের রাস্তা থেকে। কী, 
[নে মহলা 2. বরন সহে লানি 


৯ য়রাঙ্গোপনর্ণনং দবিচ.।  “*বাদরায়ণিরুধাত। 
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শ্ৰীমস্তাগৰত 


এবং নিরভতরসিতোহবষঠঃ কুগিতঃ কোপিতং গজম্‌। 
চোদয়ামাস কৃষ্ণায় কালান্তকযমোগমমূ।। ৫ 


করীন্রন্তমতিক্রত্য করেণ তরসাগ্রহীৎ। 
করাদ্‌ বিগলিতঃ সোহমুং নিহত্র্রদলীয়ত। ৬ 


সংক্রুদ্ধস্তমচক্ষাণো স্রাণদৃষ্টিঃ স কেশাবম্। 
পরামৃশৎ পুষ্করেণ স প্রসহ্য বিনির্গতঃ॥ ৭ 


পুচ্ছে প্রগৃহ্যাতিবলং ধনুষঃ পঞ্চবিংশতিম্‌। 
বিচকর্ষ যথা নাগং সুপর্ণ ইব লীলয়া।। ৮ 


স পর্যারর্তমানেন 
ব্রাম ভ্রাম্যমাণেন গোৰৎসেনেব বালকঃ ৷৷ 


ততঃ | 


৯ 


ভতোহভিমুখমভোত্য পাণিনাহহহতা বারণমূ। 
প্রাদ্রবন্‌ পাতয়ামাস স্পৃশ্যমানঃ পদে পদে ॥ ১০ 


স বাবন্‌ত্রীযা ভুমৌ পতিতা" সহসোখিতঃ। 
তং মা পতিত ক্রদ্ধো দন্তাভ্যাং মোহহনত কষিতিমূ॥ ৯১ 


ববিক্রমে প্রতিহতে কুঞ্জরেন্দ্রোহত্যমর্িতঃ। 
চোদামানো মহামাত্রৈঃ কৃষ্ণমভাদ্রবদ্‌ রুযা॥ ১২ 


তোমার এই হাতির সঙ্গে তোমাকেও যমের বাড়ি পাঠিয়ে 
দেৰ’।॥ ৪ ॥ এইভাবে শ্ৰীকৃষ্ণ তাকে তর্জন করে কথা 
বললে সেই মাহুত অত্যন্ত কুগিত হয়ে কান্দস্তক যমসদৃশ 
চালিয়ে দিল॥ ৫ ॥ কুবলয়াীড় তার দিকে ভ্রু ধাবিত 
হয়ে এসে শুঁড়ের দ্বারা তাকে জড়িয়ে ধরল, কিন্তু তিনি 
তার শুঁড়ের বন্ধন ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসে তাকে একটি 
প্রবল মুষ্যাঘাত করে তার পাগুলির। ভিতরে ঢুকে লুকিয়ে 
পড়লেন।॥ ৬ ॥ ভগবান কেশবকে সামনে দেখতে না 
পেয়ে তখন সেই হস্ত মহাজুদ্ধ হয়ে ্লাপদৃষ্টির সাহায্যে 
অর্থাৎ শুঁডটি খুরিয়ে ফিরিয়ে গন্ধ আগ্রাণ করে তাকে 
খুঁজে বের করল এবং জড়িয়ে ধরল, কিন্তু তিনি নিজের 
শারীরিক বল প্রয়োগ করে সেই বন্ধন ছাড়িয়ে বেরিয়ে 
এলেন ৭ ॥ এরপর ভগবান সেই মহাবলশানী হ্তীর 
পুচ্ছটি ধরে, গরুড্ যেমন সাপকে টেনে নিয়ে যান, 
সেইরকম অবলীলায় তাকে পঁচিশ ধনু পরিনিত স্থান 
অর্থাৎ একশো হাত পিছনে টেনে নিয়ে গেলেন॥ ৮ ॥ 
বালকেরা যেমন খেলাচ্ছলে গোবৎসের পুচ্ছ আকর্ষণ 
করে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে, সেইরকম ভগবান 
জ্যুতও সেই হন্তীর পুচ্ছটি আকর্ষণ করে তাকে 
পর্যায়ক্রমে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে খেলা করতে লাগলেন 
অর্থাৎ হাতি যখন তাকে ধরবার জন্য ডানদিকে ঘুরল 
তখন তিনি বাঁদিকে সরে গেলেন, আবার ঠিক এর 
বিপরীতক্রমে সে বায়ে ঘুরলে তিনি ডান দিকে সরে 
| যেতে থাকলেন | ৯ ॥ এরপর তিনি তার সামনে এসে 
হাত দিয়ে তাকে আঘাত করেই সরে গিয়ে তাকে মাটিতে 
ফেলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার সামনে এমনভাবে দৌড়তে 
লাগলেন বে প্রতি মুহূর্তেই সে তাকে ধরে ফেলবে বলে 
মনে হচ্ছিল ; প্রতি পদেই স্পর্শ করলেও তাকে সে 
ধরতে পারছিল লা॥ ১০ ॥ এইভাবে দৌড়াতে দৌডাতে 
তিনি হল করে একবার মাটিতে পড়ে যাওয়ার অভিনয় 
করেই তৎক্ষণাৎ উঠে সেখান থেকে সরে গেলেন। 
হাতিটি ক্রোধে আগুন হয়ে উঠেছিল। তিনি পড়ে 
রয়েছেন ভেবে সে সেই মাটিতেই প্রচণ্ড জোরে তার দুই 
দাত বসিয়ে দিল॥ ১১ ॥ যখন সে বুঝতে পারল যে তার 
এমন বিক্রম প্রকাশ বার্থ হয়েছে, তখন সেই গজরাজ 


 পতিজ্। 
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তমাপতন্তমাসাদ্য ভগবান মধুসুদনঃ। 
নিগৃহ্য পাণিনা হস্তং পাতয়ামাস ভূভলে॥ ১৩ 


পতিভং তং পদাহহক্রমা মৃগেন্্র ইব লীলয়া। 
দন্তমুৎপাট্য তেনেভং হস্তিপাংশ্চাহনদ্ধরিঃ॥ ১৪ 


মৃতকং দিপমুৎসূজ্য দগ্তপাণিঃ সমাৰিশহ। 
অংসন্যন্তৰিষাণোহসৃঙ্মদবিন্দুভিরঞ্চিতঃ | 
বিরূডম্বেদকণিকাবদনাদুরুহো  বভৌ। ৯৫ 


বৃতৌ গোপৈঃ কতিপ্ৈর্বলদেবজনার্দনো। 
রঙ্গং বিবিশতু রাজন্‌ গজদন্তবরায়ুবৌ॥ ১৬ 


হতং কুবলয়াপীডং দুষ্া তাবপি দুর্জয়ো। 
কংসো মনস্থাপি তদা ভূশমুদ্ধিবিজে নৃপ।| ১৮ 


আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। মাহুতের তাড়নায় প্রচণ্ড রোষে 
সে আবার কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল॥ ১২. ॥ তাকে 
নিজের দিকে দৌড়ে আসতে দেখে ভগবান মধুসূদন তার 
পাশে চলে গিয়ে এক হাতে তার শুঁড়টি ধরে তাকে 
মাটিতে ফেলে দিলেন॥ ১৩ ॥ মাটিতে পতিত সেই 
গজরাজকে ভগবান সিংহের মতো আক্রমণ করে চরণের 
দ্বারা নিগীড়িত করে তার দন্ত উৎপাটিত করলেন এবং 
সেই দন্তের দ্বারাই সেই হাতি এবং মাহুতকে বধ 
করলেল॥ ১৪ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! এরপর মৃত সেই হাতিকে ছেড়ে ভগবান 
তার দীতটি হাতে নিয়েই রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হলেন। 
| তন তাঁর দেহের শোভা হয়েছিল অভুত-_হাতির দীতটি 
কাধের ওপর ধরে রেখেছেন, সারা দেহে রক্ত এবং 
হন্তীর মদখারিকণা, মুখকনলের স্বেদবিন্দুজ্াশে আলোক 
প্রতিফলিত হচ্ছে॥ ১৫ ॥ বলদেব এবং জনার্দনের 
: সঙ্গে তাদের সহচর কয়েকজন গোপও রঙ্গভূমিতে 
প্রবেশ করলেন। মহারাজ ! তখন দুই ভাইয়ের 
পাচ্ছিল॥ ১৬ ॥ সাগ্রজ ভগবান রঙ্গভূমিতে প্রবেশ 
করলে তিনি কার অনুভবে কীরূপে প্রতিভাত হলেন 
শোনো, রাজন্‌ ! মল্লযোদ্ধাদের কাছে তিনি হলেন 
অশনিশ্বরাপ (বস্রকঠোর দেহ), সাধারণ মানুষের কাছে 
নব, স্ত্রীলোকদের কাছে সূর্ভিমান কামদেব, গোপেদের 
কাছে স্বজন, দুষ্ট রাজাদের কাছে দণ্ডদাতা শাসক, নিজের 
মাতা-পিতা ৰা তাদের তুলা গুরুজনদের কাছে শিশু, 
কংসের কাছে মৃত্যু, অস্ঞদের কাছে বিরাট্‌ (দৃশ্যমান 
রক্তাদিলিত্ত  বিনুখতা-উদ্লেককারী মনুষ্যদেহেই 
সীমাবদ্ধ 3 “বিকলঃ রাজতে' _ এইরূপে ব্যুৎপগ্ন বিরাট্‌ 
শব্দ এখানে গ্রহণীয়), যোগিগণের নিকট পরমতত্ব এবং 
ভ্তশ্রেষ্ঠ বৃষ্ণিবংশীয়দের কাছে পরম দেবতা তথা 
নিজেদের ইঞ্টদেবরূপে, _সকলের নিজ নিজ ভাবের 
অনুরূপ রসাস্থাদন ঘটালেন। (এখানে ক্রমশ রৌদ্র, 
অভুত, শঙ্গার, হাস্য, বীর, বাৎসল্য, ভয়ানক, বীভৎস, 
শান্ত এবং ভক্তিরসের অনুভব প্রদর্শিত হয়েছে)॥ ১৭ ॥ 
মহারাজ ! সাধারণভাবে কংস ধীর-বীরহ ছিল ; কিন্ত 
যখন সে দেখল এই দুজন কুবলয়াপীড়কেও বধ করেছে, 
| তখন সে বুঝল যে এদেরকে জয় করা কঠিন। এর ফলে 


শ্ৰীমন্ভাগৰত 


পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভাং লিহন্ত হব জিতুয়া। 
ভিদরন্ হব নাসাজাং শর্ত ইৰ বাহুতিঃ।৷ ২১ 


উঃ পরস্পরং তে বৈ যথাদৃষ্টং যখাশ্রুতম্‌। 
তদ্রপগুণমাধুৰ্মপ্রাগল্ভ্যন্মারিতা  ইৰ॥ ২২ 


এতৌ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ধরের্নারায়ণসা হি। 
অবতীর্ণাবিহাংশেন বসুদেবস্য বেশ্মনি॥ ২৩ 


এষ বৈ কিল দেবক্যাং জাতো নীতশ্চ গোকুলম্‌। 
কালমেতং বসন্‌ গৃছো ববৃধে নন্দবেশ্মনি॥ ২৪ 


পৃতনানেন নীতান্তং চক্রবাতশ্চ দানবঃ। 
অর্জুনো গুহাকঃ কেশী ধেনুকোহনো চতদদিধাঃ॥ ২৫ 


গাবঃ সগালা এতেন দাবাগ্নেঃ পরিমোটিতাঃ। 
কালিয়ো দমিতঃ সর্প ইন্্শ্চ বিমদঃ কৃতঃ॥ ২৬ 


সপ্তাহমেকহস্তেন ধৃতোহদরিপ্রবরোহমূনা। 
বর্ষবাতাশনিভাশ্চ পরিত্রাতং চ গোকুলম্‌ ॥ ২৭ 


গোপ্যোহস্য নিতামুদিতহসিতপ্রেক্ষণং মুখম্‌। 
পশ্যন্তযো বিবিধাংস্তাপাংস্তরন্তি স্মাশ্রমং মুদা॥ ২৮ 


তার মনে বিষম উদ্বেগ জন্মাল। ১৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ এবং 
বলরামের বাহু ছিল সুদীর্ঘ। গলায় মালা, বিচিত্র বেশ, 
আভরণ এবং বন্ত্রে তাদের শোভাও কিঞ্চিৎ অদ্ভুত 
ধরনের হয়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন দুজন নট উত্তম 
বেশভুষাদি ধারণ করে অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্ষে 
উপস্থিত। দর্শকেরা দৃষ্টি যেন তাদের ওপর থেকে 
ফেরাতে পারছিল না, আর তাদের অঙ্গের অনুপম 
কান্তিছহটায় তাদের মনও তীব্রভাবে আকৃষ্ট হচ্ছিল তাদের 
প্রতি॥ ১৯ ॥ পরীক্ষিৎ ! সেখানে দর্শকদের উপবেশন 
মঞ্চে নগরের এবং রাষ্ট্রের যত লোক উপস্থিত ছিল, 
পুরুষোভ্তম শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে দেখে তাদের নয়ন এবং 
আনন আনন্দের আবেগে উৎফুল্ল হয়ে 'উঠল। তারা 
নেত্রন্জারা তদের মুখমাধুরী পান করছিল কিন্তু 
কোনোমতেই তৃপ্ত হতে (অর্থাৎ নয়ন সরিয়ে নিতে) 
পারছিল না॥ ২০ ॥ তারা যেন ভাদের নেত্রদ্বারা পান 
করছিল, জিহাদ্বারা লেহন করছিল, নাসিকা দ্বারা আস্রাণ 
করছিল, বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করছিল।। ২১ ॥ তাদের 
রূপ, গুণ, মাধুর্য এবং নির্ভাকিতা যেন দর্শকদের স্মরণ 
করিয়ে দিচ্ছিল তাদের অমানুষী কৃতি, অলৌকিক 
লীলাচরিতের নহিমা, তারা তাই ডাদের কথা যেমন 
দেখেছে বা শুনেছে, সেই মতো নিজেদের মধ 
বলাবলি করতে লাগল।। ২২ | “এঁরা দুজন সাক্ষাৎ 
ভগবান নারায়শের অংশ, এখন পৃথিবীতে বসুদেবের 
গৃহে অবস্তীর্ণ হয়েছেন’ ২৩ ॥ (অঙ্গুলি-নির্দেশে 
দেখিয়ে) “এই শ্যামল বর্ণের কিশোর কুমারটি দেবকীর 
গর্ভজাত সন্তান। জন্মানোমাত্ৰই এঁকে বসুদেব গোকুলে 
রেখে এসেছিলেন। এতদিন পর্যন্ত সেখানেই নন্দের গৃহে 
গুপ্ত থেকে এত বড় হয়েছেন" ৷ ২৪ ॥ হনিহ পূতনা, 
তৃণাবর্ত, শত্মচূড়, কেশী, ধেনুক ও অন্যান্য দুষ্ট দৈতা- 
দানবদের বধ করেছেন এবং যমলার্জুনকে উদ্ধার 
[ করেছেন'॥ ২৫ ॥ হিনিই গোধন এবং গোপেদের 
। কালিয় নাগকে দমন তথা 
ইন্দ্রের দর্পহরণও করেছেন ইনিই'॥ ২৬ ॥ ইনি 
সাতদিন এক হাতে গিরিরাজ গোবর্ধনকে ধারণ করে 
থেকে গোকুলকে বর্ষা, সবপ্কা, বন্দ্রপাত থেকে পরিত্রাণ 
করেছেন'॥ ২৭ ॥ *গোলীরা এরই সর্বদা প্রসন্ন, 
মন্দনধুরহাসোজ্জল লীলারসভাব-নদৃষ্টির কিরণে 
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বদন্তানেন বংশোহয়ং যদোঃ সুবছবিক্রুতঃ। 
শ্রিয়ং যশো মহত্বং চ লন্স্যতে পরিরক্ষিতঃ ৷ ২৯ 


অয়ং চাসাগ্রজঃ শ্রীমান্‌ রামঃ কমললোচনঃ। 
গ্রলন্বো নিহতো যেন বৎসকো যে বকাদয়ঃ॥ ৩০ 


জনেঘেৰং ব্ুবাণেছু ভূর্ষেষু নিনদৎসু চ। 
কৃষ্ণরামৌ সমাভাম্য চাগুরো বাকামব্রবীৎ॥ ৩১ 


হে নন্দসূনো হে রাম ভৰন্তৌ বীরসংমতৌ)। 
নিখুদ্দকৃশল শ্রত্বা রাজ্ঞাহহহুতৌ দিদৃক্ষুণা ॥ ৩২ 


প্ৰিয়ং রাজঃ প্রকৃব্ঃ শ্রেয়ো বিন্দন্তি বৈ প্রজাঃ। 
মনসা কর্মণা বাচা বিপরীতমতোহনাথা॥ ৩৩ 


নিত্য প্রমুদিতা গোপা বৎসপালা যথা স্ফুটম্‌। 
বনেমু মল্যুদ্ধেন ক্রীড়ন্তশ্চারয়ন্তি গাঃ॥ ৩৪ 


তন্মাদ্‌ রাজ্ঞঃ গ্রিয়ং যূয়ং বয়ং চ করবাম হে। 
ভুতানি নঃ প্রসীদন্তি সর্বভূতময়ো নৃপঃ॥ ৩৫ 


তম্িশমাযাত্ৰবীৎ কৃষ্ণো দেশকালোচিতং বচঃ। 
নিয়ুদ্ধমাত্মনোহভীষ্টং মন্যমানোহভিনন্দ্য চ॥ ৩৬ 


প্রজা ভোজপতেরস্য বয়ং চাপি বনেচরাঃ। 


অনুপম সুষমামণ্ডিত মুখটি দর্শন করে অনায়াসেই সর্ব 
দুঃখ-তাপ ভুলে যেত, আনন্দ সাগরে ময় হয়ে থাকত 
অনুক্ষণ’ ২৮ ॥ “লোকে বলে যে, ইনিই যদুবংশকে 
পরিত্রাণ করবেন। এই বিখ্যাত বংশ এঁর কারণে 
মহাসমঘ্িঃ যশ এবং গৌরব লাভ করবে'॥ ২৯ ॥ 
“এঁদের ঘধো অপরজন এরই বড় ভাই, পছ্ছের মতো 
নয়নবিশিষ্ট শ্রীবলরাম। আমরা কারো কারো কাছে 
শুনেছি যে, ইনি প্রলন্বাসুর, বৎসাসুর এবং বকাসুর 
গ্রভ়ীতিকে বধ করেছেন? ॥ ৩০ ॥ 

দর্শকদের মধ্যে যখন এইরকম আলোচনা চলছিল 
এবং রঙ্গভূমিতে তৃরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজছিল, তখন 
চাণ্র নামের মল্ল শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে সম্বোধন করে 
এই কথা বলল।। ৩১ ॥ “ওহে নন্দ-নন্দন দ্রীকৃষ্ণ এবং 
বলরাম ! তোমরা দুক্দনেই ব্ীরেদের আদরণীয়। তোমরা 
বাহ্যুদ্ধে অতান্ত নিপুণ, এই খ্যাতি শুনে আমাদের 
মহারাজ তোমাদের কৌশল দেখার জনা এখানে আহ্বান 
করেছেন। ৩২ ॥ যে প্রজা কায়মনোবাকো রাজার প্রিয় 
আচরণ করে, তার মঙ্গল হয়, অপর শাক্ষে যে এর 
বিপরীত আচরণ করে তাকে অনেক ক্ষতি ভোগ করতে 
হয়॥ ৩৩ ॥ আর একথাও সকলেই জানে যে, গাভী 
এবং বৎসদের চরায় যে গোপেরা, তার প্রতিদিন বনের 
মধ্যে মহানন্দে খেলাচ্ছলেই মন্লযুদ্ধ করে এবং সেই সঙ্গে 
গোচারণ করে থাকে॥ ৩৪ ॥ সুতরাং, এসো, আনরা ও 
(তোমরা মিলে রাজার প্রিয় কাজ, মল্লযুদ্ধ করি। তা করলে 
সর্বপ্াণীহ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবে, কারণ রাজা সকল 
প্রজারই প্রতীক, সর্বভূতময়’ ৷ ৩৫ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো চাইছিলেনই যে, 
এদের সাথে বাহযুদ্ধ লড়বেন। সুতরাং তিনি চাণুরের 
কথা শুনে তাতে নিজের সম্মতি জানিয়ে এইরকম দেশ- 
কালোচিত বাকা বললেন ॥ ৩৬ ॥ “চাণুর ! আমরাও এই 
ভোজরাজ কংসের বনবাগী প্রজা। সুতরাং এঁকে নিতাই 


করবাম প্রিয়ং নিত্যং তন্নঃ পরমনুগ্রহঃ॥ ৩৭ ৷ প্রসন্ন করার প্রচেষ্টা তো আমাদের জবশা কর্তব্য, তাতেই 


বালা বয়ং তুল্যবলৈঃ ক্ৰীড়িষ্যামো যথোচিতম্‌। 
ভৰেনিযুদ্ধং মাধৰ্মঃ স্পৃশেক্মল্প“। সভাসদঃ॥ ৩৮ 
র্সংগতৌ। আর সদ কচিৎ। 


আমাদের পরম কল্যাণ এবং আমাদের যে তিনি তার প্রিয় 
কান করার সুযোগ দিচ্ছেন, এটাই আমাদের প্রতি তার 
একান্ত অনুগ্রহও বটে॥ ৩৭ ॥ তবে চাণুর ! আমরা 
এখনো বালক, কাজেই আমরা যথানিয়মে আমাদের 
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চাণুর উবাচ | সমান বলশালী বালকবয়সী যোদ্ধার সঙ্গে মন্লক্ীড়া 
করব। বাছযুদ্ধ সর্বদাই সমান বলশালীদের মধোহ হওয়া 
উচিত যাতে অন্যায় কাজের: সমর্ণনর্ূপ পাপ দর্শক 
সভাসদদের স্পর্শ করতে না পারে॥ ৩৮ ॥ 

চাণুর বল-_*ওহে, তুমি এবং বলরাম বালকও 
নও, কিশোরও নও। তোমরা দুজনেই বলবানদের মধো 
শ্লেষ্ঠ। তুমি তো একটু আগেই, যে হাতি একাই সহন 
হাতির বল ধরত, সেই কুবলয়ালীড়কে অতি সহজে বধ 
করেহ॥ ৩৯ ॥ সুতরাং আসাদের মতো বলবানদের 
সঙ্গেই তোমাদের দুজনের যুদ্ধ করা উচিত। এতে 
অন্যায়ের কোনো প্রশ্নই নেহ। অতএব, কৃষ্ণ ! এসো, 
তন্মাদ্‌ ভৰদৃত্যাং বলিডিৰ্মোদববাং নানয়োহত্ৰ বৈ। আমার ওপর তোমার বিক্রম প্রকাশ করো, আর 
ময়ি বিক্রম বার্ষৈয় বলেন সহ মুষ্টিকঃ॥ ৪০ । বলরামের সঙ্গে মুষ্টিক যুদ্ধ করবে’ ৪০ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশম পুর্ার্যে কুবজযাপীডবধো নাম 
বিচ্রারিংশোহ্ধায়ঃ॥ ৪৩ ॥ 


ন বালো ন কিশোরস্তুং বলশ্চ বলিনাং বরঃ। 
লীলয়েভো হতো যেন সহশ্রদিপসন্বভৎ॥ ৩৯ 


শ্রমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্্ীমতাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ঘে 
কুবলয়াপীড়বধ নামকত্রিচস্থারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪৩॥ 


অথ চতুশ্চত্বারিংশোহখ্যায়ঃ 


চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় 
চাণুর মুষ্টিকাদি মল্প তথা কংসের উদ্ধার 
স্রীশুক উবাচ শ্ৰীশুকদ্বেব বললেন-_পরীক্ষিৎ ! ভগবান মধুসূদন 


তখন চানুরসহ অন্যান্য মল্লদের বধ করার নিশ্চিত 
সংকল্প করলেন ; এবং কার প্রতিপক্ষ কে হবে তা 
এবং চচিতসক্ষল্পো ভগবান্‌ মধুসূদনঃ। | যখন বিগরীত দিক থেকেই বলে দেওয়া হল, তখন 
আসসাদাথ চাথুরং মুষ্টিকং রোহিণীসুতঃ॥ ১ শ্রীকৃষ্ণ চাণুরের সঙ্গে এবং বলরাম মু্টিকের সঙ্গে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হলেন॥ ১. ॥ তখন সেই প্রতিদ্ধদ্দীরা একে 
অপরকে জয় করবার ইচ্ছায় দুই হাতে এবং দুই পায়ে 
হস্তাজ্াং হস্তয়োর্বদ্ধনা পদ্ভ্যামেব চ পাদয়োঃ। অন্যের দুই হাত এবং দুই পা জড়িয়ে সজোরে 
বিচকর্ষতুরন্যোনাং প্রসহ্য বিজিগীময়া॥ ২. নিজের নিজের দিকে আকর্ষণ করতে লাগলেন॥ ২ ॥ 


*'মল্ছকীড়ায়াং ভরি 
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রত দ্বে অরক্িভাং জানুভ্ঞাং চৈৰ জানুলী। | নিজের অরজিবযের ছারা অপরের অরিটিতে, জানু 
শিরঃ শী ভিজুতুঃ়॥ ৩ দুটির দ্বারা জানু দুটিতে, মন্তকের দ্বারা মন্তকে এবং 
বক্ষের দ্বারা বক্ষে আঘাত করে সেই মল্লেরা যুদ্ধ করতে 
লাগলেন। ৩ ॥ মল্সযুদ্ধের নানান কৌশল _ যথা, 
্রতিদদ্বীকে ধরে চারদিকে ঘোরানো, দূরে নিক্ষেপ, 
জড়িয়ে হাত দিয়ে জাপটে ধরে প্রবল চাপ দেওয়া, 
পরিদ্রামণৰিক্ষেপপরিরস্ভাবপাতনৈঃ ॥. | মাটিতে ফেলে দেওয়া, ভুলে ধরে ছেড়ে দিয়ে সামনে 
উৎসৰ্পণাপসর্পণৈশ্চান্যোন্যং প্রত্যরুদ্ধতামূ ৷৷ ৪ | এগিয়ে যাওয়া বা পিছিয়ে আসা, ঠেলে রাখা বা এগোতে 
না দেওয়া, পতিত প্রতিদ্বশ্থীর দুই হাঁটু এবং পা একসঙ্গে 
চেপে ধরে তাকে কাবু করে ফেলা, দুহাতে শূন্যে তুলে 
নিয়ে যাওয়া এবং আছাড় দেওয়ার চেষ্টা করা, প্রতিদবন্দীর 
উত্থাপনৈরুন্নয়নৈশ্চালনৈঃ স্থাপনৈরপি। | হাত-পা একসঙ্গে জড়ো করে তার দেহটিকে শিঞ্জের 
পরস্পরং জিগীযন্তাবপচক্রতুরাত্মনঃ মতো করে ফেলা-এই সব প্রয়োগ করে দেই 
yg St প্রতিযোদ্ধারা পরস্পরকে জয় করতে মরিয়া হয়ে একে 

অপরের দৈহিক নিগ্রহ করতে লাগলেনা॥ ৪-৫ ॥ 
রাজা পরীক্ষিৎ ! সেই মন্নযুদ্ধ দেখার জনা অনেক 
এ Ys সহিলাও এসেছিলেন। তারা যখন দেখলেন যে, বিশাল 

তদ্‌ বলাবলবদ্যুদ্ধং সমেতাঃ সর্বঘোষিতঃ। [ae রাকাত দুলি 

উচুঃ পরস্পরং রাজন্‌ সানুকম্পা”। বরূথশঃ ॥ ৬ বালকদের যুদ্ধ করানো হচ্ছে, তখন ভাদের মনে সেই 
ছেলেদের জনা সহানুভূতি জন্নাল। তারা (পাশাপাশি বসে 
থাকা অন্যদের নিয়ে) ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে 
কর্শার্্ হৃদয়ে নিজেদের মধ্যে এইরকম বলাবলি করতে 
মহানয়ং বতাধর্ম এষাং রাজসভাসদামূ। | লাগলেন॥ ৬ ॥ এখানে রাজা কংসের সভাসদেরা 
যে বলাবলবদ্যুদ্ধং*। রাজ্ঞোহপিচ্ছন্তি পশাতঃ॥ ৭ অত্যন্ত অন্যায় এবং অধর্ম করছেন। কী দুঃখের কথা, 
রাজার চোখের সাননেই এরা মহাবলশালী পালোয়ানদের 
সঙ্গে তাদের তুলনায় একেবারেই বলহীন, কমবয়সি 
ছেলেদের যুদ্ধ মেনে নিচ্ছেন, অনুমোদন করছেন 


কক বজসারসর্বাঙ্গৌ মল্লো শৈলেন্দ্রসমিভৌ।  এহরকম অসম যুদ্ধ॥ ৭ ॥ দেখো দেখি, এই পালোয়ান 


দুজনের সমস্ত অঙ্গই বান্দর মতো কঠিন, পাহাড়ের মতো 
কচাতিসুকুমারালগৌ কিশোরৌ নাগুযৌবলৌ॥ ৮ | বিশাল এদের চেহারা উল্টোদিকে কৃষ্ণ আরবলরাযের 


প্রতিটি অঙ্ই অতন্ত কোমল ; তাছাড়া যৌবনও আসেনি 
তাদের, এখনো তারা কিশোরবয়সি। কোথায় এই দুজন 
আর কোথায় এঁরা ? ৮ ॥ যত লোক এখানে এসেছে, 
ঘলবাত কনো হালা আধ তবেৎ। দেখেছে এই ভয়ংকর অন্যায়যৃদ্ধ, তাদের সকলেরই অতি 


যত্রাবর্মঃ সমুত্তিষ্ঠেম হেয়ং তত্র কহিটিৎ॥ ৯ অবশা ধর্ম উল্লজ্ঘনের পাপ বর্তাবে। কাজেই আমাদের 
ওকোশা। বলযোরুদ্ধং। 
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নসভাং প্রবিশেৎ প্রাঃ সভ্যদোযাননুন্মরন্‌। এখন এখান থেকে চলে যাওয়াহ উচিত। জানোহ তে, 
অন্ুবন্‌ নিরুব্নজো নরঃ কিলিষমন্থুতে॥ ১০ । যেখানে অধর্নের প্রাধালা হয়, সেখানে কখনোই থাকতে 
নেই, একথা শান্ত আছে ৯ ॥ এইজনাই এইরকমও 

| বলা হয় যে, সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের দোষ ছানা থাকলে 

বুদ্ধিমান ব্যক্তির সেই সভায় যাওয়াই উচিত নয়। কারণ 

1 সেখানে গিয়ে সেই দোষ সম্পর্কে নীরব থাকা বা 

উল্টোভাবে বলা অর্থাৎ দোষকে গুণ হিসাবে প্রতিপণ 

বল্পতঃ শক্রমভিতঃ কৃষ্ণস্য বদনানুজম। করার চেষ্টা করা বা জেনেও জানি না বলা_এই তিন 
বীক্ষাতাংশ্রমবা্ু্তং পদ্মকোশমিবাদুভিঃ ॥ ১১ | রকম আচরণই মানুষকে গাগভাগী করে।॥ ১০ ॥ দেখো 
দেখো, শ্রীকৃষ্ণ শত্তুর চারদিকে নিপুণ পদক্ষেপে ঘুরছেন, 

মুখে বিন্দু শিশু শ্রমজলকগা। কীরকম শোভা হয়েছে 

দেখো, ঠিক যেন পাত্রের কোষের ওপরে সারি সারি 

জলের বিন্দু জমে রয়েছে ৯১ ॥ সবীরা, বলরানের 

মুধটির দিকে তাকিয়ে দেখোনি তোমরা ? ক্রুদ্ধ অথচ 

কিং ন পশাত রামল্য মুখমাতাশ্রলোচলমূ। | সহাসা মুখ, চোশ দুটিতে হালকা লালের আভা ; মুষ্টিকের 
মুষ্টিকং প্রতি সামর্যং হাসসংর্তশোভিতম্ন॥ ১২ প্রতি ক্রোধষ্ট বুঝি হাসির আবেগের রূপ ধারণ করেছে 
| তার মুখে, কেমন অপরাগ মিলন ঘটেছে মৌদ্রের সঙ্গে 

| হাম্যরসের তাই দেখো দেখো ॥ ১২ ॥ সহী! সতি কথা 

বলতে হলে বলতেই হয় যে (আমাদের এই নথুরা নয়), 

| ব্ৰজভুনিহ পুণ্যভূনি, পরম পবিত্র, ধন্যতন স্থান ! 

সেখানেই তো মানুষের ছদ্মবেশে নিজের স্বরূণ গোপন 

পুণ্যা ৰত ত্ৰজভুবো যদয়ং নৃলিজ্গ- করে বিরাজ করেন এই পুরাণ-পুরুষ ! স্বয়ং ভগবান 
গৃঢ়ঃ পুরাণপুরদো বনচিত্রমালাঃ। . মহাদেব এবং দেবী লক্ষ্মী পৰ্যন্ত ধার চরণবন্দনা করেন, 
গাঃ পালয়ন্‌ সহবলঃ কণয়ংস্চ বেণুং সেই ভগবানই সেখানে বিভিত্রবর্ণের বনফুলের মালা 
বিক্রী তি গিরিত্ররমা্চিতাঙ্রিঃ॥। ১৩ চারা কার অননজনজরানের সলে গোফ হিরো 

iy বাজিয়ে, কত রকমের খেলা খেলে, আর এই সবের 

মধ্যে দিয়েই নিত্য-নৰ নীলামাধৃৰ্গের প্রকাশ ঘটিয়ে 

| আনন্দে বিচরণ করেন॥ ১৩ ॥ সীরা, না জাগি 

্রজাঙ্গনারা কোন্‌ সে তপস্যা করেছিলেন, যার ফলে 

| ভীরাদু-চোগ ভরে নিত নিরন্তর এর রূপমাধুরী পানকরে 

গোপান্তপঃ কিমচরন্‌ থাকেনা বিশ্বব্র্মাণ্ডের সমস্ত লাবখা মদ্ছন করে তারই 
ll TR সার দিয়ে তৈরি $ই রূপ ; তাই তো ভগৎ-সংসাবে, 

অথবা তার পরপারে তার তুলা কিছুই নেই, অধিকের 
দৃগ্‌ডিঃ পিবনতানুসবাডিনবং দুরাপ- | তো প্রশ্ন ওঠে না। আর এই আসমোরধরাপও 
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় এশ্রসা॥ ১৪ | কোনোরকম অন্তনাদির সাহায্যে সংসাধিত নয়, কিন্তু 


*/ভলন্‌। 
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যা দোহনেহবহননে মখনোপলেপ- 
প্রেন্ে্রনারডরদিতোক্ষণমার্জনাদৌ | 
গায়ন্তি চৈনমনুরক্ঞধিয়োহশ্রুকষ্ঠ্যো 
ধন্যা ব্রজনতিয় উরুক্রমচিন্তয়ানাঃ | ১৫ 


্রাত্রজাদ্‌ ব্রজত আবিশাতশ্চ সায়ং 
গোভিঃ সমং রুণয়তোহসা নিশম্য বেণুম্‌। 
নির্গম্য তর্ণমবলাঃ পথি ভুরিপুথ্যাঃ 
পশ্যন্তি সপ্মিতসুখং সদয়াবলোকম্।॥ ১৬ 


এবং গ্রভাষমাণাসু স্ত্রীযু যোগেশ্বরো হরিঃ। 
শাক্রং তন্তুং মনশ্যক্রে ভগবান ভরতর্মভ। ১৭ 


সভয়াঃ স্ত্ীগিরঃ শ্রুত্বা পুত্রন্নেহশুগাহহতুরৌ। 
পিতরাবন্বতপ্যতাং পূত্রয়োরবুধৌ বলম্‌।। ১৮ 
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| স্য়ংসিন্ধ। অনুক্ষণ দেখতে থাকলেও তৃপ্তি আসে না, 


চোখ ফেরানো যায় না তা থেকে” কারণ ভা 
নিতানবায়মান, ক্ষণে ক্ষণে নতুন হয়ে উঠতে থাকে। 
যশ, সমগ্র সৌন্দর্য, সমগ্র এশবর্ণের একমাত আশ্রয় 
এই কূপ, কিন্তু তা দর্শন করার সৌভাগ্য কজনের ঘাটে ? 
প্রকৃতপক্ষে বৃন্দাবনের গোশীজ্নন ছাড়া আর সকলের 


| পক্ষেই দুর্লভ ওই অপ্রাকৃত ‘সাক্ষান্গ্মদসন্মদ'রূপের 


দর্শন॥ ১৪ ॥ সতিই,ব্রজগোগীরাহ ধনা ! তাদের চিন্ত 
নিরন্তর ভগবান শ্রীককেই লগ্ন থাকে, তীর প্রতি প্রেমে, 
ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হৃদয়ে, অশ্রনাদগ্রদকঞে তারা মেই 
উরুক্রমের (শ্রীকৃষ্ণের) লীলাগান করে চলেন। গো- 
'দোহন বা দধিম্ুন করতে করতে অথবা উলুখলে ধান 
প্রভৃতি কোটা বা ঘর লেগা, শিশু-সম্তানকে দোলনায় 
দোলানো বা তার কানা থামানো কিঃবা তাকে প্রানাদি 
করানো, আঙ্গিনায় জল সেচন, ঘর পরিন্নার ইত্যাদি 
সংসারের যাবতীয় কাজ করার সময় তারা কষ্ণপ্তণগানেই 
মগ্ন হয়ে থাকেন। হাত-পায়ে কাজ করেন ঠিকই, কিন্ত 
মনটি ফেলে রাখেন তার চরণে॥ ১৫ ॥ এই শ্রীকৃষ৷ যখন 
প্রাতঃকালে গবাদি-পশুদের চরানোর জনা প্র থেকে 
বনের দিকে যান, আর সন্ধার সনা আবার তাদের নিয়ে 
ব্ৰজে ফিরে আসেন, তখন তার মোহন বেগুর সুর শু 
ব্রজের রমণীর সণ কাজ ফেলে রেখে ক্রুত বেরিয়ে 
আসেন পথে, তাদের চোখ সার্ক করেন এঁর স্মিতহাসো 
উদ্ভাসিত, করুণাভর দৃষ্টির প্রসাদ-বর্ষণকারী অতুলনীয় 


| মুখটি দর্শন করে। কত, কত পুণাই থে করে এসেছেন 


ভারা!? ১৬ ॥ 

ভরতকুলপরদীপ পরীক্ষিত ! রলঙ্ভুনিতে উপস্থিত 
্ত্ীলোকেরা যখন এইরকম আলোচনা ফরছিন্দেন, তখন 
যোগেশসর শ্রীকৃষ্ণ শত্রুকে বধ করার জনা মনঃস্ছির 
করলেন।॥। ১৭ ॥ এদিকে সেই মহিলাদের (বলরান- 
শ্রীকৃষ্ণের ক্ষতির সম্ভাবনায়) শঙ্কিত চিন্তে উন্চারত সেই 
সব কথাবার্তা বসুদেব-দেবকীরও কানে গৌঁছেহিল। 
মহিলাগণ যেখানে বসে বলাবলি করছিল, তার 
সন্নিকটের কারাগারে বসুদেব-দেবকী বন্দী অবলা 
ছিলেন ; তাই ভারা সেই কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিলেন। 
তারা তো নিজ পুত্রদ্বয়ের বলবীরঘাদি সম্পর্কে অবহিত 
ছিলেন না. ফলে তারা পৃত্রন্নেহবশে শোকে অত্যন্ত 


1394 


শ্রীমন্তাগবত 


তৈন্তরনিযুদ্ধবিধিভির্বিবিধৈরচ্যুতেতরৌ | 
যুযুধাতে যথান্যোন্যং তথৈব বলমুষ্টিকৌ॥ ১৯ 


তগবদ্গাত্রনিম্পাতৈবজুনিস্পেষনিষ্টুরৈঃ । 
চাপুরো ভজামানাঙ্গো মুহু্নানিমবাপ হ॥ ২০ 


স শোনবেগ উৎপত্য মুষ্টীকৃত্য করাবুভৌ। 
ভগবন্তং বাসুদেবং ক্রুদ্ধো বক্ষস্যবাধত॥ ২১ 


নাচলত্তৎ প্রহারেণ মালাহত-। ইব দ্বিপঃ। 
বাহ্ববোনিগৃহ্য চাণূরং বহুশো ভ্রাময়ন্‌ হরিঃ ॥ ২২ 


পৃষ্ঠে পোথয়ামাস তরসা ক্ষীণজীবিতম্‌। 
বিশ্ৰস্তাকক্সকেশত্রগিজ্রধবজ ইবাপতৎ॥ ২৩ 


তখৈৰ মুষ্টিকঃ পূৰ্বং স্বমুষ্টাভিহতেন বৈ। 
বলভদ্রেণ বলিনা ভলেনাভিহতো ভূশম্‌॥ ২৪ 


প্রবেপিতঃ স রুধিরমুদ্ধমন্‌ মুখতোহরদিতঃ। 
ব্যসূঃ পপাতোর্বাগন্থে বাতাহত ইবাউপ্রিপঃ॥ ২৫ 


ততঃ কুটমনুপ্রাপ্তং রামঃ প্রহরতাং বরঃ। 
অবধীল্পীলয়া রাজন্‌ সাবজ্ঞং বামমুষ্টিনা॥ ২৬ 


তহোঁৰ হি শলঃ কৃষ্ণপদাপহতশীর্যকং। 
দ্বিধা বিদীৰ্ণস্তোশলক উভাৰপি নিপেততুঃ ৷ ২৭ 


ভকত ইব। 
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কাতর হয়ে পড়লেন, সন্ত্যপে দগ্ধা হতে লাগলেন ॥ ১৮ ॥ 
এদিকে শ্রীকৃষ্ণ এবং চাণ্র বাছযুদ্ধের বহুরকদ কৌশল 
প্রয়োগ করে পরস্পর যেমন যুদ্ধ করছিলেন, বলরাম 
এবং ুষ্টিকও তেমনই তীব্র প্রতিদপ্দিতায় রত 
ছিলেন। ১৯ ॥ এই যুদ্ধের সময় ভগবানের সর্াঙ্ 
ভয়ংকর কঠিন হয়ে উঠেছিল। তার শরীরের আঘাত 
চাণূরের কাছে বন্াঘাতের মতো দুঃসহ লাগছিল, তার 
অঙ্গ-প্রতাঙ্গগুলি সেই আঘাতে যেন চর্ণক্চির্ণ হয়ে 
যাচ্ছিল। ফলে শারীরিক এবং মানসিক_উভয় দিক 
থেকেই কমজোরি হয়ে পড়ছিল সে॥ ২০ ॥ (তাই শেষ 
চেষ্টা হিসাবে) সে লাফিয়ে উঠে বাজপাখির মতো 
শূন্যপথে মহাবেগে ছিটকে গিয়ে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে 
ভগবান বাসুদেবের বুকে সক্রোধে আঘাত করল॥ ২১ ॥ 
কিছুই এসে যায় না, সেইরকম সেই আঘাতে শরীক 
বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। বরং সেই সুযোগে তিনি 
চাণৃরের বাহ দুটি ধরে ফেললেন এবং তাকে শূনো তুলে 
প্রচণ্ড বেগে ঘোরাতে থাকলেন। বেশ খানিকক্ষণ 
ঘোরাতেই চাণুরের গ্রাণপাখি দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গেল, 
ভগবান তখন তাকে মাটিতে আছড়ে ফেলে তার 
দেহের সাজসজ্জা, মাথার চুল, গলার মালা সব কিছুই 
তখন এলোছেলো হয়ে গেছে, (ইন্রপূজার উৎসবে 
সুসজ্জিত এবং লঘুনতভাবে স্থাপিত) ইন্দ্রধ্ভ ভূমিতে 
গড়ে গেলে যেমন দেখায়” সেইরকমই দেখতে লাগছিল 
তাকে তখন।॥ ২২-২৩ ॥ এইরকমভাবেই মুষ্টিকও 
আগে বলরামকে মুষ্ট্যাঘাত করলে মহাবলশালী বলরাম 
তাকে নিজ দ্বারা প্রবল চপেটাঘাত 
করলেন॥ ২৪ ॥ সেই আঘাতে নৃষ্টিক কাপতে লাগল, 
অর মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল, প্রচণ্ড ক্ট পেয়ে সে 
গতপ্রাণ হয়ে ঝড়ের আঘাতে উৎপাটিত গাছের মতো 
ভূমিতে পতিত হল।। ২৫ ॥ মহারাজ ! এরপর "কট" 
নামের আরেক মল্ল এগিয়ে আসতেই যোদ্ধাদের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ বলরাম অবহেলার সঙ্গে বা হাতের এক মুষ্ট্যাঘাতেই 
তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন॥ ২৬ ॥ সেইসময়েই 
শল ও তোশল শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করতে গেলে তিনি 


করতলের 
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চাণুরে মুষ্টিকে কূটে শলে ভোশলকে হতে। 


শেষাঃ অরদুক্বু্মন্লাঃ সর্বে ্রাপপরীক্সবঃ।। ২৮ 


| কুট, শল এবং তোশল নিহত তলে বাকি মারা 


গোপান্‌ বয়স্যানাকৃষ্য তৈঃ সংসৃজা বিজহতুঃ। 
বাদামানেষু তর্ণেষু বক্ন্তো রুতনুপুরৌ॥ ২৯ 


জনাঃ প্রজহ্ৃযুঃ সর্বে কর্মণা রামকৃষ্ণয়োঃ। 
খাতে কংসং বিপ্রমুখ্যাঃ সাধবঃ সাধু সাধিৰতি। ৩০ 


হতেষু মল্লবর্যেষু বিদ্রতেবু চ ভোজরাট্‌। 
ন্যবারয়ৎ স্বতূর্যাণি বাক্যং চেদমুবাচ হ। ৩১ 


নিঃসারয়ত দুর্বুত্বৌ বসুদেবায়াজৌ পুরাৎ। 
ধনং হরত গোপানাং নন্দং বরীত দুর্মতিষ্॥। ৩২ 


বসুদেবন্ত দুর্মেধা হন্যতামাশ্বসন্তনঃ। 
উগ্রসেনঃ পিতা চাপি সানুগঃ পরপক্ষগঠ॥ ৩৩ 


এবং নিকথমানে বৈ কংসে প্রকৃণিতোহবায়ঃ। 
লঘিয়োহুপত্য তরসা মঞ্চমুত্রু্গমারুহৎ॥ ৩৪ 


তমাবিশন্ত্মালোকা মৃত্মাস্মন আসনাৎ। 
মনন্বী সহসোথায় জগৃহে সোহসিচর্মশী ৷৷ ৩৫ 


তং  খড়াপাণিং বিচরন্তমাশু 
শ্েনং যথা দক্ষিণসব্যমন্বরে। 
সমগ্রহীদ্‌ দুৰ্বিষহোগ্রতেজা 
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তার্দ্নসুতঃ প্রসহা॥ ৩৬ 


শলের মন্্রকে পদঘাত করলেন এবং তোশলকে দু- 
টুকরো করে চিরে ফেললেন, দুলনেই, বলাবাহুলা, 
মত্যুমুশে পতিত হল॥ ২৭ ॥ এইভাবেই চাণূর, মুষ্টিক, 


নিজদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে, 
পলায়ন করল॥ ২৮ ॥ তখন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম 
টি CRU OC NRT 
এবং কেউ না আসতে চাইলে তাকে টেনে 


| এবং তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তৃরঘবাদের সঙ্গে নিজেদের 


নৃগুরের ঝংকার মিলিয়ে নৃতচ্ছন্দে বিহার করতে 
লাগলেন॥ ২৯ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ এবং রলরামের বীর তথা বালকোচিত 
সরপতাপূর্ণ এইসকল আচরণ দেখে কংস বাতীত 
উপস্থিত সমস্ত লোকই বিশেষভাবে আনন্দিত হল। শ্রেষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ এবং সাধু-সঙ্জনেরা সবাই তাদের *: y 
বলে প্রশংসা করতে লাগলেন॥ ৩০ ॥ নিজে 


উতাদের ডেকে এই কথা বলল-_ ॥ ৩১ ॥ *বসুদেবের 
এই দ্ব্ পত্রদুটিকে এপনই নগর থেকে বের করে দাও। 
গোপেদের সব ধন অপহরণ করো, আর দুর্বাদ্ধি নপ্দকে 
বন্ধন করো॥ ৩২ ॥ বসুদেকও অতানত কবদ্ধিসম্পন 


এবং দুষ্টের শিরোমণি, তাকে অবিশাঙ্ত্ে বধ করো। আর 
উগ্ৰসেন আমার পিতা হলেও আমার শক্রদেরই 
পক্ষপাতী, সুতরাং অনুচরদের সঙ্গে তাকেও কালঙ্ষেগ 
নাকরে বধ করো ॥ ৩৩ ॥ (আর সকলের বাঁচা-নরা যেন 
তার খেয়াল বুশিমাতর এমন ভঙ্গিতে) কংস এইসব 
স্পর্ধিত দস্তোক্তি করতে থাকলে অবায়পুরুম ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হয়ে তৎপরতার সঙ্গে সবেগে লাফ দিয়ে 
যে উচ্চ মঞ্চে কংস উপবিষ্ট ছিল, সেখানে আরোহণ 
করলেন।॥ ৩৪ ॥ নিজের নৃত্যুস্বরাপ শ্রীক্ককে সামনে 
উপস্থিত হতে দেখেও (মানসিকভাবে ভেঙে না পড়ে) 
মনন কংস দ্রুত নিজের সিংহাসন থেকে উঠে ঢাল এবং 
তনোয়াল নিয়ে প্রন্্ুত হল॥ ৩৫ ॥ আকাশে শোন 
(ঝজপাঁথ) যেমন (শিকার ধরবার জনো) অতি দ্রুত 
দিকবদন করে উড়তে থাকে, সেইভাবে কংসও হাতে 
তরোয়াল লিয়ে কখনো ডান দিকে কখনো বাঁদিকে ঘুরে 


1396 


শ্ৰীমন্তাগৰত 


প্রগৃহ্য কেশেযু চলৎ কিরীটং 
নিপাভা রঙ্গোপরি তৃঙ্গমঞ্চাৎ। 
তস্যোপরিষ্টাৎ স্বয়মন্জনাভঃ 
পপাত বিশ্বাশ্রয় আত্মতন্ত্রঃ।৷ ৩৭ 


সুমহাংস্তদাড় 
ততঃ সর্বজনৈর্নরেন্দ্র॥ ৩৮ 
স্‌. নিতাদোদিগ্রধিয়া তমীশ্বরং 
পিবন্‌ বদন্‌ বা বিচরন্‌ ্বপঞসন্। 
দদর্শ  চক্রায়ুধমপ্রতো যত 
স্তদেব রূপং দুরবাপমাপ॥। ৩৯ 


তম্যানুজা ভ্রাতরোহষ্টো কক্কন্যগ্রোধকাদয়ঃ। 


অভাধাবয়ডিক্রুদ্ধা ভ্রাতু্নির্বেশকারিণঃ॥ ৪০ 


তখাতিরভসাংস্াংস্ত সংযত্তান্‌ রোহিণীসুতঃ। 
অহন্‌ পরিঘমুদ্যম্য পশূনিব মৃগাধিপঃ।॥ ৪১ 


তন্তু. । 
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ক্ষিপ্রপতিতে অসিযুদ্ধের গতিভঙ্গিতে বিচরণ করতে 
প্রবৃন্ত হল, কিন্তু ভগবানের দুঃসহ উগ্র তেজের সাননে 
তার কোনো কলাকৌশলই কাজে লাগল না।গরুড় যেমন 
সাপের সমস্ত জারিজুরি অগ্রাহা করে নিজের জোরে তাকে 
ধরে ফেলেন, সেইভাবেই ভগবান তাকে নিজের 
বলপ্রয়োগে সবলে ধরে ফেললেন।॥ ৩৬ ॥ তখন 
ংসের মাথার মুকুট ঘসে পড়তেই ভগবান তার কেশ 
গ্রহণ করে তাকে সেই উচ্চ মঞ্চ থেকে নীচে রঙ্গড়মিতে 
ফেলে দিলেন এবং সেই সঙ্গেই যিনি বিশরহ্মাণ্ডের পরম 
আশ্রয়, ধার ওপরে কেউ নেই, মিনি সর্বথা স্বতন্ত্র, সেই 


| ভগবান পদ্মনাভ (শ্ৰীকৃষ্ণ) নিজেও তার ওপরে লাফিয়ে 


পড়লেন॥ ৩৭ ॥ সেই বিশ্বাশ্রয়ের বিপুল ভারে নিম্পিষ্ট 
হয়ে মুহূর্তের মধোই কংসের মৃত্যু হল। তখন সর্বজনতার 
চোখের সামনে, সিংহ যেমন নিহত হস্টাকে আকর্ষণ 
করে, সেই রকম ভগবানও কংসের প্রাণহীন দেহটি 
মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে চললেন। নরেপ্র পরীক্ষিৎ ! 
তখন ক্ষমতার গর্বে সীমাহীন উদ্ধত ও পাপের এই নির্মম 
নিষ্ঠুর পরিণতি দেখে সমস্ত লোকের মুখ থেকে স্বতই 
অতি ডচচ স্বরে "হাহা" শব্দ নিতি হল। ৩৮ ॥ কংস 
এতকাল উদ্দিগ্চিত্তে সদা-সর্বদা শ্রাকৃষ্ণকেই চিন্তা করে 
এসেছিল। সে পান বা ভোজন করতে করতে, উঠতে- 
বসতে, চলতে-ফিরতে, শুতে-ঘুমোতে, কথা বলতে 
বলতে, এমনকি নিঃশ্বাস নিতে নিতেও সর্বক্ষণ সামনে 
(তার নিয়তিস্বরূপ) চক্রধারী ভগবানকে দেখতে পেত। 
এই অবিরত ভগবৎ-চিন্তার (তা বিদ্েষভাব থেকে 
হলেও) ফলে ভগবানের ওই রূপটিহ সে লাভ করল, যা 
বহু সাধকের পক্ষেই দুর্লভ (অর্থাৎ কংস সারপ্যনুক্তি 
প্রাপ্ত হল) ৩৯ ॥ 

কংসের কঙ্ক, ন্যগ্রোধ প্রভৃতি আটজন ছোট ভাই 
ছিল। তারা এইবার ক্রোধে অগ্রিশর্মা হয়ে জোষঠ ভ্রতার 
হত্যার প্রতিশোধ নিতে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের দিকে 
ধাবিত হল॥॥ 8০ ॥ রোহিলীনন্দন বলরাম তাদের 
এইভাবে যুদ্ধের জনা প্রন্থত হয়ে অতি বেগে দৌড়ে 
আসতে দেখে একটি পরিঘ (বুদগার জাতীয় অস্ত্র) তুলে 
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নেদুৰ্দন্দুভয়ো লোয়ি ব্রন্দেশাদা বিভতয়ঃ। নিলেন এবং তার দ্বারা সিংহ যেন অবলীলায় পশুদের 
£ বিরত প্রীতাঃ শশংসূৰ্ণনৃতুঃ য় ৪২ হা করে সেইভাবে তাদের হত্যা করলেন।॥ ৪১ ॥ 

পট রন দিয় তখন আকাশে দুন্দুভি বাজতে লাগল। ভগবানের 
| বিডূতিস্বন্কপ ব্রহ্মা, মহাদের প্রভৃতি দেবগণ আনন্দিত 

তেষাং স্তিয়ো মহারাজ সুহ্বন্মরণদুঃখিতাঃ। হয়ে তার ওপর পু্পবর্ষণ এবং তার স্থতি করতে 
তত্রাী ৪ শীর্যাগাশর্নবিলোচনাঃ।॥ ৪৩ লাগলেন, অন্দরাগণ নৃত্যে রত হল ৪২ ॥ মহারাজ! 
কংস এবং তার ভ্রাতাদের পর্থীরা আপনজনে ত 

দুঃখে নিমপ্র হয়ে মস্তকে করাঘাত করতে করতে 

়ানান্‌ বীরশয্যায়াং পতীনালিঙ্গা শোচতীঃ। গলদপ্রলোচনে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।। ৪৩ ॥ 

বিলেপুঃ মুস্বরং নার্যো বিসৃজান্ধো মুহুঃ শুচঃ| ৪8 বীরশয্যায় শয়ান (সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যবরণ করে ভূমিতে 
পতিত) নিজ নি পতিকে আলিঙ্গন করে শোকার্ড সেই 
ৰ রমণীরা অবিরত অশ্রুবর্দণ করতে কাত 

হাঁ মাম“ দশ! বিনাগ করতেলাগলেন॥ ৪৪ ॥ ‘হে নাথ! হে গর! হে 


বরা হতেন নিহতা বয়ং তে সগৃহপ্রজাঃ।। ৪৫ ধর্ম! হে করুণাময় ! হেঅনাগবহসল' তোমার 


ভবা বিরহিতা পত্যা পুরীয়ং পুরুষর্ষভ। সন্তানেরা অনাথ হয়ে গেল। ৪৫ ॥ 


তুমিহ ছিলে এই (নথুরা) পুরীর স্বা্ী। তোদাগ বিরহে 
ন 'শোভতে বয়মিব নিবৃত্তোৎসৰমঙ্গলা।। ৪৬ | এর উৎসব শেষ হয়ে গেছে, মঙ্গল চিহ খসে 


এ-ও এধন আমাদেরই মতো বিধবা হয়ে শোভহীন হয়ে 
অনাগসাং ত্বং ভূভানাং কৃতবান্‌ ভ্রোহমুন্রণম। পড়েছে॥ ৪৬ ॥ স্বামী ! তুমি নিরপন্াধ শ্রাণী 
ঘোর দ্রোহ, নিষ্ঠুর অআচার করেছিলে তারই ফলে 
ভেদমহজোদশাংনীমোুজকূকা লালন ৪ আঙ্গ তোমার এই দশা হল। হায়, সর্বভতের প্রতি দ্রোহ 
আচরণ করে তাদের খতিসাধন করে কে ই বা নিজে 
সর্বেষামিহ ভূতানামেম হি প্রভবাপায়ঃ। সুখ-শান্তি লাভ করতে পারে ? ৪৭ ॥ এই ভগবান 
গোপ্তা চ তদবধ্যারী ন কচিৎ সুখমেধতে।॥ ৪৮ ৷ শরীক সর্বভূতের উৎপত্তি এবং লয়ভান। হলিহ জগৎ 
সংসারের রক্ষাকর্ডা। এর কতিসাধনোর প্রমাস তথা 
এঁকে অবজ্ঞা করে কেউ কোথা ও সুখলাভ করতে পারে 

শ্রীর্ুক উবাচ না। ৪৮ ॥ 
শ্রান্তকদেব বললেন-পরীশ্গিৎ ! লোকভা 
সর্বসংসারের জ্রীবনম্বলপ ভগবান শ্রীকসঃ সেই 
রাজযোমিত আশ্বাস্য ভগৰীল্লোকভাবনঃ। রাজবধূদের সান্তনা দিলেন, তাদের শান্ত কর 
যামাছলোঁকিৰীং সংস্থাং হতানাং সমকারয়ৎ॥ ৪৯  তারণর যথাবিহিত রীতি অনুসাযে নৃতণের 
সংকারাদি সম্পর্ন করালেন॥ ৪৯ ॥ এরপর শ্রীকৃষ্ণ 
এবং বলরাধ মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেব 
মাতরং পিতরং চৈৰ মোচগ়িত্বাথ বন্ধনাৎ। বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন এবং নিজেদের 


কৃষ্ণরামৌ বৰন্দাতে শিরসাহহস্পৃশা পাদয়োঃ॥ ৫০ ছারা তাদের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলেন ৫০ ॥ 
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শ্রীম্তাগবত 


দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ। 


কৃতসংবন্দনৌ পুন্র সন্বজাতে ন’ শঙ্ষিতৌ॥ ৫১ 


কিন্তু পত্র তাদের চরণ-বন্দনা করা সত্বেও দেবকী- 
বসুদেব তাদের বুকে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন 
না, বরং তাদের জগদীশ্বর জ্ঞানে শঙ্কিত হয়ে (অঞ্ুলিবদ্ধ 
করে) অবস্থান করতে লাগলেন॥ ৫১ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমনতক্ষে* পৃবার্ধে কংসবধো নাম 
চতুষ্টকারিংশোহধায়ঃ ॥ ৪৯ ॥ 


শ্রীমশ্মহ্ি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রমস্তাগবতমহাগুরাপের দশমন্তদ্ধের পূর্বার্ধে 
কংসবধ নামক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত | ৪৪ ॥ 


অথ পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ 
পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় 
শ্রীকৃষ্ণ -বলরামের উপনয়ন এবং গুরুগৃহবাস 


শ্রীশুক উবাচ 


পিতরাবুপবন্ধার্থো বিদিত্বা পুরুষোত্তমঃ। 
মা ভুদিতি নিজাং মায়াং ততান জনমোহিনীম্‌॥ ১ 


উবাচ পিতরাবেতা সাগ্রজঃ সাত্বতর্যভঃ। 
্শ্রয়াবনতঃ শ্রীণনন্ব তাতেতি সাদরম্‌॥ ২ 


নাম্মত্তো যুবয়োস্তাত নিত্যোৎকগ্ঠিতয়োরপি। 
বাল্যপৌগগুকৈশোরাঃ পৃত্রাভামভবন্‌ কচিৎ।॥ ৩ 


(*)অশঙ্ধি. । শান্ধে কংস. । 


শ্রীশুকদেব বললেন--পরীক্ষিৎ ! পুরুষোন্তম 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, তার মাতাপিতা তার এয, 
তার তগবস্তা-সম্পর্কে সচেতন, সঙ্ঞান। কিন্তু তাদের 
এই জ্ঞান থাকা অতীক্দিত নয় (কারণ তাহলে তারা পুত্র 
বাৎসলোর সুখ অনুভব করতে পারবেন না)। এই চিন্তা 
করে তিনি তাদের ওপর নিজের জনমোহিনী নায়া বিস্তার 
করলেন, যে যোগমায়া তার স্বজনদের মুগ্ধ করে রেখে 
তাঁর লীলায় সহায়তা করেন। ১ ॥ সাহতবংশের শ্রেষ্ঠ 
পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এরপর অগ্রজ বলরামের সঙ্গে 
পিতামাতার কাছে গিয়ে বিনয়-নস্রভাবে গভীর 
আহ্তুরিকতার সঙ্গে “মা’, 'বাবা' এইভাবে সম্থোধন 
করে তাদের প্রীতি জন্মিয়ে বলতে লাগলেন॥ ২ ॥ 
“ভাত ! আমরা আপনাদের পুত্র। আপনারা আমাদের 
জনা সৰ্বদা উৎকঠিত থেকেছেন, কিন্তু সন্তানদের বালা, 


' পৌগণ্ড বা কৈশোর অবস্থায় তাদের সেই-সেই 


সুখানুতৃতি হয়, আমাদের কাছ থেকে আপনারা তা 


গৰাদরায়লিরুবাচ। 


দশম দ্বন্দ (পথ্চচত্বারিংশ অধ্যায়) 
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ন লক্কো দৈবহতয়োর্বাসো নৌ ভবদস্তিকে। 
যাং বালাঃ পিতৃগেহস্থা নিনদন্ধে লালিতা মুদম্‌॥ ৪ 
সরবার্থসম্ভবো দেহো জনিতঃ পোষিতো যতঃ। 
ন তয়োর্ষাতি নির্বেশং পির্রোর্মাঃ শতামুষা॥ ৫ 
যন্তয়োরায্মজঃ কল্প আত্মনা চ ধনেন চ। 
বৃত্তিং ন দদ্যাত্তং প্রেত ষমাংসং খাদয়ন্তিহি॥ ৬ 
মাতরং পিত্রং বৃদ্ধং ভার্ষাং সাধ্দীং সুতং শিশুম্‌। 
গুরুং বিপ্রং প্রপন্ং চ কল্লোহবিজচ্ছুসন্‌ মৃতঃ ৭ 
তন্াবকল্য়োঃ কংসামিতামুদ্িগ্নচেতসো$। 
মোঘমেতে বাতিক্রান্তা দিবসা বামনচিতোঃ॥ ৮ 
তৎ ক্ষল্তর্হখন্তাত মাতোঁ পরতন্ত্রয়োহ। 
অকৃর্বতোর্বাং শুশ্রযাং ক্লিষ্টয়োুর্্দদা ভূশম্‌॥ ৯ 
শ্বীশুক উবাচ 


ইতি মায়ামনুষ্যস্য হরেবিশ্বাস্মনো গিরা। 
মোহিতাবন্কমারোপা পরিষ্বজ্যাপতুর্মুদম্‌।। ১০ 


পানলি॥ ৩ ॥ দুৰ্দৈববশত আমাদের আপনাদের কাছে 
থাকার সৌভাগাই হয়নি। ফলে নিজেদের ঘরে থেকে 
পিতামাতার ল্লেহে লালিত-পালিত হওয়ার যে সুখ 
সাধারণভাবে সব বালকই লাভ করে থাকে, আমরা তা- 
ও পাইনি॥ ৪ ॥ মানুষের পক্ষে এই পাঞ্চভোতিক দেহাটি 
সর্বার্থমন্তব,_ধর্ম, অর্থ, কাম, মোগ্_কী লা লাভ হতে 
পালে এই দেহটির দ্বারা ? সেই দেহের জন্মা, পালন- 
আমাদের এই জীবনের সবচেয়ে অসহায় সময়ে আমরা 
সুরক্ষিত থাকি, সেই মাতা-পিতার খণ কোনো মানুষই 
শত ধর্ম পরমায়ুর (একনিষ্ঠ সেবার) দ্বারাও 
শোধ করতে পারে না॥ ৫ ॥ যে পুর্র সক্ষম হয়েও 
নিজের দেহ এবং অর্থ-সপ্পদাদির দ্বারা সর্বপ্রকারে 
পিতামাতার সেবা এবং তাদের জীবিকা-নির্বাহের বাবস্থা 
না করে, তার মৃত্যুর পর ঘমদূতেরা তাকে নিজের মাংস 
খাওয়ায় ৬ ॥ যে বান্তি ক্ষমতা থাকা সন্তে বৃদ্ধ 
মাতাপিতা, সতী স্তর শিশুসন্তান, গুরু, ব্রাহ্মণ এবং 
| শরণাগতের ভরণ-পোষণ না করে, সে প্লাস নিলেও 
(অর্থাৎ বেচে থাকলেও) প্রকৃতপক্ষে নৃতই। ৭ ॥ 
| আমাদেরও জীবনের এতগুলো দিন তো বৃথাই কেটে 


গেল, আপনাদের সেবা আমরা করতে পারলাম না। 
কোনো উপায়ও তো ছিল না৷ আমাদের, ছিল না সেই 
ক্ষমতা, আমরা যে সর্বদাই কংসের ভয়ে উদ্দিন থাকতাম, 
কীভাবে যে কেটেছে এতগুলো বছর আমাদের ! ৮ ॥ 
আমরা সবরকমেই পরাধীন ছিলাম। দুরাখ্া কংস 
আপনাদের কী ভীষণ কগ্নহ না দিয়েছে, কিন্তু আমরা 


অপরাধ ক্ষমা করুন পিতা, ক্ষমা করো মা গো, তোমার 
এই অপরাধী ছেলেদের ! ৯ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন_ পরীক্ষিৎ ! যিনি বিশ্বাস্তা 
হয়েও লীলাবশে মানুষের রূপ ধারণ কা 
ভগবান শ্রীহরির এই কথা শুনে দেবকী এ 
সম্পূর্ণ মোহিত হয়ে গেলেন এবং তাদের দুজ্জনকে 
কোলে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দের পরাকাষ্টা 
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সিঞ্চন্তাবশ্রুধারাভিঃ স্নেহপাশেন চাবৃতৌ। 
নকিঞিদৃচত » রাজন্‌ বাষ্পকপ্ঠৌ বিমোহিতৌ॥ ১১ 


এবমাশ্বাসা পিতরৌ ভগবান্‌ দেবকীসুতঃ। 
মাতামহং তুগ্রসেনং যদুনামকরোননপমূ॥ ১২ 


আহ চাস্মান্‌ মহারাজ প্রজাশ্চাজ্ঞগ্তুমর্হঁসি। 
যযাতিশাপাদ্‌ যদৃভির্নাসিতবাং নৃপাসনে॥ ১৩ 


ময়ি ভৃত্য উপাসীনে ভবতো বিবুধাদয়ঃ। 
বলিং হ্রন্তাবনতাঃ কিমুতান্যে নরাধিপাঃ॥ ১৪ 


সর্বন্‌ মাথজাতিসাবান দিগৃভ। কংসলাকুলান্‌”। 
যদুবৃষ্যন্ধকমধুদাশার্হকুকুরাদিকান  ॥৯১৫ 


সভাজিতান্‌ সমাশ্বাস্য বিদেশাবাসকর্শিতান্‌। 
নাবাসয়ৎ স্বগেহেষু বিত্তৈঃ সংতর্পা বিশ্বকৃৎ॥ ১৬ 


(মকিগ্ঞনোচতু। অনুপাদযহ। 


প্রাপ্ত হলেন॥ ১০ ॥ নহারাজ ! তখন তারা স্নেহের 
নিগড়ে বাধা পড়ে গেছেন, (কিিৎ পূর্বের জ্ঞানদৃষ্টি 
সম্পূর্ণবপেই তিরোহিত হওয়ায়) বাংসল্যরসের প্রবল 
ধারায় ভিজিয়ে দিচ্ছেন দুই পুত্রের সর্বাঙ্গ, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, 
কোনো কথাই বলার ক্ষমতা নেই ! দেরী যোগমায়ার 
সর্বাতিশায়িনী মোহিনী শক্তির প্রভাবে তারা তখন 
সম্পূর্ণকূপেই বিমোহিত ! ১১ ॥ 

এইভাবে মাতাপিতাকে সান্তনা দিয়ে ভগবান 
দেবকীনন্দন নিজ দাতামহ উপ্রসেনকে যদুবংশীয়দের 
বরাজ্া-রূপে স্থাপন করলেন॥ ১২ ॥ এবং তাকে 
বললেন *মহারাজ্জ ! আমরা আপনার প্রজা। আপনি 
অভিশাপের কারণে বদুবংশীয়দের মাজসিং হাসনে বসায় 
বাধা আছে, সে নিষেধ আমার ক্ষেত্রেও প্রযোন্জা। 
আপনিও যদুবংশীয় ঠিকই, কিন্তু এক্ষেত্রে আমার দ্বারা 
প্রতি্ঠাপিত হচ্ছেন আপনি, নিজে সিংহাসন অধিকার 
করেননি, তাই দোষ হবে না॥ ১৩ ॥ আমি আপনার 
আল্াকারী ; আপনার সেবকরূপে আনি উপস্থিত 
থাকলে দেবতারাও আপনাকে অবনতশিরে স্মান- 
দক্ষিণা, উপটোকন অর্পণ করবেন, অন্যান্য নরপতিদের 
তো কথাই নেই'॥ ১৪ ॥ পরীক্ষিত ! যদুবংশের 
মৃলশাখার বহু বান্তি তথা বৃষ, অগবাক, ধু, পাশার, 
কুকুর প্রভৃতি বিভিন্ন উপশাখাভু ধর্মনিষ্জ পরিবার 
কংসের ভয়ে আকুল হয়ে নিজেদের কলক্রঘাগত 
বাসভূমি ছেড়ে দেশাপ্তরী হয়েছিলেন। এঁরা সকলেই 
শ্রীকৃুষের সঙ্গে আতীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এখন 
শ্রীকৃষ্ণ তাদের সবাইকে নানা দিক্‌-দেশ থেকে খুঁজে বের 
করে স্বদেশে প্রজাবর্তনের আহান লেন। প্রবাসে 
তারাও নানারকম কষ্ট ভোগ করছিলেন। ভগবান তাদের 
সেই দুঃৰ লাঘব করলেন আন্তরিকভাবে সান্তনা দিয়ে, 
সসশ্মানে ফিরিয়ে আনলেন তাদের, তাদেরই ছেড়ে 
যাওয়া বাসগহে তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলেন এবং 
নতুন করে জীবনযাত্রা শুরু করতে তাদের যাতে অসুবিধা 
না হয় সেজনা প্রচুর আর্থিক সাহায্য দান করে সন্ব্ট 


অজমরিতন। 


দশম সদ (পদ্চচত্বারিংশ অধ্যায়) 
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কৃষ্ণসংকর্মণভূজৈওপ্তা লর্বমনোরথাঃ। 
গৃহেষু রেমিরে সিদ্ধাঃ কৃষ্তরামগতন্বরাঃ॥ ১৭ 


বীক্ষত্তোহহরহঃ গ্রীতা মূকুন্দবদনান্ুজম্‌। 
নিতাং প্রমুদিতং শ্রীমৎ সদয়স্মিতবীক্ষণম্‌॥ ১৮ 


তত প্রবয়সোহপাসন্‌ যুবানোহতিবলৌজসঃ। 
পিবন্তোহক্ৈর্মকন্দসা মুখাগুজসুধাং মুহুঃ ॥ ১৯ 


অথ নন্দং সমাসাদ্য ভগবান্‌ দেবকীসুতঃ। 
সংকর্ষণণ্চ রাজেন্দ্র পরিধজোদমুচতুঃ॥ ২০ 


পিতুবাভাং নিদ্দাভ্যাং গোমিতৌ লালিতৌ ভূশম্‌। 
গিত্রোরভাবিকা গ্রীতিরাস্মজেধায়নোহপি হি॥ ২১ 


সপিতা সাচ জননী যৌ পুষ্ীতাং স্বপুত্ৰৰৎ। 
শিশ্ন বন্ধুভিরুৎসৃষ্টানকল্পেঃ পোবরক্ষণে॥ ২২ 


যাত যৃয়ং ব্রজং তাত বয়ং চ সেহদুঃখিতান্‌। 
জাতীন্‌ বো দ্র্ুমেষ্যামো বিধায় মুহৃদাং সুখম্‌॥ ২৩ 


এবং সান্তুয্য ভগবান্‌ নন্দং সব্রজমচাতঃ। 
বাসোহলঙ্কারকুপ্যাদ্যৈরর্হয়ামাস সাদরম্‌ ৷৷ ২৪ 


| আদরে লালন-পালন করেছেন। 


করলেন। এইভাবে বিশ্বকর্ডা ভগবান রাজ্যাপালনের প্রথম 
কর্তবাটি সুষ্ঠুূপে সম্পাদন করলেন।॥ ১৫-১৬ ॥ এখন 
(দল ও উপশাখাসমূহের অষ্থগতি) সকল যদু 
জবান শ্ৰীকৃষ্ণ ও সংকর্মণের বাহুবলে সুরক্ষিত হলেন। 
তাদের সব মনোরথ পূর্ণ হল ; কৃষ্ণ-বলরামের কৃপায় 
তাদের কোনো দুঃখ-তাপও রহল না। ঠারা কৃতাৰ্থ হয়ে 
নিজ গৃহে সানন্দে বসবাস করতে নাগলেন॥ ১৭ ॥ 
শ্রীভগবানের ধুখপদজ সদাপ্রফুল্প, অপার সোন্দ্যনয় 
আনন্দের খণি। তা থেকে মৃদু হালি তথা দৃষ্টিপ 
মাধামে নিত্য ক্ষরিত হয়ে চলে করুণারাপ মধু। 
যদুবংশীয়েরা এখন প্রতিদিন সেহ অল্লান নূখসোভ দর্শন 
করে পরম প্রীতি লাভ করতে লাগলেন॥ ১৮ ॥ সেই 
বদনাসজসুধার এমনই গুণ, এমনই প্রভাব যে মেক্রদ্মারা 
তা পুনঃপুন পান করে মধথুরার বৃদ্ধ ব্যক্তির! পর্যন্ত 
যুবকদের নতো বীতিনতো বলশালী তগা উৎসাহে 
পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেন॥ ১৯ ॥ 

রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ ! দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং 
বলরাম অনন্তর নন্দরহারাজের কাছে এসে তাকে 
আলিঙ্গন করে এই কথা বললেন ॥ ২% ॥ ‘পিতা! 
আপনি এবং মা আমাদের দুক্ষনকে বড়ো স্েহে বড়ো 
এতে অবশাই 
কোনো সন্দেহ নেই যে, মাতাপিতার নিষ্ভ দেহের 


তুলনায় সপ্তানদের প্রতি অনেক বেশি প্রীতি, বেশি যড় 
থাকে॥ ২১ ॥ যে শিশুদের তাদের নিজের লোকেরা 


লালন-পালন করতে অক্ষম হয়ে পরিত্যাগ করেছে, 
আদরে মানুষ করে তোলেন, প্রকৃতপক্ষে তারাই তাদের 
পিতানাভা॥ ২২ ॥ পিতা ! আপনারা এখন ব্রজে ফিরে 
যান। আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, যারা আমাদের 
ভালোবাসেন, স্নেহ করেন, সেইসন জাতিবন্ধুদের ভীষণ 
দুঃখ হবে আমাদের জনা (আমরা আপনাদের সঙ্গে ব্রজে 
না ফেরায়)। তবে এখানকার আত্তীয় তথা সুহৃদগণের 
প্রতি আমার যে কর্তব৷ আছে, অর্থাৎ তাদের সুখ 
স্বাচন্দোর ব্যবস্থা করা, তা পালন করেই আমি 
আপনাদের সবাইকে দেখতে যাব ॥ ২৩ ॥ গ্রীক 
এইভাবে ব্ৰহ্জবাসিগণসহ নন্দমহাৱাজকে সানা দিলেন। 
তারপর মহামূলা বস্তু, অলংকার, বহুবিধ ধাতৃপাত্র 
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ইত্যুক্তন্তৌ পরিষজা নন্দঃ প্রণয়বিহুলঃ। ইত্যাদি দান করে বিশেষ আদর ও আন্তরিকতার সঙ্গে 
পূরয়শ্রুভির্েত্রে গাপৈর্রজং তাদের সম্মান জানালেন। ২৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে 
Re ble ং খযৌ॥ ২৫ শ্ৰীনন্দ ঠাকে এবং বলরামকে আলিঙ্গন করলেন। স্রেহের 
বশে বিহুল হয়ে পড়েছেন তথন তিনি, দুই চোখে জলের 
ধারা। তবু মেনে নিতে হয় অনিবার্যকে, হৃংপিগুকে 
উপড়ে ফেলে রেখে ব্রজে ফেরার পথ ধরেন তিনি সঙ্গী 

অথ শূরসুতো রাজন্‌ পুত্রয়োঃ সমকারয়ৎ। 

ও i সমবাৰী ব্রজবালীদের নিয়ে ॥ ২৫ ॥ 
পুরোধসা ব্রাহ্মণৈশ্চ যথাবদ্‌ দ্বিজসংস্কৃতিম্‌ ৷ ২৬ মহারাজ! এরপর শ্রসেন তনয় বসুদেব নিজেদের 
পুরোহিত গর্গাচার্য এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের ছারা 
দুই: পুত্রের যথাবিধি দ্বিজোচিত উপনয়ন সংস্কার 
করালেন॥ ২৬ ॥ তিনি সেই ব্রাহ্মণগণকে বন্ছাবধ 
তেভোহদাদ্‌ দক্ষিণা গাবো রুঝমালঃ স্বলন্কৃতাঃ। & 
বসনভুষণ নিবেদন করে সম্মানে পূজা করলেন এবং 
সবলদ্বতেভঃ সংপৃজ্য সবৎসাঃ ক্ষৌমমালিনীঃ। ২৭ | তাদের প্রচুর দক্ষিণা এবং সেই সঙ্গে সুষ্ঠভাবে অলংকৃত 
অনেক সবংসা গাভী দান করলেন। সেই গাভীগুলির 
প্রতিটিই গলায় সোনার হার, ক্ষৌমবস্ত্ের মালা এবং 
অন্যান্য নানাপ্রকার আভরণে সুসজ্জিত ছিল।॥ ২৭ ॥ 
যাঃ কৃষ্ণরামজন্র্ষে মনোদত্তা মহামতিঃ। শ্ীকস, এবং বলরানের জন্মনক্ষতরে মহামতি বসুদেল গে 
তাশ্চাদদাদনুম্মৃত্য কংসেনাধর্মতো হৃতাঃ॥ ২৮ ৷ গাভীগুলি মনে মনে (সংকল্প করে) ব্রাহ্মণদের দান 
করেছিলেন, কংস সেগুলি অন্যায়ভাবে তার কাছ থেকে 
হরণ করে নিয়েছিল। এখন সেই কথা মনে করে তিনি 
| সেই গাভীগুলিকে (কংসের গোষ্ঠ থেকে আনিয়ে) 
ততশ্চ লন্ষসংস্কারৌ দ্বিজত্বং প্রাপ্য সুক্রতৌ। পুনরায় ব্রাহ্মণদের দান করলেন। ২৮ ॥ এইভাবে 
ং | যুকুলাচাৰ্য গর্গের নিকট উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হয়ে 
যদুকুলাচার্যাদ্‌ গায়ত্রং ব্রতমাহ্ছিতৌ। ২৯ ৷ 

দি টায় বলরাম এবং প্রীকৃষ্ণ দিজন্বে উপনীত হলেন। তারা পূর্ব 
হতেই ব্রতনিয়মাদির প্রতি নিষ্ঠাপরায়ল ছিলেন, এখন 
গায়ত্রী ধারণ করে অধায়ন-প্রারন্তের নিয়মানুসারে 
প্রভবৌ সৰ্ববিদ্যানাং সর্বজৌ জগদীশ্বরৌ। নুর লিজ 
সি রি হিট মনোহর ! তারা দুজনই তো জগতের ঈশ্বর, 
bk 11 ৩০ সর্বিদারপ্রভব, রব তাদের বিশুদ্ধ জ্ঞান স্মতঃসিদ্ধ, 
| অনা কোনো বাক্তি ৰা পদার্থের ওপর তা নির্ভরশীল নয়। 
তা সত্বেও তারা মানুষের মতো আচরণ করে 


রুকুলে বাসমিচ্ছন্তাবুপজগ্মতুঃ (লোকসংগ্রহের জন্য) নিজেদের সেই স্বাভাবিক জ্ঞান 
রি তুঃ। গোপন করে রাখলেন ॥ ৩০ ॥ 


কাশাং সান্দীপনিং নাম হ্যবন্তীপুরবাসিনম্‌ ৷৷ ৩১ অতঃপর তারা ুরুকুলে বাস করার উচ্ছায় 
অবস্তীপুর নিবাসী কাশ্যপ গো্রীয়সান্দীপনি মুনির নিকট 
গমন করলেন॥ ৩১ ॥ তারা দুই ভাই বিধি অনুসারে 
গুরুর সমীপে বাস করতে শুরু করলেন। তখন গুরু- 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাদের ভীবনযাত্রা সুসংযত হুল। গুরুর 


যথোপনাদ্য তৌ দাস্তো গুরৌ বৃত্তিমনিন্দিতাম্‌। 
গ্রাহস্তাবুপেতৌ ন্ম ভক্ত্যা দেবমিবাদূতৌ ৷ ৩২ 


দন দ্বন্দ (পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়) 1403 


তয়ো্দ্িজবরস্তটঃ শুদ্ধভাবানুবৃত্তিভিঃ। প্রতি শিষোর সর্বপ্রকারে অনিন্দিত আচরণ কীরকম হওয়া 


বেদানখিলান্‌ সাঙ্গোপনিঘদো উচিত, তার আদর্শ স্থাপন করে সকলকে শিক্ষা দেওয়ার 

টা গুরু॥ ৩৩ জনাই তারা গুরুকে ইষ্টদেবতা আনে আন্তরিক ভক্তি ও 

শ্রদ্ধার সঙ্গে সেবা করতে লাগলেন। ৩২ ॥ গুরুবর 

সান্দীপনি মুনিও তাদের সেই অকৃত্রিম সেবাপরায়ণতা 

তথা সুশ্ৰমায় (নিষ্ঠার সঙ্গে আদেশ পালন ও সুরপ্রদন্ড 

বিদ্যার অনুশীলনে) পরম সন্তুষ্ট হয়ে উপনিষদ এবং 

বৰ যড়ঙ্স-সহ সমগ্র বেদ উপদেশ করলেন ॥ ৩৩ ॥ তাছাড়া 

ই ৰ্মান্‌ রা সন্ত ও দেবতাজ্ঞান-সহ ধনুর্বেদ, সনুম্মৃতি প্রভৃতি 

তথা চানীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিং চ যড়ৰিধাম্‌ ॥ ৩৪ ধর্মশাস্তু, নীনাংসা প্রভৃতি বেদ-তাৎপর্য নিৰ্ণায়ক শান 

ও শিক্ষা দিলেন। তার সঙ্গেই 

, দ্বৈমীভাব ও সংশ্ৰয়-এই 

ষড়বিধ ভেদসমগিত রাজনীতিবিদাও তাদের অধায়ন 

৷ করালেন॥ ৩৪ ॥ রাজা পরীক্ষিৎ ! শ্রীকষ্চ-বলরাম 

প্রকৃতপক্ষে স্ববিদ্যারই পরবর্তক। তথাপি এখন তারা শ্রেষ্ঠ 

সর্বং নরবরশ্লেষ্ঠৌ সর্ববিদ্যাপ্রবর্ভকৌ। দানবের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন বনে তদনুরাপ 

সকৃনিগদমাত্রেপ তৌ সংজগৃহতুর্নূপ॥ ৩৫ আচরণ, বিদ্যাগ্রহণাদি করছিলেন। গুরুর মুগে 

একবারমাত্র উচ্চারিত হওয়ার সঙ্জে সঙ্গেই তারা 

সেই বিদ্যা অধিগত করে নিচ্ছিলেন॥ ৩৫ ॥ পরম 

সংযমী সেই দুই ভাহ এইভাবেই মাত্র চৌধদ্রি দিন এ 

| রাতে টৌ কলাবিদ্নাণ। সমাকভাবে শিখে নিলেন। 
| 


মহারাজ ! এইভাবে সর্ববিদ্যা গ্রহণ সমাপ্ত হলে 
অহোরাকর তুষ্ট সংঘতৌ তাবতীঃ কলাঃ। ভারা আচার্য সান্দীপনি খুনিকে ভরুদক্ষিণা এহণে 


গুরুদক্ষিণয়াহইচার্যং ছন্দয়ামাসতুর্নপ॥ ৩৬ জনা বিশেষভাবে প্রার্থনা জানালেন॥ ৩৬ ॥ 


)চৌমস্ি কলানিদা + (১) শীত (২) বাদা (৩) নৃত্য (৪) নাটঃ (৫) চিত্রক্ষন (৬) নিশেষক-জ্ছেদা (তিলকাদি-বচনা) 
(5) তুল (চাল) এবং পুচ্পের সাহাযো পৃক্ঞা-উপচার রচনা (৮) পুষ্পান্তরণ (৯) দন্ত, বস্তু এবং অঙ্গকে রঙ্গীন করার বিদ্যা 
(১০) মণি বা উচ্ছল প্রন্তর্যদির ছারা গৃহের কুট্িম (মেনে) নির্মাণ (১১) শয্যা রচনা ( ১২) ছলে বাঁধ দেওয়া (অথবা জলের 
রা মধুর শন্দোৎপাদন যথা, জল-তরঙ্গাদি বাদ্য, যাতে জলের বিশেষ ভূমিক' থাকে) (১৩) বিচিত্র ধরণের সিদ্ধি প্রদর্শন 
(১৪) বছবিধ মালা -রচনার কৌশল (১৫) ফুলের মুকুট ইত্যাদি রচনা (১৬) নেপথা-যোগা (অভিনেতাদের বেশ-ভুষা রচনা) 
(১৭) পুষ্পাদি রচিত ভূষণে যথাযথভাবে সঙ্জিত করার কৌশল (১৮) কর্ণপত্র (কানের অলংকার বিশেষ) রচনা (১৯) 
সুগন্ধি-দ্রব্য (আতর প্রভৃতি) প্রস্তুত করা (২০) ইন্রজাল বা যাদুবিদ্যা (২১) যথেচ্ছ, বেশ ধারণ তথা প্রসাধনাদির সাহাযো 
কুরূপকে সুলাপ বলে প্রতিভাত করার কৌশল (২২) হস্টলাঘব (হাত-সাফাই) বিদা (২৩) বধপ্রকার নিরামিষ গাদা দবা তথা 
পিষ্টকাদি পরপ্তত করা (৯৪) বিবিধ প্রকার পানীয় প্রন্থত কৰা (১৪) সূটা-শিল্প (২৬) পুতুল তৈরি করা এবং নাচানো (১৭) 
প্রহেলিকা (ধাধা)-জ্ঞান (১৮) প্রতিমা ইত্যাদি নির্মাণ (২৯) (পরের প্রযুক্ত) কুট-কৌনল ভেদ তথা প্রয়োগ-দক্ষতা (5০) 
পুস্তক অধ্যাপন তথা আবৃত্তি নিপুপতা (৩১) নাটক-আশ্যাযিকা ইত্যাদি চলা ও রসগ্রহণের ক্ষমতা (৩১) সমস্যার সমাধানে 
নিপূণতা (৩৩) বাশ-বেত ইতাদির সাহাযো বাণ ও অন্যানা বন্ধু নির্মাণ (৩৪) গালিচা আদি নির্মাণ (৩৫) কাঠের কাজ ও 
ত্র বিদ্যা (৬) বান্ধ বিদ্যা (৩৭) সোনা, কা ও বিভিন্ন রর পরীক্ষা (০৮) ধাতু বিদ্যা (০৯) মশিসমূহ্রে (চলর) ঘালা 
রং প্রস্থত করার প্রণালী (৪০) খনিবিদ্যা (৪১) বৃক্ষ-ওষধি প্রভৃতির পরিচর্যা তথা এগুলির বিভিন্ন অংশের সহজ-সরল 
ব্যবহার বা প্রয়োগের ছারা রোগ নিরাধয় বিধি (চিকিৎসা) (৪২) বেষ, মোরগ ইত্যাদি প্রালীকে লড়ানোর রীতি (৪৩) শুক- 
সী প্রকৃতি পাখিদের কথা-বলা (৪৪) উচ্চাটন বিদ্যা (৪%) কেশমা্না কৌশল (৯৬) মুষ্টার ভিতরে বাখা বন্দর নাম অথবা 


॥ ৩৮ 


তমাহ ভগবানাশু গুরুপুত্রঃ প্রদীয়তাম্‌। 
ঘোহসাবিহ ত্বয়া গ্রন্তো বালকো মহতোর্মিণা॥ ৩৯ 


সমুদ্র উবাচ 
নৈবাহার্মমহং দেব দৈতাঃ পঞ্চজনো মহান্‌। 
অন্তর্জলচরঃ কৃষ্ণ শঙ্খরাপধরোহুসুর$॥ ৪০ 
আস্তে তেনাহ্ধতো নূনং তদুতবা সত্বরং প্রভুঃ। 
জলমাবিশ্য তং হত্বা নাপশাদুদরেহর্ভকম্॥ ৪১ 
তদ্প্রভবং শঙ্থমাদায় রখনাগমৎ। 
ততঃ সংযমনীং নাম ঘমস্য দয়িতাং পুরীমৃ।। ৪২ 
গত্বা জনার্দনঃ শত্খাং গ্রদদ্মৌ সহলায়ুবঃ। 
শত্মনর্্াদমাকর্ণা প্রভাসংযমনো যমঃ।॥ ৪৩ 
তয়োঃ সপর্যাং মহতীং চক্রে ভত্তযুপবৃংহিতাম্‌। 
উৰাঢাৰনতঃ কৃষ্ণং সর্বভূতাশয়ালয়ম্‌। 
লীলামনুষ্য হে ৰিষ্ে যুবয়োঃ করবাম কিম্।॥ ৪৪ 


্মস্তাগবত 


মহারাজ ! আচার্য সান্দীপনি মুনি তাদের অন্তত মহিমা তথা 
অলৌকিক বুদ্ধি বিশেষভাবেহ লক্ষ করেছিলেন। তাই 
তিনি নিঙ্গ গন্ধীর সঙ্গে পরামর্শ করে প্রভাসতীর্ঘে 
মহাসাগরে ডুবে মারা যাওয়া তার এক পুত্রকে ফিরিয়ে এনে 
দিতে বললেন ভাদের-_সেটাই হবে তার দক্ষিণা ॥ ৩৭ ॥ 


| হলেন। তারপর সেই মহাবিক্রসশালী মহারণী শ্রীকৃষ্ণ ও 


বলরাম রথে আরোহণ করে প্রভাসক্ষেত্রে গেলেন এবং 
সমুদ্রতটে উপস্থিত হয়ে ক্ষণকাল সেখানে বসে রইলেন। 
তখন সমুদ্র স্বয়ং পরমেশ্বর তার বেলাভুমিতে 
নিষপ্ন জেনে বহুবিধ পৃ্জা-উপচান নিয়ে এসে নিজেই 
তাদের সন্মুখে উপস্থিত হল। ৩৮ ॥ ভগবান তাকে 
বললেন --“সনুদ্র ! তুমি এখান থেকে তোমার বিশাল 
তরঙ্গের দ্বারা যে বালকটিকে গ্রাস করেছিলে, সে 
আমাদের ওকপুত্র। তুমি অবিলপ্বে তাকে ফিরিয়ে এনে 
দাও? ॥৩৯ ॥ 

(মনুষ্য দেহ্ধারী) সমুদ্র বললেন-“দেবাধিদেব 
শ্রীকৃষ্ণ ! আমি সেই বালককে হুরণ করিনি। আমার 
জলের মধ্যে পঞ্চজন নামে এক মহাদেত্য শঙ্তের রূপ 
ধারণ করে বাস করছে। সেই অসুরই অতি অবশ্য সেই 
ব্রাহ্মণ বালককে অপহরণ করেছে।' সমুদ্রের কথা শুনে 
মহাপ্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণ সত্তর জলে প্রবেশ করে সেই 
অসুরকে হত্যা করলেন, কিন্তু তার উদরে সেই বালককে 
দেখতে পেলেন লা ৪০-৪১ ॥ তখন সেই 
মৃত অসুরের শরীর থেকে উৎপন্ন শঙ্খ নিয়ে তিনি রথে 
ফিরে এলেন। সেখান থেকে তিনি বলরান- 
সহ যমরাজের অতীব প্রিয় সংযমনীনামক পুরী 
(বনপুরী)তে গিয়ে তার শীথ বাঞ্জালেন। লিখিল 
প্রাণিকুলের সংযমন অর্থাৎ শাসন-কর্তা যমরাজ সেই 
শঙ্খধ্বনি শুনে এসে তাদের স্বাগত জানালেন এবং 
করলেন। তারপর বিনয়াবনত হয়ে সর্বভূতাশয়স্থিত 
(সকলের অন্তর্বামী) সঙিদাননদহরাপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 


মনের কথা বলে দেওয়ার ক্ষমতা (৪৭) গেছ (বৈদেশিক) ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান (৪৮) দেশীয় বিভিন্ন ভাষার জ্ঞন 
(৪৯) বিভিন্ন ঘটনা বা প্রশ্ন থেকে ভাবী মঙ্গলামঙ্গল নিৰ্ণয় (৫০) নানা প্রকারের মাতৃকা-যন্তর নির্মাণ (৫১)হীরা আদি র্র-নণি 


ছেদন বা কর্তনের দ্বারা সেগুলিকে 


বিভিন্ন রূপ দেওয়া (মতান্তরে পুষ্পশকটিকা বা ফুলের দ্বারা খেলনা গাড়ি প্রন্থুত করা) 


(৫২) সাংকেতিক ভাষা রচনা (৫৩) মনে মনে তাৎক্ষণিক কবিতা রচনা (৫৪) কোনো কাজ সম্পাদনের প্রচলিত রীতির 
বাইরে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার (৫৫) ছলের সাহাযো কার্ষোদ্ধার (৫৬) অভিধান-জ্ঞান (৫৭) ছন্দোজ্জান (৫৮) বস্তুগোপন বা 
বন্পরিবর্ভূনের কৌশল (৫৯) দ্যুত ক্রীড়া (৬০) দূর ব্যক্তি বা বস্তুকে আকর্ষণ (৬১) শিশুদের খেলা জানা (৬২) ননতুবিদ্যা 
(৬৩) সর্বত্র বিজয়-দানকারী বিদ্যা (৬৪) বেতালাদি বশীকরণের বিদ্যা। 


দশম ফবদ্ধ (পঞ্চচদ্ানিংশ অধ্যায়) 


শ্রীভগবানুবাচ 


গুরুপুত্রমিহানীতং . নিজকর্মনিবন্ধনম। 
আনয়স্ব মহারাজ মচ্ছাসনপুরস্ৃত৪।| ৪৫ 


তথেতি তেনোপানীতং শুরুপুত্রং যদুত্তমৌ। 
দত স্বগুরবে ভুয়ো বৃণীবেতি তনুচতুঃ।৷ ৪৬ 


গুরুরুবাচ 


সমাক্‌ সংপাদিতো বস ভবদ্ত্াং গুরুনিক্লয়ঃ। 
কোনু যুল্মদিধগুরোঃ কামানামবশিষ্যতে॥ ৪৭ 


গচ্ছতং স্বগৃহং বীরৌ কীরতিরবামন্ত পাবলী। 
ছন্দাংস্যযাতয়ামানি তবন্তিহ পরত্র চ॥ ৪৮ 


গুরুণেবমনুজ্ঞাতৌ রথেনানিলরংহসা। 
আয়াতৌ স্বপুরং ভাত পর্জনানিনদেন বৈ॥ ৪৯ 


সমনন্দন্‌ গ্রজাঃ সর্বা দৃ্টা রামজনার্দনৌ। 
অপশান্ত্যো বন্ুহানি নষ্টলব্ধধনা ইব। ৫০ 
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ব্ললেন-_'লীলামনুষা (লীলাবশে মনুষারূপধারী) হে 
সম্পাদন করব’ ? ৪২-৪৪ ॥ 

শ্বীভগবান বললেন_ “মহারাজ যম ! নিজ কর্মবন্ধন 
অনুসারে আমার গুরুুত্র তোমার এই পুরীতে আনীত 
হরেছে। আমার আজ্ঞা স্বীকার করে (সুতরাং তোমার 
নিজের এতে কোনো দোষ হবে না) তুমি (তার কর্মের 
বিচার নাকরে) তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো?॥ ৪৫) 
যমরাজও “তাই হোক" বলে সেই গুরুপুত্রকে তাদের 
কাছে এনে দিলেন এবং সেই যদুকুলশিরোমাণি শ্রীকৃষ্ণ 
এবং বলরাম তাকে গুরুর কাছে ফিরিয়ে দিলেন এবং 
“আপনি আরও যা আপনার ইচ্ছা, তা-ই আমাদের কাছে 
দক্ষিপাস্থরূগ নির্দিধায় চেয়ে লিন”-এইলাপ আবেদন 
করলেন তার কাছে॥ ৪৬ ॥ 

গুরু (সান্দীপনি মুনি) বললেন-_ “বৎস ! তোমরা 
সুচারুরূপে সম্পূর্ণ গুরুদক্ষিণাই প্রদান করেছ। 
তোমাদের মতো শিষোর যিনি গুরু, তার কোনো কাদনা 
অপূর্ণ থাকতে পারে ? ৪৭ ॥ বীরন্ধয় ! তোমরা এবার 
নিজেদের গৃহে গমন করো। সর্বলোকপবিত্রকারী অনল 
কীর্তি লাভ করো তোমরা। বেদসমূহ-সহ তোমাদের 
অধীত সকল বিদ্যা ইহলোকে ও পরলোকে তোমাদের 
স্মৃতিতে নিতা-নধীনরূপে উদ্ভাসিত থাক, কখনো যেন 
তাঙ্লান নাহয়’ ॥ ৯৮ ॥ বং পরীক্ষিৎ! এইভাবে গুরুর 
আজ্ঞা লাভ করে তারা দুই ভা বায়ুর সমান বেগসম্পর্ 
এবং মেষের মতো গন্ঠীর শব্দকারী রখে আরোহণ করে 
নিজেদের পুরী অর্থাৎ মথুরাতে ফিরে এলেন ৪৯ ॥ 
মধুরায় প্রজাগণ বহুদিন যাবৎ শ্রীকৃষ্ণ-বল্গরামকে লা 
দেখে অত্যন্ত কাতর হয়েছিল। এখন তাদের ফিরে 
আসতে দেখে হারিয়ে যাওয়া ধন ফিরে পেলে যেমন হয়, 
সেইরকম আনন্দে মগ্ন হল॥ ৫০ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরালে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশম পুবার্ধে ৬ গুরুপুত্রানয়নং নাম 
পকটাবিংশোহ্ধ্যায়র ॥ ৪৫ ॥ 
্রমন্হর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমভাগবতনহাপুরাণের দশমধাবের পূরবার্ধে 
গুরুপুর্রানঘ়ন নামক পঞ্চচ্জারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥ 


*)৬রুকুলবৃত্তিঃ পঞ্চ, । 


অথ মট্চত্বারিংশোহধ্যাক়ঃ 


ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় 
উদ্ধবের ব্রজযাত্রা 


শ্রীতক উবাচ 


বৃষ্ণীনাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা। 
শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধৰো বুদ্ধিসত্তমঃ॥ ১ 


তমাহ ভগবান প্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং কচিৎ। 
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপনার্ডিহরো হরিঃ॥ ২ 


গচ্ছোদ্ধৰ ব্রজং সৌম্য পিন গ্রীতিমাবহ। 
গোগীনাং মন্বিয়োগাধিং মহসন্দেশৈর্বিমোচয়॥ ৩ 


তা মন্সনক্কা মৎ প্রাণা মদর্থে তাক্তদৈহিকাঃ। 
মামেব দয়িতং প্রেষ্টমাত্মানং মনসা গতাঃ। 
যে ত্যক্তলোকধর্মাশ্চ মদর্থে তান্‌ বিভর্মাহম্‌।। ৪ 


ময়ি তাঃ প্রেরসাং গ্রেষ্ঠে দূরহ্থে গোকুলন্তিয়ঃ। 
স্মরন্ত্যোহঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ॥ ৫ 


ধারযন্তাতিকৃচ্ছ্েণ গ্রায়ঃ প্রাণান্‌ কথঞ্চন। 
প্রভাগমনসন্দেশ্র্বপ্লব্যো মে মদাত্সিকাঃ| ৬ 


শ্রীত্কদেব বললেন-_পরীক্ষিৎ ! উদ্দব ছিলেন 
বৃষ্টিবংশীয়দের মধ্যে একজন বিশিষ্ট পুরুষ। তিনি 
সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য এবং পরম বৃদ্ধিমান ছিলেন। 
তার মহিমা অবধারশের পক্ষে একথাই যথেষ্ট যে, 
তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় বন্ধু এবং মন্ত্রী 
ছিলেন। ১ ॥ শরণাগতের দুঃখহারী ভগবান একদিন 
তার সেই প্রিয়তম ভক্ত ও একান্ত অনুরাগী উদ্ধবের 
হাত নিজের হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন ॥ ২ ॥ *সৌমা 
উদ্ধব ! তুমি বরজে যাও। সেখানে আমাদের পিতা-মাতা 
নন্দনহারাজ এবং যশোদা মহারানি আছেন, তাদের 
আনন্দবিধান করো। আর সেখানকার গোগীরা আমার 
বিরহে চরম মনঃকষ্ট ভোগ করছে, আমার সংবাদ 
(বার্তা) শুনিয়ে তাদের সেই বেদনা থেকে মুক্ত 
করো॥ ৩ ॥ সেই প্রজাঙ্গনাদের মন নিত্য-নিরন্তর 
আমাতেই লগ্ন থাকে। আমিই তাদের প্রাণ, তাদের 
জীবন, তাদের সর্বস্থ। আমার জনাই তারা নিজেদের 
পতি-পুত্ৰ প্রভৃতি দৈহিক-সাংসারিক যাবতীয় সুখের বা 
আন্তরিকতার সম্পর্ক--সবই ত্যাগ করেছে। তারা 
নিজেদের মন, বৃদ্ধির দ্বারা আমাকেই গ্রহণ করেছে 
প্রিয়রূপে, প্রিয়তমর্ূপে অথবা তারও বেশি, নিজেদের 
আত্মা-রূপে। আমার একটি ব্রত আছে যে, বারা আমার 
জন্য লৌকিক এবং পারলৌকিক ধর্ম আগ করে, আমি 
নিজে তাদের ভরণপোষণ, তাদের সুখী করবার জন্য 
সর্বপ্রকার দায়িত্ব পালন করে থাকি॥ ৪1 গ্রিয় উদ্ধব ! 
সেই গোপলপনাদের পরম প্রিয়তম আমি এখন তাদের 
ছেড়ে দুরে এই মখুরাপুরীতে চলে আসায় ভারা আমার 
কথা স্মরণ করে মোহিত হচ্ছে বারবার নূর্ছিত হয়ে 
পড়ছে। আমার বিরহে বিল হয়ে রয়েছে তারা, সে 
বাথা-সাগরের কোনো কূল নেই, সে নিতা-উৎকষ্ঠার, 


| নিত জাগরণের নেই কোনো শেষ॥ ৫ ॥ তাদের সব 


কিছু জুড়ে আমিই আছি, তাদের সমগ্র চেতনা আমাতেই 


উিবাদ্রায়ণিরুবাচ। 


দশম বন্ধ (বট্চত্বারিংশ অধ্যায়) 
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শ্ৰীক উবাচ 


ইত্যুক্ত উদ্ধৰো রাজন্‌ সন্দেশং ভর্তুরাদৃতঃ। 
আদায় রথমারুহ্য গ্রযষৌ নন্দগোকুলম্‌।। 


প্রাপ্তো নন্দ্্রজং শ্রীমান্‌ নিস্নোচতি বিভাবসৌ। 
ছয্নযানঃ প্রবিশতাং পশুনাং খুররেপুভিঃ।। 


বাসিতার্থেহভিঘুধাভির্নাদিতং শু্মিভিরবষৈঃ। 
খাবন্টীভিশ্চ বান্রাভিরুধোভারৈঃ স্ববংসকান্‌ 


ইতন্তো বিলজ্ঘততির্গোৰৎসৈৰ্ম্ডিতং সিতেঃ। 
গোদোহশব্দাভিরবং বেণুনাং নিঃস্বনেন চ॥ ১০ 


গায়ন্তীভিশ্চ কর্মাণি শুভানি ৰলকৃষ্ণয়োঃ। 
স্বলছ্কৃতাির্গোগীতির্গোপৈশ্চ মুবিরাজিতম্‌॥ ১১ 


অগ্মার্কাভিথিগোনিপ্রপিতৃদেবার্চনািতৈ। । 
ধুপদীপৈশ্চ মাল্যৈন্ড গোপাবাসৈর্মনোরমম্॥। ১২. 


সর্বতঃ পুষ্পিতবনং দ্বিজালিকুলনাদিতমূ। 
হংসকারগুবাকীর্ণেঃ পদ্মঘশৈশ্চ মণ্ডিতম্। ১৩ 


লীন হয়ে আছে। তারা আমারই, উদ্ধব ! আমিই তাদের 
আত্মা (আমি আছি, তাই তারা আছে, কিন্তু তাদের সেই 
থাকাও কেন রকম জানো ?)। আনি ব্ৰজ ছেড়ে 
আসার সময় “ফিরে আসব আমি" এহ যে আশ্বাস দিয়ে 
প্রাণটুকু ধরে রেখেছে অতিকষ্টে॥ ৬ ॥ 

শীশুকদেব বললেন মহারাজ ! ভগবান শীকৃষ্ণ 
এই কথা বললে উদ্ধব অত্যন্ত আদরের সঙ্গে নিজ প্রভুর 
বারা নিয়ে রথে আরোহণ করে নন্দগোকুলের উদ্দেশে 
যাত্রা করন্দেন॥ ৭ ॥ শ্রীমান উদ্ধব যখন নন্দমহারাজ্জের 
ভ্রজে পৌঁছলেন তখন সূর্যদে শাটে বসেছেন। 
গবাদিপঞুরা তখন ঘরে ফিরছে, তাদের পুরে খুরে এত 
ধুলো উড়েছে যে, তাতে উদ্ধাবের রখ ঢাকা পড়ে 
গেল॥ ৮ ॥ সেই গোধূলি বেলায় বছ পশুর যুগপৎ 
কোলাহলে শন্দ-মুখর ব্রজভুমির রূপটি ধীরে ধীরে 
উদ্দবের কাছে স্পষ্ট হতে লাগল। কোথাও বৃষসান্তী 
গাভীর জনা পরস্পর যুদ্ধরত মন্ত বৃষদের গর্জন শোনা 
যাচ্ছিল, কোথাওবা নবপ্রসূতা গ্াভীরা বিশাল দুর্ধভার 
বহন করেও ছুটে যাচ্ছিল নিজেদের বৎসদের ডাকতে 
ডাকতে॥ ৯ ॥ সাদা রঙের গোবৎসরা এদিক-সেদিক 
লাফালাফি ছুটোছুটি করছিল (অন্ধকার হয়ে আমায় অনা 
রঙের তুলনায় সাদাই বেশি চোখে পড়ছিল, তাই শ্বেত 
গোবৎসদের উল্লেখ)। গোদোহন এবং তার আনুষঙ্গিক 
নানান শব্দ চারদিকে শোনা যাচ্ছিল। বাঁশির ধ্বনিও 
ভেসে আসছিল সেই সঙ্গে ॥ ১০ ॥ সুন্দরভাবে অলংকৃত 
গোলীগণ বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় চরিতকথা 
গান করছিলেন। তাদের এবং গোপগণের দ্বারা ব্রজভমি 
সুশোভিত হয়েছিল॥ ১১ ॥ গোপেদের ঘরে ঘরে অগ্নি, 
সূর্য, অতিথি, গো, ব্রাহ্মণ, পিতৃগণ এবং দেবগণের 
পূজা-অৰ্চনা হয়েছিল বা হচ্ছিল, ফলে ধূপের সুগন্ধে 
আমোদিত, দ্ীপমালায় আলোকিত এবং মাল্যাদিতে 
মণ্ডিত হয়ে সমগ্র ব্রজভূমিহ মনোহর শ্রী ধারণ 
৷ করেছিল। ১২. ॥ চারদিকের বনভূমি ছিল ফুলে-ফুলে 
ঢাকা, পাখির গানে, ভ্রমরের গুঞ্জন কলমুখরিত, আবার 
প্রফুল্ল পদ্মে আকীর্ণ জলাশয়গুলিও ছিল হংস- 
কারগুবাদি জলচর পাখিদের স্বচ্ছন্দ বিহরণভূমি ; সব 
মিলিয়ে (যেন কৃষ্ণ-সনাথ) বৃন্দাবনের এক আনন্দময় 
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স্রীমন্তাগবত 


তমাগতঃ সমাগম্য কৃষ্ণসানুচরং প্রিয়ম্‌। 
নন্দঃ গ্রীতঃ পরিষবজ্য বাদুদেবধিয়াহহ্চয়ং ॥ ১৪ 


ভোজিতঃ পরমায়েন লংনিষ্টং কশিগৌ সুখন্‌। 
গতশ্রমং পর্যপৃচ্ছৎ পাদসংবাহনাদিভিঃ॥ ১৫ 


কচ্চিদঙ্গ মহাভাগ সখা নঃ শ্রনন্দনঃ। 
আন্তে কুশলাপত্যাদার্ৃক্তো নুক্তঃ সুহদ্বৃতঃ | ১৬ 


দিষ্টাকংসো হতঃপাপঃ সানুগঃ সেন পাপ্মলা। 
সাধুনাং ধর্মশীলানাং যদ্নাং দ্েষ্টি যঃ সদা॥ ১৭ 


অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণে মাভরং সুহৃদঃ সথীন্‌। 
গোপান্‌ব্রজং চার্নাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্‌।। ৯৮ 


অগ্যায়াস্যতি গোৰিন্দঃ স্বজনান্‌)। সকৃদীক্ষিতুম্‌। 
তহিক্ষাম তদবক্কং সুনমং সুস্মিতেক্ষণম্‌ ৷৷ ১৯ 


দাবাগ্নের্বাতব্ধাচ্চ বৃষসর্পাচ্চ রক্ষিতাঃ। 
দুরত্যয়েন্যো মৃত্যুভাঃ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা।। ২০ 


| ছবি (যেমনটি ভার কল্পনায় ছিল ঠিক তেমনটিহ) 
প্রতিভাত হল উদ্ধবের চোখে ॥ ১৬ | 
গোপকলাধিপতি নন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অনুচর উদ্ধব 
ত্রব্দে আসার অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ভার সঙ্গে 
মিলিত হলেন, তাকে আলিঙ্গন করে এমনভাবে সাদর 
সংবর্ধনা জানালেন ঘেন তিনি (উদ্ধব) স্বয়ং 
শ্রীকৃষ্ণ ॥ ১৪ ॥ যথাসময়ে তাকে উত্তম অঙ্গ ভোজন, 
করানো হল এবং তিনি সুখে গালস্কে উপবিষ্ট হলে 
সেবকদের দ্বারা তার পদ-সংবাহুন, বীজন প্রভৃতি 
নানাভাবে পথশ্রমদূর কর। হল তখন নপ্দ তাকে জিন্তাসা 
করলেন॥ ১৫ ॥ 'মহাভাগ্যবান উদ্ধব ! আমার সখা 
শূরসেনপুত্র বসুদেব ভো এখন কারাগার থেকে 
মুক্ত হয়েছেন। তার সন্তান এক আত্মীয়স্বজনেরা ভার 
সঙ্গেই আছেন। সবাইকে নিয়ে তিনি কৃশলেই আছেন 
তো ? ১৬ ॥ সৌভাগাবশত মহাপাপী কংস নিজের 
পাপের ফলেই অনুগামীদের সঙ্গে নিজেও নিহত হয়েছে। 
সে সর্বদাই সাধুব্যক্তিদের তথা ধর্মশীল যদুবংশীয়দের 
দ্বেষ করত, তাদের ক্ষতি ও নিগ্রহ করতে চেষ্টা 
করত।॥ ১৭ ॥ আচ্ছা, উদ্ধব ! কৃষ্ণ কি কখনো আমাদের 
স্মরণ করে ? এই যে তার মা, আত্বীষস্রলা, বন্ধুবান্ধব, 
তার প্রিয় সখারা, গোপেরা সবাই, আর এই এজভূমি 
যার প্রভু তথা সর্বস্ব সে নিজেই, এই গবাদি পশুরা, 
এই বৃদ্দাবন, এই গিরিরাজ গোবর্ধন এদের সবাইকে মনে 
| রেখেছে সে ॥ ১৮ ॥ আর উদ্ধাব, আমাদের গোবিন্দকি 
একবারের জন্যও আসবে এখানে তার আপনজনেদের 
দেখতে ? আমরা কি একবার দেখতে পার তার সেই 
মুবখানি, সুগঠিত নাসিকা কেমন শোভা ধরেছে সে মুখে, 
মিষ্টি হাসিমাথা চোখের দৃষ্টিতে লাবণ্য যেন ঝরে পড়ছে! 
সে কি চিরকালের মতো চলে গেল আমাদের দেখার 
বাইরে ? ১৯ ॥ কী বলব উদ্ধাব* সে কি সামান্য 
মানুষ, তার সব কিছুই তো ছিল অতিমানবসুলভ, 
মহ্যয়াজনোচিত ! কতবার আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুন্ন হাত 
| থেকে বাচিয়েছে সে, যার থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো 
উপায়ই ছিল না, সেখানেও আমরা বেঁচে গেছি শুধু সে 
ছিল বলে। দাবাগ্লি, ভয়ংকর ঝড়-বৃষ্টি, বৃযরূপী অমূর, 


ও দরজনৎ ঢাজ বীন্দিতুম। 


দশম ক্ষ (যঢ্চত্বারিংশ অধ্যায়) 
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স্মরতাং কৃক্তদীর্বাণি লীলাপাঙ্গনিরীক্ষিতমূ। 
হসিতং ভাষিতং চাঙ্গ সর্বানঃ শিখিলাঃ ্রিয়াঃ। ২১ 


সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশান্‌ মুকুন্দপদভূষিতান্‌। 
আক্ৰীড়ানীক্ষমাণানাং মনো যাতি তদাত্মতাম্‌॥। ২২ 


মন্যে কৃষ্ণং চ রামং চ প্রাপ্তাবিহ সুরোত্তমৌ। 
সুরাপাং মহ্দর্থায় গর্গস্য বচনং যখা॥ ২৩ 


কংসং নাগাযুতগ্রাণং মল্লো গজপতিং তথা। 
অবধিষ্টাং লীলয়েব পশুনিব মৃথাধিপঃ॥ ২৪ 


তালত্রয়ং মহাসারং বনুর্ঘষ্টিমিবেভরাট। 
বভপ্তেকেন হস্তেন সপ্তাহমদধাদ্‌ গিরিম্‌॥ ২৫ 


প্রলন্থো ধেনুকোহরিষটন্ণাবতো বকাদয়ঃ। 
দৈত্যাঃ সুরাসুরজিতো হতা যেনেহ লীলয়া॥ ২৬ 


শ্রীশুক উবাচ 


ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য নন্দঃ কৃষ্ণানুরভ্তধীঃ। 
অত্রাৎকষ্ঠোহভবততু্ষীং প্রেনপ্রসরবিহ্ুলঃ।। ২৭ 


সৰ্পরূপধারী অসুর এদের সবার থেকে সেই রক্ষা করেছে 
আমাদের! ২০ ॥ তার সেইসব বীরত্বপূর্ণ অভূত কাজ, 
তার চোখের কোনে চাওয়ার সেই ভঙ্গী, তার হাসি, তার 
কথা, এইসব যখনই মনে পড়ে, উদ্ধব, সব ভুল হয়ে যায় 
আমাদের, কোনো কাজ করার ক্ষমতাই যেন থাকে 
না॥ ২১ ॥ আমরা যখন দেখি এই সেই নদী, যেখানে সে 
জলক্রীড়া করত, এই সেই গিরি, যার বুকে মে বিচরণ 
করেছে সানন্দে, এই সেই বনডুনি, যেখানে বাঁশরিতে 
সুর তুলে দিনের পর দিন গোধন চারণে যেত সে, এই 
সেই সব স্থান যেখানে সখাদের সঙ্গে কত বিচিত্র ক্রীড়ায় 
ব্যাপৃত হত সে, আর মনে হতে থাকে এই সব 
জাবগাতেই, প্রকৃতপক্ষে, এই সমগ্র বরজভূমির বুঝেই 
আঁকা আছে আমাদের সেই নুকুন্দের পদচিহ্র_তখন 
আমরা নিজেরা আর নিজেতে থাকি না, আমাদের মল 
কৃষ্ণময় হয়ে ষায়॥ ২২ ॥ আর একথাও তোমার কাছে 
স্বীকার করতে বাধা নেই যে, আনি শ্রীকৃষ্ণ এবং 
বন্রামকে দেবতাদের কোনো মহৎ প্রয়োজন সাধনের 
স্বয়ং ভগবান গরগাচার্য আমাকে এইরকম ইঙ্গিত দিয়েই 
কথা বলেছিলেন। ২৩ ॥ সিংহ যেমন অনায়াসেই 
পশুদের যংহার করে, সেইরকম কৃক-বলরাম দশ 
হাজার হাতির মতো বলশালী কংস, তার দুর্জয় দুই মর 
চাণুর-মুষ্টিক আর গজরাজ কুবলয়াপীড়কে হেলায় বধ 
করেছে। ২৪ ॥ তিন তালগাছের সমান লা, অত্যন্ত দৃঢ় 
ধনুটিও তো কৃষ্ণ গজরাজ যেমন সহজেই কোনো লাঠি 
ভেঙে ফেলে সেইভাবে অবলীলায় ভেঙে ফেলেছে, আর 
তাছাড়া সে এক হাতে এক সপ্তাহ অবিচ্ছেদে গিরি 
গ্োবর্ধনকে ধারণ করেছিল।॥ ২৫ ॥ এরা দুজন এরকম 
অনেক অদ্ভূত কাজই করেছে এখানে। প্রান, ধেনুক, 
অনিষ্ট, তৃণাবর্ড, বক ইত্যাদি বু সহাদৈতা, যারা 
| প্রতোকেই দেবতা এবং অসুরদের জয় করে নিজেদের 
শক্তি প্রমাণ করেছিল, তাদেরকে এরা বলতে গেলে 
খেলাচ্ছলেই যমালয়ে পাঠিয়েছে? ॥ ২৬ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন পরীক্ষিৎ! গোপকুলাধিপতি 
নন্দের চিত্ত তো পূর্ব হতেই কষে অনুরাগে রঞ্জিত ছিল, 
এখন এইভাবে কষ্ণের লীলাসমূহ এক এক করে স্মরণ 
| করতে করতে প্রেমের আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়লেন 
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শ্রীমন্তাগবত 


যশোদা বর্ণযমানানি পুত্রস্য চরিতালি চ। 
শৃথৃন্ধশ্রণযবাস্রাক্ষীৎ  সেহন্ুপয়োধরা ৷ ২৮ 


তয়োরিখ্খং ভগবতি কৃষ্ণে নন্দ্যশোদয়োঃ। 
বীক্ষানূরাগং পরমং নন্দমাহোদ্ধবো মুদা॥ ২৯ 


উদ্ভব উবাচ 


সুবাং শ্লাঘ্যতনৌ নৃনং দেহিনামিহ মানদ। 
নারায়ণেহখিলগুরো যৎ কৃতা মতিরীদৃশী॥ ৩০ 


এতৌ হি শিশ্বস্য চ বীজখোনী 

রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্‌। 
ভূতেষু . বিলন্দপস্য 

জ্ঞানম্য চেশাত ইনৌ পুরানৌ॥ ৩১ 


অন্বীয় 


যনম্মিন্জনঃ প্রাণনিয়োগকালে 

ক্ষণং সমাবেশ্য মনো বিশুদ্ধমূ। 
নির্বত্য. কর্মাশয়মাশ্ড যাতি 

পরাং গতিং ত্রহ্মময়োহর্কবর্ণঃ ৷ ৩২ 


তনম্মিন্‌ ভবন্তাবখিলাস্মহেতৌ 
নারায়ণে কারণনর্ত্যমূতৌ। 
ভাবং বিধত্তাং নিতরাং মহাত্মন 


কিং বাবশিষ্টং যুবয়োঃ সুকৃভাম্‌!॥ ৩৩ ৷ 


| তিনি, পুত! ৰ ব্রিহ্ে তীর উৎকষ্ঠায়, বাক্রোধ হয়ে 
| গেল তার, আর কোনো কথাই বলতে পারলেন না 
| তিনি॥ ২৭ ॥ মাতা যশোদও নিকটে বসে নন্দের 
| কৃষ্ণণীলা বর্ণনা শুলছিলেন আর চোশের জলে 
ভাসছিলেন, সেহরস তার স্তন-ক্ষীরধারারূপে স্বতই 
করিত হচ্ছিল।। ২৮ ॥ পরীক্ষিৎ ! অপরদিকে উদ্ধব 
ভাসছিলেন আনন্ছে। চোখের সামনে তিনি দেখছিলেন 
ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ্রে প্রতি অকৃত্রিম অনুষাগের অপরুপ 
| দৃষ্টান্ত, ননদ-যশোদার বাৎসল্য গ্রেমরস পরিপূর্ণ 
হৃৎপদ্মের দলগুলি এক এক করে উন্মোচিত হচ্ছিল ভার 
সন্মুখে, তার গৌন্দর্যে, মাধুর্বে, সৌগন্ছে আবিষ্ট হয়ে 
যাচ্ছিপেন তিনি। এমন ডক্তসঙ্গ লাভে নিছেকে ধন্য ও 
ফৃতার্ঘ মনে করে আনন্দোদ্েলহদয়ে উদ্ধব তখন 
নন্দরাজকে বলতে লাগলেন॥ ২৯ ॥ 
উদ্ধাফবললেন-_সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী 
হে মহারাজ নন্দ ! জগতের সমষ্ট দেহধারীর মধ্যে 
আপনারা দুঙ্ঘন নিঃসন্দেহে সর্োগ্তম ভাগ্যবান, পরম 
প্রশংসনীয়, কারণ অধিলগুরু (বিশ্বচরাচরের জনক 
এবং তার চৈতন্যদস্পাদনকর্তা) ভগবান নারায়ণের প্রতি 
এইরকম বৃদ্ধি (পুত্র ভাব, বাৎসল্য স্সেহ! আপনারা 
পোষণ করছেল।॥ ৩০ ॥ বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ পুরাণ- 
পুরুষ; স্মশ্র সংসারের উপাদানকারণ এবং নিমিত্তকারণ 
| ভীবাই। ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ যদি “পুরুষ” হন তো শ্ীকলরাম 
| হলেন “প্রধান' বা প্রকৃতি। এঁরা দুজনই সর্বশরী:র প্রবিষ্ট 
হয়ে সেগুলিকে সপ্রাণ করেন এবং তাদের মধ্যেই তাদের 
খেকে অন্ত বিপক্ষণ (জড় দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
পৃথক) যে জ্ঞান্থলপ জীব থাকেন, তাকে নিয়ন্ত্রিত 
৷ করেন (অথবা, বহুধা ভেন্সমন্নিত জানের তথা জীবের 
নিষন্ত্রণ করেন)!। ৩১ ॥/প্রাণনিয়োগসময়ে খানুষ নিজের 
বিশুদ্ধ মনকে ক্ষণেকের জন্যও এঁদের নধ্যে (এই কৃষ্ণ- 
বলরামরূলী পুরাণপুরুষে) সনাবিষ্ট করতে পারলে 
সর্বপ্রকার কর্সবাসনা নিঃশেষে বিলুপ্ত করে তৎক্ষণাৎ 
আদিতাবৰ্ণ (শুদ্ধমন্তমূৰ্ত) এবং ব্ৰহ্মময় হয়ে পরম গতি 
প্রাপ্ত হন॥ ৩২ ॥ সেই নিখিল বিশ্বের আত্মা এবং 
পরমকারণন্বরূগ ভগবানই সাধু-ভক্তদের রক্ষা এবং 
অভিলাষপ্রণ তথ পৃথিবীর ভার হরণের জন্য মনুষাসদুশ 
শরীর গ্রহণ করে প্রকটিত হয়েছেন। দেই মহাত্মা 


দশন কথা (যটচড্বারিংশ অধ্যায়) 
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আগমিষাতাদীর্ঘেশ কালেন ব্রজনঢ্যুতঃ। 
প্রিয়ং বিধাস্যতে পিত্রোর্ডগবান্‌ সাত্বতাং পতিঃ॥ ৩৪ 


হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্বসাত্বতাম্‌। 
যদাহ বঃ সমাগতা কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ॥ ৩৫ 


মা খিদ্যতং মহাভাগৌ দ্রক্ষাথঃ কৃষ্ণমন্তিকে। 
ভন্তর্হদদি স ভূতানামান্তে জ্যোতিরিবৈবসি।। ৩৬ 


ন হ্যা প্রিয়: কন্চিযাপ্রিয়ো বাস্তমানিনঃ। 
নোত্তমো নাধমো নাগি সমানস্যাসমোহপি বা॥ ৩৭ 


ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভাৰ্যা ন সূতাদয়ঃ। 
নাত্তীয়ো ন পরশ্চাপি ন দেহো জন্ম এব চ।॥ ৩৮ 


ন চাস্য কর্ম ৰা লোকে সদসন্নিশ্রযোনিযু। 
ক্রীড়ার্থঃ সোহগি সাধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে॥ ৩৯ 


সত্বং রজন্তম ইতি ভজতে নির্ভণো গুণান্‌। 
ভ্রীডনতীতোহত্র গুণৈঃ সৃজভাবতি হন্তযজঃ ৷৷ ৪০ 


নারায়ণের প্রতিই আপনাদের এখন সুদৃঢ় ভাববন্ধন, 
এমন অননাসাধারলী বাৎসল্য রতি ! সুতরাং আপনাদের 
দুজনের আর কোন্‌ শুভকর্ম করতে বাকি আছে? ৩৩ ॥ 
ভক্তবৎসল যদুকুলপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনতিকাল 
বিলক্বেই ব্রজে আসবেন। আপনারা দুর্জন তার পিতা- 
মাতা ! আপনারা যাতে আনন্দ পান, তা তো তিনি 
করবেনছ ! ৩৪ ॥ মথুরায় রঙ্গভুমির মধ্যে সমন্ত 
সান্বতবংশীয়দের বিরোধী মহাশক্র কংসকে হত্যা করে 
আপনাদের কাছে এসে তিনি যে কথা বলেছিলেন 
(আমি সুহৃদগণের সুখ বিধান করে আত্মীয় আপনাদের 
সঙ্গে দেখা করতে ব্রজে আসব’), তা তিনি অবশাই সত্য 
করবেনা॥ ৩৫ ॥ নন্দমহারাজ ! মা যশোদা ! আপনারা 
দুজন পরম ভাগ্যবান ! কোনো দুঃখ করবেন না, কষ্ট 
পাবেন না নে অনে। আপনারা অতি শী কৃষ্ণকে 
নিজেদের কাছে দেখতে পাবেন। তিনি যে রয়েছেন 
সর্বভূতের অন্তরে ; কাঠের বখো যেনন অগ্নি থাকেন 
গুপ্তভাবে, তেমনই তিনিও স-সর্বদাই সকলের 
হৃদয়াসনে আসীন রয়েছেন॥ ৩৬ ॥ (কোনো একটি 
শরীরের প্রতি) তার কোনো অভিমান (“জানি বা 
“আমার' ইত্যাদিরাপ বোধ) না থাকার কারণে তার কেউ 
রিও নেই, অপ্রিয় নেই। তিনি সকলের প্রতি 
সমভাবাপন্ন, সকলের মণ্যে সমভাবে বিরাজমান, 
এইজন্য তার দৃষ্টিতে কেউ উত্তমও নেহ, অধমও নেই, 
এমনকি যে ভার প্রতি বিষমভাবাপন্ন সেও তার পক্ষে 
বিষম নয় (অথবা, তার অপেক্ষায় কেউ উত্তম রা অধমও 
যেমন নেই, তেমনি তার সমানও কেউ নেই।)॥ ৩৭ ॥ 
তার মাতাও নেই, পিতাও নেই, প্রীও নেই, পুত্রাদিও 
নেই। তার আস্ীয়ও কেউ নেই, পরও নেই। তার দেহ 
নেই, জন্ম নেই। ৩৮ ॥ তার কোনো কর্ম (অথনা 
কর্দজনিত বন্ধন) নেই, তথাপি তিনি লীলার নিমিত্ত এবং 
সাধুদের পরিত্রাণের জন্য হহলোকে উত্তম (সাড়িক, 
দেবাদি), অধন (তামস, মৎস্যাদি) এবং মিশ্র 
(মিশ্রিত, হনুষা) যোনিতে আবির্ত হয়ে থাকেন৷ ৬৯ ॥ 
ভগবান জন্মরহিত। তার মধ্যে প্রাকৃত, সন্ত, রজঃ এবং 
তমঃ_এই তিন গুণের 'কোলোটিই নেই। এইরূপ 
গুণাতীত হওয়া সত্তেও ক্রীড়াচ্ছলে এই তিন 
পুণকে স্বীকার করে এদের দানা জগতের সৃষ্টি, পালন 


142 


ম্রীমন্তাগবত 


যথা ভ্রমরিকাদৃষ্টা ভ্রামাতীব মহীয়তে। 
চিত্তে কর্তরি তত্রাত্মা কর্ভেবাহংখিয়া স্মৃতঃ॥ ৪১ 


যুৰয়োরেব নৈবায়মাত্মজো ভগবান হরিঃ। 
সর্বেষামাজো হ্াত্মা পিতা মাতা স ঈশ্বরঃ॥ ৪২ 
দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভৰদ্‌ ভবিষাৎ 
স্থাসুশ্চরিষ্ণর্মহদল্পকং চ। 
বিনাচ্যতাদ্‌ বস্তু তরাং ন বাচাং 

স এব সর্বং পরমার্থভূতঃ১)॥ ৪৩ 


এবং নিশা সা ব্ুবতোর্বাতীতা 
নন্দস্য কৃষণনুচরসা রাজন্‌। 

গোপ্যঃ সমুখায় নিরূপ্য দীপান্‌ 
বান্তুন্‌ সমভার্চা দখীন্যম্ছনূ॥ ৪৪ 


তা দীপদীপ্তৈ্মণিভিবিরেজ্‌, 
রজ্জর্বিকর্ষস্বজকফষণত্রভঃ |] 
চলন্লিতম্্তনহারকুগুল- 
ত্বিষংকপোলারুণকুক্ধুমাননাঃ  ॥ ৪৫ 
উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং 
ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্‌ ধৰনিঃ। 
দরশ্চ নির্নশব্মমিশ্রিতো 
নিরন্যতে ঘেন দিশামমঙ্গলম্‌॥ ৪৬ 
ভগবত্যুদিতে সূর্যে নন্দ্ধাি ব্রজৌকসঃ। 


ৃ্টা রথং শাতকৌন্তং কস্যায়মিতি চাতুবন্‌ ৷ ৪৭ 


এবং সংহার করে থাকেন॥ ৪০ ॥ (খেলাজ্ছলে অথবা 
নাগরদোলায়) কোনো ব্যক্তি ভীরবেগে চক্রাকারে ঘুরতে 
খাকলে তার দৃষ্টিতে যেমন সমগ্র গৃথিবীই ঘুর্ণায়মান বলে 
গ্রতীত হয়, সেইরকম চিন্তই প্রকৃত কর্তা হলেও তাতে 
অহংবৃদ্ধি বা আস্মাধ্যাসের ফলে জীব নিড্রেকে কর্তা বলে 
মনে করে৷ ৪১ ॥ এই ভ্গাবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল 
আপনাদের দুজনেরই পুত্র নন, কিন্তু তিনি সকলেরই 
আত্মা, পুত্র, পিতা, মাতা এবং নিয়ন্তা প্রভু ॥ ৪২ ॥ দেখা 
বা শোনা (যায় যা), (যা কিছু) অতীত, বর্তমান বা 
ভবিষ্যৎ, স্থাবর অথবা জঙ্গম, বিশাল অথবা ক্ষুদ্_এসন 
কোনো রস্থর নামই করা যাবে না কোনোমতে, যা 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে আলাদা, পৃথক সত্তাবুক্ত। 
প্রকৃতপক্ষে তিনিই সব, তিনিই পরমার্গসত্য ॥ ৪৩ ॥ 
মহারাজ পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী 
উদ্ধৰ এবং মহ্যরাজ নন্দের এইরকম কথোপকথন করতে 
করতেই সেই রাত কেটে গেল। শেষরাতে গোপীরা শয্যা 
ছেড়ে উঠে দীপ স্বাললেন, মার্জনাদি করে গৃহদ্ধারে 
বাস্তদেবতার পূজা করেন এবং দধিমস্কন করতে 
লাগলেন।॥ ৪৪ ॥ তাদের হাতের বস্ধণপ্তলি মছন রজ্জু 
আকর্ষণের সময় (ঝংকার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে) দৃষ্টি 
নন্দনভাৱে শোভা পাচ্ছিল, তাদের নিতম্ব ও বক্ষোদেশ 
এবং হারগুলি আন্দোলিত হচ্ছিল, চঞ্চল কর্ণাভরণ 
থেকে বিচ্ছুরিত দীপ্তি তাদের কপোলে প্রতিবিদ্ষিত 
হচ্ছিল এবং তার ফলে অক্ুণবর্ণ কুক্কুমে শোভিত 
সুখমণ্ডল অপূৰ্ব শ্রীধারণ করেছিল। তাঁদের অলংকার- 
সমূহের ঘণিগুলি দীগালোকে ঝলমল করছিল। সব 
মিণিরে শেরাত্রির সেই ঈষৎ অন্ধকারে তারা নিজেদের 
চারিদিকে উজ্জ্বল সৌন্দর্যচ্ছটা বিকীর্ণ করে দধিমছ্ছন 
কাজে ব্যাপৃতা ছিলেন॥ ৪৫ ॥ এইভাবে দবিমন্ছনের 
সময় সেই ব্রজাঙ্গনারা কমলনয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
চরিতকথা উচ্চৈঃস্বরে গান করছিলেন। সেই গীতখ্বলি 
যাচ্ছিল, স্পর্শ করছিল উবার আকাশকে, দিকে দিকে 
ব্যাপ্ত হয়ে দূর করে দিচ্ছিল সর্ব অনঙ্গল॥ ৪৬ ॥ 
এরপর ভগবান সূর্যদের উদিত হলে ব্রজরমলীরা 
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অক্তুরআগতঃ কিং বা মঃ কংজসার্থসাধকঃ। | মহারাজ নন্দের ভবনদারে একটি স্বর্নির্মিত রখ 
যেন নীতো মধুপুরীং কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ॥ ৪৮ | দেখে পরস্পরকে বলতে লাগলেন-'এিই রগখানি 
কার ? ৪৭ ॥ কোনো গোপী বললেন--কংসের 
প্রয়োজন-সাধনকারী সেই অক্লুরই আবার এল না কি, 
যে আমাদের প্রিয়তম কমললোচন শ্যামসূন্দরকে 
মধুরায় নিয়ে গেছিল 2" ৪৮ ॥ অপর এক গোপী 
বললেন-- “এইবার বুঝি আমাদের নিয়ে গিয়ে তার ঘৃত 
প্রভুর পিগু দেবে (আমাদের মাংস দিয়ে), আর এহভাবে 
প্রভুর খণশোধ করবে? এছাড়া তার আসার তো কোনো 
প্রয়োজন দেখছি না। ব্রজবাসিনীরা নিজেদের মধ্যে 
এইরকম বলাবলি করছেন, এমন সময়ে উদ্ধৰ তার 
প্রাতঃকালীন নিত্যকর্ম সমাপন করে সেখানে এসে 
উপস্থিত হলেন॥ ৪৯ ॥ 


কিং সাধয়িষ্যভ্যম্মাতি্ভর্তুঃ প্রেতসা নিষ্বৃতিম্‌। 
ইতি" স্তরীণাং বদন্তীনামুদ্ধৰোহগাৎ কৃতাহ্িকঃ॥ ৪৯ 


ইতি শ্ৰীমন্ভাগ্ৰতে মহাপুরাশে লারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশন্বন্বে পর্বার্যে"। নন্দশোকাপনয়নং নাম 
নটট্কারিংশোহাগায়ত॥ ৪৬ ॥ 


শ্রীমন্বাহর্মি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমন্তাগবতমহাপুরালের দশযন্কন্ধের পূর্বার্ধে 
নন্দ-শোক-অপনয়ন নামক যট্‌চ্বারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥ 


তত্ৰ 1৯ উদ্ধরযানহ। 


অথ সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ 
সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় 
উদ্দব ও গোপীগণের কথোপকথন এবং ভ্রমরগীত 


শ্রীগুক উবাচ 


তং বীক্ষ্য কৃষ্ণনুচরং ব্রজঙ্তিয়ঃ 
নবকপ্তলোচনম্‌। 


তং প্রশ্রয়েণাবনতাঃ সুসৎকৃতং 
সব্রীড়হাসেন্দণসূনৃতাদিভিঃ 
রহসাপৃচ্ছনুপবিষ্টনাসনে 
বিজ্ঞায় সন্দেশহরং রমাপতেই॥ ৩ 


জানীমন্তরাং যদুগতেঃ পার্যদং সমুপাগতম্। 
ভর্্রেহ প্রেষিতঃ পিভরোর্ডবান্‌ প্রিয়টিকীর্ষয়া॥ ৪ 


অন্যথা গোব্রজে তস্য স্মরণীয়ং ন চক্ষ্হে। 
জেহানুবন্ধো বন্ধুনাং মুনেরপি সুদুত্যাজঃ॥ ৫ 


অনো্বর্থকৃতা মৈত্রী যাবদর্থবিডন্বনম্‌। 
পুনঃ স্ত্যু কৃতা যদ্বৎ সুমনঃস্বিব মট্পদৈহ ॥ ৬ 


হ্ীশুকদেন বললেন-_পরীক্ষিৎ ! কৃষ্ণের অনুচর 
উদ্ধবের আকৃতি তথা বসনভূষণে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অতি 
ঘনিষ্ঠ সাদৃশা ছিল। গোপীরা তাই অবাক হয়ে তাকে 
দেখতে লাগলেন। ভারা দেখলেন-_উদ্ধবের বাহুযুন্গল 
আজানুলশ্বিত, নয়ন নবপ্রস্ফুটিত পদ্দের দলের মতো 
কোমল ও বিশাল, অঙ্গে পীত-বসন, গলায় পদ্দের 
মালা, কর্ণে ঘশিমপ্ডিত কুণ্ডল, সুপ্রস্ন মুখপণ্ম যেন দীপ্তি 
বিস্তার করছে॥ ৯ ॥ শুচিম্মিতা সেই গোপনারীরা তন 
আলোচনা করতে লাগলেন--:এই অনিদ্দিত কান্তি 
পুরুষটি কে? কোথা থেকেই বা এসেছেন ইনি ? কার 
দূত হতে পারেন? এঁর বেশ-ভূষা সবই তো দেখা যাচ্ছে 
শ্রীকৃষ্ণের যতন।' গোগীর! সকলেই তার পরিচয় জানার 
জন্য বিশেষ উৎসুক হয়ে উঠলেন এবং তারা ধীরে ধীরে 
এসে সেই উন্তম্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলাশ্রিত 
উদ্ধবের চারপাশে সমবেত হলেন ॥ ২ ॥ তারা যখন 
জানতে পারলেন যে তিনি (উদ্ধব) ভগবান রমাপতি 
শ্রীকঝের বার্ঠা নিয়ে এসেছেন, তখন বিনয়াবনত হয়ে 
সলজ্জ হাসি ও দৃষ্টি এবং মধুর বচনে তার অভার্থনা 
করলেন এবং তাঁকে নিভৃত স্থানে নিয়ে গিয়ে আসনে 
বসিয়ে বলতে লাগনেন।। ৩ ॥ ভদ্র! আমরা জানি যে 
আপনি যদুপতির পার্যদ এবং তার বার্তা নিয়েই এখানে 
এসেছেন। আপনার প্রভু নিজের পিতামাতার প্রীতি- 
সম্পাদনের ইচ্ছায় আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন ৪ ॥ 
তা না হলে আমরা তো এই নন্দগ্রামে_এই গোরুদের 
থাকার জায়গায়_তার মনে রাখার মতো আর কিছু আছে 
বলে দেখছি না। একমাত্র মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয় 
স্বজনের শ্লেহবন্ধন ত্যাগ করাই মুনি-খষিদের পক্ষেও 
বেশ কাঠিন॥ ৫ ॥ অন্যান্যদের সঙ্গে যে সৌহার্দোর 
সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়, তা কেবলমাত্র স্বার্থ সাধনের 
জনা, প্রয়োজন মিটলেই সেই বন্ধুত্বের ভাগও ঘুচে যায়। 
ফুলের সঙ্গে ভ্রমরের অথবা স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের 


(সর্ব, 


দশম দ্ধ (সপ্তচত্থারিংশ অধ্যায়) 
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নিও তি লিক অব নৃপতিং প্রজাঃ। | 
অধীতবিদ্যা আচার্যমৃত্রিজো দত্তদক্ষিণম্‌। ৭. 


খগা বীতফল- বৃক্ষং ভূত্কা চাতিথয়ো গৃহম। 
দগ্ধং মৃগান্তথারণ্যং জারা ভূত্বা রতাং স্রিয়ম্॥ ৮. 


ইতি গোপো হি গোবিন্দে গতবাকৃকায়মানসাঃ। 
কৃষ্ণদূতেব্রজং যাতে উদ্দবে ভাক্তলৌকিকাঃ॥ ৯ 


গায়ন্তঃ প্রিয়কর্মাণি রুদতাশ্ গতহ্িয়ঃ। 
তসা সংস্মৃত্য সংস্মৃতা যানি কৈশোরবালাগোঃ॥ ১০ 


কাচিনাধুকরং দৃষ্টা ধ্যায়ন্তী কৃষ্ণসঙ্গমম্‌। 
প্রিয়প্রহ্থাগিতং দূতং কল্পযিত্বেদমন্রবীৎ || ১১ ৷ 


গোপ্যুবাচ 


মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাউ্ঘরিং সপয্যাঃ 
কুচবিলুলিতমালাকৃক্ুমশমশ্রভির্নঃ [| 
বহতু মধুপতিস্তযানিনীনাং প্রসাদং | 
যদুসদসি বিড়ন্বাং যস্য দৃত্তনীদৃক্‌ ৷৷ ১২ 


গড়ে তোলা প্রেম-স্পর্ক এ বিষয়ে সার্থক দৃষ্টান্ত॥ ৬ ॥ 
এইরকম স্থা্সম্পাদন পর্যন্ত স্থায়ী সম্পর্কের আরও 


| উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন, গণিকারা নিঃস্ব বাক্তিকে 


পরিত্যাগ করে, অক্ষম রাজাকেও প্রজারা সহ্য করে না। 
অধ্যয়ন সমাপ্ত হলে শিষ্যরা আচার্বের সঙ্গে আর সম্পর্ক 
রাখে না, তার সেবা করা তো দূরের কথা। দক্ষিণা পেয়ে 
গোলে পুরোহিতেরাও যন্দমানকে ছেড়ে অন্যদিকে চলতে 
শুরুকরেন॥ ৭ ॥ গাছে যধন আর ফল থাকে না, তখন 
পাখিরা নির্দ্বিধায় অ থেকে উড়ে চলো যায়। ভোজন হয়ে 
গেলে অতিথিরাও আর গৃহস্বামীর কথা ভাবে না। বন 
দাবানলে পুড়ে গেলে পশ্ুরা সে বন ছেড়ে পালিয়ে যায়। 
উপপতি পুরুষও নিজের কামনা পূরণ করে নেওয়ার পর 
উপভুক্তা রমণীটির মনে তার জন/ যত্ই অনুরাগ থাকুক 
না কেন, তার দিকে আর ফিরেও তাকায় না'॥ ৮ ॥ 
পরীক্ষিৎ ! গোগীরা কায়মনোবাকে শ্রীকৃষ্ণেই লীন হয়ে 
থাকতেন। সেই গোবিন্দের দৃতরূপে উদ্ধব ব্রজে আসায় 
ভার কাছে এইভাবে নিজেদের হৃদয়-বেদনা ব্যক্ত করতে 
করতে তারা ক্রমেই লোকব্যবহারের রীতি-নীতি বিসর্জন 
দিচ্ছিলেন, ভুলে যাচ্ছিলেন কোন্‌ কথা, কার কাছে, 
কীভাবে বলা উচিত অপ্ৰা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকাল 
থেকে কৈশোর অবধি যেসব স্মরণীয় আচরণ 
করেছিলেন, তাদের পরম প্রিয় সেইসব ঘটনাবলি মনে 
করেতার গান করতে লাগলেন। ্ত্রীজনসুলভ মর্যাদা রক্ষা 
করাও আর সম্ভব হল না তাদের পক্ষে, চলে গেল লজ্জা- 
বোধ, উদ্ধৰের সামনেই আকুল কায়ায় ভেঙে পড়লেন 
তারা॥ ৯-১০ ॥ তাদের মধ্যে কোনো একজন গোপী, 
শ্রীকৃষ্ণের মিলনের কথা চিন্তা করছিলেন। এমন সময়ে 
তিনি একটি ভ্রমরকে তার সমীপে গুঞ্জন করতে দেবে, 
তার মানভঞ্জনের জন্য প্রিয়তমের প্রেরিত দৃতরূপে তাকে 
কল্পনা করে এইরকম বলতে লাগলেন॥ ১১ ॥ 

গোপী বললেন_-ওহে মধুকর ! ওহে কপটের 
বন্ধু ! তুমিও অতি কপট, আমার পা ছুঁয়ো না তুমি। মিথ্যা 
প্রণাম করে আমার কাছে অনুনয় বিনয় কোরো না। আনি 
দেখতেই পাচ্ছি, শ্রীকৃষ্ণের গলার যে বনমালা আমাদের 
সপন্নীগণের বক্ষে নর্দিত হয়েছে তারই কুদ্ষুম তোমার 
শ্বশ্রুতে লিপ্ত হয়ে রয়েছে। তুমি নিজেও তো কোনো 
কুসুমের প্রতিই প্রেমে একনিষ্ঠ নও, এ-ফুল থেকে সে- 
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শ্ৰীমন্তাগবত 


সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়রিত্বা 
সুমনস ইব সদান্ততাজেহস্মান্‌ ভবাদৃক্‌। 
পরিচরতি কথং তৎ পাদপদ্মং তু পদ্মা 
হ্যপি বত হৃতচেতা উত্তমশ্নোকজল্লৈঃ” ৷৷ ১৩ 


কিমিহ বহু ঘড়ে গায়সি ত্বং যদুনা- 


দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্বিযন্তদ্ুরাপাঃ 
কপটরণচরহাসজ্রব্জ্্তদ্য যাঃ স্যুঃ। 
চরপরজ উপান্তে যস্য ভূতির্বরং কা 
অপি চ কৃপণপক্ষে হ্যত্তমঞ্োকশব্দঃ॥ ১৫ 


ফুলের মধু খেয়ে বেড়ানো তোমার স্ভাব। তোমার 
প্রভুটি যেমন, তুমিও তেমন ! মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ মথুরার 
মানিনী নায়িকাদের প্রসন্ন করুন, তাদের সেই কুগ্ুনরাপ 
কৃপাপ্রসাদ_যাযদুৰংশীয়দের সভাতেও উপহাসের বিষয় 
হবে_তিনি নিজেই বরং বহন করুন। তোমার মাধ্যমে তা 
এখানে পাঠানোর কী প্রয়োজন 1 ১২ ॥ তুমি যেমন 
কালো, তিনিও তো তেমনই। তুমিও পুস্পমধু পান 
করেই উড়ে যাও, প্রমাণ হয়ে গেছে, তিনিও তাই করেন। 
তিনি আমাদের কেবল একবার-হ্যা, তা-ই তো মনে 
হচ্ছে, কেবলমাত্র একবারই নিজের সেই মোহিনী, পরম 
মাদক অধর-সুধা পান করিয়ে ভার পরই এই সরল গ্রাম্য 
গোগনারী আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন এখান থেকে। 
ভেবে পাহি না, কোমলন্ৃদয়া কল্যাণময়ী দেবী লক্ষ্মী কী 
করে তার চরণকমল সেবা করেন! নিশ্চয়ই তিনি সেই 
_নগলকিশোর চিকন কালোর চুল চাটুবাকে মুগ্ধ হয়ে 
গিয়ে থাকবেন। হাদ়-হরণে পটু সেই চিৱচোর তার 
ঢিন্তটিও চুরি করেছেন ! ১৩ ॥ ওহে ভ্রমর ! আমরা 
বনবাসিলী। আমাদের বাড়ি-ঘর বলতে তেমন কিছুই 
নেই। তুমি আসাদের কাছে সেই যদুপতির এত গুণগান 
করছ কেন? আমাদের মন-গলানোর জনাহ তো ? কিন 
শোনো, তিনি আমাদের কাছে নতুন কেউ নন, আমাদের 
বাঞ্ডিই। তোমার এই চাটুকারিতা আমাদের কাছে তাই 
চলবে না। এখান থেকে যাও তুমি, (সকল 
পরতিদদ্দিতায়) বিজয় ধীর নিতাসঙ্গী সেই শ্রীকৃষ্ণের 
মধুপুরবাসিনী সমধীদের কাছে গিয়ে তার গুণগান করো। 
তারা সব নতুন প্রেয়পী, তার কীর্তিকলাপের কথাও 
বিশেষ জানে না ; তাদের হৃদয়-খ্বালা, বুকের বাথা তিনি 
দূর করে দিয়েছেন নিজে, কাজেই তোমার এহ নিজ প্রভুর 
তোষানোটী কথাবার্তা তাদের কানে সথুবর্ষণ করবে 
নিশ্চয়ই, খুশি হয়ে, তুমি যা চাইবে তারা তা-ই দিয়ে 
দেবে॥ ১৪ ॥ ভ্রমর ! কেন মিথ্যে আমায় প্রবোধ দেবার 
চেষ্টা করছ এই কথা বলে যে, তিনি আমার জন্য ব্যাকুল 
হয়ে রয়েছেন ? তার ছলা-কলা-ভরা মিষ্টি হাসি আর 
জর ইশারায় কোন্‌ নারী না বশীভূত হয়? স্বর্গে, নর্ত্যেবা 


টিগ্যাভম.। 


দশম ক (সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়) 


বা 


ভ্যত্য দৌতোর্মুকুন্দাৎ। 
স্বকৃত ইহ বিপৃষ্টাপত্যপত্যন্ালোকা 


ব্সুজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মন্মিন্‌ ৷ ১৬ 


| পাতাদে-'এমন কোন্‌, নারী আছে যে তার পক্ষে 
দুষ্প্রাপ্য ? আর সকলের কথা থাক, স্বয়ং লক্ষমীদেরীই 
তো তার চরণধূলির সেবা করেন ! তাহলে আমরা কে 
তার কাছে? কোনো গণনাতেই আসি না আমরা। তবুও, 
ভ্রমর! তৰুও একট কথা গিয়ে বোলো ভাকে। ভার নাম 
তো ডিস্তময্লোক’ অর্থাৎ উত্তম বাক্তিরা, সৎ মহাস্মা- 
মহাজনেরা তীর যশোগান করেন। কিন্তু সে নামের 
সার্থকতা ডো তখন হনে, মখন তিনি দীন, কৃপার যোগ, 
বাজ্তির প্রতি দয়া করবেন। না হলে মিথ্যা তার এই 
| 'উত্তমগ্লোক’ নাস, সম্পূর্ণরূপেই অসংগত এক বার্থ 
অভিধা ! ১৫ ॥ ওহে অধুকর ! আনার পায়ে মাথা 
ঠেকাতে হবে না তোমায়, সরিয়ে নাও তোমার মাথা 
| আমার পানের থেকে। আমার জান! আছে, তুমি অনুনয় - 
বিনয় তথা চাটুকারিতা বিদ্যাটি ভালোই শিখে এসেছ। 
বুঝতেই পারছি, মন-ভোলানোর এই নিপুণত/, এই 
দৃতিয়ালী তুমি শিশেছ তোমার প্রচ মুকুন্দের কাছেই ১ 
তবে এখানে ওসব কাজে লাগনে না। আমরা তার জনা 
সন্তান, স্বামী, জন্যানা আয়রন, ইহলোক-পরলোক 
সবই ছেড়েছি। তার চিন্ত তাতে সামান্যতন দাগটুকুও 
লাগেনি, আমাদের সেখানে স্থান পাওয়া তো দুরের 
কথা ! সম্পূর্ণ মোহহীন বিবাদী পুরুষের মতো কেমন 
ছেড়ে চলে গেলেন আমাদের ! এরকম অকৃতগ্র লোকের 
সঙ্গে আবার মিলনের কোনো যোগসূত্র খোঁজার আর কি 
কোনো স্বার্থকতা আছে ? তার ওপর বিশ্বাস রাখতে 
বলবে তুমি এরপরও ? ১৬ ॥ আরও শোনো ভার 
কীর্তির কথা! তার এই স্বভাব তো একগ্াযের নম, পূর্ব 
পূর্বজন্বেও তিনি এইরকমই নিষ্ঠুর কপটতাব দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছেন। রামরূপে তিনি ব্যাধের মতন শুকিয়ে থেকে 
বানররান্জ বালীকে নির্দযভাবে হত্যা করেছিলেন। বেচান্সি 
শূর্ণণৰা তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল, প্রতিদানে তিনি 
নিজের স্ত্রী সীতার ব্দীভুত হয়ে তার নাক-কান ছেদন 
করে তাকে বরাবরের মতো কুকপা কুৎসিতদর্শনা করে 
দরিয়েছিদেন। আধার বামনরূপে জন্ম নিয়ে যখন তিনি 
দৈতাৱাজ বলির কাহে গেছিলেন প্রার্দীরূপে, বলি তখন 
পূর্ণ শ্রদ্ধাভরে তার পৃর্জা করেছিলেন, ওর প্রার্মিত বস্তু 
দান করেছিলেন। আর তিনি সেই পুজা গ্রহণ বরে 


॥ ১৭ | (ছুলনার আশ্রয় নিয়ে) বরশপাশে তাকে বন্ধ করে 
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শ্ৰীনস্তাগৰত 


তলীলাবৰণগীযূহবি্- 
সকৃদদনবিধূতদবনবধর্মা বিনষ্টাঃ। 
সপদি গৃহকুটুন্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা 
ৰহৰ ইৰ বিহঙ্গা ভিক্ুচর্যাং চরন্তি। ১৮ 


পাতালে নিক্ষেপ করেছিলেন। কাক যেমন তার উদ্দেশ্যে 
প্রদত্ত বলি ভক্ষণ করে অন্যান্য কাকেদের সঙ্গে দল বেঁধে 
সেই বলিপ্রদাতাকেই ঘিরে ধরে উত্ত্যক্ত করতে থাকে, 
এও সেইরকম আচরণ নয় কি ? তাই বলছি, যথেষ্ট 
হয়েছে, শুধু লক্দতনয় কৃষ্ণ কেন, কোনো কালো 
পদার্থের সঙ্গেই আমার কোনো সম্পর্ক রাখার সাধ নেই। 
তবে এখন যদি তুমি বল-- “আমরা কেন তারই লীলাগ্রান 
করি'_ তাহলে বলি ওইটি আমরা ছাড়তে পারি না। কী 
যে আছে তার কথায়, কোন্‌ মধু, কোন্‌ মাদক, জানি না। 
শুধু এই জানি যে, একবার যে রসনা তার আস্বাদ 
পেয়েছে, সে আর কোনোমতেই তা পরিত্যাগ করতে 
পারে না। কৃষ্ণ না আসুন, তার কথামৃত থেকে বঞ্চিত 
করার সাধ্য তারও নেই, আমাদেরও সাধ্য নেই তা ছেড়ে 
খাকার॥ ১৭ ॥ তার লীলাকথারাপ কর্ণামুতের এক 
কণাও যে একবারমাত্র আস্বাদন করে, তার রাগ-দেষ, 
ষুখ-দুঃখাদি সমস্ত দন্দ্ব দূর হয়ে যায়, ফলে সে বিনষ্ট 
অর্থাৎ সংসারে থেকেও না থাকার নতোই হয়ে যায়। 
এরকম বহু লোকই নিজেদের দুঃখময় (পরিণামে 
দুঃখপ্রদ) গৃহ পরিজন--সব কিছু পরিত্যাগ করে (তাদের 
দুঃখিত করে), নিজেরা দীন অকিঞ্জন (সর্বভোগ- 
পরিত্যাগী) হয়ে যান। কোনো সঞ্চয় রাখেন না নিজেদের 
জন্য, পাখিরা যেমন যখন যা পায়, খুঁটে খুঁটে খায়, 
সেইরকম তারাও ভিক্ষাবৃত্তি অবদন্বন করে কোনোক্রমে 
জীবন-ধারণ করেন (হংসের মতো অসার সংসার থেকে 
বিবেক অবলম্বন করে সারবন্থ গ্রহণ করেন, ডিক্ষুচর্যা বা 
যতি-ব্রতধারী হয়ে পরমহ্ংসদের দিকে অগ্রসর হতে 
খাকেন)। কৃষ্ণকথা ত্যাগ করার কথা তীরা চিন্তাও করতে 
পারেন না ; আমাদেরও সেই দশা, ভ্রমর ! প্রাণ থাকতে 
আমরা তার কথা তাগ করতে পারব না।। ১৮ ॥ (তিনি 
যে কখনো আমাদের ছেড়ে যাবেন, তার দূতের কাছে 


শুনতে হবে, বলতে হবে তার কথা, এমন সম্ভাবনার 


দুঃস্বপ্ন তো আমরা দেখিনি কখনো। কেন, জানো 
ভ্রমর ?--) কৃষ্ণসার দুগবধূরা (হরিলীরা) যেমন অজ্ঞতা 
বা সরলতার কারণে ব্যাধের দ্বীতকে (হরিণদের আকৃষ্ট 
করার জন্য বযাধেছের সৃষ্ট মধুর ব্বনি) নিশ্বাস করে, 
সতাই গান বলে মনে করে (তাদের ফাদে ফেলে বধ 


স্মররুজ  উপমন্ত্রিনূ ভথ্যতামন্যবার্তা॥ ১৯ | করার একটি উপায় বলে বুঝতে পারে না) এবং তার 


দশম ক (সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়) 
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প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেরসা প্রেষিতঃ কিং 
বরয় কিমনুরুদ্ধে মাননীয়োহসি মেহঙ্গ। 
নয়সি কথমিহাস্মান্‌ দুস্তাজদবন্দপাৰ্শ্বং 
সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমান্ডে॥ ২০ 


অপি বত নধুণূর্যামার্যপুজোহধুলাহহ্তে 
স্মরতি স পিতৃগেহান্‌ সৌম্য বন্ধুংশ্চ গোপান্‌। 
ক্ষচিদগি স কথা নঃ কিন্কুরীণাং গৃণীতে 
ভূজমগ্রুসুগন্ধং সূর্ধাধাসাৎ কদা নু॥২১ 


ফলে শরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ভয়ংকর কষ্ট, 
মরণ-ধন্ুলা অনুভব করে, ঠিক তেমনি আমরা এই 
অনভিজ্ঞ বিশ্বাস-প্রবণ গোগবধুরা সেই কুটিল গ্রবঞ্চক 
কৃষ্ণের ছল-ভরা, মিথ্যা মধুর বচনই সভা বলে মনে 
করেছি, আহ্া রেখেছি তার কথায় ; আর তারই 
ফল্বরাপ অবিরত ভোগ করে চলেছি এই সর্ময্বালা, 
তাকে পাওয়ার জনা এই ভীর আর্তির, অনির্বাণ অনলদাহ 
_যা সৃষ্টি হয়েছে তারই নখস্পর্শে। কিন্তু আমাদের দুঃখ 
থাক আমাদেরই। তোমার প্রভু বা তোনার কাছে এমব 
কথার মূল্য কী ? তাই ছেড়ে দাও এই প্রসঙ্গ, অন্য কথা 
বলো, ওগো নির্মন-হাদয়হীনের দূত ! ১৯ ॥ (ভমরটি 
কিছুদূর চলে গিয়ে আবার ফিরে আসায় বলছেন) 
আমাদের প্রিয়তমের প্রিয় সখা ওগো মধুকর ! তুমি চলে 
গিয়েও ফিরে এলে, নিশ্চয় তিনিই তোমাকে আবার 
জন্য। প্রিয় ভ্রমর ! তুমি আমাদের পরম মাননীয় অতিথি। 
তুমি আমাদের কাছে কোনো অনুরোধ জানাতে চাইছ, 
কিছু চও কি তুমি আমাদের কাছ থেকে ? তাহলে 
স্বচ্ছন্দ তা বলো,-_আমাদের সাধ্যের বাইরে না হলে, 
তুমি অবশাই তা পাবে। শুধু একটি কথা বলি, ভ্রমর ! 
তুমি কি আমাদের এখান থেকে নিয়ে যেতে চাইছ ভার 
কাছে, তার পাশে ? সে য়ে বড়ো কঠিন কাজ, তার কাছে 
গিয়ে সেই সঙ্গ ছেড়ে আবার চলে আসা! আবার, ভেবে 
দেখো, তিনিও তো একলা নেই সেখানে ; সকলেই 
যাঁকে চায়, তিনি আর অপরের সঙ্গ এড়াবেন কী বরে? 
মিথ্যা অনুমান করছি ঈর্ধার বশে ? না, মধরস্থভার মধুগ ! 
'তা নয়। শোনো তাহলে, দেবী লক্ষ্মী, তার প্রিয়া পরী, 
তাকে ছেড়ে কি কখনোই থাকেন? গ্রিয়তমের বক্ষঃস্ছলে 
যে তার নিত বাস, নিরন্তর যুগল-নিলন তাদের ! 
আমাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া কি উচিত হবে তোমার ? 
না ভ্রমর, ্রজাঙ্গনা মধুগুলীতে শোভা পাবেনা, স্থান হবে 
শা তার সেখানে॥ ২০ ॥ সৌম্য ভ্রমর ! বরং বলো 
আমাদের_আর্মপুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুরুকুল থেকে ফিরে 
এখন মধপুরীতেই রয়েছেন তো ? তিনি পিতা নন্দ, মা 
যশোদা, শিশুটি থেকে বড় হয়ে উঠেছেন যে যাড়িতে 
সেই নন্দালয়, আত্রীয়-স্বজন-বন্ধু, গোগেদের কথা 
ভুলে যাননি তো, মনে করেন তো সবাহকে ? আর, 
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শ্রীমন্তাগবত 


শ্রীশুক উবাচ 


অখোদ্ধবো নিশম্যেবং কৃষ্ণদৰ্শনলালসাঃ। 
সান্তয়ন প্রিয়সন্দেশৈর্গোগীরিদমভাষত।॥ ২২ 


উদ্ধব উবাচ 


'অহো যৃয়ং সম পূৰ্ণার্থা ভবত্যো লোকগুজিতাঃ। 
বাসুদেবে ভগবতি যাসামিতার্সিতং মনঃ॥ ২৩ 


দানব্রততপোহোমজপন্বাধ্যায়সংঘমৈ | 
শ্রেযোভির্বিবিধৈশ্চানোঃ কৃষ্ণে ভকিহিসাধ্যতে॥ ২৪ 


ভগবত্যুত্মক্লোকে ভবতীভিরনুত্তমা। 
ভক্তিঃ প্রবর্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনামপি দুর্লভা॥ ২৫ 


দিষ্টা পুত্রান্‌ পতীন্‌ দেহান্‌ স্বজনান্‌ ভবনানি চ। 
হিত্বাবৃণীত যুয়ং যং কৃষ্তাখাং পুরুষং পরম্।। ২৬ 


সর্বান্মভাবোহধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে। 
বিরহেণ মহাভাগা মহান্‌ মেহনুগ্রহঃ কৃতঃ।॥ ২৭ 


ভ্রমর, কখনো ভুলেও কি আমাদের কথা বলেন তিনি, 
মনে আছে তার এই দাসীদের ? আর কী বলব ? বলতে 
পারো তুমি, তার সেই অগুরুর মতো দিব্য-সুগঞ্ধবিস্তারী 
হাতটি আমাদের মাথায় আবার রাখবেন কবে ? করে, 
কনো কি, আমাদের জীবনে আসবে সেই শুভ 
লক? ২১ ॥ 

শ্ৰীশুকদেব বললেন পরীক্ষিত ! কৃষ্ণের দর্শনের 
জন্য গোপীদের হাদয়ে যে উৎসুক্য, যে অধীর ব্যাকুলতা 
জন্মেছিল, তা দীর্ঘকাল অভুক্ত ৰা দুর্িক্ষপীড়িত ব্যক্তির 
কথা শুনে উদ্ধব তাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বার্তা শুনিয়ে 
সান্তনা দেওয়ার জন্য এই কথা বললেন ২২ ॥ 

উদ্ধৰ বললেন-_-অহো, ধন্য আপনারা, কৃতকৃত্য 
আপনারা, ব্রজদেবীগণ ! আপনারা সমগ্র সংলারেরই 
গৃজনীয়া, কারণ ভগবান বাসুদেবে আপনারা নিজেদের 
মন-প্রাণ-সর্বস্থ এমনভাবে সমর্পণ করেছেন।॥ ২৩ ॥ 
দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয় সংখম 
এবং অন্যানা নানাপ্রকার কল্যাণকর উপায়ের সাহায্যে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি অর্জনের চেষ্টাহ করা হয়ে 
থাকে॥ ২৪ ॥ পবিত্রকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
সর্বোন্তসা প্রেমভক্তি -যা মুনি-খরধিদের পক্ষেও দুর্লভ, 
সৌভাগ্যক্ৰমে আপনারা নিজেরাহ শুধু তা লাভ করেছেন 
তানয়, অপিচ, জগতে তার গ্রবর্তন তথা আদর্শ স্ছাপনও 
করে গেলেন। ২৫ ॥ আপনারা নিজেদের পুত্র, গতি, 
দেহ, স্বজন, গৃহ_-দব কিছুই ত্যাগ করে পরমপুরুষ 
শ্ৰীকৃষ্ণকে (যিনি সকলের পরম পতি) বরণ করেছেন, এ 
বে কত বড় সৌভাগ্যের কথা, তা ভাবা যায় না॥ ২৬ ॥ 
মহাতাগ্যশালিনী গোপিকাগণ ! আপনারা সেই 
ইনরিসসভীত, (পরমাস্থায়) সর্বাস্থভাবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন 
(অর্থাৎ, যে স্থিতিতে সর্ব বন্তরূপে তার অনুভব হয়, 
সেখানে অধিরুড় হয়েছেন অথবা মহাভাব অর্থাৎ যে 
ভাবে নিজের হৃদয়ে নিত্য-নিরন্তর তার অপরোক্ষ 
অনুভব লাভ হয়, মেই ভাবে আপনারা নিত্যপ্রতিষ্ঠিত 
রয়েছেন। যে কোনো অর্থই এখানে গ্রহণ করা হোক, 
গোপাজনাদের ভগবদ্ধিরহ অসম্ভব হয়ে গড়ে। 
প্রকৃতপক্ষে, পরমার্থতঃ তাই সত্য। তথাপি যোগমায়াকত 
বহিরঙ্গের এই বিরহ, অলৌকিক গ্রেমরস জগতের 


দশম বন্ধ (সপ্ারিংশ অধ্যায়) 
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শ্রয়তাং প্রিয়সন্দেশো ভবতীনাং সুখাবহঃ। 
ষমাদায়াগতো ভদ্রা অহং ভর্ভুরহদ্ধরঃ॥ ২৮ 


শ্রীভগবানুবাচ 


ভবতীনাং বিয়োগো মে ন হি সৰ্বাতবনা কচিং। 
যথা ভূতানি ভূতেষু খং বাযৃগ্নিজলং মহী। 
তথাহং চ মনঃপ্রাণভূতেন্তরিয়গুণাশ্রয়ঃ ৷৷ ২৯ 


আতয্বন্যেবাত্মনাহহত্মানং সৃজে হন্মানুপালয়ে। 
আতগ্মমায়ানুভাবেন ভূভেস্রিয়গুণাত্মনা॥। ৩০. 


আয়া জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিভোহগুণাদয়ঃ। 


সুযস্তক্বগজাগ্রভি্সায়াবৃত্তিভিরীয়তে  ॥৩১ 


লৌকিক স্তরে আস্বাদনের চরম-সীমার প্রকটন তথা 
ভক্তিমার্গানুসারী সাধকদের জন্য বিশেষ কৃপাল প্রকাশ। 
উদ্ধবের সম্পর্কেও এইকথা প্রমোজা। তাই উদ্ধব 
নিজেকে অনুগৃহীত বোধে বলছেন_) বিরহের কারণে 
(বিরহকে আশ্ৰয় করে) আপনাদের একাস্তিক 
ভগবৎপ্রেমের এই যে অচিন্তনীয় প্রকাশ আমার সামনে 
ঘটল, এ যে আমার প্রতি আপনাদের ক্কী মহান অনুগ্রহ, 
কী আশাতীত অহৈতুকী কৃপা, তা ছেবেও আমার 
বিম্ময়-আনন্দ সীমা মানছে না। ধন্য আসি, কৃতার্থ 
আমি ! ২৭ ॥ কল্যাণময়ী দেবীগণ ! আমার প্রভু তার 
একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়, যা তিনি সৰ্বসমক্ষে প্রকাশ করতে 
চান না, সেই সম্পর্কিত কাজের ভার আমার ওপর নাষ্ত 
করেন। সেই রকমই একটি বিশেষ দিব বহন করে আমি 
আপনাদের কাছে এসেছি। আপনাদের সেই প্রিয়তম 
আপনাদের উদ্দেশে একটি প্রিয় বার্তা পাঠিয়েছেন আমার 
মাধামে,-শুনুন তা আপনারা। আশা করি এটি 
আপনাদের কাছে সুখাবহ, হবে, আপনাদের ঘনঃকষ্ট 
লাঘব হবে এর দ্বারা॥ ২৮ ॥ 

স্লীভগৰাল (আপনাদের এই কথা) বলেছেন--আনি 
সব কিছুর উপাদান কারণরূপে সকলের আত্মা, সকলের 
মধোই অনুস্যত, এইজন্য আমার সঙ্গে তোমাদের 
কখনোই বিচ্ছেদ হতে পারে না। যেমন চরাচর সমস্ত 
(ভৌতিক পদাৰ্থেই আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী 


|এই পঞ্চভূত ব্যাপ্ত হয়ে আছে (এইগুলি দ্বারাই সকল 


বস্তু গঠিত এবং সেই বন্থপমূহ্রাপে এই পঞ্চভূতই 
প্রকাশিত হয়ে আছে), সেইরকম আমিই মন, প্রাণ, 
গঞ্চভৃত, ইন্জিয় এবং তাদের বিষয়সমূহের আশ্রয়। এবা 
সবাই আমার মধ্যে আছে, আমিও এদের মধ্যে আছি, 
প্রকৃতপক্ষে আমিই এই সবকিছু রূপে প্রকট হয়ে 
আছি॥ ২৯ ॥ আমি নিজের মায়ার দ্বারা ভূতসমূহ, 
ইন্িসমূহ এবং তাদের বিষয়রূপে পরিণত হায়ে তাদের 
আশ়্স্কানগ হয়ে থাকি তথা স্বয়ং নিমিতস্থরুপও 
হয়ে নিভেহ নিজেকে সৃষ্টি, পালন ও সংহার করে 
থাকি॥ ৩০ ॥ মায়া এবং তার কার্যের থেকে আত্মা 
গৃথক। তিনি বিশুদ্ধ জানস্বরাপ ; জড় প্রকৃতি, 
সর্বধা শুদ্ধ। কোনো গুণই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। 
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শ্লীমস্তাগবত 


বেলের বায়েত মৃযা স্বদুিতঃ I 
তন্িরুনধ্যাদিক্রিয়াণি বিনিদ্রঃ প্রত্যপদ্যত ৷ ৩২ 


এতদন্তঃ সমায়ায়ো যোগঃ সাংখ্যং মনীষিণাম। 
ত্যাগন্তপো দমঃ সতাং সমুন্রান্তা ইবাপগাঃ।৷ ৩৩ 


যন্তহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্তে প্রিয়ো দৃশাম্‌। 
মনসঃ সমিকর্ষার্থং মদনুধ্যাকাম্যয়া ৷ ৩৪ 


যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আৰবিশ্য বর্ততে। 
্্ীণাং চ ন তথা চেতঃ”। সমিকৃষ্টেহক্ষিগোচরে ॥ ৩৫ 


ময্যাৰেশ্যঃ মনঃ কৃত্মং) বিমুক্তাশেমবৃত্তি মৎ। 
অনুস্মরন্তো মাং নিত্যমচিরানামুপৈষাথ ৷ ৩৬ 


যা ময়া ্রীড়তা রাত্রাং বনেহস্মিন ব্রজ আছিতাঃ। 
অলন্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাহহপুর্দদ্বীযচিন্তয়া। ৩৭ 


িচিন্তং। িফ্ুকে। 


মায়ার তিনটি বৃদধি_ সুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগ্রত। এগুলির 
দ্বারা সেই অখণ্ড, অনন্ত বোধস্থরূপ আত্মা কখনো 
প্রান, কখনো তৈজ্রস আবার কখনো বিশ্বরূপে গ্রভীত 
হয়ে থাকেন। ৩১ ॥ স্বপ্নে দৃষ্ট গদার্থসমূহের মতে 
জাপ্রদবস্থায় উপলব্ধ ইন্টরিযগ্রাহ্য বিষয়গুলিও মিথ্যা 
_মানুষের এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সেইজ্জন্য 
মেই বিষয়গুলির চিন্তায় নিরত মন এবং ইদ্দিয়সমূহকে 
নিরুদ্ধ করতে হবে এবং এইভাবে নিদ্রা (স্বপ্ন) ত্যাগ 
করে উত্থিত হওয়ার মতো জগতের বিষয়গুলিকে স্বপ্দৃষ্ট 
বস্তুর মতো (অলীক বা মিথ্যা জ্ঞানে) ত্যাগ করে বিনিদ্র 
হয়ে (অতন্দ্রতাবে এই বোধে প্রতিষ্ঠিত থেকে) আমার 


সাক্ষাৎকার লাভ অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হবে॥ ৩২ ॥ 


সমন্ত নদীই যেমন বহুপথ পরিভ্রমণ করে, বছদিকে ঘুরে 
ফিরে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে গিয়ে লীন হয়, সেইরকম মনস্থ 
ব্যক্তিদের বেদাভ্যাস, যোগসাধন, আত্মানাত্মবিবেক, 
ত্যাগ, তপস্যা, ইন্দিয়সংযম, সতানিষ্ঠা প্রভৃতি সমস্ত 
ধর্ম-সাধনাই আমার প্রাপ্তিতেই সমাপ্ত হয়। সব কিছুরই 
অন্তিম সার্থকতা আমার সাক্ষাৎকার, কারণ এগুলি সবই 


মনকে নিরুদ্ধ করে আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়॥ ৩৩ ॥ 
আমি জানি, আমিই তোমাদের নয়ন-মনের পরম 
আকাঞ্কিত, জীবনের সর্বস্ব ধন। তাহলেও আমি যে 
তোমাদের থেকে দুরে অবস্থান করছি, তার বিশেষ কারণ 
থাকলেও মনে আমার সাম্িধ্য তানুভব করো, নিজেদের 
মন আমার কাছে রাখো_এ-ই আমি চাই॥ ৩৪ ॥ 
প্রিয়তম বাক্তিটি দূরদেশে থাকলে নারীদের তথা সকল 
প্রেমিকেরই মন যেমন একাগ্রভাবে তার প্রতি নিবিষ্ট 
থাকে, সে নিকটে, ঢোখের সামনে থাকলে কিন্তু চিন্ত 
(সেভাবে তাতেই মগ্ন হয়ে থাকে না॥ ৩৫ ॥ (সংকল্প- 
বিকল্লাদি) সমস্ত বৃত্তি-রহিত মন সম্পূর্ণূপে আমাতে 
নিবেশিত করে নিত্য-নিরন্তর আমাকেই অনুস্মরণ, 
নিত্যকালের জনা আমাকেই প্রাপ্ত হবে॥ ৩৬ ॥ হে 
কলানীগণ ! আমি যখন বৃন্দাবনে শারদ পূর্ণিমায় জনীতে 
রাসক্রীড়া করেছিলাম, সেইসময় স্বজনদের বাধায় যে 


দশম ঘন (সপ্যচত্থারিংশ অন্যায়) 


শ্রীশুক উবাচ 


এবং গ্রিয়তমাদিষ্টমাকর্ণ্য ব্রজযোষিতঃ। 
তা উচ্রদ্ধবং প্রীতান্তৎসন্দেশাগতম্মৃতীঃ॥ ৩৮ 


গোপা উঁচুঃ 


দিষ্টাহিতো হতঃ কংসো যদ্নাং সানুগোহঘকৃৎ। 
দি্্াহহপ্ত্রসরবার্থি। কুশলযান্েচ্যুতোহধুনা॥ ৩৯ 


কচ্চিদ্‌ গদাগ্রজঃ সৌন্য করোতিপুরযোযিতান্‌। 
্রীতিং নঃ স্ি্দনত্রীড়হাসোদারেক্ষণারচিতঃ।॥ ৪০ 


কথং রতিবিশেষজ্ঞঃ প্রিয়শ্চ বরযোষিতাম্। 
নানুৰধ্যেত তদ্াকোৰ্ৰিজ্ৰমৈশ্চানুভাজিতঃ ৷৷ ৪১ 


পি স্মরতি নঃ সাধো গোবিন্দঃ গ্র্তুতে ্চিৎ। 
গোষ্ঠামধ্যে পূরন্তীণাং গ্রামঃ স্বৈরকথান্তরে॥ ৪২ 


তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি যাসু তদা শ্রিয়াভি- 
ৰবন্দাবনে কুমুদকুন্দশশাক্করম্যে। 
রেমে কণচ্চরণনৃপুররাসগোষ্ঠ্যা- 

মস্মাভিরীড়িভমনোভ্ঞকথঃ  কদাচিৎ॥ ৪৩ 


গোপিকাগণ ব্রজেই নিজ নিজ গৃহে থেকে যেতে বাধা 
করতে পারেনি, তারা আমার বীর্য, আমার গুণ-কর্মাদি 
চরম একাগ্রতার সঙ্গে চিন্তা করতে করতে আমাবেই প্রাপ্ত 
হয়েছিল। (তোমাদেরও অতি অবশ্য আমার সঙ্গে মিলন 
ঘটবে, এর কোনো অন্যথা হবে না, সুতরাং নিরাশ 
হওয়ার কোনো কারণ নেই।)॥ ৩৭ ॥ 

শ্রশুকদেব বললেন-পরীক্ষিৎ ! পরিয়তম শ্রীকৃষ্ণের 
প্রেরিত এই বার্তা শুনে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সম্পর্কে এবং 
তার লীলাগুলির স্মৃতি উদিত হওয়ায় ব্রজাঙ্গনাগণের 
বিষাদ দূর হল, প্রীতি-রসে ভরে উঠল অন্তর ; তারা 


| উদ্ধবকে বলতে লাগলেন ॥ ৬৮ ॥ 


গোপীগণ বললেন_বড়ই সৌভাগা এবং 
আনন্দের কথা যে যদুদের উৎদীডুনকারী নহাশক্র পাপী 
কংস তার অনুচরদের সঙ্গে নিহত হয়েছে। এও বিশেষ, 
আনন্দের বিষয় যে, শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুবান্মব গুরুজনসহ নিজ 
পক্ষীয়দের সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে 
তিনি সর্বঙ্গীণ কুশলে রয়েছেন। ৬৯ ॥ কিন্তু মাননীয় 


| উদ্দব ! একটি কথা বলুন আমাদের। মেভাবে আমরা 


নিজেদের সগ্রেম সলঙ্জ হাসি এবং অসদ্দোচ দৃষ্টির 
উপচারে তার পুজা করতাম এবং তিনি আমাদের দিতেন 


| ভার প্রেম, সেইরকমভাবেই কি তিনি এখন মখুরার 


পূরনারীদের দ্বারা সমর্টিত হয়ে তাদের প্রতিও বর্ষণ করেন 
তা ? ৪০ ॥ এইসময় অন্য একজন গোপী 
বলে উঠলেন “কেন সী, এতে কি কোনো সন্দেহ 
আছে যে, আমানের শ্যামসুন্দর প্রেমের মোহিনী কলায় 
বিশেষজ্ঞ, এবং সর্বত্রই বররমলীগণের বিশেষ 
প্রীতিভাজন। কাজেই নগরবাসিলী সূন্দরীরা যখন মধুর 
বাক্যে এবং হাব-ভাব-বিলাসে তাকে নিবেদন করবে 
নিজেদের প্রীতির অর্ধ, তখন তিনিও কীভাবেই বা 
তাদের প্রতি অনুরক্ত না হয়ে পারবেন ? ৪১ ॥ অন্য 
গোপীরা বললেন--“সাধুস্থভাব উদ্ধব ! আচ্ছা, যখন 
করেন, সেখানে অসক্কোচ কথাবার্তা প্রেমালাপ চলতে 
থাকে, তার মধ্যে কি কখনো কোনো প্রসঙ্গেই আমাদের 
এইগ্রামা ব্রজনারীদের কথা মনে পড়ে যায় তার?” ৪২ ॥ 
অপর কোনো কোনো গো 1-“উদ্ধব ! কখনো 
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শ্ৰীনন্তাগবত 


অপোষ্যতীহ দাশার্হন্তপ্তাঃ ভিলেন Sin 
সপ্তীবয়ন্‌ নু নো গাত্ৰৈৰ্যখেন্দো বনমন্বদৈঃ ৷৷ ৪৪ 


কম্মাং কৃষ্ণ ইহায়াতি গ্ৰাপ্তরাজ্যো হতাহিতঃ। 


নরেন্দ্রকন্যা উদ্বাহ্য গ্রীতঃ সর্বসুহ্দদব্তঃ॥ ৪৫ ৷ 


কিমস্মাভির্বনৌকোভিরন্যাভির্বা মহাত্মনঃ। 
শ্ৰীপতেরাপ্তকামস্য ক্রিয়েতার্থঃ কৃতাত্মনঃ॥ ৪৬ 


শরং লৌখ্ হি নৈরাশাং স্বৈরিণ্যপ্যাহ'” পিদলা। 
তজ্জানতীনাং নঃ কৃকে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া।। ৪৭ 


ক উৎসহেত সন্তাতুমুত্মঙ্োকসংবিদম্‌। 
অনিচ্ছতোহপি সা শ্রীরঙ্গাম চাবতে কচিৎ॥ ৪৮ 


কি তিনি স্মরণ করেন সেইসব রাত্রির কথা, বখন পূর্ণ- 
চন্দ্রের উজ্জল শুভ্রকিরণধারায় দশ দিক প্লাবিত হয়ে 
যাচ্ছিল, প্রস্ফুটিত কুমূদে-কন্দে বৃদ্দাবনের শোভা হয়ে 
উঠেছিল রমদীয়তর, আমরা, তার প্রিযারা। তার 
মনোহরলীলা গানে মুখর ছিলাম, অসংখা চরণ-নৃপুরের 
ধ্বনিতে ঝংকৃত রাসমণ্ুলীতে তিনি আমাদের সঙ্গে 
সানন্দে বিহায় করেছিলেন ? ভুলে গেছেন তিনি সেই 
রমা রাসক্রীড়া, সেই অপরূপ অলৌকিক রাত্রি ?' ৪৩ ॥ 
অনা কেউ কেউ বলতে বলতে লাগলেন “আমরা দ্ধ 
হচ্ছি এই যে বিৱহ-সপ্তাপে এ তো তারই দান। 
উদ্ধব! এই ভয়ংকর দহন থেকে বাঁচাতে পারেন একমাত্র 
তিনিই। দাবানলে দক্ষ হতে থাকা বনকে যেমন 
ইঞ্জ মেঘের ধারাবর্ধণে বাঁচিয়ে তোলেন, তেমন 
সন্ভীবিত করার জনা এখানে আসবেন কি সেই 
ষনশ্যাম ?? ৪৪ ॥ আর এক গোগী তখন বললেন 
_ শিশবী ! এখন তো তিনি শক্রনিধন করে রাজালাভ 
করেছেন, সকলেই এখন তার বক্ধুতে পরিণত হয়েছে, 
কাজেই, বহু বাঞ্ধাবে পরিবৃত এখন তিনি। এবার 
তিনি প্রভাবশালী নরপতিদের কন্যাদের বিবাহ 
করবেন, আনন্দে থাকবেন তাদের নিয়ে। এখানে কেন 
আসতে যাবেন তিনি, এই গ্রাম্য মূর্খ গোপালিকাদের 
কাছে?? ৪৫ ॥ অপর গোপী বললেন--“না সী! তিনি 
তো মহাস্থা, সর্বধা পূৰ্ণকাম, কৃতকৃত্য, স্বয়ং লক্ষ্মীপতি! 
বনবাসিনী গোয়ালিনী আমাদের অথবা অন্য কোনো নারী 
বা রাজকন্যাদের দিয়েই বা তার কোন্‌ বিশেষ প্রয়োজন 
সাধিত হবে, অথবা তাদের অভাবেই বা তার কোন্‌ কা 
আটকে থাকবে ? ৪৬ ॥ দেখো, পিন্ধলা বারবনিতা 
হলেও কেদন সার সত্য কথাটি বলে গেছে যে, নৈরাশাই 
গরম সুখ। আমরাও তা জানি, কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণের 
সম্পর্কে আমাদের আশা অতি দুর্ঘর, এই আশাই 
আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, (তাকে ফিরে পাওয়ার) এই 
আশা ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে অতান্ত কঠিন।॥ ৪৭ ॥ 
যহাজনদীতকীর্তি শ্রীকৃষ্ আমাদের সঙ্গে একান্তে যে 
হ্ৃদয়সংবদী আলাপ করতেন, থা মনে করলে এখনও 


উিরিদী প্রাহ। 


দশন কন (সগুচ্ারিংশ অধ্যায়) 
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সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশা গাবো বেণুরবা ইমে। 
সন্বর্ষণসহায়েন কৃষ্ণেনাচরিতাঃ প্রভো॥ ৪৯ 


পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তি নন্দগোপসুতং বত। 
শ্ৰীনিকেতৈস্তংপদকৈৰৰিস্মৰ্ডূং নৈৰ শরুমঃ॥ ৫০ 


গত্যা ললিতয়োদারহাসলীলাবলোকনৈঃ। 
মাধ্ধযা গিরা হৃতধিয়ঃ কথং তং" বিম্মরামহে॥ ৫১ 


হে নাথ” হে রমানাখ ত্রজনাথার্ভিনাশন। 
মগ্নমুন্ধর গোবিন্দ গোকুলং বৃজিনার্ণবাৎ॥ ৫২ 


িতদধি। 


অক 
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আমরা সুধাসাগরে মগ্ন হই, সেই কথামৃত আগ করতে, 
তার চর্চা ভুলে থাকতে (ভগবৎকথা ছেড়ে শুধু 
সাংসারিক প্রসঙ্গ নিয়ে পড়ে থাকতে) কেউৎসাহী হবে? 
(দেখো না, তিনি স্বয়ং বিশেষ আগ্রহী না হলেও লক্ষ্মীদেৰী 
কিন্তু কখনোই তার অঙ্গসঙ্গ আগ করেন না৷ ৪৮ ॥ 
প্রভু উদ্ধব (প্রভুর প্রিয়পাত্র, তাই তিনিও প্রভু ; বিশেষত 
বিরহের আর্তিবশত দৈনোর কারণেও এরূপ সম্বোধন) ! 
এই নদী, পর্বত, বনভূমি, গোধন--এরা সব তার স্পর্শ 
বহন করছে। যে কোনো বংশীধ্বনি আমাদের কানে যায়, 
তাতে আমরা তারই বেপুরৰ শুনতে পাই। এই প্রজভুমির 
সবখানে, সব কিছুতে ভার উপস্থিতি, বলরাম-সহ 
শ্রীকৃষ্ণ যে এই সব কিছু সেবন করেছেন, সব্টুকু জুড়ে 
ছিলেন। তার শ্রীমন্তিত পদচিহ্নে এই সব স্থানই অক্কিত। 
আমরা এখানে যেদিকে তাকাই, যা কিছু দেখি, সবেতেই 


| তীর মূর্তি ভেসে ওঠে চোখের সামনে, বারে বারে মনে 


পড়ায় সেই শ্যামলতনু কিশোর নন্দতনয়কে। হায় রে! 
কে আমাদের ভুলতে দিচ্ছে তাকে ? কে ভুলতে চায় 
তাকে? উদ্ধন ! আমরা কোনোমতেই তাকে ভুলতে 
পারব না॥ ৪৯-৫০ ৷ আমাদের বোধ-বুদ্ধি-বিচার সবই 
চলে গেছে_সবই তিনি হরণ করেছেন। তার ললিত 
গতির সৌন্দর্যে, প্রাণ-খোলা হাসির উদারতায়, জীলাপূর্ণ 


| দৃষ্টির ব্যঞজলামযতায়, নধু-মাবা কথার আন্তরিকতায় 


আমাদের চিন্ত চুরি হয়ে গেছে। আমাদের মনই 
তো আমাদের বশে নেই-কী করে ভুলব আমরা 
তাকে ? ₹১ ॥ হে নাথ ! হে রমানাথ ! হেব্রজনাথ ! 
(তুমি লক্ষমাপতি হলেও ব্রজেরও প্রভু, ্রজগোগীর তুমিই 
প্রকৃত স্বামী ; মথুরার রাজলক্মী এখন তোমাকে আশ্রয় 
করেছেন ঠিকই, কিন্ত ব্রজের মারুরষলশ্মীকে কি তুমি 
ভুলতে পার ?) হে আর্তিনাশন ! (তুমি তো বারে বারে 
আমাদের সব রকম বিপদ খেকে রক্ষা করেছ, প্রাণ 
বাঁচিয়েই আমাদের, খনের দুঃশ-শোক দূর করেছ 
সকলের, তবে আজ কেন নিষ্ঠরের মতো উদাসীন হয়ে 
রয়েছ) হে গোবিন্দ ! (তুনি +গো'-কুলের রক্ষাকর্তা, 
আমরাও তো গোকুলবাসী !) তোমার এই প্রিয় গোকুল 
(তোমার মা-বাবা, তোমার সখা-সুহৃদ, তোমার 
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শ্ৰীমন্তাগবত 


শ্ৰীক উবাচ 


ততস্তাঃ কৃষ্ণসন্দেশৈর্বযপেতবিরহজ্রাঃ। 
উদ্ধবং পৃজয়াাতুর্াত্বাহহত্বানমধোল্সজম্‌॥ ৫৩ 


উস কতিচিন্মাসান্‌ গোগীনাং বিনুদন্শুচঃ। 
কৃষ্ণলীলাকথাং গায়ন্‌ রময়ামাস গোকুলমৃ॥ ৫৪ 


ঘাবন্তাহানি নন্দস্য ব্রজেহবাৎুলীৎ স উদ্ধবঃ। 
ব্রজৌকসাং ক্ষণপ্রায়াণ্যাসন্‌ কৃষণসা বার্তয়া ॥ ৫৫ 


সরিদ্নগিরিদোণীবীক্ষন্‌ কুসুমিতান্‌ দ্রমান্‌। 
কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্‌ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসাম্‌॥ ৫৬ 


দৃষ্টেবমাদি গোপীনাং কৃষগাবেশাত্বিক্রুবমূ। 
উদ্ধৰঃ পরমন্ত্রীতন্তা নমসামিদং জগৌ॥ ৫৭ 
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আত্মীয়স্বজন,  যমুনা-গিরিগোবরণন-কেলিকদন্ব-সহ 
সমগ্র প্রকৃতি, যা ছিল তোমার লীলার রদভূমি_-এই 
সবকিছুকে নিয়ে সারা গোকুল) তোমার বিরহে অপার- 
অতল দুঃখ সাগরে ডুবে রয়েছে, উদ্ধার করো একে, 
এসো, ওগো গোবিন্দ, রক্ষা করো আমাদের’ | ৫২ ॥ 

শরীশুকদেব বললেন _পরীক্ষিৎ ! গোপাঙ্গনাদের 
এই ত্র বিরহ-র কৃষ্ণসন্দেশে ধীরে ীরে প্রশমিত হল 
(মূলে এখানে 'কৃষ্ণসন্দেশ* শব্দে বহুবচন প্রযুক্ত হওয়ায় 
পূর্বোক্ত ২৯শ-৩৭শ গ্লোকে ধৃত শ্রীকৃষ্ণের স্বমুখ নিঃসৃত 
বাণী উদ্ধব মন্তুবৎ বারংবার উচ্চারণ করেছিলেন 
ভ্ৰজনারীদের বিরহার্ডি উপশমের জন্য,_এইরকম মনে 
করা হয়।) তারা ইন্দরিয়াতীত সর্ব্যাগী শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা 
সর্বত্র আত্মারাপে অবস্থিত অনুভব করে তার নিত্য- 
অবিচ্ছিন্ন সাহচর্যবোধের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন। 
তখন তারা স্বস্ হয়ে লৌকিক জগতের রীতি অনুসারে 
উদ্ধবের যথোচিত আতিখেয় সৎকারাদি করতে প্রবৃত্ত 
হলেন। ৫৩ ॥ এরপর উদ্ধর কয়েকমাস সেখানেই বাস 
করলেন। গোপীদের বিরহশোক অপনোদনই ছিল তার 
এই, ব্রজবাসের মুখ্য উন্দেশ্য। এই সময়ে তিনি 
কষলীলাকথা গান করে গোকুলের সর্বপ্রাণীকে আনন্দিত 
করতে লাগলেন॥ ৫৪॥ উদ্ধব এইভাবে যতদিন ব্রজে 
রইলেন, নিরন্তর কৃষণপ্রসঙ্গ হতে থাকায় ব্রজবাসীদের 
কাহে সেই দিনগুলি একটি ক্ষণের মতো মনে হতে 
লাগল। ৫৫ ॥ শ্রীগবানের পরম ভক্ত উদ্ধব ব্রজভূমির 
নদী, বন, পর্বত, গুহা, পুষ্পিত বৃশ্ধ-লতাদি, সব 
কিছুই দর্শন করে বিচরণ করতেন এবং সেইসব স্থানে 
[শ্রীকৃষ্ণ কী কী লীলা করেছিলেন, তা ব্রজবাদীদের 
| জিজ্ঞাসা করতেন। এর ফলে স্বভাবতই ফৃষ্চ-প্রসন্দ 
উত্থাপিত হত, সেই চর্চায় মগ্ন হয়ে ব্রজবাসীরাও যেমন 
সেই সময়ের জনা বিরহ ভুলে তন্ময় হয়ে মানসিকভাবে 
কৃষ্ণসদ লাভ করতেন, তেননি উদ্ধব নিজেও সকলকে 
এইভাবে হরিকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পরমানন্দ লাভ 
করতেন॥ ৫৬ ॥ 

ব্ৰজে থাকাকালীন উদ্ধব এইরকম গোগীদের 
সর্বসময়ে কৃষ্ঠাবেশ, কাপ্রেমে আত্মহারা অবস্থা দর্শন 
করে যেমন বিস্ময়ের পরাকাষ্টা প্রাপ্ত হলেন, তেমনি তার 
গ্রীতিরও সীমা রইল না। মর্ডা-সংসারে ভগবৎ-প্রেমের 


দশম জনা (সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়) 
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এতা পরং তনুড়ূতো ভূৰি গোপবধেবা 
গোবিন্দ এব নিখিলাস্মনি রূঢড়ভাবাঃ। 
বাঞ্চন্তি ঘদ্‌ ভবভিয়ো মুনয়ো ৰয়ং চ 
কিং ব্ৰহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ৷৷ ৫৮ 


কেমাঃ স্তিয়ো বনচরীর্বযভিচারদুষ্টাঃ 
কৃষ্ণে কু চৈষ পরমাত্মনি রূঢভাবঃ। 
চ্ছেয়ন্তনোতাগদরাজ ইবোপযুক্তঃ ॥ ৫৯ 


নাং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ 
স্বর্ধোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ। 

বাসোৎসবেহস্য  ভুজদগুগৃহীতকণ্ঠ- 
লন্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ ব্রজবল্পবীনাম্‌।। ৬০ 


আসামহো চর্ণরেণুজুমামহং স্যাং 
বৃন্দাবনে কিমগি শুল্মলতৌবধীনাম্‌। 

যা দুত্যজং স্থজনমার্পথং চ হিত্বা 
ভেজুৰ্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভিরিরৃগ্যাম্‌॥ ৬৯ 
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চরমতম প্রকাশ যা হতে পারে, তা-ই তিনি প্রতাক্ষ 
করলেন নিজের চোখে প্রেমবিগ্রহরূপা সেই গোপীদের 
চরণে নিজের প্রণতি নিবেদন করে তিনি এই কথা বলতে 
লাগলেন ॥ ৫৭ ॥ “এই পৃথিবীতে কেবলমাত্র এই 
গোপবধূদের শরীর ধারণই সার্থক ; কারণ এরা সর্ায়া 


| ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমময় দিব্য মহাভাবে স্থিত 


হয়েছেন। প্রেমের এই উচ্চতম স্থিতি শুধুমাত্র 
সংসারভয়ে ভীত মুদুক্ষুনেদেরই নয়, পরন্থ উচ্চ 
কোটির মুনি, মুক্তমহাপুরুষ তথা আমাদের মতো 
ভক্তদের পক্ষেও এখনও পর্যন্ত আকাজিকিতই রয়ে গেছে, 
কিন্তু এর প্রাপ্তি ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে, অনন্তমহিমাশালী 
ভগবানের লীলা কথায় যার এঁকান্তিক আসন্তি, পরম 
প্রীতি জন্মেছে, তার উচ্চ ত্রাহ্মণকুলে জন্ম, উপনয়নাদি- 
সংস্কার, যাগ-যক্ঞাদি শৌতকর্মে দীক্ষা ইত্যাদির কোনো 
প্রয়োজনহ নেই। অপরপক্ষে, ভগবৎ-কথায় যার রূচি 
জন্মায়নি। তার বছ মহাকষ্ঠ যাবৎ বারবার ব্রল্গা 
(সৃষ্টিকঠ)-রূগে জাত হয়েই বা কী লাভ ? ৫৮ ॥ 
বনচরী, শাস্ত্রীয় আচারাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, 
অশিক্ষিত, পশুপালক-কুলে উৎপল এই প্রান 


 বরজ্রমলীরাই বা কোথায়, আর সঙ্চিদানন্দঘন ভগবান 


শ্রীক্ধের প্রতি এই অনন্য পরম গ্রেমই বা কোথায় ? 
ধনা, ধন্য ! এ থেকে এই কথাই সিদ্ধ হয় যে, যদি কেউ 
ঈশ্বরের স্থরূপ-মাহাত্ম্যাদি তব সম্পর্কে অজ্ঞ হয়েও শুধু 
তাকে একান্তরাপে ভালোবেসে তার ভজনা করে, 
তিনি স্বয়ং নিজ কৃপাশক্তিতে তার পরম কল্যাণ বিধান 
করেন, ঠিক যেমন কেউ যদি না জেনেও অমৃত পান 
করে, তাহলেও শুধু অমৃতের বস্তুশক্তিতেই সেই বান্তি 
অমরত্ব লাভ করে॥ ৫৯ ॥ রাসোৎসবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
এই ব্রজাঙ্নাদের কণ্ঠে নিজের বাছুদণ্ড সংস্থাপন করে 
এদের মনোরথ পূর্ণ করেছিলেন। ভগবানের যে 
কৃপাপ্রসাদ, যে পরমানুরাগ এঁরা লাভ করেছিলেন, 
ভগবানের প্রতি একান্ত প্রণয়শালিনী, তার বক্ষঃহুল- 
নিবাসিনী নিতসঙ্গিলী লক্ষমীদেবীও তা প্রাপ্ত হননি। 
ভার পুজারিণী কমলকান্তি কমলগন্ধা দিন্যঙ্গনারাও তা 
লাভ করতে সমর্থ হননি অন্য নারীদের তো কথাই 
নেই।॥ ৬০ ॥ আমি যদি এই বৃন্দাবনে কোনো প্রল্মা, লতা 
অথবা ওযধি হতে পারি, আহা, তাহলে জীবন ধনামানি। 
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শ্ৰীম্ভাগৰত 


যা বৈ শ্রিয়াচিতমজাদিভিরাপ্তকামৈ- 


ধোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম। 
কৃষ্ণস্য তদ্‌ ভগবতশ্চরণারবিন্দং 


নান্তং স্তনেষু বিজভঃ পরিরভ্য তাপমূ॥ ৬২. 


বন্দে নন্দত্রজন্তরীণাং পাদরেণুমভীক্ষশঃ। 
যাসাং হরিকখোদ্‌গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্‌ ৷ ৬৩ 


শ্রীশুক উবাচ 


অথ গোপীরনুজ্ঞাপ্য যশোদাং নন্দমেব চ। 
গোপানামন্্রা দাশার্হো যাসানারুরুহে রথম্‌।। ৬৪ 


তং নির্গতং সমাসাদা নানোপায়নপাণয়ঃ। 
নন্দাদয়োহনুরাগেণ প্রাবোচন্নশ্রচলোচনাঃ। ৬৫ 


মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদানুজাশ্রয়াও। 
বাচোহভিধায়িনীর্নায়াং কায়ন্তৎগ্রহথণাদিযু॥ ৬৬ 
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কারণ, তাহলে এই ব্রজাঙ্গনাদের চরণধূলিকণা নিরন্তর 
সেবন করার সৌভাগ্য হয়। সতিই ধন্য এই গোপ- 
নারীরা ! যা ত্যাগ করা অতি দুঃসাধ্য, সেই আত্বীয়স্বজন 
এবং বেদ-শাস্মোক্ত এবং লোকাচারসম্মত আার্য-মর্যাদা 
(শাস্ত্র নিয়মানুসারী ধর্মপথ) পরিত্যাগ করে এরা ভগবান 
মুকুন্দের পথ, তায় প্রতি প্রেমে তন্ময় হয়ে একমাত্র 
ভাকেই সর্বস্ব বলে গ্রহণ করেছেন। ভগবানের 
নিঃশ্বাসভূত যে শ্র্তি (উপনিষদাদিসহ সমগ্র বেদবাণী) 
তাতেও এই পথেরই, ভগবানের প্রেনন্থরাপতার, 
আনন্দ-স্রাপতারই অনুসন্বান করা হয়েছে॥ ৬১ ॥ 
স্বয়ং ভগবতী লক্ষ্মীদেৱী যার অর্চনা করেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি 
আপ্তকাম দেবতাগণ এবং মহান যোগেশ্বরগণ নিজেদের 
য়ে নিরন্তর যা ধ্যান করেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই 
দুর্লভ চরণারবিন্দ রাসমস্ুলীতে এই গোপীগণ নিজেদের 
বক্ষে ধারণ করে এবং আলিঙ্গন করে নিজেদের সন্তাপ 
দূর করেছিলেন ।॥ ৬২. ॥ ভগবান রুনির পুণ্য লীলাকথা 
যাঁদের কণ্ঠে উচ্চেঃস্থরে গীত হয়ে ব্রিভুবনের সর্ব কলুষ 
বিনাশ করে, পৰিত্ৰ করে সর্ব গোককে--সেই নন্দন্রজ- 
স্ত্রীগণের চরণধূলির (একটিমাত্র কণা) বন্দনা করি আমি 
বারংবার নতশিরে। (সর্বকালের সর্বলোকের অসীম 
সৌভাগা যে এই ব্রজললনাগণ ধরাধামে আবির্ভূত হয়ে 
এক আচ্িনী়প্রেমসম্পদ-ভাগুরের তরল উন্মুক্ত করে 
দিয়ে গেলেন) ৬৩ ॥ 

শ্রীশুকদের বললেন__পরীক্ষিৎ ! অনন্তর দাশার্ক 
উদ্ধব মথুরায় প্রত্যাবর্তনের জন্য গোগীগণ, মা যশোদা 
এবং নন্দমহারাজের অনুমতি নিলেন এবং অন্যান্য 
গোপেদের বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে যাত্রা করার জন্য 
রখে আরোহণ করলেন॥ ৬৪ ॥ এইভাবে তিনি 
যাত্রা করে বহির্গত হলে নন্দাদি গোপগণ বহুবিধ 
উপহারদবা হাতে নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হলেন এবং 
সজল চোখে গভীর অনুাগের সঙ্গে তাকে বলতে 
লাগলেন ॥ ৬৫ ॥ ডিন্ধাব ! এখন আমাদের একমাত্র 
কামনা, আমাদের মনের (সংকল্প-বিকল্লাদি) সকল বৃত্তি 
যেন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আশ্রিত থাকে। আমাদের 
বাকা যেন নিত্য-নির্তর তার নাম উচ্চারণে রত থাকে 


দশম সু (সপ্তচ্বারিংশ অধ্যায়) 
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কর্মভির্জাম্যমাণানাং যত্র কলাগীশ্বরোচ্য়া। 
অঙ্গলাচরিতৈর্দীনৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥ ৬৭ 


এবং সভাজিতো গোপৈঃ কৃষ্ণভক্তা নরাধিপ। 
উদ্ধৰঃ পুনরাগচ্ছন্মথুরাং কৃষ্ণপালিতাম্‌। ৬৮ 


কৃষ্ণায় প্রণিপত্যাহ ভত্যুদ্বেকং ব্রজৌকসাম্‌। 
বসুদেবায় রামায় রাজ্ঞে চোপায়নান্যদাৎ॥ ৬৯: 


এবং শরীর যেন তাকে প্রণাম তথা তার আজ্াগালন- 
সেবাদিতে নিযুক্ত থাকে॥ ৬৬ ॥ আমরা মোক্ষের 
অভিাধী নই, ভগবানের ইচ্ছায় নিজেদের কর্ম- 


| অনুসারে যে কোনো যোনিতে, যে কোনো সমাজে 


আমাদের জন্ম হোক, সেখানেই যেন শুভ আচরণ 
করি, দানাদি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করি এবং তার ফল 
হিসাবে যেন আমাদের নিজেদের প্রভু, ঈশ্বর শ্রীকৃষে 
আমাদের প্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় ৬৭ ॥ 
মহারাজ পরীক্ষিৎ ! নন্দমহারাজ প্রভৃতি গোপগণ 
এইভাবে কৃষ্ণভক্তির দ্বারাই উদ্দবের প্রতি সন্মান 
প্রদর্শন করলেন। এরপর উদ্ধব পুনরায় কুষ্ণপালিতা 
মধুরাপুরীতে ফিরে এলেন॥ ৬৮ ॥ সেখানে এসে 
তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে ব্রজবাসীদের সেই 
অসাধারণ প্রেমপূর্ণ ভক্তিভাব--ঘার প্রকাশ তিনি 
নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, _তার কথা নিবেদন 
করলেন। এরপর তিনি নন্দাদি গোগগণ যে সব 
উপহার প্রেরণ করেছিলেন, সেগুলি দ্রীকৃষ্ণ তথা 
বসুদেব, বলরাম এবং রাজা উগ্রসেনকে সদর্পণ 
করলেন॥ ৬৯ ॥ 


ইতি ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমহাহে ১) পূরবার্যে উদ্ধবপ্রতিয়ানে 
সপ্তচ্কারিংলোহধ্যায়ঃ॥ ৪৭ ॥ 


শ্ীমন্মহর্ষ বেদবাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা ্রীমন্তাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্যে 
উদ্ধব-প্রতিগমন-বর্ণনাবিষয়ক সপ্তচন্কারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥ 


িন্বো উদ্ধব,। 


অথাষ্টচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ 
অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় 
শ্রীকৃষ্ণের কুন্জা এবং অক্রুরের গৃহে গমন 


শ্রীতক” উবাচ 


কৃষ্ণেহপি তুর্ণং শয়নং মহাধনং 
বিবেশ. লোকাচরিতানানুক্রতঃ॥ ৪ 


ীতকদেব বললেন পরীক্ষিত ! এরপর সর্বাস্মা, 
সর্বদ্ণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সৈরিন্জী কুম্তা তার সঙ্গে 
মিলনের আকাঙ্ষায় একান্ত ব্যাকুল হয়ে রয়েছে জেনে 
তার প্রিয়-সম্পাদন অর্থাৎ অভিলাষ পূরণের ইচ্ছায় তার 
গৃহে গমন করলেন। ১ ॥ কুক্জার সেই গৃহটি মহামূলা 
সাম্রীসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। আদিরসোদ্দীপক নানাপ্রকার 
চিত্রাদি গৃহসজ্জা দ্রব্য সেখানে শোভা পাচ্ছিল। মুক্তার 
মালা, পতাকা, চদ্রাতপ। শয্যা, আসন, সুগন্ধি ধূপ, 
দীপ, পুষ্পমাল্য এবং চন্দনাদি গরন্দদ্রবো সমগ্র গৃহটিই 
অতি পরিপাটিরূপে সজ্জিত ছিল॥ ২ ॥ ভগবানকে নিজ 
গৃহে জাসতে দেখে কৃজ্জা ব্যন্তভাবে নিজের আসন থেকে 
তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল এবং সথীদের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে 
এসে তাকে যথোচিত স্বাগত-অভার্থনা জানিয়ে সুন্দর 
আসনাদি নিবেদন করে তার পূজা করল।॥ ৩: কু্জা 
ভগবানের সঙ্গে আগত তার পরম ভক্ত উদ্দবকেও সম্যক্‌ 
সমাদর করল। তিনি অবশ্য তার দেওয়া আসনটি শুধুমাত্র 
স্পর্শ করে ভূমিতেই উপবেশন করলেন (নিজের প্রভু 
শ্রীকফের সামনে আসনে উপবেশন তিনি উচিত মনে 
করলেন না)। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সদ্চিদানন্দস্বরাপ 
হওয়া সত্তেও লোকাচারের অনুসরণে কালবিলন্ব না করে 
সেই বহুমূজ্য শয্যায় উপবিষ্ট হলেন।॥ ৪ ॥ তৰন কুজ্জা 
লা অঙ্গরাগ, বস্তু, অলংকার, মালা, সুগন্ধ, ভাঙল, 
সুধাসব প্ৰভৃতি দ্বারা নিজ দেহের প্রসাধন সম্পাদন করে 
ীলাপুর্ণ সলজ্জ হাসি এবং হাব-ভাবের সঙ্গে ভগবানের 
পতি দৃষ্টিপাত করতে করতে তার কাছে এল॥ ৫ ॥ 
তখনও অবশ্য নবসঙ্গমের সজ্জা এবং ভীরুতায় কুন্জা 
কিছুটা সংকুচিত হয়ে ছিল। তাই ভগবান স্বহস্তে তার 
কন্কণশোভিত কর গ্রহণ করে তাকে শয্যায় বসালেন এবং 
তার সঙ্গে ক্রীড়া করতে লাগলেন। পরীক্ষিৎ ! এই জন্যে 
কুক্জা কেবল শ্রীভগবানকে অঙ্গরাগ অর্পণ করেছিল, সেই, 
একটি শুভকর্ষের ফলেই তার এই অনুপম সৌভাগ্য লাভ 


দশম ভন (অষটচত্বারিংশ অধ্যায়) 


হা 


সানঙগতপ্তকৃচয়োরুরসন্তথাক্ষো- 
র্জিসিন্তযনন্ততরণেন রুজো মৃজন্তী। 
দোর্ডাং স্তনান্তরগতং পরিরভ্য কান্ত- 
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সৈবং কৈবল্যনাথং তং প্ৰাপ্য দুচ্প্ৰাপমীশ্বরম্‌। 
অজরাগার্পণেনাহো  দুর্ভগেদমযাচত।। 


আহোষাতামিহ প্রেষ্ঠ দিনানি কতিচিন্ময়া। 
রমন্ব নোৎসহে ত্যক্তুং সঙ্গং তেহদুরুহেক্ষণ।॥ 


তস্যৈ কামবরং দন্ধা মানয়িত্বা চ মানদঃ। 
সহোদ্ধবেন সর্বেশঃ স্বধামাগমদিতম্১।॥ ১০ 


দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণু সর্বেশ্বরেশ্বরম। 
যো বৃণীতে মনোগ্রাহ্যমসত্াৎ কুমনীব্যসৌ ৷৷ ১১ 


অক্রুনভবনং কৃষ্ণঃ সহরামোদ্ধবঃ প্রভুঃ। 
কিঞ্চিচ্চকীৰ্যয়ন্‌ প্রাগাদক্ুরপ্রিয়কাম্যযা॥। ১২ 


সতান্‌ নরবরশ্রেক্ঠানারাদ্‌ বীক্ষ্য স্ববান্ধবান্‌। 
প্রত্যুায় প্রমুদিতঃ পরিষজ্যাভ্যনন্দত-)॥ ১৩ 


ননাম কৃষ্ণং রামং চ স তৈরপ্যভিবাদিতঃ। 
পুজয়ামাস বিধিবৎ কৃতাসনপরিপ্রহান্। ১৪ 


পাদাবনেজনীরাপো খারয়ষ্ছিরসা নৃপ। 
অর্থণেনামবরৈ্দিবোর্গবঅগ্তুষপোত্তমৈঃ॥ ১৫ 
ওদিক দাড়া 


| হল॥ ৬ ॥ কুজজা শ্্রীভগবানের ঢরণকমল নিজের 
কামসন্তপ্ত হৃদয়, বক্ষঃস্থল এবং নেত্র স্থাপন করে 
তার দিব্যসুগন্ধ আগ্রা করতে লাগল এবং এইভাবে সে 
তার ভীবনের সব বাথা মুছে ফেলতে লাগল। 
বক্ষঃস্থললগ্ন আনন্দমূৰ্তি দয়িতকে নিজের ভুজদয়ের দারা 
গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে, সুদীর্ঘকাল ধরে তার যত দুঃখ, 
যত স্থালা জমেছিন, তা থেকে মুক্ত হল সে॥ ৭ ॥ 
পরীক্ষিৎ ! কৃন্তা তো কেবলমাত্র জঙ্গবাগ দিয়েছিল। 
তারই ফলে সেই সর্বশক্তিমান ভগবানকে সে পেয়েছিল, 
যিনি কেবল দুর্সভহ নন, কৈবলমোক্ষদাতাও বটেন। কিন্তু 
দুর্ভাগিনী সে তার কাছে (ব্রজঙ্োগীদের মতো 
সেবাধিকার প্রার্থনা না করে) এই যাচ্এা করল॥ ৮ ॥ 
“প্রিয়তম ! আপনি কয়েকদিন এখানে আমার সঙ্গে থাকুন 
এবং আনন্দে বিহার করুন। হে কমলনয়ন ! আমি 
আপনার সঙ্গ থেকে িচ্যুত হওয়ার কথা ভাবতেও পারছি 
না"॥ ৯ ॥ পরীক্ষিত ! ভগবান সর্বেশ্বর হয়েও সকলকেই 
সম্মান দেন। তিনি কুজ্জার অভীষ্ট বরদান করে তার পূজা 
স্বীকার করলেন। পরে তিনি উদ্ধাবের সঙ্গে সকলের 
পুজিত নিজ ভবনে ফিরে এলেন ১০ ॥ ভগবান প্রহ্মাদি 
ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, জীবের পক্ষে তাকে আরাধনায় 
প্রসন্ন করাও অভি দুঃসাধ্য কাজ। সেই তাকে কেউ সম্যক 
আরাধনা করেও যদি তার কাছে বিষয় সুখ প্রার্থনা করে, 
তাহলে তার বুদ্ধি একেবারেই অপরিপক অথবা সে 
কুবুদ্ধিসন্পপন্ ; কারণ বিষয়সুখ প্রকৃতপক্ষে অতান্ত হেয়, 
তুচ্ছ, এত ক্ষণস্থায়ী, যে নেই বললেই চলে॥ ১১ ॥ 
পরে একদিন সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরাম 
এবং উদ্ধবকে সঙ্গে নিয়ে অক্রুরের প্রিয়সাধনের ইচ্ছায় 
এবং তাকে দিয়ে একটি বিশেষ কা সম্পাদন করানোর 
জন্য তার গৃহে গমন করলেন।॥ ১৯ ॥ অক্রর দূর 
উদ্দবকে আসতে দেখে দ্রুত উঠে এগিয়ে গেলেন 
এবং আনন্দের সঙ্গে তাদের অভিনন্দন ও আলিঙ্গন 
ক্রালেন।॥ ১৩ ॥ অভ্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে নমস্কার 
করলে উদ্ধব-সহ তারাও তাকে প্রতি নমন্থার করলেন। 
এরপর তারা আসন পরিপ্রহ বয়লে তিনি যণাবিধি তাদের 
পুজা করলেন॥ ১৪ ॥ প্রথমে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের 
পদপ্রক্ষালন করে সেই চরগোদক নিজ মন্তকে ধারণ 
করলেন। তার পর বহুবিণ পুজাসামন্্ী, দিবা বন গন্ধ, 
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স্ৰীমনস্তাগবত 


অ্চিত্বা শিরসাহহনম্য পাদাবদগতৌ মৃজন্‌। 
গরশ্রয়াবনতোহক্রুরঃ কৃষ্ণরামাবভাষত ॥ ১৬ 
দিষ্টা পাপে হতঃ কংসঃ সানুগো ৰামিদং কুলম্‌। 
ভবদ্ভামুদ্যৃতং কৃষ্ধাদ্‌ দুরন্তাচ্চ সমেধিতম্‌॥। ৯৭ 
যুবাং প্রধানপুরুষৌ জগন্ধেতব জগনায়ৌ। 
ভৰন্ত্যাং ন বিনা কিঞ্চিৎ পরমস্তি ন চাপরমূ॥ ১৮ 
আত্মসৃষ্টমিদং বিশ্বমন্থাবিশ্য স্বশক্তিভিঃ২)। 
ঈযতে বহুধা ্ৰহ্মন্‌ শ্রতপরতাক্ষগোচরম্‌॥ ১৯ 
যথা হি ভূতেষু চরাচরেষু 
মহ্যাদয়ো যোনিযু ভান্তি নানা। 
এবং ভবান কেবল আত্মযোনি- 
্বায়াহহত্বতন্ত্রো বহুধা বিভাতি॥ ২০ 
সৃজস্যথো লুম্পসি পাসি বিশ্বং 
রজন্তমঃসত্বূণৈঃ  স্বশক্তিভিঃ। 
ন বধ তদ্গণকর্মভির্বা 
জানাক্মনন্তে ক্ল চ বন্ধহেতুঃ॥ ২১ 
দেহাদুযপাধেরনিরূপিতস্বাদ্‌ 
ভৰো ন সাক্ষাম ভিদাহহত্মনঃ স্যাও। 
অতো ন বন্ধন্তৰ নৈৰ মোক্ষঃ 
স্যাতাং নিকামস্তুযি নোহবিবেকঃ॥ ২২ 
ত্বয়োদিতোহয়ং জগতো হিতায় 
যদা যদা বেদপথঃ পুরাণঃ। 
বাধ্েত পাষগুপথৈরসপ্ভি- 
স্তদা ভবান্‌ সত্বগুণং বিভর্তি॥ ২৩ 
সত্বং প্রভোহদা বসুদেবগৃহেহবতীর্ণঃ 
স্বাংশেন ভারমপনেতুমিহাসি ভূমেঃ। 
অক্ষৌহিণীশতবধেন সুরেতরাংশ- 
বাজ্ঞামমুষ্য চ কুলস্য যশো বিতন্বন্‌॥ ২৪ 


মাল্য, উত্তম অলংকারাদির দ্বারা তাদের পূজা করলেন, 
মাথা নত করে প্রণাম করলেন এবং তাদের চরণ নিজ 
ক্রোড়ে গ্রহণ করে মার্জন করতে হোত বুলিয়ে দিতে) 
লাগলেন এবং বিনয়াবনত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে 
জিজ্ঞাসা করলেন_ ॥ ১৪-১৬ ॥ ভগবন্‌ ! অত্যন্ত 
সৌভাগ্য এবং আনন্দের বিষয় যে, গাপী কংস 
নিজের অনুগামীদের সঙ্গে নিহত হয়েছে। আপনারা 
দুজনে তাদের বধ করে যদুবংশকে গভীর সংকট 
থেকে উদ্ধার করেছেন তথা এই কুলকে উন্নত এবং 
সমৃদ্ধ কৰেছেন।॥ ১৭ ॥ আপনারা দুজন জগতের কারণ 
এবং জ্রগজ্রাপ, আদিপুরুষ আপনারা। আপনাদের 
অতিরিক্ত কোনো প্দার্থ নেই, কোনো কারা বা কার্যগ 
লেই॥ ১৮ ॥ পরমায্মন্‌! আপনি নিজ-শক্তিতে এই বিশ্ন 
সৃষ্টি করেছেন এবং নিজের (সেইসব কাল-মায়াদি) 
শক্তিসমূহের দারা এর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে দর্শন ও 
শ্রবণযোগা সমপ্ত পদার্থরাপে প্রতীত হচ্ছেন।॥ ১৯. | 
যেমন পৃথিবী প্রভৃতি কারণ-তন্ত থেকে সে-দবের কার্য 
স্থাবর-জঙগম শরীর উৎপন্ন হ্যা, সেই ব্ানণতবগুলি 
কার্যসমূহে অনুপরবিষ্ট হয়ে অনেক রূপে প্রতীত হয়, কিন্ত 
প্ৰকৃতপক্ষে তাদের কারণ রূপটিই স্বরূপ ; সেই রকম 
যদিও একমাত্র তত্ত্ব আপনিই, তথাপি নিজ কার্যরূপ 
জগতে স্বেচ্ছায় অনেক রূপে প্রতীত হচ্ছেন। এ আপনার 


| লীলাখাত্র॥ ২০ ॥ প্রভু ! আপনি রঃ, সন্ত এবং 


তমোগ্ণরূপ নিজের শক্তির দ্বারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি 
এবং সংহার করে থাকেন। কিন্তু আপনি ওই গুণসমূহ্রে 
বা তাদের কর্মসমূহের দ্বারা বন্ধ হন না? কারণ শুদ্ধ 
জ্ঞানন্্রাণ আপনার বন্ধনের কারণ কোথাও কিছুই হতে 
পারে না॥ ২.১ ॥ আত্মবস্তুতে ভুলে, সূষ্ছদেহ প্রভৃতি 
উপাধি না থাকায় তাতে জন্ম-মৃত্যু বা কোনোপ্রকারের 
ভেদভাবও নেই। এইজনা আপনার বন্ধনও নেই 
মোক্ষও নেই। কেবলমাত্র অবিবেকবশতহ আমাদের 
নিন্ভ নিজ অভিপ্রায় অনুসারে আপনাতে বন্ধন বা মোক্ষ 
কল্পিত হয়ে থাকে! ২২ ॥ জগতের কল্যাণের জন্য 
আপনি এই মনাতন বেদমার্গ প্রকাশ করেছেন। যধনই 
পাছণুমতের অনুসারী অগৎ দুর্জনদের দ্বারা এই 
বেদপথের ক্ষতি সংঘটিত হয়, এর ওপর আঘাত আসে, 


৷ তখনই আপনি শুদ্ধ সরুময় শরীর গ্রহণ করেন ২৩ ॥ 


গিসাতন্য। = গান্ধিতঃ। 


প্রভু ! সেই আপনিই বর্তমানে নিজ অংশ শ্ত্রীবণরামের 


দশম দন্দ (অষচত্বারিংশ অধ্যায়) 
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অদ্যেশ নো বসতয়ঃ খলু ভুরিভাগা 
যঃ  সৰ্বদেবপিতৃভূত 

যৎ পাদশোচসলিলং ত্রিজগৎ পুনাতি 
স ত্বং জগদ্গুরুরবোক্ষজ যাঃ প্রবিষ্ঃ॥ ২৫ 


কঃ পণ্ডিতন্ত্রদপরং শরণং সমীয়াদ্‌ 
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ। 

সর্বান্‌ দদাতি সুহৃদো ভঙ্গতোহভিকামা- 
নাস্মানমপ্যুপচয়াপচয়ো ন যন্য॥ ২৬ 


দিষ্ট্যা জনাৰ্দন ভবানিহ নঃ প্রতীতো 
যোগেশ্বরৈরপি দুরাপগতিঃ সুরেশৈঃ। 


ছিন্ধ্যাশ্ড নঃ সুতকলত্ৰধনাপ্তগেহ- 
দেহাদিমোহরশনাং ভবদীয়মায়াম্‌॥ ২৭ 


শ্রীশুক উবাচ 


ইতার্টিতঃ সংস্তুতশ্চ ভক্তেন ভগবান্‌ হরিঃ। 
অক্ররং সম্মিতং প্রাহ গীর্ভিঃ সম্মোহয়মিব॥ ২৮ 


শ্রীভগবানুবাচ 


তং নো গুরুঃ পিতৃৰ্যশ্চ শ্রাঘ্যো বন্ধুশ্চ নিতাদা। 
বং তু রক্ষাঃ পোষাশ্য অনুকম্পাঃ প্রজা হি বঃ॥ ২৯ 


ভবদ্ধিধা মহাভাগা নিষেব্যা অর্হসত্তমাঃ। 
গ্রেযক্কামৈনূভিৰ্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ॥ ৩০. 


সঙ্গে পৃথিবীর ভার হরণের জনা এখানে বসুদেব গৃহে 
অৱতীৰ্ণ হয়েছেন। অসুরদের অংশে পৃথিবীতে উৎপন্ন 
আপনি সংহার করবেন এবং যদুকুলের যশ বিস্তার 
করবেন॥ ২৪. ॥ হে ইন্ত্িয়াতীত পরবেশ্বর ! সমস্ত 
দেৱতা, পিতৃগণ, ভূতগণ ও রাজবৃন্দ আপনারই মূর্ভি। 
আপনার উরণ-প্ুক্ষালন-জঙ্গভৃতাসুরধূনী গঙ্গা ত্রিভুবন 
পবৰিত্ৰকরেন। আপনি সর্বজগতের পিতা, সকলের গুরু 
সেই আপনি আজ আমার গৃহে পদার্পণ করেছেন, আমার 
গৃহ আজ পৰিত্র হয়ে গেছে, অসীম সৌভাগো ধন্য হয়ে 
গেছে॥ ২৫ ॥ প্রেমিক ভক্তগণের পরম প্রিয় আপনি, 
সত্যবক্তা, অকারণ সুন্ৃৎ, কৃতজ্ঞ ; আপনার উদ্দেশে 
কেউ সামান্যতম ভজন বা দ্রব্য নিবেদন করলে আপনি তা 
৷ কখনো বিস্মৃত হন লা। সুতরাং ফোন্‌ বুদ্ধিমান পুরুষ 
আপনাকে ছেড়ে অন্যের শরণাপন্ন হবে ? আপনি 
আপনার ভজনাকারী শোভন হৃদয় ভক্তগণের সন্ত 
অভিলাষ পূর্ণ করে থাকেন। এমনকি যার কখনো ক্ষয় বা 
বৃদ্ধি নেই, যা সর্বদা একরাপ সেই আত্ম্বরাপতা পর্যন্ত 
প্রদান করেন। ২৬ ॥ ভক্ত-দুঃখহারী জন্মযৃড়া 
বন্ধনচ্ছেদনকারী হে জনার্দন ! মহান যোগেশ্বর অথবা 
সুরেশ্বরগণও আপনার স্বরূপ জানতে পারেন না। সেই 
| আপনার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করে আমরা ধন্য হয়ে গেছি, 
আমাদের সৌভাগ্যের সীনা নেই প্রভু! আমরান্ত্রী, পত্র, 
ধন, স্বজন, গৃহ, দেহ প্রভৃতি মোহপাশে বদ্ধ হয়ে আছি। 
এওতো আপনারই মায়া। আপনি কৃপা করে এই মুদৃড় 
বন্ধন শীঘ্র ছেদন করুন ২৭ ॥ 

শ্রীশ্ুকদেৰ বললেন--পরীক্ষিৎ ! ভক্তপ্রবর অক্রুর 
এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুজা এবং স্তুতি করলে 
তিনি সহাস্যে মধুর বাণীতে তাকে যেন মোহিত করে 
কললেন।। ২৮ ॥ 

শ্রীভগবান বললেন_তাত ! আপনি আমাদের 
গুরু, পিতৃব্য আপনি। আমাদের বংশের মুখোজ্জলকারী 
প্রশংসনীয় পুরুষ। আমাদের নিতাহিতেমী আপনি। 
আমরা তো আপনার সন্ভান-তুলা, সর্বদাই আপনার 
পোষণ এবং অনুকল্গপার গাত্র॥ ২৯ ॥ যে লব ব্যক্তি 
নিজেদের কল্যাণ আকাল করেন তাদের উচিত 
আপনাদের মতো পরম পূজনীয় মহাভাগ সাধুদের নিত্য 
সেবা কলা। সাধু ব্যক্তিরা প্রকৃতগঞ্ষে দেবতাদের 
অপেক্ষাও মহত্তর, কারণ দেবতাদের মধ্যে সথার্থবুদ্ধি 
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শরীমস্তাগবত 


নহ্য্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ। 
তে পুনন্তারুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ৩১ 


স ভৰান্‌ সুহৃদাং বৈ নঃ শরেয়া্ছযেস্চকীর্য়া। 
জিজ্ঞাসার্থং পাণুবানাং গচ্ছনবত্বং গজাহুয়মূ॥। ৩২ 


শিতর্ধুপরতে বালাঃ সহ মাত্রা সুদুঃখিতাঃ। 
আনীতাঃ স্বপুরং রাজ্ঞা বসন্ত ইতি শুশ্রুম॥ ৩৩ 


তেবু রাজাধ্বিকাপুত্রো ভ্রাতৃপুত্রেষু দীনধীঃ। 
সমো ন বর্ততে নূনং দুষপূত্রবশগোহাদূক্‌॥ ৩৪ 


গচ্ছ জানীহি তদ্বৃত্তমধুনা সাধবসাধু বা। 
ৰিজ্ায় তদ্‌ বিধাস্যামো যথা শং মুহৃদাং ভবেহ॥ ৩৫ 


ইত্যক্রুরং সমাদিশ্য ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ। 
সন্গর্ষপোদ্ধবা্যাং বৈ ততঃ স্বভবনং যযৌ ৷৷ ৩৬ 


আছে, কিন্তু সাধুদের মধ্যে তা নেই। ৩০ ॥ জলময় 
(নদী, সরোবর প্রভৃতি) তীরঘগুলিই কেবলমাত্র উীর্ণ নয় 
(সাধুরাও তীর্ণস্বরাপ), মৃদ্যয়, শিলাময় মুর্িগুলিই 
(কেবলমাত্র দেবতা নয় (সাধুরাও দেবতা)। দীর্ঘদিন শ্রদ্ধার 
সঙ্গে সেবা করলে তবেই এই সকল তীর্থ বা দেবতা 
(সেবক-সাধককে) পবিত্র করেন। কিন্তু সাধুরা 
দর্শনমান্রই পবিত্র করে থাকেন॥ ৩১ ॥ পিতৃবা ! 
আমাদের হিতৈষী আত্মীয়বন্ষবগণের মধ্যে আপনিহ 
সর্বশষ্ঠ। সেইজন্য আপনি পাশুবদের মঙ্গল সাধনের 
জন্য এবং তাদের কুশল-জিজ্ঞাসার জন্য হন্তিনাপুরে 
গমন করুন।॥ ৩২ ॥ আমরা শুনেছি যে, পিতা গাঁ 
তাদের শিশুকালে পরলোকগমন করলে মাতা কুন্তাদেবীর 
সঙ্গে মুধিষ্টিরাদি পঞ্চপাগুৰ অত্যন্ত কষ্টে পড়েছিল। 
এখন রাজা ধৃতরাষট্র তাদের নিজ রাজধানী হস্তিনাগুরে 
নিয়ে এসেছেন এবং তারা নাকি সেখানেই বাস 
করছে। ৩৩ ॥ আপনি তো জানেনই যে, অন্বিকাপুত্র 
রাজা ধৃত্রাষ্ট্র শুধু অন্ধই নন, তার মনোবল যথেষ্ট কম। 
তার পুত্র দুর্যোধন অতান্ত দুষ্ট প্রকৃতির, ধৃতবাষ্টর তার 
বশবর্তী হয়ে পাগুবদের সঙ্গে নিশ্চয়ই নিজপুত্রদের সমান 
বাবহার করতে পারছেন না। ৩৪ ॥ সেইজন্য আপনি 
গিয়ে নিজে ধারণা করে আমুন যে, তাদের অবস্থা এখন 
ভালো অথবা মন্দ। আপনার কাছ খেকে তা জেনে আমরা 
এবিষয়ে সেইরকম ব্যবস্থা নেব যাতে বন্ধুদের মঙ্গল 
হয়। ৩৫ ॥ সর্বশক্তিমান ভগবান প্রীকষ। অক্ররকে 
এহরূপ আদেশ দিয়ে বলরাম ও উদ্ধবের সঙ্গে সেখান 
থেকে নিজ ভবনে গমন করলেন ৩৬ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুৱালে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দমনে (৯।গুরার্ধে অটচ্কাবিংশোহ্ধায়ঃ ॥ ৪৮ ॥ 


্ীযন্হর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমন্ভাগবতমহাপুরাণের 
দশমস্তবক্ধের প্বার্ধে অষ্টচ্ারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥ 


(দেহ 


অথৈকোনপঞ্চাশত্তমোহখ্যায়ঃ 
উনপঞ্যাশত্তম অধ্যায় 
অক্রুরের হস্তিনাপুর গমন 


শ্রীশুক ৬ উবাচ 


স গত্বা হান্তিনপূরং গৌরবেন্দ্রষশোহ্কিতম্‌। 
দদর্শ তত্রান্বিকেয়ং সতীষ্মং বিদুরং পৃথাম্‌॥ ১ 


সহগুত্রং চ বাট্রীকং ভারম্বাজং সগৌতমম্‌। 
কর্ণং সুযোধনং ্রোণিং পাগুবান্‌ সুহ্দদোহগরান্॥ ২ 


যথাবদুপসঙগম্য বন্ধুভিৰ্গান্দিনীসুতঃ। 


শ্রীুকদেব বললেন--পরীক্ষিৎ ! ভগবানের আজ্ঞা 
অনুসারে অক্তুর হস্তিনাপুরে গেলেন। সেখানকার প্রতিটি 
বস্তুতে পুরুবংশীয় নরপতিদের অমরকীর্তি অদ্দিত। তিনি 
বনক, ড্রোপাচা্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, দুর্যোধন, দ্রোণপুত্র 
অঙ্বথামা, যুধিষ্টিযাদি পঞ্চপাগুব তথা অন্যান্য বন্ধু 
স্বজনদের সঙ্গে দেখা করলেন।॥ ১-২ ॥ গান্িনীনন্দন 
অক্তুর সেই আত্মীয়-বাদ্ধবদের সঙ্গে যথোচিত রীতিতে 
(প্রণাম আলিঙ্গনাদি বিনিময়ের মাধ্যনে) মিলিত হলে 
ভারা ভার কাছে নিজেদের মণুরাবাসী আত্ীমস্বজনদের 
খবর জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। সেসব জানিয়ে অক্ুরও 
হন্তিনাপুরস্থ সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।। ৩ ॥ 


সম্পৃষ্টন্তৈঃ সুহার্ভাং ্ব়ংচাপৃচেদবায়মূ॥। ৩: ধা পাগুবদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন তা জানার 


উবাস কতিচিন্মাসান্‌ রাজ্ছো বৃত্তবিবিৎসয়া। 
দুশ্প্রজসান্নসারস্য*। খলাচন্দানুবরভিনঃ ॥ ৪ 


তেজ ওজো বলং বীর প্রশ্রযাদীংপ্চ সদ্গুণান্‌। 
প্রজানুরাগং পার্থেষু ন সহগ্তিশ্চিকীর্ষিতম্‌॥ ৫ 


কৃতং চ ধার্ডরাষ্টররদ্‌ গরদানাদ্যপেশলম্‌। 
আচখ্যো সর্বমেবাস্মৈ পৃথা বিদুর এব চ॥ ৬ 


পৃথা তু জাতরং প্রাপ্তনক্রুরযুগসৃতা তথু। 


উবাচ জন্মনিলয়ং কমরাকলেশা।। ৭ | 


ও াদরপিরণড। = শ্ীৰ্ঘসা। 


| জন্য অক্তুয় সেখানে কয়েকমাস রইলেন। সত্যি বলতে 


কী, নিজের ঘুর্তত পুত্রদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার 
সাহসও ধূতরাষ্ট্ের ছিল না। তিনি শকুনি, কর্ণ প্রভৃতি 
ু্বদ্ধি খলেদের পরামর্শেহ চলতেন॥ ৪ ॥ কুন্তী এবং 
বিদুর অক্র্রকে জানালেন ঘে, দুর্যোধন প্রভৃতি ধৃত্রাষ্টর- 
পুত্রেরা পাণ্ডবদের প্রভাব, শস্্বিদা-নৈপুণা, বল, বীর্য 
তথা বিনয়াদি সদ্গুণ সহা করতে না পেরে ঈর্ধায় স্বলে- 
গুড়ে যরছে। গ্রজারা পাণ্ডবদেরই বেশি ভালোবাসে, এই 
সত্যটি তাদের চিন্দদাহ আরও বাড়িয়ে তুলেছে এবং 
তারা পাগুবদের অনিষ্টাধনের জনা পর্বদাই সচেষ্ট 
রয়েছে। এ পর্যন্ত তারা পাণ্তরদের বিষদান প্রভৃতি 
অনেকনকম ভয়ংকর শক্রুতা ও অন্যায় করেছে এবং 
গরেও করবে বলে পরিকল্পনা করছে॥ ৫-৬ ॥ 
অন্তর যখন কুষ্টীর গৃহে প্রথম এলেন, তখন তিনি 
ভাতার (অক্রুয়ের) কাছে গিয়ে ধসপেন। তাকে দেখে 
কস্তীর জন্মস্থান তথা পিতৃগৃহের কথা স্মরণে এল। জল- 
ভরা চোখে তিনি তাকে বলতে লাগলেন॥ ৭ ॥ 
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“সীমাদর্শন ভ্রাতা অক্রুর ! আমার মাতা-পিতা, জাতা- 


অপি স্মরন্তি নঃ সৌম্য পিতরৌ ভ্রাতরশ্চ মে। 
ভখিন্যো ভ্রাতৃপুত্রাস্ড জাময়ঃ সখ্য এব চ॥ ৮ 


ভরাত্রেয়ো ভগবান কৃষ্ণঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ। 
পৈতৃ্বস্লেয়ান্‌ ল্মরতি রামশ্চানুরুহেক্ষণঃ॥ ৯ 


সাপত্নমধ্যে শোচন্তীং বৃকাণাং হরিপীমিব। 
সানিষযতি মাং বাকোঃ পিতৃহীনাংশ্চ বালকান্‌ ৷ ১০ 


কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্‌ বিশ্বাতন্‌ বিশ্বভাবন। 
গ্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ শিশুভিশ্চাবসীদতীম্‌॥ ১১ 


নান্যতব পদাস্তোজাৎ পশ্যামি শরণং নৃণাম্‌। 
বিভ্যতাং মৃত্যুসংসারাদীশ্বরস্যাপবর্গিকাৎ ৷ ১২ 


নমঃ কৃষ্ণায় শুদ্ধায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে। 
যোগেশ্বরায় যোগায় ত্বামহং শরণং গতা॥ ১৩ 


শরীক উবাচ 


ইতানুস্মৃত্য স্বজনং কৃষ্ণং চ জগদীশবরম্‌। 
প্রারুদদ্‌ দুঃখিতা রাজন্‌ ভবতাং প্রপিতামহী॥ ১৪ 


সমদুঃখসুখোহক্রুরো বিদুরশ্চ মহাযশাঃ। 
সান্তুয়ামাসতুঃ কৃন্তীং তৎ পুত্রোৎপত্ভিহেত্তিঃ॥ ১৫ 


ভগ্নী, ভ্াতুষ্পুত্র, কুলবধূগণ ও সখী-বান্ধবীরা আমাদের 
মনে রেখেছেন কি? ৮ ॥ শুনেছি, আমার ভাতুষ্পুত্র 
ভগবান কৃষ্ণ এবং কমললোচন বলরাম অভীব 
ভক্তবংসল ও শরণাগতরক্ষক। তারা তাদের গিতৃদসা 
(শিসিনা] আমার পুত্রদের কথা ভাবেন কি? ৯ ॥ আমি 
শত্রুদের মধ্যে পড়ে আছি শোকে আকুল হয়ে, যেন 
বৃকদের (নেকড়ে বাধ) মাঝখানে কোনো হরিলী! আমার 
পুত্রেরা গিতৃহীন হয়েছে শিশুকালেই। শ্রীকৃষ্ণ কি একবার 
এসে আমাকে এবং এই অনাথ বালকদের প্রবোধবাক্যে 
মৌখিক সান্তনাও দেবেন ? ১০ ॥ (শ্রীকৃষ্ণকে যেন 
সাক্ষাৎ দর্শন করছেন--এইভাবে কুন্তী বলছেন) “হে 
কৃষ্ণ ! হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ! হে মহাযোগী ! হে 
বিশ্বাত্বা ! হে বিশ্বভাবন (সমগ্র বিশ্বের পালক বা 
ভ্্ীবনদাতা) ! হে গোবিন্দ ! আমি শিশুপুত্ৰদের নিয়ে 
দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করছি অসহায় অবস্থায় । আপনার 
শরণ নিলাম আমি, রক্ষা করুণ আমাকে, আমার 
সন্তানদের ॥ ১১ ॥ হে শ্রীকৃষ্ণ! মৃত্যুনয় এই সংসারে 
মৃত্যুভ়্নাশক তথা মোন্দদায়ী একমাত্র আপনারই চরণ। 
এই সংসারের ভয়ে ভীত যারা তাদের জনা আপনার 
চরণকনল ছাড়া অন্য ধেনো শরণ, অনা কোনো সহায় 
তো আমি দেখছি না॥ ১২ ॥ মায়ালেশরহিত পরম শুদ্ধ 
শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি স্বয়ং পরব্ম, পরদাত্মা, আপনাকে 
প্রণাম। সর্বযোগাধিপতি সর্বযোগস্বরাপ আপনাকে 
নমস্তার। আমি আপনার শরণ নিলাম, রক্ষা করুন 
আমায়, প্রভু’! ১৩ ॥ 

শ্রীশুকদের বলশেন--মহারাজ পরীক্ষিৎ ! তোমার 
প্রণিতামহী কুষ্টী এইভাবে নিজের আত্মীয়স্বজন ও পরে 
জগদীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে দুঃখে আকুল 
হয়ে রোদন করতে লাগলেন।॥ ১৪ ॥ অক্তুর এবং 
মহাযশত্বী বিদুর সুখ-দুঃশে সমভাবাগন্ন ছিলেন, কিন্ত 
কন্তীর সুখে ও দুঃখে তারা সহমর্নিতাবশত সমান সুখ ও 
দুঃখ অনুভব করছিলেন। তারা দুজন কুন্তীকে ভার 
পুত্রদের জন্মা যে বিশ দেবতাদের অংশে এবং পৃথিবী 
থেকে অধর্ম বিনাশের ক্ষেত্রে তাদের যে বিশেষ ভুমিকা 


শি শিন্‌ সর্ব বিশবপালক। 


দশম স্কন্ধ (উনপ়্াশত্তম অধ্যায়) 
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যাসান্‌ রাজানমভ্যেত্য বিষমং পুত্রলালসম্‌। 
অবদৎ সুহাদাং মধো বন্ধুভিঃ সৌহৃদোদিতম্‌॥ ১৬ 


অক্রুর উবাচ 


ভো ভো বৈচিত্ৰবীৰ্ঘ ত্বং কুরূণাং কীর্তিবর্ধন। 
ভ্রাতৰ্যুপরতে পাণডাবধূনাহহুসনমাহ্ছিতঃ॥ ১৭ 


বর্মেণ পালযনুরবাঁং প্রজাঃ শীলেন রঞ্জয়ন্‌। 
বর্তমানঃ সমঃ সবেষু শ্রেয়ঃ কীর্ভিমবাক্সাসি॥ ১৮ 


অন্যথা স্বাচঁল্লোকে'” গর্হিতো যাসাসে তমঃ। 
তস্মাৎ সমত্বে বর্তদ্ব পাণুৰেধাত্বজেযু চ॥ ১৯ 


নেহ চাতান্তসংৰাসঃ কর্হিচিং কেনচিৎ সহ। 
রাজন্‌ স্বেণাগি দেহেন কিমু জায়াত্বজাদিভিঃ॥ ২০ 


এক প্রসূয়তে জন্তরেক এব প্রলীয়তে। 
একোহনুভূঙ্ক্তে সুকৃতমেক এৰ চদুষ্ৃতমূ॥ ২১ 


অধর্মোপচিতং বিভ্তং হরন্তান্যেহন্সমেধসঃ। 
সম্তোজনীয়াপদেশৈর্জলানীব জলৌকসঃ॥ ২২ 


থাকবে, এইসব আশ্মাস বাক্যে তাকে প্রবোধ দিয়ে শান্ত 
করলেন।॥ ১৫ ॥ পরে মণুরায় ফিরে যেতে ইচ্ছুক হয়ে 
অঙ্ুর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। 
ইতিমধ্যে তার কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছিল যে, 
পক্ষপাতিত্বপূর্ণ আচরণ করেন এবং নিজের পুত্র ও 
ভাতুষ্পুরগণের সধো সমদৃষ্টি করেন না। এখন চলে 
যাওয়ার আগে কৌরবসভায় ভীষ্মাদি আত্ীয়-ব্ধুবর্গের 
সামনেই অক্রুর খৃতরাষ্ট্রকে কৃষ্ণ-বলরান প্রভৃতি 
সুহৃদগণের প্রেরিত সৌহার্মপূর্ণ বার্তা বলতে 
লাগলেন॥ ১৬ ॥ 

অত্রুর বললেন_হে বিচিত্রবীর্যতনয় নহারাজ্জ 
ধৃতরাষ্ট্! কুরুবংশের উজ্জল কীর্তি আগনার সুকৃতিতে 
আরপু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক। বিশেষত এখন যেহেতু ভ্রাতা 
| পাঞ্জুর মৃত্যু হওয়াতে আপনিই সিংহাসনে আরোহণ 
করেছেন” আপনার এ বিষয়ে (কুরুবংশের সুনাম বৃদ্ধি) 
দৃষ্টি দেওয়া উচিত॥ ১৭ ॥ ধর্ম-অনুসারে পৃথিবীর 
পালন, সন্ধ্যবহারের দ্বারা প্রজানুরঞ্ন এবং স্বজনদের 
সকলের প্রতি সমদৃষ্টি বা সমভাব অবলম্বনের দ্বারা 
আপনি বঙ্গল ও কীর্তি ছেহলোকে যশ ও পঞলোকে 
সদ্গতি) লাভ করবেন॥ ১৮ ॥ এর বিপরীত আচরণ 
করলে ইহলোকেও. যেমন আপনার নিন্দা হবে, তেমনি 
| পরলোকেও আপনাকে নরকে যেতে হবে। সুতরাং 
আপনি পাঞ্ুবগণ ও নিজ পুর্রদের মধ্যে সমভাবাগন 
থাকরেন॥ ১৯ ॥ মহারাজ ! আপনি তো জানেনহ যে, 
এই সংসারে কখনো কোথা ও কেউ কারো সঙ্গে চিরকাল 
থাকতে পারে না। যার সঙ্গে বর্তমানে সংযোগ আছে, 
ভবিষ্যতে তার সঙ্গে বিয়োগ ঘটতে বাধ্য। এ কথা নিজের 
শরীরের সম্পর্কে পর্যন্ত সম্পূর্ণ সত্য; স্ত্রী, পুত্র, বিষয়- 
সম্পদ ইত্যাদির কথা তো বলাই বাহল্য।। ২০. ॥ জীব 
জয়ায় একা, একা নারা যায়। নিজের পুশ্যকর্ণের ফলও 
একাই ভোগ করে, দুষ্কর্মের ফলও তাকে একাই ভুগতে 
হয়।॥ ২১ ॥ জলচর কোনো কোনো প্রাণীর দেহ-রস (যা 
প্রধানত জল) যেমন তারই শাবকেরা শোষণ করে নেয় 
(ফলে জন্মদাতা প্রাণীটির মৃত্যু হয়), ঠিক তেমনভাবেহ 


og. 
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পুব্গাতি যানধর্মেণ স্ববুদ্ধ্যা তমপণ্ডিতমূ। 
তেহকৃতাৰ্থ: প্রহিপৃন্তি প্রাণা রায়ঃ সুতাদয়ঃ॥ ২৩ 


মং কিন্দিঘমাদায় তৈন্তাক্তো নার্থকোবিদঃ। 
অসিদ্ধার্থো বিশত্যদ্ধং স্বধর্মবিমুখন্তনঃ॥৷ ২৪ 


তম্মাল্লোকমিমং রাজন্‌ স্বপনমায়ামনোরথম্‌। 
বীক্ষায়ম্যাস্তনাহহয়ানং সমঃ শান্ত ডৰপ্ৰভো॥ ২৫ 


ধৃতরাট উবাচ 


যথা বদতি কল্যাণীং বাচং দানপতে ভৰান্‌। 
তথানয়া ন তৃপ্যামি মর্তাঃ প্রাপ্য যথামৃতম্॥ ২৬ 


তথাপি সুনৃতা সৌমা হৃদি ন স্থীয়তে চলে। 
পুত্রানুরাগবিষমে বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা। ২৭ 


মূর্ব বাক্তির অধর্মপথে অর্জিত বিষয় তারই স্তী-পত্র 
প্রভৃতি তথাকথিত আগনজনেক্া, _ “আমরা তোমার 
আত্ধীয়, সুতরাং আমাদের ভরণ-পোষণ করা তোমার 
কর্তা" এই ধরনের বিভিন্ন ছলে সম্পূর্ণ ূপেই নিজেরা 
অপহরণ করে নেয়॥ ২২ ॥ অজ্ঞ ব্যক্তি যাদের আপন- 
বোধে অধর্প আশ্রয় করেও পালন-গোষণ করে, সেই 
প্রাণ, ধন-সম্পদ ও পুত্রাদি,_সে অতৃপ্ত থাকতেই (তার 
ভোগাকাজ্কা পরিপূর্ণ না হতেই) তাকে ছেড়ে চলে 
যায়॥ ২৩ ॥ সেই ধর্মবিষুখ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে নিজের 
লৌকিক ্বা্থও বোঝে না (কাম ও অর্থ-_এই দুই 
লৌকিক পুরুতার্থও তার সিদ্ধ হয় না)। যাদের জন্য সে 
অধর্ম করে, তারা তো তাকে পরিত্যাগ করবেই, সে 
নিজেও কোনোদিন সন্তোষ অনুভব করবে না, আর 
মৃত্যুর পর নিজের পাপের বোঝা নিয়ে তাকে যেতে হবে 
ঘোর নরকে॥ ২৪ ॥ সুতরাং, হে রাজন্‌! এই সংসার 
য়ে স্বপন, মায়া তথা মানসিক কল্পলোকের নতো অনিত্য, 
তা অবধারণ করে নিজের শক্তিতে মনকে সংযত 
করুন, মমতার বশবর্তী হয়ে পক্ষগাতিষ্ করবেন না। 
আপনার সেই সামর্থ আছে ; সমদৃষ্টিসম্পর হোন, 
(কোম-ক্রোধাদি) রিপুদের জয় করে সংসারের দিক 
থেকে উপরতি (অনাসক্ডি) অবনন্বন করে শান্ত হয়ে 
যান।। ২৫ ॥ 

ধৃত্রাষ্ট্র বললেন-- হে দানপতি অত্রুর ! আপনি যা 
কিছু বললেন ডা আনার পক্ষে পরম কল্যাণকর, সর্বধা 
শ্রেয়োজনক। যেমন মৃত্যন্ড জীব অমৃতলাভ করলে তার 
দ্বারা কিছুতেই তৃপ্ত হতে চায় না, তেমনি আমিও 
আপনার এই বাক্য শুনে তৃপ্ত হতে পারছি না, আমার 
আরও শোনবার আকাঙ্ক্ষা জন্মাচ্ছে॥ ২৬ ॥ তথাপি হে 
সৌমা ! আমার মন চঞ্চল এবং পুত্রলেছে এমনই বিষম 
দশায় উপনীত যে আপনার এই প্রিয়-সতাভাষণ আমার 
হৃদয়ে স্থান লাভ করতে পারছে না। স্ফটিক পর্বতের 
শিখরে বিদ্যুতের চমক যেমন নুহূ্ভকালের জনা ভীর 
আলোকে সব কিছু উজ্জ্বল করে তোলে কিন্তু পরক্ষণেই 
আবার সব পূর্ববৎ অন্ধকার হয়ে যায়, এই কল্যাণ্নয় 
(উপদেশবাণী আমার চিন্তেও সেইরকমই গ্ণিক প্রভাব 
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ঈশ্বরস্য বিধিং কো নু বিধুনোতান্যথা পুমান্‌। 
ভূমের্ভারাবতারায় যোহ্বতীর্ণো যদোঃ কুলে॥ ২৮ 


যো দুর্বিমর্শপথরা নিজমায়য়েদং 

সৃষ্া গুণান্‌ বিভজতে তদনুপ্রবিষ্টঃ। 

তম্মৈ নমো দুরববোধবিহারতন্ত্র- 
সংসারচক্রগতয়ে পরমেশ্বরায়॥ ২৯ 


শ্ৰীশুক উবাচ 


ইত্যভিপ্রেত্য নৃপতেরভিপ্রায়ং স যাদবঃ। 
সূহৃত্তিঃ সমনুজাতঃ পুনর্যদুপুরীমগাৎ। ৩০ 


ংস রামকঝটাভ্যাং ধৃত্রাষ্ট্রবিচেষ্টিতম্‌। 
পাগুবান্‌ প্রতি কৌরব্য মদর্থং প্রেমিতঃ স্ব়মূ॥। ৩১ 


বিস্তার করছে মাত্র ॥ ২৭ ॥ অক্রুর! শুনেছি যে, পৃথিবীর 
ভার হরাণের জনা স্ময়ং সর্বশক্তিমান ভগবান যদুকুলে 
অবতীর্ণ হয়েছেন। তার বিধান শ্রাজ্ঘন বা অন্যথা করতে 
পারে, এমন পুরুষ কে আছে ? তিনি যেমন ইচ্ছা 
করবেন, তা-ই হবে॥ ২৮ ॥ ভগবানের মায়ার গতি 
মানুষের বিচার-বুদ্ধির অভীত। সেই নায়ার দ্বারা এই 
সংসার সৃষ্টি করে তিনি এর মধো অনুপ্রবিষ্ট 
হয়েছেন এবং কর্ম তথা কর্মফলদমূহ বিভাজন করে 
দিচ্ছেন। এই সংসারচক্রের বিচ্ছিন্নভাবে আবর্তিত হয়ে 
চলার গিছনে ভার অচিন্তালীলাশক্তি ভি আনা কোনো 
কারণই লেই। সেই পরমৈশ্বর্যশালী প্রভুকে আমি নমস্কার 
করি॥ ২৯ ॥ 

শ্রীুকদেব বললেন যদুবংশীয় অক্তুর এইভাবে 
মহারাজ ধৃতরাষ্টরের অভিপ্রায় অবগত হয়ে স্বজন- 
বান্ধবদের অনুমতি নিয়ে মপুরায় ফিরে এলেন॥ ৩০ ॥ 
পরীক্ষিং ! তিনি সেখানে বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে 
ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত আচরণ, পাগুবদের প্রতি তার বাবহারাদি 
যা কিছু তিনি লক্ষ করেছিলেন এবং জেনেছিলেন, খুলে 
বললেন। প্রকৃতপক্ষে এই জনাহ তাকে হস্িনাপুরে 
পাঠানো হয়েছিল ৩১ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে যহাপুরাণে। বৈয়াসিক্যামন্টা্দশসাহন্রাং পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশম গৃৰার্ধে 
একোনপঞ্চাশত্রমোহধ্যায়ঃ | ৪৯ ॥ 


শ্ৰীমন্মহৰ্ি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংগী সংহিতা প্রীমভাগবতমহাপুরাণের 


দশমন্তন্ধের পূর্বার্ধে উনপঞ্াশতম 


অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত || ৪৯ ॥ 


॥ দশম জন পৃর্বর্ধ সমাপ্ত ॥ 
॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ॥ 


1১গেদশমন্তদ্ধে একোন,। 


ও নমো তগবতে বাসুদেবায় 
শ্রীস্ভাগবতমহাপুরাণম্‌ 


দশমঃ ফন্ধঃ 
(উত্তরার্থঃ) 
অথ পঞ্চাশত্তমোহখ্যায়ঃ 
পঞ্চাশতম অধ্যায় 
জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ এবং দ্বারকাপুরী নির্মাণ 


শ্রীশুক'» উবাচ 


অম্তিঃ প্রাপ্তিশ্চ কংসস্য মহিয্যো ভরতর্ষত। 
মৃতে ভর্তরি দুঃখার্ডে ঈয়তুঃ স্ম পিতুরগৃহান্‌॥ ১ 
শিত্রে মগধরাজায় জরাসন্ধায় দুঃখিতে। 
বেদয়াঞ্চক্রতুঃ সর্বমাত্মবৈধবযকারণম্‌।॥ ২ 
স তদপ্রিযমাকর্ণা শোকামর্যযুতো নৃপ। 

| অযাদৰীং মহীং কর্ৃৎ চক্রে পরমমুদ্যমমূ॥ ৩ 

| অক্ষৌহিণীতিৰ্বিংশত্যা তিসৃডিশ্চাপি সংবৃতঃ। 

৷. যদুরাজধানীং মথুরাং ন্যরুণৎ সর্বতোদিশম্‌॥ ৪ 

নিরীক্ষা তদ্বলং কৃষ্ণ উদ্বেলমিব সাগরম্‌। 
স্বপুরং তেন সংর্ধং স্বজনং চ ভয়াকুলম্‌॥ ৫ 


শ্ৰীশুকদেব বললেন_হে ভরতবংশ শিরোমণি 
প্রীক্ষিৎ ! কংসের দুই রানি অপ্তি ওপ্রাপ্তি। পতির না 
তাদের শোকাকুল করে তুলল ; তখন তারা নিজ পিতার 
রাজধানীতে প্রত্যাগমন করল॥ ১ ॥ 

মগধরাজ জরাসঙ্া তাদের পিতা। কন্যাদ্য় তাকে 
তাদের বৈধব্যের সমস্ত কারণ বর্ণনা করল ॥ ৯ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! এই অপ্রিয় সমাচার শ্রবণ করে 
জরামন্ধ প্রথমে শোকগ্রস্ত হলেও পরে ক্রোধে অক্নিশর্মা 
হয়ে উঠল। সে পৃথিবী থেকে যদুবংশের নাম মুছে ফেলার 
সংকল্প করে যুদ্ধের জন্য বিশাল প্রস্তুতি করল॥ ৩ ॥ 

এবং তেইশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সঙ্গে নিয়ে যদুবংশ - 
জাতদের রাজধানী মথুরাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে 
ফেলল ॥ ৪ ॥ 

ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ জরাসন্ধের উদ্বেলিত সাগরদম 
সৈন্য প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি আরও দেখলেন যে সৈন্য 
ঝাজধানীকে চারদিক দিয়ে ঘিয়ে ফেলোছে। তিনি লক্ষ 
করলেন যে তার আত্রীয়্জ্ন সকলে ভীতসন্ন্ হয়ে 


| রবারলয়নিকবাচ। 
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শ্রীমন্তাগবত 


চিন্তয়ামাস ভগবান্‌ হরিঃ কারণমানুযঃ। 
তন্দেশকালানুগুণং স্বাবতারপ্রয়োজনম্‌। ৬ 


হনিয্যামি বলং হোতদ্‌ ভুবি ভারং সমাহিতম্‌। 
মাগবেন সমানীতং বশ্যানাং সর্বভূভূজাম্॥ ৭ 


অক্ষৌহিণীভিঃ সংখ্যাতং ভটাশ্বরথকুপ্তরৈঃ। 
মাগধন্ত ন হন্তব্যো ভূয়ঃ কর্তা বলোদ্যমম্॥ ৮ 


এতদর্োহবতারোহয়ং ভূভারহরণায় মে। 
সংরক্ষণায় সাধুনাং কৃতোহন্যেষাং বধায় চ॥ ৯ 


অন্যোহপি ধৰ্মরক্ষায়ৈ দেহঃ সংঘিয়তে ময়া। 
বিরামায়াপার্সস্য কালে প্রভবতঃ কচিৎ॥ ১০ 


এবং ব্যায়তি গোবিন্দ আকাশাৎ সূরযবর্চসৌ। 
রথাবুপহিতৌ সদ্যঃ সসূতৌ সপরিচ্ছদৌ। ১৯ 


আয়ুধানি চ দিব্যানি পুরাণানি যদৃচ্ছেয়া। 
দুষ্্া তানি হবীকেশঃ সন্্যণমথাত্রবীৎ॥ ১২ 


পশ্যাৰ্য বাসনং প্রাপ্তং যদুলাং ত্বাবতাং প্রভো। 
এব তে রখ আয়াতো দয়িতান্যায়ুধানি চ॥ ১৩ 


যানমাহ্থায় জহ্যেতদ্‌ ব্যসনাৎ স্বান্‌ সমুন্ধর। 


এতদর্থং হি নৌ জন্ম মাধুনামীশ শর্মকৃৎ॥ ১৪, 


উঠেছে।॥ ৫ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নবরূপে আবির্ভাব তো ভূভার 
হরণ নিমিত্তই হয়েছিল। অবতারকূপে আগমনের 
প্রয়োজনীয়তা বিচার করে তিনি তীর করণীয় (কার্য) সির 
করে ফেললেন ॥ ৬ ॥ 

মগধরাজ জরাসন্ধ তার অধীনস্ত রাজাদের সাহায্যে 
পদাতিক, রথ, গল ও অন্ন সঙ্জিত বহু অক্দৌহিণী সৈন্য 
সমাবেশ করেছিল, তা প্রত্যক্ষ করে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নচি্ত 
হয়ে উঠলেন। প্রায় সব ভবভারই তার কাছে উপস্থিত 
হয়েছে। তিনি তাদের বিনাশ করবেন ছির করে 
ফেললেন। কিন্তু মগধরাজ জরাসন্ধকে তখনই বধ করলে 
চলবে না কারণ সে জীবিত থাকলে তবেই ভবিষ্যতে 
অসুরদের বিশাল সৈন্য একত্র করে তার কাছে আনতে 
পারবে।॥ ৭-৮ ॥ 

তিনি ভাবলেন--আমার অবতাররূপে আগমনের 


৷ উদ্দেশাই যে তৃভার হরণ, সাধু-সঙ্জনদের রক্ষা ও দুষ্ট- 


দুর্জনদের সংহার করা॥ ৯ ॥ 

প্রয়োজন অনুসারে ধর্ম রক্ষা ও অধর্ম বৃদ্ধি রোধ 
হেত আমি বহু কলেবর ধারণ করে থাকি ১০ ॥ 

হেগরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এইরূপ চিন্তায় 
নিমগ্ন ছিলেন তবন সহসা আকাশ পথে সূর্যসম 
জ্যোতির্ময় যুগল রথের আগমন হল । রখযুগল যুদ্ধযাত্রার 
জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করা অবস্থায় ছিল ; রথচালনায় 
দুইজন সারথিও নিযুক্ত করা ছিল॥ ১১ ॥ 

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানের দিব্য সনাতন আয়ুধও 
সেইখানে আপনা-আপনি এসে উপস্থিত হল। ঘটনা 
প্রত্যক্ষ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ অগ্রজ শ্রীবলরানকে 
বললেন_॥ ১২ ॥ 

হে অগ্রজ ! আপনি অতি বলবান। যদুবংশজাতগণ 
আপনাকেই এখন তাদের প্রভু ও রক্ষক জ্ঞান করেন ; 
তারা আপনার কপাতেই সনাথ। তাদের উপর এক 
ভয়ানক বিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে। দেখুন, এই হল 
আপনার রথ য়া আপনার প্রিয় আমুধ-_হল-নুষলেও 
সঙ্ছিত॥ ১৩ ॥ 

এইবার আপনি আপনার রথে আরোহণ করে 
শত্রু সৈন্য সংহারে তৎপর হোন ও আপনায় আত্বীয়- 
স্বজনদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। ভগবন্‌ ! 
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জয়োবিংশত্যনীকাখ্যং ভুমেৰ্ডারমপাকুরু। 
এবং সমস্ত দাশাহোঁ দংশিতৌ রখিনৌ পুরাৎ॥ ১৫ 


নিৰ্জশ্বতুঃ স্বাযুধাট্যো বলেনাক্লীয়সাহহৰৃতৌ। 
শত্খং দণ্যৌ বিনির্গতা হরির্দারুকসারথিঃ ॥ ১৬ 


ততোহড়ৎ পরসৈন্যানাং হৃদি বিত্রাসবেপথুঃ। 
তাবাহ নাগখো বীক্ষ্য হে কৃষ্ণ পুরুষাধম॥ ১৭ 


ন ত্বয়া ঘোদ্ধুমিছোমি বালেনৈকেন লজ্জয়া ৷ 
পুপ্তেন হি ত্বয়া মন্দ ন ঘোৎস্যে যাহি বন্ধুহন্‌ ৷ ১৮ 


তব রাম যদি শ্রদ্ধা যুধান্ব খৈরঘমদ্বহ। 
হিত্বা বা মচ্ছরৈদ্ছিয়ং দেহং স্বর্ণাহি মাং জহি ১৯ 


শ্রীভগবানুবাচ 


ন বৈ শূরা বিকথন্তেদর্শযন্তেব পৌরুষমূ। 
ন খৃত্ীমো ৰচো রাজনাতুরস্য মুমূর্মতঃ॥ ২০ 


শ্রীশুক উবাচ 


জরাসূতস্তাবভিস্তা মাধব 
মহাবলৌঘেন বলীয়সাহহবৃণোৎ। 
সূর্যানলৌ  বাঘুরিবান্ররেগুভিঃ॥ ২১ 


| সাধুদিগের কল্যাণ নিমিত্ত তো আমাদের অবতাররাপে 
আগমন ॥ ১৪ ॥ 

অতএব আপনি এখন ভবভারস্বররূণ এই তেইশ 
অক্ষৌহিলী সৈনাদলকে বিনাশ করুন। শ্রীবনরামকে 
এইরাপ বলে ও তার সঙ্গে পরামর্শ করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
ও স্্ীবলরাম দুইজনেই বর্ম ধারণ করলেন ও রখারোহণ 
করে মথুরা থেকে নির্গত হলেন। তারা দুজনেই নিজ নিজ 
আয়ুধ ধারণ করেছিলেন। তাদের সঙ্গে এক ক্ষুদ্র 
সেনারাহিনীও ছিল। শ্রীকষ্ণের রথের সারথি ছিলেন 
দারুক। পুরীর বাইরে এসে শ্রীকৃষ্ণ নিজ *পাঞ্চজনা” 
নামক শখ বাজালেন। ১৫-১৬ || 

তার ভয়ংকর শঙ্খধবনি শুনে শত্রুপক্ষের বীর 
যোদ্ধাদের হৃদয় ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে উঠল। তাকে দেখে 
মদাধরাজ ভরাসন্ধ বলল--“ওরে পুরুষাধম ! তুই তো 
আমার সামনে এক অল্পবয়সী বালকমাত্র। একলা তোর 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার লঞ্জা হয়। এতদিন তুই কোথায় 
নুকিয়ে বেডাচ্ছিলি। ওরে মন্দমতি! তুই তো তোর মাদার 
হত্যাকারী। তাই আমি তোর সঙ্গে যুদ্ধ করব না। যা, 
আমার সম্মুখ থেকে দূর হয়ে যা॥ ১৭-১৮ ॥ 

বলরাম ! যদি তোর চিন্তে এই কথার উপর দ্ধা 
থাকে যে, যুদ্ধে মৃত্যু হলে স্বর্গলাভ হয় তাহলে (না হয়) 
তুই সাহস করে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমার বাণে 
ছিন্নভিন্ন দেহকে এইখানেই ত্যাগ করে তুই স্বর্গে যা 
অথবা যদি তোর ক্ষমতা থাকে তো আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে 
আমাকেবধ করা ॥ ১৯ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন--হে মগবরাজ ! যথার্থ 
শৌরযবীর্যপম্পন বাক্তিগণ তোমার মতন দক্তোক্তি কখনো 
করে না, তারা পরাক্রম প্রদর্শনই করে খাকে। দেখো, 
এখন তো তোমার মৃত্যু তোমার শিয়রে সমাগত। 
সামিপাতিক জ্বরের রোগির মতন প্রলাপ বকছ কেন। যা 
ইচ্ছে বলতে পারো, তোমার কথায় আমি আদৌ গুরুত্ব 
দিই না।। ২০ ॥ 

্রীশুকদেব বললেন--হে পরাক্ষিৎ ! যেমন বায়ু 
জলদ দ্বারা সূর্মকে ও ধৃত্র দ্বারা অগ্রিকে দৃষ্টির অগোচর 
করতে সমর্থ হলেও সূর্য ও অগ্নি তাদের নিজ সন্তা হারায় 
না এবং পুনঃ আলোক বিচ্ছুরণ করে থাকে, তেমন- 
ভাবেই মগধরাজ জরাসন্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের 


এ শ্রীমন্তাগবত _ 
সুপর্ণতালধবজচিহ্নিতৌ রথা- সম্মুখে এসে তার অতি বিশাল শক্তিধর সেনাবাহিনী দ্বারা 
বলঙগযন্তযো  হরিরাময়োসূখে তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরল : তাদের সৈনাবাহিনীর 
i এ রথ, ধ্বজা, অশ্ব ও সারথি সকলই দৃষ্টির অগোচর হয়ে 
নিয় পুরাটালকহর্মাগোপুনং etd 


সমাশ্রিতাঃ সংমুমুহুঃ শুচার্দিতাঃ১)।। ২২ 
হরিঃ 


মথুরাপুরীয় রমশীকুল তাদের প্রাসাদের গবাক্ষ ও 
জানালাদির অন্তরালে থেকে যুদ্ধের কৌড়ুক উপভোগ 
করছিতেন। যখন তারা দেখলেন যে, যুদ্ধভূমিতে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের গরুড়ববজ চিহ্নিত ও প্রীবলরামের তালধ্বজ 
চিহ্নিত রথযুগল সহসা দৃষ্টির অগোটর হয়ে গেল_তখন 
তারা শোকাবেগে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন ২৯ ॥ 

বন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে শব্রপক্ষ 
তাদের সেনাবাহিনীর উপর ছ্গলদসম অবিরাম তীর 
বর্মণ করে তাদের গীড়িত ও ব্যথিত করে তুলেছে, তখন 
তিনি দেবাসুর সম্মানিত নিজ শার্গধনুকে টংকার 
দিলেন ॥ ২৩ ॥ 

অতঃপর তিনি অতি ক্ষিপ্রগতিতে তুলীর থেকে শর 
নিয়ে তার শার্গধনুকে জারোগ করে মুহর্মুহ শরবর্ষণ 
করতে লাগলেন। তার শার্সধনুক চালনায় বেগ অতি 
প্রবল ছিল ; দেখে মনে হচ্ছিল যেন কেউ প্রবল বেগে 
অলাতচক্র আবর্তন করাচ্ছে। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
জরাসন্ধের চতুরঙ্গসেনার পদাতিক, অশ্ব, গজানীক, রথ 
সংহার করতে লাগলেন।॥ ২৪ ॥ 

প্রবল যুদ্ধে বহু হস্তীযুণ্ড কেটে গেল আর তারা 
প্রাণআগ করে পড়ে যেতে লাগল। শরবর্ষণে বহু অশ্ব 
ছিন্নমন্তক হল। অশ্ব, ধবজা, সাবণি এবং রথারোহী 
বিনাশ হওয়ায় বহু রখ নিন্ধিয় হয়ে গেল। গদাতিক 
সৈনিকদের বাহু, উন, মন্তক এবং অক্গপ্রত্যদ ছিয়ডিনন 
হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।। ২৫ ॥ 
মুষল আঘাতে বছ উন্মন্ত শত্রদের বধ করলেন, তাদের 
অঙ্গপ্রতা্গ নিঃসৃত শোণিত শতশত ধারা নটীসম প্রবাহিত 
হতে লাগল। কোথাও মানবমুণ্ড তুলুষ্ঠিত হল আর 
কোথাও গজ-অশ্ব আদি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে 
লাগল। সেই শোণিত ধারায় মানব-বাছকে সর্প আর 
স্ুপাকার মানব-মুণ্ডকে কৃর্মদের সমাবেশ বলে মনে 
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বলং তদঙগাৰ্ণবদুর্গতৈরবং” 
দূরন্তণারং  মগধেন্্রপালিতন্‌। 
ক্ষয়ং প্রণীতং বসুদেবপুত্রয়ো- 


বি্রীডিতং তজ্জগদীশয়োঃ পরম্॥। ২৯ 


স্থিত্যুন্বান্তং ভুবনত্ৰয়স্য যঃ 
সমীহতেহনন্তগুণঃ স্বলীলয়া। 

ন তস্য চিত্রং পরগক্ষনিগ্রহ- 
স্থাপি মর্ত্যানুৰিধস্য বর্ণ্যতে॥ ৩০ 


জগ্রাহ বিরথং রামো জরাসন্ধং মহাবলম্‌। 
হতানীকাবশিষ্টাসুং সিংহঃ সিংহমিবৌজসা॥ ৩১ 


বধ্যমানং হতারাতিং পাশেরবারুণমানুষৈঃ। 
বারয়ামাস গোবিন্দন্তেন কার্যটিকীর্যয়া॥ ৩২ 


স যুভো লোকনাথাভ্ঞাংব্রীড়িতো বীরসংমতঃ। 
তগসে কৃতসন্ধন্নো বারিতঃ পথি রাজভিঃ॥ ৩৩ 


বাকোঃ পবিত্রাৰ্থপদৈৰ্ণয়নৈঃ প্রাকৃতৈরপি। 
্বকর্মবনধপ্রাপ্তোহয়ং যদুভিন্তে পরাভবঃ॥ ৩৪ 
(না, 


হচ্ছিন। মৃত তন্তীতে দ্বীপ ও মৃত অশ্মে কুন্তীরের ভ্রম 
হচ্ছিল। মানব বাছ ও উরুতে মৎস, মানব কেশে 
শৈবাল, ধনুকে তরঙ্গ এবং অন্তরশব্তরে লতাপাতা ও তৃণ: 
গুলা বোধ হচ্ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকা ঢাল দেখে মনে 
হচ্ছিল যেন এক ভয়ানক ঘূর্ণিজল। সেই শোণিত প্রবাহে 
মণিমুক্তা আভরণ আদি প্রস্তরধপ্ডরৎ বয়ে যাচ্ছিল। সেই 
ভয়ানক শোণিতধারা প্রত্যক্ষ করে কাপূরুষগণ ভীত 
ও বীর যোদ্মাগণ উৎসাহিত বোধ কল্মছিল। ২৬-২৮ ॥ 

হেপরীক্ষিৎ! জরাসন্ধের সেই সৈন্যবাহিনী সমুদ্র- 
সম দুর্গন ও ভয়াবহ ছিল। এই অপ্রতিরোধ্য শক্তির 
উপর ভয়গাত করা অতিশয় কঠিন কার্য ছিল। 
কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও স্লীবলরাম অতি অন্প সময়েই তার 
বিনাশ করলেন। তারা সমগ্র জগতের প্রভু। তাদের পক্ষে 
এই সৈনাবাহিনী বিনাশ করা তো এক ক্রীড়ামাত্রই 


| ছিল॥ ২৯ ॥ 


হেপরাক্ষিৎ! ঘ্রীভগবান অনন্ত গুসন্প্। তিনি 
ক্রীড়াচ্ছলে উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার কার্য করে থাকেন। 
তার পক্ষে এমন এক শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহিনীকে তছনছ 
করে দেওয়া এনন কিছু শক্ত কাজ নয়। তবুও নানববেশ 
ধারণ করে যখন তিনি নরলীলা করেন, তার বৰ্ণনাও করা 
হয়ে থাকে॥ ৩০ ॥ 

এইভাবে জরাসন্ধোর সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনী ধ্বংস 
হয়ে গেল। তার রথ ভাগ্তাচোরা অবস্থায় পড়ে রইল। 
তখন জরাসন্ধের দেহে কেবল প্রাণটুকু অবশিষ্ট ছিল। 
সেই মুহূর্তে ভগবান শ্রীবলরাম সিংহসম বিক্রমে আহত 
মহাবলশালী জরাসঙ্গকে বন্দী করলেন॥ ৩১ ॥ 

ভরাসস্গ পূর্বে বহ প্রতিপক্ষের রাজাদের হত্যা 
করেছিল কিন্তু (ভাগ্যের পরিহাসে) আজ তাকেই 
শ্রীবলরাম বরুণ পাশে ও মানবের ফাসে বাধছিলেন। 
তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই চিন্তা করলেন যে, জররাসদ্গ 
জীবিত থাকলে ভবিষ্যতে সে আবার আরও বিশাল 
সৈনাবাহিনী জোগাড় করে জানবে যাতে ভূভার হরণ 
কার্য সহজ হয়ে যাবে, তিনি শ্রীবলরামকে নিরন্ত 
করলেন।॥ ৩২ ॥ 

জরাসন্ধকে পরাক্রমশালী বাক্তিরা সমীহ করত। 
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শ্ৰীমন্ভাগবত 


হতেষু সর্বানীকেমু নৃপো বার্হদ্থন্তদা। 
উপেক্ষিতো ভগৰতা মগধান্‌ দুৰ্মনা যযৌ॥ ৩৫ 


মুকুন্দোহপাক্ষতবলো নিন্তীৰ্ণারিবলার্ণৰঃ। 
বিকীর্যমাণঃ কুসুমৈক্িদশৈরনুমোদিতঃ॥ ৩৬ 


মাথুরৈরুপসঙ্গম্য  বিভ্বরৈর্ণুদিতাত্ভিঃ। 


উপগ্ীয়মানবিজয়ঃ সূতমাগববন্দিভিঃ। ৩৭ 
শঙ্দন্দুভয়ো নেদুর্ভেরীতূ্যাণ্যনেকশঃ। 


বীণাবেপুমূদঙ্গানি পুরং প্রবিশতি প্রভৌ॥ ৩৮ 


সিক্তমার্গাং হষ্টজনাং পতাকাভিরলঙ্কৃতাম্‌ ৷ 
নিঘুষ্টাং ব্রহ্মঘোষেণ কৌতুকাবদ্দতোরণামূ॥ ৩৯ 


তাই যখন শ্রীকৃষ্ণ ও হ্রীবনরাম তাকে দীনহীনসম দয়া 
প্রদর্শন করে মুক্তি দিলেন তখন তার লজ্জার সীমা 
রইল না। সে ছির করল যে সে তপস্যা করবে। কিন্তু 
বল-_“হে রাজন্‌ ! যদুবংশজাতদের কী আছে ? 
তারা আপনাকে কখনো পরাজিত করতে পারবে না। 
প্রা হেতুহ আপনাকে পরাজয় স্বীকার করতে 
হয়েছে। তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা, আবার জয়লাভ করবার 
আশা ইত্যাদি কথা বলে এবং লৌকিক দৃষ্টান্ত ও যুক্তির 
সাহাযো তার তপস্যা করবার প্রয়োজনীয়তা আদৌ নেই, 
বোঝাল।॥ ৩৩-৩৪ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ! তখন মগধরাজের সৈন্যবল 
সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ভগবান শ্রীবলরাম 
তাকে উপেক্ষা করে ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে সে বিষয্র 
চিত্তে দিজ দেশ মগধে প্রত্যাগমন করল॥ ৩৫ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকফচের সৈনাবাহিনীর 
মধ্যে কারো কোলো ক্ষতি হয়নি অথচ সমুদ্রসম বিশাল 
জরাসন্ধের তেইশ অক্কৌহিমী সেনার উপর অনায়াসে 
জয়লাভ হল। সেই সময় শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ তাদের উপর 
নন্দনকাননের পুষ্পবৃষ্টি করলেন এবং এই মহান কার্বের 
অনুযোদন ও প্রশংসা করলেন। ৩৬ ॥ 

জর্রাসন্ধের সেনার পরাজয়ে মথুরা নিবাসীগণ 
নির্ভয়চিত্ত হয়ে গিয়েছিল। ভগবান প্রীকৃষ্ণের জয়লাভ 
তাদের হৃদয়কে আনন্দে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। সেই 
আনশ্দবাসযে এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাদের সঙ্গে 
মিলিত হলেন। তন সূত, মগধ ও বন্দীজন তার 
জয়লাতের সংকীর্তন করেছিল ॥ ৩৭ ॥ 

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নগরে প্রবেশ করলেন তখন 
সেখানে শঙ্খ, কাড়া-নাকাড়া, ভেরি, তূর্য, বীণা, বংশী 
ও মৃদঙ্গ আদি বাদ্যসকল বেজে উঠেছিল ৩৮ ॥ 

মধুরার সমস্ত রাজপথ ও সরণিতে সুগন্ধীবৃক্ত জল 
ছিটানো হয়েছিল। হাস্যকৌতুকে মুখর নাগরিকদের মধো 
চতুর্দিকে এক বান্ততা দেখা যাচ্ছিল। সমস্ত নগর ছোট 
পতাকাতে ও বিশাল বিজয় পতাকাতে সঙ্জিত করা 
হয়েছিল। শোনা যাচ্ছিল ব্রাহ্মণদের বেদধ্বনি ; আর 
আনন্দ উৎসবের দ্যোতক বহু তোরণ রচনা করা 
হয়েছিল। ৩৯ ॥ 
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নিটীয়মানো। নারী্ির্মাল্যদধ্যক্ষতাহুরৈঃ। 
নিরীক্ষ্মমাণঃ সঙ্গেহং শ্রীভুংকলিতলোচনৈঃ॥ ৪০ | 


আযোধনগতং বিতরমনন্ং বীরতভূষণম্‌। 
যদুরাজায় তৎ সর্বমাহৃতং প্রাদিশৎ প্রভুঃ॥ ৪১ 


এবং সপ্তদশকৃত্বপ্তাবত্যক্ষৌহিণীবলঃ'"। 
যুযুধে মাগধো রাজা যদুভিঃ কৃষ্ণপালিতৈঃ ৷৷ ৪২. 


অক্ষিপব-স্ত্বলং সৰ্বং বৃহঃ কৃষ্ণতেজসা। 
হতেষু স্বেদনীকেষু তাক্তোহয়াদরিভির্পঃ॥ ৪৩ 


অষ্টাদশমসংগ্রামে আগামিনি তদন্তরা। 
নারদপ্রেষিতো!” বীরো যবনঃ প্রতাদৃশ্যত॥ ৪৪ 


রুরোধ মথুরামেতা তিস্ভির্নে্েকোটিভিঃ। 
নৃলোকে চাগ্রতিষন্যো বৃধীকগুদ্বাহহসশ্মিতান্‌॥। ৪৫ 


তং দৃষ্রাচিয়ৎ কৃষ্ণঃ সন্র্মণসহায়বান্‌। 


অহো ঘদূনাং বৃজিনং প্রাপ্তং হয়তো মহৎ ৪৬ 


যবনোহয়ং নিরুন্ধেহন্মানদ্য তাবন্মহাবলঃ। 
মাগধোহপাদা বা শ্থো বা পরশ্যো বাহহণমিষ্যতি॥ ৪৭ 


আবযোর্ধাতোরস্য সদ্যাগ্তা জরামূতঃ। 
বন্ধুন্‌ হুনিষ্যতাখবা নেষ্যতে স্বপুরং বলী॥ ৪৮ 


অীনপ। 


১ রকীর্যনাণো। 


শ্রীকৃষ্ণের নগর প্রবেশ কালে নগরের রমণীকুল 
তাদের প্রেম ও উৎকষ্ঠায় পূর্ণ নয়ন দ্বারা তাকে সঙ্লেহে 
অবলোকন করছিল। তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর 
পুষ্পমাল্য, দধি, অক্ষত ও অন্কুরিত যবকাদির বর্ষণ 
করছিল। ৪০ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধতূমি থেকে প্রভৃত পরিমাণ 
ধনসম্পদ ও বীরদের আভরণ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। 
তিনি তা যনুকুলের রাজা উত্রলেনের কাছে পাঠিয়ে 
দিলেন॥ ৪১ ॥ 

হেপরীক্ষিৎ ! এইভাবে মোট সতেরো বার তেইশ 
অক্ষৌহিণী সেনা একত্র করে মগধরাজ জরাসন্ধ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুরক্ষিত যদুবংশজাতদের আক্রমণ 
করেছিল॥ ৪২ ॥ 

কিন্তু জবান শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্যে যাদবগণ 
গ্রত্যেকরারই জরাসন্ধকে পরাজিত করতে সমর্থ 
হয়েছিল। সৈনাবাহিনীকে ধ্বংস করে যাদবগণ 
প্রতিবারই জরাসন্কেপূ্ববৎ উপেক্ষা করে মুক্তি প্রমন 
করেছিল। প্রতিবারই পরাজিত জরাসন্ধ রাজধানীতে 
ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল।। ৪৩. 

অষ্টাদশতম যুদ্ধের সূচনায় শ্রীনারদ প্রেরিত কাল 
যবনকে দেখা গিয়েছিল ॥ ৪৪ ॥ 

যুদ্ধে কালযবনের সমকক্ষ বীর তখন জগতে ছিল 
না। কালযবন শুনল যে যাদবগণ অতীব শক্তিশালী ও 
প্রত্যাথাত করবার ক্ষমতা রাখে। তপন সে তিন কোটি 
লেচ্ছ সৈন্য দিয়ে মথুরা নগর ঘিরে ফেলল ৪৫ ॥ 

কালযবনের এই অতর্কিত আক্রমণ প্রতাক্ করে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরানের সঙ্গে এইরাপ পরামর্শ 
করেন-+এ যে যাদবদের উপর জরাসন্ধ ও কালযবন- 
সম দুটি বিপদ একসঙ্গে উপস্থিত হল !' ৪৬ ॥ 
উপস্থিত হবে॥ ৪৭ ॥ 

আমরা দুই ভাই-ই যদি কালষবনের সঙ্গে যুদ্ধে 
লিপ্ত হয়ে পড়ি তাহলে সেই সময় যদি জরাসন্ধও 
আক্রমণ করে তাহলে তো সে আমাদের আত্মীয়স্বজন- 


(ও প্রেরিতো। 
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শ্রমস্থাগবত 


তস্মাদদা বিধাস্যামো দুর্ঘং দ্বিপদদুর্গমমূ। 
তত্র জ্ঞাতীন্‌ সমাধায় যবনং ঘাতয়ামহে॥ ৪৯ 


ইতি সমন্্রা ভগবান্‌ দুর্গং দ্বাদশযোজনম্‌। 
অন্তঃসমুদ্রে নগরং কৃৎস্নাভুতমচীকরৎ ॥ ৫০ 


দৃশ্যতে যত্ৰ হি বং বিজ্ঞানং শিল্পনৈপুণম্। 
রহাচত্বরবীতীভির্যথাবাস্ত  বিনির্মিতম্।। ৫১ 


সুরক্রমলতোন্যানবিচিত্রোপবনাধিতম 
হেমশৃগৈদিবিষ্পৃগ্ভিঃ স্ফাটিকাট্টালগোপুরৈঃ। ৫২ 


রাজতারকুটেঃ কোষ্টর্হেমকুন্ভৈরলঙ্কৃতেঃ। 
রত্রকটেগৃহৈহমৈর্মহামারকতহছলৈঃ  ॥৫৩ 


বান্তোষ্পভীনাং চ গৃহৈরবলভীভিশ্য নিৰ্মিতম্‌। 
চাতুবর্ণাজনাকীর্দং  যদুদেবগৃহোল্পসৎ।॥ ৫৪ 


সুধর্মাং পারিজাতং চ মহেন্রঃ প্রাহিপোদ্ধরেঃ। 
যত্ৰ চাবছ্ছিতো মৰ্্যো মরভাবরৈর্ন যুজ্যতে॥। ৫৫ 


বন্ধুবান্ধবদের আক্রমণ করে তাদের বধ করবে অথবা 
বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে চলে যাবে। জরাসন্ধ যে অতি 
বলবান তাতে সন্দেহ নেই॥ ৪৮ ॥ 

তাই আজ আমরা এমন এক দুর্গ রচনা করব যার 
ভিতরে প্রবেশ করা কোনো মানুষের পক্ষে অতি কঠিন 
কার্য হবে। আমাদের আত্ীয়স্বজনদের সেইদুর্গে সুরক্ষিত 
করে তারপর আমরা এই যবন নিধনে যাব। ৪৯ ॥ 

শ্রীবলরামের সঙ্গে এইরূপ সনাপরামর্শ করে 
ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ সমুদ্রের ভিতর এমন এক দুর্গন নগর 
রচনা করালেন যাতে সকল বস্তুই অদ্ভুত ছিল। নগরের 
দৈ্ধা-পরশথ আটচল্লিশ ক্রোশ করে ছিল ॥ ৫০ 0 

নগরের প্রত্যেক বস্তুতে বিশ্মকর্মার বিজ্ঞান, 
| (ৰোস্ববিজ্ঞান) ও শিল্পকলার উৎকর্ষ আরোপ করা ছিল। 
বাস্তশাস্ত্র অনুসারে প্রশস্ত রাজপথ, চৌরাস্তা ও গলিপথ 
যথাস্থানে সুচারুরূপে রচিত হিল॥ ৫১ ॥ 

নগরে বহ সুন্দর উদ্যান ও বিচিত্র উপবনের 
সমাবেশ ছিল যাতে হ্বর্গোন্মানের বৃক্ষ ও লতাকুঞ্জ 
আন্দোলিত হতে দেখা যাচ্ছিল। বহু গগনচুদ্বী উচ্চশির 
সুবর্ণ শিখর ছিল। স্ফটিক অষ্টালিকা ও সু দ্বারসমূহের 
সৌন্দ্যও ছিল অপরাপ॥ ৫২ ॥ 

শস্য সংরক্ষণের জন্য তাতে রৌপ্য ও তাহ্র নির্মিত 
প্রকোষ্ঠ রচনা করা ছিল। সেখানকার প্রাসাদ সুবর্ণ নির্মিত 
ছিল যার শিখরে চিত্রিত সুবর্ণ কলস শোভা পেত । ভার 
শিখর ছিল র্মণ্ডিত যাতে স্থানে স্থানে মরক্ত মণি 
গ্রথিত থাকায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল॥ ৫৩ ॥ 

তাছাড়া সেই নগরে বাস্তদেবতার মন্দির ও 
অলিন্দও অপরূপ সৌন্দর্যের আধার ছিল। নগরে 
চতুর্র্শের জনগণের নিবাস ছিল। এবং প্রধান অঞ্চলে 
যদুবংশ প্রধান প্রীপ্রসেন, শ্রীবসুদেব, প্রীবলরাম ও 
শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদসকল চমৎকৃত করছিল ॥ ৫৪ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! সেই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ জন্য বৃক্ষ ও সুবর্মা-সভাকে প্রেরণ 
করেছিলেন। সেই সভা এত দিবা ছিল যে তাতে উপবিষ্ট 
ব্যক্তিকে ক্ষুধাতৃষ্ণাদি র্তীলোকের ধর্ম স্পর্শ করতে 
পারত না॥ ৫৫ ॥ 


দশম যন্ধ (পঞ্চাশতন অধ্যায়) 
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শামৈককর্ণান্‌ ৰরুণো হ্যাষ্থুরান্‌ মনোজবান্‌। 
অষ্টো নিধিপতিঃ কোশান্‌ লোকপালো নিজোদয়ান্। ৫৬ 


যদ্‌ যদ্‌ ভগবতা দত্তমাধিপত্যং স্বসিদ্ধয়ে। 
সৰ্বং প্রতরপয়ামাসূহথরৌ ভূমিগতে নৃপ॥ ৫৭ 


তত্র যোগপ্রভাবেণ নীত্বা সর্বজনং হরিঃ। 
প্রজাপালেন রামেণ কৃষ্ণঃ সমনুমন্্িতঃ। 
নির্জগাম পুরদ্ধারাৎ পদ্মমালী নিরায়ুধ্ঃ॥ ৫৮ 


ইতি শ্রীমতাগবতে দহাপুরাণে পারমহংস্যাং 


শ্রীররণদেব এমন সবল শ্বেতবর্ণ অশ্ব প্রেরণ 
করলেন যাদের একটা করে কর্ণ শ্যামবর্ণের ছিল ; তারা 
ঘন সম ভীন্রগতিতে চলতে সক্ষম ছিল। ধনদেব্তা 
্ত্রীকুবের নিজ অষ্টনিধি প্রেরণ করলেন ও অনা 
লোকপগালগণও নিজ বিভূতিসকল শ্রীভগবানের কাছে 
প্রেরণ করলেন।॥ ৫৬ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! সকল লোকপালকেই ভগবান 
শ্ৰীকৃষ্ণ তাদের অধিকার নির্বাহ হেতু শক্তি ও সিদ্ধিসকল 
দিযেছিলেন। এখন যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে 
সিদ্ধিই ভগবানের পাদপঞ্সে সমর্পণ করলেন॥ ৫৭ ॥ 

ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ নিজ আত্মীযস্বজনদের স্ব অচিন্ত্য 
মহাশক্তি যোগমায়া দ্বারা দ্বারকায় নিয়ে এলেন। অবশিষ্ট 
গ্রজাদিগকে রক্ষা করবার জনা তিনি শ্রীবলরামকে 
সমধুরাগুরীতে রাখলেন। তারপর শ্রীবলরামের সঙ্গে 
সলাপরামর্শ করে গলায় পন্সফুলের মালা ধারণ করে 
কোনো অন্তর ছাড়াই তিনি স্য়ং নগরের শিংহদ্রার 
দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন ৷ ৫৮ ॥ 


সংহিতায়াং দমনে উত্তরে দৃগগার্নবেশনং 


নাম পঞ্চাশস্তমোহংখ্যায়ঃ।/ ৫৩ ॥ 


শ্রীমন্মহর্থি বেদবাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা ্রীমভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরা) স্কন্ধোর 
দুর্গনিবেশন নামক পঞ্চাশতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥ 


অন্ধ পদ্যশঃ। 


অখৈকপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ 


একপঞ্চাশতন অধ্যায় 
কালযবনের ভন্ম হওয়া ও মুচুকুন্দ উপাখ্যান 
শ্রীশ্ডক উবাচ শ্রীত্তকদেব বললেন- প্রিয় পরীক্ষিত ! ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ মথুরা নগরের সিংহদার দিয়ে যখন নিন্তুমণ 
করলেন, মনে হল যেন পূর্ব দিগন্তে চন্দ্রোদয় হল। তার 
তং বিলোক্য বিনিষ্ান্তমুজ্জিহানমিবোডুগম্‌। শ্যাম জলদ অঙ্গ অতি চিন্তাক্ষক বোধ হচ্ছিল। তার উপর 


দরশনীয়তমং শ্যামং গীতকৌন্য়বাসসমূ।॥ ১ 


শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজ কৌন্তভামুক্তকন্ধরম্। 
পৃথুদীৰ্ঘচতুৰ্বাছং নবকঞ্জারুণেক্ষণম্‌ ৷ ২ 


নিতপ্রমুদিতং শ্রীমৎসুকপোলং শুচিস্মিতম্‌। 
মুখারবিন্দং বিভ্রাণং স্ফুরন্মকরকুগ্ডলম্॥। ৩ 


বাসুদেবো হায়মিতি পুমাঞ্ছীবৎসলাঞ্ছনঃ। 
চতুর্ভজোহরবিন্দাক্ষো বনমালাতিসুন্দরঃ॥ ৪ 


লক্ষণৈর্নারদপ্রোজৈর্নান্যো  ভবিতুমহাতি। 
নিরায়ধশ্মলন্‌ গল্ঠাং যোংসোহনেন নিরায়ুধঃ॥ ৫ 


ইতি নিশ্চিতা যবনঃ প্রাদ্রবন্তং পরাঙ্মুখম্‌। 
অন্থধাবজ্ভিঘৃক্ুন্তং) দুরাপমপি যোগিনাম্‌।। ৬ 


হ্তপরাগুমিবাস্সানং হরিণা স পদে পদে। 
নীতো দর্শয়তা দূরং যবনেশোহুদ্রিন্দরম্ূ॥॥ ৭ 


উৎকর্ষ প্রদান করেছিল, বক্মঃস্থলে শোভাবর্ধন করছিল 
সুবর্ণরেখারাপে শ্রীবৎস চিহ। কণ্ঠদেশ ছিল কৌন্তভমণি- 
মণ্ডিত । চতুর্ূজশ্রীকৃষের প্রলস্বিত বাহু তুষ্ট সুগঠিত ও 
সুটোল ছিল। তার নয়নমুগলে ছিল সদ্য 
প্রস্ফুটিত কমলের কোমলতা ও অরুণাভা। অনিন্দাসুন্দর 
মুখমগুলে ছিল অনাবিল আনন্দ, কোপল অনির্বচনীয় 
দ্বাতিতে উদ্ভাসিত। তীর মৃদুমন্দ স্মিতহাস্যে ছিল 
চিন্তাকর্ষণের এক অন্তত শক্তি। মকরাকৃতি কর্ণকৃণুলে 
ছিল দ্যুতি ও অনিন্দ্যকান্তি। তাকে দেখেই কালযবন 
বুঝতে পাৱল যে এই সেই বাসুদেব যার কথা 
শ্রীনারদ তাকে বলেছিলেন। বক্ষঃস্থলের শ্রীবৎসচিহ্, 
চতুৰ্ভুজ, কমলনয়ন, কণ্ঠদেশে বনমালা ও সৌন্দর্যের 
পরাকাষ্ঠা--সব লক্ষণই শ্রীনারদ বর্ণিত লক্ষণের সঙ্গে 
নিলে যাচ্ছে ; অতএব এই বাঞ্তিহ যে গ্রীনারদ বর্ণিত 
বাক্তি তাতে সন্দেহ নেই। তাকে পদব্রজে অত্তশত্ত্র ছাড়াই 
আসতে দেখে কালযবন ছির করে ফেলল যে এর সঙ্গে 
অন্ত্রশত্তু ছাড়হি সে যুদ্ধ করবে॥ ১-৫ ॥ 

এইরাপ ছির করে যখন কালযবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
তঙিযুখে ধাবিত হল তখন তিনি অনাদিকে তাকিয়ে 
রণভূমি থেকে দূরে চনে যেতে লাগলেন আর কালযবন 
সেঁই যোগীদুর্পভ প্রভুকে ধরবার জন্য তাকে অনুসরণ 
করল॥ ৬ ॥ 

রণাঙ্গন গরিত্যাগী (রণছোড়) ভগবান লীলাচ্ছলে 
পলায়ন করছিলেন। কালযবন গ্রতিপদক্ষেপে ভাবতে 
লাগল যে এইবার সে তাকে ধরতে সক্ষম হবে। এইভাবে 
শ্রীভগবান তাকে দূরবর্তী এক পর্বতগ্ুহায় নিয়ে 


শি্রাপাৰি,। 
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পলায়নং যদুকুলে জাতসা তব নোচিতম্‌। 
ইতি ক্ষিপনননুগতো নৈনং প্রাপাহতাশুভঃ।॥ ৮ 


এবং ক্ষিপ্তোহগি ভগবান প্রাবিশদ্‌ গিরিকন্দরম্‌। 
মোহি প্রবি্স্তত্রান্যং শয়ানং দদৃশে লরম্।। ৯ 


নন্বসৌ দূরমানীয় শেতে মামি সাধুবৎ। 
ইতি মত্বাচ্যুতং মূঢ়ন্তং পদা সমতাড়রৎ।॥ ১০ 


সউখায় চিরং সুপ্তঃ শনৈরদমীলয লোচনে। 
দিশো বিলোকয়ন্‌ পার্শ্বে তমদ্রাক্ষীদবস্থিতন্। ১১ 


স কুষ্টস্য দৃষ্টিপাতেন ভারত। 
দেহজেনাগিনা দন্ধো ভস্মসাদভৰৎ ক্ষণাৎ ৷ ১২ 


রাজোবাচ ১ 


কো নাম স পুমান্‌ ত্ৰহ্মন্‌ কদ্য কিংবীর্য এব চ। 
কল্মাদ্‌ গুহাং গতঃ শিশো কিন্তেজো বনার্দনঃ॥। ১৩ 


শ্রীশুক উবাচ 


স ইক্কুকুকুলে জাতো মান্ধাতৃতনয়ো মহান্‌। 


মুচুকুন্দ ইতি খ্যাতো ব্রহ্মণাঃ সতাসঙ্গরঃ॥॥ ১৪ 


স যাচিতঃ সুরগণৈরিন্্রাদোরাত্মরক্ষণে। 
অসুরেভ্যঃ পরিত্রস্তৈন্তদরক্মাং সোহকরোচ্চিরম্॥ ১৫ 
(রীকষিলুবাচ। 


গেলেন॥ ৭ ॥ 

কালযবন পশ্চান্ধাবন কালে বার বার তিরস্কার 
করে বলতে থাকল-_-'ওহে! তুমি পরম যশস্বী যদুবংশে 
জন্মগ্রহণ করেছ। এভাবে যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে পলায়ন করা 
(তোমার পক্ষে খুবই অনুচিত কার্য ।' কিন্তু তার অশুভের 
ক্ষয় তখনও সম্পূর্ণ হয়নি, তাই সে শ্রীভগবানকে পেতে 
সক্ষম হল না॥ ৮ ॥ 
গুহায় প্রবেশ করলেন। তাকে অনুসরণ করে কালযবন 
সেই গুহায় প্রবেশ করল। সেখানে সে এক অনাব্যক্ডিকে 
নিপ্রিত অবস্থায় দেখল।। ৯ ॥ 

তাকে দেখে কালযবন বলে উঠল “দেখো ! এত 
দূর থেকে কুটিরে এনে এখন যেন কিছুই জানে না 
এইভাবে সাধু সেজে এ ঘুমিয়ে থাকার ভান করছে৷" 
এইরূপ ভেবে সে সেই ব্যক্তিকে সজোরে পদাঘাত 
করল। ১০ ॥ 

সেই বান্তি সেই স্থানে বহুদিন ধরে শািত ছিল। 
পদাঘাতে তার ঘুম ভেঙে গেল আর সে দীরে দবীরে 
নিজের চোখ খুলল। সে ঢারদিকে তাকিয়ে দেখল এবং 
কাছেই কানযবনকে দেখতে পেল॥ ১১ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! সেই বাক্তি এইভাবে পদাঘাতে ঘুম 
ভাঙিয়ে দেওয়ার জনা ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তার দৃষ্টিপাতে 
কালযবনের দেহে অগ্নি প্রন্ছলিত হয়ে উঠল এবং 
সেখানেই সে ভস্মীভূত হয়ে গেল ১৯ ॥ 

রাঙ্গা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা বারলেন--ভগনন্‌! ঘাঁর 
দৃষ্টিপাতে কালযবন ভস্মীভূত হয়েছিল তিনি আসলে 
কে ? কোন্‌ বংশের ? তার কীরকম শক্তি ছিল ? 
এবং কায় পুত্র ছিগেন। আর আপনি অনুগ্রহ করে 
বলুন যে, তিনি কেন সেই পর্বতপ্তহায় নিদাগমন 
করছিলেন॥ ১৩ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন--পরীক্ষিৎ ! তিনি ছিলেন 
ইচ্ষাকুলের মহারাজ মান্ধাতার পুত্র রা্া মুচুকুন্দ। তিনি 
পরম ব্রাহ্মণভক্ত, সতপ্রতিষ্য, সংপ্রামদক্ষ ও মহাপুরুষ 
বাক্তিছিলেন॥ ১৪ ॥ 

একবার ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অসুরদের ভয়ে 


1452 


শ্রীমন্তাগবত 


লন্কা গুহং স্বঃপালং মুচুকুন্দমখাব্বন। 
রাজন্‌ বিরমতাং কৃদ্ছাদ্‌ ভবান্‌নঃ পরিপালনাৎ॥ ১৬ 


নরলোকং পরিতাজা রাজাং নিহতকন্টকম্‌*)। 
অল্মান্‌ পালয়তো বীর কামান্তে সর্ব উদ্ধিতাঃ॥ ১৭ 


সুতা মহিষ্যো ভবতো জ্ঞাতয়োহমাত্যমন্ত্রিণঃ। 
প্রজান্চ ভুলাকালীয়া নাধুনা সন্তি কালিতাঃ॥ ১৮ 


কালো বলীয়ান্‌ বলিনাং ভগবানীশ্বরোহব্যয়ঃ। 
প্রজাঃ কালয়তে জ্রীড়ন্‌ পশুপালো যথা গণন্॥ ১৯ 


বরং বৃণীধ ভদ্রং তে খাতে কৈবল্যমদ্য নঃ। 
এক এবেশবরস্তস্য ভগবান্‌ বিষ্রবায়ঃ ॥ ২০ 


এবমুক্ডঃ স বৈ দেবানভিবন্দা মহাযশাঃ। 
অশগ়িষ্ট গুহাবিষ্টো নিদ্রয়া দেবদয়া॥ ২১. 


স্বাপং০। যাতং মস্ত মধ্যে বোধয়েত্বামচেতনঃ। 
স ত্বয়া দৃষ্টমাত্রন্ত ভন্মীভবতু তৎক্ষণাৎ ৷ ২২ 


যবনে ভল্মসানীতে ভগবান্‌ সাত্বতর্যভঃ। 
আত্মানং দর্শরামাস মুচুকুন্দায় ধীমতে॥ ২৩ 


ভীতসন্তন্ত হয়ে উঠেছিলেন। তারা তাদের রক্ষা করবার 
জন্য রাজা নুছুকুন্দকে প্রার্থনা এবং রাজা মুচুকুন্দ 


দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের রক্ষা করেছিলেন॥ ১৫ ॥ 

বহুকাল পর দেবতারা যখন দেবসেনাপতিরূপে 
বললেন-রান্দন্‌ ! আপনি আমাদের রক্ষা করবার জন্য 
বহু পরিশ্রম করেছেন ও কষ্টভোগ করেছেন। এখন 
আপনি বিশ্রাম করুন ॥ ১৬ ॥ 

হেবীরশিরোমণি ! আপনি আমাদের রক্ষা করবার 
জনা মর্ভালোকের রাজ এবং জীবনের কামনা-বাসনা 
ও ভোগসকল ( হেলায়) ত্যাগ করেছিলেন ॥ ১৭ ॥ 

বর্ডমানে আপনার পুত্র, রানিগণ, বন্ধুবান্ধব এবং 
আমত্য মন্ত্রীগণ তথা তৎকালীন প্রজাগণ কেউই জীবিত 
নেই। সকলেই কালের গর্তে বিলীন হয়েছেন। ১৮ ॥ 

কাল, সকল বলবান ব্যক্তিদের থেকেও বেশি 
বলবান। সে স্বয়ং পরম সামর্থাঘুক্ত, অবিনাশী ও 
নর্বনযন্তা। যেমন গোপালকগণ পশুদের নিজের 
নিয়ন্ত্রণে করে রাখে তেমনভাবেই কাল ক্রীড়াচ্ছলে সমস্ত 
প্রাণীদের তার অধীন করে রাখে ॥ ১৯ ॥ 

রাজন্‌ ! আপনার কল্যাণ হোক। আপনি আমাদের 
কাছে আপনার ইচ্ছানুসার বর চেয়ে নিন। আমরা 
মোক্ষ ছাড়া আপনাকে সৰ কিছু দিতে সক্ষম, কারণ 
একমাত্র ভগবান বিষ্ণু ভিন্ন কৈবলা মোক্ষ দেওয়ার সামর্থ্য 
আর কারোরও নেই।। ২০ ॥ 

পরম যশঙ্গী রাজা মুচুকুন্দ দেবতাদের কথা শুনে 
তাদের বন্দনা করলেন এবং অত্যধিক পরিশ্রান্ত থাকায় 
দেবতাদের কাছে নিদ্রা বর প্রার্থনা করলেন। কার্সিচত 
বর লাভ করে তিনি পর্বতগ্ুহায় গিয়ে নিদ্রাগমন 
করলেশ।॥ ২১ ॥ 

সেই সময়ে দেবতাগণ বলেছিলেন--রাজন্‌ ! 
নিড্রকালে যদি কোনো ব্যক্তি আপনার নিদ্রা ভঙ্গ করে 
জাগিয়ে দেয় তাহলে সে আপনার দৃষ্টিপাতেই তৎক্ষণাৎ 
ভশ্ীভূত হয়ে যাবে॥ ২২ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! কালযবন ভন্মসাৎ হওয়ায় যদুবংশ- 


িচহত,। "প্রাচীন বইতে '্থাপং যাতং...... এই শ্লোকটি মূলে নেই টিপ্ললীতে লেখা আছে। 'স্থাপং যাতং’-এর 


স্থানে “স্বাপং যন্তং’ এরূপ পাঠভেদ রয়েছে। 


দশম বন্ধ (একপক্চাশতম অধ্যায়) 


1453 


তমালোক্য ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসমূ। 
শ্ৰীৰৎসৰক্ষসং ন্াজৎ কৌন্তুভেন বিরাজিতমূ॥ ২৪ 


চতুষ্ঠুজং রোচমানং নৈজয়ন্তা চ মালয়া। 
চারুপ্রসমবদনং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্‌ ৷৷ ২৫ 


প্রেক্ণীয়ং নৃলোকস্য সানুরাগস্মিতেক্মণম্‌”। 
অপীৰ্যৰয়সং"৷ মতমৃগোন্দ্রোদারবিক্রমসূ।॥ ২৬ 


পৰ্যপৃচ্ছন্নহাবুদ্ধিন্তেজসা তস্য বর্ষিতঃ। 
শন্ধিতঃ শনকৈ রাজা দুধর্ঘমিব তেজসা॥ ২৭ 


মুচুকুন্দ উবাচ 


কো ভবানিহ সম্্রাপ্তো বিশিনে গিরিগহরে। 
পদ্ভ্যাং পদ্মপলাশাভ্যাং বিচরম্যুরুকণ্টকে॥ ২৮ 


কিংস্বিতেজন্বিনাং তেজো ভগবান্‌ ৰা বিভাবসুঃ। 
সূ্যঃ মোমো মহেন্দ্র বা লোকপালোহপরোহগি ৰা। ২৯ 


মন্যে ত্বাং দেবদেবানাং ত্রয়াণাং পুরুষর্ষভমূ। 
যদ্‌ বাধসে গুহাধবান্ং প্রদীপঃ প্রভয়া যথা।৷ ৩০ 


শুশ্ষতামব্যলীকমম্মাকং  নরপুঙ্গব। 
স্বজন কর্ম গোত্রং বা কথ্যতাং যদি রোচতে॥ ৩১ 


বয়ং তু” পুরুষবাগ্র এক্ধাকাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ। 
মুচুকুন্দ ইতি প্রোক্তো যৌবনাশাত্বজঃ প্রভো। ৩২ 
 জেক্ষিত। = সীতা, । 


শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম পুণাবান রাজা-মুচকুন্দকে 
দর্শন দান করে ধন্য করলেন। নবজলদ ঘনশ্যাম ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ কৌধেয পীতাম্বৰ ধারণ করেছিলেন। বক্ষঃস্থল 
ছিল শ্রীবংস চির আর কণ্ঠদেশের কৌন্ডুভমণি দিব্য 
জ্যোতি বিকিরণ করছিল। চতুর্ডুজ গ্রীভগবানের কণ্ঠ 
ছিল আজানুলস্থিত বৈজযন্্ীমালা। মুখমণ্ডল ছিল অত্যন্ত 
মনোহর যা প্রসম্নতায় বিকশিত ছিল। কর্ণে মকরাকৃতি 
কুণ্ডল ঝকমক করছিল। অযরের স্মিতহাস্যে ছিল 
অতুলনীয় সৌন্দর্য। নয়নযুগলের কৃপাকটাক্ষে অনুরাগ 
যেন ঝরে পড়ছিল। তার নবযৌবনসম্পন্ন অতি মনোহর 
বিগ্রহ সিংহ বিক্ৰম স্পষ্টরপে প্রতিভাত হচ্ছিল। রাজা 
মুচুকুন্দ যদিও অতিশয় বুদ্ধিমান ও বীর ছিলেন তবুও 
তিনি শ্রীভগবানের তেজে অভিভূত এবং হতবাক হলেন। 
তার দুর্দমনীয় তেজ দেখে, রাজা চমৎকৃত ও শঙ্কিত হয়ে 
জি্তসা করলেন। ২৩-২৭ ॥ 

রাজা মুচুকুন্দ ভিজ্ঞাসা করলেন_আপনি কে? এই 
কণ্টকাকীর্ণ ঘন জঙ্গলে কমলসম কোমল চরণে আপনি 
কেন বিচরণ করছেন ? আর এই পর্বত গুহাতেই বা 
আপনার আগমনের কী উদ্দেশ্য ? ২৮ ॥ 

আপনি কি সমস্ত তেদনীদের সম্মিলিত তেজ- 
রাশি, অথবা ভগবান অগ্রিদেব ? আপনি কি সূর্য, চন্দ্র, 
দেবরাজ ইন্দ্র অথবা অন্য কোনো লোকপাল ? ২৯ ॥ 

আমার বিচারে আপনি দেবতাদের আরাধ্য 
দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকরের মধ্যে পুরুষোত্তম 
ভগবান শ্রীনারায়ণ স্বয়ং দীপ উত্তম হলে অন্ধকারকে 
দূর করতে সমর্থ হয় ; তেমনভাবেই আপনি 
আপনার অঙ্গকান্তি দ্বারা এই গুহার অন্ধকার নিবারণ 
করছেন।॥ ৩০ ॥ 

হে নরশ্েষ্ঠ ! যদি আপনার অভিরুচি হয় তাহলে 
আমাকে আপনার ভাগ্ম, কর্ম, গোত্রাদির বিবরণ দিন। 
আমি তা জানতে একান্তই উদদ্নীব।॥ ৩১ ॥ 

এবং হে পুরুষোত্তম ! আমার পরিচয় দানে বলি 
যে আমি ই্চাকুবংশজাত ক্ষত্রিয়। আমার লাম দুযুকুন্দ। 
এবং হে প্রভু ! আমি যুবনাশনন্দন মহারাঙ্গা মান্দাতার 
পুত্র॥ ৩২ ॥ 


+; ইহ বিখ্যাতা ঁন্দা। 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


চিরগ্রজাগরশ্রান্তো নিদ্রয়াপহতেন্দ্রিয়ঃ। 
শয়েহম্মিন্‌ৰিজনে কামং কেনাপ্যথাপিতোহধুনা॥ ৩৩ 
সোহপি ভন্মীকৃতো নৃনমাতীয়েনৈব'। পাণ্মনা। 
অনন্তরং ভবাঞ্ধীমান্‌ লক্ষিতাহমিত্রশাতনঃ'"॥ ৩৪ 
তেজসা তেহবিষহ্যেণ ভুরি দ্রটুং ন শকুমঃ। 
হতৌজসো মহাভাগ মাননীয়োহসি দেহিনাম্‌। ৩৫ 


এবং সম্ভাষিতো রাজ্ঞা ভগবান্‌ ভূতভাবনঃ। 
প্রত্যাহ গ্রহসন্‌ বাণ্যা মেঘনাদগভীরয়া॥ ৩৬ 


শ্রীভগবানুবাচ 
জন্মকর্মাভিধানানি স্তি সেহঙ্গ সহজ্শঃ। 
ন শক্ান্তেহনুসংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াপি হি॥৷ ৩৭ 


কুচিদ্‌ রজাংসি বিমমে পার্থিবান্যুরুজনুভিঃ। 
গুণকর্মাভিধানানি ন মে জন্মানি কহিচিৎ॥ ৩৮ 


কালক্রয়োপপন্নানি জন্মকর্মাণি মে নৃপ। 
অনুক্ৰমন্তো নৈবান্তং গচ্ছন্তি পরমর্ধয়ঃ॥। ৩৯ 
তথাপাদাতনানাঙ্গ শূণুষ গদতো মম। 
বিজ্ঞাপিতো বিরিঞ্চেন পুরাহং ধর্মগুপ্তয়ে। 
ভূমেডারায়মাণানামসুরাণাং ক্ষয়ায় চ)। ৪০ 
অবতীর্ণো যদুকুলে গৃহ আনকচুন্দুভেঃ। 
বদন্তি বাসুদেবেতি বসুদেবসুতং হি মাম্‌।৷ ৪৯ 
কালনেমিহতঃ কংসঃ প্রলন্বাদ্যাশ্চ সদৃদ্ধিষঃ। 
অয়ং চ যৰনো দগ্গো রাজংস্তে তিগ্নচক্ষুষা।। ৪২ 
গেনাস্মজেনৈব। টি লাপনত। 


সুদীৰ্ঘকাল জাগরণ হেতু আমি পরিশ্রান্ত হয়ে 
পড়েছিলান। নিদ্রা আমার সমস্ত ইন্দিয়শক্তি হরণ 
করেছিল ও দেহকে নিষ্ট্িম করে দিয়েছিল। তাই আমি 
এই নির্জন স্থানে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রাগমন করছিলাম। 
এইমাত্র কেউ আমাকে জাগিয়ে ভুলেছে॥ ৩৩ ॥ 

তার পাপই তাকে ভস্মীতৃত করেছে। তারপরই, 
শক্রদর্ণ পরমসৌন্র্যুক্ত আপনার দর্শন পেয়ে আমি 
ধন্য হয়েছি॥ ৩৪ | হে মহাভাগ ! আপনি সমগ্র 
প্রাণীকুলের প্রণম্য। আপনার পরমাদঈরা ও বিপুল তেজে 
আমার শক্তি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আমি বেশিক্ষণ আপনার 
দিকে দৃষ্টিপাতেও সক্ষম নই ॥ ৩৫ ॥ 

যখন রাজা খুচুকুন্দ এইভাবে বললেন তখন সমগ্র 
গ্রাণীকুলের জীবনদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাস্যবদনে 
গুকশন্তীর স্বরে উত্তর দিন্দেন_॥ ৩৬ ॥ 

জ্গাবান শ্ৰীকৃষ্ণ বললেন-__হে প্রিয় মুচুকুন্দ! আমার 
জন্ম, কর্ম ও নাম অনন্ত হওয়ায় তা গণনা করে বলা সম্ভব 
নয়। ৩৭ ॥ 

জন্ম-জগ্মাতর ধরে পৃথিবীর গর বুলিকণাসনূহ 
গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব হলেও, আমার জন্ম, গুণ, 
কর্ম ও নামকে কেউ কখনো কোনো ভাবেই গণনা করতে 
সক্ষম হবে লা।। ৩৮ ॥ 

রাজন্‌ ! সনক-সনদ্দন আদি শ্রেষ্ট ধষিগণ আমার 
ত্রিকালসিদ্ধ জন্ম ও কর্মের বর্ণনা করে থাকেন কিন্ত 
কখনো ভারা তার আদি-অন্তু পান না। ৩৯ ॥ 

প্রিয় যুচুকুন্দ ! এদৎসত্তেও আমি আমার বর্তমান 
জরগ্ন, কর্ম ও নামের বিবরণ দেব, তুমি শোনো। শ্রীরক্মা 
আমার নিকট ধর্মরক্ষা ও ভূভারস্বরূপ অসুর সংহার হেতু 
প্রার্থনা করেছিলেন। ৪০ ॥ 

তারই প্রার্থনায় আমি যদুবংশের প্রীবসূদেবের গৃহে 
অবতীৰ্ণ হয়েছি। এখন আমি শ্রীবসুদেব পুত্ৰ, তাই লোকে 
আমাকে ‘বাসুদেব’ বলে থাকে॥ ৪১ ॥ 

এখন পর্যন্ত আমি কালনেমি অসুরের_যে 
কংসরূপে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং প্রলশ্ব আদি বহু 
সঙ্জনবিদ্বেষী অসুরদের সংহার করেছি। রাজন্‌ ! এই 
ভশ্মীভূত অসুর হল কালযবন, যে আমারই, প্রেরণায় 
তোমার তীক্ধ দৃষ্টিদানে শেষ হলা॥ ৪২ ॥ 


দশম ভব (একপধ্যাশতন অধ্যায়) 
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(সোহহং তবানুগ্হার্থং গুহামেতামুগাগত৪। 
প্রার্থিতঃপ্রচুরং পূর্বং স্বয়াহং তক্তবৎসলঃ॥ ৪৩ 


বরান্‌ বৃণীঘ রাজরধে স্বান্‌ কামান্‌ দদামি তে। 
মাং পরপনো জনঃ কশ্চিম ভুয়োহ্হতি শোচিতুম্‌॥। ৪৪ 


শ্রীশুক উবাচ 


ইত্যুতসুং প্রণম্যাহ মুচুকুন্দো মুদাদ্ধিতঃ। 
জ্ঞাত্বা নারায়ণং দেবং গর্গবাক্যমনুস্মরন্‌ ৷ ৪৫ 


মুচুকুন্দ উবাচ 


বিনোহিতোহয়ং জন ঈশ মায়য়া 
স্বদীয়য়া ত্বাং ন ভজত্যন্খদৃক্‌। 

সুখায়  দুঃখপ্রভবেমু সঙ্জতে 
গৃহেযু যোষিও পুরুষশ্চ ৰঞ্চিতঃ।॥ ৪৬ 


সেই আমি স্বয়ং তোমার প্রতি কৃ্াবর্ষণ হেতু 
এই গুহাতে এসেছি। তুমি পূর্বে আমার প্রভূত 
আরাধনা করেছিলে এবং তুমি এও জান যে আমি 
ভন্তবসল। ৪৩ ॥ 

অতএব হেরাজন্‌! তোমার অভিলাষ অনুসারে বর 
চেয়ে নাও। আমি তোমার সর্ব অভিলফিত বন্ধ প্রদান 
করব। আমার শরণাগত ব্যক্তির জন্য এমন কোনো বস্তু 
নেই যা তার কাছে অপ্রাপ্য থাকতে পারে॥ ৪৪ ॥ 

শ্লীশ্কদের বললেন--শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে রাজা 
মুচুকুন্দেরপ্রবৃদ্ধ গর্গের বলা কথা মনে পড়ল--যদুবংশে 
স্্রীগবান অবতীর্ণ হতে চলেছেন"। তিনি এতক্ষণে 
বুঝলেন তীর সম্মুখে স্বয়ং ভগবান নারায়ণ উপস্থিত 
হয়েছেন। আনন্দে তার হায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি 
শ্রীতগরানের পাদপযনে প্রণাম নিবেদন করে স্তুতি আরম্ভ 
করলেন॥ ৪৫ ॥ 

মুচুকুন্দ বললেন--হে প্রভু ! জগতের প্রাণীকুল 
আপনার মায়ায় প্রবলভাবে বিমোহিত। তারা আপনাতে 
বিমুখ হয়ে অনর্থেই জড়িয়ে থাকে আর আপনার 
সাধনভজনে বিরত থাকে। তারা সুখের জনা সাংসারিক 
প্রপঞ্চকে আঁকড়ে থাকে যা দুঃখের মূল। এইভাবে 
নারীপুকষ নির্বিশেষে সকলেই বঞ্চনার শিকার হয়ে 
খাকে॥ ৪৬ ॥ 

হে অনঘ প্রভু ! এই ভূমি অতি পবিত্র কর্মভূমি আর 
তাতে মানবজন্থ লাভ করা অতি দুর্লভ ঘটনা। মানবন্জীবন 
এতই স্বয়ংসম্পূর্ণ যে তাতে সাধনভজন করবার 
অসুবিধা আদৌ নেই । পরম সৌভাগ্য ও শ্রীভগবানের 
অহেতুক কৃপা অনায়াসে লাভ করেও যারা নিজ 
মতিগতি এই নশ্বর সংসার প্রপঞ্চে যুক্ত বরে ও 
| তুচ্ছ বিষয়ভোগ হেতু জেনেশুনে সেই অন্ধকার 
| কুপে পড়ে থাকে আর শ্রীভগবানের পাদপন্সের উপাসনা 


| করে না এবং সাধনভঞ্জনও করে না, তারা তো সেই 
| পশ্ুসম, যে তুচ্ছ তৃণের লোভে অন্ধকার কূপে পতিত 


| 
বাসজ্জনানসা দুরন্তচিন্তযা॥ ৪৮ 


হয় ৪৭ | 
ভগবন্‌! আমি রাজ্জা ছিলাম ও রাজাসম্পদে মদমত্ত 
হয়ে থাকতান। এই নশ্বর দেহকেই আমি আত্মা অর্থাৎ, 


| নিত স্বরূপ বলে জ্ঞান করতাম। রাজকুমার, রানি, 


ধনসম্পপদ ও পৃথিবীর পোভ-মোহে জড়িয়ে ছিলাম। 


শ্ৰীমন্তাগৰত 


রখৈহেমপরিষ্ুতৈষ্চরন্‌ 
মতঙ্গজৈৰ্বা নরদেবসংজ্িতঃ। 


স এব কালেন দুরত্যয়েন তে 
কলেবরো বিট্কৃমিভস্মসংজ্তিতঃ।। ৫১ 


পুরা 


নিৰ্জিত্য দিক্চক্রমভূতবিগ্রহো 
বরাসনহঃ সমরাজবন্দিতঃ। 

গৃহেষু সৈথুনাসুখেু যোষিতাং 
ভ্রীড়াম্গঃ পুরুষ ঈশ নীয়তে॥ ৫২ 


করোতি কর্মাপি তপঃসুনিষ্ঠিতো 
নিবৃত্তভোগন্তদপেক্ষয়া . দদণ। 


ভুয়েমমহং স্বরাড়িতি 
প্রবৃদ্ধতর্ষো ন সুখায় কল্পতে॥ ৫৩ 


পুনশ্চ 


দিবারাত্রি চিন্তা সেই সকল বস্তু আমার ধ্যানজ্ঞান 
হয়ে ছিল। এইভাবে জীবনের অনুলা সময় আমি 
হেলায় হারিয়েছি। তা নিষ্ফল হওয়ার জনা দায়ী আমি 
স্বয়ং । ৪৮ ॥ 

যে মানবদেহ প্রত্যক্ষলাপেই ঘট ও দেওয়ালসম 
মৃত্তিকা নির্মিত এবং দৃশ্য হওয়ার জন্য সেগুলির মতনই 
পৃথক সত্তাধারী-তাকেই আমি নিজ স্বরূপ মনে 
করেছিলাম। তখন আমি নিজেকে নরদেবতা বলে মনে 
করতাম। এবং মদমত হয়ে নিজের স্বরূপকে চিনতে 
পারতাম না। রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিকপৃষ্ট চতুরঙ্গ 
সেনা ও সেনাপতি দ্বারা পরিবৃত হয়ে আমি পৃথিবীতে 
নানাদিকে বিচরণ করতাম ৷৷ ৪৯ ॥ 

এই পৃথিবীতে মনুষ জাগতিক চিন্তায় নিতাযুক্ত 
থেকে তার একমাত্র পরম কর্তব্য ঈশ্বর লাভের চিন্তায় 
বিমুখ হয়ে ভোগ বিলাসে প্রমন্ত হয়। তার সংসারের 
বন্ধনবাপী বিষয়বাসনার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকে। 
কিন্তু যেমন ক্ষুধাকাতর সর্প জ্িহ্থা সঞ্চালন করে 
অসাবধান মুষিককে শিকার করে, তেঘনভাবেই 
কালরূপে আপনি সর্বদা সতর্ক থেকে সেই প্রমাদোশ্ত্ত 
প্রাণীর উপর হঠাৎ ঝাপিয়ে পড়ে তার ইহলীলার ইতি 
সম্পন্ন করেন॥ ৫০ ॥ 

পূর্বে যে সুবর্ণ নির্মিত রখে অথবা গজপৃষ্ঠে 
আরোহণ করে বিচরণ করত ও নর্দেবতারূপে সম্মানিত 
হত _ সেই মানবদেহ আপনার অবাধ কালের গ্রাসে পড়ে 
বর্জনীয় পদার্থ হয়ে পক্ষীথারা ভক্ষিত হলে বিষ্ঠা, ভূমিতে 
প্রোথিত হলে কৃমির খাদা অথবা দগ্ধ হলে স্তূপাকার জন্মে 
পরিণত হয়।॥ ৫১ ॥ 

হে প্রভু ! যে দিগ্‌দিগন্তের রাজ্যের উপর জয়লাভ 
করেছে এবং যার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার মতন বাক্তি 
জগতে থাকে না, যে উত্তম সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকতে 
অত্যন্ত এবং যার চরণে তার পূর্বের সমকক্ষ রাজাগণ 
নতমন্তকে দণ্ডায়মান থাকে ; সেই ব্যক্তি যখন বিষয়সুখ 
ভোগ করবার জন্য রমণীদের কাছে গমন করে তখন সে 
তাদের হাতের ক্রীড়নক ও গৃহপালিত পশুর মতো হয়ে 
যায়॥ ৫২ ॥ 

অনেকে বিষয় ভোগ ত্যাগ করে পুনরায় রাজ্যাদি 
লাভ করবার নিমিত্ত পুণা-দানাদি কার্য করে থাকে। আমি 


দশম (একপঞ্চাশতন অধ্যায়) 
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ভবাপবর্ণো ভ্রমতো যদা ভৰে- 
জ্জনসা তর্হাচ্যুত সৎসমাগমঃ। 

সংসঙ্গমো যর্হি তদৈৰ সদগতৌ 
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥ ৫৪ 


তম্মাদ্‌ বিসৃজ্যাশিন ঈশ সর্বতো 
রজন্তমঃসত্বগুণানুবন্ধনাঃ ৷ 
নিরঞ্জনং  নিরওণমদয়ং পরং 
ত্বাং জনপ্তিমাত্রং পুরুষং ত্রজামাহম্‌ ৷ ৫৭ 


চিরমিহ বৃজিনার্তন্তপ্যমানোহনুতাপৈ- 
রবিতৃষমড়মিত্রোহলরূশান্তিঃ কথঞ্চিৎ। 

শরণদ সমুপেতত্তৎপদাক্জং পরাত্ব- | 
মভয়মৃতমশোকং পাহি সাহহগন্নমীশ॥ ৫৮ 
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পুনরায় জন্মগ্রহণ করে অতি বড় রাজ্জচক্রুবর্তী সন্গাট হব 
"এইরূপ বাসনা ধারণ করে কঠোর তপসাদি শুভকর্মে 
যুক্ত হয়। যার তৃষ্ণা এইরূপ প্রবল সে কখনো সুখী হতে 
পারেনা॥ ৫৩ ॥ 

হে অচ্যুত ! জীব অনাদিকাল থেকেই জন্মমৃত্যুরূপ 
সংসার চক্রে আবর্তিত হচ্ছে। যখন তার উদ্ধারের সময় 
সমাগত হয়, তখন সে সাধুসঙ্গ লাভ করতে সক্ষম হয়। 
সাধুসঙ্গ লাভ হওয়ার সময় থেকেই তার মহাপুরুষের 
আশ্রয় লাভ হয় এবং তখনই কার্ম-কারণরাপ জগতের 
একমাত্র প্রভু আপনাতেই জীবের বৃদ্ধি সৃদৃঢ় হয়॥ ৫৪ ॥ 

ভগৰন্‌ ! আমি মনে করি যে আপনি আমার 
উপর পরম অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন, কারণ বিনা 
পরিশ্রমে_-অনায়াসেই আমার রাজ্োর বন্ধন ছিন্ন হয়ে 
গেল। সাধু-স্বভাবের চক্রবর্তী সম্রাটও যখন নিজ রাজা 
ত্যাগ করে একান্তে সাধনভজন করবার নিমিত্ত বন-গমন 
করতে উদ্যত হয়, তখন সে তার ননতার বন্ধন থেকে 
মুক্তিলাভ হেতু আপনার কাছেই প্রেমন্্রীতি সহকারে 
প্রার্থনা নিবেদন করে থাকে ৫৫ ॥ 

হে অন্তর্যাদী প্রড় ! আপনি তো সর্কজ। আমি 
আপনার শ্রীগাদপন্ন সেবা ছাড়া অন্য কোনো বর কামনা 
করি না, কারণ যাদের কাছে সংগ্রহ পরিগ্রহ নেই অথবা 
যে তার অভিমান থেকে মুক্ত সেও কেবল তাই প্রার্থনা 
করে থাকে। ভগবন্‌! আপনিই বলুন, মোক্ষধাম আপনার 
আরাধনা লা কনে সে কি নিজেকে বন্ধনের হেতু 
সাংসারিক বিষয়তোগ যাচনা করবে ? ৪৬ ॥ 

অতএব হে প্রভু ! আনি সত্বগুণ, রজোগুণ ও 
তমোগুণমুক্ত সমস্ত কামনা ভাগ করে সম্পূর্ণ মায়ার 
সন্বন্মরহিত, গুণাতীত এক অদ্বিতীয়, চিৎস্বরূপ 
গরমপুরুষ আপনারই শরণাগতহলাম।। ৫৭ ॥ 

ভগবন্‌ ! অনাদিকাল থেকে কৃতকর্মকল ভোগ 
করতে করতে আমি অতি স্তপ্ত হয়ে পড়েছি, দুঃখ 
"আমাকে নিত্য তাড়া করে বেড়াচ্ছে। আনার ছয় শত্রু 
পেঞ্চেন্সিয় ও মন) অশান্ত ; তাদের বিষয়-তৃষ্ণা 
উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছিল। এক মুহুর্তের জন্য আমি 
শান্তি পাইনি। হে আশ্রয়দাতা ! এখন আমি সেই 
্রীপাদপন্নের শরণাগত-_যাতে ভয়, মৃত্যু ও শোক স্পর্শ 
করে না। হে সমগ্র জগতের প্রভু ! হে পরযাত্মা ! আপনি 
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শ্রীভগবানুবাচ এইশরপাগতকে রক্ষা করুন॥ ৫৮ ॥ 
মুচুকুন্দ ! তোমার মতি, তোমার লক্ষ্য অতি পবিত্র ও 
ভৌম মহারাজ মতিস্তে বিমলোর্জিতা। উচ্চকোটির। যদিও আমি তোমাকে বার বার বর প্রার্থনার 


বরৈঃ গ্রলোডিতসাপি ন কামৈর্বিহতা মতঃ॥ ৫৯ 


প্রলোভিতো বরৈর্ঘত্্প্রমাদায় বিদ্ধি তৎ। 
ন ধীর্ময্যেকভক্তানামাশীর্ভি্িদ্যতে চিৎ ॥ ৬০ 


যুঞ্জানানামভক্তানাং'' প্রাণায্নামাদিভির্মনঃ। 
অক্ষীণবাসনং রাজন্‌ দৃশ্যতে পুনরু্িতম্*1॥ ৬১ 


বিচরস্ব মহীং কামং ময্যাৰেশিতমানসঃ। 
অস্ত্ৰ নিতাদা তুভ্যং ভক্তিৰ্ময্যনপায়িনী৷৷ ৬২ 


ষাতরবর্মছিতো জন্তুন্‌ ন্যৰধীমূগয়াদিভিঃ। 
সমাহিতন্তত্তপসা জহ্যঘং মদুপ্রাশ্িতঃ'"॥ ৬৩ 


জন্মন্যনন্তরে রাজন্‌ সর্বভতসূহ্বতমঃ। 
ভুত্বা দ্বিজবরন্তরং বৈ মামুপৈষ্যসি কেবলম্‌॥ ৬৪ 


অদ্বীনে চলে যায়নি॥ ৫৯ ॥ 

আমি তোমাকে যে বরদানের জনা প্রলোভিত 
করেছি তা কেবল তোমার সতর্ক প্রবৃন্তিকে পরীক্ষা 
করবার জন্য ছিল। আমার ভক্তদের চিন্ত কদনো কামনা 
দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিভ্রান্তির শিকার হয় না। ৬০ ॥ 

যারা আনার প্রকৃত ভক্ত নয়, তারা প্রাপায়ামাদি 
দ্বারা নিজ মনকে বশীভূত করবার যতই চেষ্টা করুক, 
তাদের বাসনাসকল কখনো ক্ষীণ হয় না এবং হে 
রাজল্‌! তাদের মন পুনরায় বিষয়ের নিমিভ উদ্বেলিত হযে 
উঠে ॥৬১ ॥ 

তুমি তোমার মন ও চিন্তা আমাকে সমর্পণ করে দাও 
আর তারপর স্থচ্ছদ্দভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করো। 
আমাতে তোমার বিষয়বাসনা বিরহিত নির্মল ভক্তি নিত্য 
প্রতিষ্ঠিত থাকবে॥ ৬২ ॥ 

তুমি ক্ষত্রিয়ধর্নাচরণ কালে শিকার করবার সময়ে 
বহু পশু বধ করেছ। এইবার তুমি একাগ্রচিস্তে আমার 
উপাসনা করে তপস্যা দ্বারা সেই পাপ বিধৌত 
করো।॥ ৬৩ | 

রাজন্‌ ! পরের জন্মে তুমি প্রা্দাণরূপে জন্মগ্রহণ 
করবে এবং সমস্ত প্রাণীকলের প্রকৃত হিতৈষী ও পরম 
সুহৃদ হবে। তখন তুমি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন পরযাত্মা 
আমাকে লাভ করবে॥ ৬৪ ॥ 


ইতি ্রীমভাগবতে মহাপুরাশে পারমহংসযাং সংহিতায়াং দশমকজে»। উত্তরা্ধে 
মুচকুন্দস্ততিনাৈকপঞ্ধাশতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥ 
শ্রীমনহর্ষি বেদব্যাস প্রীত গারমহংসী সংহিতা শ্রীমভভাগবতমহাপুরাণের দশম (উন্তরার্ধ) স্কদ্ধের 
মুচুকুসস্তৃতি নামক একপঞ্চাশতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥ 


যু কচিদুখিতম্‌। (সাশয়ঃ। 
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(গন্ধে যবনবধো মুচুকুন্দন্তৰ এক. | 


অথ দ্বিপঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়ঃ 
দ্বিপঞ্চাশতম অধ্যায় 
দ্বারকাগমন, শ্রীবলরামের বিবাহ এবং রুক্মিণীর আবেদন 
নিয়ে ব্রাহ্মণের শ্রীকৃষ্ণের কাছে আগমন 


শ্রীশুক উবাচ 
ইথং সোহনুগৃহীতোহ্গ কৃষ্ণেনেস্কাকুনন্দনঃ। 
তং পরিক্রম্য সময নিশ্চক্রাম শুহামুখাৎ॥ ১ 


সবীন্ষ কষুলপকান্ মর্যান্পশূন্‌ বীরুদ্বনস্পতীন্। 
মত্বা কলিযুগং প্রাপ্তং জগাম দিশমুন্তরামূ॥ ২ 


তপঃশ্রদ্ধাযুতো ধীরো'” নিঃসঙ্গো মুক্তসংশয়ঃ। 
সমাধায় মনঃ কৃষ্ণে প্রাবিশদ্‌ গন্ধমাদনমূ॥ ৩ 


বদর্যাশ্রমমাসাদ্য নরনারায়ণালয়ম্‌। 
সর্বদন্ষসহঃ  শান্তন্পপসাহহ্রাধরন্ধরিম্॥। ৪ 


ভগবান্‌ পুনরাত্রজ্য পুরীং") ঘবনবেষ্টিতাম্‌। 
হত্বা শ্রেমছবলং নিন্যে তদীয়ং দ্বারকাং ধনম্।। ৫ 


নীয়মানে ধনে গোভিনূভিন্চাচ্যতচোদিতৈঃ। 
আজগাম জরাসন্ধন্্রয়োবিংশতানীকপঃ॥ ৬ 


বিলোকা বেগরভসং রিপুসৈন্যস্য মাধবৌ। 
মনুষ্যচেষ্টামাগরৌ রাজন্‌ দুগ্রুবতুর্দতম্॥। ৭ 


| শ্রীশুকদেব বললেন_ হেসুপ্রিয় পরীক্ষিৎ! ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে ইক্ফকুনন্দন রাজা মুঢ়কুন্দের উপর কৃপা 
বর্ষণ করলেন। রাজা মুচুকুন্দ অতঃপর শ্রীভগবানকে 
পরিক্রমা করে তাকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং গুহা 
থেকে বেরিয়ে এলেন। ১ ॥ 
তিনি গুহার বাহিরে এসে দেখলেন যে সমন্ত মানুষ, 
পশু, লতা ও বৃক্ষ-বনম্পতি পূর্বাপেক্ষা কষদ্রতর হয়ে 
গেছে। অতএব কলিযুগ্গের আগমন হয়েছে বুঝে তিনি 
উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করলেন ২ ॥ 
মহারাজ মুচুকুন্দ তপস্যা, শ্রদ্ধা, ধৈর্য ও 
| অনাসক্তিতে যুক্ত ও সংশয়-সন্দেহ মুক্তপুরুষ ছিলেন। 


তিনি নিজ চিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমর্পণ করে গন্ধমাদন 
পর্বতে উপস্থিত হলেন।॥ ৩ ॥ 
ভগবান নর-নারায়ণের নিত্য নিবাসস্থান 


বদরিকাশ্রমে গমন করে তিনি অতি শান্তভাবে শীত- 
শ্রীষ্মাদি সহা করে তপস্যার মাধ্যমে শ্রীভগবানের 
আরাধনা করতে লাগলেন ৪ ॥ 

এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুৱাপুরীতে প্রতাগমন 
করলেন। কালযবনের সৈনাবাহিনী তখনও মথুরাপূরীকে 
ঘিরে রেখেছিল। এইবার তিনি শে সংহার করলেন 
এবং তাদের সমস্ত ধনসম্পদ অধিগ্রহণ করে দ্বারকার 
পথে অগ্রসর হলেনা। ৫ ॥ 

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আল্ঞানুসারে মালবাহক ও 
বলদের সাহায্যে সেই ধনসল্পদ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, 
তখনই মগধনাজ জরাসঙ্গা পুনরায় (অষ্টাদশ বার) তেইশ 
অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে তাদের আক্রমণ করল ॥ ৬ ॥ 

পরীক্ষিং ! শত্রসেনার প্রবল আক্রমণের মুখে 
ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ ও শ্্ীবলরাম মানবসন লীলাভিনয় করে 
| তাদের সম্মুখ থেকে দ্রুত পলায়ন করতে লাগলেন॥ ৭ ॥ 


শ্ৰ্বীরো। (খমধ্রাং যরনে হতে। 
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শ্ৰীম্ভাগৰত 


বিহায় বি প্রচুরমীতৌ ভীরুভীতবৎ। 
পদ্থ্যাং পদ্মপলাশাভ্যাং চেরতুর্বছযোজনম্‌।। ৮ 


পলায়মানৌ তৌ দৃষ্টা মাগধঃ প্রহসন্‌ বলী। 
অন্বধাবদ্‌ রথানীকৈরীশয়োরপ্রমাপবিৎ॥ ৯ 


প্রচ দূরং সংশ্রান্তো তুঙ্গমারুহতাং গিরিম্‌। 
্রবর্ষণাখাং ভগবান্‌ নিত্যদা যত্র বর্ষতি॥ ১০ 


গিরৌ নিলীনাবাজায় নাধিগমা পদং নৃপ। 
দদাহ গিরিমেধোভিঃ সমন্থাদগ্রিমুৎসূজন্‌॥ ১১ 


তত উৎপত্য তরসা দহ্যমানতটাদুভৌ। 
দশৈকযোজনোত্ুঙ্গানিপেততুরধো ভুবি॥ ১২ 


অলক্ষামানৌ রিপুণা সানুগেন মদৃত্তমৌ। 
স্বপুরং পুনরায়াতৌ সমুদ্রপরিখাং নৃপ॥ ১৩ 


সোহপি দগ্যাবিতি মৃষা মন্বানো বলকেশবৌ। 
বলমাকৃষ্য সুমহন্মগধান্‌ মাগধো মযৌ।॥ ১৪ 


আন্ভাধিপত্তঃ শ্রীমান্‌ রৈবতো রেবতী: সুতাম্‌। 


্রহ্মণা চোদিতঃ প্রাদাদ্‌ বলায়েতি পূরোদিতম্‌॥ ১৫ 
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যদিও তাদের মনে ভয়ের লেশমাত্রও ছিল না 
তবুও যেন ভীতসন্্ত হয়ে পড়েছেন-_এইরাপ অভিনয় 
করে ধন-সম্পদ সকল সেইখানেই ফেলে দিয়ে তারা 
কমলদলসম সুকোমল চরণে বহু যোজনপথ অতিক্রম 
করে গেলেন॥ ৮ ॥ 

যখন মহারল মগধরাজ জরাসন্ধ দেখলেন যে 
শ্রীকৃষ্ণ ও গ্রীবলরাম তো পলায়ন করছেন, তখন সে 
হাসতে লাগল এবং রথ-পদাতিক সৈন্য সহযোগে 
তাদের পিছনে ধাবিত হল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীব্পরামের এশ্র্য ও প্রভাবের প্রকৃত জ্ঞান তার ছিল 
না॥১॥ 

বহুদূর পর্যন্ত প্রবল গতিবেগে ধাবিত হওয়ায় 
ত্রাতৃযুগল পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবন তারা সুউচ্চ 
প্রব্ষণ পর্বতে আরোহণ করলেন। অবিশ্রান্ত বর্যণ হওয়ার 
কারণে সেই পর্বতকে প্রবর্ষণ বলা হত। ১০ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! যখন জরাসন্ধ দেখল যে তীরা পর্বতে 
আত্মগোপন করেছেন, তখন সে তাদের অন্বেষণ করতে 
প্ৰয়াসী হল। কিন্তু কিছুতেই তাদের খুঁজে না পেয়ে সে বছ 
ইন্ধনে পরিপূর্ণ সেই প্রবর্ষণ পর্বতের চারিদিকে আগুন 
লাগিয়ে দিল॥ ১১ ॥ 

পর্বতের সানুদেশকে প্রশ্থলিত দেখে ভ্রাতৃযুগল 
জরাসন্ধের সৈনাবাহিলীর সীমা অতিক্রম করে প্রবল 
বেগে সেহ এগারো যোজন (চুয়াল্লিশ ক্রোশ) উচ্চ 
পর্বত শিখর থেকে অবতরণ করে সমতলে উপনীত 
হলেন ১২ ॥ 

রাজন্‌ ! জরাসন্ধ অথবা তার কোনো অনুচর 
ভাদের দেখতে পেল না এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরাম সেইস্থান থেকে নিরাপদে সমুদ্র পরিবেষ্টিত 


| নিজ দ্বারকাপুরীতে উপনীত হলেন॥ ১০ ॥ 


'জাসপ্থা বনে মনে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হল যে 
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম অবশাই অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে 
থাকবেন। তখন সে তার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে 
মগধদেশে ফিরে এশ ॥ ১৪ ॥ 

পূর্বে (নবম স্কন্ধে) বলা হয়েছে যে, শ্রীব্রক্মার 
আদেশে আনর্$দেশের রাজা শ্রীমান রৈবত শ্রীবলরামের 
সঙ্গে তার রেবতী নামক কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন ১৫॥ 


দশম বন্ধ (দ্বিপঞ্চাশত্ম অধ্যায়) 
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ভগবানপি গোবিন্দ উপযেমে কুরূদ্বহ। 
বৈদর্ভীং ভীন্মকসুতাং শ্রিয়ো মাত্ৰাং স্বয়ংবরে। ১৬ 


প্রমথ্য তরসা রাজ্ঞঃ শান্মাদীংশ্চৈদ্যপক্ষগান্‌। 
পশ্যতাং সর্বলোকানাং তার্ক্মাপুত্রঃ সুধামিব॥ ১৭ 
রাজোবাচ 


ভ্গবান্‌ ভীষ্মকসুতাং রুক্সিণীং রুচিরাননামূ। 
রাক্ষসেন বিধানেন উপযেম ইতি শ্রুতম্‌॥ ১৮ 


ভগবন্শ্রোতুমিচ্ছামি কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ। 
যথা মাগধশালাদীন্‌ জিত্বা কন্যামুপাহরৎ॥ ১৯. 


ব্ৰহ্মন্‌ কৃষণকথাঃ পুণ্যা মাফ্দীর্লোকমলাপহাঃ। 
কো নু তৃপ্যেত শ্ৃষ্বানঃ শ্রচ্তন্ঞো নিতানূতনাঃ॥ ২০ 
শ্ৰীশুক "উবাচ 
রাজ্জাহহসীদ্‌ ভীষ্মকো নাম বিদর্ভাধিপতিরমহানু। 
তদ্য পঞ্চাভবন্‌ পুজাঃ কন্যৈকা চ বরাননা॥ ২১ 


রুন্মগ্রজো রুল্মরখো রুক্সবাহুরনন্তরঃ। 
রু্মকেশো রুন্মমালী রুন্মিণ্যেষাং স্বসা সতী॥ ২২ 


সোপশ্রুত্য মুকুন্দস্য জপবীর্যগুগশ্রিয়ঃ। 
গৃহাগতৈগীরিমানান্তং* মেনে সদৃশং পতিম্‌॥ ২৩ 


তাং বুদ্ধিলক্ষণৌদার্যরূপশীলগুগাশ্রয়াম্‌। 
কৃষস্চ সদৃশীং ভার্যাং সমুদ্ধোঢুং মনো দধে॥ ২৪ 


পরীক্ষিৎ ! গরুত় যেমন সুধা হরণ করেছিলেন 
তেমনভাবেই রুপ্সিণীরস্বয়ংবর সভায় উপস্থিত শিশুপাল 
ও তার সমর্থক শান্থাদি রাজাদের প্রবল পরাক্রম হেলায় 
দলিত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের সম্মুখ থেকে 
এনেছিলেন ও তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। শ্রীরুক্সিণী 
ছিলেন রাজা ভীচ্মকের কন্যা ; তিনি ভগবত শ্রীলগ্মীর 
অবতার ছিলেন॥ ১৬-১৭ ॥ 

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন_-তগবন্‌! আমরা 
শুনেছি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকনন্দিনী পরমাসুন্দরী 
শ্রীরু্সিণীদেবীকে বলপ্রয়োগ করে হরণ করে রাক্ষসবিধি 
অনুসারে বিবাহ করেছিলেন। ১৮ ॥ 

এখন আমরা জানতে ইচ্ছুক যে কেদন করে পরম 
তেজন্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, জরাসন্ধ শান্ধ আদি রাজাদের 
পরাজিত করে দ্রীকুস্নিনীকে হরণ করেছিলেন ? ১৯ ॥ 

হে ব্রহ্মর্যি ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা 
অতুলনীয়। তা স্বয়ং পবিত্র ও সম্তপ্রকার মল বিধোত 
করে জগৎকেও পবিত্রতা প্রদান করে। তাতে এমন 
লোকোন্তর মাধুর্য বর্তমান যে, দিবানিশি সেবন করলেও, 
তাতে নিত্যনতুন রসাস্থাদন হতে থাকে। তা শ্রবণ করে 
পরিত্ৃপ্তি হয় না, এমন রসিক ও মর্দক্র সর্বতোভাবে 
বিরল॥ ২০ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন-_পরীক্ষিৎ ! নহারাজ ভীদ্মক 
বিদর্দেশের অধিপতি ছিঙ্গেন। তার পাঁচ পুত্র ও এক 
সুন্দরী কন্যাছিল॥ ২১ ॥ 

ভার জ্যেষ্ঠ পুত্র হল কুত্মী। অন্য চারজনের নান 
যথাক্রমে রুক্সরখ+ র্সাবাজ, রুন্মকেশ ও রললমালী। 
সর্বকনিষ্ঠ হল সহোদরা সাধ রুক্িণী ॥ ২২ ॥ 

রাজপ্রাসাদে সমাগত অতিথিবৃন্দের দুখে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য, পরাক্রম, গুণ ও বৈভবের কথা শুনে 
তিনি ভগবান শ্রীকৃষকেই পতিরূপে লাভ করবার সংকল্প 
গ্রহন করেছিলেন॥ ২৩ ॥ 

এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্ীরুক্সিণীকে সুলক্ষণা, 
পরম বুদ্ধিমতী, উদার, সুন্দর, শীলন্ভাবসন্পন্না ও 
অদ্বিতীয় গুণময়ীরূপে জানতেন। তাই তিনি শ্রীরুক্সিণীকে 


“শিৰাদরায়ণিরুবাচ। (খমানংতং। 
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শ্রীমন্তাগবত 


বন্ধুনামিচ্ছতাং দাতুং কৃষ্ণায় ভগিনীং নৃপ। 
ততো নিৰার্য কৃষ্ণছিডুরুন্দী চৈদ্যমমন্যত ৷ ২৫ 


তদবেত্যাসিতাপাঙ্গী বৈদর্জা দর্মনা ভৃশম্‌। 
বিচিন্ধাপ্তং দ্বিজং কথ কৃষ্যায় প্রাহিণোদূক্তম্‌। ২৬ 


দ্বারকাং স সমভোত্য প্রতীহারৈঃ প্রবেশিতঃ। 
অপশাদাদ্যং পুরুষমাসীনং কাঞ্চনাসনে॥ ২৭ 


দৃষ্টা প্ৰ্মণ্যদেবস্তমবরুহ্য নিজাসনাৎ। 
উপবেশ্যর্হযাঞ্চক্রে যথাহহত্বানং দিবৌকসঃ ২৮ 


তং ভুক্তবন্তং বিশ্ানতমুপগম্য সতাং গতিঃ। 
গাণিনাভিমূশন্‌. গাদাবব্রস্তমপূচ্ছত।॥ ২৯ 


কচ্চিদ্‌ দ্বিজবরশ্রেষ্ট ধর্মন্তে বৃদ্ধসন্মতঃ। 
বর্ততে নাতিকৃচ্ছবেণ সংতুষ্টমনসঃ সদা॥ ৩০ 


সংতুষ্টো যর্হি বর্তেত ব্ৰাহ্মণো যেন কেনচিৎ। 
জহীয়মানঃ সবাদর্মাৎ স হাস্যাধিলকামধুক্‌॥ ৩৯ 


জসন্তুষ্টোহসকৃল্লোকানাপ্রোত্যপি সুরেশ্বরঃ। 
অকিঞ্চনোহপি সন্তুটঃ শেতে সর্বাৰিভ্রঃ।॥ ৩২ 


তার অনুকূল পেয়েছিলেন ও তাকে বিবাহ করতে সংকল্প 
করেছিলেন ২৪ ॥ 

রুঝ্িনার আত্বীয়স্বজনগণ চাইতেন যেন তার 
বিবাহ প্রীকৃষের সঙ্গেই হয়। কিন্তু করুন শ্রীকৃষ্ণ বিদ্ছেধী 
ছিল। সে বিবাহে বাধা দিল ও শিশুপালকে সহোদরার 
উপযুক্ত বলে বিবেচনা করল ২৫ ॥ 

যখন পরমাসুষ্রী শ্রীরুস্মিণী জানতে পারলেন যে 
তার জোষ্ঠ অগ্রজ রুমী শিশুপালের সঙ্গে তার বিবাহের 
ব্যবস্থা করছে তখন তিনি অতি বিষ॥ হয়ে পড়লেন। তিনি 
ভাবনা-চিন্তা করে এক বিশ্বাগী ত্া্গাপকে তৎক্ষণাৎ 
শ্রীকৃষ্ণ সমীপে প্রেরণ করলেন ২৬ ॥ 

ব্রাহ্মণদেবতা তো ছ্বারকাপুরীতে এলেন। দ্বারপাল 
তাকে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে নিয়ে গেল। সেইখানে 
তিনি আদিপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষণকে সুবর্ণ সিংহাসনে 
বিরাজমান দেখলেন ২৭ ॥ 

ব্রাহ্মপদের পরমভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই 
ব্াহ্মণদেবতাকে দেশেই নিজ আসন থেকে নেমে 
এলেন। তারপর সেই ব্রাহ্মমকে নিজ আসনে 
উপবেশন করিয়ে তিনি তার পূজা সেইভাবেই করলেন 
যেভাবে দেবতাগণ ডাকে (শ্রীভগবানকে) পুজা করে 
থাকেন।॥ ২৮ ॥ 

সমাদর আপায়ন কুশলবার্ডা বিনিময়ের পর 
ব্রাহ্মণদেবতা যখন আহার বিশ্রাম করে নিলেন তখন 
সাধুসন্তদের পরম আশয় ভগবান তার নিকটে গমন করে 
তার নিঙ্গ কোমল হস্তে তার পদনর্দন করতে করতে 
শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন ২৯ ॥ 

হে ব্রাহ্মণশিরোমণি ! আপনি তো নিত্য সন্থষ্ট 
চিন্ত। আপনার পূর্বপুরুষ দ্বারা অনুসৃত ধর্মের প্রতিণালনে 
আপনার কোনো জসুবিধা হয় নাতো ? ৩০ ॥ 

ব্রাহ্মণ যদি মদিচ্ছাক্রমে লাভ করা বস্তুতে সনষ্ট 
থেকে নিজ বর্ণা্রমোচিত ধর্ম পালন করে ও তার থেকে 
বিচ্যুত না হয়ে জীবনযাপন করে, তাহলে সেই ধর্মই 
প্রাহ্মণের সমস্ত কামনা পূরণ করে থাকে॥ ৩১ ॥ 

যদি ইন্ুপদ লাভ করে কারো মধ্যে সন্তোষ না থাকে 
তখন তাকে সুখের জন্য একলোক থেকে অন্যলোকে 


সকার 


দশম বাদ (দ্বিপথনশত্তম অধ্যায়) 
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বিশ্রান্‌স্বলাভসন্তষ্টান্‌ সাধৃন্‌ ভূতসুহৃত্তমান্‌। 
নিরহঙ্কারিণঃ শান্তান্‌ নমস্যে শিরসাসকৃৎ।। ৩৩ 


কচ্চিদ্‌ বঃ কুশলং ব্ৰহ্মন্‌ রাজতো যস্য হি প্রজাঃ। 
সুখং বসন্তি বিষয়ে পাল্যমানাঃ স মে প্রিয়ঃ। ৩৪ 


যতন্তুমাগতো দুর্গং নিস্তীর্ষেহ যদিচ্ছয়া। 
সৰ্বং নো ুহাগুহাং চে কিং কার্য করবাম তে॥ ৩৫ 


এবং সম্পৃষ্টসম্প্রশ্থো ব্রাহ্মণঃ পরমেষ্টিনা। 
লীলাগৃহীতদেহেন ভন্মৈ সৰ্বমৰৰ্ণয়ৎ॥ ৩৬ 


ধীরা পতিং কুলবতী ন বৃণীত কন্যা 
কালে নৃসিংহ নরলোকমনোহঙিরামন্।। ৩৮ 


গমনাগমন করতে হয় ; সে কোথাও শান্তি লাভ করে না। 
কিন্তু যার অল্প পরিমাণও সংগ্রহ-পরিগ্রহ নেই ও বর্তমান 
অবস্থায় যে সপ্ত, সে সর্বসন্তাপ বিরহিত হয়ে সুবনিদ্রা 
যায়।। ৩২ ॥ 

বে জনায়াসে প্রাপ্ত বস্তুতে সন্ত থাকে, যার স্বভাব 
সুমধুর ও যে সমস্ত প্রাণীদের পরম হিতৈষী, অহংকার 
বিরহিত ও শান্ত_সেই ব্রাহ্মণদের আমি নিত্য নতমন্তক 
হয়ে প্রণাম করে থাকি॥ ৩৩ ॥ 

হে ব্রাহ্মণদেবতা ! রাজার কাছ থেকে আপনারা 
সব রকমের সহযোগিতা পাচ্ছেন তো ? যাদের রাজ্যে 
প্রজারা সুখপূর্বক প্রতিপালিত হয় ও আনন্দে বসবাস করে 
সেই রাজারা আমার অতীব প্রিয় ৩৪ ॥ 

হে ব্রাহ্মণদেবতা ! আপনি কোথা থেকে, কী 
কারণে এবং কী অভিলাষে এই দুর্গ পথ অতিক্রম 
করে এইখানে এসেছেন ? যদি অতি গোপনীয় না 
হয় তাহলে আমাকে তা বলুন। বলুন আমার কী সেবা 
দরকাম ? ৩৫ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! লীলায় নররূপধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
যখন ব্রাহমীণদেবতাকে এইরাপ প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি 
সকল বিবরণ শ্রীভগবানকে বললেন। তারপর তিনি 
শ্রীভগবানকে শ্রীরক্দিণীর সন্দেশের (বার্তার) কথাও 
বললেন॥ ৩৬ ॥ 

শ্রীরুত্ধিণী বলেছেন-- হে ভুবনসুন্দর ! আপনার 
গুণাবলী -- যা শ্রবণকারীর কর্ণপথের মাধ্যমে হবাদয়ে 
প্রবেশ করে সর্বাঙ্গের তাপ ও জনজনসন্তরের বালা শান্ত 
করে এবং আপনার রূপসৌন্দরম-_যা চক্ষুম্মান বদের 
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ_-এই চতুর্বর্গ ফল ও স্বার্থ পরমার্থ 
সব কিছুই প্রদান করে_ শ্রবণ করে হে অচাত ! আমার 
চিত্ত লাজলঙ্জা সব কিছু ত্যাগ করে আপনাতেই প্রবেশ 
করছে।॥ ৩৭ ॥ 

হে প্রেমন্রাপ শ্যামসুপ্দর | যে দৃষ্টিতেই দেখি কুল, 
শীল, স্বভাব, সৌন্দর্য, বিদ্যা, অবস্থা, ধন-ধাম সব দিক 
দিয়েই আগনি যেন অন্ধিত্ীর। আপনার তুলনা স্বয়ং 
আপনি। মানবলোকের সকল প্রাণীর মন আপনাকে 
দেখে শান্তি অনুভব করে ও আনন্দ লাভ করে। অতএব 
হে পরমপুরুম ! আপনিই বলুন এমন কোনো কুলবভী, 
মহাপুণবতী ও ধৈরযবতী কন্যা আছে যে বিবাহযোগযা হয়ে 
আপনাকেই স্বাগীরূপে বরণ করে নেবে না ? ৩৮ ॥ 


শ্রীম্ভাগবত 


পূর্েটদত্তনিয়ম্রতদেববিপ্র- 

গুর্বনাদিভিরলং ভগবান্‌ পরেশঃ। 
আরাধিতো যদি গদাগ্রজ এত্য পাণিং 

গৃহাত মে ন দমঘোষসূতাদয়োহন্যে॥ ৪০ 


শ্বোভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্‌ 

গুপ্তঃ সমেত্য পৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ। 
নির্মথা চৈদামগধেন্্রবলং প্রসহ্া 

মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্ষশুন্ধাম্‌ ৷ ৪১ 


মহান্তো 
ৰাষ্জুন্তমাপতিরিবাস্বতমোহপহত্যৈ | 
মহাদুজাক্ষ ন লভেয় ভবংপ্রসাদং 


জহ্যামসূন্‌ ব্রতকৃশাঞ্ছুতজন্মভিঃ স্যাৎ॥ ৪৩ 


অতএব হে প্রিয়তম ! আমি আপনাকে পতিরূপে 
বরণ করেছি। আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। 
আপনি তো অন্তর্ামী। আমার হৃদয়ের বথা আপনার 
অজানা নয়। আপনি এইখানে আগমন করে আমাকে 
আপনার গন্মীরূণে গ্রহণ করুন। হে কমলনয়ন ! হে 
প্রাপবল্লভ ! আমি আপনার সম-বীরের কাছে সমর্গিত 
হয়ে গেছি, আমি আপনারই। এখন সিংহের ভাগ যেন 
শৃগাল স্পর্শ না করে ; শিশুপাল যেন কিছুতেই আমাকে 
স্পর্শ না করে! ৩৯ ॥ 

আমি পূর্বজঞধো যদি পূর্ত (কৃপ, জলাশয় খনন), ইষ্ট 
(যজ্ঞাদি করা), দান, নিয়ম, ব্রত ও দেবতা, ব্রাহ্মণ ও 
গুরু আদির পুজা দ্বারা ভগবান পরমেশ্বরের আরাধনা 
করে থাকি, এবং তিনি যদি আমার উপর প্রসন্ন থাকেন 
তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসে ফেন জামার পাণিগ্রহণ 
করেন ; শিশুপাল অথবা অন্য কোনো পুরুষ যেন 
আমাকে স্পর্শ না করে॥ ৪০ ॥ 

হে প্রভু ! আপনি তো অজিত। মে দিন আমার 
বিবাহ স্থির হয়েছে তার পূর্ব দিবসে আপনি আমাদের 
রাজধানীতে গোপনে আসুন এবং তারপর বড় বড় 
সেনাপতিদের সঙ্গে শিশুপাল ও জরাসন্ধের সেনাকে 
মথিত করে তছনছ করে দিন এবং বলপ্রয়োগ করে 
করুন॥ ৪১ ॥ 

“তুমি অন্তঃপুরে রমণী পরিবৃত থাকবে ; তোমার 
আত্মীয়স্বজনদের বধ না করে আনি তোমাকে কেমন 
করে বিবাহ করব ?’ এই আশঙ্কা থাকলে আমি এক 
উপায় বলছি। বিবাহের আগের দিন আমাদের 
কুপপ্রথানুসারে এক মহাসনারোহের আয়োজন হয়ে 
থাকে। কুলদেবীকে প্রণাম নিবেদন নিমিত্ত নববধূকে 
নগরের বাইরে অবস্থিত গিরিজা মন্দিরে গমন করতে 
হয় ৪২ ॥ 

হে কমললোচন! উমাপতি ভগবান শংকরের মতন 
প্ৰণম্য দেবতারাও আত্মশুদ্ধি হেতু আপনার শ্রীপাদপঞজ 
সপর্শপ্রাপ্ত ধূলিতে আন করতে উৎসুক থাকেন। যদি 
আমি সেই প্রসাদ অর্থাৎ প্রীচরণরজ্জ লাভ করতে সক্ষম না 
হই তাহলে আমি আমার দেহকে ব্রতহ্ারা বিশুষ্ক করে 
প্রাণত্াগ করব। আপনার জন্য যদি শতবারও জন্মগ্রহণ 
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ব্রাহ্মণ উবাচ করতে হয় তাও শ্রেয় ; কারণ একদিন তো সেই প্রসাদ 
লাভ করতে আমি সক্ষম হবই ৪৩ ॥ 
্রাঙ্গাদেবতা বললেন_হে যদুবংশশিরোমণি ! 
্ররুক্সণীর সুগোপন বার্তা বহন করেই আমি আপনার 
ইতোতে গুহাসন্দেশাযদুদেব ময়াহহবতাঃ। কাছে এসেছি। করণীয় ছথির করে যেমন মনে করেন তা 
বিমৃশ্য কর্ুং চার ক্রিয়তাং তদনন্তরম্‌। উ8 অনতিবিলপ্বে করুন ৪৪ ॥ 


ইতি গ্রীমডাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশযকন্ে (১) উত্তরা্যে 
রুক্সিণ্যুদ্বাহপরস্তাবে দ্বিপ্ষাশতমোহখ্যায়ঃ || ৫২ ॥ 
শরীমনার্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমন্তাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরা) কদ্ধের 
রণক্ষণী বিবাহ প্রস্তাব নামক দিপদ্চানত্ম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫২ | 


অথ ব্রিপথাশতমোহ্ধ্যায়ঃ 
ত্রিপধ্ণশতম অধ্যায় 
রক্সিধী-হরণ 
শ্রীক উবাচ শ্ীশুকদেৰ বললেন_হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! 
ৰিদর্ভরাজ্জকুমারী শ্রীরুন্জিণীর এই বার্তা শ্রবণ করে ভগবান 
বৈদর্াঃ স তু সন্দেশং নিশম্য যনুনন্দনঃ।  হাসাবদনে যাবললেন তা এইরূপ ১ ॥ 

প্রগৃহ্য পাণিনা পাণিং প্রহসম্নিদন্ব্রবীৎ। ১ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন-_হেব্রাঙ্ষণদেবতা! বিদর্ 
রাজকুমারী যেমন আমাকে পেতে ইচ্ছুক আমিও 
তদনুরাপ ইচ্ছা করি। তার উদ্দেশ্যে তদ্গতচিত্ত থাকায় 
শ্রীভগবানুৰাচ আমার রাত্রিকালীন নিদ্রাসুখও বি্লিত হচ্ছে। আমি জানি 
যে রুল্লী, আমার সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহে বাধাদান 

তথাহমপি তঙ্চিতো নিত্রাং চন লভে নিশি। ক্রিজে 


গ্ৰ কিন্তু হে ব্রাহ্মণদেবতা ! দেখবেন, যেমন 
বেদাহং কুক্সিণ দেখা্ামোছাহো নিবারিতঃ ॥ ২ অলিক বহনে অগ্নি উৎপ হযে থাকে সেভাবেই 


| আমি যুদ্ধে সেই নামদর্বস্থ ক্ষত্রিযকুলকলফ্ষদের ম্ছন 
ভামানগ়িষ্য উন্মথ্য রাজন্যাপসদান্‌ মৃধে। করে তছনছ করে দেব ও নৎপরারণা পরনাসুরীকে 
মৎপরামনবদ্যালীমেধসোহগ্লিশিখামি. ॥| ৩ উদ্ধার করে আনব॥ ৩ ॥ 


জে রক্সিপ্াহে দিপ.। 
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শ্রীন্তাগবত 


শ্রীশুক উবাচ 


উদ্বাহর্ক্ষং চ ৰিজ্ঞায় রুক্মিণ্যা মধুসূদনঃ। 
রথঃ সংযুজাতামাশু দারুকেত্যাহ সারথিম্‌॥ ৪ 


সচাশখৈঃ শৌব্যসুগ্ৰীৰমেঘপুষ্পৰলাহকৈঃ। 
যুক্তং রথমুপানীয় তব প্রাঞ্জলিরগ্রতঃ॥ ৫ 


আরুহা স্যন্দনং শৌরির্দ্িজমারোপ্য ভূর্দগৈঃ। 
আনর্ভাদেকরাত্রেপ বিদর্ভানগমদ্ধয়ৈঃ ॥ ৬ 


রাজা স কুণ্ডিনপতিঃ পুত্রস্নেহৰশং গতঃ। 
শিশুপালায় স্বাং বন্যাং দাসান্‌ কর্মাণাকারয়ৎ॥ ৭ 


পুরং সনম্মৃষ্টসংসিক্তমার্গরথ্যাচতুল্পথম্‌। 
চিত্রধবজপতাকাভিস্তোরণেঃ সমলক্কৃতমূ॥ ৮ 


অগ্ন্মাল্যাভরপৈরবিরজোহরভুষিতৈঃ | 
জুষ্টং স্ত্ীপুরবৈঃ শ্রীমদ্গৃহৈরগুরুধূপিতৈঃ ॥ ৯ 


পিতৃ দেবান্‌ সমভার্চ বিপ্রাংস্য বিধিবমূপ। 
ভোজয়িত্বা যথান্যায়ং বাচয়ামাস মঙ্গলমূ ৷ ৯০ 


সুন্নাতাং সুদতীং কন্যাং কৃতকৌতুকনঙ্গলামূ। 
অহতাংশুকতুগ্মেন ভূষিতাং ভূষণোভ্তমৈঃ॥ ১১ 


চক্তুঃ সামর্গ্যজুর্মন্নেধবা রক্ষাং দ্বিজোত্তমাঃ। 
পুরোহিতোহ্ধর্ববিদ্‌”৷ বৈ জুহাব গ্রহণান্তয়ে॥ ১২ 


শ্রীশ্ুকদেব বললেন_হে পরীক্ষিং ! মধুসূদন 
শ্রীকৃষ্ণ যখন জানলেন যে আগামী পর্ন রাত্রিতে 
শ্রীরুস্মিলীর বিবাহলগ্ন, তখন তিনি সারথিকে বললেন 
_ গহেদারুক! এক্ষুনি রথ যোজনা করো!’ ॥ ৪ ॥ 

দারুক শ্রীভগবানের রথে শৈব্য, সুপ্রীব, মেঘপুষ্প 
ওবলাহক নামক চারটি অশ্ব সংস্থাপিত করে তার সম্মুখে 
জোডহন্ত হয়ে দাড়িয়ে রইলেন ॥ ৫ ॥ 

শূরনন্দন শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেত্রাহ্মণদেবতাকে রথে তুলে 
তারপর নিজে উঠলেন এবং সেই দ্রুতগানী অস্থদের 
সাহায্যে এক রাতেই আনর্তদেশ থেকে বিরর্ডদেশে 
উপস্থিত হলেন॥ ৬॥ 

কুণ্ডিনাধিপতি মহারাজ ভীষ্মক নিজ জোষ্ঠশুত্র 
দান করবার জন্য বিবাহোৎসবের প্রস্তুতিতে ব্ন্ত 

লেন॥ ৭0 

নগরের রাজপথ, চৌমাথা ও গলিপথ উত্তমরূপে 
সন্মার্জিত হয়েছিল ও তার উপর সুগন্ধি সিঞ্চন কার্যও 
সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। চিত্রবিচিত্র নানাবর্ণের বিভিন্ন 
আকারের ধ্বজ ও পতাকা দিয়ে নগরকে সুশোভিত করা 
হয়েছিন। বহু তোরণও স্থাপিত হয়েছিল ॥ ৮ ॥ 

নগরের লযনারীগণ পুষ্পমালা, হার, আতর 
সুগন্ধি, চন্দন, আভরণ ও নির্মল বন্ধে সুসজ্জিত 
হয়েছিলেন। সেইখানকার মনোহর গৃহাদি অগুরু ও ধূপে 
সুগন্ধিত করা হয়েছিল।। ৯ || 

হে পরীক্ষিৎ ! রাজা ভীচ্মক বিধিপূর্বক 
গিতৃগুরুষদের ও দেবতাদের পুরানা করে ব্রাহ্মণভোজ্গন 
করালেন। নিয়মানুসারে স্বস্তিবচনও বাদ গেল না ১০.॥ 

সুদর্শনা পরমাসুন্দরী রাজকুমারী শ্রীরু্দিণীকে স্নান 
করানো হল, তার হন্তে মাঙ্গলিক সূত্র ও কল্পণ ধারণ 
করানো হল। তাকে উত্তমরূপে সজ্জিত করে দুই প্রস্থ 
নবীন বন্ত্রধারণ করিয়ে তাকে অতি উত্তম অলংকারেও 
বিভূষিত করানো হল॥ ১১ ॥ 

শ্রেষ্ঠ ব্রাপাশগণ সাম, খাক্‌ ও যনুর্বেদের অনতদারা 
তার রক্ষণ করলেন ও অগর্ববেদের পুরোহিতগণ গ্রহ- 
শান্তি উদ্দেশ্যে যল্পও করলেন॥ ১২ ॥ 


সিবিভিূ্হা,। 
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হিরণারূপাবাসাংসি তিলাংস্চ গুডমিশ্রিতান্‌। রাজা ভীষ্মক কুজপ্রথা ও শাস্তুবিধি সন্বন্দে বিশেষ 
ং অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি সুবর্ণ, রৌপ্য, বস্তু, গুডমিশ্রিত 
বিপ্রেভো রাজা বিধিবিদাং বরঃ॥ ১ 

ধার রি EY Bs তিল এবং ধেনুসকল ব্রাহ্মণদের দান ফরলেন॥ ১৩ ॥ 
এইভাবে চেদি নরেশ দনঘোষও নিজ্জ পুত্র 
এবং চেদিপতী রাজা দমঘোষঃ সুতার বৈ। শিশুপালের জনা মন্ত্র ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিবাহ সমৃক্মিত 

কারয়ামাস মন্ত্রজ্ঞেঃ সর্বমভ্যুদয়োচিতম্‌॥ ১৪ মাঙ্গলিক কার্য সম্পাদন করালেন ॥ ১৪ ॥ 
অতঃপর মদজাবী গজসমূহ, সুবর্ণমাল্য মণ্ডিত 
মদ্চ্ভিগজানীকৈঃ সান্দনৈরতেমমালিভিঃ। | গথসকপ, পদাতিক ও জন্মেছি চুদ সেন নিয়ে 


পত্শসন্কুলেঃ সৈনোঃ পরীতঃ কুথিনং যযৌ॥ ১৫ 


তং বৈ বিদর্ভাধিপতিঃ সমভেতাভি' 
নিবেশয়ামাস মুদা কল্পিতান্যনিবেশনে॥ ১৬ 


তত্র শান্বো জরাসন্ধো দন্তবাক্তো বিদূরথঃ। 
আজগ্শ্চৈদাপন্ষীয়াঃ পৌগুকাদ্যাঃ সহলরশঃ॥ ১৭ 


কৃষ্ণরামদিযো যত্তাঃ কন্যাং চৈদযায সাধিতুম্‌। 
ঘদ্াগতা হরেৎ কৃষ্ণো রামানোরযদভিবূ্তঃ॥ ১৮ 


যোৎদ্যামঃ সংহতান্তেন ইতি নিশ্চিতমানসাঃ। 
আজগুর্ভভুজঃ সর্বে সম্গ্রবলবাহনাঃ॥ ১৯ 


শ্রচত্বৈতদ্‌ ভগবান রামো বিপক্ষীরনৃপোদামমূ। 
কৃষ্ণং চৈকং গতং হং কন্যাং কলহশঙ্কিতঃ॥ ২০ 


বলেন মহতা সার্ধং ভ্রাতৃন্মেহপরিপ্নতঃ। 
ভ্বরিতং কুণ্ডিনং প্রাগাদ্‌ গজাশ্বরথপভ্তিভিঃ॥ ২১ 


ভীষ্মকন্যা বরারোহা কাজ্জন্তাগমনং হরে? 
প্রত্যাপত্তিমপশ্যন্তী জানি ২২ 


আভিসহা = 


তাদের কুণ্ডিনপুর প্রবেশ হল॥ ১৫ ॥ 

বিদর্ভরাজ ভীক্মক এগিয়ে এসে তাদের আদর- 
আপ্যায়ন করশেন ও প্রধানুসারে পুঙ্া্না করলেন। 
অতঃপর পূর্বনির্ধারিত স্থানে আনন্দের সঙ্গে তাদের 
বসবাসের বাবস্থা করা হল ১৬ ॥ 

সেই বরযাত্রীদের মধ্যে শান্ছ, জরাসঙ্থা, দন্তবক্র, 
বিদ্রথ এবং গৌগডক আদি শিশুপালের শত-সহন্র মিত্র 
রাজাগণণ্ড ছিল॥ ১৭ ॥ 

তারা সকলেই রাজা শ্রীকৃষ্ণ ও গ্রীবলরান বিরোধী 
ছিল এবং রাজকুমারী রুক্সিলী যেন শিশুপালেরই হয় তা 
নিশ্চিত করতে সদাসতর্ক হিল। অতএব তারা স্থির করে 
রেখেছিল যে যদি শ্রীকৃষ্ণ ও ভ্রীবলরাম আদি 
যরুবংশজ্াতগণ এসে কন্যা হরণের চেষ্টা করেন, তাহলে 
তাদের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে প্রতিহত করা হবে। 
সেইজনাই সকলে নিজেদের পূর্ণ সৈন্যবাহিনী এবং রখ 
অশ্ব, গজ আদিও প্রস্তুত রেখেছিলেন ॥ ১৮-১৯ ॥ 

বিপক্ষদলের রাজাদের প্রশ্থতির কথা ভগবান 
শ্রীবলরামের কর্ণগোচর হল। তিনি যখন শুনলেন যে 
আজ শ্রীকৃষ্ণ একলাই রাজকুমারী রুক্দিদী-হবণ লিমিত্ত 
গমন করেছেন, তিনি তখন বুঝলেন যে এক বিশাল যুদ্ধ 
আসন্ন ২০ ॥ 

যদিও শ্রীবলয়াম, অনুজ শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রনের কথা 
বিশেষভাবে জানতেন তবুও ভ্রাতৃলেহে তার দয় 
উদ্বেলিত হল ; তিনি তৎক্ষণাৎ রথ, গজ, অশ্ন, পদাতিক 
। সংযুক্ত এক বিশাল চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে কুন্ডিনপুর 
অভিমুখে যাত্রা করলেন॥ ২১ ॥ 

এদিকে পরমাসূনদরী প্রীরুক্সিী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
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শ্ৰীমন্তাগবত 


অহো ত্রিযামান্তরিত উদ্ধাহো মেহল্পরাধসঃ। 
নাগছ্ছেত্যরবিন্দাক্ষো নাহং বেদ্যুত্র কারণম্‌। 
সোহপি নাবর্ততেদ্যাপি মৎসন্দেশহরো দিজঃ॥ ২৩ 


অপি সধানবদায়া দৃষ্রা কিকিজ্ুগুল্সিতসূ। 
মৎ পাণিগ্রহণে নূনং নায়াতি হি কৃতোদামঃ॥ ২৪ 


দুর্ভগায়া ন মে ধাতা নানুকুলো মহেশ্বরঃ। 
দেবী ৰা বিমুখা গৌরী রুদ্রাণী গিরিজা সতী॥ ২৫ 


এবং চিন্তয়তী বালা গোবিন্দহ্বতমানসা। 
নামীলয়ত কালল্ঞা নেত্ৰে চাশ্রকলাকুলে॥ ২৬ 


এবং বধ্বাঃ প্রতীক্ষল্তা গোবিন্দাগমনং নৃপ। 
বাম উরুর্ভূজো নেত্রমস্ফুরন্‌ প্রিয়ভাষিণঃ॥ ২৭ 


অথ কৃষ্ণবিনি্দিষ্টঃ স এব দ্বিজসত্তমঃ। 
অন্তঃপুরচরীং দেবীং রাজপুন্রীং দদর্শ হ॥ ২৮ 


সা তং প্রষ্টবদনমবগ্রাত্থগতিং সতী। 
আল্ধ্য লক্ষণাভিজ্ঞা সমপৃচ্ছচ্ছুচিস্মিতা॥ ২৯ 


তস্যা আবেদয়ৎ প্রাপ্ত শশংস যদুনন্দনমূ। 
উক্তং চ সতাবচনমাত্মোপনয়নং প্রতি॥ ৩০ 


শুভাগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তো তখনও 
এলেন না, ব্রাহ্মণদেবতাও ফিরে এলেন না। তিনি 
চিন্তিত হয়ে পড়লেন॥ ২২ ॥ 

হায় ! এখন এই অভাগীর বিবাহের তো মাত্র 
একরাত্রি বাকি আছে। কিন্তু আমার প্রাণণাথ কমলনয়ন 
ভগবান এখনও তো এলেন না। এর কারণ তো 
কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কেবল তাই নয় আমার বার্ঠাৰহ 
ব্রাগপদেবতাও তো এখনও পৰ্যন্ত ফিরে এলেন 
না॥ ২৩॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণস্বরাপ যে পরম শুদ্ধ আধার তা 
সন্দেহাতীত, তাই বিশুদ্ধ ব্যক্তিই ডাকে প্রেম করবার 
অধিকারী। তিনি আমার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো মালিন্য 
| দেখেছেন। তাই আনার পাশিষ্রহণ হেতু এইখানে পদার্পণ 
করছেন না! ২৪ ॥ 

বেশ ! আমি মন্দভাগ্য ? বিধাতা ও ভগবান 
শংকরও আমার অনুকূল নন বলে মনে হচ্ছে। এও সন্তব 
| যে রুদ্রজায়া গিরিরাজকুমারী সতী শ্রীপার্বতী আমার উপর 
(কোনো কারণে) অনস্থষ্ট হয়েছেন॥ ২৫ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীরুক্মিণী এইরূপ আকাশ-পাতাল 
| ভাবছিলেন। তার মনকে সম্পূর্ণরূপে ভক্তমনাপহারী 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হরণ করে নিয়েছিলেন। এইরূপ চিন্তা 
করতে করতে এখনও সময় আছে মনে করে তিনি নিজ 
অশ্রস্জল নয়নদার বন্ধ করলেন॥ ২৬ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! এইরাপে শ্রীরুক্মিণী ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। সেই সময়ে 
তার বাম উরু, বাহু ও নেত্র স্পন্দিত হতে লাগল যা তার 
প্রিয়তমের আগমন সংবাদ দ্যোভক ছিল॥ ২৭ ॥ 

এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত প্রান্মপদেবতার 
আগমন হল। তিনি অন্তঃপুরে রাজকুমারী রুক্সিণীকে 
লক্ষ্য করলেন, যেন তিনি কোনো ধ্যানময়ন দেবীকে 
প্রতাক্ষ করছেন।। ২৮ ॥ 

সতী শ্রীরক্সিণী দেখলেন যে ব্রাহ্মণদেবতা 
প্রসনবদন। তার মন ও বদলে উদ্বেগের কোনো চিহ্ন 
নেই। তিনি বুঝেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আগমন 
হয়েছে। তারপর তিনি প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ হয়ে 
আ্রাহ্মণদেবতাকে জিজ্ঞাসা করলেন ॥ ২৯ ॥ 

তখন ব্রাহ্মণদেবতা তাকে নিবেদন করলেন 


দশম জা (ত্রিপধ্চাশতন অধ্যায়) 
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তমাগতং সমাজ্ঞায় বৈদ্ভী হ্টমানসা। 
ন পশ্যন্তি ব্রাহ্মণায় গ্রিয়মন্যননাম সা॥ ৩১ 


প্রান্তো শ্বত্বা স্বদুহিতুরুদ্বাহপ্রেক্ষণোংসুকৌ। 
অভয়াতুর্যঘোষেণ রামকৃষ্ণ সমর্হণৈঃ।॥ ৩২ 


মধুপর্বমুপানীয় বাসাংসি বিরজাংসি সঃ। 
উপায়নান্যভীষ্টানি বিধিবৎ সমপুজয়ৎ॥ ৩৩ 


তয়োর্নিবেশনং শ্রীমদুপকল্পয মহামতিঃ। 
সসৈনায়োঃ সানুগয়োরাতিথ্যং বিদধে যথা॥ ৩৪ 


এবং রাজাং সমেতানাং যথাবীর্যং যথাবয়ঃ। 
যথাবলং যথাবিত্তং সর্বৈঃ কামেঃ সমৰ্হয়ং ৷ ৩৫ 


কৃষ্ঞমাগতমাকর্ণা বিদর্ডপুরবাসিনঃ। | 
আগত্য নেত্রাঞ্জলিভিঃ পপুন্তগুখপক্ধজম্‌ ॥ ৩৬ ৷ 


অস্যৈৰ ভাৰ্যা ভৰিতুং রুক্মিণ্যহূতি নাপরা। 
অসাবপ্যনবদ্যাস্তা ভৈস্মাঃ সমুচিতঃ পতিঃ॥ ৩৭ 


কিঞ্চিৎ সুচরিতং যয়ন্তেন তুন্ত্িলাককৃৎ। ূ 
অনুগৃত্থাতু গৃন্াতু”। বৈদর্যাঃ পাণিমচ্যুতঃ ॥ ৩৮ 
(ৰা বিধিৰৎপাণি.। 


_ ‘ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমন হয়েছে।” তার প্রতৃত 
প্রশংসা করে তিনি আবার বললেন__“হে রাজকুমারী 
শ্রীরুক্সিণী ! আপনাকে উদ্ধার করতে তিনি দু 
প্রতিজ্ঞ ॥ ৩০ ॥ 

শ্রীভগবানের শুভাগমন বার্তা শ্রীরুক্সিলীর হৃদয়ে 
আনন্দের জোয়ার আনল । তিনি প্রত্দানে ব্রাহ্মণের জন্য 
শ্রীভগবান ছাড়া অন্য কিছু উপযুক্ত না দেখে জগতের 
সমগ্র লক্ষ্মী ব্রাহ্মণদেবতাকে আর্গণ করলেন। ৩১ ॥ 

রাজা ভীষ্মক জানতে পারলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
ও শ্রীবলরাম শুংসুক্যবশত তার কনার বিবাহানুষ্ঠান 
্রতাক্ষ করবার জন্য পদার্পণ করেছেন। তখন তিনি তূর্য, 
ভেরি আদি বাদ্য সহযোগে পৃজাসামন্রী সহিত তাদের 
যথাযথ অভার্থনা করনেন॥ ৩২ ॥ 

এবং মধুপর্ক, নির্মণ বস্তু, উত্তম দানসামন্রী 
সহযোগে সসম্মানে তাদের পৃলার্চনা করলেন॥ ৩৩ ॥ 

শ্রীটীশ্মক অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। 
শ্রীভগবানের উপর ভার অপরিসীম ভদ্ছি হিল। তিনি 
শরীভগবানকে সৈন্যবাহিনী ও বন্ধুবান্ধবদের সহিত সমন্ত 
সুখসাম্রীসদ্পন্ন নিবাসস্থানে রাখলেন। অতি উত্তমরূপে 
অতিথিসংকারও করা হল।। ৩৪ ॥ 

বিদরভরাজ ভীষ্মক রাজো নিমন্ত্রিত যত রাজারা 
এসেছিলেন তাদের পরাক্রম, অবস্থা, বল ও ধনসম্পদ 
বিচার করে ইন্সিত বন্তসকল প্রদান করে অভিথিসৎকারে 
কোনো ক্রটি রাখলেন না॥ ৩৫ ॥ 

বিদর্ডদেশের জনগণ যখন শুনল যে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের পদার্পন হয়েছে তখন তারা শ্রীভগবানের 
নিবাসন্থানে ছুটে গেল। অতঃপর নিজনয়নাঞ্জলিতে ভরে 
শ্রীভগবানের বদনায়বিন্দের দধুর মক্রন্দসুধা গান করতে 
লাগল॥। ৩৬ ॥ 

তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে শুরু 
করেছিল যে শ্রীরুক্মিণীহ এঁর অর্যাঙ্গিণী হওয়ার উপযুক্ত 
এবং এই পরমপবিতর মূর্তি শীশ্যামসুন্দর শ্রীরুক্সিণীরই 
যোগ্য পতি। অন্য কারো পত্রী হওয়ার যোগ্যতই 
নেই॥ ৩৭ ॥ 

যদি আমরা পূর্বজব্মো অথবা ইহজন্মো কোনো কিছু 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


এবং প্রেমকলাবদ্ধা বদন্তি স্ম পুরৌকসঃ। 
কন্যা চান্তঃপুরাৎ প্রাগাদ্‌ ভটেওঁপ্তান্বিকালয়ম্‌ ৷ ৩৯ 


পঞ্ঠযাং বিনির্যযৌ ডর্ুং ভবানাঃ পাদপল্পৰম্‌। 
সা চানুধ্যায়তী সম্ঙ্মুকুন্দচরণান্ুজম্‌ ॥ ৪০ 


যতৰাঙ্মাতৃভিঃ সাৰ্যং সখীভিঃ পরিবারিতা। 
গুপ্ত রাজভটেঃ শূরেঃ সন্নন্ধৈরুদ্যতাযুধৈঃ। 
মৃদঙ্গশত্মপণবান্তর্যতের্যশ্চ জগ্সিরে॥ ৪১ 


নানোপহারবলিভিরারমুখ্যাঃ সবশ্রশঃ। 
শ্রগণন্ধবন্ত্রাতরপৈর্থিলপড়্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।। ৪২ 


গায়ন্তশ্চ স্তবন্তশ্চ গারকা বাদ্যবাদকাঃ। 


পরিবার্য বধূং জাগ্মুঃ সূতমাগধবন্দিনঃ ॥ ৪৩ 


আসাদ্য দেবীসদনং ধৌতপাদকরাম্বজা। 
উপস্পৃশ্য শুচিঃ শান্তা গ্রবিবেশাখিকান্তিকমূ॥ ৪৪ 


তাং বৈ গ্রবয়সো বালাং ৰিধিজ্ঞা বিপ্ৰযোষিতঃ। 
ভবানীং বন্দযাত্রর্ভবপড়ীং ভবান্বিতাম্‌॥ ৪৫ 


নমো স্বাধিকেহভীক্ষং স্বসন্তানযুতাং শিবাম্‌! 
ভুয়াৎ পতির্মে ভগবান্‌ কৃষ্ণন্তদনুমোদতাম্‌ ৷৷ ৪৬ 


সৎকর্ম করে থাকি তাহলে যেন ভ্রিলোকবিধাতা ভগবান 
আমাদের উপর প্রসল্প হন এবং এমন ব্যবস্থা করে দেন 
যাতে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বিদর্ডরাজকুমারী 
শ্রীরু্সিণীর সঙ্গেই হয়। ৩৮ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! প্রেম-বশীভূত পুরবাসীগণ যখন 
এইরূপ কথোপকথনে যুক্ত ছিলেন তখনই শ্রী 
অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে দেবী মন্দিরে গমন 
করলেন। বছ সৈন্য তাকে পাহারা দিচ্ছিল ॥ ৩৯ || 

তিনি প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপন্নের চিন্তা করতে 
করতে ডগবততী ভবানীর চরণকমল দর্শন করতে 
পদত্রজেই চললেন।। ৪০ ॥ 

তিনি স্বয়ং মৌন ছিলেন এবং মাতাগণ ও সঙ্গিলী 
দ্বারা পরিবৃত ছিলেল। বলবান রাজসৈলিকগণ অস্ত্রশস্ত্র 
ও কবচ ধারণ করে তাকে রক্ষা করছিলেন। সেই 
সময় মৃদঙ্গ, শঙ্জ, ঢোল, তূর্য ও ভেরি বাদাসকল 
বাজছিল।৷ 5১ ॥ 

বহু দ্বিজপরীগাণ পুষ্পমাল্য, গন্ধ, বস্স, আতরণ 
আদি সঙ্গে নিয়ে উত্তমরূপে বন্ত্রীলংকারে সঙ্জিতা হয়ে 
শ্রীরুক্মিনীর সঙ্গে গমন করছিলেন। বিবিধ উপটোকন ও 
পুজোপকরণ সঙ্গে নিয়ে সহন সহস্র বারঙ্গনাগণও সঙ্গে 
গমন করছিল।॥ ৪২ ॥ 

গায়ক, বাদক ও সূত, মগধ ও বন্দীজন গান ও স্তব 
ও জয়ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে চল্ছিল॥ ৪৩ ॥ 

দেবী মন্দিরে উপস্থিত হয়ে শ্রীরুক্মিণী নিজ 
কমলসদূশ কোমল হস্তরপদ প্রক্ষালন করলেন ও আচমন 
করলেন। অতঃপর তিনি অন্তরের ও বাইরের পবিত্রতা 
ধারণ করে শান্তভাবে শ্রীঅন্বিকাদেবীর মন্দিরে প্রবেশ 
করলেন ॥ ৪৪ ॥ 

বন্ধ বিধিজ্ঞ প্রবদ্ধা ব্রাহ্মণ পরীগণ তার সঙ্গে 
এসেছিলেন। তারা প্রীরুক্মিণীকে দিয়ে শ্রীশংকরতারযা 
ভবানী ও ভগবান শংকরকে প্রণাম করালেন।। ৪৫ ॥ 

্ীরুকগিনী ভগবতীর কাছে প্রার্থনা করলেন-_“হে 
মা অস্বিকা ! আপনার ক্রোড়ে উপবিষ্ট আপনার প্রিয় 
শ্রীগণেশের সহিত আপনাকে বার বার প্রণাম করি। 
আপনি আশীর্বাদ করুন যেন আমার অভিলাষ পূরণ 
হয়। আমি যেন ভগবান প্রীকষ্ণকে গতির লাভ 
করি।' ৪৬ ॥ 


দশম ভব (ত্রিপঞ্চাশতম অব্যায়) 
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অডিগঁ্ধাক্ষতৈর্যপের্বাসংঅঙ্নাল্যভূষণৈঃ”।। 
নানোপহারবলিভিঃ প্রদীপাবলিভিঃ পৃথকৃ॥ ৪৭ 


বিপ্তিয়ঃ পতিমতীন্তথা তৈঃ সমপূজয়ৎ। 


লবণাপূপতান্বলকণ্ঠসূত্রফলেক্ষুভিঃ ॥ ৮ 


তটস্যৈস্িয়ন্তাঃ প্রদদূঃ শেষাং যুযুজুরাশিষঃ। 
তাজো দেবে নমশ্চক্রে শেষাং চ জগৃহে বধূঃ॥ ৪৯ 


মুনিব্রতমথ তাক্রা নিশ্চক্রামান্বিকাগৃহাৎ। 
্রগৃহ্য পাণিনা ভূত্যাং রত্রমুদ্রোগশোভিনা ॥ ৫০ 


৫২ 


পেতুঃ ক্ষিতৌ গজরথাশ্বগতা বিমূঢ়া 
যাত্রাচ্ছলেন হরয়েহ্্পরতীং স্বশোভাম্‌॥ ৫৩ 


অতঃপর শ্রীরুক্ষিণী জল, গন্ধ, অক্ষত, ধূপ, 
বস্তু, পুষ্পমাল্য, অলংকার, বহু প্রকারের নৈবেদা, 
দানমামগ্তরী ও আরতি সহযোগে মা অদ্বিকার পুজা 
করলেন॥ ৪৭ ॥ 

অতঃপর সেইসকল পুজোপকরণ তথা লবণ, 
পিষ্টক, কণ্ঠমূত্, ফল ও ইক্ষুদ্বারা সধবা ব্রাহ্দাণ- 
পর্ীদের তিনি পূজা করলেন। ৪৮ ॥ 
দ্বিজপত্রীগণ তাকে প্রসাদ দিয়ে আশীর্বাদ 
করলেন; অতঃপর তিনি উপস্থিত সকল দ্বিজপত্রীগণকে 
ও মা অস্বিকাকে প্রণাম করে প্রসাদ ও নির্মল গ্রহণ 
করলেন ॥ ৪৯ ॥ 

পৃজার্না বিধি সাঙ্গ করে তিনি মৌন্ত্রত ভঙ্গ 
করলেন এবং তার রর্রাঙ্গুরীয় পরিশোভিতা করকনল 
ছারা এক সথীর হস্তু ধারণ করে গিরিজা মন্দির থেকে 
বেরিয়ে এলেন॥ ৫০ ॥ 

হেপরীক্ষিৎ ! শ্রীরুক্সিণী শ্রীতগবানের মায়ার তন 
বড় বড় ধীর-বীরদেরও মোহিত করতে সক্ষম ছিলেন। 
তার সুন্দর ও ক্ষীণ কটিদেশের সৌন্দর্য ছিল অনুপম ৷ তার 
বদনমণ্ডলে কর্ণকুগুল যুগলের শোভা ছিল নয়নাভিরাম। 
কৈশোর-যৌবনের বয়ঃসন্ধি সুনিত্থিনীর দেহে রত্ন 
খচিত চন্দুহারের সৌন্দর্য ছিল অপরূপ । বক্ষস্থলে ছিল 
যৌবনের অস্কুরোদ্ছাম। দোদুল্যমান অলকদাম হেতু তার 
দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠছিল। ৫১ ॥ 

বদন তার মনোহর হাস্যমণ্ডিত ছিল, কন্দুকুলসম 
দন্তপঙ্ক্তিতে সমুভাসন ছিল যা সুপক্ক বিস্বোষ্ঠের 
কান্তিতে লালিমাযুক্ত লাগছিল। নৃপুরের ককুদন্টিকায় 
কুনুঝুনু শব্দ হচ্ছিল আর ছিল উজ্জ্বল দীপ্তি। তিনি 
সুকুমার চরণকমলে রাজহংসের মতো পদ্ত্রজেই 
চলছিলেন। সেই অপরূপ সৌন্দর্যের দৃশা দেখে উপস্থিত 
বড় বড় যশন্নী রাজাগণ মোহিত হয়ে পড়েছিল। কামদেব 
শ্রীভগবানের কার্যসিদ্ধি হেতু কামবাণে তাদের হৃদয় 
ৰিদীৰ্ণ করেছিলেন॥ ৫২ ॥ 

শ্রীরুক্সিলী এইভাবে শোভাযাত্রার দলে মৃদুমন্দ 
গতিতে চলে শ্রীকৃষ্ণের উপর নিজ রাশি রাশি সৌন্দর্য 
বিকিরণ করছিলেন। ডাকে অবলোকন করে এবং 


রিপা, । অকুগুদ,। 
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শনৈম্চলয়তী চলপদ্মকোশৌ 
্রান্তিং তদা ভগবতঃ প্রসমীক্ষমাণা। 

উৎদার্ধ _ বামকরজৈরলকানপানৈঃ 
প্রাপ্তান্‌ হিয়ৈক্ষত নৃপান্‌ দদৃশেহচ্যুতং সা॥। ৫৪ 


মানিনঃ স্বাভিভৰং যশঃক্ষয়ং 
পরে জরাসন্ধবশা ন সেহিরে। 
অহো ধিগস্মান্‌ যশ আত্রখন্সনাং 
গোপৈহ্ঘতং কেসরিণাং মৃগৈরিব॥ ৫৭ 


তং 


তার মুক্ত ঘৃদুহাস্য ও সলজ্জ কটাক্ষপাত লক্ষ করে সেই 
বড় বড় রাজা ও বীরগণ এত হৃষ্টচিত্ত ও বিমোহিত 
হয়ে গেল যে তাদের হাত থেকে অন্রশন্ত্র সকল খসে 
পড়ল ও তারাও রথ, গজ ও অশ্ব থেকে ভূমিতে পড়ে 
গেল।। ৫৩ ॥ 

এইভাবে ধীরুক্সিণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
শুভাগমনের প্রতীক্ষা করে নিজ পদুকোষসম চরণদ্ধয়কে 
অতি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নিজ 
সরালেন এবং সেইস্থানে সমাগত রাজাদের দিকে সলজ্জ 
কটাক্ষ নিক্ষেপ করলেন। তখন সেইখানে ভার ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ হল॥ ৫৪ ॥ 
সমস্ত শত্রুদের দৃষ্টির সম্মুখেহ সেই জনাকীর্ণ স্থানে সহ 
রাজাদের মস্তকে পা দিয়ে তাকে গরুড়ধ্বজ চিহিত রথে 
তুলে নিলেন। ৫৫ ॥ 

অতঃপর যেমনভাবে সিংহ শৃগালদের মধ্যে থেকে 
নিজের খাদ্য কেড়ে নিযে যায় তেমনভাবেই শ্রীরুক্মিণীকে 
স্থান ত্যাগ করলেন। ৫৬ ॥ 

তখন জরাসন্ধ পক্ষের অহংকারী রাজাদের এই 
অতি ভয়ংকর তিরস্কার ও যশোনাশ সহ্য হল না। তারা 
সকলে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে বলে উঠল ‘ধিক্‌ আমাদের ! 
আমরা ধনুক নিয়ে কেবল দাঁড়িয়ে রইলাম আর ওই 
শৃগালসম গোপগণ সিংহের ভোগাবস্ত হণ করে নিয়ে 
গেল ! আমাদের শৌর্শবীর্য সবই অপহরণ করে নিয়ে 
গেল। ৫৭ ॥ 


ইতি ্রীমাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস]াং সংহিতায়াং দশকে ১ উত্রার্ধে রুরিতীহরণং নাম 
ৱিপঞ্চানত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥ 
্রীমন্হর্ধ বেদব্যাস প্রণীত পারমহংপী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাপুরাণের দশম [উত্তরার্ধ)সবান্ধের 
কক্সিলী-হরণ নামক ত্রিপঞ্চাশতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥ 


(গন্ধে খ্রিপ,। 


অথ চতুঃপর্াশতমোহ্ধ্যায়ঃ 
চতুঃপঞ্চাশতম অধ্যায় 
শিশুপাল পক্ষের রাজাদের ও রুমীর পরাজয় এবং শ্রীকৃষ্ণ-রুক্সিণী বিবাহ 


শ্রীশুক উবাচ 


ইতি সর্বে সুসংরক্ধা বাহানারুহ্য দংশিতাঃ। 
স্বৈঃ ন্ৈ্বালঃ পরিক্রান্তা অন্বীযুর্ধৃতকার্মুকাঃ॥ ১ 


তানাপতত আলোক্য যাদবানীকযুখপাঃ। 
জছস্তৎসংমুখা রাজন্বিক্ফুর্জা স্বধনুংসি তে॥ ২ 


অশ্বপৃষ্ঠে গজন্বন্ধে রখোপস্থে চ কোবিদাঃ। 
মুমুচুঃ শরবর্ষাণি মেঘা”। অদ্রিঘপো যথা॥ ৩ 


পত্যুর্বলং শরাসারৈল্হমং বীক্ষ্য সুমধ্যমা। 
স্রীড়মৈক্ষৎ্তদ্বক্তং ভয়বিত্বললোচনা।৷ ৪ 


প্রহস্য ভগবানাহ মান্ম ভৈর্বানলোচনে। 
বিনচ্ক্ষ্যত্যধুনৈবৈতন্তাবকৈঃ শাত্ৰবং বলম্‌।॥ ৫ 


তেষাং তদ্দিক্রমং বীরা গদসন্কর্যপাদয়ঃ। 
অমৃয্যমাণা নারাচৈর্জুর্হয়গজান্‌ রখান্্‌।॥ ৬ 


পেতুঃ শিরাংসি রখিনামশ্বিনাং গজিনাং ভুৰি। 
সকুণ্ডলকিরীটানি সোক্ষীষাণি চ কোটিশঃ।॥ ৭ 


হস্তাঃ সাসিগদেষাসাঃ করভা উবোহউপ্রয়ঃ। 
অশ্বাশ্বতরনাগোষ্ট্রখরমর্তাশিরাংসি চা 


(*নেঘান্তেয়ং যথান্রিযু। 


শ্রীশুকদেব বলগেন--হে পরীক্ষিৎ ! এইরাপ 
হাছুতাশ করতে করতে রাজাগণ ক্রোধে দিগবিদিক 
জ্ঞানশৃন্য হয়ে পড়প। এইবার তারা ধর্মধারণ করে 
বাহনের উপর চড়ে বসল। নিজ সৈন্যবাহিনী সঙ্গে 
নিয়ে তারা ধনুক হাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পশ্চান্ধাবন 
করল।।১ ॥ 

রাজন্‌ ! যাদব সেনাপতিগণ তখন শত্রুদের 
আক্রমণোদ্যত দেখে ধনুকে টংকার দিয়ে যুদ্ধের জন্য 
ঘুরে দীড়াল॥ ২ ॥ 

জরাসন্ধের সৈনাগণ অশ্ব, গজ ও রথ আদি 
বাহনে আরাড় ছিল। তারা সকলেই ছিল ধনূরবিদ্যাম 
সুনিগুণ। মেঘ যেমন পর্বতের উপর মুষলধারে বারিরর্ষণ 
করে তেমনই তারা যাদবের উপর বাণবর্ষণ করতে 
লাগল।॥ ৩ ॥ 

পরমাসুন্দরী শ্রীরুন্দিলী দেখলেন যে তার পতি 
শ্রীকৃষ্ণের সেনা বাপবর্ষণে দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেছে। 
তিনি তখন লজ্জা মিশ্রিত ভয়বিহল নয়নে শ্রীকৃষ্ণের 
বদনমগুল নিরীক্ষণ করতে লাগলেন ।॥ ৪ ॥ 

শ্রীতগবান সহাসা বদনে বললেন-_সুন্দরী ! ভয় 
নেই। তোমার পক্ষের সৈন্যগণ দ্বারা এখনই শত্রপক্ষের 
সৈন্যগণ বিমৰ্ষ হবে ৫ ॥ 

এদিকে গদ ও সংকর্ষণাদি যাদব বীরদের শক্রগণ্র 
এইরূপ পরাক্রন আর সহ্য করা সম্ভব হল না। তখন তারা 
বাণদ্বারা শত্রুপক্ষের গজ, অশ্ব, রখসমূহকে ছিত্ভিন 
করতে লাগল ॥ ৬ ॥ 

তাদের বাপবর্ষণে রখারোহী, অশ্বারোহী ও 
গাঞ্জারোহী শত্রসৈনাগণের কুণ্ডল ও বিরীটে মণ্ডিত 
শিরন্ত্রাণ সুশোভিত কোটি কোটি লবখুণ্ড, অসি, গদা ও 
ধনুক সমঘিত হন্ত, গ্রকোষ্ঠ, জল্মা এবং পদসমূহ 
ছিন্নভিন্ন হয়ে ভূতলে নিপতিত হতে লাগল। এইভাবে 


অশ্ব, গজ, উর, গর্দভ ও পদাতিকদের মুড সকল 
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হন্যমানবলানীকা বৃষ্ভির্য়কাজ্কিভিঃ। 
রাজানো বিমুখা জগুর্জরাসন্ধপুরঃসরাঃ ॥ ৯ 


শিশুপালং সমভ্যেত্য হৃতদারমিবাতুরম্‌। 
নষ্টত্বিযং গতোৎসাহং শুষ্যদ্দদনমনুবন্‌।৷ ১০ 


ভো ভোঃ পুরুষশার্দূল দৌর্মনস্যমিদং ত্যজ। 
নপ্রিয়াপ্রিয়য়ো রাজন্‌ নিষ্ঠা দেহিষু দৃশ্যতে ৷ ১১ 


যথা দারুময়ী যোষিমৃতাতে কুহকেচ্ছয়া। 
এবমীশ্বরতন্ত্রোহয়মীহতে সুখদুঃখয়োঃ॥ ১২ 


শৌরেঃ সপ্তদশাহং বৈ সংযুগানি পরাজিতঃ। 
ভ্রয়োবিংশতিভিঃ দৈনোর্জিগা একমহং পরমূ॥ ১৩ 


তথাপাহং ন শোচামি ন প্রনষ্যামি কহিচিৎ। 
কালেন দৈৰযুক্তেন জানন্‌ বিদ্রাবিতং জগং॥ ১৪ 


অধুনাপি বয়ং সর্বে বীরঘুথপযুথপাঃ। 
পরাজিতাঃ ফল্লুতন্Wৈর্যদুভিঃ কৃষ্পালিতৈঃ॥ ১৫ 


রিপৰো জিগারধুনা কাল আত্মানুসারিণি। 
তদা য়ং বিজেব্যামো যদা কালঃ প্রদক্ষিণঃ॥ ১৬ 


এবং প্রবোধিতো মিবৈশ্চৈদ্যোহগাৎ সানুগঃ পুরম্‌। 
হতশেষাঃ পুনস্তেহপি যযুঃ স্বং স্বং পূরং নৃপাঃ॥ ১৭ 


কুক্ী তু রাক্ষসোদ্বাহং কৃষ্ণদ্বিডসহন্‌ স্বসুঃ। 
পৃষ্ঠতোশ্বগমৎ কৃষ্ণমক্ষৌহিণ্যা ৰৃতো বলী॥ ১৮ 


| যুদ্ধতূমিতে গড়াগড়ি যেতে লাগল॥ ৫-৮ ॥ 


এইবপে তারা 'জয়লাতে বন্ধগরিকর হয়ে 
শক্রসৈন্ককে তছনছ করে দিল। জরাসন্ধ সমেত অন্য 
রাজ্বাগণ যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করল॥ ৯ ॥ 

এদিকে শিশুপাল তার মনোনীত স্ত্রীর এইরাপ 
অপহরণ হওয়ায় অবসরদেহ হয়ে পড়েছিল। তার ন্ৃদয়ে 
না ছিল উৎসাহ, না দেহে শান্তি। সে শুদ্ববদন 
হয়ে যাওয়ায় জরাসম্ধা তান নিকটে গিয়ে বলতে 
লাগল ॥ ১০ ॥ 

হে শিশুপাল ! আপনি তো এক অতি উত্তম 
ব্যক্তিত্ন। এই উদাসীন ভাব ত্যাগ করুন। কারণ রাজন্‌ ! 
পরিস্থিতি সর্বদাই যে মনের অনুকূল অথবা প্রতিকূল হবে 
দেহধারীর জীবনে তার নিশ্চয়তা কোথায়? ১১ ॥ 

যেমন কাঠের পুতুল বাজিকরের ইচ্ছানুশারে নৃত্য 
করে থাকে তেমনভাবে এই ভীবও পরমেশ্বরের ইচ্ছাহীন 
থেকে সুখ ও দুঃখের মধ্যে বিচরণশীল থাকে॥ ১২ ॥ 

দেখুন ! শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সতেরো বার তেইশ 
অক্ষৌহিণী সেনা সমেত পরাজিত করেছে, আমি কেবল 
আঠারো বারের বার তার উপর জয়লাভ করতে সক্ষম 
হয়েছিলাম॥ ১৩ ॥ 

তবুণ্ড এই সম্বন্ধে আমার শোক বা হর্য_দুষ্ইই 
নেই ; কারণ আমি জানি যে প্রারন্ধানুসারে মহা" 
কালরূপে ভগবান এই জগৎকে ওলট-পালট করতেই 
থাকেন।॥ ১৪ ॥ 

আনরা যে বড় বড় ধীর সেণাপতিদেরও অধিপতি 
তাতে সন্দেহ নেই। তবুও এইবার শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা সুরক্ষিত 
যদুবংশের অল্প সংখাক সেনা আমাদের পরাজিত 
করল।। ১৫ | 

এই যুদ্ধে শত্রুদের বিজয় হয়েছে কারণ কাল 
তাদের অনুকূল ছিল। যখন কাল আমাদের অনুকূল হবে 
হৰ ১৬ ৷৷ 

হে পরীক্ষিৎ ! যখন জরাসন্ধ এইরূপ বোবালো 
তখন চেদিরাজ শিশুপাল নিভ অনুগানীদের সঙ্গে নিজের 
রাজধানীতে ফিরে গেল। আর তার অবশিষ্ট জীবিত দিত্র 
রাজাগণও নিজ নিজ নগরে ফিরে গেল॥ ১৭ ॥ 

শ্রীরুক্মিণীর ভোষভ্রাতা রুল্লী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
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কুন্মামর্ধী সুসংরন্ঃ শৃগ্রতাং সর্বভূভূজাম। 
প্রতিজজ্ঞে মহাবাহু্দংশিতঃ সশরাসনঃ॥ ১৯ 


অহত্বা সমরে কৃষ্ণমপ্রত্যুহ্য চ রুক্মিণীম্‌। 
কুণ্ডিমং ন প্রবেক্ষামি সত্যমেতদ ব্রবীমি বঃ॥ ২০ 


ইত্যুক্কা রথমারুহ্য সারথিং প্রাহ সত্বরঃ। 
চোদয়াশ্বান্‌ যতঃ কৃষগ্্রসয মে সংযুগং ভবেৎ॥ ২১ 


অদ্যাহং নিশিতৈরবাণৈর্গোগালস্য সুদুর্মতেঃ। 
নেষো বীর্যমদং যেন স্বসা মে প্রসভং হৃতা॥। ২২ 


বিকশ্মানঃ কুমতিরীশ্ব্রস্যাপ্রমাণবিৎ। 
রখেনৈকেন গোবিন্দং তিষ্ঠ তিষ্ঠেত্যখাতবয়ং৷ ৷৷ ২৩ 


ধনূর্বিকৃষ্য সুদৃঢ়ং জয়ে কৃষ্ণং ত্রিভিঃ শরৈঃ। 
আহ চাত্র ক্ষণং ভিষ্ঠ যদুনাং কুলপাংসন॥ ২৪ 


কুত্ৰ যাদি স্বসারং মে মুমিত্বা ধ্বাজ্্ষবন্ধবিঃ। 
হরিযোদা মদং মন্দ মারিনঃ কৃটযোবিনঃ।॥৷ ২৫ 


যাবন মে হতো বাণৈঃ শীথা মুখ দারিকাম্‌। 


উপর চরম বিদ্বেষভাব পোষণ করত। গ্রীকৃষণ দ্বারা তার 
ভগিনীকে হরণ করা ও তাকে বলাপূ্বকা্ষসমতে বিবাহ 
করার ঘটনা তার অসহ্য মনে হল। সে এক অঙক্ষৌহিলী 
সেনাসঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করল। ১৮ ॥ 

অসহিষ্ণু মহাবাহু রুল্পী অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে বর্ম 
পরিধান করে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে উপস্থিত রাজাদের 
সম্মুখে এইরাপ প্রতিজ্ঞা করে বসল-॥ ১৯ ॥ 

আমি আপনাদের সাক্ষী রেখে এই প্রতিজ্ঞা 
করছি যে যদি আনি যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করে আমার 
ভগিনী ক্ুক্সিণীকে উদ্ধার করে আনতে সক্ষম না হই 
তাহলে আমি আর রাজধানী কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করব 
না। ২০) 

হে পরীক্ষিৎ ! এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে রুত্মী রথে 
আরোহণ করে সারথিকে আদেশ দিল_-“যে দিকে কৃষ্ণ 
এখন অবস্থান করছে, সেই দিকে অশ্নলনা করো। আজ 
তার সঙ্গেই আমার যুদ্ধ হবে ॥ ২১ ॥ 
গোপালক কৃষ্ণের শৌরবীর্ষের অহংকার ঘুচিয়ে দেব। 
তার সাহস দেখো! সে আমার ভগিনীকে জোর করে ধরে 
নিয়ে গেল॥ ২২ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! ভ্র্ীর মতিত্রম হয়েছিল। সে 
শ্রীভগবানের তেজ ও প্রভাবের কিছুই জানত না। এইরূপ 
কুবাক্য বর্ষণ করতে করতে একটি মাত্র রথে 
আরোহণ করে সে শ্রীকষ্ের সমীপে উপস্থিত হয়ে ডাকে 
যুদ্ধে আস্থান করে বলল “ওরে ! কোথায় পালাচ্ছিস, 
থাম। ২৩ ॥ 

সে ধনুক বলপূর্ধক জ্ঞারোপণ করে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের দিকে তিন শর নিক্ষেপ করে বলল _গরে 
যদুকুপকলক্ক ! এইবানে খানিকক্ষণ দীড়া। যেমন যজ্ঞ 
হবি কাকে নিয়ে যায় তেমনভাবে তুই আমার ভগিলীকে 
নিয়ে কোথায় পালাবি ? ওরে শঠ ! তুই মায়াবী ও 
কৃউযোদ্ধা। আজ আনি তোর গর্বের অহংকার ঘুচিয়ে 
দেব ২৪-২৫ ॥ 

দেখ ! তোর মঙ্গল যদি চাম জার আমার শরে 
ধরাশায়ী না হতে চাস তাহলে তার আগে আসার 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


অষ্টভিশ্চতুরো বাহান্‌ দ্বাভ্যাং সূতং ধবজং ভরিভিঃ। 
স চান্যদ্‌ ধনুরাদায় কৃষ্ণং বিব্যাধ পঞ্চভিঃ॥ ২৭ 


তৈন্তাড়িতঃ শরৌধৈস্তু চিচ্ছেদ ধনুরচ্যুতঃ। 
পুনরন্যদুপাদত্ত  তদগ্যচ্ছিনদব্যয়ঃ”! ৷ ২৮ 


পরিঘং পট্টিশং শূলং চর্মাসীণ শক্তিতোমরৌ 
যদ্‌ যদায়ুধমাদত্তণ তৎ সর্বং সোহচ্ছিনদ্ধরিঃ॥ ২৯ 


ততো রথাদবপুত্য খড়রাপাণির্জিঘাংসয়া। 
কৃষ্ণমভাদ্রবৎ ক্রুদ্ধঃ পতঙ্গ ইব পাবকম্‌॥ ৩০ 


তস্য চাপততঃ খড়গং তিলশশ্চর্ম চেমুভিঃ। 
ছিত্তাসিমাদদে তিগ্যং রুৰিণং হন্তমুদ্যতঃ ॥ ৩১ 


দৃষ্টা াতৃৰধোদ্যোগং রুক্মিণী ভয়বিহ্বলা। 
পতিত্বা পাদয়ো্র্ভুরুবাচ করুণং সতী ॥ ৩২ 


ভগিনীকে আগ করে তু পালিয়ে প্রাণ বাঁচা। ভগবান 
শ্ৰীকৃষ্ণ রুক্ষীর তর্জন-শর্জন শুনে হেসে ফেললেন। তিনি 
সঙ্গে সঙ্গে রুমীর ধনুক ছেদন করে তার উপর ছয় শর 
নিক্ষেপ করলেন ২৬ ॥ 

তারগর খ্রীকৃষ্ণ আটটি শর রুক্মীর রথের চার 
অশ্বের উপর, দুটি শর সারথির উপর নিক্ষেপ করলেন। 
অতঃপর তিনটি শরে তিনি রথধবজ খণ্ডিত করলেন। 
তখনরুল্মী অন্য এক ধনুক তুলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর 
পাঁচটা শর নিক্ষেপ করল।॥ ২৭ ॥ 

সেই শর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করল। 
তিনি তৎক্ষণাৎ রুন্মীর সেই ধনুক ছেদন করে 
দিলেন। অতঃপর রুন্মী অনা এক ধনুক হন্তে ধারণ 
করবার পূর্বেই অবিনাশী অচ্যুত তাও ছেদন করে 
ফেললেন।॥ ২৮ ॥ 

এইভাবে রুদ্ধী একে একে পরিঘ, পটঠিশ, শূল, 
ঢাল, তরবারি, শক্তি ও তোমার আদি অস্ত্র প্রয়োগ 
করল। অন্তরসকল শ্রীভগবানের অঙ্গে প্রহার ফনরবার 
পূর্বেই তিনি সেগুলিকে বিনষ্ট করে দিলেন ॥ ২৯ ॥ 

এইবার রুগী ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে হন্তে তরযারি 
ধারণ করে ভগবান শ্রীকৃষঃণকে বধ করবার উদ্দেশ্যে রখ 
থেকে ভূমিতে লাফিয়ে নেমে গড়ল। অতঃপর পতঙ্গ 


৷ থেমনভাবে অগ্নির দিকে ধাবিত হয় সেইভাবে সে তার 


দিকে ধাবিত হুল ॥ ৩০. ॥ 
যখন শ্রীভগবান দেখলেন যে রুক্পী তাকে আঘাত 
করতে উদ্যত হয়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ শর নিক্ষেপ করে 
তার চাল, তরবারি খণ্ড খণ্ড করে দিলেন ও তাকে বধ 
করবার নিমিত্ত সুতীক্রু তরবারি ধারণ করলেন।॥ ৩১ ॥ 
জ্যৈষ্ঠ ভাতার প্রাণসংশয় হয়েছে দেখে শ্রীরুক্সিলী 


এইবার প্রিয় পতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে পড়ে 


করণ স্বরে বললেন।॥ ৩২ ॥ i 

“হে দেবতাদেরও আরাধ্য দেবতা ! হে জগৎপতি! 
আপনি যোগেশ্বর। আপনার স্বরূপ ও ইচ্ছার কথা কেউই 
জানতে সক্ষম নয়। আপনি পরম বলবান কিন্ত 


যোগেশ্বরাপ্রমেয়াত্মন্‌ দেবদেব জগৎপতে। কলাপকারীও। হে প্রভু! আমার জোষ্ঠ ভাতাকে বধ করা 
হন্তং না্হসি কল্যাণ ভাতরং মে মহাভুজ॥ ৩৩ আপনার উপযুক্ত কার্য নয” ॥ ৩৩ ॥ 
(সত [চর্াদিশক্ষিতোমরান। ্াভত্চ্ছিনদতঃ। 


দশম ন্ক্ষ (চতুংপদ্দাশতম অধ্যায়) 


1477 


শ্রীওক উবাচ 


তয়া পরিত্রাসবিকম্পিতাঙ্গয়া 
শুচানশুষ্যনুখরুদ্ধকণ্ঠয়া 
কাতর্যবিস্ংসিতহেমমালয়া 


গৃহীতপাদঃ করুণো  ন্যবর্ভত॥ ৩৪ 


চৈলেন বদ্ধা তমসাধুকারিণং 
সম্বশ্রদকেশং প্রবপন্‌ ব্যরূপয়ৎ। 
তাবন্নমৰ্দুঃ পরসৈনামন্তুত: 
যদুগ্রবীরা নলিনীং যথা গজাঃ।| ৩৫ 


কৃষ্ণানতিকমুপব্রজা দদৃশুন্তত্র রুক্সিপমূ। 
তথাভুতং হতপ্রায়ং দৃষ্টা সক্র্ষপো বিভুঃ। 
বিমুচা বদ্ধং করুণো ভগবান্‌ কৃষ্ণমত্রবীং ॥ ৩৬ 


অসাধিৰদং ত্বয়া কৃষ্ণ কৃতমন্মজ্জগুন্সিতম্‌। 
বপনং শ্বশ্রুকেশানাং বৈরূপ্যং সুহৃদো বধঃ॥ ৩৭ 


মৈবাম্মান্‌ সাধব্যসূয়েথা ভ্রাতুর্বেরূপ্যচিন্তয়া। 
সুখদুঃখদো ন চানোহস্তি যঃ স্বকৃতভূক্‌ পুমান্‌॥ ৩৮ 


বন্ধু্বধার্হদোষোহপি ন বান্ধোর্বধমর্হাতি। 
আজাঃ স্বেনৈব দোষেণ হতঃ কিং হন্যতে পুনঃ ॥ ৩৯ 


(সবাদরায়ণিরুবাচ। 


্রীশুকদেব ৰললেন--শ্রীরুন্মিণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভয়ে 
থরথর করে কীপছিল। শোকাধিব্যে তার মুখ বিশুদ্ধ ও 
কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল। তিনি বিহুল হয়ে পড়েছিলেন ও তার 
গলার সুবর্ণ নির্মিত অলংকার খসে পড়েছিল। তিনি এই 
অবস্থাতেই শ্রীভগবানের পাদপন্া ধরে ছিলেন। গরম 
দয়াল শ্লীভগবান তাকে ভীত দেখে করুণায় দ্রবীভূত 
হলেন এবং কর্মী বধের সংকল্প তৎক্ষণাৎ ত্যাগ 
করলেন।॥ ৩৪ ॥ 

তবুগ রুমী তার অনিষ্ট করবার চিন্তা থেকে বিরত 
হল না৷ এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তারই বন্তুদ্ারা রুল্লীকে 
বন্ধন করলেন ; তার শ্মশ্র ও কেশ স্থানে স্থানে কেটে 
তাকে হাস্যকর করে দিলেন। ইত্রাবসরে যদুবংে 
বীরগণ শত্রুর সেনাকে তছনছ করে দিল ; মনে হল যেন 
মাতঙ্গ কমলবন মর্দন করছে। ৩৫ ॥ 

শত্রসেনা ধ্বংস করে তারা যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে 
এল, তারা দেখতে পেল যে কর বন্ধে বাঁধা অর্বনৃত 
অবস্থায় পড়ে আছে। রুক্টীকে এই অবস্থায় দেখে 
সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীবলরামের দয়া হল। তিনি রক্মীর 
বন্ধন খুলে তাকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর তিনি 
শ্রীকষ্ণকে বললেন। ৩৬ ॥ 

“হে কৃষ্ণে ! তোমার এরাপ করা ঠিক হয়নি ; 
এইরূপ নিন্দনীয় কার্য আমাদের মানায় না। আত্মীয়ের 
শ্বশ্রু ও কেশ মুগুন করে দেওয়া ও তাকে হাস্যকর করে 
দেওয়া তো বধ করবারই সমান" ৩৭ ॥ 
পর শ্রীবলরাম শ্রীরুত্ষিণীকে সম্বোধন করে 
বললেন-“হে সাধ্বী ! তোমার ভাতাকে শবাশ্র-কেণ মুণ্ডন 
করে অপমান করা হয়েছে বলে আমাদের উপর রাগ 
কোরো না ; কারণ জীবকে সুখ-দুঃখ প্রদানকারী অনা 
কেউ নেই। তাকে তো নিজের কর্মফলহ ভোগ করতে 
হর ৩৮ ॥ 

এইবার তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন_ তে কৃষ্ণ ! যদি 
নিকটস্থ আত্মীয়ও মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য অপরাধ করে 
তবুও তাকে বধ করা উচিত নয়। তাকে মুক্তিনান করাই 
ভালো। সে তে তার অপরাধ হেতু নিহত হয়েই আছে। 
মৃতকে আবার বধ করা যায় ! ৩৯ ॥ 


অত: 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


ক্ষত্রিয়াণানয়ং ধর্মঃ প্রজাপতিবিনির্মিতঃ। 
ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হন্যাদ্‌ যেন ঘোরতরন্ততঃ ॥ ৪০ 


রাজাসা ভূমের্বিভস। দিয়ো” মানসা তেজসঃ। 
মানিনোহনাস্য বা হেতেঃশ্ৰীমদন্ধাঃ ক্ষিপ্ত হি॥ ৪১ 


তবেয়ং বিষমা বুদ্ধিঃ সৰ্বভূতেষু দুৰ্হাদাম্‌। 


যন্মানাসে সদাভজং সুহৃদাং ভদ্রমজ্ঞনৎ। ৪২ 


আত্মমোহো নৃণামেষ কল্ল্যতে দেবমায়য়া। 
সুহৃদ দুর্ধদুদাসীন ইতি দেহাত্মমানিনাম॥ ৪৩ 


এক এক পরো হ্যাত্খা সর্বেষামপি দেহিনাম্‌। 
নানে গৃহ্যতে মূঢ়ৈর্যথা জ্যোতির্যথা নভঃ॥ 8৪ 


দেহ আদান্তবানেষ দ্রবাপ্রাণগ্তণাত্মকঃ! 
আত্মন্ববিদ্যয়া কৃণ্তঃ সংসারয়তি দেহিনম্‌॥ 8৫ 


নাত্মনোহন্যেন সংযোগো বিয়োগ্রশ্চাসতঃ গতি 


তন্ধতুত্বাতৎগ্রসিদ্ধে্গ্রূপাভ্যাং যথারবেই॥ ৪৬ 


জন্মাদয়ন্তু দেহস্য বিক্রিয়া নাত্মনঃ কচিৎ। 
কলানামিব নৈবেন্দোরসৃতিহস্যি কুহুরিব॥ ৪৭ 


র রুক্সিণীকে বললেন--“হে সাধনী ! 
শ্রীর্ষা ক্ষত্রিয় ধর্মকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে 
ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে ভ্রাতা ভ্রতাকেও বব করে থাকে। ভাই 
ক্ষাত্রধর্ম অত্যন্ত কঠোর ধর্ম ৷ ৪০ ॥ 

তিনি আবার শ্রীক্কে ৰললেন--হে ভ্রাতাকৃষ্ণ ! 
গশ্র্যমদমত্ত ও অহংকারী ব্যক্তি রাজা, ভূমি, বিত্ত, দ্থী, 
মান, দস্ত অথবা অনা কোনো কারণে দুর্ব্যবহারও করে 
থাকে, আমরা তা জানি॥? ৪১ ॥ 

এইবার তিনি শ্রীরুন্িণীকে বললেন_'হে সাধ্চী ! 
তোমার ভ্রাতা সকলের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। তার 
মঙ্গলের জন্যই তাকে এই শান্তি দেওয়া হয়েছে! তুমি 
| অজ্রানীসম তাকে অমঙ্গলসূচক ভারছ। এই ক্ষেত্রে বুদ্ধি 
বৈপরীত্য থাকা ঠিক নয়॥ ৪২ ॥ 

হে কল্যাণী ! খারা শ্রীভগবানের মায়াতে মোহিত 
হয়ে দেহকেই “আত্মা” মনে করে তাদের মিত্র, শত্রু, 
'ছদাদীন আদি ভেদাভেদরূপ আত্মমোহ থাকে॥ ৪৩ ॥ 

সমস্ত প্রাণীর আত্মা এক  কার্য-কারণ, মায়ার 
| সঙ্গে অর কোনো সন্বন্ম নেই। জল এবং ঘট আদি 
উপাধি ভেদে সূর্য, চন্দ্র আদি প্রকাশযুক্ত পদার্থ এব! 
আকাশ ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়, যদিও তারা একই। 
(তেমনভাবেই রব ব্যক্তিগণ দেহ-ভেদে আত্মার ভেদ মনে 
করে থাকে॥ ৪8 

পঞ্চভূত, পঞ্চপ্রাণ, তক্মাতরা ও ব্রিগ্ুণহ দেহের 
| স্বরূণ--ঘার সৃষ্টি ও লয় হয়ে খাকে। আত্মজ্ঞানের অভাব 
1 হেত এই কল্পিত দেহে ‘এই হলাম আমি” ভাৰ আসে যা 
তাকে জন্প-মৃত্যু চক্রে পতিত করে॥ ৪৫ ॥ 

হে সাধনী ! নেত্র ও রূপ-দুইই সূর্য্বারা 
আলোকিত। সূর্য কানণ। তাই সূর্যের শঙ্গে নেত্র 
এবং রূপের বিয়োগও হয় না, সংযোগও হয় না। 
এইভাবে সমগ্র জগংতত্ব আত্মতন্থ হেতু প্রকাশিত। সমন্ত 
জগতের প্রকাশক আত্মাই। অতএব আত্মার সঙ্গে অন্য 
সঙ্ছহীন বন্থর সংযোগ অথবা বিয়োগ কেমন করে 
সম্ভব? ৪৬॥ 
| জল ছিতি, বৃদ্ধি, পরিবর্তন, হ্রাস ও মৃত্যু এই 
সকল বিকার তো দেহেরই হয়ে খাকে, আত্মার নয়। 


₹ (সলিয়ো। 


দশম দা (চকুঃপথগশতন অধ্যায়) 
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যথা শয়ান আত্মানং বিষয়ান্‌ ফলমেৰ চ। 
অনুভূষভেহপাদতার্থে তখাহহপ্লোভাবুধো ভবম্‌॥। ৪৮ 


তস্মাদজ্ঞানজং শোকমাত্বশোঘবিমোহনম্। 
তত্তুজ্ঞানেন নির্ত্য ্স্থা ভব শুচিন্মিতে॥ ৪৯ 


শ্রীশুক উবাচ 


এবং ভগবতা তন্বী রামেণ প্রতিবোধিতা। 
বৈমনস্যং পরিত্যজ্য মনো বুদ্ধা সমাদধে॥ ৫০ 


প্রাণাৰশেষ উৎসৃষ্টো দিভৃভিহতবল্রভঃ। 
স্মরন্‌ বিরূপকরণং বিতথাত্মমনোরথঃ॥ ৫১ 


চক্রে ভোজকটং নাম নিবাসায় মহৎ পুরন্‌। 
অহত্বা দর্মভিং কৃষ্ণনপ্রত্যু্য যবীয়সীম্‌॥। ৫২ 


তদা মহোৎসবো নৃাং যদুপুর্যাং গৃহে গৃহে। 
অভুদনন্যভাবানাং কৃষ্ণে যদুগতৌ নৃপ॥ ৫৪ 


(চন্জন্‌। 


যেমন কৃষ্ণপক্ষে কলারই ক্ষয় হয়ে থাকে চন্দ্রের হয় না। 
করে থাকে ; তেমনভাবেই জন্ম-মৃত্যু আদি বিকার 
বলে মনে করা হয়ে থাকে ॥ ৪৭ ॥ 

যেমন নিদ্ৰিত ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় কোনো-কিছুই 
না থাকা সত্তেও স্বপ্নে ভোজা, ভোগ্য ও ভোগরূপ 
ফলের অনুভূতি লাভ করে থাকে, তেমনভাবেই 
অজ্ঞান ব্যক্তিগণ অনর্থক এই সংসার চক্র অনুভব করে 
থাকে॥ ৪৮ ॥ 

অতএব হে সাধবী ! অজ্ঞানপ্রসৃত এই শোক 
পরিত্যাগ করো। এই শোক ভন্তঃকরণের শোষক ও মোহ 
উৎপাদক। অতএব তার থেকে মুক্ত হয়ে তুমি স্ব-স্বরূপে 
বিরাজমান হও’ ॥ ৪৯ ॥ 

শ্রীশ্তকদেৰ বললেন_হে পরীক্ষিং ! যখন 
শ্রীবলরান এইরূপ বললেন তখন পরমাসুন্দরী শ্ীরান্সিলী 
নিজ মনের মালিনা দূর করে বিবেকবুদ্ধি সহযোগে তার 
সমাধান করলেন॥ ৫০ ॥ 

রূল্লীর সৈনাবাহিনী ও পরাক্রম বিলীন হয়ে 
গিয়েছিল, অবশিষ্ট ছিল কেবল তার প্রাণটুকু। তার সমস্ত 
আশা-আকাঙ্্রা ব্যর্দতায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং 
শত্রুপক্ষের দ্বারা তাকে কুরূপ করার সে কষ্টকর স্মৃতি 
তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল ॥ ৫১ ॥ 

অতএব সে বসবাস করার জনা ভোজকট নামক 
এক বিশাল নগর স্থাপন ফরল। তার তো পূর্বেই প্রতিভা 
করা ছিল যে দুর্মতি কৃষ্ণকে বধ না করে আর তার ভগিনী 
রুক্সিণীকে উদ্ধার না করে সে কুণ্তিননগরে প্রবেশ 
করবে না। তাই সে সক্রোধে সেইখানেই বসবাস করতে 
লাগল।। ৫২ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে সমস্ত 
রাজাদের পরাজিত করলেন এবং বিদর্ভরাজকুমারী 
শীরুক্মিণীকে দ্বারকায় নিয়ে গিয়ে শালীয় বিধিমিতো তার 
পাণিগ্রহণ করলেন।॥ ৫৩ ॥ 


হে রাজন্‌! দ্বারকাপুরীর সর্বত্র উৎসবপালন শুরু 
হয়ে গেল এবং এরূপ হওয়াই তো স্বাভাবিক, কেননা 


সা... বৃষিপর্যত্ুতিতেন্্কেতুভি- 
তোরণৈঃ | 

ব্ভৌ পরতিঘারূপকৃণ্তমজলৈ- 

রাপূর্ণকস্তাগুরধূপদীপকৈঃ ৫৬ 


সিক্তনার্গা মদচ্াডিরাহ্তপ্েষ্উভভজাম্‌। 
শজৈর্দাজসু পরামৃষটরভাপুগোপশোভিতা॥ ৫৭ 


কুরুসৃঞ্জয়কৈকেয়বিদর্ভযদুকুল্তয়ঃ । 
মিথো মুমুদিরে তশ্মিন্‌ মন্তরমাৎ পরিধাৰতাম্‌। ৫৮ 


রুক্মিণ্যা হরণং শ্রুত্থা গীয়মানং ততন্ততঃ। 
রাজানো রাজকনাশ্চ বডুবুর্ভশবিম্মিতাঃ॥ ৫৯ 


দ্বারকায়ামভুদ্‌ রাজন্‌ মহামোদঃ পুরৌকসাম্‌। 
রুক্মিণ্যা রময়োপেতং দূটু! কৃষ্ণং শ্রিয়ঃ পতিু॥ ৬০ 


যদুপতি প্রীকষের প্রতি প্রজাসাধারণের অনন্য প্রেম 
ছিল॥ ৫৪ ॥ 

দ্বারকার নরনারীসকল সুমার্জিত মণিময় কুণুগ 
ধারণ করে সানন্দে চিত্রিত বসনে সজ্জিত বর ও বধূকে 
বনু উপহার দ্রব্যাদি প্রদান করলা॥। ৫৫ ॥ 

দ্বারকা তখন এক অনুপম সৌন্দর্য নগরে পরিণত 
হল। চতুর্দিকে বিশাল আকারের ইন্দ্র, বিভিন্ন বর্ণযুক্ত 
পুষ্পমাল্য, বস্তু ও রত্রম় তোরণ রঞ্জিত হল। 
সুসজ্জিত সামগ্রী, অঙ্কুর, পুষ্প, দূর্বা ও পল্বাদি 
মাঙ্গলিক জর্যাদিও ছিল। পূর্ণকৃম্ত, অগ্ডরু এবং ধূপের 
সুগন্ধ ও দীপমালার আলোক দ্বারকার সৌন্দর্যকে উৎকর্ষ 
প্রদান বন্মল। ৫৬ ৷৷ 

মিত্র রাজাদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাদের 
মদ্রাবী গজ্সমূহের মদক্ষরণে দ্বারকার রাজপথ এ 
গলিতে সিন হয়ে গিয়েছিল। প্রতি দ্বারে সংস্থাপিত 
কদলীবৃক্ষ ও প্রোথিত সুপারি বৃক্ষ অতীব সুন্দর 
ছিল। ৫৭ ॥ 

এই উৎসবে উৎসুক্যবশত চতুর্দিকে ধাবমান 
বন্ধবর্গের মধ্যে কুরু, সৃঞ্জয়, কৈক, বিদর্ড, যদু ও কুত্তি 
আদি বংশের জনগণ পরস্পর মিলিত হয়ে আনন্দ 
করছিলেন। ৫৮ ॥ 

সনে স্থানে শ্রীরক্সিণী-হরণ গাথার গপকীর্তন করা 
হচ্ছিল। তা শ্রবণ করে রাজা ও রাজকন্যাগণ অভি 
বিস্মিত হলেন॥ ৫৯ ॥ 

হে মহারাজ পরীক্ষিত ! ভগবতী শ্রীলক্মীকে 
শ্রীরু্সিণীরূপে লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গরতাক্ষ 
করে দ্বারকা নিবাসী জনগণ পরম আনন্দে আগত হয়ে 
গেল॥ ৬০ ॥ 


ইতি শরীনভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমনমক্ধে ১) উ্রার্ধে রকিাদ্বাহে 
চতুরগথণশতমোহ্ধায়ঃ ॥ 25 ॥ 
শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী দংহিতাশ্রীমভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরা) স্বন্ধের 
কষ্সিলী-বিবাহ নামক চতুঃপদণশতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥ 


(১ রুক্িণ্যদাহোংসবোনান চতুঃ.। 


অথ পঞ্চপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ 


পঞ্চপঞ্চাশতম অধ্যায় 
প্দ্যুয়ের জন্ম এবং সম্বরাসুর বধ 
শ্রীশুক উবাচ শ্রীশুকদেৰ বললেন_হে পরীক্ষিৎ ! কামদের 
ভগবান বাসুদেবেরহ অংশসম্ভৃত। রুদ্র ভগবানের 
ক্রোধাস্মিতে তিনি ভম্মসাৎ হয়ে গিয়েছিলেন। এইবার 
কামন্ত বাসুদেরাংশো দদ্ধঃ প্রাগ রুত্রমন্যুনা। | আবার দেহবারণের নিমিস্ত তিনি সেই বাসুদেবকেই 


দেহোপপত্তয়ে ভূয়ন্তমেব প্রত্যপদ্যত।। ১ 


স এব জাতো বৈদর্্াং কৃষবীর্যসমুন্তবঃ। 
প্রদ্যুয় ইতি বিখ্যাতঃ সর্বতোহনবমঃ পিতুঃ॥ ২ 


তং শম্বরঃ কামরূগী হৃত্বা তোকমনির্র্শম্‌। 
স বিদিত্বাহহত্বনঃ শত্ৰু প্রাস্যোদন্বতাগাদ্‌ গৃহমূ॥ ৩ 


তং নির্জগার বলবান্‌ মীনঃ") সোহপাপরৈঃ সহ। 
বৃতো জালেন মহত গৃহীতো মৎস্যভীবিভিঃ॥ ৪ 


তং শব্বরায় কৈবর্তা উপাজন্তুরূপায়নম্‌। 
সুদা মহানসং নীত্বাবদ্যন্‌ স্বধিতিনাতূতম্‌॥ ৫ 


দৃষ্টা তদুদরে বালং মায়াবতো ন্যব্দেয়ন্‌। 
নারদোহকথয়ৎ সর্বং তস্যাঃ শক্ষিতচেতসঃ। 
বালস্য তত্ত্বনুৎপত্তিং মৎস্যোদরনিবেশনম্‌॥ ৬ 


সা চ কামস্য বৈ পত্নী রতির্নাম যশস্বিণী। 
পত্যুরণর্গদেহস্য দেহোৎপত্তিং গ্রতীক্ষতী॥ ৭ 


আশ্রয় করলেন॥ ১ ॥ 

তিনিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্ৰীরুক্সিণীর গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করলেন এবং প্র নামে জগন্থিখাত হলেন। 
সৌন্দর্য, বীর্য, সৌশীলা আদি যদ্গুণে তিনি কোনো 
অংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে নান ছিলেন না॥ ২ ॥ 

বালক প্রদ্যযনের বয়ঃক্রম তখন দশ দিনও হয়নি। 
কালরূপ শহ্বরাসুর ছদ্মবেশে তাকে সৃতিকাগার থেকে 
হরণ করে নিয়ে গেল ও সমুদ্রে নিক্ষেপ করে নিজ গৃহে 
প্রত্যাগমন করল। এই শিশুই যে তার ভনিধাৎকালের 
শত্ৰু, এই কথা সে জানতে পেরেছিল ॥ ৩ ॥ 

সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত শিশু প্রদ্ায়কে এক বৃহৎ মস 


| গিলে ফেলল। তদন্ত ধীবরগণের জালে অন্য মতসদের 


সঙ্গে সেই বৃহৎ মৎসও ধরা পড়ল॥ ৪ ॥ 

তদনন্তর দীবরগণ শশ্বরাসূরকে সেই বৃহৎ মৎস 
উপহাররূপে দিল। শশ্বরাসূরের পাচকগণ সেই অদ্ভুত 
মংসকে দেখে পাকগৃহে নিয়ে গেল এবং অন্ত্ারা 
কাটতে গেল ৫ ॥ 

পাচকগণ মৎসের উদরে এক শিশুকে দেখে তাকে 
শশ্বরাসুরের মায়াবতী নায়ী দাসীকে সমর্পণ করল। 
নায়াৰতীর মনে শঙ্কা দেখে শ্রীনারদ তাকে এসে আশ্বস্ত 


| করে বন্দলেন_ “ইনি কামদেব, শ্রীকৃষ্ণভার্যা শ্রীরুক্মিণীর 


গর্ভে শিশুরূপে জন্মা হয়েছে, সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়ে ইনি 
মৎস উদরে প্রবেশ করেছিলেন’ ॥ ৬ ॥ 
হে গরীক্ষিৎ! মায়াবতী ছিল কামদেবের বশস্থিনী 


| পন্থী রতি। যে দিন শংকরের ক্রোধে কামদেবের শরীর 


ভশ্মীডূত হযে গিয়েছিল; রতি সেই দিন খেকেই সেই 


৯বাদরায়শিরাাচ। (১)ত্সাঃ। 
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নিরূপিতা শম্বরেণ সা সূপৌদনসাধনে। 
কামদেবং শিশুং বুদ্ধা চক্রে স্লেহং তদার্ডকে॥ ৮ 


নাতিদীর্ষেণ কালেন স কাকী রুড়যৌবনঃ। 
জনয়ামাস নারীণাং বীক্ষন্তীনাং চ বিজ্রমম্‌। ৯ 


সা তং পদ্মদলায়তেক্ষণং 
প্রলম্বৰাছং নরলোকসুন্দরম্‌। 
সন্্ীড়হাসোত্তভিতক্রবেক্ষতী 
শ্রীত্যোপতঙ্ছে রতিরঙ্গ সৌরতৈঃ॥ ১০ 


তিং 


তামাহ ভগবান্‌ কাৰ্ফিৰ্মাতস্তে মতিরনাথা। 
মাতৃভাবমতিক্রম্য বর্তসে কামিনী যথা॥ ১১ 


রতিরুবাচ 
ভবান্‌ নারায়ণসূতঃ শন্বরেণাহ্যতো গৃহাৎ। 
অহং তেহবিকৃতা গঢ়ী রতিঃ কামো ভবান্‌ প্রভো॥ ১২ 


এষ ত্বানির্দশং সিন্ধাবক্ষিপচ্ছন্বরোহসুরঃ। 
মৎস্যোহ্রসীত্তদুদরাদিহ প্রাপ্তো ভবান্‌ প্রভো॥ ১৩ 


তমিমং জহি দুৰ্ধযং দুর্ভয়ং শব্রমাত্রনঃ। 
মায়াশতবিদং ত্বং চ মায়াভির্মোহুনাদিভিঃ॥ ১৪ 


পরিশোচতি তে মাতা কুররীব গতগ্রজা। 
পুত্ৰ্নেহাকুলা দীনা বিবৎসা গৌরিবাতুরা। ১৫ 


দেহের আবার আগমনের প্রতীক্ষা করছিল। ৭ ॥ 

সেই রতিকে শন্বরাসুর রক্ধনকার্যে নিযুক্ত করে 
রেখেছিল। যখন রতি জানতে পারল যে এই শিশু বস্তুত 
তার পতি কামদের স্বয়ং, তখন সে সেই শিশুর প্রতি 
প্রেমভাব পোষণ করতে লাগল ॥ ৮ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণনন্দন ভগবান প্রদ্যুয্ন কিছুকালের মখোই 
যৌবনে পদার্পণ করলেন। তার মনোহর রূপ-লাবণ্যের 
দিকে রমণীদিগের দৃষ্টি পড়লেই হৃদয়ে শৃঙ্গার বসের 
উদ্দীপন হত॥ ৯ ॥ 

তার ছিল কমলদলসম কোমজ ও বিশাল নয়ন। 
আজানুলদ্বিত বাহু এবং নরলোকের সর্বোৎকৃষ্ট সুন্দর 
দেহ সলঙ্জ সহাস্য জকুঞ্চিত রতি ভার দিকে একদৃষ্টে 
দেখতেই থাকত ; প্রেমাতিশধ্যে কামতাব প্রকাশ করে সে 
তার সেবা-শুশ্রযাতে নিত্যযুক্ত থাকত) ১০ ॥ 

শ্রীকৃফনন্দন ভগবান প্রদান তার ভাবান্তর প্রতাক্ষ 
করে বললেন-- “হে দেবী ! তুমি তো আমার মাতৃরৎ ! 
তোমার বুদ্ধিবৈকলা কেমন করে হুল ? আমি 
দেখছি যে তুমি মাতৃভাব ত্যাগ করে কাষিনীভাব গ্রহণ 
করছ!” ১১॥ 

রতি বলল-হে প্রভু ! আপনি স্বয়ং ভগবান 
নারায়ণের পু্। শন্বরাসুর আপনাকে সৃতিকাগার থেকে 
| চুরি করে এনেছিল। আপনি আসলে আমার পতি স্বয়ং 
কামদেব এবং আমি আপনার নিত ধর্মপত্রী ও অর্ার্গিণী 
রতি॥ ১২ ॥ 

হে আমার প্রভু ! যখন আপনি দশ দিনের ছিলেন 
তখন এই শশ্বরাদুর আপনাকে হরণ করে সনুদ্রে নিক্ষেপ 
করেছিল। সমুদ্রে এক মৎস আপনাকে গিলে ফেলে। 
আমি আপনাকে তার উদর থেকেই লাভ করতে সমর্থ 
হয়েছি॥ ১৩ ॥ 

এই শন্বরাসুর শতশত মাযাবেভা। তাকে বশীভূত 
অথবা পরাজিত করা অতি কঠিন কার্য। আপনি এই 
শত্রুকে মোহনাদি মায়াদ্বারা বিনাশ করুন।। ১৪ ॥ 

হে প্রভু ! আপনাকে হারিয়ে আপনার জন্রদাত্্রী 
মাতা পুত্রলেহে ব্যাকুল হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। তিনি আতুর 
হয়েদীনভাবে দিবানিশি চিন্তার হয়ে আছেন। শাবকহারা 
কুররী পক্ষী অথবা বসহারা৷গরাতীর ন্যায় বিষগ্রভাবে তার 
সময় অতিবাহিত হচ্ছে॥ ১৫ ॥ 


দশম দ্ধ (পঞ্চপঞ্চাশতম অধ্যায়) 
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প্রভাষ্যৈবং দদৌ বিদ্যাং প্রদ্যুম্ায় মহাত্মনে। 
মায়াবতী মহামায়াং সর্বমায়াবিনাশিনীম্‌॥ ১৬ 


স চ শন্বরমভোত্য সংযুগায় সমাহুয়ৎ। | 


অবিষহ্যন্তমাক্ষেপেঃ ক্ষিপন্‌ সঞ্জনয়ন্‌ কলিম্‌। ১৭ 


সোহধিক্ষিপ্তো দর্বচোভিঃ পাদাহত ইৰোরগঃ। 
নিশ্চক্রাম গদাপাণিরমর্যাতান্রলোচনঃ॥ ১৮ 


গদামাবিধা ভরসা প্রদ্যুয়ায় মহাত্মনে। 
্রক্ষিপ্য ব্যনদন্নাদং বজ্ুনিস্পেষনিষ্টুরম্॥ ১৯ 


তামাপতত্তীং ভগবান্‌ প্রদ্যায়ে| গদয়া গদাম্‌। 
জপাসা পত্রবে জুন্ধঃপ্রাহিপোত্ষগদাং নৃপ”॥ ২০ 


স চঢ নায়াং সমাশ্রিতা দৈতেনীং মরদর্শিতাম্‌। 
মুমুচেহন্্ম়ং বর্ষং কাঝৌ বৈহায়সোহসুরঃ॥। ২১ 


বাধ্যমানোহব্বর্ষেণ নৌন্সিপেয়ো মহারথঃ। 
সন্থাক্সিকাং মহাবিদ্যাং সর্বমায়োপনর্দিনীম্‌॥ ২২ 
ততো গৌ্যকগান্বর্বপৈশাচোরগরাক্ষদীঃ। 
প্রাযুঙ্ক্ত শতশো দৈতাঃ কার্ধিরাধমযৎ স তা ২৩ 


নিশাতদসিমুদাম্য সকিরীটং সকুগুলম্‌। 


শঙ্বরস্য শিরঃ কায়াৎ তাশরশ্বাশ্রোজসাহনৎ ॥ ২৪ 


আকীর্ঘমাণো দিবিজৈঃ স্তুবস্তিঃ কুসুমোৎকরৈঃ। 
ভাৰ্ময়াম্বরচারিণ্যা পুরং লীতো বিহায়সা॥ ২৫ 


মায়াবতী রতি এইরূপ বলে পরম শক্তিশালী 
প্রদুয়কে মহামায়া নামক বিদ্যা শিক্ষা দিল। এই বিদ্যার 
প্রভাবে সমস্ত রকমের মায়া নিস্টিয় হয়ে পড়ে॥ ১৬ ॥ 

এইবার শ্রীরাম শ্বরাসুরের নিকটে গদন 
করে তাকে কটুবাকা প্রয়োগ করে অগমানিত করতে 
লাগলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল তার সঙ্গে কলহে লিপ্ত 
হওয়া। একরূপ তাকে তিনি যুদ্ধের নিমিত্ত উত্তেজিত 
করে তুললেন ১৭ ॥ 

রপ্রদয়ের কটুবাক্যে আঘাতপ্রাপ্ত বিষধর সর্ণবং 
শম্বরাসুর প্রবলভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল। ক্রোধে ভার 
চক্ষু রকতবর্ণ ধারণ করল। সে গদা হন্তে ্রীপ্রদ্যয্ অভিমুখে 
ছুটে এল॥ ১৮ ॥ 

সে প্রবল বেগে আকাশে গদা ঘুরিয়ে তশ্রপ্রদা়ের 
উপর নিক্ষেপ করল। নিক্ষেপকালে সে ভয়ানক সিংহনাদ 
করেছিল ; মনে হচ্ছিল যেন প্রবল বজ্রপাত হল॥ ১৯ ॥ 

হে পরীক্ষিত ! যখন ভগবান প্রদুত্ন দেখলেন 
যে গদা তার দিকে প্রবল বেগে ছুটে আসছে, তিনি 
তৎক্ষণাৎ নিজ গণা দ্বারা সেটি প্রতিহত করলেন এবং 
তারপর সক্রোধে শন্বরাসুরের উপর গদার প্রহার 
করলেন॥ ২০ | 

তখন সে দৈত্য ময়াসুর থেকে প্রাপ্ত আসুরিক মায়া 
আশ্রয় করে আকাশে আত্মগোপন করল এবং সেইখান 
থেকে অস্ত বর্ষণ করতে লাগল॥ ২১ ॥ 

মহারধী শরীপ্রদ্যুয়ের উপর যখন সে প্রভৃত অনশন 
বর্ষণ করে উৎগীড়ন করতে লাগল তখন তিনি সমন্ত 
মায়াকে নিক্ষিয়তা প্রদানকারী সত্য নহাবিদ্যা প্রয়োগ 
করলেন॥ ২২ ॥ 

তদনন্তর শশ্বরাসুর যক্ষ, গন্ধ, পিশাচ, নাগ এবং 
রাক্ষসদের শতশত মায়া প্রয়োগ করল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণতনয় 
শ্রীপ্রদুত্ন তার মহাবিদ্যা দ্বারা সেই সকল মায়া বিনাশ 
করলেন।॥ ২৩ ॥ 

অতঃপর তিনি যুতীক্ষ তরবারি তুলে শশ্বরাসুরের 
কিরীট কুণ্ডল সুশোভিত ও তাশরবরণ শর্ত গুম্ক যুক্ত 
মন্তককে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন ২৪ ॥ 

দেৱতাগণ স্তব-স্থুতি সহকারে পুষ্পবৃষ্টি করতে 
লাগলেন। অতঃপর আকাশপথে গমনে সক্ষ মায়াবতী 
দ্বারকাপুরী গমন করল॥ ২৫ ॥ 


িনদন।  */নোহকরীং মায়াং পিশাচোরগরক্ষসাম্। 
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অন্তঃ হে পরীক্ষিৎ ! আকাশে গৌরবর্ণ পীর সঙ্গে 


ঃপুরবরং রাজন্‌ ললনাশতলঙ্কুলন্‌। 
বিবেশ পতা গগনাদ্‌ বিদ্যুতেব বলাহকঃ॥ ২৬ 


তং দৃষ্টা জলদশ্যামং পীতকৌশেয়বাসপমূ। 
প্রলব্ববাছং তাশ্রাক্ষং সুশ্মিতং রুচিরাননম্‌॥ ২৭ 


স্বলঙ্কৃতমুখান্তোজং নীলবক্রালকালিভিঃ। 
কৃষ্ণং মত্বা যো ভ্রীতা নিলিল্যুন্তত্ৰ তত্র হ। ২৮ 


অবধার্য+) শনৈরীষদ্ধৈলক্ষণ্যেন যোষিতঃ। 
উপজগ্ প্রমুদিতাঃ সন্তীরপং সুবিপ্মিতাঃ।॥ ২৯ 


অথ তত্রাসিতাপালী বৈদর্ী বন্ুভাষিদী। 


অস্মরৎ স্বসূতং নষ্টং ন্বেহনুতগয়োধরা॥ ৩০ 


কো স্বয়ং নরনৈদূর্ঘঃ কস্য বা কমলেক্ষণঃ। 
ধৃতঃ কয়া বা জঠরে কেয়ং লঙ্কা ত্বনেন বা॥ ৩১ 


মম চাপাত্বজো নষ্টো নীতো যঃ সুতিকাগৃহাৎ। 
এততুল্যবয়োরূপো যদি জীবভি কুত্রচিৎ॥ ৩২ 


সংগরাপ্তং সারপ্যং শার্সধন্বনঃ। 
আকৃত্যাবযবৈরগত্যা ম্বরহাসাবলোকনৈঃ॥ ৩৩ 


ন এব বা তবেম্বৃমং যো মে গর্ভে ধৃতোহর্ডকঃ। 
অমুষ্মিন প্রীতিরধিকা বামঃ ম্ফুরতি মে ভূজঃ॥ ৩৪ 


শ্যামবৰ্ণ শ্রীপ্রদ্যু্ন অপরূপ শোভিত লাগছিলেন ; 
মনে হচ্ছিল যেন বিদ্যুতের ও মেঘের যুগল অবস্থান 
হয়েছে। এইভাবে মায়াবতী রতির শ্রীভগবানের 
অন্তঃপুরে প্রবেশ হল, যেখানে শতশত উত্তম রমলীগণের 
নিবাস ছিল॥ ২৬ ॥ 

অন্তঃপুরের রমলীগণ দেখলেন যে শ্রীপ্রদুম 
নবজলদঘলশ্যামবর্ণ, কৌশেয় লীতা্বরধারী ও আজানু- 
লম্বিতবাহু। তার নেত্র তাশ্রবর্ণ ও অধরে অনুপম সুন্দর 
মৃদু হাসি। ভার বদনমপ্ডলে নীলবর্ণ কুঞ্চিত অলকাবলীর 
অনুপম সৌন্দর্য, তাতে যেন ভ্রমরের ক্রীড়ার সৌন্দর্য 
নিহিত। তাকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মনে করে রমলীগণ 
সলজ্জমান হলেন ও অন্দরমহলের অন্তরালে চলে 
গেলেন। ২৭-২৮ | 

অতঃপর কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ দেখে রমগীগণের 
বুঝতে অসুবিধা হল না যে তিনি শ্ৰীকৃষ্ণ স্বয়ং নন। তখন 
আনন্দ ও বিস্ময় যুক্ত হয়ে রমলীগণের শ্রেষ্ঠ দস্পতির 
নিকটে আগমন হলা॥ ২৯ ॥ 

ইস্তবসরে সেইখানে শ্রীকক্সিণীর আগমন হুল। হে 
পরীক্ষিৎ ! তার নেতাঞ্জনের ও বাণীর মাধুর্যে অপরাপ 
সৌন্দর্য ছিল। এই নবদস্পতিকে দেখেই তার হারিয়ে 
যাওয়া পুত্রের কথা মনে পড়ল। বাহসল্য শ্লেহাতিশযে 
তার স্তনে দুন্ধক্ষরণ হতে লাগল ॥ ৩০ ॥ 

্রীরুক্সিণী ভাবতে লাগলেন “এই নবরক্র কে? 
এই কমলনয়ন কার পুত্র? কোন্‌ সৌভাগ্যবতী একে গর্ভে 
ধারণ করেছে ? আর এই বা কোন্‌ সৌভাগাব্তীকে 
আর্ধারূপে লাভ করেছে? ৩১ ॥ 

আমারও এক শিশুপুত্র হারিয়ে গিয়েছিল। স্বানিনা 
কে তাকে সৃতিকাগার থেকে তুলে নিয়ে গেছে ! যদি 
সে বেঁচে দাকে তাহলে তার অবস্থা ও রাপও এমনই 
হ্বে॥ ৩২ ॥ 

আশ্চর্য লাগছে যে এর আকৃতি, অব, হাবভাব, 
হাসা, দৃষ্টিপাত ও ধরণধারণ ভগবান শ্যামসুন্দরের 
অনুরাপ ! তা কেমন করে হল॥ ৩৩ ॥ 

অথবা এ সেই বালক যাকে আমি গর্ভে ধারণ 
করেছিলাম। আমার এর উপর এত বেশি ম্নেহ- 
প্রীতি কেন হচ্ছে ! আমার বাম বাহুতেও স্পন্দন 
অনুভূত হচ্ছে!” ৩৪ ॥ 


গজ্ঞধর্ষ  শিকালয়াহ। 


দশম দ্ধ (পঞ্চপঞ্চাশতম অধ্যায়) 
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এবং মীমাংসমানায়াং বৈদর্্যাং দেবকীসৃতঃ। 
দেবক্যানকদুন্দুভ্যামুত্তমন্রোক আগমৎ।॥ ৩৫ 


বিজ্ঞাতার্থোহপি তগবাংস্তষীমাস জনার্দনঃ। 
নারদোহকথয়ৎ সর্বং শন্বরাহরণাদিকম্॥ ৩৬ 


তঙ্ুত্বা মহদাশ্চর্যং কৃষ্ণান্তঃপুরযোষিতঃ। 
অভ্যনন্দন্‌ বহুনব্দান্‌ নষ্টং মৃতমিবাগতম্‌॥ ৩৭ 


দেবকী বসুদেৰশ্চ কৃষ্ণরামৌ তথা স্রিয়ঃ। 
দম্পতী তৌ পরিষজ্য রুক্মিণী চ যয়ুর্ম্দম্॥। ৩৮ ৷ 


নষ্টং প্রদ্যুয়মায়াতমাকর্ণ্য দ্বারকৌকসঃ। 
অহো মৃত ইবায়াতো বালো দিষ্টোতি হাৰববন্‌। ৩৯ 


যং বৈ মুহুঃ পিতৃসরূপনিজেশভাবা- 
স্তগ্মাতরো যদভজন্‌ রহরূড়ভাবাঃ। 
চিত্রং ন তৎ খলু রমাস্পদবিসশ্ববিশ্বে 


শ্রীক্দিণী এইরাপ চিন্তা করছিলেন ; সংকল্প ও 
সন্দেহ দোলায় দোলায়মান হচ্ছিলেন। তখন সেইখানে 
পিত্রকীর্ডি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জননী-জনক দেবকী ও 
বসুদেবের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলেন ॥ ৬৫ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবই জানতেন। কিন্তু তিনি কিছুনা 
বলে চুপ করে দীড়িয়ে রইলেন। ইতাবসরে শ্রীনারদের 
আগমন হল। তিনি সকলের সামনে শ্রীপ্রন্ন্কে 
শম্বরাসুরের হরণ এবং সমুদ্রে নিক্ষেপ আদি সকল 
ঘটনার বর্ণনা করলেন।॥ ৩৬ | 

শ্রীনারদের কাছে এই অতি আশ্চর্যদ্গনক ঘটনা 
শ্রবণ করে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপূরের রন্ণীগণ আশ্চর্য হলেন 
এবং বহুদিন পূর্বে হারিয়ে যাওয়ার পর ফিরে আসা 
শ্রীপরদ্যমকে এইরূপ অভিনন্দন করতে লাগলেন যেন মৃত 
ব্যক্তি জীবিত হয়েছে॥ ৩৭ ॥ 
শ্রীরুক্সিণী এবং অন্যান্য রমশীগণ সকলেই সেই 
নবদম্পতিকে উফ আলিঙ্গন দান করে অতিশয় আনন্দ 
লাভ করলেন ৩৮ ॥ 

যখন দ্বারকাবাসী নরনারীগণ জানতে পারল যে 
হারিয়ে যাওয়া শ্রীপ্রদা্ম ফিরে এসেছেন তন তারা 
নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল-_ “আহা সৌভাগাক্রমেই 
এই বালক যেন পুনর্জন্ম লাভ করলা'॥ ৩৯ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীপ্রদ্য্ন রূপে বর্ণে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের এত অনুরূপ ছিলেন যে, তাকে দেখে 
শ্রীরন্িণী আদি মাড়গণও তাকে তাদের পতি মনে করে 
মধুরভাবমগ্র হয়ে যেতেন ও তার সম্মুখ থেকে সরে 
যেতেন ! শ্রীনিকেতন শ্রীভগবানের প্রতিবিম্ব 
কামাবতার ভগবান শ্রীগ্রদ্মকে দেখতে পেলেই এইরূপ 
আচরণ করায় কোনো আশ্চর্যের কথা ছিল না। তাকে 
দর্শন করে অন্য রমলীগণও বিচিত্র দশাসম্পন্ন হয়ে 


কামে স্মরেহক্ষিবিষয়ে কিমুতান্যনার্ঘঃ॥ ৪০ | যাবেন, তাই তো স্থাভাবিক॥ ৪০ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাগে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমক্ে উত্রার্ধে» পরদায়োংপত্তিনিরূপণং 
নাম পঞ্চপঞ্জশতমোহধায়ত | ৫৫ ॥ 
্রীমহর্ষিবেদবাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা প্রীন্ডাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তর) দ্ধের 
প্রদুম উৎপত্তি নিরূপণ নামক পঞ্চপঞ্চাশতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥ 


শ্ধ শশ্বরব্ধঃ পথ) 


অথ ষট্পঞ্চাশত্তমোহখ্যায়ঃ 
ষট্পঞ্চাশতম অধ্যায় 
স্যমন্তক মণির বৃত্তান্ত, জান্ববতী এবং সভাভামার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ 


শরীক উবাচ 
সত্রাজিতঃ স্বতনয়াং কৃষ্ণায় কৃতকিন্বিষঃ। 
স্যমন্তকেন মণিনা স্বয়যুদ্যমা দত্তবান্।॥ ১ 
রাজোবাচ 
সত্রাজিতঃ কিমকরোদ্‌ ত্হ্মম্‌ কৃষ্ণস্য কিজিষমূ! 
স্যমন্তকঃ কুতন্তম্য কম্মাদ্‌ দত্তা সুতা হরেঃ॥ ২. 
শ্রীশুক উবাচ 
আসীৎ সত্রাজিতঃ সূর্যো ভক্তসা পরমঃ সখা। 
প্রীতন্তন্মৈ মণিং প্রাদাৎ সূর্যসতটঃ সামন্তকম্‌ ৷৷ ৩ 


স তং বিভ্রন্‌ মণিং কণ্ঠে ভ্রাজমানো যথা রবিঃ। 
্রবিষ্টো দ্বারকাং রাজংস্তেজসা নোগলক্ষিতঃ॥| 8 
তং বিলোক্য জনা দূরাত্েজসা মুষ্টদৃষ্টয়ঃ। 
দীবাতেহক্ষৈর্তগবতে শশংসুঃ সূৰ্যশন্দিতাঃ।৷ ৫ 
নারায়ণ নযন্তেহস্ত  শশ্থচক্রগদাধর। 
দামোদরারবিন্দাক্ষ গোবিন্দ যদুনন্দন॥ ৬ 


এষ আয়াতি সবিতা স্বাং দিদৃক্ষুৰ্জগৎপতে। 
মুম্ণন্‌ গভভিচক্রেণ নৃণাং চক্ষুংৰি তিগ্যগুঃ॥ ৭. 


নয্বন্বিচ্ছন্তি তে মার্গং ভ্রিলোক্যাং বিবুধর্ষভাঃ। 
জ্ঞাত্বাদ্য গৃঢ়ং যদুষু দ্ৰষ্টুং ত্বায়াত্যজঃ প্রভো॥ ৮ 
শ্ৰীশুক উবাচ 


নিশম্য বালবচনং প্রহস্যান্ুজলোচনঃ। 
প্রাহ নাসৌ রবির্দেবঃ সন্রাজিন্মণিনা জুলন্‌। ৯ 


প্রীশুকদেব বললেন-পরীক্ষিং ! সত্রাজিং 
শ্রীকৃষ্ণের উপর মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করেছিল। সেই 
অপরাধ অপনোদনের নিমিত্ত সে স্বয়ং স্যনন্তক ঘণি 
সহিত নিন্দ কন্যা সত্যভামাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
সমপ্রদান করেছিল।॥ ১ ॥ 

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন--ভগবন্‌ ! 
সন্্রাজিৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কী অপরাধ 
করেছিল? সে স্যমন্তক মণি পেলও বা কোথা থেকে? 
ফেন সে তার কন্যাকে সম্প্রদান করেছিল ? ৯ ॥ 

শ্রীশুকদেৰ বললেন_হে পরীক্ষিৎ ! সত্রজিৎ 
ভগবান সূর্যের অতি বড় ভক্ত ছিল। তার ভক্তিতে প্রসন্ন 
হয়ে ভগবান সূর্যই তাকে প্রেমপ্রীতি সহকারে স্যমন্তক 
মণি দিয়েছিলেন॥ ৩ ॥ 

সত্রাজিং সেই মণিকে গলায় ধারণ করে এমন 
দীস্তিমান হল, মনে হতে লাগল যে সে স্বয়ং সূর্যই। হে 
পরীক্ষিৎ ! যখন সত্রাজিৎ দ্বারকায় এল, তখন অতাধিক 
তেজাস্থতা হেতু তাকে কেউ চিনতে পারল না॥ ৪ ॥ 

দূর থেকে সত্রাজিৎকে দেখে চোখ ঝলসে যাওয়ায় 
জনগণ ভাবল মে সম্ভবত স্বয়ং ভগবান সূর্যের আগমন 
হয়েছে। তারা এই কথা শ্রীভগবানকে নিবেদন করল। 
তবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাশা বেলছিলেন॥ ৫ ॥ 

তারা বলল_ “হে শখ্খ-চক্র-গদাধারী নারায়ণ! হে 
কমললোচন দামোদর ! হে যদুবংশশিরোমণি গোবিন্দ 
আপনাকে প্রণাম' ॥ ৬ ॥ 

হে জগদীশ্বর ! দেখুন ! নিজ প্রচন্ড তেজরাশিতে 
দীপ্তোজ্জল ভগবান সূর্য আপনাকে দর্শন করতে 
আসছেন। ৭ ॥ 

হে প্রভু ! শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ ভ্রিলোকের মধ্যে 
আপনাকে অন্বেষণ করেন কিন্তু খুঁজে পান না। আপনি 
যদুকুলে গুপ্ততাবে অবস্থান করছেন জানতে পেরে স্বয়ং 
সূর্ষনারায়ণ আপনাকে দর্শন করতে আসছ্ছেন।॥ ৮ ॥ 

শ্রীশ্ুকদেব বললেন__হে পরীক্ষিৎ ! সরল-স্বভাব 
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সত্রাজিৎ গৃছং শ্রীমৎ কৃতকৌতুকমঙ্গলম্‌। 
প্রৰিশ্য দেবসদনে মণিং বিপ্রৈর্নাবেশয়ৎ॥ ১০ 


দিনে দিনে স্ব্ণভারানষ্টো স সৃজতি প্রভো। 
দুর্ভিক্মমার্যরিষ্টানি সর্ণাধিব্যাধয়োহশুতাঃ। 
ন সন্তি মায়িনস্তত্র যত্রান্তেহ্ভ্যটিতো মণিঃ। ১১ 


স যাচিতো মণিং ক্কাপি যদুরাজায় শৌরিণা। 
নৈবার্থকামুকঃ প্রাদাদ্‌ ঘাভঙ্গমতর্কয়ন্‌॥ ১২. 


তমেকদা মণিং কষ্টে প্রতিমুচ্য মহাপ্রভমূ। 
প্রসেনো হয়মারহা মুগয়াং বাচরদ্‌ বনে॥ ১৩ 


প্রসেনং সহয়ং হত্বা মণিমাচ্ছিদ্য কেসরী। 
গিরিং বিশপ্রান্ববতা নিহতো মণিমিচ্ছতা॥ ১৪ 


সোহি চক্রে কৃমারসা মণিং ক্রীড়নকং বিলে। 
অপশ্যন্ভ্রাতরং ভ্রাতা সত্রাজিৎ পর্যতপ্যত॥। ১৫ 


প্রায়ঃ কৃষ্ণেন নিহতো মণিগ্রীবো বনং গতঃ। 
ভ্রাতা মমেতি তক্ুত্বা কর্ণে কর্ণেহজপঞ্জনাঃ॥ ১৬ 


“শাস্ত্রে ভারের পরিমাণ এরূপ বলা হয়েছে 
চতু্ভিবীহিতিঞ্জং 


গুঞ্ান্পঞ্চ_ পণং 


লোকেদের মুখে এই কথা শুনে কমললোচন ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ হাসতে লাগলেন। তিনি তাদের বললেন 
=“আরে, সূর্যদেব নয় এ তো সত্রাঞ্জিৎ। মণি দীপ্তিতে ও 
ঝকমক করছে? | ৯ ॥ 

অতঃপর: সপ্রাজিৎ নিজ শ্রীসম্পন্ন গৃহে ফিরে 
গেল। তার শুভাগমন উপলক্ষ্য কনে গৃহে মাঙ্গলিক 
অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। তারপর সে ব্রাহ্মণদের 
সাহায্যে স্যমন্তক মণিকে এক দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত 
করল॥ ১০ ॥ 

হেপরীক্ষিৎ! স্যমন্তক মণি থেকে নিত্য আটভার* 
সুবর্ণ লাভ হত। আর যেখানে স্যমন্তক মণি পূজিত হত 
সেইখানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, গ্রহবৈগ্ণা, সর্পভয়, কায়িক 
ও মানসিক পীড়া ও মায়াবীদের উপদ্রবাদি কোনো কিছু 
অশুভ ঘটত না॥ ১১ ॥ 

পরসঙ্গক্রমে একদিন ডগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন 
='সত্রাজিং ! তুমি সামস্তকনণি রাজা উপ্লসেনকে 
প্রদান করো কিন্তু অর্থলোলুপ ও লোতী সত্রাজিৎ 
শ্রীভগবানের কথাকে গুরুত্ব দিল না। বিচার-বিবেচনা 
| ছাড়াই সে তা দিতে অস্বীকার করল॥ ১২ ॥ 

একদিন সন্রাজিৎ ভ্রাতা প্রসেন সেই পরম দীপ্তিময় 
গেল ১৩ ॥ 

তখন এক সিংহ অশ্বসমেত প্রসেনকে বধ করে 
সেই মণি কেড়ে নিল। সিংহ পর্বতগুহায় প্রবেশে তৎপর 
সিংহকে বধ করে মি নিয়ে নিলেন॥ ১৪ ॥ 

জাস্ববান মণিটি গুহায় নিয়ে গিয়ে তার ছেলেদের 
ক্রীড়াসামত্রীরূপে দিয়ে দিলেন। ভ্রাতা প্রসেন না ফিরে 
আসায় সত্রাঞ্জিৎ অতিশয় দুঃখিত হয়ে পড়ল ৷৷ ১৫ ॥ 

সে বলতে লাগ্গল-সন্তবত শ্ৰীকৃষ্ণই আমার 


পলম্‌। 


অষ্টো ধরণমষ্টৌ চ কর্ষং চাংশ্চতুরঃ পলম্‌। 


তুলাং পলশতং 


প্রাহর্ভারং  স্যাদ্ধিংশাতিস্তলাঃ ৷৷ 


অর্থাৎ চারটি খ্রীহি (ধানা)-তে এক গুঞ্জা, পাঁচটি গায় এক পণ, আট পণে এক ধরণ, আট ধরণে এক কর্ষ, চার কর্ষে 
এক পল, একশো পলে এক তুলা এবং কুড়ি তুলায় এক “ভার! হয়। 
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শ্রীমস্তাগৰত 


ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য দুর্যশো লিপ্তমাত্মনি। 
মার্ুং প্রসেনপদবীমন্বপদাত নাগরৈঃ॥ ১৭ 


হতং প্রসেনমন্থং চ বীক্ষ্ম কেসরিণা বনে। 
চা্রিপৃষ্ঠে নিহতমৃক্ষেণ দদৃশুর্ভনাঃ। ১৮ 


তং 


ঝক্ষরাজৰিলং ভীনমন্ধেন তমসাহহ্বৃতম্‌। 
একো বিবেশ ভগৰানবন্থাপ্য বহিঃ প্রজাঃ॥ ১৯ 


তত্র দৃষ্টা মণিশ্লেষ্টং বালক্রীডনকং কৃতম্‌। 
হর্তূং  কৃতমভিন্তন্মিনবতহেহর্ভকান্তিকে। ২০ 


তমপূর্বং নরং দৃষ্টা ধাত্রী চুক্রোশ ভীতবৎ। 
ভক্ুত্বাজদরবৎ কুদ্ধো জান্বৰান্‌ বলিনাং বরঃ॥ ২১ 


বৈ ভগবতা তেন যুযুধে স্বামিনাহহত্মনঃ। 
পুরুষং গ্রাকৃতং মত্বা কুপিতো নানুডাববিং॥ ২২ 


ভ্রাতাকে বধ করেছে কারণ প্রসেন তো সমন্তক 
মণি গলায় পরেই বনে গিয়েছিল। সত্রাজিতের বেদোক্তি 
শুনে জনগণ পরস্পরের মধ্যে কানাকানি করতে 
লাগল॥ ১৬ ॥ 

কলঙ্ক লেপনের সংবাদ লোবনুখে ভগবান 
ভীকুষ্ণের কর্ণগোচর হন্স। তিনি কলঙ্ক অপনোদন 
| উদ্দেশ্যে অলপ কিছু বিশিষ্ট পুরুষদের সঙ্গে নিয়ে প্রসেনকে 
খুঁজে বান করতে বনে প্রবেশ করদেন।॥ ১৭ ॥ 

নাগরিকগণ ইতস্তত অন্বেষণ করে দেখল যে গভীর 
জঙ্গলে প্রসেন ও তার অশ্ব সিংহের দ্বারা নিহত হয়েছে। 
যখন তারা সিংহের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে 
গেল, তখন তারা দেখতে পেল যে পর্বতের উপরে এক 
ভাল্লুক সেই সিংহকে বধ করেছে ১৮ ॥ 

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলকে গুহার বাইরে রেখে 
একলা সেই ভয়ানক ও নিবিড় অন্ধাকার খক্ষরাজের 
গুহায় প্রবেশ করলেন। ১৯ ॥ 

শ্রীভগবান গুহায় প্রবেশ করে দেখলেন যে সেই 
সামন্তক মণিটি ছেলেদের ক্রীড়াসাৰগ্রীরূপে ব্যবস্থার করা 
হচ্ছে। তিনি তা গ্রহণ করবার উদ্দেশো সেই বালকের 
কাছে গিয়ে দীড়ালেন॥ ২০ ॥ 

এক অপরিচিত ব্যক্তিকে গুহার অভান্তরে দাঁড়িয়ে 
থাকতে দেখে সেই বালকদের ধাত্রী ভীতা হয়ে চিৎকার 
করে উঠল। তার চিৎকার শুনে পরম বলবান খক্ষরাজ 
জান্বঝান কুপিত হয়ে সেইখানে ছুটে এলেন ২১ ॥ 
| হে পরীক্ষিৎ ! জান্ববান তখন ক্রোধে দিগ্ৰিদিক্‌ 
| জ্ঞানশ্ন্যহয়েছিলেন। শ্রীভগবানের মহিম ও প্রভাব তিনি 
জানতে পারলেন না। শ্রীভগবানকে একজন সাধারণ 
মানুষ ভেবে তিনি ভাৱ সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন।। ২২ ॥ 

যেমন নাংসখণ্ডের জন। দুই বাজ্পাখির মধ্যে যুদ্ধ 
হয়, তেমনভাবেই জয়াভিলামযুকত শ্রীকৃষ্ণ ও জান্ববানের 
মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ আরস্ত হল। প্রারন্তে অস্শান্্র ব্যবহৃত 
হল, ক্ৰমে প্রকৃতিতে বদল এল প্রস্তর বর্ষণ হতে লাগল 
তারপর বৃক্ষ উৎপাটিত বরে যুদ্ধে বাবহৃত হতে লাগল। 
অবশেষে তাদের মধ্যে অতি ভয়ংকর বাহ্যুন্ধ শুরু 
হল॥ ২৩ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! বন্ধ প্রহারসম মুষ্টি আঘাতযুক্ত যুদ্ধ 
আটাশ দিন পর্যন্ত দিবানিশি চলল ॥ ২৪ ॥ 


দশম অন্ধ (যটুপঞ্চাশতম অধ্যায়) 
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র | 


তা 
ক্ষীণসত্বঃ ্িলগাত্রস্তমাহাতীব বিস্মিতঃ॥ ২৫ 


জানে ত্বাং সর্বতৃতানাং প্রাণ ওজঃ সহো বলম্‌। 
বিষ্ণুং পুরাণপুরু্ষং প্রভবিষ্ণুনখীশবরম্‌ ৷ ২৬ 


বং হি বিশ্বসূজাং টা সৃজানামপি যচ্চ সৎ। 
কালঃ কলয়তানীশঃ পর আত্মা তথাহহস্রনাম্‌॥ ২৭ 


যস্যেষদুংকলিতরোষকটাক্ষমোক্ষে- 
বৰ্থাদিশং  ক্ষুভিতনক্রতিমিঙ্গিলোহন্িঃ। 
সেতৃঃ কৃতঃ স্ববশ উজ্জবলিতা চ লঙ্কা 
রক্ষঃশিরাংসি ভূৰি পেতুরিযুক্ষতানি॥ ২৮ 


ইতি বিজ্ঞাতবিজ্ঞানমৃক্ষরাজানমদ্যুতঃ। 
বাজহার মহারাজ ভগবান্‌ দেবকীসুতঃ॥ ২৯ 


অভিমৃশ্যারবিন্দাক্ষঃ পাণিনা শঙ্করেণ তম্‌। 
কৃপয়া পরয়া ভক্ত প্রেমগন্তীরয়া গিরা॥ ৩০ 


মণিহেতোরিহ প্রাপ্তা বয়মৃক্ষপতে বিলম্‌। 
মিথাভিশাপং প্রমূজয়াত্নো মপিনামুনা॥ ৩১ 


ইত্যুক্তঃ স্বাং দুহিতরং কন্যাং জান্ববতীং মুদা। 
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অবশেষে ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণের মুষ্টযাঘাতে জাপানের 
অঙ্গের বন্ধন সকল শিথিল হয়ে পড়ল। তার যুদ্ধের 
'উৎদাহে ভাটা পড়ল। তিনি ঘৰ্মাক্ত কলেবর হয়ে 
গেলেন। তখন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তিনি ভগবান 
শ্রীক্ধকে বললেন ॥ ২৫ ॥ 

হে প্রভু ! জামি বুঝতে পেরেছি। আপনিই সমস্ত 
প্রাণীর প্রভু, পালনকর্তা, পুরাশপুরুষ ভগাবান বিষ্ণু। 
আগনিই প্রাণীদেহের প্রাণ, ইন্দিয়লল, মনোবল ও 
দেহবলন্বরাপ॥ ২৬ ॥ 

বিশ্বরচয়িতা ব্রহ্মার সৃষ্টি আপনিই করেছেন। 
জগতে দৃশ্য পদার্থসমূহে সত্তা্ূপে আপনি স্বয়ং 
বিরাজনান। কালের অবয়বসমূহের নিয়ামক পরমকাল 
আগনিই। বিভিন্ন দেহের প্রত্তীয়মান অন্তরাস্মার পরম 
আত্মাও আপনি॥ ২৭ ॥ 

হে প্রভু ! আমার স্মরণে আসছে যে, আপনি 
কিঞ্চিৎ কোধাহিত হয়ে সমুদ্রের দিকে কাক্ষপাত 
করেছিলেন। সমুদ্রের মকর, কুভীরাদি তাতে ্রন্ধ 
হয়েছিল ও সমুদ্র আপনাকে পথ দিয়েছিন। আপনি তখন 
তার উপর সেতু বন্ধন করে স্বীয় যশ বিস্তার করেছিলেন 
ও লঙ্কা ধ্বংস হয়েছিল। আপনার শরাঘাতে রাক্ষসমুণ্ড 
ভূুষ্ঠিত হয়েছিল। (আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার 
গরম আরাধাদেব শ্রীরাম এইবার শ্রীকৃষ্ণ রূপে 
এসেছেন) ॥ ২৮॥ 

হে পরীক্ষিং ! যখন খক্ষরাজ জান্ববান 
শ্রীতগবানকে চিনতে পারলেন তখন কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ 
অঙ্গে স্পর্শ প্রদান করলেন। অতঃপর অহেতুক কৃপাসিন্ধ 
প্রভু প্রেনগন্তীর বাণীতে নিজ ভক্ত শ্রীঞ্গন্ববানকে 
বললেন ॥ ২৯-৩০॥ 

হে খক্ষরাজ ! আমি ওই সামন্তক মণির জন্য 
তোমার এই গুহাদ্ধারে এসেছি। ওই মলি লাভ করে আমি 
আমার উপর আরোপ করা মিথ্যা কলঙ্ক দূর করতে 
চাই৷ ৩১ ॥ 

শ্রীভগবান যখন এইরূপ বললেন তখন ্রীজাপ্রবান 
পরমানন্দে তাকে পূজা করবার নিমিত্ত নিজ কুমারী কন্যা 


| জ্ববতীকে মণির সহিত তার গ্রীগাদগঞ্জে সমর্পণ 
অঙ্থণার্থং স মণিনা কৃষ্ণায়োপজহার হ। ৩২ । করলেন॥ ৬২ ॥ 
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অনা নির্গমং শৌরেঃ প্রবিষ্টস্য বিলং জনাঃ। 
প্রতীক্ষ্য দ্বাদশাহানি দুঃখিতাঃ স্বপুরং যযুঃ। ৩৩ 


নিশম্য দেবকী দেবী রুক্মিণ্যানকদুন্দুভিঃ। 
সুহৃদো জ্ঞাতয়োহশোচন্‌ বিলাৎ কৃষ্ণমনির্গতমূ॥। ৩৪ 


সত্রাজিতং শপন্তস্তে দুঃখিতা দ্বারকৌকসঃ। 
উপতনূর্মহামায়াং দুর্গাং কৃষ্ণোপলব্ধয়ে। ৩৫ 


তেষাং তু দেৰুপন্থানাৎ প্রত্যাদিষ্টাশিষা স চ। 
প্রাদু্বভুৰ সিদ্ধাৰ্থঃ সদারো হ্ষয়ন্‌ হরিঃ॥ ৩৬ 


উপলভ্য হৃমীকেশং মৃতং পুনরিৰাগতমূ। 
সহ পত্ন্া মণিষ্রীবং সর্বে জাতমহোৎসবাঃ। ৩৭ 


সত্রাজিতং সমাহুয় সভায়াং রাজসন্নিধৌ। 
প্রাপ্তিং চাখ্যায় ভগবান্‌ মণিং তম্মৈ ন্যৰ্দেয়ং।| ৩৮ 


স চাতিত্রীডিতো রত্বং গৃহীত্বাবাঙ্মুখন্ততঃ। 
অনুতপ্যমানো"। ভবনমগমৎ স্বেন পাপ্মনা॥ ৩৯ 


সোহনুধ্যায়ংস্তদেবাঘং বলবদিগ্রহাকূলঃ। 
কথং মৃজাম্াত্বরজঃ প্রসীদেদ্‌ ' বাচুতঃ কথন্‌ ৷ ৪০ 


শ্ৰীমন্তাগবত 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাদের গুহার বহরে রেখে 
গিয়েছিলেন তারা তার জন্য বারো দিন পর্যন্ত অপেক্ষা 
করছিল। যখন তারা দেখল যে তিনি গুহা থেকে বেরিয়ে 
এলেন না, তখন তারা অতি দুঃবিত হয়ে দ্বারকায় ফিরে 
এল ॥ ৩৩ ॥ 

সেইখানে যখন মাতা শ্রীদেবকী, শ্রীরক্সিণী, 
শ্রীবসুদেৰ ও অন্যান্য আত্ীয়স্বজনগণ শুনলেন যে 
শ্রীকৃষ্ণ গুহায় ঢুকে আর বেরিয়ে আসেননি তখন তারা 
শোকাকুল হয়ে পড়লেন॥ ৩৪ ॥ 

শোকাকুল দ্বারকাবাসী সকল ঘটনার জনা 
সত্রাজিৎকে দায়ী করল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ফিরে পাবার 
কামনায় এইবার তারা মহামায়া শ্রীদর্গানেবীর শরণাপন্ন 
হল। সকলে সমবেত হয়ে দেনী আরাধনায় যুত 
হল।॥ ৩৫॥ 

আরাধনায় দেবী প্রসন্ন হলেন ও তাদের আশীর্বাদ 
দিলেন। ত্যবসরে মণি ও নববধূকে (শ্রীজা্ববহীকে) 
সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের আগমন হল। শ্রীকৃষ্ণকে কার্যে 
সফল হতে দেখে সকলে খুবই আনন্দিত হল ৷৷ ৩৬ ॥ 

সকল দ্বারকাবাসী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কণে স্যমন্তক 
পরমানশ্দের অনুভূতি লাভ করল 3 মনে হল যেন কোনো 
মৃত ব্যক্তির পুনরাগগমন হয়েছে। ৩৭ | 

তদনপ্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ উগ্রসেনের 
করবার সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিলেন এবং সামন্তক মণি 
তাকে অর্পণ করলেন॥ ৩৮ ॥ 

সত্রাজিং অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে গড়েছিল। স্যমন্তক 
মণি সে গ্রহণ করল অবশ্যই, কিন্তু লজ্জায় অধোবদন 
হয়ে। কৃত অপরাধের জন্য তার অনুতাগের সীমা ছিল 
না। সে কোনোরকমে গৃহে প্রত্যাগমন করল ॥ ৩৯ ॥ 

সত্রাজিতের মনে তখন এক চিন্তা যে সে ভয়ানক 
অপরাধ করে ফেলেছে। বলবান বাতির সঙ্গে বিরোধ 
হওয়ায় সে অতাধিক ভীতসন্তরন্ত হয়ে পড়ল। কেমন করে 
অপরাধ থেকে সে মুক্তি লাভ করবে, তাই সে ভাবতে 
লাগল। শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করাই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান 
হল। ৪০ ॥ 


(২ দেদুতঃ। 


মানো 
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কিং কৃত্বা সাধু মহাং সান শপেদ্‌ ৰা জনো যথা। 


অদীর্ঘদশনিং ক্ষুদ্রং মৃঢ়ং দ্রবিণলোলুপম্॥। ৪১ 


দাস্যে দুহিতরং তম্মৈ স্্ীরতং রত্রমেব চ। 
উপায়োহয়ং সমীচীনন্তস্য শান্তির চানাথা ॥ ৪২ 


এবং বাবসিতো বুদ্ধ্যা সত্রাজিৎ স্বসূতাং শুভাম। 
মণিং চ স্বয়মূদ্যম্য কৃষ্ণায়োপজহার হৃণ)॥ ৪৩ 


তাং সত্যভামাং ভগবানুশযেমে যখাবিধি। 
বহুভির্ধাটিতাং শীলরূগৌদার্যগুণান্িতাম্‌॥ ৪৪ 


ভগবানাহ ন নণিং প্রতীচ্ছামো বয়ং নৃপ। 
তবাস্তাং” দেবতক্তসা বয়ং চ ফলভাগিনঃ॥ ৪৫ 


সে উদ্ধার পাওয়ার পথ খুঁজতে গিয়ে ভাবল 
= আমন কোন্‌ কার্যে আযার কল্যাণ হবে আর জনগণও 
আমাকে তিরস্কার করা থেকে বিরত হবে ? বস্তুত 
আমি অনূরদশ্ী ও ক্ষুদ্মতি। ধনলোতে আমি অতি 
অবিবেচনাযুক্ত কাৰ্য করে বসেছি ৪১ ॥ 

কন্যা সত্যভামা আমার রমনীরত্র। তাকে আর এই 
সামন্তক মণিকে আমি প্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করে অপরাধ 
অগনোদনে শ্রতী হব। এই উৎকৃষ্ট উপায়। এতেই আমার 
অপরাধ থেকে মুক্তিলাভ হওয়া সম্ভব। আর অনা কোনো 
উপায় নেই॥' ৪২ ॥ 

অনুতাপে দগ্ধ সত্রাজিৎ বিবেকবুদ্ধি সহযোগে 
এইরূপ বিচার করে নিজ কন্যা সত্যভামা ও স্যমন্তক মণি 
নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে গেল 
এবং দুই ই তাকে অর্পণ করল॥ ৪৩ ॥ 
সদ্গণসণ্পমা ছিলেন। বহু রাজারা তাকে কানন 
করতেন ও তাকে লাভ করনার অভিলাষও ব্যক্ত 
করেছিলেন। এইবার কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিধিপূর্বক তার 
পাণিপ্রহণ করলেন ৪৪ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবানপ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎকে বললেন 
_সামন্তক মণি আমি গ্রহণ করব না। আপনি সূর্যদেবের 
ভক্ত। তাই তা আপনার কাছেই থাক। আমরা কেবল তার 
ফল অর্থাৎ প্রদান করা সুবর্ণ গ্রহণের অধিকারী। তা-ই 
আপনি আমাদের দিতে থাকবেন॥ ৪৫ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমন্ক্ে "| উততরার্ধে সামন্তকোপাধ্যানে 


মটুপঞ্চাশভমোহ: 


ATS | ৫৬ | 


শ্রীমন্মহৰ্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংগী সংহিতা প্রীমতাগবতমহাপুরাদের দশম (উত্তরার) স্কন্ধের 
সামন্তকমণি উপাখ্যান নামক যট্পঞ্চাশতন অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥ 


চসঃ।  খেতৱ। 
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(গভবাংস্ত দেৱভক্তশ্চ। 


শিঞ্ধে স্যমন্তকাহরণং যট্পঞ্ধা.। 


অথ সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ 
সপ্তপঞ্ঝাশতম অধ্যায় 
স্যমন্তক হরণ, শতধন্বার উদ্ধার এবং অক্রুরকে পুনরায় দ্বারকায় আহ্বান 


শ্রীশুক উবাচ 


বিদ্রাতার্থোহপি গোবিন্দো দগ্ধানাকর্ণা পাণবান্‌। 
কুন্তীং চ কুল্যকরণে সহরামো যযৌ কুন্দন ॥ ১ 


ভীম্মং কৃপং সবিদুরং গাদ্ধারীং দ্রোণমেব চ। 
তুলাদু্ঘো চ সঙ্গম্য হা কষ্টমিতি হোচতুঃ॥ ২ 


লন্দৈতদন্তরং রাজন্‌ শতধন্বানমূচতুঃ। 


অক্রুরকৃতবর্মাণৌ মণিঃ কম্মা় গৃহ্যতে॥ ৩ 


যোহম্মত্যং সংপ্রতিশ্রচ্ত্য কন্যারত্বং বিগর্য্য নঃ। 
কক্চায়াদান সত্রাজিৎ কল্মাদ্‌ ভ্রাতরমন্বিয়াৎ॥ ৪ 


এবং ভিন্নমতিস্তাভ্যাং সত্রাজিতমসত্তমঃ। 
শয়ানমবধীল্লোভাৎ স পাপঃ ক্ষীণজীবিতঃ॥ ৫ 


স্্ীণাং বিক্রোশমানানাং ক্রন্দন্তীনামনাথবৎ। 
হত্বা পশূন্‌ সৌনিকবন্মণিমাদায় জগ্মিবান্‌।॥ ৬ 


সত্যভামা চ পিতরং হতং বীক্ষা শুচার্পিতা। 
ব্যলপত্তাত তাতেতি হা হতাস্মীতি মুহ্যতী॥ ৭ 
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শ্ৰীশ্তকদেব বনলেন__হে প্রীক্ষিৎ যদিও ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে জতুগ্ুহের অগ্নিতে পাণুবদের 
কোনো ক্ষতি হয়নি, তবুও যখন তিনি শুনলেন যে কুন্তী 
ও পাণ্ডবগণ অস্নিতে দ্ধ হয়ে গেছেন তখন তিনি 
সেই সময়ের কুলপরশ্পরা অনুসারে শ্রীবলরাম সহ 
হন্তিনাপুরে গেলেন॥ ১ ॥ 

হন্তিনাপুর গিয়ে তিনি ভীষ্ম পিতামহ, কৃপাচার্য, 
বিদুর, গান্ধারী এবং দ্রোণাচার্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করলেন এবং তাদের 
“হায়! এ তো অতি দুঃখের কথা ॥ ২ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর চলে যাওয়ায় দ্বারকায় 
অত্র ও কৃতবর্মা সুযোগ পেয়ে গেল। তারা শতধন্বাকে 
পরমার্শ দিল--ত্রাজিতের কাছ খেকে ্যমন্তক মণি হরণ 
করবার এই তো উপযুক্ত সময়? ৩ ॥ 

সত্রাজিৎ তার অতি উত্তম পরমাসুন্দরী কন্যা 
সত্যভামাকে আমাদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ায় প্রতিশ্রুতি 
রক্ষা না করে আমাদের অবজ্ঞা করে তার বিবাহ 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দিল। তাহলে কেন সত্রাঞ্জিৎ তার ভ্রাতা 
প্রসেনের ন্যায় যনালয়ে গমন করবে না? ৪ ॥ 

পাপাচারী শতধন্বার শিয়রে তখন মৃত্যু উপস্থিত 
হয়েছে। অক্তুর ও কৃতবর্মার প্ররোচনায় তার মতিভ্রম 
হল। সেই বিপথগামী শতবন্থা তখন স্যমন্তক মণির লোভে 
নিদ্িত সত্ৰাজ্গিৎকে বধ করল।। ৫ ॥ 

শতধস্থাকে দেখে রমণীগণ অনাথাসম আর্তনাদ 
করে উঠেছিল। যেমন নিষ্ঠুর কসাই পশুদের বধ করে 
থাকে তেমনভাবেই শত্ধন্থা নি্রিত সত্রাজিংকে বধ 
করল এবং স্যমন্তক মণি নিয়ে চম্পট দিল। ৬ ॥ 
| শ্ৰীসত্যভামা পিতাকে নিহত দেশে শোকাকুল হয়ে 
গেলেন ও বিলাপ করে বলতে লাগলেন__ “হায় পিতা! 
আমি যে শেষ হয়ে গেজাম।” তিনি ঘনঘন সংজ্াহীন হয়ে 
যেতে লাগলেন এবং জ্ঞান ফিরে আসলেই বিলাপ 
করতে লাগলেন ।॥ ৭ ॥ 


দশমন্তদ্ধ (সপ্তপঞ্জাশতম অধ্যায়) 
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তৈলদ্োণাং মৃতং প্রাস্য জগাম গজসাহুয়ম্‌। 
কৃষ্ণায় বিদিতা্থায তপ্তাহহচখো গিতুৰ্ববম্‌॥ ৮ 


তদাকর্ণোশ্বরৌ রাজননুসৃত্য নৃলোকতাম্‌। 
অহো নঃ পরমং কষ্টমিতাতরা্দৌ তুঃ॥। ৯ 


আগত্য ভগৰাং্তন্মাং সভার্যঃ সাগ্রজঃ গুরমূ। 
শতখন্বানমারেভে হস্তং হুর্তুং মণিং ততঃ॥ ১০ 


(দোহপি কৃষ্ণোদামং জ্ঞাত্বা ভীতঃ প্রাণপরীন্সয়া। 
সাহায্যে কৃতবর্মাণমযাচত স চাব্রবীৎ॥ ১১ 


নাহমীশ্বরয়োঃ কুর্াং হেলনং রামকৃষ্ণয়োঃ। 
কো নু ক্ষেমায় কল্পেত তয়োৰ্বুজিনমাচরন্‌।। ১২. 


কংসঃ সহানুগোহগীতো যদ্ষেষাত্তাজিতঃ শ্রিয়া। 
জরাসন্ধঃ সপ্তদশ সংযুগান্‌ বিরখো গতঃ।। ১৩ 


প্রত্যাখ্যাতঃ স চাক্রুরং পার্ফিগ্রাহমযাচত। 
সোহপাহ কো বিরুধ্যেত বিছানীশ্বরযোর্বলমূ॥ ১৪ 


য ইদং লীলয়া বিশ্বং সৃজত্যবতি হস্তি চ। 
চেষ্টাং বিশ্বাসূজো যস্য ন বিদুর্মোহিতাজয়া। ১৫ 


যঃ সপ্তহায়নঃ শৈলমুৎপাট্যেকেন পাণিনা। 
দধার লীলয়া বাল উচ্ছিলীক্রমিৰার্ডকঃ॥ ১৬ 


নমন্তন্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াতূতকৰ্মণে। 
অনন্তায়াদিভূতায় কৃটস্থায়াত্মনে নমঃ॥ ১৭ 


তন্ত্র শ্রীসত্যভামা তার পিতার শবকে তৈল 
আধারে নিমজ্জিত রেখে স্বয়ং হস্তিনাপুর গমন করলেন। 
তিনি অতি দুঃখের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তার পিতার 
হত্যার বৃত্তান্ত বলল্গেন-যদিও সকল কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
পূর্বেইজানতেন। ৮ ॥ 

হে পরীক্ষিং ! সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং 
শ্রীবলরাম সব বৃত্তান্ত অবগত হয়ে নরলীলাভিনয় করে 
অশ্রুগাত করতে লাগলেন ও বিলাপ করতে করতে 
বলতে লাগলেন-_ হায় ! আমাদের এমন এক ভয়ংকর 
বিপদ হল।" ৯ ॥ 

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীসত্ভামা এবং 
শ্রীবলরামকে নিয়ে হস্তিনাপুর থেকে দ্বারকায় ফিরে 
| এলেন। তারপর শতধন্াকে বধ করে স্যমন্তক মণি উদ্ধার 
করবার উদ্যোগ চলতে লাগল।। ১০ ॥ 

শতযন্বার কানে এই খবর পৌছিতে সময লাগল না 
মেশ্রীকৃ্ণ তাকে বধ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। সে প্রচণ্ড 
ভয় পেয়ে গেল। নিজের প্রাণরক্ষা হেতু সে কতবর্মার 
সাহাযাপ্রার্থী হল। তখন কৃতবৰ্মা বলল ॥ ১১ ॥ 
|. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম সর্বজন শ্রদ্ধেয় 
শক্তিমান ঈশ্বর স্বয়ং । তাদের সঙ্গে শক্রতা করা আনার 
পক্ষে সম্ভব নয়। ত্রিভুৰনে এমন কেউ আছে যে ডাদের 
সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়ে ইহলোকে-পরলোকে মুখে- 
| শান্তিতে বাস করতে পারবে ? ১২ ॥ 

তুমি তো জবান যে তর বিদ্বেধী হয়ে কংস তার 
হয়েছে। শৌর্ষবীর্ষসম্পন্ন রাজা জরাসন্ধ তার সঙ্গে যুদ্ধ 
| করে পরপর সতেরো বার পরাজিত হয়ে রথ ছাড়াই 
রাজধানীতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। ১৩ ॥ 

যখন কৃতবর্সা এইভাবে একবাক্যে শতধ্াকে 
কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। শ্রীঅক্তুর উত্তর দিলেন 
ভাই ! কে সখ করে সর্বশক্তিমান শ্রীভ্গাবানের 
প্রভাবের কথা জেনেশুনে তাঁর সঙ্গে কলহে লিপ্ত হওয়ার 
জন্য এগোবে ? তিনি ত্রীডাঙ্ছলে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, 
লয় করেন আর তার কার্য মায়ামোহিত ব্রহ্মাদি 
রিশ্ববিধাতাও বুঝতে সক্ষম হন না। তখন তার বয়ঃক্রম 
মাত্র সাত বৎসর অর্থাৎ তার বালক অবস্থাতে তিনি এক 
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প্রত্যাখ্যাতঃ স তেনাপি শতধন্বা মহামণিম্‌। 
তশ্মিন্‌ নাসাশ্বমারুহ্য শতযোজনগং যযৌ॥ ১৮ 


গরুড়ধবজমারুহ্য রথং রামজনার্দনৌ। 
অন্বয়াতাং মহাৰেগৈরশ্বৈ রাজন্‌ গুরুদ্রহমূ। ১৯ 


মিথিলায়ামুপৰনে বিসৃজ্য পতিতং হয়ম্‌। 
পড্ত্যামধাৰৎ সন্মুন্তঃ কৃষ্গোহগান্বদ্রবদ্‌ রুষা ॥ ২০ 


পদাতের্ডগবাংস্তম্য পদাতিস্তিম্মনেমিনা। 
চক্রেণ শির উৎকৃতা বাসসো বাঁচিনোন্মণিম্‌॥ ২১ 


অলবূমণিরাগত্য কৃষ্ণ আহাগ্রজান্তিকমূ। 
বৃথা হতঃ শতধনুর্মণিস্তত্র ন বিদাতে॥ ২২ 


তত আহ বলো নৃনং স নণিঃ শতধন্বনা। 
কম্িংশ্চিৎ পুরুষে নানত্রমবেষ”। পুরং ব্রজ॥ ২৩ 


অহং বৈদেহমিচ্ছামি জং প্রিয়তমং মম। 
ইত্যুত্বা মিথিলাং রাজন্‌ বিবেশ যদুনন্দনঃ॥ ২৪ 


হাতে গিরিরাজ গোবর্ধনকে উৎপাটন করে এনে ব্যাঙের 
ছাতার মতন তা সাতদিন ভ্রীড়াচ্ছলে তুলে রেখেছিলেন; 
আদি সেই শ্রীকৃষ্ণকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করি। অদ্ভুত তার 
কর্মকাণ্ড । তিনি অনন্ত, অনাদি, কৃটছ ও সরবনত্ামী। সেই 
সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুনঃপুন নমস্কার নিবেদন 
করছি ১৪-১৭॥ 

এইভাবে শ্রীঘকুরও যখন সাহায্য করতে অস্মীকার 
করলেন তখন শতধন্থা সামন্তক মণিকে তার কাছে গচ্ছিত 
রেখে শতযোজ্ছনগামী অস্বে আরোহণ করে তৎক্ষণাৎ 
পলায়ন করল॥ ১৮ ॥ 

পরীক্ষিত ! তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবপরাম 
ক্রুতগতিসম্পন্ন অস্থ সংযুক্ত গরুড়ধবজ রথে আরোহণ 
করে শ্বশুর সত্রাজিৎ-হন্তা শতথস্থার পশ্চাদ্ধাবন 
করলেন।॥ ১৯ ॥ 

মিথিলাপুরী সন্নিকটে এক উপবনে শত্স্থার অশ্ব 
পড়ে গেল। অশ্ব আগ করে সে তখন ছুটে পালাতে 
লাগল। শতধন্বা তখন ভীতিবিহ্ল হয়ে পড়েছিল। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সক্রোধে তার উদ্দেশো ধাবমান 
| হলেন ২০ ॥ 

পদরজে গমনকারী শতধন্বাকে শ্রীভগবান 
পদত্রজেই তাড়া করে তীশ্মু্ধার চক্রুদ্বারা তার মন্ত্রক ছেদন 
করলেন। তারপর তিনি শতধন্বার বন্ডের মধ্যে সামন্তক 
মণি অধ্বেষণ করতে লাগলেন॥ ২১ ॥ 

কিন্তু সামগ্তক মণি পাওয়া গেল লা। তখন ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ্জ শ্রীবলরামকে এসে বললেন_'আমরা 
শতধন্থাকে অনর্থক বধ বল্রলাম, কারণ স্যমন্তক মণি তো 
অর কাছেই নেই'॥ ২২ ॥ 

শ্রীবলরাম তখন বললেন--“এতে সন্দেহ নেই, 
যে স্যমন্তক মণিকে শতধন্া কারও কাছে গচ্ছিত রেখে 
গেছে। এখন দ্বারকায় ফিরে গিয়ে ভার খৌজখবর নিতে 
হবে॥ ২৩ ॥ 

আমি জনক রাজার* সঙ্গে দেখা করতে চললাম। 
তিনি আমায় অতি প্রিয় বন্ধু” হে পরীক্ষিৎ ! এইরাপ 
বলে যদুবংশনন্দন গ্রীবলরাম মিখিলানগরে চলে 
গেলেন॥ ২৪॥ 


লে। 


"মিথিলার অধিপতিদের সকলেরই সাধারণ পদবী ছিল জ্রনক। ইনি সীতার পিতা জনক নন। দীতার পিতার প্রকৃত নাম 
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তং দৃষ্টা সহসোখায় মৈথিলঃ প্রীতমানসঃ। 
অর্হয়ামাস বিধিবদহণীয়ং১। সমর্হণৈঃ॥ ২৫ 


উবাস তাং কতিচিন্সিথিলায়াং সমা বিভূঃ। 
মানিতঃ শ্রীতিযুক্তেন জনকেন মহাত্মনা। 
ততোহশিক্ষদ্‌ গদাং কালে ধার্ঁরাষ্টুঃ সুযোধনঃ॥ ২৬ 


কেশবো দ্বারকামেত্য নিখনং শতধন্ধনঃ। 
অগ্রাপ্তিং চ মণেঃ প্রাহ প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কৃদ্‌ বিভুঃ।॥ ২৭ 


ততঃ স কারয়ামাস ক্রিয়া বন্ধোর্হতস্য বৈ। 
সাকং" সুহৃত্ির্ভগবান্ যা যাঃ সঃ সান্পরায়িকাঃ॥ ২৮ 


অক্তুরঃ কৃতবর্মা চ শ্রুত্বা শতধনোর্বধম্‌। 
ব্যৃষতু্ভয়বিত্ৰন্তো দ্বারকায়াঃ প্রযোজকৌ॥ ২৯ 


অক্ুরে প্রোমিতেহরিষ্টান্মাসন্‌ বৈ দ্বারকৌকসাম্‌। 
শারীরা মানসাস্তাপা মুহুর্দোবিকভৌতিকাঃ ॥ ৩০ 


ইত্যঙ্গোপদিশন্তোকে বিন্মৃত্য প্রা্ডদাহৃতম্‌। 
মুনিৰাসনিৰাসে কিং ঘটেতারিটটদর্শনম্‌ ॥ ৩১ 


দেবেহ্বর্যতি কাশীশঃ শ্বফন্ধায়াগতায় বৈ। 
স্নমুতাং গান্দিনীং গ্রাদাৎ ততোহবর্যৎস্ম কাশিযু। ৩২ 


তৎসুতন্তংপ্রভাবোহসাৰক্ৰুরো যত্র যত্র হণ 
দেবোহভিবর্যতে তত্ৰ নোপতাপা ন মারিকাঃ॥ ৩৩ 


ইতি বৃদ্ধবচঃ শ্রল্থা নৈতাবদিহ কারণম্‌। 
ইতি সত্বা"! সমানায্য প্রাহাক্র্রং জনার্দনঃ।। ৩৪ 


১ বদর্ঘলাৎ বৈ তমৰ্ছণেঃ। = শিসাৰ্ছং। 


যখন মিথিলাধিপতি দেখলেন যে পরমণূজা 
প্রীবলরামের শুভাগমন হয়েছে তখন তিনি যৎপনোনাস্তি 
আনন্দিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিবিধ পুজোপকরণ 
সহযোগে তার যথাবিধি পূজা করলেন॥ ২৫ ॥ 

অতঃপর ভগবান গ্রীবলরাম কয়েক বংসর কাল 
মিথিলাপুরীতেই থেকে গেলেন। মহাত্বা জনক তাকে 
সম্মানে ও প্রেমদ্্রীতি সহকারে সেবা করেছিলেন। এই. 
কালেই ধৃত পুত্র দর্যোধনের শ্রীবলরাযের কাছ থেকে 
গদাযুদ্ধ শিক্ষা লাভ হয়েছিল। ২৬ ॥ 

ষতযভমার প্রিয় কার্য সমাধা করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
|দ্বারকায় ফিরে এলদেন। ঘটনা বৃত্তান্ত বলে তিনি জানালেন 
যে শতধন্থা বধ হলেও তার কাছে সামন্তক মণি পাওয়া 
যায়নি॥ ২৭ ॥ 

অতঃপর তিনি সুহ্কদদের সাহাযো শ্বশুর 
সন্রাজিতের উধধ্বদৈহিক (মরণোত্তর) ভ্রয়াদি সন্পন 
করালেন। মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক শান্তিলাতই ছিল এর 
উদ্দেশা॥ ২৮ ॥ 

সত্রাজিৎকে বধ করবার প্ররোচনা শ্রীজক্রুর ও 
কৃতবৰ্মা দিয়েছিলেন। শতধা বধের সংবাদ তাদের ভীত 
করে তুলল। তারা দ্বারকা থেকে পলায়ন করে গ্রাণরক্ষা 
করলেন। ২৯ || 

হেপরীক্ষিৎ ! অনেকের মতে শ্রীতক্রুরের দ্বারকা 
আশ হেতু দ্বারকার প্রজাদের প্রবল অনিষ্ট ও অরিষ্ট সন্তাপ 
এসেছিল ; আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপের কারণে 
তাদের শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ হয়েছিল। এই মত 
ধারণকারী বাক্তিগণ একরারও পূর্বের কথা মনে করে 
দেখেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সমস্ত খাষি-মুনিদের 
বসবাস আর তার নিবাদস্থানদ্বারকায়। তার (মীকৃষ্ণের) 
সশরীরে দ্বারকায় উপস্থিত থাকতে সেখানে কি কোনো 
রকমের উপদ্রব হওষা আদৌ সম্ভব ? ৩০-৩১ ॥ 

তখনকার বয়োজোষ্ট প্রজাগণ এই অন্তুত যুক্তি 
দেখিয়েছিলেন--“তারা সেই কাশীরাজের রাজ্যে অনাবৃষ্টি 
ও খরার সঙ্গে স্বকপোলকল্িত খিল খুঁজে বার করবার 
চেষ্টা করেছিলেন। সেই খরা অবস্থায় কাশীরাজ সমাগত 
শ্ষফন্ধের সঙ্গে তার কন্যা গান্দিনীর বিবাহ দিয়েছিলেন যা 


নদ 


সঃ 
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পৃজয়িত্বাভিভাষ্যোনং কথয়িত্বা প্রিয়াঃ কথাঃ। 
বিজ্ঞাতাখিলচিত্তজঃ স্ময়মান উবাচ হু॥ ৩৫ 


ননু দানপতে ন্যভ্তন্তবয্যান্ডে শতধদ্বনা। 
স্যমনস্তকো মণিঃ শ্রীমান্‌ বিদিতঃ পূর্বমেব নঃ॥ ৩৬ 


সত্রাজিতোহংনপতযত্বাদ গৃতীয্দুহিতুঃ সুতাঃ। 
দায়ং নিনীয়াপঃ পিগুন্‌ বিসুচার্ং চ শেষিতম্‌।। ৩৭ 


তথাপি দুর্ধরস্তুন্যন্তুয্যান্তাং সুত্রতে যণিঃ। 
কিন্তু মামগ্রজঃ সময ন প্রতোতি মণিং প্রতি॥ ৩৮ 


দর্শনস্ব মহাজগ বন্ধুনাং শান্তিমাবহ। 
অব্যু্ছিমা মখান্তেহদা বর্ত্ে রুব্মবেদয়ঃ | ৩৯ 


তাদের মতে গ্রবল বর্ষণ এনে স্বস্ি প্রদান করেছিল। 
শ্বীঅন্রর সেই শ্বফক্ষের পুত্র, তাই তার প্রভাব এক 
হওয়া ভউচিত। তাই শ্রীঅক্রপ কোথাও অবস্থান করলেই 
প্রবল বৰ্ষণ হয় এবং প্রজাগণ কষ্ট ও মহামারী থেকে রক্ষা 
পায়" হে পরীক্ষিৎ ! তানের কথা শুনে শ্রীজগবান 
ভাবলেন যে উপদ্রবের কারণ তা নয়। তবুও শ্রীভগৰান 
| লোকাপবাদ দূর করবার জনা দূত প্রেরণ করে ্লীঅক্রুরকে 
শুঁজ্দে আনলেন। শ্রীঅন্ুর আসবার পর তিনি তার সঙ্গে 
কথাবার্তা বললেন॥ ৩২-৩৪ ॥ 

্রীভগবান ভার সমাদর, আপায়ন ও সুমিষ্ট কথায় 
সন্ভাষণ_সব কিছু করলেন। হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবান 
প্রত্যেকের চিন্তে এই একটি সংকল্প দেখে থাকেন। 
বললেন।॥ ৩৫ ॥ 

হে খুল্পতাত ! আপনি তো দানধর্ম পালক। আমরা 
| বহুদিন থেকেই জানি যে শতযখা আপনার কাছে অতি 
উজ্জ্বল ও সম্পদপ্রানতা স্যমন্তক মনি গচ্ছিত রেখে 
গেছে॥ ৩৬ ॥ 

আপনি তো জানেনই যে, সত্রাজিতের পুত্র না 
থাকায় তার কন্যার পুত্র অর্থাৎ দৌহিত্রহ মাতামহকে জল 
[ ও নিজ্দান করে তার খণ পরিশোধ করনে আর ভার 
অবশিষ্ট সম্পন্থির উত্তরাধিকারী হবে। ৩৭ ॥ 

এইভাবে শান্তুবিধি অনুসারে সামন্তক মণি যদিও 
আমার পুত্রদের লাভ করা উচিত তবুও মণি আপনার 
কাছেই থাক ভালো কারণ আপনি ব্রতী এবং পবিত্রতা 
আর অন্য কারো পক্ষে মণি রাখাও সুকঠিন কার্য। তবে 
আমাদের সামনে এক বিকট সমস্যা এহ যে আমার অগ্রজ 
শ্রীলরামও স্যমন্তক মণির সম্বন্ধে আমার কথার উপর 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস ধারণ করেন না॥ ৬৮ ॥ 

অতএব মহাভাগাবান শ্রীঅক্ুর! আপনি স্যমন্তক 
মণি আমাদের দেখিয়ে আমাদের স্বজনদের--শ্রীবল্রাম, 
শ্রীসত্যভামা, শ্রীজান্ববতী সকলের সন্দেহ নিরসন করুন 
আর তাদের হৃদয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন। আমরা জানি যে 
স্যমন্তক মণির প্রতাপে আপনি নিরন্তর এমন যজ্ঞ 
সম্পাদন করে থাকেন যাতে সুবর্ণ নির্মিত বেদিকা তৈরি 
। করা হয়| ৩৯ ॥ 
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এবং সানভিরালন্ধঃ শ্বফন্কতনয়ো মণিম্‌। হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীঅক্তুর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে 
আদায় বামসাচেমং দদৌ সূর্যসমপ্রভমূ॥ ৪০ | সমস্ত বৃতযন্ত শুনে বন্তের মধ্যে সুরক্ষিত সেই সূর্সম 
দেদীপামান স্যমন্তক মণি বার করলেন ও শ্রীকৃষ্ণের 

করকমলে তা অর্পণ করশেন। ৪০ ॥ 
জ্ঞাতিগণকে সেই সামন্ত মণি প্রদর্শন করিয়ে 
স্যমন্তকং দর্শিতবা জ্ঞাতিভ্যো রজ আত্মনঃ। ভগবান শ্রীকষ। ভার উপর আরোপ করা সর্বতোভাবে 
বিমৃজ্য সপিনা ডূ়ন্তন্মৈ প্রতাৰ্পয়ৎ প্ৰভুঃ ৪১. অসহ্য কলঙ্ক থেকে মুক্ত হলেন। স্যমন্তক মণি কাছে 
রাখবার সামর্থা তার অবশাই ছিল কিন্তু তা তিনি 

শ্রীজত্রুরকে ফিরত দিয়ে দিলেন॥ ৪১ ॥ 

ই bh সুমধুর এই উপাখ্যান সমন্ত পাপ ও কলঙ্ক থেকে 
দ্‌ হর নিযে মুক্তি প্রদানকারী ও পরম মঙ্গলজনক। শান্ত সর্বশক্তিমান 
বীর্াঢাং বৃজিনহরং সুমঙ্গলং চ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রনের এই অনন্য বৃদ্তান্তের পাঠ, 

আখ্যানং পঠতি শৃণোত্যনুস্মরেদ্‌ বা শ্রবণ ও স্মরণ সমস্ত অপৰীর্তি ও পাপ বিহৌত করে 
দুষ্কীতিং দুরিতমপোহ্য যাতি শান্তিম্‌॥ ৪২ হৃদয়ে পরম শান্তির অনুভূতি আনে॥ ৪২ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমন্কন্ধে“*। উত্তরাধে সামন্তকোপাখ্যানে 
সপ্তণঞ্চাপভনোহখাায়ঃ ॥ ₹৭ ॥ 


শ্রীমন্মহ্ধি বেদবাস প্রণীত পারমহংসী ংহিতা শ্রীমাগবতদহাপুরাণের দশন (উত্তরার) স্কোর 
সামন্ত উপাখ্যান নামক সপ্তপঞ্ছাশতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥ 


শক্ধেযাপ্ত, 


অথাষ্টপঞ্চাশত্তমোহ্ধ্যায়ঃ 


অষ্টপঞ্চাশতম অধ্যায় 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য বিবাহের কথা 
শ্রীক উবাচ শ্রীশ্কদেব বললেন-_হে পরীক্ষিৎ ! গাঁবগণ থে 
জতুগ্ৃত্তে অধ্িদন্ধ হয়ে যাননি সেই খবর শোনা 
ঃ গিয়েছিল। একবার তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য 
একদা গাগুবান্‌ দু প্রতীতান্‌ পুরুযোত্তমঃ। | ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্প্রস্থে আগমন হল। তার সঙ্গে 


ইন্দ্রপ্রন্€ং গতঃ শ্রীমান্‌ যুযুধানাদিভির্বৃতঃ॥ ১ 


দৃষ্টা তমাগতং পার্থা যুকুন্দমখিলেশ্বরম্‌। 
উত্তহূর্যুগপদ্‌ বীরাঃ প্রাণা মুখ্যমিবাগতম্‌॥ ২ 


পরিঘজ্যাচ্যুতং বীরা অঙ্গপঙ্গহতৈনসঃ। 
সানুরাগাস্মিতং বক্তুং বীক্ষা তস্য মুদং যযুঃ॥ ৩ 


যুধিষ্ঠিরস্য ভীমসা কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্‌। 
ফাল্গুনং পরিরভ্যথ যমাভাং চাভিবন্দিতঃ'০॥ ৪ 


পরমাসন'"। আসীনং কৃষ্ণা কৃষ্ণমনিন্দিতা। 
নবোচ়া ত্রীড়িতা কিঞ্চিচ্ছনৈরেত্যাভ্যবন্দত। ৫ 


ভখেৰ সাতাকিঃ পাৰ্থৈঃ পৃজিতশ্যাডিবন্দিতঃ'"। 
নিষসাদাসনেহন্ণ) চ পূজিতাঃ পর্যুপাসত॥ ৬ 


সমাগত্য কৃতাভিবাদল- 
ভযাতিহারদার্ডদূশাভিরভিতঃ) 
আপৃষ্টবাংস্তাং কুশলং সহন্বুষাং 
পিতৃদসারং পরিপৃষ্টবান্ধবঃ॥ ৭ 


সাত্যকি আদি বনু যদুবংশের বীরগণও ছিলেন॥ ১ ॥ 

ধীর পাগুবগণ সর্বেশ্বর ভগবান শ্রীক্ককে আসতে 
দেখে যুগপৎ উঠে দাঁড়ালেন ; যেন প্রাণ সঞ্চার হওয়ায় 
সইন্দিয়গণ সচেতন হয়ে গেল॥ ২ ॥ 

তদনন্তর বীর পারুবগণ ভগবান শ্রীকৃষকে 
আলিঙ্গন করলেন। তায় অঙ্গ স্পর্শলাভ করে ভাদের 
সমন্ত পাপ ও সন্তাপ বিধৌত হয়ে গেল। শ্রীভগবানের 
প্রেমপ্রীতিতে পরিপূর্ণ যৃদুমন্দ হাসাময় সুশোভিত 
বদনমণ্ডল প্রত্যক্ষ করে ভাঁয়া আনন্দে মগ্ন হয়ে 
গেলেন॥ ৩ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃধিষ্টির ও ভীমের চরণে প্রণাম 
নিবেদন করলেন ও অর্জুনকে আলিঙ্গন দান করলেন। 
নকুল ও সহদেব শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম করলেন।। ৪ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবেশন 
করলেন। তখন নববিবাহিতা সলঙ্জ পরমাসুন্দরী 
শ্যামবরণা দ্রৌপদী ধীর পদক্ষেপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে 
এলেন এবং তাকে প্রণাম নিবেদন করলেন॥ ৫ ॥ 

পাশুবগণ বীর সাতাকিকেও ভগবান হ্রীকৃষ্ণসম 
আদর আপ্যায়ন করলেন ও বন্দলাও করলেন। তাকেও 
আসন দান করা হল। অন্যান্য যদুবংশের বীরগণও 
যখাযোগা আদর-আপ্যায়ন পেলেন। আরা শ্রীকৃষ্ণকে 
খিরে বসলেন॥ ৬ ॥ 

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ পিতৃদসা কৃষ্ী 
সমীপে গমন করলেন ও তাকে প্রণাম নিবেদন করলেন। 
শ্ৰীকুন্ঠী অতি স্নেহের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। ভার 
নয়নযুগল প্রেমাশ্রুতে ভরে গেল। কুষ্টীদেৰী আত্তরীয়- 


১ বাদরায়লিরুবাচ। অবাদিতঃ। 


(শুনমাগী.। 


গিনন্দিত্য।  “িনেরন্যে। 'পরীক্ষিতঃ। 
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তমাহ প্রেমবৈক্ৈব্যরুদ্ধবষ্ঠাশ্রুলোচলা'”। 
স্মরন্তী তান্‌ বহুন্‌ ক্লেশান্‌ ক্লেশাপায়াতবদর্শনমূ॥ ৮ 


তদৈৰ কুশলং নোহডূৎ সনাথান্তে কৃতা ৰয়ম্‌। 
জ্ঞাতীন্‌ নঃ স্মরতা কৃষ্ণ ভ্রাতা মে প্রেষিতন্তুয়া॥ ৯ 


ন তেহস্তি স্বপরভ্রান্তিবিশ্বস্য মুহৃদাত্বনঃ। 
তথাপি স্মরতাং শশ্বৎ ক্রেশান্‌হংসি হৃদি ছিতঃ॥ ১০ 


যুধিষ্ঠির উবাচ 


কিং ন আচরিতং শ্রেয়ো ন বেদাহমধীম্বর। 
ঘোগেশ্রাণাং দুর্দর্শো যয়ো দৃষ্টঃ কৃমেধসাম্‌॥। ১১ 


ইতি বৈ বার্ষিকান্‌ মাসান্‌ রাজ্ঞা সোহভার্থিতঃ মৃখম্‌। 
জনয়ন্‌ নয়নানন্দমিন্দরপ্রন্ছোকদাং বিভুঃ॥ ১২ 


একদা রথমারুহ্য বিজয়ো বানরধ্বজম্‌। 
গাণ্ডীবং ধনুরাদায় ভুপো চাক্ষরসায়কৌ॥ ১৩ 


সাকং কৃষ্ণেন সনেদ্ধো বিহ্ূং বিপিনং মহৎ। 
বছুন্যালসগাকীর্ণং প্রাবিশৎ পরবীরহা॥ ১৪ 


| স্বজনদের ঝোঁজ নিলেন এবং ্রীভগবানও তার যথোচিত 
উত্তর দান করে, তাকে তার ও তার পুত্রবধূ দৌপদীর 
কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।॥ ৭ ॥ 

তখন স্েহে বিহ্বল কুষ্ঠীদেবীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে 
গিয়েছিল আর নয়নে ছিল অবিশ্রাপ্ত জশ্রন্ধারা। শ্রীভগবান 
জিজ্ঞসা করায় তার পূর্বের ক্লেশসমৃহের স্মৃতি জেগে 
উঠল। তিনি নিজেকে সংযত করে, দর্শনমাত্রেই যিনি 
কেশ নিবারণ করে থাকেন-_-সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
বলতে লাগলেন ॥ ৮ ॥ 

হে শ্রীকৃষ্ণ! যখন তুমি আমাদের আপনজন মনে 
করে আমাদের কুশলবার্তা জানবার জন্য জাত অুরকে 
প্রেরণ করেছিলে তখনই আমাদের কলাণসাধন 
হয়ে গিয়েছিল। তুমি তো তখনই আমাদের সনাথ 
করেছিলে॥ ৯ ॥ 

আমি বিলক্ষণ জানি যে তুমি সম্পূর্ণ জগতের পরম 
হিতৈশী, পরম সুহৃদ ও আস্মা। তোমার মধ্যে আপন-পর 
ভেদাভেদ আদৌ নেই। তবুও হে শ্রীকৃষ্ণ ! যে তোমায় 
নিত্য স্মরণ-মনন করে তার হাপয়ে তোমার নিতা 
অধিষ্ঠান হয় আর তার নিরবচ্ছিন্ন কের সমাক্‌ নিবৃত্তি 
হয়েযায়॥ ১০ ॥ 

শ্রীযুধিষ্ঠির বললেন- হেসর্বেশবরশ্রীকন্ ! জানি না 
আমরা পূর্বজন্মে অথবা হহজপ্যে কী পুণ্য অর্জন করেছি! 
অতি বড় যোগীরাও আপনার দর্শন বহু সাধনা করে পায় 
না আর আমাদের মতন মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ঘরে বসেই 
আপনার দর্শন লাভ করছি॥ ১১ ॥ 

রাজা যুধিষ্টির এইভাবে শ্রীভগবানের স্তুতিগান 
করলেন ও কিছুদিন সেইখানে থাকার জনয প্রার্থনা 
করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইপ্রশ্থের জনগণকে নিজ 
লপমাধূর্বের নয়নানন্দ প্রদান করে বর্ধাকালের চার মাস 
কাল সুখে সেখানে অবস্থান করলেন।॥ ১২ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! একদিন দীরকেশরী অর্জুন গাঞ্ডিব 
ধনুক ও যুগল অক্ষয় বাণ তুলীর এবং বর্ম ধারণ করে 
ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণে সঙ্গে কপিধ্বজ রখে আরোহণ 
করলেন। অতঃপর শত্রমার্ন অর্জন বাগ্র-সিংহাদি হিংস্র 
জন্তুতে পরিপূর্ণ এক নিবিড় অরণ্যে শিকারের উদ্দেশ্যে 
প্রবেশ করলেন॥ ১৩-১৪ ॥ 


0) বন্ধ,। 
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শ্রীম্তাগৰত 


তত্রাবিধ্যচ্ছরৈৰবাস্রান্‌ মুকরান্‌ মহিষান্‌ রুরূন্‌। 
শরভান্‌ গবঘান্‌ খড়ুগান্‌ হরিগাঞ্থশশল্পকান্‌॥ ১৫ 


আন্ নিন কিন্করা রাজের মেখ্যান পর্বধ্ুপাগতে। 
তৃট্পরীতঃ পরিশ্রা্তো বীভৎমূর্যসুনামগাৎ॥ ১৬ 


তত্রোপস্পূশ্য বিশদং পীত্বা বারি মহারখৌ। 
কৃষ্ণো দদৃশতুঃ কন্যাং চরন্তীং চারুদর্শনামূ॥ ১৭ 


তামাসাদা বরারোহাং সুদ্ধিজাং রুচিরাননামূ। 
পপ্রচ্ছপ্রেষিতঃ সখা ফাল্লুনঃ প্রমদোতমামূ॥ ১৮ 


কা ত্বং ক্যাসি সুশ্োণি কৃতেহসি' কিং চিকীর্যদি। 
মনো ত্বাং পতিমিছততীং সর্বং কথয় শোভনে॥ ১৯ 


কালিন্দুবাচ 


অহং দেরস্য সবিতু্ুছিতা পতিমিচ্ছতী। 
বিষ্ণুং বরেণ্যং বরদং তপঃ পরমমাহ্ছিতা॥ ২০ 


নান্যং পতিং বৃগে বীর" তমৃতে শ্রীনিকেতনম্‌। 
ভৃষযতাং মে স ভগবান্‌ মুকুন্দোহনাথসংশ্রয়ঃ॥ ২১ 


কালিন্দীতি সমাখ্যাতা বসামি যমুনাজলে। 
নির্মিতে ভবনে পিত্রা যাৰদচ্যতদৰ্শনম্‌ ৷ ২২ 


তখাবদদ্‌ গুড়াকেশো বাসুদেবায় সোহপি তাম্‌। 
রথমারোপ্য তদ্‌ বিদ্ান্‌ ধর্মরাজমুপাগমৎ॥ ২৩ 


অর্জুন বানবর্ষণ করে সেই অরণ্যে বহ ব্য, শুকর, 
মহিষ, রুকমুগ, শরভদৃগ, গবয়, গণ্ডার, হরিণ, শশক ও 
শল্পকী সকল বধ করলেন॥ ১৫ ॥ 

অনুচরবৃন্দ পর্ব সময় সমাগত দেখে যজোপযোগী 
মৃত পশুগদকে রাজা যুযিষ্টিরের কাছে নিয়ে গেল। 
শিকারে অর্জুন পরিশ্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি পিপাসা 
নিবারণ হেতু শ্রীযমুনা তীরে গমন করলেন।॥ ১৬ ॥ 

মহারখীযুগল শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জন শ্রীযমূনায় হন্্রপদ 
্রম্মলানাদি করে তায় নির্মল জল পান কর্সলেন। তারা 
সেইখানে এক পরমাুন্দরী কন্যাকে তপস্যা করতে 
দেখলেন।॥ ১৭ | 

সেই অতীব সুন্দরীর কটিদেশ ছিল ক্ষীণ, 
দন্তপঙ্ক্তি ছিল সুন্দর এবং মুখমগুল অতীব সুন্দর ছিল। 
নিকটে গেলেন ও তাকে জিল্ঞাসা কলেন__| ১৮ ॥ 

“হেসুন্দরী! কে তুমি ? তুমি কার কন্যা ? কোথা 
থেকে এসেছ? কী করতে চাও ? আমার তো মনে হচ্ছে 
যে তুমি তোমার উপযুক্ত পত্তি কামনা করছ। হে কল্যাণী ! 
তোমার সব কথা আমি শুনতে আশ্রহী।' ১৯ ॥ 

সেই কন্যা তখন উত্তর দিল-“আমি ভগবান 
সূর্যদেবের কন্যা। আমি সর্বশ্রেষ্ঠ বরদাতা ভগবান বিষ্ণুকে 
পত়িরূপে লাভ করতে চাই, তাই এই কঠোর তপন্যা 
করছি॥ ২০ ॥ 

হে বীর অর্জুন ! আমি শ্রীনিবাস ভগবানকে ছাড়া 
| অনা কোনো ব্যক্তিকে আমার পতিরূপে দেখতে চাই না। 
অনাথের নাথ প্রেমময় সেই ভগবান মুকুন্দ আমার উপর 
প্রসন্ন হোন ৷ ২১ 

আদি কালিন্দী। আমার গিত সূর্থদেব আমার জন্য 
যমুনার জলে এক প্রাসাদ নির্মাণ করে দিয়েছেন। আমি 
তাতেই নিবাস করি। যতদিন পর্যন্ত আমার শ্রীভগবানের 
দর্শন লাভ না হবে, আনি সেখানেই থাকব॥ ২২ ॥ 

অর্জুন গিয়ে ভগবান শীকৃষ্ণকে সমস্ত কথা 
বললেন। তিনি সর্বজ্ঞ, তাই সব কথা পূর্বেই জানতেন। 
তিনি তখন কালিন্দীকে রখে তুলে নিলেন ও ধর্মরাজ 
| যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে এলেন ॥ ২৩ ॥ 


তোবাকিং।। ১স্মৃতে পুরুষমীশ্বরন। 


দশম ্্ধ (অষটপ্জাশতম অধ্যায়) 
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যদৈব'৷ কৃষ্ণঃ সন্দিষ্টঃ পার্থানাং পরমান্ুতম্‌। 
কারয়ামাস নগরং বিচিত্রং বিশ্বকর্মণা॥ ২৪ 


তগবাংন্তত্র নিবসন্‌ স্বানাং প্রিয়চিকীষিয়া। 
অগ্নয়ে খাশুবং দাতুমর্জুনস্যাস সারথিঃ॥ ২৫ 


সোহগিন্টটো ধনুর তান রথং নৃপ। 
অর্জনায়াক্ষয়ৌ তৃণৌ বর্ম চাভেদামন্ত্িভিঃ॥ ২৬ 


ময়শ্চ মোচিতো বন্ছেঃ সভাং সখা উপাহরৎ। 


যশ্মিন্‌ দূর্যোধনস্যাসীজ্জলঙ্থলদৃশিল্রমঃ॥| ২৭ 


স তেন সমনুজ্ঞাতঃ সুহৃভিশ্চানুমোদিতঃ। 
আযযৌ” দ্বারকাং ভূয়ঃ সাতাকিপ্রমুখৈর্বৃতঃ॥ ২৮ 


অথোপযেমে কালিন্সীং সুপুণ্যতৃ উর্জিতে। 
বিতন্নন্‌ গরমানন্দং স্বানাং পরমমঙ্গলমূ।। ২৯ 


বিন্দানুবিন্দাবাবন্তৌ দুর্যোধনবশানুগৌ। 
স্বয়ংবরে স্বভাগিনীং কৃষ্ণে সক্তাং নাষেধতাম্‌॥| ৩০ 


রাজাধিদেব্যান্তনয়াং মিত্রবিন্দাং পিতৃঘসুঃ। 
প্রসহ্য হৃতবান্‌ কৃষ্ণে রাজন াজ্ঞাং প্রপশ্যতামূ॥ ৩১ 


অতঃপর পাণুবদের প্রার্থনায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
তাদের বাসোগযোগী এক অতি অদ্ভূত ও বিচিত্র নগর 
বিশ্বকর্মা দ্বারা নির্মাণ করিয়ে দিলেন॥ ২৪ ॥ 

পাগুবদের আনন্দদান ও কল্যাণ কামনায় সেবার 
শ্রীভগবান বহুদিন পর্যন্ত সেইখানে বাস করলেন। এরই 
মধো অগ্রিদেবকে খাশুববন প্রদান হেতু তিনি অর্জনের 
সারথিও হয়েছিলেন ॥ ২৫ ॥ 

খাগুববনকে আহার্যরূপে লাভ করে অগ্রিদেব অতি 
প্রসন্ন হলেন। তিনি অর্জুনকে গাণ্ডিব ধনুক, চার শ্েত 
অশ্থ, এক রথ, দুই বাণযুক্ত অক্ষয় তৃণীর এবং অন্ত 
অভেদ বর্ম প্রদান করলেন॥ ২৬ ॥ 

বাগুবদাহন কালে অর্জন অগ্নি থেকে ময়-দানরকে 
রক্ষা করেছিলেন $ তাই কৃতগ্ঞভাবশত ময়-দানব 
অর্জুনের জন্য এক অদ্ভুত সভাভবন নির্মাণ করে 
দিয়েছিলেন। ওই সভাভবনের স্থলে জল ও ছলে ভুল 
নে হত ; যুধিষ্ঠিরের রাজসুয় য্জে সমাগত দুর্যোধনেরও 
ওইরাপ ভ্রম হয়েছিল ॥ ২৭ ॥ 

আরও কিছুকাল পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জনের 
অনুমতি এবং অন্য আস্রীয়ন্জনদের অনুমোদন লাভ 
করে সাতাকি আদির সঙ্গে দ্বারকায় প্রত্াগমন 
করেছিলেন॥ ২৮ ॥ 

দ্বাকায় প্রত্যাগমন করে বিবাহযোগ্া খতু ও 
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসারে প্রশংসিত পবিত্র লাগ্রে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ দেবী কালিন্দীর পাণিগ্রহণ করলেন। এই খটনা 
আত্রীয়ন্জনদের পক্ষে অতি কল্যাণকর হয়েছিল। তারা 
পরমানন্দ লাভ করেছিলেন॥ ২৯ ॥ 

অবন্তী (উজ্ঞয়নী) দেশের রাজা ছিলেন বিন্দ ও 
অনুবিন্দ যারা দুর্যোধনের বশবর্তী ও অনুগামী ছিলেন। 
তাদের ভগিনী মিত্রবন্দা, স্বয়ংবর সভায় ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণকেই পতিরূপে নির্বাচন করেছিলেন। কিন্ু 
বিন্দ ও অনুবিন্দ ভগিনীকে এই কার্য বারণ 
করলেন॥ ৩০॥ 

হে পরিক্ষীৎ ! মিত্রবন্দা শ্রীকৃষ্ণ্র পিতৃসা 


| রাজাদের উপস্থিতিতেই স্বয়ংবর সভা থেকে তাকে 
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শ্ৰীমস্তাগবত 


নগুজিন্নাম কৌসলা আসীদ্‌ রাজাতিধার্মিকঃ। 
তস্য সত্যাভৰৎ কন্যা দেবী নাগ্নজিতী নৃপ॥ ৩২. 


ন তাং শ্ৰুৰ্নূপা বোচুমজিয়া সপ্ত গোবৃযান্‌। 
তীক্ষশৃঙ্গান্‌ সুদুখৰ্খান্‌ বীরগন্ধাসহান্‌ খলান্‌॥ ৩৩ 


তাং রন বৃষজিল্পভাং ভগবান সাত্বতাং পতিঃ। 
জগাম কৌসলাপুরং"। সৈনোন মহতা বৃতঃ॥ ৩৪ 


স কোসলপতিঃ গ্রীতঃ প্রত্যুখানাসনাদিডিঃ। 
অহণেনাপি গুরুণা পূজয়ন্‌ প্রতিনন্দিতঃ।। ৩৫ 


বরং বিলোক্যাভিমতং সমাগতং 
নরেদ্রেন্যা চকমে  রমাপতিম্‌। 
ভুয়াদয়ং মে পতিরাশিষোহমলাঃ 


করোতু সত্যা যদি মে ধূতো ব্রতৈঃ-॥ ৩৬ 


যৎ পাদপঙ্কজরজঃ*' শিরসা বিভর্ভি 
শ্রীরজজঃ সগিরিশঃ সহ লোকপালৈঃ। 
লীলাভনূঃ তেসেতু' 8 


কালে দধৎ স ভগবান্‌ মম কেন তুষ্যেত্‌ ॥ ৩৭ 


অচি্ভং পুনরিত্যাহ নারায়ণ জগৎপতে। | 
আত্মানন্দেন পূর্ণস্া করবাণি কিমল্পকঃ॥ ৩৮ 


আলপুরীত। 
শ্লোকের পরে লেখা আছে। 


হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। উপস্থিত রাজ্াগণ তাতে 
কিংকর্তবাবিসূঢ হয়ে পড়েছিলেন ॥ ৩১ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! নগ্রজিৎ নামক এক কৌশল নরেশ 
ছিলেন। তিনি অতি ধার্মিক প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। তার 
পরমাসুন্দরী কন্যার নাম সত্যা যিনি পিত্ুনামানুসারে 
নাগ্লজিতী নামেও পরিচিতা ছিলেন। হে পরীক্ষিত ! রাজার 
প্রতিজ্ঞানুসারে সপ্তসংখ্যক দুর্দান্ত বৃষভকে পরাজিত 
করতে না পেরে কোনো রাজাই সেই কন্যাকে বিবাহ 
করতে পারেননি। বৃষভসকল সুক্ষ শঙ্গধারী ছিল ; আর 


৷ ভারা কোনো বীরপুরুষের গন্ধও সহা করতে পারত 


না॥ ৩২-৩৩ ॥ 
কথা শ্রবণ করলেন তখন তিনি তার বিশাল সৈনাবাহিনী 
নিয়ে কৌশল (অযোধ্যা) গেলেন॥ ৩৪ ॥ 

ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ এসেছেন দেখে কৌশলনরেশ 
নগ্রভিৎ তার যথাযোগ্য অভার্থনা করলেন। অতঃপর 
আসন দান করে রাজা ভগবান শ্রীকুষ্ণকে পুজোপকরণ 
সহযোগে পৃভার্চনা করলেন। প্রত্যুত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও 
তাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। ৩৫ ॥ 

মহারাজ নগ্রজিতের কন্যা সত্যা জানতে পারলেন 
যে তার চিরবাঞ্ছিত রমারঞ্জন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
শুভাগমন হয়েছে। তিনি মনে মনে এই অভিলাষ ধারণ 
করলেন যে যদি তিনি ব্রত নিয়মাদি সঠিকভাবে পালন 
করে থাকেন আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাই নিরপ্তর করে 
থাকেন তাহলে যেন শ্রীভগবান তাকে পর্নীরূপে স্বীকার 
করেন আর তার বিশুদ্ধ কামনা পূর্ণ করেন॥ ৩৬ ॥ 

নাগ্রজিতী তখন মনে মনে ভাবছেন ‘ভগবতী 
লন্্ী, ব্ৰহ্মা, শংকর এবং অতি মহান লোকপালগণ যাঁর 
শ্রীপাদপন্ম রজ মস্তকে ধারণ করে থাকেন এবং যে প্রভু 
নিজ প্রতিষ্ঠিত দর্যাদা প্রতিপালন হেতু বারে বারে বহু 


৷ অথবা নিয়ম পালনে প্রসন্ন হবেন? তার কৃপা হলে তবেই 


তিনি প্রসম হবেন।' ৩৭ ॥ 
পরীক্ষিত ! রাজা নগ্নভিৎ ভগবান শ্রীকষোর 


“*'ব্রতঃ। প্রাচীন বইতে 'যং পাদপক্চজ....... ইত্যাদি শ্লোকটি “অর্টিতং পুনরিভাহ.........এই 


দশমন্তন্ধ (অষ্পঞ্চাশতম অধ্যায়) 
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শ্রীশুক উবাচ 


তমাহ ভগবান্‌ হষ্টঃ। কৃতাসনপরিগ্রহঃ। 
মেঘগন্তীরয়া বাচা সস্মিতং কুরুনন্দন॥ ৩৯ 


শ্রীভগবানুবাচ 


নরেন্দ্র যা কবিভিরবিগ্থিতা 


বন্োণি তিনঃ | 


তথাপি যাচে তৰ সৌহৃদেছয়া 
কন্যাং তদীয়াং ন হি শুল্কদা বয়ম্‌ ৷ ৪০ 


রাজোবাচ 


কোহন্যন্তেহ্ভাবিকো নাথ কন্যাৰর ইহেন্সিতঃ। 
গুণৈকধায়ো যসাঙ্গে শ্রীর্বসত্যনপায়িনী॥ ৪১ 


কিন্ত্স্মাভিঃ কৃতঃ পূর্বং সময়ঃ সাত্বতৰ্যভ। 
পুংসাং বীর্যপনীক্ষার্থং কন্যাবরপরীন্দয়া॥ ৪২ 


সপ্তৈতে গোবৃষা বীর দুর্দান্তা দুরবগ্রহাঃ। 
এতৈরভগ্লাঃ সুবহবো ভিন্নগাত্রা নৃপাত্মজাঃ॥ ৪৩ 


যদিমে নিগৃতাঃ সুম্ত্য়ৈব যুদনন্দন। 
বরো ভবানভিমতো দুহিতুৰ্মে শ্রিয়ঃ-। গতে॥ ৪৪ 


এবং সময়মাকর্ণ্য বদ্ধা পরিকরং প্রভুঃ। 
আত্মানং সপ্তধা কৃত্বা নাগৃত্থাল্লীলয়ৈৰ তান্‌।৷ ৪৫ 


বিধিমতে পৃজার্চনা করে এইরূপ প্রার্থনা নিবেদন করলেন 
_*হে জগতের একমাত্র প্রভু নারায়ণ ! আপনি তো 
আপনার স্বরূপড়ূত আনন্দেই পরিপূর্ণ আর আনি তো 
এক অতি তুচ্ছ মানব মাত্র! আমি আপনার কোন্‌ সেবায় 
যুক্ত হতে পারি বলুন ?*৩৮ ॥ 
বললেন_হে পরীক্ষিৎ ! রাজা 
নগ্রজিতের দেওয়া আসন, পৃজা আদি গ্রহণ করে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ অতি প্রসন্নচিন্ত হলেন। তিনি স্মিতহাসো 
জলদগন্তীর স্বরে বলতে লাগলেন ৩৯ ॥ 

ভগবান শ্্রীকষ্ণ বললেন_বাজন্‌ ! নিজ ধর্মে 
অনুচিত কার্য। ধৰ্মজ্ঞ বিদ্বানগণ এই কর্মের নিন্দা করে 
থাকেন। তবুও আমি আপনার সঙ্গে সৌহার্দাপূর্ণ সপ 
স্থাপন হেতু আপনার কন্যা যাচনা করছি। আমরা কিন্তু পণ 
প্রদান করি না॥ ৪০ ॥ 

রাজা নগ্রজিৎ বললেন_ “প্রভু ! আপনি পরম 
গুণধাম ও জগতের একমাত্র আশ্রয়স্থল। 
বক্ষঃক্কলে ভগবতী লক্ষ্মীদেৱী নিত্য নিবাস 
আপনার থেকে অধিক অভিলযিত আমার কনার গতি 
আর কেহতে পারে?’ ৪১ ॥ 

কিন্তু হে যদুকুলপতি ! এই প্রসঙ্গে আমি পূর্বেই 
এক গ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়ে রয়েছি। সেই প্রতিজ্ঞা ছিল 
কনার পাত্রের ক্ষমতা ও বলবিক্রম পৌরুষ নিরূপণ 
হেডু॥ ৪২ 

হে বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ! আমার এই সপ্ত বৃষভ অতি 
ভয়ংকর। তাদের বশীভূত করা এক সুকঠিন কার্ম। এরা 
বহু রাজকুমারের অঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে তাদের হতোদাম 
করে ছেড়েছে। ৪৩ ॥ 

হে শ্রীকৃষ্ণ ! এদের দমন ও বশীভূত করতে হবে। 
হে লক্ষ্মীপতি ! সফল হলে তবেই আপনি আমার কন্যার 
অভীষ্ট পতি হবেন॥ 8৪ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা নগ্নজিতের এই প্রতিজ্ঞা 
কথা শুনে কটিদেশের পরিচ্ছদ বন্ধন সুদৃঢ় করলেন এবং 
নিজ সপ্তরূপ সৃষ্টি করে ক্রীড়াচ্ছলেই সেই সপ্ত বয়ভদের 


নাসিকায় রজ্জু স্থাপন করলোন।॥ ৪৫ ॥ 
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শ্রীমভগবত 


বন্ধা তান্‌ দামভিঃ শৌরির্গদরগান্‌ হতৌজসঃ। 
ব্যকর্ষল্লীলয়া বদ্ধান্‌ বালো দারুময়ান্‌ যথা | ৪৬ 


ততঃ শ্রীতঃ সূতাং রাজা দদৌ কৃষ্ণা বিশ্মিতঃ। 
তাং প্রতগৃতকাদ্‌ ভগবান্‌ বিধিবৎ সদৃশীং প্রভুঃ॥ ৪৭ 


রাজপত্বাশ্চ দুহিতুঃ কৃষংংলল্থ প্রিয়ং পতিম্‌। 


লেভিরে পরমানন্দং জাতশ্চ পরমোৎসব॥ ৪৮ 


শঙ্বভের্যানকা নেদুগতিবাদাখিজাশিষঃ। 
নরা নার্যঃ প্রমুদিতাঃ সুবাসঃঅগলঙ্কৃতাঃ॥ ৪৯ 


দশখেনুসহত্রাণি পারিবর্হমদাদ্‌ বিভূঃ। 
যুবতীনাং ত্রিসাহত্রং নিষকগ্রীবসুবাসসাস্॥। ৫০ 


নবনাগসহন্রণি নাগাচ্ছতগুণান্‌ রথান্‌। 
রথাচ্ছতুণানস্ানশ্বাঙ্ছতগুণান্‌ নরান্‌॥ ৫১ 


দম্পতী রথমারোপ্য মহত্যা সেনয়া বৃতৌ। 
সেহগ্রক্লিমহৃদয়ো যাপয়ামাস কোসলঃ। ৫২ 


শ্রল্ত্বতদ্‌ রুরুধূর্ভূপা নয়ন্তং পথি কন্যকাম্‌। 
ভগ্নবীর্ঘাঃ সুদু্্া দদুরির্গোবুষৈঃ পুরা॥ ৫৩ 


তানস্যতঃ শরক্রাতান্‌”” বন্ধুপ্রিয়কৃদর্জুনঃ। 
গান্তীবী কালয়ামাস সিংহঃ কু্রসূগানিব ৷ ৫৪ 


রা 


বষভসকল তাতেই হতবল হয়ে গেল ; ভাদের 
দর্পচর্ণ হল। এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের রাচ্কুতে 
বন্ধন করে আকর্ষণ করতে লাগলেন। মনে হল যেন 
কোনো শিশু ভ্রীডাচ্ছলে কাষ্ঠনির্নিত বৃষভপুত্তলিকা 
টানছে ৪৬ ॥ 

রাজ্য নগ্রজিৎ, যেন হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন। 
প্রসন্ন রাজা তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কন্যার উপযুক্ত 
পাত্রপে স্লীকান্ধ করে কন্যাসম্প্রদাল কার্য সনাধা 
করলেন। সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সত্যার মধো 
তার সহধর্রিণী হওয়ার গুণ দেখে তাকে শাস্ত্রীয় রীতিতে 
বিবাহ করলেন॥ ৪৭ ॥ 

রানিগণের আর আনন্দের সীমা ছিল না! তাদের 
কল্যা তার মনোবাঞ্ছিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপেলাভ 
করেছে দেখে তার স্রীত হয়েছিলেন। চতুর্দিকে মহোৎসব 
পালনের সৃচনা হল ॥ ৪৮ ৷ 

শঙ্খ, ঢোল, কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠল নৃত্যগীত 
বাদো যহোৎসব অপরূপ সুন্দর বাপ ধারণ করল। 
ব্রাহ্মণদের জাশীর্বচন শোনা যেতে লাগন। মহোৎসবে 
প্রজাগণ সুন্দর বস্তু, মালা ও অলংকার আদি দারা 
সুসজ্জিত হয়ে আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিল ৪৯ ॥ 

নবদন্তিকে যৌতুকরূপে রাজা নগ্রজিৎ দশ সহস্র 
গাভী ও তিন সহহ্র সুন্দর বস্তু ও কষ্ঠে সুবর্ণ হার পরিহিত 
যুবতী পরিচারিকা দান করলেন ; এছাড়া তিনি নয় সহজ 
গজ, নয় লক্ষ রথ, নয় কোটি অশ্ব ও নয় অর্ধদ সেবকও 
প্রদান করলেন।। ৫০-৫১ ॥ 

কৌশলাধিপতি রাজা নষ্নজিৎ কন্যা ও জামাতাকে 
রথে আরোহণ করিয়ে বিদায় জানালেন : এক বিশাল 
সৈনাবাহিনীও তিনি সঙ্গে ছিলেন! তখন তার জদয় 
বাৎসলানেহে দ্রবিত হয়ে গিয়েছিল।। ৫২ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! যদুকুল ও রাজা নগ্রজিতের বৃষভগণ 
দ্বারা হতীী্য পূর্বের রাজাগণ যখন এই সংবাদ শ্রবণ করল 
তখন তারা ভগৱান শ্রীকৃষ্ণের জয়লাভকে সহা করতে 
পারল না। তারা নাগ্লজিতী সত্যাকে নিয়ে গমন করবার 
পথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে ফেলল ॥ ৫৬৩ ॥ 

প্রধল বেগে তারা শ্রীবষেঃর উপর শরবর্ষণ করতে 


দশম য্লক্ধ (অষ্টপঞ্জাশতম অধ্যায়) 1508 


পারিবর্ঘমুপাগৃত্য দ্বারকামেত্য সতায়া। লাগল। সেই সময় গাণ্ডিবধারী অর্জুন সখা ভগবান 
রেমে যদুনামৃষভো ভগবান্‌ দেবকীসুতঃ।৷ ৫৫ শ্রীকৃষ্ণের সাহাযোর জন্য এগিয়ে এলেন। যেনন পশুরাজ 
সিংহ অন্যান্য ক্ষুদ্র পশুদের বিতাড়ন করে থাকে 
তেমনভাবেই অৰ্জুন সেই রাজাদের প্রহার করে বিতাড়িত 
করলেন॥ ৫৪ ॥ 
তদনন্তর যদুকুলশ্রেষ্ঠ দেবকীনন্দন ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ সেই যৌতুকসকল ও সত্যাকে নিয়ে সথা্কায 
শ্ুতকীর্ডেঃ সুতাং ভদ্রামুপযেমে পিতৃদসুঃ। ্রত্াগমন করলেন ও গৃহস্থসম স্ীবনয়াপন করতে 
কৈকেয়ীং ভ্ৰাতৃিদৰ্তাং কৃষ্ণঃ সম্বৰ্দনাদিডিঃ॥৷ ৫৬ লাগলেন॥ ৫৫॥ 
হে পরীক্ষিত ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পিতৃষ্বসা 
শ্রতকীর্তির বিবাহ কেকয় দেশে হয়েছিল ও তার 
কনার নাম ছিল ভদ্রা। ভ্রাতা সন্তর্দনাদি ভদ্রাকে 
| ভগবান শ্রীকুষ্ণকে অর্পণ করলে তিনি তার গাণিগ্রহণ 
 করেন।॥ ৫৬ ॥ 
সুতাং চ অদ্রাধিপতের্পক্ষণাং লক্ষৈর্যুতাম্‌। |  মদ্রদেশের রাজার সুন্দরী ও সুগঞ্চণা কনার 
স্বয়ংবরে জহারৈকঃ স সুপর্ণঃ সুধামিব॥ ৫৭ নাম ছিল লক্ষ্ণা। যেমন গরল্ড স্বর্গ থেকে অধৃত 
লক্ষ্মণাকে স্বয়ংবর সভা থেকে একলাই হরণ করে 
এনেছিলেন ৫৭ ॥ 
হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আরও 
সহস্র সহস্র পত্রী ছিলেন। ভৌমাসুরকে বধ করে 
অন্যাশ্চৈৰংৰিধা ভার্যাঃ কৃষ্ণস্যাসন্‌ সহস্ৰশঃ। সেই সুন্দরীদের তিনি বন্দীশালা থেকে উদ্ধার করে 
ভৌমং হত্বা তমিরোধাদাহৃতাশ্চারুদর্শনাঃ। ৫৮ | এনেছিলেন॥ ৫৮ ॥ 


ইতি শ্ৰীমভাগবতে মহাপুরাপে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশনকুক্কে উত্তরার) অষ্টমহিযাস্থাহো 
নামাষ্টপঞ্ধাশততমোহখ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥ 


শরীমনুহর্ষি বেদব্যাস গ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমত্তাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরা) স্কন্ধে 
অষ্টমহিষী-বিবাহ নামক অষ্টপপ্যাশতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥ 


অখৈকোনবষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ 
উনষষ্টিতস অধ্যায় 
ভৌমাসুর উদ্ধার ও ষোড়শ সহস্র এক শত রাজকন্যার সঙ্গে ভগবানের বিবাহ 


রাজোবাচ 


মথা হতো ভগবতা ভোমো যেন চ তাই স্িয়ঃ। 
নিরুদ্ধা এতদাচক্ষু বিক্রমং শাখিদ্বনঃ ৷৷ ১ 


শ্ৰীশুক উবাচ 


ইন্দ্রেনে হৃতছত্রেণ হৃতকুগুলবন্ধুনা। 
তামরাদ্রিছ্থানেন জ্ঞপিতো ভৌমচেষ্টিতম্‌। 
সভার্যো গরুড়ারুদঃ প্রাগ্জ্যোতিষপুরং যযৌ ৷৷ ২ 


গিরিদুর্গঃ  শত্তরদুগৈর্জলাগ্ননিলদুর্গমম্‌ *'। 
মুরপাশাযাতৈর্ঘোনৈর্দডৈ সরবত বক০ 


গদয়া নির্বিভেদা্ীন্‌ শস্তুদুর্গাণি সায়কৈঃ। 
চক্রেণাগিং জনং বাযুং মুরগাশাংস্তথাসিনা॥ ৪ 


শঙ্কানাদেন যন্ত্রাণি হৃদয়ানি মনস্থিনাম্‌। 
প্রাকারং গদা অর নির্বিভেদ গদাধরঃ ॥ ৫ | 
মেঃ 


রাজা পরীক্ষিৎ জিও্জাসা করলেন__ভগরন্‌ যে 
ভৌমাসুর রমণীগণকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল তাকে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন ও কীভাবে বধ করেছিলেন ? 
অনুগ্রহ করে আপনি শার্স ধনুকধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
সেই বিচিত্ বৃতান্ত বর্ণনা করুন ১ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন_হে পরীক্ষিৎ ! ভৌমাসুর 
বরুণের ছত্র ও মাতা অদিতির কুণ্ডল অপহরণ করেছিল 
আর মেরু পর্বতের রনিপর্বত্ত নানক দেবতাদের স্থান 
অধিকার করে নিয়েছিল। দেবরাজ ইন্দ্র দ্বারকায় 
এসে ভৌমাসুরের অভাচারের বিবরণ ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার প্রিয় পরী 
সত্যভানাকে সঙ্গে নিয়ে গরুড় বাহনে আরোহণ করলেন 
এবং ভৌমাসূরের রাজধানী। প্রাগ্‌জ্যোতিমপুরে গমন 
করলেন! ২ ॥ 

প্রাগ্‌জ্যোতিষপূর অতি সুরক্ষিত ছিল ও ভাতে 
প্রবেশ করা ছিল অতি কঠিন কার্য। রাজধানী চতুর্দিকে 
গিরিদুর্গ দ্বারা পরিবৃত আর অস্তরশস্থ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। 
তারগর ছিল জলে পরিপূর্ণ পরিখার খেষ্টনী আর অগ্নি 
এবং বিদ্যুতের প্রাচীর যার অভ্যন্তরে বায়ু চলাচলও 
অবরুদ্ধ করা ছিল তারও অভ্যন্তরে ছিল মুর দৈতাদারা 
পাতা দশ সহ ঘোর ও সুদৃঢ় জাল যা নগরের চতুর্দিকে 
বিস্তৃত ছিল। ৩ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পদাঘাতে গিরিদরগ চুরণবিচর্ণ করে 
শরবর্ষণ করে অস্্রশস্বে অবরুদ্ধ দুর্গকে ছিন্লতিন করে 
দিলেন। জতঃপর তিনি চত্রন্দারা অগ্নি, জল এবং বায় 
প্রচীর সকল তছনছ করে দিলেন ও মুর দৈতোর 
পাশসমূহকে তরবারি দ্বারা খণ্ডবিখণ্ড করে দিলেন।। ৪ ॥ 

অতঃপর বিশালাকার যন্ত্রনকল ঘা সেখানে 
লাগানো ছিল সেইসকলকে ও নীরগণের হৃদয়কে 
শঙ্খধ্বনি দ্বারা তিনি বিদীর্ণ করে: দিলেন। এরপর 
শ্রীভগবান গদাধর নিজ গুরুভার গদাদ্ারা নগর প্রচির 
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পাঞ্চজনাধবনিং শ্রন্্া যুগান্তাশনিভীষণম্‌। 
মুরঃ শয়ান উত্তন্টৌ দৈত্য: পঞ্চশিরা জলাৎ॥ 


ত্রিশ্লমুদাম্য সুদুর্নিরীক্ষণো "৷ 
যুগান্তসূৰ্যানলরোচিরুন্দণঃ 

গ্রসংস্তরিলোকীমিব পঞ্চির্মুখৈ- 
রভ্যদড্রবন্তার্ক্মসুতং যথোরগঃ।॥ 


আবিধ্য শূলং তরসা গরুত্মতে 


নিরস্য বক্রির্বানদং স পঞ্চভিঃ। 
স রোদসী সর্বদিশোহন্তরং মহা- 


নাপুরয়মগডকটাহমাবৃণোহ ॥ ৮.) 


1 


৭ 


তদাপতদ্‌ বৈ ত্রিশিখং গরুস্মতে | 
হরিঃ শারাভ্যামভিনৎত্রিধৌজসা। 

মুখেষু তং চাপি শরৈরতাড়য়ৎ 
তম্যৈ গদাং সোহপি রুষা ব্যমুঞ্চত।। 


তামাপতন্তীং গদয়া গদাং সুখে 
গদাগ্রজো নির্বিভিদে সবহশ্রধা। 

সউদামা বাহুনভিধাবতোহজিতঃ 
শিরাংসি চক্রেণ জহার লীলয়া॥ ১০ 


ঃ  সমুদ্যতাঃ। ১১ 


তান্োহন্তরিক্ষঃ শ্রবণো বিভাবসু- 
বরসুর্নভন্বানকুণশ্চ সপ্তমঃ। 

পীঠং পুরস্কৃত চমূপতিং মূখে 
ভৌমপ্রযুক্তা নিরগন্‌ ধৃতযয়ুধা। ১২ 


আবহ পন 


ধ্বংস করে দিলেন॥ 2 ॥ 

শ্রীভগবানের পাঞ্চজনোর প্রলয়কালীন শঙ্কধ্নি 
গুরুগন্তীর বন্জধ্বনি সন অতি ভয়ানক ছিল। সেই শব্দমুর 
দৈতাকে জাগিয়ে তুলল এবং সে তখন বাইরে বেরিয়ে 
এল। সেই পঞ্চনুন্ড দৈতা ততক্ষণ পরিবার গলে শায়িত 
থেকে নিদ্রাগমন করছিল।॥ ৬ ॥ 

সেই দৈতা ছিল প্রলয়কালীন সূর্য ও অগ্নিসম প্রচণ্ড 
তেজন্্ী। তার ভয়ংকর আকৃতির দিকে চোখ তুলে 
তাকানোই সহজ ছিল লা। যেমনভাবে সর্প গকুড়ের দিকে 
ধাবিত হয় তেমনভাবে সে ত্রিশুল উত্তোলন করে 


শ্রীভগবানের দিকে গেল। তার হাবভাব দেখে মনে 
হচ্ছিল যেন সে তার পক্চমুগ্ড দিয়ে ত্রিলোক গ্রাস করে 
ফেলকে॥ ৭ ॥ 


মুর দৈতা নিজের ত্রিশূলকে প্রচণ্ড বেগে ঘুরিয়ে 


[শ্ৰীগরুড়ের উপর নিক্ষেপ করগ। তারপর নিজ পরে 


অতি ভয়ংকর সিংহনাদ করতে লাগল। তার 
পৃথিবী, আকাশ, বাতাস, পাতাল ও দিগ্‌দিগাটে 
পাড়ে সমগ্রপ্রহ্মাণ্ড কাপিয়ে তুলল ৮ ॥ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে মুর দৈতোর নিক্ষেপ 
ত্রিশুল প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে। 
সুকৌশলে দুষ্ট শর নিক্ষেপ করে সেই ত্রিণৃলকে 
তিন খস্তে পরিবর্তিত করে দিলেন। এর সঙ্গেই শীভগবান 
মুর দৈতোর নুখেঞ বহু শর নিক্ষেপ করলেন। তাতে 
দৈত আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং সে শ্রীভগবানকে 
প্রহার করার জলা গদা নিক্ষেপ করল ৯ ॥ 

কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ গাদাদ্দারা দৈতা মুর 
নিক্ষিপ্ত গদাকে তার কাছে আসবার পূর্বেই চর্াবচর্ণ করে 
দিলেন। এইবার দৈত্য অন্তহীন হয়ে যাওয়ায় বাহু বিস্তার 
করে শ্লীভগবানের ছিকে ছুটে এল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
তখন জীড়াচ্ছেলেই তার পদনুণড, চক্রদ্থারা ছেদন 
করপেন॥ ১০ ॥ 

স্বর দৈতা মুগুহীন হতেই যেন খ্রাণহীন হয়ে গেল। 
তার ছিন্লনুগু প্রাণহীন দেহ যখন জলে পড়ল তখন হনে 
হল যেন ইন্দের বন্ছে ছিনশঙ্গ পর্বত সমুদ্রে পতিত হল। 
ঘুর দৈতোর সাতটি পুত্র ছিল-_তাশ্র, অন্তরীক্ষ, শ্রবণ, 
বিভাবসু, বসু, নবস্থান্‌ ও অরুণ। পিতার নৃত্যুতে তারা 


য়ে 
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প্রাযুঞ্জতাসাদ্য শরানসীন্‌ গদাঃ 
শক্ত্টিশ্লান্াজিতে রুষোন্বণাঃ। 

তচ্ছন্ত্রুউং ভগবান স্বমার্গণৈ- 
রমোঘবীরযন্তিলশশ্চকর্ত 


তান্‌ পীঠমুখ্যাননয়দ্‌. যমক্ষঘং || 

নিকৃত্শীর্ষোরুভূজাউ্রিবর্মণঃ | 
স্বানীকপানচ্যুতচক্রসায়কৈ- | 

স্তথা নিরস্তান্‌ নরকো ধরাসূতঃ॥ ১৪ 
নিনীক্ষ্য দুর্র্ষণ  আত্রবন্মদৈ- 

গঁজৈঃ পয়োধিপ্রভবৈর্নিরাক্রমহ। 
দৃষ্টা সভার্যং গরুড়োপরি হ্থিতং 
সূর্ধোপরিষ্টাৎ সতড়িদ্ঘনং যথা। 
স তম্মৈ বাসৃজচ্ছতগ্রীং | 
যোধাশ্চ সর্বে যুগপৎ স্ম বিবাধুঃ॥ ১৫ 


হ। ১৩ 


কৃষ্ণং 


তদ্‌ ভৌমসৈনাং ভগবান্‌ গদাগ্রজো | 
বিচিত্রবাজৈর্নিশিতৈঃ শিলীমুখৈঃ। 
নিকৃত্তবাহুরুশিরোগ্রবিগ্রহং 
চকার তর্হ্যের হতাশ্বকুগ্জরম্।। ১৬ 


যানি” যোখৈঃ প্রযুক্তানি শন্নান্তাণি কুরূদ্বহঃ। | 
হরিস্তানাচ্ছিনত্তীক্ৈঃ শরৈরেকৈকশন্তিভিঃ॥ ১৭ 


উহামানঃ সুপর্ণেন পক্মাভ্যাং নিঘুতা গজান্‌। | 
গরুংমতা হনামানাস্তুশুপক্ষনখৈর্গজাঃ।। ১৮ 


পুরমেবাবিশন্ার্তী নরকো য্ধাযুধাত। 
দুটা বিদ্রাবিতং সৈন্যং গরুড়েনারদিতং স্বকমূ॥ ১৯ 


তং ভৌমঃ প্রাহরচ্ছ্া বন প্রতিহতো যতঃ। 


0২০ 


শোকাকুল হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জনা অস্ত্রশস্ত্র 
সুসজ্জিত হল এবং সঞ্সোধে পীঠ নামক দৈত্যকে 
সেনাপতিকরে ভৌমাসুরের আদেশে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ 
করল॥ ১১-১২॥ 

তারা সন্মুখে এসে সক্রোধে ভগবান শ্রীকৃষোর 
উপর বাণ, শক্তি, গদা, খড়, খাষ্টি ও ত্রিশূল আদি অতি 
ভয়ানক অন্রশ্্র বর্ষণ করতে লাগল। হে পরীক্ষিত ! 
শ্রীভগবানের তো অমোঘ ও অনন্ত শক্তি। তিনি 
শরনিক্ষেপ করে প্রতিপক্ষের কোটি কোটি অন্তরশন্তর তিল 
তিল করে কেটে ফেললেন ১৩ ॥ 

প্রীভগবানের শরাখাতে সেনাপতি পীঠ এবং তার 
সঙ্গী সকল দৈতোর মন্তক, জক্ঘা, বাছ, পদ এবং কবচ 
ছিন্ন হয়ে গেল। সকলকেই শ্রীভগবান যৰালয়ে প্রেরণ 
করলেন। যখন ভুমিপূত্র নরকাসুব ( ভৌমাসুর) দেখল যে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চক্র ও শরের আঘাতে তার সমস্ত সেনা 
ও সেনাপতি সংহার হয়ে গেছে তখন সে অতীব 
ক্রোধান্নিত হয়ে উঠল এবং বনুদ্রজাত মদক্রাবী গজেনা 
নিয়ে নগর থেকে বাইরে এল। আকাশে নিজ পরী সহিত 
গরুড় বাহনে বিরাজমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর তার 
দৃষ্টি পড়ল। তার ঘনে হল যেন সূর্যের উপর বিদ্যুৎ সমন্বিত 
নবজ্জলদঘনশ্যামের সৌন্দর্য তার সন্মুখে উপস্থিত। 
ভৌমাসুর বিশ্ব স্বয়ং শ্রীভগবানেরউপর শতুগ্রী নামক অন্তর 
প্রয়োগ করল ; সঙ্গে সঙ্গে একযোগে তার সৈন্যদল নিজ 
নিজ অস্ত নিক্ষেপ করল।॥ ১৪-১৫ ॥ 

এইবার শ্রীভগবান বিচিত্র পক্ষযুক্ত সৃতীক্ষ শর 
নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাতে তথনই ভৌমাসুরের 
সৈনিকদের বাহু, জজ্ঘা, ্ীবা, দেহ ছিনভিন হয়ে লুটিয়ে 
পড়তে লাগল : গঞ্জ ও অশ্ব নারা যেতে লাগল ১৬ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! ভৌমাসুরের সৈনিকগণ 
শ্রীভগবানের উপর যে সকল অন্তু প্রয়োগ করেছিল 
তার প্রত্যেকটি শ্লীভগবান তিনটি করে সুতীক্ষ শরদানা 
ছেদন করলেন॥ ১৭ ॥ 

গরুড বাহনে তখন শ্রীভগবান বিরাজমান এবং 
শ্রীগরড জানা দ্বারা গজসকলকে আঘাত করছিলেন। 


| তার চক্ষু ডালা এবং নর আঘাতে পীড়িত গজসমূহ 
ই শ্লোকের পরিবর্তে এইরকম আছে__ুক্তানি চাস্তরাণি করুদ্বতামুনা 
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শূলং ভোমোহচ্যতং হন্তমাদদে বিতথোদামঃ। 
তদ্দিসর্গাৎ পূর্বমেব নরকস্য শিরো হরিঃ। 
অপাহরদ্‌ গজসস্য চক্রে ক্ষুরনেমিনা॥ ২১ 


ভতভশ্চ ভূঃ কৃষ্মমুপেতা কুণ্চলে 
প্রতপ্তজান্ুনদরতবভান্বরে ॥ 

মবৈজয়ন্ঞা বনমালয়াপয়ৎ 
প্রাচেতসং ছত্রমথো মহামণিম্‌॥ ২৩ 


অস্্োধীদথ বিশ্বেশং দেবী দেববরাচিতম্‌। 
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতা রাজন্‌ ভক্তিপ্রবণয়া ধিয়া॥ ২৪ 


ভুমিরন্বাচ 9 


নমস্তে দেবদেবেশ শঙ্থচক্রগদাধর। 
ভক্তেচ্ছোপাত্তরূপায় পরমাত্মন্‌ নমোহন্তু তে।। ২৫ 


নমঃ পক্ষজনাভায় নমঃ পক্মজমালিলে। 
নমঃ পক্ষজনেত্রায় নমস্তে পক্গজাঙ্গ্রয়ে॥ ২৬ 


(ভুরুবচ। 


আর্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে পালিয়ে নগরে প্রবেশ করে 
গেল। তখন সেইখানে ভৌমাসুর একলাই যুদ্ধ করতে 
লাগল। যখন সে দেখল যেগ্রীগরুড়ের আক্রমণে আহত 
হৈনাবাহিনী পলায়ন করছে তখন সে তার উপর বন্ধকেও 
শক্তিহীন করে দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তি প্রয়োগ 
ক্রাল। কিন্তু শক্তির আঘাতে শ্রীগরুড় একটুও বিচলিত 
হলেন না, মনে হল যেন মত্ত গজরাজের উপর 
পুষ্পমাল্যের প্রহার করা হয়েছে॥ ১৮-২০ ॥ 

সকল টদাম বিফল হতে দেখে ভৌমাসুর এইবার 
শ্রীকৃষ্ণকে বধ করবার নিমিত্ত ত্রিশ্ল তুলে নিল। 
কিন্তু ত্ৰিশূল নিক্ষেপ করবার পূর্বেই ভগবাণ শ্রীকষের 
ক্ষুরধার চক্র গঞ্দাকাড় ভৌমাসুরের অন্ত ছেদন 
করল।॥২১ ॥ 

ভৌমাসুরের বকমকে কিরীট কুল সমন্বিত মন্ত্রক 
ভূলুষ্টিত হল। সেই দৃশ্য দেখে ভৌমাসুরের আতীয় 
স্বজনগণ হাহাকার করে উঠল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে 
প্রমিগণ সাধুবাদ করতে লাগলেন আর দেব্তাগণ 
শ্রীভগবানের উপর পুষ্পনৃষ্টি করতে লাগন্দেন॥ ২২ ॥ 

এইবার দূর্তিদতী পৃথিবীদেরীর শ্রীতগবানের 
নিকটে আগমন হল। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গলায় 
বৈজ্য়ন্তীর বনানালা ধারণ করিয়ে দিলেন আর অদিতি 
মাতার রক্খচিত সমুজ্জ্বল সুবর্ণ কুণ্ডল শ্রীভগবানকে 
দিলেন। অতঃপর তিনি বরুণের ছত্র এবং তার সঙ্গে এক 
মহামণিও ভগবানকে সমর্পণ করলেন ২৩ ॥ 

রাজন্‌ ! অতঃপর পৃথিবাদেবী মহান দেবতাদ্ারা 
পুজিত বিশ্বেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করে 
দে ভন্ডিধারণ পূর্বক কৃতাঞ্জলি হয়ে তার স্থতি করতে 
লাগলেন॥ ২৪ ॥ 

পৃণিরীদেৰী বললেন_-হে শস্মচক্রগদাধারী 
দেবাদিদেব! হে সর্বেশ্বর! আমি আগনাকে প্রণাম করছি। 
হে প্রমাত্মা ! আপনি নিজ ভক্তের ইচ্ছা পূর্তি হেতু 
প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকেন। তাই 
আপনাকে আবার প্রণাম জানাই ॥ ২৫ ॥ 

হে প্রভু ! হে পল্ানাভ ! হে পদ্ধমালাধারী ! 
আপনাকে নমস্কার। আপনার সুকুমার ঢরণযুগল কমলসম 
যা ভক্তদের হৃদয়ে শীতগতা প্রদান করে গাকে। আমি 
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নমো ভগবতে তুভাং বাসুদেবায় বিষ্ণৰে*। আপনাকে বার বার নমস্কার করছি॥ ২৬ ॥ 
পূরুষায়াদিবীজায় পূর্ণবোধায় আপনি সমস্ত এর, ধর্ম, যশ, সম্পত্তি, জ্ঞান ও 
EEE | বৈরাগ্োর পরম আধার সর্ববযাণী হয়েও আপনি অনুপ্রহ 
| করে স্বয়ং বসুদেবনন্দনর্ূপে আবির্ডত হয়েছেন। আপনি 
অজায় জনয়িত্রেহসয ব্রহ্মণেহনন্তশক্তয়ে।  ! পরনপুরুষ ও সর্বকারগের প্রধান কারণ। আপনি স্বয়ং 
পরাবরাস্্ম্‌''। ভূতাত্বন্‌ পরমাত্মন্‌ নমোহস্তু তে।। ২৮ পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ। আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম ॥ ২৭ ॥ 
আপনি স্বয়ং জশ্বাহিত হয়েও এই জগতের জগ্ম- 
lg দাতা। আপনি স্বয়ং অনন্তশক্তির আধার ব্রহ্ম। জগতের 
বন নিযৃকু রা উট পরলে সকল বনত যা কা্য-কারণবাপে বর্তমান, স্থাবর জঙ্গমরূপে 
তমো নিরোধায় বিভর্যাসংবৃতঃ। বর্তমান_ সকলই আপনারই রূপ। হে পরমাস্মা! আপনার 
হানায় সত্বং জগতো জগৎপতে | শ্ৰীচ্রণ কমলে আমার বার বার প্রণাম ॥ ২৮ ॥ 
কালঃ প্রধানং পুরুষো ভবান্‌ পরঃ ॥ ২৯ হে প্রভু ! আপনি জগৎ সৃষ্টিকালে উৎকট 
রজোগুণকে, প্রলয়কালে তমোগুণকে ও পালনকালে 
সন্ভগ্তণকে ধারণ করে থাকেন। তরুও আপনি এইসকল 
অহং পয়ো জ্যোতিরথানিলো নভো গুণদ্ধারা প্রভাবিত হন না, নির্লিপ্ত থাকেন। হে জগৎ- 
মাত্রাণি দেবা মন ইদ্রিয়াণি। | পতি! আপনি রই প্রকৃতি, পুরুষ এবং এদের সংযোগ 
কর্ডা মহানিত্খিলং  চরাচরং বিয়োগের হেত কালরূপ হয়েও এক পৃথক সন্তা॥২৯ ॥ 
্বািতীয়ে ভগবনয়ং ভ্রমঃ॥ ৩০! ভবন! আমি (পৃথিবী), জল, অগ্নি, ৰায়, 
আকাশ, পঞ্চতগ্াত্রা, মন, ইন্দ্রিয় এবং তাদের অধিষ্ঠা্রী 
দেবতা, অহংকার ও মহত্ত্ব এই সকলই, এই সমস্ত 


তস্যাত্মজোহয়ং তব পাদপন্কজং বিশনচরাচর, আপনার অন্বিতীয় স্বরাপ, ভ্রম হেতুই পৃথক 
ভীতঃ  প্রপন্নার্তিহরোপসাদিতঃ। বলে বোধ হয়ে থাকে॥ ৩০ ॥ 
তৎ পালয়ৈনং কুরু হত্তপস্কজং | __ হেশরগাগতকে অভপ্রদানকানী গড়! আমার পুত্র 


নিরস্যমুয্যাখিলকল্মযাপহম্‌ 1 ভৌমাসুরের এই পুত্র (তগদন্ত) অতাপ্ত ভীতসন্্ত হয়ে 


আছে। আমি তাকে আপনার পাদপদ্লোর শরণে এনেছি। 

হের নি একে রক্ষা করুন। এর মাথার উপর সেন্ট 

করকমল স্থাপন করুন যা সমস্ত জগৎকে পাপ- 
তাপ থেকে মুক্তি প্রদান করে থাকে ॥ ৩১ ॥ 

্রীশুকদের বললেন_হে পরীক্ষিৎ ! যখন 

ইতি ভূমার্থিতো বাগৃভিষগবান্‌ ভক্তিন্য়া। ধের বিনশ্র হয়ে ভক্তিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 

ভয়ং ভৌমগৃহং সকলৰ্দ্ধিমং স্কৃতি প্রার্থনা করলেন তখন তিনি ভগদন্ডকে অভয় 

8৪ রি হি দান করলেন। অতঃপর তিনি সর্বসম্পদে পরিপূর্ণ 
(লৌমাসুরের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন॥ ৩১ ॥ 

প্রাসাদে প্রবেশ করে শ্রীভগনান সেই যোড়শ সহস্র 

ক্ষত্রিয় রাজকন্যাদের দেখতে পেলেন যাদের ভৌমাসুর 


শ্রীশুক উবাচ 


তত্র রাজন্যকন্যানাং যট্সহস্রাধিকাযুতম্‌। 
ভৌমাহতানাং বিক্রম্য রাজভ্যো দদৃশে হরিঃ॥ ৩৩ 


(শকজিলে। সি পরাবরায় ভূতানাং। 


দশম বধ (উনমষ্টিতন অধ্যায়) 


ISH 


তং প্রবিষটং প্রিয় বীক্ষ্ম নরবীরং '' বিমোহিতাঃ। 
মননা বর্রিরেহতীষ্টং পতিং দৈবোপসাদ্তিম্‌॥ ৩৪ 


ভূয়াৎ পতিরয়ং মহাং ধাতা তদনুমোদতাম্‌। 
ইতি সর্বাঃ পৃথক্‌ কৃষ্ণে ভাবেন হৃদয়ং"' দবুঃ॥ ৩৫ 


তাঃ প্রাহিণোদ্‌ দ্বারবতীং সুমৃষ্টবিরজোহহরাঃ। 
নরয়ানৈর্মহাকোশান্‌ রথাশ্বান্‌ দ্রবিণং মহৎ॥ ৩৬ 


ঁরাবতকুলেভাংশ্চ চতু্দন্তাংস্তরস্বিনঃ। 
পাণ্ডুরাংশ্চ চতুঃষষ্টিং প্রেষয়ামাস কেশবঃ ॥ ৩৭ 


গত্বা সুরেন্্রভবনং দত্তাদিত্যে চ কুগুলে। 
পৃজিতন্ত্রিদশেন্স্েণ সহেন্্রাণা চ সপ্রিয়ঃ॥ ৩৮ 


চোদিতো ভার্ঘয়োৎপাটা গারিজাতং গরুম্তি। 
আরোপ মেন্তান্‌বিবুধান নি্জিত্োপানয়ৎ পূরম্‌॥ ৩৯ 


ছাপিতঃ সতাভামায়া গৃহোদানোপশোভনঃ। 
অন্ব্্রমরাঃ স্বর্গাৎ তদ্গন্জাসবলম্পটাঃ ॥ ৪০ 


যযাচ আনমা  কিরীটকোটিভিঃ 
পাদৌ  স্পৃশনচাতমর্থসাবনম্‌। 
সিদ্ধার্থ এতেন বিগৃহাতে মহা- 
নহো সুরাণাং চ তমো ধিগাঢ্যতাম্‌ ৷ ৪১ 


খেরবর্মং। নকিঅচতসঃ। 


| বলপূৰ্বক হরণ করে কাছে রেখেছিল।॥ ৩৩ ॥ 


রাজরুমারীগণ নরশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
জগ্তপুরে প্রবেশ করতে দেখে আনন্দিত $ 


হলেন। ভার আগমনকে তার অহেতুক কৃপা এ নিজেদের 
পরম সৌভাগা ভান করে মনে ভারা শ্রীভগবানকে 


পরম প্রিয়তম পতিরাপে বরণ লিন॥ ৩৪ ॥ 

সেই রাজকুঘারীদের প্রত্যেকের মনে পৃথক পৃথক 
ভাবে এই একই চিন্তা এল -এই শ্রীকৃষ্ণ আমার পতি। 
বিধাতা যেন আনার এই অভিলাধ পূর্ণ করেন। এইভাবে 
তারা অনুরাগ প্রেরিত হয়ে নিজেদের শ্রীভগবানের 
পাদপন্নে সমর্পণ করলেন ॥ ৩৫ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই রাজ্জনন্দিনীদের 
সুন্দর নির্মল বস্তালংকার ধারণ করিয়ে শিরিকায় 
আরোহণ করিয়ে দ্বারকায় প্রেরণ করলেন। তাদের সঙ্গে 
প্রত ধনরন্্, রখ, অশ্ব ও সম্পদ সম্পত্তি প্রেরণ 
করলেন॥ ৩৬ ॥ 

এর্রাবত কুলোহপন্ অতাপ্ত বেগশালী, চার দাত 
নিশিষ্ট চৌমটি সংগাক শ্বেতহসতীও দ্বারকায় প্রেরণ 
করলেন ॥ ৩৭ ॥ 

অতঃগর অনরাবতীতে হস্ের প্রাসাদে 
শ্রীকফের আগমন হল। শ্্লীভগবানকে সম্মুখে দেখে 
ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুজার্টনা করলেন। তারপর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবরান্ধ ইন্দ্রকে অদিতির কুগুল দিয়ে 
দিলেন। ৩৮ ॥ 

তদন্ত প্রত্যাগমন কালে শ্রীসতাভামার প্রেরণায় 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করে গরুড়পৃষ্ঠে 
রাখলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যানা দেবতাগণ বিরোধ 
করাতে তিনি তাদের যুদ্ধে পরাঞ্জিত করে, তা দ্বারকায় 
নিয়ে এলেন।॥ ৩৯ ॥ 

শ্রীভ্গবান সেই পারিজাত বৃক্ষকে শ্রীসত্যভানার 
ভবনের নিকটবর্তী উদ্যানে গ্রোথন করালেন। পারিজ্ঞাত 
বৃক্ষের সঙ্গে গন্ধ ও মকরন্দ লোলুপ ভ্রমরগণ স্বর্গ থেকে 
দ্বারকায় চলে এসেছিল।। ৪০ ॥ 

পরীক্ষিত ! দেখো । ইন্দ্রের কার্মটা কেমন হল ! 


৪2 


শ্ৰীমন্তাগবত 


অথো মুহূর্ত একপ্মিন্‌ নানাগারেষু তাঃ ্বিয়ঃ। 
যখোপযেমে ভগবাংস্তাবদ্রপধরোহবায়ঃ।| ৪২ 


ইখং রমাপতিমবাপ্য পতিং স্তরিযন্তা 
ত্রহ্মাদয়োহপি ন বিদুঃ পদবীং যদীয়াম্‌ ৷ 
।'বরতা! 
হাসাবলোকনবসঙ্গমজন্সলজ্জাঃ 


তয়ানুরাগ- 
॥B88 


কার্যসিদ্ধির জনয ইন্দ্র মন্তক অবনত করে ও কিরীটের 
অগ্রভাগ দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল স্পর্শ করে 
অর সাহাযা প্রার্থনা করেছিলেন আর যেই কার্যসি্ধি হয়ে 
গেল তিনি সেই ভগবান শ্রীবৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
নামতেও দ্বিধা করলেন না। বস্থত এই দেবত্রাগণও অতি 
তমোগুণস্পর্। ধনাঢাতাই তাদের সব থেকে বড দোষ। 
এমন ধনাচ্যতাকে সর্বতোভাবে ধিকার জানাই ॥ ৪১ ॥ 

তদনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একই শুভলগ্নে 
| বিভিন ভবনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে শাস্ত্রোক্ত বিধি 
অনুসরণ করে ভৌমাসুরের অন্তঃগুর থেকে উদ্ধার 
করা রা্জকন্যাদের পাণিগ্রহণ করলেন। সর্বশক্তিমান 
অবিনাশী প্রীভগবানের পক্ষে তা আশ্চর্যজনক ঘটনা 
কেনহবে ? ৪২ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবানের পদের পৃথক পৃথক 
গৃহে এমন সকল দিবাবস্থ ছিল যা জগতে অনা কোথাও 
পাওয়া যায় না, প্রাচ্যের কথা তো বলার নয় ! সেই সকল 
গহে নিবাস করে অচিন্তাকর্ম অধিনাগী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
নিজ আত্মানন্দে মগু থেকে শ্রীলক্মমীর অংশসম্ভূত সেই 
পরীদের সঙ্গে ঠিক তেঘন ভাবেই বিহার করতেন যেনন 
কোনো সাধারণ মানুষ গৃহস্াশ্রমে বসবাস করে 
গৃহস্থধর্মাচরণ করে॥ ৪৩ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! ব্রহ্মাদি মহান দেবতাগণও 
শ্রীভগবানের বাস্তব স্বরূপ জ্ঞাত নন ও তাকে লাভ 
করবার পথও জানেন না। সেই রমাপতি শ্রীকৃম্চকেই এই 
রাজবনাগ্রণ পতিরূপে লাভ করেছিলেন। এইবার 
তাদের প্রেম ও আনন্দ নিত্য ও নিরন্তর বৃদ্ধি হতে থাকল 
ও তাঁরা প্রেমযুক্ত মধুর হাস; ও দৃষ্টিবিনিএয় করে 
নবসঙ্ষমে যুক্ত হয়ে প্রেসালাপে মগ্ন থাকতে লাগলেন 
এবং সংকুচিত চিন্তে শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত 
| হলেন॥ ৪৪ ॥ 

সেই পত্রীদের গৃহে সেবা করবার জন্য শত শত 
| দাশী ছিল। কিছু শ্ৰীভগবান যখন তাদের গৃহে আসতেন 
তখন তারা তার সমন্ত সেবা নিজের হাতে করতেন, 
দাগীদের দ্বারা করাতেন না। তাদের সেবার মধ্যে 
 ্রীগবানের সঙ্গে যুক্ত সকল কার্য অন্তর্জ হত। 
শ্রীভগবানকে সাদর অভার্থনা, আসন প্রদান, উত্তম 
| সামগ্ৰী দ্বারা পৃজার্চনা, পাদপ্রক্ষালন, তাহ প্রদান, 


দশম জজ (যষ্টিতম অধ্যায়) 
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(কেশপ্রসারশয়নন্সপনোগহার্সৈ- 


দাসীশতা অপি বিভোর্বিদধুঃ স্ম দাস্াম্‌॥ ৪৫ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহং: 


পাদসেবায় র্লান্তিহরণ, বান, আতর-গঞ্চ-অগুরু. 
চন্দন দান, পুষ্পমালা দান, বেশ প্রসাধন, শযারচনা, 
স্মানম্পাদন, উত্তম খাদাবন্থ সহযোগে আহার সম্পাদন 
করানো-আদি সকল সেবাই ভারা নি হস্তে 
করতেন॥ ৪৫ ॥ 


সাহিতায়াং দমনে ১ উত্তরাধে পারিজ্যাতহরণনরকববৌ নাম 


একোনযষ্টিতমোহখ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥ 


শ্ৰীমন্মহৰ্মি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমত্তাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরণ) স্কঙ্গের 
পারিজাতহরণ ও নরকাসুর বধ নামক উনযষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥৫৯ ॥ 


শ্ৰীকৃষ্ণ-রুৰ্মিণী সংবাদ 


শ্রীশুক উবাচ 


কহিটিৎ সুখমাসীনং স্বতত্স্থং জগদগুরুম্‌। 
পতিং পর্যচরদ্‌ ভৈল্মী ব্জনেন সথীজনৈঃ।॥ ১ 


যন্তেতল্লীলয়া বিশ্বং সৃজত্যত্তাবতীশ্বরঃ। 
স হি জাতঃ স্বসেতুনাং গোপীায় যদুদ্ধজঃ। ২ 


দ্ধে পারিজ্গাতহরণং নরকরধ একোন, । 


বাদরায়শিরুধাড। 


্্রীশুকদেব বললেন--হে পরীক্ষিৎ ! একদিন সমষ্ট 
জগতের পরমপিতা ও জ্ঞানদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
্রীরুক্িণীর পালন্ধে সুখে বিরাজমান ছিলেন। ভীষ্থক- 
নন্দিনী শ্রীরুপ্সিী সৰীগণের সহিত তার পতিদেবতার 
সেবা করছিলেন ; ব্যঙ্জন করছিলেন।। ১ ॥ 

পরীক্ষিৎ! যে সর্বশক্তিসম্প ভগবান করীড়াচ্ছলে 
সৃষ্টি, প্রতিপালন ওলায কার্য করে থাকেন সেই জশ্বরহিত 
প্রভু নিজ নির্মিত ধর্মমর্যাদ রক্ষা হেতু যদুবংশে অবতীর্ঘ 
হয়েছেন॥ ২ ॥ 

শ্রীরুপ্দরিলীর আবাস যেন সৌন্দর্যের আকর। 
ভবনের চতুর্দিকে চন্দ্রাতপে প্রদীপ্ত মুক্তা ঝালরের' 
অপূর্ব শোভা। সমস্ত স্কান মণিময় প্রদীপালোকে 
আলোকিত॥ ৩ ॥ 

সমগ্র আবাস যেন চামেলি পুষ্পের সুগন্ধে 
আমোদিত। পুষ্পের উপর দলে দলে ভ্রমরের গপ্রপের 
মধুর সংগীত সুনির্মিত গবাদপণ দ্বারা প্রবিষ্ট নির্মল 
চন্টালোকের শ্ু্রকান্তি ভবনের অভান্তরে এক অপার্থিব 
সৌন্দর্য বস্তার করছে॥ ৪ ॥ 


গাজর 


সোহাদলৈ:। 
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শ্ৰীমন্তাগবত 


পারিজাতবনামোদৰায়ুনোদ্যানশালিনা | 
ধূপৈরগ্ুরুজৈ রাজন্‌ জালরক্মবিনির্গতৈঃ।। ৫ 


পয়ঃফেননিভে শুজ্রে পর্যক্কে কশিপূত্তমে। 
উপতঙ্কে সুখাসীনং জগতামীশ্বরং পতিম্‌॥ ৬ 


বালব্যজনমাদায় রয়দণ্ডং সখীকরাৎ। 
তেন বীজয়তী দেবী উপাসাঞ্চক্র ঈশ্বরম্‌।॥ ৭ 


(সোপাচঢুতং০ ক্লণয়তী মণিনৃপুরাভ্যাং 
রেজেহচগুলীয়বলয়ব্যজনাগ্রহন্তা | 
বন্তরান্তগৃঢকুচকুক্কুমশোণহার- 
ভাসা নিতন্বধৃতয়া চ পরার্ধ্যকাঞ্চ্া। ৮ 


তাং রূপিণীং শ্রিয়মননাগতিং নিরীক্ষা 

যা লীলয়া ধৃততনোরনুরূপরূগা। 
গ্রীতঃ  স্ময়মলককৃগুলনিক্বকণ্ঠ- 
বক্তোল্লসৎস্মিতসুধাং হরিরাবভাষে॥ ৯ 


শ্রীভগবানুবাচ 


রাজপুত্রীন্সিতা ভূপৈর্লোকপালবিভূতিভিঃ। 
মহানুভাবৈঃ শ্্রীমন্তী রূপৌদার্যবলোর্জিতৈঃ॥ ১০ 


তান্‌ প্রাপ্তানর্থিনো হিত্বা চৈদাদিন স্মরদর্মদানূ। 
দা ভ্রাতা সবপিত্রা চ কম্মায়ো ববৃষেহসমানু॥ ১১ 


১ সাগযুতং। 


উদ্যানের পারিজাত উপবনের সুগন্ধ ধারণ করে 
মৃদুমন্দ সুশীতল বায়ুর প্রবাহ ছিল। গবাক্ষপথে নির্গত 
হচ্ছিল অগুরু ধূপের সুগন্ধ ॥ ৫ ॥ 

এইরূপ আনন্দময় পরিবেশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 


্র্মিির ভবনের সুকোমল উজ্জ্বল পালঙ্ক শ্যায 


সানন্দে বিরাজমান ছিলেন এবং শ্রীরুক্সিণী জগদীশ্বরকে 
পতিরূপে লাভ করে তার সেবা করছিলেন।। ৬ ॥ 

শ্রীকুক্মিণী সখীর হাত থেকে রত্নমণ্ডিত দ্প্তমু্ত 
চামর নিয়ে স্বয়ং নিজের হাতে তার সেবা করতে 
লাগলেন। পরমরূপবততী লক্ষ্মীরপিণী দেবী রুক্মিণী চামর 
বাজন করতে লাগলেন।॥ ৭ ॥ 

ভার করকমলের রত্মন্ডিত অঙ্গুরীয়, বলয় ও 
চামরের সৌন্দর্য অনুপম ছিল। শ্রীচরণের রত্বণচিত 
নৃণুরের রুলুকুনু শব্দ সুমধুর ছিল। বন্াঞ্চলে আচ্ছাদিত 
স্তনযুগলের কুমকুমে রঞ্জিত হার প্রদীপ্ত হয়ে ঝকমক 
করছিল। নিতম্বদেশের অলংকারে চন্দ্রহারের বুমকো 
আন্দোলিত হচ্ছিল। এইভাবে তিনি প্রীতগবানের নিকটে 
অবস্থান করে তার সেবায় নিতায়ুক্ত ছিলেন॥ ৮ ॥ 

কুল্সিনীদেবীর কুক্চিত অলকাবলিতে, কর্ণের কুশুল 
যুগলে ও কণ্ঠের সুবর্ণ নির্মিত হারে আত অলৌকিক, 
সৌন্দৰ্য ছিল। তার মুখচন্ডের মূদুহাসদে যেন অমতবর্মণ 
হচ্ছিল। শ্রীরুক্সিণীর রূপমাধূর্য ছিল অতি স্বাভাবিক, 
কারণ তিনি যে অলৌকিক রূপলাবণাযুক্ত রী 
স্বয়ং । যখন তিনি দেখলেন মে শ্রীভগবান স্বয়ং লীলার 
জনা মানবদেহ ধারণ করেছে, তিনিও একইভাবে 
অনুরূপ রূপধারপ করে এসেছি! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
ররু্সিণীকে তার অনুকূল ও অনন৷ প্রেমদীরূপে লাভ 
করে অতি প্রসন্ন হলেন। অতঃপর তিনি প্রেমে পরিপূর্ণ 
হয়ে হাসারুবে তাকে বললেন ৯ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন--হে রাজকুমারী ! 
(লোকপালদের সম এ্র্ষবান ও সম্পাদসম্প্, অতি 
মহানুভব ও শ্রীমান আর সৌন্দর্যে, উদারতায় ও 
শক্তিতে অগ্রগণ্য, বড় বড় রাজারা তোমাকে লাভ 
করবার অভিলাষ করেছিলেন ॥ ১০ ॥ 

তোমার পিতা ও ভ্রাতাও তাদের মধ্যে কাউকে 


দশম ভা (যষ্টিতম অধ 


ISIS 


রাজভ্যো নিভতঃ সুজঃ সমুদ্রং শরণং গভান্‌। 
বলবদ্তিঃ কৃতদ্ছেষান্‌ প্রায়স্ত্যক্তনৃপাসনান্‌ ৷ ১২ 


অস্প্বর্জনাং পুংসামলোকপথনীয়ষামূ। 
আহ্িতাঃ পদৰীং মুক্ প্ৰায়ঃ সীদন্তি যোমিতঃ॥ ১৩ 


লিল্কি্চনা বয়ং শশ্মিন্িঞ্চনজনপ্রিয়াঃ। 
জম্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাচ্যা মাং ডজস্তি সুমধামে॥ ১৪ 


যয়োরাস্মসমং বিত্রং জনৈশৃর্মাকৃতির্বঃ। 


তয়োর্বিবাহো মৈত্রী চ নোত্রমাধময়োঃ ক্বচিৎ॥ ১৫ 


বৈদর্ভোতদবিজ্ঞায়  তয়াদীর্ঘসমীক্ষয়া। 
বৃতা বয়ং গুণৈহীনা ভিক্ষৃভিঃ শ্লাঘিতা মুধা ৷৷ ১৬ 


অথাত্মনোহনুরূপং বৈ ভজন ক্ষত্ৰিয়ৰ্যভম্‌। 
যেন ত্বমাশিষঃ সত্যা ইহামুত্র চ লন্স্যাসে॥ ১৭ 


চৈদাশান্মজরাসন্ধদন্তবক্রাদয়ো নৃপাঃ। 
মম দ্বিমন্তি বামোর রুক্মী চাপি তৰাগ্রজঃ।৷ ১৮ 


তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে স্থির করেছিলেন এমনকি 
বাগ্দানও করেছিলেন। শিশুপালাদি অতি বড় বীরেরা 
কামোস্ম্ত হয়ে তোমার যাচকরাপে এসেছিল। তাদের 
আগ করে তুনি আমার মতন বাক্িকে, যে কোনো 
ভাবেই তোমার সমান নয়. নিজের পতিরূপে স্্ীকার 
করে নিলে [তুমি এমন করলে কেন ? ১১ ॥ 

হে সুন্দরী ! দেখো, আমরা জবাসন্ধাদি রাজাদের 
ভয়ে সমুদ্রের নধো আশ্রয় গ্রহণ করেছি। বড় বড় বল্গবান 

আমাদের শত্রু ; আর রাজসিংহাসনের 

অধিকার থেকে একরূপে আমরা বঞ্চিতই ৷ ১৯ ॥ 

সুন্দরী! আমরা কোন্‌ নার্গের অনুগামী ও আমাদের 
মার্গ ঠিক কী, লোকেদের তার ধারণা নেই। আমরা 
| লৌকিক বাবহারও সঠিকভাবে পালন করি না আর 
[জব বিনয় দ্বারা রমণীমন জয় করবার চেষ্টাও করি না। 
যে ব্মণীগণ আমাদের মতন ব্যক্তিদের অনুসরণ কারে 
থাকে তাদের প্রায়শ ক্লেশ ভোগই করতে হয় ১৩ ॥ 

হেসুন্দরী! আমি তো নিত্য অকিদ্ছন। আমার বলে 
কোনো কিছু কোনোদিন ছিলও না, থাকবেও না। 
আমারও প্রেমন্রীতি এমন অকিঞ্চন বাক্তিদের সঙ্গেই, 
কারণ যারা নিজেদের বিত্তশালী মনে করে থাকে তারা 
প্রায়শ আমার প্রতি প্রেমপ্রীতি ধারণ করে না, আমার পূজা 
ও সেবাও করে না।। ১৪ ॥ 

সম্পদ, কুল, এশ্র্য, রূপ ও বিন্তে সমান সমান 
ঘরের সঙ্গেই নিবাহ অথবা সখ্য সনবদ্ধ করা সীচিন। যারা 
কোনোভাবে নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ অথবা অধম তাদের 
৷ সঙ্গে উল্লিখিত সম্বন্ধ স্থাপন করা উচিত নয় ১৫ ॥ 

হে বিদর্ভবাজনন্দিনী ! তুনি অদূরদর্শিতাহেতু এই 
সকল কথা ভেবে দেখনি এবং ভালোভাবে শৌজখবর না 
নিয়ে ডিশ্ষুকদের বুৰে মিথ্যা প্রশংসা শুনে আমার নতন 
গুণহীনকে পতিতে বরণ করেছ।॥ ১৬ ॥ 

এখনও খুব বেশি ক্ষতি হয়নি। তুমি তোমার 
উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ ক্ষত্ৰিয়কে বরণ ॥ তার দ্বারা 
তোমার ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত আশা- 
আকাঙ্ক্ষার পুরণ হয়ে যাবে॥ ১৭ ॥ 

হে সুন্দরী ! তুমি তো জান যে শিশুপাল, শান্ম, 
জরাসন্ধ, দন্তবক্র আদি রাজাগণ এবং তোমার অগ্রজ 
কুল্লী আনার প্রতি বিন্নেষতাব পোষন করে॥ ১৮ ॥ 
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্রীমন্তাগবত 


তেষাং বীর্ঘমদান্ধানাং দৃপ্তানাং স্ময়নুত্তয়ে। 
আনীতাসি ময়া ভদ্রে তেজোহপহরতাসতাম্‌॥ ১৯ 


উদাসীনা বয়ং নূনং ন স্ত্রাপত্যার্থকামুকাঃ। 
আন্মলন্যাহম্মহে পূর্ণা গেহয়োর্জোতিরক্রিয়াঃ। ২০ 


শ্রীশুক উবাচ 


আশ্রুতা ভীতা হৃদি জাতবেপথু- 


রন বাযুবিহতাপ্রবিকীর্য কেশান্‌॥ ২৪ 


তদ্‌ দৃষ্টা ভগবান্‌ কৃষ্ণঃ প্রিয়ায়াঃ প্রেমবন্ধনমূ। 
হাসাপ্রোছিমজানন্ত্াঃ করুণঃ সোহস্বকম্পত। ২৫ 


!* ৰবাচরায়ণিরুবাচ। 


হে কল্যাণী ! সকলেই বলবীর্যে মদমত্ত হয়ে 
অনাদের তুচ্ছ জ্ঞান করত। সেই দুষ্টদের মানমর্দন করবার 
জনাই আমি তোমাকে হরণ করে এনেছিলাম ; এছাড়া 
অনা কোনো কারণ ছিল না॥ ১৯ ॥ 

অবশ্যই আমরা উদাসীন প্রকৃতির। স্ত্রী, পুত্র 
সম্পদের লোলুপতা আমাদের নেই ; নিক্কিয় এবং 
দেহগেহের সম্বন্ধরহিত দীপশিখাসম সাক্ষীমাত্র। আমরা 
আত্মার সাক্ষাৎকারেই পূর্ণকাম ও কৃতকৃতা ॥ ২০ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন_হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান 
| শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্ষণিক বিচ্ছেদও না থাকায় শ্রীরক্ষিণীর 
মনে এই অহংকার এসেছিল যে তিনিই সর্বশ্রে্ 
শ্রীকষাপ্রিয়া। এই গর্ব নিবারণ নিমিত্ত এই সকল কথা 
বলে শ্রীভগবান চুপ করে গেলেন॥ ২১ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! যখন শ্রীরুকিলী নিজ পরদপ্রিয় পতি 
ত্রিলোকেশ্বর শ্রীভগবানের মুখে এই অপ্রিয় কথা প্রথম 
বার শুনলেন তখন তিনি ভীতসন্তন্ত হয়ে গেলেন : তার 
হাংস্পন্দন বেড়ে গেল এবং তিনি অশ্রুগূর্ণনয়নে চিন্তার 
অগাধ সাগরে নিমজ্জিত হলেন॥ ২২ ॥ 

তিনি নিজ কমলসম কোমল ও নখদীপ্তিতে 
অরুণবর্ণ চরণ দ্বারা ভুনি বিলিখন করতে লাগলেন। 
নয়নাঞ্জনে সিক্ত তার অশ্রু কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছিল যা 
কুমকুম রঞ্জিত বক্ষ:স্কলকে বিধৌত করতে লাগল। তিনি 
অধোবদন হয়ে রইলেন। দুঃখ আতিশযা হেতু তার 
বাক্রোধ হল এবং অতিশয় সন্তুস্ত হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে 
রইলেন। ২৩ ॥ 

প্রচণ্ড দুঃখ, ভয় ও শোকে আকুল শ্রীরু্মিণীদেরী 
তার বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেললেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গাকে 
। ত্যাগ করার ক্ষীণ সম্ভাবনার ভয়ে যেন মুহূর্তে তান 
কৃশকায় হয়ে গেলেন আর তার হন্তের বলয় শিথিল হয়ে 
পড়ল। চামর এইবার হস্তচাত হয়ে ভূমিতে পড়ে গেল। 
অবশচিন্ত শ্রীরুক্সিণীদেবীর দেহ সংজ্ঞাহীন হয়ে বায়ুবেগে 
ধরাশায়ী কদলী বৃক্ষসম ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল॥ ২৪ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে তার প্রেয়সীশ্রীরক্দিদী 
পরিহাসের গভীরতা না বুঝতে পেরে গ্রেমগাশের দৃঢ়তা 
হেতু অচেতন হয়ে পড়েছেন। তখন পরন করুণানয় 


দশম জন (ষষ্টিতম অধ্যায়) 
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প্স্কাদবরুহ্যাশড তামুখাপা চতুর্ডুজঃ। 
কেশান্‌ সমুহ্য তদ্বক্রুং প্রামূজৎ পদ্মপাণিনা ॥ ২৬ 


প্রমৃজ্যাশ্রুকলে নেত্রে স্তনৌ চোপহতৌ শুচা। 
আশ্লিষা বাহুনা রাজরনন্যবিষয়াং সতীম্‌॥ ২৭ 


সান্য়ামাস সাব্বজ্ঞঃ কৃপয়া কৃপণাং প্রভুঃ। 
হাসাপ্রোচিতরচ্ষিত্াতদর্হাং: সতাং গতিঃ॥ ২৮ 


শ্ৰীভগৰানুবাচ 


মামা বৈদর্ভাসুষেথা জানে ত্বাং মংপরায়ণাম্‌। 
ত্দ্ধচঃ শ্রোতুকামেন ক্ষেল্যাহহুচরিতমঙ্গনে॥ ২৯ 


মুখং চ প্রেমসংরন্ভস্ফুরিতাখরমীক্ষিতুম্‌। 
কটাক্ষেপারুণাপাঙ্গং সুন্দরক্রকুটীতটম্‌॥ ৩০ 


অয়ং হি পরমো লাভে গৃহেষ্‌ গৃহমেধিনাম্‌। 
যয়র্মেনীয়তে যামঃ প্রিয়য়া ভীরু ভামিনি॥ ৩১ 


শ্রীশুক উবাচ 


সৈৰং ভগবতা রাজন্‌ বৈদর্ভী পরিসান্তিতা। 
জ্ঞাত্বা তং পরিহাসোক্তিং শ্রিয়ত্যাগভয়ং জহৌ॥ ৩২ 


‘সছ্াসৈঃঃ সৌৰ, । 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় তার প্রতি করুণায় পরিপূর্ণ হয়ে 
গেল৷৷২৫ ॥ 

চতুৰ্ডুজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ পালক্ষ থেকে 
ভূমিতে অবতরগ করে তাকে তুললেন। অতঃপর তিনি 
প্রেয়দীর কেশপাশ বন্ধন করে দিয়ে তার সুশীতল 
করকমল দ্বারা তার মুখমণুল মার্জনা করে দিলেন॥ ২৬ 

অতঃপর নয়নযুগগলের অশ্রু এবং শোকজানিত 
অক্রুধারায় প্লাবিত প্তনন্দয়কে মার্জনা করে দিয়ে শ্রীভগবান 
তার প্রতি অনন্য প্রেমভাব ধারণকারী সেই সতী 
শ্রীরুক্মিণীদেবীকে বাহদ্থারা আকর্ষণ করে আলিঙ্গনপাশে 
আবদ্ধ করলেন।। ২৭ ॥ 

সান্দুনাপ্রদালে সুপটু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোস্তার প্রেমী 
ভক্তদের একমাত্র আশ্রাযস্থ্ন। যখন তিনি দেখলেন যে 
হাসা পরিহাসের গভীরতা উপলব্ধি করতে স্ত্ীরক্জিলীর 
বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়েছে আর তিনি শিথিল হয়ে পড়েছেন 
তখন তিনি নিজ প্রেয়সী শ্রীরুক্মিণীদেবাকে সান্তনা বাকা 
বনতে শুরু করলেন ॥ ২৮ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বদলেন_হে বিদর্ভরাজনন্দিনী ! 
তুমি আমার দোষদর্শন কোরো না। রাগ কোরো না। 
আমি জানি মে তুমি একান্তভাবে মৎপরায়ণ। হে আমার 
প্রিয় সহচরী! আমি পরিহাস করে ওই সকল কথা 
বলেছিলাম, তোমার কাছ থেকে প্রেমময় কথা শ্রবণ 
করবার জনাই॥ ২৯ ॥ 

আমি কেবল দেখতে চেয়েছিলাম যে আমার ওই 
উক্তি শ্রবণ করে তোমার প্রণয়কোপে আরক্ত অধরে 
কেমন স্পন্দন হয়, কটাক্ষ দৃষ্টিতে নয়নে কেমন 
রক্তিমাডা আসে আর ভ্রকুটি সমন্বিত বদনমণ্ডলের 
সৌন্দর্য কেমন হয়! ৩০ ॥ 

হে প্রমপ্রিয়া ! হে সুন্দরী ! গৃহস্থালী কর্মে দিবারাত্ত 
বান্ত গৃহন্ধদের গৃহস্থাশ্রমে খাকার এই তো এক পরম 
প্রাপ্তি যে তারা নিজ প্রিয় অর্মাঙ্গিগীর সঙ্গে হাস্য পরিহাস 
করে কিছু কাল সুখে কাটাবার সুযোগ পায়॥ ৩১ ॥ 

শ্রশুকদেব বনলেন-_রাক্সন্‌ ! যখন ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ নিজ পরিযতমাকে এইরূপ বোঝালেন তখন তিনি 
বিশ্বাস করলেন যে তার প্রিয়তম কেবল পরিহাস করেই 
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শ্রী্ভাগবত 


বভাষ খাষভং পৃংসাং বীক্ষন্তী ভগবনুখম। 
সূত্রীড়হাসরুচিরমিগ্জাপাঙ্গেন ভারত।॥ ৩৩ 


নব্বেবমেতদরবিন্দবিলোচনাহ 
যদ্‌ ৰৈ তবান্‌ ভগবতোহসদৃশী বিুম্নঃ। 
কক স্বে মহিয়্যভিরতো তগবাংস্ত্াধীশঃ 
ক্কাহং  গুণগ্রকৃতিরজ্ঞগৃহীতপাদা ৷ ৩৪ 


সত্যং ভয়াদিব গুণেভা উকুক্রমান্তঃ 
শেতে সমুদ্র উপলম্তনমাত্র আত্মা। 
নিতাং কদিস্ডিয়গণৈঃ কৃতবিগ্রহন্তুং 
তৎসেবকের্নুপপদং বিধুতং তমোহঙ্কাম॥ ৩৫ 


ত্বৎ পাদপন্মমকরন্দজুষাং মুনীনাং | 
বর্তান্জুটং নৃগশুভিনু দুর্বিভাবাম্‌। 

যম্মাদলৌকিকমিবেহিতমীশ্বরসা 
ভূমংস্তবেহিতমথো অনু যে ভবন্তমৃ॥ ৩৬ 


উক্তি করেছিলেন। তার চিন্ত থেকে আশুবিচ্ছেদের ভয় 
কেটে যেতে লাগল॥ ৩২ ॥ 

হে পরীক্ষিত ! এইবার শ্রীরুন্মিণী সলজ্জ হাসাযুক্ত 
বদনে মনোহর স্লিপ কটাক্ষ দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ 
নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন--॥ ৩৩ ॥ 

শ্রীরুক্সিণী বললেন-- হে কমললোচন ! আপনার 
উক্তি সঠিক যে আমি ওশ্র্যাদি সমন্ত গুণসম্পন্ন অনন্ত 
শ্রীভগবানের অনুরূপ নই। আপনার সমকক্ষতার চিন্তা 
আমি কখনই করতে পারি না। কোথায় আপনি নিজ 
অণ্ড মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, ত্রিগ্ুণের স্বামী ও ব্রহ্মাদি 
দেৰগণ দ্বারা পূজিত শ্রীভগবান আর কোথায় আমি 
ত্রিপ্তণের স্বভাব অনুসারে স্বভাবধারণকারী গণময়ী 
প্রকৃতি, কামনালন্ধ অজ্ঞানে পরিপূর্ণ ব্যক্তিগণহযার সেবা 
করে পাকেন॥ ৩৪ ॥ 

সতাই তো, আপনার সমকক্ষ আনি কেমন করে 
হব। হে স্বানী ! আপনার এই উক্তিও সঠিক যে আপনি 
রাজাদের ভয়ে সমুদ্রে এসে লুকিয়ে আছেন। কিন্তু আনি 
জানি যে এই রাজা পৃথিবীর রাজা আদৌ নয়, বরং 
ত্রিপ্তণরাপ রাজা ; যেন আপনি তাদের ভয়েই অপ্তঃ- 
করণরূপ সমুদ্রে চৈত্রনাঘন অনুভূতিস্বরূপ আত্মারূপে 
বিরাজমান থাকেন। এ উক্তিও সঠিক যে আপনি 
রাজাদের প্রতি শক্রুভাব পোষণ করে থাকেন ; কিন্তু সে 
রাজারা কোন্‌ রাজা ? তারা তো আমাদের দুষ্ট ইন্দ্রিয় 
সকল। তাদের প্রতি শক্রভাব পোষণ করা যথার্থ। জার 
আপনি যে সিংহাসনরহিত, তাও তো বথার্থহ কারণ যারা 
অজ্ঞানাদ্ধকার জ্ঞানে দূর থেকেই পরিত্যাগ করে থাকেন। 
অতএব আপনার পক্ষে রাজত্বের আর কী কথা॥ ৩৫ ॥ 

আপনি বলেছেন যে আপনাদের মার্গ স্পষ্ট নয় 
আর আগনাদের আচরণ লৌকিক পূরুষবৎ হয় না। এই 
কথাও নিঃসন্দেহে সত্য কারণ যে ্ষষিমুনিগ্ণণ আপনার 
গাদপদ্দোর ঘকরন্দরস সেবন করে থাকেন তদের মার্গ ও 
তো স্পষ্ট হয় না এবং বিষয়-রসাসক্ত নরপশুগণের 
পক্ষে তার অনুমান করাও কঠিন। এবং হে অনন্ত ! 
আপনার মার্গে গমনকারী ভন্তগণের চেষ্টাসকলও যখন 
'অলৌকিকই হয়ে থাকে তখন সমস্ত শক্তি ও এশ্বর্যের 
আধার আপনার চেষ্টা সকল যে অলৌকিক হবে তা তো 
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নিষ্বিঞ্চানো ননু ভবান্‌ ন যতোহস্থি কিছ 
যাস্মৈ বলিং বলিভুজোহপি হরম্তাজাদাঃ। 

ন ত্বা ৰিদন্তযসুতৃপোহন্তকমাঢ্যতান্ধাঃ 
প্রেষ্ঠো ভবান্‌ বলিডুজামগি তেহপি তুভ্যম্‌। ৩৭ 


ত্বং বৈ সমন্তগুরুযার্থময়ঃ ফলাত্মা 
যদ্ধাঞ্ছয়া সুমতয়ো বিসৃজন্তি কৃংস্সম। 
তেষাং বিভো সমুচিতো ভবতঃ সমাজঃ 


পুংসঃ স্িয়াপ্চ রতয়োঃ সুখদূঃখিনোর্ন।। ৩৮ 


ত্বং নান্তদগুমুনিভি্গদিতানুডাৰ'” 
আত্মাংহস্মদশ্চ জগতামিতি মে বৃতোহসি। 
হিত্বা ভবদূক্রব উদীরিতকালবেগ- 


ব্ৰস্তাশিযোহতবনাকপতীন্‌ কুতোহলো॥ ৩৯ 


বলাই বাছুলা॥ ৩৬ ॥ 

আপনি বলেছেন যে আপনি অকিঞ্চন। কিন্তু এই 
অকি্ষনতা তো দরিত্রতানয়। তার অর্থ হল, আপনি 
ছাড়া অনা কোনো বন্ধ না থাকায় আপনিই তো সব কিছু। 
আপনার কাছে রাখবার কিছু নেই। কিন্তু যে ব্ৰহ্মাদি 
দেবতাদের সকলে পুজার্টনা করেন তারা তো আপনারই 
থাকেন। আপনি তাদের প্রিয় ও তারাও আপনার প্রিয়। 
(আপনি বলেছেন যে ধনাঢাগণ আপনার সেবাপৃজা করে 
| না।) যারা ধনান্সতার অহংকার হেতু অন্ধ হয়ে 
ইন্দ্িয়সেবায় সতত সচেষ্ট, তারা না তো আপনার 
সেবাপুজা করে, না জানে যে আপনিই মৃত্যুকূপে তাদের 
| শিয়রে বর্তমান থাকেন॥ ৩৭ ॥ 
| ধৰ্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই সকলই তো জগতে 
জীবের বাঞ্ছনীয় পদার্থ; সেই সকল রূপেই তো আপনার 
নিত্য অধিষ্ঠান। সকল বৃত্তি-প্রবৃত্তি, সাধন, সিদ্ধি, সাধ্য 
এর ফলব্বরূপ তো আপনিই। বিচারশীল পুরুষ 
আপনাকে লাভ করবার জনা অনা সব কিছু আগ করে 
থাকেন। সেই বিবেকযুক্ত পুরুষের আপনার সঙ্গে সপ্্ধ 
হওয়া উচিত। ঘারা নরনারী সহবাসে লাভ করা সুখ অথবা 
| দুঃখের বশীভূত, তারা কখনো আপনার সঙ্গে সশ্বন্ম লাভ 
করবার যোগ্য হয় না॥ ৩৮ ॥ 

আপনি যথার্থই বলেছেন যে ডি্ষুকরা আপনার 
প্রশংমা করেছেন। তবে এই ভিক্ষুকগণ এক বিশেষ 
শ্রেণীর। সেই পরনশান্ত সন্যাসী মহাস্কাগণ আপনার 
মহিমা ও প্রভাবের বর্ণনা করেছেন_খীরা অতি বড় 
অপরাধে যুক্ত বাক্তিদেরও দণ্ড না দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ 
করেছেন। আমার অদুরদশীতার প্রভাবে নয় আছি 
জেনেশুনে আপনাকে বরণ করেছি-আপনি যে জগতের 
আত্মা এবং নিজ প্রেমীদের আত্মস্বরূপ দান কবে থাকেন! 
আমি সঙ্ছানে সেই ব্রহ্মা ও দেবরাজ্জ ইন্দরাদিকে গ্রহণ 
করিনি কারণ আমি জানি যে আপনার ভুলা ইশারায় সৃষ্ট 
কাল প্রবল বেগে তাদের আশা-আকাল্গ্াকে ধূলিসাৎ 
করে দিয়ে থাকে। আর শিশুপাল, দন্তবক্র অখবা 
জরাসম্বের কথা তো না বূলাই ভালো॥ ৩৯ ॥ 


1520 


শ্রীমন্তাগবত 


জাডাং বচন্তব গদাগ্রজ যন্তু"' ভূপান্‌ | 
বিদ্রাব্য শার্জনিনদেন জহ্থ মাং ত্বম্‌। 

সিংহো যথা স্ববলিমীশ পশুন্‌ স্বভাগং 
তেভ্যো ভয়াদ্‌ যদুদবিং শরণং প্রপন্নঃ॥ 8০ 


রাজাং বিসৃজ্য বিবিশুর্বনমন্তুজাক্ষ 
সীদন্তি তেনুপদবীং ত ইহান্থিতাঃ কিম্‌। ৪১ 


হে সর্বেশ্বর আর্যশুত্র! আপনি বলোহেন যে আপনি 
রাজাদের ভয়ে ভীত হয়ে সমুদ্রে বসবাস করছেন। 
আপনার কথা কি আদো যুক্তিসংগত ! কারণ আপনি 
কেবল আপনার শার্দ ধনুকে টংকার করেই আনার 
বিবাহের সময়ে সমাগত রাজাদের পলায়ন করতে বাধা 
করেছিলেন আর আপনার শ্রীচরণে সনর্পিত এই দাসীকে 
এমনভাবে হরণ করেছিলেন যেন শিংহ হুংকার 
করে অন্যানা বন্যজস্থদের তাড়িয়ে নিজের ভাগ বুঝে 
নিল! ৪০ ॥ 

হে কমললোচন ! আপনি কেমন করে বলেন যে 
আপনার অনুসরণকারীকে প্রায় কষ্ট ভোগ করতে হয়। 
প্রাটান কালে অঙ্গ, পৃথু, ভরত, বাতি এবং গয় আদি 
রাজরাদেশ্বরগণ নিজেদের এবছত্ সাগ্রাজ্া ত্যাগ করে 
আপনাকে লাভ করবার অভিলাষে তপস্যা করবার জনা 
বনে চলে গিয়েছিলেন। আপনার নির্দেশিত পথ অবলম্বন 


করে তারা কী কষ্ট ভোগ করছেন ! ৪১ ॥ 


আগনি আমাকে অনা কোনো রাজকুমার বরণ 
করে নেওয়ার জন্য বলেছেন। ভগবন্‌! আপনি তো সমস্ত 
গুনের একমাত্র আশ্রয়। মহান সাধু-মহাত্বাগণ আপনার 
পাদপন্মের যশের বর্ণনা করে থাকেন। সেই গাদপন্মের 
আশ্রয় লাভ করেই তো সাংসারিক পাপ-তাগ থেকে 
মুক্তিলাভ : সেখানেই তো শ্রীলগ্মীদেবীর নিভা 
অধিষ্ঠান। তাহলে আপনিই বলুন যে, নিভ স্বার্থ ও 
পরমার্থে অভিজ কে সেই পাদগল্লের যশের সুগন্ধ লাভ 
করেও তাকে তিরস্কার করে এমন বাক্তিদের বরণ করবে 
যারা নিত্য জন্মঃ মৃত্যু, রোগ, জরা আদি ভয়ে ভীত ! 
কোনো বুদ্ধিমতী নারী এমন করতে পারে না॥ ৪৯ ॥ 

হে প্রভু ! আপনি সমন্ত জগতের গ্রভু। আপনিহ 
ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত আশা-আকাক্ক্ষা 
পুরণকারী ও আত্মা ্বয়ং। আমি আপনাকে নিজ অনুরূপ 
নে করেই বরণ করেছি। যদি আমাকে নিজ কর্মানুসারে 
বিভিন্ন যোনিতে ঘুরতেও হয় তাতেও এসে যায় না। 
আমার একমাত্র অভিলাষ পরমেশ্নর আপনার 
শ্রীপাদপন্মের শরণাগত থাকা যা ভজনকারীর মিথ্যা 
সংসার ভ্রম নিবারণ করে এবং আপনার স্বরূপ পর্যন্ত 
লাভ করাতে সমর্থ ॥ ৪৩ ॥ 
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তস্যাঃ স্যুরচ্যুত নৃপা ভবতপোদিষ্টাঃ 
স্ত্রীণাং গৃহেষু খরগোশ্ববিড়ালভৃত্যাঃ। 
যংকর্ণমূলমরিকর্ষণ  নোগযায়াদ্‌ 


যুল্মংকথা মৃড়বিরি%্চসভাসু গীতা॥ ৪8 


ত্বক্শাশ্ররোমনখকেশপিনদ্ধমন্ত- 
খাংসাহ্নিরক্রকৃমিবিট্‌কফপিতবাতম্‌ । 
জীবাছবং ভজতি কান্তমতিৰ্ৰিমূঢ়া 
যা তে পদাজমকরন্দমজিদ্রতী স্ত্রী॥ ৪৫ 


অন্পুজাক্ষ মম তে চরণানুরাগ 
আত্মন্‌ রতস্য ময়ি চানতিরিক্তদৃষ্টেঃ। 
যাস বৃদ্ধয় উপাত্তরজোহতিমাত্রো 
মামীক্ষসে তদু হ নঃ পরমানুকম্পা॥ ৪৬ 


নৈবালীকমহং মন্যে বচস্তে মধুসূদন। 
অন্বায়া ইব হি গ্রায়ঃ কন্যায়াঃ স্যাদ্‌ রতিঃ কুচিৎ॥ 8৭. 


বৃঢ়ায়াশ্চাপি পুংশ্চলা মনোহভোতি নবং নবম্‌! 
বুধোহমতীং ন বিভূয়াৎ তাং বিশ্রদুভয়চাতঃ॥ ৪৮ 


শ্রীভগবানুবাচ 


সাধ্বোতান্োতুকামৈম্থং রাজপুত্রি প্রলন্তিতা। 


হে অচ্যুত ! হে শত্রদমন ! গর্দভসম ভার 
মার্জারসম কৃপণ ও হিংসাবৃত্তিসম্পন্ন এবং ক্রীতদাসসম 
স্ত্রীর সেবাকরী শিশুপালাদি রাজাগণ--যাদের বরণ করে 
নেওয়ার সংকেত আপনি আমাকে দিয়েছেন, তারা সেই 
অভাগী স্ত্রীদের পতি হোক যাদের কর্ণে শংকর, ব্ৰহ্মাদি 
দেবেশ্বরদের সভায় গীত আপনার লীলাকথার প্রবেশ 
হয়নি॥ ৪৪ ॥ 

এই মানবদেহ জীবিত হলেও বাস্তবে তা মৃতদেহই। 
তার উপরে ত্বক, শ্শ্ব-গুশ্ফ, রোম, নখ আর কেশের 
আৰরণ ; কিন্বু এর ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, 
মল-মুত্র, কফ পিন্ত ও বায়ু। একে সেই মূঢ় নারী নিজ্ঞ 
প্রিয়তম পতি জ্ঞানে সেবন করবে যে কখনো আপনার 
শ্রীপাদপদ্থোর মকরন্দের সুগন্ধের আঘ্রাণ পায়নি ! ৪৫ ॥ 

হে কমললোচন ! আপনি আত্মারান। আনি সুন্দরী 
অথবা গুণব্তী তার উপর আপনার দৃষ্টি নেই। অতএব 
আপনার উদাসীন থাকা তো স্্াভারিক। তবুও আমার 
একমাত্র অভিলাষ এই যে, যেন আপনার শ্রীপাদপদ্থো 
আমার সুদৃঢ় অনুরাগ থাকে। যখন আপনি জগতের 
সংবর্ধন হেতু উৎকট রজোগুণ স্বীকার করে আমার দিকে 
দৃষ্টিপাত করেন, তাও আপনার আমার প্রতি পরম 
অনুরহই॥ ৪৬ ॥ 

হে নধুমূদন ! আপনি আমাকে অনুরাগ পতি বরণ 
করে নেওয়ার কথা বলেছেন। আপনার কথায় সত্যতা যে 
নেই তা নয়। কারণ আমরা জানি যে কাশীনরেশ কন্যা 
অম্বাসম এক পুরুষ দ্বারা ভিত হয়েও কেউ কেউ অনা 
পুরুষের প্রতি প্রীতি পোষণ করে॥ ৪৭ ॥ 

দুষ্টা রমণীর মনে তো বিবাহের পরেও নিত্য 
নতুন পুরুষদের প্রতি আকর্ষণ এসে থাকে। বুদ্ধিমান 
বাক্তি এমন রমণীকে কখনো আশ্রয় দেয় না। তাকে গ্রহণ 
করলে যে ইহলোক ও পরলোক _-দুই থেকে ভ্রষ্ট হতে 
হয় ৪৮ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বগণেন-হে সাধ্বী ! হে 
রাজকুমারী ! তোমার কথা শোনবার জনাই আমি 


| (তোমাকে পরিহাস করেছিলাম, উত্তেজিত করেছিলাম। 


ময়োদিতং যদস্বাথথ সৰ্বং তৎ সত্যমেৰ হি।। ৪৯ তুলি যা বলেছ তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য॥ ৪৯ ॥ 
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শ্ীমন্তাগবত 


যান্‌”' যান্‌ কাময়সে কামান্‌ মযাকামায় ভামিনি। 
সন্ভি হ্যেকান্তভক্তায়াস্তব কল্যাণি নিত্যদা॥ ৫০ 


উপলব্ধ পতিপ্রেম পাতবরতাং চ তেহনঘে। 
যদ্ধাকোস্চালামানায়া ন ধীর্ময্যপকর্ষিতা॥ ৫১ 


যে মাং ভজন্তি দাম্পত্যে তপসা ব্রতচর্যয়া। 
কামাত্মানোহপবর্গেশং মোহিতা মম" মায়য়া॥ ৫২ 


প্রাপ্য মানিনাপবর্গসম্পদং 
বাঞ্ছন্তি যে সম্পদ এব তৎপতিম্‌। 
তে মন্দভাগ্যা নিরয়েহপি যে নৃণাং 
মাত্রাত্মকত্বামিরয়ঃ 


মাং 


কৃতানুবৃত্তির্ঠবমোচনী খলৈঃ। 
সুদুষ্তরাসৌ সুতরাং দুরাশিষো 
হাসুস্তরায়া নিকৃতিঞ্জুযঃ ক্তরিয়াঃ)। ৫৪ 


প্রাপ্তান্‌ নৃপানবগণব্য রহোহরো মে 
প্র্থাপিতো দ্বিজ উপশ্রচতসংকথস্য॥ ৫৫ 


(যং যং কাময়সে কামং ম.। ২ মায়া হি যে। 
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সুসঙ্গমঃ ৷৷ ৫৩ ৷ 


হে সুন্দরী ! তুমি আমার অনন্য প্রেয়সী। আমার 
উপর তোমার অনন্য প্রেম। তুমি আমার কাছ থেকে যা 
পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো তা তো তোমার কাছে নিত্য 
বর্তমান। এবং এ কথাও সঠিক যে আমার উদ্দেশো ধারণ 
করা অভিলাষ সাংসারিক কামনাসম বন্ধনের কারণ হয় 
না। বস্তুত তা বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদান করে ॥ ৫০ ॥ 

হে অপাপবিদ্ধ প্রিয়া ! আমি তোমার পতিপ্রেম ও 
পাতিবরতো সম্বষ্ট। আমি অন্য ধরনের কথা বলে তোমাকে 
বিচলিত করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তোমার বুদ্ধি একটুও 
বিচলিত হল না।। ৫১ ॥ 

হে প্রিয়া ! আমি মোম্দধাম। আমিই ভবসাগর 
উত্তরণের কাপ্ডারী। যে সকল সকাম ব্যক্তিগণ বহুবিধ 
ব্রত শু তপস্যা করে দাস্পতভীবনে সুখ অভিলাযে 
আমার সেবাপৃজা করে, তারা তো আমারই মায়ায় 
বিনোহিত॥ ৫২ ॥ 

হে মালিনী প্রিয়া ! আমি মোক্ষ ও সম্পদ সকলের 
অধীশ্বর। পরমাত্থাকে লাভ করেও যারা বিষয় সুখ 
প্রদানকারী ধনসম্পত্তির অভিলাষ করে আর আমার 
পরাভক্তি কামনা করে না, তারা বস্তুত মন্দভাগা। কারণ 
বিষয়সুধ তো নরক আর নরকসম শূকর, সারমেয় 
যোনিতেও লাভ করা সম্তব। কিন্তু তাদের চিন্ত 
বিষয়ভোগেই তনয় হয়ে থাকে, তাই নরকে গমনও 
তাদের শ্রেয় বলে বোধ হয়।॥ ৫৩ ॥ 

হে গৃহেশ্বরী প্রাপসম পরি প্রিয়া! এ এক উত্তম কথা 
যে তুমি এখনও পর্যন্ত সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি 
প্রদানকারী আমার সেবায় নিতাযুক্ত ছিলে দুষ্ট ব্যক্তির 
আচরণ কখনো এইরূপ হয় না। দৃষিতচিন্ত রমলীগণ নিজ 
ইন্দ্রিয় তৃপ্তি অভিলাষে নানারকম ছল-চাতুরীর আশ্রয় 
করে থাকে। তাদের পক্ষে এইরূপ (মোক্ষমার্গের 
অনুগমন) করা কঠিন হয়ে থাকে॥ ৫৪ ॥ 

হে মানিনী ! আনার আবাসে তোমার মতন 
প্রেমময় ভার্যা আমি আর দেখি না কারণ যখন তুমি 
আমাকে চোখে দেখনি আর কেবল আমার প্রশংসামাত্র 
রাজাদের উপেক্ষা করে ব্রাহ্মণদেবতা দ্বারা আমার কাছে 
সুগোপন বার্তা প্রেরণ করেছিলে॥ ৫৫ ॥ 


দশম ফা (খষ্টিতম অধ্যায়) 
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জ্রাতুৰিরূপকরণং যুধি নির্জিতসা 
প্রোদ্বাহপর্বণি চ তৎধমক্ষাগোষ্ঠ্যাম্‌। 
দুঃখং সমুখমসহোহস্মদয়োগভীত্যা 


তোমাকে হরণ করবার সময়ে আমি তোমার 
অগ্রজকে যুদ্ধে পরাজিত করে কুংসিত করে দিয়েছিলাম 
আর অনিরুদ্ধের বিবাহোত্সবে তো পাশা বেলার সময়ে 
তাকে বধই করলেন। কিন্তু আমাকে হারাবার 


ীঃ কিমি প্রীবলরাম 
্ তেন বাং জিতান্ে॥ ৫৬ | আশঙ্কায় তুমি সেই দুঃখ চুপচাপ সহ্য করে নিয়েছিলে। 


দূতত্তুয়াহহস্তলভনে সুবিবিক্তমন্্রঃ 
প্রস্থাপিতো ময়ি চিরায়তি শূনামেতৎ। 

মত্বা জিহাস ইদমঙ্গমনন্যযোগ্যং 
তিষ্ঠেত তত্তুয়ি বয়ং প্রতিনন্দয়ামঃ॥| ৫৭ 


শ্রীশুক উৱাচ 


এবং সৌরতসংলাপৈর্ভগবাঞ্জগদীশ্বরঃ। 
স্বরতো রময়া রেমে নরলোকং বিড়ম্বয়ন্‌ ৷ ৫৮ 


তথান্যাসামপি বিভূর্গৃহেষু গৃহবানিব। 
আছিতো গৃহমেীয়ান্‌ বৰ্মাল্লোকগুরুর্হরিঃ।। ৫৯ 


তুমি আমাকে একটা কথাও বলনি। তোমার এই পুণের 
জনা আমি তোমার বশীভূত হয়ে গিয়েছি। ৫৬ ॥ 

তুমি আমাকে লাভ করবার নিমিত্ত দূত দ্বারা গোপন 
বার্তা প্রেরণ করেছিলে। কিন্তু যখন তুমি দেখলে যে 
আমার আগমনে বিলম্ব হচ্ছে তখন তুমি সমগ্র বিশ্বকে 
শুন্য বলে মনে করেছিলে আর তোমার এই সর্বাসুন্দর 
শরীরকে অনা কারুর যোগ্য না মনে করে তা ভাগ 
করবার সংকল্প করেছিলে। তোমার এই প্রেমভাব 
তোমার উষণ। আমি এর প্রতিদান দিতে অক্ষম। তোমার 
এই সর্বোচ্চ প্রেমভাব অভিনস্দনযোগা॥ ৫৭ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন--হে পরীক্ষিত ! জগদীশ্বর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম। তিনি যখন নরলীলায় 
অবতীর্ণ, তখন তিনি দাম্পতাপ্রেম বৃদ্ধি হেতু 
বিনোদনযুক্ত বাক্যালাগও করেন এবং এইরূপ লক্্মীরূপা 
শ্রীরুক্মিণীর সঙ্গে বিহার করেন।॥ ৫৮ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগতের শিক্ষাপ্রদানকারী। 
তিনি সর্বাস্ক। তিনি একইভাবে অনা পরীদের 
গ্রহে গৃহন্থসম নিবাস করে গৃহস্থোচিত ধর্ম পালন 
করেছেন।॥ ৫৯ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুৱাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং মস্কো উত্তরার্ধে।১। কৃষ্রজিনীসংবাদো 
নাম বষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥ 


শ্ৰীমন্মহর্ধি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার) স্বন্ধের 
কৃষ্ণরুক্ধিণীসংবাদ নামক ষষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥ 


'* টান বইতে এখানে “উ্তরার্ধ' এই অংশটি নেই। 
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অথৈকষষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ 
একঘষ্টিতম অধ্যায় 
শ্রীভগবানের সন্ততি বৃত্তান্ত ও অনিরুদ্ধের বিবাহে রুন্মী বধ 


শ্রীশুক উবাচ 


একৈকশস্তাঃ কৃষ্ণস্য পুত্রান্‌ দশ দশাবলাঃ। 
তুঃ সর্বায্সম্পদা॥ ৯ 


গৃহাদনপগং বীক্ষ্য রাজপুত্রোধচুতং ছিতম্‌। 
প্রেষ্ঠং নামংসত”) স্বং স্বং তত্তুতববিদঃ স্রিয়ঃ॥ ২. 


চার্বজকোশবদনায়তবাহুনেত্র- 
সপ্রেমহাসরসবীক্ষিতবসুজলৈঃ । 
সন্মোহিতা ভগবতো ন মনো বিজেতুং 


শ্রীশুকদেব বললেন-_হে পরীক্ষিত ! ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের ওই সকল পত্নীর গর্ভে দশটি কবে পুত্র সন্তানের 
জন্ম হয়েছিল। পুত্ৰগণ বাপে ও গুণে তাদের পিতা 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন 
না॥১॥ 

রাজকন্যাগণ মনে করতেন যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
তাদের মহল থেকে কখনো বহির্গমন করছেন না--নিত্য 
নিরপ্তর তাদের নিকটেই অবস্থান করছেন। ফলে 
প্রত্যেকেই ভাবতেন যেন তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া। 
পরীক্ষিৎ ! বস্তুত তারা পতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্র 
সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না, তার মহিমা জানতেন না॥ ২॥ 

সেই সুন্দরীগণ নিজ আত্মানন্দে প্রতিষ্ঠিত ভগবান 


স্ৈ্বি্মৈঃ সমশকন্‌ বনিতা ৰিভূয্নঃ।৷ ৩. শীকৃষ্ণের সতনু, সুদর্ঘ বাহু, আয়ত লোচন, প্রেমে পূর্ণ 


স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি- 
ভ্রমগুলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশোখৈঃ 

পতন যোড়শসহশ্রমনঙ্গবাণৈ- 
্সোন্দিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন শেকুঃ॥ ৪ 


ইং রমাপতিমবাপা পতিং স্রিয়ন্তা 
্রহ্মাদয়োহপি ন বিদুঃ পদবীং যদীয়াম্‌। 


রীতা জপি বিভেবিনম দাস্যম্‌॥ ৬ 


শ্মিতহাসা, সরস বিলোকন এবং সুমধুর বাক্যালাপে 
মোহিতা থাকলেন। তারা শৃঙ্গার ও অঙ্গভঙ্গি দ্বারা তার 
মনকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করতে সমর্থ ছিলেন 
না॥৷৩॥ 

কৃষ্ণ প্রিয়াগণ সংখ্যায় ষোড়শ সহত্রাধিক ছিলেন। 
তারা রতিকলাভাবে পরিপূর্ণ স্মিতহাসা, বক্র সংখীক্ষণ, 
জা সঞ্চালনাদি করেও কোনো ভাবেই শ্রীভগবানেরমন ও 
ইন্দিয়সমূহে চাক্চলা আনতে সমর্থ হতেন না॥ ৪ ॥ 

হে পরীক্ষিত! ব্ৰহ্মাদি অতি বড় দেবতাগগণও 
শ্রীভগবানের বাস্তব স্বরূপকে অথবা তাকে লাভ করবার 
পথ জানেন না। সেই রমানাথ ভগবান শ্রীকষ্চকে যোড়শ 
সহস্রাধিক রমলীগণ পতিরূপে লাভ করেছিলেন। তাদের 
প্রেমানন্দে নিত্যনতুন সংবর্ধন হতেই থাকত এবং তারা 
সপ্রেম শ্মিতহাসা, সুমধুর দৃষ্টিদান, নবসঙ্গমের লালসা 
আদি সহযোগে শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত 
থাকতেন ৫ ॥ 

সেবা নিমিত্ত শতশত দাসী সেই সকল পরীদের 
দেওয়া ছিল। কিন্তু যখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আগমন হত 


'*1তায্লানং ন তু তরবিদঃ। 
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তাসাং যা দশপুত্রাণাং কৃষ্তরণাং পুরোদিতাঃ। 
অক্টো মহিযান্তৎপুত্রান্‌ প্রদ্যু্নাদীন্‌ গৃণামি তে॥ ৭ 
চারুদেঃ সুদেফঃশ্চ চারুদেহশ্চ বীর্যবান্‌। 
সুচারস্চারগুপ্তশ্চ- ভদ্রচারুস্তথাপরঃ|| ৮ 
চারুচন্দ্রো বিচারুশ্চ চার্চ দশমো হরেঃ। 

প্রদ্যুয়প্রমুখা জাতা রুক্িপ্যাং নাবমাঃ পিতুঃ॥ ৯ 


ভানুঃ সুভানুঃ স্বর্ভনুঃ প্রভানুর্ডানুমাংস্তথা। 
চন্দ্রভানূবৃহ্তানুরতিভানুন্তথাষ্টমঃ ॥ ১০৩ 


শ্রীভানুঃ প্রতিভানুশ্চ সতাভামাত্মজা দশ। 
সান্ধঃ সুমিত্রঃ পুরুজিচ্ছতজিচ্চ সহশ্রজিৎ।॥ ১৯ 


বিজয়শ্চত্রকেতুশ্চ বসুমান্‌ দ্রবিড়ঃ ক্রতুঃ। 


জান্ববতাঃ সুতা হোতে সান্বাদ্যাঃ গিতৃসংমতা$॥ ১২ 


বীরশ্চন্দোহশ্বসেনন্চ”। চিত্রগুর্বেগবান্‌ বৃষঃ। 
আমঃ শ্ধুবসুঃ শ্রীমান্‌ কৃষিরনগ্রজিতেঃ সুতাঃ॥ ১৩ 


শ্রতঃ কবিবূষো বীরঃ সুবাহর্ডদ্ একলঃ। 
শাহিদ পূর্ণমাসঃ কালিন্দাঃ সোমকোহবরঃ॥ ১৪ 


প্রঘোষো গাত্রবান্সিংহো বলঃ প্রবল উধর্বগঃ। 
মাদ্ধাঃ পুত্রা মহাশক্তিঃ সহ ওজোহপরাজিতঃ॥ ১৫ 


বৃকো হর্ষোহনিলো গৃধরো বর্ধনোহমাদ এব চ। 
মহাশঃ পাবনো বহ্নির্মিতরবিন্দান্রজাঃ ক্ষুধিং ॥ ১৬ 


সআসাং। এলদস্তিশ্চ। 


পিড়বৎসলাঃ। 


| তখন পর্লীগণ স্বয়ং এগিয়ে এসে তাকে সমাদরে 
অভার্থনা করে নিয়ে যেতেন। অতঃপর উত্তম আসন 
প্রদান, উত্তম সামগ্রী সহযোগে পূজা, পাদপ্রশ্মালন, 
তাম্বুল দান, পদসেবা করে কাস্তিহরণ, বাঙ্ছন, আতর 
সুগঙ্ষি-অগ্তর চন্দন প্রলেপন, পুষ্পমালা দান, কেশ 
প্রসাধন, শয্যা রচনা, শান সম্পাদন, উত্তম আহার্য 
সহযোগে আহার কার্য সম্পাদন আদি সকল কার্যই 
শ্রীভগবানের সেবা মনে করে পর্রীগণ স্বহস্তে 
করতেন।॥ ৬. 

হে পরীক্ষিত ! আমি আগেই বলেছি যে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের পরনীগণের গর্ভে দশজন করে পুত্র জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। তাদের মধো আটজন পাটরানি ছিলেন 
যাদের বিবাহের বর্ণনা আমি পূর্বেই করেছি। এখন আমি 
দের পরদু আদি পুত্রদের বর্ণনা করব ৭ ॥ 

রুক্মিণীর গর্তে দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাদের 
নাম হল প্রদুয্, চারুদেষ, সুদেফ্চ, পরাক্রতী চারুদেহ, 
সুচারু, চারুপ্তপ্ত, ভদ্রচারু, চারুচন্দ্র, নিচারু এবং চারু 
ভারা প্রতোকে নিজ পিতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে কোনো 
অংশে কম ছিলেন না॥ ৮-৯ ॥ 

সত্যভামার দশ পুত্রের নাম-ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, 
এবং প্রতিভানু। জান্ববতীর দশ পুত্রের নাম--সান্ধ, 
সুমিত্ৰ, পুরজিৎ, শতজিৎ, সহম্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, 
বসুমান, দ্রবিড় এবং ক্রতু। এঁরা সকলেই ছিলেন 
ম্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় ১০-১২ ॥ 

নগরী সত্যারও দশ পুত্র। তারা হলেন__ বীর, 
চন, অশ্বসেন, চিত্রগু, বেগবান, বৃষ, আম, শদ্ধ, বসু 
এবং পরম তেজ্থী কুততি॥ ১৩ ॥ 

কালিন্দীর দশ পু তারা হলেন শ্রুত, কবি, বৃষ, 
বীর, সুবাহু, ভদ্র, শাস্তি, দর্শ, পর্ণমাস এবং সর্বকনিষ্ঠ 
সোমক॥ ১৪ ॥ 

প্রঘোষ, গান্রবান্‌, সিংহ, বল, প্রবল, উদ, 
| মহাশক্তি, সহ, ওজ এবং অপরাজিত-_এই দশজন 
| মদ্রদেশ রাজকুমারী লক্ষ্রণার গর্ভজাত।॥ ১৫ ॥ 

বৃক, হ্য, নিল, গুধ্, বর্ধন, অয্নাদ, মহাশ, 


(গচারুচস্তোহগ্রসেনশ্চ। 
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শ্ৰীমন্তাগবত 


সংগ্রামজিদ্‌ বৃহৎসেনঃ শূরঃ প্রহরণোহরিজিৎ। 
জয়ঃ সুভদ্রো ভদ্রায়া বাম আয়ুশ্চ সতাকঃ॥ 


দীস্তিাংস্তাশরতপ্তাদ্যা”) রোহিগ্যন্তনয়া হরেঃ। 
রদুয়াচ্চানিরুদ্ধোহভুদ্রল্সবত্যাং. মহাবলঃ॥ 


পুজা: তু রুঝ্মিণো রাজন্‌ নায়া ভোজকটে পুরে। 
এতেমাং পূত্রপোত্রাশ্চ বড়বুঃ কোটিশো নৃপ। 
মাতরঃ কৃষ্ণজাতানাং সহম্রাণি চ ষোড়শ ॥ 


রাজোবাচ 


কথং কুল্মারিপুত্রায় প্রাদাদ্‌ দুহিতরং যুধি। 
কৃষ্ণন পরিডূতন্তং")হস্তং রক্ষং প্রতীক্ষতে। 
এতদাখাহি মে বিদ্ধন্‌ দ্বিযোর্বেবাহিকং মিথঃ॥ 


অনাগতমতীতং চ বর্তমানমতীন্দরিয়ম। 
বিপরকৃষটং বাবহিতং সম্যক্‌ পশাস্তি যোগিনঃ॥ 


শ্রীশুক উবাচ 


বৃতঃ'” স্বয়ংবরে সাক্ষাদনঙ্গোহদযুতন্তয়া। 
রাজ্ঞঃ সমেতান্‌ নিৰ্জিত্য জহারৈকরথো যুধি॥ ২২ 
যদ্যপানুস্মরন্‌ বৈরং রুপী কৃষ্ণাবমানিতঃ। 

ব্যতরদ্‌ ভাগিনেয়ায় সুতাং কুর্বন্‌ স্বসুঃ প্রিয়ম্‌। ২৩ 


পত্রাদাঃ। উ)তোহসৌ। 


পাবন, বাহু এবং ক্ষুধি-এই দশজন হলেন মিত্রবিন্দার 
পুত্র ১৬ ॥ 

ভদ্রার পুত্রগণ হলেন সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, 
শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, ভয়, সুভদ্র, বাম, আমু ও 
সতক॥ ১৭ ॥ 

এই হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাটরানিদের পুত্রগণের 
নাম। এছাড়া শ্রীভগবানের আরও ষোড়শ সহস্র এক শত 
পত্রী ছিলেন। এঁদের মধ্যে রোহিণী আদির গর্ভে 
দীপ্তিমান, তাশরতপ্ত আদি দশ জন করে পুত্র জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। শ্রীরুক্সিণীনন্দন প্রদ্ুয়ের মায়াবতী রতি 
ছাড়াও ভোজকট নগর নিবাসী রুল্মীর কন্যা রুল্াবতীর 
সঙ্গেও বিবাহ হয়েছিল। তার গর্ভেই মহাবলশালী 
অনিরুদ্ধের জনা হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের পুত্রদের মাতৃগণই 
ষোড়শ সহস্রাধিক ছিলেন। তাই তাদের পুত্র-পৌত্রগণের 
সংখ্যা কোটি হয়ে গিয়েছিল। ১৮-১৯ ॥ 

রাজ্জা পরীক্ষিৎ জিন্ঞাসা করলেন--হে পরম জ্ঞানী 
মুনিবর ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো রুন্নীকে যুদ্ধক্ষেত্রে 
পরাজিত ও অপমানিত করেছিলেন। তাই যার মনে 
প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তা নিতা জাগরূক, সে কেমন করে 
তার শত্রুপুত্রের হাতে নিজ কন্যা রুক্সবতীকে সম্প্রদান 
করে ? অনুগ্রহ করে বলুন। কেমন করে পরস্পর 
শক্রুভাবাপর শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মীর মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ 
স্থাপনহল? ২০ ॥ 

আপনি তো সর্বন্তঃ কারণ যোগিশণ তো ভূত 
ভবিষাৎ বর্তমান সকলই অবহিত থাকেন। ইন্দরিয়াতীত, 
দূরস্থ বস্তুর আড়ালে থাকা অদৃশ্য কোনো কিছুই তাদের 
কাছে গোপন থাকতে পারে না॥ ২১ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন-__ হে গরীক্ষিৎ ! শরীপ্রদাম তো 
মৃর্তিমান কামদেৰ স্বয়ং। তার সৌন্দর্য ও গুণে মোহিত 
হয়ে স্বয়ংবর সভায় কুনবততী স্বয়ং তাকে বরমাল্য পরিয়ে 
দিয়েছিলেন প্রনাম সেইখানে একলা ছিলেন, তবু 
করে এনেছিলেন) ২২ ॥ 

যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে পরাজিত ও 


(গ্াচীন বইতে “বত স্বযস্বরে...........রখো যুধি' এই শ্লোকটি 


“খলপানুন্মরন্‌......." বন্ষামান তেইশতম স্লোকের পরে আছে। 


দশমন্তদ্ধ (একষষ্টিতম অধ্যায়) 


রূক্মিণ্যান্তনয়াং রাজন্‌ কৃতবর্মসুতো বলী। 
উপযেমে বিশালাক্ষীং কন্যাং চারুমতীং কিল॥ ২৪ 


দৌহিত্রায়ানিরুদ্ধায় পৌন্রীং রুন্মাদদাদ্ধরেঃ। 
রোচনাং বন্ধবৈরোহপি স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া। 
জানয়ধর্মং তদ্‌ যৌনং স্নেহপাশানুবন্ধনঃ॥ ২৫ 


তম্মিয্নভদয়ে রাজন্‌ রুক্মিণী রামকেশবৌ। 
পুরং ভোজকটং জগ্ুঃ সান্বপ্রদ্যুয়কাদয়ঃ। ২৬ 


তশ্মিন নিবৃত্ত উদ্বাহে কালিঙ্গপ্ৰমূখা নৃপাঃ। 
ৃপ্তান্তে রুক্মিণং প্রোচুর্বলমক্ষৈৰ্বিনি্জয়। ২৭ 


অনক্ষজ্ঞো হায়ং রাজয়পি তদ্ৰ্যসনং মহৎ। 
'ইতাক্তো বলমাহুয় তেনাক্ষৈ রু্াদীবাত॥। ২৮ 


শতং সহশ্রমযুতং রামন্তত্রাদদে পণম্‌। 
তং তু রুক্মাজয়ত্তত্র কালিঙ্গঃ প্রাহসদ্‌ বলম্‌। 
দস্তান  সন্দ্শমনুচৈচর্নামৃষ্যত্তদ্ধলাযুধঃ।৷ ২৯ 


ততো লক্ষং রুৰ্মগৃতাদ গ্রহং তত্রাজয়দ্‌ বলঃ। 
জিতবানহমিত্যাহ রুমী কৈতবমাশ্রিতঃ।৷ ৩০ 
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অপমানিত হওয়ায় রুত্মীর হৃদয়ের ক্রোগাি তখনও শান্ত 
হয়নি তথা সে কৃষ্ণের প্রতি শত্রুভাৰাপন্নও ছিল। তবুও 
ভগিনী শ্রীকক্দিণীকে প্রসন্ন করবার জন্য সে তাকে 
প্রদামকে সম্প্রদান করেছিল। ২৩ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীরুপ্মিণীর দশ পুত্র ছাড়াও এক 
পরমানুপ্দরী কল্যা ছিল। সেই আয়তলোচনা বন্যার নাম 
ছিল চারমন্তী যার বিবাহ হয়েছিল কৃতরর্নার পুত্র বলীর 
সঙ্গে॥ ২৪ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! রুন্ধীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাদবৃভাপ্ত 
অতি পুরাতন হলেও সে নিজ ভগিনী শ্ীরুক্িলীকে প্রসন্ন 
করবার জনা নিজ গৌন্রী রোচনার বিবাহ শ্রীরুক্মিণীর 
শৌত্র ও নিজ দৌহিত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে দিয়েছিল। 
রুমী জানত যে এইরূপ বিবাহ ধর্মবিধানানুকল নয় তবুও 
ভগিনী রু্মিণীকে প্রসন্ন করার জনা সে এ 
দিয়েছিল। ২৫ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! অনিরুদ্ধের বিবাহোৎসবে সন্মিলিত 
হওয়ার জনা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম, 
প্রদ্ন্ন, সান্ম আদিযদূবংশীয়দের ভোজকট নগরে আগমন 
হয়েছিল॥ ২৬ ॥ 

বিবাহোৎসব তো নিরবে সুসল্পর হল। এদিকে 
কলিঙগরাজাদি অহংকারী রাজাগণ রু্লীকে পাশা খেলায় 
অনভিজ্ঞ শ্রীবলরামকে আমন্ত্রণ করে পরাজিত করবার 
পরামর্শ দিল॥ ২৭ ॥ 

রাজন্‌.! অনভিষ্ শ্রীবলরাম কিছু পাশা খেলার 
উপর অত্যাধিক আকর্ষণ অনুভব করতেন। রাজাদের 
প্ররোচনায় রুল্সী যখন শ্রীবলরামকে আমন্ত্রণ দিল 
তখন তিনি সানন্দে রুল্মীর সঙ্গে পাশা খেলাতে বসে 
গেলেন॥ ২৮ ॥ 

সেই পাশা খেলায় প্রীবলরাম এক শত স্রণম্রা, 
এক সহস্র স্র্ণমুদ্রা ও দশ সহস্র স্বর্পমুদ্রা পণ রেখে পর পর 
হেরে যেতে লাগলেন। রুল্সীর জয়লাভে কলিঙ্গরাজ 
উল্লাসে হাসতে হাসতে শ্রীবলরামকে উপহাস করতে 
লাগল। শ্রীবলরাম সংগত কারণেই অতিশয় অসন্বষ্ট 
হলেন॥ ২৯ 

অতঃপর রবী একলক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পণ রাখল। 
এইবার কিনতু শ্রীলবাম জিতে গেলেন রনী ূর্ঠতা করে 
বলতে লাগল যে জয়লাভ তারই হয়েছে ৩০. | 
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মন্যুনা ক্ষুভিতঃ শ্রীমান্‌ সমুদ্র ইব পর্বণি। এই ঘটনা শ্রীবলৱামকে উত্তপ্ত ও ক্রোধারিত 
# করল। তার চিন্ত পূর্ণিমার সমুদ্রসম উত্তাল হয়ে উঠল। 
জাত্যারণাক্ষোহতিরুষা নার্বুদং গ্রহমাদদে ॥ ৩১ ৰি রা 
এইবার তিনি দশকোটি সর্ণযুদ্রা পণ রাখলেন।। ৩১ ॥ 
তং চাপি জিতবান্‌ রামো ধর্মেণাছলমাশ্রিতঃ। দৃৃতক্রীড়া নিযমানুসারে এইবারও শ্রীবলরামেরই 


কুৰী জিতং ময়াৱ্রেমে বন) প্রা্সিকা ইতি॥ ৩২ 


তদাব্রবীমভোবাণী বলেনৈব জিতো গ্রহঃ। 
ধর্মতো বচনেনৈব রুক্মী বদতি বৈ মৃযা॥ ৩৩ 


তামনাদৃত্য বৈদর্ভো দুষ্টরাজন্যচোদিতঃ। 
সন্্ষণং পরিহসন্‌ বভাষে কালচোদিতঃ॥ ৩৪ 
| 


নৈবাক্ষকোৰিদা যূয়ং গোপালা বনগোচরাঃ। 
অক্গৈ্দীব্যন্তি রাজানো বাণৈশ্চ ন ভবাদৃশাঃ ॥ ৩৫ 


রুক্সিণৈবমধিক্ষিপ্তো রাজভিশ্চোপহাসিতঃ। 
্ুদ্ঃ পরিঘমুদ্যম্য জয়ে তং। নৃম্ণসংসদি॥ ৩৬ 


কলিঙ্গরাজং তরসা গৃহীত্বা দশমে পদে 
দন্তানপাতয়ং ক্রুদ্ধো যোহহসদ্‌ বিবৃতৈর্ঘিজেঃ॥ ৩৭ 


অন্যে নির্ভিয়বাহুরুশিরসো রুধিরোক্ষিতাঃ। 


রাজানো দুক্রুবুভীর্তা বলেন পরিঘার্দিতাঃ॥ ৩৮ 


নিহতে রুক্মিণি শ্যালে নাত্রবীৎ সাধবসাধুবা।  ! 
রুস্মিণীবলয়ো রাজন্‌ সেহভঙ্গভয়ান্ধরিঃ।। ৩৯ । 


জয়লাভ হল। কিন্তু ধূর্ত রুষ্টী আবার হুলচাতুরীর আশ্রয় 
নিল। জয়লাভ তারই হয়েছে সে বলতে লাগল। সে 
বিচার করবার ভার কলিঙ্গাধিপতিকে দেওয়ার প্রস্তাব 
দিল।॥ ৩২ ॥ 

তখন আকাশবাণী হল--“ধৰ্মানুসারে শ্রীবলরামই 
পণ জিতেছেন। রুমী যে বলছে, সেই জিতেছে তা আদৌ 
ঠিক নয়’ ৩৩ ॥ 

তখন মৃত্যু যেন রুল্গীর শিয়রে দীড়িয়ে আছে আর 
অনান্য রাজারা তাতে সাহায্য করছে। রুক্সী 
আকাশবাণীকে অগ্রাহ্য করে শ্রীবলরামকে পরিহাস করে 
বলল_॥ ৩৪ ॥ 

“হে বলরাম ! আরে বনে বিটরণকারী গোপালক ! 
পাশা খেলা জানা আপনার পক্ষে সম্তব নয়। বাণ ও পাশা 
তো রাজ্জাদের খেলা, ওটা আপনার জনা নয়'॥ ৩৫ ॥ 

রু্ধীর উক্তি ও অন্যানা রাজাদের উপহাস শুনে 
শ্রীবলরাম রুদ্রনূর্ভি ধারণ করলেন। তিনি পরিঘ 
তুলে নিলেন ও সেই মাঙ্গলিক সভাতেই রুক্লীকে বধ 
করলেন।॥ ৩৬ ॥ 

যে কলিঙ্গাধিপতি উল্লাসিত হয়ে শ্রীবলরামকে 
উপহাস করেছিল, বিপদ বুঝে সে পলায়ন করতে তৎপর 
হল। কিন্তুদশ পা ফেলবার আগেই সে ্রীবলরামের হাতে 
ধরা পড়ল। শ্রীবলরাম সক্রোধে তার দ্তরাজি উৎপাটন 
করে দিলেন।। ৩৭ ॥ 

শ্রীবলরামের পরিখাঘাতে অন্যান্য রাজারা ভগ্রবাছ, 
ভ্রজজ্ঘা ও ভগ্নমন্তক হয়ে গেল। তারা রক্তাক্ত ও 
ভীতসন্ত হয়ে সেইশান থেকে পালিয়ে বাঁচল॥ ৩৮ ॥ 

হে পরীক্ষিত ! ভগবান শ্রীকৃষ৷ দেখলেন যে 
শ্রীবলরামকে সনর্ঘন করলে শ্রীরুক্সিলী অপ্রসন্ন হবেন 
আর রুত্্ী বধকে অনুচিত আখ্যা প্রদান করলে শ্রীবলরাম 
রুষ্ট হবেন। তাই তিনি নিজ শ্যালক কাল্লীর মৃত্যুতে 


শিৰবন্ত। “শতাতং কুসংসদি। 
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ততোহনিরুদ্ধং সহ সূর্ধা বরং 
রথং সমারোপা যযুঃ কুশহ্বলীম্‌। 
রামাদয়ো ভোজকটাদ দশাহাঃ 
সিদ্ধাখিলার্থা  মধুসূদনাশ্রয়াঃ॥ ৪০ 


ং সংহিতায়াং দশমন্তন্ধে '» উত্তার্ধে অনিরুদ্ধবিবাহে রুক্সিবধো 


ইতি শ্ীমভাগবতে মহাপুরাণে পাবমহং: 


কোনো মন্তব্য করলেন না॥ ৩৯ ॥ 

অতঃপর শ্রীঅনিরুদ্ধর বিবাহ ও শক্রুনপাতন 
যুগল-কার্থ সমাপন করে শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত শ্রীবলরামাদি 
যাদবগ্ণণ নববধূ রোচনার সঙ্গে গ্রীঅনিরুদ্ধকে শ্রেষ্ঠ রথে 
আরোহন করিয়ে ভোঙ্রকট নগর থেকে দ্বারকায় চলে 
এলেন ৪০ ॥ 


নানৈকষ্টিতমোহখ্যাযঃ ॥ ৬১ ॥ 
শ্রীমন্মহৰ্যি বেদব্যাস প্রলীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমত্তাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরণ) স্কন্ধে 


বিবাহ ও কল্পীবধ নামক একমষষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥ 


অথ দ্বিষষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ 
দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় 
উষা অনিরুদ্ধ মিলন 


রাজোবাচ 

বাণসা ভনয়ামুষামুপযেমে যদূত্তমঃ। 

তত্র যুদ্ধমভূদ্‌ ঘোরং হরিশক্করয়োর্মহত। 

এতৎ সৰ্বং মহাযোগিন্‌ সমাখ্যাতুং ত্বমর্হসি॥ ১ 
্রীশুক উবাচ 

বাণঃ পুত্রশতজোষ্ঠো বলেরাসীন্মহাক্মন$-)। 


রাজা পরীক্ষিং জিজ্ঞাসা করলেন_হে মহাযোগী 
মুনিবর ! আমি শুনেছি যে যদুরংশশ্রেষ্ঠ শ্রীঅনিরুদ্ধ 
বাণাসুরের কন্যা উষাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তখন 
ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ ও শ্ৰীশংকরের মধ্য প্রচন্ড যুদ্ধ হয়েছিল। 
এই বৃত্তান্ত সবিস্তারে আপনি অনুগ্রহ করে বলুন॥ ১ ॥ 
শ্রীশুকদের বললেন--হে পরীক্ষিৎ ! মহাস্মা বলির 


| কথা তো তুমি পূর্বেই শুনেছ। তিনি বামনরূপধারী 


শ্রীভগরানকে সমস্ত পৃথিৱী দান করে দিয়েছিলেন। 


যেন বামনরূপায় হরয়েহদায়ি মেদিনী॥ ২ বাণাসুর ছিল ভার শতপুত্রের মধ্যে জোষ্ঠ॥ ২ 


তস্টোরমঃ সুতো বাণঃ শিবভক্তিরতঃ সদা। _  দৈতারাজ বলির উরসঞাত পুত্র বাণাযুর অতিশয় 
মান্যো বদান্যো ধীমাংশ্চ সতাসন্ধো দৃ্রতঃ॥ ৩ । শিবভক্ত ছিল। সমাজে তার সমাদর ছিল। তার গুনর্য 


লি | বুদ্ধিমন্তা ছিল প্রশংসনীয়। সে সতাপ্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়ব্রত 
চিলা পুরে নি পুরা। | ছিল॥ ৩॥ 
তা শল্তোঃ প্রসাদেন কিন্করা ইৰ তেহমরাঃ। 


বাপাসুর ছিল রমশীয় শোণিতপূরের রাজা। ভগবান 
সহত্রবাছ্বাদোন তাণুবেহতোমযন্ুড়ম্॥। ৪ শংকরের অনুগ্রহে ইল্রাদি দেবতাগণ কিন্করসন তার 


(গন্ধে একছষ্টি.। (১)হাবলঃ। 


1500 


শ্ৰীমন্তাগবত 


ভগবান্‌ সর্বভূতেশঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ। 
বরেণচ্ছন্দয়ামাস স তং বরে পুরাধিপম্‌।। 


স একদাহহহ গিরিশং পার্শৃস্ং বীর্যদুর্মদঃ। 
কিরীটেনার্কবর্ণেন সংস্পৃশংস্তৎ পদাদ্জমূ॥। 


নমসো ত্বাং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশবরমূ। 
পুংসামপূর্ণকামানাং কামপুরামরাউ্রিপম্॥ 


দোঃসহন্তং সয়া দশ্তং পরং ভারায় মেহভবহ। 
ভ্রিলোকাং প্রতিযোদ্ধারং ন লভে ত্বদূতে সমমূ॥ 


কণ্ডুত্যা নিভৃতৈৰ্দোর্ডিযূযুৎসুৰ্দিশ্গজানহম্‌। 
আদ্যায়াং চূ্ণয়ন্নত্রীন্‌ ভীতান্তেহপি প্রদূক্বুঃ॥ ৯ ie 


জুতা ভগবান্‌ ুনধঃ কেতুন্তে ভজাতে যদা। 
ত্বদ্বপমূং ভবেন্বঢ় সংযুগং মৎসমেন তে॥ ১০ 


ইত্যুক্তঃ কুমতির্ছাষ্টঃ স্বগৃহং প্রাবিশনূপ। 
প্রতীক্ষন্‌ গিরিশাদেশং স্ববীর্যনশনং কুষীঃ॥ ১১ 


তসোষ নাম দুহিতা স্বপ্নে প্রাদ্যুয়িনা রতিম্‌। 
কন্যালভত কান্তেন প্রাগদৃষ্টশ্রুতেন সা॥ ১২ 


সেবায় নিত্যযুক্ত থাকতেন। সে ছিল সহস্রবাহ। একদিন 
যখন ভগবান শংকর তাণ্ডব নৃত্য করছিলেন তখন সে 


৫ তার সহন্সবাহু দারা নানা রকমের বান বাজিয়ে তাকে 


প্রসম করেছিল। ৪ ॥ 
বস্তুত ভগবান শংকর অতি তক্তবৎসল ও 
শরণাগতের রক্ষক। প্রসন্ন ভূতনাথ শংকর বাণাসুরকে 


| বর চেয়ে নিতে বলেছিলেন আর বাণাসুর তার কাছে 


তাকেই পুররক্ষকরূপে প্রার্থনা করেছিল ॥ ৫ ॥ 

একদিন বলবীর্য অহংকারে মন্ত বাণাসুর নিজ সূর্য- 
সম প্রদীপ্ত কিরীট দ্বারা নিকটস্থিত ভগবান শংকরে 
পাদপন্ন স্পর্শ করে বলল--॥ ৬ ॥ 

হে দেবাধিদেব ! আপনি সমগ্র বিশ্বচরাচরের গুরু 
ও ঈশ্বর। আমি আপনাকে প্রণাম জানাহ। আপনি 
অপূর্ণকাম ব্যক্তিদের জনা পূর্ণকাম কল্পতরুসম॥ ৭ ॥ 

ভগবন্‌! আপনি আমাকে সহস্রবাহু করেছেন কিন্তু 
তা যেন আমার কাছে এক মন্ত বোবাস্থরাপ, কারণ 
ত্রিলোকে আপনি ছাড়া আমি আর কোনো সমকক্ষ বীর 
যোদ্ধা দেখি না যে আমার সঙ্গে যুদ্ধে মোকাবিলা করতে 
পারে॥৮॥ 

হে আদিদেব ! একবার যুদ্ধ করবার জনা আমার 

বাহুসকল চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তখন তাদের শান্ত 
করতে আমি বলশালী সম্রাটদের দিকে ছুটে গিয়েছিলান। 

কিন্তু তারা ভয় পেয়ে পলায়ন করেছিল। সেবার পথে 
আমার বাহুসমূহের আঘাতে বহু পর্বত চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে 
গিয়েছিল।। ৯ ॥ 

বাণাসুরের কথা শুনে ভগবান শংকর ক্রোধান্সিত 
হয়ে বললেন--"ওরে মৃঢ়! যখন তোর ধ্বজা ভেঙে পড়ে 
যাবে তখন তোকে আমার সমকক্ষ এক যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে হবে। সেই যুদ্ধে তোর অহংকার চুর্ণাক্চূর্ণ হয়ে 
যারে"॥ ১০ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! বাণাসুরের এতই মতিভ্রম হয়েছিল 
যে সে ভগবান শংকরের কথার উপর গুরুত্ব না 
দিয়ে আনন্দিত হয়ে ফিরে গেল। তখন সেই মূর্খ ভগবান 
শংকর কথিত সেই প্রতিপত্তিনাশক যুদ্ধের প্রতীক্ষায় 
রইল॥ ১১ ॥ 

হেপরীক্ষিৎ ! বাণাসুরের এক কন্যা ছিল, তার নাম 
উষা। সে কুমারী অবস্থায় একদিন স্বপ্নে নিজেকে 
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সা তত্র তমপশাস্তী কাসি কাস্তেতি বাদিনী। 
সখীনাং মধ্য উত্তন্থৌ বিদ্বলা ব্ৰীড়িতা ভূশম্‌ ৷ | 


বাণস্য মন্ত্রী কুম্ভাশুশ্চিত্রলেখা চ তৎসুতা। 
সখ্যপৃচ্ছং সখীমূষাং কৌত্ুহলসমদ্বিতা॥ ১৪ 


কং ত্বং মৃগয়সে সুজ কীদৃশস্তে মনোরথঃ। 
হন্তগ্রাহং ন তেহদ্যাপি রাজপুত্রপলক্ষয়ে ॥ ১৫ 


উষোবাচ 
দৃষ্টঃ কশ্চিনরঃ স্বপ্নে শ্যামঃ কমললোচনঃ। 


পীতবাসা বৃহদ্বাহুর্যোমিতাং হৃদয়ঙ্গমঃ।। ১৬ 


তমহং মৃগয়ে কান্তং পায়য়িত্বাধরং মধু। 
কাপি যাতঃ স্পৃহয়তীং ক্ষিপ্ত্বা মাং বৃজিনার্ণবে॥ ১৭ 


চিত্রলেখোবাচ 


বাসনং ভেহপকর্ষামি”। ব্রিলোকাং যদি ভাবাতে। 
তমানেষ্যে নরং ঘন্তে মনোহা তমাদিশ।। ১৮ 


ইতযান্তা  দেবগন্ধর্বসিদ্ধচারণপন্নগান্। 
দৈতাবিদ্যাধরান্‌ যক্ষান্‌ মনুজাংশ্চ যথালিখৎ|| ১৯ 


মনুজেযু চ সা বুধীন শূরমানকদুন্দুভিম্‌। 
বালিখদ্‌ রামকৃষ্ণৌ চ প্রদ্যুন্নং বীক্ষ্য লজ্জিতা॥ ২০ 


অনিরুদ্ধ: বিলিখিতং বীক্ষযোষাবাউমুখীহিয়া। 
সোহসাবসাবিতি প্ৰাহ স্ময়মানা মহীপতে॥ ২১ ৷ 


*/নেষ্যানি। 


শ্রীঅনিরুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হতে দেখল। আশ্চর্যের 
কথা এই যে, ইতিপূর্বে সে কখনো অনিরুদ্ধকে দেখেনি 
বা তার নামও শোনেনি ॥ ১২ ॥ 

স্প্েই তাকে দেখতে না পেয়ে সে বলে উঠল 
- হেপ্রাপপ্রিয়! তুমি কোথায় ?" এর পরই তার নিস্রাতঙ্গ 
হয় এবং সে বিহ্বল হয়ে উঠে বসে। নিজেকে সখীদের 
মধ্যে দেখে সে লচ্জিতা হয়ে পড়ে ॥ ১৩ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! বাণাসুরের মন্ত্রীর নাম ছিল কুন্তা্ড। 
তার কন্যার নাম চিত্রলেখা। উষা ও চিত্রলেখার মধ্যে 
সখাতা ছিল। কৌতুহলী চিত্ৰলেখা উযাকে জিব্রোসা 
করল-॥ ১৪ ॥ 

“হে সুন্দরী ! হে রাজকন্যা ! এখনও তো কেউ 
তোমার পাণিগ্রহণ করেনি। তাহলে তুমি কাকে খুঁজে 
বেড়াচ্ছ ? তোমার মনোবাঞ্চা কীরূপ ?' ১৫ ॥ 

উষা বলল-_হে সমী ! আমি স্বপ্নে এক অতীব 
সুস্দর নবযুৰককে দেলেছি। সে শ্যানবর্ণ। তার নেত্রযুগল 
কমলসদৃশ। অঙ্গে তার গীতান্বর। সে আজানুলম্বিত বাহু 
ও রমণীচিন্তহারী॥ ১৬ ॥ 

সেই আমাকে তার অধরসুধা পান করাচ্ছিল কিন্ত 
আমি পরিতৃপ্ত হওয়ার পূর্বেই সে আমাকে দুঃখ সাগরে 
নিক্ষেপ করে কে জানে কোথায় চলে গেল। আমার দুঃখ 
সে বুঝল না। হে সী ! আমি আমার সেই গ্রালবল্পভকে 
আন্তেষণ করছি। ১৭ ॥ 

চিত্ৰলেখা বলল_“হে সী ! যদি তোমার 
মনমোহন ত্রিলোকে কোথাও থাকে আর তুমি তাকে 
চিনিয়ে দিতে পার তাহলে সে যেখানেই থাক, আমি 
তাকে তোমার কাছে এনে দেৱ’ ॥ ৯৮ ॥ 

এই বলে চিত্রলেখা অন্তসমযেই বহু দেবতা, 
গন্ধৰ্ব, সিদ্ধ, চারণ, প়গ, দৈত্য, বিদ্যাধর, যক্ষ ও মানব 


| চিত্ত অন কৰল॥৷ ১৯ ॥ 


সে মানুষদের মধ্যে বৃষ্িবংশের বসুদেবের পিতা 
শূর, স্বয়ং শ্রীবসুদেব, শ্রীবলরাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদির 
চিত্র অঙ্কন করল। প্রদায়ের চিত্র দেখেই উমা লঙ্জিতা 
হয়ে গেল॥ ২০ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! যখন তাকে অনিরুদ্ধের চিত্র দর্শন 
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্রীমন্তাগবত 


চিত্রলেখা তমাল্রায় পৌত্রং কৃষ্ণস্য যোগিনী। 
যযৌ বিহায়সা রাজন্‌ দ্বারকাং কৃষ্ণপালিতাম্॥। ২২ 


তত্র সুপ্তং সূপৰ্যন্কে প্রাদ্মুয়িং যোগমাছিতা। 
গৃহীত্বা শোণিতপুরং সখ্য প্রিয়মদর্শয়ৎ। ২৩ 


সা চ তং সুন্দরবরং বিলোক্য মুদিতাননা। 
দুল্্রেক্ষ্য স্বগৃহে পুষ্ঠী রেমে প্রাদ্যুম্িনা সমমৃ।। ২৪ 


পরার্ধ্যবাসঃশগ্গন্ধধূপদীপাসনাদিভিঃ | 
পানভোজনতক্ষোম্চ বাকোঃ শুল্রষয়াচিতঃ১)॥ ২৫ 


গু কন্যাপুরে শশ্বৎ প্রবৃদ্ধন্নেহয়া তয়া। 
নাহ্গণান্‌ স বুবুধে উষয়াপহৃতেন্ডরিয়ঃ॥ ২৬ 


তাং তথা যদুৰীরেণ তুজামানাং হত্ররতাম্‌)। 
হেতুভিরক্য়াখজুরাত্রীতাং দুরবচছদৈঃ ২৭ 


ভটা আবেদয়াঞ্চক্র রাজংস্তে দুহিতুর্বযমূ। 
বিচেষ্টিতং লক্ষয়ামঃ কন্যায়াঃ কুলদূষণমূ॥ ২৮ 


{ করানো হল সে লক্জায় অধোবদন হয়ে রইল। অতঃপর 
ধীরে ধীরে সে বলে উঠল-“এই আমার প্রাণবল্লভ ! 
এই 1২১ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! চিত্রলেখা যোগিনী ছিল। সে 
যোগবলে জানতে পারল যে অনিরুদ্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
গোত্র। অতঃপর সে আকাশপথেই রাত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
দ্বারা সুরক্ষিত দদারকাপুরীতে উপস্থিত হল॥ ২৩ ॥ 

সেইখানে শ্রীঅনিরুদ্ধ অতি সুন্দর এক পালক্ষে 
নিদ্রাগমন করছিলেন। চিত্রলেখা যোগসিন্ধির প্রভাবে 
তাকে তুলে শোগিতপুরে নিয়ে এল এবং তার সগী 
উষাকে তার প্রিয়তমের দর্শন লাভ করিয়ে দিল॥ ২৩ ॥ 

পরম সুন্দর প্রাণবল্লভকে লাভ করে আনন্দাতিশয্যে 
তার মুখপদ্ম প্রফুল্ল হয়ে উঠল এবং সে শ্রীঅনিরুদ্ধের 
সঙ্গে নিজ মহলে বিহার করতে লাগল। হে পরীক্ষিৎ ! 
ভার অন্তঃপুর অতি সুরক্ষিত ছিল ; সেইখানে কোনো 
পুরুষের দৃষ্টি পড়াও সম্ভব ছিল না॥ ২৪ ॥ 

উঘার প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকল। সে 
মূলাবান বস্তু, পুষ্পমালা, আতর-সুগন্ধি, ধূপ-চীপ, 
আসনাদি সামী, সুমধুর দু'্ধ-পানীয় আদি পেয়, ভোজ্য, 
ভক্ষ্য প্রভৃতি বস্তু এবং সুমধুর সুমিষ্ট বচন ও সেবা- 
শুশ্রাষা দ্বারা শ্রীঅনিরদ্দকে সেবযয্ণ করতে থাকল। সে 
তার প্রেমদবারা শ্রীঅনিরুদ্ধের মনকে বশীভূত করতে 
থাকল। কন্যার অস্তঃপুরে আত্মগোপন করে থাকা 
শ্রীঅনিরুদ্ধ তার বাস্তব সত্তা বিস্মরণ হলেন। তিনি 
জানতেও পারলেন না যে সেইখানে তার কত কাল গত 
হয়েছে ২৫-২৬ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! যদুনন্দন শ্রীঅনিরুদ্ধের সঙ্গে সহবাস 
হেতু উমার কৌমার্য ভঙ্গ হল। তার অঙ্গে প্রজনন চিহ্ন 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। তা গোপন করে রাখা 
আর সম্ভব হল না। উষা অবিশ্বাসা ভাবে প্রসঃচিত্ত 
| হয়ে গিয়েছিল। মহলরক্ষণে নিযুক্ত বান্তিগণ বুঝতে 
সক্ষম হল যে রাজকন্যার অবশাই কোনো পুরুষ: 
সঙ্গ লাভ হয়েছে। এই সংবাদ বাপাসুরকে দিয়ে তারা 


গা: (পা 
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অনপায়িভিরস্মার্ডিওপ্তায়াশ্চ গৃহে প্রভো। 
কনায়া দূষণং পু্ি্দতপ্রেক্ষায়া ন ৰিদ্মহে। ২৯ 


ততঃ প্রব্যথিতো বাণো দুহিতুঃ শ্রচতদূষণঃ। 
ত্বরিতঃ কনাকাগারং প্রাপ্তোহদ্রাক্ষীদ্‌ যদুদ্ধহম্‌। ৩০ 


কামাত্মজং তং ভুবনৈকসুন্দরং 
শ্যামং  পিশলান্বরমন্থুজেক্ষণম্। 
বৃহস্জং কুণ্ডলকুন্তলত্বিযা 


শ্মিতাবলোকেন চ মণ্ডিতাননম্‌॥ ৩১ 


দীৰান্তমক্ষৈঃ  প্ৰিয়য়াভিনৃম্ণয়া”৷ 
তদঙ্গসঙ্গস্তনকুষ্কুমশজম্‌ ॥ 
বাহোর্দধানং মধুমল্লিকাশ্রিতাং 
তস্যাগ্র আসীনমবেক্ষা বিশ্মিতঃ।| ৩২ 


স তং প্রবিষ্টং বৃতমাততায়িভি- 
ভঁটৈরনীকৈরবলোক্য  মাধবঃ। 
উদামা মৌর্বং পরিঘং ব্বছ্ছিতো 


যথান্তকো দণ্ুধরো জিঘাংসয়া॥ ৩৩ 


জিদুকষয়া তান্‌ পরিতঃ প্রসর্পতঃ 


শুনো যথা সূকরযৃথপোহহনৎ। 
তে হনামানা ভবনাদ্‌ বিনির্গতা 


নির্ভিমূর্ধোরুভূজাঃ প্রদুদ্ুবুঃ॥ ৩৪ 


বলল -_“রাজন্‌! আমরা আপনার অবিবাহিতা কন্যার 
হারভাব যা দেখছি তাতে আপনার কুলকৌলিনো দূষণ 
অবশ্যন্তাবী বলে মনে হচ্ছে।' ২৭-২৮ ॥ 

হে প্রভু ! আমরা অবিরাম সতর্ক থেকে দিবানিশি 
প্রহরা দিয়েছি। আপনার কন্যাকে তো বাইরের কোনো 
পুরুষ দেখতেই সক্ষম নয়। তবুও তার চরিত্রদোষ কেমন 
করে হল? এর কারণ বুঝতে আমরা অক্ষম ৷ ২৯ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! প্রহরায় নিযুক্ত বাক্ডিদের মুখে নিজ 
কন্যার চরিত্রদোষের কথা শুনে বাণাসুর চিন্তাগপ্ত হয়ে 
পড়ল। সে সঙ্গে সঙ্গে উযার মহলে গমন করে দেখল যে 
সেইখানে শ্রীঅনিরদ্ধ রয়েছেন। ৩০ ॥ 

প্রিয় পরীাঙ্গিং ! শ্রীঅনিকুদ্ধ স্বয়ং কামাবতার 
শ্রীপ্রদ্যুন্ের পুত্র। তার মতন সুন্দর কলেবর পুরুষ 
 ্রিুবনে বিরল ছিল। নবজনদঘনশযাম অঙ্গের উপর 
অনুপম গীতান্থরের শোভা ঝলমল করছিল। কমলদলদম 
দর্ঘায়ত নয়নযুগল, আজানুলাস্বিত বাহ, কপোলে কৃষ্জিত 
(কেশদানের বিন্যাস, কর্ণকুণুলের প্রদীপ্ত উভাসন, অধরে 
মৃদুযন্দ হাস্য ও প্রেমে পরিপূর্ণ সরি দৃষ্টিতে তার অনুপম 
সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত হচ্ছিল॥ ৩১ ॥ 

বাণাসুরের আগমন কালে শ্রীঅনিরদ্দধ সুসজ্জিত 
হয়ে সম্মুখে উপবিষ্ট উষার সঙ্গে পাশা খেলছিলেন। তার 
| কণ্ঠে ছিল বসন্তকালের মল্লিকা পুষ্পের মালা আর সেই 
পুষ্পমালো ছিল উষার অঙ্গ স্পর্শলাভ হেতু তার 
বক্ষঃন্ছলের কুমকুমের অনুরগ্ঞন। তাকে উষার সম্মুখে 
উপবিষ্ট দেখে বাগাসুর আশ্চর্যান্বিত হল।॥ ৩২ ॥ 

যখন শ্রীঅনিরুদ্ধ দেখলেন যে বাণাসুর বহু 
আক্রামক অন্ত্রশস্তরে সুসজ্জিত সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে 
ঘহলে প্রবেশ করছে, তখন তিনি কালদণ্ড হন্তে মৃত্য 
| (যমরাজ) সম এক লৌহনির্মিত ভয়ংকর পরিঘ নিয়ে 
উঠে দীড়ালেন।॥ ৩৩ ॥ 

আক্রমণকারী সৈনিকগণ ভার উপর আক্রমণ 
করতেই প্রীঅনিরুদ্ধ তাদের পরিঘ দ্বারা আঘাত করতে 
লাগলেন। মনে হল যেন শুকর দলপতি কুকুরদলকে 
প্রতিহত করছে। শ্রীঅনিকদ্ধের পরিঘের আঘাতে সেই 
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তং নাগপাশৈর্বলিনন্দনো বলী 

ন্তং স্বসৈনাং কুপিতো ববন্ধ হ। 
শোকবিষাদবিহ্বলা 
বন্ধং নিশম্যাশ্রুকলাক্ষারৌদিযীৎ ৷৷ ৩৫ 


উষা ভূশং 


সৈনিকগণ ভগ্রমন্তক, ভগ্রবাহু, ভগ্রজজ্ঘা হয়ে মহল 
থেকে পালিয়ে বাঁচল ॥ ৩৪ ॥ 

| যখন মহাবলশালী বাণাসুর দেখল যে শ্রীঅনিরুদ্ধ 
| অর সমগ্ৰ সৈনাকে সংহার করছেন তখন দে প্রবল 
ক্রেধাদ্িত হয়ে তাকে নাগপাশে বেঁধে ফেলল। 
| প্রিয়তথের বন্ধন উষার শোক ও বিষাদের কারণ হল। সে 
অঝোর ধারায় ক্রন্দন করতে লাগল ॥ ৩৫ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাশে পারনহবসাং সংহিতায়াং দশমকুন্ধে '*' উত্তরাধেইনিরুদ্ধবন্ধো 
নাম দ্বিষটটিতমোহধ্যায়ঃ /৬২ ॥ 


শ্রীমন্মহ্ষি বেদঝাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা প্রীমত্াগবতমতহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের 
অনিকদ্ধ-বন্ধান নামক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥ 


অথ ত্রিষষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ 
্রিষষ্টিতম অধ্যায় 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাণাসুরের যুদ্ধ 


শ্রীশুক উবাচ 
অপশ্যতাং চানিরুদ্ধং তত্বদ্ধনাং চ ভারত। 
চ্বারো বার্ষিকা মাসা ব্যতীয়ুরনুশোচতাম্‌॥ ১ 


নারদাতদুপাকর্ণা বারা বদ্ধসা কর্ম চ। 
প্রযযুঃ শোণিতপুরং বৃষণয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ ॥ ২ 


প্রদ্যুয্নো যুযুধানশ্চ গদঃ সান্বোহথ সারণঃ। 
নন্দোপনন্দভদ্রাদ্গা রামকৃষ্টানুবর্তিনঃ॥ ৩ 


অক্ষৌহিলীরির্ধাদশভিঃ সমেতাঃ সর্বতো দিশম্‌। 
কুকুপূর্বাপনগরং সমস্তাৎ সান্বতর্যভাঃ॥ ৪ 


দ্ধ ছিব, 


্রশুকদেব বললেন-_হেপরীক্ষিৎ! বর্ষার চার মাস 
কাল অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু গ্রীঅনিরুদ্ধের কোনো 
খোজ পাওয়া গেল না। এই ঘটনায় তার আত্ীয়স্নগণ 
অত্ান্ত শোকাকুল হয়ে উঠেছিলেন ১ ॥ 

একদিন শ্রীনারদ এসে প্রকৃত ঘটনা-বৃ্তান্ত বর্ণনা 
৷ করলেন। শ্রীঅনিরুদ্ধের শোণিতপুর গমন, তার হাতে 
বাণাসুরের সৈন্যদের পরাজয় ও শেষে তার নাগপাশে 
বন্ধন হওয়ার সংবাদ শ্রবণ করে যদুবংশীয়গণ-_যারা 
শ্রীকৃষ্ণকেই নিজেদের আরাধ্য দেবতারূপে মান্য 
করতেন, এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হয়ে শোণিতগুর আক্রমণ 
করল।। ২ ॥ 

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের সঙ্গে তাদের 
অনুগামী যাদব বীর প্রদ্যযন, সাত্যকি, গদ, সাম্ব, সারণ, 
নন্দ, উপনন্দ এবং ভদ্ব আদি বারো অক্ষৌহিণী সেনা 


দশম জন (ত্রিমষ্টিতম অধ্যায়) 


Iss 


ভজ্ামানপুরোদ্যানপ্রাকারাট্রালগোপুরম্‌ | 
গ্রেক্ষমাণো  রুমাবিটন্ুলাসৈন্যোহভিনি্মমৌ॥ ৫ 


বাণাথে ভগবান্‌ রুদ্রঃ সমুতৈঃ'"৷ প্রমথৈৰবৃতঃ। 
আরুহ্য নন্দিবৃষভং যুযুধে রামকৃষ্ণয়োঃ॥ ৬ 


আাসীৎ সুতুমুলং যুদ্ধমন্তুতং রোমহর্ষণমূ। 
কৃষ্ণশক্ষরয়ো রাজন্‌ প্রদ্যুয়গুহয়োরপি॥ ৭ 


কুম্ভাণ্ডকুপকর্ণাভ্যাং বলেন সহ সংযুগঃ। 
সাম্বসা বাণপুত্রেণ ৰাণেন সহ সাতাকেঃ॥ ৮ 


ব্র্ধাদয়ঃ সুরাধীশা মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ। 


সহিত বাহ রচনা করে বাণাসুরের রাজধানীকে চতুর্দিক 
থেকে ঘিরে ফেললেন। ৩-৪ ॥ 

যখন বাণাসুর দেখল যে যাদর সৈন্যগণ নগরের 
উদ্যান, প্রাচীর, অন্টরালিকা ও সিংহদদারাদি চর্ণবিচর্ণ করছে 
তখন সেও সক্রোধে বারো অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে নগর 
থেকে বেরিয়ে এল॥ এ ॥ 

বাণাসুরের পক্ষে সাক্ষাৎ ভগবান শংকর বৃষভরাজ 
নন্দীর উপর আরোহণ করে নিজ পুত্র কার্তিকের ও 
গণেশের সঙ্গে যুদ্ধভূমিতে পদার্পণ করলেন এবং 
তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু 
করলেন॥ ৬ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! সে এক তুমুল রোমহর্ষক যুদ্ধ হল। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্রীশংকরের সঙ্গে ও রণ কার্তিকেয়র 
সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হলেন॥ এ ॥ 

শ্রীবলরামের সঙ্গে কুম্তাগ্ড এবং কৃপকর্ণের যৃদ্ধ 
হল। বাণাসুরের পুত্রের সঙ্গে সাপ্বের এবং স্বয়ং 


গন্ধর্বাক্গরসো যক্ষা বিমানৈর্ড্ুমাগমন্‌|। ৯ বাণাসুরের সঙ্গে সাতাকি যুদ্ধ করলেন॥ ৮ ॥ 


শব্রানুচরাষ্থৌরিরূতপ্রমথগুহাকান | 
জকিনীরযাতুধানাংস্চ বেতালান্‌ সবিনায়কান্‌॥ ১০ 


প্রেতমাতৃপিশাচাংশ্চ"' কৃম্মান্ডান্‌ ব্রহ্মরাক্ষসান্‌। 
দ্রাবয়ামাম তীক্ষাগ্রৈঃ শরৈঃ শা্ধনুশ্চুতৈঃ'” ৷ ১১ 


প্থথিধানি প্রাযুভূক্ত পিনাকান্্রণি শার্সিণে। 
প্রতানৈঃ শময়ামাস শার্গপাণিরবিশ্মিতঃ।॥ ১২ 


্রন্মানতনা চ ব্রহ্মান্ত্রং বায়বাসা চ পার্বতম্‌। 
আগ্নেয়স্য চ পার্জন্যং নৈজং পাশুপতসা চ॥ ১৩ 


মোহয়িত্বা তু" গিরিশং জৃষ্তণান্তরেণ জূস্িতন। 


তখন ব্ৰহ্মাদি সকল দেবতা, খষি-নূনি, সিদ্ধ- 
চারণ, গন্ধ্ব-অন্দরা এবং যক্ষ প্রভৃতি বিমানে আরোহণ 
করে যুদ্ধ প্রতাক্ষ করার জনা উপস্থিত হলেন॥ ৯ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ শার্গধনুকে সুতাক্ষাগ্র শব যুক্ত 
করে শ্রীশংকরানুচর ভূত, প্রেত, প্রমথ, গুহ্যক, ডাকিনী, 
ব্রহ্ম রাক্ষসদের বিতাড়ন করলেন॥ ১০-১১ ॥ 

জিনাকণাণি দ্রীশংকর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর 
বিভিন্ন ধরনের অন্তর প্রয়োগ করলেন। কিন্তু ভগবান 
শ্ৰীকৃষ্ণ তাতে বিশ্ুমাত্র বিচলিত না হয়ে উপযুক্ত অন্তরা 
সেগুলি প্রতিহত করলেন॥ ১২ ॥ 
জনা পার্বতন্ত্, আগ্রেয়াস্ত্রের জন্য বরলান্ত্র এবং 
পাশুপতা্তরের জন্য নারায গানের প্রয়োগ করে তা নিদ্রি় 
করে দিলেন॥ ১৩ ॥ 

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভৃদ্তকাস্তর প্রয়োগ করে 
শ্রীশংকরকে বিমোহিত করতে সক্ষম হলেন : শ্রীশৎকৰ 


বাণসা পৃতলাং শৌরির্জঘানাসিগদেষুভিঃ॥॥ ১৪ | জাল হয়ে যুদ্ধে বিরত হলেন। শ্রীশংকরের হাত থেকে 


পুত শাডৃতসাড়-। 


শাসিত 


(হিঃ শু 
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্বন্দঃ প্রদ্ুয়বাণৌঘৈরর্দামানঃ সমন্ততঃ। | 
অসৃগ্‌ বিমুঞ্চন্‌ গাত্রেভাঃ শিখিনাপাক্রমদ্রণাৎ॥ ১৫ 


বুস্তাুঃ কৃপকর্ণশ্চ পেততুর্মুসলার্দিতৌ। 
দুক্রবুস্তদনীকানি হতনাথানি সর্বতঃ॥ ১৬ 


বিশীর্ষমাণং স্ববলং দৃ্া বাখোহত্যমর্ষণঃ। 
কৃষ্মভাদ্রবৎ সংখো রথী হিত্বৈৰ সাত্যকিম্‌॥ ১৭ 


ধন্ংয্যাকৃষ্য যুগগদ্‌*। বাণঃ পঞ্চশতানি বৈ। 
একৈকস্মিঞ্জরৌ দ্বো দ্বো সন্দধে রণদুর্মদঃ॥ ১৮ 


তানি চিচ্ছেদ ভগবান্‌ ধনুংষি যুগপদ্ধরিঃ। 
সারথিং রথমশ্বাংশ্চ হত্বা শত্খমপূরয়ৎ॥ ১৯ 


তন্মাতা কোটরা নাম নগ্না মুক্তশিরোরূহা। 
পুরোহবতঙ্ছে কৃষ্ণস্য পুত্রপ্রাণরিরক্ষয়া। ২০ 


ততন্তির্যঙ্মুখো নগ্নামনিরীক্ষন্‌ গদাগ্রজঃ। 
বাণশ্চ তাবদ্‌'"। বিরথশ্ছিয়ধন্বাবিশৎ পুরম্। ২১ 


বিদ্বাবিতে ভূতগণে”। ভ্ব্রস্তু ত্রিশিরাষ্্িপাৎ। 
অভ্যধাবত দাশাৰ্হং দহম্নিৰ দিশো দশ।৷ ২২ 


অথ নারায়ণো দেবস্তং দৃষ্টা ব্যসৃজজ্জ্বরম্‌। 
মাহেখ্বরো বৈষ্ণবশ্চ যুবুধাতে স্বরাবুডৌ॥ ২৩ 


(১পচ্ছতানি পঞ্চ সন্ধণে। = (*তত্রকি,। 


মুক্তি লাভ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তরবারি, গদা ও শরবর্ষণ 
করে বাণাসুরের সেনা সংহার করতে লাগলেন॥ ১৪ ॥ 

এদিকে প্রদায়ের মুহুর্মূহ শরবর্ষণ দেবসেনাপতি 
কার্িকেয়কে আহত করল। তার অঙ্গ থেকে রক্তক্ষরণ 
হতে থাকলে তিনি ময়ূর বাহনে করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে 
দূরে চলে গেলেন॥ ১৫ ॥ 

শ্রীবলরামের মুষল প্রহারে কুদ্ভাগ্ড ও কৃপকর্ণ 
আহত হয়ে রপভুমিতে লুটিয়ে পড়ে গেল। এইভাবে নিজ 
সেনাপতিদের হতাহত হতে দেখে বাণাসুরের সৈন্য 
ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল॥ ১৬ ॥ 

রথানাঢ় বাণাসুর নিজ সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ ও 
পলায়নরত হতে দেখে সাতাকিকে ছেড়ে অভীব 
ক্রোধাদ্ধিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃঝের দিকে ছুটে গেল॥ ১৭ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! দুর্মদ রণোশ্বন্ত বাণাসুর নিজ সহস্র 
হন্তদ্বারা পাঁচশত ধনুক আকর্ষণ করে প্রতি ধনুকে দুইটি 
করে শর যুক্ত করে যুগপৎ শর নিক্ষেপ করতে উদাত 
হল।॥ ১৮ ॥ 

কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একযোগে তার সমন্ত 
ধনুক ছেদন করে দিলেন আর ভার শর, সারথি, রথ 
ও অশ্বসকলকে ধরাশায়ী করে তিনি শঙ্খধ্বনি 
করলেন।॥ ১৯ ॥ 

কোটরা নামের এক দেবী বাণাসুরের ধর্ম-মা 
ছিল। পুত্রের প্রাণ বিপন্ন দেখে সে মুক্তকেশী উলঙ্গিলী 
অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত 
হল॥ ২০॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোটরার উপর দৃষ্টিপাত না করে 
নুখ ঘুরিয়ে অনা দিকে দেখতে থাকলেন। ইতাবসরে 
ধনুক ও রথ হারিয়ে বাণাসুর নগরে চলে গেল॥ ২১ ॥ 

এদিকে ভগবান শংকরের ভূতাদি-অনুচরগণ 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পলায়ন করলে তিনি ত্রিমন্তক- 
ত্রিপাদ বিশিষ্ট রুদ্রন্বর নিক্ষেপ করলেন যা দশদিক দগ্ধ 
করতে করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছুটে এল ২২ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রুতরতবরকে তার দিকে আসতে 
দেখে তাকে প্রতিহত করবার জন্য নিজ বিষ্ণন্র নিক্ষেপ 
_ করলেন। অতঃপর ররর ও বিষ্ু্ধরের মধ্যে দ্ধ হতে 


এেতৌ। 


দশাম হন্ধা (ত্রিযষ্টিতম অধ্যায়) 
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মাহেশ্বরঃ সমাক্রন্দন্‌ বৈষ্যবেন বলার্দিতঃ। 
অলন্ধাভয়মন্যত্র ভীতো মাহেশ্বরো জ্বরঃ। 
শরণার্থী হৃশীকেশং তুষ্টাৰ প্রশ়্তাপ্তলিঃ।। ২৪ 


স্কর উবাচ 


নমামি ত্বানন্তশক্তিং পরেশং 

সৰ্বাস্তানং কেবলংট) জপ্তিমাত্রম্‌। 
বিশ্বোৎপত্তিস্থানসংরোধহেতুং 

যন্তদ্‌ ব্ৰহ্ম ব্রন্মলিঙ্গং প্রশান্তম্‌॥। ২৫ 


কালো দেবং কর্ম জীবঃ স্বভাবো 
দ্ৰৰ্যং ক্ষেত্ৰং প্রাণ আত্মা বিকারঃ। 
তৎ সঙ্ঘাতো বীজরোহপ্রবাহ- 
সন্নামৈষা তঙ্নিষেধং প্রপদো॥ ২৬ 


নানাভাবৈলীলিয়ৈবোপপনদৈ- 
দে্বান্‌ সাধূল্লোকসেতৃন্‌ বিভর্ষি। 
হংস্যন্মার্গান হিংসয়া বর্ভমানান্‌ 
জন্মৈতত্তে ভারহারায় ভূমেঃ॥ ২৭ 


তপ্তোহহং তে তেজসা দুঃসহেন 
শান্তোগ্রেণাত্যন্ণেন  স্বরেণ। 
তাবভ্তাপো দেহিনাং তেহউ্সিমূলং 
নো সেবেরন্‌ যাবদাশানুবদ্ধাঃ”'|| ২৮ 


শ্রীভগবানুবাচ 
্রিশিরগ্ধে প্রসমোহন্মি” বোতু তে মজ্জরাদ্‌ ভয়মূ। 
যো নৌস্মরতি সংবাদং তসা ত্বম ভবেদ্‌ তয়ম্‌॥। ২৯ 


শিশবং।  শিরন্ধাঃ। (হহং। 


লাগল॥২৩ ॥ 

অবশেষে বিঝুঃম্বরের তেজে রদ্্রছর নিগীড়িত 
তথা ভীত হয়ে আর্তনাদ করতে লাগল । যখন সে অনা 
কোথাও আশ্রয় পেল না তন সে নিরুপায় হয়ে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে সবিনয় বদ্ধাঞ্জলিপূর্বক তার 
নিকট প্রার্থনা নিবেদন করল ॥ ২৪ ॥ 

রুত্রত্বর বলল- হে প্রভু ! আপনার অনন্ত শক্তি। 
আপনি ব্ৰহ্মাদি দেবতাদেরও পরম আশ্রয়, সকলের আত্মা 
ও সর্বস্বরূণ। আপনি অ্থিতীয় ও অদয় জ্ঞানন্তরাপ। 
জগতের উৎপত্তি, দিতি ও সংহারের কারক আপনিই। 
শ্রুতি দ্বারা আপনারই বর্ণনা ও অনুমান করা হয়। আপনি 
সর্বভোভাবে বিকাররহিত ব্ক্ষ। আমি আপনাকে প্রণাম 
করছি।॥ ২৫ ॥ 

কাল, দৈৰ (অদৃষ্ট), কৰ্ম, জীব, স্বভাব, সৃন্্ডূত- 
সমূহ, শরীর, সৃত্রাস্মা প্রাণ, অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয় 
এবং পঞ্চ মহাভৃত-_-তাদের বিকার লিঙ্গশরীর এবং 
স্বীজাঙ্ুর ন্যায় অনুমারে তার স্থারা কর্ম এবং কর্ম গেকে 
আবার লিঙ্গশরীরের উৎপত্তি এহ সকলহ আপনার 
| নায়া। আপনি মায়ার নিষেধের পরম গীমা। আমি 
আপনার শরণাগত হলাম ॥ ২৬ ॥ 

হে প্রভু ! আপনি নিজ লীলার 'দ্বারা বিভিন্ন 
অবতাররূপ ধারণ করে দেবতা, সাধু ও লোকদর্াদ 
সকল প্রতিপালন করে থাকেন। এরই সঙ্গে আপনি 
উশ্নার্গগামী ও হিং অসুরদের সংহারও করে থাকেন। 
আপনার এই অবতার জন ও ভূভার হরণ নিমিত্ত 
হয়েছে। ২৭ ॥ 

হে প্রভু ! আপনার শান্ত, উগ্র ও অত্যন্ত ভয়ানক 
দুঃসহ তেজে আমি খুবই সন্তপ্ত হচ্ছি। হে কমললোচন! 
দেহধারীগল ততক্ষণ পর্যন্ত সংসাররূপী বিভিন্ন আশার 
বন্ধনে থেকে তাপ-সন্তাপে দ্ধ হতে থাকে যতক্ষণ না 
তারা আপনার চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করে॥ ২৮ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন--হে ত্রিশিরা ! আনি 
তোমার উপর প্রসরা। তোমার আর বিষ্ণুন্ধরকে ভয় 
পাওয়ার কোনো কারণ নেই। জগতে যে কেউ এই 
সংবাদ স্মরণ করবে তার তোমার থেকে কোনো ভয় 
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ইতাক্তোংচুতমানম্য গতো মাহেশ্বরো ভ্বরঃ। | খাকবেনা॥২৯॥ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতি ল্যভ করে রুদ্রত্তর 
ই ॥৩০ ১ 
বাণন্ত্র রথমারুঢ়ঃ প্রাগাদ্যোৎস্যঞ্জনার্দনমূ।। ৩০ ভক পৰণাম করে মানত করল কি তান 


gy রথাক্ধ বাণাসুর ভগবান শ্রীকুষের সঙ্গে যুদ্ধ করবার 
ততো বাছসহস্রেণ নানাযুধধরোহসুরঃ'-'। ke 
্ রা জনা উপস্থিত হল॥ ৩০ ॥ 


মুমোচ পরম্রুদ্ধো ৰাণাংশ্চক্রায়ুধে নৃপ॥ ৩১ হে পরীক্ষিৎ ! বাণাসুর নিজ সহস্র বাহুতে বিভিন্ন 

অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করেছিল। এইবার সে প্রবল ক্রোধান্বিত 

তসাসাতোহঘ্রাণাসকৃচ্ক্রেণ ক্ুরনেমিনা। | হয়ে চরপানি ভগবানের উপর শরণ করতে 
চিচ্ছেদ ভগবান্‌ বাহুন্‌ শাখা ইব বনম্পতেঃ॥ ৩২ লাগল॥ ৩১ ॥ 

যখন ভগবান শ্রীকষঃ দেখলেন যে বাণাসুর প্রবল 

বাহুযুচ্ছিদামানেষু বাণস্য ভগবান্‌ ভবঃ। | গতিবেগে শর নিক্ষেপ করছে তখন তিনি বাণাসুরের 

ভক্তানুকম্প্যপত্রজ্য  চক্রামুখমভাষত।॥ ৩৩  বাছসকল বৃক্ষের ক্ষুত্র শাখাসম ছেদন করতে 


লাগলেন।॥ ৬২ ॥ 
শ্রীরুদ্র উবাচ যখন ভক্তবৎসল ভগবান শংকর দেখলেন যে 
বাণাসুরের বাহুসকল অঙ্গচাত হচ্ছে তখন তিনি চক্রাধারী 
বং হিপ্রদ্ষ পরং জ্যোতি তরহ্মণি বাময়ে। | ভগবান ্রীকৃ্ের নিকটে এলেন ও তার স্তুতি করতে 


লাগলেন। ৩৩ ॥ 
যং পশ্ান্ত্মলাত্মান আকাশমিব কেবলম্‌।॥ ৩৪ 4 
ভগবান শংকর বললেন-হে প্রভু ! আপনি 


নাভির্নভোহনিরূখমন রেতো | বেদমন্ত্ের তাৎপর্যরূপে সুষ্ঠপ্ত পরম জ্যোতিন্্রূপ 
পরব্রঙ্ম। সন্ভুগুগসম্পন্ন শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ আপনার 
দৌঃ শীর্ষমাশা শ্রুতিরঙ্িরুবী। ধ রে 


আকাশবৎ সর্বব্যাপী ও নির্পিপ্তস্বরূপ সাক্ষাৎকার করে 


চন্দ্রে মনো যস্য দৃগর্ক আত্মা থাকেন।। ৩৪ ॥ 
অহং সমুদ্রো জঠরং ভুজেন্্রঃ॥ ৩৫ আকাশ আপনার নাভি, অগ্নি আগনার মুখ এবং 
জল হল বীর্য স্বর্গ আপনার মন্তক, দিক্সকল আপনার 
রোমাণি  যসৌষধয়োংস্থবাহাঃ কর্ণ এবহ পৃথিবী হল চরণ। চন্্র আপনার মল, সূর্য 


আপনার নেত্র আর আমি শিব হলাম আপনার অহংকার। 
কেশা বিরিঞ্চো বিসর্গঃ। 
যিবগা সমুদ্র আপনার উদর এবং ইন্দ্র আপনার বাছ।॥ ৩৫ ॥ 


প্রজাপতিহাদয়ং. যস্য ধর্মঃ | ধানযাদি উষধিসকল আপনার রোম, মেঘ আপনার 

স বৈ ভবান্‌ পুরুষো লোককল্পঃ॥ ৩৬ : কেশ এবং ব্রহ্মা আপনার বুদ্ধি, প্রজাপতি আপনার মের 

ও ধর্ম আপনার হৃদয়। এইভাবে লোক লোকান্তর সহ থে 

তবাবতারোহয়মকুষ্ঠধামন্‌ | বিরাট রূপের কল্পনা করা হয়ে থাকে, সেই পরমপুরুষ 
ধর্মস্য গুপ্তযৈ জগতো ভবায়। তো আপনিই॥ ৩৬ ॥ 


ন্‌ হে অখগ্ডজ্যোতিন্্রূগ পরমাস্মা ! আপনার এই 
বয়ং চ পর্বে তানুভাবিত অবতরণ ধর্মরক্ষা ও জগতের অভ্তাদয়ের জনা হয়েছে। 


দশম মন্দ (ত্রিঘটটিতম অধ্যায়) 
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ত্বমেক আদাঃ পুরুষোহদ্ধিতীয়- 

ন্তর্যঃ স্বদৃগ্ঘেতুরহেতুরীশঃ। 
প্রতীয়সেহথাপি যথাবিকারং 

স্বমায়য়া সৰ্বগুণপ্রসিদ্ধো। ৩৮ 


যথৈৰ সূৰ্শঃ পিহিতহ্ছায়য়া স্বয়া 
ছায়াং চ করূপাণি চ সঞ্চকান্তি। 
এবং গুণেনাপিহিতো গুণাংস্তু 
মাক্সপ্রদীপো গুণিনশ্চ  ভূমন্‌।॥ ৩৯. 


দেৰদত্তমিমং লঙ্কা নৃলোকমজিতেজিয়;। 


যোনাছরিয়েত স্বংপাদৌ স শোচো হযায়বর্চকঃ॥ ৪১ 


যন্তাং বিসৃজতে মর্ভা আত্মানং প্রিয়মীশ্বরম্‌। 
বিপৰ্যয়েন্িয়ার্থার্থং ৰিষমত্ত্যমৃতং তাজন্‌ ৷৷ ৪২ 


অহং ব্ৰহ্মাথ বিবুধা মুনয়শ্চামলাশয়াঃ। 
সর্বাসমনা প্রপমাস্ামাস্থানং গ্রেষ্ঠনীশ্বরন্* ৷ ৪৩ 
ভে 


। প্রতিপালন করে থাকি॥ ৩৭ ॥ 


আপনি স্জাতীয় ভেদরহিত, বিজাতীয় ভেদ্রহিত 
এবং স্বগত জেদরহিত এক ও অদ্বিতীয় আদিপুরুষ। 
মায়াবৃত জাগ্রত, স্তন ও সুমুপ্রি-এই তিন অবস্থার 
অনুগ্গত-ও তার সীমারও অতীত তুরীয় আপনিই। আপনি 
স্বয়ংপ্রকাশ, অন্য কোনো বন্ধুর দারা প্রকাশিত নন। 
আপনি সকলের আদি কারণ কিছু আপনি স্বয়ং 
কারণাতীত, কেননা কারণের গুণ তো আপনার মধোই 
নিহিত। এইরূপ হয়েও আপনি ত্রিপ্তণের বৈপরীত্য 
প্রকাশ করবার জনয নিজ মায়া আশ্রয় করে দেবতা, পশু- 
পক্ষী, মানব আদি দেহধারণ করে বিভিন্নরূপে প্রতীত 
হয়ে থাকেন ॥ ৩৮ ॥ 

হে প্রভু ! যেমন সূর্য নিজ্ঞ ছায়া অর্থাৎ মেঘসকল 
দ্বারা আচ্ছাদিত থেকেও সেই সেঘসকলকে ও বিভিন্ন 
প্রকারের ঘটাদি বন্ধকেও প্রকাশিত করে থাকে 
তেমনভাবে স্বয়ংপ্রকাশ আপনিও যেন ব্রিগুণ দ্বারা 
আবৃত থাকেন আর সমস্ত ত্রিগুণ আর গ্ুণাভিখানী 
জীবদের প্রকাশিত করে থাকেন। রস্বত আপনি 
অনন্ত ৩৯ ॥ 

ভগবন্‌ ! আপনারই মায়ায় বিমোহিত জীব স্্ী 
পুত্র, দেহ, বিষয়-বাসনায় আসক্ত হয়ে দুঃখের অথৈ 
সাগরে পড়ে দুঃখ ভোগ করতেই থাকে। ৪০ ॥ 

মানবজীবন লাভ তো আপনার কৃপাতেই স্তর 
হয়েছে। এমন মানব শরীর লাভ করেও যে 
নিজ ইন্ডিয়সমূহকে বশীভূত করে রাখে না আর 
আপনার পাদপদ্োের শরণাগত হয় না, আপনার 
চসবাপুজজায় নিত্যযুক্ত থাকে না, তার মানবশরীর ধারণ 
বার্থতায় পর্যবসিত হয়, সে নিজেকেই প্রতারণা করে 
থাকে॥ ৪১॥ 

আপনিই প্রলীকুণের আত্মা, প্রিয়তম ও ঈশ্বর। 
মৃত্যুর গ্রাসতুলা যে ব্যক্তি আপনাকে ছেড়ে অনাথ 
দুঃখনবরূপ এবং তুচ্ছ বিষয়-বাসনার পিছনে ছুটে বেডায় 
সে তো মহাদূর্খ-সে অমৃত ত্যাগ করে বিষপান 
করছে॥ ৪২ ॥ 

আমি, ব্ৰহ্মা, দেবতাসকল এবং বিশুদ্ধচিত্ত ধষি- 


শ্ৰীমন্তাগবত 


সম্পাদ্যতাং তদ্‌ ভবতঃ প্রসাদো 
যথা হি তে দৈতাপতৌ প্রসাদঃ॥ ৪৫ 


শ্রীভগবানুবাচ 
যদাথ ভগবংস্তুম্ঃ করবাম প্রিয়ং তব। 
ভৰতো যদ্‌ ব্যবসিতং তন সাধ্বনুমোদিতমূ॥ ৪৬ 


অবধ্যোহয়ং মমাপোষ বৈরোচনিসুতোহসুরঃ। 
প্রশ্থাদায় বরো দত্তো ন বধ্যো মে তৰান্বয়ঃ ॥ ৪৭ 


দর্পোপশমনায়াসা প্রবৃক্ণা”। বাহবো ময়া। 
সুদিতং চ বলং ভূরি যচ্চ ভারায়িতং ভূবঃ ॥ ৪৮ 
চত্বরোহসা ভূজাঃ শিষ্টা ভবিষান্তাজরামরাঃ। 
পার্যদমুখো ভবতো নকুতশ্চিনতয়োহসুরঃ ॥ ৪৯ 
ইতি লন্বাভয়ং কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাসুরঃ। 
প্রাদ্যুয়িং রথমারোপ্য স বধবা সমুপানয়ৎ॥ ৫০ 
অক্ষৌহিণ্যা পরিবৃতং সুবাসসমলঙ্কৃতম্‌। 
সপত্নীকং পুরস্কৃ্য যযৌ রুদ্রানুমোদিতঃ॥ ৫১. 


'সপ্রকৃা। 


মুনিগণ-_সকলেই সর্বপ্রকারে ও সর্বাস্্ভাবে আপনার 
শরণাগত ; কারণ আপনিই আমাদের আত্মা, প্রিয়তম ও 
ঈশ্বর॥ ৪৩ ৷ 

আপনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের 
কারণস্থরূপ। আপনি সকলের মধো সমভাবে বিরাজমান, 
পরম শান্ত, সর্বসুহৃদ, আস্মা ও ইষ্টদেবতা। আপনি এক 
ও অদ্বিতীয়। আপনি জগতের আধার ও অধিষ্ঠান। 
হে প্রভু ! আমরা সকলেই সংসার-নিবৃণ্তির জন্য 
আপনাকেই আরাধা দেবতা জ্ঞান করে ভজনা করে 
থাকি॥ ৪৪ ॥ 

হে প্র! এই বাণাসুর আমার অতি প্রিয়, কৃপাপাত্র 
ও সেবক। একে আমি অভয়দান করেছি। প্রভু ! 
যেমনভাবে আপনি এর প্রপিতামহ প্রহ্াদের উপর 
কপাবর্ষণ করেছিলেন তেমনভাবেই এর উপরেও 
কপদষ্টি রাখুন।॥ ৪৫ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন_-তগবন্‌ ! আপনার 
আদেশ শিরোধার্য করে আপনার ইচ্ছানুসার আমি একে 
অভয় দান করলাম। আপনার পূর্বনির্ধারিত বিধান পালন 
করেই আমি এর বাহুসকল ছেদন করেছি ৪৬ ॥ 

আমি জানি যে বাণাসুর দৈত্যরাজ বলির পুত্র। 
অতএব আমি একে বধ করতে পারি না, কেননা প্রG্নাদকে 
বরদান করেছি যে তার বংশের কোনো দৈতাকে আমি 
বধ করব না। ৪৭ ॥ 

তার দর্পণ করবার জনাই আমি এর বাহু ছেদন 
করেছি। এর অতি বিশাল সৈন্যবাহিনী ভূভারন্বরাগ ছিল 
তাই তা আমি সংহার করেছি। ৪৮ ॥ 

এখনও এর চারটি ৰাহু অবশিষ্ট আছে ; তা অজর, 
অমর হয়ে থাকবে। বাণাসুর আপনার শ্রেষ্ঠ পার্যদ হবে। 
এখন আর ওর কোনো ভয় নেই ॥ ৪৯ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের কাছে অভয় লাভ করে বাণাসুর তার 
নিকটে এসে অবনত্মন্তকে প্রণাম নিবেদন করল। 
অতঃপর সে শ্রীঅনিরুদ্ধকে নিজ কন্যা উষার সঙ্গে রথে 
উপবেশন করিয়ে শ্রীভগবানের কাছে নিয়ে এল ॥ ৫০ ॥ 

তদনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশংকরের অনুমতি 
নিয়ে বস্ত্রালংকার বিভূষিতা উষা ও শ্রীঅনিরুদ্ধকে 


দশম বদ্ধ (জিষটিতম অধ্যায়) 


য এবং কৃষণবিজয়ং শঙ্করেণ চ সংযুগম্‌। 
সংস্মরেৎ প্রাতরুথায় ন তস্য স্যাৎ পরাজয়ঃ।। ৫৩ 
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সম্মুখে রেখে এক অক্ষৌহিণী সেনার সঙ্গে দ্বারকা গমন 
ক্রলেন॥ ৫১ ॥ 

এদিকে দ্বারকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যানাদের 
শুভাগমনের সংবাদ সকলকে আনন্দে পরিপূর্ণ করে 
দিল। নগরকে তোরণ ও ধবজে সুসচ্জিত করা হল। 
রাজপথ ও চৌমাথা চন্দন মিশ্রিত জলে অভিসেচন করা 
হল। পুরবাসী, বন্ধুবান্ধব, ব্রাহ্মণ সকলে এগিয়ে এসে 
শ্রীভগবানকে অভার্থনা করে নিয়ে গেলেন। নগরের 
আকাশ বাতাস শখ, দশ্দুডি, কাড়া-নাকাড়া ও ঢোলের 
শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাবকা 
নগরে প্রতাগমন করলেন ৫২ ॥ 

পরীক্ষিত ! যে বাক্তি শ্রীশংকরের সঙ্গে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ ও তার জয়লাভ করবার কথা প্রাতঃকালে 
উঠে স্মরণ করে তার পরাজয় হয় লা।। ৫৩ ॥ 


ইতি শ্ৰীমন্তাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশম্ক্ষে (১) উত্তরার্ধেনিরুদ্ধানয়নং 
নাম ব্রিষ্টিতমোহধায়ঃ ॥ ৬৩ ॥ 


শীষ বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমন্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্বন্ধের 
অনিরদ্ধ-আনয়ন নামক ত্রিধষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥ 


শিস রাজ. । 


অথ চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ 
চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় 
নৃগ রাজার বৃত্তান্ত 


শ্রীশুক।১উবাচ 
একদোপবনং রাজন্‌ জগুর্যদুকুমারকাঃ। 
বিহ্তুং সানবপরদ্ুয়চারুভানুগদাদয়ঃ॥ ১ 


ক্রীড়িত্বা সুচিরং তত্র বিচিন্বন্তঃ পিপাসিতাঃ। 
জলং নিরুদকে কৃপে দদৃশুঃ সত্বমস্তুতম্‌॥ ২ 


কৃকলাসং গিরিনিভং বীক্ষ্য বিশ্মিতমানসাঃ। 
তস্য চোদ্ধরণে যত্তং চক্তুন্তে কৃপয়াধিতাঃ॥ ৩ 


চর্সজৈস্ানতবৈঃ”। পাশৈরবদ্ধা পতিতমর্ভকাঃ। 
নাশরুবন্‌ সমুন্ধতূং কৃষ্ণায়াচখুরুৎসুকাঃ॥ ৪ 


তত্রাগত্যারবিন্দাক্ষো'*। ভগবান্‌ বিশ্বভাবনঃ। 
বীক্ষোজ্জহার বামেন তং করেণ স লীলয়া॥ ৫ 


স উত্তম 
বিহায় সদাঃ কৃকলাসরূপম্‌। 
সন্তপ্তচামীকরচারুবর্ণঃ 
সব্গাডুতালক্বরণাবরন্রক্/) 
পপ্রচ্ছে বিদ্বাপি তঙ্িদানং 


শ্ীশুকদেব বললেন হে প্রিয় পরীক্ষিৎ ! একদিন 
সাম্ব, প্রদ্যুন্, চারুভানু ও গদ আদি যদুকুমারগণ বিহার 
করবার নিমিত্ত উপবনে গমন করলেন॥ ১ ॥ 

বহুক্ষণ ক্রীড়ায় নত্ত থাকায় তারা পিপাসার্ড হয়ে 
পড়লেন ও পানীয় জলের সন্ধান করতে লাগলেন। এক 
কৃণের কাছে গিয়ে তারা দেখলেন তাতে জল নেই কিন্ত 
এক বিচিত্র প্রাণী রয়েছে॥ ২ ॥ 

প্রাণীটি ছিল পর্বতসম বিশাল এক গিরগিটি । 
সেটিকে দেখে তাদের আশ্চর্যের সীমা রইল না। তাদের 
চিত্ত করলার্্র হয়ে উঠল এবং তারা প্রাণীটিকে উদ্ধার 
করতে সচেষ্ট হলেন।। ৩ ॥ 

ভারা চর্ম ও তথ নির্মিত রজ্জু ব্যবহার করা সত্বেও 
সেই বিশাল গিরগিটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেন 
না। তখন তারা ফিরে এলেন এবং কৌতৃহলবশত 
সেই আশ্চর্যজনক বৃত্তান্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন 
করলেন।॥ ৪ ॥ 

তখন বিশ্লভাবন কমলনয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই 
কৃগের নিকটে গমন করলেন এবং ক্রীড়াচ্ছলে বাম হস্ত 
দ্বারা সেটিকে অনায়াসেই বার করে নিয়ে এলেন॥ ৫ ॥ 

সেই গিরগিটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের করকমল স্পর্শ 
লাভ করেই নিজ রূপ ত্যাগ করে এক স্বীয় দেবতায় 
পরিণত হল। তখন তার বর্ণ হয়ে উঠল উত্তপ্ত কা্চনসম 


॥ ৬ জোযোতিৰ্ময়। সেই দেবশরীর অপরূপ বস্ত্র অলংবার ও 


পুষ্পমাল্য শোভিত ছিল॥ ৬ ॥ 

ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ সর্বজঞ। তিনি জানতেন কেন সেই 
দিব্যপুরুষ গিরগিটি যোনি লাভ করেছিল। তবুও তিনি 
চাইলেন যে প্রকৃত কারণ উপস্থিত সকলে সেই প্রাণীর 
মুখ থেকেই অবগত হোক। তাই তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন 


দেবোতমং ত্বাং গণয়ামি নুনম্‌॥। ৭ _+হে মহাভাগ ! তুমি আসলে কে ? আমার তোমাকে 


৯ বাদরায়পিরবাচ। 
(৭গোগগন্ন.। 


িচেতসঃ। 


‘তং বদ্ধবা তান্তবৈঃ পাশৌঃ পতিতং চত 


দশম সদ্ধ (চতুঃখষ্টিতন অধ্যায়) 
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দশামিমাং বা কতমেন কর্মণা 


সম্প্রাপিতোহস্যতদর্হঃ সুভদ্র। 
আতস্মানমাখ্যাহি বিবিৎসতাং নো 
যন্মন্সে নঃ ক্ষমমত্র বক্তুম্‌।। ৮ 


শ্রীশুক'» উবাচ 
ইতি স্ম রাজা সম্পৃষ্টঃ কৃষেননানন্তমুর্ভিনা। 
মাধবং প্রণিগভাহ কিরীটেনার্কবর্চসা॥ ৯ 
নুগ উবাচ 
নৃগো নাম নরেন্তরেহহমিক্ষাকৃতনয়ঃ': প্রভো। 
দানিষাখ্যায়মানেষু যদি তে কর্ণমস্পৃশম্‌॥ ১০ 
কিং নু তেহবিদিতং নাথ সর্বডতাতসাক্ষিণঃ। 
কালেনাবযাহতদৃশো বক্ষোহথাপি তৰাজ্ৰয়া। ১১ 
যাবতাঃ সিকতা ডুমের্যাবতোো দিবি তারকাঃ। 
যাবত্যো বর্ষধারাশ্চ তাবতীরদদাং স্ম গাঃ॥ ১২ 


পয়স্বিনীস্তরুণীঃ শীলরূপ- 
গুণোপপনাঃ কপিলা হেমশৃঙ্গীঃ। 

নায়াজিতা রূপ্যখুরাঃ সবহসা 
দৃকলমালাভরণা দদাবহম্‌।। ১৩ 


স্বলন্থৃতেভ্যো গুণশীলবদ্ভাঃ 
সীদৎক্টন্বেভা ঝতব্রতেভাঃ। 
তপঃশ্রতবরন্মবদানাসদ্ভাঃ 
প্রাদাং যুনভ্যো দ্বিজপুঙ্গবেতযঃ ॥ ১৪ 


গোভূহিরপ্যায়তনাশ্বহস্তিনঃ 
কন্যাঃ সদাসীন্তিলরূপাশম্যাঃ। 
বাসাংসি রক্নানি পরিচ্ছদান রথা- 


নিষ্টং চ যজেল্চরিতং চ পূর্তম॥ ১৫. 


'*বাদরায়নিবাচ। হহৎ মানবে বরলাস্মজঃ। 


কোনো শ্রেষ্ঠ দেবতা বলেই মনে হচ্ছে। ৭ ॥ 
হে কল্যাণমূর্তি ! কোন্‌ কর্মফলে তোমার এই 


| যোনিতে আগমন ? আমার বিচারে তোমার এই যোনিতে 


| জঙ্গ্রহণ যথোপযুক্ত নয়। আমরা প্রকৃত বতান্ত জানতে 


] ঘই। যদি আমাদের কাছে তা প্রকাশ করা সমীচীন বলে 


| মনে করো তাহলে নিজের পরিচয় নিশ্চয়ই দাও ॥ ৮ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন_হে পরীক্ষিৎ ! যখন 
অনন্তদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা নৃগকে (এইরাপেই তিনি 
বর্তমান তখন) এভাবে জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি 
সূর্যসম জ্যোতির্ময় কিরীট অবনত করে শ্রীভগবানকে 
প্রণাম করলেন আর তারপর বলতে শুরু করলেল।। ৯ ॥ 

রাজা নৃগ ৰললেন--“হে প্রভু ! আমি মহারাজ 
ইচ্ছাুপুত্র রাজা নৃগ। দানশীল বান্তিদের মধ্যে আপনি 
আমার নাম অবশাই শুনে থাকবেন॥ ১০ ॥ 

হে প্রভু ! আপনি সর্বভূতের অন্তরের প্রতিটি 
সংকল্প-বিকল্পেম সাক্ষীস্বরূপ। ভূত ও ভবিষাতের 
বাবধানও আপনার অখণ্ড জ্ঞানে ছেদ আনতে সমক্ষ নয়। 
আপনি তো সবই জানেন। তবুও আপনার আদেশে আমি 
সকল কথা বলছি॥ ১১ ৷ 

তগবন্‌! আমার রাজত্বকালে পৃথিবীর যত ধূলিকণা 


| আছে, আকাশে যত নক্ষত্র আছে অথবা বর্ষায় যত 


সংখ্যক জলাবিশ্দু বর্ষণ হয় আমি তত সংখাক গাড়ী দান 


| করেছিলাম ১৯ ॥ 


ধেনুসকল দুগ্ধবতী, তরুণবয়স্কা, সংস্বভাবা, সুন্দর 
ও কপিলা ছিল। আমার সদুপায়ে অর্জিত ধনে তা সংগ্রহ 
করেছিলায়। গাতীদকল ছিল সবৎসা এবং সেগুলি সুবর্ণ 
শৃঙ্গ ও রৌপা বুরে সুসজ্জিত করে বন্ধ, মালা ও 
অলংকারসহ দান করা হয়েছিল॥ ১৩ ॥ 

ভগবন্‌ ! আমি যুবক ব্রাহ্মণ সন্তানদের 
বন্ত্রাপংকারে বিভূষিত করে সুসঞ্জিতা গাড়ী দান 
করেছিলাম। আমি লক্ষ্য রেখেছিলাম যে দানগ্রহণকারী 
্রাহ্মণগণ যেন সঘগুণসম্পন্ন, শীলস্বভাবযুক্ত, বিত্তশ্ণা 
পরিজনযুক্ত, দন্তরহিত, তপস্যারত, বেদপাঠে নিতাধুক্ত 
শিষাদের বিদাদানে নিত্য সচেষ্ট ও সঙ্চরিত্র হয়। ১৪ ॥ 

'এহভাবে আমি বহু ধেনু, ভূমি, সুবর্ণ, আবাসস্থান, 
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শ্ৰীমন্তাগবত 


কসাচিদ্‌ দ্বিজমুখাস্য হষ্টা গৌর্মম গোধনে। 
সম্পৃক্তাবিদুষা সা চ ময়া দত্তা দ্বিজাতয়ে॥ ১৬ 


তাং শীয়মানাং তথস্ামী দৃষ্ট্রোৰাচ মমেতি তম্‌। 
মমেতি প্রতিষ্রাহ্যাহ নৃগো মে দত্তবানিতি ॥ ১৭ 


বিপ্রৌ বিবদমানৌ মামূচতুঃ স্বার্থসাধকৌ। 
ভবানু দাতাপহর্তেতি ভত্ত্থা মেহভবদ্‌ ভ্রমঃ॥ ১৮ 


অনুনীতাবুভো বিদ্রো ধর্মকৃচ্ছুগতেন বৈ')। 
গবাং লক্ষং প্রকষ্টানাং দাস্যামোষা প্রদীয়তাম্‌॥ ১৯ 


'ভবন্তাবনুগৃন্বীতাং  কিন্বরস্যাবিজানতঃ। 
সমুদ্ধরত মাং কৃষ্তাৎ পতন্তং নিরয়েহশুটো॥ ২০ 


নাহং" প্রতীচছে বৈ রাভমিত্্া ্বামাপাক্রমত। 
নান্যদ্‌ গবামপ্যযুতমিচ্ছামীভাপরো যযৌ॥ ২১ 


এতশ্মিমন্তরে যাম্যেূতেনীতো” যমক্ষয়ম্‌। 
যমেন পৃষটনতত্রাহং দেবদেব জগৎপতে। ২২ 


ত। 


যা চে রাগে ই পা 


অশ্ব, গজ, দাসীসহ কন্যা, তিলের স্তুপ, রৌপ্য ও শয্যা, 
বস্তু, রত্ন, গৃহসামন্্রী এবং রথ ইত্যাদি দান করেছিলাম। 
এছাড়াও আমি বহু যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলাম ও বহু কপ, 
সরোবর আদি খনন করিয়ে দিয়েছিলাম॥। ১৫ ॥ 

একদিন এক অপ্রতিগ্রহী (দান গ্রহণে অসম্মত) 
তপন্নী ব্রাহ্মণের একটি গাভী দলভষ্টা হয়ে আমার 
গাভীদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। ঘটনাটা আমি জানতেও 
পারিনি। তাই না জেনে আমি সেই গাভী অনা এক 
্াহ্মণকে দান করে দিয়েছিলাম॥ ১৬ ॥ 

যখন সেই গাডীকে ব্রাহ্মণ নিয়ে যেতে 
চাইলেন তখন গাভীর প্রকৃত স্বামী উপস্থিত হয়ে বললেন 
_ “গাচীটি আমার।' দান গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ বলেছিলেন 
_ এই গাভী আমার কারণ আমি এটিকে রাজা নৃগের 
কাছ থেকে দান রূপে পেয়েছি।' ১৭ ॥ 

ব্রাহ্মাণগণ বিবাদ্গ্রপ্ত হয়ে আনার কাছে উপস্থিত 
হলেন। একজন বললেন--“গাডী আমার, কারণ কিছুক্ষণ 
আগেই তা আপনি আমাকে দান করেছেন।" অনাজন 
বললেন-- “কথা যদি সঠিক হয় তাহলে তে গাভীর 
অপহরণকারী আপনিই।” ভগবন্‌ ! ব্রাহ্মণদের কথা শুনে 
আমি উদ্িগ্নচিত্ত হয়ে গেলাম॥ ১৮ ॥ 

আমি এক বিশাল ধর্মসংকটের সম্মুখীন হলাম। 
আমি দুজনকেই অনুনয়-বিনয় করে বললাম-দয়া করে 
গাউীটি আমাকে ফিরিয়ে দিন, এব বিনিময়ে আমি 
একলক্ষ উৎকৃষ্ট গাডী প্রদান করব" ॥ ১৯ ॥ 

“আমি আপনাদের সেবক। না জেনে আমার দ্বারা 
এই অপরাধ হয়েছে। আপনারা আমার উপর কৃপা করুন, 
আমাকে ধর্মসংকট থেকে উদ্ধার করুন, নরক থেকে 
ব্ক্ষা করুন॥ ২০ ॥ 
| গাতীর প্রকৃত স্বামী উত্তর দিলেন__*রাজন্‌! এর 
বদলে অনা কিছুই আমি গ্রহণ করব না।' বলে তিনি চলে 
| গেলেন। অন্য জন বললেন--*তুমি এর বদলে এক লক্ষ 
ছাড়া আরও যদি দশ সহস্র গাভী আমাকে দাও তবুও 
আমি গ্রহণ করব না। এইরূপ বলে অন্যজনও চলে 
গেলেন॥ ২১ ॥ 

হে দেবাধিদের ! হে জগদীশ্বর ! অতঃপর 


ত্যোমেনীতে। 
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পূর্বং স্বমশুভং ভূঙক্ষে উতাহো'” নৃপতে শুভম্‌। 
নান্তং দানস্য বর্মস্য পশো লোকস্য ভান্বতঃ॥ ২৩ 


পূর্বং দেবাশুভং ভূপ্জ ইতি প্রাহ পতেতি সঃ। 
তাবদদ্রাক্ষমাত্খানং কৃকলাসং পতন্‌ প্রভো॥ ২৪ 


ব্ৰহ্মণ্যস্য বদানাসা তব দাসস্য কেশব। 


ম্ৃতি্াদ্যাপি বিধবন্তা ভবসন্দ্শনার্থিন:॥ ২৫ 


স ত্বং কথং মম বিভোহক্ষিপথঃ পরায্মা 
যোগেশ্বরৈঃ শ্রতিদৃশামলহদ্বিভাবাঃ। 

সাক্ষাদধোক্ষজ উুৰ্যসনান্ধবুদ্ধেঃ 
স্যাক্মেহনুদৃশ্য ইহ যস্য ভবাপবর্গঃ॥ ২৬ 


দেবদের জগয়াথ গোবিন্দ পুরুযোভ্তম। 
নারায়ণ হৃষীকেশ পুণাক্সোকাচ্যুতাবায়।॥ ২৭ 


অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ যান্তং দেবগতিং গ্রভো। 
যত্ৰ কাপি সতশ্চেতো ডুয়ানে ত্বংপদাম্পদমূ॥ ২৮ 


নমন্তে সর্বভাবায় ব্রহ্মণেহনন্তশক্তয়ে। 
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় যোগানাং পতয়ে নমঃ ৷ ২৯ 


সিঅথবা। 


আঘুশেষে যমদৃত আমাকে ধমালয়ে নিয়ে গেল। 
সেইখানে যমরাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ॥ ২২ ॥ 

“রাজন্‌ ! তুমি পাপের ফল আগে ভোগ করতেচাও 
নাকি পুণ্যের ফল ? তোমার দান ও প্রকৃষ্ট ধর্মপালন হেতু 
তুমি এমন অনন্ত তেজসম্পগ় শ্রেষ্ঠলোক লাভ করবে যা 
বস্তুত কল্পনার অতীত’ ॥ ২৩ ॥ 

ভগবন্‌ ! আমি পাপের ফল প্রথমে ভোগ 
চাইলে যমরাজ বলেছিলেন “তরে পতিত হও" তার 
কথার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সেহধান থেকে অধঃপতিত 
হলাষ। পতনের সময়ে জানি দেখলাম যে আমি বহুরূপী 
(গিরগিটি) হয়ে গিয়েছি॥ ২৪ ॥ 

হে প্রভু ! আনি ব্রাহ্মণদের সেবক, উদার, দানী ও 
আপনার প্রিয় ভক্ত ছিলাম। আমার মধ্যে আপনাকে দর্শন 
করবার প্রবল কামনা ছিল। আপনারই কৃপায় আমার 
পূর্বজন্বের স্মৃতি নষ্ট হয়নি ॥ ২৫ ॥ 

ভগৰন্‌! আপনি তো পরমাস্থা ৷ বিশুদ্ধচিত্ত মহান 
যোগিগণ উপনিষদের দৃষ্টিতে (অভেদ দৃষ্টি দারা) নিজ 
হৃদয় -দেশে আপনার ধ্যান করে থাকেন। হে ইন্দরিযাতীত 
পরমাস্থা। আপনি সশরীরে কেমন করে আমার সম্মুখে 
আবির্ভূত হলেন! আমি তো বাসন ও দুঃখপ্রদ কর্মবন্ধনে 
আবদ্ধ থেকে দৃষ্টিহীনসম হয়েই ছিলাম। যখন জগতের 
জন্ম-মৃত্যু-চক্ত থেকে মুক্তির সময় সমাগত হয় তখনই 
তো আপনার দর্শন লাভ হয়ে খাকে। ২৬ ॥ 

হে দেবদেব ! হে পুরুষোত্তম ! হে গোবিন্দ ! 
আপনিই ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের তথা সমস্ত জীবের 
প্রভু। হে অবিনাশী অচ্যুত ! আপনার অক্ষ কীর্তিসমূহ 
অতিপবিত্র। হে অন্তৰ্যামী নারায়ণ! আপনিই সকল ইন্দ্র 
ও অন্তঃকরণের প্রভু ॥ ২৭ ॥ 

হে প্রভু ! হে শ্রীকৃষ্ণ ! আমি দেবলোক গমনে 
| উদ্মত। আপনি আমাকে অনুমতি দিয়ে এই কৃপা কক যে 
| আমি যেখানেই অবস্থান করি আমার চিন্ত আপনার 
পাদপদ্মেই যেন নিতাযুক্ত থাকে॥ ৯৮ ॥ 

আপনি সামন্ত কার্য-কারণ রূপে বিদ্ামান। আপনার 
| অনন্ত শক্তি। আপনি সর ্রশ্গা। আমি আপনাকে প্রণাম 
করছি। হে সচ্চিদানশ্দস্বরূপ সর্বা্র্যানী বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ! 
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শ্রীমন্তাগবত 


ইত্যুক্তা তং পরিক্রম্য পাদৌ স্পৃষ্া স্বমৌলিনা। 
অনুজ্ঞাতো বিমানাগ্রামারুহৎ পশ্যতাং নৃপামূ॥ ৩০ 


কৃষ্ণঃ পরিজনং প্রাহ ভগবান্‌ দেবকীসুতঃ। | 
্রক্মণাদেবো ধর্মাত্থা রাজন্যাননুশিক্ষয়ন্‌ ॥ ৩১ 


দুর্জরং বত ব্রহ্মস্বং ভুক্তমগ্ের্মনাগপি। 
তেজীয়সোহপি কিমত রাজ্্ামীশ্বরমানিনাম্‌ ৩২ 


নাহং হালাহলং মন্যে বিষং যসা প্রতিক্রিয়া। 
ব্ৰহ্মস্বং হি বিষং প্রোক্তং নাসা প্রতিবিধির্বি॥ ৩৩ 


আপনি সমস্ত যোগের প্রভু ! আপনি যোগীশ্বর। আমি 
আপনাকে বার বার প্রণাম করি॥ ২৯ ॥ 

রাজা নৃগ এইরূপ বলে শ্রীভগবানকে প্রদক্ষিণ করে 
নিজ কিরীট দ্বারা তার পাদপন্থ স্পর্শ করে প্রশাম নিবেদন 
করলেন। অতঃপর তার অনুমতি নিয়ে সর্বজনসমক্ষে 
শ্রেষ্ট দিবাবিমানে আরোহণ করলেন।। ৩০ ॥ 

রাজা নৃগ চলে গেলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণদের পরম 
প্রেমী, ধর্মের আধার, দেবকীনম্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
ক্ষত্রিয়দের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশো উপস্থিত 
পরিজনগণকে বললেন ॥ ৩১ ॥ 

অগ্নিসম পরম তেজযুড্ত বযক্তিগণের পক্ষেও অতি 
ক্ষুদ্র মাত্রায় ব্রাহ্মণদের ধনসম্পপদ অধিকার করে ভোগ 
করা সম্ভব হয় না। তাহলে যারা অহংকারযুক্ত হয়ে 
নিজেদের জনগণের প্রভু মনে করে, তেমন রাজ্জা কি 
ব্রাহ্মণের ধনসম্পদ কুক্ষিগত করে টিকে থাকতে 


| পারবে ? ৩২ ॥ সুতীব্র বিষকে বিষ বলে ননে করি না 


হিনস্তি বিষমন্তারং ৰহ্নিরস্তিঃ প্রশাম্যতি। 
কুলং সমূলং দহতি ব্রন্মস্থারণিপাবকঃ ॥ ৩৪ 


ব্রহ্মস্থং দুরনুজ্াতং ভুক্তং হস্ত ব্রিপূরুষম্‌। 
প্রসহা তু বলাদ্‌ ভূক্তং দশ পূর্বান্‌ দশাপরান্ ৩৫ 


রাজানো রাজলন্ষ্যান্ধা নাত্বপাতং বিচক্ষতে। 
নিরয়ং যেহভিমনান্ে ববস্ং সাধু বাদিশাঃ॥ ৩৬ 


গৃতৃপ্তি যাবতঃ পাংসূন্‌ ক্রন্দতামশ্রুবিন্দবঃ। 
বিপ্রাণাং হৃতবৃত্তীনাং বদান্যানাং কুটুম্বিনাম্‌ ৩৭ 


রাজানো রাজকুল্যান্চ তাবতোহন্দামিরফুশাঃ। ূ 
কুস্তীপাকেষু পচ্ন্তে ব্রক্মদায়াপহারিণঃ॥ ৩৮ 


কারণ তারও প্রতিকার করা সম্ভব। বস্তুত ব্রাহ্মণদের 
থেকে আহরণ করা ধনই ভয়ংকর বিষ ; এটি আত্মদাং 
করলে জগতের কোনো ওষুধের দ্বারা তার প্রতিকার 
সম্ভব শয়। ৩৩ ॥ 

হলাহল বিষ ভোক্তারই প্রাণ হরণ করে থাকে এবং 
অগ্নিও জল দ্বারা প্রশমন করা সম্ভব হয় ; কিন্তু ব্রাহ্মণদের 
ধনরূগ অরণি দ্বারা যে অগ্নি উৎপন্ন হয় তা সমস্ত কলকে 
সমূলে বিনাশ করে থাকে॥ ৩৪ ॥ 

যদি ্রান্মণ-সম্পদকে তার পূর্ণ সম্মতি ছাড়া ভোগ 
করা হয়, তাহলে ভোক্তা, তার পুত্র ও পে তিনি 
পুরুষ বিনষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু যদি অসদ্বুদ্ধিযুক্ত হয়ে 
বলপূৰ্বক তা উপভোগ করা হয় তাহলে উ্ল্তিন দশ পুরু 
ও অধস্তন দশপুরুষ নরকগানী হয় ॥ ৩৫ ॥ 

যে মূর্খ রাজা নিজ রাৈশ্বর্যের মন্ততায় ব্রাহ্মণদের 
সম্পত্তি অপহরণ করতে উদাত হয়, তার জেনে রাখা 
ভালো যে, তারা জেনেশুনে নরক গমনের পথ প্রশস্ত 
করছে। তারা লক্ষ করে না, কী ভয়ানক গভীর পাদে তারা 
পড়তে চলেছে॥ ৩৬ ॥ 

পরিবারসম্পন্ন উদারচিন্ত ব্রাহ্মণের বৃত্তি 


| দশম ফা (চতুঃযষ্টিতম অধ্যায়) _ 
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স্বদভ্তাং পরদত্তাং বাত্রহ্মবৃত্তিং হরেচ্চ যঃ। 
যষ্টিবর্মসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥ ৩৯ 


ন মে ত্রহ্মধনং ভূয়াদ্‌ যদ্‌ গৃদ্ধান্লাযুষো নরাঃ। 
| পরাজিতাশ্যুতা রাজ্যাদ্‌ ভবস্তাঘেজিনোহহয়ঃ ৪০ 


বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈৰ দ্ৰুহ্যত মামকাঃ। 
|... স্স্তং বছ শপন্তং বা নমনুরুত নিতাশঃ॥ ৪১ 


যথাহং প্রণমে বিপ্রাননুকালং সমাহিতঃ। 


তথা নমত যুয়ং চ যোহনাথা মে স দতভাকৃ। ৪২: 


ব্রাহ্মণার্থো হ্যপহ্ৃতো হর্ডারং পাতয়ত্যধঃ। 
অজানন্তমপি হোনং নৃগং ত্রাহ্মণগৌরিব ৷ ৪৩ 


এবং বিশ্রাব্য ভগবান্‌ মুকুন্দো দ্বারকৌকসঃ'"। 


অপহরণকারী উচ্ছৃত্খল রাজাকে সেই ব্রাহ্মণের 
অশ্রমমোচনে সিক্ত ধূলিকণাসম সংখ্যক বর্ষ ধরে কুন্তীপাক 
নরকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।। ৩৭-৩৮ ॥ 

নিজের অথবা অনোর প্রদত্ত জীবনধারণের সাধন 
অপহরণ করলে, সেই অপহরণকারীকে ঘাট সহস্র বৎসর 
পর্যন্ত বিষ্ঠার কীট হয়ে থাকতে হয়। ৩৯ ॥ 

অতএব ক্রান্মণসম্পদ যেন ভুলেও আমার 
কোষাগার স্পর্শ লা করে। কেননা ব্রাহ্মণ-সম্পদ 
অপহরণকারীর তো কথাই নেই, যে সেই ধন-সম্পত্তির 
কামনাও রাখে সেও রেহাই পায় না। ইহজগ্মেই সে 
বল্লাম শত্ৰুদ্বারা পরাজিত ও রাজাচ্যুত হয়ে থাকে এবং 
মৃত্যুর পরে অপরকে ফ্লেশপ্রদানকারী সর্প-জন্ম লাভ করে 
থাকে৷ ৪০ ॥ 

অতএব হে স্বজ্জনগণ ! ব্রাহ্মণ অপরাধ করলে 
বিদ্বেষ ভাব পোষণ করবে না। ব্রাহ্মণ আঘাত করলে 
অথবা কটুবাকা বর্ষণ অথবা অভিশাপ দিলেও তোমরা 
তাদের নিতঃ সম্মান প্রদানই করবে॥ ৪১ ॥ 

আমি সতর্কতাপূর্বক ত্রিসন্ধ্যায় ব্রাহ্মণদের প্রণাম 
করে থাকি, তোমরাও তাই করবে। যে আমার আদেশ 
অমান্য করবে তাকে আনি ক্ষমা করব না, শান্তি 
দেব ৪২ ॥ 

যদি ব্রাহ্মণ-সম্পপদ অপহরণ হয়ে যায় এবং এই 
অপহরণ সন্বন্ধে অজ্ঞাত হলেও অপহৃত সম্প্পদ সেই 
অপহরণকারীকে সত্বর অধঃপতনে ঠেলে দেয় ; যেমন 
ব্রাহ্মণের ধেনু না জেনে দান করায় নৃগ রাজার নরকেস্কান 
হয়েছিল॥ ৪৩ ॥ 

হে পরীক্ষিত ! ত্রিলোককে পবিত্রতা প্রদানকারী 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাবাসীদের এইরূপ উপদেশ প্রদান 


পাবনঃ সর্বলোকানাং বিবেশ নিজমন্দিরম্‌ | ৪৪ করে নিজ মহলে গমন করলেন॥ ৪৪ ॥ 
ইতি শ্রীমাগৰতে মহাপুরাশে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ্শমকক্ষে উত্তরার্যে '*'লুগোপাখ্যানং 
নাম চতুঃযট্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ 0 
শ্ৰীমন্মহৰ্মি বেব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্তন্ধের 
নুগ উপাখ্যান নানক চতুঃযষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥৬৪ ॥ 
শেনপাঃ। = শাহয়ে। 


“দ্বারকাপ্রজাঃ। "প্রাচীন বইতে “উত্বরা্ধে' এহ অংশটি নেই। 


অথ পঞ্চষষ্টিতমোহখ্যায়ঃ 
পঞ্চবন্টিতম অধ্যায় 
শ্রীবলরামের ব্রজগমন 


শ্রীশুক উবাচ 


বলভদ্রঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌ রথমাছিতঃ। 
সুহ্িদৃক্ষুরুংকণ্ঠঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্।। ১ 


পরিষক্তশ্চিরোৎকষ্ঠের্গোপৈর্গোপীভিরেব*। চ। 
রামোহভিবাদ্য পিতরাবাশীর্ডিরভিনন্দিতঃ ৷ ২ 


চিরং নঃ পাহি দাশার্থ সানুজো জগদীশ্বরঃ। 
ইত্যারোপাক্ষমালিঙ্য নেব্রৈঃ সিষিচতুর্জলৈঃ ॥ ৩ 


গোপবৃদ্ধাংস্চ বিধিবদ্‌ যৰিষ্ঠেরভিবন্দিতঃ'"। 
যথাবয়ো যথাসখ্যং যথাসম্বন্ধমাত্মনঃ। ৪ 


সমুপেত্যাথ গোপালান্‌ হাস্যহস্তগ্রহাদিভিঃ। 
বিশ্রান্তং সুখমাসীনং পপ্রচ্ছুঃ পর্যুপাগতাঃ॥ ৫ 


পৃষ্টাশ্চানাময়ং স্বেধু প্রেমগদ্গদয়া গিরা। 
কৃষ্ণে কমলপত্রাক্ষে সংনান্তাখিলরাধসঃ॥ ৬ 


কচ্চিলো বান্ধবা রাম সর্বে*। কুশলমাসতে। 


কচ্চিৎ স্মরথ নো রাম যুয়ং দারসুতাদ্বিতাঃ॥ ৭ 


শ্রীশুকদেব বললেন_হে পরীক্ষিত ! ভগবান 
সঙ্গে দেখা করবার প্রবল ইচ্ছা ও উৎকণ্ঠা ছিল। এইবার 
তিনি সেই উদ্দেশ্য ব্রজে গমন করলেন॥ ১ ॥ 

তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনা গোপ 
গোগীসকলের মধোও বহুদিন থেকেই ছিল। অতএব 
শ্রীবলরাম ব্রজে আগমন করলে তাদের আলিঙ্গন 
সহকারে তিনি অভার্থিত হলেন। তিনি পিতা নন্দ ও মা 
যশোদাকে প্রণাম করলে তারাও আদীর্বাদ সহকারে 
বলরামকে অভিনন্দিত করলেন॥ ২ ॥ 

তারা বলজেন-__'শ্রীবলরাম! তুমি তো জঙগীস্বর। 
অনুক্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তুমি আমাদের সর্বদাই রক্ষা 
কর।' অতঃপর তারা শ্রীবলরামকে ক্রোডে নিয়ে 
আলিঙ্গন করলেন। তাদের প্রেমাশ্র শ্রীবপরামকে 
অভিষিক্ত করল॥ ৩ ॥ 

অতঃপর বয়োজোষ্ঠদের প্রণাম ও বয়ঃকনিষ্ঠাদের 
আলিঙ্গন বিনিময় হতে লাগল। বয়স, বন্ধুত্ব ও সম্বন্ধ 
বিচারপূর্বক তিনি সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন॥ ৪ ॥ 

গোপবালকদের প্রীতিপূর্বক হস্তধারণ, সুনিষ্ট 
কথোপকথন ও হাসারসালাপযুক্ত আলিঙ্গন আদি করতে 
থাকলেন। শ্রীবলরামের ক্লান্তি দূর হলে তিনি সুখে 
উপবেশন করলেন। এইবার গোপগণ ভার নিকটে চলে 
এল। তারা তো কমলনয়ন তগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য সমস্ত 
ভোগ, স্বর্গ আর মোক্ষ পর্যন্ত ত্যাগ করে বসেছিল। 
শ্রীবলরাম তাদের ও তাদের স্বজনদের কুশলবার্তা 
জিজ্ঞাসা করলেন। তারা প্রেমবিহুল স্বরে তখন 
শ্রীবলরামকে জিজ্ঞাসা করল।॥ ৫-৬॥ 

হে শ্রীবলরাম ! শ্রীবসুদেবাদি আমাদের সকল 
বান্ধবগণ কুশলে আছেন তো ? আপনারা এখন গৃহস্ধর্ম 
পালন করছেন, সন্তান-সন্ততি সমৃদ্ধ হয়েছেন। আমাদের 


৯ বাদরা়পিরুবাচ (গোপগোগী-। 


(এতে বৈ.। 
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টা কংসো হত, পাপো দি মুক্ত, সহজ্জনাঃ। | কথা আপনাদের কখনো মনে পড়েকি? ৭ ॥ 
নিৰ্জিত্য ং সমাশ্রিতা আমাদের অতিবড় সৌভাগ্য যে আপনারা মহাগালী 
৪ দিনা ih ৮. কংসকে বধ করেছেন আর নিজ আত্মীয়স্বঞ্জনদের 
ভয়ানক ক্লেশ থেকে মুক্তি প্রদান করেছেন। আরও 
আনন্দের কথা যে আপনারা আরও বহু শত্রুদের বধ 
করেছেন অথবা পরাজিত করেছেন ; আর এখন অতি 

গোগ্যো হসন্তাঃ পপ্রচ্ছু রামসন্দর্শনাদৃতাঃ। সুরক্ষিত দুর্গে নিবাস করছেন।॥ ৮ ॥ 

কচ্চিদান্তে সুখং কৃষ্ণঃ পুরত্ীজনবল্পভঃ॥ ৯ পরীক্ষিৎ ! ভগবান প্রীবলরামের দর্শনলাভ ও তার 
বহ প্রেমময় দৃষ্টির স্পর্শ গোপিনীদের বিশ্ব করে তুনেছিল। 
তারা তখন হাসতে হাসতে প্রশ্ন করল--“প্রিয় শ্রীবলরাম! 
| নগরবাসী রমশীদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ এখন কুশলে 


E ্ | আছেন তো?'৯ ॥ 
কচ্ছিৎ স্মরতি বা বন্ধুন্‌ পিতরং মাতরং চসঃ। | তার কখনো কি বন্ধু-বান্ধব এবং জনক- 


অপ্যসৌ”৷ মাতরং রং সকৃদগ্যাগমিষাতি। . | জননীর কথা মনে পড়ে ? তিনি কি তার জননীকে 
অপি বা স্মরতেংস্মাকমনুসেৰাং মহাভুজঃ॥ ১০ দর্শন করবার জনা একবারের জনাও এখানে আসতে 
| পারবেন। মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ কি আমাদের সেবার কথা 
স্মরণ করেন? ১০ ॥ 

আপনি তো জানেন যে আত্ীযন্বঙ্নদের মমতা 
ত্যাগ করা কত কঠিন কার্য ! তবুও আমরা তার জন্য 
মাতরং পিতরংশরাড পতীন্‌ পুত্রন্‌স্বমূরপি। মাতা, পিতা, ভাই--বন্ধু, পতি-পুত্র ও ভগিনী-কন্যাদের 
বদর্থে জহিম দাশাহ দু্তাজান্‌ ্বজনান্‌প্রভো ॥ ১১ ভাগ করলাম। কিছু হে পর! তিনি আমাদের সৌহার্দ 
প্রেমবন্ধন ছি করে আমাদের আগ করে কোন দূরদেশে 
চলে গেলেন_আমাদের সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করলেন। 
ইচ্ছা করলে আমরা তাকে বিরত করতে পারতাম ; কিন্ত 
র্‌ পরিতাজ্য গতঃ সংছি্সসৌহদ: যখন তিনি বললেন-_“আমি তোমাদের কাছে খলী, 
জি টা রি | জেতে উপকার কখনো পরিশোধ করতে পারবনা? 
কথং নুতাদৃশং ভি শ্র্ধীয়েত ভাষিতম্‌॥ ১২ | _তখন এমন রমলী বিরল যে তার সুমিষ্ট বচনকে বিশাস 

| কারবসবেনা! ১১-১২ 
এক গোপিনী বলল--‘হে শ্ৰীবলরাম ! আমরা তো 
| সহজ-সরল গ্রাম্য গোপরমর্ণী মাত্র, তার কথায় বিশ্বাস 


কথং নু গুতন্তানবহিতাত্মনো করে বসলাম। কিছু নগরের রমর্লীগণ তো বুদ্ধিমতী ও 
৪ কৃতয়স্য পুরন্তিয়: সুচতুরা হয়ে থাকে। তারা তাহলে চঞ্চল ও অকৃতঙ্ 

ys চি bo i শরীকুষের কথায় কি করে বিভ্রান্ত হয় ? তাদের নিশ্চয়ই 
যি বৈ নুর শ্রীকৃষ্ণ বিভ্ৰান্ত করতে পারছেন না।' অন্য এক গোপিনী 


শ্মিতাবলোকোচ্ছুসিতস্মরাতুরাঃ ॥ ১৩ তার উত্তরে বলল-_*ও সী ! তুমি বুঝছ না। শ্রীকৃষ্ণ 


প্রাচীন বইতে “অপ্যসৌ........মিযাতি' এই শ্লোকটি নেই। 


1550 


শ্ৰীমস্তাগৰত 


কিং নন্তৎ কথায়া গোপাঃ কথাঃ কথয়তাপরাঃ। 
ঘাতান্মাভিরবিনা কালো যদি তসা তথৈৰ নঃ॥ ১৪ 


ইতি প্রহসিতং শৌরের্জন্নিতং চারু বীক্ষিতম্‌। 
গতিং প্রেমপরিষঙগং স্মরন্ত্যো রুরুদুঃ সিং ১৫ 


সক্্ষণন্তাঃ কৃষ্ণস্য সন্দেশৈর্হদয়ঙ্গসৈঃ। 
সান্্য়ামাস ভগবান্‌ নানানুনয়কোবিদঃ॥ ১৬ 


দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ। 
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্‌ গোপীনাং রতিমাবহন্।। ১৭ 


ূণচ্্কলামৃষ্টে . কৌমুদীগন্ববায়না। 
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগপৈর্বতঃ।॥ ১৮ 


বরুণপ্রেষিতা দেবী বারুণী বৃক্ষকোটরাৎ। 
পতন্তী তদ্‌ বনং সৰ্বং স্বগন্ধেনাধ্যবাসয়হ॥ ১৯ ৷ 


তং গন্ধং মধ্ধারায়া বায়ুনোপহৃতং বলঃ। 
অস্রায়োপগতন্তত্র ললনাভিঃ সমং” পপৌ॥ ২০ 


পল সম 


বাক্যবিন্যাসে অতি সুগটু। তার এমন সুমিষ্ট হাসি 
ও নয়নে সিদ্ধ প্রেমে পরিপূর্ণ দষ্টি_যা নগরের 
বরমলীগণকেও বিহুল করে থাকে, আর তারাও তার 
কথার বিশ্বাস করে তার কাছে নিজেদের সমর্পণ করে 
দেয়" ১৩ ॥ 

তৃতীয় এক গোপি বলল - “আরে গোপি ! তার 
কথা আলোচনা করে আমাদের সময় নষ্ট করবার দরকার 
নেই। অনা কথা আলোচনা করো। সেই নিষ্ঠুরের সময় 
যদি আমাদের সঙ্গ ছাড়াই কেটে যায় তাহলে দুঃখ হলেও 
আমাদের সময়ও কেটে যাবে? ১৪ ॥ 

এইবার গোপীগণের ভাবনেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
সুমধুর স্মিতহাস্য, প্রেমে সিক্ত বাকালাপ, চারু 
কটাক্ষপাত, অনুপম হাবভাব ও প্রেমালিঙ্গনাদি দৃশা দর্শন 
হতে লাগল। সেই সকল সুমধুর স্মৃতিতে তন্ময় হয়ে তারা 
রোদনাকুল হয়ে পড়ল।। ১৫ ॥ 
সুনিপুণ ছিলেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হৃদযস্পর্ণী ও 
আনন্দদায়ক সংবাদ পরিবেশন করে গোলীদের সান্তনা 
দিলেন॥ ১৬ ॥ 

বসন্তের দুই মাস_চৈত্র ও বৈশাখ শ্রীবলরামের 
গোকুলেই কেটে গেল। তিনি রাত্রিকালে গোপীদের সঙ্গে 
অবস্থান করে তাদের প্রেমের সংবর্ধন করেছিলেন। 
তিনিও যে ভগবান বলরাম! ১৭ ॥ 

শ্রীযমুনার তটে অবস্থিত উপবন তখন পূর্ণচন্দ্রের 
জ্দ্রালোকে প্লাবিত আর বাতাস কুনুদিী সুবাসে 
আমোদিত হয়ে অতি ধীর গতিতে প্রবাহিত হয়েছিল। 
এইরাপ মনোরম পরিবেশে ভগবান শ্রীবলরান সেই 
উপবনে গোলীদের সঙ্গে বিহার করেছিলেন। ১৮ ॥ 

তখন বরুণদেব-কর্তৃক প্রেরিতা তার কন্যা 
বারুণীদেবী মধুধারা রূপে বৃক্ষকোটি থেকে নির্গত 
হয়ে নিজ সুগন্ধে সমগ্র বনকে সুগন্ধিত করে 
দিয়েছিলেন॥ ১৯ ॥ 

বায়ু সেই সুগদ্ধকে শ্রীবলরানকে উপহাররাপে 
প্রদান করেছিল। সুগন্ধ তাকে প্রসন্ন করেছিল। আকৃষ্ট 
হয়ে তিনি গোপীদের সঙ্গে সেই স্থানে উপনীত হয়ে 
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উপগীয়মানচরিতো  বনিতাভিহালায়ুধঃ। একসঙ্গে সেই সুগন্ধকে ধারণ করে সকলকে ধনা 
বনেষু বাচরৎ ক্ষীবো মদবিস্বললোচনঃ॥ ২১ | ক্রলেন॥ ২০ ॥ 
গোগীমণ্ডলের মধ্যে তখন শ্রীবলরাম বিরাজ-মান। 
সকলেই তখন তার চরিত্রগানে মন্ত। সকলের নয়নে 
আনন্দাশ্র আর সকলেই বিচরণশীল।॥ ২১ ॥ 


অশ্যেককুগুলো মতো বৈজযন্ত্যা চ মালয়া। শ্রীবলরামের কঠে ছিল সুশোভন পুম্পমালা। তার 
বিভ্রৎ ম্মিতমুখান্তোজং স্বেদপ্রালেয়ভূষিতম্‌॥ ২২. উপর ছিল বৈজয়্রী মালার সৌন্দর্ঝ। আনন্দে উন্নত 
শ্রীবলরামের এক কর্ণে ছিল মনোহর জ্যোতির্ময় কুপুল। 


মুখকমলে ছিল সেই অনুপম স্বগীয়ি স্মিতহাস্য। বদনে 

স আজুহাব যমুনাং জলক্রীড়ার্থমীশ্বরঃ। রিচ পাবি ॥ রর 
ফি দূত মত্ত ইতাপগাং বলঃ। শ্রীঘধুনাকে জলত্রীড়ার জলা আহ্বান করেছিলেন। 
অলাগতাং হুলাগ্রেণ কুপিতো বিচকর্ষ হ॥ ২৩ শ্ৰীযমুনা ভাকে অন্ত ভেবে তার আদেশ অগ্রাহ্থ 
করেছিলেন। জলত্রীড়ার জনা তিনি এলেন না। তখন 

শ্রীবলরাম কুপিত হয়ে তার লাঙ্গলাগ্রদ্ধারা ঠাকে আকর্ষন 


পাপে ত্বং মামবজঞোয় য্নায়াসি ময়াহহছতা। .  করলেন॥ ২৩ ॥ 


অতঃপর তিনি শ্রীযমুনাকে বললেন-_ওরে পাপিষ্ঠ 
নেষো ত্বাং লাঙ্গলাগ্রেণ শতধা কামচারিণীম্‌ ২৪ নাছিম তুই সি 


| মনে করলি না। আমাকে অপমান করলি। তোর 
স্বচ্ছাচারিতার জন্য আমি তোকে শাস্তি দেব। এখনই 
এবং নির্ভ€সিতা ভীতা যমুনা যদুনন্দনম্‌। তোকে এই লাঙগলাগ্র দিয়ে শতভাগে বিভক্ত করে 
উবাচ চকিতা বাঢং পতিতা পাদয়োর্নপ॥ ২৫ ফেলব।। ২৪ ॥ 
শ্রীযদূলা এইরূপ শ্রীবলরাম দ্বারা তিরস্কৃত 
হয়ে কম্পিতা ও ভীতা হয়ে পড়লেন। তিনি গ্রীবলরামের 
পদতলে পতিত, হয়ে কাতর প্রার্থনা করতে 
রাম রাম মহাবাহো ন জানে তৰ বিক্রমস্। জারির 
যসোকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে॥ ২৬ হে লোকাভিরাম শ্রীবলরাম ! হে মহাবাহু ! আমার 
আপনার পরাক্রমের বিস্মৃতি হয়েছিল। হে জগতপতি ! 
আমি জানি যে আপনার অংশমাত্র শ্রীশেষনাগ এই 


পরং ভাবং ভগৰতো ভগবন্‌ মামজানতীম্‌।  দগংকে ধারণ করে থাকেন।॥ ২৬ ॥ 


৪ |. ভগবন্‌! আপনি পরম এশ্বর্যসম্পন্ন শ্রীভগবান। 
মোক্ুমর্হসি বিশ্বাস প্রপন্নাং ভক্তবৎসল॥ ২৭ নর প্রকৃত মরণ নিশি হেই আমার মনা এই 


অপরাধ হয়েছে। আমি আপনার শরণাগত, ক্ষমা প্রার্থনা 
ততো বামুধদ্‌' যমুনাং যাচিতো ডগবান্বলঃ।  : করছি। আমাকে কৃপা করে ছেড়ে দিন॥ ২৭ ॥ 
বিজগাহ জলং ্্রীভিঃ করেণুভিরিবেভরাট॥ ২৮ শরীমমনার প্রার্থনায় ভগবান শ্রীবল্রাম প্রসন্ন হলেন 


১নতি। ও মু্্গবান্যাছিতো যমুনাং বলঃ। 
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কামং বিহৃত্য সলিলাদুতীর্ণায়াসিতান্বরে। 


ভূষণানি মহার্হাণি দদৌ কান্তিঃ শুভাং অ্রজম্‌। ২৯ 


বসিত্বা বাসসী নীলে মালামামুচ্য কাঞ্চনীম্‌। 
রেজে হ্বলদ্বৃতো লিপ্তো মাহেন্র ইব বারণঃ॥ ৩০ 


অদ্যাপি দৃশাতে রাজন্‌ যমুনাকৃষ্টবর্ত্না। 


ও তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অতঃপর গজরাজ 
যেমনভাবে হপ্তিনীদের সঙ্গে মত্ত হয়ে জলক্রীড়া করে 
থাকে তেমনভাবেই শ্রীবলরাম গোগীদের সঙ্গে জলক্রীড়া 
করতে লাগলেন ২৮ ॥ 

যখন তিনি জলবিহারে পরিতৃপ্ত হয়ে জল 
থেকে উঠে এলেন তখন শ্রীলন্মী তাকে নীলান্বর, 


| ৰহুমূল৷ অলংকার ও সমুজ্জল কাঞ্চনমালা প্রদান 


করলেন।॥ ২৯ ॥ 
তখন শ্রীবলরাম নীলান্বর ধারণ করলেন। কণ্ঠে 
তার কাঞ্চনমাল্য অনুপম সৌন্দর্য বিস্তার করল। চন্দনাদি 
অঙ্গরাগ ও সুন্দর অলংকারে বিভূষিত শ্রীবলরাম তখন 
যেন ইন্দ্রের এরাবত হস্তীসম সুন্দর ও রমণীয়।। ৩০ ॥ 
হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীযমুনা এখনও শ্রীবলরাম দ্বারা 
চিহ্নিত পথে প্রবাহিতা। মনে হয় যেন তিনি এখনও 


বলস্যনন্তবীর্যসা বীর্ঘং সূচয়তীর হি॥ ৩১ | অনন্তশক্তি ভগবান ভ্রীবলরাষের যশকীর্ভনে যুক্ত 


এবং সর্বা নিশা যাতা একেব রমতো ব্রজে। 
রামস্যাক্ষিপ্তচিত্তস্য মাধুর্ৈর্রজঘোষিভাম্॥। ৩২ 


আছেন ॥ ৩১ ॥ 


শ্রীবলরাম ব্রজবাসী গোগীদের উপর বিমুদ্ধাচি্ত 
হয়ে পড়েছিলেন। কতকাল যে কেটে যাচ্ছে তা তিনি 
জানতে পারলেন না। বহুরাত্রিকে তিনি একরাত্রি বলে 
ভাবতে লাগলেন। এইভাবে শ্রীবলরামের ব্রজবিহার 
চলতে থাকল ॥ ৩৯ ॥ 


ইতি শ্রীমন্তাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমবজে।১) উতরার্ধে বলদেববিজয়ে 
যযুনাকর্ষণং নাম পঞ্জ্টিতমোহধায়ঃ | ৬৫ ॥ 


্রীদম্সহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংগী সংহিতা শ্রীমঙাগবতমহাপুরাণের দশন (উত্তরা) স্কন্ধের 
বলরাম-বিজয়ে যমুনা আকর্ষণ নামক পঞ্চষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥ 


(গন্ধে যনুনাকর্ষণং পয, 


অথ যট্যষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ 
ষট্বষ্টিতম অধ্যায় 
লৌঞক ও কাশীরাজ উদ্ধার 


্রীশুক উবাচ 
নন্দব্রজং গতে রামে করষাধিপতিূর্প। 
বাসুদেবোহহমিতাজো দূতং কৃষায় প্রাহিণোৎ॥ ১ 


ত্বং বাসুদেবো ভগবানবতীর্ণো জগৎপতিঃ। 
ইতি প্রত্তোভিতো বালৈর্মেন আত্মানমচ্যুতম্‌ ৷ ২. 


দূতং চ প্রাহিণোনন্দঃ কৃষ্ণায়াব্যক্তবর্ত্নে। 
দ্বারকায়াং যথা বালো নৃপো বালকৃতোহবুধঃ ॥ ৩ 


দৃতন্ত দ্বারকামেতা সভায়ামাহিতং প্রভুম। 
কৃষ্ণং কমলপন্রাক্ষং রাজসন্দেশমত্রবীৎ॥ ৪ 


বাসুদেবোহবতীর্পোহহমেক এব ন চাগরঃ। 
ভূতানামনুকম্পার্থং ত্বং তু মিথ্যাভিধাং তাজ ॥ ৫ 


যানি ত্বমম্মচ্চিহ্নানি মৌনাদ্‌ বিভর্ষি সাত্বত। 
তাক্ৈহি মাং ত্বং শরণং নো চেদ্‌ দেহি মমাহবমূ॥ ৬ 


শ্রীশুক উবাচ 


উবাচ দূতং ভগবান্‌ পরিহাসকথামনু। 
উৎজক্ষ্যে মৃঢ় চিহ্বানি যৈ্তুমেবং বিকথসে ॥ ৮ 


বাদরায়ণিরুবাচ। 
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শ্রীশুকত্বে বদলেন_হে পরীক্ষিত ! ভগবান 
শ্রীবলরামের নন্দব্রজে গমনকালে করম দেশের যুড় রাজা 
পৌণ্ডুক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে দূত প্রেরণ করে বার্তা 
পাঠাল-_“আামিই ভগবান বাসুদেব ॥ ১ ॥ 

মুর্খ জনগণ রাজা সৌগুকুকে প্রসন্ন করবার জনা 
স্কৃতি করে বন্গত--*আপনিহ ভগবান বাসুদেব আর জগৎ 
উদ্ধার নিমিন্ত আপনার আগমন হয়েছে।” স্্রতিবাকাকে 
সত্য জ্ঞান করে সেই মর্ধ নিজেকেই ভগবান মনে করে 
বসেছিল॥ ২ ॥ 

বালকগণ ক্রীডাকালে একজনকে রাজা বলে স্থির 
করে নেয় আর সেই বালক তন অন্যদের সঙ্গে 
রাজোচিত ব্যবহার করে থাকে। মন্দমতি পোন্উকও 
তেমন ব্যবহার করে বসল ; সে অচিন্তাগতি ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও রহস্য না জেনেই দ্বারকায় ভার কাছে 
দূত ধা বার্ড প্রেরণ করল ৩ ॥ 

গৌগুকের দৃত দ্বারকায় এসে রাজসভায় উপবিষ্ট 
কমললোচন ভগবান শ্রীকম্মকে তার রাজার বার্তা 
নিবেদন করল ৪ ॥ 

বার্ভা এইরূপ ছিল _ ‘আনি স্বযং বাসুদেৰ। জন্য 
কেউ নয়। জীবদের উপর অনুকম্পা করে আমিহ অবতার 
রূপে এসেছি। তুমি অনর্থক নিজেকে *বাসুদেব" নামে 
পরিচয় দাও। এখনই তা তুমি পরিহার কবো। হে যাদব ! 
তুমি মৃঢ়তার বশীভূত হয়ে আমার সকল চিহ্ন ধারণ করে 
থাক। তা আবিলম্ধে পরিতাগ করে আনার শরণাগত হও। 
এই কথা তোমার কাছে গ্রহনযোগা না হলে তুমি আমাকে 
যুদ্ধে পরান্ত্র করো।॥ ৫-৬ ॥ 

শ্রীশ্ুকদেৰ বললেন-হে পরীক্ষিৎ ! মন্দমতি 
দোগুকের এই দন্তপূ্ণ কথা শুনে উগ্রসেনাদি সভাসদ্গপ 
উচ্চস্বরে হাসা করে উঠলেন। ৭ ॥ 

হাস্মাদির রব গেমে গেলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
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মুখং তদপিধায়াজ্ঞ বন্ধগৃগ্নবটব্তঃ। সৌঞ্ডুকের উদ্ধত্যের উত্তর দিয়ে দূতকে বললেন 
শয়িষাসে হতন্তত্র ভবিতা শরণং শুনাম্‌॥ ৯ “তোমার রাজার কাছে প্রেরণ করবার বার্তা এইরূপ 
_ওরে মৃঢ়! আমি আমার চক্তাদি চিহ্ন ত্যাগ কখনো করব 
না। তোকে আর যাদের প্ররোচনায় তুই এইরাপ উদ্ধত 
আচরণ করেছিস তোর সেই বান্ধবদের বধ করবার জনাই 
ইতি দৃতন্তমাক্ষেপং স্বামিনে সর্বমাহরৎ। | যখন এই চক্র নিক্ষিপ্ত হবে তখন তো এরে দর্খ ! তুই 
কৃষ্ণোহপি রথমাহ্থায় 'পজগাম নিজের দুখ লুকিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে কক্ষ, শকুন, বট আদি 
শীলা হা ৯০ 
আনার তুই শরপদাত। না হয়ে সেই সারনেয়গণের শরণাগত 
হয়ে যাবি যারা তোর মাংস খুবলে খাবে" ॥ ৮-৯ ॥ 
পৌগুকোহপি তদুদ্যোগমুপলভ্য মহারথঃ। শ্রীভগবানের এই তিরস্কার পূর্ণ বার্তা দূতের মাধামে 
ভক্ষৌহিণীভ্যাং সংযুক্ত নিশ্চক্রাম পুরাদ্‌ দ্রতম্‌॥ ১১ লৌওকের নিকট পৌছে গেল। এদিকে ভগবান শ্রীকষ 
রথে আরোহণ করে কাশীর উপর আত্রমণ করলেন। 
(কারণ পৌগুক তখন তার সুহৃদ কাশীরাজের কাছে 
অবস্থান করছিল) ॥ ১০ ॥ 
তস্য কাশিপতির্মিত্রং পার্ফিগ্রাহোহ্ঘয়ামুপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আক্রমণের খবর পেয়েই 
অক্ষৌহিণীভিন্তিসৃভিরপশ্যৎ গৌগ্ডকং হরিঃ॥ ১২ মহারঘী দৌগুক দুই অক্ষৌহিনী সেনা সহিত তৎক্ষণাৎ 
নগর থেকে বেরিয়ে এল॥ ১১ ॥ 
কালীর রাজা পৌগুকের মিত্র ছিল। অতএব 
সেও তার মিত্রকে সাহাযা করবার নিমিন্ত তিন 
শার্যসিগদাশার্্ীবৎসাদুাপলক্ষিতম্‌ |  অক্টোছিলী সেনা নিয়ে তাকে সাহায্য করতে এল। হে 
বিভ্রাণং কৌন্তভমণিং বনমালাবিভূষিতম্‌। ১৩: পরীক্ষিৎ ! এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি গৌওকের 
উপর পড়ল।॥ ১২ ॥ 
শৌকও শস্খ, চক্র, তরবারি, গদা, শার্গবনূক 
| এবং শ্লীবৎস চিহ্নাদি ধারণ করেছিল। তার বক্ষঃস্জলে 
কৌশেয়বাসসী গীতে বসালং গরুড়ধবজমূ। কৃত্রিম কোন্তভমণি ও বনমালাও ছিল॥ ১৩ ॥ 
অমৃল্যমৌল্যাভরণং স্ফুরন্মকরকৃণ্ুলম্।॥ ১৪ তার অঙ্গে ছিল কৌষেয় পীতাস্বর। ররথধবজে 
গরুজচিও লাগিয়ে রেখেছিল। তার মস্তকে অদূলা 
কিরীট ও কর্ণদ্ধয়ে মকরাকৃতি কুণ্ডল ঝকমক 
করছিল।॥ ১৪ ॥ 
দৃষ্টা তমাত্মন্তল্যবেষং কৃত্রিমমাহিতম্‌। করিম বেশভূযায় সজ্জিত পৌঞ্ডককে দেখে মনে 
যথা নটং রঙ্গগতং বিজহাস ভূশং হরিঃ। ১৫ হচ্ছিল যেন কোনো অভিনেতা অভিনয় করবাব নিমিত্ত 
করতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উচ্চকষ্ঠে ভাসামুখর হয়ে 
উঠলেন॥ ১৫ ॥ 
শূলৈগদাভিঃ পরিঘৈ: শজ্বা্টিপ্রাসতোমরৈঃ। এইবার সব্রগণ ভগবান শ্রীকঝের উপর ব্রিশ্ল, 
অসিভিঃ পষ্টিশৈর্বাণৈঃপ্রাহরন্নরয়ো হরিম্‌।। ১৬ গদ, পরিঘ, শক্তি, টি, পাস, তোমর, তরবারি, পটিশ 


11744 | মা মণ ঘুণ (অঁঘলা) 218. 


দশম দ্র (সটমটিতন অধ্যায়) 


1555 


যথা যুগান্তে হুতভ়ক্‌ পৃথক্‌ প্রজাঃ॥ ১৭ 


আয়োধনং তদ্রথবাজিকুপ্জার- 
দবিপতখরোষ্রনিপাবখণ্ডিতৈঃ | 

বো চিতং মোদবহং মনস্বিনা- 
মাক্রীড়নং  ভূতপতেরিবোদবণমূ॥ ৯৮ 


অথাহ লৌগ্ডুকং শৌরির্ভো ভোঃ পৌওক যদ্‌ ভবানু। 
দূতবাকোন মামাহ তানান্রাপ্ুৎসৃজামি তে॥ ১৯ 


ভাজয়িফ্যেহভিধানং মে মত্ত মৃষা ধৃতম্‌। 
ব্রজামি শরণং তেহদা যদি নেচ্ছামি সংঘুগম্॥ ২০ 


ইতি ক্ষিপ্ত্বা শিতৈর্বাণৈর্বিরথীকৃতা গৌ$কম্‌। 
শিরোহবৃশ্চদ্‌ রথাঙ্গেন বজেপেন্দো যথা গিরেঃ।॥ ২৯ 


তথা কাশিপতেঃ কায়াচ্ছির উৎকৃত্য পত্রিভিঃ। 
নাপাতয়ৎ কাশিপূর্যাং পদ্মকোশমিবানিলঃ॥ ২২ 


এবং মৎসরিণং হত্বা পৌঞকং সসখং হরিঃ। 
দ্বারকামাবিশৎ সিদ্ধৈগীয়িমানকথামৃতঃ।॥ ২৩ 


স নিত্যং ভগবদ্ধানপ্রধ্স্তাখিলবন্ধনঃ। 
বিশ্রাণন্চ হরে রাজন স্থরূপং ভতন্ময়োইভব॥ ২৪ 
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এবং বাণ আদি অস্ত্র দ্বারা প্রহার করল॥ ১৬ ॥ 
করে দেয় তেমনভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও গদা, তরবারি, 
চক্র এবং বাণাদি অন্তশস্তর দ্বারা গোঞ্জুক ও কাশীরাজের 
হস্তী, অশ্ব, পদাতিক সনি চতুরঙ্গসেনা তছনছ করে 
দিলেন॥ ১৭ ॥ 

সেই রণাঙ্গন শ্রীভগবানের চক্রে খণ্ডিত রখ, অশ্, 
গজ, পদাতিক, গর্ভ এবং উঠে ঢেকে গেল। তন মনে 


| হচ্ছিল যেন তা ভগবান ভূতনাথ শংকরের ভয়ংকর 


ক্রীড়াঙ্থল। সেই দৃশ্য দেখে শৌর্যৰীর্যসম্পন্নগণের উৎসাহ 
বৃদ্ধি পেল॥ ১৮ ॥ 

এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গৌক্রুককে বলেন 
=*ওহে পৌঞ্জুক ! তুই তোর দৃতমুখে বার্ঠায় বলেছিলি যে 
আমি যেন তোর চিহ্ন অস্তুশস্্রাদি ত্যাগ করি। তাই আমি 
সেই সকল তোর উপর আগ করছি।॥ ১৯ ॥ 

তুষ্ট অনর্থক আমার “বাসুদেব' নাম ধারণ 
করেছিস। ওরে দুর্খ ! এইবার আমি তোকে নামবিহীন 
করে দিচ্ছি। আর তোর শরণাগত হয়ে থাকার কথা! তা 
তো যদি আমি তোর সঙ্গে যুদ্ধ করতে না পারি তবেই তো 
তোর শরণাগত হওয়া! ২০ ॥ 

এইভাবে তিরস্কার করে ভগৱান শ্রীকৃষ্ণ গৌঞুকের 
রথকে খণ্ডবিথণ্ড করে ফেললেন। আর যেমনভাবে ইন্দ্র 
তার বন্ধু প্রয়োগ করে পর্বতশিখর ধ্বংস করেছিল তেমন 
ভাবেই শ্রীভঙগবান চক্রদ্বারা পৌঞ্টুকের মন্ত্রক ছেদন 
করলেল।॥ ২১ ॥ 

অতঃপর শ্রীভগবান নিজ বাণদ্বারা কাশীরাজের 
মস্তক অঙ্গচ্যুত করে আকাশ গথে কাশী নগরে নিক্ষেপ 
করলেন। ননে হল যেন বাযু হেলায় পপ্রাকোষকে ছিম 
করে ফেলল।॥ ২২ ॥ 

এইভাবে শক্রতাবাপযা গোুক ও তার সখা 
কাশীরাজকে বধ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ রাজধানী 
দ্রারকায় প্রত্যাগমন করলোন। সিদ্ধগণ তার অমৃতময় 
কথামৃত কীর্তন করতে লাগল ॥ ২৩ ॥ 

পরীক্ষিত ! পৌ$ক শ্রীভগবানের বৈরীভাবাপয় 
থেকে সতত তাকে চিন্তা করতে থাকত, তাই তার বন্ধন 
সকল ছিন্ন হয়ে গেল। সে শ্রীভগবানের অনুরাপ 
কৃত্রিম বেশ ধারণ করে থাকত। অতএব সর্বদাই সেই 
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শিরঃ পতিতমালোক্য রাজদ্বারে সকুশুলম্‌। 
কিমিদং কলা বা বন্তুমিতি সংশিশারে জনাঃ॥ ২৫ 


রাজ্ঞঃ কাশিপতের্জাত্বা মহিষাঃ পুত্রবান্ধবাঃ। 
শৌরাশ্চ হা হতা রাজন্‌ নাথ নাথেতি প্রারুদন্‌॥ ২৬ 


সুদক্ষিণন্তসা সূতঃ কৃত্বা সংস্থাবিধিং পিতুঃ 
নিহত্য পিতৃহন্তারং যাস্যাম্যপচিতিং পিতুঃ।॥ ২৭ 


ইত্যাত্মনাভিসন্ধায় সোপাধ্যায়ো মহেশ্বরম্‌। 
সুদক্ষিণোহচয়ামাস পরমেণ সমাধিনা॥ ২৮ 


প্রীতোহবিমুক্তো ভগবাংস্তম্মৈ বরমদাদ্‌ ভবঃ। 
পিতৃহন্ত্ৰধোপায়ং স বরে বরমীন্সিতম্‌।। ২৯ 


দক্ষিণাগ্নিং পরিচর ব্রাহ্মাণৈঃ সমমৃত্থিজম্‌। 
অভিচারবিধালেন স চাগ্সিঃ প্রমখৈর্বতঃ॥ ৩০ 


সাধয়িষাতি সন্কল্পমত্ৰন্মণো প্রযোজিতঃ। 
ইত্যাদিষ্টন্তথা চক্রে কৃষ্ণায়াভিচরন্‌ ব্রতী॥ ৩১ 


ততোহগ্রিরুণিতঃ কুণ্ানৃর্তিমানতিভীষণঃ। 
তণ্ততান্রশিখাশ্শ্রুঙ্গারোদ্গারিলোচনঃ ॥ ৩২. 
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রূপের স্মরণ হওয়ায় সে শ্রীভগবানের মারূপাই লাভ 
করল।।২৪ ॥ 

এদিকে কাশীতে রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে এক 
কুগুলমণ্তিত নরমুণ্ড পড়ে থাকতে দেখে জনগণ 
আশ্চর্য হয়ে গেল। নানারকম সন্দেহ করে তারা ভাবতে 
লাগল-- ‘এইটা আবার কী । কার মুগু ?* ২৫ ॥ 

যখন তারা বুঝতে পারল যে, তা কাশীরাজেরই 
মুড তখন রানিগণ, পুক্রগণ, আত্রীয়ন্্নগণ ও 
নাগরিবগণ রোদনাকুল হয়ে নিলা করতে লাগল-_“হা 
নাথ ! হা রাজন্‌ ! হায় হায় আমাদের তো সর্বনাশ হয়ে 
গেল" ॥ ২৬ ॥ 

কাশীরাঞ্জের পুত্র সুদক্ষিণ পিতার অন্তোষ্টি ক্রিয়াদি 
সমাপন করে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বিবেচনা করল। 
সে পিতৃহস্তাকে বধ করে পিডৃখণ পরিশোধ করবার 
সংকল্প গ্রহণ করে নিজ কুলপুরোহিত ও আচার্ঘদের 
সাহাযো একাগ্রচিন্ত হয়ে ভগবান শংকরের আরাধনায় 
যুক্ত হল ২৭-২৮ ॥ 

কাশী নগরে তার আরাধনায় প্রসন্ন হয়ে ভগবান 
শংকর বর দান করতে চাইলেন। সুদক্ষিণ তার অভীষ্ট বর 
যাচনা করে বলল -“পিতৃহন্তাকে বধ করবার পথ বলে 
দিন? ২৯ ॥ 

ভগবান শংকর বনলেন--“তুমি ব্রাহ্মণদের 
সহযোগে যচ্জের দেবতা খরত্বিকভূত দক্ষিপাগ্সির 
অভিচারবিধি দ্বারা আরাধনা করো। তাতে সেই 
অগ্নি প্রম্থদের সহিত প্রকাশিত হলে যদি তা 
ব্রাহ্মণদের অহিতকারী ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা হয় 
তা তোমার সংকল্প সিদ্ধ করবে। ভগবান শংকরের 
কাছে এইরূপ আদেশ লাভ করে সূদক্ষিণ অনুষ্ঠানের 


সকল নিয়ম অবলম্বন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
উদ্দেশে অভিচার (মারণের পুরশ্চরণ) করতে 
থাকল ।। ৩০-৩১ ॥ 


অভিচার কার্য সম্পন্ন হতেই যজ্ঞকুণু থেকে অতি 
ভীষণদর্শন অগ্নিমূর্ি দেখা গেল। তার আকৃতি, কেশ, 
শ্মশ্রু-গ্ুন্ফ সকল ছিল উত্তপ্ত তাশরধর্ণ। নয়ন থেকে 
অঙ্গার বর্ষণ হচ্ছিল।। ৩২ ॥ 


দাম ছব (যট্যষ্টিতম অধ্যায়) 
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দং ণ্ডকঠোরাসাঃ'। স্বজিত্যা। 
আলিহন্‌ সৃক্তিণী নগ্নো বিধুননংস্তিশিখং জ্বলৎ। ৩৩ 


পদ্ভাং তালপ্রমাপাভ্যাং কম্পয়য়বনীতলম্‌। 
সোহভাধাৰদ্‌'' বৃতো৷ ভতৈর্ধাকাং প্রদহন্‌ দিশঃ॥ ৩৪ 


তমাভিচারদহনমায়ান্তং দ্বারকৌকসঃ। 
ৰিলোক্য তত্ৰসুঃ সৰ্বে বনদাহে সুগা "যথা ॥ ৩৫ 


অক্ষেঃ সভায়াং ক্রীড়ন্তং ভগবন্ং ভয়াতুরাঃ। 
ত্রাহি ত্রাহি ত্রিলোকেশ বহ্ছেঃ প্রদহতঃ পুরম্‌॥ ৩৬ 


শ্ৰুত্বা তজ্জনক্ক্রৈৰ্যং দুষ্টা স্বানাং চ সাধনসম্। 
শরণ্যঃ সম্প্রহস্যাহ মা ভৈষ্টেতাৰিতাম্ম্যহম্‌ ৷ ৩৭ 


সৰ্বসান্ত্বাহঃসাক্ষী কৃতাং মাহেশ্বরীং বিভূঃ। 
বিজ্ঞায় তদ্বিঘাতার্থং পাশবন্থং চক্তমাদিশৎ। ৩৮ 


তৎ  সূৰ্যকোচিপ্রতিমং সুদর্শনং 
জাজ্বলামানং প্রলয়ানলপ্রভম্। 

স্বতেজসা খং ককুভোহথ রোদসী 
চক্ৰং মুকুন্দান্্মথাগ়নিমার্দয়ৎ ৷ ৩৯ 


কৃত্যানলঃ প্রতিহতঃ স রথাঙ্গপাণে- 
রক্ট্রোজসা স নৃপ ভগ্নমুখো নিৰ্ত্তঃ। 

বারাণসীং পরিসমেত্য সুদক্ষিণং তং 
সর্তিগ্জনং সমদহৎ স্বকৃতোহভিচারঃ॥ ৪০ 


1১5৩. উিদ্ভৈঃপাদৈর্বা। (থা ৰৃগাহ। 


উগ্র শহরে ও বক্র ভ্রকটি বদন থেকে জনতা বর্মণ 
করছিল। মূর্তি জিহ্বাদ্বারা $ট প্রাপ্ত লেহন করছিল। শরীর 
ৰসনহীন ছিল। হন্তের ত্রিশৃূল ইতগ্ুত পূর্ণাযমান 
করার ফলে তার থেকে লেলিহান অগ্নি শিখার বিচ্ছুরণ 
হচ্ছিল।। ৩৩ ॥ 


প্রবল বেগে ভৃতল কম্পিত ও লেলিহান 
দিক দগ্ধ করতে করতে দ্বারকা অভিমুখে ধাবিত হল ও 
দেখতে দেখতে দ্বারকায় উপস্থিত হল। প্রচুর সংখ্যক আগ্রি 
প্রথথগণও তার সঙ্গে ছিল। ৩৪ ॥ 

সেই অভিচার-অগ্রিকে অতি নিকটে প্রতক্ষ 
করে দ্বারকাবাসীগণ দাবাগ্রিতে ভীত মুগসন শঙ্ধিত হয়ে 
পড়ল॥ ৩৫ ॥ 

দ্বারকাবাসীগণ ভীত হয়ে শ্রীভগবানের শরণাপল 
হল। শ্রীভগবান তখন সভাতে পাশা খেলছিলেন। তারা 
শ্রীভগনানকে প্রার্থনা করে বলল--হে ভ্রিলোকনাখ ! 
এক ভয়ংকর অগ্নি দ্বারকাকে ভশ্মীভূত করতে উদাত। 
| আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আপনি ছাড়া অনা কেউই 
। আমাদের রক্ষা করতে পারবে না'॥ ৩৬ 

শরণাগতবহুমল শ্রীভগবান দেখলেন যে ভার 
্বজ্রনগণ ভীত-শঙ্ষিত হয়ে পড়েছেন ও উঠেইস্বরে 
 সকাতরে প্রার্থনা করছেন। তিনি হেসে তাদের অভয় দান 
করে বললেন_“ভয় পাওয়ার দরকার নেই, আমি 
তোমাদের রক্ষা করব'॥ ৩৭ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগরান সর্বজ্ঞ _-সকলের বাহ্যান্তরের 
খবর তার জানা। তিনি বুঝলেন যে অগ্নিটি হল 
কালী খেকে আসা মাহে্বরী-কৃত্যা। তাকে প্রতিহত 
করবার জনা তিনি নিজ পার্শৃস্ণ সুদর্শনচক্রকে আদেশ 
দিলেন॥ ৩৮ ॥ 

সুদরশনচক্র হল ভগবান নুকুন্দের অতি ভরি অন্তর যা 
কোটি কোটি সূর্যসম ভেন্ঞন্লী ও প্রলয়কালীন অগ্নিসম 
জান্ধলামান। তার তেজে আকাশ, দিকসকল ৪ অন্তরীক্ষ 


প্ৰদীপ্ত হয়ে উঠল। সে তৎক্ষণাৎ সেই অভিচার অপ্নিকে 
নিগীডিত করল। ৩৯ ॥ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর সুদর্শনচক্রের শক্তিতে 


তবকিসমেতমদহ-। 
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চক্ৰং চ বিষ্যোন্তদনুপ্ৰবিষ্টং 

বারাণসীং  সাট্টসভালয়াপণাম্‌। 

সগোশুরাষ্টালককোষ্ঠসচ্ছুলাং 
সকোশবস্তস্বরখানশালাম্‌ 


দগ্ধবা বারাণসীং সর্বাং বিষোশ্তত্রং/। সুদর্শনম্‌। 
ভূয়ঃ পার্খবমুপাতিষ্ঠৎ কৃষ্ণস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ॥ ৪২ 


ঘ এতস্াবয়েন্র্্য উত্তমঃশ্লোকৰ্ক্ৰমম্‌। 
সমাহিতো ৰা শৃণুয়াৎ সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৪৩ 


কত্যারূপ অগ্নি ভগ্রনুশ হয়ে গেল, শক্তি কুঠ্ঠিত ও তেজ 
নষ্ট হয়ে গেল। সে দারকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে 
কাশীতে উপস্থিত হল ও আচারধদের সঙ্গে সুদক্ষিণকে দগ্ধ 
করে ভস্মসাৎ করে দিল। এইভাবে সেই অভিচার তারই 
বিনাশের কারণ হল।॥ ৪০ ॥ 

কত্যার অনুসরণ করতে করতে সুদ্শনিচক্রও 
কাণীতে উপস্থিত হল। কাশী তখন বৃহৎ অষ্টালিকা, 
সভাগৃহ, পণাবিক্রয়ক্ন্্র, নগরদার, দার শিখর, প্রাচীর, 
| ধনাগার, গজ, অশ্ব, রথ এবং অল্প সংরক্ষণ প্রকোষ্ঠ 
আদি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। ভগবান শ্রীকৃষে্গা সুদর্শনিচক্র 
সম্পূর্ণ কাশীকে দ্ধ করে ভশ্মীভূত করে দিল। অতঃপর 
সে পরমানন্দময় লীলাসম্পাদনকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
কাছে ফিরে গেল॥ ৪১-৪২ ॥ 

যে বান্তি পুণাগ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই 
কীর্তিকে এক্রচিনত শ্রবণ অথবা তার কীর্তন করে সে 
সকল পাপ থেকে নুক্তিলাভ করে॥ ৪৩ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমন্তক্ধে ০) উত্তরাধে পৌরকাদ্বিখো 
নাম বট্যষ্টিতমোহধায়ঃ ॥ ৬৬ ॥ 
শ্রীম্হরষি বেদবাস প্রলীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমতাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্বন্ধের 
পৌুকাদি বধ নামক যট্যষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥ 


বিুচ্ং।  টহ্ধে লৌককাশিরারধঃ ষট.। 


অথ সপ্তষষ্টিতমোহ্থ্যায়ঃ 
সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় 
দ্বিবিদ উদ্ধার 


রাজোবাচ 


ভুয়োহহং শ্রোতুমিচ্ছামি রামস্যান্তুতকর্মণঃ। 
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য যদনাৎ কৃতবান্‌ প্রভুঃ॥ ১ 


শ্রীশুক উবাচ 


নরকসা সখা কশ্চিদ্‌ দ্ধিবিদো নাম বানরঃ। 
সুষ্নীবসচিবঃ সোহথ ভ্রাতা মৈন্দস্য বীর্ঘবান্॥ ২ 


সখ্যুঃ সোহপচিতিং কুর্বন্‌ বানরো রাষটরবিপ্রবমূ। 
পুরগ্রামাকরান্‌ ঘোষানদহদ্‌ বক্নিমুৎসৃজন্‌ ৷৷ ৩ 


রুটিৎ স শৈলানুৎপাটা তৈর্দেশান্‌ সমঢচূৰ্ণয়ৎ। 
আনগান্‌ সুতরামেৰ যত্রাস্তে মিত্রহা হরিঃ ॥ 8 


চিৎ সমূদ্রমধাচ্ছো দোর্ভ্যামুংক্ষিপ্য তজ্জলম্‌। 
দেশান্‌ নাগাযুতপ্রাণো বেলাকুলানমজ্জয়ং ॥ ৫ 


আশ্রমানৃষিমুখ্যানাং"৷ কৃত্বা ভগ্নবনম্পতীন্‌। 
অদ্ষযাচ্ছকৃতমাত্ররগ্বীন্‌ বৈতানিকান্‌ খলঃ ॥ ৬ 


পুরুষান্‌ যোমিতো দৃপ্তঃ স্মাড়দ্দ্রোণীগুহাসু সঃ। 
নিক্ষিপা চাগাধাটছৈলেঃ পেশঙ্কারীব কীটকম্‌।। ৭ 


পরান 


শদদুনিযুখযানাং। 


রাজা পরীক্ষিৎ জিঙ্য়সা করলেন_ভগবান 
শ্রীবলরাম সর্বশক্তিমান সৃষ্টি প্রলয় সীমার অতীত অনন্ত 
স্বয়ং। তার স্বরূপ, গণ, লীলা আদি মন, বুদ্ধি আদির 
অগোচর। তার লীলাসকল লোকবাবহারের দৃষ্টিতে 
অননা ও অলৌকিক। তিনি আরও যে সকল অভূত কর্ম 
করেছিলেন তা আমি পুনরায় শ্রবণ করতে ইচ্ছুক ৷ ১ ॥ 

্রীশুকদেব বললেন-_হে পরীক্ষিহ ! দ্বিবিধ নামে 
এক বানর ছিল। সে জৌমাসুরের সখা, সু্ীবের মন্ত্রী ও 
মৈন্দের শক্তিধর ভ্রাতা ছিল ॥ ২ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা জৌদাসুর বধ হয়েছে শুনে সে 
প্রতিশোধ নেওয়ার কথা চিন্তা করল। তখন সে মিত্রের 
খণ পরিশোধ নিমিত্ত রাষরবিপ্লব ঘটাবার চেষ্টা করতে 
লাগল। দ্বারকার নগর, গ্রাম, খনি ও দোষণল্লীসমূহে 
অগ্নি সংযোগ করে সে সবকিছু দ্ধ করতে শুরু 
করল॥ ৩ ॥ 

কঘনো কখনো সে পর্বত উৎপাটন করে তার দ্বারা 
বছ কিছু ধ্বংস করত। তার কুকর্ম বিশেষভাবে আনর্ড 
দেশে সীমাবদ্ধ থাকত কারণ তার মিত্রহন্তা ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের বাস যে সেইধানে॥ ৪ ॥ 

দ্বিবিধ বানর দশসহ্র গজ্সমতুল বলবান ছিল। সে 
কখনো কখনো সমুদ্রে নেমে পড়ে হস্তদ্মরা এত জল 
আলোডিত করত সে উপকূলবর্তী স্থানসমূহ জ্রলপ্লাবিত 
হয়ে যেত॥ ৫ ॥ 

সেই দুষ্ট বানর বহন প্রযিযুনিছের আশ্রমের 
লতাপাতা গুল্মাদি ভেঙে তছনছ করে দিত ; যজ্ঞের 
অগ্িকণ্ডে মলনুত্রাদি নিক্ষেপ করে যজঞ্ছাশকে অপবিত্র 
করে দিতা। ৬ ॥ 

যেমন কাচপোকা অন্য গোকাদের ধরে নিয়ে গিয়ে 
নিজের গর্তে বন্দী করে রাখে, তেমন ভাবেই সেই 
মদোমন্ত বানর নারী-পুরুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে পর্বত 
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এবং দেশান্‌ বিপ্রকুর্বন্‌দূষয়ংশ্চ কুলন্তিয়ঃ। | 
শ্রল্থা সুললিতং গীতং গিরিং রৈবতকং যযৌ॥ ৮ 
তত্রাপশ্যদ্‌ যদুপতিং রামং পুদ্ধরমালিনম্‌। 
সুদশনীয়সর্বাগং. ললনাযৃথমধাগম্‌॥ ৯ 
গায়ন্তং বারুণীং পীত্বা মদবিহ্বললোচনম্‌। 
বিভ্রাজমানং বপুষা প্রভিন্নমিব"। বারণম্।॥ ১০ 
দুষ্ঃ শাখামৃগঃ শাখামারঢঃ কম্পয়ন্‌"' দ্রমান। 
চক্রে কিলকিলাশব্দমাত্মানং সম্প্রদর্শয়ন্‌।। ১১ 
তা ধাষ্টাং কপেৰীক্ষ্ম তরুণ্যো জাতিচাপলাঃ। 
হাসাপ্রিয়া _ বিজহসূর্বলদেবপরিগ্রহাঃ।॥ ১২. 
তা হেলয়ামাস বপির্জাক্ষেপৈঃ সম্মুখাদিভিঃ। 
দর্শয়ন ্বগুদং তাসাং রামসা চ নিরীক্ষতঃ॥ se 
তং গ্রাবণা প্রাহরৎ ক্রুদ্ধো বলঃ প্রহরতাং বরঃ। 
স বঞ্চয়িত্বা গ্রাবাণং মদিরাকলশং কপিঃ ১৪ 
গৃহীত্বা হেলয়ামাস ধূর্তন্তং কোপয়ন্‌ হসন্‌। 
নির্ভিদ্য কলশং দুষ্টো বাসাংসযাম্ফালয়দ্‌ বলম্‌॥ ৯. 
কদর্থীকৃত্য বলবান্‌ বিপ্রচক্রে মদোদ্ধতঃ। 
তং তস্যাবিনয়ং দৃষ্টা দেশাংশ্চ তদুপদ্রতান্‌ ৷ ১৬ 
কুদ্ধো মুসলমাদত্ত হলং চারিজিঘাংসয়া। 
দ্বিবিদোহপি মহাবীর্ঘঃ শালমুদ্যমা পাশিনা॥ ১৭ 
অভোত্যা তরসা তেন বলং মূর্খন্যতাড়য়ৎ। 
তং তু সন্র্যণো মৃর্ি পতন্তমচলো যথা ॥ ১৮ 
শ্রতিজগ্রাহ বলবান্‌ সুনন্দেনাহনচ্চ তম্‌। 
মুসলাহতমন্তিষো বিরেজে রক্তধারয়া॥ ১৯ 
গিরির্যথা গৈরিকয়া প্রহারং নানুচিন্তয়ন্‌। 
পুনরন্যং সমৃতক্ষিপা কৃত্বা নিষ্পত্রমোজসা ॥ ২০ 
তেনাহনৎ মুসংক্রদ্ধন্তং বলঃ শতধাচ্ছিনং। 
ভতোহনোন রুষা জয়ে তং চাপি শতধাচ্ছিনৎ ৷৷ ২১] 


কন্দরে ও গিরিগহুরে বন্দী করে রাখত॥ ৭ ॥ 

এইভাবে সে দেশবাসীদের উৎপীড়ন তো করতই, 
কুলন্ত্রীদেরও দূষিত করে দিত। একবার সেই দুষ্ট বানর 
সুললিত সংগীত শ্রবণ করে রৈবতক পর্বতে গেল।। ৮ ॥ 

সেইখানে যে দেখল যে যদুকুল শিরোমণি 
শ্রীবলরাম পরমা সুন্দরী ললনাদের মধ্যে নিরাজনান 
রয়েছেন। তাকে সর্বাসুন্দর ও দর্শনীয় ননে হচ্ছিল। তার 
বক্ষঃষ্থলে লম্বিত কমলপুপ্পমালা সৌন্দর্যকে ইৎকর্ম 


প্রদান করছিল॥ ৯ ॥ 
তিনি বারুলী মদিরা পান করে নধুর সংগীতে 


হয়েছিল। তাকে দেখে মদমত্ত গজরাজ্র বলে মনে 
হচ্ছিল ॥ ১০ ॥ 

সেই দুষ্ট বানর বৃক্ষশাখায় চড়ে সেটি নাড়াতে 
থাকল। কখনো সে রমলীদের সম্মুখে উপস্ছিত হয়ে 
বিকটভাবে টিটকারি দিতে শাগল।॥। ১১ ॥ 

যুবতী ললনাগণ স্বভাবচপলা ও হাসাপরিহাস 
প্রিয় হয়ে খাকে। বানরের ধৃষ্টতা দেখে তারা হাসতে 
লাগল ১২ ॥ 

এইবার সেই মর্কট, ভগবান শ্রীবলরামের সম্মুখেই 
রমদীদের উদ্দেশো ভ্রকুগ্ছণ, সম্মুখগমন ও তঙ্জনিগঞ্জন 
সহিত মুখভঙ্গি করতে লাগল ॥ ১৩ ॥ 

বীরপ্রবর শ্রীবলরাম মর্কটের কীর্ডিকলাপ দেশে 
অতিশয় বিরক্ত হলেন। তিনি একটি ্রস্তরধপ্ড নিক্ষেপ 
করলে গ্রিবিধ তা এড়িয়ে গেল। এইবার তাকে উত্তেজিত 
করবার জনা সে মদিরাকলস কেড়ে নিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে 
দিল আর বমণীদের বস্তু নিয়ে টানাটানি করতে শুরু 
করল। সেই দুষ্ট, শ্রীবলরামকে উপহাস করে ক্রোধান্বিত 
করতে সচেষ্ট হল॥ ১৪-১৫ ॥ 

হে পরীক্ষিত ! বলবান মলোশ্বন্ত দ্বিবিধ এইভাবে 
শ্রীবলরামকে অবজ্ঞা ও অত্যধিক তিরস্থার করতে 
থাকলে তিনি কুপিত হলেন। মর্কটের ধৃষ্টতা ও উৎগীড়িত 
জনগণের দুর্দশার কথা বিচার করে তাকে বধ করবার 
নিমিত্ত তিনি মূষল ও লাঙল তুলে নিলেন। দ্িবিদও অতি 
বলবান। সে এক হাতে এক শালবক্ষ উৎপাটন বরে 


দশম দ্ধ (সপ্তমষ্টিতম অধ্যায়) 


ES) 


এবং যুধ্যন ভগৰতা ভগ্নে ভগ্নে পুনঃ পুনঃ 
আকৃষ্য সর্বতো বৃক্ষ নি্বক্ষমকরোদ্‌ বনম্‌॥ ২২ 


ততোহমুখচচিছিলাবর্মং বলস্যোপর্সর্ষিতঃ। 
তৎ সৰ্বং চূর্ণয়ামাস লীলয়া মুসলায়ুধ ॥ ২৩ 


স বাহু তালসন্কাশো মৃষ্টীকৃত্য কপীশ্বরঃ। 
আসাদা রোহিণীপত্র: তাজ্যাং বক্ষস্াররুজৎ। ২৪ 


যাদৰেন্তোহপি তং দোৰ্জাং তত মুসললাঙ্গলে”। 
জন্তাবভর্দয়ত জুন্ধঃ সোহপতদ্‌ রুষিরং বমন্‌ ২৫ 


চকম্পে তেন পততা সটক্ষঃ সবনল্পতিঃ। 
পর্বতঃ কৃরুশার্দূল বায়ুনা নৌরিবান্তসি॥ ২৬ 


ঠিগলৌ। 


দৌড়ে শ্রীবলরামের কাছে এসে তা দিয়ে সজোরে তাকে 
আঘাত করপ। ভগবান শ্রীবলরাম পর্বতসম অবিচল 
রইলেন। তিনি হাত দিয়ে সেই বৃক্ষাঘাত প্রতিরোধ 
করলেন ও ছ্বিবিদের উপর সুনন্দ নায়ক মৃষল গতার 
করলেন। মুষলাঘাতে দ্বিবিদ মন্তকে আঘাত পেল আর 
তার মন্তক থেকে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হতে লাগল। মনে 
হচ্ছিল যেন পর্বত থেকে গৈরিক স্রোত নেমে আসছে। 
সে কিনতু মস্তক বিদীৰ্ণ হওয়াকে অগ্রাহ্য করল আর কুপিত 
হয়ে আর একটি বক্ষ উৎপাটিত করে নিল। অতঃপর সে 
প্রহার করল। শ্রীবলরাম সেই বৃক্ষকে শতখণ্ডে ছেদন 
করে দিলেন। অতঃপর দ্বিবিদ ভয়ানক ফ্রোগে অন। এক, 
বৃক্ষের দ্বারা তাকে আঘাত করল। ভগবান তাকেও শতগা 
বিভন্ত করে দিলেন ॥ ১৬-২১ ॥ 

এইভাবে দ্বিবিদ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। বৃক্ষের 
পর বৃক্ষ উৎপাটিত করে অর্কটটি তার দ্বারা আঘাত 
করবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। এইভাবে শেষে 
সম্পূর্ণ বনই বৃক্ষহীন হয়ে গেল॥ ২২ ॥ 

বৃক্ষ না থাকায় দ্বিবিদ মর্কট আর ক্রোধামিত হলা। 
সে সাক্রোধে বিশালাকার প্রস্তর খণ্ড বর্ষণ করতে লাগল। 
কিন্তু ভগবান শ্রীবলরাম মুষল দ্বারা ক্রীড়াচ্ছলে সেই সকল 
শিলাকে চুর্ণবিচূর্ণ করে ফেললেন।। ২৩ ॥ 

অনন্তর ওই কপিরাজ দ্বিবিদ নিজ তালবৃক্ষসম 
বিশাল বাছদবয় মৃষ্টিবন্ধ করে রোহিলীনন্দন শ্রীবলরাদের 
উপর ঝাপিয়ে পড়ে সঙ্জোরে তার বক্ষণ্ছলে আঘাত 
করল॥ ১৪ ॥ 

এইবার যদুবংশ শ্রেষ্ট শ্রীবলরাম মুল ও লাইাদি 
অন্তর আগ করে স্রোষে বায দ্বারা তার পারে প্রশ্যর 
করলেন। সেই আদাতে সর্কটটি রডবমন করতে করতে 
তখনই ভূতলে পতিত হল।॥ ২৫ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! গ্রবল বেগে বায় প্রবাহিত হলে 
দ্বিবিদ পতনে বৃহৎ বৃক্ষ ও পর্বতশিশ্বর সমগ্থিত রৈবতক 
টলমল করে উঠল॥ ২৬ ॥ 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


জয়শব্দো নমঃশব্দঃ সাধু সাধিবতি চাম্বরে। 


সুরসিদ্ধমুনীন্দাণামাসীৎ কুসুমবর্ষিণাম্‌। ২৭ 


এবং নিহত্য দ্বিৰিদং জগদৃব্যতিকরাবহম্‌। 
সংস্কয্মানো ভগৰাঞ্জনৈঃ স্বপুরমাবিশৎ॥ ২৮ 


আকাশে দেবতাগণ জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। 
সিদ্ধগণ "নমো নমঃ" বলতে লাগলেন ও বড় বড় খমি- 
মুনিগণ সাধুবাদ দিতে লাগলেন; শ্রীবলবানের উপর 
পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।॥ ২৭ ॥ 

হে পরীক্ষিত ! দ্বিবিদ জগতে ভয়ানক অশান্তির 
কারণ হয়ে উঠেছিল তাই ভগবান শ্রীবলরান তাকে 
এইভাবে বধ করলেন। অতঃপর তিনি দ্বারকাপুরী 
প্ৰত্যাগমন করলেন। সেখানে পুরজন-পরিজন সকল 
ভগবান শ্রীবলরামের স্তুতি করতে লাগল।॥ ২৮ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাাং সংহিতায়াং দশমন্তকে ৯ উত্তরার্ধে দ্বিবিদরধো 
নাম সপ্তযষ্টিতনোহখায়ঃ ॥ ৬৭ ॥ 


শ্ৰীমন্মহৰ্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমন্তাগবতমহাপুরাণের 
দশম (উত্তরা) স্বন্ধের দ্বিনিদ-বধ নামক সপ্তন্টিতন অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সনাপ্ত ॥ ৬৭ ॥ 


অথা্টষ্টিতমোহধ্যায়ঃ 
অষ্টবষ্টিতম অধ্যায় 
কৌরবদের উপর শ্রীবলরামের কোপ এবং সাম্বের বিবাহ 


শ্রীশুক উবাচ 


দুর্যোধনসুতাং রাজন্‌ লক্ষ্মণাং সমিতিঞ্জয়ঃ। 
স্ব়ংবরহামহরৎ সান্বো 


(কৌরবাঃ কুপিতা"' উদু্দর্বিনীতোহয়মর্ভকঃ। 
কদ্থীকৃত্য নঃ কন্যামকামামহরদ্‌ বলাৎ। ২ 


বরীতেমং দুর্বিলীতং কিং করিযাস্তি বৃষ্ণয়ঃ। 
যেইম্মংপ্রসাদোপচিতাং দত্াং নো ভূপ্ততে মহীম্‌॥ ৩ 


১ দ্বিবিদৰধঃ সপ্ত, । 


তীসুতঃ॥ ৯ 


্রীশুকদের বললেন-- হে পরীক্ষিৎ ! জান্নব্তী- 
নন্দন সান্গ একাকীহ বহু বীরদের উপর ভরয়লাভে সমর্থ 
ছিলেন। তিনি স্বয়ংবর সভা থেকে দুর্যোধন কন্যা 
লক্মণাকে হরণ করলেন॥ ১ ॥ 

এই ঘটনা কৌরবদের কুপিত করেছিল। তারা 
বলতে লাগল ‘দেখো ! এই দুর্দ্ধি আমাদের অবস্তা 
করে জোর করে কন্যাকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। 
কন্যাটিও তাকে মোটেই পছন্দ করে না" ॥ ২ ॥ 

অতএব এই উদ্ধতকে ধরে বেঁধে ফেলো। 
যদুবংশীয়গণ যদি আমাদের উপর অগ্রসর হয় তাতে 
আমাদের কী এসে যায় ? তারা তো আমাদের দয়াতেই 
ধনধানো সমুদ্ধ ধরণি উপভোগ করছে।॥ ৩ ॥ 


দশম ই (অষ্টযষ্টিতম অধ্যায়) 
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নিগৃহীতং সূতং শ্রুত্বা ঘদোষান্তীহ বৃষঃয়ঃ। 
ভগ্নদর্পাঃ শমং যান্তি প্রাণা ইব সুসংযতাঃ॥ ৪ 


ইতি কর্ণ শলো ভূরির্যজ্ঞকেতুঃ সুযোধনঃ। 
সাম্বমারেভিরে বন্ধুং কুরুবৃদ্ধানুমোদিতাঃ ॥ ৫ 


ৃ্টানুধাবতঃ সাম্বো খারতীরাষট্রা্‌ মহারথঃ। 
প্রগৃহ্য রুচিরং চাপং তহ্বৌ সিংহ ইবৈকলঃ॥ ৬ 


তং তে জিঘৃক্ষবঃ ত্র্ধাস্তিষ্ঠ ভিষ্টেভি ভাষিণঃ। 
আসাদ্য ধন্বিনো বাণৈঃ বরণাগ্রণাঃ সমাকিরন্॥ ৭ 


সোহপবিদ্ধঃ”' কুরুশ্রেষ্ঠ কুরুভির্যদুনন্দনঃ। 
নামৃষ্যত্তদচিন্তার্ডঃ শিংহঃ ক্ষৃদ্রমৃগৈরিব॥ ৮ 


বিক্ফূর্জা রুচিরং চাপং সর্বান্‌ বিৰাধ সায়কৈঃ। 
কর্ণাদীন্‌ ষড়ুরথান্‌ বীরাংস্তাব্তি্গপৎ পৃথক ৯ 


চতু্ভিশ্চতুরো বাহানেকৈকেন চ সারথীন্‌। 
রথিনশ্চ মহেদবাসাংস্তস্া তত্তেহভপূজয়ন্‌॥ ১০ 


তং তু তে বিরখং চক্রম্চত্বারশ্চডুরো হয়ান্‌। 
একস্তু সারথিং জন্মে চিচ্ছেদান্যঃ শরাসনমূ্‌ ৷ ১১ 


তং বদ্ধৰা বিরথীকৃত্য কৃছেণ কুরবো যুধি। 
কুমারং স্বসা কন্যাং চ স্বপুরং জয়িনোংৰিশন্॥ ১২ 


*হইতি,। 


সাস্থকে বন্দী করা হয়েছে শুনে যদি তারা এইখানে 
এসে উপস্থিত হয় তাহলে আমরা তাদের উচিত শিক্ষা 
দেব। যেমন সংখনী বাকিদের ইন্দরিমসকজ প্রাণায়ামাদির 
দ্বারা বশীভূত হয়, তেমনভাবেই আমাদের পরাক্রম 
তাদের অহংকারকে ধৃলিসাৎ করবে ঈ ॥ 

এইরূপ সলাপরামর্শ করে কর্ণ, শল, ভূরিশ্রবা, 
যজ্ঞকেতু এবং দুর্যোধনাদি বীরগণ কুরুবংশের 
বয়োবৃদ্ধদের অনুমতি নিয়ে সান্বকে ধরবার জনা যাত্রা 
করল॥ ৫ ॥ 

যখন মহারণী সাগ্ দেখলেন যে ধৃত্রাষ্টরের পুত্রগ্গণ 
তার পশ্চাৎধাবন করছে তখন তিনি মনোহর ধনুকে 
উংকার দিয়ে ঘুরে দাড়ালেন ॥ ৬॥ 

এদিকে কর্ণকে সেনাপতি করে কৌরবগণ ধনুকে 
জ্যা রোপণ করে সাস্বের নিকটে উপস্থিত হল আর ক্রোধ 
প্রদর্শন করে তাকে ধররার জন্য আস্ফালন করতে লাগল 

“দাড়া ! দাঁড়া !' এইরূপ করতে করতেই তারা 

শরবর্ষণ করতে লাগল॥ ৭ ॥ 

হে পরীক্ষিত ! যদুনন্দন লাশ অচিন্তয এশ্র্যশালী 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্র ছিলেন। যেমন পশুরাজ্জ সিংহ 
তুচ্ছ হরিণদের স্পর্ধা দেখে কুপিত হয় তেমনভাবেই সাঙ্গ 
কৌরবদের প্রহারে কুপিত হলেন।। ৮ ॥ 

সানু নিজ্জ সুন্দর ধনুকে টংকার দিয়ে কর্ণাদি 
ছয় বীরদের উপর_ যারা পৃথক রথে আরুঢ় ছিলেন. 
ছয়টি করে বাণ একসঙ্গে প্রতোকের দিকে প্রহার 
করলেন।॥ ৯ ॥ 

তার মধ্য চারটি করে বাণ, চার আশ্বের উপর, 
একটি করে বাণ সারথির উপর আর একটি করে বাপ 
ধনুকধারী প্রতিপক্ষের বীরদের উপর ছাড়লেন। 
প্রতিপক্ষে্া বীরগণ সান্টের' শরবর্ধণের ক্ষিপ্রতাকে 
যুক্তকন্টে প্রশংসা করলেন।। ১০ ॥ 

অতঃপর ছয় বীরের যুগপৎ আক্রমণে সা রথহীন 
হয়ে গেলেন। চারজন বীর শরবর্ষণ করে তার চার 
অশ্ব, একজন তার সারথি ও অনাঙ্জন সার ধনুক ছেদন 
করল।॥ ১১ ॥ 

কৌরবদের যুদ্ধজরয় কার্য সহজ-সরল ছিল লা। 


1964 শ্রীমন্তাগবত 


তঙ্ছুত্বা নারদোক্তেন রাজন্‌ সঞ্জাতমন্যবঃ। তারা অতি কষ্টে সান্বকে ্খহীন করে বন্দী করতে সমর্থ 


কুরুন্‌ প্রত্যুদামং চক্ুরুণ্রসেনগ্রচোদিতাঃ॥ ১৩ । হল। অতঃপর তারাসান্থ ও তাদের কন্যা লক্ষ্মণাকে নিয়ে 


| বিজয়োল্লাশ করতে করতে হন্তিনাপুর ফিরে গেল॥ ১২ ॥ 
হে পরীক্ষিত ! প্রীনারদের বাধ্যনে এই সংবাদ 
যাদবদের কানে গেল। তারা ভয়ানক ক্রোধাদ্িত হয়ে 


রি উঠল এবং মহারাজ উপ্রসেনের আদেশে কৌরবদের 
মিত্থা তু তান রামঃ সমদ্ধান বৃষিপুসবান। আক্রমণ করতে উদ্ধত হল ১৩ 1 


নৈচ্ছৎ কুন্দণা; বৃফীনাং কলিং কলিমলাগহঃ। ১৪) কলহ নিবারণকারী হগবান শ্রীবলরাম কলিযুগের 
! সমস্ত পাপ ও সন্তাপ নিবারণফারী কূপে পরিচিত। তিনি 
কৌরব-বৃষিঃ সম্পর্ক নষ্ট হওয়াকে পছন্দ করলেন না। 
| যাদবগণ যুদ্ধের জনা সম্পূর্ণরাপে প্রস্থত খাকলেও 
জগাম হান্তিনপুরং রথেনাদিত্যবচিসা।  : তিন তাদের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবার পরামর্শ দিলেন 
ব্রাহ্মণৈঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ বৃতশ্যন্্র ইৰ গ্রহেঃ। ১৫ এবং হব বরঘসম জ্যোতি রগে আরোহণ করে 
| হস্তিনাপুর গেলেন। ভার সঙ্গে কিছু সংসাক ব্রাহ্মণ ও 
| কুলবদ্ধগণও ছিলেন। তাদের মধ্যে শ্রীবলরামকে দেখে 
| মনে হচ্ছিল যেন চর গ্রহসকল দ্বারা পরিবৃত হয়ে 


হ্যোপবলমাছি । আছেন॥ ১৪-১৫ ॥ 
FORRES বিনা ৯1 ( হাস্িাপুর পৌঁছে শ্রীবলরাম নগরের বাহরে এক 


উদধবং প্রেষয়ামাস ধৃতরাট্রং"। বুভুৎসয়া।। ১৬ ৷ উপবনে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি কৌরবদের 
৷ গতিবিধি জানতে আগ্রহী ছিলেন এবং সেইজন্য তিনি 
শ্রীজ্ধবকে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাঠালেন। ১৬ ॥ 
|. শ্ৰীডদ্ধব কৌরবদের সভাতে গমন করে পুত 
(সোহভিবন্নাফিকাপূতং ভীম্মং ডোণং চ বাহিকম। ভীশ্মপিতানহ, দ্রোগাচার্য, বাহিক এবং বুর্নেধনের 
দুর্যোধনং চ বিধিবদ্‌ রামমাগতম্রবীৎ॥ ১৭ । ঘখাবিধি বন্দনা করলেন। অতঃপর তিনি শ্রীবলনাথের 
আগমনের কথা নিবেদন কলেন ॥ ১৭ ॥ 
|| পরম সুহৃদ ও প্রিমতম শ্রীবলরামের আগমনবার্তা 
৷ কৌরবদের গীমাহীন আনন্দ প্রদন করলা। তারা 
ভেহতিশ্রীতনতমাকর্ণপরাপ্তং রামং সুহৃত্তমম্‌।  ্রী্দবের যথাবিধি আপ্যায়ন করল। অতঃপর তারা 


মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি ধারণ করে শ্রীবলরামকে জভার্গনা 
তমর্মিত্বাভিষঘুঃ সর্বে মঙগলপাণয়ঃ॥ ১৮ করবার জন্য এগিয়ে গেলন ১৮ ॥ 


যথাবিধি অর্যাদাপূর্বক ত্রারা শ্রীবলরামের কাছে 

| উপস্থিত হল। শ্রীবলরামের প্রীতি কামনায় তারা 

| গোদান ও অর্থ প্রদানও করণ যারা শ্রীবলরানের প্রভাব 

তং সঙ্গম্য যখানায়ং গামর্শাং চ নাবেদয়ন্। | অগবত ছিল তারা অবনতমন্তক হয়ে তাকে প্রণাম 
তেষাং যে তগ্রভাবজ্ঞাঃ গ্রণেমূঃ শিরসা বলম্‌।। ১৯ ৷ নিবেদন করলা॥ ১৯ ॥ 


*/রাহ্াংস্তেযাং বুড়.। 


দশম ছাদ (অষ্টযস্টিতম অধ্যায়) 
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বন্ধন্‌ কৃশলিনঃ শ্রচত্থা পৃষ্টা শিবমনাময়ম। 
পরস্পরমথো রামো বভাষেহব্ক্রিবং বচঃ॥ ২০ 


উপ্রসেনঃ ক্ষিতীশেশো যদ্‌ ব আজ্ঞাপয়ং প্রভুঃ। 
তদৰগ্রধিয়ঃ শ্রন্থা কুরুধবমবিলন্বিতম্‌॥। ২১ 


মদ্‌ যৃয়ং বহবস্তেকং জিত্বাধৰ্মেণ ধার্সিকম্‌। 
অবয়ীতাথ তন্মুষ্যে বন্ধুনামৈক্যকাম্যয়া॥ ২২ 


বীৰ্যশোর্যবলোমনদ্ধমাত্মশক্তিসমং বঢচঃ। 
কুরবো বলদেবসা নিশমোচুঃ প্রকোপিতাঃ॥ ২৩ 


অহো মহচ্চিত্রমিদং কালগত্যা দুরত্যয়া। 
আরলাল্ষত্যুপানদ্‌ বৈ শিরো মুকুটসেবিতম্॥ ২৪ 


এতে মৌনেন সম্বদ্ধাঃ সহশম্যাসনাশনাঃ। 
বৃষয়স্তলাতাং নীতা অন্মদ্দত্তন্পাসনাঃ ॥ ২৫ 


চামরবাজনে শঙামাতগত্রং চ পাঞ্চুরমূ। 
কিরীটমাসনং শয্যাং ভূপডনতম্মদুপেক্ষয়া॥ ২৬ 


অলং যদৃনাং নরদেবলাঞ্থনৈ- 
দাতুঃ প্রতীপেঃ ফণিনামিবামৃতম্‌। 
যেহু্মতপ্রসাদোপচিতা হি যাদবা 
আজ্ঞাপয়ন্তাদা গতত্রপা বত॥ ২৭ 


অতঃপর পরস্পরের কৃশলবার্ভা বিনিময় হল। 


শ্রীবলরাম আশ্বস্ত হলেন যে, বন্দুবান্ধবগণ কুশলে 
আছেন। অতঃপর শ্রীবলরাম অতি ধারঞ্জির হয়ে গান্তীর্য 
সহকারে এইরূপ বললেন॥ ২০ ॥ 

“সর্বসমর্থ' রাজাধিরাজ মহারাজ উগ্রসেন 
(তোমাদের এক বার্ঠা প্রেরণ করেছেন। তোমরা সাবধানে 
ও একপ্রচিন্তে তা শ্রবণ করে পালন করো।॥ ২১ ॥ 

উগ্রসেনের বার্তা এইরূণ--*আমরা জানি যে 
তোমরা অনেকে মিলে অধর্মপথে ধার্মিক সান্নকে 
পরাজিত করেছ ও বন্দী করে রেখেছ। আমরা আত্মীয় 
স্বজনদের মধ বিভেদ সৃষ্টি করতে আগ্রহী নই বলে সব 
সহ্য করেছি। আরা সম্প্রীতি আর সৌহর্ম। কামনা করি। 
(অতএব কলহে প্রশ্রয় দিও না, সাম্ব ও নবনধূকে 
আমাদের কাছে অবিলন্বে প্রেরণ করো।)'॥ ২২ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীবলরামের বার্তা শৌর্ঘবীর্ঘ ও বল 
পরাক্রম বাঞ্জক উৎকর্ষে পরিপূর্ণ ছিল। তা তার শন্ছি- 
সামৰ্থ্যকে স্পষ্ট করেছিল। এই বার্তায় কৌরবগণ 
বেসুনে স্বনে উঠল। তারা বলতে লাগন্দ_।॥ ২৩ ॥ 

“আরে! এতো অতি বিচিত্র কথা ! কালের গতিকে 
প্রতিহত করবার ক্ষমতা কার আছে ? তাই তো আজ 
পাদুকা সেই মস্তকে উঠতে চায়, যা শ্রেষ্ঠ মুকুটে 
সুশোভিত।॥ ২৪ ॥ 

আমরা এই যদুকুলের সঙ্গে যেমন তেমনভাবে 
একটা বৈবাহিক সম্বন্ধ করেছিলাম। ভাই তারা আমাদের 
সঙ্গে একত্রে আহার এবং ওঠাবসা করতে জাগণ। 
আমরা তাদের রাজসিংহাসন দিয়ে রাজা করে আমাদের 
সমান অধিকার প্রদান করলাম ২৫ ॥ 

এই যদুবংলীয় রাজোচিত চামর, বাজন, 
শব, শ্বেতছত্র, কিরীট, সিংহাসন ও শয্যা বাবহার এবং 
উপভোগ করে যাচ্ছে কারণ আমরা জেনেশুনেহ 
প্রতিবাদ না করে উপেক্ষা করে এসেছি। ৯৬ ॥ 

থাক ! যথেষ্ট হয়েছে। যদুবংশের আর রাজচিহ্ছ 
সকল থাকবার প্রয়োজন নেই। তা বাবহারোর অধিকার 
কেড়ে নেওয়াই স্টচিত। যেমন সর্পকে দুগ্ধপান করানো 
হলে ত, যে পান করায়-_তার পক্ষে অনঙ্গলের কারণ 
হয়ে থাকে তেমনভাবে আমাদের প্রদন্ত রাজচিহ 
বাবহারের অধিকার গেয়ে যাদবগণ আমাদেরই 
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জীভ 


কথমিদ্দ্রোছপি কুরুভিভী্মদ্রোণার্জুনাদিভিঃ। 
অদত্তমবর্দ্মীত মিংহগ্ন্তমিবোরণঃ॥ ২৮ 


শ্রীশুক ৷” উবাচ 


জন্মবন্ধুগ্রিয়োমন্ধমদান্তে ভরতর্ষভ। 
আশ্রাব্য রামং দুর্বাচামসভ্যাঃ পুরমাবিশন্‌।॥ ২৯ 


ৃষ্রা কুরুণাং দৌঃশীল্য শ্রত্বাবাচ্যনি চাচুতঃ। 
অবোচং কোপসংরক্রো দুল্পেক্ষ্যঃ প্রহসন্‌ মুছঃ॥ ৩০ 


নূনং নানামদোরদ্ধাঃ শান্তিং নেছ্ন্তযসাধবঃ। 
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা॥ ৩১ 


অহো যদুন্‌ সুসংরক্ধান্‌ কৃষ্ণং চ কৃপিতং শনৈঃ। 
সান্তুয়িত্বাহমেতেষাং শমমিচ্ছনিহাগতঃ।। ৩২ 


ত ইমে মন্দমতয়ঃ কলহাভিরতাঃ খলাঃ। 
তং মামব্ঞায মুহুৰ্ভাষান্‌ মানিনোহৰুবন্‌ ৷ ৩৩ 


নোগ্রসেনঃ কিল বিভূর্ভোজবৃষ্ণান্ধকেশ্বরঃ। 
শক্রাদয়ো লোকপালা যস্যাদেশানুবর্তিনঃ।৷ ৩৪ 


বাদরায়পিরুবাট। 


| বিরোধিতা করতে সাহস করছে। দেখো ! আমাদের 
দয়াতেই তাদের উন্নতি আর তারা এত নির্লজ্জ যে 
আমাদের উপরই হুকুম করতে শুরু করেছে ! হায়! 
হায়! ২৭ ॥ 

সিংহের গ্রাস কী মেষ কখনো কেড়ে নিতে পারে? 
ভী্ম, দ্ৰোণ, অর্জুন আছি কৌরবগণ যদি জেনেশুনে 
কোনো বন্ ছেড়ে না দেয় তাহলে তো দেবরাজ ইন্দ্রের 
পক্ষেও কোনো বঙ্ক উপভোগ করা সম্ভব হবে না" ॥ ২৮ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন--হে পরীক্ষিৎ ! কৌরবগণ 
নিজ আভিজাত্য, ভীজ্মাদি স্বজনদের সাদর্থা ও 
ধনসম্পদের অহংকারে মন্ত হয়েছিল। তারা সাধারণ 
শিষ্টাচার দেখানোর প্রয়োজন মনে করল না আর ভগবান 
শ্রীবনরামকে এইরকম কটুকথা শুনিয়ে হস্তিনাপুর ফিরে 
গেল।॥ ২৯ ॥ 

শ্রীবলরাম কৌরবদের উদ্দাতা ও অভদ্রতা দেখলেন 
ও তাদের কটুকথাও শুনলেন। এইবার তিনি ক্রোধে 
উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। তাকে তখন ভয়ংকর মনে হতে 
লাগল। অতঃপর তিনি ডচ্চৈঃস্বরে হাসা করতে করতে 
বললেন।॥ ৩০ ॥ 

দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তিগণ কৌলীনা, শক্তিসামর্থা তথা 
ধনসম্পদযুক্ত হলে শান্তিতে থাকতে ভুলে যায়_-এ কথা 
পরম সত্য। তাদের ভদ্র পথে আনবার জনা বোঝানোর 
চেষ্টা করা নিরর্থক। পশুসম বষ্টি প্রহারে্ তারা পথে 
আমে॥ ৩১ ॥ 

অদভূত ব্যাপার ! যাদবগণ ও শ্ৰীকৃষ্ণ স্বয়ং 
ক্রোধান্বিত হয়ে যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি নিয়েছিল। আমি 
তাদের শান্ত করে কৌরবদের বুঝিয়ে একটা মধ্যস্কতা 
করার জনা এখানে এলাম। আমি তো মিটমাট করে 
দিতেই চেয়েছিলাম।| ৩২ ॥ 

আর এই ঘুর্খগণ এখন আমার সঙ্গে এমন কদর্য 
বাবহার করল! এরা শান্তি চায় না। এরা কলহপ্রিয়। এদের 
এত অহংকার হয়েছে যে বারবার আমাকেই তিরস্ার 
| করে কটবাক্য বর্ষণ করে গেল ॥ ৩৩ ॥ 

এদের কথা কোন্‌ ছার! পৃথিবীর রাজাদের কথাও 
ছেড়ে দিলাম, রিলোকের প্রভু ইন্্াদি লোকপালগণ যার 
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সুধর্মাক্রম্যতে যেন পারিজাতোহমরাউ্রিপঃ। 
আনীয় ভুজাতে সোহসৌ ন কিলাধ্যাসনার্থণঃ॥ ৩৫ 


যস্য পাদযুগং সাক্ষাৎ শ্রীরুপান্তেহখিলেশ্বরী। 
স নাহতি কিল শ্রীশো নরদেৰপরিচ্ছদান্‌ । ৩৬ 


যম্যাঙ্গ্রিপঙ্কজরজোহংখিললোকপালৈ- 
মৌল্যুততমৈর্ধতমুপাসিততীৰ্থতীর্থম ৷ 


ব্ৰহ্মা ভবোহহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ 
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্র ৩৭ 


ভুঞ্জতে কুরুভিদন্তং ভূখগুং বৃঝ্ঃয়ঃ কিল। 
উপানহঃ কিল ৰয়ং স্বয়ং তু কুরবঃ শিরঃ॥ ৩৮ 


আহো এশ্র্যমত্তানাং মন্তানামিব মানিনাম্। 
অসম্বদ্ধা গিরো লক্ষাঃ কঃ সহেতানুশাসিভা॥ ৩৯ 


দা নিষ্টোরবাং পৃথ্বীং করিম্যামীতামর্মিতঃ। 
গৃহীত্বা হলমুত্তন্থো দহমিৰ ভগত্রয়মূ॥ ৪০ 


লাঙ্গলাগ্রেণ নগরমুগিদার্য গজাহুয়ম্‌। 
বিচকর্ষ স গঙ্গায়াং প্রহরিষালমর্ষিতঃ॥ ৪১ 


জলঘানমিবাধূর্ণং গ্গায়াং নগরং পতৎ। 
আকৃষ্যমাণমালোকা কৌরবা জাতসম্ত্রমা | ৪২ 


আদেশ পাপন করে থাকেন সেই উগ্রসেন কেবল 
হিমাচল তিনি ভেজ, বৃমি ও অন্ধক যাদবাদের ও 
৩৪ ॥ 


ধিনি পুধর্মাসভাকে অধিকার করে 


করে এনে তা উপভোগ করেন সেই ভগবান 
নাকি রাজসিংহাসনের অধিকারী নন, উন ! ৩৫ ॥ 

সমন্ত জগতের ঈশ্বরী ভগবতী লক্ষ্মী সুয়ং বার 
গাদপগ্সের উপাসনায় যুক্ত থাকেন সেই লগ্মীপতি 
্রীকসচন্্র ছত্ৰ, চামর আদি রাজোচিত বাদি রাখতে 
পারবেন না! ৩৬ ॥ 

ভালো ভালো বেশ বলেছে ! যার পদণফচ্ছরজ 
সাধু-মহাত্মাদের দ্বারা সেবিত, গঙ্গাদি তীর্থদেরও যা 
তীরঘ প্রদান করে, সনন্ত লোকপালগণ মীর পদপদ্দজরজ 
নিজ শ্রেষ্ট কিরীটে ধারণ করেন ; ব্রহ্মা, শংকর, আমি ও 
শ্রীল্মী যার কলারও কলা এবং যার পদপক্ষজরজ 
ধারণ করি__সেই ভগবান শ্রীকৃষেঃর রাজসিংহাসনে 
প্রযোজনা! ৩৭ ॥ 

অভাগা যদুবংশ নাকি কৌরবদের দেওয়া ভূমিখগু 
ভোগ করছে! বাঃ ! আমরা পাদুকা আর কুরুনংশ স্বয়ং 
মস্তক! ৩৮ ॥ 

এই কৌরবগণ এর ও অহংকারে মন্ত হয়ে 
উন্মন্তসম আচরণ করছে। এদের কথা সুতি ও অসম্ুদ্ধ । 
আমার মতন বাক্তি যে এদের শাসন করতে সমর্থ, দণ্ড 
দিয়ে তাদের পথে আনতে পারে তার পক্ষে এঁদের 
কথাবার্তা অসহ্যা॥ ৩৯ ॥ 

আজ আমি সমস্ত পৃথিবীকে কৌরবহীন করে দেব। 
এইরূপ বলতে বলতে শ্রীবলরাম এমন ক্রোধাস্থিত 
মনে হল যেন ত্ৰিলোক ভম্ম করে ফেলবেন। তিনি লাঙল 
গ্রহণ করে উঠে দাড়ালেন ৪ ॥ 

তিনি লালা দ্বারা আঘাত করে হস্টিনাগুরকে 
উৎপাটিত করলেন এবং তাকে গঙ্গায় নিমজ্জিত করবার 
নিমিত্ত গঙ্গার দিকে আকর্ষণ করতে লাগলেন॥ ৪১ ॥ 

লাগলের আকর্ষণে হন্তিনাপুর জলে ভাসমান 
জলযানসন টলম করতে পাগল। যন কৌরবগণ 
দেখল যে তাদের নগর গঙ্গাগর্ডে নিমক্জিত হতে 
চলেছে, তখন তারা চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। ৪২ ॥ 
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তমেব শরণং জঙ্মুঃ সকুটুম্থা জিজীবিষবঃ। তখন তারা লক্ষ্মণার সঙ্গে সান্বকে সম্মুখে 

সলক্ষ্মণং পুরজূত্য সাম্বং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রভুম্‌॥ ৪৩ বেশে নিজেদের প্রাপরক্ষা নিমিত্ত অঞ্জলিবন্ধ হয়ে 
| সেই সৰ্বশক্তিমান ভগবান শ্রীবলরাধের শরলাগত 
হল। ৪৩ ॥ 

রাম রামাখিলাধার প্রভাবং ন বিদাম তে। তারাবলতে লাগল-হে লোকাডিরাম শ্রীরাম! 

মুঢ়ানাং নঃ কুবুদ্ধীনাং ক্কস্তমর্হ্স্ধীশ্বার।। ৪৪ । জাপনি সমস্ত জগতের আধার স্বয়ং শেষনাগ। আমরা 
আপনার প্রভাব জানি না। হে প্র! মৃঢ়সম আচরণ করে 


Ra ফেলেছি। আমাদের মতিভ্রম হয়েছিল! আমাদের অপনাষ 
দিত্যৎত্তপায়ানং তব নিন মার্জনা করুন৷ ৪৪ ॥ 


লোকান্‌ ক্রীডনকানীশ ক্রীড়তন্তে বদন্তি হি।। ৪৫ আপনি জগতের ছিতি, উৎপত্তি ও প্রলয়ের 

একমাত্র কারণস্থরূপ। স্বয়ং আত্ানি্ভর। হে সর্বশক্তিমান 

ত্বমেৰ মুর্ী্দমনন্ত লীলয়া প্রভু ! বড় বড় খষি-মুনিদের মতে আপনি ক্রীড়ানিপুণ 
ভূমগুলং বিভর্ষি বন) এবং সকলেই আপনার ক্রীড়নক॥। ৪৫ ॥ 


তে অনন্তদেব ! আপনি সহশ্র মস্তক , ক্রীড়াচ্ছলে 

অন্তে চ যঃ স্বা্নি রুদ্ধবিশ্বঃ ৷ আপনি এই ভূমগুলকে মন্তকে ধারণ করে থাকেন। 
শেষেহদ্িতীয়ঃ পরিশিষ্যমাণঃ॥ ৪৬ প্রলয়কালে আপনি সমস্ত জগৎকে নিজের মধ্যে লীন 

করে কেবল অদ্বিতীয়রূপে শয়ন করে থাকেন॥ ৪৬ ॥ 


কোপন্তেহখিলশিক্ষার্থং- নদ্বেযায্ন চ মৎসরাৎ। জগাবন্‌! আপনি জগতের দ্রিতি এবং প্রতিপালন 
| নিমন্ত বিশুদ্ধ সত্বময় শরীর ধারণ করে আছেন। 


বিভ্রতো ভগৰন্‌ সত্বং স্থিতিপালনতৎপরঃ।॥৷ ৪৭ আপনার এই ক্রোধ বিদ্বেয অথবা ঈর্ঘাপ্রসূত নয়। তাতো 
। সমস্ত প্রাধীদের শিক্ষাদান নিনিত্ত॥ ৪৭ ॥ 
নমস্তে সর্বভূতাত্বন্‌ সর্বশক্তিধরাবায়। হে সৰ্বশক্তিমান ! হে সর্বপ্রাণীস্বরাপ অবিনাশী 
বিশ্বকর্মন্‌ নমন্তেহন্ত ত্বাং বাং শরণং গতাঃ।॥ ৪৮ | ভগবন্‌ ! আমরা আপনাকে প্রণান জানাই হে সমগ্র 
বিশ্বসৃষ্টিকর্ঠা দেব ! আনরা আপনাকে বার বার প্লাণান 
| করি। আমরা আপনার শরণাগত। আপনি কৃপা করে 
জামাদের রঙ্গ করুন" | ৪৮ ॥ 
শরীক উবাচ | _. শ্রীশ্তকদেব বললেন- হে পরীক্ষিৎ ! কৌরবদের 
হস্তিনাপুর টলমল করে উঠেছিল, তাহ তারা অত্যন্ত 
| শঙ্ষিত হয়ে পড়েছিল। যখন কৌরবসকল এইভাবে 
এবং প্রপয়ৈঃ সংবিগ্ৈর্বেণমানায়নৈর্বলঃ। শ্রীবলরাদের শরণাগত হল ও তর স্তবস্তুতিতে যুক্ত হল 
প্রসাদিতঃ মুপ্রসয়ো মা ভৈষ্েত্ভয়ং দদৌ॥ ৪৯ | তখন শ্রীবলরান এসবদন হলেন এবং তাদের অজ দান 
8৮ [] 
হে পরীক্ষিৎ ! দূর্যোধন, কন্যা লগ্মণার উপর 
রঃ পাব কুন বায়না জব ভীতি গণ কা সে মন 
দদৌ চ"' দ্বাদশশতান্যযুতাণি তুরঙ্গনান্‌।। ৫০ : ঘাট বংসর বয়স্ক বারো শত গজ, দশ সহ অশ্ব, সূর্যসম 


‘শন্তে খলু শিক্ষা, ৷ বাগরারাণিরুলাচ। খদিশতসাজ্রৎ হয়ানানযুতানি চ। 
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রথানাং বটসহন্রাণি রৌন্মাণাং সূর্যবর্চসান্‌। দেদীগামান ছয় সহ রথ এবং মুবর্ণহার সুশোভিত এক 
২ নি্কক্ীনাং পহত্রং দহিতৃবংসলঃ॥ ৫১ | সহজ দাসী ্রদূন করল॥ ৫০-৫১ ॥ 

যদুবংশশিরোমণি ভগবান শ্রীবলরাম এইসকল 

এভিগৃহা তু তৎ সর্বং ভগবান্‌ সাত্বতর্মভঃ। ফোক গ্রহণ করলেন এবং নবদম্পততি লাগা ও সাগরকে 

সসুতঃ সম্বুষঃ প্রাগাৎ সুন্ঠিরভিনন্দিতঃ।। ৫২ 


করলেন॥ ৫২ ॥ 
a সসম্মানে শ্রীবলরামের দ্বারকাপুরী প্রত্যাগণ হল। 
ততঃ প্রবিষ্ঃ স্বপুরং হলায়ুধঃ | তিনি প্রেমী ও ডৎসুক স্ব্গমদের সঙ্গে নিলিত হলেন এবং 
যাহা ফুননুরক্তচেতসঃ। পরিপূর্ণ সভাতে যদুবংশজাতদের কৌরবদের আচরণের 
শশংস সর্বং যনদুপুঙ্গবানাং সমগ্র বিবরণ দিলেন। সকলেই হন্তিনাপুরের ঘটনা 


মধ্য সভায়াং কুরুষু স্বচেষ্টিতম্‌ | ৫৩ একাগচিন্তে ্রবল করল ৫৩ ॥ 
হে পরীক্ষিৎ ! এই হস্তিনাপুর আজও দক্ষিণদিকে 
অদ্যাপি চ পুরং হোত সৃঢয়দ নামবিক্রমমূ। উচ্চ ও শ্রীগঞজার দিকে ঈখৎ অবনত। তা ভগবান 
সমুমতং দক্ষিণতো গঙ্গায়ামনুদৃশ্যাতে॥ ৫৪ : শ্রীবলরামেরট কীরিকে স্মরণ করিয়ে থাকে॥ ৫৪ ॥ 


ইতি শ্রীমত্তাগবতে মহাপুরাশে গারমহংস্যাং সংহিতায়াং দমনে” উত্তরার্ধে 
হাত্িনপুরক্নিবাপসফবনিবিজয়ো নামাউযটিতমোহ্ধায়ঃ | ৬৮ ॥ 


্রীমন্হর্ধি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সাহিতা শ্রীম্াগবতমহাপুরাণের দশম (উল্ধরার্ব) স্কন্ধোর হপ্তিনাপুর 
আকর্ষণরাগ সংকর্ষণ বিজয় নামক অইমষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।॥ ৬৮ ॥ 


ক্ধো বলদেববিক্য়োহটয,। 


অথৈকোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ 
উনসপ্ততিতম অধ্যায় 
দেবর্ষি নারদ-কর্তক শ্রীভগবানের গার্হ্থ্য-ধর্ম অবলোকন 


শরীক »উবাচ শ্রীশুকদেব বললেন--হে পরীক্ষিত ! যখন দেবর্ধি 
নারদ শুনলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে 
ং ই ংচ যোধিতাম্‌ (ভৌমাসুর) বধ করে স্বয়ংই সহভাধিক রাজকন্যাদের 
সাজার ! | পানির করেছেন তধন তার যনে 
কুনো ং তদু দিদৃক্তুঃ নারদঃ॥। ১ গা ধর্ম প্রতিপালন পদ্ধতি অবলোকন করবার 
অভিলাষ জাগল।॥ ১ ॥ 
তিনি চিন্তা করলেন_আহা ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 
ভি তৈত েকেন সরু সপ ক জাকের 
গৃহেষু দ্বষ্টসাহন্রং সত্িয় এক উদাবহত॥ ২. যোড়শ সহন রাজকনাদের পানি্রল করেছেন এতে 
| অতি আশ্চর্যজনক ঘটনা ! ২ ॥ 
ঘটনা বৃত্তান্ত জানতে দেবর্ষি নারদ উৎসুক ছিলেন। 
ইডুৎসুকো দবারবতীং দেবরবর্ণধুমাগমৎ। তিনি শ্রীভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করবার জনা দরারকাম 
পু্পিতোপবনারামদ্বিজালিকুলনাদিতান্‌ | ৩ | উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন যে দ্বারকায় উপবন ও 
উদ্ানসকল বিভিন্ন বর্ণের পুস্পে সুসজ্জিত। 
| বিভিন্ন বিহঙ্গকুলের কাকলিকুদন ও ভ্রমরের গুঞ্জন 
উৎফুল্লেন্দীবরান্ডোজবস্রারকুমুদোৎপলৈঃ | পরিবেশকে আনন্দমন্ডিত করে রেখেছে ॥ ৩ ॥ 
ছুরিতেষু সরঃসৃচ্চৈঠ কুজিতাং হংসসারসৈঃ॥ ৪ | নিৰ্মল জলবিশিষ্ট সরোবনে নানা ধরনের নীলপন্ন, 
লালপদ্ম ও শ্বেতপদ্বোর বিশাল সমাবেশ। কুমুদ ও অনা 
ধরনের পদ্দের এহেন দলবদ্ধ উপস্থিতি অতি মনোহর 
প্রাসাদলক্ষের্শবভির্জু্টাং স্ফাটিকরাজতৈঃ। দৃশ্য উপস্থাপিত করেছিল। সরোবরে তিনি হংস ও 


মহামরকতপ্রতো*  স্বর্ণরক্রপরিচ্ছেদৈই ৫ | সাবসদের কলরবে থাকতে দেখলেন॥ ৪ ॥ 
দ্বারকাপুরীতে স্ফটিক ও রজত নির্মিত নয় লক্ষ 


| মহল ছিল। সেই মহলের সকল গুহতল মরকতমণি 
বি গৈ (গায়া) মণ্ডিত থাকায় ঝকমক করছিল। সেইখানে কাঞ্চন 


রয্ালংকার খচিত পরিচ্ছদসকলের সুমনোহর শোভা 
শালাসভাভী রুচিরাং সুরালয়ৈঃ।  হিল/৫॥ 


সংসিক্তমার্গাঙ্গণবীথিদেহলীং | তিনি দেখলেন ঘে দ্বারকার রাজপথ, অলিগলি, 
পতৎপতাকাধবজবারিতাতপাম্!"॥ ৬ | চন্ষ্পথ ও বিপদনকেন্দ্র সকল অনন্য সুন্দর। 


১ বাদরায়ণিরুবাচ। ১উবাহযৎ। খিথিশোভাহ। 1 প্রাচীন বইতে 


এই গ্লোকে পরে “উৎফুলেন্দীবরাস্তোকহারকুমুদোৎপলৈঃ। ছুরিতেঘ সরস্সূচৈচঃ কুজিতাং 
পু্পিতোপবনারমন্িজ্াজি-কুলনাদিতাম্।" এই দেড়টি শ্লোকের উল্লেখ আছে, এর পরে লেই। 


বারিতাতপান্ঃ" 
হংসসারসৈঃ।॥ 


দশম স্বাদ (উনসপ্ততিতম অধ্যায় 


ISTH 


তন্যামন্তঃপুরং শ্রীমদর্চিতং সর্ববিষ্যপৈঃ। 
ঃ*' স্বকৌশলং যত্ৰ সা কাধললোন দর্শিতম্‌ ৷ ৭ 


তত্র মোড়শভিঃ সদ্রসহশৈঃ সমলন্কৃতম্‌। 


বিবেশৈকতমং শৌরেঃ পত্নীনাং ভবনং মহৎ॥ ৮ 


বিষ্টবধং বিদ্রমস্তভৈরবৈদর্ঘফলকোত্রমৈঃ। 
ইন্্রনীলময়েঃ কুত্র্জগত্যা"' চাহতত্বিযা॥ ৯ 


বিত্ানৈনি্মিতৈতত্া মুক্তাদামনিলব্িভিঃ। 
দান্তৈরাশনপর্যন্ৈর্মশ্যু্তমপরিষ্কৃতে: 


তৈঃ N৯০ 


দাসীভি্নিষ্ককষ্টীভিঃ সুবাসোভিরলন্কৃতম্‌। 
পৃষ্তিঃ সকঞ্চুকোফীযসুবন্ত্রণিকৃশ্ুলৈঃ ৷৷ ১১ 


রত্নপ্রদীপনিকরদ্যতিভির্নিরস্ত- 
ধবান্তং বিচিত্রবলভীষু শিখণ্ডিনোহঙ্গ। 
নৃতান্তি যত্র বিহিতাগুরুধূপমক্ষৈ- 
নির্যান্ত্ীক্্য ঘনবুদ্ধয় উন্নদন্তঃ।| ১২ 


সর্বস্মাপকং হতনা কারন নির্মিতম্‌। 


শ্জীলৈ্রকতোন্তনৈই। 


| আন্তাবলাদি পশুদের নিবাস, দভাতবন, দেনালয় 


আছির উপস্থিতি নগরের সৌন্দর্যকে ইংকর্ষ প্রদান 
করেছে। রাজপথ, অলিগলি, চতুষ্পথ ও গৃহন্থার সকল 


| সুগন্ধবারিতে উত্তমরূপে সিঞ্চিত। লগরে ছোট-বড় 


পতাকা  ধবন্ধের উপস্থিতি লক্ষণীয় ছিল যা প্রখর রৌদ্র 
নিবারণেও সহায়ক ছিল।। ৬ ॥ 
সেই দ্বারকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরের এক 


| আলাদা সৌন্দর্য ছিল অতি ৰড লোকপালগণও যার 


প্রশংসা ও পূজা করতেন। তার নির্নীগে যেন স্বয়ং 
বিশ্বকর্মা ভার সমন্ত কলাকৌশল ও শিল্পনৈগুণা উজাড 
করে দিয়েছিলেন ॥ ৭ ॥ 

সেই অন্তঃপুরে (রালিনিবাে) শ্রীভগবানের 
রানিদের যোড়শ সহজাধিক মহল ছিল। এইরূপ এক 
বিশাল মহলে দেৱৰ্ষি নারদ প্রবেশ করলেন।॥ ৮ ॥ 

সেই মহলে ছিল বিদ্রমনশিময় সপ্ত, বৈদূৰ্যমণিদয় 
উত্তর অলিন্দ ও নীলকান্তনণিময় দেওয়াল যা মহলের 
সৌন্দর্য-বর্ধন বদাছিল। সেই মহলের দিকে দিকে 
নীলকান্তমণি খচিত ছিল যার উচ্জলা কৰনো স্তিমিত হয় 
না॥৯॥ 

বিশ্বকর্মা নির্মিত ডপ্রাতণসনূহে নণিৰুক্তানালার 
ঝালর দেওয়া ছিল। রত্রথচিভ আসন ও পালগ হস্টীদন্ত 
নির্মিত ছিল॥ ১০. 

দাগীগণ সুবর্ণ নির্মিত হার তথা সুন্দর বস্ত্র 
সুসজ্জিত ছিল। সেবকগণ করুক, উদ, সুন্দর বস্তু ও 
মণিময় কর্ণকুণ্ডল ধারণ করে ছিল। পুটুর সংঘ/ক দাসী ও 
সেবকসকল নিজ নিজ কর্মে বাস্ত থেকে মহলের 
শোভাবর্ধন করছিল ॥ ১১ ॥ 

মহলের অগ্বাকার নিবারণ করছিল সারি সারি ত্র 
প্রদীপ। গবাঞ্ষপথে নির্গত হচ্ছিল মহল অভ্যন্তরে 
প্ন্থলিত অগ্ুরু ধূপের ধুর যাকে মেঘ মনে করে রত্রথচিত 
চিত্রিত অলিন্দে উপবিষ্ট শিখীগণ (মমূরগণ) নৃত্যশীল 
হয়ে উচ্সৈস্থরে কেকারব করছিল।। ১২ ॥ 

শ্রীনারদ ভগবান শ্রীকষ্ককে সেই মহলের 
রানি শ্রীরু্মিণীর সঙ্গে উপবিষ্ট থাকতে দেখলেন। 
সেখানে অনুরূপ রূপ-গুণ-অবন্া ও সুসজ্জিতা 


থে সুবাসোনগি,। 
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তং সদ্নিরীক্ষা ভগবান্‌ সহসোখিতঃ শ্রী- 
পর্ধ্তঃ সকলধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ। 

আনম্য পাদযুগলং শিরসা কিরীট- 
জুষ্টেন সাঞ্জলিরবীবিশদাসনে স্বে॥ ১৪ 


তস্যাবনিজ্য চরণৌ তদপঃ স্বমূর্মা 
বিজ্জগদ্গুরুতমোহগি সতাং পতিঙ্থি। 
ব্রঙ্মণাদেব ইতি খদ্গুণনাম যুক্তং 


তসোৰ  যচ্চরণশৌচমশেসতীর্থম্‌ ॥ জা 


প্ৰাহ প্ৰভো ভগ্গবতে করবামহে কিমূ॥ ১৬ 


নারদ উবাচ 


নৈৰাজুতং স্বয়ি বিভোহখিললোকনাথে 
মৈত্রী জনেখু সকলেখু দমঃ খলানামূ। 

নিঃশ্রেয়সায় হি জগৎছিতিরক্ষপাভ্যাং 
স্বৈরাৰতার উরুগায় বিদাম সুষ্ঠু ১৭ 


দৃষ্টং তবাউ্্িয়ুগলং জনতাপবর্গং 
্রক্মাদিভির্বাদি বিচিন্মগাধবোধৈই। 
সংসারকৃপপতিতোত্তরণাবলম্বং 
ধ্যায়ংস্চরাম্যনুগৃহাণ যথা স্সৃতিঃ স্যাৎ॥ ১৮ 


দাসীগণের অভাব না থাকা সত্তেও শ্রীরুক্সিণী স্বয়ং 
শ্রীভগবানকে সুবর্ণনির্মিত দণ্ডবিশিষ্ট চামর দ্বারা বাজন 
করছিলেন॥! ১৩ ॥ 

শ্রীনারদকে আসতে দেখে সবল ধার্মিকদের 
শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুন্মিণীর পালক্ষ থেকে উঠে 
এলেন এবং দেবর্ষি নারদকে যুগলচরণে কিরীটযুক্ত 
মস্তক অবনত করে প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর 
তিনি বন্ধাগুলি হয়ে নিজ আসনে তাকে উপবেশন 
করালেন।॥ ১৪ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ! এতে সন্দেহ নেই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
বিশ্বচরাচরের পরম গুরু আর তার চরণ প্রক্চালনকারী 
গঙ্গা সমস্ত জগৎকে পবিত্রতা প্রদান করে। তবুও তিনি 
পরমভক্তবৎসল এবং পুণ্াত্মা ব্যক্তিদের পরন আদর্শ ও 
ভাবের ইস্ট জার ব্রঙ্গাণ্দেব তার এক অসাধারণ নাম। 
তিনি ব্রাহ্মণদেরই নিজ আরাধাদেবতা বঙ্গে জ্ঞান করে 
খাকেন। অতএব এই নাম তার গুণানুকুল এবং যথার্থ। 
তাই তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই শ্রীনারদের পাদ 
্রশ্মালন করলেন ও তার চরণামৃত নিজ মন্তকে ধারণ 
করলেন।। ১৫ ॥ 

নয়শ্ৰেষ্ঠ নরসখা সর্বদর্শী পুরাণপুর ভগবান 
নারায়ণ শাস্্ো্ত বিধি অনুসরণ করে দেবর্ষি নারদের 
পূজা করলেশ। অতঃপর তিনি অমৃত থেকেও সুমিষ্ট 
| বচনে তার সাত সম্ভাষণ করে বললেন_“হে প্রভু ! 
আপনি তো স্বয়ং সমগ্র জ্ঞান, ইবরাগা, যশ, শ্রী 
| এবং এর পূ্ণ। বলুন ! আমি আপনার জন্য কী করতে 
| পারি 2১৬ ॥ 

দেবর্ষি নারদ বললেন_*ভগবন্‌ ! আপনি 
সর্বলোকের একমাত্র প্রভু। ভক্তদের মধ্যে প্রেম বিতরণ 
ও দুষ্টদের দণ্ড বিধান আদি আপনার কার্য সর্বজনবিদিত। 
হে পরম যশন্নী প্রভু ! জগতের স্থিতি ও রক্ষাদ্ারা 
জীব কল্যাণসাধন হেডু জগতে আপনার স্বেচ্ছায় 
আগমন হয়ে থাকে। এই তথ্য আমরা সমাকভাবে 
| অবগত॥ ১৭ ॥ 

এ আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ আপনার 
শ্রীপাদপদ্ের দর্শন লাভ হল। আপনার এই চরণকমল 
সকলকে পরম শাস্তি ও মোক্ষ প্রদানে সমর্থ। যাদের 
জ্ঞানের পরিসীমাই নেই সেই ব্রহ্ম শংকরাদিও 


দশম ন্ধ (উনসপ্তুতিভম অধ্যায়) 
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ততোহনাদাবিশদ্‌ গেহং কৃষ্ণপত্নাঃ স নারদঃ। 
যোগেশ্বরেশ্বরস্যাঙ্গ যোগমায়াবিবিংসয়া॥ ১৯ 


দীবান্তমক্ৈন্তত্রাপি প্রিয়য়া চোন্ধৰেন চ। 
পুজিতঃ পরয়া ভক্ঞা প্রত্যুথানাসনাদিভিঃ॥ ২০ 


পৃ্টশ্চাবিদূষেবাসৌ কদাহহয়াতো ভবানিতি। 
ক্রিয়াতে কিং নু পূর্ণানামপূর্ণেরস্মদাদিভিঃ।॥ ২১ 


অথাপি ব্রুহি নোত্ৰহ্মন্‌ জন্মৈতচ্ছোভনং কুরু। 
স তু বিস্মিত উত্থায় তৃষ্ণীমন্যদগাদ্‌ গৃহম্‌ ৷৷ ২২ 


তত্রাপাচষ্ট গোবিন্দং লালয়ন্তং সুতাঞ্চিশূন্‌ ”'। 
ততোহনাস্মিন্‌ গৃহেহপশান্জ্জনায় কৃতোদামমূ॥ ২৩ 


জুহন্তং চ বিতানাগীন্‌ যজন্তং পঞ্চভির্মখৈঃ। 
ভোজয়ন্তং দ্িজান্‌ কাপি ভুঞ্জানমবশেষিতম্‌ ॥ ২৪ 


প্রতিনিয়ত তাদের হৃদয়ে এই পাদপদ্বের মধুর স্মৃতি 
ধারণ করে থাকেন। বস্তুত ওই শ্রীচরণই সংসার কৃপ 
থেকে পতিত ব্যক্তিদের উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র সম্বল। 
আপনি আমার উপর কৃপা করুন যাতে আমার সেই 
গাদপগ্নের স্মৃতি নিত জাগরাক থাকে। আমি যেখানেই 
থাকি না কেন আমি যেন আপনার পাদপঞ্জোর ধ্যানে তথায় 
থাকি৷ ১৮ ॥ 

হে খরীক্ষিৎ ! অতঃপর দেবর্ধি প্রীনারদ 
যোগেশ্বরদেরও ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার 
রহসা জানবার জনা তার দ্বিতীয় পত্নীর মহলে 
ক্রলেন॥ ১৯ ॥ 

সেইখানে তিনি দেখলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ 
প্রাপপ্রিয়া ও শ্রীউদ্ধবের সঙ্গে পাশা খেলছেন। সেখানেও 
শ্রীভগবান দাঁড়িয়ে উঠে তাকে স্বাগত করলেন। আসনে 
উপবেশন করালেন ও বিভিন্ন মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি দারা তার 
পুজ্ার্চনা করলেন॥ ২০ ॥ 

অতঃপর শ্রীভগবান শ্রীনারদকে দেখে এমন প্রশ্ন 
করলেন যেন তিনি তার আগমন বার্তা আদৌ জানেন না। 
| তিনি প্রশ্ন করলেন “আপনার আগমন কর্ন হল ? 
আপনি তো পরিপূর্ণ আত্মারাম-আপ্তকাম আর আমরা 
তো অপূর্ণ। এমন অবস্থায় আমরা আপনার কোন্‌ সেবায় 
লাগতেপারি! ২১ ॥ 

হেবা শ্রীনারদ ! আপনি কৃণাপূর্বক আদেশ 
করুন যাতে আমরা আপনার সেবা করে জন্ম সার্থক 
করি" শ্রীভগবানের কথা শুনে শ্রীনারদের আশ্চর্যের 
সীমা ছিল না। তিনি হতবাক হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং 
অনা হলে গমন করলেন ॥ ২২ ॥ 
| সেই মহলে দেবর্ষি নারদ দেখবেন যে ভগবান 
[শ্ৰীকৃষ্ণ শিল্ুপুত্ৰগণের লালন-পালনে ভীষণ বান্ত 
রয়েছেন। সেইখান থেকে তিনি যখন অনা এক মহলে 
গমন করে দেখলেন যে ভগবান শ্রীকষ৷ মধাহল্লানের 
্র্কতি নিচ্ছেন। ২৩ ॥ 

(এইভারে বিভিন্ন মহলে গমন করে দেবর্মি নারদ 
শ্রীভাবানকে ভিন্ন ভিন্ন কর্মে যুক্ত দেখলেন।) কোথাও 
তিনি যজ্ঞকুণ্ডে হোম করছেন আর কোথাও পয 


[মন 


শন সুতন। 
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কাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্ং ব্রহ্ম বাগ্যতম্‌। সহযোগে দেবতাদির আরাধনা করছেন। কোথাও তিনি 
চাসিচর্মভাং চরন্তমসিবর্মসু ব্রাহ্মণভোজনে নিয়োজিত আবার কোথাও তিনি সয়ং 

কৱ i রি বজ্ঞাবশেষ ধারণ করছেল॥॥ ২৪ ॥ 
কোথাও তিনি সন্ধ্যাহ্নিক করছেন আর কোথাও 
অশ্বৈগজৈ রথৈঃ কাপি বিচরন্তং গদাগ্রজম্‌। দেখলেন তিনি একমনে গায়ত্রী জপ কবে যাচ্ছেন। 
কচিচ্ছয়ানং পর্যক্ষে ভূয়মানং চ বন্দিভিঃ॥ ২৬ রা eed 0 he 


ধারণ করে তা চালনা করবার শিক্ষা গ্রহণে ব্যস্ত 
রয়েছেন॥ ২৫ ॥ 
্্যন্তং চ কম্মিংশ্চিন্ন্তিভিশ্চোদ্ধবাদিভিঃ। কোথাও তিনি উদ্ধবাদ মদের সঙ্গে কোনো 


গুরুগন্তীর বিষয়ের উপর পরামর্শ করছেন আর কোথাও 
জলক্রীড়ারতং কপি বারমুখ্যাবলাবৃতম্॥ ২৭ তিনি অতি উত্তম বারবণিতাদের সঙ্গে পরিবৃত থেকে 


জলকেলি করছেন॥ ২৭ ॥ 
কোথাও তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রা্মীণদের বস্ত্রালংকারে 
কুত্রচিদ্‌ দ্বিজমুখোতে দদতং ম্বলক্ষতাঃ। 
is y গা রা সুসচ্ছিত ধেনু দান করছেন আর কোথাও তিনি মঙ্গলময় 
ইতিহাসপুরাগানি শৃদৃন্তং'’ মঙ্গলানি চ॥ 


ইতিহাস ও পুরাণাদি শ্রবণ করছেন।॥ ২৮ ॥ 
কোথাও কোনো পরীর মহলে তিনি নিজ 
এ প্রাণপ্রিয়ার সঙ্গে রসালাপে ব্যস্ত রয়েছেন আর কোথাও 
ন্যয় কাচিৎ শিয়া গৃছে। তিনি ধর্ম সেবন করছেন। কোনো মহলে তিনি অর্থ 
কাপি ধর্মং সেবমানমর্থকামৌ চ কুত্রচিৎ॥ ২৯ সেন করছেন অর্থাৎ ধনসংগ্রহ ও ধনবদির কার্যে যুক্ত 
রয়েছেন ; আর কোথাও তিনি ধর্মানুকূল গৃহন্তোটিত 
বিষয়সকল উপভোগ করছেন॥ ২৯ ॥ 


খাযবমেকমাসীনং৮। পুরুষং প্রকৃত পরমূ।. | কের বান শ্রীকৃষ্ণ একান্তে বসে প্রকৃতির 


শুঙ্রযন্তং গুরূন্‌ কাপি কামৈর্ভোগৈঃ/" সপর্ধমা॥ ৩০ অতীত সেই গরম পুরুষের ধান করছেন আর কোথাও 
গুরুজনদের আকাঙ্ষ্ষিত 'ভোগসামগ্রী সমর্পণ করে 


| উদের সেবা-শুপ্রাষা করছেন॥ ৩০ ॥ 
কুৰ্বন্তং বগ্রহং কৈশ্চিৎ সন্ধিং চানাত্র কেশবম্‌। দেবি নারদ দেখলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কারো 
কুত্রাপি সহ রামেণ চিন্তুয়ন্তং সতাং শিবম্‌ ৷ ৩১ | সঙ্গে যুদ্ধ প্রসঙ্গ আলোচনা করছেন আর অনা কারোর 


সঙ্গে সন্ধির কথা বলছেন। কোথাওবা তিনি ভগবান 


পুত্রাণাং দুহিতৃণাং চ কালে বিধ্যুপযাপনম্‌। 
দারৈর্বরৈন্তৎসদৃশৈঃ কল্গযন্তং বিড়তিভিঃ॥ ৩২ 


কোথাওবা তিনি যথোচিত সময়ে পুত্র-কন্যাদের 
যথাযোগা পাত্রী-পাত্রের সঙ্গে অতিশয় জাঁকজমক করে 

| বিধিমতে বিবাহ দিচ্ছেন।। ৩২ ॥ 
প্রস্থাপনোপানয়নৈরপত্যানাং মহোৎসবান্‌। তিনি কোথাও গৃহ থেকে কন্যাকে বশর গৃহে বিদায় 


বাক্ষা যোগেশ্বরেশস্য যেষাং লোকা বিসিম্মিনে।। ৩৩ দিচ্ছেন আর কোথাওবা অনাদের আমন্ত্রণ করবার 


গায় ধ্যানে কচ 'শমভোগেই। 


দশম ফ্রব্ধ (উনসপ্ততিতম অধ্যায়) ভার 


ঘজন্তং সকলান্‌ দেবান্‌ পি ক্রতুভিরূর্জিতৈঃ। 
পূ্য়ন্তং কৃটিৎ বর্মং কৃপারামমঠাদিভিঃ ॥ ৩৪ 


চরন্তং মৃগয়াং কাপি হয়মারুহয সৈন্ধবম্‌। 
মন্তং ততঃ পশুন্‌ মেধ্যান্‌ পরীতঃ যদুপুজবৈহ॥ ৩৫ 


অব্যজলিঙ্গং  প্রকৃতিদস্তঃপুরগৃহাদিমু। 
কচিচ্চরন্তং যোগেশং তত্তন্তাববুভুৎসয়া ৷ ৩৬ 


অথোবাচ হৃযীকেশং নারদঃ গ্রহসমিব। 
ঘোগমায়োদয়ং বীক্ষ্য মানুষীমীমুষো গতিম্‌॥। ৩৭ 


বিদাম যোগমায়ান্তে দুর্শা অপি মায়িনাম্‌। 
ঘোথেশ্বরাত্বন্‌ নির্ভাতা ভবৎপাদনিষেবয়া॥ ৩৮ 


অনুজানীহি মাং দেব লোকাংস্তে যশসাধুতান্‌। 
পর্মটামি তবোদগায়ন্‌ লীলাং ভুবনগাবনীম্‌॥ ৩৯ 


শ্রীভগবানুবাচ 


্রচ্মন্‌ ধৰ্মস্য বক্তাহং কর্তা তদনুমোদিতা। 
তচ্ছিক্ষয়ল্লোকমিমমাহ্ছিতঃ পুত্ৰ মা খিদঃ ৪০ 


শ্রীশুক উবাচ 


ইভ্যাচরন্তং সন্ধর্মান্‌ পাবনান্‌ গৃহসেধিনাম্। 
তমেব সর্বগেহেষু সন্তমেকং দদর্শ হ॥ ৪১ 


কৃষ্ণস্যানন্তৰীৰ্যস্য ঘোগমায়ামহোদয়ম। 
মুহা ঝণিরভ়দ বিশ্মিতো জাতকৌতুকঃ।॥ ৪২ 


প্রশ্থতিতে যুক্ত আছেন। যোগেস্মরদের ঈশ্বর শ্রীকুষ্চকে 
এইরূপ বিরাট কর্ম-যজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখে 
দেবরষ রশ্যয়ািত হয়ে যাচ্ছিলেন ॥ ৩৩ ॥ 

কোথাওবা তিনি বিশাল যজ্ঞের দ্বারা সমস্ত 
দেবতাদের যন্ধন ও পুজা করছেন আর অনা কোথা 
বুপধনন, উপবন নির্মাণ ও মঠাদি প্রতিষ্ঠা করে 'ইষ্ট 
পূরণকারী ধর্মাচরণ করছেন॥ ৬৪ ॥ 

কোথাওৰা তিনি৷ শ্ৰেষ্ঠ যাদব পরিবৃত হয়ে 
গিদ্ধুদেশীয় অশ্বে আরোহণ করে মৃগয়া করছেন ও তাতে 
যজ্ঞ হেতু বধ্য পশুসকল বধ করছেন।। ৩৫ ॥ 

কোথাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্র্দদের মধো ও 
অন্তপুরের মহলে ছদ্মবেশে গোপনে সকলের অভিপ্রায় 
অবগত হতে বিচরণ করছেন এই তো ভগবানের 
যোগোশ্বরোচিত কর্ন ! ৩৬ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! এইরাপ নরলীলায় যুক্ত ভরযীকেশ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণর যোগমায়ার বৈভব দেখে দের্ষি 
হ্রীনারদ হাসতে হাসতে তাকে বললেন ॥ ৩৭ ॥ 

হে যোগেশ্বর ! হে আত্মদষ্টা! আপনার যোগমায়া 
অ্রক্মাদি মায়াবীদেরও অগমা। কিন্তু আনি আপনার 
যোগমায়ার রহস্য অবগত আছি কারণ আপনার 
শ্রীপাদপল্লের সেবায় নিতাযুক্ত থাকায় তা স্রয়ংই আমার 
সন্মুশে প্রকাশিত।॥ ৩৮ ॥ 

হে দেবতাদেরও আরাধ্য দেবতা ভগবন্‌, ! চতুর্দশ 
ভুবন আপনার যশোগাথায় পরিপূর্ণ। আপনি আমাকে 
আপনার সেই ত্রিভুবনপাবন লীলা গান করে বিচরণ 
করবার অনুমতি প্রদান করুন।॥ ৩৯ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন--হে দেবি ্রীনারদ। 
আমি স্বযংই ধর্মের উপদেশক, প্রতিগালক ও অনুমোদন 
কর্তাও। তাই সংসারধর্ম শিক্ষাদানের উদ্দেশোই আমি 
এইরাপ ধর্মাচরণ করে থাকি। অতএব হে প্রিয় পুত্র ! তুমি 
আমার এই যোগমায়া দেখে মোহিত হয়ো না। ৪০ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন_ এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
গৃহসছদের পবিত্রতা প্রদানকারী শ্রেষ্ট ধর্মাচরণ করছিলেন। 
তিনি এক ও অদ্বিতীয় হওয়া সত্তেও দেবা শ্রীনারদ 
তাকে তার পরীর মহলে পৃথক পৃথক ভাবে 
দেখেছিলেন॥ ৪১ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি। তার যোগমায়ায় 
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শ্ৰীমন্তাগবত 


ইতার্থকামধর্মেষু কৃষ্ণেন শ্রদ্ধিতাক়না। 
সম্যক্‌ সভাজিতঃ স্ৰীতন্তমেবানুস্মরন্‌ যযৌ।। ৪৩ : হলেন ; তার কৌতূহলের কোনো গীমা ছিল না॥। ৪২ ॥ 


কর্মাণাননাবিষয়াণি হরিশ্চকার। 


যন্ত্র গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা 


দ্বারকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গৃহস্ছসম আচরণ 


| জর ধর্ম, অর্থ ও কর্মকূপ পুকুরের উপর অনন্ত 


শ্রদ্ধাই সৃচিত করেছিল। তিনি দেবর্ষি নারদকে যপাযোগা 
সম্মান দিলেন। অতঃপর দেবর্ষি নারদ পরম প্রসন্নতায় 
্রজ্গবানকে স্মরণ করতে করতে প্রস্থান করলেন ॥ ৪৩ ॥ 

রাজন্‌ ! ভগবান নারায়ণ সমস্ত জগতের কল্যাণ 
হেতু নিজ অচিন্তা মহাশক্তি যোগমায়াকে অবলম্বন 
করে নরলীলা করেন। দ্বারকাপুরীতে যোড়শ সহস্রাধিক 
পরীগণ সলজ্জ ও প্রেমময় দৃষ্টি ও অধরে মৃদুমন্দ 
স্মিতহাস্য ধারণ করে তার সেবায় নিতাযুক্ত থাকতেন ও 
তার সঙ্গে বিহার করতেন॥ ৪৪ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাসকল অনবদ্য ২ তা 
অনা কেউ করতে কখনো সক্ষম নয়। হে পরাক্ষিৎ! তিনি 
সৃষ্টি-স্লিতি-লয় এর পরম কারণস্বরূপ। তার লীলা 
সংকীর্ভনকারী, শীলাশ্রবগকারী এবং সংকীর্ভন ও শ্রবণ 
অনুমোদনকারী মোক্ষের পথন্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 


ভক্তির্ভবেদ্‌ ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে॥ ৪৫ পাদপন্মে পরম প্রেমময় ভক্তি লাভ করে থাকে॥ ৪৫ ॥ 


ইতি শ্রীঘডাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসযাং সংহিতায়াং দশম্ক্ষে ৯ উত্তরার্ধে 
বষ্গাহহাদশনিং নামৈকোনসপ্তাতিতমোহধায়ঃ ॥ ৬৯ ॥ 
শ্রীমনমহৰ্ষি বেদবাস প্রলীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমাগবতসহাপুরাণের দশম (উত্তরার) স্কন্ধের 
কৃষ্ণ -গার্হসথাদর্শন নামক উনসপ্ততিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥ 


দ্ধ একোন,। 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যচর্যা ও জরাসন্ধ দ্বারা বন্দী 
করে রাখা রাজাদের দূতের তার নিকট আগমন 


শ্রীশুক "উবাচ 


অথোষম্যুপবৃত্তায়াং কুক্ুটান্‌ কূজতোহশপন্‌। 
গৃহীতকণ্ঠাঃ পতিভির্মাধব্যো বিরহাতুরাঃ।। ১ 


বয়াংস্যরূরুবন্‌ কৃষ্ণং বোধযন্তীব বন্দিনঃ। 
গায়ত্সলিবনিপ্রাণি মন্দারবনবায়ৃতিঃ॥ ২ 


মূহূ্তং তং তু বৈদ্ভী নামৃষ্যদতিশোভনম্‌। 
পনিরন্তণবিশ্লেষাৎ প্রিয়বাহভ্তরং গতা॥ ৩ 


্রাচ্ছে মুহূর্ত উত্থায় বার্যুপস্পৃশ্য মাধবঃ। 
দধ্যৌ গ্রসন্রকরণ আত্মানং তমসঃ পরম্॥ ৪ 


Ie 


অতিপ্রতাযে মোরগের ডেকে ওঠা এক নিত 
নৈমিত্তিক ঘটনা। শ্রীকৃষ্ণের বাহু পরিবেষ্টিত ভর প্রগণ 
এই মোরগের ডাককে আত সহ্য করতে পারতেন না 
কারণ আশুবিরহ চিন্তা তাদের ব্যাকুল করে তুলত।॥ ১ ॥ 
তখন সৰীরণ পারিজাত পুস্পের সৃগান্না বহন করে 
ধীরছির পদক্ষেপে প্রবাহিত হত। ভ্রমরগণ তালছন্দে নিজ 


৷ সংগীত পরিবেশন করতে শুরু করত। পক্ষীগণ জাগরিত 


হয়ে বন্দীজন সম কলরব দ্বারা স্তস্থতি করে ভগবান 
শ্ৰীকৃষ্ণকে নি্রপিত করার চেষ্টায় যুক্ত হত॥ ২ ॥ 

আলিঙ্গনসুখ হারাবার আশঙ্ষায় প্রিয়তমের ডুজ 
পাশে আবদ্ধ শ্ৰীরুক্সিণীর সেই পরম রমলীয় ৪ পবিত্র 
ব্রাহ্মমূহ্ঠকেও অসহ্য বলে এনে হত॥ ৩ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহৃতেই শয্যাভ্যাগ 
করতেন এবং হম্্বদনাদিপ্রক্মালিত করে নিজ মায়াভীত 
আত্মস্বরূপের ধ্যানে মগ্র হতেন। তার দেহের রোমকৃপ 
সকলে তখন যেন আনন্দের বিচ্ছুরণ হত।। ৪ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবানের সেই আয়স্থরূগ 
সজাতীয-বিজ্ঞাতীয় এবং স্বগতভেদরহিত এক, অদ্বিতীয় 
ও অখশু-কেননা তাতে উপাধি অথবা উপাধির 
কারণরাপ অন্য কোনো বস্তুর অস্তিইষ্ট নেই। সেই 
কারণেই তা অবিনাশী সত্া। যেদনা চন্র-সৃর্য প্রভৃতি নে 
ইন্দিয়ের দারা এবং নেত্র য় চন্্র-সূর্য প্রভৃতির দ্বারা 
প্রকাশিত হয়, তদনুরূপ আত্মন্মবাঁপ অপরের 'দ্বারা 
প্রকাশিত নয়, স্বয়ংপ্রকাশিত। তার কারণ এই যে নিজ 
স্বরূপে নিতা অবস্থান এবং কালের গীমার ও 
অসংস্পৃষ্ট থাকার কারণে অবিদ্যা তাকে স্পর্শও করতে 
সক্ষম হয় না। তাতে প্রকাশা ও প্রকাশক ভাব আদৌ থাকে 
না। জগতে সৃষ্টি-স্িতি-লযের কারণরূপে ব্রহ্মশক্তি, 


₹ বিষ্ণুশক্তি এবং রুদ্রশক্তি-সকল দ্বারা কেবল এই অনুমান 
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অথাধ্ুতোহস্তসামলে যথাবিধি 
ক্রিয়াকলাপং পরিধায় বাসসী। 

চকার সন্ধোপগমাদি সতমো 
হতানলো ব্ৰহ্ম জজাপ বাগ্যতঃ।॥ 


উগস্থায়ার্কমুদান্তং তপয়িত্বাহহ স্মনঃ কলাঃ। 
দেবানৃষীন্‌ গিতৃন্‌ বৃদ্ধান্‌ বিগ্রানভাা চাতববান্‌॥ 


ধেনুনাং রুক্মশৃষীণাং সাধবীনাং মৌন্তিকসজামূ। 


প্যস্থিনীনাং গৃষ্টানাং সবৎসানাং সুবাসসাম্।। ৮ 
দদৌ রূপাখ্রাগ্রাণাং ক্ষৌমাজিনতিলৈঃ সহ। 
অলঙ্কৃতেভ্যো বিপ্লেভ্যো বদ্ধং বন্ধ দিনে দিনে॥ ৯ 


গোনৰিপ্ৰদেৰতাবৃদ্ধগুরূন্‌ '' ভূতানি সর্বশঃ। 
নমন্ৃত্যাত্বসম্ভৃতীর্মঙ্গলানি-। সমস্পৃশৎ॥ ১০ 


আত্মানং ভূষয়ামাস নরলোকবিভূষণম্‌। 
বাসোভির্ভমৈঃ স্বীয়ৈৰ্দিব্যস্ৰগনুলেপনৈঃ।৷ ১১ 


অবেক্ষাজ্যং তথাদর্শং গোৰ্যদ্বিজদেৰতাঃ। 
কামাংশ্চ সর্ববর্ণানাং পৌরাস্তঃপুরচারিণাম্‌। 
প্রদাপ্য প্রকৃতীঃ কামৈঃ প্রতোষা প্রতানন্দত।। ৯২ 


“ৰদ্ধান্‌ রন নো ভূভী-। 


করা সম্তব হয় যে সেই স্বরূপ অসংস্পৃষ্ঠ এক সন্তাস্বরূপ 
ও আনন্দস্বরূপ। সাধারণভাবে বোঝাবার জন্য তাকে 
‘ব্রহ্ম’ বলা হয়ে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন নিক্গ 
সেই আত্মস্থরূপের ধ্যান করে থাকেন ॥ ৫ ॥ 

অতঃপর তিনি বিধি অনুসারে নির্মল ও পবিত্র 
জলে স্নান করে শুদ্ধ বস্তু ও উত্তরীয় ধারণ করে যথাবিধি 
নিতাকর্ম সন্ধ্যা-বন্দনাদি করেন। অতঃপর তিনি যল্প 
করতে বসেন ও মৌন ধারণ করে গায়ত্রী জগ করেন। 
তিনি এইসকল কর্ম করেন কারণ তিনি যে সক্নদের 
আদর্শ বাক্তিসম॥ ৬ ॥ 

সূর্যোদয় কালে তিনি সূর্ধোগাসনা করেন এবং নিজ 
কলাস্বরূপ দেবতা, খষি, পিতৃপুরুষদের তর্পণ করেন। 
অতঃপর তিনি কুলবযোবদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের বিধিপূর্বক পুজা 
করেন। অতঃপর পরন মনন্ী শ্রীকৃষ্ণ দু্ধব্তী প্রথম 
প্রসৃতা, সবৎসা শান্ত সরল স্বভাব গাভী দান করেন। গাভী 
দান কালে তাদের সুন্দর বস্তু ও রত্রমালা ধারণ করানো 


| হয় ; শৃঙ্গ সুবৰ্ণে ও বুর রৌপো মণ্ডিত করা হয়। তিনি 


ব্রাহ্মণদের বস্তরালং কারে সুসজ্জিত করে পন্টবন্তর, মৃগচর্ম 
ও তিল সহযোগে প্রতিদিন তেরো সহস্র চুরাশি ধেনু দান 
করেন॥ ৭-৯ ॥ 

তদনন্তর তিন নিজ বিভৃতিরূপ ধেনু, ব্রাহ্মণ, 


দেবতা, কুল-বয়োবৃদ্ধ, ধরুদ্জন এবং সমস্ত গ্রাণাদের 


প্রণাম নিবেদন করে মাঙ্গলিক 
করেন॥ ১০ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবানের অঙ্গের নিষ্ঞন্ন এক অনুগন 
সৌন্দর্য আছে ; তবুও তিনি লীতান্বরাদি দিবাবসত্ু, 
কৌস্তভাদি দিবা অলংকার, দিবা পুষ্পমালা ও চন্দনাদি 
দিব্য অঙ্গরাগ্গে নিজেকে বিভূষিত করে থাকেন॥ ১১ ॥ 

অতঃপর তিনি ঘৃত ও দর্পণে নিজ কমলানন 
প্রত্যক্ষ করেন আর গাভী, বৃষ, দিজ ও দেবপ্রতিমা সকল 
দর্শন করেন। তারপর তিনি নগরবাসী ও অন্তঃপূরবাসী 
চতুবর্ণের জনগণের অভিলাষ পূর্ণ করেন তঃপর 
অন্যান্য (গ্রামবাসী) প্রজাদের কামনাপুর্ভি করে তাদের 
সন্বষ্ট করেন এবং সকলকে প্রসন্ন থাকতে দেখে নিজেও 
পরমানন্দ লাভ করেন। ১২ ॥ 


বন্সকল সপর্ণ 


দশম ন্্ধ (সপ্ততিতম অধ্যায়) 
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সংবিভজ্যাগ্রতো বিপ্রান্‌ সক্তাদুলানুলেপনৈঃ। 
সুহৃদঃ প্রকৃতী্দারানুপাযুঙক্ত ততঃ স্বয়ম্‌॥ ১৩ 


তাবৎ সূত উপানীয় সান্দনং পরমাজ্ুতম্‌। 
সুস্বীবাদোহযৈুক্তং প্ৰণমাৰস্থিতোহগ্ৰতঃ॥ ১৪ 


গৃহীত্বা পাণিনা পাণী সারথেন্তমথারুহৎ। 
সাতাক্াদ্দবসংঘুক্তঃ পূর্বাদ্রিমিৰ ভাঙ্করঃ॥ ১৫ 


ঈক্ষিতোহ্যঃপুরন্ত্রীণাং স্রীড়প্রেমবীক্ষিতৈঃ। 
কাছা বিসৃষ্টো নিরগাজ্জাতহাসো হরন্‌ মনঃ॥ ১৬ 


সুধর্মাখ্যাং সভাং সর্বৈব্চিভিং পরিবারিতঃ। 
প্রাবিশদ্‌ যয়িবিষ্টানাং ন সন্থাঙগ মডৃরসযঃ॥ ১৭ 


তত্রোপৰি্টঃ পরমাসনে বিভু- 

বভৌ স্বভাসা ককুভোহবভাসয়ন্‌-। 
বৃতো . নুসিইহৈদু্িদূতমো 
যথোড়ুরাজো দিবি তারকাগণৈঃ॥ ১৮ 


তর্লোপমন্ত্িণো রাজন্‌ নানাহাসারসৈরবিভুম্‌। 
উপভঙ্ছটাচার্যা নর্কান্তাগুবৈঃ পুথকৃ॥ ১৯ 


মৃদঙ্গবীণামুরজবেণুতালদরস্বনৈঃ 
ননৃতুৰ্জওস্তুৰুশ্চ সৃতমাগধবন্দিনঃ॥ ২০ ৷ 


(ক্ষণে. জো বিরাজয়ন্‌। 


তিনি পুষ্পনাল।, তাম্বল, চন্দন এবং অঙ্গরাগ 
আদি বন্থসকল প্রথমে সনীগস্থ ব্রাহ্মণ, আত্মীয়স্বজন, 
মন্ত্রী ও রানিদের মধো বিতরণ করে অবশিষ্ট নিজে 
বাবহার করেন॥ ১৩ ॥ 

শ্রীভগবানের এইরূপ কর্ন সম্পাদন কালে সারথি 
দারুক সুীবাদি অশ্রগণ সংযুক্ত অতি আশ্চর্জজনক রথ 
তার কাছে নিয়ে আসত এবং প্রণাম নিবেদন করে তার 
সুখে দণ্ডায়মান থাকত।॥ ১৪ ॥ 

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি ও উদ্ধরের সঙ্গে 
স্বয়ং সারথির হাত ধরে রথারোহণ করতেন। তখ 
হত যেন ভুবনভাস্কর ভগবান সূর্য উদয়াচল পর্বতে 
আরোহণ কবলেন॥ ১৫ ॥ 

তখন রানিনিবাসের রমলীগণ সলজ্ভ প্রেমময় 
দৃষ্টিতে তকে অবলোকন করতে থাকতেন এবং অতি 
কষ্টে বিদায় দিতেন। শ্রীভগবান অধরে মৃদুমন্দ হাসা 
ধারণ করে তাদের চিন্ত হরণ করে মহল থেকে নির্গত 
হতেন॥ ১৬ ॥ 

হে পরীক্ষিং ! অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব 
যদুবংশীয়দের সঙ্গে সৃধর্মামভাতে প্রবেশ করতেন। সেই 
সভার অনন্ত মহিমা ; তাতে যোগ দিলে ক্রুধা-তৃষগ, 
শোক-মোহ এবং জরা-মৃত্যু অর্থাৎ ছয় দেহধর্ণের 
উৎসীড়নের বোধ থাকে না॥ ১৭ ॥ 

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বমশীসকলের কাছ থেকে 
পুথক পৃথক ভাবে বিদায় গ্রহণ করে একরূপেই সুধর্মা- 
সভাতে প্রবেশ করতেন ও সেইখানে অবস্থিত শ্রেষ্ট 
সিংহাসনে উপবেশন করতেন। তার অঙ্গকান্তিতে 
দিকসকল আলোকিত হয়ে উঠত। তথন যনুবংশীয় 
বীরদের মধ্যে যদুবংশ শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ষকে 
উপবিষ্ট দেখে মনে হত যেন নক্ষত্রখচিত আকাশে 
চন্তরদেব শোভাবর্ধন করহেন॥ ১৮ ॥ 

প্রীক্ষিৎ ! দুধর্মাসভাতে বিদ্যুকগণ হাসাকৌতুক 
করে, নষ্টাচর্যগণ অভিনয় করে ও নর্ভকীগণ নিষ্ক 
দলের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে নূতা পরিবেশন কবে 
শ্রীভগবানের সেবায় যুক্ত থাকতেন॥ ১৯ ॥ 

তখন মৃদঙ্গ, বীণা, পাখোয়াজ, বেণু, করতাল ও 
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তত্রাহু্বাহ্মণাঃ কেচিদাসীনা ব্রহ্মবাদিনঃ। 
পূর্বেষাং পুণাযশসাং রাজ্ঞাং চাকথয়ন্‌ কথাঃ॥ ২১ 


তিত্রেকঃ পুরুষো রাজনলাগতোহপূর্বদর্শনঃ। 
বিজ্ঞাপিতো ভগবতে প্রতীহারৈঃ প্রবেশিতঃ॥ ২২ 


স নমন্ৃত্য কৃষ্ণায় পরেশায় কৃতাঞ্জলিঃ। 
রাজ্ঞামাবেদয়দ্‌ দুঃখং জরাসন্ধনিরোধজম্‌”'॥ ২৩ 


যে চ দিশিজয়ে তস্য সম্মতিং ন যযুর্ন্পাঃ। 
প্রসহ্য রুদ্ধান্তেনাসন্মযুতে দ্ধে গিরিব্রজে॥ ২৪ 


কৃষ্ণ কৃষ্াপ্রমেয়াত্মন্‌ প্রপন্নভয়ভগ্জান। 
বয়ং ত্বাং শরণং যামো ভবভীতাঃ পৃথন্ধিয়ঃ।৷ ২৫ 


লোকো বিকর্মনিরতঃ কুশলে প্রমন্তঃ 
কর্মণায়ং। ত্বদুদিতে ভবদর্চনে স্বে। 

যন্তাবদসা বলবানিহ জীবিতাশাং 
সদাশ্ছিনত্যানিমিষায় নমোহম্ব তস্মৈ॥ ২৬ 


লোকে ভবান্জগদিনঃ কলয়াবতীর্ণঃ 
সন্রক্ষণায় খলনিগ্রহণায় চান্যঃ। 
কশ্চিৎ ত্বদীয়মতিযাতি নিদেশমীশ 


| শঙ্ছ বাজতে থাকত আন সৃত, নগধ ও বন্দীজন নৃত্যগীত 


সহকারে শ্রীভগবানের সেবায় যুক্ত থাকত॥ ২০ ॥ 

কোথা ওবা পাঠক ব্ৰাহ্মণ বসে বেদমন্ত ব্যাখ্যায় যুক্ত 
খাকতেন। তারা প্রাচীন পুণাকীর্তি রাজাদের চরিত্র গানও 
করতেন ২১ ॥ 

একদিন দ্বারকাপুরীর রাজসভার দ্বারে এক অচেনা 
বাক্তির আগমন হল। দৌবারিক শ্রীভগবানকে তার 
আগমন বার্তা সৃচিত করল। অতঃপর শ্রীভগবানের 
অনুমতি নিয়ে তাকে সভাভরনে উপস্থিত করা 
হল॥২২॥ 

সেই ব্যক্তি রাজসভায় এসে প্রথমে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণকে বদ্ধাগুলি হয়ে শ্রদ্ধাুলি নিবেদন করল। 
অতঃপর সে ভগবান শ্রীকফ্ণের কাছে সেই বিশ সহস্র 
রাজাদের দুঃখ দুর্দশার কথা নিবেদন করল যারা 
জরাসন্ধের দিত্বিজয় কালে তার বশ্যতা স্বীকার না করায় 
জরাসম্া-কর্তৃক বলপূর্বক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। 
সেবলল-0২৩-২৪ ॥ 

সেই রাজাগণ এইরূপ বার্তা প্রেরণ করেছে “হে 


| সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি বাকা ও মনের 


অগোচর। আপনার শরণাগতকে আপনি অভয় দান 
করে থাকেন। হে প্রভু ! এখনও আমাদের ভেদবুদ্ধি 
নিবারণ হয়নি। আমরা জন্ম-মৃত্যু চক্রে ভীত হয়ে 
আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। ২৫ ॥ 

ভগবন্‌ ! অধিকাংশ জীব সকাম (কামনাযুক্ত) ও 
কর্ম আপনার উপাসনায় যুক্ত থাকতে চুলে যায় এবং 
যুক্ত থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আপনি তো অপরিসীম 
শক্তিধর। আপনি কালরূপে নিতা সতর্ক থেকে সেই 
আশালতাকে সমূলে উৎপাটিত করে দেন। আমরা 
আপনার সেই কালরূপকে নমস্কার করি॥ ২৬ ॥ 

আপনি স্বয়ং জগদীশ্বর। শিষ্টদের রক্ষণ ও দুষ্টদের 
দমন হেতু বল-শক্তি আদি সহযোগে এই জগতে অবতার 
হয়েছেন। এই অবস্থায় হে প্রভু ! জরাসন্ধাদি অনা 


কিং বা জনঃ স্বকৃতমৃচ্ছতি তন বিঃ ২৭ | রাজাগণ আপনার ইচ্ছা ও আদেশ ছাড়াই আমাদের কষ্ট 


*'সন্ধবিরো. । অগাপি। 


দশম ন্রন্ধ (সপ্ততিতম অধ্যায়) 


রঃ 


শশ্বন্তয়েন মৃতকেন ধুরং বহামঃ। 
হিত্বা তদাত্বনি সুখং ত্বদনীহলভাং 
ক্লিশ্যামহেহতিকৃপণাস্তৰ মায়য়েহ॥ ২৮ 


তমো ভবান্‌ প্রণতশোকহরাঙ্মিযুগ্মো 

বন্ধান্‌ বিযুডক্ষ মগধাহ্যকর্মগাশাৎ। 
যো ভুভুজোহযুতমতঙ্গজবীর্যমেকো 

বিভ্রদ কুরোধ ভবনে মুগরাডিবাবীঃ॥ ২৯ 


যো ৰৈ ত্বয়া দ্বিনবকৃত্ব উদাত্রচক্র 

ভগ্নো মৃধে খলু ভবন্তমনন্তবীর্যম। 
জিত্বা নৃলোকনিরতং সকৃদুড়দর্পো 
যুজ্মংগ্রজা রুজতি নোহজিত তদ্‌ বিধেহি॥ ৩০ 


ইতি মাগধসংরুদ্ধা ভবদর্শনকাজ্কিণঃ। 


দিতে সাহস করে কেমন করে ? আমরা এই কথা বুঝতে 
পারি লা। যদি বলেন যে, জররাসন্ধা আসলে আমাদের কষ্ট 
দিচ্ছে না তাকে নিমিন্ড করে আমাদের দষ্্মহ আসাদের 
কষ্ট দিচ্ছে তবুও তাতো মেনে নেওয়া যায় না ; কারণ 
আমরা যখন আপনার একান্ত আপন, তখন আনাদের কষ্ট 
দিতে দুষ্বর্মের সাহস হয় কেমন করে ? অতএব আপনি 
আমাদের অবশাই এই ক্লেশ থেকে মুক্ত করুন॥ ২৭ ॥ 

হে প্রভু ! আমরা জানি যে রাজা হওয়ার সুখ 
্রারক্ের অধীন ও বিষয়সাধা। বন্তুত তা স্বপ্ন সুখসম তুচ্ছ 
ও অসহ। আর সুখভোগী এই দেহও একভাবে নতদেহই 
আর শত শত ভয় তাকে তাড়া করে বেড়ায়। কিছু আমরা 
(তো এর সাহাযোই জগতের বোঝা বহন করে থাকি। তাই 
আমরা অন্তঃকরণের নিষ্কাম ভাব এবং সংক্পরাহিতা 
স্থিতি দ্বারা প্রাপ্ত আশ্মসুখ আগ করে দিয়েছি। আমলে 
আমরা একান্তই অজ্ঞান এবং মায়ার ফাদে পা দিয়ে 
অবিরাম ক্লেশ ভোগ করে যাচ্ছি।। ২৮ ॥ 

ভগবন্‌! আপনার প্রীপাদপঞ্ম শরণাগত ব্যক্তিদের 
শোক ও মোহ হরণ করে থাকে। অতএব আপনি 
আমাদের জরাসন্ধরীপ বন্ধন থেকে মুক্ত করুন_ এই 
আমাদের বিনীত প্রার্থনা হে প্রভু ! জরাসন্ধ একাই দশ 
সহস্র গজের বল ধারণ করে। সে সিংহের ন্যায় বিক্রনে 
আমাদের মেষবৎ বন্দী করে রেখেছে॥ ২৯ ॥ 

হে চক্রপাপি ! আপনি আঠারো বার জরাসঙ্ষের 
সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এবং তার মধ্যে সতেরো বার তার 
মানমর্দন করে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু একবার সে 
আপনাকে পরাজিত করেছে। আমরা আপনার অনন্ত 
পরাক্রমের কথা ভালোভাবে জানি। তবুও আপনি নরসম 
আচরণ করে তার কাছে পরাজিত হয়ে যাওয়ার অভিনয় 
করলেন। কিন্তু এতে মে তার অহংকার আরও বেড়ে 
গেছে, হে অজিত ! সে জানতে পেরেছে যে আমরা 
আপনার ভক্ত ও প্রজা ; তাই তার অত্যাচারের মাত্রা 
আরও বেড়ে গ্েছে। আমরা আপনাকে সব কিছু 
জানালাম। এইবার আপনি যেমন ভালো বোঝেন 
তেমনই করবেন" ॥ ৩০ ॥ 

দূত এরপর নিবেদন করল-হে ভঙ্গবন্‌ ! 
জরাসন্ধ কর্তৃক বন্দীকৃত রাজাগণ আপনার কাছে এইরূপ 


প্রপন্াঃ পাদমূলং তে দীনানাং শং বিধীয়তাম্‌॥ ৩১ প্রার্থনা করেছেল। ভারা আপনার শ্রীপাছপদ্ধের 
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শ্রীশুক উবাচ 


রাজদূতে ব্রুবতোবং দেবর্ষিঃ পরমদ্যুতিঃ। 
বিভৎ পিঙ্গজটাভারং প্রাদূরাসীদ্‌ যখা রবিঃ॥ ৩২. 


তং দৃ্া ভগবান্‌ কৃষ্ণঃ সর্বলোকেশ্বরেশবরঃ। 
ববন্দ উদথিতঃ শীৰ্ষা সসভাঃ সানুগো মুদা॥ ৩৩ 


সভাজয়িত্বা বিধিবহ কৃতাসনপরিগ্রহম্‌। 
বভাষে সুনতৈর্বাকোঃ শ্ৰদ্ধয়া তৰ্পয়ন্‌ মুনিম্‌॥ ৩৪ 


অপি স্বিদদা লোকানাং ত্রয়াপামকৃতোভয়ম্‌। 
ননু ভূয়ান্‌ ভগবতো লোকান্‌ প্ঘটতো গুণঃ॥ ৩৫ 


নহি তেহবিদিতং কিঞ্চিল্লোকেট্ৰীশ্বরকর্তৃষু। 
অথ পুচ্ছামহে যুজ্মান্‌ পাগুবানাং চিকীর্ষিভম্‌॥ ৩৬ 


শ্রীনারদ উবাচ 


দৃষ্টা ময়া তে বছশো দুরত্যয়া 
মায়া বিভো বিশ্বসৃজশ্চ মায়িনঃ। 
ভূতেষু ভূমংস্যরতঃ স্বশক্তিভি- 
বহেরিবচনরচো ন মেহভুতমৃ॥ ৩৭ 


তবেহিতং কোহহ্থতি সাধু বেদিতুং 
স্বমায়য়েদং সৃজতো নিযচ্ছতঃ। 


তন্মৈ নমস্তে  স্ববিলক্ষণাক্সনে ॥ ৩৮ 


[ভাসতে 


ষ্দ্‌ 


শরপাগত। তারা আপনার দর্শন লাভ করতে ইচ্ছুক। 
আপনি কৃপা করে তাদের রক্ষা করুন’ ॥ ৩১ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন হে পরীক্ষিত! যখন রাজাদের 
দূত এঠরাপ নিবেদন করছিল তখন সেইখানে পন 
তেজন্থী দেবর্ষি নারদের আগমন হল। তার পিঙ্গলবর্ণ 
অটাজুট অতি উজ্জ্বল কাপ্রিযুক্ত ছিল। তাকে দেখে মনে 
হচ্ছিল খেন সাক্ষাৎ সূর্ঘদেব এসেছেনা॥ ৩২ ॥ 

ব্ৰহ্মাদি লোকপালদের একমাত্র প্রড়ু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
দেবর্ষি নারদকে আসতে দেখেই সভাসদ ও সেবকসকল 
সহযোগে পরন আনন্দিত হয়ে তাকে অভার্থনা করবার 
জনা উঠে দাড়ালেন ও মস্তক অবনত করে তাকে 
অভিবাদন করলেন॥ ৩৩ ॥ 

দেবর্ষি নারদ আসন গ্রহণ করলে শ্রীভগবান 
পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ভার যথাবিধি পৃজার্চনা করলেন। 
নিজ শ্রদ্ধাদ্ারা তাকে সন্তুষ্ট করে তিনি বিনীতভাবে 
বললেন॥ ৩৪ ॥ 
| দেবর্ধি ! ব্রিলোকে সব কুশল তো ? আপনি 
ত্রিলোক বিচরণ করে দাকেন। তাতে আমার ভীষণ 
উপকার হয়ে থাকে। আমি স্বন্ভানেই সকলের সংবাদ লাভ 
করে থাকি। ৩৫ ॥ 

ঈশ্বরসৃষ্ট ত্রিলোকে আপনার অজানা কিছুই নেই। 
অতএব আপনার কাছ থেকে আমি জানতে ইচ্ছুক যে 
যুধিষ্টিরাদি পাণ্ডবগণ এখন কী করতে ইচ্ছুক? ৩৬ ॥ 

দেবর্ষি নারদ বললেন _“হে সর্বব্যাপিন্‌ অনন্ত ! 
আপনি বিশ্বসৃ্টিকর্ঠা এবং স্বয়ং এত বড় মায়াবী যে, 
শ্রীব্রহ্মাদিসম অতি বড় মায়াবীগণও আপনার মায়ার সীমা 
অতিক্রম করতে পারেন না। হে প্রভু! যেমনভাবে অগ্রি 
কাষ্টের মধ প্রচ্ছন্ন থাকে, তেমনভাবে আপনি সর্বজীবে 
নিজ অচিন্তা শক্তিদ্বারা ব্যাপ্ত থাকেন। জীবের দৃষ্টি নতাদি 
গুণের প্রতিই স্থির হয়ে থাকে তাই তারা আপনাকে 
দেখতে সক্ষম হয় না। আমি আপনার মায়া একবার নয়, 
বহুবার দেখেছি। তাই যখন আপনি কিছুই জানেন না ভাব 
করে পাণ্ডবদের সমাচার জিজ্ঞাসা করেন, তখন আমার 
কোনো রকম হয়না॥ ৩৭ ॥ 

ভগবন্‌! আপনি আপনার মায়া দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি ও 
সংহার করেন এবং আপনার মাযার প্রভাবেই তা অসত্য 
হয়েও সতা বলে মনে হয়ে থাকে। আপনার অভিপ্রায় 
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অথাপ্যাশ্রাবয়ে ব্রহ্মন্‌ নরলোকবিড়ন্বনম্‌। 
রাজ্ঞঃ পৈতৃষন্েয়স্য ভক্তস্য চ চিবীর্ষিতম্‌॥ ৪০ 


যক্ষ্যতি ত্বাং মখেন্দ্রেণ রাজসূয়েন পাগুবঃ। 
পারমেষ্ঠযকামো নৃপতিস্তদ ভবাননুমোদতাম্‌॥ ৪১ 


অনুধাবনে কে সক্ষম ? আপনার স্মকপ সর্বদা 
অচিন্ানীয়। আমি তো কেবল বার বার আপনাকে শ্রদ্ধায় 
স্মরণ করি।॥। ৩৮॥ 

শরীর ও তার সম্বন্ধিত বাসনাসমূহে নিতাযুক্ত 
থেকে জীব জল্মা-মৃত্যার চক্রে আবর্তিত হয়ে থাকে : 
তারা জানতে পারে না, কেমনভাবে তাদের মুক্তি 
সম্ভব ? তাদের কল্যাণ কামনায় আপনার বারে বারে 
লীলাবতার রূগে আগয়ন হয়। তখন আপনি নিজ 
যশঃপ্রদীপ প্রথলিত করে তাদের মুক্তির জনা 
সহায়ক হয়ে থাকেন। তাই আমি আপনার শরণাগত 
থাকি। ৩৯ ॥ 

হে প্রভু ! আপনি স্বয়ং পরর্ক্ম। তা সত্তেও 
নরলীলা করে আমাকে প্রশ্ন করছেন। তাই আমি আপনার 
পিসতুতো ভাই ও প্রেণী ভক্ত রাজা যুধিপ্টির কী করতে 
ইচ্ছুক তা বলছি॥ ৪০ ॥ 

এই তথয অস্ত যে, ব্ৰহ্মলোকে লাভ করা ভোগ 
রাজ্রা যুধিষ্ঠির নর্তেই লাভ করেছেন। তার কোনে বস্তুর 


| কামনা নেই। তবুও তিনি আপনাকে লাত করবার জনা 


তম্মিন্‌ দেব ক্রতুবরে ভবন্তং বৈ সুরাদয়ঃ। 
দিদৃক্ষবঃ সমেঘ্যন্তি রাজানশ্চ যশস্বিনঃ।। ৪২. 


শ্রবণাৎ কীর্ঠনাদ্‌ ধ্যানাৎ পযন্তেছন্রেবসায়িনঃ। 
তব ব্ৰহ্মময়স্যেশ কিমুতেক্ষাভিমৰ্ণিনঃ ৷ ৪৩1 


যস্যামলং দিবি যশঃ প্রথিতং রসায়াং 

ভূমৌ চ তে ভূবনমঙ্গল দিগ্িতানম্‌। 
মন্দাকিনীতি দিবি ভোগবতীতি চাধো 

গঙ্গেতি চেহ চরণান্থু পুনাতি বিশৃম্॥ ৪৪ 


শ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজদ্বারা আপনার আরাধনায় ব্রতী হবেন। 
কৃপা করে তার এই অভিলাষকে আপনার অনুমোদন 
প্রদান করুন ৪১ ॥ 
! সেই শ্রেষ্ট যজ্ঞে আপনাকে দর্শন 
করবার জন্য মহান দেবতাগণ ও বশী রাঞ্জাগণ সমবেত 
হবেন ॥ ৪২ ॥ 

হে প্রভু ! আপনি স্বয়ং বিজ্ঞানানন্দদন ব্রহ্ম। 
আপনাকে উদ্দেশা করে শ্রবণ, কীর্ডন ও ধ্যান করলে 
অন্ত্যজ পবিত্র হয়ে যায়। আর যারা আপনাকে দর্শন 
ও স্পর্শ করতে পারে তাদের কথা তো বলাই 
বাহছল্য॥ ৪৩॥ 

হে ব্রিভুবননঙ্গল ! আপনার নির্মল কীর্তি 
দিগ্দিগন্ডে পরিব্যাপ্ত ; তা স্বর্গ, মর্ড ও পাতালে সর্বত্র 
ছড়িয়ে আছে। এর বিস্তৃতি আপনার চরণামৃতধারাসম ; 
যা স্বর্গে মন্দাকিনী, পাতালে ভোগবতী ও মর্তো গঙ্গা 
নামে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র সৃষ্টিকে পবিত্রতা প্রদান করে 
যাচ্ছে।। ৪৪ ॥ 
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শ্রীশুক উবাচ ্রীশ্ুকদেব বললেন-__হে পরীক্ষিৎ ! উপস্থিত 

যদুবংশীয়গণের মতে জরাসন্দকে আক্রমণ করে 

তাকে পরাজিত করাই ছিল প্রথম কার্য। অতএব 

তত্র তেষাব্রপক্ষেষগৃয়ৎসু বিজিগীষয়া। শ্রীনারদের কথা তাদ্রে ভালো লাগল না। তখন ্রজাদির 


বাচঃ পেশৈঃ স্ম়ন্‌ তৃতমুদ্ধৰং প্ৰাহ কেশবঃ॥ 8৫ | নিয়ামক ভগবান শক সদা হাসা করে সুনিষ্ট স্বরে 
বললেন_ ॥ ৪৫ ॥ 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন_ "হে উদ্ধব ! তুমি 

আমার হিতৈষী ও সুহৃদ। তোমার কর্ব্যাক্তবা জান 

শ্রীভগাবানুবাচ অনুপম। তাই তোমাকে আমরা আমাদের উত্তম নেত্র 

জ্ঞান করে থাকি। এই সন্বদ্ধে আমাদের এখন কী 

করা উচিত, ভেবে বলো। তোমার বিচারবুদ্ধিতে 

ত্বং হি ন পরমং চক্কুঃ সুহনানরর্থতত্ববিৎ।  : আমার নিশ্বাস আছে। তোমার কথা মতোই আমরা 
তথাত্র ব্হানুষ্টেয়ং শ্রন্দরঃ করবাম তৎ ৪৬ এগিয়ে যাব" ॥ ৪৬ ॥ 

যখন শ্রীউদ্ধব দেখলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্তে 

হয়েও কিছুই জানেন না এমন ভাব করে পরামর্শ আহ্বান 

ইতাপামন্িতো ভর্তা সর্বজ্ঞেনাপি মুগ্ধৰৎ। . করছেল তখন তিনি তাৱ আদেশ শিলোধা্য করে বলতে 

নিদেশং শিরসাহহধায় উদ্ধবঃ প্রত্যভাষত | ৪৭ লাগলেন॥ ৪৭ ॥ 


ইতি'৷শ্রীমভাগৰতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমন্বো উততরার্বে 
ভগবদৃজ্ঞানবিচারে সপ্ততিতমোহশ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥ 


শ্রীনগ্মহ্যি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংলী সংহিতা শ্রীষতাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার) স্বন্ধের 
ভগবদ্জ্ঞানবিচার নামক সপ্ততিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সনাত্ত ॥ ৭০ ॥ 


পরান বইতে এই স্থানে অধ্যায়টির সমাপ্ত করা হয়নি এবং পূর্ব অধ্যায়ের কুড়িতম শ্লোকের পূর্বা্ধের পাটি ৰণিত 
রয়েছে। 


অখৈকসপ্তুতিতমোহধ্যায়ঃ 
একসগ্ততিতম অধ্যায় 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রন্থ আগমন 


শ্রীশ্ক উবাচ 


ইত্যুদীরিতমাকর্ণ দেবর্ষেরদ্ধাবোহরবীৎ। 
সভ্যানাং মতমাজ্ঞায় কৃষ্ণস্য চ মহামতিঃ॥ ১ 


উদ্ধর উবাচ 


যদুক্তমষিণা দেব সাচিৰ্যং যক্ষাতনত্যা। 
কার্যং পৈতৃঘত্রেয়স রক্ষা চ শরৈষিণাম্‌॥ ২ 


যষ্টব্যং রাজসুয়েন দিক্চক্রজয়িনা বিভো। 
অতো জরাসুতজয় উভয়ার্থো মতো মম ॥ ৩ 


অস্মাকং চ মহান্থো হ্যেতেনৈৰ ভবিষাতি। 
যশশ্চ তব গোবিন্দ রাজ্জো বন্ধান্‌ বিমুগ্চতঃ।। ৪ 


স বৈ দুর্বিষহো রাজা নাগাযুতসমো বলে। 
বলিনামপি চান্যেষাং ভীমং সমবলং বিনা॥ ৫ 


দ্বেরথে স তু জেতব্যো মা শতাক্ষৌহিণীঘুতঃ। 
ব্রদগোহভাখিতো বির প্রন্াখ্যাতি কহিচিৎ॥ ৬ 


ব্রহ্মবেষধরো গত্বা তং ভিক্ষেত বৃকোদরঃ। 
হনিষাতি ন সন্দেহো দ্বৈরথ তব সগ্নিষৌ॥ ৭ 


নিমিত্তং পরমীশস্য বিশ্বসর্গনিরোধয়োঃ। 
হিরণ্যগর্ডঃ শর্বশ্চ কালস্যারূপিণন্তব॥ ৮ 
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শ্রীশুরুদেব বললেন--হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের বাকা শ্রবণ করে মহামতি শ্রীউদ্ধব, দেবর্মি 
নারদসহ সভাসদগণের সঙ্গে তার মতামতের উপর বিচার 
করলেন। অতঃপর তিনি শ্রীকুষ্যকে বললেন। ১ ॥ 

শ্ৰীধৰ বললেন ভগবন্‌ ! দেৱৰ্মি নারদের 
পরামর্শ অনুসারে আপনার লিসতুতো ভাই--পাগ্ুবগণ- 
কর্তৃক আযোজ্জিত রাডসুয বন্ড সম্মিলিত হওয়া উচিত। 
তার বক্তব্য অবশাই যথার্থ কিন্তু শরণাগতকে রক্ষা করাও 
যেনিতান্ত আবশ্যক॥ ২ ॥ 

হে প্রভু ! এটি কঠোর বাস্তব যে ৱাজসুয় 
যজ্ঞে দশদিক বিজ্ঞয়ী হওয়া প্রয়োজন। অতএব উভয় 
কার্যে সিদ্ধির জন্য জরাসন্ধকে পরাজিত করা অতি 
আবশ্যক।॥ ৩ ॥ 

হে প্রভু ! জরাসন্ধ পরাজিত হলেই আমাদের মহৎ 
উদ্দেশ্য সাধিত হবে ; সেই সঙ্গে জরাসন্ধ-কর্তক 
বন্দী রাজাগণও মুক্তি পাবেন আর আপনার যশোগানও 
তহবে॥ ৪ ॥ 

বাজা জরাসন্ধকে বড় বড় রাজাগণ পরাঞ্জিত 
করতে অক্ষম, কারণ তার দশ সনন্ম গজ সমতল 
পরাক্রম। তাকে পরাজিত করতে সক্ষম ভীনসেন। কারণ 
একমাত্র তিনিই তার সমকক্ষ বীর॥ ৫ ॥ 

তাকে সম্মুখ সমরে পরাজিত করাই উৎকৃষ্ট পথ। 
শত অক্ষৌহিলী সৈনা নিয়ে যখন সে যুদ্ধের জনা এগিয়ে 
আসবে তশন তাকে প্রতিহত করা দুরূহ কার্য হয়ে যাবে। 
জরাসন্ধ অতি ব্রাহ্মণভক্ত। ব্রাহ্মণ যাচনা করলে সে 
তাদের কখলো রিক্তহন্তে ফিরিয়ে দেয় না ৬ ॥ 

তাই ভীমসেন ব্রা্গণ-বেশে তার কাছে গিয়ে যুদ্ধ 
যাচনা করুন। ভগবন্‌! আপনার উপস্থিতিতে ভীমসেন ও 
বধ করতে সক্ষম হবেন॥ ৭ ॥ 

হে প্রভু ! আপনি সর্বশক্তিমান, রূপরহিত 
কাল স্বরূপ বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় আপনারই শক্তিতে হয়ে 
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গায়ন্তি তে বিশদকর্ম গৃহেষু দেব্যো 
রাজ্ঞাং স্বশক্রুব্ধমাত্মবিমোক্ষণং চ। 
গোপাশ্চ কুঞ্জরপতের্জনকায্মজায়াঃ 
পিত্রোশ্চ লরূশরণা মুনয়ো বয়ং চ॥ ৯ 


জরাসন্ধবধঃ কৃষ্ণ তুর্যর্থায়োপকল্পতে। 
প্রায়ঃ পাকৰিপাকেন তব চাভিমতঃ ক্ৰতুঃ॥ ১০ 


শ্রীশুক উবাচ 


ইতাদ্ধববচো রাজন্‌ সর্বতোভদ্রমঢ্যুত্। 
দেবরষি্ধদবৃ্ধাশ্চ কৃষ্ণশ্ড প্রতাপূজয়ন্।। ১১ 


অথাদিশৎ প্রয়াণায় ভগবান্‌ দেবকীসুতঃ। 
ভূতান্‌ দারুবজৈত্রাদীননুজ্ঞাপা গুরূন্‌ বিভুঃ।| ১২ 


নির্গময্যাবরোধান্‌ স্বান্‌ সসূতান্‌ সপরিচ্ছদান্‌। 
সক্কর্ষণমনুজ্ঞাপা যদুরাজং চ শক্রহন্। 
সূতোপনীতং স্বরথমারুহদ্‌ গরুড়ধবজম্‌॥ ১৩ 


ততো রথঘ্বিপভটসাদিনায়কৈঃ 
করালয়া পরিবৃত আত্মসেনয়া। 

মৃদঙ্গভেৰ্যানকশস্খগোমুখৈঃ 
প্রঘোষঘোষিতককুভো নিরাক্রমৎ॥ ১৪ 


নৃবাজিকাঞ্চনশিবিকাতিরচ্যুতং 

সহাত্মজাঃ পতিমনু সুব্রতা যযুঃ। 
বরাম্বরাভরণবিলেপনশ্রজঃ 

সুসংব্তা নৃভিরসিচর্মপাণিভিঃ॥ ১৫ 
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থাকো ব্রহ্মা ও শংকর তো তাতে নিমিত্ত রূপেহ থাকেন। 
(এইভাবে জরাসন্ধ বধ হবে আপনার শক্তিতে, ভীমসেন 
তো কেবল নিমিততমাত্র হবেন) ৷৷ ৮ ॥ 

যখন এইভাবে আপনি জরাসন্ধ বধ করবেন, তখন 
জরাসন্ধ-কর্ডক অবরুদ্ধ রাজাদের পত্নীগণ তাদের 
প্রাণসম পতি সকলের পরিত্রাতার উদ্ধারের রিশুদ্ধ 
লীলাগান নিজ নিজ মহলে করতে খাকবেন--যেমনভাবে 
গোগীগণ শত্খচূড় থেকে উদ্ধার লীলার, আপনার 
শরণাগত মুনিগণ গজেন্্র লীলার, শ্রীসীতার উদ্ধারে 
রাবপ-বধ জীলার আর আমরা কংসের কারাগার থেকে 
আপনার জনক-জননী প্রীবসুদেব ও শ্রীদেবকী উদ্ধার 


| লীলার গান করি॥ ৯ ॥ 


অতএব হে প্রভু ! জরাসন্ধ বধে বন্ছ প্রয়োজনীয় 
কার্মের একসঙ্গে সমাধান হয়ে যাবে। হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ 


| শ্ৰীকৃষ্ণ ! বোধহয় রাজাদের পুণ্যকর্মের ফলে অথবা 


জরাসন্ধের পাপ পরিণামের ফলে কারণ যাই হোক না 
কেন--আপনিও এখন রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনই চাইছেন। 
(তাই আপনি প্রথমে সেইখানে পদার্পণ করুন)॥ ১০ ॥ 

শ্ৰীশুকদেব বললেন -- হে পরীক্ষি ন্ধবের 
এই অভিমত সর্বকল্যাণকর ও গ্রহণযোগা ছিল। দেবর্ষি 
নারদ, যদুকুল-বয়োবদ্ধগণ ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তা 
অনুমোদন করলেন॥ ১১ ॥ 

তখন অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবাদি 
গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে দারুক ও জৈত্র আদি 
সেবকদের ইন্রপ্র্থ গমনের জনা প্রস্তুত হতে আদেশ 
দিলেন॥ ১২ ॥ 

তারপর ভগবান শ্রীকৃষঃ যদুরাজ উগ্রসেন এবং 
শ্রীবলরামের আজ্ঞা নিয়ে রালিসকলকে তাদের পুত্রদের 
সহিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহযোগে আগেই যাত্রা করিয়ে 
দিলেন। এইবার তিনি দারুক-কর্ডক আনীত স্বীয় 
গরুড়ধ্বজ্জ রথে আরোহণ করলেন।॥ ১৩ ॥ 

অতঃপর রথারোহী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও 
পদাতিক সমৃদ্ধ এক বিশাল সৈন্যবাহিণীর সঙ্গে তিনি 
প্রস্থান করলেন। গমনকালে মৃদঙ্গ, ভেরি, তূর্য, ঢোল, 
মহাশঙ্ের ধ্বনিতে দিগ্দিগন্ত কেঁপে উঠল ॥ ১৪ ॥ 

শ্রীরুক্মিণী আদি পতিত্রতা সহস্রাধিক শ্রীকৃষ্ণ 
পত্নীগণ নিজ সন্তানদের সঙ্গে উত্তম বস্তযুলংকার ও চন্দন, 


দশম বদ্ধ (একসপ্তুতিতন অধ্যায়) 
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নরোষ্ট্রগোমহিষখরাশ্বতর্যনঃ- 

করেণুভিঃ পরিজনবারযোধিতঃ। 
স্বলন্কৃতাঃ কটকুটিকম্বলাম্বরা- 
দ্যুপন্করা  যযুরধিযুজ্য সর্বতঃ॥ ১৬ 


বভৌ রবে- 
ৰ্থার্ণবঃ ক্ষৃভিততিমি্গিলোমিভিঃ॥ ১৭ 


অথো মুনিৰ্যদূপতিনা সভাজিতঃ 

গ্রণমা তং হৃদি বিদধদ্‌ বিহায়সা। 
তদ্বাবসিতমাহদতারহণো 

মূকুন্দসন্দর্শননিরবরতেন্রিয়ঃ 


নিশমা 
0১৮ 


রাজদূতমুবাচেদং ভগবান্‌ প্রীণয়ন্‌ গিরা। 
মা ভৈষ্ট দূত ভদ্রং বো ঘাতয়িষ্যামি মাগধম্‌ ৷ ১৯ 


ইত্যু্তঃ প্রস্থিতো দৃতো যথাবদবদনূপান। 
তেহপি মন্দর্শনং শোরে। প্রতৈক্ষন যমুমুক্ষবঃ॥ ২০ 


আনতসৌবীরমর-তীর্তা বিনশনং হরিঃ। 
গিরীন্‌ নদীরতীয়ায় পুরগ্রামব্রজাকরান্‌॥ ২৯ 
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অঙ্গরাগ ও পুষ্পমালো সুসঙ্জিতা হয়ে ডুলি, রথ ও 
কাঞ্চনময় শিবিকায় আরোহণ করে নিজ্জ পতিদেবতা 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করে চলতে থাকলেন। 
পদাতিক সেনা তাদের অনুকরণে ঢালতৱবারি সহিত 
নিযুক্ত ছিল। ১৫ ॥ 

অনুচরগণের স্ত্রী ও বারাঙ্গনাগণ উত্তম শৃঙ্গার করে 
শিবিকা, উট, অশ্বচালিত যান ও হস্তিনীতে তাদের সঙ্গে 
চলল। তাদের উদীরাদি নির্মিত বন্ধ, নানা রকমের তাবু, 
বনাত, কম্বল ও পরিচ্ছদাদি বস্তুসক্ল বৃষ, মহিষ, গর্ভ ও 
অশ্বতর বাহিত হয়ে সঙ্গে চলল॥ ১৬ ॥ 

ক্ষুক্ধ সমুদ্রের সৌন্দর্য জলচর কুন্তীরাদি প্রাণীদের ও 
তরঙ্গের উত্থালপাথালেই দেখা যায়। সেইরূপ ক্ষুর 
সমুদ্রবৎ অতি কোলাহলে পরিপূর্ণ বিশাল ধবল, ছত্র, 
চামর, শ্রেষ্ঠ অন্তত, বস্তরালংকার, কিরীট, বর্মাদি দারা 
সুসজ্জিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেনা সূর্মালোকে অনুপম 
শোভা ধারণ করে অগ্রসর হতে লাগল ॥ ১৭ ॥ 

দেবর্ষিশ্্ী ন শ্ৰীকৃষ্ণ দ্বারা সম্মানিত হয়ে 
ও তার অভিপ্রায় জানতে পেরে অতি প্রসন্ন হলেন 
শ্্ীগরানের দর্শন লাভ করে তিনি হৃদয়ে ও ইন্দিয়সমূহে 
গরমানন্দের স্পর্শ পেলেন। যাত্রার পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
তাকে বহুবিধ সামন্রী সহযোগে পৃজা্নাও করলেন। 
অতঃপর দেবর্ি' নারদ শ্রীভগবানকে মনে মনে প্রা 
নিবেদন করলেন আর তার দিব্যযূর্তি অন্তরে কল্পনা করে 
আকাশ পথে প্রস্থান করলেন। ১৮ ॥ 

অতঃপর ভগবান গ্রীক দূতের মুখে জরাসন্ধ- 
কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজাদের উদ্দেশ্যে মধুর বার্ডা প্রেরণ 
করলেন- *হে দূত! রাজাদের ভয় পেতে বারণ কোরো। 
আমি তাদের কল্যাণ কামনা করি। আমি জরাসন্দ বধের 
বাবস্থা করব" ১৯ ॥ 

শ্রীভগবানের বাণী দৃত্তকে সন্তুষ্ট করল। সে 
জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজ্জে ফিরে গিয়ে অবরুদ্ধ 
রাজাদের শ্রীভগবানের বার্ভা শোনাল। তখন রাজাদের 
[মনে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করবার আর 
শ্রীভগবানকে দর্শন লাভ করবার আকাজগ্ণ সঞ্চারিত 
| হল। তারা দিন গুণতে লাগল॥ ২৩ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন আনর্ত, 
সৌবীর, মরদেশ, কুরুক্ষেত্র হয়ে ইন্পরহথ অভিমুখে 
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ততো দৃষন্বতীং তীর্তা মুকুন্দোহথ সরস্বতীম্‌। 
পঞ্চালানথ মৎস্যাংস্চ শক্রপ্রস্থমথাগমৎড॥ ২২ 


তমুপাগতমাকর্ণয শ্রীতো দু্দশনিং নৃণামূ। 
অজাতশক্রনিরগা সোপাধায়ঃ সুহৃদ্বৃতঃ॥ ২৩ 


শীতবাদিত্রঘোষেণ ব্রন্ঘোষেণ ভূয়সা। 
অভ্যয়াৎ স হৃযীকেশং প্রাণঃ প্রাণমিবাদূতঃ॥ ২৪ 


দৃষ্টা বিক্িয়হৃদয়ঃ কৃষ্ণং সেহেন পাণুবঃ। 
চিরাদ দৃষ্টং প্রিয়তমং সন্বজেহথ পুনঃ পুনঃ॥ ২৫ 


মুদা 
প্রবৃন্ধবাষ্পাঃ পরিরেভিরেহ্ফ্যুতম্‌ ।৷ ২৭ 
'শ্জলাকু,। ই 
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এগিয়ে চললেন। পথে তিনি পর্বত, নদী, নগর, গ্রাম, 
ব্ৰজ ও খনি এলাকা অতিক্রম করলেন ॥ ২১ ॥ 
তঃপর ভগবান মুকুন্দ শূযস্বতী ও সরস্বতী 

নদীদয়, পাঞ্চালদেশ ও মংসাদেশ পার হয়ে উন্প্স্ 
| নগরে উপনীত হুলেন॥ ২২ ॥ 

পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করা বস্তুত 
বুবই দুর্লভ ছিল। অজাত্রশত্র মহাৱাজ যুধিষ্ঠির যখন 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সতপ্রস্থ আগমনের সংবাদ পেলেন 
তখন তিনি আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। আচার্য 
ও আত্বীস্জন পরিবৃত হয়ে ভগবান শ্রীকষ্ণকে 
এলেন॥ ২৩ ॥ 

মঙ্গলসূচক বাদসকল মুখরিত হয়ে উঠেছিল তখন। 
ব্রাহ্মণগণ উচ্চকঠে বেদমন্তরোচ্চারণ ফরতে শুরু 
করেছিলেন। ভগবান হৃয়ীকেশের অভার্থনার জনা 
সকলে উদ্র্রীব হয়ে রইলেন। এ যেন ইন্দরিয়সমূহের 
প্রাণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জনা আকুলিবিকুণি 
করা॥ ২৪ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখে রাজা যুধিষ্টিরের হৃদয় 
সেহাতিশযো গদ্গদ ভাবযুক্ত হয়ে গেল। বহুদিন পর তার 
প্রিয়তম ভগবান শ্রীকষ্ণকে দর্শন করবার সৌভাগা হল। 


তিনি শ্রীভগবানকে মু আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করতে 
খাকলেনা॥ ২৫ ॥ 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ ভগবতী লক্ষমীদেরীর 
পবিত্র ও একমাত্র নিবাসঙ্কান। রাজা যুধিষ্টির সেই 
শ্ৰীকৃষ্ণ-বিগ্রহকে বাহু পাশে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে সমস্ত 
| পাপ-তাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। তার নয়নযুগল 
সজল হয়ে উঠল, অঙ্গে অনুভূত হল পুলক শিহরণ। তিনি 
যেন সর্বতোভাবে পরমানপ্দ সাগরে নিমজ্জিত হলেন 
এবং বিশ্ব প্রপঞ্চের ভ্রমকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মরণ করে 
আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন॥ ২৬ ॥ 

তদনন্তর ভীমসেন নৃদৃহাসো তার মামাতো ভাই 
শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। তারও পরমানন্দ অনুভূতি 
লাভ হল। হৃদয়ের প্রেমাধিক্যে তিনি বাহাজগৎ বিশ্মৃত 
হলেন। নকুল, সহদেব ও অর্জনও তাদের পরম প্রিয় ও 
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অর্জুনেন পরিহক্তো খমাভ্যামভিৰাদিতঃ। 
আ্রাহ্মণেভ্যো নমন্কৃতা বৃদ্ধেভাশ্চ যথার্তঃ। ২৮: 


মানিতো'”' মানয়ামাস কুরুসৃঞ্জয়কৈকয়ান্‌। 
সূতমাগধগন্ধর্বা বন্দিনস্চোপমন্্িপঃ॥ ২৯ 


মুদ্শঙ্ঘপটহবীণাপণবগোমুখৈঃ* । 
্রাঙ্মণাশ্চারবিন্দাক্ষং _ তুষ্বরননৃতুর্জওঃ॥ ৩০ 


এবং সুহৃন্তিঃ পর্যন্তঃ পুণাশ্লোকশিখামণিঃ। 
সংস্থু়মানো ভগবান্‌ বিবেশালন্কৃতং পুরম্॥। ৩১ 


হিআকা্্ী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরমানন্দে আলিঙ্গন 
করলেন। তাদের নয়নে অশ্রধারা প্রবাহিত হতে 
লাগল) ২৭ ॥ 

অর্জন আবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেল 
ও নকুল-সহদেৰ তাকে অভিবাদন করলেন। অতঃপর 
ভগবান শ্ৰীকুষ্ণ ব্রাহ্মণদের এ কুরুবংশীয় বয়োবৃদ্ধদের 
যথাযোগ্য নমন্্ার করলেন॥ ২৮ ॥ 

কুরু, সৃষ্ভয় এবং কেকয় দেশের রাজাগণ ভগবান 
শ্রীকষ্ণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণও অনুরাপভাবে তাদের সম্মানিত করলেন। সৃত, 
মাগধ, বন্দীজন এবং ব্রাহ্মণ_-সকলেই শ্রীভগবানের 
স্তর-স্ুতি করতে লাগলেন। গান্ধর্ব, নট, বিদূষকগণ 
মৃদঙ্গ, শত্থা, কাড়া-নাকাড়া, বীণা, ঢোল ও রামশিা 
বাজিয়ে নৃত্যগীত সহকারে কমললোচন ভগবান 


শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করতে সচেষ্ট হলেন ২৯-৩০ ॥ 


এইভাবে পুণ্যল্লোক শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
নিজ সুস্বদ ও আগ্মীয়স্বঞ্জন পরিবৃত হয়ে সং 
সুসক্জিত প্রস্থ নগরে পদার্পণ 
মধো ভগবান শ্রীকৃষেঃ্র সুখ্যাতির আলোচনা হতে 
লাগল ৩১ ॥ 

নগরের রাজপথ ও গলিপথ আদি মদন ইস্টরীশাব 
ও সুবাসিত জলে অভিষেচন করা হয়েছিল। প্রচুর সংখ্যক 
বিভিন্ন বর্ণের ধবঙ্জ-পতাকায় নগর সুসজ্জিত ছিল। 
বহু জায়গায় সুবৰ্ণময় তোরণ রচিত হয়েছিলা। সবর্ণপর্ণ 
কলসসকদ বিভিন্ন স্থানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছিল। 
নগরের জনগণ স্লানাঞ্থে নবীন বস্তু, অলংকার, 
পুপ্পমালা, আতর-সুগ্ান্দি আদি দ্বারা সঞ্জিত হয়ে ব্রমণ 
করছিল।॥ ৩২ ॥ 

নগরের গৃহসকলে প্রদীপ্ত প্রদীপমালা যেন 
ঈীপাবলির সৌন্দর্য উপস্থিত করেছিল। গৃহস্থ গবাক্ষ 
থেকে নির্গত সুগন্ধিত ধূপযুন্মের এক অভিনব সৌন্দর্য 
ছিল। ভবনদীর্ষসকল রৌপ্যমণ্ডিত পতাকা ও সুবর্ণ 
কলসে সুশোভিত ছিল। দীপালোকে তা বরুমক করছিল। 
এইরূপ ভবনে পরিপূর্ণ পাণ্ডবদের রাজধানী ন্ট 
নগরকে দেখতে দেখতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এগিয়ে 


যাচ্ছিলেন।। ৩৩ ॥ 
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প্রাপ্তং নিশম্য নরলোচনপানপাত্র- 
মৌৎসুকাবিশ্রথিতকেশদুকুলবন্ধাঃ । 
সদোো বিসৃজা গৃহকর্ম পতীংস্চ তল্পে 
দ্রটুং যনুৰ্যুবতয়ঃ স্ম নরেন্দ্রমার্গে॥ ৩৪ 


তত্র তত্রোপসঙ্গম্য পৌরা মঙ্গলপাণয়ঃ। 
চক্রুঃ সপর্যাং কৃষ্ণায় শ্রেণীমুখ্যা হতৈনসঃ ॥ ৩৭ 


অন্তঃপুরজনৈঃ প্রীভা মুকুন্দঃ ফুল্ললোচনৈঃ। 
সসম্ভমৈরডযুপেতঃ প্রাৰিশদ্‌ রাজমন্দিরম্‌ ॥ ৩৮ 


পৃথা বিলোকা দাত্রেয়ং কৃষ্ণং ত্ৰিভুবনেশ্বরম্‌। 
প্রীতাত্মোখায় পর্যন্কাৎ সঙ্ুযা পরিষস্বজে॥ ৩৯ 


যুবতী রমলীগণ জানতে পারল যে মানব নেত্রের 
পানপাত্র অর্থাৎ পরন দর্শনীয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজপথ 
দিয়ে এগিয়ে আসছেন। তাকে দর্শন করবার অভিলাযে 
তারা বাস্ত হয়ে পড়ল। তাদের কেশগ্রছি ও ব্রত 
শিথিল হয়ে পড়ল। তারা গৃহকর্ম ও শয্যায় শায়িত নিজ 
পতিদেরও ত্যাগ করে ভগবান গ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করবার 
নিমিভ সেই অবস্থাতেই রাজপথে ছুটে গেল॥ ৩৪ ॥ 

রাজপথ তখন গজ, অশ্ব, রখ ও পদাতিক সৈনা 
সমাবেশে পরিপূর্ণ। কিন্তু তারা তে শ্রীডগবানকে দর্শন 
করবার চিন্তায় বিভোর। অতএব তারা পথের পার্শ্বে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করল। ভাবাবেগে পুষ্পবৃষ্টি 
করে তারা মনে মনে শ্রীভগবানকে আলিঙ্গন দান করল। 
রা হাসামুখে প্রেমময়দৃষ্টি সহযোগে শ্রীভগধানকে সাদর 
সম্ভাষণ জানাল ॥ ৩৫ ॥ 

নগরের রাজপথে তখন চন্দ্রের সঙ্গে বিরাজমান 
নঙ্ত্রসম শ্রীকৃষ্ণের যহিষীগণ উপস্থিত। তাদের দেখে 
নগরের রমলীগণ কানাকানি করে বলতে লাগল-_*ওরে 
সখী ! এই পরন সৌতাগাবত্ী রাণিগন এমন কোন 
পুণাকর্ম করেছিলেন যার ফলে তীরা পুরুষোন্তথ ভগবান 
শ্রীকষ্ণকে হাসা ও বিলাসে পরিপূর্ণ কটাক্ষ দ্বারা 
অবলোকন কনে তাদের নয়নকে পরম আনন্দ প্রদান করে 
থাকেন ॥ ৩৬ ॥ 

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজপথ দিয়ে এগিয়ে 
যাচ্ছিলেন। পথে নিস্পাপ ধন-মানী ও কারুশিল্পীগণ 
প্রভূত মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি এনে তীর পৃজার্না করলেন ও 
| স্বাগত অভার্থনা করলেন।॥ ৩৭ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে অন্তঃপুরের 
রমণীকুল প্রেম-গ্রীতি ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে 
গিয়েছিলেন। তারা প্রেমবিহুল ও জানন্দোৎফুল্ল দৃষ্টি 
দ্বারা শ্রীভগবানকে বরণ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
তাদের আচরণে পরিতৃপ্ত হয়ে রাজমহলে পদার্পণ 
করলেন॥ ৩৮ ॥ 

যখন কুন্তীদেবী নিজ ভ্রাতুস্পুত্র ত্রিভুবনেশ্বর 
শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেন তথন তার চিত্র প্রেমে বিহুল হয়ে 
পড়ল। তিনি পালঙ্ক থেকে উঠে নিজ পুত্রবধূ দ্রৌপদীর 
| সঙ্গে এগিয়ে এলেন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন দান 
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গোবিন্দং গৃহমালীয় দেবদেবেশমাদৃতঃ। 
পৃজায়াং নাবিদৎ কৃতাং শ্রমোদোপহতো নৃপঃ॥ ৪০ 


পিতৃঘসুর্রুত্ত্রীণাং কৃষ্ণশ্চক্রেহ্ভিবাদনম্‌। 
স্বয়ং চ কৃষ্ণয়া রাজন্‌ ভগিন্যা চাভিবন্দিতঃ॥ ৪১ 


শশা সঞ্চোদিতা কৃষ্ণা কৃষ্ণপত্নীশ্চ সর্বশঃ। 
আন্চ রুক্মিণীং সত্যাং ভ্রাং জান্ববতীং তথা ॥ ৪২ 


কলিনদংমিবিদ্দাং চ শৈৰ্যাং নাগুজিতীং সহীম্‌চ। 
অন্যাশ্চাজ্াগতা যান্তু ৰাসঃসৰঙমগ্ডনাদিভিঃ ৷ ৪৩ 


সুখং নিৰাসয়ামাস ধর্মরাজো জনার্দনম্‌। 
সসৈনাং সানুগামাতাং সভাৰ্যং চ নবং নবমূ।॥। 88 


তর্পায়িত্বা খাগুবেন বহ্ছিং ফা্গুনসংযুতঃ। 
মোচয়িত্বা ময়ং যেন রাজ্ঞে দিব্যা সভা কৃতা ৷ 8৫ 


উৰাস কতিচিন্মাসান্‌ রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া। 
বিহরন্‌ রথমারুহ্য ফাল্যুনেন ভটেব্তঃ॥ ৪৬ 


করলেন।॥ ৩৯ ॥ 

দেবদেবেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রাজপ্রাসাদের 
অভ্যন্তরে এনে সমাদর ও আনন্দ-আতিশযো রাজা 
যুধিষ্টির আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলেন ; তিনি শ্রীভগবানকে 
পৃজ্ার্চনা করবার শান্ট্রীয়-বিধান ভুলে গোবে 

অনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ পিসিমা কুণ্থাদেবী 
ও অন্যান্য গুরুজন পৃ্রীদের অভিবাদন করলেন। ভগিনী 
সুভদ্া ও ট্রোপদী ভগবানকে প্রণাম জানালেন] ৪১ ॥ 

নিজ শ্শ্রা কুন্তীদেবীর আদেশে দ্রৌপদী বস্্ালংকার 
ও পুম্পমালযাদির দ্বারা রুক্সিমী, সতাভামা, ভরা, 
আন্ববতী, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, লক্ষ্মণা এবং পরম 
সাধিকা সত্যা-_ ভগবান শ্ত্রীকুষের এই পাটরানিদের ও 
সমাগত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্যানা রানিগণেরও 
যথাযোগা অর্চনা করলেন।। ৪২-৪৩ ॥ 

ধর্মরাজ যুধিষ্টির-কর্ডৃক আয়োজিত বাসছ্ছানে নিত্তা 
নতুন সুখসামন্রী উপলভ্য ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার 
না, সেবক, মন্ত্রী ও পর্ীদের সহিত তথায় পরিতৃপ্ত 
হয়ে নিবাস করতে থাকলেন ৪৪ ॥ 

অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খাণুর বন 
দাহন করে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করেছিলেন আর 


॥ ৪০ ॥ 


ময়দানবকে অগ্রি থেকে রক্ষা করেছিলেন। হে 
পরীক্ষিৎ ! এই ময়পানবই ধর্নরাও যুধিঠিনেন জনা 


শ্রীভগবানের আদেশে এক দিবাসভা নির্মাণ করে 
দিয়েছিল॥ ৪৫ ॥ 

বাজা মুধিষ্িনকে গ্লীতি প্রদান হেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
ইন্দপ্ন্থেই কয়েকমাস বাস করলেন। মাবে-দযো তিনি 
অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে রথে চড়ে নানা স্থানে বিহার 
করেছিলেন। বিহারকালে ভার সেবায় নিযুক্ত বীর 
লৈনিকগণ তাকে অনুগমন করত ৪৬ ॥ 


ইতি প্রীনভাগবতে মহাপুরাশে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমঞ্কফো ') উত্তরর্ধে 
কৃষ্ণসোন্দপস্থগমনঃং নামৈকসপ্রতিতমোহধ্যায়ঃ / ৭১ ॥ 
শ্রামন্মহৰ্যি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমন্তাগাবতমহাপুরাণের দশন (উত্তরার) স্ন্ধের 
কৃষ্ণের ইন্ুপরন্থ-গঘন নামক একসপ্তুতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥ 


(থা (নো এক. । 


অথ দ্বিসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ 
দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় 
পাগুবদের রাজসুয় যজ্ঞের আয়োজন এবং জরাসন্ধ উদ্ধার 


শ্রীশুক উবাচ 


একদা তু সভামধ্যে আহ্ছিতো মুনিভির্বৃতঃ। 
্াহ্মণৈঃ কষত্িয়রবৈশোর্জাড়িভিশ্চ যুধিষ্টিরঃ ॥ ১ 


আচার্যেঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ জ্ঞাতিসম্বন্ধিবা্ধবৈঃ। 
শৃত্বতামেৰ চৈতেষামাভাষোদমুবাচ হ॥ ২ 


যুধিষ্ঠির উবাচ 


ক্রতুরাজেন গোবিন্দ রাজসুয়েন পাবনীঃ। 
ষক্ষো বিভূতীর্ভবতন্তুৎ সম্পাদয় নঃ প্রভো॥ ৩ 


ত্বৎপাদুকে অবিরতং পরি যে চরন্তি 
খায়ন্তাভদ্রনশনে শুচয়ো গৃণন্তি। 

বিন্দতি তে কমলনাভ ভবাপবর্গ- 
মাশাসতে যদি ত আশিষ ঈশ নান্যে॥ ৪ 


তদ্‌ দেবদেব ভবতশ্চরণারবিন্দ- 
সেবানুভাবমিহ পশাতু লোক এষঃ। 
যেত্বাং ভজন্তি ন ভুজন্ত্যত বোভয়েষাং 
িষ্ঠাং প্রদর্শয় বিভো কুরুসৃগ্তয়ানাম্‌ ৷ ৫ 


ন ব্রহ্মণঃ স্বপরভেদমতিস্তব স্যাৎ 
সর্বাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বসুখানুভূতেঃ। 
সংসেবতাং৷ সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ 
সেবানুরূপমুদয়ো ন বিপর্যয়োহত্র॥ ৬ 


খবাদরাযণিরুবাচ। )য়া। 


শ্রীশুকদেব বললেন--হে পরীক্ষিৎ ! একদিন 
মহারাজ যুধিষ্ঠির সকল দুনি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা ও 
আচার্য, কুলবয়োবৃদ্ধ, জ্ঞাতি, সবন্ধী, কুটুম্ব ও 
ভীমসেনাদি জ্রাতাগণসহ, পরিবৃত হয়ে রাজনভাতে 
অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে তিনি সকলের 
সন্যুধেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে এইরূপ 
বললেন। ১-২ ॥ 

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন “হে গোবিন্দ ! আনি 
সর্বশ্রেষ্ঠ রাজসৃয় যজ্ঞদ্ছারা আপনার ও আপনার পরম 
পবিত্র বিভুতিম্থরূপ দেবতাদের অর্চনা করতে ইচ্ছুক। 
আপনি কৃপা করে আনার এই সংকল্প পূর্ণ করুন॥ ৩ ॥ 

হে পদ্মনাভ ! আপনার শ্রীপাদপদ্ধের পাদুকাধুগল 
সমস্ত অমঙ্গলহারক। সেই শ্রীপাদপদ্ধের সেবায় নিতাযুক্ত 
থেকে যারা ধ্যান ও স্তৃতিতে নয়ন থাকে তারাই বস্তুত 
পৰিত্ৰাস্মা। তারা জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তিলাভ করে 
থাকে। আবার যারা সেই শ্রীপাদপদ্থের সেবায় নিত্যযুক্ত 
খেকে সাংসারিক সুখ কামনা করে তারা তাও লাভ করে 
থাকে। কিন্তু যারা আপনার শরণাগত হয় না তারা মুক্তি 
তো পায়ই না সাংসারিক ভোগও লাভ করেনা॥ ৪ ॥ 

অতএব হে দেবতাদের আরাধা দেবতা ! আমার 
প্রবল ইচ্ছা যে সকলে আপনার শ্রীপাদপগ্ন সেবার প্রভাব 
স্বচক্ষে দেখুক। হে প্রভু ! কুরুবংশীয় ও সৃপ্য়বংশীয় 
রাজাদের মধো দুই মতাদরী বর্তমান। একদল আপনার 
ধারণ করে না। তাদের আপনি আপনার শরণাগত 
হওয়ার সুফল ভালো করে বুঝিয়ে দিন ॥ ৫ ॥ 

হে প্রভু ! আপনি সর্বায়া, সমদর্শিতা গুণসম্পন্ন, 
আত্মানন্দ, সাক্ষাৎ ব্রন্দ। আপনার মধ্যে আমি-তুমি, 
আপন-পর ভেদাভেদ নেহ। আপনার সেবায় নিতাযুক্ত 


| ব্যক্তি কল্পবক্ষ সেবায় নিযুক্ত বাক্তির মতন পরদ 
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শ্রীভগবানুবাচ 


সমাগ ব্যবসিতং রাজন্‌ ভবতা শক্রুকর্ষন। 
কল্যাণী যেন তে কীভির্লোকাননু ভবিষাতি "1 


ব্ব্মীণাং পিতৃদেবানাং সুহ্ৃদামপি নঃ প্রভো। 
সর্বেষামপি ভূতানামীন্সিতঃ ক্রতুরাড়য়ম্‌।। 


বিজিত্য নৃপতীন্‌ সর্বান্‌ কৃত্বা চ জগতীং বশে। 
সন্ভৃত্য সর্বসম্ভারানাহরস্থ মহাক্রতুম্| 


এতে তে ভ্রাতরো রাজন্‌ লোকপালাংশসন্তবাঃ। 
জিতোহম্মান়্বতা তেহহং দুর্জমো যোহকৃতাত্বতিঃ ৷৷ 


ন কন্চিন্মৎপরং লোকে তেজসা যশসা শ্রিয়া। 
বিভুতিভির্বাভিভবেদ দেবোহপি কিমু পার্থিবঃ॥ 


শ্রীশুক উবাচ 


নিশম্য ভগবদ্গীতং গ্রীতঃ ফুল্লমুখানুজঃ। 
ভাতৃন দিগিজয়েহমুঙত বিষ্ণুতেজোপবৃংহিতান্‌ ৷ 


সহদেবং দক্ষিণস্যামাদিশৎ সহ সৃঞ্জয়ৈঃ। 
দিশি প্রতীচ্যাং নকুলমুদীচ্যা সবাসাচিনমূ। 
প্রাচ্যাং বুকোদরং মংসোঃ কেকয়ৈঃ সহ মদ্রকৈঃ॥ 


১ রিযাতি। 


১৩ 


আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করে থাকে। সেবার ফল অবশাই 
সেবার অনুরূপ হয়ে থাকে। তাই তাতে বিষম অথবা 
নির্দয়তার দোষ আদৌ থাকে না"॥ ৬ ॥ 

ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ বললেন _ হে শত্ৰদৰ্দন ধর্সলাজ ! 
আপনার সংকল্প অতি উত্তম রাজজসূয় যন সম্পাদন করে 
আপনি ভ্রিলোকে আপনার মঙ্গলময় বীর্তির যশোবর্ণন 
করুন॥ ৭ ॥ 

রাজন্‌! আপনার মহাযজ্ঞ সম্পাদন সৰুল খমি, 
পিতৃপুরুষ, দেব, সুশদ ও আমাদের_দকশেরই 
অভিলমিত কার্য॥ ৮ ॥ 

মহারাজ ! পৃথিবীর সমস্ত নুপতিদের পরাজিত 
করে সমগ্র পৃথিবীকে বশীভূত করে এবং উত্তম 
যজ্ঞোপকরণ সংগ্রহ করে তারপর এই মহাযঞ্রানুষ্ঠান 
করাই শ্রেয়॥ ৯ ॥ 

হে মহারাজ ! আপনার চার ভ্রাতা বায়ু, ইন্্াদি 
লোকপালদের অংশে জাত। তারা প্রতোকেই মহানীর। 
আপনি স্বয়ং পরম ননগ্বী ও সংযনী। আপনারা 
আপনাদের সদ্‌গুণ দ্বারা আমাকে বশীভূত করে 
নিয়েছেন। মন ও হইন্দিয়ের বশীভৃত করতে অক্ষম 
বান্তিগণ কখনো আমাকে বশীভূত করতে সক্ষম হয় 
না ১০ ॥ 

তেজ, যশ, সম্পত্তি, সৌন্দর্য ও এশ্বর্য দ্বারা 
কোনো দেবতাও মংপরায়ণ ব্যক্তিকে অভিভূত করতে 
পারেন না। তাহলে কোনো নৃপতি তাকে অভিভূত করতে 
পারবে না--তা তো বলাই বাহলা। ১১ ॥ 

শ্রীনুকদেব বললেন_ পরীক্ষিত ! শ্রীভগবানের 
উক্তি মহারাজ যুধিষ্টিরকে উৎসাহিত করে তুলন। তার 
বদনকমলে প্রহুল্লতা দেখা দিল। এইবার তিনি তার 
ভ্রাতাদের দিখিজয় করার উদ্দেশ্যে গমন করতে আদেশ 
দিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাগুবদের মধ্ো নিজ শক্তি 
সঞ্চার করে অতি প্রভাবশালী করে দিয়েছিলেন॥ ১৯ ॥ 

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দৃ্াবংশীয় বীরদের সঙ্গে 
সহদেবকে দিগ্িজয় করবার জন্য প্রেরণ করলেন। 
নকুলকে মৎস্যদেশীয় বীরদের সঙ্গে পশ্চিমে, অর্জনে 
কেকয়দেশীয় বীরদের সঙ্গে উত্তরে ও ভীমসেনকে 
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তে বিজিত্য নৃপান্‌ বীরা আজহু্দগ্তা ওজসা। 
অজাতশত্রবে ভুরি দ্রবিণং নৃপ যক্ষাতে॥ ১৪ 


শ্রত্থাজিতং জরাসন্ধং নৃপতের্ধায়তো হরিঃ। 
আহোপায়ং তমেবাদ্য উদ্ধবো যমুবাচ হ॥ ১৫ 


ভীমসেনোহর্জ্নঃ কৃষে ব্রহ্মলিঙ্ধরা্ত্রয়ঃ। 
জগুর্গিরিত্রজং তাত বৃহদ্রথমূতো যতঃ॥ ১৬ 


তে গত্বাহংতিথাবেলায়াং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্‌। 
প্ৰহ্মণ্যং সমযাচেরন্‌ রাজন্যা ব্রহ্মলিঙ্গিনঃ।। ১৭ 


রাজন্‌ বিদ্ধাতিহীন্‌ ' প্রাপ্তানর্থিনো দ্রমাগতান্‌। 
ভন্নঃ প্রযচ্ছ ভদ্রং তে যদ্‌ বয়ং কাময়ামহে।॥ ১৮ 


কিং দুর্ম্ষং তিতিক্ষুণাং কিমকার্যমসাধুভিঃ। 


কিং ন দেয়ং বদান্যানাং কঃ পরঃ সমদর্শিনাম্‌॥ ১৯ 


যোহনিতোন শরীরেণ সতাং গেয়ং যশো প্রবম্‌। 
নাচিনোতি স্বয়ং কল্প: স বাচাঃ শোচা এব সঃ॥ ২০ 


হরিশ্চন্দরো রপ্তিদেব উদ্বৃত্তিঃ শিবি্বলিঃ। 
ব্যাধঃ কপোতো বহবো হাঞ্রবেণ গ্রুবং গতাঃ॥ ২১ 


মদ্রদেশীয় বীরদের সঙ্গে পূর্ব দিকে দিদধিদ্রয় করবার জন্য 
| আদেশ দিলেন॥ ১৩ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! ভীমসেনাদি ববীরগণ নিজ পরাক্রমে সব 
দিকের বীরদের পরাজিত করলেন আর যজ্ঞ করবার জনা 
উদ্ত্রীব মহারাজ যুধিষ্টিরকে প্রচুর ধনসম্পদ এনে 
দিলেন॥ ১৪. ॥ 

জরাসন্ধ অপরাজিত থাকায় মহারাজ 
যুধিষ্ঠির চিপ্তা্বিত হয়ে পড়েছিলেন। তখন শ্রীউদ্ধৰের 
পরামর্শের কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ ঘুষিষ্ঠিরকে 
বললেন ১৫॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! অতঃপর জরাসগ্ধ বধের পরিকল্পনা 
করে ভীষ, অর্জন ও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের 
রাজধানী গিরিব্রজ অভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রী্দ্ববের 
পরামর্শ অনুসারে তারা সকলেই ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ 
করেছিলেন।। ১৬ ॥ 

রাজা জরাসন্ধ বরহ্মণতক্ত ও গৃহস্ছোচিত ধর্মের 
জ্ঞাতা বলে পরিচিত ছিল। ব্রাহ্মণবেশ ধারণকারী 
ক্ষত্রিয়্রয় অতিথিসৎকার কালে জরাসন্ধ সকাশে 
উপনীত হয়ে তার নিকট এইরূপ যাচনা করলেন।। ১৭ ॥ 

রাজন্‌ ! আপনার কল্যাণ হোক। আনরা তিনজন 
আপনার অতিথি। বহুদূর থেকে আমাদের আগনন 
হয়েছে। অবশাই আমাদের আগমনের এক বিশেষ 
উদ্দেশ আছে। অতএব আশা করি আমরা আপনার কাছে 
যা যাচনা করব তা দেওয়ার চেষ্টা আপনি অবশ্াই 
করবেন॥ ১৮ ॥ 

তিতিক্ষুর দুঃসহ বলে কিছু থাকে না। দৃষ্টবাক্তির 
পক্ষে অক্রণীয় বলে কিছু থাকে না। উদার বাক্তি দিতে 
পারেন না এমন কোনো বন্টুই নেই। আর সমদর্শীর 
| আপন-পর ভেদাভেদ থাকে না॥ ১৯ ॥ 

যে সমর্থ বান্তি এই অনিতা মানবদেহ দ্বারা এমন 
শাশ্বত যশ সংগ্রহ করতে তৎপর হয় না এবং যার 
প্রশংসায় সজ্জন ব্যক্তিগণ ভবিষাতে মুখর হন না, তার 
যত নিন্দাই করা হোক, তা অল্পই হয়ে থাকে। তার জীবন 
ধারণ সকলের শোকের কারণ হয়ে থাকে॥ ২০ ॥ 

রাজন্‌ ! আপনি তো জানেন যে রাজা হরিশ্চনদ্র, 


৯ হীনম্মানর্থিনো। 


দশম দ্ধ (ছিসপ্ততিতম অধ্যায়) 
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স্বরৈরাকৃতিভিন্তাস্ত প্রকোষ্টের্জাহতৈরপি। 
রাজনাবন্ধুন্‌ বিজঞায় দৃষ্টপূর্বানচিন্তয়ৎ ৷ ২২ 


রাজনাবন্ধবো হোতে ব্রন্মলিঙ্গানি বিভ্রতি। 
দদামি ভিক্ষিতং তেভ্য আড্বানমপি দুস্তাজম্‌। ২৩ 


বলেনু শ্রয়তে কী্তির্বিততা দিক্ষুকল্মযা। 
ওশর্যাদ ্রংশিতস্যাগি বিপ্রব্যাজেন বিক্ণুনা॥ ২৪ 


শ্রিয়ং জিহীর্যতেন্দরস্য বিষ্ণবে দ্বিজরূপিণে। 
জানয়পি মহীং প্রাদাদ্‌ বার্যমাগোহগি দৈত্যরাট॥ ২৫ 


জীবতা ব্রাহ্মণার্থায় কো স্বর্থঃ ক্ষত্রবন্ধনা। 
দেহেন পতমানেন নেহতা বিপুলং যশঃ॥ ২৬ 


ইত্যুদারমতিঃ প্রাহ কৃন্ণর্জ্নবৃকোদরান্। 
হে বিপ্রা বরিয়তাং কামো দদামায্মশিরোহপিবঃ॥ ২৭ 


রপ্থিদেব, কেবল ধূলি বিক্ষিপ্ত অগ্নের উপর জীবন 
নির্বাহকারী মহাত্মা মুদ্গল, লিবি, বলি, বাধ, কপোত 
আদি অনেকেই অতিথিকে নিজ সর্বন দান করে এই নশ্বর 
দেহেই অবিনাশী পরম পদ লাভ করেছেন। তাই আপনিও 
আমাদের হতাশ করবেন না॥ ২৯ ॥ 

্্ীুকদেব বললেন--হে পরীক্ষিত ! জরাসন্ধ 
ভাদের কণ্ঠস্বর, পেশীবহুল দেহ এবং কন্ডিতে 
জ্যাঘাতজনিত চিহ্ন দেখে বুঝতে পেরেছিল যে 
অতিথিত্রয় ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয়। সে কোথায় এঁদের 
দেখেছে ভাৱতে লাগল ৷ ২২ ৷ 

সে বিচার করে স্থির করে ফেলল-- “এরা ক্ষত্রিয় 
হলেও আমার ভয়ে ব্রাহ্মণ সেজে এসেছেন আর 
ভিক্ষা যাচনা করছেন। তাই এঁরা যা চা্টবেন আমি 
তাই দান করব। ভিক্ষা চাইলে আমি আমার অতীব 
প্রিয় ও অপরিত্যাজ্য দেহও দান করতে দিধা করব 
না॥২৩॥ 

ভগবান বিষ্ণু ব্রাহ্মণ বেশে এসে বলির ধন-সম্প্রদ- 
এর্য সব কিছু কৌশলে গ্রহণ করেছিলেন ; তবু আজও 
(লোকে বলির অক্ষয় কীর্তিকে শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করে 


| থাকে ও তার আলোচনাও করে থাকে ॥ ২৪) 


এতে সন্দেহ নেই যে ভগবান বিষ্ণু ইন্দ্রের হৃত 
রাজ্জা বলির কাছ থেকে দানরূপে গ্রহন করে আবার 
হন্্রকেহ তা অর্পণ করেছিলেন। দৈত্যরাঙ্গ বলি সব 
জানতে পেরেছিলেন এবং তা প্রাহ্মাশকে দান করতে 
দৈত্যাচাৰ্য শুক্রাচা্য-কর্তৃক নিবৃত হওয়ার পরামর্শ 
পেয়েছিলেন। কিছু তবুও বলি সব কিছু দান করে 
দিয়েছিলেন ২৫ ॥ 

আমার স্থির নিশ্বাস যে এই দেহ নশ্মর। তাই এই 
দেহদ্ারা যে বিপুল যশ অর্জন করে না আর যে ব্রাহ্মণ 
শ্রুত্রিমদের জন্যই জীবন ধারণ করে না, তার বেঁচে 
থাকার তো কোনো অর্থ হয় লা॥ ১৬ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! জরাসঙ্গের মনে উদদার্য ছিল। সে 
নানাদিক বিচার করে ব্রাহ্মণ বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ, অর্জন ও 
ভীনসেনদের বলল--“হে ব্রাহ্মণগণ ! আপনাদের 
অভিলাষিত বস প্রার্থনা করুন। আপনারা আমার মস্তক 
যাচনা করলেও আমি তা দান করতে প্রস্তুত '॥ ২৭ ॥ 
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শ্রীভগবানুবাচ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন-- “হে রাজেন্দ্র! আমরা 
je আদৌ আযাভিক্ষুক ব্রাহ্মণ নই। আনরা ক্ষত্রিয়। আপনার 
যুদ্ধং নো দেহি রাজেন্দ্র দবন্দশো যদি মনাসে। | দান করার ইচ্ছা থাকলে আপনি আমাদের দন্দযুদ্ধ ভিক্ষা 
ু্ধার্থিনো বযং প্রাপ্তা রাজন্যা নায়কাজ্কিণঃ॥ ২৮ দিনা ॥ ২৮ ॥ ইনি পাণ্ুপুত্র ভীমসেন আর ইনি তার 
অনুজ অর্জন। আর আমি হলাম এঁদের নামাতো ভাই ও 
অসৌ বৃকোদরঃ পারথনতসা ভ্রাতার্জুনো হায়ম্‌। আপনার বন্দিনের শত্রু কৃষ্ণ ২৯ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 


রা ং মাং কৃষ্ণ জানীহি এইরূপ পরিচয় প্রদান করলে, জরাসন্ধ উচ্চৈঃস্থরে হেসে 
মনতে মং কুক তেরিপুয়। ২৯ উঠল। অতঃপর সে ক্রোষাদিত হয়ে বলে উঠল-ওরে 


এবমাবেদিতো রাজা জহাসোচ্চৈঃ স্ম মাগধঃ। মহামুয়গণ ! যদি তোদের যুদ্ধ করবার বাসনা হয়ে থাকে 


তাহলে আমি তাই মেনে নিলাম।॥ ৩০ ॥ 
আহ চামর্ষিতো মন্দা যুদ্ধং তরি দদামি বঃ॥ ৩০ ফন ওরে কৃষ! সুই তো তীর কাপুরুষ। দুই যুদ্ধে 


বিহ্বল হয়ে পড়িস আর আমার ভয়ে মথুরা ত্যাগ করে 
নযা উীরুণা যোৎসো বুদ বি্চেতসা। | পালি দিযে রেল তইজারিতোর 
মথুরাং স্বপূরীং তাক্রা সমুদ্রং শরণং গতঃ॥॥ ৩১ সঙ্গে যুদ্ধ বাব না॥ ৩১ ॥ 


অর্জুনকে যোদ্ধারপে মেনে নেওয়া যায় না। 
অং তু বয়সা তুলো নাতিসত্বো ন মে সমঃ। | একে তো সে বয়ে ছোট তারপর সে বলবানও 


অর্জুনো ন ভবেদ্‌ যোদ্ধা ভীমন্তলাবলো মম॥ ৩২ নয়। তাকে সমকক্ষ বীর বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। 


থাকল ভীমসেন। সে অবশাই বলবান ও আমার 


ইত্যক্তা ভীমসেনায় প্রাদায় মহতীং গদাম্‌। সমকক্ষ ॥ ৩২ ॥ 
দ্বিতীয়াং সবয়মাদায় নির্জগাম পুরাদ্‌ বহিঃ। ৩৩ এইরূপ বলে জরাসক্ধ ভীমসেনকে একটি বিশাল 


গাদা দিল এবং স্বয়ং অন্য একটি গদা নিয়ে নগরের বাইরে 
ততঃ সমে খলে নীরৌ সংযুক্তাবিতরেতরৌ। বেরিয়ে এল॥ ৩৩ ॥ 


সমতলে এসে দুই রণোশ্ম্ত বীরদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু 
হয়ে গেল। তারা বন্ধসম কঠোর গদাযুগল দ্বারা একে 
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি সবাং দক্ষিণমেব চ। অপরকে আঘাত করতে সচেষ্ট হল॥ ৩৯ ॥ 


চরতোঃ শুশুভে যুদ্ধং নটয়োরিব রলিণোঃ॥ ৩৫. গদাযুদ্ধের নিযমানুসারে বামে ও দক্ষিণে বিবিধ 


মণ্ডলে বিচরণশীল মোদ্ধাদয়ের তুমুল যুদ্ধ হতে থাকল। 
ততশ্চটচটাশান্দো বজ্ুনিষ্পেষসমিডঃ-৷। যোদ্ধাদের দেখে মনে হল যেন তারা কুশল নটরূপে 
গদয়োঃ ক্ষিপ্তয়ো রাজন্‌ দন্তয়োরিব দন্তিনোঃ।। ৩৬ 


| 
I 


রঙ্গনঞ্চে অভিনয় বুদ্ধ করছেন। ৩৫ ॥ 
হে পরীক্ষিৎ ! গদার উপর অন্য গদার প্রহার চলতে 


তে বৈ গদে ভুজজবেন নিপাত্যমানে লাগল। মনে হল যেন দুই দীতাল হস্তী যুদ্ধে লিপ্ত 
হয়েছে, তাদের দাতের সংঘাতে আগুন ঠিকরে 


অনোন্যতোংহসকটিপাদকরোরুজজন্‌। 
চুণীবিভূবতুরুূপেতা  যথার্কশাখে 
সংযুধ্যতোর্ধিরদয়োরিব দীপ্তমন্ব্যোঃ। ৩৭ 


দানি। ।নির্যোষ,। 


বেরোচ্ছে। ৩৬ ॥ 
ক্রোধোন্মন্ত হস্তী্য় যখন সন্মুখ যুদ্ধে উক্ষু 
উৎপাটন করে একে অপরকে আঘাত করতে তৎপর হয় 


দশম ফ্বদ্ধ (দ্বিসপ্ততিতন অধ্যায়) 
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ইথং তয়োঃ প্রহতয়োর্গদয়োর্নুৰীরৌ 
ক্রৃদ্ধৌ স্বমুষ্টিভিরয়ঃস্পর্শেরপিষ্টাম্‌ '। 
শব্দন্তয়োঃ প্রহরতোরিভয়োরিৰাগী- 


মিৰ্ঘাতৰজ্ৰপরুষন্ডলতাড়নোখঃ  ॥ ৩৮ 


তয়োরেবং প্রহরতোঃ সমশিক্ষাবলৌজসোঃ। 
নির্বিশেষমভুদ্‌  যুদ্ধমক্ষীণজৰয়োৰ্নপ।। ৩৯ 


এবং তয়োর্মহারাজ যুধ্যতোঃ সপ্তবিংশতিঃ। 
দিনানি নিরগ-স্তত্র সুন্ধদধমিশি তিষ্ঠতোঃ।। ৪০ 


একদা মাতুলেয়ং বৈ প্ৰাহ রাজন্‌ বৃকোদরঃ। 
ন শক্তোহহং জরাসন্ধং নির্জেতুং যুধি মাধব। ৪৯ 


শত্রোর্জনামূততী বিদ্বান জীবিতং চ জরাকৃতন্‌। 
পার্থমাপ্যায়য়ন্‌ স্বেন তেজসাচিন্তয়ন্ধরিঃ।৷ ৪২. 


সঞ্চিন্তারিবধোপায়ং ভীমস্যামোঘদর্শনঃ। 
দর্শয়ামাস বিটপং শাটয়ম্িব সংজ্ঞয়া॥ ৪৩ 


তদ্বিজ্ঞার মহাসত্ত্ো ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ। 
গৃহীত্বা পাদয়োঃ শক্রুং পাতয়ামাস ভূতলে॥ ৪৪ 


একং পাদং পদাহহক্রমা দোর্ভামনাং প্রগৃহ্য সঃ। 
গুদতঃ পাটয়ানাস শাখামিব মহাগজঃ॥ ৪৫ 


যঃসদূলৌ। 


তখন আঘাতের প্রাবলো ইক্ষু চূ্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। 
জরাসন্ধা ও ভীমসেনের গদাযুদ্ধে অনুরূপ ঘটনাই প্রতাক্ষ 
হতে লাগল। যোদ্ধাদয়ের গদা আপনের জা, কটি, পাদ, 
হস্ত, জজ্ঘা এবং কণ্ঠাষ্ছি আঘাতে সচেষ্ট হলে সেই গদাই 
অঙ্গ স্পর্শে চ্ণবিচর্ণ হয়ে যেতে সাগল।॥ ৩৭ ॥ 

গদা চুরণবিচর্ণ হয়ে যাওয়াতে নীরা সক্রোধে 
ুষ্টাঘাতে একে অপরকে আক্রমণ করতে সচেষ্ট 
হল। সেই নুষ্টযাদাতে লৌহম্পর্শসম শক্তি নিহিত ছিল। 
রণোশ্বাত্ত হস্টাযুগলসম সেই মহারীরদের মধ্য সরাসরি 
দবন্দযুদ্ধ হতে লাগল। কবতল প্রহাবে বল্রপাতসম বিকট 
শব্ধ হতে লাগল ॥ ৩৮ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! জরাসগ্ধ ও ভীমসেন দুইজনই 
মহাবীর ; তাদের গদাযুদ্ধে নিপুণতা, বল ও উৎসাহ ছিল 
সমরাপ* অতএব যোদ্ধাদের নধো যুদ্ধের পর শক্তির 
তারতমা দেখা গেল না। সমানে প্রহার চলতে পাকলে « 
জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হতে দেখা গেল না॥ ৩৯ ॥ 

রাত্রিকালে মিত্রসম অবস্থান করলেও দিবাভাগে 
সমানে যুদ্ধ চলতে লাগল। হে পরীক্ষিৎ ! সগ্ুবিংশতি 
দিবসেও যুদ্ধের কোনো নিষ্পত্তি হল না॥ ৪০ ॥ 
| প্রিয় পরীক্ষিৎ ! অষ্টৰিংশতি দিবসে ভীমসেন ভার 
মামাতো ভই শ্রীকুলঃকে জানালেন“ হে শ্রীকৃষ্ণ ! আনি 
যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজিত করতে পারছি না'॥ ৪১ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জানতেন জরাসদ্ধের জন্ম-খৃত়ার 
রহসা। জরা রাঞ্ষসী দেহের দুই অংশকে সংযুক্ত করে 
ভরাসদ্দাকে জীবিত করেছিল। অতএব ভগবান শ্রীকুষ 
ভীমসেনের মধ্যে নিজ শক্তি সঞ্চার করে জরাসন্ধ বধের 
উগায় উদ্ভাবন করলেন ৪২ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগলানেন জ্ঞানভা ্ডার অগ্ীন। তিনি 
ছরাসন্ধ বধের উপায় জানাতে ভীমসেনের সম্মুখে এক 
বৃক্ষের ডালকে চিরে দ্বিগপ্জিত করে দিনোন॥ ৪৩ ॥ 

স্বীরশ্রেষ্ঠ এবং পরম শক্তিশালী ভীম 
শ্রীকঞ্চের সংকেত বুঝতে পারলেন। 
পদদ্বয় হাত দিয়ে ধরে তাকে উপাতিত 

অতঃপর তিনি, গজরাজ যেমনভাবে বৃক্ষশাা 
বিদারণ করে থাকে_তেমনভাবেই একটি পায়ের দ্বারা 
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শ্ৰীমন্তাগবতত 


একপাদোরুবৃষণকটিপ্ষ্স্তনাংসকে | 
একবাহূকষিজকর্ণে শকলে দদৃশুঃ প্রজাঃ।॥ ৪৬ 


হাহাকারো মহানাসীন্নিহতে মগধেশ্বরে। 
পৃজয়ামাসতুভীমং পনিরভ্য জয়াচ্যুতৌ॥ ৪৭ 


সহদেবং তন্তনয়ং ভগবান্‌ ভূতভাবনঃ। 
অভাষিঞ্চদমেয়াত্মা মগধানাং পতিং প্রভুঃ। 
মোচয়ামাস রাজন্যান্‌ সংরুদ্ধা মাগধেন যে॥ ৪৮ 


তার পদতল চেপে রেখে অন্য পদকে দুহহাতে ধরে 
জরাসন্ধকে গুহাদেশ থেকে আরম্ভ করে দুই ভাগে চিরে 
ফেললেন॥ ৪৫ ॥ 

সকলে দেখল যে জরাসন্ধের দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে 
গেছে; দেহের প্রতি খণ্ডে একটি পদ, জঙ্ঘা, অণ্ডকোষ, 
কটিভাগ, পৃষ্ঠদেশ, স্তন, স্বন্ধ, বাহু, নেত্র, জ এবং কর্ণ 
বিদামান ৪৬ ॥ 

মগধরাজ জরাসন্ধ নিহত হলে সেইখানকার 
প্রজাগণ হাহাকার করে উঠল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন 
ভীমসেনকে প্রণাম করে ও তাকে আলিঙ্গন করে সংবর্ধনা 
জ্ঞাপন করলেন।॥ ৪৭ ॥ 

সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও জ্ঞানকে 
কেউই বুঝতে সক্ষম হয় না। বস্তুত তিনি সমন্ত প্রাণীর 
জীবন প্রদাতা। তিনি জরাসদ্ধের রাজসিংহাসনে তার 
কর্তক অবরুদ্ধ রাজাদের কারাগার থেকে মুক্তি প্রদান 


করলেন॥ ৪৮ ॥ 


স্যাং সংহিতায়াং দশমন্কন্ধে উত্তরার্ঘে 


জরাসন্ধবধো '! নাম দ্বিসপ্ততিতমোহখ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥ 


শ্ৰীমন্মহৰ্ি বেদবাস প্রণীত পারমহংলী সংহিতা শ্রীনভাগবতমহাপুরাণের দশন ভিন্তরার্) স্বস্বোর 
জৱাসন্ধ-বধ নামক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥ 


বধে এক স.। 


অথ ব্রিসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ 


ত্রিসপ্তুতিতম অধ্যায় 
জরাসন্দ-কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজাদের বিদায় গ্রহণ ও 
শ্রীভগবানের ইন্দ্র প্রত্যাগমন 
শ্রীশুক উবাচ শ্রনুকদেব বললেন--হে পরীক্ষিৎ ! অনায়াসে 
বিশ সহস্র আট শত রাজাদের পরাজিত করে জরাসন্ধ 
গিরিকন্দরের এক দুর্গে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। ভগবান 
অযুতে হে শতান্যষ্টো লীলয়া যুধি নির্জিতাঃ। . রক্ষেরকৃপায় তারা মুক্তিলাভ করে কারাগার থেকে 


তে নির্গতা গিরিদ্রোণ্যাং মলিনা মলবাসসঃ॥ ১ 


ক্ষুৎক্ষামাঃ শুদ্ধবদনাঃ সংরোধপরিকর্শিতাঃ। 
দদৃশুস্তে ঘনশ্যামং গীতকৌশেয়বাসসমূ॥ ২ 


শ্রীবৎসান্কং চুৰ্বাহুং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্‌। 
চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরন্মকরকুগুলম্‌।॥ ৩ 


এ গদাশঙ্খরথানৈরুপলক্ষিতম্‌। 
কিরীটহারকটককটিসৃত্রাঙ্গদাঞ্চিতম্‌ ॥৪. 


ভাজদ্বরমগিগ্রীবং নিবীতং বনমালয়া। 
পিবন্ত ইৰ চক্ষুর্ভাং লিহন্ত ইৰ জিমুয়া॥ ৫ 


জি্ন্ত ইব নাসাভাং নভত্ত ইব বাহুতিঃ। 
গ্রণেমূহতপাপ্মানো মুরধভিঃ পাদয়োর্হরেঃ।। ৬ 


কৃষ্ণসন্দৰ্শনাহ্রাদধবন্তসংরোধনক্রমাঃ । 


বাইরে বেরিয়ে এল। কারাগারের বন্দীজীবন তাদের দেহ 
ও বসন ক্লিষ্ট ও মলিন করে দিয়েছিল ॥ ১ ॥ 

শ্রুধা-তৃষ্ণায় কাজা নাজাগণ দূর্বল ও 
হয়ে পড়েছিল। তাদের অলগ্রতাঙ্গ শিথিল হযে গিয়েছিল। 
গ্রিরিকন্দর থেকে নির্গত হতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের 
দর্শন দান করলেন। নবনীরদকান্ শ্ানসুদ্দগা তন 
(কৌষেয় লীতাদর ধারণ করেছিলেন ॥ ২ ॥ 

শ্রীভগবান তাদের গদা, শঙ্খ চক্র ও পক্মবারী 
চতুৰ্ডুজরূপে দর্শন দিয়েছিলেন। বক্ষঃছুলে তার স্বর্ণাভা 
শ্রীবৎসচ্হি। নয়নযুগল তার পদ্মগর্ভসন কোদল ও 
অরুণাভাঘুক্ত। বদন নগলে ছিল প্রসমতার অবস্থান। 
কর্ণমুগল মকরাকৃতি কুগডলে জ্যোতি্য ছিল। তিনি 
ছিলেন সুন্দর কিরীট, মুক্তাহার, বলয়, চন্দ্রহার ও 
বাছুবজ পরিশোভিত॥ ৩-৪ ॥ 

শ্বাভগবানের কষ্ঠদেশের জ্যোতির্ময় কৌন্তভমণি এ 
লঙ্ষিত বনমালার অনুপম শোভা ছিল। রাজাগণের ইন্রিয়- 
সকল শ্রীভগবানের এই সুন্দর দর্শনকে উপভোগ করতে 
সচেষ্ট হল। নয়ন রাপসুধা পান করতে লাগল, রসনা 
লেহন করে আস্মাদ প্রহণ করতে তৎপর হল ; নাসিক 
আদ্রাণে ও বাছছয় আলিঙ্গনে স্পরশসুখ পাওয়ায় সচেষ্ট 
হল। রাজাদের সমস্ত পাপ তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন 
করেই বিধৌত হয়ে গিয়েছিল। সয় শ্রীভগবান কৃপা 
করে তাদের দর্শন দান করছেন তাই ভাবাবেগে তারা 
তার শ্রীপাদপন্সে মন্তক অবনত করে প্রণাম নিবেদন 
করল। ৫-৬ ॥ 

ঈশ্বর দর্শনের আনন্দ রাজাদের বন্দী জীবনের 


শুষ্কবদন 


প্রশশংসুর্হাধীকেশং গীর্ডিঃ প্রাঞ্জলয়ো নৃপাঃ। ৭ | র্লেশসকল হরণ করল। তারা বদ্ধাঞ্জলি হয়ে ভগবান 


৪১৫ শ্রীমস্ভাগবত 


রাজান উঃ | শ্রীকৃষ্ণের প্রতি করে বিনয় সহকারে নিবেদন করল॥ ৭ ॥ 

হে দেবেশ্বর ! আপনি শরণাগতের সকল দুঃশ ও 

ভয় হরণ করে থাকেন। হে সচ্চিদানন্দস্বরূণ অবিনাশী 

নমন্তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্ভিহরাবায়। শ্রীকৃষ্ণ! আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি জরাসক্ের 


|| 
প্রপন্নান্‌ পাহি নঃ কৃষ্ণ নির্বিয়ান্‌ ঘোরসংসৃতেঃ। ৮ কারাগার থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। এখন আমরা 
চ মুতে | আপনার কাছে জমার চক্র থেকে নুক্তি প্রার্থনা করছি। 


আমরা সাংসারিক দুঃখের কটু স্বাদ অনুভব করে ক্লান্ত 
হয়ে পড়েছি। আনরা আপনার শরণাগত। হে 
নৈনং নাথানুসুয়ামো মাগধং মধুসুদন। আপনি আমাদের রক্ষা করুণ॥ ৮.0 


াং নি! হে নাথ ! আমরা মগধ রাজ 
অনুগ্রহো যদ্‌ ভৰতো রাজ্ঞাং রাজ্যচ্যুতির্বিভো॥ ৯ হে ময়না 
[জা (কোনো দোষ দেখি না। ভগবন্‌ ! এতো 


| আপনারই এক বিশেষ অনুগ্রহ; যে রাজা হয়েও আমরা 
রাজু হয়েছি ৯ ॥ 
রাজোমবর্বমদোনদ্ধো ন শ্রেয়ো বিন্দতে নৃগঃ। কারণ রাজ্য এর্ষে মদমত্ত বাজার প্রকৃত সুশ লাভ 
তবন্মায়ামোহিতোহনিত্যা মন্যতে সম্পদোহচলাঃ।। ১০. অথবা কলাাণ হওয়া যে আছো সব হয় লা। সে যে 
আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে এই অনিতা ধনসম্পপদকেই 
শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় জ্ঞান করে বসে॥ ১০ ॥ 
| যেমন মরীচিকাকে মূর্খগণ জলাশয় মনে করে 
মৃগতৃষ্ণাং যথা বালা মনান্ত উদকাশয়মূ। থাকে, তেননভাবেই ইন্দিয়লোণুপ ও অজ্ঞানী বাক্ডিগণ 
এবং বৈকারিকীং মায়ামযুক্তা বস্তু চক্ষতে॥ ১১ | এই পরিবর্তনশীল মায়াকে সত্য বলে বিশ্বাস করে 
বসে॥ ১১ ॥ 
ভগবন্‌ ! ধনসম্পদে মদমত্ত হয়ে আমরা পূর্বে 
বৃদ্দিভষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। তখন আনরা ভুনি দখলের 
লড়াই করে নিজ প্রদ্ছাদেরট অনিষ্টসাধন করতান। 
বস্তুত আমরা মাত্রাতিরিক্ত নিষ্ঠুর আচরণে যুক্ত 


বয়ং পুরা  শ্রীমদনষ্টদৃষ্টয়ো” 
জিগীষয়াস্যা ইতরেতরস্পৃধঃ। 


প্রজাঃ স্থা অতিনির্ঘূণাঃ প্রভো | ছিলাম। সেই নিষ্ুর কার্যে তখন আমরা এত বস্ত 

২ পুর্থাবি যে, ভুলেই গিয়েছিলাম মৃত্যুপে আপনি আমাদের 

মাং গণমা দুর্মদাঃ॥ ১২. শিরে অপেক্ষমান রয়েছেন। আমরা অসংযত হয়ে 
পড়েছিলাম। ১২ ॥ 

হে সচ্চিদানন্দস্বরপ শ্রীকৃক ! কালের গতি বিচিত্র 

ত এব কৃষ্ণাদ্য গভীররংহসা ও দুরন্ত। কাল অতি বলবান ; সে কারো আদেশ পালন 


করতে বধ্য নয় কারণ কাল তো ন্য়ং আপনিই। কাজের 
দুনন্তবীর্ষেণ বিচালিতাঃ শ্লিয়ঃ। প্রভাবে এখন আমরা শ্রীহীন ও রিক্ত হয়ে পড়েছি। আপনি 


কালেন তন্বা ভবতোহনুকস্পয়া অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু। আপনার কৃপায় আমাদের অহংকার 
বিনষ্টদর্পান্চরণৌ ম্মরাম-। তে॥ ১৩ | চিন হয়ে গেছে। এখন আমরা আপনার ্রীপাদপচ্ছের 


(নব্য এ নমান। 


দশম ফ্ধা (ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়) 
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অথো ন রাজাং মৃগতৃষ্চিরূপিতং 
দেহেন শশ্বৎ পততা রুজাং ভুৰা। 
উপাসিতৰাং স্পৃহয়ামহে বিভো 
ক্রিয়াফলং প্রেত চ কর্ণরোচনম্॥। ১৪ 


তং নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণাজয়োঃ। 
স্বৃতির্ষথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ।॥ ১৫ 


কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে। 
প্রণতর্রেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ১৬ 


শ্রীশুক উবাচ 


সংস্রমানো ভগবান রাজভির্ণুক্তবন্ধনৈঃ। 


তানাহ করুণস্তাত শরণ্যঃ শ্নক্ষয়া গিরা॥ ১৭ 


শ্রীভগবানুবাচ 


অদাপ্রভৃতি বো ভূপা মধ্যাত্মনাখিলেশ্বরে। 
সুদৃঢ়া জায়তে ভক্তিরবাঢ়মাশংসিতং তথা ॥ ১৮ 


দিষ্্যা ব্যবসিতং ভূপা ভবন্ত ঝতভাষিণঃ। 
্রিয়েশর্মমদোরাহং পশ্য উন্মাদকং নৃণাম্‌ ৷ ১৯ 


হেহয়ো নহুষো বেণো রাবণো নরকোহপরে। 


| সেবক! ১৩ ॥ 


হে বিভৃ ! এই মানবদেহ দিনদিন ক্ষীণ হয়ে যেতে 


| খাকে। তাকে তো রোগের জস্মডূমি আখ্যা দেওয়াই 


শ্রেয়। তাই এই মানবদেহ দ্বারা রাজ্য ভোগ করবার স্পৃহা 
আর আমাদের নেই ; কারণ আমরা বুঝতে পেরেছি 
যে তা মরীচিকার জলসম সর্বতোভাবে মিথ্যা। কেবল 
তাই নয়, কর্মকলে মৃত্যুর পর যে স্বর্গলোক প্রাপ্তির কথা 
বলা হয়ে থাকে, আনাদের তার কামনাও নেই। আমরা 
বুঝতে পেরেছি যে তা অন্তঃসারশূনা, কেবল শুনতেই 
সুমধুর ॥ ১৪ ॥ 

আপনি আমাদের পথ প্রদর্শন করুন যাতে আপনার 
শ্রীপাদপদ্মের বিল্মৃতি যেন আমাদের কখনো লা হয়, 
আনরা তার অক্ষয় স্মৃতি ধারণ করতে চাষ্ট। তারজলা 
আমাদের যদি অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করতেও হয় তাও 
আমরা স্বীকার করে নেব॥ ১৫ ॥ 

প্রত জনের ক্লেশলাশক শ্রীকৃষ্ণ, বামদের, হরি, 
পরমাত্থা। এবং গোবিন্দের প্রতি আমাদের প্রতিনিয়ত 
নমস্কার আপন করছি। ১৬ ॥ 

শ্রীষ্তকদেব বললেন- হে পরীক্ষিৎ ! কারাগার 
থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত রাজাগণ করুগাময় ভগবান শ্রীকষোর 
এইরাপ স্থতি করলে শরণাগতের রক্ষাকারী শ্রীভগবান 
সুমধুর স্বরে বললেন ১৭ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন - হে রাজাগণ ! আমার 
প্রতি আকাঞ্কিত সুদৃঢ় ভক্তিলাভ তোমাদের অবশাহি 
হবে। তবে জেনে রাখো যে আমিই সকলের আত্মা ও 
সর্বেশ্বর॥ ১৮ ॥ 

হে রাজাগণ ! তোমাদের সংকল্প অতি উত্তম ; তা 
তোমাদের সৌভাগ্য গু আনন্দ প্রদান করবে। তোমাদের 
বন্তবাও সঠিক, কারণ ধলসম্পদ ও এশার্ম উচ্ছৃখবলতাও 
মন্ততার কারণ হয়ে গাকে॥ ১৯ ॥ 

হৈহয়, নহয়, বেন, রাবণ, শরকাসুর আদি বহ 
দেবতা, দৈত্য, নরপতিকে এশ্বর্যজ্জনিত মদমন্ততা হেতু 


শ্ৰীমদাদ্‌ অংশিভঃ স্থানাদ্‌ দেবদৈতানরেপুরাঃ ॥ ২০ হানাত € পদ হতে হয়েছিল। ২০ ॥ 


ভবন্ত এতদ্‌ বিজ্ঞায় দেহাদ্যুৎপাদ্যমন্তবৎ। 
মাং ঘজ্রন্তোহধবরৈৰ্যুক্তাঃ প্রজা ধর্মেণ রক্ষথ॥ ২১ 


জেনে রাখ যে দেহ ও তার সংশ্লিষ্ট বন্থসকল সৃষ্ট 
হয়ে থাকে বলে তার বিনাশ অবশান্তাবী॥ অতএব তাতে 
আসক্তি আগ করো। নন ও ইন্দ্রিয়কে বশীভূত রেখে 
সংযত আচরণ করে যঙ্গদ্ধারা আমার অর্চনায় নিঅমুক্ত 


1002 শ্রীমন্ভাগবত 


সম্ব্ত প্রজাতনুন্‌সুখং দুঃশং ভবাভবৌ। থেকো আর ধর্মপথে প্রজা প্রতিপালন করো॥ ৯৯ ॥ 

প্রাপ্তং প্রাপ্তং চ দেবন্তো মচ্চিত্তা বিচরিষ্যথ৷৷ ২২. সন্তান উৎপাদন ভোগের জনা না করে বংশ রক্ষা 
হেতু করবে আর প্রারন্ধ অনুসারে প্রান্ত জন্ম-মৃত্যু, সুখ- 
| দুঃখ, লাভ-ক্ষতিকে সমজ্ঞান করে তাকে আমার প্রসাদ 


উদাসীনাশ্ড দেহদাবায়ারামা ধৃতবরতাঃ। মলে করে সেবন করবে। আমাতে চিত্ত নিযুক্ত রেখে 


জীবনযাপন করলে আনন্দে থাকবে ॥ ২২ | 
ময়াবেশ মনঃ সমা সামন্তে্ক্ষ ঘাস্যথ।। ২৩ দেও দেহ বিষযকবন্ুসকলে আসি আদ করে 


নির্লিপ্ত ভাব রাখবে ; নিজ আত্মাতেই রমণ করবে, 
| ভজনে মাগী হবে, আশ্রমোটিত ্তসকল পালন 

শ্রীর্তক উবাচ করবে। মনকে নিত্য আমাতে যুক্ত রেখে জীবনযাপন 
করবে। তাহলে শেষে তোমরা আমার ব্রহ্মস্থরূপ লাভ 
করতে সমর্থ হবে॥ ২৩ ॥ 


ইভাদিশা নৃগান্‌ কৃষ্ণো ভগ্বান্‌ ভূবনেশবরঃ। শ্রীপুকদেব বললেন-_হে পরীক্ষিৎ 


তেষাং” ন্যুঙক্ত মজ্জনকর্মণি॥ ২৪ | ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজাদের এইরূপ আদেশ দিয়ে 
নাক পুরান দিযে ্ | দের নদ কাধ সমাপন হেড বহু দাসদাসী নিযুক্ত 


করলেন॥ ২৪ ॥ 
ং হেপরাক্ষিৎ !জরাসন্ধতনয় সহদেব দ্বাবা রাজাদের 
সি ন হদেনেন ভারত। রাজি বন্তরানংকার, মালা-চগ্ন আদি দান করিয়ে 
নরদেবোচিতৈব্তে্ষণৈঃ অগিলেপনৈঃ॥ ২৫ তানের যখোচতবন্মান শর্নররাহ। ২৬ 
স্নানান্তে ঘখন নৃপতিগণ উত্তম বস্তরালংকারে 
| সুসজ্জিত তখন শ্ৰীভগবান তাদের উত্তম আহার্য বস্ুদ্বারা 
ভোডজয়িত্বা বরামেন সুলাতান্‌ সমলন্কৃতান্‌। সেবা করালেন ও রাজোচিত তালা বিবিধ দারা 
ভোগৈশ্চ বিবিধৈর্া-স্তাূলাদৈর্ন[পোিতৈঃ॥ ২৬ পরিতৃপ্ত করালেন॥ ২৬ ॥ 
| মুক্তিপ্রাপ্ত রাজাদের সম্মান প্রদর্শন কার্য 
শ্রীভগবানের ইচ্ছাতে আয়োজিত হয়েছিল। সুন্দর 
তে পূজিতা মুকুন্দেন রাজানো মৃষ্টকৃগুলাঃ। | কর্ণকুগুল ধারণ করে নৃপতিগণ মেঘনুক্ত শারদ গগনে 
বিরেজুর্মোচিতাঃ ক্রেশাৎ প্রাবৃড়ন্তে যথা গ্রহাঃ।॥ ২৭ ীন্তিনান তাবাসন সোপ্দ্যযুক্ত হলেনা॥ ২৭ ॥ 
অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ৃপতিগণকে মণিকাঞ্চন- 
| মণ্ডিত শ্ৰেষ্ঠ অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়ে সমধুর বিদায় 


রথান্‌ সদশ্বানারোপ্য মণিকাঞ্চনভূষিতান্‌। ন্ভামণ জ্ঞাপন করে তাদের নিজ নিজ রাজধানীতে প্রেরণ 


| ক্রলেন।॥ ২৮ ॥ 
্রীণযা সূন্তৈর্বাকোঃ স্বদেশান্‌ প্রভাযাপয়ৎ॥ ২৮ চি রন পীরের ভরত 


| তিলের তি ভা রনীরীবানের জন হল 
যাত্রাকালে নৃপতিগণ জগংপতি শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও লীলার 
ত এবং মোচিতাঃ কৃদ্তাৎ কৃষ্ণন সুমহাত়্না। ধর্ম মন করতে করতে নিজ নিজ রাজধানীতে গমন 
মযুস্তমেৰ ধ্যায়ন্তঃ কৃতানি চ জগৎপতেঃ॥ ২৯ ৷ করল॥ ২৯ ॥ 


% 


'তেষামযুহূক্ত। 
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জগদুঃ প্রকৃতিভান্তে মহাপুরুষচেষ্টিতম্‌। 
যথান্বশাসদ্‌ ভগবাংস্থথা চক্র্রতন্ত্রিতাঃ। ৩০ 


জরাসন্ধং ঘাতয়িস্া ভীমসেনেন কেশবঃ। 
পার্াভ্যাং সংযুতঃ প্রায়াৎ সহদেবেন পৃজিতঃ॥ ৩১ 


গত্বা তে খাশুবপ্রহং শত্খান্‌'' দরুরজিতারয়:। 
হর্ষন্তঃ স্বসুহৃদো দুর্দাং চাসুখাবহাঃ॥ ৩২. 


ত্থুত্বা শ্রীতমনস ইন্রপ্র্ননিবাসিনঃ। 
মেনিরে মাগধং শান্তং রাজা ঢাপ্তমনোরথ; ৷৷ ৩৩ 


অভিবন্দ্যাথ রাজানং ভীমা্জনজনার্দনাঃ। 
সর্বমাশ্রাবয়াঞচকুরায়না. যদনুষ্টিতম্‌॥। ৩৪ 


নিশম্য ধর্মরাজস্তৎ কেশবেনানুকম্পিতম্‌। 
আানন্দাশ্রুকলাং মুঞ্চন্‌ প্রেম্ণা নোবাচ কিঞ্চন ৩৫ 


ইতি শ্রীমতাগবতে মহাপুরাণে পারমহ' 


নিজ নিজ রাজে পৌছে: নৃপতিগণ ভগবান 
শ্রীকষের অভূত কৃপা ও লীলার কথা প্রজাদের মধো 
প্রচার করল। অতঃপর তারা ভগবান শ্রীক্দ-কর্চক 
উপচিষ্ট সাত্বিক জীবনযাপনে সচেষ্ট হল ॥ ৩০ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ 
ভীমসেনকে দিযে জরাসন্গ বধ করিয়ে ভীমসেন ও অর্জুন 
সহিত জরাসন্ধনন্দদ সহদের দ্বারা সম্মানিত হয়ে 
ই্পপ্ন্থ নগরে প্রজাগমন করলেন। তারা উ্প্রস্ 
ঘোষণা করলেন যা বান্ধবদের সুখী ও শত্রুদের দুঃদী 
করল।॥ ৩১-৩২ ॥ 

শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করে ইন্দপরস্বাসী সকলে প্রসন্নচিন্ত 
হয়ে উঠল। তারা বুঝল যে জরাসন্ধ পরাভিত হয়েছে আর 
তাতে মহারাজ যুধিষ্টিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের পথ 
যেন সম্পূর্ণভাবে নিষ্ণ্টক হল॥ ৩৩ ॥ 
| ভীমসেন, অর্জুন এবং ভগবান শ্রী কাজা 
যুধিষ্টিরকে বন্দনা করে সেই কৃতাসকল বর্ণনা করলেন যা 
জরাসন্ধ বধের নিমিত্ত করা হয়েছিল ৩৪ ॥ 

থর খুখিির ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই পরম 
অনুগ্রহপূর্ণ কথা শুনে প্রেমবিহৃল হয়ে উঠলেন। তার 
নয়নে আনন্দাশ্রুর বর্ষণ হতে লাগল। তিনি কোনো কথা 
বলতে সক্ষম হলেন না॥ ৩৫ ॥ 


ংসযাং সংহিতায়াং দশমন্তন্ধে *! উত্তরার্ধে 


কৃষ্ণাদ্যাগমনে ত্রিসপ্ততিতমোহখ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥ 


্রীমন্মহর্ধি বেদব্যাস প্রণীত পারনহংগী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাপুরালের দশম (উত্তরার্ধ) স্তন্ধের 
কৃষ্ণ প্ৰত্যাগমন নামক ব্রিসপ্ততিতন অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥৭৩ ॥ 


অন্দে রাজসুয়দিগিজয়ো দিসপ্ত,। 


অথ চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ 
চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় 
শ্রীতগবানের অগ্রপূজা ও শিশুপাল উদ্ধার 


শ্ৰীক "৷ উবাচ 
এবং যুধিষ্ঠিরো রাজা জরাসন্ধবধং বিভোঃ-। 
কৃষ্ণস্য চানুভাবং তং শ্ৰুত্বা প্ৰীতন্তমত্ৰৰীৎ ৷ ১ 


যে স্যুস্পেলোক্যগুরবঃ সর্বে লোকমহেশ্বরাঃ। 
বহস্তিদুর্লভং লব্ধবা শিরসৈবানুশাসনম্‌"॥ ২ 


স ভবানরবিন্দাক্ষো দীনানাম্ীশমানিনাম্‌। 
ধত্তেহনুশাসনং ভূমংস্তদত্যন্তবিডন্বনম্।। ৩ 


ন হ্যেকস্াদ্ধিতীয়স্য ব্রন্দণঃ পরমাত্মনঃ। [ 
কর্মভি্র্ধতে তেজো হ্রসতে চ যথা রবেঃ॥ ৪. 


ন বৈ তেহজিত ভক্তানাং মমাহমিতি মাধৰ। 
ত্বং তবেতি চ নানাধীঃ পশূনামিব বৈকৃভা”॥ ৫ 


শ্রীশুক উবাচ 


ইতান্তা যজ্জিয়ে কালে বরে যুক্তান্‌ স ফ্রত্বিজঃ। 
কৃষ্ণনুমোদিতঃ পারো ব্রাহ্মণান্‌ব্ৰহ্মবাদিনঃ।। ৬ 


।াদরায়িকবাচ।. সপ্রুজেহ।  গচ। 


্রীশুকদেব বললেন_হে পরীক্ষিৎ ! ধর্মরাজ 
যুধিষ্ঠির জরাসন্ধ বধ এবং সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষেন্র অদ্ভুত 
মহিমা শ্রবণ করে অতিশয় প্রসন্ন হলেন এবং বলতে 
লাগলেন ॥ ১ ॥ 

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন-- হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ 
শ্রীকৃষ্ণ ! ত্রিলোকাধিপতি ব্ৰহ্মা, শংকর এবং ইন্াদি 
লোকপাল আপনার আদেশ লাভ করবার জনা সর্বদা 
উদ্মুখ হয়ে থাকেন আর কটিং আদেশ পেয়ে গেলে 
তা শিরোধার্য করে অতিশয় শ্রদ্ধাপূর্বক পালন করে 
থাকেন॥ ২ ॥ 

হে অনন্তবীর্য ! আমরা অতি দীনহীন হয়েও 
নিজেদের ভূপতি ও নরপতি জ্ঞান করে থাকি। বন্দুত 
এইজনা আমাদের শাস্তি পাওয়া উচিত। অথচ আপনি 
আমাদের আদেশ গ্রহণ করে থাকেন ও তা পালনও করে 
থাকেন। সর্বশক্তিমান কমললোচন শ্্রীভগবানের এ তো 
নরলীলায় অভিনয়মান্র॥ ৩ ॥ 

সূর্যের উদয়ান্তে আদৌ তার তেজের তারতম্য হয় 
না। তেমনভ্রবেই কোনো রকমের কার্যে আপনার হর্ষ 
অথবা বিষাদ থাকে না কারণ আপনি সজ্ঞাতীয়, বিজাতীয় 
এবং স্বগত ভেদরহিত পরণাস্মা পরব্লহ্ম স্বয়ং ৪ ॥ 

হে অজিত! হে মাধৱ ! *আমি-তুমি' ও “আমার- 
তোমার’ এইরূপ বিকারযুক্ত ভেদবুদ্ধি তো পশুদের 
হয়ে থাকে। যারা আপনার অনন্য ভক্ত তাদের চিত্তে 
এইরাপ অসংলগ্ন নিচারবৃদ্ধি কখনো স্থান পায় না। 
অতএব তা আপনার মধো আসার প্রশ্নই গুঠে না ! 
(অতএব আপনি মা কিছু করছেন তা নরলীলাই)॥ ৫ ॥ 


শ্রীশুকদেব বললেন- হে পরীক্ষিৎ ! এইরূপ বলে 
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষেঃর অনুনতি নিয়ে 
যজ্ঞোপঘুক্ত কালে যজ্ঞকর্নে নিপুণ বেদবাদী ব্রাহ্মণদের 
ক্রিক, আচার্য আদি রূপে বরণ করে নিলেন ॥ ৬ ॥ 


(শশিরসা মেহনু.। ১ বিক্রিযা। 


দশম দা (চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়) 
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দ্বৈপায়নো ভরঘাভঃ সুমন্তর্গোতমোহসিতঃ। 
বসিষ্ঠশ্চাবনঃ কপ্বো মৈত্রেয়ঃ কৰমন্ত্রিতঃ।৷ ৭ 


বিশ্বামিত্রো বামদেবঃ সুমতির্জেমিনিঃ ক্রতুঃ। 
পৈলঃ পরাশরো গর্গো বৈশম্পায়ন এব চ॥ ৮ 
অথবা কশ্যপো যৌম্যো রামো ভার্গৰ আসুরিঃ। 
বীতিহোত্রো মধুচ্ছন্দা বীরসেনোহকৃতত্রণঃ।। ৯ 
উপহৃতান্তথা চানো দ্রোণভীষ্মকৃপাদয়ঃ। 
ধৃতরাষ্ট্ঃ সহসুতো বিদুরশ্চ মহামতিঃ। ১০ 
্রহ্মণাঃ ক্ষত্রিযা বৈশ্যাঃ শৃদ্রা যজ্ঞদিদৃক্ষবঃ। 
তত্রেয়ুঃ সর্বরাজানো রাজ্ঞাং প্রকৃতয়ো নৃপ॥ ১১ 
ততস্তে দেবযজনং ব্রান্মণাঃ স্বর্পলাঙ্গলৈঃ। 
কৃষ্ট তর যথায়ায়ং দীক্ষযাগ্চক্রিরে নৃপম্‌॥ ১২ 
হৈমাঃ কিলোপকরণা বরুণস্য যথা পুরা। 
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা বিরিঞ্চভবসংযুতাঃ।। ১৩ 
সগণাঃ সিন্ধগন্ধর্বা বিদ্যাধরমহোরগাঃ। 
মুনয়ো যক্ষরক্ষাংসি খগকিশ্নরচারণাঃ॥ ১৪ 
রাজানশ্চ সমাহুতা রাজপত্লাশ্চ সর্বশঃ। 
রাজসুয়ং সমীয়ুঃ স্ম রাজ্ঞঃ পাগুসুতস্য বৈ।। ১৫ 
মেনিরে কৃষ্ণভক্তস্য সৃপপননমৰিস্মিতাঃ। 
অযাজয়ন্‌ মহারাজং যাজকা দেববর্চসঃ। 
রাজসৃয়েন বিধিবৎ প্রাচেতসমিবামরাঃ॥ ১৬ 
সৌতোহহনাৰনীপালো যাজকান্‌ সদসম্পতরীন্‌। 
অপৃজয়ন্‌ মহাভাগান্‌ যথাবৎ সুসমাহিতঃ॥ ১৭ 
সদস্যাগ্র্যার্হণার্হং বৈ বিমৃশন্তঃ সভাসদঃ। 


ভরা হলেন- শ্রীকৃষ্ণ দ্ৈপায়ন বাসদের, ভরদ্বাজ, 
সুমন্ত, গৌতম, অসিত, বশিষ্ঠ, চাবন, কথ, মৈত্ৰেয়, 
কৰয, খ্রিত, বিশ্বানিত্র, বামদেশ, সুমতি, জৈমিনি, 
পৈল, পরাশর, 'ার্ণ,. বৈশম্পায়ন, অপর্না, 
রাম, আুক্রাচার্য, আসুরি, 
দা ধীরসেল এবং অকৃতর্রণ॥ ৭-৯ ॥ 
ধর্মরাঞ্জ যুধিষ্টির এঁদের ছাড়াও দোণাচার্য, 


ভীষ্ম পিতামহ, কপাচার্য, ধরার এবং তার 
পুত্রদের এবং মহামতি বিদুরতে দন্ত 


করলেন॥ ১০ ॥ 
রাজন্‌ ! বালু সার দর্শন করতে দেশের সকল 
নৃপতিগণ, তাদের বন্ত্রীপণ ও কর্মগরীগণ, ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্--সকঙ্গেই সমবেত হলেন ৷ ১১ ॥ 
অতঃপর খানিক ব্রাহ্মণগণ সুবর্ণময় লাঙল দ্বারা 
যক্তভুমিকে কর্ষণ করিয়ে শাস্তুবিধি অনুসারে রাজ্জ 
যুবি্টিরকে যন্ডে দীক্ষিত করলেন।॥ ১২ ॥ 
প্রাচীনকালে যেমন বরুণদেবের যক্জে সকল 
যল্ঞগাত্রই সুবরণানর্দিত ছিল ই যুধিষ্িরের রাজমৃয় 
যক্তেও হয়েছিল। পাণুনন্দন যুধিষ্ঠির দ্বারা আনপ্িত হয়ে 
শ্রীৱহ্মা, শ্রীণংকর, ইন্দ্াদি লোকপালগণ, সিদ্ধগণ ও 
গন্র্বগণ তাদের গণেদের সহিত, বিদ্যাধরগ' 


গগণ, 


| মুনিগণ, যক্ষগণ, রাহ্মদগণ, পক্ষিগণ, কিনরগণ, 


চারণগণ, সপাহিক বড় বড় রাজাগণ-_এরা সকলেই 
রাজসূয় য্েঃ সম্মিলিত হলেন॥ ১৩-১৫ ॥ 

সকলে আলোচনা ছাড়াই একবার স্বীকার 
করলেন য়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরহ রাজসূয যক্ক করবার জনা 
উপযুক্ত ব্যক্তি কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের পক্ষে এই 
কার্য সম্পাদন করা মোটেই কোনো বড় কথা নয়। তথন 
দেবতাসন তেজস্ব্রী খাজকগণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির 
বিধি অনুসারে রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্টা . যেমন 
দেবতাগণ পূৰ্বে বরুণকে দিয়ে করিয়েছিন্েন॥ ১৬ ॥ 

সোমলতা থেকে রস নিষ্কাশন দিবসে মহারাজ 
যুধিষ্ঠির নিত পরম ভাগাবান যাঙ্জকদের € যন্জকর্মের 
ভুলভ্র্তি লিরীক্ষণকারী তন্তরধারকদের অতিশয় সতর্কতার 
সঙ্গে ধথাবিদি পুজা করলেন।॥ ১৭ ॥ 

অনন্তর আলোচনা চলতে লাগল যে উপস্থিত 


নাখাগচ্ছননৈকান্ত্যাৎ সহদেবন্তদাব্রবীৎ॥ ১৮ বাকিদের মো শ্রেষ্ট অর্ঘ্য কার পাওয়া উচিত। সকলেই 
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শ্ৰীমস্তাগৰত 


হতি হাচুতঃ শ্লৈষ্ঠাং ভগবান্‌ সাত্বতাং পতিঃ। 
এষ বৈ দেবতাঃ সর্বা দেশকালধনাদয়ঃ॥ ১৯ 


এক এবৰাদ্বিতীয়োহসাবৈতদায়ামিদং জগৎ। 
আত্মনাসবা্রয়ঃ সভ্যাঃ সৃজত্যৰতি হস্তযজঃ।৷ ২১ 


বিবিধানীহ কর্মাণি জনয়ন্‌ যদবেক্ষয়া। 
ঈহতে যদয়ং সর্বঃ শ্রেযো ধর্মাদিলক্ষণম্।। ২২ 


তম্মাৎ কৃষ্ণায় মহতে দীয়তাং পরমার্হণম্‌। 
এবং চেৎ সর্বভূতানামাত্মনশ্চার্হণং ভৰেৎ॥ ২৩ 


সর্বভতাত্্ভৃতায়  কৃষ্যায়াননাদর্শিনে। 
দেয়ং শান্তায় পূর্ণায় দত্তস্যানন্তামিচ্ছতা।। ২৪ 


ইত্ুক্বা সহদেবোহড় তুফীং কৃষ্ণানুভাৰৰিৎ। 
তঙ্ুত্বা তুষ্টবুঃ সর্বে সাধু সাধিবতি সত্তমাঃ॥ ২৫ 


শ্রত্থা দ্বিজেরিতং রাজা জ্ঞাত্বা হার্দং সভাসদাম্‌। 
সমহয়দ্বধীকেশং প্রীতঃ প্রণয়বিহ্বলঃ॥। ২৬ 


নিজ মত প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়ে উঠল আর সেইজন্য 
কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল না। তখন 
মাদ্রীপুত্ৰ সহদেৰ বললেন ॥ ১৮ ॥ 

যাদবগ্রেষ্ঠ ভক্তবংসল অচ্যুত ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণই 
সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধো সর্বশ্রেষ্ঠ ; তিনিই শ্রেষ্ঠ 
অর্ধের অধিকারী কারণ তিনিই তো সমস্ত দেবতারূপে 


৩ | বর্তমান এবং দেশ, কাল, ধন আদি সকল বস্তুও তারই 


ভিন্ন ভিন্ন রূপ ॥ ১৯ ॥ 

সমগ্র বিশ্ব শ্ৰীকুষ্ণেরই রূপ। সমস্ত যজ্ঞও শ্রীকৃষ্ণ 
স্বরূপ। ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণই অগ্নি, আহুতি এবং মন্ত্রকূপে 
অধিষ্ঠান করেন। জ্ঞান ও কর্ম-_এই দুই পথও শ্রীকৃষ্ণ 
প্রাপ্তির জনা নির্ধারিত॥ ২০ ॥ 

হে সভাগ্রণ ! কত আর বর্ণনা করব ! ভগবান 
শ্ৰীকৃষ্ণই স্বয়ং সেই অখণ্ড অদ্বিতীয় রগ যাতে সজ্জাীয় 
বিজাতীয় এবং স্ঈগতভেদের নামগন্ধও নেই। এই সম্পূর্ণ 
জগৎ তারই স্বরূপ। তিনি আত্মস্থ এবং জন্ম, অনি, 
বৃদ্ধি আদি ছয় বিকার বিরহিত। তিনি আগ্মন্থরূপ সংকল্প 
দ্বারাই জগতের সৃষ্টি, প্রতিপালন ও সংহার করে 
খাকেন।॥ ২১ ॥ 

সমস্ত জগতের বিবিধ কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্ম, 
অর্থ, কর্ম ও যোক্ষরূণ যে পুকার্থ সন্দাদিত হয় তা 
ভগবান শ্রীকুষ্েের অনুষ্রহেই হয়ে থাকে॥ ২২ ॥ 

অতএব সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকষ্ছই শ্রেষ্ঠ অর্থ্য 
প্রদানের জনা বিবেচিত হোন। তার পৃজ্জায় সমস্ত প্রাণীদের 
পুজা হবে, নিজেরও পূজা হবে॥ ২৩ ॥ 

নিজ দান ধর্মকে অনন্ত ভাবসম্পন্ন করবার নিবি 
সমন্ত প্রাণী ও বন্ধুর অন্তরাত্থা, ভেদাভেদরহিত, পরম 

শান্ত ও পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্চবেই শ্রেষ্ঠ অর্ধা প্রদান করা 

কর্তন ২৪ ॥ 

হে পরীক্ষিত! সহদেব শ্রীভগবানের মহিমা ও তার 
প্রভাৰকে জানতেন। এইবার তিনি চুপ করে গেলেন। 
তখন ধর্মরা্জ যুধিষ্টিরের যচ্গসভাতে উপস্থিত 
বিদ্ধত্মগুলী সাধুবাদ সহকারে সহদেবের উত্ভিকে সমর্থন 
কৰনেন॥ ২৫ ॥ 

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের আদেশ ও বি্বুৎ 
নগুলীর অভিপ্রায় অবগত হয়ে পরমানন্দে প্রেমাবেগে 
বিল হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন।। ২৬ ॥ 


দশম দরহ্ধ (চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়) 
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ভৎপাদাববনিজ্াপঃ শিরসা লোকপাবনীঃ। 
সভাৰ্যঃ সানুজামাত্যঃ'*' সকুটুম্বোহবহন্মুদা। ২৭ 


বাসোভিঃ শীতকৌশে়ৈর্ষণৈশ্চ মহাধনৈঃ। 
অর্হুয়িত্বা্রুপূর্ণাহ্ষো নাশকৎ সমবেক্ষিতুম্‌।। ২৮ 


ইং সভাজিতং বীক্ষ্য স্বে প্রাঞ্জলয়ো জনাঃ। 
নমো জয়েতি নেমুন্তং নিপেতুঃ পৃষ্পব্ষটয়$॥ ২৯ 


হইখং নিশন্য দমঘোষসুতঃ স্বপীঠা- 
দুখায় কৃষ্ণগুণবৰ্ণনজাতনন্যুঃ। 
উৎক্ষিণ্য বাহুমিদমাহ সদস্যম্ী 
সংশ্রাবয়ন্‌ ভগবতে পরুষাণ্যভীতঃ॥ ৩০ 


ঈশো দূরতায়ঃ কাল ইতি সত্যবতী শ্রুতিঃ। 
বৃদ্ধানামপি যদ্‌ বুদধির্বালবাকোর্বিভিদ্াতে॥ ৩১ 


যুয়ং পাত্রবিদাং শ্রেষ্ঠা মা মন্ধবং বালভাষিতম্‌। 
সদসম্পতয়ঃ সর্বে কৃষ্ণো যং সম্মতোহহণে॥ ৩২ 


তপোবিদ্যাত্ৰতধরান্‌ জ্ঞানবিধবস্তকল্মষান্‌। 
প্রমনীন্‌ ব্রক্মনিষ্ঠান লোকপালৈশ্চ পৃজিতান্‌॥ ৩৩ 


সদস্পতীনতিক্রমা“' গোপালঃ কুলপাংসনঃ। 


যথা কাকঃ পুরোডাশং সপর্যাং কথমহ্তি॥ ৩৪. 


পরী, আতা, অমাত্য এবং কু্্থাদিসহ ধর্মরাজ 
যুধিষ্ঠির অতি প্রেম ও আনন্দে ধীভগবানের গাদগ্রক্ষালন 
করলেন ও সেই লোকপাবন পরমপবিত্রপাদোদক মপ্তকে 
ধারণ করনেন॥ ২৭ ॥ 

তিনি শ্লীভগবানকে কৌযেয় গীতান্বর ও মহামুলা 
অলংকার উৎসর্গ করপেন। সেই সময় তার নয়নযুগল 
প্রেম ও আনন্দ আতিশযো সজল হয়ে ওঠায় তিলি 
শ্রীতগবানকে ভালোভাবে দর্শনও করতে পারছিলেন 
না॥২৮॥ 

ভগবান শ্রীকু্ণকে এইভাবে পূজিত ও সংকৃত 
হতে দেখে যল্সসভায় উপস্থিত বাক্তিগণ বন্ধাপ্জলি 
হয়ে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন ও নমস্কার জ্ঞাপন 
করতে লাগলেন। তখন আকাশ থেকে পৃষ্পরৃষ্টি হতে 
লাগল।॥ ২৯ ॥ 

হে পরীক্ষিত ! নিজাসনে উপবিষ্ট শিশুপাল এই 
সব দেখে ও শুনে ক্রোধাস্থিত হয়ে উঠল। ভগবান 
গ্রীক গুপকীর্তন শ্রবণে সে অসি 
দাড়াল আর সভার মধ্যে হাত তুলে নির্ভয়ে 
শুনিয়ে শুনিয়ে অতি কঠোর বাকা প্রয়োগ করতে শুরু 
করল।॥ ৩০ ॥ 

হে সভাসদগণ ! কাল স্বয়ং ঈশ্বর এই শ্রুতিবাকা 
সর্বতোভাবে সতা। সে ঠিক নিজের কাজ করিয়ে নিয়ে 
থাকে। আনি এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ এইমাত্র পেলাম, লা হলে 
এক বালক ও মূর্শের কথা শুনে বয়োবৃদ্ধ শী 
ব্যক্তিদের বুদ্ধি বিপর্যয় হয় কী করে! ৩১ ॥ 

কিন্তু আপনারা যে অগ্রপূজার যোগ্য পাত্র নিরপণে 
কুশল, তা জানি। অতএব হে বিদ্বহমশুলী ! যোগাপাত্র 
নিরূপণে আপনারা বালক সহদেরের মতামতকে গুরুত্ 
দেবেন না॥ ৩২ ॥ 

এইখানে তপস্যা, বিদ্যা ও ব্রত ধারণকারীগল 
আছেন, জ্ঞানদ্বারা নিঙ্জ পাপ-তাপ দূর করতে যারা 
সক্ষম তারাও আছেন, পরম জ্ঞানী প্রষিগণ ও 
ব্ৰহ্মনিষ্ঠগণ ও আছেন। অতি মহান লোকপালগণও তো 
এঁদের পৃজা করে থাকেন।। ৩৩ ॥ 

যাঁরা যজ্ঞের প্রকৃষ্ট নিয়মের জ্ঞানী সেই 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


বরণাশ্রমকুলাপেতঃ সর্বধর্মবহিষ্কৃতঃ। সভ্যশ্রেষ্ঠদের উপস্থিতিতে এই কুলকলঙ্ষ গোপালক 


স্বৈরবর্তী গুণৈইনিঃ সপৰ্যাং কথমর্তি॥ ৩৫ 


যযাতিনৈষাং হি কুলং শপ্তং সন্তিবহিদ্বৃতম্‌। 
বৃথাপানরতং শশ্বৎ সপর্যাং কথমর্হতি॥ ৩৬ 


ব্রহ্মর্ষিসেবিতান্‌ দেশান্‌ হিত্বৈতেহব্ৰহ্মৰ্চসম্‌। 
সমুদ্রং দুর্গমাশ্রিতা বাধন্তে দস্যবঃ প্রজাঃ॥ ৩৭ 


এবমাদীন্যভদ্রাণি বভাষে নষ্টমঙগলঃ। 
নোৰাচ কিছিদ্‌ ভগবান্‌ যথা সিংহঃ শিবারুতম্‌ ॥ ৩৮ 


ভগবমিন্দনং শ্রুত্বা দুঃসহং ভৎসভাসদঃ। 
কর্ণো পিধায় নির্জগ্মুঃ শপন্তশ্চেদিপং রুষা॥ ৩৯ 


নিন্দাং ভগবতঃ শ্ণ্স্তৎপরস্য জনস্য বা। 
ততে নাপৈতি যঃ সোহপি যাতধ: সুকৃতাচ্াতঃ॥। 8০ 


ততঃ পাণুসুতাঃ জুদ্ধা মৎস্যকৈকয়সূঞ্জয়াঃ। 
উদাযুধাঃ সমৃত্তস্ূঃ শিশুপালজিঘাংসবঃ১॥ ৪১ 


ততশ্ৈদাতসন্তান্তো জগৃহে খডাচর্মণী। 
ভর্সয়ন্‌ কৃষ্ণপক্ষীয়ান্‌ রাজ্ঞঃ সদসি ভারত॥ ৪২ 


সয়া। 


কেমন করে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি বলে 
বিবেচিত হতে পারে ? কাক কেমন করে যজ্ঞের 
পুরোভাগ চরু লাভ করবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে 
পারে ? ৩৪॥ 

এ বৰ্ণাশ্ৰম তষ্ট। উচ্চ কুলজাতও নয়। এ সমস্ত ধর্ম 
থেকে বহিষ্কৃত। বেদ ও লোকর্যাদা উল্লঙ্বনকারী এই 
বাক্তি স্বেচ্ছাচারী। এ সদ্গুণ বিরহিত। তাহলে এ 
অগ্রগূজা পায় কেমন করে? ৩৫ ॥ 

এদের কুল রাজা যঘাতি দ্বারা অভিশাপ্রপ্ত। এর 
বংশ সহ্জনগণ ছারা অস্বীকৃত। এ নিত্য বার্থ 
মধুপানাসম্ভ। তাহলে তাকে অগ্রপূজার যোগা বলে 
স্বীকৃতি দেওয়া কেমন করে সঠিক বলা হচ্ছে ? ৩৬ ॥ 

এরা র্গর্ষি সেবিত মখুরাদি দেশ ত্যাগ করে 
্রঙ্মতেজ ও বেদচর্চা বিরহিত সমুদ্র-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
করে থাকে আর মাঝে মাঝে দুর্গ থেকে বার হয়ে 
দসাসম প্রজাদের গীড়ন ও হরণ করে থাকে॥ ৩৭ ॥ 

পরীক্ষিৎ। বস্তুত শিশুপালের শুভসকল বিনষ্ট হয়ে 
গিমেছিল। সে আরও বছ অপমানজনক কটু কথা বর্মণ 
করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করল। কিন্তু সিংহ যেমন 
শৃগালের ডাককে আদৌ গুরুত্ব দেয় না তেমনভাবেই 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অবিচল রইলেন। তিনি শিশুপালের 
কোনো কথারই উত্তর দিলেন না॥ ৩৮ ॥ 

কিন্তু সভায় উপস্থিত বিদ্ধতমণ্ডলীর পক্ষে 
শ্রীগবানের উদ্দেশে বর্ষিত বিদ্দাবাক্ সহ্য করা সম্ভব 
হল না। তাদের মধো অনেকে নিজ কর্ণ আচ্ছাদন করে 
শিশুপালকে তিরস্কার করতে করতে সক্রোধে সভাঙ্ছল 
আগ করলেন ৩৯ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ! যে শ্রীভগৰানের অথবা ভগবতক্তের 
নিন্দা শ্রবণ করেও সেই স্থান ত্যাগ করে না, সে সমস্ত 
কৃত শুভকর্ম থেকে বিচ্যুত হয় আর অধোগতি প্রাপ্ত 
হয ৪0 ॥ 

পরীক্ষিৎ! এইবার শিশুপালকে বধ করবার নিমিত্ত 
পাপ্ডব, মৎস্য, কেকয় এবং সৃজ্জয় বংশের নৃপতিগণ 
অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উঠে এলেন ৷ ৪১ ॥ 

কিন্তু শিশুপাল তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে 


দশম ধন্ধ (চতুঃসপ্ততিতন অধ্যায়) 
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তাবদুখায় ভগবান্‌ স্বান্‌ নিবার্য স্বয়ং রুঘা। 
শিরঃ ক্ষুরান্তচক্রেণ জহারাপততো রিপোঃ।॥। ৪৩ 


শব্দ কোলাহলোহপাসীৎ শিশুপালে হতে মহান্‌। 
তম্যানুযায়িনো ভূপা দুক্তবুজীবিতৈমিণঃ॥ 8৪ 


চৈদাদেহোখিতং জ্যোতিৰ্বামুদেবমুগাবিশৎ। 
পশ্যতাং সর্বভূতানামুক্কেব ভুবি খাচ্চযুতা ৷ ৪৫ 


জন্মত্ৰয়ানুগুণিতবৈরসংরক্ধয়া ধিয়া। 
ধ্যায়ংস্তরময়তাং যাতো ভাবো হি ভবকারণম্॥। ৪৬ 


খত্বিগৃভাঃ সসদসোভো দক্ষিণাং বিপুলামদাৎ। 
সর্বান্‌ সম্পূজ্য বিধিবাচক্রেহবভৃথমেকরাটু॥ ৪৭ 


সাধঢিত্বা ক্রতুং রাজঃ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ। 
উবাস কতিচিন্াসান্‌ সুহ্ৃদ্ভিরভিযাচিতঃ ৷ ৪৮ 


ভভোহনুজ্ঞাপা রাজানমনিচ্ছন্তমপীশবরঃ। 
যমৌ সভার্য। সামাতাঃ স্বপুরং দেবকীসূতঃ ৷ ৪৯ 


বর্ণিতং তদুপাখ্যানং ময়া তে বহুবিস্তরমূ। 
বৈকৃষ্ঠবাসিনোর্জন বিপ্রশাপাৎ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫০ 


| অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই নিজ ঢাল ও তরবারি তুলে 
নিল এবং সেই বিদ্বৎমশুলীতে পরিপূর্ণ য্সসভাতেই 
শ্রীকৃষ্ণকে সমর্থনকারী রাজাদের বিরুদ্ধে আস্ফালন 
করতে লাগল।। ৪২ ॥ 
কলহ বৃদ্ধি পেতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরার 
স্বয়ং উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ভার অনুগত নুপতিদের 
শান্ত থাকতে বললেন আর স্বয়ং সাক্রোধে তাকে 
আক্রদণকারী শিশুপালের মন্ত্রক তার সুতীক্ষ চক্রদ্বারা 
ছেদন করলেন।। ৪৩ ॥ 
শিশুপাল নিহত হওয়ামাত্র অতিশয় শোরগোল 
হতে লাগল। তার অনুগত রাজাগণ প্রাণ রক্ষার্থে দত 
এদিক ওদিকে পালাতে লাগল।। ৪৪ ॥ 
যেমন আকাশ থেকে বিচাত উষ্চা পৃথি 
হয়ে যায় তেননভাবেই সকলের দৃষ্টির সম্মুদবেই 
শিশ্ুগালের দেহ থেকে এক জ্যোতি নিগতি হয়ে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে বিলীন হয়ে গেল ॥ ৪৫ ॥ 
হে পরীক্ষিৎ ! শিশুপালের অন্তঃকরণের শক্রভ্যর 
ধারণের পরিবর্ধন তিন স্রল্থা ধরে হচ্ছিল আর তাই সে 
শত্রভাবাপয় থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধানে নিত্যযুক্ত 
| থাকত, যার ফলে সে তার পার্মদ্রূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল। 
| বস্তুত মৃত্যুর পর লাভ করা গতি, ভাবের উপরই 
নির্ভরশীল হয়ে খাকে॥ ৪৬ ॥ 
শিশুপাল উদ্মারের পর চক্রবর্ত সা ধর্মরাজ 
যুধিষ্ঠির সদস্যদের ও খর্রিকদের প্রচুর দক্ষিণা প্রদান 
করলেন। অতঃপর তিনি সকলকে যণাবিধি পুজা করে 
যন্ঞ্রান্ত স্নান--অবভূত স্থান সম্পন্ন করলেন।॥। ৪৭ ॥ 
হে পরীক্ষিত ! এইভাবে যোগেশ্বরদের ঈশ্বর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুণিষ্টিরের রাজদূয় যর সম্পূর্ণ 
করলেন। অতঃপর নিজ আত্বীযন্্জন ও সুদের 
তিনি কয়েকমাস সেইনানেই বাস 
করলেন॥ ৪৮ ॥ 
রাজা যুধিষ্ঠির শ্লীভগবানকে ছাড়তে চাইছিলেন 
না ;বিন্ব সৰ্বশক্তিমান ভগবান দ্রীকৃষ্ণ তার অনুমতি নিয়ে 
| নিজ রানি ও অমাতগণের সহিত ইন্দপ্রশ্ন থেকে 
দ্বারকাপুরী যাত্রা করলেন ॥ ৪৯ ॥ 
হে পরীক্ষিং ! সনকাদি ব্রাহ্মণদের অভিশাপে 
বৈকুষ্ঠবাসী জয় ও বিজয়কে বার বার জন্মগ্রহণ করতে 
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্রীমন্তাগবত 


রাজসূয়াবভূথোন স্নাতো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ। 
্রশগক্ষত্রসভামধ্যে শুশুভে সুররাড়িব॥ ৫১ 


রাজ্ঞা সভাজিতাঃ সর্বে সুরমানবখেচরাঃ। 
কৃষ্ণং ভ্ততুং চ শংসন্তঃ স্বাধামানি যমুরম্দা১)॥ ৫২ 


দূর্যোধনমূতে পাপং কলিং কুরুকুলাময়ম্‌। 
যোন সেহে শ্রিয়ং স্ফীতাং ৃটা পাগুসূতস্য তাম ৫৩ 


য ইদং কীর্ঠয়েদ্‌ বিষ্ণোঃ কর্ম চৈদাবধাদিকমূ। 
রাজমোক্ষং বিতানং চ সর্বপাপৈঃ প্রমুচতে॥ ৫৪ 


হয়েছিল। এই উপাখ্যান সবিস্তারে (সপ্তম স্কন্ধে) আমি 
তোমাকে বলেছি।॥ ৫০ ॥ 

মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের য্ঞান্তমান করে 
্াহ্মণগণের ও ক্ষত্রিয়গণের সভার মধো দেবরাজ্জ ইন্দসম 
শোভা গেতে লাগলেন॥ ৫১ ॥ 

রাজা যুধিষ্টির-কর্তৃক দেবগণ, মানবগণ ও 
আকাশগামী গন্ধর্বগণ যথাযোগা সম্মানিত হনেন। তারা 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও রাজসূয় যজ্ঞের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে 
নিজ নিজ লোকে প্রস্থান করলেনা॥ ৫২ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! দূর্যোধন ছাড়া আর সকলেই 
আনন্দিত হলেন। পাণ্তবদের এই অত্যুজ্জবল রাজ্য 
লক্গীশ্রীর উৎকর্ষ দুর্যোধনের পক্ষে অসহ্য বলে মনে হল 
কারণ সে তো স্বভাবে পাগী, কলহে অনুরাগী ও 
কুরুবংশ বিনাশের এক বিষম রোগসম ছিল।॥ ৫৩ ॥ 


হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিশুপালবধ, 
জরাসন্ধবধ, অবরুদ্ধ নৃপতিদের মুক্তিদান ও যজ্ঞানুষ্ঠান 
লীলার মহিমা অপরিসীম। এই লীলার সংকীর্তন ভক্তকে 
সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি প্রদান করে খাকে। ৫৪ ॥ 


ইতি শ্রীনভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমন্ঙকো উত্তরার্ধে 
শিশুপালববো “নাম চতসপ্রতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৭ম | 


্রীশমহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত গারমহংগী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাপুরাশের দশম (উত্তরার্ধ) স্বন্ধের 
শিশুপালবধ নামক চতুঃসপ্রতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত || ৭৪ ॥ 


অথ পঞ্চসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ 
পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় 
রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন ও দুর্যোধনের অপমান 


রাজোবাচ 
অভাতশত্রোন্তং দদা রাজসূয়মহোদয়ম্‌। 
সৰ্বে মুমুদিরে ব্রহ্মন্‌ নৃদেবা যে সমাগতাঃ॥ ১. 
দুর্যোধনং বর্জযিত্বা রাজানঃ সর্ষয়ঃ সুরাঃ। 
ইতি শ্রচ্তং নো ভগবংস্তত্র কারণমুচাতাম্‌।। ২ 

ধাবিরুবাচ ১ 
পিতামহসা তে যজ্রে রাজসূয়ে মহায়নঃ। 
বান্ধবাঃ পরিচর্যায়াং তস্যাসন্‌ প্রেমনন্ধনাঃ॥ ৩ 


ভীমো মহানসাধাক্ষো ধনাধ্যক্ষঃ সুযোধনঃ। 
সহদেবস্থ পূজায়াং নকুলো জব্যসাধনে॥ ৪ 


গুরুশুপ্রমণে -: জিফুঃ কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে। 
পরিবেষণে ড্ুপদজা কর্ণো দানে মহামনাঃ | ৫ 


যুযুধানো বিকর্ণশ্চ হার্দিক্যো বিদুরাদয়ঃ। 
বাহ্রীকপুত্রা ভূর্মাদ্যা যে চ সন্ভর্দনাদয়ঃ ॥ ৬ 


নিরূপিতা মহাষক্তে নানাকর্মসু তে তদা। 
প্রবর্তস্তে স্ম রাজেন্দ্র রাজ্ঞঃ প্রিয়টিকীর্যবঃ ॥ ৭ 


| 

ঝত্বিকৃসদস্যবহুবিৎসূ  সুহৃত্তমেষু 
স্বিষ্টেসু  সূন্তসমর্হণদক্ষিণাভিঃ। 
চৈদ্যে চ সাত্বতপতেশ্চরণং প্রবিষ্টে | 
চক্তুস্ততন্তববভৃথস্নপনং  দ্যুনদ্যাম্‌॥ ৮ 


মৃদঙ্গশভ্খাপণবধুন্ধর্যানকগোমুখাঃ 
বাদিত্রাণি বিচিত্রাণি নেদুরাবড়থোংসবে॥ ৯ 
" বদরায়ণিরুবাচ। (“তাই শু। 


রাজা পরীক্ষিৎ জিল্ঞাসা করলেন উগাবন্‌ ! 
অজ্ঞাতশক্র ধর্মরা্জ যুণিষ্ঠিরের বজ্মহোসল দেখে 
একমাত্র দুর্যোধন ছাড়া সমাগত মানবগণ, নৃপতিগণ, 
খিগণ, মুনিগণ এবং দেবতাগণ সকলেই আনন্দিত 
হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের অসন্তোষ কেন হয়েছিল 
অনুগ্রহ করে আমাকে রলুন। ১-২ ॥ 

্রীশুকদেব বললেন-_হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! 
তোমার পিতামহ যুধিষ্ঠির অতি বড় মহায্া বাতি ছিঃ 
তার প্রেমবন্গানে সাড়া দিয়ে সকল বান্ধবগণই রাজসৃয় 
বক্সে বিভিন্ন সেবাকার্থে নিযুক্ত হয়েছিলেন॥ ৬ ॥ 

ভীমসেন পাকশালা অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। দূর্যোধন 
হয়েছিলেন কোমাধ্যক্ষ। সহদেব অভ্যাগত ব্যক্তিদের 
আদর-আপ্যায়নে নিযুক্ত ছিলেন ও নকুল দ্রব্যাদি 
সংরক্ষনের তত্বাবধানে ছিলেন ৪ ॥ 

অর্জুনের কাজ্জ ছিল গ্ররুজ্নদের সেবাশুশ্রাযা করা 
আর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সনাগত অতিথিদের পাদ- 
প্রক্ষালনে যুক্ত ছিলেন। দেবী দ্রৌপদী পরিবেশন ও 
উদারচিত্ত কর্ণ মুক্ততস্তে দানকার্য করেছিজেন।॥ ৫ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! এইভাবে সাত্যকি, বিকর্শ, হার্দিকা 
(অথবা কৃতবর্মা), বিদুর, বাহ্লাকের পুত্র ও ত্র 
সোম ও ভূরিশ্রবা আদি তথা সন্তর্দণ_সকলেই রাজসূয় 
যজ্জে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। সকল কার্য মহারাজ 
যুধিষ্টিরের গ্রীতি ও কল্যাপে নিবেদিত ছিল। ৬-৭ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! যখন ব্রিক, সদসা, বহুজ্ঞ 
সভাসদশ্গণ ও শ্রেষ্ঠ বন্বান্দবগণ সুমধুর বাকা, বিবিধ 
মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি, দক্ষিণা আদি দ্বারা পূজিত হলেন আর 
শিশুপাল ভক্তবতসল শ্রীভগবানের পাদপপ্সে স্থান পেল 
তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির গঙ্গা নদীতে যঞ্জান্ স্নান করতে 
গেলেন॥ ৮ ॥ 

যন্তান্ত ললানকালে মৃদঙ্গ, শস্ম, ঢোল, কাড়া- 
নাকাড়া, শিক! আদি বিভিন্ন ধরনের বাদা বেজে 


162 


শ্ৰীমন্তাগবত 


নর্ভক্যো ননৃতুহথষ্টা গায়কা যৃথখশো জণডঃ। 
বীণাবেণুতলোমাদপ্রেষাং স দিবমস্পৃশৎ॥ ১০ 


চিতরধবজপতাকাগ্রেরিভেন্রসান্রনার্বভিঃ | 
স্বলঙ্কৃতৈর্ডটৈর্ভপা নির্যযূ রুল্সমালিনঃ ॥ ১১ 


বদুসূঞ্জয়কাম্বোজকুরুকেকয়কোসলাঃ ॥ 
কম্পয়ন্তো ভূবং সৈনোর্যজমানপুরঃসরাঃ॥ ১২ ৷ 


সদসার্তিগৃদবিজ্রেষ্ঠা ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা। 


দেবর্ষিপিতৃগন্ধ্বাস্তুবুঃ  পুষ্পবর্ষিণঃ॥ ১৩ 
স্বলন্কৃতা নরা নার্যো গন্ধশ্রগ্ভূমণাস্বরৈঃ'”'। 


বিলিম্পন্ধোহভিষিঞ্চন্ো বিজহুৰ্বিবিধৈ রসৈই॥ ১৪ 


তৈলগোরসগন্ধোদহরিদ্রাসান্দরকুঙ্কুমেঃ । 
ু্ির্পতাঃ প্রলিম্পন্তো বিজ্তুর্বারযোমিতঃ॥ ১৫ 


গুতসুক্ামুক্তকবরাচ্চ্যবমানমাল্যাঃ 
ক্ষোভং দুরূর্মলবিয়াং রুটিনৈর্বিহারৈঃ। ১৭ 
(১ বাদিভি। 


উঠেছিল॥ ৯ ॥ 

নৰ্ডকীগণ নৃত্য করেছিল। গায়কগণ দলে দলে গান 
গেয়ে উঠেছিল আর বীণা, বংশী, ঝাঝ-মঞ্জিরা বাজতে 
শুরু করেছিল। দ্বীতবাদোর তুমুল শব্দে আকাশ-বাতাস 
পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ॥ ১০ ॥ 

কাঞ্চন মালাধারী যদু, সৃপ্জয়, কম্বোজ, কুরু, 
কেকয় এবং কোশল দেশের নৃপতিগণ বিভিন্ন বর্ণে 
রপ্তিত ধ্বজ পতাকাযুক্ ও সুসজ্জিত গজরাজ, রথ, অশ্ব 
মহারাজ যুণিষ্টিরকে সম্মুখে রেখে পদতারে পৃথিবী 
কম্পিত করে অগ্রসর হচ্ছিলেন।। ১১-১২ ॥ 

যজ্ঞ-সদসাগণ, খত্বিকগণ এবং অসংখ্য শ্রেষ্ঠ 
ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃশ্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে 
এগিয়ে যাচ্ছিলেন। দেবতা, াষি, পিতৃগণ তথা গন্ধর্বগণ 
আকাশ থেকে পুপ্পবৃষ্টি করছিলেন ও পস্তবস্থুতিও 
করছিলেন॥ ১৩ ॥ 

ইন্দুপ্রস্থের অধিবাসিগণ বর্ণনয় বন্ত, অলংকার, 
পুষ্পমাল্য ও আতরাদি সুগন্ধি যুক্ত হয়ে পরস্পরকে 
জল, তৈল, দুগ্ধ, মাখন আদি বিলেপন ও অভিষেচন 
করিয়ে ক্রীড়াশীল হয়ে ইতন্তত বিচরণ করছিলেন॥ ১৪ ॥ 

বারবণিতাগণকে পুরুষদের তৈল, গোরস, 
সুবাসিত বারি, হরিদ্রা ও ঘন কুমকুম প্রলেপ করে দিতে 
দেখা গেল ও পুরুষগণও অনুরূপ ক্রিয়াদ্বারা তাদের তুষ্ট 
করছিলেন॥ ১৫ ॥ 

তখন সেই উৎসব দর্শন উপলক্ষে উত্তম বিমানে 
আরোহণ করে আকাশপথে বহু দেবদেবীর আগমন 
হয়েছিল। পদাতিক সৈনাদ্বারা সুরক্ষিত বাক্জমহিষীগণ 
অতি মনোত্রদর্শন পালকি সহযোগে এসেছিলেন। 
পাশুবদের মামাতো ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ সখা পরিবৃত হয়ে সেই 
রানিদের উপর বিভিন্ন বর্ণের জলসিঞ্চন করেছিলেন। 
এইরূপ জলসিঞ্চনে রানিদের মুখ সলজ্জ হয়ে উঠলে তা 
তাদের সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করেছিল। ১৬ ॥ 

জলসিধ্চনে রমণীসকল সিক্তবস্তু হয়ে পড়েছিলেন 
যাতে তাদের বক্ষঃহল, জঙ্ঘা, কটিদেশ আদি 
অঙ্গপ্রতাঙগাদি আভাসে প্রতীয়মান হয়ে পডেছিল। 
পিচকারি ও পাত্রন্থারা তাদের দিক থেকেও বর্ণনয় জল 
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স সন্ৰাডু রথমারূঢঃ সদশ্বং রুক্মমালিনম্‌। 
বারোচত স্বপতরীভিঃ ক্রিয়াভিঃ ক্রতুরাড়িব।॥ ১৮ 


পড্রীসংযাজাবভৃখ্যৈশ্চরিত্বা তে তমৃত্িজঃ। 
আচান্তং স্সাপয়াঞ্চক্রর্গঙ্গায়াং সহ কৃষ্ণয়া॥ ১৯ 


দেবদুন্দুভয়ো নেদুরনরদনদুভিভিঃ সমম্‌। 
মুমুঢুঃ পুম্পবর্ধাণি দেব্ষিপিতৃমানবাঃ॥ ২০ 


সমস্থ ততঃ সৰ্বে বর্ণাশ্রমমূতা নরাঃ"৷। 
মহাগাতকাপি যতঃ সদ্যো মুচোত কিন্িষাৎ॥ ২১ 


অথ রাজাহতে ক্ষৌমে পরিধায় স্বলঙ্কৃতঃ। 
খ্বত্বিকৃসদসাবিপ্রাদীনানচাভরণান্বরেঃ  ॥২২ 


বক্ধুজ্ঞাতিনৃপান্‌ মিত্রসুহ্দদোহন্যাংস্চ সর্বশঃ। 
অভীগ্ষং প্জয়ামাস নারায়ণপরো নৃপঃ॥ ই] 


সর্বে জনাঃ সুররূচো মণিকৃগুলক্ন- 
গুফ্ীষকঞ্চুকদুকুলমহাৰ্ঘাহারাঃ 

নার  কুণ্ডলযুগালকৰৃন্দজট- 
ব্তরশ্লিয়ঃ কনকমেখলয়া বিরেজুঃ॥ ২৪. 


জলাঃ 


বিক্ষেপণ হয়ে তাদের দেনরগণ ও তাদের সখাগণও সিক্ত 
হয়ে যাচ্ছিলেন। প্রেমানুরাগ আধিকা হেতু বনণীদের 
কবরী ও বেলী বন্ধন শিখিল হলে তাতে যুক্ত পপ্ণনালা 
থেকে পুষ্প চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। হে 
পরীক্ষিৎ ! তাদের এই মার্জিত ও পবিত্র আচরণও 
কলুষযুক্ত পুরুষদের মনে চিন্তচাঞ্চল্য ও কামমোহ জাগরণ 
করেছিল। ১৭ ॥ 

চক্রবর্তী সমপাট যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী আদি রানিদের 
সঙ্গে উত্তম অশ্বযুক্ত ও কাঞ্চনমালা সুসঞ্জিত রথের উপর 
আরোহণ করে অজক্রিয়া সম্বিত মুর্ভিমান রাজসুয় ঘর 
সম শোভাপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন॥ ১৮ ॥ 

ক্ধিকগণ পর্রীসংযাজ (এক প্রকারের য্জক্রিয়া) 
ও যঙ্জাপ্র-ল্লান সমস্বিত কর্ম করিয়ে দ্রৌপদীর সঙ্গে 
স্গাট যুধিষ্টিরকে আচমন: করালেন ও গঙ্গা্নান 
করালেন॥ ১৯ 

তন মানবকুলের সঙ্গে দেবতাগণও সুতি 
বাজালেন এবং মহান দেৰতাগণ, মুনি-ষিগণ, পিতৃগণ 
ও মানবগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন ॥ ২০ ॥ 

মহান নৃপতি যুধিষ্ঠিরের স্গানাস্তে সরু বর্ণাশ্রবের 
মানুষ গঙ্গায় অরগাহণ করল ; কারণ এই স্থানে অতি বড় 
মহাপালীও নিন পাপরাশি থেকে তৎক্ষণাৎ, মুক্তি লাভে 
সক্ষম॥ ২১ ॥ 

তদনন্তর ধর্মরাজ মুশিষ্ির নতুন রেশমতন্ব নির্মিত 
কৌেয় পরিধেয় ও উত্তরীয় ধারণ করলেন এবং বিবিধ 
অলংকার দ্বারা সুসজ্জিত হলেন। অতঃপর তিনি 
বন্ত্রপংকার দান করে খঠিকগণ, সদ্সাগণ ও 
ব্রাহ্মণগশকে পূজা করলেম॥ ২২. ॥ 

মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবদ্পরায়ণ ছিলেন, তিনি 
সকলের নধোই শ্রীভগবানকেই দেখতে পেতেন। তাই 
তিনি বাঙ্গাবগণ, জ্ঞাতিগণ, নৃপতিগণ ও অন্যানা 
সকলকে বার বার পুজা কগলেন॥ ২৩ ॥ 

উপস্থিত বান্তিগণ তখন রচিত কর্ণকুণুল, 
পুষ্পমাল্য, উফ্ণীষ, কুক, উত্তরায় ও রক্ুনন্তিত 
মূলাবান কণ্ঠাভরণ ধারণ করে দেবতাসম শোতাযুক্ত 
ছিলেন। রমলীবদনও কর্ণালংকার ও কুঞ্চিত অলংকার 
দ্বারা শোভাযুক্ত ছিল ; তাদের কট়িদেশে সুবর্ণনির্নিত 
চন্দরহার সৌন্দর্যকে উৎকর্ষ প্রদান করেছিল॥ ২৪ ॥ 
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অথর্তিজো মহাশীলাঃ সদস্যা ব্ৰহ্মবাদিনঃ। |  পরীক্ষিৎ ! রাজসূয যঞ্জে সমাগত সকল বাকি 


মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে 
বসি নিপূযাজাজালো হো সযাগযাঃ।২৫. টি অর বা শরিক, আধ শতিয, 


বৈশ্য, শূদ্র, নৃগতি, দেবতা, খষি, মুনি, পিতৃপুরুষ, 
দেবৰ্ষিপিতৃড়তানি লোকপালাঃ সহানুগাঃ। সানুচ্রলোকগাল ও অন্য প্রাণিগণও ছিলেন। অতঃ' 
পৃজিতান্তমনুজ্ঞাপ্য স্বধামানি যযুৰ্ণূপ।৷ ২৬ তারা সকলে ধর্মরাজের অনুমতি নিয়ে নিজ নিবাসস্থানে 
গমন করেছিলেন ২৫-২৬ ॥ 
হে পরীক্ষিৎ ! যেমন মানব অমৃত পানের দ্বারা 
হরিদাসস্য রাজর্ষে রাজূয়মহোদয়ম্‌। কখনো পূর্ণরূণে পরিতৃপ্ত হয় না তেমনভাব্ইে 
নৈবাতৃপান্‌ প্রশংসন্তঃ পিবন্‌ মর্তোহমৃতং যথা।। ২৭ ভগবদ্ভক্ত রাজৰ্থি যুধিষ্িরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রশংসা 
করে জনগণেরও আশা মিটছিল না॥ ২৭ ॥ 
অতঃপর ধর্মরাজ যুধিষ্টির প্রেমন্রীতি সহকারে নিজ 
ততে যুষিষ্টিরো রাজা সুহৎ সম্বন্ধিবান্ধবান্‌। ই ও 
প্রেম্ণানিবাসয়ামাস কৃষ্ণং চ ত্যাগকাতরঃ।। ২৮ শ্রীষ্ণকে আরও কিছুকাল বসবাস করতে অনুরোধ 
করলেন কারণ তাদের বিরহের চিন্তাই তার কাছে দুঃখপ্রদ 
ডগবানপি ত্রাস ন্যবাৎসীত্তংপ্রিযন্কঃ। | ছিল ২৮ 
পরীক্ষিৎ নন ্ঃ যুধিষ্ঠির 
প্রন্থাপ্য যদুৰীরাংশ্চ সাম্বাদীংশ্চ কৃশস্বলীম্‌।। ২৯ ন রিটা & 


আরও কিছুদিন থাকতে রাহী হলেন। অবশা তিনি সান্থ 
ইথং রাজা ধর্মসুতো মনোরথমহার্ণবম্‌। প্রভৃতি যাদব বীরদের দ্বারকায় পাঠিয়ে দিলেন॥ ২৯ ॥ 


ং সমৃতী্ষ শী এইভাবে ধর্মনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির দুস্তর মনোরথ 
রং ক তত্তারঃ।॥ ৩০ সাগরকে ভগবান ককের কৃপায় অনায়াসে পার হয়ে 


ন। তার সমস্ত চিন্তার যেন পরিসমাপ্তি হল ॥ ৩০ ॥ 
একদান্তঃপুরে তস্য বীক্ষ্য দুর্যোধনঃ শ্রিয়মূ। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরের সৌন্দর্য ও সম্পন্থি 
রাজসৃয়স্য ং চাচ্যুতায়নঃ এবং তার রাজসূয যজ্ঞে লাভ করা প্রতিষ্ঠা দেখে একদিন 
৫ মহিম রা দর্যোধনের মন ঈর্ষায় সম্ভপ্ত হল॥ ৩১ ॥ 
হে পরীক্ষিৎ ! পাণুবদের জনা নির্মিত মহলে--যা 
যম্মিন্‌ নরেন্দ্রদিতিজেন্দ্রসুরেন্দ্রলক্ষী- মানব নির্মাণ করে দিয়েছিল, নযপতি, দৈত্যপতি ও 
নানা বিভান্ি কিল বিশ্বসৃজোপকৃপ্তাঃ। [হি বভিকে ও সৌনদর্দের সমাবেশ ছিল। 
তাভিঃ পতীন্‌ ড্রপদরাজসুতোপতঙ্থে সেই সকল দ্বারা দ্রৌপদী তার পতিদের সেবা করতেন। 


বি সেই মহলে তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহস্রাধিক রানিগণও 
বাং ৪ কুরুরাড়তপাৎ। ৩২ ছিলেন। নিব গুরুভার হেতু তারা ধীর পদক্ষেপে 


চলতেন আর তাদের নৃপুরের রুনুকুনুতে সেই অপ্তঃপুর 


যন্মিংস্তদা মধুপতের্মহিষীসহত্রং আনন্দিত থাকত। তাদের কটিদেশ অতি সৌন্দ্যমক্ত 
লী i সি ছিল। তাদের বক্ষঃস্থলের কুমকুমে রঞ্জিত মুক্তাহার 

রি 18 লালিমাযুক্ত থাকত। কুণ্ডল ও কুগ্িত অলকদামের 
মধ্যে সুচারু কুচকুক্কুমশোণহারং চঞ্চলতায় তাদের বদনের সৌন্দর্যবর্মন হত। এইসকল 


শ্রীমনুখং শ্রচলকুণ্লকুন্তলাঢ্যম্‌॥। ৩৩ দুর্যোধনের ঈর্ধার কারণ হয়েছিল। হে পরীক্ষিৎ ! বস্তুত 


_ দশম (পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়) _ 1৬5 


সভাগ্নাং ময়ক্টপ্া্ং বাপি বর্মসূতোহধিরাট্‌। দুর্যোধনের চিন্ত দ্রৌপদীতে আসক্ত ছিল, তাই সে 
বৃতোহনুজৈবদুভিশচ কৃষ্ণেনাপি স্বচক্ষুষা॥ ৩৪ ঈর্যাযুক্ত হয়েছিল। ৩২-৩৩ ॥ 
একদিন রাজাধিরাজ মহারাজ যুধিষ্ঠির ভাতাগণ, 
সন্ুন্ধীগণ ও তার নয়নমণিশ্বরূপ প্রিয় পরম হিতৈষী 
আসীনঃ কাঞ্চনে সাক্ষাদাসনে মঘৰানিব। os St SA bin Sabor antl 3 তে 
পারমেষ্ঠাশ্রিয়া স্ৃয়মানশ্চ $ স্্ণসিংহাসনে দেবরাল্ ইন্্রসম বিরাজমান ছিলেন। তার 
ডঃ বিজি ৩% ভোগসামন্্ী, তার রাজী ব্রহ্মার ওশ্র্ণসন সমৃদ্ধ ছিল। 
বন্দীজন তার স্তুতি করছিলেন ॥ ৩৪-৩৫ ॥ 
তত্র দুর্যোধনো মানী পরীতো ভ্রাতৃভিরন্প। এই সভায় ভাতা দুঃশাসন আছি পরিবৃত দুর্যোধনের 
কিরীটমালী ন্যবিশদসিহন্তঃ ক্ষিপন্‌ রুঘা। ৩৬ | আগমন হল। হে পরীচ্ষিৎ ! কিরীট, নালা, নুক্ত তরবারি 
হন্তে দুর্যোধনকে ক্রোধান্বিত হয়ে দ্বারপালদের ও 
সেবকদের তিরস্কার করতে দেখা গেল ॥ ৩৬ ॥ 
হলেহভাগৃযাদ বসন্ত জলং মত্বা ছলেহপতৎ। . | সমাz্থলে ময়দান নির্মিত মায়ায় মোহিত হয়ে 
জলে চ স্থলবদ্‌ ভ্রান্তা ময়মায়াবিমোহিতঃ।॥ ৩৭ : দুর্যোধনের স্থলকে জল মনে করে বন্তপ্রান্ত উত্তোলন ও 
জলকে স্কুল মনে করে তাতে পতন আদি হাসাকর ঘটনা 
ঘটেছিল।। ৩৭ ॥ 
জহাস ভীমন্তং দৃষ্টা স্টিয়ো নৃপতয়োহপরে। হামাকর ঘটনায় ভীমসেন, বাজমিহীগণ ও 
নিবার্যমাণা অপাঙ্গ রাজা কৃষ্ণানুমোদিতাঃ।। ৩৮ অন্যান্য শৃপতিগণ প্রমোদিত হয়েছিলেন। যদিও মহারাজ 
যুধিষ্ঠির স্বয়ং তা অনুমোদন না করে বরং তাদের নিরন্ত 
করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের এই 
আচরণ সংকেতে অনুমোদন করেছিলেন ৬৩৮ ॥ 


স ব্রীড়িতোহবাগদনো রুযা স্বলন্‌ 


নিন্কুম্য তৃক্ধীং প্রথযৌ গজাতবয়ম্‌। এই ঘটনা দুর্যোধনকে লজ্ভিত ও ব্িত করেছিল। 
হাহেতি শব্দঃ সুমহানভূুৎ সতা- ক্রোধায়িতে তার সর্বাঙ্গ লে যাচ্ছিল। সে অধোবদনে 
নঙাভশক্ৰপিমনা ইৰাভবৎ। রাজসভা থেকে নিষ্ান্ত হয়ে হস্তিনাপুর গমন করেছিল। 
এই ঘটনা সজ্জনদের ভালো লাগেনি। নহারাজ যুধিষ্ঠির 

ৰঙৰ তুকীং ভগবান্‌ ভুবো ভরং বিষ হয়ে পড়েছিলেন। হে পরীকষিৎ ! এই ঘটনা 


সমৃজ্জিহীূর্তমতি স্ম যদ্দৃশা।। ৩৯ কিন্ত ভগবান শ্রবণ করল না, কারণ তার উুভার 

হরণের ইচ্ছাতেই যে দুৰ্যোধনের দৃষ্টিভম হয়েছিল ॥ ৩১ ॥ 

ডিছিতং হে পরীক্ষিৎ ! তোমার প্রশ্নের উত্তর দিলাম। সেই 

এততেহভিহিতং রাজন যৎ পৃষ্টোহহমিহ সয়া মহান রাজসূয় যজ্ঞে দুর্যোধনের অসন্তোষ ও ঈর্যার এই 
সুযোধনম্য দৌরা্ম্যং রাজসৃয়ে মহাক্রতৌ।। ৪9 কারণ হয়েছিল॥ ৪০ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারনহংস্যাং সংহিতায়াং দশমন্লন্ধে '"' উত্তরার্মে 
দুঁযোধনমানভঙ্গো নাম প্সগুতিতমোহ্ধায়ঃ || ৭৫ ॥ 
শ্রীন্হর্ষ বেদবাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমন্তাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ণ) স্বক্ষের 
দুর্মোধনের-অপনাণ নামক পগ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥ 


টিক্ষেতুর্থো,। 


অথ ষট্সপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ 
ষট্সপ্ততিতম অধ্যায় 
শান্দের সঙ্গে যাদবদের যুদ্ধ 


শ্ৰীশুক উবাচ শ্ৰীশুকদেব বললেন-হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার অঙ্গরাপে এক ঘটনার উল্লেখ করছি। 
এই ঘটনায় সৌভ নামক বিমানের অধিপতি শান কেমন 
অথানাদপি কৃষ্ণস্য শৃণু কর্মাভুতং নৃপ। ভাবে শ্ৰীভগৰানের দ্বারা নিহত হল, তা বলব॥ ১ ॥ 
ক্রীড়ানরশরীরস্য যথা সৌভপতির্বতঃ॥ ১ _ শান ছিল শিশুপাল সখা। শ্রীরুক্সিলীর বিবাহে সে 
শিশুপালের সঙ্গে ররযাত্রীরূপে এসেছিল। যখন ঘাদবগণ 
বৃ যুদ্ধে জরাসন্ধাদিকে পরাজিত করেছিলেন তখন 
শিশু লা দণ্যুদাহ আগতঃ'।  পরাজিতদের মধ্যে শব্দও ছিল। ২ ॥ 
যদুভিনির্জিতঃ সংখ্যে জরাসন্ধাদয়ন্তথা। ২ তখন নৃপতিদের সন্মুখে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে 
বলেছিল “এই ধরাতল থেকে আমি যাদবকুল নিশ্চিহ্ন 
শান্ধঃ প্রতিজ্ঞামকরোৎ শৃপ্তাং মর্বভূভুজাম্‌। করে দেব। সবাই আমার পরাক্রন দেখবে।' ৩ ॥ 


অযাদৰীং স্ম্মাং করিয্যে পৌরুষং মম পশ্যত॥ ৩. হে পরীক্ষিৎ ! মূ শাল্দ এই প্রতিজ্ঞা করে 
দেবদেব ভগবান শ্রীপশুপতির আরাধনায় যুক্ত হল। তখন 


সে দিনে কেবল এক মুঠো ভন্ম গ্রহণ করত ৪ ॥ 
ইতি মূঢ়ঃ প্রতিজ্ঞায় দেবং পশ্ুপতিং প্রভুম্‌। পার্বতীপতি ক কা 
আরাধয়ামাস নৃপ পাংসুমুষ্টিং সকৃদ্‌ গ্রসন্ ৷ ৪ দানীরূপেই পরিচিত। শান্ের কিন সংকলের কথা 

জেনে তিনি এক বৎসর পরে প্রসন্ন হয়ে তাকে বর প্রার্থনা 
সংৰৎসরান্তে ভগবানাশুতোষ উমাপতিঃ। | করতে বললেন॥ ৫ ॥ 


i শান্দং শরণমাগতমূ॥। ৫ তখন শাল এইরূপ বর প্রার্থনা করল--*আপনি 
তক আমাকে এমন এক বিমান দিন যা দেবতা, অসুর, মানুষ, 


গন্ধ, নাগ ও রাক্ষস-_ সকলের দুর্ভেদ হবে ; সকল 
দেৰাসুরমনুষ্যাণাং  গন্ধর্বোরগরক্ষসাম। স্থানে গন করবে আর যাদবদের জন্য ভযাবহহবে"॥ ৬ ॥ 
অভ্দ্যং কামগং বত্রে স যানং বৃষ্িভীষণম্।। ৬ ভগবান শংকর “তথাস্ত' বলে চলে গেলেন। তারই 

আদেশে ময়দানব দ্বারা সৌভ বিমান প্রস্থ করা হল আর 
তথেতি গিরিশাদিষ্টো ময়ঃ পরপুরপ্জয়ঃ-৷।  শান্ব সেহ লোহানি্মিত সৌভ বিমান লাভ করল। ৭ ॥ 


রং নির্মায় শান্দায় প্রাদাৎ সৌভময়ন্ময়ম্‌॥ ৭ নগরসন বিশাল সৌভ বিনান কিন্তু অন্ধাকারাচ্ছযা 
৪ ছিল ; তাকে দেখা যেত না, ধরাও যেত না। চালকের 


সলব্ধবা কামগং যানং তমোধাম দুরাসদমূ। | করতে সক্ষন ছিল। বুক্রিংশের উপর শানে 


যযৌ দ্বারবতীং শান্বো বৈরং” বৃষ্িকৃতং স্মরন্‌॥ ৮ জতিবিদেষ তাকে ছানকার উপর আক্রমণ করবার 


তে (*ময়োময়ম্‌। ঘা 
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নিরত্ধয সেনয়া শান্বো নহত্যা ভরতর্বভ। 
পুরীং বভজোপবনান্ুদ্যানানি চ সর্বশঃ॥ 


সগ্গোপুরাণি গ্বারাণি প্রাসাদাট্টালতোলিকাঃ+। 
বিহারান্‌ স বিমানাগ্র্যালিপেতুঃ শস্তরব্্টয়ঃ॥ ১০ 


শিলা দ্রুমাশ্চাশনয়ঃ সর্পা আসারশর্করাঃ। 
প্রচণ্ডশ্চক্রনাতোহভূদ্‌ রজসাহহচ্ছাদিতা দিশঃ॥ ১১ 


ইতার্দামানা সৌভেন কৃষ্ণস্য নগরী ভূশম্‌। 


নাভাপদাত শং রাজংক্লিপুরেণ যথা মহী॥ ১২. _ 


প্রদ্যুয়ো ভগবান বীন্ষম বাধামানা নিজাঃ প্রজাঃ। 
মা ভৈষ্টেতাভাধাদ্‌ বীরো রথারূঢো মহাযশা£-10 ১৩ 
সাতবিশ্যারুদেষণ্চ সাস্থোহডুরং সহানুজঃ। 
হার্দিক্যো ভানুবিন্দশ্চ গদশ্চ শুকসারগৌ॥ ১৪ 


অপরে চ মহেহ্বাসা রথযৃথপযূথপাঃ। 
নির্ধযর্দংশিতা গুপ্তা রথেভাশ্বপদাতিভিঃ॥ ১৫ 


ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং শাহ্মানাং যদুভিঃ সহ। 
যথাসুরাণাং বিবুধৈস্তমূলং লোমহর্ষণম।। ১৬ 
তস্য সৌভপতের্ায়া দিব্যাস্নৈ রুক্মিণীসূতঃ। 
ক্ষণেন নাশয়ামাস নৈশং তম ইবোষ্ণণ্ুহ।॥ ১৭ 


বিব্যাধ পঞ্চৰিংশত্যা র্ণপুথোরযোমুখৈ। 

শা্সা ধবজিনীপালং শরৈঃ সম্তপর্বভিঃ।। ৯৮ 
শতেনাতাড়য়চ্ছোন্মমেকৈকেনাস্য সৈনিকান্‌। | 
দশভি্দশতির্ণেতৃন্‌ বাহনানি ত্রিভিস্তিভিঃ॥ ১৯ 


'শগ্রাকার়াট্রাপ,। বিশ 


11744 | পাও মণ ঘুণ (মলা) 238A 


প্ররোচনা দিল॥ ৮ ॥ 

হেপরীক্ষিৎ ! শান্ত নিজ-বিশাল সৈনাবাহিনী নিয়ে 
দ্বারকা নগরকে চার দিক থেকে ঘিরে ফেলল। তার 
আক্রমণে ফলে পৃষ্পে পূর্ণ স্গবন ও উদ্দানসকল 
লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে লাগল। নগরছার, গগ্রর, 
রাজ্জমহল, অষ্টালিকা, প্রচীর ও নাগরিকদের প্রমোদ ও 
বিশ্রাম স্থান-সকল চূর্ণকিচূ্ণ হয়ে যেতে লাগল। সৌভ 
বিমান মুছমু্ঘ আক্রমণ করতে লাগল ॥ ৯-১০ ॥ 

শক্তের বঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ প্রন্তরখণ্ড, বৃক্ষ, বজ, সর্প 
ও শিলা বর্ষণও হতে লাগল। চতুর্দিকে তখন বিশাল 
অবস্থা ; নগর তখন ধূলিধূসর হয়ে উঠল ১১ ॥ 
হে পরীস্ষিৎ ! প্রাচীনকালে ত্রিপুরাসুর দেবতাদের 
জীবন যেমন দুর্বিষহ করে তুলেছিল, শান্দের বিমান 
আক্রমণে দ্ারকার অনুরূপ অবস্থা হল। নাগরিকদের 
ক্ষণিক শাস্তিও দুর্লভ হয়ে উঠল ॥ ১২ ॥ 

পরম যশ বীর প্রদায় দেখলেন যে প্রজারা সন্তপ্ত 
হয়ে পড়েছে। তিনি রান হলেন ও সকলকে নির্ভয়ে 
শান্ত থাকতে বললেন ॥ ১৩ ॥ 

বীর প্রদ্যাকে অনুসরণ করে সাতাকি, চারুদেফা, 
সা, অনুষ্গদের সঙ্গে অক্তুর, ফৃতবর্মা, ভানুবিন্দ, গদ, 
শুক, সারণ আদি বহু মহাধনুর্ধর হীরসকল রথ, গজ, 
অশ্ন ও পদাতিক সৈনাসহ বেরিয়ে এলেন। বীরগণ 
বর্সাবৃত ছিলেন ১৪-১৫ ॥ 

প্রচীনকালে যেমন দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের 
তুনুল রোনহর্যণ যুদ্ধ হয়েছিল এখন যদুবংশীয় 
সৈনিকদের সঙ্গে শান্দের তেমন তুমুল রোমহর্যণ যুদ্ধ 
আর্ত হয়ে গেল॥ ১৬ ॥ 

সূর্যদেব যেমন নিজ বিবাপজালে নিনেষে রাত্রির 

ন্দকার বিনাশ করে থাকেন তেমনভাবেই শ্রীপ্রদ্যুনন স্বীয় 

দিবাস্ দ্বারা ক্ষণকালের মধোই সৌভপতি শান্দের সমস্ত 
মায়া বিনাশ করে দিলেন॥ ১৭ ॥ 

সুবৰ্ণময় পাখা ও লৌহ ফলকযুক্ত শ্রীপদ্যুনের 
শরের গ্রন্থি বোঝা যেত না। তিনি এইরাপ পাঁচশ শরদারা 
শাল্প সেনাপতিকে বিদ্ধ করলেন ॥ ১৮ ॥ 

পরম মনন স্ীপ্দা় সেনাপতির উপর শর বর্ষণের 
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শ্ৰীমন্তাগবত 


তদত্তুতং মহৎ কর্ম প্রদুায়স্য মহাত্মনঃ। 
দৃষ্টা তং পূজয়ামাসুঃ সৰ্বে স্বপরসৈনিকাঃ॥ ২০ 


বহুরূপৈকরূপং তদ্‌ দৃশ্যতে ন চ দৃশ্যতে। 
মায়াময়ং ময়কৃতং দুর্বিভাবাং পরৈরভুৎ ৷ ২১ 


কচিদ্‌ ভূমৌ কচিদ্‌ ব্যোরি গিরিমৃর্নি জলে কচিহ। 
অলাতচক্রবদ্‌ ভরামাৎ মৌভং তদ্‌ দুরবন্থিতম্‌॥ ২২ 


যত্ৰ যক্রোপলক্ষোত সমৌভঃ সহসৈনিকঃ। 
শান্বস্ততস্ততোইমুখ্চন্‌ শরান্‌ সাত্বতঘৃথপাঃ॥ ২৩ 


শরৈর্নার্কসংস্পর্শৈরাশীবিষদুরাসদৈঃ | 
পীভামানপুরানীকঃ শান্বোহমুহাৎ পরেরিতৈঃ॥ ২৪ 


শান্ধানীকপশান্ট্রেঘরিবীরা ভৃশার্দিতাঃ। 
ন ততাজু রণং স্বং স্বং লোকদয়জিগীষবঃ৮1॥ ২৫ 


শান্ধামাত্যো দ্যুমান্‌ নাম প্রদ্যুয়ং প্রাক্প্রপীডিতঃ। 


আমাদা গদয়া মৌর্বা”। ব্যাহত বানদদ্‌ বলী॥ ২৬ 
ট্রয়, ৷  উিনরবা। 
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সঙ্গে এক শত শর শান্ধকে, এক একটি শর প্রতি 
সৈনিককে, দশটি শর প্রতি বাহনের উপর নিক্ষেপ 
করলেন।॥ ১৯ ॥ 

মহাত্মা প্রদ্যুয্ের এই আশ্চর্যজনক কর্ম মহান ও 
অদ্ভূত ছিল যা স্থপক্ষ-বিপক্ষ নির্বিশেষে সকল 
সৈনিকদের দ্বারা প্রশংসিত হল॥ ২০ ॥ 
| অয়দানব নিৰ্মিত শান্খের মায়াময় বিমানকে আক্রমণ 
করা সুকঠিন কার্য ছিল। বিচিত্র বিমান কখনো দৃশ্য হচ্ছিল 
আবার কখনো অদৃশা হয়ে যাচ্ছিল ; কখনো তাকে 
| ৰছরূপে দেখা যাচ্ছিল আর কখনো নিদররূপে। অতএব 
বিমানের অবস্থান নিরূপণ করা যাদবদের পক্ষে অত্যন্ত 
কঠিল হয়ে উঠল ২১ ॥ 

সেই বিমান কখনো ভূমিতে আবার কখনো 
আকাশে দেখা যেতে লাগল। কখনো তা গর্বত শিখরে 
উঠে যাঙ্গিছল। তার গতিবিধি দবিযুরী অলাতচক্রুসম ছিল; 
ক্ষণকালের জনাও তা কোথাও স্রির হয়ে থাকছিল 
না॥২২॥ 

শাদ্কে বিমান ও সৈনিকদের সঙ্গে দেখতে পেলেই 
যাদব সেনাপতিগণ ছারা ঝাকে ঝাকে শরবর্ষণ হতে 
লাগল॥ ২৩ ॥ 

তাদের শরবর্ষণ সূর্য ও অগ্নিসম দাহক ও বিষধর 
সর্পসম ভয়াবহ 'ছিল। শরাঘাত শান্সের নগরাকার 
বিমানকে ও সৈনিকদের বিধ্বস্ত করল : আর যাদবদের 
শরবর্ষণে শব্ধ স্বয়ংও সংজ্ঞহীন হয়ে পড়ল॥ ২৪ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! শান্ছের সেনাপতিগণও যাদবদের উপর 
গ্রবল বেগে শস্্র্ষণ করতে থাকায় যাদন সেনাও 
নিপীড়িত হতে লাগল কিন্তু তারা যুদ্ধক্ষেত্র আগ করে 
পলায়ন করল না। তাদের বিশ্বাস ছিল যে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু 
করবেই॥ ২৫ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! শান্বের মন্ত্রী দ্যুমান প্রথমে 
রীপ্রদ্ামের উপর পঁচিশ শর নিক্ষেপ করেছিল। সে 
অতিশয় বলবান ছিল। অনন্তর সে প্রদাঞ্জের উপর প্রবল 
বেগে লৌহময় গদাঘাত করল আর সফল হয়েছে মনে 
করে তর্জনগর্জন করতে লাগল॥ ২৬ ॥ 
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্রদ্ু়ং গদয়া শীর্ণবক্ষঃছছলমরিন্দমমূ। 
অপোবাহ রণাৎ সূতো ধর্মবিদ্‌ দারুকায়জঃ॥ ২৭ 


লক্ধসংজ্ঞো মুহূর্ঠেন কার্ষিঃ সারথিমন্রবীৎ। 
অহো অসাধিবদং সূত যদ্‌ রণান্মেহপসপ্রণমূ॥ ২৮ 


ন যদুনাং কুলে জাতঃ শ্রয়তে রণবিচ্যুতঃ। 
বিনা মৎ ক্রীবচিতেন সূতেনপ্রাপ্কিন্বিষাৎ ১ ২৯ 


কিং নু বঙ্ষোহভিস্গম্য পিতরৌ রামকেশবৌ। 
যুদ্ধাৎ সম্যগপক্রান্তঃ পৃষ্টস্তযরাত্মনঃ ক্ষমমৃ।। ৩০ 


বাক্তং মে কথগ়িষান্তি হসন্তযো ভ্রাতৃজাময়$। 
ক্লৈৰং কথং কথং বীর তৰান্যৈঃ কথাতাং মৃধে॥ ৩১ 


সারথিরুবাচ ৷" 


ধর্মং বিজানতাহযুস্মন্‌ কৃতমেতন্ময়া বিভো। 
সূতঃ কৃদুগতং রক্ষেদ্‌ রধিনং সারিং রথী॥ ৩২. 


এতদ্‌ বিদিত্বা ভু ভবান্‌ ময়াপোবাহিতো রণাৎ। 
উপসৃষ্ঃ পরেণেতি মৃর্চ্ছিতো গদয়া হতঃ। ৩৩ 


ইতি শ্রীমভাগবতে যহাপুরাণে পারমহংস্যাং 


হে পরীক্ষিৎ ! গদাঘাতে শ্রদমন শ্রীপ্রদ্যাযর 
বঙ্ষঃহল জর্জরিত হয়ে গেল। দারুকের পুত্র তা 
সারথি ছিল। সে সারথ্ধর্ন অনুসরণ করে তাকে 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে অনাত্র সরিয়ে নিয়ে গেল॥ ১৭ ॥ 

অতঃপর অল্পক্ষণের মধোহ শ্রপ্রদ্াম চেতনা 
লাভ করে সারথিকে বললেন-_“হে সারি ! অন্যায় 
করেছ। হায় হায় আমাকে যুন্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে 
এনেছ 2 ২৮ ॥ 

হে সৃত ! আমাদের বংশের কেউ কখনো 
থেকে পলায়ন করেছেন বলে আমি কখনো শুনিনি। 
আমাকে তুমি কলক্ষিত করেছ। আসলে সৃত ! তুমি 
কাপুরুষ, ক্লীব॥ ২৯. ॥ 

আমাকে বলো, এখন আমি পিতৃবা শ্রীবলরাম ও 
পিতা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে গিয়ে তাদের কী ন্তর দেব ? 
এখন তো সকলেই বলবে যে আনি যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে 
পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেছি ! আমি কী উত্তর দেব বলতে 
পারো? ৩০ ॥ 

আমার ভ্রাতৃজায়াগণ উপহাস করে বলবে "ওহে 
বীর! তুমি র্ীব হলে কেনন করে ? প্রতিপক্ষ তোমাকে 
পরাজিত করল ?" “ওহে সত ! যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে আমাকে 
সরিয়ে নিয়ে আসা তোমার ক্ষমাহীন অপরাধ ৮" ৩১ ॥ 

সারথি উত্তর দিল-+হে আযপ্মান ! আমি সারথি- 
ধর্ম পালন করেছি কেবল। হে সর্বসদর্থ প্রভু ! যুদ্ধ-ধর্ম 
অনুসারে সংকটকালে সারথি রশ্লীকে আর রী 
সারথিকে রক্ষা করে॥ ৩২ ॥ 

এই ধর্ম অনুসরণ করেই আনি আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্র 
থেকে সরিয়ে এনেছি। শত্রু আপনার উপর গদা প্রহার 
করেছিল আর আপনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন 
বলে সংকটে ছিলেন। তাই আমাকে এই কার্য করতে 
হয়েছিল।॥ ৩৩ ॥ 


তায়াং দশম ৭ উত্তরা্ে 


শান্যুদ্ধে যট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৬ ॥ 
শ্রমগ্হর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমন্তাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ম) বধের 
শান্ধযুদ্ধ নামক ষটুসপ্ততিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥ 


গিপ্কুল্যাৎ। (“সূত উবাচ। 
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দ্যা সৌভবধে। 


অথ সপ্তসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ 


সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় 
শান্ধ উদ্ধার 
শ্রী ক”) উবাচ শ্রীশুকদেৰ বললেন_হে গরীক্ষিৎ ! এইবার 
শ্রীপ্রদা্ন আচমন করে বর্ম ধারণ করলেন। অতঃপর তিনি 
স তৃপস্পৃশ্য সলিলং দংশিতো ধৃতকার্মূকঃ। | ধনুক ধারণ করে সারথিকে “আমাকে ধীর 


নয় মাং দ্যুমতঃ পাৰ্শ্বং বীরসোত্যাহ সারথিম্‌॥ ১: 


বিধমন্তং স্বসৈন্যানি দ্যুমন্তং রুক্মিণীসুতঃ। 
প্রতিহত্য প্রত্যবিধ্যম্নারাচৈরষ্টভিঃ স্ময়ন্‌।। ২ 


চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান্‌ সূতমেকেন চাহনৎ। 
দ্বাভ্যাং ধনুশ্চ কেতুং চ শরেণান্যেন বৈ শিরঃ॥ ৩ 


গদসাতাকিসাস্থাদ্যা জমুঃ সৌভপতেৰ্বলম্‌। 

পেতুঃ সম্দ্রে সৌভেয়াঃ সর্বে সংহিয়কন্ধরাঃ।। ৪ 

যদৃনাং শাঙ্বানাং নিষ্সতামিতরেতরম্‌। 
ত্রিনবরাত্রং তদভূত্মূলমুক্বণমৃ।। ৫ 


ইন্দপ্রহং গতঃ কৃষ্ণ আহুতো ধর্মসূনুলা। 
রাজসুয়েহথ নির্বভে শিশুপালে চ সংদ্থিতে॥ ৬ 


এবং 
যুদ্ধং 


কুরুবৃদ্ধাননুজ্ঞাপ্য মুনীংশ্চ সসুতাং পৃথাম্‌। 
নিমিত্তানাতিঘোরাণি পশান্‌ দ্বারবতীং যযৌ।।৭ 


আহ চাহমিহায়াত আৰ্যমিশ্রাভিসঙ্গতঃ। 
রাজন্যাশ্চৈদাপন্ষীয়া নুনং হন্যুঃ পুরী; মম॥ ৮ 


বীক্ষা তৎ কদনং স্বানাং নিবপ্য পুররক্ষণম্‌। 
সৌভং চ শারাজং চ দারুকং প্রাহ কেশবঃ ৷ ৯ 
(১ বাদরায়ণিরুবাচ। 
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দুমানের নিকট আবার নিয়ে চলো" ॥ ১ ॥ 

তখন দ্যুমান যাদব সেনা বিনাশ করছিল। শ্রীপরদায় 
তখন যুদ্ধক্ষেত্রে সহাস্যবদনে দ্যুমানের উপর আটটি শর 
নিক্ষেপ করে তাকে এই কার্য থেকে বিরত করলেন॥ ২ ॥ 

চার শরে রথের চার অশ্ব, একটা করে শারে সারথি, 
ধনুক ও ধ্বজা ছেদন হল। শেষ শর দ্যুমানের মন্তক 
ভূলুষ্ঠিত করল ৩ ॥ 

এদিকে গদ, সাতাকি, সাম্ব আদি যদুরংশীয় 
খবীরগণও শান্বের সেনা সংহার করতে তৎপর হয়ে 
উ্লেন। সৌভ বিমানে অবস্থানকারী সৈনিকগণ ছিনুণড 
হয়ে সমুদ্রে পড়ে যেতে লাগল ॥ ৪ ॥ 

যাদব ও শান্ব সৈনাবাহিনীর মধো অতি ভয়ানক ও 
তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগল। পরস্পর আক্রমণ করতে 
করতে সাতাশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল॥ ৫ ॥ 

সেই সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের 
আমন্ত্রণে উনদপ্রস্থ গমন করেছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞ 
সমাপন হয়ে গিয়েছিল আর শিশুপাল৪ নিহত 
হয়েছিল ॥ ৬ ॥ 

সেইখানে ভয়ানক অশুভচ্ি প্রত্যক্ষ করে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ কুরুবংশীয় বয়োবৃদ্ধদের, খষি-মুনিদের. কু্তী ও 
পাপ্তবদের অনুমতি নিয়ে দবারকা প্রন্থান করলেন॥ ৭ ॥ 

পথে তার মনে এইরূপ চিন্তা হতে লাগল--*আনি 
আমার পূজনীয় অগ্রজকে নিয়ে ইন্দপ্রস্নে চলে 
এসেছিলাম। এবন নিশ্চয়ই শিশুপাল সমর্থক ক্ষত্রিযগণ 
আমার দ্বারকাপুরী আক্রমণ করেছে'॥ ৮ ॥ 

দ্বাৱকা উপনীত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন 
যে বান্তবিকহ যাদবগণ ভয়ানক বিপদের সন্মুখীন 
হয়েছে। তিনি অগ্রজ শ্রীবলরামকে নগররক্ষণ কার্যে 
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রথং প্রাপয় মে সূত শান্ধস্যান্তিকমাশ্ু বৈ। 
সন্তৰমন্তে ন কর্তব্যো মায়াবী সৌভরা্রয়মূ।॥ ১০ 


ইত্যুক্তশ্চোদয়ামাস রথমাহায় দারুকঃ। 
ৰিশন্তং দদৃশুঃ সর্বে স্বে পরে চারগানুজম্॥। ১১ 


নিযুক্ত করে সৌভপতি শান্দকে দেখে সারথি দারুককে 
বল্লেন ॥৯॥ 
“হে দারুক ! অবিলপ্বে সামার রথ শাপ্রের নিকটে 
নিয়ে চলো। শাল মায়াবী বলে যেন ভয় পেও না'॥ ১০ ॥ 
শ্রীভগবানের আদেশে দারুক রথে চড়ে তা শান 
অভিনুগে চালনা করল। শ্রীভগবানের রগধাজা 
গরুড়চিহ্যুক্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করতেই যাদব ও শান 


| সৈনিকগ্ণ সেটিকে চিনতে পারল ॥ ১১ ॥ 


শান্বশ্চ কৃষ্ণমালোক্য '' হতপ্রায়বলেশ্বরঃ। 
প্রাহরৎ কৃষ্ণসূতায় শক্তিং ভীমরবাং মৃধে॥ ১২ 


তামাপতন্তীং নভসি মহোল্কামিব রংহসা। 
ভাময়ন্তীং দিশঃ শৌরিঃ সায়কৈঃ শতবাচ্ছিনৎ॥ ৯৩ 


তং চ মোড়শভিবিদ্ধনা“ বাণৈঃ সৌভং চ খে ভ্রমহ। 
অবিধ্যচ্ছরসন্দোহৈঃ খং সূর্ঘ ইৰ রশ্মিভিঃ॥ ১৪ 


শান্তঃ শোরেন্ দোঃ সবাং সমার্ংশারগবন্থনঃ। 
বিভেদ ন্যপতন্বন্তাৎ শার্গমাসীত্তদন্ভূতম্‌॥। ১৫ 


হাহাকারো মহানাসীদ্‌ ভূতানাং তত্র পশ্যতাম্‌। 
বিনদা সৌভরাডুচেচরিদমাহ জনার্দনন্॥ ১৬ 


মত্বা মূ নঃ সখ্্জতুার্যা” হৃতেক্ষতাম্। 
প্রমত্তঃ স সভামধ্যে ত্বয়া ব্যাপাদিতঃ সখা॥ ১৭ 


তং ত্বাদ্য নিশিতৈর্বাণেরপরাজিতমানিনম্‌। 
নয়ামাপুনরাবৃত্তিং যদি তিঠ্ের্মমাগ্রতঃ।॥ ১৮. 
)ভির্বাণৈ্িদ্ধবা সৌভং। 


সরথনা,। 


হে পরীক্ষিৎ ! ততক্ষণে শান্দের সৈনাবাহিনী 
প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ভগবান শ্রীকষ্ণকে 
আসতে দেখেছ শান্গ এক বিশেষ শক্তিসম্পন্ন অন্তু 
তার সারথি দারুকের দিকে নিক্ষেপ করল। শক্তি 
দিশৃদিগন্ত আলোকিত করে অতি ভয়াবহ শব্দলহ উক্ষা 
বেগে সারথি দারুকের দিকে ছুটে আসছিল। ভঙগারান 
শ্রীকৃষ্ণ শরাঘাতে তাকে শত করে নিক্কিয় করে 
দিলেন॥ ১২-১৩ ॥ 

তখন ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ শান্বের উপর ষোলো সংখাক 
শর নিক্ষেপ করলেন জার আকাশে বিচরবশীল বিমান 
সৌভকে অসংখ্য শরাঘাতে ঝাঝরা করে । তার 
শরসমূহকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সূর্যদের নিজ 
কিরপজালে আকাশকে ঢেকে ফেলেছেন ১৪ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বান বাছতে শার্গ ধনক ছিল। 
আচমকা শানদের শর বামবাহুতে আঘাত করায় শর ধনুক 
তার হস্ত হল। ঘটনাকে অদ্ভূত আখা দেওয়াই 
হেয় ১৫ ॥ 

আকাশপথে ও ভূমিতে দারা এই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ 
করছিলেন তারা হাহাকার করে উঠলেন। শাঙ্ধ এইবার 
চিৎকার করে ভগবান শ্রীকুষ্ণকে বলল ১৬ ॥ 

“ওরে মৃঢ় কৃষ্ণ ! তুই আমার চোখের সামনে ভ্রাতা 
ও সখা শিশ্ুপালের পর্রীকে হরণ করেছিস আর সভার 
মধো সকলের সন্মুখে অসতর্ক শিশুপালকে বধও 
করেছিস॥ ১৭ ॥ 

তোর ধারণা যে তুই অজিত। আয়, সাহস থাকে 
তো আমার সামনে আয়। সতীক শরাছাতে তোকে এমন 
স্থানে প্রেরণ করব যেখান থেকে কেউই ফিরে আসে 
না'॥ ১৮ ॥ 


জরা? 
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শ্রমন্থাগবত 


শ্রীভগবানুবাচ 


বৃথা ত্বং কথসে মন্দ ন পশ্যস্যন্তিকেহন্তকম্‌। 
পৌরুষং দর্শয়ন্তি স্ম শূরা ন বহুভাষিণঃ॥ ১৯ 


ইত্ুক্তা ভগৰাঞ্ৰান্তং গদয়া ভীমবেগয়া। 
ততাড় জত্রৌ সংরক্ধঃ স চকম্পে ৰময়মৃক্‌ ৷ ২০ 


গদায়াং সমিবৃততায়াং শালান্বস্তরধীয়ত। 
ততো মুহূর্ত আগত্য পুরুষঃ শিরসাঢ্যুতম্‌। 
দেবকা গ্রহিতোহশ্মীতি নত্বা প্রাহ বচো রুদন্ ৷ ২৯ 


কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো পিতা তে পিতৃবৎসল। 
বদ্ধ্বাপনীতঃ শান্দেন সৈনিকেন যথা পশুঃ॥ ২২ 


নিশমা বিপ্রিযং কৃষ্ণো মানুষীং প্রকৃতিং গতঃ। 
বিমনক্কো ঘৃণী ল্লেহাদ্‌ বভাষে প্রাকৃতো যথা ॥ ২৩ 


কথং রামমসস্তরান্তং জিত্বাজেয়ং সুরাসুরৈঃ। 
শালেনাস্লীয়মা নীতঃ পিতা মে বলবান্‌ বিধিঃ॥ ২৪ 


ইতি ব্রবাণে গোবিন্দে সৌভরাট্‌ প্রতুপদ্থিতঃ। 
বসুদেবমিবানীয় কৃষ্ণং চেদমুবাচ সঃ" ॥ ২৫ 


এষ তে জনিতা তাতো যদর্থমিহ জীবসি। 
বধিযো বীক্ষতন্তেহমুমীশশ্চেং পাহি বালিশ।॥ ২৬ 


এবং নিৎসা মায়াবী খড়ুগেনানকদুনদুভেঃ। 


ভগবান শ্রীক্ণ বললেন_“ওরে নীচ ! তুই অযথা 
বাকৃপটুতা প্রদর্শন করছ্রিস। তোর এই বোধ নেই য়ে তোর 
শিয়রে মৃত্যু দণ্ডায়মান রয়েছে। বীরগণ অযথা বাকাবায় 
না করে পুরুষকার প্রদর্শনহ করে থাকো ॥ ১৯ ॥ 

এইভাবে শান্বকে তিরস্কার করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
তার ক্ষিগ্রগতি ও ভয়ংকর গদান্ধারা শান্বের পাজরে 
আঘাত করলেন। সেই গ্রহারে শান্দ রক্তরনন করতে 
করতে কাপতে লাগল ॥ ২০ ॥ 

গদ! কিছু পরেই শ্রীভগবানের নিকটে ফিরে 
এল আর হঠাৎ শাহ অদৃশ্য হয়ে গেল। অনল্পক্ষণ পরেই 
শ্রীভগবানের নিকটে এক ব্যক্তির আগমন হল। সেই 
বাক্তি অবনতমন্তকে শ্রীভগবানকে প্রণাম করে ত্রন্দন 
করতে করতে বলল _+আমাকে আপনার দেবকীমাতা 
পাঠিয়েছেন’ ॥ ২১ ॥ 

তিনি বার্তা প্রেরণ করেছেন_“হেপিতৃবৎসল ! হে 
মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ ! যেমন করে বসাহ পশুকে বেঁধে নিয়ে 
যায় তেমনভাবেই শান্ম তোমার পিতাকে বেঁধে নিয়ে 
গিয়েছে ॥ ২২ ॥ 

অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নরসথ 
আচরণ করতে দেখা গেল। তিনি বিষচিন্তহয়ে গেলেন 
নরলীজায় তিনি নরসম আচরণ করে করুণার্ড ও স্নেহ 
বিগলিত স্বরে বলতে লাগলেন_॥॥ ২৩ ॥ 

“আহা ! আমার অগ্রজ শ্রীবলরাম তো অজেয় ; 
দেবতা অথবা অসুরকুল$ তো তাকে পরাজিত করতে 
সক্ষম নয়। তিনি তো প্রতিনিয়ত সতর্ক হয়েই থাকেন। 
শান্দের ক্ষমতা তো তেমন কিছু নয়। তবুও সে তাকে 
পরাজিত করে আমার পিডৃদেবকে বন্ধন করে নিয়ে 
গেল! বন্ধুত প্রারলের ক্ষমতা অতুলনীয়।” ॥ ২৪. ॥ 

শ্রীভগবান এইরূপ উক্তি করবার সঙ্গে সঙ্গেই 
শান শ্রাবদূুদেবের নায় এক শায়ানির্বিত পুরুষকে সঙ্গে 
নিয়ে শ্রীভগবানের সন্মুখে উপস্থিত হল আর বলতে 
লাগল॥ ২৫ ॥ 

“ওরে মূর্খ ! এই তোর জন্মদাতা পিতা যার জন্য তুই 
পৃথিবীর আলো দেখেছিস। তোর সামনেই একে বধ 
করব। ক্ষঘতা থাকলে একে রক্ষা কর’ ॥ ২৬ ॥ 

মায়াবী শান্দ এইভাবে শ্রীভগবানকে তিরস্কার করে 


উৎকৃত্য শির আদায় স্বস্থং সৌভং সমাবিশৎ॥ ২৭ | তরবারি দ্বারা সেই মায়ারচিত বসুদেবের সন্তক ছেদন 


দশম ভন্ধ সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়) 
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ততো মুহূর্ত, প্রকৃতাবুপধুতঃ 
ম্ববোধ আস্তে স্বজনানুষঙ্গতঃ। 
মহানুভাবন্তদবুদ্ধযদাসুরীং 
মায়াং স শাপ্রসূৃতাং ময়োদিতাম্।। ২৮ 


স্বাপৃং"' যথা ঢাম্বরচারিণং রিপুং 
সৌভন্মালোক্া নিহন্তমুদ্যতঃ।৷ ২৯ 


এবং বদন্তি রাজর্ষে ঝষয়ঃ কে চ নান্বিতাঃ। 
যৎ স্বৰাচো বিরুধ্যেত নূনং তেন স্মরন্তাত॥ ৩০ 


ক শোকমোহৌ স্নেহো বা ভাং বা ''যেহ্ৰসন্তৰাঃ। 
ক. চাখণ্ডিতবিজ্ঞানজ্ঞানৈশ্ব্যস্খণ্ডিতঃ।৷ ৩১ 


যৎপাদসেবোর্ডিতয়াহহত্মবিদায়া 


লভন্ত আত্বীয়মনন্তনৈশ্বরং 
কতো নু মোহঃ পরমসা সদ্গতেঃ।। ৩২ 


তং শন্তপুগৈঃ প্রহরন্তমোজসা 
শাল্দং শরৈঃ শৌরিরমোঘবিক্রমঃ। 


বিদ্ধবাচ্ছিনদ্‌ বর্ম ধনুঃ শিরোমণিং 


করল আর তা নিয়ে সৌভবিমানে আকাশে উঠে 
গেল॥ ২৭ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানী ও 
মহানুভব। শ্রীবসুদেব তার স্জন। অতএব তার উপর 
শ্রীভগবানের অনুরাগ থাকাই স্থাডাবিক ছিল। তিনি 
ক্ষবকালের জন্য নরসম বিষাদ সাগরে লিমজ্িত হলেন। 
পরক্ষণেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, ঘটনাসকল 
শাল্সকৃত আসুরিক মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তার 
ময়দানবের কথা মলে পড়ে গেল ॥ ২৮ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে সন্দিৎ ফিরে পেয়ে 
দেখলেন যে দূত ও পিতার সেই উভয় দৃশাি অদৃশ্য হয়ে 
গেছে, তা যেন স্বপ্নবৎ বিলীন হয়ে গেছে। তিনি শাল্পকে 
(সৌভবিদানে আকাশে বিচরণ করতে দেখলেন। এইবার 
ভগবান শ্রীকষ্ণ শান্জ বধ করতে এগিয়ে গেলেন।॥ ২৯ ॥ 

হে প্রিয় পরীক্ষিৎ ! এইরাপ অসংলগ্ন উক্তি বে 
কোনো খষিকে করতে দেখা যায়। তারা একবারও 
শ্রীভগবানের মাহ্যস্মোর কথা ভেবে দেখেন না। এই 
আচরণ তো শ্রীভগবানের্রীমুখ নিঃসৃত বাণীকেই নস্যাৎ 
করে দেয়॥ ৩০ ॥ 

কোথায় অঙ্ঞানান্কারে নিমজ্জিত মানুষের শোক, 
মোহ, স্নেহ ও ভগ্ন আর কোথায় পূর্ব ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ ! শ্রীভগবান তো জ্ঞান-বিজ্ঞান এশ্র্যযুক্ত 
অশপ্ত ও অদ্বিতীয়। ( তেননতাবের সপ্তাবনা তার মধো 
আসাই যে অকল্পনীয় ও অবাস্ত্র)॥৷ ৩১ ॥ 

বড় বড় খষি মুনিগণ ভগবান শ্রীকৃষের পাদপদ্ম 
সেবা করে আত্মবিদ্যা সাধনা করে থাকেন ও তার হারা 
তারা দেহাদি আত্মবুদ্ধিরূপ অনাদি অং বিনাশ করে 
থাকেন ও আত্মবিময়ক অনন্ত এয লাভ 
সেই মহাত্মাদের পরমগতিস্বর্নাপ ভগবান শ্রীকৃঞ্চের 
মধ্য মোহ উৎপয় হওয়া অকল্পনীয় ও সর্বতোভাবে 
অবাস্তব॥ ৩২ 

এইবার শান ভগবান শ্রীকৃষ্ণর উপর পরম 
উৎসাহে, প্রবল বেগে শন্তুবর্মণ করতে লাগল। আমোদ 
শক্তি শ্রীকৃষ্ণ নিজ শরাধাতে শাকে আহত কন! 


সৌভং চ শত্রোর্গদয়া রুরোজ হু॥ ৩৩ তার বর্ম, ধনুক ও সন্তরকের মণি ছেদন করলেন 


শিশু " বাজজানসন্তবম। 
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তৎ কৃষ্ণহস্তেরিতয়া কিচুর্ণিতং টে শ্রীভগবানের গদা প্রহারে বিধ্বস্ত হয়ে 


গেল।॥ ৩৩ ॥ 
পপাত তোয়ে দয়া সহত্রধা। পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃ নিক্ষিপ্ত গদাঘাতে সেই 
বিসৃজ্য তদ্‌ ভূতলমাহ্বিতো গদা- বিমান চূর্ণবিচর্ণ হয়ে সমুদে পড়ে গেল। বিমান পড়ে 


মৃদ্যমা শান্বোহচ্যুতমভাগাদ্‌ ক্রুতম্‌।। ৩৪ যাচ্ছে দেখে শান্খ গদাহন্তে ভূমিতে লাফিয়ে নামল। 
অতঃপর সে নিজেকে নিরাপদ ভেবে প্রবল বেগে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভিমুখে ধাবিত হজ ৩৪ ॥ 
শান্ষকে আক্রমণ করতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভল্প 
ভল্লেন ছিত্তাথ রথাঙ্গমন্ভুতম্‌। দারা তার গদাসমগ্নিত বাহু অঙ্গচ্ুত করলেন। অতঃপর 
বধায় শান্বসা লয়ার্কসন্লিভং শ্রীগবান শাঞ্পবধ নিমিত্ত সূ্যসম তেজী ও অনুত সুন্দর 


বিভ্রদ্‌ বভৌ সার্ক ইবোদয়াচলঃ।৷ ৩৫ সুদর্শন চক্র ধারণ করলেন। মনে হল যেন সূর্ধসহ 
| উ্মাগিরি পরম শোভা ধারণ করেছে॥ ৩৫ un 


ভগবান পশ্লীকৃষ্ণ চত্ৰদ্বারা এইবার সেই মায়াবী 
জহার তেনৈব শিরঃ সকুণ্ডলং শাম্বের কুণ্ডল-কিরীটসহ মন্তক ছেদন করে ফেললেন ; 
কিরীটযুক্তং পুরুমায়িনো হরিঃ। একই দৃশ্য পূর্বে ইন্ডের বজ্রদ্দারা বৃত্তাসুর বধের সময়ে 
ন দেখা গিয়েছিল। এই দৃশ্য দেখে শান্পক্ষীয় সৈনিকদের 

জিনা সদা পুরন্দরে হাহাকার করতে শোনা গেল॥ ৩৬ ॥ 
বব হাহেতি বচন্তদা নৃণাম্‌।৷ ৩৬ | হে পরীক্ষিৎ ! ঘশন পাদী শা্দ নিহত আর তার 
(সৌভবিমান গদাগ্রহারে চর্ণবিচর্ণ হয়ে গেল তখন 
দেবতাগণ আকাশে দুন্দুভি বাজাতে লাগলেন। সেই 

তম্মিন্‌ নিগতিতে চ গদয়া হতে। 

bs ছিত গে নে দয়া ডে সময়েই দন্তবক্র নিজ মিত্র শিশুপাল ও শাঙ্খ আদির 
নেদুরদুভয়ো রাজন্‌ দিবি দেবগণেরিতাঃ। বিনাশের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে সেইখানে উপনীত 


সখীনামপচিতিং কুর্বন্‌ দক্বক্তো রুষাভাগাৎ॥ ৩৭ হল॥ ৩৭ ॥ 


ইতি শ্রীমন্তাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সা হিতায়াং দশনঞঞ্গে *' উত্তরার্ধে 
সৌভবধো নাম সপ্তসগুতিতমোহ্ধায়ঃ ॥ ৭৭ ॥ 


শ্ৰীমন্মচৰ্থি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীম্তাগবতহাপুরাণের দশন (উতর) স্বন্ধের 
সৌভৱধ নামক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥ 


গিন্ধে সৌভশাজবধঃ। 


অথাষ্টসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ 
অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় 
দন্তবক্র ও বিদূরথ বধ এবং তীর্থযাত্রা কালে শ্রীবলরাম- 
কর্তৃক রোমহর্ষণ নামক সৃতমুনি বধ 


শ্রীশুক উবাচ 


শিশুপালস্য শান্্সা পৌগুকস্যাপি দুর্মতিঃ। 
পরলোকগতানাং চ কুর্বন্‌ পারোক্ষাসৌহৃদম্‌॥ ১ 


একঃ পদাতিঃ সংন্ুদ্ধো গদাপাণিঃ প্রকল্পয়ন্‌। 
পদ্ভ্যামিমাং মহারাজ মহাসত্বো বাদৃশ্যত॥ ২ 


তং তথায়ান্তমালোক্য গদামাদায় সত্বরঃ। 
অবধুভা রথাৎ কৃষ্ণঃ সিন্ধু বেলেব প্রতাধাৎ ॥ ৩ 


গদামুদ্যম্য কারূষো মুকুন্দং প্রাহ দুর্মদঃ। 
দিষ্ট্যা দিষ্্যা ভবানদা মম দৃষ্টিপথং গতঃ॥ ৪ 


ত্বং মাতুলেয়ো নঃ কৃষ্ণ সিত্রগু্মাং জিঘাংসসি। 
অতন্তরাং গদয়া মন্দ হনিষ্যে বজ্রকল্পয়া॥ ৫ 


তর্হ্যানৃণযমুপৈমাজ্ঞ মিত্রাণাং মিত্ৰবৎসলঃ। 
বন্ধুর্ূপমরিং হত্বা ব্যাধিং দেবচরং যথা ॥ ৬ 


এবং করূক্ষৈস্তদন্‌ বাকোঃ কৃষ্ণং ভোত্রৈরিব দ্বিপম্‌। 


শ্ৰীশুকদেব বললেন পরীক্ষিৎ ! শিশুপাল, শান্ত 
ও লৌগুক নিহত হওয়ার পর তার রক্ধুদ্রের খণ পরিশোধ 
করবার জনা নূর্শ দন্তবক্র একাকীই পদ্রজে যুদ্ধক্ষেত্রে 
উপনীত হল। সে ক্রোধে অগ্নিশৰ্মা হয়ে ছিল। শঙ্ুকাপে 
তার হস্তে একটি মাত্র গদা ছিল। কিন্তু হে পরীক্ষিত ! 
উপস্থিত সকলে দেখল, সে এত শক্তিশালী যে তার 
পদভারে পৃথিবী প্রকম্পিত হয়ে উঠল॥ ১-২ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দদ্তবক্রকে এইভাবে আসতে 
দেখলেন তখন তিনি তৎক্ষণাৎ গদা হন্তে রখ থেকে 
অবতরণ করলেন। অতঃপর বেলাভুমি যেমনভাবে 
সমুদ্কে নিয়ন্ত্রিত রাখে, তিনিও তাকে প্রতিহত 
করলেন ৩ ॥ 

অহংকারে মদমন্ত করূয়দেশের অধিপতি দন্তবক্র 
গদা উত্তোলন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলল_ "অতি 
সৌভাগা ও আনন্দের কথা যে আজ তুমি আমার সম্মুখে 
ধরা পড়েছে ॥ ৪ ॥ 

কৃষ্ণ ! তুমি আমার নাতুলপুত্র, তাই তোমাকে বধ 
করা উচিত নয়। কিছু প্রথমত তুমি আনার বন্ধুদের হত্যা 
করেছ আর দ্বিতীয়ত আমাকেও হত্যা করতে ইচ্ছুক। তাই 
ওরে মন্দমতি ! আজ আমি তোমাকে এই বদ্রসম 
গদাঘাতে চুর্ণবিচূর্ণ করে ফেলব ৫ ॥ 

ওরে মুর্খ! আমার আত্মীয় হয়েও দেহে নিবাসকারী 
(রোমসম তুমি আমার শত্রও। আমি মিত্রবংসল ; তাদের 
কাছে আমি খলী। তোমাকে বধ করে আমি সেই খণ 
পরিশোধ করব" ॥ ৬.) 

মাহুত যেমন অদুশ দ্বারা গজ তাড়ন করে থাকে 
তেমনভাবেই দন্তবক্র কটুভাষণ করে ভগবান শ্রীকষ্গকে 
বাধিত করতে চেষ্টা করল। তারপর সে প্রবল বেগে 
শ্রীভগবানের মস্তকে গদা প্রহার করে সিংহসম গর্জন 


গদয়া তাড়য়ন্র্নি সিংহবদ্‌ বানদচ্চ সঃ॥ ৭ করতে লাগল॥ ৭ ॥ 
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গদয়াভিহতোহপ্যাজৌ ন চচাল যদৃদ্বহঃ। 
কৃষ্ণোহপি তমহন্‌ গুর্বা কৌমোদক্যা স্তলান্তরে॥ ৮ 


গদানির্ভিননহৃদয় উদ্বমন্‌ রুধিরং মুখাৎ। 
প্রসার্য কেশবাহৃঙ্য্রীন্‌ ধরণাং নাপতদ্‌ বাসুঃ॥ ৯ 


ততঃ সৃক্মতরং জ্যোতিঃ কৃষ্ণমাবিশদন্ুতম্‌। 
পশ্যতাং সর্বভতানাং যথা চৈদাবধে নৃপ॥ ১০ 


বিদুরথন্ত তদত্রাতা ভ্রাতৃশোকপরিধুতঃ। 
আগচ্ছদসিচর্মভ্মুচ্ছুসংস্তজ্িঘাংসয়া ॥ ১১ 


তমা চাপততঃ কৃষ্ণ্চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা। 
শিরো জহার রাজেন্দ্র সকিরীটং সকুগুলম্‌।। ১২. 


এবং সৌভং চ শাং চ দন্তবক্তুং সহানুজম্‌। 
হত্বা দুর্বিষহাননোরীডিতঃ সুরমানবৈঃ॥ ১৩ 


মুনিভিঃ দিদ্ধাগন্ধবৈর্বিদ্যাধরমহোরগৈঃ। 
অক্সরোভিঃ পিতৃগণৈর্বক্ষেঃ কিমরচারণৈঃ॥ ১৪ 


উপগীয়মানবিজয়ঃ  কুসুমৈরভিবর্ষিতঃ। 
বৃতশ্চ বৃষিপ্রবরৈর্বিবেশালঙুকৃতাং পুরীম্‌।॥ ১৫ 


এবং যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো ভগবান্জগদীশবরঃ। 
ঈয়তে পশুদৃষ্টানাং নির্জিতো জয়তীতি সঃ॥ ১৬ 


যুদ্ধক্ষেত্রে গদাঘাতে আহত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
একটুও বিচলিত হতে দেখা গেল না। তিনি নিজ 
কৌমুদী গদার দ্বারা দন্বাক্রের বক্ষঃস্থুলে সজোরে প্রহার 
করলেন।॥ ৮ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষে্রে গদাঘাতে দপ্তবক্রের হৃদয় 
বিদারণ হল। সে রক্তবমন করতে লাগল আর তার কেশ, 
বাহু ও পদ সকল শিথিল হয়ে পড়ল। সে প্রাণহীন হয়ে 
ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল॥ ৯ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! যেমন শিশুপাল বধের সময়ে 
হয়েছিল, সকলের চোখের সাননেই দপ্তবক্রের দেহ 
থেকে এক অতি সৃচ্ম জ্যোতি নির্গত হল আর অতি 
বিচিত্র গতিতে তা ভগবান শ্রীকষের শ্রীঅঙ্গে বিলীন হয়ে 
গেল ১০ ॥ 

দস্তবক্ের ভ্রাতার নাম ছিল বিদূর। ভ্রাতার মৃত্যু 
তাকে শোকাকুল করে তুলল। সে ক্রোধে দীর্ঘনিঃশ্বাস 
ফেলতে ফেলতে ঢাল-তরবারি ধারণ করে ভ' 
শ্ৰীকৃষ্ণকে হত্যা করতে এগিয়ে এল ৷ ১১ ॥ 

রাজেন্দ্র! যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে বিদূরথ 
তাকে প্রহার করতে উদাত হয়েছে তখন তিনি তার 
সুতীক্ষ সুদর্শন চক্রদারা তার কিরীট-কুগুলসহ মন্তুক 


| ছেদন করলেন।॥ ১২ ॥ 


অন্যদের পক্ষে অপ্রতিরোধ্য শান্ব, তার বিমান 
সৌভ, দন্তরক্র ও বিদূরথকে এইভাবে বিনাশ করে, 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করলেন। তধন 
দেবতা ও মানবগণ তার স্তুতি করছিলেন। বড় বড় খষি 
মুনি, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, বাসুকি আদি নাগগণ, 
অন্দরা, পিতৃগণ, যক্ষ, কিংকর ও চারণগণ তার বিজয় 
উদেঘাষ সহকারে তার উপর পুষ্পৰৃষ্টি করছিলেন। 
শ্রীভগবানের প্রবেশকালে পুরীকে সুসজ্জিত করা 
হয়েছিল আর মহান বঞ্চিবংশীয় যাদব বীরসকল তার 
অনুগমন করছিলেন ১৩-১৫ ॥ 

যোগেশ্বর এবং জগদীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে 
নিত্য দীলা করে থাকেন। পশুসন অবিবেকীগণ তাকে 
কখনো কখনো পরাজিত হতেও দেখে থাকেন। কিন্ত 
লীলা কারণে তার কোনো বিশেষ কার্য অভিনীত হয়ে 
থাকে। প্রকৃতপক্ষে তিনি তো সদাদর্বদা বিজয়ীরূপেই 
অৱস্থান করে থাকেন॥ ১৬ ॥ 


দশম বন্দ (অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়) 
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শ্রন্ধা ঘুদ্দোদামং রামঃ কুরূণাং সহ পাশুবৈঃ। 
তীর্থাভিষেকব্যাজেন মধ্স্বঃ প্রযযৌ কিল॥ ১৭ 


সত্ব প্রভাসে সন্তর্শ্য দেবর্ধিপিতৃমানবান্‌। 
সরম্বতীং প্রতিস্নোতং যযৌ ব্রাহ্মণসংবৃতঃ ৷৷ ১৮ 


পৃথ্দকং বিন্দুসরপ্ত্িতকুণং  সুদরশনিম্‌। 


একবার শ্রীবলরাম শুনলেন যে দুর্যোধনাদি 
কৌরবগণ পাগুবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার প্রস্থতি করছে। 
তিনি নিরপেক্ষ থাকবার উদ্দেশে তীর্থস্থান উপলক্ষো 
দ্বারকা থেকে সরে শেলেন।। ১৭ ॥ 

দ্ারকা ত্যাগ করে তিনি প্রাসক্ষেত্রে দান করলেন 
আর তর্পণ ও ব্রাহ্মণভোজন দ্বারা দেৱতা, খধি, 
পিতৃপুরুষ ও নানবসকলকে পরিতৃপ্ত করলেন। অতঃপর 
তিনি অন্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ পরিবৃত হয়ে সরস্বতী নদীর 
উজ্জানে যাত্রা করলেন॥ ১৮ ॥ 

তিনি ক্রমশ শৃখ্দক, বিশ্দুসরোবর, ত্রিতকৃপ, 
সু্শনতীর্ণ, বিশালতীর্ঘ, ব্হ্মতীর্ণ, চক্রতীর্ণ এবং 


বিশালং ত্রহ্মতীর্ণং চ চক্ৰং প্রাচীং সরস্বতীম্‌॥ ১৯ বাহিনী সব আদ ভর গমন করলেন॥ ১৯ ॥ 


যমুনামনূ যান্যেৰ গঙ্গামনু চ ভারত। 
জগাম নৈমিষং যত্ৰ খষয়ঃ সত্ৰমাসতে ৷ ২০ 


তমাগতমভিপ্রেতা মুনয়ো দীর্ঘসত্রিণঃ। 
অভিনন্দ্য যথান্যায়ং প্রণম্যোখায় চার্চিয়ন্‌ । ২১ 


সোহটিতঃ সপরীবারঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ। 
রোমহর্ষণমাসীনং মহর্ষেঃ শিক্যামৈক্ষত॥ ২২. 


অগ্রত্ুাযিনং  সৃতমকৃতপরনবণাগ্ুলিম্। 
অধ্যসীনং চ তান্‌ বিপ্রাংশুকোপোহীদ্ষা মাধবঃ।৷ ২৩ 


কম্মাদসাবিমান্‌ বিপ্ৰানধ্যান্তে প্ৰতিলোমজঃ। 
ধর্মপালাংস্তথৈৰাম্মান্‌ বধমন্তি দুর্মতিঃ।। ২৪ 


পরীক্ষিৎ ! তদন্ত তিনি গঙ্গা ও খুলা 
তীর্ঘসকলা হয়ে নৈমিযারণ্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। সেই 
স্থানে তখন মহান খ্রধিগণ সংসঙ্গরূপ মহান সত্র 
করছিলেন॥ ২০ ॥ 

খষিগণ সুদীৰ্ঘকাল সত্তরের নিয়মে নিতাযু্ 
তারা শ্রীবলরামকে আসতে দেখে আসন ছে 
উঠে দাঁড়ালেন আর ডাকে স্বাগত অত্তর্থনাদি করলেন। 
অতঃপর তারা যথাযোগা প্রণাম আশীর্বাদ সহকারে 
পৃজা্চনা করলেন॥ ২১ ॥ 

শ্রীবলরাম সঙ্গী প্রাঙ্মণদের সঙ্গে উপবেশন 
করলেন। যখন পৃজার্চণা ক্রিয়া সুসম্পয় হল তখন 
শ্রীবলরাম দেখলেন যে ভগবান ব্যাসদেবের শিষ্য 
রোমহর্ষণ উচ্চাপনে প্রবন্তার আসনে বসে আছেন।॥ 
২২॥ 

শ্রীবলরান দেখলেন যে শ্রীরোমহর্ষণ সৃতঙ্গাত 
হয়েও সেই শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণদের মো প্রবন্তাররপ উচ্চ 
আসনে উপবিষ্ট আছেন ; আর তার আগযনে উঠে 
দাড়িয়ে স্বাগত-অন্ার্থনা করেননি বা হাতজ্ঞোড় করে 
প্রণাম নিবেদনও করেননি। এই ঘটনা শ্রীবরামকে 
ক্রোধান্নিত করল।॥ ২৩ ॥ 

তিনি বলতে লাগলেন-_*এই রোমহর্ষণ প্রতিদোম 
জাতির হয়েও এই ব্রাহ্দণ শ্রেষ্ঠাদের € আমাদের মতন 
ধর্মপালকদের অবঙ্ঞা করে উচ্চাননে বসে আছে। 
অতএব এই দুর্মতি মৃত্যুদগু পাওয়ার অধিকারী ॥ ২৪ ॥ 
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হ্ৰীমন্তাগৰত 


খমের্ডগবতো ভূত্বা শিষ্যোহধীত্য বহুনি চ। 
সেতিহাসপুরাণানি ধর্মশান্ত্রাণি সর্বশঃ॥ ২৫ 


অদান্তস্যাবিলীতস্য বৃথা পণ্ডিতমানিনঃ। 
ন গুণায় ভবন্তি স্ম নটসোবাজিতাস্বনঃ॥ ২৬ 


এতদর্থো হি লোকেহ্মিমবতারো ময়া কৃতঃ। 
বধ্যা মে ধর্মধ্জিনন্তরে হি পাতকিনোহধিকাঃ॥ ২৭ 


এতাবদুক্তা ভগবানূ নিবৃত্তোহসদ্বধাদপি। 
ভাবিত্বাৎ তং কুশাগ্রেণ করস্েনাহনৎ প্রভুঃ॥ ২৮ 


হাহেতি বাদিনঃ সর্বে মুনয়ঃ খি্মানসাঃ। 
উচুঃ সন্র্ষণং দেবমধর্মন্তে কৃতঃ প্রভো॥ ২৯ 


অস্য ব্রহ্মাসনং দক্তমস্মাভির্যদুনন্দন। 
আযুশ্াত্মারুমং তাবদ্‌ যাবৎ সত্রং সমাপাতে॥ ৩০ 


অজানতৈবাচরিতন্তরযা ব্রন্দবধো যথা। 
ঘোগেশ্বরসয ভবতো নায়ায়োহপি নিয়ামকঃ॥ ৩১ 


যদ্যেতদ্‌ত্ৰহ্মহত্যায়াঃ পাবনং লোকপাবন। 
চরিষাতি ভবাল্লোকসংগ্রহোহননাচোদিতঃ॥ ৩২ 


নিয়মঃ প্রথমে কল্পে যাবান্‌ স তু বিধীয়তাম্‌॥ ৩৩ 


Sf, 


এ ব্যাসদেবের শিষা হয়ে ইতিহাস, পুরাণ, 
ধর্মশান্্রাদি বহু শাস্ত্র অধায়ন করেছে; কিন্তু এখনও এ 
নিজের মনের উপর পত্যনী নয়। এ দুর্বিনীত, অস্থিবচি্ত। 
এই অজিতেন্দিয় বাক্তি নিজেকে অনর্থক মহাপণ্ডিত মনে 
করে থাকে। যেমন নটের সমস্ত কার্য অভিনয়ের মধো 
সীমাবদ্ধ থাকে, এর শান্াধায়নও তেমনি কেবল পাণ্ডিত 
প্রদর্শনের জনাই। তাতে অপরের ও নিজেরও কোনো 
লাভ হয় না। ২৫-২৬ ॥ 

ধর্মচিহৃধারী যদি ধর্ম পালন না করে তাহলে সে 
সীমাহীন পাপ করে। সেইরূপ বান্তি আমার হাতে বধ 
হওয়ারই যোগা। এইজনাই তো আমার অবতাররূগে 
আগমন" ॥ ২৭ ॥ 

উর্ঘযা্রা কালে ভগবান প্রীবলরাস দষটদমন কার্য 
থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন। তবুও এইরূপ বলে 
তিনি তার হন্তস্থিত কৃশাগ্র দ্বারা রোমহর্ষণকে প্রহার 
করলেন যাতে তার মৃত্যু হল। তার ভবিতবাই এইরূপ 
ছিল ২৮ ॥ 

সৃত নিহত হতেই ঝাষি-নুনিগণের মধ্যে হাহাকার 
রব শোনা গেল ; তারা বিমপরচিন্ত হয়ে গেলেন ও 
দেবাদিদেব ভগবান শ্রীবলরামকে বললেন 'হে প্রভু! এ 
যে আপনার পক্ষে অতি বড় অধর্ম হল।' ২৯ ॥ 

হে যদুবংশশ্রেষ্ঠ ! শ্রীসৃতকে আমরাই ব্রাহ্মণের 
পক্ষে উপযুক্ত আসনে অভিষিক্ত করেছিলাম এবং এই 
সত্রসমাপন পর্যন্ত তাকে ক্লেশরহিত আযুও প্রদান 
করেছিলাম ॥ ৩০ ॥ 

আপনি না জেনে এমন কার্য করেছেন যা 
অ্রহ্মহত্যার লনান। আমরা জানি যে, আপনি স্বয়ং 
যোগেশ্বর আর বেদবাকোর বিধি-নিষেধের উদ স্থিত। 
আমাদের বিনীত প্রার্থনা এইরূপ, যদিও আপনার 
অবতাররূগে আগমন সকলকে পৰিত্রতা প্রদানকারী, 
তর যদি আপনি স্বেচ্ছায় এই র্াতার পরায়শ্ি 
করেন তাহলে তা লোকশিক্ষা রূপে সমাদৃত হবে॥ ৩১- 
৩২॥ 

ভগবান শ্রীবলরাম বললেন “আমি অনুগ্রহ করে 
লোকশিক্ষা দান হেতু এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত অবশাই 
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দীর্ঘমাযুর্বতেতস্য সত্তমিদ্টিয়মেব চ। করব। এরজন্য যে সর্বোত্তম বিধান আছে তার বাবসা 


আপনারা করুন॥ ৩৩ ॥ 
আশাসিতং সাধয়ে যোগমায়য়া॥ ৩৪ 
০ ০৪ “আপনারা এই সৃতকে যে দীর্ঘায়ু, বল, ইন্দিয় শক্তি 


খষর়ঃ উঠ আদি প্রদান করতে ইচ্ছুক, তা আমাকে বলুন ; আমি 
যোগবলে সমস্ত সম্পাদন করব ॥ ৩৪ ॥ 
অন্ত্রদ্য তব বীর্ঘসা মৃত্যোরস্মাকমেব চ। ধষিসণ বললেন-হে ীরলরাম ! আপনি এমন 


্ ব্যবস্থা করুন যাতে আপনার শক্ত, পরাক্রম ও এঁর মৃত্যুর 
ভবেদ্‌ তাং বিৰীয়' ম্‌ 
ল্য! kid রান বি ৬৪ মর্াদা যেন অকষণ্ থাকে আর আমাদের দেওয়া বরও যেন 


ভগবানৰ সতা হয়।। ৩৫ ॥ 
০ ভগবান শ্রীবলরাম উত্তর দিলেন_হে খষিগণ ! 
আতা বৈ পুত্ৰ উৎপয় ইতি বেদানুশাসনম্‌। বেদমতে আত্মার পূত্ররূপে জন্ম হয়ে থাকে। অতএব 


পঃ ভবেদ্‌ বক্তা আয়ুরিজ্জিযসত্বান্‌ ৷ ৩৬ কথা শোনাবে। আমি তাকে আমার শক্তিতে দীর্ঘায়ু, 


ইন্িয়শক্তি ও বল প্রদান করছি॥ ৩৬ ॥ 
কিং ৰঃ কামো সুনিশ্রেষ্টা ুভাহং করবাণাথ। হে খষিগণ ! এছাড়া আপনাদের অনা যা কিছু 
অজানতন্্পচিতিং যথা মে চিন্াতাং বুধাঃ॥ ৩৭ প্রয়োজন তা আমাকে বলুন। আমি আপনাদের চা পুরণ 
করব। ঘটনাক্রমে যে অপরাধ আমার দ্বারা ঘটিত 
কয় উঃ তার প্রায়শ্চিত্ত আসি করব। আপনারা এই 
| বিদ্ান। বিচার করে উত্তম বিধান প্রদান করুন॥ ৩৭ ॥ 
ইন্দলস্য সুতো ঘোরো বল্মলো নাম দানবঃ। খষিগণ বলপেন--শ্রীবলরান ! bse বস্ধুল 
সত্রমেতা নামক এক ভয়ংকর দানব আছে যে পর্বে পর্বে আমাদের 
টি ন বদি পর ৩৮ সততে উপস্থিত হয়ে তা কলুষিত করে দেয়৷ ৩৮ ॥ 
হে যদুনন্দন ! দে এখানে এসে পুঁজরক্ত, বিষ্ঠা, 
তং পাগং জহি দাশার্হ তনঃ শুশ্রষণং পরম্‌। ত্র, সুরা, মাংস বর্ষণ করতে থাকে। আপনি সেই 
পুয়শোণিতবিগৃত্রসূরামাংসাভিবর্ষিণম্‌ ॥ ৩৯ পাপাত্মা থেকে আমাদের মুক্তি প্রদান করুন। তাতেই 
আমাদের পরম উপকার সাধন হবে।। ৩৯ ॥ 


অতঃপর আপনি একাগ্রচিত্তে তীর্গভ্রমণ ও স্সান 
ততশ্চ ভারত বর্ষং পরীতা মুসমাহিতঃ। করে দ্বাদশ মাস ভারতবর্ষ পরিক্রমা করে বিচরণ করুন। 


চরিত্া দ্বাদশ মাসাংস্তীর্থস্ায়ী বিশুদ্ধাসি॥ ৪০ তাতেই আপনার শুদ্ধি হয়ে যাবে॥ ৪০ ॥ 


ইতি শ্রীমঙ্াগবতে নহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দমনে”) উত্তরার্ধে 
বলদেবচরিতে বন্পলবধোপক্রেমো নামাষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥ 
শ্রীমন্ধহৰ্মি বেদবাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা ্রীমভাগবতসহাপুরাণের দশম (উত্তরার) দের বলরাম-কর্তৃক 
বন্ধলবধের ভূমিকা নামক অষ্টমপ্তুতিত অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥ 


/দ্ধে বলদেবতীর্ণযাত্রায়াং পপ. । 


অথেকোনাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ 
উনআশিতিতম অধ্যায় 
বন্ল উদ্ধার এবং শ্রীবলরামের তীর্থযাত্রা 


শ্রীশুক উবাচ 


ততঃ পর্বণ্যুপাবৃত্তে প্রচণ্ডঃ পাংসুবর্ষণঃ। 
ভীমো বায়ুরভূদ্‌ রাজন্‌পুয়গন্ন্” সর্বশঃ।॥ ১ 


ততোহমেধাময়ং বর্ষং বন্ধলেন বিনির্মিতম্‌। 
অভবদ্‌ যজ্ঞশালায়াং সোহম্বদৃশাত শূলযৃক্‌॥ ২ 
দংস্্োগরভ্রকুটীমুখম্‌।। ৩ 


সম্মার মুসলং রামঃ পরসৈনাবিদারণম্‌। 
হলং চ দৈতাদমনং তে তুর্ণমূপতদ্তুঃ॥ ৪ 


তমাকৃষা হলাগ্রেণ বন্ধলং গগনেচরম্। 
মুসলেনাহনৎ ক্রুদ্ধ মুর ব্রহমা্রহং বলঃ॥ ৫ 


(সোহপতদ্‌ ভুবি নিৰ্ভিমললাটোহসৃক্‌ সমুৎসৃজন্‌। 
মুঞ্চমনর্ডন্বরং শৈলো যথা বজুহতোহরুণঃ॥| ৬ 


সংস্তুতা মুনয়ো রামং প্রযুজ্যাবিতথাশিষঃ। 
অভাষিষ্ঞন্‌ মহাভাগা বৃত্রম্ং বিবুধা যথা॥ ৭ 


বৈজয়ন্তীং দদুর্মালাং শ্রীধামান্রানপন্কজাম। 


রামায় বাসসী দিব্যে দিব্যান্যাভরণানি চ॥ ৮ 


ths) 


্রীশুরদেব বললেন--হে পরীক্ষিৎ ! অবশেষে 
| সেই পৰ্ব দিবস এসে পড়ল। চারদিক থেকে ভয়ংকর ঝড় 
হতে লাগল। ধূলি বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র পুঁজের দুর্গন্ধ 

লাগল॥ ১ ॥ 

বল্ল দানব এইবার যজ্ঞশালায় মল-মৃত্রাদি 
অপবিত্র বন্থসকল বর্ষণ করতে লাগল। এইরাপ কিছুক্ষণ 
| চলবার পর এইবার সে নিজে ত্রিশূল হস্তে সেইখানে এসে 
উপস্থিত হল॥ ২ ॥ 

বহদাকার দানব যেন স্তুপাকার অঙ্গরবৎ ছিল। তাব 
শিখা, শ্মা্র-গুপ্ম, ছিল তপ্ত আশ্রসম লোহিত বর্ণ। 
বিশাল গ্রীবা ও জকুটি তার দুখকে ভয়াবহ করে 
তুলেছিল। বন্ধুল দানবকে দেখে ভগবান শ্রীবলরাম 
শক্রসৈনা বিনাশক মুষল এবং দৈতাদমনকারী লাঙল 
শস্তুকে স্মরণ করলেন। স্মরণ করতেই শন্ত্রযুগল তার 
সেবায় তৎক্ষণাৎ উপস্তিত হল ॥ ৩-৪ ॥ 

আকাশে বিচরণকারী সেই বদ্দল দানবকে ভগবান 
শ্রীবলরাম লাগুলাগর দ্বারা গ্রথিত করে তার কাছে টেনে 
নিয়ে এলেন ও তারপর সেই ব্রহ্মদ্রোহীর মন্্কে মুষল 
দ্বারা সক্রোধে আঘাত করলেন। দানবের ললাট আঘাতে 
চূর্ণ হয়ে গেল আর সেইখান দিয়ে রক্তক্ষরণ হতে লাগল। 
মনে হল যেন বজ্পপাতে রভবর্ণ পর্বত চূর্ণবচর্ণ হয়ে 
পতিত হল।॥ ৫-৬ ॥ 

অতঃপর নৈমিষারণাবাসী মুনিগণ শ্রীবলরামের 
প্রশংসা ও স্মৃতি করলেন। মহাভাগাবান বাক্তিগণ 
্তবস্কৃতির পরে তাকে অমোঘ আশীর্বাদ করলেন। 
বৃডডাসুর বধের পর দেবতাগণ যেমনভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের 
অভিষেক করেছিলেন তেমনভাবে তারা গ্রীবলরামের 
অভিষেক করলেন।॥ ৭ ॥ 
শ্রীবলরামকে দিবাজন্ত্র ও দিবা- 


| অলংকারে বিভূষিত করে মুনিগণ তাকে এক অনুপম 
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অথ তৈরঅনুজাতঃ কৌশিকীমেত ব্াঙ্গণৈঃ। 
সবাত্বা সরোবরমগাদ্‌ 'যতঃ সরযুরাক্রবৎ।॥ ৯ 


অনুস্সোতেন সরযূং? প্রয়াগমুপগম্য সঃ। 
সাদা সন্তর্য দেবাদীন্‌ জগাম পুলহাশ্রমম্॥। ১০ 


গোমতীং গণুকীং স্নাত্বা বিপাশাং শোণ আপ্ুতঃ। 
গয়াং গত্বা পিতৃনিন্টা গল্গাসাগরসঙ্গমে॥ ১১ 


উপস্পৃশ্য মহেন্দ্র রামং দৃষ্াভিবাদা চ। 
সপ্তাগোদাবীং বেণাং পল্পাং ভীমরণীং ততঃ॥ ১২ 


্বন্দং দৃ্টা যযৌ রামঃ শ্রীশৈলং গিরিশালয়ম। 
দ্রবিড়েষু মহাপুণাং দৃ্া্রিং বেক্কটং প্রভুঃ।৷ ১৩ 


কামকোফীং পুরীং কাঞ্চীং কাবেরীং চ সরিদ্ধরাম্‌। 
শ্রীবঙ্গাখ্যং মহাপুণ্যং যত্র স্নিহিতো হরিঃ ৷৷ ১৪ 


ঝধভাত্রিং হবেঃ ক্ষেত্রং দক্ষিণাং মথুরাং তথা। 
সামুদ্রং সেতৃমগমন্মহাপাতকনাশনম্‌।॥ ১৫ 


তত্রামুতমদাদ্‌ ধেনুৰ্রাহ্মণেভ্যো হলামুধঃ। 
কৃতমালাং তান্পর্াং মলয়ং চ কুলাচলম্‌ ৷ ১৬ 


তত্রাগন্তাং সমাসীনং নমূত্যাভিবাদ্য চ। 
যোজিতন্তেন চাশীর্ভিরিনুজ্ঞাতো গতোহর্পবম্। 
দক্ষিণং তত্র কন্যাখ্যাং দূর্গাং দেবীং দদর্শ সঃ॥ ১৭ 


রমন 


সৌন্দর্যসম্পনন বৈজয়ন্তী মালা প্রদান করলেন। এই মালার 
বৈশিষ্ট্য ছিল যে তাতে প্রথিত কমল পুষ্প নিত্য জন্লান 
থাকত।॥ ৮ ॥ 

বিদায় গ্রহণ করে তাদের আদেশ অনুসারে শ্রীবলরাম সঙ্গী 
ব্রাহ্মণদের নিয়ে কৌশিকী নদিতীরে এলেন। তথায় 
স্ানাদি সম্পন্ন করে তিনি সেই সরোবরে গেলেন যা 
সর নদীর উৎসল্লাপে পরিচিত ॥৯ ॥ 

তিনি সরযূ নদীর গতিপথ ধরে 
কিছুদিন চললেন। অবশেষে তা ছেড়ে এইবার তিনি 


| প্রয়াগে উপনীত হলেন। প্রয়াগে তিনি দেবতা, খদি 


ও পিতৃপুরুষদের তর্পণ করে এগিয়ে পুলহাশ্রমে 
গেলেন॥ ১০ ॥ 

শ্রীবলরামের তীর্থ পরিক্রমার বিবরণ এইরাপ 
ছিল গোমতী, গণুকী ও বিপাশা নদীতে স্ান ও শোন 
নদের তীরে গমন ও প্লান। সেইদান থেকে গয়াতীার্গে 
গমন এ শ্রীবসুদেবের আদেশে পিতৃপুরুষদের পুজা। 
অতঃপর গঙ্গাসাগর সঙ্গমে গনন আর তার্থকৃতা স্লানাদি 
সমাপন। মহেন্দ্র পর্বতে গনন ; সেইখানে শ্রীপ্রশুরামের 
দর্শনলাভ ও প্রণাম নিবেদন। সপ্তগোদাবরী, বেণানদী, 
পল্পা সরোবর ও ভীমরঞ্জী নদীতে অবগাহন করে 
কার্তিকেয স্বামী দর্শন। নহাদেবের নিবাসস্থান শ্রীশৈল 
গরমন। তারপর দ্রবিড় দেশের পরম পুণাময় স্বান 
বেক্ষটাচল (বালাজী) দর্শন। কামকোচী-শিবকাদী, 
বিফুকাদ্ণী হয়ে কাবেরী নদীতে জানান্তে পুণাময় 
শ্রারঙ্গক্ষেত্রে গমন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ভগবান বিষ্ণুর নিত্য 
অধিষ্ঠান॥ ১১-১৪ ॥ 

অতঃপর তিনি বিষ্ণু ভগবানের ক্ষেত্র খষভ পর্বত, 
দক্ষিণ বখুরা ও অতি বড় পাপ নিবারণকারী সেতুবন্ধ 
গমন করছিলেন॥ ১৫ ॥ 

শ্রীবলরাম সেতুবন্ধ ব্রাহ্মণদের দশ সহস্র গা্ডী দান 
করলেন। অতঃপর তিনি কৃতমালা ও তাশ্রপর্ণা নদীতে 
স্নান করে মলয়পর্বতে গমন করলেন। এই পর্বত সপ্ত 
কুল-পর্বতের মধ্যে অনাতন বলে পরিচিত ১৬ ॥ 

মলয় পর্বতে অগন্তানুনির দর্শন লাভ হল ; তিনি 
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ততঃ ফাগ্গুনমাসাদা পঞ্চান্সরসমুত্তমম্‌। শিস, ও অভিবাদন করলেন। অতঃপর তার 
& সিহিতো শীর্বাদ ও অনুমতি লাভ করে শ্রীবলরাম দক্ষিণ সমুদ্র 
bs নয সায়যশার্চিগির্রয়॥৷৷১৮ [রাজন বেলি 
রূপে দর্শন করলেন।॥ ১৭ ॥ 
অতঃপর ফাল্গুন তীর্ণ অনগ্তশযান ক্ষেত্রে তার গনন 
ততোহভি্বরজা ভগবান্‌ কেরলাইস্ত ত্রিগ্ঠকান্‌। হয়েছিল। সেইখানে তিনি সর্বশেষ্ঠ পঞ্চাপ্‌সরস তীর্থে 
গোকর্ণাখ্যং শিবক্ষেত্রং সাম়িধ্যং যত্র ধূর্জটেঃ॥ ১৯ [সা তীৰ্থে বিষ্ণু ভগবানের নিত্য 
সান্নিধ্য লাভ হয়ে থাকে। শ্রীবলরাম সেই তীর্থে দশ সহস্র 
গাভী দান করেছিলেন ॥ ১৮ ॥ 
তদনস্তর ভগবান শ্রীবলরাম সেইখান থেকে 
আর্াং দ্ৈপায়নীং দৃষ্াশূর্পারকমগাদ্‌ বলঃ। বেরিয়ে কেরল ও ব্রিগর্ত দেশ অতিক্রম করে শিবক্ষেত্ 
ভাগীং পয়োষীং নিবিধ্মামূপন্পৃশ্যাথ দখকমৃ॥ ২০ গোকর্ণ তীৰ্থে উপনীত হলেন। এই তীৰ্থে শংকর নিত্য 
বিরাজমান এইরাপ বলা হয়ে থাকে॥ ১৯ ॥ 
তিনি তারপর জল পরিবেষ্টিত ছীপে নিবাসকারী 
আর্ধাদেবী দর্শন করলেন। তারপর সেই দ্বীপ থেকে তিনি 
প্রবিশা রেবামগমদ্‌ যত্র মাহিজ্মতী পুরী। ূর্পারক ক্ষেত্রে গেলেন। অতঃপর তাগী, পয়োদ্টী ও 
মনুতীর্থমুপস্পৃশ্য প্রভাসং পুনরাগমৎ।॥ ২১ | নিবিক্ষা নদীসমূহে স্নান করে তিনি দণ্ডকারণ্যে উপনীত 
হলেন॥ ২০ ॥ 
অতঃপর তার নর্মদা তীরে আগনন হল। এই পবিত্র 
নদীর তীরেই মাহিক্মতী পুরীর অবস্থান। হে পরীক্ষিত! 
করন ছিজেঃ কথামানং কুরুপাণুবসংবূগে।  সেইখানের মনতীর্থে স্নান করে তিনি প্রতাসক্ষেত 
সর্বরাজনানিধনং ভারং মেনে হৃতং ভুবঃ॥| ২২ অভিমুখে যাত্রা করলেন॥ ২৯ ॥ 
এই প্রভাসক্ষেত্রেই তিনি ব্রাহ্মণ মুখে জানলেন যে 
কৌরব ও পাগুবদের যুদ্ধে অধিকাংশ ক্ষত্রিয়কুলের 
বিনাশ হয়ে গেছে। তার অনুষ্ঠূতি হল যে পৃথিবীর ভার 
স ভীননদুর্যোধনয়োর্গদাঙ্যাং যুধ্যতোর্মূধে। হেন হরণ হয়ে গেছে॥ ২ ॥ 
বারয়িষ্যন্‌ বিনশনং জগাম যদুনন্দনঃ॥ ২৩ যে দিন দুর্যোধন ও ভীনসেনের মধ্যে গদাযুদ্ধ 
| হচ্ছিল সেই দিন শ্রীবলরাম কুরুক্ষেত্র উপনীত 
হয়েছিলেন। তার ইচ্ছা ছিল তাদের যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত 
করার॥ ২৩ ॥ 
যুধিষ্ঠিরস্ত তং দৃষ্্া যমৌ কৃষ্ণার্জুনাবপি। সহারাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
ডভিবাদ্যাভবংস্তৃষ্ণীং কিং বিবক্ষুরিহাগতঃ ॥ ২৪ এবং অর্জুন শ্রীবলরামকে আসতে দেখে প্রণাম করে 
নীরব রইলেন। তার আগমনের কারণ সন্বক্গে ভারা 
সকলে শঙ্চিত ছিলেন।॥ ২৪ ॥ 
এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমসেন ও দূর্যোধন উভয়েই 
গদাপাণী উভে দৃষ্টা সংরক্ধৌ বিজয়ৈষিলৌ। গনাযুদ্ধে পরস্পরকে পরাজিত করবার নিমিত্ত সক্রোধে 
মগ্ডলানি বিচিত্রাণি চরন্তাবিদম্র্বীৎ। ২৫ বিবিধ মণ্ডলে বিচরণ করছিলেন। তাদের সম্মুশ যুদ্ধে 
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খুবাং তুল্যবলৌ বীরৌ হে রাজন্‌ হে বৃকোদর। উপনীত দেখে শ্রীবলরাম বললেন ॥ ২৫ ॥ 


একং প্রাণাধিকং মনো উতৈকং শিক্ষয়াধিকম্‌ ৷৷ ২৬ হে রাজা দুর্যোধন ও ভীমসেন ! তোরা দুইজনই 
সমকক্ষ বীর ও বলবান। তরে আনি মনে করি যে উভয়ের 


মধো ভীমসেন অধিক বগবান আর প্রশিক্ষণের দৃষ্টিতে 
| গযুদ্ধেদৰ্মোধন এগিয়ে আছে॥২৬ ॥ 
তম্মাদেকতরসোহ যুবয়োঃ সমবীর্যয়োঃ। অতএব তোমাদের মতন সমবচ্ষ বলবানগের নয্যে 
ন লক্ষ্যতে জয়োহন্ো বা বিরমত্বফলো রণঃ॥ ২৭ | CE জয় অধরা পরাজয় হওয়া সম্ভব নয়। তাই 
তোমরা এই নিষ্ফল যুদ্ধ বন্ধ করো॥ ২৭ ॥ 
পরীক্ষিৎ শ্রীবলরামের উপদেশে উভয়ের কল্যাণ 
নিহিত ছিল। কিন্ত যুদ্ধোগ্মাদ বীরগণ শ্রীবলরানের 
ন তন্ধাকাং জগৃহত্ববদ্দবৈরৌ নৃপার্থবৎ। আবেদনকে অগ্রাহ্য করলেন। কটবাক্য বর্মণ ও দুর্বাবহার 
অনুষ্মরস্তাবন্যোন্যং দুরুক্তঃ দুঙ্কৃতানি চ॥ ২৮ উভয়কেই উন্মাদসন করে তৃপেছিল ৷ ২৮ ॥ 
শ্রীবলরাম দেখলেন যে এই তাদের প্রাররূ। অতএব 
| তিনি সেই যুদ্ধে আগ কোনো আগ্রহ প্রদর্শন না করে 


ং তদনুমন্ৰানো দাৰৰতাং দ্বারকায় পরত্যাগনন করলেন। দ্বারকায় তানি উগ্রসেনাদি 
দি রাম  যয়ৌ। গুরুগ্নদের ও অন্যান্য জ্ঞাতিদের দ্বারা সংবর্ধিত 


উগ্রসেনাদিভিঃ প্রীতৈর্জাতিভিঃ সমুপাগতঃ ॥ ২৯ হলেন ১৯ ॥ 

| শ্রীবলবাম এইবার আবার নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে 
এলেন। সেইখানে খিগণ যুদ্ধাদি শক্রভাব থেকে মুক্ত 
্রবগামকে প্রেম্থীতি সহবনরে যজ্ঞ সম্পাদন 


তং পুনর্শেমিষং প্রাপ্তমৃষয়োহযাজয়ন্‌ 
5 নি: রা ০ | করালেন। হে পরীক্ষিৎ ! বস্তুত সকল বাই শ্রীবলরামের 
কতবগং জরুভি/ স্বৈনবৃত গ্রহম্‌॥ ৩০ ৷ অঙগরাপে পরিচিত। তাই তার ছারা এই মশরানু্ান 
| ্পাকাবার্মাধিতবরেছিল ৩৯ ॥ 
সর্বসমর্থ ভগবান শ্রীবলরাম সেই খষিদের 
তেভ্যো বিশুদ্ধবিজ্ঞানং ভগবান্‌ বাতরদ্‌ নিভঃ। | Re তত্তুজ্জানের উপদেশ দিলেন। খাষগন অনুভব 
ঃ করলেন থে সম্পূর্ণ নিশ্থ তাদের মধ্যেও বর্তমান ও তারা 
by বং lh ৫ 
মিছা রিউমাছনয বিষণ বিদু ০১ চারার সাজাতে এ) 
অতঃপর শ্রীকলরাম তান পরী রেবতীর সঙ্গে 
মজ্যান্তমান করলেন আর সৃন্দর বন্তালংকার ধারণ করে 
স্বপত্ন্যাবভৃখস্মাতো  জাতিবন্ুসুহদ্বৃতঃ। | জ্ঞাতি, বন্ধ, সুহ্ৃদগণের মঞ্ে শোভা পেতে লাগলেন! 
রেজে স্বজ্যোংসয়েবেন্নঃ সুবামাঃ সু || ৩২ মনে হল যেন চন্দ্ৰদেব নিজ জেতা ও নক্ষত্রের সঙ্গে 
রি । শোভামস্ডিত হয়ে বিরাজ করছেন। ৩২ ॥ 
হে পরীক্ষিত! ভগবান শ্রীবলরাম স্বয়ং অনন্ত । তার 
স্বরূপ তো মন ও বাণীর অগোচর। লীলা হেতুই তার 
ঈদৃণ্িধানাসংখ্যানি বলসা বলশালিনঃ। নবরাপ ধারণ। এমন বলবান শ্রীবলরামের আরও অনেক 
অনন্তস্যাপ্রমেরসা মায়ামত্যসা সন্তি হি ৩৩ কীর্ড বর্তমান ৩৩ ॥ 
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যোহনুন্মরেত রামস্য কর্মাণাডুতকর্মণঃ। | থে বান্তি অনন্ত, সর্বব্যাপী, অভূত কর্মনষ্ঠানের 
। সঙ্গে নিতযযুক্ত ভগবান শ্লীবলরামের লীলা সায়ংকাল ও 
প্রাতঃকালে স্মরণ করে সেশ্রীতগবানেরপরম প্রীতি ল্মভ 

সায়ং প্রাতরনন্তদা বিষেগঃ স দয়িতো ভবেৎ॥ ৩৪ : করে থাকে॥ ৩৪ ॥ 


ইতি শরীঘভাগ্বতে মহাপুরাণে পারমহংস্াং সংহিতায়াং দশমন্কে উত্তরার 
বলদেবতীথর্ঘা্ানিরূপপং * নানিকোনালদীতিতনোহগায়ঃ | ৭৯ 1 
শ্রীমন্মাহৰ্যি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা দ্রীনভাগবতনহাপুরাণের দশম (উত্তরার) গ্রে 
বলরাম তীর্ণযাত্রা নিরূপণ নামক উনঅশিতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥ 


অথাশীতিতমোহধায়ঃ 
আশিতিতম অধ্যায় 
শ্ৰীকৃষ্ণ দ্বারা শ্রীসুদামার অভ্যর্থনা 


রাজোবাচ রাজা পরীক্ষিৎ বললেন--“ভগবন্‌ ! প্রেমময় ঘুক্তি 

পর্ন পর্র্ষ পরমান্মা ভগবান শ্রীকুষ্ের শক্তি অনন্ত। 

ভগবন্‌ যানি চান্যানি মুকুন্দসা মহাত্মনঃ। | তাহ মাধুৰ্য ও ওৰ মণ্ডিত তার জীলামকলও অনন্ত। তার 
বীর্াণানন্তবীর্ঘসা শ্রোতুমিচ্ছামহে প্রভো॥ ১ অন্যন্য লীলাসকলও আমি শুনতে ইচ্ছুক ১ ॥ 

| বর্জন! জীব অনান্তকাল থেকে বিষয় সুখ অন্বেষণ 

কো নু শ্রত্বাসকৃদ্‌। ব্ৰহ্মমুত্তমঃশ্লোকসংকথাঃ। | করতে করতে কেবল দু:বই লাভ করে এসেছে। চিন্তকে 

বিরমেত বিশেষজ্ঞো বিষধ্নঃ কামমার্গণেঃ॥ ২. তা শরাঘাতসঘ নিত্য ক্লেশ প্রদান করতেই থাকে। এমন 

{ অবস্থায় বাগংবার পণিত্রকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মলয় 


সা বাগ্‌ যয়া তস্য শুণান্‌ গৃণীতে ' লীলাকথার রসান্থাদন করে কেউ কি কখনো বিমুখ হয়ে 
করে৷ চ তৎ কর্মকরৌ মনশ্চ। | থাকতে পারে 1২ ॥ 

বি | থে বাণীর দ্বারা গ্রীতগবানের গুণকীর্তন হয় তাই 
স্মরেদ্‌ বসন্তং  ছিরজজমেষু 
শৃণোতি ভংপুণাকথাঃ স কর্ণ£॥ ৩ | সার্থক বাণী। যে হত গ্রীভগবানের সেরা-পৃজা কর্ম 


| সম্পাদন হয় তাকেই সার্থক হস্ত বলা যেতে পারে। যে মন 
শিরন্ত তস্যোভয়লিঙ্গমানমেং-'* | দ্বারা বিশ্বাচরে নিত্য নিবাসকারী শ্রীভগবানের স্মরণ- 
তদেৰ মত পশাতি তদ্ধি চক্ষু মনন কার্য সম্পাদন হয় তই বস্তুত সার্থক মন আর যেকর্ল 

| দ্বারা শ্রীভগবানের পুশানয় দীলাক্থা শ্রবপ হয়ে থাকে 

অঙ্গানি বিষ্কোরথ  তজ্জনানাং | তাকেই সাৰ্থক কৰ্ণ আখা প্রদান করা যেতে পরে॥ ₹ ॥ 
পাদোদকং যানি ভজন্তি নিতম্‌॥ ৪ সেই মন্ত সার্থক যা বিশ্ব-চরাচরকে শ্রীভগবানের 


যাহ বসপ্ততিতমো।  শুহ্ুব্ম। গং তদেব। 
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সৃত উবাচ | স্থাবর-জঙ্গম বিগ্রহ জ্ঞান করে তাকে প্রণাম করে। যে 

নেত্র সর্বত্র ভগবদ্িপ্রহ দর্শন করে থাকে তাই সার্থক 

নেত্র। দেহের যে অঙ্গ শ্রীভগবান ও তার ভক্তদের 

বিষ্ণুরাতেন সম্পৃষ্টো ভগৰান্‌ ৰাদরায়ণিঃ। | পাদেদক নিত্য ধারণ করে থাকে তাকেই সার্থক অঙ্গ 


বাসুদেবে ভগৰতি নিমগনহৃদয়োহত্ৰৰীৎ। ৫ আম্মা দেওয়া যায়। তান্মোই বত সা ও ॥ 
i এ শ্রীসূত বললেন_হে শৌনকাদি খমিগণ ! যখন 


রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপ প্রশ্ন করলেন, তখন ভগবান 
্রীশুরুদেবের চিন্ত ভগবান শ্রীকৃষেই তন্ময় হয়ে গেল। 
্রীক উবাচ তিনি গরীক্ষিকে এইরাপ বললেন।। ৫ ॥ 
্ীস্তরদেব বললেন-হে পরীক্ষিত ! ভগবান 
| শ্রীকৃষ্ণের একজন ব্রাহ্মণ সখা ছিলেন। তিনি ছিলেন 
কৃষ্ণস্যাসীৎ সখা কণ্চিদ্‌ ব্ৰাহ্মণো ব্রদ্মবিতনঃ। [৭ ইন্দিষযসমূহে বিরাণী, ্রশাগচিত ও 
বিরক্ত ইন্দরিয়ার্থেযু প্রশান্তাস্মা জিতেজরিয়ঃ॥ ৬ তেন ৬॥ 
তিনি গৃহস্থ হয়ে ৪ কোনোরকম সংগ্রহ-পরিগ্রহ না 
রেগে যদ্বচ্ছাক্রমে লু বন্ধর দ্বারাই সন্তু থাকতেন। 
যদৃছেয়োপপনেন বর্তমানো গৃহাশ্রমী। ব্রাহ্মণ অর্থাভাবে শ্রর্ণ পুরাতন বস্তু ধারণ করতেন। তার 
তস্য ভাৰ্যা কুচৈলস্য”' ক্ষুৎক্ষামা চ তখাবিধা॥ ৭ স্ত্রীর অবস্থাও অনুরূপ ছিল। তিনিও নিজ পতিসম ক্ষুধায় 
নিত্য কাতর হয়ে থাকতেন॥ ৭ ॥ 
একদিন সেই দরিদ্রতার প্রতিমৃ্তি, দুঃখে কাতর 
পত্তিত্রতা পতিং প্রাহু শ্লায়তা বদনেন সা। পত্রিৱতা স্ত্রী ক্ষুধার তাড়নায় কাতর হয়ে নিজ 
দরিদ্রা সীদমানা সা বেপমানাডিগমা চ। ৮ “তিদেবতার নিকটে গিয়ে বিষণ্ণ বদণে বললেন_।॥৮ ॥ 
হে পতিদেৰ ! সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
আপনার সথা। তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, শরণাগতরৎসল 


ননু ব্ৰহ্মন্‌ ভগবতঃ সখা সাক্ষাচ্ছিমঃ পতিঃ। এবং ্রাঙ্গণদের পরম ভক্ত ৯ ॥ 


ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণাশ্চ ৰ পরম ভাগ্যবান হে আর্যগুত্র ! তিনি সাধুসন্তদের, 
1 ৯ সজ্জনদের পরম আশ্রম। আপনি একার তার নিকটে 


গমন করুন। তিনি যখন দেখবেন যে আপনি তার সখা 


আর অরাভাবে রিষ্ট, তন তিনি আপনাকে প্রচুর 
সাধুনাং পরায়ণম্‌। 
তমুপৈহি মহাভাগ চ ধনসম্পদ প্রদান করবেন ॥ ১০ ॥ 


দাসাতি দ্ৰৰিণং ভুরি সীদতে তে কুটুম্বিনে॥ ১০ একিট তোল, বি, এর ররর 
যাদবদের অধীশ্বররূপে দ্বারকাতেই নিবাস করছেন। তিনি 

এত উদার যে তার পাদপদ্ স্মরণকারী প্রেণীভন্তকে তিনি 

বেহুলা দ্বারবত্যাং ভোজবৃষগাথাকেশবরঃ। | নিজেকে পর্মগ দান করে গাকেন। এমন জগদগর। 
স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যাচ্ছতি। ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ নিজ ভক্তদের যদি ধনসম্পদ ও বিষযসগ, 
কিং স্বর্থকামান্‌ ভজতো নাতাতীষটান্জগদগুরুঃ।॥ ১১ যা বাঞ্রনীয় কখনো নয়, দান করেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার 
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শ্ৰীমন্তাগবত 


স এবং ভার্যযা বিপ্রো বহুশঃ প্রার্থিতো মুহুঃ। 
অয়ং হি পরমো লাভ উত্তমঃশ্লোকদর্শনমূ ৷ ৯২: 


ইতি সঞ্চিন্তু মনসা গমনায় মতিং দধে। ৷ 
অপাপ্তাপায়নং কিঞ্চিদ্‌ গৃহে কল্যাণি দীয়তাম্‌।॥ ১৩ | 


| 
চি চতুরো মষ্টীন্‌ বিশ্রান্‌ পৃুকত্তঞজুলান্‌। 


চৈলধণডেন তান্‌ বন্ধা ভর্্ে প্রাদাদুগায়নমূ!। ১৪ 


|| 
স তানাদায় বিপ্রা্রাঃ প্রযযৌ দ্বারকাং কিল। 


কৃষ্ণসন্দৰ্শনং মহ্যং কথং স্যাদিতি চিন্তয়ন্‌ ৷ ১৫: 


ত্রীণি৷। ধ্ুল্মান্যতীয়ায় তিন কক্মাশ্চ সদ্ধিজঃ। 
বিপ্রোহগম্যান্ধকৰৃষ্টীনাং গৃহেষচ্যতধর্মিণামূ॥ ১৬ 


গৃহং দ্বাষ্টমহস্রাপাং মহিষীণাং 
বিবেশৈকতমং শ্ৰীমদ্‌ ব্ৰহ্মানন্দং 


হরের্দিজঃ। 
গতো যথা॥ ১৭ 


ত্বং বিলোক্যাচযুতো দূরাং প্রিয়াপর্যন্তমাস্থিতঃ''। 
সহসোখায় চাভ্যেত্য দোর্্যাং পৰ্যগ্রহীন্মুদা।। ১৮ ৷ 


সখ্যুঃ প্রিয়ম্য বিপ্র্যেরেঙ্গসঙ্গাতিনির্বৃতঃ। 
প্রীতে বামুধ্ধদবিন্দন্‌ নেত্রভ্যাং পঞ্ধরেক্ষণঃ ৷৷ ১৯ 


প্রানি স্রীণ্যতী.। 


এ মাশ্রিতং। 


কিছুই নেই! ১১ ॥ 

এইভাবে ব্ৰাহ্মণী তার পতিদেকতাকে ক্রমাগত 
সবিয়ে প্রার্থনা করতে থাকলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণ 
ভাবলেন-“ধনসম্পদ লাভ তো তুচ্ছ : এতে তো ভগবান 
শ্রীকৃমের দর্শন লাভ হবে তাও তো জীবনে এক বিশাল 
্রাপ্তি'॥ ১২ ॥ 

এইরূপ বিচার করে তিনি সখা দর্শনে গমন 
করবার সংকল্প করে ভার্ধাকে বললেন হে কলাালী ! 
খুহে উপহার দেওয়ার মতন কিছু আছে ? থাকলে 
দাগ! ১৩৪ 

তখন ব্ৰাহ্মণী প্রতিবেশী ব্রাহ্মণদের আবাস থেকে 
চার মুষ্টি চিপিটক যাচনা করে আনলেন আর তাই এক 
বস্তুথণ্ডে বেঁষে শ্রীতগবানকে উপহার প্রদান নিমিত্ত 
পতিদেবতাকে দিলেনা॥ ১৪ ॥ 

অতঃপর সেই উপহারদ্রবা হাতে নিয়ে ব্রাহ্মণ- 
দেবতা ছবারকা উন্দেশে গন করলেন। পথে তিনি 
ভাবতে ভাবতে চললেন “আনার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দর্শন 
লাভ কেমন করে হবে ৮" ১৫ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! দ্বারকয় উপনীত হযে সেই প্রা্মণ- 
দেবতা অপরাপর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিলিত হরে সুকঠিন 
তিন সৈনা ব্যুহ ও তিন কক্ষ অতিক্রম করলেন ও 
ভাগবদ্ধৰ্মপালন্‌কারী অন্ধাক ও বৃষিবংগীয় যাদবদের 
মহলে উপনীত হলেন ॥ ১৬ ॥ 

তারই মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঘোড়শ সহত্র 
মহিষীদের নহল ছিল। তারই একটার দধ্য ব্রাহ্মাশদেবতা 
প্রবেশ করলেন। ভবন অতীব সুসঙ্ভিত ও শীসম্পন্ 
ছিল! প্রবেশকালে ত্রাহ্মণদেবতার পর্ষানন্দসাগরে মিলিত 
হওয়ার আনন্দ অনুভূতি লাভ হল ১৭ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রাণপ্রিয়। শ্রীকঝিনীর পালক্ষে 
বিরাজমান ছিলেন) ব্রাহ্মপদেবতাকে দূর থেকেই আসতে 
দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাড়ালেন আর স্বয়ং তার 
কাছে গমন করে পরমানন্দ সহকারে তাঁকে বাহুযুগলের 
দ্বারা আলিঙ্গন করলেন।॥ ১৮ ॥ 

হে পরীক্ষিত ! পরমানন্ন্রূপ শ্রীভগবান নিজ 
পর প্রিয় সথা ্রা্মণদেবতার অঙম্পর্শ লাভ করে পরম 
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অথোপবেশ্য পর্যক্ে স্বয়ং সখ্য সমর্হশম্‌। আনন্দ লাভ করলেন। ভার কমলসন কোমল নয়ণমুগলে 
উপন্বতাবনি পাদৌ পাদা নীঃ॥ ২০ প্রমান বিসর্জন হতে লাগল।॥ ১৯ ॥ 


হে পরীক্ষিৎ ! তদনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে 
সমাদরে নিজ পালন্ধে উপবেশন করালেন আর স্বয়ং 
অগ্রহীচ্ছিরসা রাজন্‌ ভগবীল্লোকপাবনঃ। পুজোপগকরণ এনে ঠাৱ পূজা করলেন। অতঃগন তিলি 
বালিম্পদ্‌ দিব্যগল্দেন চন্দনাগুরুকুফুমৈঃ স্বহস্তে ব্রাহ্মণদেবতার পাদপ্রক্ষালন করে ভার পাদোদক 
$1! ২৯. কে ধারণ করলেন। অতঃপর তিনি সখার অঙ্গে চন্দন 
| অস্ত, কুমকুম আদি দিবাগন্ধাদির লেপন করে 
ধৃপৈঃ সুরভিভির্মি্রং প্রদীপাবলিডির্মুদা। | দিলেন॥২০-২১ ॥ 
অর্টিত্বাবেদা তান্বূলং গাং চ স্বাগতমত্ৰবীৎ ৷ ২২ অতঃপর তিনি পরমানন্দে সুগন্ধি ধুপ ও প্রদীপ 
সহকারে তার সখাকে আরতি করালেন ; তাম্বুল প্রদান 
[ও গাভী দানও বাদ গেল না। এইবার তিনি সুমধুর 
কুচেলং মলিনং ক্ষামং দ্বিজং ধমনিসংভতম্। বাণীতে সখার কুশলাদি প্রশ্ন করে তাকে আপ্যায়ন 
দেবী পর্মচরৎ সাক্ষাচ্চামরবাজনেন বৈ ॥ ২৩ | করলেন ২২॥ 
্রাহ্মণদেবতার অঙ্গে ছিল জীর্ণ মলিন বস্তী। তার 
দেহও মিন ও কৃশ ছিল। দেহের শিরাসকল বাইরে 
অন্তঃপূরজনো দৃষ্্া কৃষ্ণেমামলকীর্তিনা। থেকে দেখা যাচ্ছিল সং ভগবতী শরারূ্মণী চার 
বিশ্মিতোহভুদতিত্রীতা অবধূতং সভাজিতম্‌॥ ২৪ | বাজন করে তার সেবায় যুক্ত হিলেন॥ ২৬ | 
অন্তঃপুরের অন্যান্য রহলীগণ ঘটনা প্রবাহ দেখে 
| আশ্চর্ধান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের পবিত্রকীতি 
কিমনেন কৃতং পুণামবধূতেন ভিক্ষুণা। ভগবান শ্রীকৃষেঃ্র পরম প্রীতি সহকারে সেই মলিন বসন 
শ্রিয়া হীনেন লোকেহস্মিন্‌ গ্হিতেনাধমেন চ)। ২৫ অনধূত ব্রাহ্মণের সেবা-পৃজায় যুক্ত থাকাকে তারা বিশ্নাস 
করতে পারছিলেন না॥। ২৪ ॥ 


ঘোহসৌ জিলোকগুরুণা শ্রীনিবাদেন সম্ভৃতঃ। | ba ৫ 
পর্যন্থাংশ্রিয়ং হিত্বা পরিষক্তোহগ্রজো যথা ॥ ২৬ | করেছে খে অলোক বাস শ্রী স্বয়ং তার 


 আদর-আগ্যায়নে যুক্ত রয়েছেন। দেখে! তিনি পালন্ধে 


বসিয়েছেন আর নিত্যসেবায় যুক্ত লক্ীস্বরাপ 
কথয়াক্রেতগাথঃ পূর্ব শুরুকুলে সতোঃ। পর্জিলীকে ছেড়ে ভার অপর ্ীলবানসন তাকে 


আয়নো ললিতা রাজন্‌ করৌ গৃহা পরম্পরমূ॥ ২৭ সম্মান প্রদর্শন করে আলিঙ্গন করছেন! ২৫-২৬ ॥ 
|| হে প্লিয় পরীক্ষিৎ ! অতঃপর ভ? 
সেই ব্রাহ্মণ হাত ধরাধরি করে 


গুরুকুলে অবস্থান 
শ্রীভগবানুবাচ | কালে ঘটা পূর্ব ্রীবনের স্মৃতিসকল রোম করে আনন্দ 
লাভ করতে লাগলেন॥ ২৭ ॥ 
ভগবান শীকৃষ্ণ বললেন--হে ব্রাহ্মলদেবতা | হে 
অপি ব্ৰহ্মন্‌ গুরুকুলাদ্‌ ভবতা লবদক্ষিণাৎ। বর্ম ! গুরুদক্ষিণা প্রদান করে যখন গৃহে প্রত্যাগমন 


সমাবৃত্তেন ধর্মজ্ঞ ভার্যোড়া সদৃশী ন বা॥ ২৮ করলে তখন ভুমি কি তোনার অনুকূল ভারা গ্রহণ 
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প্রায়ো গৃহেমু তে চিত্তমকামবিহতং। তথা। 
নৈবাতিত্রীয়সে বিদবন্‌ ধনেষু বিদিতং হি মে॥ ২৯ 


কেচিৎ কৃর্বন্তি কর্মাণি কামৈরহতচেতসঃ। 
তাজন্তঃ প্রকৃতীরদরীর্যধাহং লোকসংগ্রহম্॥। ৩০ 


সি করম যো। 
দ্বিজো বিজ্ঞায় বিজ্ঞেয়ং তমসঃ পারমনুতে ৷ ৩১ 


স বৈ সৎকৰ্মণাং সাক্ষাদ্‌ দ্বিজাতেরিহ সম্তবঃ। 
আদ্যোহঙ্গ যত্রাশ্রমিণাং যথাহং জ্ঞানদো গুরুঃ।॥ ৩২ 


নন্বর্থকোবিদা ব্রহ্মন্‌ বর্ণাশ্রমবতামিহ। 


যে ময়া গুরুণা বাচা তরন্তার্জো ভবার্ণবমূ॥ ৩৩ ৷ 


নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা। 


তুষোয়ং সর্বভৃতাত্া গুরুশুশ্রষয়া যথা॥ ৩৪ 


'*)বনিরতং তদা। 


করেছিলে? ২৮ ॥ 

আমি আনি যে গৃহস্থাশ্রমে নিবাস করেও 
তুমি প্রায়শ বিষয় ভোগাসন্ত হওনি। হে বিদ্বান! আমি 
এও জানি মে ধনসম্পন্তিতে তোমার কোনো আসক্তি 
নেই।২৯ ॥ 

জগতে এইরূপ বাক্তি কমই আছে যারা ভগবানের 
মায়া নির্মিত জাগতিক বাসনাসমূহকে আগ কবে থাকে 
এবং চিত্তে বিষয়বাসনা একটুও ধারণ না করে কেবল 
আমার মতন লোকশিক্ষার জনা কর্ম সম্পাদন করে 
থাকে॥ ৩০ ॥ 

হে ব্রাহ্মাণশ্রেষ্ঠ ! আমাদের গুরুকুলের একত্রে 
থাকবার সময়ের কথা তোমার মনে পড়ে কি? 
গুরুকুলেই দিজগণের নিজ জ্ঞাতব্য বস্তুর জ্ঞান লাভ 
হয়ে থাকে যা অজ্ঞানাদ্ষকার পার করতে সহায়ক 
হয় ॥৩১ ॥ 

হে সখা ! এই জগতে এই মানবদেহ প্রদানকারী 
জন্মদাতা পিতা প্রথম গুরু হয়ে থাকেন। অতঃপর 
উপনয়ন সংস্থার করে সৎকর্ম শিক্ষা প্রদানকারী হলেন 
দ্বিতীয় গুরু_মিনি আমার মতনই পৃজা। 
জ্ঞানোপদেশ ধান করে পরমাত্মা লাভের পথ প্রদর্শনকারী 
গুরু তো আমার স্বরূপই হয়ে থাকেন। বর্ণাশ্রমে এই তিন 
গুরু হয়ে থাকেন ॥ ৩২ ॥ 

হে আমার প্রিয় সখা ! গুরুরেপে আমি সুই 
বর্তমান থাকি। এই জগতে বর্ণাশ্রমে মর্যাদানুসারে ধারা 
নিজ গুরুদেবের উপদেশানুসারে অনায়াসে এই ভবসাগর 
অতিক্রম করে থাকেন তারাই স্বার্থ ও পরঘার্থের যথার্থ 
জ্ঞানী হয়ে থাকেন॥ ৩৩ ॥ 

হে প্রিয় সখা ! আমিই সকলের আত্মা ; আমিই 
সকলের জাদয়ে অন্তর্ামীরাপে বিরাজমান থাকি। আমি 
গহসথাশ্রমের পঞ্চমহাযন্রাদি সম্পাদন দ্বারা, ব্রহ্মচারীর 
ধর্ম উপনয়ন বেদধায়ন আদির দ্বারা, বানপ্রস্থ আশ্রমের 
তপসান দ্বারা আর সব দিক দিয়ে উপরত হয়ে যাওয়া এই 
সন্যাস আশ্রম দ্বারা যত প্রীতি লাভ করি, তার থেকেও 
অনেক বেশি গুরুদেবের সেবা শুশ্াষায় নিযুক্ত থাকলে 
প্ৰীত হয়ে থাকি ৩৪ ॥ 
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অপি নঃ ম্মর্যতে ব্ৰহ্মন্‌ বৃত্তং নিবসতাং গুরৌ। 
গুরুদারৈশ্চোদিতানামিদ্ধনানয়নে ক্চিৎ। ৩৫ 


প্রৰিষ্টানাং মহারণ্যমপতৌ সুমহদ্‌ দ্বিজ। 
বাতবৰ্মমভূত্তীব্রং নিষ্ঠুরাঃ স্তনয়িত্ববঃ ॥ ৩৬ 


সূৰ্মশ্চান্তং গতস্তাব তমসা চাৰৃতা দিশঃ। 
নিয়ং কূলং জলময়ং ন প্রাজঞায়ত কিঞ্চন॥ ৩৭ 


এতদ্‌ বিদিত্বা উদিতে রবৌ সান্দীপনিরুঃ। 
অন্নেষমাণো নঃ শিষ্যানাচার্যোহপশাদাতুরান্‌ | ৩৯ 


অহো হে পুত্রকা যৃয়মন্মদৰ্থেহতিদুঃখিতাঃ। 
আত্মা ৰৈ গ্ৰাণিনাং প্রেষ্স্তমনাদৃত্য” মংপরাঃ॥ ৪০ 


এতদেৰ হি সঙ্ছিষোঃ কর্বাং গুরুনিষ্ৃতম্‌। 
যদ্‌ বৈ বিশুদ্দভাবেন সৰ্বাৰ্থাস্নাৰ্গণং গুরৌ।। ৪১ 


ডুষ্টোহহং ভো দ্বিজশ্রে্ঠাঃ সতাঃ সন্তু মনোরথাঃ। 
ছন্দাংস্যযাতমামানি ভবন্থিহ পরত্র চ॥ ৪২ 


সহ 


বর্ন! গুরুকুল নিবাসকালে আমাদের গুরুপত্রী 
ইন্বান সংগ্রহ নিন্দিত আমাদের অরণো প্রেরণ 
করেছিলেন, সেই ঘটনা তোমার মনে পড়েনি ? ৩৫ ॥ 

সেই দিন আমরা গভীর অরণো প্রবেশ করেছিলাম। 
তখন অকালে অতি তত্র ও ভয়াবহ ঝড়ঝাপটা হয়েছিল ; 
আকাশে প্রবল মেঘের তর্জনগর্জন শোনা যাচ্ছিল ॥ ৩৬ ॥ 

তখন, সূর্যদেবও অন্তাচলে গমন করেছিলেন। 
চারদিকে তখন নিশ্ছি্র অঙ্ধাকার নেমে এসেছিল। 
সর্বত্র জলময় হয়ে গর্ভ, পথ সব একাকার হয়ে 
গিয়েছিল॥ ৩৭ ॥ 

তাকে বর্ষণ না বলে ছোটোাটো একটা প্রলয় 
বলাই ভালো। ঝড়ের দাপট আর প্রবল বর্ষণ আমাদের 
কষ্টের কারণ হয়েছিল। আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। 
দৈব দুর্বিপাক আমাদের কাতর করে দিয়েছিল। আমরা 
পরস্পরের হাত ধরাধরি করে অরণ্যের মধোই ইতস্তত 
পথ খুঁজে বেডিয়েছিলাম॥ ৩৮ ॥ 

আমাদের গুরুদেব সান্দীপনি মুনি তা জানতে 
পেরে উদ্ছিগ হয়ে পড়েছিলেন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই 
শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে তিনি আমাদের অগেষণে গভীর 
অরণো প্রবেশ করেছিলেন। অন্বেষণ করতে করতে 
অতাধিক কাতর অবস্থায় তিনি আমাদের খুঁজে 
গেয়েছিলেন।। ৩৯ ॥ 

তিনি বনতে লাগলেপ_হে পুত্ৰগণ ! অতি 
আশ্চর্যজনক ঘটনা ! আনার জন্য তোমরা কত কষ্ট সঙ্গ 
করলে ! যে মানবদেহ সকলের অতি প্রিয় হয়ে থাকে 
তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তোমরা আনার সেবায় 
আত্মনিবেদন করলে! ৪০ ॥ 

সদূশিষোর পক্ষে গুরুদেবের খণ থেকে মুক্ত 
হওয়ার প্রকৃষ্ট উপায় হল তার দেহ, মন--সর্বস্ শ্রীগুরর 
সেবায় নিবেদন করা ॥ ৪১ ॥ 
| হে দ্বিজোত্তমযুগল ! আমি তোমাদের উপর অতি 
প্রসন্ন। তোমাদের সকল মনোরথ, সকল অভিলাম যেন 
পূর্ণ হয়। আমার কাছে তোনরা যে বেদাধায়ন করেছ 
তা যেন কখনো বিস্মৃত না হয় আর তা যেন ইহলোকে 


os শ্ৰীমন্তাগবত 


BE dele গুরুবেশ্মসূ”। ও পরলোকে কোথাও কখনো নিষ্ফল প্রমাণিত না 
পা 


রোরনুগ্রহেণৈব সরে হয়। ৪২ ॥ 
পুমান্‌ পূর্ণঃ lad হে প্রিয় সখা ! গুরুকুলে নিবাসকালে এমন সব 


কতই না ঘটনা ঘটেছে। শান্তি লাভ ও পূর্ণতার অভিবাক্তি 
গুরুকুপা হলেই তরে সম্ভব হয়। এ এক চিরপ্তন 
সতা॥৷ ৪৩ ॥ 

ব্রাহ্মণ উবাচ ব্রাহ্মণদেবতা বললেন_হে দেবেশ্বর ! হে 
ডগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ ! আমি পরম সৌভাগাবান। পুরুকুলে 
| তোমার মতন সতা্রাধীর ও পরমায্মার সঙ্গ লাভ যে 


আমার দুর্লভ সৌভাগ্যের দোতক। আমার আর তো 
কিমল্মাভিরনিরবৃত্তং দেবদেব জগদৃগুরো। | কিছুই কাছা নেই ৪৪ ৰ 
ভবতা সত্যকামেন যেষাং বাসো গুরাবভুৎ॥ ৪৪ হে প্রভু ! চতুর্বেদ আর ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ 
_এই চতুবিধ পুরার্থ লাভের প্রকৃষ্ট পথ তা তো 
আমার সম্মুখে নরদেহ ধারণ করে উপস্থিত রয়েছে। 
সেই দেহ যদি বেদ অধ্যয়ন নিমিত্ত গুরুকুলে বাস 
যসাছনদোমং ব্রহ্ম দেহ আবগনং ৰিভো'৷। | করতে যায়, তা নরদীলা অভিনয় ছাড়া আর কী হতে 
শ্রেয়সাং তসা গুরুষু বাসোহত্ন্তবিড়ম্বনম্‌ || ৪৫ পারে? ৪৫ ॥ 


ইতি শ্রীমভতাগবতে মহাপুরাশে পারমহংস্যা। সংহিতায়াং দশনজহো।4 উভরার্ধে 
শ্ৰীদামচরিতেহশীতিতমোহখ্যায়ঃ | ৮০ ॥ 


শ্ৰীমগ্মহৰ্যি বেদব্াস প্রলীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীনত্তাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের 
সুদামা চরিত্র নামক আশিতিতন অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥ 


নি। (১ প্রজে (কে স্তসপ্ততিতমো। 


শ্রীশুক উবাচ 


স ইং দ্বিজমুখ্যেন সহ সঙ্কথয়ন্‌ হরিঃ। 
সর্বভূতমনোহভিজ্ঞঃ স্ময়মান উবাচ তম” ১ 


ব্রজণো ব্রাহ্মণং কৃষ্ণো ভগবান্‌ প্রহসন প্রিয়ম্‌। 
প্রেম্ণা নিরীক্ষণেনৈৰ প্রেক্ষন্‌ খলু সতাং গতিঃ॥ ২ 
শ্রীভগবানুবাচ 
কিমুপায়নমানীতং ব্ৰহ্মন্‌ মে ভবতা গৃহাৎ। 
অপৃপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্ণা ভূৰ্যেৰ মে ভবেৎ। 
ভুর্যপাভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে॥ ৩ 


পত্রং পৃষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্তা গ্রযচছতি। 
তদহং ভভ্তপহৃতমন্্ামি প্রযতাত্মনঃ॥ ৪ 


ইত্যুক্তোহপি দ্বিজস্তস্মৈ ত্রীড়িতঃ পতয়ে শ্লিয়ঃ। 
পৃথুকপ্রসূতিং''৷ রাজন্‌ ন প্রাযচ্ছদবাঙ্মুখঃ ৷৷ ৫ 


সর্বভতাবদূক্‌ সাক্ষাৎ তম্যাগমনকারণম্‌। 
ৰিজ্ঞায়াচিন্তয়য্নায়ং শ্রীকামো মাভজৎ পুরা॥ ৬ 


পত্র পত্ত্্িতায়ান্ত সখা প্রিয়চিকীর্ষয়া। 
প্রাপ্তো মামসা দাসামি সম্পদোহমর্ঠাদুর্লভাঃ। ৭ 


ইথং বিচিন্তা বসনাচ্টীরবদ্ধান্‌ দ্বিজন্মনঃ। 
স্বয়ং জহার কিমিদমিতি পৃথুকতগুলান্‌॥ ৮ 


হে এন্তীরাজ্,। 


শ্রীশ্ডকদের বললেন- প্রিয় পরীক্ষিৎ ! ভগবান 
শ্রীকসের কাছে কারো মনের কথা গোপন থাকে 
না। তিনি ব্রাহ্মণদের পরমভক্ত, তাদের «্লেশনাশক 
এবং সজ্জনদের একমাত্র আশ্রযন্ছল। ব্রাহ্মণদ্বেতার 
সঙ্গে তার কথোপকথন বহুক্ষণ পর্যন্ত চলল। এইবার 
তিনি ব্রাহ্মণদেবতার উপর প্রেনপ্রীতি সহকারে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করলেন আর তার প্রিয় সখাকে পরিহাস করে 
বললেন।॥ ১-২ ॥ 


ভক্ত যখন প্রেমত্রীতি সহকারে অতি অপ্প পরিনাণ বন্ধ 
উপহাররূে আমাকে অর্পণ করে আমি তা প্রস়চিন্ে 
গ্রহণ করে থাকি। কিন্তু আমার ভক্ত বিনা অনা কেউ যদি 
আমাকে বহুমৃল্য বস্তুও উপহার দেয় আমি তাতে সন্বু্ট হই 
না॥৩n 
পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এইরাপ কথা 
শুনেও সেই ব্রাহ্মণদ্েবতা শ্রীপতিকে সেই চার নৃষ্টি 
চিপিটক প্রদান করলেন না। তিনি সংকোচে অধোবদন 
হয়ে রহলেন। হে পরাক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্থ 
প্রাণীর চিত্তের প্রতিটি সংকল্প-বিকল্প জানতে পারেন। 
ব্রাহ্মণের আগমনের কারণ আর তার সংকোচের কথা 
তিনি জানতে পারলেন। তিনি বিচার করতে লাগলেন 
"এ আমার প্রিয় সখা $ ইতিপূর্বে কখনো ধনসম্পদ 
কামনায় সে আমার ভজ্জনা করেনি। তার এইবারের 
গমন পভিব্রতা স্ত্রীকে প্রসয় করবার জন্য হয়েছে ; 
তারই আগ্রহে এর আগমন। সুতরাং আমি একে এখন 
| সম্পদ দেব যা দেবতাদেরও অতি দুর্লভ |॥ ৫-৭ ॥ 
ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করে ব্রাহ্মণের 
মধো এক বস্তুধগুবদ্ধ চিপিটক দেখে বলে 
এটা কী 7" বলেই ব্রাহ্মণের কাছ থেকে তা কেড়ে 


পহতি সক্চি্তা মনসা টার. । 


152 শ্ী্াদবত 
নয়েতদুপনীতং মে পরম্রীণনং সখে। . 'নিলেন॥ ৮ ॥ 
তর্প্যন্তাঙ্গ মাং বিশ্বমেতে পৃথুকতগুলাঃ॥। ৯ | আর পরম সমাদরে বললেন--'হে প্রিয় সখা ! এই 


ইতি মুষ্টিং সক্জন্ধা দ্বিতীয়াং জন্ুমাদদে। 
তাবসথী্জগৃহে হস্তং তৎপরা পরমেক্টিনঃ॥ ১০ 


এতাবতালং বিশ্বাত্মন্‌ সর্বসম্পৎসমৃদ্ধয়ে। 
অর্িল্লোকেহখবামুষ্মিন্‌ পুংসন্তৃত্তোষকারণম্‌॥ ১১ 


ব্রামণন্তাং তু রজনীমুখিত্বা্যতমন্দিরে। 
তুক্কাশীদ্বা সুখং মেনে আত্মানং স্বর্গতং যথা॥ ১২ 


শ্বোভুতে বিশ্বভাবেন স্বসুখেনাভিবন্দিতঃ। 


জগাম স্বালয়ং তাত পথানুক্রজা"। নন্দিতঃ॥ ১৩ । 


স চালনা ধনং কৃষ্ণা": তু যাচিতৰান্‌ স্বয়ম্‌। 
স্বগৃহান্‌ ব্রীড়িতোহগচ্ছনাহদর্শননির্বৃতঃ॥ ১৪ 


অহো ব্ৰহ্মণ্যদেবস্য দৃষ্টা ব্ৰহ্মণ্যতা ময়া। 
যদ্‌ দরিদ্রতমো লক্ষ্মীমাশ্লিষ্টো বিভ্রতোরসি॥ ১৫ 


ক্কাহং দরিদ্রঃ পাগীয়ান্‌ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ। 
ত্ৰহ্মবন্ধুরিতি ম্মাহং বাহুভ্যাং পরিরভ্ভিতঃ॥ ১৬ 


পরিযঙাতি,।  সব্র্ত। 


তো তুমি আমার অতি প্রিয় উপহারদ্রবা এনেছ। এই 
চিশিটক কেবল আমাকে নয় সমগ্র জগৎকে পরিতৃপ্ত 
করতে সক্ষম” ॥ ৯ ॥ 

এইরূপ বলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই বন্তুখন্ড থেকে 
এক মুষ্টি চিপিটক গ্রহণ করে তা ভক্ষণ করলেন। দ্বিতীয় 
মুষ্টি চিপিটক গ্রহণ করতেই শ্রীরুক্সিণীরুলী স্বয়ং ভগবতী 
শ্রীলন্ধীদেবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দিলেন। কারণ তারা 
তো একমাত্র ভগবান শ্রীকষেঞ্রই পরাণ, ভাবে ছেড়ে 
অনা কোথাও যেতে পারেন না॥ ১০ ॥ 

শ্ৰীরুক্মিণী বললেন-_হে সরবাস্থা ! আর দরকার 
নেই। মানবের ইহলোক ও নৃডার পরে গরলোকেও 
সর্বপ্রকার এশ্বর্য সমৃদ্ধির জনা আপনার এই এক সৃষ্টি 
চিপিটক তক্ষণই পর্যাপ্ত: কারণ আপনার প্রসন্নতার জন্য 
এইটুকুই যথেষ্ট ১১ ॥ 

পরীক্ষিত! ব্রাহ্মণদেবতা ভগবান শ্রীকুষ্ণেন ভবনে 
রাত্রি যাপন করলেন। পরিতৃপ্তিতে তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা 
নিবারণ হল। তিনি বৈকুণ্ঠ বাসের অনুভূতি লাভ 
করলেন।॥॥ ১২ ॥ 

গরীক্ষিৎ ! শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে ব্রাহ্মণদেবতা 
প্রতক্ষরূপে কিছুই পেলেন না, তিনিও কোনো কিছু 


| যাচনা করলেন না। মনের গুপ্ত কামনার জনয তিনি 


কিঞ্চিৎ লঙ্জা অনুভব করেছিলেন। দিবাগমনে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লাভজনিত আনন্দে ভরপুর হয়ে তিনি 
গৃহাডিমুখে যাত্রা করলেন ॥ ১৩-১৪ ॥ 

তিনি মনে মনে ভাবতে ভাবতো অহো! 
কী আনন্দের কথা ! কী আশ্চর্যজনক কথা ! তিনি 
ব্রাহ্মণদের নিজ ইষ্দেব জ্ঞান করেন। তার ব্রাহ্মণভক্তি 
আজ আমি স্বচক্ষে প্রতাক্ষ করলাম। ধনা! মীর বক্ষঃস্তলে 
স্বয়ং শ্রীলগ্মীদেবীর নিতা অধিষ্ঠান সেই তিনিই আনার 
মতন অতি দরিদ্রকে আলিঙ্গন করলেন।॥ ১৫ ॥ 

কোথায় আমার মতন দীনদরিদ্র ও গাপী ভার 
কোথায় শ্্রীলঙ্গীদেবীর একমাত্র আশ্রয়্ুল স্বয়ং ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ ! কিন্তু তিনি প্রান্মণকুলে জন্ম বলে মামাকে 


[ 


দশম হব (একাশিতিভম অধ্যায়) 


1043 


নিবাসিতঃ প্রিয়াজুষ্টে পর্যঙ্ধে ভ্াতরো যথা। 
মহিষ্যা বীজিতঃ শ্রান্তো ৰালব্যজনহন্তয়া ৷ ১৭ 


শুশ্নযয়া পরময়া পাদসংবাহনাদিভিঃ। 
পৃজিতো দেবদেবেন বিপ্রদেবেন দেববৎ॥ ১৮ 


স্বগ্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুৰি সম্পদাম্‌। 
সর্বাসামণি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চনম্॥ ১৯ 


অধনোহয়ং ধনং প্রাপ্য মাদামুচৈর্ন মাং স্মরেৎ। { 
ইতি কারুণিকো নূলং ধনং মেহভুরি নাদদাৎ॥ ২০ 


ইতি তচ্তিন্ত়য়ন্তঃ প্রাপ্তো নিজগৃহান্তিকম্‌। 
সূর্যানলেন্দুসঙ্কাশৈর্বিমানৈঃ সর্বতো বৃতমূ॥ ২১ 


বিচিত্রোপবনোদ্যানৈঃ কৃজদৃদ্ধজকুলাকুলৈঃ। 
প্রোৎফুল্পকমুদান্তোজকহবারোৎপলবারিভিঃ ॥ ২২ 


জুষ্টং স্বলঙ্কৃতেঃ পুষটিঃ স্ত্রীভিশ্চ হরিণাক্ষিভিঃ। 
কিমিদং কস্য বা স্থানং কথং তদিদমিতাডুৎ॥ ২৩ 


এবং মীমাংসমানং তং নরা নার্যোহমরপ্রভাঃ। 
প্রতাগুয়ন্‌ মহাভাগং গ্ীতবাদোন ভূয়সা॥ ২৪ 


দুইহাতে কাছে টেনে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ 
করলেন॥ ১৬ ॥ 

শুধু তাই নয় তিনি আনাবে। সেই পালঙ্ষে 
উপবেশন করালেন যার উপর তার প্রাপপ্রিয়া 
শ্রীর্গিলীদেনী শয়ন করে থাকেন। তিনি আমার সঙ্গে 
আপন ভাইয়ের মতন ব্যবহার করলেন। আরও কত 
কী? আমি পরিশ্রান্ত ছিলাম তাই স্বয়ং তার পাটরানি 
শ্রীরুক্সিণীদেবী চামর ব্যজন করে আমার সেরা 
করলেন ॥ ১৭ || 

আহা! তিনি স্বয়ং দেবতাদের আরাধাদেবতা। সেই 
তিনি ব্রাহ্মণদের উপর ইষ্টদেবতা-ভাব রেখে আমার 
পদসেবা করলেন আর নিজের হাতে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা 
আবার দেবতাসম আমার পৃজার্চনাও করলেন।॥ ১৮ ॥ 

স্বৰ্গ ও মুক্তির, ভূতলের ও বসাতলের সম্পত্তি 
আর সমস্ত যোগসিদ্ধির প্রাপ্তির মূল হল তার শ্রীপাদপদ্নের 
সেবা॥ ১৯ ॥ 

তবুও পরনদয়াল ভগবান শ্রীক্ঃ কৃপা করে 
আমাকে একটু ৪ ধনসম্পদ প্রদান করলেন না। কারণ 
অতে এই দীনদরিদ ব্রাহ্মণ ধনসম্পদ লাভ করে মনু হয়ে 
না পড়ে, আর তাকে মেন ভুলে না যায়॥ ২০ ॥ 

এইরূপ চিন্তা করতে করতে সেই ব্রাহ্মণ নিজের 
গৃহের সমীপে উপনীত হলেন। তিনি দেখলেন যে দেই 
নি সূর্ণ, অগ্নি ও চক্দ্সন দো নলিনাণিবননন্ডিত 
অট্টালিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। বছ বর্ণময় উদ্যান ও 
উপবন রয়েছে যাতে বাকে নাকে নর্ণনয় পক্ষীকুল 
কলরব করছে। সরোবরসনৃহে কুনুদ আর শ্বেত, 
নীল, সুগন্ধযুক্ত বিভিন্ন ধরনের কমল প্রস্ফুটিত রয়েছে ; 
সুন্দর ও সুসজ্জিত নরনারীগণ ইতন্তত বিচরণ করছেন। 
ওইরূপ প্রত্যক্ষ করে ব্রান্থাণদেবতা ভাবতে লাগলেল 
“আমি এ কী দেখছি ? এ স্থান কার ? যদি এ সেই স্থান 
হয়ে থাকে তাহলে আমার গৃহটি কী করে এমন হয়ে 
গেল?” ২১-২৩ ॥ 

ব্রাহ্মণ যখন এইরূপ চিন্তামগ্র তখন দেবতুলা সুন্দর 
নরনারীগণ মঙ্গলাচরণ সূচক শ্লীতবাদা সহকারে ব্রা্গণ- 
দেবতাকে অজার্থনা নিমিত্ত এগিয়ে এলেন॥ ২৯ ॥ 


1644 


শ্রীভাগবত 


পতিমাগতমাকর্ণা পত্ুনধর্যাতিসম্ত্রমা 
নিশ্চক্রাম গৃহাত্ুর্ণং রূপিণী শ্রীরিবালয়াৎ।॥ ২৫ 


পতিব্রতা পতিং দু প্রেমোৎকণ্ঠাশ্রুলোচনা। 
মীলিতাক্ষানমদ্‌ বুদ্ধা মনসা পরিষস্বজে॥ ২৬ 


পত্নীং বীক্ষ্যবিস্ফুরন্তীং দেবীং বৈমানিকীমিব। 
দাসীনাং নিল্কণ্ঠীনাং মধো ভান্তীং স বিশ্মিতঃ।॥ ২৭ 


্রীতঃ স্বয়ং তয়া যুক্তঃ প্রবিষ্টো নিজমন্দিরম্‌। 
মণিস্ত্শতোগেতং মহেন্দ্রভবনং যথা॥ ২৮ 


পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদাঃ। 
পর্যঙ্কা হেমদগ্ডানি চামরবাজনানি চ॥ ২৯ 


আসনানি চ হৈমানি মৃদুপন্তরণানি চ। 
মুক্তাদামবিলম্বীনি বিতানানি দ্যুমন্তি চা ৩০ 


স্বচ্ছস্ফটিককুডোষযূ মহামারকতেবু চ। 
রত্বদীপ৷ ভ্রাজমানা ললনারত্বসংঘুতাঃ॥ ৩১ 


বিলোকা ব্রাহ্মণন্তত্ন সমৃদ্ধীঃ"৷ সর্বসম্পদামূ। 

তর্কয়ামাস নির্বগ্রঃ স্বসমৃদ্ধিমহৈতুকীম্‌ ৷ ৩২ 

নূনং বতৈতন্মম দুর্ভগস্য 
শশ্বদ্দরিদ্রসা সমৃদ্ধিহেতুঃ। 


| পতিদেবের আগমনবার্তা শ্রবণ করে আনন্দে বিহুল 
প্রাহ্মণী দ্রুত পদক্ষেপে গৃহ থেকে বেরিয়ে এলেন। তাকে 
দেখে মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং লক্ষ্মীদেৰীই কমলবন থেকে 
| বেরিয়ে এসেছেন॥ ২৫ ॥ 

পতিদেবতাকে প্রত্যক্ষ করে পত্তিব্রতা ব্রাহ্মণীর 
নয়নযুগল উৎকণ্ঠা ও প্রেমমিশ্রিত অশ্রুতে পরিপূর্ণ হল। 
নেত্রকপাট বন্ধ করে পরিস্থিতি সামাল দিলেন। ব্ৰাহ্মণী 
| অতি প্রেনভাবযু্ত হয়ে তাকে প্রণাম করলেন আর মনে 
৷ মনে তাকে আলিঙ্গনও করলেন॥ ২৬ ॥ 

প্রিয় পরীক্ষিৎ ! ব্রাহ্মণী সুবর্শহারধারিলী দাসীগণ 
পরিবৃত্যা হয়ে ছিলেন। তিনি দাসীদের মধো বিমানস্থিত 
দেৰাঙ্গনাসম নয়নাভিরাম ও দেদীপামান লাগছিলেন। 
ব্রাহ্মণীকে ওইভাবে প্রতাক্ষ করে ব্রাহ্মণ বিস্মিত হয়ে 
গেলেন॥ ২৭ ॥ 

ভার্যার সঙ্গে প্রেমন্রীতি সহকারে তিনি নিজ ভবনে 
প্রবেশ করলেন। তার ভবন তখন শত শত মণিমুক্তা- 


মণ্ডিত স্তন্ত পরিশোভিত ; যেন দেবরাজ ইন্দ্রের 
নিবাসঙ্কান॥ ২৮ ॥ 
গৃহাজান্তরে ছিল গজদন্তুনির্বিত সুবর্ণমণ্ডিত পালন্ধ 


সকল যার উপর শুর ও কোমল শয্যা শোভায়মান ছিল। 
রাশি রাশি সুবর্ণদশুবিশিষ্ট চামর ও বাজনও ছিল॥ ২৯ ॥ 

আর ছিল সুকোমল আচ্ছাদনযুক্ত সুবর্ণমণ্ডিত 
সিংহাসন ! ঝালরে যুক্ত চন্্রাতপসকল মুক্তামালা 
দীপায়মান হচ্ছিল ৩০ ॥ 

মহামরকতময় ও স্ফটিকময় স্বচ্ছ ভবনের 
| ভিন্তিসমূহ সৌন্র্ষের আধার ছিল। রক্নির্িত ললনা- 
মূর্তির হন্তে রয় প্রদীপ পরম শোভাযুক্ত ছিল। ৩১ ॥ 

বহুল সম্পদ লাভের কোনো বিশেষ কারণ না 
বুঝতে পেয়ে ব্রাহ্মণদেবতা সেই সম্বন্ধে চিন্তা করতে 
লাগলেন।॥। ৩২ ॥ 

তিনি স্বগতোক্তি করতে লাগলেন--এই বিপুল 
সম্পপ্ডি ও সমৃদ্ধির উৎস কী ? আমি তো জন্মাবধি 
আঙ্গাহীন ও দীনদরিদ্র। এ পরমৈশ্বর্যশালী যদুবংশশ্রেষ্ 
ভগবান শ্রীকৃষেঃর কগাকটাক্ষ ছাড়া অনা কিছুই হতে 
পারে না ৩৩ ॥ 


দশম বদ্ধ (একাশিতিতম অধ্যায়) 
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নন্বনুৰাণো দিশতেহসমক্ষং 
যাচিফ্যবে তুর্ঘপি ভুরিভোজঃ। 
পর্জনাব্তৎ ্য়নীক্ষমাণো 


স্বয়ং 
পশান্‌ নিপাতং ধনিনাং মদোষ্ভবম্‌॥। ৩৭. 


ইং ব্যবসিতো বৃদ্ধা ভক্তোহতীৰ উনার্দনে। 
বিষয়াঞ্জায়য়া তাক্ষান্‌ বুভুজে নাতিলম্পটঃ॥ ৩৮ 


তসা বৈ দেবদেবস্য হরের্যজ্ঞপতেঃ প্রভোঃ। 
ব্রাহ্মণাঃ প্রভবো দৈবং ন তেভ্যো বিদ্যতে পরম্‌ ৷ ৩৯ 


এসবই তার করুণায় হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃঃ স্বয়ং 
পূৰ্ণকাম ও লক্ষ্মীপতি ; তাই তিনি অন্ত ভোগসামন্রী- 
সম্পন্ন। যাচক ভক্তকে তিনি তার কামনানুসারে বহু 
সামন্ী দান করেও যংসামানয জ্ঞান করে থাকেন $ তাই 
বোধহয় সাক্ষাতে কিছুই বলেন না। আমার যদুবংশ শ্রেষ্ঠ 
সখা শ্ানসুশ্দন সত্যই সেই নেঘ থেকেও বেশি উদার যে 
সনুদ্ধ পরিপূর্ণ করবার ক্ষমতা ধারণ করলেও কৃষকের 
সম্মুখে বর্ষণ না করে তার নিদ্রাগদনে রাত্রির অন্ধকার 
কালে প্রবল বর্ষণ করেও তা খৎসামানাই জ্ঞান করে 
থাকে।। ৩৪ ॥ 

আমার প্রিয় সথা শ্রীকৃষ্ণের দান উদারচিত্ত হয়ে 
থাকে কিন্ত পরচুর দিয়েও তিনি মনে করে থাকেন যে অল্প 
'দিল্লেন। আর প্রেীভক্তের দেওয়া যংসামানা বন্তুকেও 
তার প্রচুর মনে হয়। এই দেখো ! আনি তো কেবল এক 
মুষ্টি মাত্র চিপিটক দিয়েছিলাম কিন্দ পরম উদার শ্রীকৃষ্ণ তা 
কত প্রেমন্রীতি সহকারে গ্রহণ করলেন॥ ৩৫ ॥ 

আমি যেন জন্ম-জন্রান্তরে তার প্রেম, তার 
সৌহার্দা, তার সখা ও তার 'দাসা বঞ্চিত না হই। 
আমি ধনসম্পপদের প্রয়াসী আটো নহ। সমস্ত গুণাধার 
মহানুভৰ ভগবান শ্রীকৃষেঃ্র ণাদপদ্ধে আমার অনুরাগ 
যেন নিত্য বৃদ্ধি পায় আর আমি যেন তার প্রেমী ভক্তের 
সংসঙ্গ লাভ থেকে কখনো বর্দিতত না ইহ ৩৬ ॥ 

আশুরতিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধনসম্পদের ফুফলের 
কথা ভালোভাবে ছানেন। ধনসম্পন্ডিতে মদমত্ত 
বাক্তিদের পতন সম্পর্কে তিনিপূর্ণরপ অবগত আছেন। 
তাই তিনি সদসদ্‌ বিচাররহিত ভক্তদের যাচনাকরা সন্ত 
ধনসম্পদ, রাজা ও এক দান করা থেকে বিরত থাকেন। 
ভক্তদের প্রতি এটি ভার অনুপম করশার গ্রকাশ।॥ ৩৭ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! বুদ্ধিপূর্বক এইরূপ বিচার করে ভার্সন 
সেই ব্রাঙ্গাণদেবতা আগ ও অনাসক্তি সহকারে সেই 
ভগ্বদ্প্রসাদস্বরূপ বিষয় গ্রহণ করলেন। দিনে দিনে তার 
প্রেমভন্কির বৃদ্ধি হতে থাকল ৩৮ ॥ 

প্রিয় পরীক্দিৎ ! দেবতাদের আরাধা দেবতা 
ভক্জত্যহারী যজ্ঞপতি সর্বশক্তিমান ভগবান স্বয়ং 
ব্রাহ্মণদের নিজ প্রভু ও ইষ্ট মনে করে থাকেন। তাই 
্রাহ্মগগণ এই জগতে সর্বাধিক প্রশন্য 


স্বীকত॥ ৩৯॥ 


বলে 
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এবং স বিপ্রো ভগবৎসূহৃত্তদা এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা সেই ব্রাহ্মণ 
ৃ্টা স্বভৃত্যেজজিতং পরাজিতম্‌। | দেখলেন--যদিও প্রীতগবান অজিত, তিনি কারো অধীন 


নন; সেই তিনি নিজ ভক্তের অধীন হয়ে যান, তার কাছে 
তদ্ধ্যানবেগোদ্গনথিতাত্মবন্ধন- পরাজিত হয়ে যান। ব্রাহ্মণ এইবার তার ধ্যানে তন্ময় হয়ে 
স্তন্ধাম লেভেহচিরতঃ সতাং গতিম্‌॥ ৪০ | গেলেন। খানাবেগে উর অবিদ্ার গ্রন্থি শিথিল হয়ে 
গেল আর অতি শীগরই তিনি ব্রদ্মবিদ্গণের পরমাশ্রয় 
বৈকুণ্ঠধাম লাভ করলেন।॥ ৪০ ॥ 
হে পরীক্ষিৎ ! ব্রাহ্মণদের নিজ ইষ্টজ্ঞানধারণকারী 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই ব্রাহ্মণভক্তির উপাখ্যান যে শ্রবণ 
করে সে শ্রীভগবানের পাদপন্সে প্রেমভাব লাভ করে ও 
সকল কর্মবন্ধান থেকে তার মুক্তি হয়। ৪১ ॥ 


এতদ্ব্রহ্মণাদেবসা শরন্থাবরহ্মণাতাং নরঃ। 
লক্ধভাৰো ভগবতি কর্মবন্ধাদ্‌ বিমুচ্যতে ৷ ৪১ 


ইতি শ্রীমভাগবতে নহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমন্তন্ধে ০) উত্তরার্ধে 
পৃথুকোপাখ্যানং নামৈকাশীভিতমোহধায়ঃ ॥ ৮১ ॥ 


শ্রীমল্াহৰ্ষি বেদবাস প্রণীত গারমহতগী সংহিতা গ্রীমভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্বন্ধের 
সুদামার এ্বর্ঘলাভ নামক একাশিতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥ 


গন্ধে পৃথুকোপাখ্যানেহ্টসপ্তাতিতমো,। 


অথ দ্বশীতিতমোহধ্যায়ঃ 
দ্যশিতিতম অধ্যায় 
ভগবান শ্লীকৃষ্ণ-বলরামের সহিত গোপ-গোপিকাদের মিলন 


্রীশুক।১ উবাচ 


অথৈকদা দ্বারবত্যাং বসতো রামকৃষ্ণয়োঃ। 
সর্যোপনাগঃ সমুহানাসীৎ কলপক্ষয়ে যথা॥ ১ 
তং'"। জ্ঞাত্বা মনুজা রাজন্‌ পুরস্তাদেৰ সর্বতঃ। 
সমন্তপঞ্চকং ক্ষেত্রং যযুঃ শ্রেয়োবিধিহসয়া॥ ২ 


নিঃক্রিয়াং মহীং কুর্বন্‌ রামঃ শন্তভৃভাং বরঃ। 
নৃগাণাং রুধিরৌঘেণ যত্র চক্রে মহাহুদান্‌।। ৩ 


ঈজে চ ভগবান্‌ রামো যত্রাম্পৃষ্টোহপি কর্মণা। 
লোকসা গ্রাহয্রীশো ঘথান্যোহঘাপনুত্তয়ে।। ৪ 
মহতাং তীরঘসাতরায়াং তত্রাগন্‌ ভারতী? প্রজাঃ। 
বৃষ্ণয়শ্চ তথাক্রুরবসুদেবাহুকাদয়ঃ | ৫ 
যযুর্ভারত তৎ মেব্রং স্বমঘং ক্ষপয়িকবঃ। 
গদপ্রদসান্বাদ্যাঃ”. সুচন্দরশুকসারণৈঃ। ৬ 
আস্তেহনিরূদ্ধো রক্ষায়াং কৃতবর্মা চ যৃথপঃ। 
তে রথৈর্দেবধিষসাভৈহয়ৈস্চ তরলপ্লবৈঃ।৷ ৭ 
গজৈর্নদির্রাভৈ্ৃভিবিদ্যাধরদ্যাভিঃ 1 
ব্যরোচন্ত মহাতেজাঃ পথি কাঞ্চনমালিনঃ॥ ৮ 


দিবাসথস্্রন্হাঃ কলত্ৰৈঃ খেচরা ইব। 
তত্র ্সাত্বা মহাভাগা উপোষ্য সুসমাহিতাঃ।॥ ৯ 
স্ৰগিরুৱাচ। 


জানা তহ। শিস্বাশ্চ। 


শ্ৰীশুকদের বললেন--পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরাম তখন দ্ারকায় স্বমহিমায় বিরাজমান। সেই 
সময়ে একবার পূর্ণ্রাস সূর্যপ্হণ হল যা সাধারণত 
প্রলয়কালে হতে দেখা বায়॥ ১ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! সূর্যগ্রহণের কথা জ্যোতিষীদের কাছ 
থেকে রাজ্যবাসী পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন। অতএব 
সকলেই নিজ কল্যাণ উদ্দেশো পুণাদি উপার্জন হেতু 
দলে দলে সমনস্তপদৱক তীর্থ কুরুক্ষেত্রে এলেন॥ ২.0 

এই সমন্তপঞ্থক ক্ষেত্র সেই স্থান_যেখানো শ্রেষ্ঠ 
শস্তৰধর শ্রীপরশুরাম সমগ্র জগৎকে ক্ষত্রিযরহিত করে 
ব্াজাদের শোণিত প্রবাহে বড় বড কুণ্ড রচনা 
করেছিলেন ॥ ৩ ॥ 

যেমন সাধারণ ব্যক্তিকে পাপ স্থালন নিমিত্ত 
প্রায়শ্চিন্ত করতে দেখা যায় তেমনি ভগবান সর্বশক্তিমান 
পরশুরামের কর্মের কোনো সন্ধন্ধ না থাকা সব্বেও 
(লোকর্যাদা হেতু তিনি সেইখানে যজ্ঞ করেছিলেন॥ ৪ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! এই মহান তীর্ণয্যত্রা কালে ভারতবর্ষের 
সকল প্রান্ত থেকে জনগণের কুরুক্ষেত্রে আগৰন 
হয়েছিল। তাতে অক্ুর, বসুদেব, উ্রসেন আদি 
রা ও গদ, প্রদার, সান্গ আদি অন্যান্য 


সেনাপতি কৃতবর্স-_এই দুইজনে সুচন্্, শুক, সারণ 
আদির সঙ্গে দ্বারকায় নগর রক্ষাকার্যে যুক্ত হয়ে 
সেইখানেই পেকে গিয়েছিলেন। যদুবংশীয়গ্গণ 
এমনিতেই পরম তেকজস্ী ছিলেন আর তার উপর তাদের 
ক্দেশ কাঞ্ছনহার, দিবাপুষ্পমালা, মূলাবান বস্তু ও বর্ম 
বারা সুসচ্ছিত থাকায় তারা আরও সুন্দর লাগহিলেন। 
তৱঙ্গসম গতিশীল অন্মসকল, মেঘ সদৃশ বিশালাকার ও 
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্রাহ্মণেভ্যো দদুর্ঘেনূর্বাসঃস্্রু্মমালিনীঃ। | গর্জনিকারী গজসকল এবং বি্াধর সদৃশ মনুষাবাহিত 


রামহদেমু বিধিবৎ পুনরাধুত শিবিকায় নিজ ভার্যা সহযোগে যখন যাচ্ছিলেন তখন 

? বৃিমচ। রা মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গের দেবতাগণই যাত্রা করছেন। 

| অতি সৌভাগাবান যদুবংশীয়গণ কুরুক্ষেত্র উপনীত 

হয়ে তদ্‌গতচি্তে সংযমধারণপূর্বক অবগাহন করলেন 

এবং গ্রহণ উপলক্ষো নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উপবাসও 
করলেন॥ ৫-৯ ॥ 

অতঃপর তারা ব্রাহ্মণদের ধেনুদান করলেন। দান 

করবার সময়ে ধেনুগুলিকে উত্তম বস্তু, পুষ্পমালা ও 

কাঞ্চনময় শৃম্ধাল দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছিল। অতঃপর 

যখন গ্রহণ মোক্ষ হয়ে গেল তখন তারা শ্রীপরশুরাম 

নির্ষিত কুশুসমূহে বিধি অনুসারে স্সানাদি সমাপন করলেন 

ভুক্বোপৰিবিশুঃ কামং সিন্মাচ্ছায়াঙ্‌ঘিপাঙ্ঘিযু। ও সঙচ্ষরিত্র ব্রাহ্মণদের অতি উত্তম আহার্ম ভোজন 

তত্রাগতাং! ঃ সুহৃংসম্বন্ধিনো ন করালেন। তাদের মনে একমাত্র বাসনা ছিল যে, যেন 

দিতি উনি নান ১২. ৰন শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলে ভাদের অবিচল প্রেম ও 

ভক্তি থাকে। অতঃপর ভগবান শ্রীকসকেই নিক্দ আদর্শ ও 

| ইষ্টদেব জ্ঞানধারণকারী যদুবংশীয়গণ ব্রাহ্মণদের অনুমতি 

| নিয়ে আহার করলেন। আহারান্তে তারা ঘন ও শীতল 

মৎসোশ্ীনরকৌসলাবিদর্ভকুরুসৃপ্যয়ান্‌ । ছায়াদানকারী বৃক্ষসমূহের তলায় যথেচ্ছ উপবেশন 

কাস্বোজকৈকয়ান্‌ মরন কুহ্ীনান্তকেনলান্॥। ১৩ কএলেন। বিশ্রামাপ্তে তারা নিজ সুদ ও আত্মীয় 


বপতিদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে লাগলেন॥ ১০- 
১২৪ 

সেহধানে মংসা, উ্লীনর, কোশল, বিদর্ভ, কুরু, 
সয়, কাশ্বোজ, কৈকেয়, নদৰ, কুপ্তি, আন্ত, কেরল 
অন্যাংশ্চৈবায়পক্ষীয়ান্‌ পরাংস্চ শতশো নৃপ। এবং অন্যানা নৃপতিগণের আগমন হয়েছিল ; সমাগত 
নন্দাদীন্‌ সুহৃদো গোপান্‌ গোগীস্চোংকষ্িতাচ্িরমূ॥ ১৪ | বাক্তিদের মধো শত্রুমিত্র পক্ষের শত-সহজ নৃপতিগণ 
& | ছিলেন। হে পরীক্ষিৎ ! তা ছাড়াও সেইখানে যাদবদ্রে 
পরম হিতৈষী বন্ধু নন্দ আদি গোপ ও শ্রীভগবান দর্শন 
লাভে চিরিউশ্মুখ গোগীগণও এসেছিলেন। বাদবগণের 

দৃষ্টি তাদের উপর পড়ল॥ ১৩-১৪ ॥ 


দদুঃ"। মং দ্বিজাগ্রোভাঃ কৃষ্ণে নো ভ্তিরব্িতি। 
স্বয়ং চ তদনুজাতা বৃষঃয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ॥ ১১ 


অন্যোন্সনদ্শনহর্ষরংহসা হে পরীক্ষিৎ ! সকলেই দর্শন, মিলন ও 
প্রোৎফুল্হৃদ্বক্রসরোরহশ্রিয়ঃ । কথোপকথনের আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। 


তাদের হৃদয়পন্ম প্রস্ফুটিত হল ও নয়নকমল উজ্ হয়ে 
লিসা গাঢ়ং নয়নৈঃ অবজ্জ উঠল। অতঃপর বাহুপাশে আবদ্ধ করে আলিঙ্গন দান 
জষাত্বচো কদ্দগিরো যযুর্মুদম্‌। ১৫ হতে লাগল। ভাবাবেগে তাদের নয়ন সজল হয়ে উঠল ও 


দুধ 


দশম দ্ধ (ছাশিভিতম অধ্যায়) 


1649 


স্তিয়শ্চ সংবীক্ষ্য মিখোহতিসৌন্দদ- 


প্রণয়াশ্রচলোচনাঃ ৷৷ ১৬ 


ততোহভিবাদা তে বৃদ্ধান্‌ যবিষ্টেনভিবাদিতাঃ। 
স্বাগতং কুশলং পৃষ্টা চক্ৰুঃ কৃষ্ণকথা মিথ৪॥ ১৭ 


পৃথা ভান স্বসূৰীক্ষ্য তৎপুত্রান পিতরাবপি। 
ভ্ৰাতৃপীর্মুকুন্দং চ জহৌ সংকয়া শুচঃ॥ ১৮ 


কুষ্টাবাচ 


আর্য ভ্রাতরহং মনো আত্মানমকৃতাশিষম্‌। 
যদ্‌ বা আপংসু মন্ধাতাং নানুস্মারথ'; সন্তমাঃ॥ ১৯ 


সুহৃদো জ্ঞাতয়ঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ গিতরাবপি। 
নানুস্মরতি স্বজনং ঘসা দৈবমদক্ষিণম্‌॥ ২০ 


বসুদের উবাচ 


অঙ্ক মাল্মানসূয়েথা দেবক্রীড়নকান্‌ নরান্‌। 
ঈশসা হি বশে লোকঃ কুরুতে কার্মতেহথবা॥ ২১ 


কংসপ্রতাপিতাঃ সর্বে বয়ং মাতা দিশং দিশম্‌। 
এতর্হোব"। পুনঃ স্থানং দৈবেনাসাদিতাঃ স্বপঃ।॥ ২২ 


(এত। 


৯)এতদেব। 
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বাক্যালাপ বিদ্লিত হয়ে গেল। প্রেমাবেগে রোমাগ 
অনুভূতি লাভ হল আর সকলে আনন্দ সাগরে ভাসতে 
লাগলেন॥ ১৫ ॥ 

পুরুষদের মতন রমগীদের মধ্যেও অনুরূপ প্রেম ও 
আনন্দ বিলিময় হতে লাগল। সৌহারদা, স্মিতহাসা, পরম 
| গবিত্র কটাক্ষপাত করে গরম্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়া 
চলতে লাগল ; আলিঙ্গন দানে পরস্পরের কুমকুম রপ্তিত 
বঙ্গ স্পর্শের আনন্দানুভূতিও বাদ গেল না। বহুদিন পরে 
মিলনে তারা সকলেই সজল নয়ন হয়ে গেলেন ॥ ১৬ ॥ 

অতঃপর বয়োবদ্ধের প্রণাম নিবেদন ও 
ৰয়োকনিষ্টদের কাছ থেকে প্রণাম গ্রহণ চলতে লাগল। 
সকলের মধো স্বাগত অভ্যর্থনা কুশল বিনিময় হতে 
খাকল। সকলে এক সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলার শ্রবণ- 
| কীর্ডন করতে থাকলেন।। ১৭ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! কুন্তী বসুদেবাদি নিজ ভ্রাতাদের, 
জাযাদের এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখে এবং 
তাদের সঙ্গে কথোপকথনের দ্বারা সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত 
হলেন।॥ ১৮॥ 

কনা শ্রীবসুদেবকে বললেন--হে ভাতা ! আমি 
অতি বড় অভ্ঞগী। আমার কোনো সাধহ পূর্ণ হল না। 
আপনার মতন সংস্থভাব সহ্জন জাতাও বিপদের সময়ে 
আমার ঘোৌজ নেন না ! এর থেকে বড় দুঃখের কথা আর 
কী হতে পারে? ১৯ ॥ 

হে ভ্রাতা ! যার বিধি বাম তাকে তো আত্মীয় 
স্বজন, পত্র এবং মা-বাবাও ভুলে যায়। এতে আপনার 
| দোষ কোথায়! ২০ ॥ 

বসুদেব বজেন__হে ভগিনী ! ক্ষোভ রেছো না। 
আমাদের ভুল বুঝো না। সকলেই তো দৈবের ভ্রীউনক। 
এই সম্পূর্ণ লোক ঈশ্বরের বলীভূত থেকে কর্ম সম্পাদন 
করে থাকে আর কর্মফল ভোগও কবে থাকে॥ ১১ ॥ 

হে ভগিনী ! কংসের নিগীড়নের হাত থেকে রক্ষা 
পাওয়ার জনাই আমরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলাম। 
অন্ত কিছু কাল পূর্বেই আমরা আবার ঈশ্বরের কৃপায় 
স্ব্থানে ফিরে এলেছি॥ ২২ ॥ 


1650 শ্রী্তাগবত 
শ্রীশুক উবাচ শ্রীশুকদেব খললেন_পরীক্ষিৎ ! সমাগত 
নৃপতিদের বসুদেব, উপ্রসেনাদি যদুবংপীয়গণ সসম্মানে 


বসুদেবোগ্রসেনাদোর্যদৃভিন্তেহিতা নৃপাঃ। আদর-অভার্থনা করনেন। তারা সকলে ভগবান 
আসনচ্যুতসন্দর্শপরমানন্দনিরূর্তাঃ ॥২৩ | শ্রীকৃষ্ণ দর্পল লাভ করে পরমানন্দ ও শাস্তি অনুভব 


করতে লাগলেন।। ২৩ ॥ 


ভীল্মো জোগোহ্থিকাপুতো গান্ধারী সসুতা তথা। হে পরীক্ষিৎ ! পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, ধৃত্রাষটর, 
রং সু সাস শি 38 বি দয যে 


কুন্িভোজো বিরাটশ্চ ভীষ্মকো নগনজিন্হান। বিরাট, ভীষ্মক, মহারাজ নগ্রজিং, পুরুজিং, দরপদ, 
শল্য, ধৃষ্টকেতু, কাণীরাজ, দমঘোষ, বিশালাক্ষ, 
পুরুজিদ্‌ ্রপদঃ শল্যো” ধৃষ্টকেতুঃ সকাশিরাটু।। ২৫ মিথিলারাজ, ম্রাজ, কেকয়রাজ, যুধামনয, সুশর্মা, 
পুত্রগণের সহিত বঢীক এবং অনাানা ঘুধিষ্ঠিরের 
দমঘোষো বিশালাক্ষো মৈথিলো মদ্রকেকয়ৌ। অনুগামী নৃপতিগণ ভগবান প্রীকষ্চের অতীব সুন্দর 
যুধামন্ুঃ সুশর্মা চ সসুতা"৷ বাষটরিকাদয়ঃ॥| ২৬ গ্রীনিকেতন বিগ্রহ এবং তার রানিদের দেখে অতি 
বিস্মিত হয়ে গেলেন॥ ২৪-২৭ ॥ 
রাজানো যে চ রাজেন্দ্র যুধিতিরমনুর্রতাঃ। | অতঃপর তারা শ্রীবলরাম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা 
শ্রীনিকেতং বগুঃ শৌরেঃ স্তরীকং বীক্ষা ৰিস্মিতাঃ॥৷ ২৭ উত্তমরূপে সম্মানিত হয়ে পরম আনন্দ সহকারে 
শ্রীকৃষ্ণের আপনজন, সেই যদুবংশীয়দের প্রশংসা করতে 
অথ তে রামকৃষ্ণাভাং সমাক্‌ প্রাপ্তসমর্হণাঃ। লাগলেন॥ ২৮ ॥ 
প্রশশং পরিপ্রহান্‌॥ ২৮ তারা বিশেষভাবে শ্রীউগ্রসেনকে সহ্থোখন করে 
রা যুক্ত বিন কৃষ্ণ বললেন__হে ভোজরাজ শ্রীউগ্রসেন ! বস্তুত এই জগতে 
অহো ভোজপতে যুয়ং জন্মভাজো নৃণামিহ। আপনাদের জন্মগ্রহই সার্থকতা লাভ করেছে। আপনারা 


i ধনা ! যে শ্ৰীকৃষ্ণ দর্শনলাভ যোগীদের জন্যও দুর্লভ তা 
মৎ পশাথাসকৃং কৃষ্ণং দুদর্শমপি যোগিনাম্‌। ২৯ প্রতিনিয়ত আপনাদের সন্মুখে প্রতাক্ষ॥ ২৯ ॥ 


ন্‌ বেদসকল সমাদরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অক্ষয় 
তি শাতিুতেমলং পুনাতি বীর কীর্তন করে। তার রপদপ্রদ্ালনবারি গঙ্গা আর 
পাদাবনেজনপয়শ্চ বচশ্চ শাস্ত্রমূ। বাকারূপ বেদশান্ত্র এই বিশ্বকে পরম পবিত্রতা প্রদান 


ডঃ কালভর্জিতভগাপি যদগুগ্রিপগ্ম- করেছে। আমাদের নিজেদের জীবনেই যেখানে কালের 

স্পর্শোথশক্তিরভিবর্ষতি নোহখিলার্থান্‌॥ ৩০: প্রভাবে পৃথিবীর সমস্ত সৌভাগা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল, 

ভারশ্রীপাদপঞ্জের স্পর্শলাভকরে তা আবার শক্তিসম্পন্ন 

তদ্দর্শনস্পর্শনানুপথপ্রজল্প- হয়ে উঠেছে আর আমাদের সকল প্রকারের অভীষ্ট বন্ধ 
শয্যাসনাশনসযৌনসপিগুবন্ধঃ | বাত হয়েছে॥ ৩ ॥ বি 

হে শ্রাউ্রত ! ফের সঙ্গে আপনাদের 

যেষাং গৃহে নিরয়বর্খনি বর্ততাং বঃ বৈবাহিক ও গোত্র যোগসূত্ৰ আছে। কেবল তাই 


নয়, আপনারা তার দর্শন-স্পর্শনে নিতাযুক্ত থাকবার 


স্বর্গাপবর্গবিরমঃ স্বয়মাস ৰ 
(০ শৈবো বষ্টকেতুশ্চ কালি. । যাবতিাদ:। 
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দশম বব (ব্যশিতিভম অধ্যায়) 


1651 


শ্ৰীশুক উবাচ 


নন্দন্তৱ যদূন্‌ প্ৰাপ্তান্‌ জ্ঞাত্বা কৃষ্ণপুরোগমান্‌। 
তত্রাগমদ্‌ বৃতো গোপৈরনঃস্থার্থের্দিদৃক্ষয়া। ৩২ 


বসুদেবঃ পরিহজা সম্প্রীতঃ'৷ প্রেমবিহূলঃ। 
ম্মরন্‌ কংসকৃতান্‌ বরেশান্‌ পত্রনাসং চ গোকুলে॥ ৩৪ 


কৃষ্ণরামৌ পরিজ পিতরাবভিবাদা চ। 
ন কিঞ্চনোচতুঃ প্রেমণা সাশ্রুকষ্ঠো কুরদ্বহ।। ৩৫. 


তাবাস্মাসনমারোপ্য বাহুভ্যাং পরিরভ্য চ। 
যশোদা চ মহাভাগা সুতৌ বিজহতুঃ শুচঃ ॥ গু 


রোছিলী দেবকী ঢাথ পরিষজ্য ব্রজেশবরীম্‌। 
স্মরন তৎকৃতাং মৈত্রীং বাম্পকগ্ঠৌ সমৃচত্ু়। ৩৭ 


(1 প্রতীতঃ। 
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সৌভাগ্যও অর্জন করেছেন। আপনারা গমনে-কথনে- 
শয়নে-উপবেশনে ও আহারয গ্রহণে তার সাহচর্য লাভ 
করে থাকেন। যদিও আপনারা নরকসম গৃতন্ধর্মে যুক্ত 
খাকেন তবুও আপনাদের গৃহে সেই সর্বব্যাপী শ্রাবিষ্ণ 
ভগবান নিবাস করেন খাঁর দর্শন লাভেই স্বর্গ ও নোক্ষ 
লাভের অভিলামও নিবৃত্ত হয়ে যায়। ৩১ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন--পরীক্ষিৎ ! গোপরাজ নন্দ 
যখন জানতে পারলেন যে শ্রীকৃষ্ণ আদি যাদবগণ 
করুক্ষেত্রে উপনীত হয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ গোপগণ 
পরিবৃত হয়ে বিবিধ সামগ্রী শকটে তুলে নিজ প্রিয় পুত্রদয় 
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার 
জন। সেই স্থানে গমন করলেন। ৩২ ॥ 

নন্দাদি গোপগণকে আসতে দেখে যদুবংশীয়গণ 
আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন। মৃত শরীরে মেন প্রাণ 
সঞ্চার হল ; তারা তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য উঠে 
দীড়ালেল। তাদের নধো ছিল পরস্পরের সঙ্গে মিলিত 
হওয়ার প্রবল ইচ্ছা। মিলনে সে উৎকষ্ঠার অবসান হল। 
মিলিত হয়ে তারা উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন।॥ ৩৩ ॥ 

প্রেম ও আনন্দবিহুল শ্রীবসুদেব শ্রীদদ্দকে 
১১2 তার এক এক করে সব কথা 
লাগল__কহসের অত্যাচার, নিজ পুত্রকে 

লুলে নিযে নিতে শ্রীনন্দের গৃহে সুরক্ষিত করা, সব 

কিছু।। ৩৪ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরান জনক-জননী শ্রীনশ্দ 
ও শ্রীযশোদাকে আলিঙ্গন দান করে তাদের শ্রীচরণে 
প্রণাম নিবেদন করলেন। পরীক্ষিং ! তখন প্রেমাবেগে 
তাদের কণ্ঠ বাকরুদ্ধ হয়ে গেল, ভারা কোনো কিছু 
বলতে সক্ষম হলেন না॥ ৩৫ ॥ 

মহাভাগ্যবততী শ্রীযশোদা ও শ্রীনন্দ পুত্দ্বয়কে 
ক্রোড়ে স্থান দিলেন আর বাহুযুগল দ্রারা তাদের উঃ 
আলিঙ্গন দান করলেন। বহুকাল না দেখা হওয়ার যে দুঃখ 
তাদের ছিল তা সম্পূর্ণভাবে মুছে গেল ৩৬ ॥ 

শ্রীরোহিনী ও শ্রীদেবকী ব্রজেশ্গরী যশোদাকে 
আলিঙ্গন করলেন। শ্রীঘশোদার বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে 
তাদের কণ্ঠ বাক্রদ্দী হল। তারা শ্রীযশোদাকে বলতে 
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কা বিস্মরেত বাং মৈত্ীমনিবৃত্তাং ব্রজেশ্বরি। 
অবাপ্যাপোন্্রমৈশর্যং০) যস্যা নেহ প্রতিক্রিয়া॥ ৩৮ 


এতাবদৃষ্টগিতরৌ যুবয়োঃ ম্ম পিত্রোঃ 
সঙ্জীণনাত্যদয়পোষণপালনানি । 

প্রাপোষতুর্ভবতি পক্ষ হ যন্ধদক্ষো- 
ান্তাবকুত্র চ ভয়ৌ ন সতাং পরঃ স্বঃ॥ ৩৯ 


শ্রীভক "উবাচ 


গোপাশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং 
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পল্মকৃতং শপন্তি। 

দৃগ্ভিহ্বদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্বা- 
সবভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্॥॥ ৪০ 


ভগবাংস্তান্তথাভূতা বিবিক্ত উপসঙ্গতঃ। 
আশ্নিষ্যানাময়ং পৃষ্টা প্রহসনদিদমন্রবীৎ॥ ৪১ 
(আপ প্রাগো্দ।  উধিকবাচ। 
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লাগলেন। ৩৭ ॥ 

হে যশোদারানি ! আপনি ও ব্রজেস্বর গ্রীনন্দ 
আমাদের যা উপকার করেছেন তার খণ পরিশোধ করা 
কখনই সম্ভব হবে না, ইন্দ্রের রুম দান করেও নয়। হে 
শরীন্দবানি ! এমন অকৃতজ্ঞ জগতে বিরল যে আপনাদের 
উপকারকে ভুলে যাবে॥ ৩৮ ॥ 

হে দেবী ! যখন শ্রীবপরাম ও শ্রীকৃষ্ণ তাদের মা 
বাবাকে দেখেননি, সেই সময়ে এঁদের পিতা রক্ষা করবার 
জনা আপনাদের হাতে তাদের তুলে দিয়েছিলেন। 
আপনারা নয়নপল্লবসম এই দুই নয়নের মণিকে সযক্ে 
রক্ষা করেছিলেন। এঁদের লালনপালন করেছেন, 
ভালোবাসা দিয়েছেন আর আনন্দে রেখেছেন। তাদের 
কল্যাণ কামনায় বহু উৎসবের আয়োজনও করেছেন। 
সভিসতাই এদের মা-বাবা আপনারাই। এঁদের গায়ে 
আচ পর্যন্ত লাগতে দেননি আর তাদের নির্ভয়ে বেড়ে 
উঠতে সাহাযা করেছেন। অবশাই এইরূপ কার্য 
আপনাদের অনুকূলই কারণ সজ্জরনদের দৃষ্টিতে আপনপর 
ভেদাভেদ আদৌ থাকে না। হে শ্রীনন্দরানি ! আপনারা 
সতাই মহানুভব॥ ৩৯ ॥ 

্রীশ্ুকদেব বললেন-_পরীক্ষিৎ ! আনি পূর্বেই 
বলেছি যে গ্োগীদের জনা শ্রীক্ণই প্রিয়তম, 
প্রাণসনপ্রিয় ও সর্ব ছিলেন। শ্রীভগবানকে দর্শন করবার 
সময়ে যখন প্রাকৃতিক নিয়মেই তাদের লয়নপল্পব বন্ধ 
হত তখন তারা নয়নগল্পব নির্মাতা বিধাতাকেই দোষ 
দিতেন। গোপীগণ আজ বছদিন পরে সেই প্রেমময় 
মূর্তি ভগবান শ্রীকৃষকে দর্শন করলেন। দর্শনের লালসা 
কত তীব্র তা অনুমান করা সহজ নয়। তারা নয়ন পথে 
সেই মনোহর বিগ্রহকে হৃদয়দেশে প্রবেশ করিয়ে 
তাকে উষ্ণ আলিঙ্গন প্রদান করলেন। আলিঙ্গন দান কালে 
তারা তার চিন্তায় বিভোর ছিলেন। হে পরীক্ষিৎ ! আর 
| কত বলব ! তাদের তত্ময়ভাব এত গভীর ছিল যে তা 
অভ্যাসে-নিতাযযুক্ত ঘোগীদের পক্ষে দুর্লভ বলা যেতে 
পারে॥ ৪০ ॥ 

গোগীগণকে ভক্তিভাবে তার সঙ্গে একাত্ম হতে 
দেখে তিনি তাদের সঙ্গে একান্তে মিলিত হলেন ; 
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অপি স্মারথ নঃ সখ্যঃ স্বানামর্থচিকীর্ষয়া। আলিঙ্গন, কুশল জিজ্ঞাসা করে অতঃপর তিনি 
গতাংশ্চিরায়িতাঞ্ছক্রপক্ষক্ষপণচেতসঃ  ॥ ৪২ | সহাস্যনদনে বললেল ॥ উ৯ ॥ 

হে সগীগণ ! আমরা আত্মীয়নজনদের প্রয়োজনে 

প্রজ থেকে চলে এসেছিলাম আর তোমাদের মতন 

প্রেয়গীদের ছেড়ে শত্রনাশে কালন্দয় করছিলাম। তারপর 

অপারধ্যাঘথাস্মান্‌ ৷ স্বিদকৃতজ্ঞাবিশন্কয়া। বহুদিন কেটে গেছে। তোমাদের কখনো কি আমাদের 
নূনং ভূতানি ভগবান্‌ যুনক্তি বিযুনক্তি চ॥ ৪৩ কথা মনে পড়েছিল ? ৪২ ॥ 

হে পরমপ্রিয় গোপীগণ ! তোমরা ভেবেছিলে যে 

আমি অকৃতজ্ঞ আর দোষারোপ করেছিলে আমার 


is উপরেই। কিন্তু এও সতা যে সংযোগ আর বিয়োগ 
বাছুর মনানীকং তৃপং তুলং রজাংসিচ।  _ৃষটকর্ডর ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়ে থাকে ৪৩ ॥ 


সংযোজ্যাক্ষিপতে ডূয়সুথা ভূতানি ভূতকৃৎ ৷ ৪৪ বায় যেমন মেধ, তৃণ, তুলা ও ধূলিকণা সকলকে 
সংযুক্ত করেও আবার সবচ্ছন্দে নিযুক্ত করে থাকে 
তেমনভাবেই সমস্ত বস্তুর শষ্টা ভগবান 

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃত্বায় কম্মতে। প্রয়োজনে সকলের সংযোগ ও বিয়োগ করে 

দ্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ।। ৪৫ ১৯1 
| হে সগীগণ ! এ এক পরম সৌভাগা যে তোমরা 
আমার সেই প্রেম লাভ করেছ যা আমাকেই লাভ করাম 
কারণ আমার টগর অর্জিত প্রেম ও ভক্তি গ্রাজীকুলকে 

অহং হি সর্বভূতানামাদিরন্তোহন্তরং বহিঃ। গরমানন্দ ধাম প্রদানে সমর্থ ॥ ৪৫ ॥ 

ভৌতিকানাং যথা খং বা্ডৃবয়ির্জযোতিরঙ্গলাঃ।। ৪৬ প্রিয় গোগীগণ ! যেমন খটপটাদি লৌকিক পদার্থের 
আদি, মধ্য, অস্তে, বাইরে ও ভিতরে তার দুল উপাদান 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম পরিব্যাপ্ত থাকে 


ES = তেমনভাবেই সকল পদার্থের আদি-অস্তে, বাইরে- 
এবং হোভানি ভূতানি ভূতেঘায্াহহস্না ততঃ। ভিঙরসর্বকামিদনিযান বরি।।৪৬.॥ 


ং পশ্যতাভাতমক্ষরে নী 
উভয়ং মযাথ পরে 8a এইভাবে সকল গ্রাদীদেহে এহ পঞ্চভূত কারণরূপে 


অবস্থান করে এবং আস্মা ভোক্তারূপে অথবা জীবরূপে 
অৱস্থান করে। কিন্ত আমি এই দুই থেকে পৃথক এক 
অবিনাশী সন্তা । আনার মধোই এদের অবস্থান তোনরা 
শ্ৰীশুক "৷ উৰাচ এইরূপ অনুভব করো॥ ৪৭ ॥ 
শ্রীশুকদেব বললেন_পরীক্ষিৎ ! ভগবান ন্রীকৃষ্ণ 
এইভাবে গোপীদের অধ্যাস্মাক্গানোপদেশ প্রদান করে 
স্বীক্ষিত করলেন। সেই উপদেশের পুনঃপুন স্মরণ 
অধায়শিক্ষযা গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ। করায় গোলীদের জীবকোষ অর্থাৎ লিঙ্গশরীর বিনষ্ট 
তদনুস্মরণধবন্তজীবকোশান্তধ্যগন্‌ . ॥ ৪৮ হয়ে গেল এবং তারা শ্রীডগবানের সঙ্গে একাস হয়ে 


| 
৮ 


কেন ॥ 
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আহশ্য তে নলিননাভ পদারবিন্দং | গেলেন। চিরকালের জনা তাদের শরীভগবান লাভ হয়ে 
গেল ৪৮ ॥ 
| ভারা বললেন__হে পদ্মনাভ ! অগাধবোধসম্পর 
যোগেশ্বারৈর্াদি বিচিপ্তামগাধবোধৈঃ। মহাগোগিগণ নিজ অদয়করলে আপনার দরীপাদপঝজের 
ধ্যান করে থাকেন। শ্রীপাদপদ্মাই সংসার কূপে পতিত 
[ ৰাক্তিগণের উত্ধরপের একমার অবলন।হ্প্রতু কা 
করুন। তুচ্ছ লৌকিক কর্মে যুক্ত থেকেও যেন ক্ষণিকের 
| নাও আমাদের আপনার সেই শ্রীপাদপদ্থের বিস্মরণ 
গেহঞ্জুযামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ।। ৪৯ নাহয়॥ ৪৯ ॥ 
ইতি শ্রীমডাগরতে মহাপুরাণে পারমহংসযাং সংহিতায়াং দশমস্তন্দে'* উত্তরার্ধে 
বাফিগোপসঙ্ষমো নাম দ্বাশীতিতমোহখায়ঃ ॥ ৮২ ॥ 


সংসারকূপপতিতোত্তরপাবলন্বং 


্রীমন্হর্ষি বেদবাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্্ীনাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরা€)স্বহ্থের 
বষ্চিগোগসঙ্গম নামক দ্ধাশিতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮২ ৷ 


অথ ক্রশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ 
অ্রাশিতিতম অধ্যায় 
ভগবানের পাটরানিদের সঙ্গে দ্রৌপদীর কথোপকথন 


শ্রীণ্ডক উবাচ শ্রীশুকদেব বললেন__এরীক্ষিৎ : ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
তথানুগৃহ্য ভগবান্‌ খোগীনাং স গুরুর্গতিঃ। 1 গোগীদের শিক্ষাপ্রদানকারী গুরু ও তিনিই পরমগতি। 


ইতিপূর্বেও তাদের উপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ বর্ষিত 
যুষিষ্টিরমথাপৃচ্ছৎ সর্বাংশ্চ সুহদোহবায়মূ॥। ১. হয়েছিল। এইবার ভিনি ধরন মুিতির এ. অনযানা 


| সুহদদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন॥ ১ ॥ 


ত এবং লোকনাথেন পরিপৃষ্টাঃ সুসৎকৃতাঃ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্ন দর্শনলা করেই তাদের 
প্রতৃচুর্যষ্টমনসন্তংপাদেক্ষাহতাংহসঃ ॥ ২ | অশুভ সকল নিবৃত্ত হয়েছিল। এইবায় যখন ভারা ভগবান 


শ্রীকষ্ণ-কর্তৃক সৎকত ও জিজ্ঞাসিত হলেন তথন তাকে 
পরম আনন্দ সহকারে বললেন--॥ ২ ॥ 
কুতোহলিবং  ্বজপছু সি 1. ভগবন্‌! মহাপুরুষ সকল আপনার শ্রীপাদপন্সের 
মহযমনস্তো মুখনিঃসৃতং | ঘকরম্দ্স ধ্যানপথে নিত্য পান করে থাকেন। কণনো 
পিবস্তি যে কর্ণপুটেরলং প্রভো | কখনো সেঁহ রস তাদের শরীুধকমল থেকে লীলা কথামৃত 
দেহস্তৃতাং দেহকৃদস্মৃতিচ্ছিদম্‌॥ ৩ রূগে বিতরিত হয়ে থাকে। প্রভু ! সেই দিবারসের অসীম 
|! 


“কন্ধ তীর্থমালায়াদেকোনসপ্ততিতমো। 


দশম (ত্রাশিতিতম অধ্যায়) 1655 


হিত্বাংহ স্মধামবিধুতাত্মকৃতত্রাবস্থ- মহিমা। তা যে পান করে ত তাকে জন্মমৃত্যু চক্রে 


আবৰ্তনকারী বিস্মৃতি ও অবিদ্যা থেকে মুক্তি প্রদান করে। 
[প্ৰবমখণ্ডঃ 
ন কষ গে... 1 ভাইরা রথে কি সহকারে ধারণ করে থাকেন 


তাদের আর অমঙ্গলকে ভয় পাওয়ার কী আছে? ৩ ॥ 
মায়াকৃতিং পরমহংসগতিং নভাঃ স্ম।। ৪1. ভগবন্‌! আপনি পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ ও অব জ্ঞান 
সাগর। বুদ্িবৃন্তির কারণরূপা জগ্রত, স্বপ্ন ও সূযুপ্তি 
এছ তিন অবস্থা আপনার স্বন্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছতে 


খধিরুবাচ পারে না; তার আগেই বিনষ্ট হয়ে যায়। আপনি প্রম- 

হৎসগণের একমাত্র গতি। কালের প্রভাবে বেদের 

ইত্যুত্তমঃশ্লোকশিখামণিং জনে- প্রভাবকে নিস্কিয় হয়ে যেতে দেখে তা অক্ষুণ্ণ রাখবার 

জন্য আপনি আপনার অচিন্তা যোগমায়াকে আশ্রয় করে 

যভি্বৎত্ববূককৌরবনিয়ঃ নররূপ ধারণ করেছেন। আমরা আপনার শ্রীপাদপল্ো 
সমেতা গোবিন্দকথা মিথোহগৃণং- বারবার প্রণাম করি॥ ৪ ॥ 


স্তিলোকগীতাঃ শৃণু বর্ণরামি তে॥ ৫ ্ীশুকদের বললেন-_পরীক্ষিৎ ! যখন সকলে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তব-স্তুতি করছিলেন তখন যাদব ও 
কৌরব কুলের রমলীগাণ শ্রীভগবানের ভুবনরঞজন 


ভ্রৌপদ্যুবাচ লীলাসকল মনন করছিলেন। এখন সেই সকল কথা 
বলব ৫ ॥ 
্ীরু্সিলী, শ্রী তী, শ্রীসতা 
মনন ২০ তি i শ্রীর্দিণী, শ্রীভঞ্জা, শ্রীঞান্নবতী, শ্রীসআ, 


শ্রীসত্যভামা, শ্রীকালিদ্দী, শ্রীমিত্রবিদ্ছা, শ্রীলকষানা, 
হে সতাভামে কালিন্দি শৈবো রোহিণি লক্ষণে ॥ ৬ শ্রীধোহিলী ও অপরাপর শ্রীককচ ভার্যাদের সপ্োধন 
করে শ্রীষ্রৌপদী বললেন-আমনি জানতে আগ্রহী 
মায়া বিস্তার করে 
আপনাদের বিবাহ 


হে কৃষ্ণপত্না এতনো ব্রত বো ভগবান্‌ স্বয়ন্‌। রে > 
উপয়েমে যথা লোকমনুকু্বল্‌ মা যখ ম্রীকন্সিলী বললেন_চৌপদী ! হ্রবাসন্ধ আদি 
রাজাগণের ইচ্ছা ছিল আামার বিবাহ যেন শিশুপালের 
সঙ্গেই সম্পন্ন হয় ২ সেই কারণে সকলেই অন্ত্রশ্ে 


রাগ সুসজ্জিত হয়ে যুদ্ধের জনা প্রস্তুত হয়ে ছিল। বিশ্ট সিংহ 

যেমনভাবে ছাগ ও মেষ দলের আধো ঝাপিয়ে পড়ে 

চেদ্যায় | মাপরিতুমুদ্াতকার্মুকেষু নিজের শিকার কুলে নেয় ; তদনুরূপভাবেই শ্রীভগবান 
রাজন্বজেয়ভটশেখরিতাভু্রিরেণু ॥ আছাকে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন। অবশ্য 
এতে আরা আশ্চর্য হওয়ার কী আছে ? জগতের সফল 

নিন্যে মৃগেন্দ্র ইব ভাগমজাবিযৃথাৎ অজেয় বীরদের কিরীটে যার পদরজ বর্তমান তার পক্ষে 


তস্্রীনিকেতচরণোহস্ত  মমার্চনায়॥ ৮. তো এই ঘটনা অতি তুচ্ছ ব্যাপার ? হে দ্রৌপদী 


'আয্মযোগ-॥ 


1656 


শ্ৰীমন্তাগবত 


সত্যভামোবাচ 


লিপ্তাভিশাপমপমাৰ্টুযুপাজহার | 
জিত্র্রাজমথ রত্রমদাৎ স তেন 
ভীতঃ শিভাদিশত মাং প্রভবেহপি দত্তাম্‌। ৯ 


জাহবতাবাচ 


প্রাজায় দেহকৃদমুং নিজনাথদেবং 
সীতাপতিং ব্রিনবহানামুনাভ্যযুধ্যৎ। 

জ্ঞাত্বা পরীক্ষিত উপাহরদরহহণং মাং 
পাদৌ প্রগৃহা মণিনাহমমুষ্য দাসী॥ 


১০ 


মিত্রবিদ্দোবাচ 


যো মাং স্বয়ংবর উপেত্য বিজিত্য ভূপান্‌ 
নিলো শ্বযুথগমিবাত্মবলিং দ্বিপারিঃ। 

ভাতৃংস্চ মেহপকুরুতঃ স্বপুরং শ্রিয়ৌক- 
স্তগান্ত্র মেহনুভবমঙ্ঘ্রাবনেজনত্বম্‌।। ১২ 


| একান্ত অভিলাষ এই যে, ডন্য-জন্মান্তর ধরে সমস্ত ধন. 
সম্পদ ও সৌন্দর্যের আধার তীর শ্রীসাদগন্মে আমি যেন 
নিতাযুক্ত থাকতে পারি ; সেবা করে যেতে পারি ॥ ৮ ॥ 
শ্রীসত্যভামা বললেন-- শ্রীট্রেপপদী ! আমার জনক 
| তার অনুজ্জ প্রসেনের মৃত্যুতে কাতর হয়ে পড়েছিলেন ; 
তিনি প্রসেনের হত্যার কল শ্রীভগবানের উপর লেপন 
করেছিলেন। সেই কল, থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য 
| শ্রীভগবান বক্ষরাজ জান্ববানের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে 
সেই সামন্তকমণি তার কাছে থেকে নিয়ে আমার পিতাকে 
| দিয়েছিলেন। আমার পিতা শ্রীভগবানের উপর মিথ্যা 
কলঙ্ক লেপন হেতু ভীত হয়ে পড়েছিলেন। যদিও তিনি 
আমার বিবাহ অনান্ স্থির করে ফেলেছিলেন তবু ও তিনি 
সামন্তকমণির সঙ্গে আমাকেও শ্রীভগবানের গাদপান্ধে 
অর্পণ করে দিয়েছিলেন। ৯ ॥ 
্রীজান্ববতী বললেন- শ্রীছরপন্ী ! আমার জনক 
খক্ষরাজ জান্ববান জানতেন ন! যে আমার স্থারী ভগবান 
সীতাপতি স্বয়ং । তাই তিনি তার সঙ্গে সাতাশ দিন পর্যন্ত 
| যুদ্ধ করে গেলেন। কিন্তু পরীক্ষান্ডে যখন তিনি জানতে 
পারলেন যে তিনি ভগবান শ্রীরামহ, তখন তিনি তার 
শীপাদপন্ম ধারণ করে সামন্তকমণির সঙ্গে উপহারন্নরাপ 
| আমাকে অর্পণ করেছিলেন। জানি তার জন্মজযাপ্তরেরই 
দাসী হয়ে থাকতে চাই।। ১০ ॥ 
|| শ্রীকালিন্দী বললেন হে দ্রৌপদী ! সখন ভগবান 
জানতে পারলেন যে জানি তাল শ্রীপাদপঞ্জের স্পর্শ 
লাভের আশায় তপস্যা করছি তখন তিনি তার সখ 
অর্জুনের সঙ্গে যমুনা তে এলেন আৰ আমাকে গ্রহণ 
করলেন! আমি তার গৃহ সম্মান দাসী ॥ ১১ ॥ 
| শ্ৰীমিত্রবিন্দা বললেন- শ্রীতৌপদি ! আমার সয়ংবর 
সভা বসেছিল! শ্রীভুগবান সেইখানে পদাৰ্পণ করে সমস্ত 
| রাজাদের পরাজিত করেছিলেন। সিংহ যেমন সারমেয় 
দলের মধ্যে নিজের ভাগ নিয়ে যায় তেমনভারেক্ট তিনি 
আমাকে সমৃদ্ধি ও সৌভাগাসম্পন্ন দ্বারকাপুরীতে নিয়ে 
| গিয়েছিলেন। আমার ভ্রাতাগণ আমাকে শ্রীভগবানের 
কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে আমার ক্ষতিসাধন করবার 
| চেরা করেছিল। তিনি তাদেরও উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। 
আমি কামলা করি যেন আমি ভগ্মাজগলান্তর তার 
পাদপ্রচক্ষালন করবার অধিকার পাই৷ ৯২ ॥ 


দশম দগ্ধ (ত্রশিতিতম তায়) 
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লা ক হ যথা শিশবোহজতোকান্‌॥ ১৩ 


য ইথং বীর্শুক্লাং মাং দাসীভিশ্চতুরঙ্গিণীমূ। 
পথি নিৰ্জিত্য রাজন্যান্‌ নিন্যে তদদাসামন্তু মে॥ ১৪ 


জদ্বোবাচ 


পিতা মে মাতৃলেমায় স্বয়মাহ্‌য় দত্তবান্‌। 
কষে কৃষ্ণায় তচ্চিত্তামক্ষৌহিণ্যা সখীজনৈঃ॥ ১৫ 


অসা মে গাদসংস্পর্শো ভবেজ্জন্মনি জন্নানি। 
কর্মভিভ্রামানাণায়া যেন তচ্ছেয় আয্মনঃ॥ ১৬ 


ং মুকুন্দে কিল পদ্হন্তরা 
বৃতঃ সুসংমৃশ্য বিহায় লোকপানু। ১৭ 


জ্ঞাত্বা মম মতং সাধিব পিতা দুহিতবৎসলঃ। 
বৃহৎসেন ইতি খ্যাতন্তত্রোপায়মটীকরৎ॥ ১৮ 


শিগ্রেম্ণা। 


| শ্রীসভা বললেন_ শ্রীহ্ৌপদী ! আমার জনক 
| আমার স্বয়ংবর সভায় সমাগত নৃপতিদের বল ও 
বিক্রম পরীক্ষানিমিত্ত অতি বলবান ও পরাক্রমশালী তিন 
শৃ্গযুক্ত সাতটি বৃষ ছেড়ে রেখেছিলেন। সেই বৃষগণ 
সমাগত বীরদের অহংকার ধূলিসাৎ করেছিল। 
শ্রীভগবান ত্রীড়াচ্ছলে তাদের ধরে তাদের নাসিকায় 
রচ্ছ্কাপন করে বলশীতৃত করে ফেলেছিলেন। দেখে 
মনে হচ্ছিল যেন বালক অনায়াসে ছাগশিশু বন্ধন 
বদদল॥ ১৩ ॥ 

এইভাবে বল ও পরাক্রম প্রদর্শন করে প্রীভগবান 
আমাকে লাভ করেছিলেন। অতঃপর তিনি চতুরঙ্গ সেনা 
ও দাসীদের সঙ্গে আমাকে ধারকায় নিয়ে এলেন। পথে 
কিছু ক্ষত্রিয়গণ তাকে বাধা দিতে গিয়েছিল ; তাদেরও 
তিনি পরাজিত করেছিলেন। আনার এই অভিলাষ, যেন 
আমি তাকে নিরবধি সেবা করবার অধিকার লাভ 
করি। ১৪ ॥ 

শ্রী্রা বললেন-_ শ্রীহৌপণী ! শ্রীভগবান আমার 
মাতুল পুত্র। তার শ্রীচরণে আমার অনুরাগ হয়েছিল। ধখন 
আমার পিতা এ কথা জানতে পারলেন, তিনি তখন 
শ্রীভগবানকে আসগর করে অক্ষৌহিণী সেনা ও প্রচুর 
সংখ্যক দাসীসহিত আমাকে তার শ্রীচরণে সম্প্রদান 
করেছিলেন ॥ ১৫ ॥ 

কর্মানুসারে আমার যেখানেই জন্মগ্রহণ করতে হবে 
সেইখানে যেন আমার তীর শ্রীপাদপগ্সের সংস্পর্শ লাভ 
হতেই থাকে। এতেই আমার পরম কলাপ নিহিত বলে 
আমি মলে করি।। ১৬ ॥ 

শ্রীলক্ষ্মণা বললেন-- হে রানি ছ্রৌপদী ! দেবর্ষি 
নারদ-কর্ৃক কীর্তিত শ্রীভগবানের অবতার গ্রহণের কথা 
ও লীলাসকল শ্রবণ করে ও এইট মনে করে যে, স্বয়ং 
শ্রীলক্ষমী সমস্ত লোকপালদের তাগ করে শ্রীভগবানকেই 
বরণ করেছিলেন, আমার চিন্ত ভগবানের শ্রীপাদপন্স 
সমৰ্পিত হয়েছিল। ১৭ ॥ 

হে সাধ্বী ! আমার জনক বৃহংসেন আমাকে খুব 
ভালোবাসতেন। যখন তিনি আমার অভিপ্রায় জানলেন 
তথন তিনি আনার ইচ্ছাগূর্তির জন্য এক উপায় স্থির 
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শ্ৰীমন্তাগবত 


যথা স্থয়ংবরে রাজ্তি মংসাঃ পার্থেন্সয়া কৃতঃ। 
অয়ং তু বহিরাচ্ছন্নো দৃশ্যতে স জলে পরম্‌॥ ১৯ 


শ্রুত্বৈতৎ সর্বতো ভূপা আযযুৰ্মংপিতুঃ পূরম্‌। 
সৰ্বাস্্রশস্তরতত্বজ্াঃ সোপাধ্যায়াঃ সহস্রশঃ॥ ২০ 


পিত্রা সম্পৃজিতাঃ সৰ্বে যথাবীর্ঘং যথাবয়ঃ। 
আদদুঃ সশরং চাপং বেন্ধুং পর্যাদি মন্ধিয়ঃ ॥ ২১ 


আদায় ব্যসৃজন্‌ কেচিৎ, সজ্যং কর্ডৃমনীশ্বরাঃ। 
আকোটি জাং সমুৎকৃষ্য পেতুরেকেহমুনা হতাঃ॥ ২২ 


সজাং কৃত্বা পরে বীরা মাগধান্বষ্টচেদিপাঃ। 
ভীমো দুর্যোধনঃ কর্ণো নাবিন্দস্তদৰহ্থিতিম্‌ ॥ ২৩ 


মংস্যাভাসং জলে বীক্ষা জ্ঞাত্বা চ তদবহ্ছিতিম্‌। 
পারো যন্তোহসৃজদ্‌ বাণং নাচ্ছিনৎ পম্পৃশে পরমূ।। ২৪ 


রাজনোমু নিবৃত্তেমু ভগ্নমানেমু মানিযু। 
ভগবান্‌ ধনুরাদায় সজ্যং কৃত্বাথ লীলয়া॥ ২৫ 


তম্মিন্‌ সন্ধায় বিশিখং মংসাংবীক্ষাসকৃজ্জলে। 
ছিত্বেযুণাপাতয়ত্তং সূর্যে চাভিজিতি হিতে ৷ ২৬ 


করেছিলেন॥ ১৮ ॥ 

হে মহারানি দ্রৌপদী ! যেমন পাগুবীর অর্জনকে 
লাভ করবার জনা আপনার পিতা স্বয়ং বরে নৎপা নির্মাণ 
পিতাও করেছিলেন। এই লক্ষাভেদে একটু বৈশিষ্ট 
ছিল_নতসা বাইরে থেকে আবৃত রাখা হয়েছিল আর 
কেবল জলেই তার প্রতিবি্ব দেখা যাচ্ছিল॥ ১৯ ॥ 

স্ব়ংবরের সংবাদ পেয়েই নৃপতিগণের আগমন 
শুরু হয়ে গেল। চতুর্দিক থেকে অন্তর প্রয়োগে সুনিপুণ 
নৃপতিগণ তাদের গুরুদেবের সহিত আমার পিড়দেবের 
রাজধানীতে এসেছিলেন ॥ ২০ ॥ 

আমার পিতৃদেব সমবেত নুপতিদের পরাক্রম ও 
অনন্থা বিচার করে উত্তমরাপে অভার্থনা ও সমাদর 
করেছিলেন। নৃগত্রিগণ আমাকে লাভ করবার জন্য 
স্বয়ংবর সভাতে রাখা ধনুক ও বাণ তোলবার জন্য 
এগিয়ে গেলেন॥ ২১ ॥ 

অনেকে জারোপণেই সমর্থ হননি। আবার কেউ 
কেউ জ্যা এক প্রান্তে বেধে অনা প্রান্তে বাধতে সক্ষম না 
হয়ে ধনুকের আঘাতে আহত হয়েছিলেন। ২২ ॥ 

হে মহারানি ! জরাসন্ধ, অন্ষ্টরাজ, শিশুপাল, 
, দুৰ্যোধন ও কর্ণাদি অহাবীরগণ জ্যারোপণ 
করেও মংসোর সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করতে সক্ষম 
হননি॥ ২৩ ॥ 

পাণ্ডব মহাবীর অর্জুন জলে সেই মৎসোর প্রতিনিশ্ন 
দেখে মৎসোর সঠিক অবস্থান বুঝতে পেরেছিলেন আর 
সাবধানে শর নিক্ষেপও করেছিলেন। শর লক্ষনভেদ না 
করে সংস্যকে স্পর্শমাত্র করেছিল॥ ২৪ ॥ 

এইভাবে মদমস্ত মহাবীরদের দর্গ চূর্ণ হয়েছিল। 
অধিকাংশ ব্যক্তিই আমাকে লাভ করবার লালসা ও 
লক্ষাভেদের প্রচেষ্টা ত্যাগ করেছিলেন। তখন শ্রীভগবান 
ক্রীড়াচ্ছলে ধনুক উত্তোলন করে তাতে অনায়াসে 
জ্যারোগণ করেছিলেন। অতঃপর জ্যার উপর শর জ্ঞাপন 
করে জলে কেবল একবার মাত্র মৎস্যের প্রতবস্থপ্রতাঙ্ষ 
করে লক্ষ্যভেদ করে মৎস্যকে ভূমিতে পতিত 
করেছিলেন। তখন ছিল দ্বিপ্রহরের স্বার্থ সাধক অভিজিৎ 
কল॥ ২৫-২৬ ॥ 


ভীমসেন, 


দশম দ্ধ (জ্রশিতিতম অধ্যায়) 
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রাজো নিরীক্্য পরিতঃ শনকৈর্মুরারে- 
রংসেংনুরক্তহৃদয়া নিদধে স্বমালাম্‌ ৷ ২৯ 


তাবন্মুদ্গপটহাঃ শঙ্বাভের্যানকাদয়€। 
নিনেদুর্নটনতক্যো ননৃতুর্গায়কা জণ্ডঃ॥ ৩০ 


এবং বৃতে ভগবতি ময়েশে-: নৃপযৃথপাঃ। 
ন সেহিরে যাজসেনি স্পর্থন্তো হৃচ্যাতুরাঃ॥ ৩৯ 


মাং তাবদ্‌ রথমারোপা হয়রত্রচতুষ্টয়ম্‌। 
শাঙ্গমুদ্যম্য সমন্ধন্তন্থাবাজো চতু্ভুজঃ॥ ৩২ 


দারুকশ্চোদয়ামাস কাঞ্চনোপঙ্করং রথম্‌। 
মিষতাং ভূডুজাং রাজ্জি মৃগাণাং মৃগরাড়িব॥ ৩৩ 


তেংঘ্তসজ্ঞন্ত রাজন্যা নিষেদ্ধং “ পথি কেচন। 
ংযত্তা উদ্বৃতেঘাসা গ্রামসিংহা যথা হরিম্‌। ৩৪ 


এরিরলঃ।  “ময়েদে।  'গরিয়েন্ধু। 


পৃথিবীতে তখন তুমুল জয়ধ্বনি শোনা যেতে 
জাগল ভার স্বর্গে দুন্দুভিসকল বাজতে শুরু করন। 
আনপ্দবিত্বল দেৱতাগণ পুষ্পবষ্টি করতে লাগলেন।॥ ২৭॥ 

হে মহারানি ! তখনই আমি স্বয়ংবর সভায় প্রবেশ 
করেছিলাম। আমার পদদ্বয়ের নৃপুরে সুমধুর শব্দ হচ্ছিলা। 
আমার অঙ্গে ছিল নবীন কৌমেয় বস্তু আগ কর্মনীতে ছিল 
পৃষ্পমালোর সজ্জা ২ বদন সলজ্জ শ্মিত হাসযুক্। 
আমার হন্তে ধারণ করা রক্লদালা সুবর্ণমণ্ডিত থাকায় তা 
অতি উজ্জল ছিল। মহারানি ! তগন আমার মুখমণ্ডল 
কুগ্ধিত অলক্দাম শোভিত ছিল ; কপোলে ছিল 
কগুলযুগলের কান্তির উদ্ভাসন। আনি চন্দ্রকিরণসম 
সুশীতন হাসা আর কটাক্ষপাতযুক্ত মুশনগ্ুল উত্তোলন 
করে চতুর্দিকে উপবিষ্ট নৃপতিদের একবার দে 
সন্তৰ্পণে নিজ বরমাল্য শ্রীভগবানের কণ্ঠে পরিয়ে 
দিয়েছিলান। আমার হৃদয়ে হ্রীভগবানের প্রতি অনুরক্ির 
কথা তো আগেই বলেছি ॥ ২৮-২৯ ॥ 

বরনালা দানের সঙ্গে সঙ্গেই মু, পাবোয়াজ, 


| শঙ্খ” ঢোল, কাড়ানাকাড়া আদি বাদানৃদ্দ বাজতে 


শুরু করেছিল। লট € লর্তকীসকল নৃত্য করতে 
শুরু করেছিলেন আর গায়কগণ গান আর করে 
দিয়েছিলেন॥ ৩০. ॥ 

শ্রীদ্রোপদী ! আমার শ্রীভ্গবানকে বরমালা দান 
ও বরণ করে নেওয়া, উপবিষ্ট কাদাতুর নৃপতিদের 
পক্ষে সহা করা কঠিন হল। ভারা “ক্রোধাপ্মিত হয়ে 


ততক্ষণে চতু্ুজ 
অশ্যুক্ত রথে আমাকে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি য় বর্ম 
পরিধান করে হন্তে শার্দখনুক তুলে যুচ্ছের উদ্দেশো উঠে 
ছাড়িযেছিলেন॥ ৩২.॥ 

মহারানি ! কিন্তু দারুক নূপতিদের অগ্রাহ্য করে 
সেই সুবর্ণনয় সামগ্রীতে পরিপূর্ণ রথকে দ্বারকা 
অভিমুখে চালনা করলেন। এ যেন সিংহের মৃগদের 
অগ্রাহা করে তাদের নধ্যে থেকে নিজের শিকার তুলে 
নিয়ে যাওয়া। ৩৩ ॥ 

যুদ্ধের নিমিত্ত কিছু নৃপতিগণকে ধনুক তুলে 
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তে শার্গচ্যুতবাণৌঘৈঃ কৃত্তবাৃঙ্মিকন্ধরাঃ। 
নিপেতুঃ প্রধনে কেচিদেকে অন্তাজা দুদবুঃ॥ ৩৫ 


ততঃ পুরীং যদুপতিরতালঙ্কৃতাং 
রবিচ্ছদধবজপটচিত্রতোরণাম্‌ 


কুশহুলীং দিবি তুবি চাভিসংস্তৃতাং"”’ 
সমাবিশত্তরণিরিব স্বকেতনমূ॥ ৩৬ 


পিতা মে পূজয়ামাস সহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান্‌। 
মহার্হবাসোহলঙ্কারৈঃ শয্াসনপরিজ্ছদৈঃ॥ ৩৭ 


দাসীভিঃ সর্বসম্পত্তির্ভটেভরথবাজিভিঃ/)। 
আয়ুধানি মহার্থাণি দদৌ পূর্ণসা ভক্তিতঃ॥ ৩৮ 


আয়ারামস্য ভসোমা ৰয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ। 


সর্বসঙ্গনিবৃজাদ্ধা তপলা চ বড়ুবিম॥ ৩৯ 
মহিষ উচঃ 


ভৌমং নিহত্য সগণং যুধি তেন রুদ্ধা 
জ্ঞাত্বাথ নঃ ক্ষিতিজয়ে জিতরাজকন্যাঃ। 

নিমুচ্চ সংসৃতিৰিমোক্ষমনুন্মরন্তীঃ 
পাদান্থুজং পরিণিনায় যা” আপ্তকামঃ॥| ৪০ 

'*)৪ঁটেৰ্দিরদবাজিতিঃ । 


৬ সস্মতাহ। 


আমাদের পশ্াদ্ধাবন করতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু হে 
মহারানি ! তা সারমেয়র সিংহকে বাধা দান করবার 

হাসাকর ছিল। ৩৪ ॥ 

শারসধনুক নিক্ষিপ্ত শবে কেউ ছিন্ন ৰাহু, কেউ ছিন 
পদ আর কেউ ছিন্ন নন্তক হয়ে গেল। যুদ্ধডুমিতে তখন 
বন বাক্তি শেষ-শখ্যায় শায়িত। অনাজনেরা পলায়ন করে 
প্রাণ্রক্ষায় বাস্ত হল॥ ৩৫ ॥ 

তদনন্তর যদুবংশ্েষঠশ্রীতগবান সূর্যের মতন নিজ 
নিবাসস্থান সবগনর্ভাবন্দিত দ্বারকা নগরে প্রবেশ করলেন। 
সেই দিন দ্বারকা বিশেষভাবে সুসজ্জিত ছিল। ধ্বজ 
পতাকা ও তোরণ সংখ্যায় এত বেশি ছিল যে সূর্ালোক 
ধরণি স্পর্শ করতে অক্ষম মনে হচ্ছিল ৩৬ ॥ 

আমার অভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় আমার পিতা পরম 
আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি তার সুদ, আত্মীয়, জাতি 
ও বন্ধুবান্ধবদের মূলাবান বস্তু, অলংকার, শয্যা, আসন 
ও অন্যান্য বন্তসকল প্রদান করে তাদের সম্মানিত 
করেছিলেন ৬৭ ॥ 

শ্রীভগবান তো স্বয়ৎসম্পূর্ণ। তবুও আমার পিতা 
অতি প্রেম সহকারে তাকে বহু দালী, সম্পদ, সৈনিক, 
| গজ, রথ, অশ্ব এবং বু মুলাবান অন্্শস্তরাদি যৌতুক- 
বাপ প্রদান করেছিলেন ॥ ৩৮ ॥ 

হে মহারানি ! পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই আমি সকল 
৷ আসক্তি ত্যাগ করে কোনো কঠিন তপদ্যা করেছিলাম : 
না হলে কেমন করে ইহজস্মে গ্রীভগবানের বার্থ গৃহদাসী 
হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়! ৩৯ ॥ 

যোড়শ সহস্র পতীদের হয়ে গ্রীরোহিনী বললেন 
_ ভৌদাসুর দিশিজয়কালে বহু রাজাদের পরাজিত করে 
তাদের কন্যাসকল (আমাদের) নিজ মহলে অবরুদ্ধ করে 
রেখেছিল। শ্রীভগবান এই কথা জানতে পেরে যুদ্ধে 
ভৌমাসুরকে ও তার সৈনাবাহিনীকে সংহার করেছিলেন 
আর স্থয়ং পূর্ণকাম হওয়া সত্বেও আমাদের সেই স্থান 
থেকে উদ্ধার করেছিলেন আর পাণিগ্রহণ করে নিজ দাসী 
করে নিয়েছিলেন। হে মহারানি ! আমরা অবরুদ্ধ 
থাকবার সময়ে জল্মমৃত্যারুপ এই সংসার থেকে 
মুক্তি প্রদানকারী তীর শ্রীপাদপন্ের চিন্তায় নিত্যযুক্ত 
থাকতাম॥ ৪০ ॥ 


*দাপ্তকামঃ। 


দশম বদ্ধ (চতুরশিতিতম অধায়। 
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ন বয়ং সাধিব সাশরাজাং স্বারাজ্যং ভৌজামপ্যুত। 


হে সাধনী শ্রীয্ৌপদী ! আবরা সাশ্রাজা, ইন্দ্রপদ 


বৈরঙ্যাং পারমেষ্ঠাং চ আনন্তাং বাহরেঃ পদম্‌ ॥ ৪১ | অথবা এই দুইয়ের ভোগ, অণিমাদি এরম, রর্মপদ, 


কাময়ামহ এতসা শ্রীমৎপাদরজঃ শ্লিয়ঃ। 
কুচকুন্ধুমগঞন্ধাঢ্যং মর্বনা বোচুং গদাভৃতঃ ৷ ৪২ 


ব্রজনত্িয়ো যদ্‌ বাঞ্ছপ্তি পুলিন্দান্বণৰীরুধঃ। 


ঘোক্ষ অথবা সালোকা, সারূপা আদি মুক্তিসকল কিছুই 
কামনা করি না। আমাদের একমাত্র কাননা যে 
হীলক্মীদেবীর বক্ষ£স্ছলের কুমকুমগন্ধ যুক্ত নিজ প্রিয়তম 
প্রভুর সুকোমল পাদপন্সের শ্রীরজ যেন আমরা মন্তকে 
নিত ধারণ করতে পারি॥ ৪১-৪২ ॥ 

পরম উদার শ্রীভগবানের যে শ্রীগাদপদ্ধোর স্পর্শ 
তার গ্োচারণকালে গোপ, গোপী, বরজজবাসী রমনীগণ ও. 
তৃণলতাসকল কামনা করত, আমরাও তাই কামনা 


গাবস্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহায়নঃ॥ ৪৩ ৷ করি॥ ৪৩ ॥ 


ইতি শ্রীমন্তাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশ্মনব্মে উততরা্ধে»। ভরশীতিতমোহগযায়ঃ || ৮৩ ॥ 


্রগশমহার্ধি বেদব্াস প্রণীত পারমহতগী সংহিতা শ্রীমতাগবতমহাপুরাগের 
দশম (সউত্তরার্য) ইদ্োর ভ্রাশিতিতন অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥ 


অথ চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ 
চতুরশিতিতম অধ্যায় 
শ্রীবসূদেবের যজ্ঞোৎসব 


শ্ৰীগুক উবাচ 
শ্রত্বা পৃথা সুৰলপুত্ৰাথ যাজসেনী 
মাধবাথ ক্ষিতিপপত্ন্ম উত স্বগোপ্যঃ। 
কৃষ্ণেইখিলাত্মনি হরৌ প্রণয়ানুবন্ধং 
সর্বা  বিসিম্মুরলমশ্রুকলাকুলাক্ষাঃ ৷ ১ 


ইতি সন্ভাষমাণাসু- সত্ীভিঃ স্লীযু নৃর্ভি্যু। 
আযযুর্মূনয়ন্তত্র কৃষ্ণরামদিদৃক্ষয়া। ২ 


দ্বৈপায়নো নারদশ্চ চাবনো দেবলোহসিতঃ। 
বিশ্বামিত্রঃ শতানন্দো ভরদ্বাজোহথ গৌতমঃ॥ ৩ 


"প্রাচীন বইতে "উন্তরা্ধে" এই অংশটি নেই। 


শ্রীশুকদের বললেন--হে পরীক্ষিং ! সরবাক্মা 
ভক্তর্রেশহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার প্ীদের 
গভীর প্রেমের কথা শ্রবণ করে কুন, পান্ধারী, দ্রৌপদী, 
সুভদ্রা এবং অপরাপর রাজ্জমতি্ীগণণ এবং শ্রীভগবানের 
প্রিয়তন গোপীগণও অবাক হয়ে গেলেন। তার 
অলৌকিক প্রেম তাদের মুগ্ধ করল ; তারা বিস্ময় 
প্রকাশ করলেন। সকলেরই নয়নে তখন প্রেমাশ্রু ভরে 
গেল ৯॥ 

পুরুষ ও রমলীগণ পৃথকভাবে কথোপকথনে বাস্তু 


ছিলেন। তখনই ভগবান শ্রীকৃষ ও শ্রীবলরানকে দর্শন 
করবার নিমিত্ত বহু মুনি-খবিদের আগমন হল।॥ ২. ॥ 


শিডিঃ। 
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রামঃ সশিষ্যো ভগবান্‌ বসিষ্ঠো গালবো তৃগুঃ। 


ব্যাস, দেবর্ষি নারদ, চাবন, দেবল, অসিত, বিশ্বামিত্র, 


পুলন্তাঃ কশ্যপোহত্রিশচ মার্কণ্ডেয়ো বৃহস্পতিঃ॥। 8 শতানদ, ভরদ্বাজ, গৌতম, শিষাগণসহ ভগবান 


দ্বিতস্ত্রিতশ্চৈকতশ্চ ব্ৰহ্মপুতান্তথাঙ্গিরাঃ। 
অগন্তযো যাজ্ঞবন্ধাশ্ট বামদেবাদয়োহপরে ৷ 


তান্‌ দৃষ্টা সহসোথায় প্রাগাসীনা নৃপাদয়ঃ। 
পাগুবাঃ কৃষ্ণরামৌ চ প্রণেমুবিশ্ববন্দিতান্‌ 


তানানচর্যথা সর্বে সহরামোহচুতোহ্চয়ৎ। 
স্বাগতাসনপাদ্যার্থামাল্যযূপানুলেপনৈঃ ॥ 


উৰাচ সুখমাসীনান্‌ ভগবান্‌ ধৰ্মগুপ্তনুঃ। 
সদসন্তস্য মহতো যতবাচোহনুশ্থতঃ ॥ 


শ্রীভগবানুবাচ 


অহো বয়ং জন্মভূতো লক্বং কাংন্নোন তৎফলম্‌। 
দেবানামপি দুক্প্রাপং বদ্‌ যোগেশ্বরদর্শনম্॥ 


কিং স্বল্পতপসাং নৃণাম্ায়াং দেবচক্ষুষাম্‌। 
দৰ্শনন্্প্শনপ্রশুপ্রস্থপাদার্চনাদিকম্‌ 


ন হাম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ। 


তে পুনন্তারুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥ ১১ । 
| প্রস্তর নির্মিত প্রতিনানত্রই দেবতা নয়। বস্তুত সাধু- 
মহাস্াগণই যথার্থ তীর্থ ও দেবতা। অন্যান্য তীৰ্থসমূহে 
পবিত্রতা অর্জন হেতু দীর্ঘকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে 
[থাকতে হয় কিন্তু সাধু-মহাত্মাদের দর্শন লাভেই সেই 
পবিত্ৰতা অর্জিত হয়।॥ ১১ ॥ 


নাগ্নির্ন সূর্যো ন চ চন্ত্রতারকা 
ন ভূর্জলং খং শ্বসনোহথ বা্মনঃ। 
উপাসিতা ভেদকৃতো হরন্তাঘং 


a 


৯ 


১০ 


পরশুরাদ, বশিষ্ট, গালব, কত, পুন্তা, কশ্যপ, অতি, 
মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, দ্বিত, ব্রিত, একত, সনক, 
সনন্দন, 
যাজ্ঞবঞ্ধা ও বামদেব আদি। ৩-৫ ॥ 


সনাতন, সনৎকুমার, অঙ্গিরা, অগন্তা, 


মুনি-ধিদের আগমন প্রতাক্ষ করে উপবিষ্ট 


নুপতিসকল, যুধিষ্টিরাদি গাণ্ডবগণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
ও শ্রীবলরাম সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাড়ালেন ; বিশ্ববন্দিত 
মুনি-ধষিদের শ্রীপাদগন্ধে তাদের প্রণাম নিবেদিত 
হল। ১ ॥ 


অতঃপর স্বাগত আসন, পাদা, অর্ঘ্য, পুষ্পমাল্য, 


ধৃপ ও চন্দন অনুলেপন দ্বারা নৃপতিগণ ও শ্রীবলরামের 
সঙ্গে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল মুনি-খষিদের 
বিধিপূৰ্বক পৃজ্াৰ্চনা করলেন।॥ ৭ ॥ 


যখন সমাগত নুলি-খমিগণ সুখে উপবেশন 


করলেন তধন ধর্মরক্ষকবাপে অবতীর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
তাদের উদ্দেশে বলতে লাগলেন। সেই বিশাল সভা তখন 
নীরব হয়ে তার কথা শুনতে লাগল ॥ ৮ ॥ 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন__ আমরা ধন্য! আমাদের 


ভ্ীবন সার্থক ! জীবনের পূর্ণফল আজ আমরা লাভ 
করলাম ; কারণ যে যোগেশ্বরদর্শন দেবদুর্লড, তাদেরই 
আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। ৯ ॥ 


যাদের তপস্যা অল্প আর যারা নিষ্ত ইষ্টদেবতাকে 


সমন্ত জীবের মধো প্রতাক্ষ না করে কেবল বিগ্রহের 
মধোই তা সীমিত রাখে, তাদের পক্ষে আপনাদের দর্শন, 
স্পর্শ, কুশল প্রশ্ন, প্রণাম ও চরণার্চনের সুযোগ পাওয়া 
কি কখনো সম্ভব ? ১০ ॥ 


কেবল জলময় ত্রীর্থদকলই তীর্থ হয় না, মৃত্তিকা ও 


বিপশ্চিতো ঘস্তি মুহূ্ঠসেবয়া॥। ১২ অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, তারকা, পৃথিবী, জল, আকাশ, 


(এযোন্বগ। 


দশম ্্ধ (চতুরশিতিতম অধ্যায়) রর 
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যন্যাত্মবুদ্ধি। কুণপে ভ্রিধাতুকে 
স্বধীঃ কলত্রাদিযু ভৌম ইজ্যযীঃ। 
যন্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি- 
ড্জনেধভিজ্ঞেযু স এব গোখর$॥ ১৩ 


শ্রীশ্ুক উবাচ 


নিশম্যেখং ভগৰতঃ কৃষস্যাকুষ্ঠমেধসঃ। 
বচো দুরন্বয়ং বিপ্রান্তষ্ীমাসন্‌ ভ্রমন্ধিয়ঃ।। ১৪ 


চিরং বিমৃশ্য মুনয় ঈশ্বরসোশিতব্যতাম্‌। 
জনসংগ্রহ ইত্যুচুঃ সমায়ন্তস্তং ১ জগদ্গুরুম্।। ১৫ 


অহো বিভুয্শ্চরিতং বিড়ন্বনম্॥ ১৭ 


বায়ু, বাকা ও মনের আধিষ্াত্রী দেবতাগণকে উপাসনা 
করেও পাপের সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না ; বস্তুত তাদের 
উপাসনার ফলে ভে-বুদ্ধির নাশ হয় না বরং তা আরও 
বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অতি অগ্লকালের জন্যও জী 
মহাপুরুষদের সেবায় মুক্ত থাকলে সমস্ত পাপ-তাপের 
নিবৃত্তি হয়ে যায় কারণ তালা তো ভেদবুদ্ধির বিনাশক 
হয়ে থাকেন॥ ১২ ॥ 

হে মহাস্্া সভাসদগণ ! যে বান্তি বাযু-পিন্ত- 
কফ এই ত্রিধাতু-নির্নিত শনতুল্য দে্গতে আত্মবুদ্ধি, 
স্্ীপূত্র আদিতে আত্মীয় বুদ্ধি এবং মৃত্তিকা, প্রস্তর, কাষ্ট 
আদি বিকারসমৃহতে ইষ্টবুদ্ধি রাখে আর কেবল জলকেই 
তীর্ণ জ্ঞান করে আর আলী মহাপুরুখদের অস্বীকার করে, 
সে মানৱ হয়েও পশুদের মধ্যেও অধম প্রাগীরূপে তুলা 
হয়ে থাকে॥ ১৩ ॥ 

শ্রীশুকদের বললেন হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ সুয়ং অখণ্ড জ্ঞানসম্পয়। তার এই গৃঢ় তত্তুকথা 
্ প্রকৃত অর্থ 
অনুধাবন নিনিন্ধ তারা বিচারে নি ১৪ ॥ 

তারা বছচ্ষণ বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হলেন যে, শ্রীভগবান স্বয়ং সর্বেশ্বর হয়েও এইরূপ 
সাধারণ কর্মধীন জীবসম আচরণ তা কেবল 
লোবশিক্ষা নিষিস্তহ। অতঃপর এইরূণ ল্লান করে 
ভারা স্মিতহাস্যে জগদ্শ্রু ভগবান শ্রীকঃকে 
বললেন॥ ১৫ ॥ 

মুনিগণ বললেন-ভগবন্‌ ! আপনার মায়া 
প্রজাপতিগণের অদ্ীশ্বর মরীচি আদি আর এখানকার শ্রেষ্ট 
তত্তল্দের মোহিত করে রেখেছে। আপনিই স্য়ং ঈশ্বর । 
তবুও তা গোপন রাখবার নিমিত্ত নিজে ভীবসন আচরণ 
করেন ও নরসম কার্য সম্পাদন করেন। বস্তুত আপনার 
নীলা অতি বিচিত্র ও পরম আশ্চর্য্জনক।॥ ১৬ ॥ 

এক অখণুসন্তাসস্পগ্ন পৃথিবী বৃক্ষ, প্রন্তর, ঘট 
প্রভৃতি নিজ প্রকৃতিসকল দ্বারা বিভিন্ন নাম ও রূপ গ্রহণ 
করে থাকে। আপনিও সেইরকম অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্তা 
হয়েও বহরূপ ধারণ করে থাকেন আর জগতের সৃষ্টি, 
পালন ও সংহার কার্য করে থাকেন ; এসকল কর্ম করেও 


পর 


1664 শ্ৰীমন্তাগৰত 
অথাপি কালে স্বজনাভিগুপ্তয়ে আপনি তাতে লিপ্ত হন না। যিনি সজ্াতীয, বিজ্ঞাততীয ও 
বিভর্ষি সত্বং খলনিগ্রহায় চ। | স্বগত ডেদরহিত অনন্ত অখণ্ড সত্তা তার এই আচরণ 


স্বলীলয়া বেদপখং সনাতনং 
বরণশ্রমাত্থা পুরুষঃ পরো ভবান্‌॥ ১৮ 


ব্রহ্ম তে হৃদয়ং শুরুং তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ। 
যত্রোপলন্ধং সদ্‌ ব্যক্তমব্যক্তং চ ততঃ পরম্॥ ১৯ 


ভম্মাদ্‌ ব্রহ্মকুলং ব্রদ্মন্‌ শান্্রযোনেন্তরমাত্রনঃ। 
সভাজয়সি সন্ধাম”। তদ্বরলগণাগ্রণীর্ভবান্॥ ২০ 


অদা নো জন়সাফলাং বিদায়ান্তপসো দৃশঃ। 
ত্বয়া সঙ্গমা সদ্গত্যা যদন্তঃ গ্রেয়সাং পরঃ ॥ ২১ 


নমন্তন্মৈ ভগবতে কৃষ্ায়াকুণ্ঠমেধসে। 
স্বযোগমায়য়াচ্ছমমহিয়ে পরমাত্বনে॥ ২২ 


ন যং বিদন্তযমী ভুপা একারামাশ্চ বৃষ্মাঃ। 
মায়াজবনিকাচ্ছনমাত্মানং কালনীশ্বরমূ॥। ২৩ 


যথা শয়ানঃ পুরুষ আত্মানং গুধতত্দুকু। 
নামমাজেন্রিয়াভাতং ন বেদ রহিতং পরম্॥ ২৪ 
চি 


সরবাংগরসমা্াগ্র-। 


শীলা ছাড়া আর কী ? ধন্য আপনার লীলা! ১৭ ॥ 

ভগবন্‌ ! যদিও আপনি অপ্রাকৃত পরপ্রঙ্গ পরামাত্বা 
স্বয়ং, তবুও প্রয়োজন অনুসারে সাধ-ভক্তের রক্ষা ও 
দুষ্টদ্মন নিমিত্ত নিশুদ সত শ্রীবিগ্রহ ধায়ণ করে 
থাকেন আর লীলারূপে সনাতন বেদমার্গকে রক্ষা করে 
থাকেন ; কারণ সকল বর্ণ ও আশ্রম রূপে আপনি স্য়ংই 
তো বর্তমান রয়েছেন॥ ১৮ ॥ 

ভঙ্গবন্‌ ! বেদ আপনার বিশুদ্ধ হৃদয় : তপস্যা, 
স্থাধায়, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা তাতেই আপনার 
সাকার-নিরাকার রূপ এবং এই দুইয়ের অধিষ্ানস্থরূপ 
পরবন্ম পরমান্মার সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে ১৯ ॥ 

হে গরমপিতা ! ব্রাহ্মণহ বেদের আধারভূত 
আপনার স্বরূপ উপলন্ধির স্বান ; তাই আপনি স্বয়ং 
ব্রাহ্মণদের সম্মান প্রদান করে থাকেন। আপনি স্বয়ং 
সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণভ্তও॥২০৷ 

আপনি সর্ববিধ কল্যাণের উৎকর্ষ আর সাধুদের 
পরমগতি। আপনার দর্শন লাভ করে আজ আমাদের 
জন্ম, বিদ্যা, তপস্যা ও জ্ঞান সফল হয়ে গেল। আগনি 
স্বয়ংই তো গরম ফল ॥ ২৯ ॥ 

হেপ্রভু ! আপনি অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন। আপনি স্বয়ং 
সচ্চিদানন্দস্থরাপ পর্রন্ম পরমাত্মা। আপনি আপনার 
অচিন্তা শক্তি--যোগনায়া দ্বারা নিজ মহিমা গোপন করে 
বেখেছেন। আমরা আপনাকে প্রণাম করি ॥ ২২ ॥ 

এই সভাতে উপস্থিত নৃপতিগণ ও অন্যান্যদের 
কথা তো ছেড়েই দিলাম যে ষদুরংশীয়গণ আপনার সঙ্গে 
নিতা আহার-বিহার করে থাকেন ভীদের কাছেও 
আপনার স্বরূপ বস্তুত অজ্ঞাত : কারণ সর্বাত্বা, জগতের 
আদি কারণ ও সর্বনিয়স্তা আপনার সাপ মায়ার আবরণে 
নিত আবৃত থাকে) ২৩ ॥ 

স্বপন দর্শন কালে সবপ্রদৃষ্ট মিথ্যা বস্তুকেই সত্য বলে 
মনে হম এবং নাম ও ইন্দ্রিয় কাপে প্রতীয়নান নিজ স্বপুদৃষ্ট 
শরীরকেই বাস্তবিক শরীর বলে মনে হয়। তখন স্টা 
জানতেও পারে না যে তার স্বপ্রদষ্ট শরীর ছাড়াও এক 
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এবং ত্বা নামমাত্রেষু বিষয়েধিক্রিয়েহয়া। 


মায়য়া বিহ্ুমচিচিত্তো ন বেদ স্মৃত্যুপপ্নৰাৎ ৷ ২৫ 
| শব্ধাদি বিষয়সমূহে বিভ্ৰান্তচিন্ত হয়ে সকলকে 


ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং ধৃতরাষ্ট্রং যুধিষ্টিরম্‌। 
রাজর্যে স্বাশ্রমান্‌ গ্তং মুনয়ো দধিরে মনঃ॥ ২৭ 


তদ্‌ বীক্ষা তানুগব্রজা বসুদেবো মহাযশাঃ। 
শ্রণমা চোপসংগৃহ্য বভাষেদং সুযন্তরিতঃ॥৷ ২৮ 


বসুদেৰ উবাচ 


নমো ৰঃ সর্বদেবেভয খবয়ঃ শ্রোতুমর্হথ। 
কর্মণা কর্মনিহ্থারো যথা স্যারভ্তদুচাতাম্॥। ২৯ 


নারদ উবাচ 


নাতিচিত্রমিদং "। বিপ্রা বসুদেবো বুভুৎসয়া। 
কৃষ্ণং মন্তার্ভক: যন্নঃ পৃচ্ছতি শ্রেয় আত্মনঃ ॥ ৩০ 


সম়িকর্ষো হি মর্্যানামনাদরণকারণম্‌। 
গাঙ্গং হিত্বা যথান্যাপ্তন্তত্রত্যো যাতি শুদ্ধয়ে।৷ ৩১ 


খা মলাঃ। শানাপি চি.। 


| জাগ্রত শরীর বর্তমান ॥ ২৪ ॥ 


হে প্রভু ! একইভাবে জাগ্রত অবস্থায়ও ই্দিয়- 
সমুহের প্রবৃ্তিরূপ মায়াতে মোহিত হয়ে নাম, রূপ ও. 
নিমগ্ন দেখা 
যায়। বিল্ৰান্ত চিত্ত হেতু বিৰেকশক্তি আবৃত হয়ে যায় আর 
জীব জানতেও পারে না যে আপনি স্বয়ং জগ্রতরাপী এই 
সংসারের অভীত।॥ ২৫ ॥ 

হে প্রভ় ! সুমহান খ্রমি-মুনিগণ তাদের সুপরিপরু 
যোগসাধনা দ্বারা সমস্ত পাপরাশি বিনষ্টকারী গঙ্গাজ্জলেরও 
আশ্রয় ছল আপনার সেই শ্রীপাছপল্থা হাদয়ে ধারণ করে 
থাকেন। সেই পাদপল্লের দর্শন লাভ করবার সৌভাগা 
আজ আমাদের হল। হে প্রভু ! আমরা আপনার যথার্থ 
ভক্ত ; আপনি আমাদের উপর কৃপা করুন ; কারণ 
আপনার উৎকৃষ্ট ভত্তিদ্বারা খাদের লিঙ্গশরীররূণী স্রীব- 
কোষ বিনষ্ট হয়, তারাই আপনার পরমপদ লাভ করে 
থাকেন ॥২৬॥ 

শ্রীশুকূদেব বললে, রাজর্ধি ! শ্রীভগবানের 
এইরূপ স্থৃতি করে ও শ্রীভগবান, রাজা ধৃতরাষট্র ও ধর্মরাজ 
যুধিষ্টিরের অনুমতি নিয়ে এইবার তারা নিজ নিপ্র আশ্রমে 
ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেলা॥ ২৯ ॥ 

পরম বশী শ্রীনসুদেব দেখলেন যে মুনি-খমিগণ 
ছথানত্যাগে উদাত হয়েছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের 
নিকটে গমন করলেন ৩ প্রণাম নিবেদন করলেন। 
অতঃপর তিনি তাদের চরণ ধারণ করে এক বিন 
নিবেদন রাখলেন ॥ ২৮ ॥ 

শ্রীবসুদের বললেন_হে খষিগণ ! আপনারা 
সর্বদেবস্থরূপ ! আমি আপনাদের প্রণাম করি। অনুগ্রহ 
করে আপনারা আমার কথা শুণুন। যে কর্মানষ্ঠান দ্বারা 


| মোক্ষের প্রতিবন্ধক কর্মসমূহের ক্ষয় হয় তার উপদেশ 


আমাকে আপনারা দিন॥ ২৯ ॥ 
শ্রীনারদ বললেন--খখিগণ ! গ্রীকৃণঃকে নিজ পুত্র 
জ্ঞানে শ্রীবসুদেব যে নিজ মঙ্গল কামনায় আমাদের নিকট 
প্রশ্ন করছেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।॥ ৩০ ॥ 
অতি নিকটে অবস্থান অনাদরের কারণ হয়ে থাকে। 
আমরা প্রায়শ দেখে থাকি যে গঙ্গাতীরবর্তী ব্যক্তি শুদ্ধি 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


যন্যানুতূতিঃ কালেন লয়োৎপত্যাদিনাস্য বৈ। 
স্বতোহনাম্মাচ্চ শুণতো ন কুতশ্চন রিষ্যতি। ৩২ 


ক্রেশকর্মপরিপাকগুণপ্রবাহৈ- | 
রব্যাহতানুভৰমীশ্বরমদ্বিতীয়ম্‌ । 
প্রাণাদিভিঃ স্ববিভবৈরুপগৃমন্যো 
মন্যেত সূর্ধমিব মেঘহিমোপরাগৈঃ।। ৩৩ 


তং 


অখোচুমুনয়ো রাজয়াভাষ্যানকদুন্দুভিম্‌। 
সর্বেষাং শ্ৃতাং রাজ্ঞাং তথৈবাচযুতরাময়োঃ॥ ৩৪ 


কর্মণা কর্মনির্হার এষ সাধু নিরূপিতঃ। 
যচ্ভুদ্ধয়া যজেদ্‌ বিষ্ণু সর্বযজেশ্বরং মখৈঃ॥। ৩৫ 


চিনতস্যোপশমোহয়ং বৈ কবিভিঃ শান্চ্ুষা। 
দর্শিতঃ সুগমো যোগো ধরমশচাত্মুদাবহঃ॥ ৩৬ 


অয়ং স্স্তায়নঃ পদ্থা দ্বিজাতেগৃহমেধিনঃ। 
যন্ছন্যাপ্তবিত্রেন' শুক্লেনেজ্যেত পূরুষঃ॥ ৩৭ 


বিতৈষণাং যজ্ঞদানৈগৃহৈ্দারসূতেষণাম্‌। 
আত্মলোকৈষণাং দেব কালেন বিসৃজেদ্‌ বুধঃ। 
গ্রামে তাক্তৈষণাঃ সৰ্বে যযু্ীরান্পোবনম্॥ ৩৮ | 


ঝণৈল্তিভিৰ্দিজো জাতো দেবষিপিতৃণাং প্রভো। 


যজ্ঞাধ্যয়নপুত্ৰৈস্তান্যনিন্তীৰ্য তাজন্‌ পতেৎ॥ ৩৯ 


(সচিন, 


খোজে অনা তীৰ্থে গন করছে! ৩১ ॥ 

কালের প্রভাবে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়ে 
থাকে, তা শ্রীকৃষ্ণের অনুভূতিকে স্পর্শগ করতে পারে 
না; কোনো নিমিত্ত, গুণ অথবা অন্য কোনো কারণে তা 
ক্ষীণগ হয় না।। ৩৯ ॥ 

তার জ্ঞানময় স্বরূপ অবিদ্যা, রাগ-দ্েষাদি ক্রেশ, 
পুণ্য ও পাপযুক্ত কর্ম, সুখ-দুঃখাদি কর্মফল ও সর্দি 
গুগসকলের দ্বারাও খণ্ডিত হয় না। তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয়, 
তিনি পরমান্া। যণ্ছন তিনি লিজ যোগনায়া দ্বারা নিজৰে 
ঢেকে ফেলেন তখন মূর্ঘগণ ভাবে তিনি আবরণ দ্বারা 
পরাভূত হয়েছেন_যেনন মেঘ, কুয়াশা অথবা গ্রহণ 
কালে যখন আমাদের চক্ষু সূর্য দেখতে সক্ষম হয় না তখন 
আমরা ধরে নিই যে সূর্যই যেন ঢাকা গড়েছে॥ ৩৩ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! অতঃপর খাষিগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, 
শ্রীবলরাম ও অনান্য নৃপতিদের সম্মুশেই শ্রীবসূদেবকে 
সম্বোধন করে বললেন ॥ ৩৪ ॥ 

হে শ্রীবসূদেব-_ কর্মের দ্বারা সকল কর্মবাসনা ও 
কর্মফলের আতান্তিক নিনৃন্তিন সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হল 
যজ্ঞাদির দ্বারা সমস্থ যঙ্জের অধিপতি ভগবান বিষ্ণুর শ্রদ্ধা 
সহকারে আরাধনা করা॥ ৩৫ ॥ 

শাস্ত্র দৃষ্টিতে এটিবেই ত্রিকালদ্শী জ্ঞানিগণ চিন্ত 
শান্তি প্রদায়ক, সুখপূর্বক মোক্ষ সাধনার ও চিন্তে আনন্দ- 
উল্লাস প্রদানকারী ধর্ম বলেছেন। ৩৬ ॥ 

নায়পথে উপার্জিত ধরনদ্গারা শ্রদ্ধা সহকারে 
ভগবান পুরুষোত্তমের আরাধনা করাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্য-দ্বিজ্গাতি গৃহস্থদের জনা পরম কল্যাণকর হয়ে 
থাকে। ৩৭॥ 

শ্রীবসুদেব ! দান-যজ্ঞ ইত্যাদির দ্বারা ধনসম্পপদের 
ইচ্ছা, গৃহস্থোচিত ভোগদ্বারা স্তরী-পূত্রের ইচ্ছা এবং 
কালক্রমে স্বর্গাদি ভোগও ক্রয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে_এইরাপ 
বিচার করে জ্ঞানী বাক্তিগণ লোকৈষণা আগ করে 
থাকেন। গৃহাশ্রমে নিবাসকারী ধীর বাক্তিগণ এইরূপ 
বিচার করে এই তিন এবণা_ ইচ্ছাকে আগ করে 
তপোবন গমন করে থাকেন ॥ ৩৮ ॥ 
হে শক্তিধর শ্রীবসুদেব ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য 
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ত্বং ত্বদা ুক্তো দ্বাভ্যাং বৈ ঝমিপিত্রোর্মহামতে। 
যজৈর্দেবরণমুনুচা নির্থাণোহশরণো ভব। ৪০ 


বসুদেব ভবান্‌ নৃনং ভক্ঞা পরময়া হরিম্‌। 
জগতামীখরং প্রা স যদ্‌ বাং পূত্রতাং গতঃ॥ ৪১ 


শ্রীশুক উবাচ 


ইতি তদ্ধচনং শ্রুত্বা বসুদেবো মহামনাঃ। 
তানৃষীনৃত্বিজো বক্র মূর্াধহনম্য প্রসাদ্য চ॥ ৪২. 


ত এনমৃষয়ো রাজন্‌ বৃতা ধর্নেণ ধার্মিকম্‌। 
তস্মিম্নযাজয়ন ক্ষেত্রে মখৈরুত্তমকল্পকৈঃ॥ ৪৩ 


তচ্গীক্ষায়াং প্রবৃত্তায়াং বৃষ্ণয়ঃ পুঞ্ণরস্জজঃ। 
মাতাঃ সুবাসসো রাজন্‌ রাজানঃ সুদ্ুলঙ্কৃতাঃ ৷ 88 


তনমহিযাস্চ'" মুদিতা নিষ্ককণ্ঠযঃ সুবাসসঃ। 
দীক্ষাশালামুপাজগুলালিপ্তা বন্তুপাণয়ঃ॥ ৪৫ 


নেদুর্মদ্গপটহশঙ্থতের্যানকাদয়ঃ"। | 
ননৃতু্টটনতকান্তুবুঃ সৃতমাগধাঃ। 
জগ্ুঃ সুকণ্ঠ্যো গন্ধ্বযঃ সঙ্গীতং সহভর্ডকাঃ॥ ৪৬ 


তমভাধিঞ্চন বিধিবদক্তমভ্তক্তমৃত্বিজঃ। 
পর্ীভিরষ্টাদশভিঃ সোমরাজমিবোড়ুভিঃ ॥ ৪৭ 


১ বাদরায়ণিকলাচ। পিনম্যোপসর্পাজ। 


সকলেই দেবখণ, ঝষিথণ ও পিতৃখণ নিয়েই জন্মগ্ৰহণ 

করে থাকেন। যঙ্জ সম্পাদন, অধায়ন ও সন্তান উৎপাদন 
দ্বারা খণ থেকে মুক্তি লা থাকে। গহতাগের পূবে 
এই খণ পরিশোধ না করলে পতন অনিবার্য হয় ॥ 

পরণ বুদ্ধিমান শ্রীবসুদের ! এখনও পর্যন্ত ভাগনি 
ববিঝণ ও পিতৃষণ থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন। এইবার 
আপনি যজ্ঞ সম্পাদন করে দেবন্ধণও পরিশোধ করে দিন 
আর সম্পূর্ণরূপে খণমুক্ত হয়ে গৃহত্যাগ করুন ; 
শ্রীভগবানের শরণাগত হোন ৪০ ॥ 

শ্রীসুদেব ! আপনি যে পরম ভক্তি সহকারে 
জগাবান জগদীশ্বরের আরাধনা করে থাকবেন তাতে 
সন্দেহ নেই ; ভাই তো আপনি দুই পুত্র লাভ 
করেছেন॥ ৪১.॥ 

শ্রীশুকদের বলপেন--পরীক্ষিৎ ! মহামনন্বী 
শ্রীবসুদের মুনিদের এই উপদেশ শুনে অবনত মন্তকে 
তাদের প্রণাম নিবেদন করলেন তাদের প্রসযাও করলেন। 
অতঃপর তিনি যজ্ঞ সম্পাদন নিমিন্ত তাদের ধহিকলাপে 
বরণ করে নিলেন। ৪২ ॥ 

রাজন্‌! শ্রীরসূদেব যখন যজ্ঞবিধি অনুসারে খিক 
বরণ করলেন তখন মুনিগণ সেই পুণ্াক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র 
গিয়ে গরম ধার্মিক শ্রীবসুদের দারা নানাগ্রকার অতি উত্তম 
সাম্রা সকল সহযোগে যন্ত্র সম্পাদন করালেন॥ ৪৩ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! এইভাবে শ্রীনসুদেন খের দীক্ষা 
নিলেন। তখন যদুবংশীয়গণ স্ানান্তে পবিত্র হয়ে সুন্দর 
বস্তু পরিধান ও পঞ্মমালা ধারণ করলেন। নৃপতিগণও 
বন্তরালংকারে সুসজ্জিত হলেন॥ ৪৪ ॥ 

তখন স্রীবসূদেবের পর্রীগণও উত্তম বস্তু, অঙ্গরাগ 
ও কলক কণ্ঠহার ধারণ করে সুসজ্জিত হয়ে হস্তে মালিক 
দ্রব্যাদি ধারণ করে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করলেনা॥ ৪৫ ॥ 

তখন মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, শঙ্খ, ঢোল এবং 
কাড়ানাকাড়া আদি বাদাসকল বেজে উঠল। নট ও 
নর্তকী-সকল নৃত্য পরিবেশন করতে লগাল। সূত ও 
মাগধসকল প্ত লাগল। গন্ধ্বদের সঙ্গে সুক্ঠ 
গন্ধর্বপ্ীগণ গান করতে লাগল ॥ ৪৬ ॥ 


শ্রীবসুদেবের নেত্রদ্থয়ে অঞ্জন ও সরবাঙ্গে 


শেতেক্মিণ্বহিযোুদি, = শাপ 
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আভিূকলবলয়ৈহারন্পুরকুগুলৈ:।। 
্বলষ্কতাির্বিবভৌ দীক্ষিতোহজিনসংবৃতঃ॥ ৪৮ 


তসার্তিজো মহারাজ রড়কৌশেয়বাসসঃ। 
সসদস্যা বিরেজু্তে যথা বৃত্রহণোহধৰরে ৷ ৪৯ 


তদা রামশ্ড কৃষ্ণশ্চ স্থৈঃ স্বৈব্ধুভিরন্থিতৌ। 
রেজতুঃ স্বসুতৈর্দারৈজীবেশৌ স্ববিভূতিভিঃ ৷ ৫০ 


ঈজেহনুষজ্ঞং বিধিনা অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণৈঃ। 
প্রাকৃতৈৰ্বেকৃতৈৰ্যজৈৰ্তৰ্যাজ্ঞানক্ৰিয়েশ্বরম্‌ ॥ ৫১ 


অধতধিগ্ভোহদদাৎ কালে যথায়াতং স দক্ষিণাঃ। 
স্বলঙ্কৃতেভোহলন্কৃ্য গোড়কন্যা মহাধনাঃ॥ ৫২ 


পড়ীসংযাজাবড়খৈয্চরিত্বা তে মহ্যয়ঃ। 
সঙ্গ রামহ্দে বিপ্রা যজমানপুরঃসরাঃ॥ ৫৩ 


স্নাতোহলঙ্কারবাসাংসি'' বন্দিভ্যোহদাত্তথা স্রিয়ঃ। 
ততঃ স্বলঙ্কৃতো বর্ণানাশ্বভ্যোহনেন পূজয়ৎ ॥ ৫৪ | 


'কুগুলন্পুবৈঃ। উদানদি। 


মাখানো হল। অতঃপর তার দেবী আদি অষ্টাদশ 
পত্রীদের সহিত মহাভিষেক বিধি অনুসারে খাহ্িকগণ 
গেল।॥ ৪৭ ॥ 

ফলে দীক্ষিত হওয়ায় শ্রীবসুদেব তখন মৃগচর্ম ধারণ 
করে আছেন আর তার ভার্যাগণ বস্তু, বলয়, হার, নৃপুর ও 
কর্ণভূযণ আদি অলংকারে উত্তমরূপে সুসজ্জিতা। 
ভার্যাদের মধ্যে গ্রীবসুদের তখন অতি মনোরম 
লাগছিলেন॥ ৪৮ ॥ 

মহারাজ! শ্রীবসুদেবের খিক ও সদসাগণ বত্ময় 
অলংকার ও পীতবর্ণ কৌশেয় বক্র ধারণ করেছিলেন। 
এই সুন্দর দৃশ্য পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে দেখা 
গিয়েছিল। ৪৯ ॥ 

তন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরান নিজ বানাব, 
তরী, পুত্রসহ গটনাস্কলে স্বমহিমাম বিরাজমান রর 
দেখে মনে হচ্ছিল যেন নিজ শক্তিসনগিত শ্রীভগবান 
স্বয়ং বিশুদ্ধ নারায়ণরূপে ও সমষ্টি জীবের শিরোতূষণ 
শ্রীসংকর্ষণরূপে সশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন॥ ₹০ ॥ 

প্রতোক যজ্ঞে শ্রীবসূদেব জ্যোতিষ্টোম, দর্শ, 
পূর্ণমাস প্রতৃতি প্রাকৃত যজ্সকল, সৌরসত্রাদি বিকৃত 
যজ্ঞসকল এবং অগ্রিহোত্র আদি অন্যানা যঞ্জসকল 
দ্বারা দ্রবা, ক্রিয়া ও তার জ্ঞানকে _সন্রসকলের স্বামী 
শ্রীবিষঃভগবানের আরাধনা করলেন ৫১ ॥ 

অনন্তর তিনি যথাসময়ে খছ্দিকসকলকে 
বস্তরালংকার দ্বারা সুসজ্জিত করলেন এবং শাস্রানুসারে 
অঢেল দক্ষিণা ও প্রভৃত ধনরত্রসহিত অলংকৃত ধেনু, 
কমি ও সুন্দরী কন্যাসকল দান করলেন ॥ ৫২ ॥ 

অতঃপর মহর্ষিগণ পত্রীসংযাজ নামক যজ্ঞাঙ্গ 
এবং অবড়খ প্লান অর্থাৎ যজ্ঞাপ্ত সান সন্বন্ধিত 
অবশিষ্ট কর্মাদি সম্পাদন করিয়ে শ্রীবসুদেবকে সন্মুখে 
রেখে শ্রীপরশুরাম নির্মিত হদ--রামহদে অবগাহন 
করলেন॥ ৫৩ ॥ 

স্সানান্তে শ্রীবসুদেব ও ভার ভার্যাসকল তাদের সমস্ত 
পরিধান করা বস্তোলংকার সূত, মাগধ আদি বন্দীদের দান 
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বন্ধন সদারান্‌ সসুতান্‌ পারিবর্েণ ভুয়সা। 
বিদর্ভকোসলকুূন্‌ কাশিকেকয়সৃঞ্জয়ান্‌ ॥ ৫৫ 


সদসার্তিক্সুরগণান্‌ নৃভৃতপিতৃচারণান্‌। 
শ্রীনিকেতমনুজ্ঞাগ্য শংসন্তঃ প্রযযুঃ ক্রতুমূ॥ ৫৬ 


ধৃত্রাষ্ট্রহনুজঃ পার্থা ভীষ্মো দ্রোণঃ গৃথা যমৌ। 
নারদো ভগবান্‌ ব্যাসঃ সুহৃংসন্ব্ধিবান্ধবাঃ ৷ ৫৭ 


বন্ধন পরিষদ যূন্‌ সৌহাদাৎ ক্রিয়চেতসঃ। 
মধূর্বিরহকৃদ্েণ স্বদেশাংশ্চাপরে''' জনা ॥ ৫৮ 


ননদন্্" সহ গোপালৈৰ্বৃহত্যা পৃজয়াচিতঃ। 
কক্করামোগ্রসেনাদোর্নাবাৎসীদ বন্ধুবংসলঃ ॥ ৫৯ 


বসুদেবোহঞ্জসোত্তীর্য মনোরথমহার্ণবমূ। 
সুদ্বৃতঃ শ্রীতমনা নন্দমাহ করে স্পৃশন্॥ ৬০ 


ভাতরীশকৃতঃ পাশো নৃণাং যঃ ন্েহসংজিতঃ। 
তং দুস্তাজমহং মন্যে শূরাণামপি যোগিনাম্‌ ॥ ৬১ 


অস্মান্বপ্রতিকল্পেযঃ যং কৃতাজেষূ সত্তমৈঃ। 
মৈত্রাৰ্পিতাফলা বাণি ন নিবৰ্তেত কহিচিৎ ৷ ৬২ 


৬খানপনে। (এস 


করলেন। অতঃগর শ্রীবসুদেব নবীন বন্ত্রামংকারে 
সুসজ্জিত হয়ে ত্রাহ্মণ থেকে সারদেয পর্যন্ত সকলকে অন 
দান করলেন।। ৫৪ ॥ 

তদনন্তর তিনি নিজ বন্ধবান্মবগণ ; ভাদ্র 
স্তীপুর্গণ ও বিদর্ভ, কোশল, কৃরু, কাশী, কেকয় 


| সৃপ্জয় আদি নৃপতিগণ, সদস্যগণ, খাত্বিক, দেবতা, 


মানব, ভূত, পিড় ও চারণাদি সকলকে প্রভৃত গ্রীতি- 
উপহার প্রদান করে সম্মানিত করে বিদায় দিলেন। তারা 
সকলে লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে য্জের 
প্রশংসায় প্চমুখ হয়ে নিজ নি স্থানে প্রত্যাগনন 
করলেন।॥ ৫৫-৫৬ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! অতঃপর রাজা ধৃত্রাষ্ট্র, বিদুর, 
যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, ভীষ্ম পিত্যমহ, দ্রোণাচার্য, কৃষ্টি, 
নকুল, সহদেব, দেৰখি নারদ, ভগবান ব্যাসদেব এবং 
সুহ্নদগণ, সন্বন্ধীগণ, বান্ধবগণ হিতৈষী যাদবগণকে 
ছেড়ে যেতে অতি ভয়ানক বিরহ দুঃখ অনুভব করতে 
লাগলেন। তারা প্লেনে আর্ক্চিত্ত হয়ে যাদবগণকে 
আলিঙ্গন করলেন আর অতি কষ্টে নিক্জ নিজ জানে 
ফিরে গেলেন। অপরাপর বাক্তিগণও বিদায় গ্রহণ 
করলেন ॥ ৫৭-৫৮ ॥ 

পরীক্ষিত ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম, উ 
আদি সকলে কিন মিত্রবৎসল গোপরাজজ নন্দ ও অন্যান্য 
গোগগণকে প্রভৃত সাদী সহযোগে পূজাটনা করলেন 
আর তাদের সমাদৃত ॥ তারা প্রেনাতিশযো 
'সেইস্থানে বহুদিন পর্যন্ত বাস করলেন॥ ৫৯ ॥ 
বে শ্রীবসূদেব অনায়াসে মনোরণ মহাসাগর 
অতিক্রম করেছিলেন। সকল আযম পরিবৃত হয়ে 
ত্র আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি গোপরাজ নন্দকে হাত 
ধরে বলতে লাগলেন॥। ৬০ ॥ 

শ্রীবসুদেব বললেন-- হে ভ্রাতা ! ভগবান নানুষের 
জন্য লহ ও প্রেমপাশ নামক অতি বড় বন্ধন সৃষ্টি 
করেছেন যার খেকে মুক্তি লাভ করা মহাবীর ও যোলীদের 
পক্ষেও সম্ভব হয় না॥ ৬১ ॥ 

আমাদের মতন অকৃতঙ্ ব্যক্তিদের সঙ্গেও 
আপনারা বন্ধুৱপূর্ণ ব্যবহার করেছেন ; অবশ্য তা তো 
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শ্ৰীমস্তাগৰত 


প্রাগকল্লাচ্চ কুশলং ভ্রাতর্বো নাচরাম হি। 
অধুনা শ্রীমদান্ধাক্ষা ন পশ্যামঃ পুরঃ সতঃ॥ ৬৩ 


মা রাজান্রীরভূৎ পুংসঃ শ্রেয়ক্কামস্য মানদ। 
স্বজনানুত বন্ধুন্‌ বা ন পশ্যতি যয়ান্ধদূক্‌ ৷ ৬৪ 


শ্রীশুক উবাচ 


এবং সৌহৃদশৌখিল্যচিত্ত আনবদুন্দুভিঃ। 
রুরোদ তৎকৃতাং মৈত্রী: স্মরয়শ্রুবিলোচনঃ।৷ ৬৫ 


নন্দন সখা প্রিয়কৃৎ প্রেম্ণা গোবিদ্দরাময়োঃ। 
দা শ্ব ইতি মাসাস্্রীন্‌ যদুভির্মানিতোহবসং॥ ৬৬ 


বসুদেবোগ্রসেনাজযাং কৃষ্ণোদ্ধববলাদিভিঃ। 
দত্তমাদায় পারিবর্হং যাপিতো যদুভির্যযৌ॥। ৬৮ 


| আপনাদের যতন শ্রেষ্ঠ সঙ্জনদের অভাব হয়ে থাকে। 
আমরা এই খণ কখনো পরিশোধ করতে পারব না আর 
তার ফল দানও করতে পারব না। তবুও আমরা জানি যে 
আমাদের এই মৈত্রী কখনো খণ্ডিত হবে না কারণ 
আপনারাই তা হতে দেবেন না॥ ৬৯ ॥ 
ভ্রাতা ! প্রথনে কারাগারের অন্তরালে থাকায় 
আমরা আপনাদের কোনো প্রিয় কর্ম ও উপকার করতে 
পারিনি। এখন আমরা ধনসম্পদের মদে মত্ত থেকে 
অন্ধদম আচরণ করছি ; আপনারা সম্মুখে দপ্তায়নান 
থাকলেও আমরা আপনাদের দিকে দেখতে সক্ষম হই 
না। ৬৩ ॥ 
হে ভ্রাতা ! আপনারা অপরকে সম্মান দেন কিন 
নিজেরা সেই সম্মান কামনা করেন না। যে বাস্তবে 
কল্যাণ কামনা করে তার রাজাশ্রী লাভ না হওয়াই শ্রেয় 
কারণ রাক্জা্রী লাভ সেই ব্যক্তিকে মদমন্ত অন্ধ করে 
দেয় ; সে তার স্থজনগণ ও বন্ধুগণকেও চিনতে পারে 
না॥৬৪ ॥ 
শ্রীশুকদেব বললেন-__পরীক্ষিৎ ! এইরূপ বলতে 
বলতে শ্রীবসুদেবের চিত্ত প্রেমার্ হয়ে গেল। নন্দ- 
মহারাজের সকল বন্ধুত্ব ও উপকারের কথা তার মনে 
পড়তে লাগল। নেত্রযুগল সঙ্গল হয়ে উঠল আর তিনি 
রোদনাকুল হয়ে পড়লেন॥ ৬৫ ॥ 
শ্রীনন্দ সখা গ্রীবসুদেবকে প্রসন্ন করবার নিমিন্ত ও 
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের প্রেমপাশে বদ্ধ হয়ে ‘আজ যাব, 
আগামীকাল যাব’ করতে করতে তিন মাস সেইখানে 
অবস্থান করলেন। যদুবংশীয়গ্ণ সর্বাপ্তকরণে তাদের 
সমাদর করলেন।॥ ৬৬ ॥ 
অতঃপর তারা গোপরাজ্জ নন্দ আর তার ব্র্জবাসী 
সহচর বন্ধুবান্ধবদের মহামূলা আভরণ, কৌশিক বন্, 
বিভিন্ন প্রকারের উত্তম ভোগসামত্রীসকল উপহার দিয়ে 
তৃপ্তি প্রদান করলেন॥ ৬৭ ॥ 
| শ্রীবমুদের, উগ্রসেন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম, উদ্ধব 
আদি যাদবগণ পৃথক পৃথকভাবে তাদের বিভিন্ন উপহার 
দ্রব্যাদি দিলেন। অতঃপর তাদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ 
| করে যাদবগণ প্রদন্ত উপহার দ্রবাদিসহ গোপরাজ নন্দ 
| ব্ৰজ্জ অভিমুখে গমন করলোন।॥ ৬৮ ॥ 
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নন্দো গোপাশ্য খোপাশ্য গোবিন্দচরণামুজে। গোপরাজ নন্দ, গোপ-গোলীসকল ওঁদের চিত্ত 
ঃ ক্ষিপ্তং পূনহ্ভূমলীশা।”। বং যযুঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে এমনভাবে সমর্গণ 
জনি উজ? করেছিলেন যেশত চেষ্টা করেও তারা তা সেইখান থেকে 
নিয়ে যেতে সমর্থ হলেন না। অতএব তাদের নন 
মথুরা গমন করলেন ৬৯ ॥ 

বন্ধযু প্রতিঘাতেষু বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ। বন্ধুবান্ধৰদের বিদায় পর্ব শেষ হল। যদুবংশীয়গণ 
বীক্ষ্য প্রাবৃষমাসয়াং যযুর্্ারবতীং পুনঃ ॥ ৭০ ভগবান শ্রীকষ্ণকেই একমাত্র ষ্টদেবতা মনে করতেন। 
বর্ষা সমাগত দেখে তারা দ্রারক অভিমুখে যাত্রা 

করলেন ॥ ৭০ ॥ 
দ্বারকা উপনীত হয়ে তারা দ্বারকাবাসীদের 
শ্রীবসুদেবের যন্তনহোৎসব, আত্ীয়সবজনদের সঙ্গে 
জনেভাঃ কথয়াঞ্চক্র্যদুদেবনহোৎসবম্‌। মিলিত হওয়া প্রভৃতি প্রসঙ্গসকল সবিতার বর্ণনা 

যদাসীত্তীর্থযাত্রায়াং সুহৃৎ সন্দর্শনাদিকম্‌॥ ৭১ করলেন॥ ৭১ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাগুরাশে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশম") উত্তরার্থে তীধর্যাত্রানবর্ণনং 
নাম চডুরশীতিতযোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৪ ॥ 


শ্ৰীমন্মতর্থি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমডাগবতমহাপুরাশের দশম (উত্তরার) বন্ধের 
তীর্থযাত্রা-বৰ্ণনা নামক চতুরশিতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত || ৮৪ ॥ 


শা সবাহমান্‌খযুয়। কী 


অথ পঞ্চাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ 
পঞ্চাশিতিতম অধ্যায় 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বসুদেবকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দান ও 
দেৰকীর ষট্পুত্রগণকে পুনরুজ্জীবিত করা 


অথৈকদাত্মজৌ প্রান্তৌ কৃতপাদাভিবন্দনৌ। 
বসুদেবোহভিনন্দাহ ্রীত্যা সন্র্ষণাচ্যুতৌ। ১ 


মুনীনাং স বচঃ শ্র্তা পুত্রযোর্ধামসূচকম্। 
ত্ীর্সৈর্জাতবিশ্র্তঃ১। পরিভাষ্যাভ্যভাষত ৷ ২ 


কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্‌ সন্কর্ষণ সনাতন। 
জানে বামসা যং'"' সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষৌ পরৌ॥ ৩ 


যত্ৰ যেন যতো যসা যন্মৈ যদ্‌ যদ্‌ যথা যদা। 
স্াদিদং ভগবান্‌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ॥ ৪ 


এতনানাবিধং বিশ্বমাত্মসৃষ্টমধোক্ষজ। 
আাতমনানুপরবিশযায়ন্‌ প্রাণো জীবো বিভর্য্যজঃ।॥৷ ৫ 


1১ জ্বাকোর্জাত.। জগত প্রধান. । 


শ্রীগ্ডকদের বললেন--হে পরীক্ষিৎ ! একদিন 
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাদের জনক-জননীকে 
প্রাতঃকালীন প্রণাম নিবেদন করতে এসেছেন। প্রণামান্তে 
শ্রীবসুদেব তাদের প্রীতিপূর্বক আশীর্বাদাদি করলেন। 
আশীর্বাদ ও অভিনপ্দন সমাপনে শ্রীবসুদের তাদের 
বললেন॥ ১ ॥ 

শ্রীবসুদেব পুত্রদের মহিমার কথা মহান খষি- 
মুনিদের কাছে শুনেহিলেন আর তাদের অশ্বর্য তো স্বয়ংই 
দেখেছিলেন। সব কিছু বিচার করে তিনি এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছিলেন যে তার পুত্রযুগল সাধারণ মানব 
কখনই স্তত তারা শ্রীভগবান স্বয়ং। এমন 
পুত্রকে একসঙ্গে কাছে পেয়ে তিনি প্রেমন্্রীতিতে 
পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন আর তাদের সন্মোধন করে বলতে 
লাগলেন॥ ২ ॥ 

হে সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাযোগী সংকর্ষণ ! 
তোমরা সনাতন, তোষরা বিশ্বের সাক্ষাৎ কারণস্বরূপ 
প্রধান সত্তা, আমি তা জানি। তোমরা যে পুরুষের 
(মোক্ষের) নিয়ামক তাও জানি। বস্তুত তোমরা অভিন্ন ও 
অদ্ধিতীয় পরমেশ্বর স্বয়ং ॥ ৩ ॥ 

এ সেই সন্তা যা একাধারে জগতের আধার, 
জগতের নির্মাতা ও জগতের সকল নির্মাণকারী 
বন্থসকল। জগতের প্রভু হয়ে লীলা করবার জন্যই এই 
জগতের সৃষ্টি করেছ। তা যখন যে রূপে থাকে ও হয়, তা 
| লেই অখন্ড অদ্বিতীয় সত্ারই বিভিন্ন রূপ। তা জগতে 
প্রকৃতিরূপে ভোগা, পুরুষরূপে ভোক্তা আর এই দুইয়ের 
অতীত নিয়ামক সাক্ষাৎ ভগবান স্বয়ং॥ ৪ ॥ 

হে ইন্দিয়াতীত ! জন্ম অস্তির আদি বিকাররহিত 
হে পরমাত্মা ! এই বর্ণময় জগতের সষ্টা তুমি আর তুমিই 
তাতে আত্মারপে প্রবেশ করে আছ। তুমি প্রাণ 


দশমন্নজ (পঞ্চাশিতিতম অধ্যায়) 16m 


প্রাণদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো মাঃ পরস্য তাঃ। (ক্রিয়াশক্তি) ও ৷ (জআ্ঞানশক্তি) বা প্রতিপালন 
পারতন্্াদ বৈ সাদৃশ্যাদ্‌ দ্বয়োস্চেষ্টেব চেষ্টতাম্‌॥ lane oye 
ll ক্রিয়াণক্তি প্রধান প্রাণাদিতে জগতের বস্বসকল 
শৃষ্টি করবার মে সাবর্শয থাকে সেই সামর্ঘ। তার আদৌ 
নয়, সকলই তোমার। কারণ তা তোমার মতন 


যুক্ত নয়, বস্তুত টৈতনারহিত স্বাধীন না হয়ে পরাধীন। 
কারিভেজ প্রভা সন দন্াগাবর্্বিদ্যুতম।  অতঞৰ লে নিত ক্রিয়াণীলপ্রাণদিতে যে ক্রিয়া বর্ভমন 


মৎ দ্ৈৰ্দং ভৃড়ৃত্ং তৃমেৰ্তিগন্ধোহথতো ভবান্॥ ৭ ৰজত তা তোমারই॥ ৬ ॥ 
হে প্রভু ! চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির তেজ, সূর্যের প্রভা, 
নক্ষত্র ও বিদ্যুতের স্ফুরণসন্তা, পর্বতের রে এবং 
| পৃথিবীর ধারণশক্তিকপ ক্ষমতা ও ধন্ধারূপ গুপ_ এই 
1 সকলই বস্তুত উপাদানরূপে তুমিই ৭ ॥ 

৮ হে পরমেশ্বর ! জলের তৃপ্তিদান করবার, জীবন 
দান করবার এবং পরিশুদ্ধির মে শক্তি বর্ঠনান, তা সন 
তোমারই স্বরূপ হ জল এবং জলের রগও তুরিই। হে 
প্রভু! ইন্দ্িয়ণক্তি, মনোগত শক্তি ও দেহগত শক্তি এবং 


চং i ক্রিয়া ওগতি--এইসকল বাযুর শক্তিও তোমারই ৮ ॥ 
নাং ৮০১৪ না দিকমকল আর তার অবকাশ (ব্যান) তুনি। 
নাদো ব্রর্থমোার আকৃতীনাং পৃথকৃকৃতিঃ।| ৯ আকাশ আর আশ্রয়তৃত স্রোত অথাৎ পরা 


বালী, নাদ-পশস্তী, ও-কার__মধানা ও বর্ণ (অক্ষর) 


তপণং প্রাণনমপাং দেব ত্বং তাশ্চ তদ্রসং 
গজঃ সহো বলং চেষ্টা গতিরবায়োন্তবেশ্বর 


| এবং পদ্্গমকলের বিডি প্রদানকারী পদ, 
| রূপ, বৈথরী বানীও তুমিই) ৯ ॥ 
ইন্দ্রিয়" দ্বিন্দিয়াণাং ত্বং দেবাশ্চ তদনুগ্রহঃ। ইন্দিঘসকল, তাদের বিষয় প্রকাশনশক্ি এবং 


অববোধো ভবান্‌ বুদ্ধেজীৰস্যানুস্মৃতিঃ সতী৷৷ ১০ 


ষ্টত্রী দেবতাও তুমি ! বুদ্ধির নিশ্চয়কারক শক্তি এবং 
স্ররীৱের বিশুদ্ধ স্মৃতিও তুমি॥ ১০ ॥ 
আকাশাদি মহাতুতসমূহের কারণ তামসিক 
| অহংকার, ইত্দিয়সনূহের কারণ রাজসিক অহংকার এবং 
৮ পা ইহ ভুত তার বারা সাবির 
রিকো বি রি মাসউদ তর গান মায়াও 


| ভুনি॥ ১১ ॥ 
ভগবন্‌ ! যেমন নৃত্তিকাদি বন্সমূহের বিকারে গট, 
বৃক্ষ আদিতে সৃত্তিকা সর্বতোজাবে বর্তমান এবং বস্তুততা 


কারণ(মৃন্তিকা)রাপই। তেমনভাবে যত বিনাশশীল 
নশ্বরেধিহ ভাবেযু তদসি ত্বমনশ্বরদ। | পদার্থ আছে, তার মধ্যে কারণরূপে তুরিঃ অবিনাশী 


যথা দ্রবাবিকারেদু দ্রবামাত্রং নিরূপিতম্‌ ৷ ১২ তত সদ তোমা রণ ১২ ॥ 


১ স্থেশরর।  '*ন্দয়ানীস্দিয়াণাং চ দেবাষ্ রদ. । 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


সত্বং রজন্তম ইতি গুণান্তদূবৃত্তয়শ্চ যাঃ। 
ত্বযান্ধা ব্রহ্মণি পরে কল্িতা যোগমায়য়া॥ ১৩ 


তম্মায় সন্তামী ভাবা বর্ণ ত্বয়ি বিকল্পিতাঃ। 
ত্বং চামীযু বিকারেষু হ্ান্যদাব্যাবহারিকঃ॥ ১৪ 


গুণপ্রবাহ  এতস্মিম্নবুধান্তখিলাত্মনঃ। 
গতিং সৃক্মমামবোধেন সংসর্ীহ কর্মতিঃ॥ ১৫ 


যদৃচ্ছয়া নৃতাং প্রাপ্য সুকল্পামিহ দুর্লভাম্‌। 
স্নার্থে প্রমত্তস্য বয়ো গতং ত্বন্মায়য়েশ্বর।। ১৬ 


অসাবহং মমৈবৈতে দেহে চাস্যান্বয়াদিষু। 
ন্নেহপাশৈর্নিবধাতি ভবান্‌ সর্বমিদং জগৎ। ১৭ 


যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ। 
ভূভারক্ষত্রক্ষপণ"; অবতীর্পো তথাথ হ॥। ১৮ 


মত্যান্দূক্‌ ত্বয়ি পরে যদপত্যবৃদ্ধিঃ॥ ১৯ 


মেছি। 


২ কষার্থায়। (ল্য শর. । 


হে প্রভু ! সত্ব, রজ, তম--এই তিন গুণ এবং 
তাদের বৃত্তিসকল (পরিণাম) মহত্ত্বদি পর্ব্রহ্মা 
পরমায়মাতে তোমার মধ্যে যোগমায়ার দ্বারা কল্পিত॥ 
১৩ ॥ 

তাই জন্ম, অস্তি, বৃদ্ধি, পরিণাম প্রভৃতি বিকার- 
সকল তোমাতে আদৌ থাকে না। যখন তোমার মধো 
তাদের অবস্থান কল্পনা করে নেওয়া হয় তখন তুমি সেই 
বিকারসকলের অনুগত বলে মনে হয়ে থাকে। কল্পনার 
নিবৃত্তি হলে নিৰ্বিকল্প পরমার্থস্বরূপ সেই তুমিই অবশিষ্ট 
থাকো ১৪ ॥ 

এই জগৎ সন্ত, রজ, তম--এই গুণত্রয়ের প্রবাহ 
মাত্র। দেহ, ইন্ডিয়। অন্তঃকরণ, সুখ, দুঃখ এবং রাগ- 
লোভাদি তাদেরই কার্য। যে মোহাবিষ্ট ব্যক্তিসকল 
তোমার-সর্বাত্মার সূক্ষ্ম স্বরূপের জ্ঞানরহিত, তারা 
দেহাভিমানরূপ অজ্ঞান হেত কর্মে আবদ্ধ হয়ে জল্ম-মৃত্য 
রাগ চক্রে পতিত হয়ে থাকে॥ ১৫ ॥ 

হে পরমেশ্বর ! আমার প্রারক অনুকূল ছিল। তাই 
আমি ইন্ডিয়াদি সামর্থাযুক্ত অতি দুর্লভ মানবনুন্থা লাভ 
করলাম। কিন্তু তোমার মায়াতে বিচত হয়ে আমি আমার 
যথার্থ উদ্দেশা- স্থার্থ-পরদার্থ ভুলে গেলাম আর সেই 
ভাবেই আমার জীবন কেটে গেল॥ ১৬ ॥ 

হে প্রত! এই দেহ আমার আর এই দেহের সঙ্গে 
যুক্ত এরা আমার আপন এই অহংকার ও মমতারাপ 
সেহের পাশে তুমি জগৎকে বেঁধে রেখেছ॥ ১৭ ॥ 

আমি জানি যে তোমরা শুধুমাত্র আমার পুত্র নও, 
সমর প্রকৃতি ও জীবের প্রু। ডৃভরস্বরূপ রাজাদের 
বিনাশের জনা তোনাদের অবতাররূপে আগমন হয়েছে। 
জন্মকালে সুতিকাগৃহে এই কথাই তো আমাদের 
বলেহিলে॥ ১৮ ॥ 

অতএব হে দীনবন্ধু শরণাগতবতসল ! তোমার যে 
শ্রীপাদপদ্ম ভবভয়নিবারণকারী আমি তার শরা' 
হলাম। মরণশীল শরীরে আত্মবুদ্ধি এবং পরমেশ্বর . 
তোমার প্রতি পুত্রবুদ্ধি_সেই ইদ্ররিয়-লালসা পর্যাপ্ত 
হয়েছে ; তার প্রয়োজন নেই ॥ ১৯ ॥ 


দশম ঝা (পঞ্চাশিতিতম অধ্যায়) 
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সূতীগৃহে ননু জগাদ ভবানজো নৌ 

সংজজ্ঞ ইতানুযুগং নিজধর্মগুপ্তযে। 
নানাতনূর্গণনবদ্‌ বিদধজ্জহাসি 

কো বেদ ভূয় উরুগায় ৰিভূতিমায়াম্‌॥ ২০ 


শ্রীত্তক উবাচ 


আকর্যোথং গিতৃর্বাকাং ভগবান্‌ সাত্বতৰ্মভঃ। 
প্রত্যাহ প্রশরয়াননরঃ প্রহসঞ্জ শ্বক্ষয়া গিরা॥ ২৯ 


শ্রীভ্গবানুবাচ 


বচো বঃ সমবেভার্থং তাতৈতদূপমন্মাহে। 
যন্নঃ পুত্রান্‌ সমৃদ্দিশা তত্তুগ্রাম উদাহ্ধতঃ।| ২২ 


অহং যুরমসাবার্য-: ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। 
সর্বেহপোবং যদুশ্রেষ্ বিমৃশ্যাঃ সচরাচরমূ॥ ২৩ 


আত্মা হোঃ হাংলোভিিোহনো নির্ধগো শুণৈঃ। 
আয়মসৃষ্টেন্তৎকৃতেযু ভূতেষু বহুধেয়তে॥ ২৪. 


খং বাঘুর্জোভিরাপো ভূস্তৎকৃতেযু যথাশয়ম্‌। | 


ড় নানাত্বং যাত্যসাৰপি॥ ২৫ 
শ্রীশুক উৱাচ 
এবং ভগৰতা রাজন্‌ বসুদেৰ উদাহৃতমূ। 


শ্ৰুত্বা বিনষ্টনানাধীন্তুম্ং গ্রীতমনা অভূৎ।॥ ২৬ 


বাদরায়পিরতধাচ। গ্রিযো নমাচারয। 


হে প্রভু ! তুমি সুতিকাগৃহে নিজের পরিচয় দান 
করেছিলে। তুমি বলেছিলে - *জন্রহিত হয়েও নিজ 
নির্মিত ধর্মনর্যাদা রক্ষা নিনিস্ত যোগনায়া আশ্রয় করে 
তোমার জন্মগ্রহণ ও শরীর ত্যাগ হয়ে পাকে।' তুনি বস্তুত 
অখগু, অনন্ত ও অন্িতীয় সত্তা। তোমার যোগমায়ার 
রহশা কে জানতে সক্ষম ? সকলেই তোমার অক্ষয় 
কীর্তিরই কীর্তন করে থাকে ॥ ২০ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন_হে পরীক্ষিৎ ! শ্রাবসুদেবের 
কথাসকল শ্রবণ করে যদুবংশশ্রেষ্ট ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ 
হাসতে লাগলেন। অতঃপর তিনি বিনয় সহকারে সুমধুর 
কণ্ঠে বললেন॥ ২১ ॥ 

ভ্গাবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন-- হে পিতা ! আমরা 
আপনার সপ্তানই। আমাদের উপলক্ষ্য করে আগনি 
্রহ্মজ্ানোগদেশ দান করলেন তাযুক্তিযুক্ত বলেই আমরা 
মনে করি॥২২ ॥ 

হে পিতা ! আপনারা, আমি, অগ্রজ শ্রীবলরাম, 
দ্বারকাবাসীসকল, সম্পূর্ণ বিশ্বচরাচর_ সকলই আপনি 
যেমন বলেন তেননই। সকলই ব্র্মনীপ বোধ করাই 
কর্তবা।। ২৬ ॥ 

হে পিতা ! আত্মা এক ও আদ্দিতীয়। কিন্তু ত স্ুয়ং 
গুণসকন সৃষ্টি করে থাকে আর ুণসকল সৃষ্ট পঞ্চভুতে 
এক হয়েও বহুরূপে আবির্ভূত হয় ; তা স্প্রকাশ হয়েও 
দৃশ্য, নিজ ন্ল্লাপ হয়েও এক পৃথক সন্ভারাপে, নিতা 
হয়েও অনিতা আর নির্ভণ হয়েও সণ্ুণরূপে প্রতীত হয়ে 
থাকে॥ ২৪ ॥ 

যেমন ক্ষিতি, অপ, তেছ, মরুৎ, বোম--এই 
পঞ্চভূত নিজ কার্ম ঘট, কুণ্ডল আদিতে দৃশা-অদৃশ্য, বড় 
ছোট, বেশি-কম, এক-অনেক রূপে প্রতীত হলেও 
বাস্তবে সন্ভারপে তা একই থাকে ; তেমনভাবেই 
আত্মাতেও উপাধি ভেদেই বসের প্রতীতি হয়ে থাকে। 
তাই “আমি যা অনা সবও তাই" _এই দৃষ্টিতে আপনার 
কথা সঠিক ॥ ২৪ ॥ 

শ্রীশুকদেধ বললেন-পরীক্ষিত ! ভগবান 
শ্রীকুষ্ণের বাকা শ্রবণ করে গ্রীবসুদেবের জেদদ্ধি 
বিনষ্ট হল ; তিনি প্রস্চিন্তে মৌন ও নিঃস্পৃহভাবে 
রইলেন ॥ ২৬ ॥ 
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অথ তত্র কুরুশ্রেষ্ঠ দেবকী সর্বদেবতা। 
শ্রত্বানীতং গুরোঃ পুত্রমাত্বজাজাং সুবিস্মিতা॥ ২৭ 


কৃষ্ণরামৌ সমাশ্রাব পুত্রান্‌ কংসবিহিংসিতান্‌। 
স্মরন্তী কৃপণং প্রাহ বৈরুব্যাদশ্রলোচনা॥ ২৮ 


দেবব্যবাচ 


বসাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্িলয়োদয়াঃ। 
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্ংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা॥ ৩১ 


চিরানৃতসুতাদানে গুরুণা কালচোদিতৌ। 
আনিনাথুঃ পিতৃহ্ানাদ্‌ গুরবে গুরুদক্ষিণাম্‌॥। ৩২ 


তথা মে কুরুতং কামং যুবাং যোগেশ্বরেশ্বরৌ। 
(ভোজরাজহতান্‌ পুত্রান্‌ কাময়ে দ্রটুমাহৃতান্‌।। ৩৩ 


হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! তখন সেইস্থানে সর্বলোক পুক্গনীয়া 
শ্রীদেবকীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন 
যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম মৃত গুরুপুত্রকে যমালয় থেকে 


ফিরিয়ে এনেছিলেন। ঘটনাটি তাকে আশ্চর্যান্নিত 
করেছিল। ২৭ ॥ 


তখন মা শ্রীদেবকীর নিজ মৃত পুত্রদের কথা মনে 
পড়ে গেল যাদের কংসের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। 
ঘটনা মনে পড়তেই তিনি কাতর হয়ে পড়লেন ; তার 
নয়ন অশ্রু বিসৰ্জ্জন করতে লাগল। তিনি অতি করুণ- 
স্বরে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে সম্বোধন করে বলতে 
লাগলেন॥ ২৮ ॥ 

না দেবকী বললেন_হে লোকাভিরাম বলরাম ! 
তোমার শক্তি বাকাবনাতীত। হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি 
যোগেশ্বরদেরও ঈশ্বর। আমি জানি যে, তোমরা দুইজন 
প্রজাপতিদেরও ঈশ্বর পরমপুরুষ নারায়ণ। ২৯ ॥ 

আনি সুনিশ্চিতভাবে জানি যে, যারা কালক্রমে 
নিজ ধৈর্য, সংযম ও সব্গুণ হারিয়েছে আর শাস্ত্রের বিধি 
লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে, সেই সকল ভূভার 
স্বরূপ রাজাদের বিনাশ করবার জন্য আমার গর্ভে 
| নাদের আগমন হয়েছিল ৩০ ॥ 

হে বিশ্বাত্মান্‌ ! তোমার পুরুষরাপ অংশে সৃষ্ট মায়ার 
দারা গুপত্রযেন সৃষ্টি হয়ে থাকে যার অংশের অংশে 
জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয়ে থাকে। আজ আমি 
সরবান্তকরণে তোমার শরণাগত হলাম॥ ৩১ ॥ 

আমি শুনেছি যে তোমাদের গুরু শ্রীসান্দীপনির 
পুত্রের তা বছদিন পূর্বে হয়েছিল। তাকে গ্ুরুদক্ষিণা 
ভোমরা দুইজনে তার পুত্রকে যমালয় থেকে ফিরিয়ে 
এনেছিলে॥ ৩২ ॥ 

তোমরা তো যোগীশ্বরদেরও ঈশ্বর। তাহ আজ 
আমার অভিলাষও পূর্ণ করো। কংস কর্তৃক নিহত আমার 
পুত্রদের তোমরা আমার কাছে এনে দাও : আমি তাদের 
প্রাপভরে দেখব ॥ ৩৩ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন-হে প্রিয় পরীক্ষিৎ ! মা 
শ্রীদেবকীর অভিলাষের কথা শ্রবণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
ও শ্রীবলরাম দুইজনই যোগমায়া আশ্রয় করে সুতল 
লোকে প্রবেশ করলেন॥ ৩৪ ॥ 


দশম জবা (পঞ্চশিতিতন অধ্যার) 
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ভম্মিন্‌ প্রকিষ্টাবুপলভ্য দৈতারাড্‌ 
বিশ্বায়দৈবং সুতরাং তথাহহত্বনঃ। 
তদ্্শনান্রাদপরিধুতাশয়ঃ 


সদাঃ সমুখায়”। ননাম সান্বয়ঃ॥ ৩৫ 
তয়োঃ সমানীয় বরাসনং মুদা 
নিৰিষ্টয়োস্তত্ৰ মহাত্মনোন্তয়োঃ। 


সবৃন্দ আব্রহ্ম পুনদ্‌ যদন্থ হ। ৩৬ 
সমর্হয়ামাস স তৌ বিভুতিভি- 


চ॥ ৩৭ 


উবাচ 
প্রহন্টরোমা নৃপ গদ্গদাক্ষরম্.+॥ ৩৮ 


বালিরুবাচ 


নমোহনন্তায় বৃহতে” নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে। 
সাংখাযোগবিতানায় ব্রচ্মণে পরমাত্মনে। ৩৯ 


দরশনং বাং হি ভূতানাং দুগ্রাপং চাপাদুর্লভম্"। 
রজন্তমঃস্বভাবানাং যন্ঃ প্রান্ত যদৃচ্ছয়া। ৪০ 


দৈত্যদানবগন্ধর্বাঃ  সিদ্ধবিদাপ্রচারণাঃ। 
ষক্ষরক্ষঃপিশাচাশ্চ ভূত প্রমথনায়কাঃ।॥ ৪১ 


আস উৎযা.। ও শগধপদীপা,। 


(ক্ষ 


জগদাস্া, ইষ্টদেৰ পরম স্থামী দ্রীকৃ ও 
শ্রীবলরামকে সুতল লোকে পদার্গণ করতে দেখে 
দৈঅরাজ বলির অন্তর তার দর্শন প্রাপ্তি হেত আনন্দে 
পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ পরিজনদের 
সঙ্গে নিয়ে আসন থেকে উঠে দীড়ালেন আর 
শ্রীভগবানের পাদপঞ্সে প্রণাম নিবেদন করলেন।॥ ৩৪ ॥ 
অতঃপর দৈত্াযরাজ বলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরামকে শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করালেন। আসন 
| দালের পর পাদ প্রক্মালন করে তিনি সপরিবারে সেই 
পাদোদক মন্তকে ধারণ করলেন। হে পরীক্ষিৎ ! 
শ্রীভগবানের পাদোদক তো আর্রক্মা জগৎকে পবিত্র করে 
থাকে॥ ৩৬ ॥ 
তারপর দৈতারাজ্ বলি মুলাবান বস্তু, অলংকার, 
চন্দন অনুলেপন, তাশ্থুল, অমৃত তুলা অল্প পালীয়, দীপ 
| আদি অন্যানা সামগ্রী সহযোগে তাদের পৃজ্ার্চণা করলেন 
আর গরিনার, ধনসম্পদ, নিশ দেহ সকলই তার 
শ্রীপাদপন্মে সমর্পণ করলেন ॥ ৩৭ ॥ 
হে পরীক্ষিত ! দৈত্যরাজ বলি আনন্দাহিশযো 
্্রীগবানের পাদপদ্যু নিজ বকষঃ্ছলে  মন্রকে ধারণ 
করতে লাগলেন। তিনি বিল চিন্ত হয়ে পড়েছিলেন। 
তার নয়নযুগল প্রেমাশ্রুতে ভরে গেল। অঙ্গে তার তখন 
| te শিহরণ অনুভৃত হচ্ছিল। এই অবস্থায় তিনি গদগদ 
হয়ে শ্রীভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন ৩৮ ॥ 
দৈত্যরাজ বলি বললেন-- হে শ্রীবলরাম ! আপনি 
অনন্ত ও সুমহান ; শেযাদি বিশ্রহদকল আপনার অন্তর্চত। 
হে সঙ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি বিশ্ববিধাতা ; জ্ঞান 
ও কর্ম যোগদ্ধয়ের প্রর্তক। স্বয়ং আপনি পরবন্ম, 
পরমাস্মা। আপনাদের বার বার প্রণান॥ ৩৯ ॥ 
ভগবন্‌ ! আপনাদের দর্শনলাভ প্রাণীদের পক্ষে 
অতি দুর্ণভ। তবু€ তা আপনাদের কৃপায় সহজ্জলডা হয়ে 
যায় ; কারণ আজ আপনারা কৃপা কয়ে আমাদের মতন 
রঞ্জোগুমী ও তমোণ্ডণী স্বভাবের দৈতাদেরও দর্শন দান 
| ক্রলেন॥ ৪০ ॥ 
ছে প্রভু! আমরা ও আমাদের মতন অন্যান্য দৈত্য, 
গন্ধ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, 


দানব, 


গানহতে। 


1এঢাতিদ,। 
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বিশুদ্ধসত্্ধায়াদ্ধা তুয়ি শান্্রশরীরিণি। 
নিত্যং নিবন্ধবৈরান্তে বয়ং চানো চ তাদৃশাঃ॥ ৪২ 


কেচনোদ্বদ্ধবৈরেণ ভক্ত্যা কেচন কামতঃ। 
ন তথা স্মসংরব্ধাঃ সমিকৃষ্টাঃ সুরাদয়ঃ ॥ ৪৩ 


ইদমিথমিতি প্রায়ন্তব যোগেশ্বরেন্মর। 
ন বিদন্তাপি যোগেশা যোগমায়াং কুতো বয়ম্‌॥ ৪৪ 


নিম বিশ্বশরণাভ্ঘ্যাপলরবৃত্িঃ 
শান্তো যখৈক উত সর্বসখৈশ্চরামি॥ ৪৫ 


শাধাম্মানীশিতবোশ নিষ্পাপান্‌ কুরু নঃ প্রভো। 
গুমান্‌ যস্তুদ্ধয়ংহতিষ্ঠ:শ্চোদনায়া বিমুচ্যতে॥ ৪৬ 


আসন্‌ মরীচেঃ মটু পুত্রা উর্ণায়াং প্রথমেহন্তরে। 
দেবাঃ কং জহসুৰীক্ষ্য সুতাং যভিতুমূদাতম্॥। ৪৭ 


তেনাসুরীমগন্‌  যোনিমধুনাৰদ্যকর্মণা। 
হিরণ্যকশিপোর্জাতা নীতান্তে যোগমায়য়া ৷ ৪৮ 


দেবকা উদরে জাতা রাজন্‌ কংসবিহিংসিতাঃ। 
সা ভানশোচতাত্মজান্‌স্বংস্ত ইমেংধ্যাসতেহস্তিকে॥ ৪৯ 


পিশাচ, ভূত, প্রমথ নায়কাদি আপনার গ্রীতিপূর্বক ভজনা 
করা তো দূরে থাক, আপনার প্রতি সতত শক্রভাবাপন্ন 
হয়ে থাকে। কিন্তু আপনার শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ বেদময় ও 
বিশুদ্ধ সত্স্বরূপ। তাই আমাদের মধ্যে অনেকে 
শত্রভাবে, অনেকে ভক্তিভাবে আর কিছু কামনা করে 
আপনাকে ন্মারণ করে অবশেষে সেই পদ লাভ করেছে 
যা আপনার সমীপে অবস্থানকারী সন্বপরায়ণ দেবতাদিও 
লাভ করতেপারেননি॥ ৪১-৪৩ ॥ 

হে যোগেশ্বরদেরও ঈশ্বর ! আপনার যোগনাযার 
স্বরূপ ও প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ যোগেশ্বরগণও জানতে পারেন না; 
আর আমাদের কথা তো ছেড়েই দিন! ৪৪ ॥ 

অতএব হে প্রভু ! কৃপা করুন যাতে আমার 
চিন্তবৃন্তি আপনার সেই শ্রীপাদপন্দে নিত্যযুক্ত হয় যা 
নিরাসন্ত পরমহংসগণ সতত অন্বেষণ করে থাকেন। 
আমি সেই শ্রীপাদপদ্যে আশ্রয় লাভ করে যেন এই 
পৃহাসক্তির অথাকুপ থেকে মুক্তি লাভ করি। হে প্রভু ! 
জগতের একমাত্র আশ্রয়ন্থররূপ আপনার শ্রীপাদপদ্লোর 
শরণাগত হয়ে আমি শান্ত হতে চাই আর একাকী বিচরণ 
করতে চাই। যদি সঙ্গলাভ প্রয়োজন হয় তাহলে যেন 
শুধুমাত্র সাধুসঙ্গ লাভ করি।॥ ৪৫ ॥ 

হে প্রভু ! আপনি বিশ্বচর্যচরের নিয়ামক ও প্রভু। 
আদেশ করুন আর আমাদের সর্বপাপ হরণ করুন ; কারণ 
যে শ্রদ্ধা সহকারে আপনার আদেশ পালন করে সে 
অবশাই বিধি-নিষেধাত্মাক কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ 
করে থাকে॥ ৪৬ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন--দৈতারাজ ! স্বায়ন্তুব 
মনতন্তরে প্রজাপতি মরীচির পরী উর্ণার গর্ভে ছয়টি 
পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারা সকলেই দেবতা 
ছিলেন। শী্ঙ্গার নিজ কন্যাকে উপভোগ করতে উদ্যত 
দেখে তারা উপহাস করেছিলেন। ৪৭ | 

এই উপহাসজনক অপরাধে শ্ীব্ক্মা তাদের 
অভিশাপ দিয়েছিলেন। সেই অভিশাপে তারা অসুর 
যোনিতে হিরণ্যকশিপুর পুত্রকূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 
যোগমায়া তাদের শ্রীদেবকীর গর্ভে সংস্থাপন করেছিল। 
তারা জনুগ্রহণ করতেই কংস-কর্ডৃক নিহত হয়েছিলেন। 
হে দৈতারাজ ! শ্রীদেবকী মাতা সেই সন্তানদের জন্য 
শোকাতুর হয়েছেন। সেই সন্তানেরা এখন তোনার 
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ইত এতান্‌ প্রণেষ্যামো মাতৃশোকাপনুত্তয়ে। 
ততঃ শাগাদ্‌ বিনি্মুক্তা লোকং মাসাস্তিবিদ্বরাঃ॥ ৫০ 


স্মরোদ্গীথঃ পরিদঙ্গঃ পতঙ্গঃ কর্‌ ঘৃথী। 
যড়িমে মংপ্রসাদেন পুনরযস্য্তি সদ্গতিম্॥ ৫১ 


ইত্যাত্বা তান্‌ সমাদায় ইন্দ্রসেনেন পূজিতৌ। 
মাতুঃ পুত্রানযচ্ছতাম্‌ ৷৷ ৫২ 


অন্‌ দৃষ্টা বালকান্‌ দেবী পুত্রন্সেহনুতত্তনী। 
পরিষজ্যাক্মমারোপয মুর্মাজিঘদভীক্ষশঃ|| ৫৩ 


অপায়য়ৎ স্তনং শ্রীতা সুতম্পর্শপরিপ্রতা। 
মোহিতা মায়য়া বিষ্যোর্যয়া সৃষ্টিঃ প্রবর্ততে॥ ৫৪ ৷ 


পীত্বামৃতং”। পয়ন্তস্যাঃ গীতশেষং গদাড়তঃ। 
নারায়ণাঙ্গসংস্পর্শপ্রতিলন্ধাস্বদর্শনাঃ ॥ ৫৫ 


তে নমন্কৃত্য গোবিন্দং দেবকীং পিতরং বলমু। 
মিতা স্হান অর দির সাম। ৫৬] 


তং দৃষ্টা দেবকী দেবী মৃতাগমননির্গমম্‌। 
মেনে সুবিস্মিতা মায়াং কৃষ্ণস্য রচিতাং নৃপ॥ ৫৭ 


শেবৃতোপমং তন্তু দীত,। 


নিকটেই অবস্থান করছেন। ৪৮-৪৯ ॥ 

মাতার শোকনিবারণ উদ্দেশ্যে আমাদের এখানে 
আগমন হয়েছে। আমরা তাদের এখান থেকে নিয়ে যাব। 
অতঃপর তারা অভিশাপ মুক্ত হবেন ও দেবলোকে গমন 
করবেন॥ ৫০ ॥ 

ভারা হলেন-স্ময়, উদ্‌গীথ, পরিবঙ্গ, পতঙ্গ, 
ক্ষুদ্ভূৎ এবং ঘৃণি। আমার প্রভাবে তারা সদ্গতি লাভ 
করবেন। ৫১ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চুপ করে 
গোলেন। দৈতারাজ বলি তার পৃজার্চনা করলেন; তারপর 
বালকদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও প্রীবলরাম দ্বারকায় 
প্রত্াগমন করলেন আর মাতা দেবকীকে তার পুত্রদের 
সমর্পন করলেন॥ ৫২ ॥ 

সেই বালকদের প্রত্যক্ষ করে দেবকীর হৃদয়ে 
বাংসলাপ্রেমের জোয়ার এল। তার স্তনদুগ্ধ ক্ষরণ হতে 
লাগল। তিনি বালকদের বার বার ক্রোডে নিয়ে আলিঙ্গন 
করলেন ও মন্তক আস্রাণ নিলেন ॥ ৫৩ ॥ 

পুত্রসকলের স্পর্শ ও সামিধা লাভ করে আনন্দে 
পরিপূর্ণ হয়ে মাতা দেবকী তাদের স্তনপান করালেন। 
তিনি সৃষ্টিচক্র পরিচালক বিষুধভগনানের মায়াতে 
বিমোহিত হয়েছিলেন ৫৪ ॥ 

হে পরীক্ষিত ! শ্রীদেবকীর স্তনদুগ্ধ যেন সাক্ষাৎ 
অমৃত। তা হবে নাই বা কেন, তা যে পূর্বে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পান করেছিলেন। বালকগণ সেই দুক্ধাই 
পান ক্রলেন। সেই দুদ্ধ পান এবং ভগবান 
স্রীকফের অঙ্গস্পর্শ লাভ হেতু তারা আত্মজ্ঞান লাভ 
করলেন।॥ ₹৫॥ 

অতঃপর তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মাতা দেৱকী, 
পিতা বসুদেব এবং শ্রীবলরামকে প্রণাম করলেন 
এবং সকলের উপস্থিতিতেই দেবলোকে গমন 
করলেন ৫৬॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! দেবী দেবকী আশ্চর্য হয়ে গেলেন 
এই দেখে যে মৃত বালকগণ ফিরে এল, আবার চলেও 
গেল। তিনি এই ঘটনাকে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রচিত লীলা- 
কৌশলই মনে করলেন।॥ ৫৭ ॥ 
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এবংবিধান্যন্তুতানি কৃষ্ণসা পরমাসত্মনঃ। পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরমাঝা, অনন্ত 


বীর্ষাণ্যনন্তৰীর্যসা সন্তযনন্তানি ভারত॥ ৫৮ | ভার শক্তি। তার এইরূপ আরও অনন্ত অভুত পরাজ্রম 
আছে ৫৮ ॥ 

শ্রীসূত বললেন--শৌনকাদি খষিগণ ! ভগবান 

সত উবাচ শরীক কীর্তিসকল অমর ও অমৃতময়। ভার চরিত্র 

জগতের সমস্ত পাপ ও সন্তাপ নিবারণকারী আর 

ইদমনুশৃণোতি শ্রাবয়েদ্‌বা মুরারে- ভক্তজনের কর্ণকৃহরে আনন্দসুধা বর্ষণকারী। ব্যাসনন্দন 

রি ডি বা i ভগবান শ্রীশুকদের স্বয়ং এর বর্ণনা করেছেন। এই 

পারি লা সপুৱৈঃ।  পূণ্যকথার প্ৰবণ-কীৰ্তবকারীর চিন্তি সম্পর্কে 

জগদঘভিদলং _তত্তক্রসৎকর্ণপূরং গ্রীভগবানে যুক্ত হয় এবং সে পরম কল্যাণস্থরূপ 


ভগবতি কৃতচিত্তো যাতি তৎ ক্ষেমধাম।। ৫৯ | নিতধাম লাভ করে| ৫৯ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুৱাণে পারমহং স্যাং সংহিতায়াং দমকা ১। উত্তরার্ধে নৃতয্রেজানয়নং 
নাম পঞ্চাশীতিতমোহ্ধ্ায়ঃ ॥ ৮৫ ॥ 


শ্লীমন্মাহৰ্বি বেদব্যাস প্রনীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমতাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরা) বানের মৃত 
অগ্রজ-আনয়ন নামক পঞ্চাশিতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥ 


সন্ধে মৃতা,। 


অথ ষড়শীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ 
ষড়শিভিতম অধ্যায় 
সুভদ্রাহরণ এবং শ্রীভগবানের একসঙ্গে মিথিলায় রাজা জনকের+ 
এবং শ্রচুতদেব ব্রাহ্মণের গৃহে গমন 


রাজোবাচ রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন_ভগবন্‌! আমার 

পিতামহ অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষঃ ও শ্রীবলরামের ভগিনী ও 

আমার পিতানহী শ্রীসুভত্রাকে কেননভাবে বিবাহ 

প্ৰহ্মন্‌ বেদিতুমিছামঃ” স্বসারং রামকৃষ্ণয়োঃ। করেছিলেন ? আমি তা জানতে উৎসুক॥ ১ ॥ 
যথোপযেমে বিজয়ো যা মমাসীৎ পিতামহী॥ ১] ্রীশুকদেব বললেন-_পরীক্ষিৎ ! একবার মহা- 
শক্তিধর অর্জুন তীর্থভমণকালে প্রভাসক্ষেত্রে উপস্থিত 

হয়েছিলেন। সেইখানে উপনীত হয়ে তিনি জানতে 

শ্রীশুক উবাচ | পারলেন যে শ্রীবশরান তার মাতুলপুক্রী শৃভ্দ্রার বিবাহ 

দুর্যোধনের সঙ্গে দিতে ইচ্ছুক ; যদিও এই প্রস্তাবে 

শ্রীৰমুদে ও শ্রীকৃষ্ণের মত নেই। এইবার অ' 

অর্জুনন্তীর্থযাত্রায়াং পর্যটন্নবলীং প্রভুঃ।  সুজ্দ্রাকে লা করবার জনা কামনা জেগে 


শতঃ প্রভাসমশৃণোন্মাতুলেয়ীং স.জাত্বনঃ।। ২ | রিদ্ী বৈষ্ণব বেশ ধারণ করে খারকা' উপনীত 
হলেন ২-৩ ॥ 


| সুভদ্াকে লাভ করবার জনা অজুর্ন দ্বারকায় 


বৰ্ষাকালের চার মাস কাল অবস্থান করলেন। পুববাসিগণ 
দুর্যোধনায় রামন্তাং দাসাতীতি ন ঢাপরে। ওরা 15488 


তপ্িক্মুঃ স যতির্ভূত্বা ত্রিদণ্ডী দ্বারকামগাৎ।। ৩ মীকৃতিলাভ করলেন বেউযানতেওপারলা বেডিনি 


আসলে অর্জুন ॥ ৪ ॥ 


একদিন দ্রীবলৱাম অভিথিকূগে তাকে নিম 
তত্র"! বৈ বার্দিকান্‌ মাসানবাৎসীৎ স্বাৰ্থসাধকঃ। | করে গৃহে নিয়ে এলেন। ব্রিদন্তী বেশধারী অর্জুনকে 


পৌরৈঃ সভাজিতোহতীক্ষং রামেণাজানতা চ সঃ।॥ ৪ রোদ অতি শ্রস্থাসহকারে আহার্য নিবেদন 
করলেন আর অর্জুন তা প্রেমগ্লীতিসহকারে গ্রহণ 
করলেল।। ₹ ॥ 

একদা গৃহমানীয়”। আতিখোন নিমন্ত্রা তম্‌। অর্জন আহারকালে সেইনানে বিবাহযোগা 

শ্রদ্ধয়োপহৃতং ভৈক্ষাং বলেন বুভুজে কিল॥ ৫ পরমাসুন্দরী সুভদ্রাকে দেখলেন। তার সৌন্দর্য অতি বড় 
দ্বীরকেও আকর্ষণ করবার ক্ষমতা রাখত উৎফুল্পলোচন 
অর্জনের মল সুভদ্রাকে লাভ করবার আকাঙ্গ্ষায় কু 

(সোহপশ্াতত্র মহতীং কন্যাং নীরমনোহরাম্‌।  হল। তিনি তাকে ভার্াবাপে লাভ করবার সংকল্প 


শ্ৰীতৎফুয্েক্ষণস্তসাং ভাবুক” মনো দধে॥ ৬ নিলেন॥ ৮ ॥ 


মি তত্ামৌ। এমনিনো। সমর, 
+১৪৯৪ পাতার টিলা দেখুন। 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


সাপি তং চকমে বীক্ষ্য নারীণাং হৃদয়ঙ্গমমূ। 
হসন্তী ব্রীড়িতাপাঙ্গী তননান্তহ্ৃদয়েক্ষণা। ৭ 


৮ 


ভক্ত ক্ষুভিতো রামঃ পর্বণীব মহার্ণবঃ। 
গৃহীতপাদঃ কৃষ্ণেন সুহডিশ্চান্বশাম্যত'"৷ ৷৷ ১১ 


প্রাহিণোৎ পারিবর্হাণি বন্বধেবার্মুদা বলঃ। 
মহাধনোপক্লরেভরথাশ্বনরযোদিতঃ  ॥ ১২ 


শ্রীশুক উবাচ 


কৃষ্ণস্যাসীদ্‌ দ্বিজশ্রেষ্ঠ: শ্ৰুতদেৰ ইতি শ্রুতঃ। 
কৃষ্ণৈকভজ্রা পূরণাৰ্থঃ শান্তঃ কবিরলম্পটঃ॥ ১৩ 


স উবাস বিদেহেষু মিখিলায়াং গৃহাশ্রমী। 
অনীহয়াহহগতাহাৰ্যনিৰৰ্তিতনিজক্ৰিয্নঃ ৷ ১৪ 


*্চানুসান্দিতঃ। 
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হে পরীক্ষিৎ ! তোমার পিতামহ অর্জনও দেখতে 
খুবই সুন্দর ছিলেন। তার দেহগঠন, আচরণ রমলীকুলের 
চিত্ত স্পর্শ করত। একনজরেই সুভত্রা তাকে পতিরূপে 
বরণ করে নিয়েছিলেন। স্মিতহাঙ্গো কক্রদষ্টিতে তিনি 
অর্জুনকে দেখতে লাগলেন। তার মন-প্রাণ তাতেই 
| সমৰ্পিত হয়েছিল। ৭ ॥ 
এইবার অর্জুনকে সুভল্রালাভ চিন্তা উত্যক্ত করতে 
| লাগন। তিনি সুভদ্রাকে হরণ করবার সুযোগের 
অপেক্ষায় রইলেন। সুভ্দ্রালাভ করবার কামনা তাকে 
ব্যাকুলচিন্ত করে তুলল ; মন অশান্ত হল ॥ ৮ ॥ 

একবার শ্রীসুভদ্রা দেবদর্শন উপলক্ষো রথে 
আরোহণ করে দ্বারকা দুর্গের বাইরে এলেন। তবন 
মহারথী অর্জুন পিতা-মাতা বসুদেব-দেবকী ও ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে সূভদ্রাকে হরণ করলেন।। ৯ ॥ 

রথারোহণ করে মহাবীর অর্জুন ধনুক তুলে নিলেন 
ও বাধাদানকারী সৈনিকদের বিতাড়িত করলেন। সুভদ্ার 
স্বজনগণ উচ্চৈঃস্করে আর্তনাদ করতে লাগলেন। সিংহ 
| যেমন নিজের শিকার হরণ করে, তেমনভাবেই অর্জন 
সুত্াকে হরণ করলেন।॥ ১০ ॥ 

ঘটন! শ্রীবলরামকে উত্তেজিত করল। তিনি 
| পূর্ণিমার সমুদ্রসম ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। কিছু ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যানা সুন্ধদগণ তার পদযুগল ধারণ 
করে তাকে প্রসন্ন করলেন। অবশেষে তিনি শান্ত 
হলেন।। ১১ ॥ 

অতঃপর প্রীবলরাম প্রসন্ন হয়ে নবদন্পতির জনা 
যৌতুকরূপে প্রভৃত ধনসম্পদ, সামন্্রী, গজ, রথ, অন্ধ ও 
দসদাসী পাঠিয়ে দিলেন ॥ ১২ ॥ 

্রীশুকদেব বদলেন-_-পরীক্ষিৎ ! বিদেহদেশের 
রাজধানী মিথিলায় শ্রন্তদেব নানে এক ব্রাহ্মণ বাস 
করতেন। ভগবান শ্রীকৃষের প্রতি একান্ত ভক্তি স্থাপন 
করে সেই জানীভক্ত পূর্ণ মনোরথ, প্রম শান্ত ও বিষয়ে 
অনাসন্ত হয়ে খাকতেন ৷ ১৩ ॥ 

গৃহঙ্বাত্রমে বাদ করেও তিনি কোনো বকগ উদাম 
না করে যদৃচ্ছালন্দ বন্তদ্ানা ভীবনযাএ নির্বাহ 
করতেন। ১৪ ॥ 


দশম নধ্ধ (মড়শিতিতম অধ্যায়) 
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যাত্রামাত্রং  স্বহরহর্দৈবাদুপনমত্যাত | 
নাধিকং ভাবতা তুষ্ট ক্রিয়াশ্চক্রে খোচিতাঃ॥ ১৫ 


তথা ত্রা্রপালোহঙ্গ বহুলাশ্ব ইতি শ্রচতঃ। 
মৈথিলো নিরহন্মান উভাবপায্যতপ্রিয়॥ ১৬ 


তয়োঃ প্রসয়ো ভগবান দারুকেণাহৃতং রথম্‌। 
আরুহা সাকং যুনিভিিদেহান্‌ প্রযযৌ গ্রভুঃ॥ ১৭ 


নারদো বামদেবোহত্রিঃ কৃষ্ণো রামোহমিতোহরুপি।। 
অহং বৃহস্পতি; কপ্বো মৈত্রেশ্সবনাদয়ং॥ ১৮ 


তত্র তত্র তমায়ান্তং পৌরা জানপদা নৃপ। 
উপতঙ্ঃ সার্থাহস্তা গ্রহৈঃ সূৰ্যমিবোদিতম্‌ ৷ ১৯ 


আনঙথন্বকুরুজাঙ্গলকক্ষমতসা- 
পাঞ্চালকুন্তিমধুকেকয়কোসলার্ণাঃ ॥ 

অনো চ তন্মুখসরোজমুদারহাস- 
নিছোক্ষণং নৃপ পপুর্দ্শিভিনার্ঘ॥ ২০ 


তেভাঃ : স্ববীক্ষণবিনষ্টতমিন্রদুগ্ভাঃ 
ক্ষেমং ত্রিলোকণুরুরর্থদৃশং চ যচ্ছন্‌। 
শন দিগন্তধবলং স্যশোহসশুভদ্মং 


গীভং সুরৈরুভিরগাচ্ছনকৈর্বিদেহান্॥ ২১ 


তেহফ্যুতং প্রাপ্তমাকর্ণ্য পৌরা জানপদা নৃপ''। 


দৈবক্ৰমে জীবনযাত্রা নির্বাহের জনা প্রয়োজনীয় 


| অলনাদি বন্ধ তিনি পেয়ে যেতেন। বেশি কখনো পেতেন 


না। তাতেষ্ট তিনি সন্থষ্ট থাকতেন আর নিজ বর্ণাশ্রম 
অনুসারে ধর্মপালনে তৎপর থাকতেন ১৫ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! সেই দেশের নৃপতিও ব্রাহ্মণের মতন 
ছিলেন। জনকবংশীয় রাক্জার নাম ছিল 
বহুলাশ্ব। ভার মধ্যে বিন্দুমাত্রও অহংকার ছিল না। 
শ্রুতদের ও বহুলাশ্ব দুইজনেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত 
ছিলেন॥ ১৬ ॥ একদিন প্রসন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সারথি 
দারুককে রথ আনতে বললেন। অতঃপর রখাযোহল 
করে তিনি ছ্বারকা খেকে বিদেহ দেশ অভিমুখে গমন 
করলেন। ১৭. ॥ শ্রীভগবানের সঙ্গে নারদ, বামদের, 
অত্ৰি, বেদবাস, পরশ্ুরান, অসিত, আরুণি, আমি 
(শুকদেৱ), বৃহস্পতি, কন, মৈত্ৰেয়, চাবন আদি 
খষিগণও ছিলেন। ১৮ ॥ 

পরীক্ষিত! গমনকালে পথমধো স্থানে স্থানে তারা 
পুরবাসিগন দারা পৃজিত হচ্ছিলেন। পৃজার্চনায় রত ভক্ত, 


| বদ শ্ৰীডগবানকে দেখে মনে করছিলেন যেন গ্রহদকল 


সূহিত সাক্ষাৎ সূর্যোদয় হয়েছে।॥ ১৯ ॥ 

পরীক্ষিত ! যাত্রাপথে আন, ধর কুরুজাঙগল, 
কল মহসা, পাঞ্চাল, কুষ্তি, মধু, কেকয়, কোশল, অর্ণ 
আদি বহুদেশের নরনারীগণ নিজ নয়ন পথে ভগবান 


| শ্রীকৃষ্ণের উদার হাসা ও লিপ প্রেমদৃষ্টিযুক্ত কপাকটাক্ষ 


যুক্ত বদনকমলের মকরাদ সুধা পান করেছিলেন।॥ ২০ ॥ 

ত্রিলোকের গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে 
তাদের অঙ্ঞানদৃষ্টির বিনাশ হয়েছিল। দর্শনকারী ভক্তদের 
শ্রীভগবান নিজ্জ দৃষ্টিদ্বারা পরম কল্যাণ ও তত্তুক্ঞান প্রদান 
করে যাচ্ছিলেন। পথে নানা স্থানে মানব ও দেবতাসকল 
শ্রীভ্গবানের সেই অক্ষয় লীলাকীর্ভন করছিলেন যা 
দিক্সকলকে উচ্দ্বল করে আর সমস্ত অশুভকে বিনাশ 
করে। এইভাবে ধীরে ধীরে শ্রীভগাবান বিদেহ নগরে 
উপনীত হলেন। ২১ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভানুগমন সমাচার 
নাগরিক গ গ্রামবাসী সকলকে সীমাহীন আনন্দ দিল। 


অভীয়ুর্নুদিতান্তন্মৈ ৷ গৃহীতাৰ্হণপাণয়ঃ॥ ২২ | অর বলে হাতে শু্াসাদদ্রীপকল নিয়ে তাকে 


(তক (আনুপাহ। 
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দৃষ্টা ত উত্তমক্লোকং ভা 
কৈৰ্ধৃতাঞ্জলিভির্নেমুঃ শ্রুতপূর্বাংস্তথা মুনীন্‌ ॥ ২৩ 


স্বানুগ্রহায় মন্ত্রাপ্তং মন্ানৌ তং জগদ্গুরুমূ। 
মৈথিলঃ শ্রুতদেবশ্চ পাদয়োঃ গেততুঃ প্রভোঃ॥ ২৪ 


নামন্ত্য়েতাং দাশার্হমাতিথ্যেন সহ দ্বিজৈঃ। 
মৈথিলঃ শ্রচতদেবশ্চ যুগবৎ সংহতাঞ্জলী।৷ ২৫ 


ভগবাংস্তদতিপ্রেত্য দ্বয়োঃ প্রিয়চিকীর্যয়া। 
উভয়োরাবিশদ্‌ গেহমুজাভাং তদলক্ষিতঃ॥ ২৬ 


শ্রোতুমপাসতাং” দূরান্‌ জনকঃ স্বগৃহাগতান্‌। 
আনীতেষ্বাসনাগ্রযষু সুখাসীনান্‌ মহামনাঃ॥ ২৭ 


প্রবৃদ্ধভক্ত্যা উদ্ধ্যহৃদয়াশ্রাবিলেক্ষণঃ। 
নত্বা তদঙ্যীন্‌ প্রক্ষালা তদপো লোকপাবনীঃ॥ ২৮ 


সকুটুম্বো বহন্‌ মূৰ্মা পূজয়াঞ্চক্র ঈশ্বরান্‌। 
গন্ধমাল্যাম্বরাকল্নধৃপদীপার্ঘ্যগোব্যৈঃ ॥ ২৯ 


বাচা মধুরয়া গ্রীণমিদমাহায়তর্সিতান্‌। 
পাদাবন্গগতৌ ৰিষ্যোঃ সংস্পৃশঞ্ছনকৈমুঁদা। ৩০ 


পাখ আন্। 
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অভর্থনা করতে এগিয়ে এল॥ ২২ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষেণ্র দর্শন লাভ করে তাদের হদয়- 
কমল ও নয়নকমল আনন্দে ও প্রেমাতিশযো প্রস্ফুটিত 
হল। তারা শ্রীভগবানকে দর্শন করল আর দর্শন করল 
সেই মুনিদের যাদের কেবল নামই এতদিন শুনেছিল, 
জোড়হন্তে অবনত মন্তুকে তারা সকলকে প্রণাম নিবেদন 
করল॥ ২৩ ॥ 

নিথিলাধিপতি বহুলাশ্ব এবং শ্রুতদেব, জগদ্গুরু 
ভগবান শ্রীকষ্ণ তাদের উপর অনুগ্রহ করবার জনাই 
পদার্পণ করেছেন--এইজ্ঞানে তার শ্রীপাদপন্ধে সাষ্টাঙ্গ 
প্রণাম করলেন॥ ২৪ ॥ 

অতঃপর বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেব দুইজনই একসঙ্গে 
জো হন্তে মুনিসকল-সহ ভগবান শ্রীকষ্ণকে আতিথা 
গ্রহণ করতে নিমন্ত্রণ করলেন ॥ ২৫ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুইজনকেই তুষ্ট করবার জনা একই 
সময়ে দুইজনের গৃহে পৃথক পৃথক রূপে পদার্পণ 
করলেন। পদার্পণ কালে তার অনাত্র গমনের কথা 
অতিথিদ্ধয় জানতেও পারলেন না॥ ২৬ ॥ 

বিদেহরাজ বহুলাশ্ব পরম ননী ছিলেন। তিনি 
দেখলেন যে দুষ্ট-দুরাচারী ব্যক্তিদের অগদা ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ ও মুনি-বষিগণ তার গৃহে পদার্পণ করেছেন। 
তিনি উত্তম আসন আনিয়ে তাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও 
মুনি-খষিগণকে বসালেন। বহুলাশ্বের তখন অতি বিচিত্র 
দশা। তার হৃদয়ে ছিল পরিপূর্ণ প্রেমভন্তি ; নয়ন 
| অশ্রুসিজ। তিনি পরম-পূজা অতিথিদের দ্রীপাদপদ্ে 
প্রণাম নিবেদন করে তাদের পাদপ্রক্ষালন করলেন আর 
সেই পরম পবিত্র পাদোদক সবান্ধবে মস্তকে ধারণ 
করলেন। অতঃপর তিনি শ্রীভগবান আর ভগবানস্বরূপ 
সুনি-খষিদের গন্ধ, পুষ্পমাল্য, বস্তু, অলংকার, ধৃপ, 
দীগ, অর্থা, ধেনু, বৃষ আদি সমর্পণ করে পৃজার্চনা 
করলেন॥ ২৭-২৯ ॥ 

যখন অতিথিগণ সেবায় পরিতৃপ্ত হলেন তখন 
রাজা বহুলাশ্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরলযুগল ক্রোড়ে ধারণ 
করে পদসেবা করলেন আর অতি মধুর বালী সহযোগে 
তার স্তুতি করতে লাগলেন।। ৩৪ ॥ 


দশম বন্দ (মড়শিতিতম অধ্যায়) 
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ভৰান্‌ হি সৰ্বভূতানামায়া”' সাক্ষী সবদৃগ্‌ বিভো। 
অথ নন্ত্রপদান্তোজং স্মরতাং দর্শনং গতঃ।। ৩১ 


স্ববচস্তদৃতং কর্ডুমন্মদ্দৃগ্গোচরো ভৰান্‌। 
যদাখৈকান্তভক্তান্‌ মে নানন্তঃ শ্রীরজঃ প্রিয়ঃ॥ ৩২ 


কোনু ত্বচরণান্তোজমেবংবিদ্‌" বিসৃজেৎ পুমান্‌। 
নিষ্কি%্চনানাং শান্তানাং মুনীনাং মন্তরমাত্মদঃ॥ ৩৩ 


যোহবতীর্ঘ ঘদোর্বংশে নৃণাং সংসরতামিহ। 
যশো বিতেনে তাচছান্তো ব্রিলোকাবৃজিনাপহম্॥ ৩৪ 


নমন্ভাং ভগ্গবতে কৃষ্ায়াকৃষ্ঠমেধসে। 
নারায়ণায় খষয়ে সুশান্তং তপ ঈমুবে॥ ৩৫ 


দিনানি কতিচিদ্‌ ভূমন্‌ গৃহান্‌ নো নিবস দ্বিজেঃ। 
সমেতঃ পাদরজসা পুনীহীদং নিমেঃ কুলম্‌॥ ৩৬ 


ইত্যুপামপ্তরিতো রাজ্ঞা তগর্বাল্লোকভাবনঃ। 
উবাস কুর্বন্‌ কল্যাণং মিথিলানরযোষিতাম্॥ ৩৭ 


শ্রতদেবোহচ্যুতং প্রাপ্ত; স্বগৃহান্জনকো যথা। 
নত্বা মুনীন্‌ সুসংহৃষ্টো ধুৰন্‌ বাসো ননর্ত হ॥ ৩৮ 


উ্জীবানা-। 


জং বন্দিত্বা নিদ.। 


রাঙ্গা বছলাশ্ব বললেন_হে প্রভু ! প্রকাশ আপনি 
সর্বভৃতের আত্মা ও সাক্ষী। আমরা প্রতিনি্নত আপনার 
শ্রীপাদপদ্োর স্মারণ-মনন করে থাকি। তাই আগনি 
আমাদের দর্শন দান করে কৃতার্থ করে 

ভগবন্‌ ! আপনি বলে থাকেন যে আপনার অননা 
প্রেমীভক্ত, আপনার নিজ স্বরূপ শ্রীবলরাম, অরধঙ্িলী 
লক্ষ্মীদেবী এবং পুত্র্রক্মা থেকেও বেশি গ্লিয়। আজ সেই 
কথা সতা প্রমাণ করবার নিমি্ত আমাদের দর্শন 
দিয়েছেন। ৩২ ॥ 

এনন আর কে আছে যে আপনার এমন দয়াল 
স্বভাবের ও প্রেম পরবশতার কথা জেনেও আপনার 
শ্রীপাদপন্ম আগ করবে ? হে প্রভু ! জগতের বস্ত- 
সকল এবং শরীরাদিরও আশ্রম ত্যাগকারী বিরাী 
মুনিদের তো আপনি স্বযংই স্বেচ্ছায় তাদের অধীন হয়ে 
থাকেন ॥ ৩৩ ॥ 

আপনি যদুৰংশে অবতাররূখে জন্মগ্রহণ করে 
জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত মানবদের যুক্তি প্রদান হেতু 
জগতে এমন বিশুদ্ধ যশ বিস্তার করেছেন যা ত্রিলোবেদা 
পাপ ও সম্তাপকে দূর করতে সক্ষম ॥ ৩৪ ॥ 

হে্রড়! আপনি অচিন্ত, অনন্ত এশর্য এবং মাধুর্য 
নিধি ; আপনি সকলের চিন্ত আকর্ষণ করেন বলে 
সচ্চিদানন্দস্বরূপ গরম প্রঙ্গাও। আপনার অনন্ত গ্রান। 
পরম শান্তিবিস্তার করবার নিমিত্ত আগনিহ নারায়ণ 
খবিকূপে তপস্যা করছেন। আমি আপনাকে প্রণাম 
করি।॥ ৩৫ ॥ 

হে সর্ববাপী অনন্ত ! আগনি কিছুকাল মুনি 
খষিদের সঙ্গে আমাদের কাছে বসবাস করুন আর 
আপনার পদরজ দ্বারা নিমিবংশকে পবিত্র করুন ॥ ৩৬ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! সকলের জীবনদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
রাজা বছলাশ্বের এই প্রার্থনা স্বীকার করে সিথিগাবাসী 
জনগণের কলাণ নিমিন্ত সেই স্থানে কিছুকাল অবস্থান 
করলেন ৩৭ ॥ 

প্রিয় পরীক্ষিৎ ! যেমন রাজা বহলাব ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ এবং মুনি-ধ্রমিগণকে পদার্গণ করতে দেখে 
আনন্দিত হয়ে গিয়েছিলেন তেমনভাবে একই সময়ে 
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শ্রীমভাগবত 


তৃপীঠবৃনীষেতানানীতেষূপবেশা সঃ" 
স্বাগতেনাভিবদ্যাডু্রীন সভার্যোহ্বনিজে মুদা।। ৩৯ 


তদন্তসা মহাভাগ আত্মানং সগৃহাম্বয়ম্‌। 
মাপয়াকক্র উদ্ধর্ষো লবসর্বমনোরথঃ॥ 8০ 


সৃপবিষ্টান্‌ কৃতাতিথাান্শ্রন্তদেৰ উপহিতঃ। 
সভার্যস্বজনাপত্য  উবাচাঙুগ্রাভিমর্শনঃ॥ ৪৩ 


শ্রতদেক উবাচ 


নাদা নো দর্শনং প্রাপ্তঃ পরং পরমপূরচ্ঘঃ। 
বহীদিং৬ শক্তিভিঃ সৃষ্ট প্রবিষ্ট সযানসসত্তযা॥। ৪8 


যথা শয়ানঃ পুরুষো মনলৈবা্মসায়য়া। 
সৃষ্ট লোকং পরং সবাধীমনুবিশ্যাবভাসতে॥ ৪৫ | 


1 বেশয়ন। “মালয় 


শ্রুতন্দবে ব্রাহ্মণও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মুনি-খাষিদের নিজ 
গৃহে সমাগত দেখে আলন্দবিস্ূল হয়ে গেলেন। তিনি 
তাদের প্রণাম নিবেদন করে আনন্দের আতিশযো নৃতা 
করতে লাগলেনা॥ ৩৮ ॥ 

শ্রুতদেব মাদুর, কাষ্টাসন ও কুশাসনে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ ও খুনিদের স্টপবেশন করালেন। অতঃপর তিনি 
তদের স্বাগত বন্দনা করে নিজ পত্নী সহযোগে সকলের 
পারপ্রক্ষালন করে দিলেন। ৩৯ ॥ 

পরীক্ষিত ! মহাসৌভাগ্যশালী শ্রুতদের স্্রীতগবান 
এবং মুনিদের পাদোদক দ্বারা নি গৃহ ও পরিবারবর্গকে 
সিঞ্চন করে দিলেন। ভার সকল মনোরথ পূর্ণ হয়ে 
গিয়েছিল। তিনি আনন্দাতিশযো মগ্র হয়ে ছিলেন ৪০ ॥ 

তদনপ্তর তিনি ফল, গন্ধ, অগ্ুর উলীর নামক 
তুণমূল সুবাসিত নিৰ্মল ও মধুর বারি. সুগন্তযুক্ত মৃত্তিকা, 
তুলগী, কুশ, কমল আদি সহজলভা পৃজাসানগ্রী এবং 
সনধগুণ বৃদ্ধিকারী অয় নিবেদন দ্বারা সকলের সেবাপূজা 
করলেন। ৪১ ॥ 

তখন শ্রীক্রুতদেব চিন্তা করছেন_আমি তো 
অভাগা, গৃহস্থাশ্রমের অন্দকৃপে পড়ে আছি ; আব শ্রীকৃষ্ণ 


| ভগবান ও তার নিবাসস্থান খমি-মুলিদের পদরজ তো 


সঙ্গলাভ কেনন করে সম্ভব হল ?” ৪২ ॥ 

অতি্িগণ প্রসন্ন হয়ে যখন উপবেশন করলেন 
তখন শ্রচ্তদেব নিজ ভার্া-পুত্র ও অনযান। পরিজনদের 
সঙ্গে তাদের সেবানিমিভ উপস্থিত তলেন। তিনি 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদগন্ম স্পর্শ করে বলতে 
লাগলেন॥ ৪৩ ॥ 

শ্রুতদেব বললেন_হে প্ৰভু ! আপনি বাক্তাবান্ড 
প্রকৃতির ও জীবের অতীত, গরমাস্্রা পুরুষোত্তম 
জগদীগ্বর স্বয়ং। আপনি এই যে প্রথমবার আঘানে 
দর্শন দিলেন, তা নয়। আপনি নিজ শক্তি প্রয়োগ 
করে যখন জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, তখনই তো 
আপনি অন্ত্যমীরূখে সকলের সঙ্গে মিলিত 
হয়েছিলেন॥ ৪৯ ॥ 

যেমন নিপ্রিত ব্যক্তি স্ব্াবস্থায় অবিদ্যা হেতু ননে 


(শিয্দিদহ। 
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শৃপ্বতাং গদতাং শশ্দর্ঠতাং স্াভিবন্দতাম্”।। 
নৃণাং সংবদতামন্তহ্থদি ভাসামলাম্মনাম্‌॥ ৪৬ 


হৃদিহোহপ্যতিদূরহঃ কর্মবিক্ষিত্রচেতসাম্। 


আত্মশক্তিডিরগরাহ্যোহপাস্াপেতগুণানামূ!। ৪৭ 


নমোহন্ত তেহ্ধ্যাত্ববিদাং পরাত্মনে 
অনাস্মনেম্বান্মবিভক্তমৃত্যবে | 

সকারণাকারণলিঙ্গমীয়ুষে 
স্বমায়য়াসংবৃতরু্ধদৃষ্টয়ে 


18৮ 


সত্ব শাৰি স্বভৃতযান্‌ নঃ কিং দেব করবাম তে! 
এতদপ্তো নৃণাং ক্লেশো যদ্‌ ভবানক্ষিগোচরঃ॥ ৪৯ 


শ্রীশুক উবাচ 


তদক্তমিত্যুপাকর্ণা ভগবান্‌ প্রণতা্তিহা। 
গৃহীত্া পাণিনা পাণিং প্রহসংস্তমুবাচ হ॥ ৫০ 


শ্রীভগবানুবাচ 


প্ৰহ্মংস্তেহনুগ্রহাৰ্থায় সম্প্রাপ্তান্‌ বিদ্ধামূন্‌ মুনীন্‌। 
সঞ্চরপ্তি নয়া লোকান্‌ পুনন্তঃ পাদরেণুভিঃ ॥ ৫১ 


এজি. ৪)তে। 


মনে স্বপ্নের জগৎ সৃষ্টি করে আর নিজেই সেইখানে 
| উপস্থিত হয়ে অনেক বাপে বিভিন্ন কর্ণের সম্পাদন- 
কারীরপে প্রীত হয়ে থাকে, তেমনভাবেই আপনি 
নিজেই নি মায়ার দ্বারা নিজের ভিতর থেকেই জগত 
রচনা করেছেন আর নিজে তার নধো প্রবেশ করে 
| ৰছরূপে প্রকাশিত হচ্ছেন ৪৫ ॥ 
যারা আপনার গ্ীলাকথার শ্রবণ-কীর্ভনে ও 
আপনার প্রাবগ্রহের অর্চনা ও বনদনায় নিতাযুক্ত থাকেন 
ভারা তো নির্মলচিত্ত হয়ে যান আর তাদের অন্তরেই 
আপনার আবির্ভাব ঘটে।। ৪৬ ॥ 
|| যাদের চিত্ত প্রহিক ও পারলৌকিক কর্মবাসনায় 
বিক্ষিপ্ত থাকে তাদের অন্তরে বিরাজমান থেকেও আপনি 
তাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকেন। কিন্তু মীরা আপনার 
গ্রণকীর্তন দ্বারা নিজ অন্তঃকরণ মদ্ঞণসম্পন্ন করেছেন 
তাদের চিনবত্তদাাপ্রাহা না হয়েও আপনি তাদের অতি 
| নিকটে অবস্থান করেন। ৪৭ ॥ 
হে প্রভু ! আগনি তন্তুঞ্জ জ্ঞানীদের নিকট 
| আত্মারাপে বিরাজমান থাকেন ; আর দেশাদিতেই 
আত্মভাব যারা রাখেন তাদের আপনি অনাস্মা লাভকারী 
মৃত্যুরূপে বিরাজ করেন। আপনি নহন্ত আদি কার্য ও 
প্রকৃতিরাপ কারণের নিয়ানক ও শাসক। আপনার মায়া 
আপনার দৃষ্টিকে আবৃত করে না, অনাদের দৃষ্টিকে আবৃত 
করে। আমি আপনাকে প্রণাম করি॥ ৪৮ ॥ 
হে প্রভু ! আমরা হলাম সেবক। আদেশ করুম 
1 আমাদের। আমরা আপনাদের কী সেবা করব ? যতক্ষণ 
পর্যন্ত জীব আপনার দর্শন লাভ করে না, সে ক্লেশ ভোগ 
করতেই থাকে। আপনার দর্শনেই সমস্ত ক্লেশের 
পরিসমাপ্তি হয়॥ ৪৯ ॥ 
্রীশ্ুকদেব বললেন--পরীক্ষিৎ! শরগাগত বংসল 
ভগৰান শ্ৰীকৃষ্ণ শ্রুতদেবের প্রার্থনা শুলে নিজে ভার হন্ত 
ধারণ করে দুদুহাসো বললেন ৫০ ॥ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন--প্রিয় আতদের ! অনুগৃহ 
করবার নিমিস্তই এই সকল মুনি-খামিদের এখানে 
আগমন হয়েছে। এঁরা শ্রীপাদপদ্মের রজ নিতরণ করে 
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দেবাঃ ক্ষেত্রাণি ভীর্থানি দর্শস্পর্শনার্চনৈঃ। | জনগণের ও ত্রিলোকের মঙ্গলার্থে আমার সঙ্গে পরিভ্রমণ 
শনৈঃ পুনন্তি কালেন তদগার্হত্মেক্ষয়া॥ ৫২ করছেন॥ ৫১ ॥ 

ক্ৰেতা, পুণাক্ষেত্র ও তীগাদির দর্শন, স্পর্শ, অচিন 

আদির দ্বারা বহুদিনে পবিত্রতা অর্জিত হ্য় কিছু 


বক্দণো জনা প্রন সর্ব প্রাণিনামিহ। গে দি দর মুতে সাধিত হযে থাকে। 


| বস্তুত দেবতাদের পবিত্রতা প্রদান করবার শক্তিও 
তগসা বিদ্যয়া তুষ্টা কিমু মৎকলয়া যুতঃ॥ ৫৩ মহাধু়ষদের কৃপার রাই লাভহতে থাকো16২ ॥ 


হে শ্রুতদেব ! জগতে ত্রা্গণজন়ইপ্রাণীদেহের শ্রেষ্ঠ 
জন্ম। আর তা যদি তপস্যা, বিদ্যা, সন্তোষ ও আমার 
ন ব্রাহ্মণান্মে দরিতং রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্‌। .. উপাসনা আমার ভক্তিতে যুক্ত থাকে তাহলে তো কিছু 
সর্ববেদময়ো বিপ্রঃ সর্বদেবময়ো হাহম্‌।। ৫৪ বলারই অপেক্ষা রাখে না। ৫৩ ॥ 
আমার নিজ চতুর্ডজরাণ থেকেও ব্রাহ্মণ আমার 
বেশি প্রিয় ; কারণ ব্রা্ধণ পর্ববেদনয় আর আমিও 
সর্বদেবময়।॥ ৫৪ ॥ 
দু'প্রজ্ঞা অবিদিত্ববমবজানন্তাসূয়বঃ। অনার যান: এই গন না জেনে কের 
গুরুং মাং বিপ্রমাত্মানমর্চাদাবিজাদৃষটয়ঃ|| ৫৫ হিশরহাদিতেই বুনি বাদ নেশার মাপ 
্রা্ষণদের-_-যা বন্থুত নিজেরই আলা, গুণের যধোও 
দেযদৃষ্টিস্কাপন করে তাদের তিরস্কার করে॥ ৫৫ ॥ 
চরাচরমিদং বিশ্বং ভাবা যে চাসা হেতবঃ। ব্রাহ্মণ আমার সাক্ষাৎকার করে চিন্তে এই পুচ 
মন্পাণীতি চেভস্যাধত্তে বিপ্রো মদীক্ষয়া॥ ৫৬ সংকর রে যে এ রত ও তরু 
সমস্ত কিছুহ এবং তার কারণ প্রকৃতি মহন্তত্রাদি সকল 
আত্মস্বরূপ ভগবানেরই রাশ ৫৬ ॥ 
| অতএব হে শ্রুতদেব! আমার স্বরূপ মনে করে তুমি 


তন্মাদ্‌ বরহমখীনেতান্‌বরহ্মন মন্ধ়ার্য়। এই বহর্থিদের পরম শ্রদ্ধা সহকারে পজর্না করো। 

এবং চেদর্টিতোহস্মান্ধা নান্যথা ভূরিভূতিডিঃ॥ ৫৭ তা করলে আমার পূজা এমনিতেই হয়ে যাবে 7 তা না 

হলে অত্যন্ত ঘুলাবান সাখতরী দ্বারাও বস্তুত আমার পূজা হয় 

না।। ৭ ॥ 

্রীশুক”। উবাচ | প্রীুকদে বললেন- পরীক্ষিত! তগবান্রীফের 
এইরূপ আদেশ গেয়ে শ্রুতদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এনং 


স ইথং প্রভৃণাহহদিস্টঃ সহকৃষ্ণান্‌ দ্বিজোত্তমান্‌। তাদের কৃপায় ভগবদ্স্থরণ লাশ: করলেন। রাজা 
আরাধ্বৈকাত্বভাবেন মৈথিলশ্চাপ সদ্গতিম্‌॥ ৫৮ বলাও অনুরূপ গতিহল।। ১৮ ॥ 


1 বাদরায়ণিরদ্বাচ। 


দশম সবদ্ধ (সপ্তাশিতিতম অধ্যায়) 1689 


এবং স্বভক্তয়ো রাজন্‌ ভগবান্‌ ভক্তভক্তিমান্‌। প্রিয় পরীক্ষিৎ ! ভক্ত যেমনভাবে ভাবিত হয়ে 
ভগবানকে ভক্তি করেন তেমনভাবেই ভগবানও ভক্তদের 
ভক্তি করে পাকেন। তক্তদয়কে প্রসন্ন করবার নিমিত্ত 
মুনিগণসহ ভগবান কিছুকাল মিথিলায় থেকে তাদের 
সজ্জনানুষ্টিত ধর্মোপদেশ দান করে দ্বারকা প্রত্যাগমন 


উনিত্বাদিশ্য সন্মার্গং পুনর্দারবতীমগাৎ॥ ৫৯ করলেন।॥ ৫৯ ॥ 


ইতি শ্রীনভাগবতে মহাপুরাশে পারনহং সাং সংহিতায়াং দশনরফ্ধে উ্রার্ে শ্রতদেবানুখহো 
নাম যড়শীতিতমোহখ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥ 
শ্রীমন্মতর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমন্তাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরা) স্কন্দের 
শ্রুতদের অনুগ্রহ নামক যড়শিতিতন অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥ 


অথ সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ 
সপ্তাশিতিতম অধ্যায় 
বেদন্তুতি 
পরীক্ষিদুবাচ রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন_ভগবন্‌! ব্রহ্ম 


(তো কার্য এবং কারণ-__দৃহয়েরই অতীত! সত্ব, রজ, তন 
_এই ভ্রিগুণ তাতে আদৌ নেই। মন ও বানীদারা 
ইঙ্গিতের দ্বারাও তা নির্দেশ করা যায় না। অনা দিকে শ্রুতি 
্রন্মন ব্রল্গণানির্দেশো নির্ডণে গুণবৃত্তয়ঃ। ৷ সকলের বিষয় তো গুণই। (তা যে বিবয়ের বর্ণনা করে 
কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে॥ ১ তার গুণ, জাতি, ক্রিয়া আদির নির্দেশ তো করে 
থাকে)। এই অবস্থায় শরতিসকল নির্ভগ ব্রক্ষের প্রতিপাদন 
কেননভাবে করে থাকে ? কারণ নির্ভপ বন্ধুর স্বরূপ তো 
তার আয়ন্তের বাইরে॥ ১ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন-পরীক্ষিৎ ! (প্রীভগবান 
শ্ৰীশুক "উবাচ সর্বশক্তিমান ও সর্বওুণনিধি। শ্রুতিমনূহে স্পাটভোবে 
সঞ্ডণেরই কীর্তন দেখা যায় ; কিন্তু একটু ভেবে দেখলে 
বোঝা যায় যে তার দ্বারা বন্ত নির্ণুপকেই লক্ষন করা 
হয়েছে । বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের জনাই) শ্রীভগবান 
বু্ধজ্রিয়মনঃপ্রাণান্‌ জনানামসৃজৎ প্রতুঃ। | জাবের মনে বুদ্ধি, ইন্ডিয, মন ও প্রাণ আরোপ করে 
মাতরার্থং চ তবার্থং চ আত্মনেংকল্পনায় ঢ॥ ২. দিয়েছেন যাতে তার দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও রো্ষ লাভ 


শরিফণুরাত উবাচ। 'শখ্মিরুবাচ। 


1690 শ্ৰীমন্তাগৰত 


সৈষা হ্যপনিষদ ব্ৰাহ্মী পূর্বেষাং পূর্বজৈরূতা। | করা সম্ভব হয়। প্ৰাণ জীবন রক্ষা হেতু প্রয়োজন, শ্রবণাদি 
র্যা বারয়েদ্‌ যন্তাং ক্ষেমং গচ্ছেদকিঞ্চনঃ ৷ ৩ ইসরিসকল শব্ধ ধারণের জনা প্রয়োজন, মন 
প্রয়োজন স্মরণ-ননন করবার জনা আর বুদ্ধির প্রয়োজন 
[হজ “চিন্তার মাধ্যমে ক্রমশ নির্ভণ ততে ফ্রিতিলাভ 
| করায়। অতএব শ্রুতিসকল সপ্তণের প্রতিপাদন করলেও 
অত্র তে বপয়িষ্যামি গাথাং নারায়ণান্বিতাম্‌। ভার লক্ষ্য বন্ত হল নিরঁণ তত্তু॥ ২ ॥ 
নারদসা ংবাদমৃষের্ারায়ৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদক উপনিষদসমূহেরও এই হল বাস্তু 
১ শিলা 51৪ স্বরূপ। আমাদের পূর্ববর্তী সনকাদি খমিগণ আত্মপ্রতায় 
দারা তা হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। এই তত্ত্বকে 
শ্রদ্ধাসহকারে ধারণ করলে বন্ধনের কারণ উপাধি 
একদা নারদো লোকান্‌ পর্যটন্‌ ভগবৎপ্রিয়ঃ। -_অনাব্মভাব খেকে মুক্তিলাভ হয়ে থাকে, যা পরম 
ং ভর কল্যাণস্বরূণ পরমপদ অর্থাৎ ব্ৰহ্মপদ প্রদান করে।। ৩ ॥ 
সনাতনমৃষিং দ্রুং যযৌ নারায়পাশ্রমম্॥। ৫ টির ETHIE 
খধিশ্ৰেষ্ঠ নারায়ণের সংবাদ জানাব। এই কল]াণকারী 
সংবাদে স্বয়ং শ্রীনারায়ণের কথা উল্লিখিত হয়েছে॥ ৪ ॥ 
যো বৈ ভারতবর্ষেইম্মিন্‌ ক্ষেমায় স্তয়ে নৃণাম্‌। একবার শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্ত দেবর্শি নারদ 
॥ ৬ ৷ বিভিন্না লোক বিচরণ করতে করতে সনাতন ক্রধি ভগবান 
নারায়ণকে দর্শন করবার নিমিত্ত বদরিকাশ্রমে উপনীত 
হন৷ ৫ ॥ 
ভগবান নারায়ণ নানব অভুদয় (লৌকিক কল্যাণ) 
তত্রোপবিষ্টমৃষিডিঃ  কলাপপ্রামবাসিভিঃ। এবং পরম নিঃশ্রেয়স (ভগৰদুস্বরূপ অথবা মোক্ষ লাভ) 
পরীতং প্রণতোহপৃচ্ছদিদমেব কুরদ্বহ। ৭ হেতু এই ভূমিতে কঙ্গারন্ত থেকেই ধর্ম, জ্ঞান ও সংযম 
সহকারে মহান তপস্যায় নিতা আহেন॥ ৬ ॥ 
পরীক্ষিৎ ! এক সময়ে তিনি কলাপ গ্রামবাসী 
সিদ্ধ খষিদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন শ্রীনারদ 
তশ্মৈ হ্যবোচদ্‌ ভগবানৃষীণাং শ্প্বতামিদস্‌। তাকে প্রণাম নিবেদন করে যে প্রশ্ন করেছিলেন, সেই 
যোক্রহ্মবাদঃ পূর্বেষাং জনলোকনিবাসিনাম্‌ ৷ ৮ একই প্রন তুমি আমাকে করেছ ৭ ॥ 
ভগবান নারায়ণ সেই খঘিদের সমক্ষে শ্রীনারদকে 
নিজেদের মধ্যে বেদের তুলনামূলক তাৎপর্য এবং 
ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে বিচার করবার সময়ে যা বলা হয়েছিল, 
্রীগবানুবাচ ই বলেছিলেন॥ ৮ ॥ 
ভগবান নারায়ণ বললেন_হে শ্রীনারদ ! প্রাচীন 
কালের ঘটনা । একবার জনলোকে সেইথানে নিবাসকারী 
ব্রহ্মার মানসপুত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সনক, সনন্দন, 
সবায়ভুৰ ব্ৰহ্মসত্ৰং জনলোকেহভবৎ পুরা। | সনাতন আছি পরমর্থিদের ব্র্মসতর (রহম বিষয়ক বিমার বা 
তত্র্থানাং মানসানাং মুনীনামূধর্বরেতসাম্‌।। ৯ প্রবচন) হয়েছিল॥ ৯ ॥ 


ন তি তন্তুপঃ 
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শ্বেতদ্বীপং গতবতি স্ব ভরষ্টুং তদীশ্বরম। তখন তুনি আমার শ্রেত্বীপাধিপতি অনিরনদ মৃ্তি 
্রচমবাদঃ সূসংব্ত্তঃ শ্রুতয়ো যত্ৰ শেরতে। [রা 
ie সুন্দর সেই আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রুতিসকলও মৌন হয়ে 
তত হায়মভুৎ প্রশন্থয নাং যমনুপৃচ্ছসি।॥ ৯৪ গিয়েছিল, স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে না পেরে নির্দেশের 
মাধ্যমে উপস্থাপিত করে তাতেই ঘেন ধ্যানস্থ হয়ে 
গিয়েছিল। সেই ব্রহ্মসত্রেও এই প্রশ্নই করা হয়েছিল, যা 

তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ ১০ ॥ 


ভুলাশ্রুততপঃশীলান্তলযথীয়ারিমধামাঃ । সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনংকুমার এই চার 


4 ভাই শাস্ত্রীয় আনে তপস্যায় ও শীলস্বভাবে সমতুলা। 
অপি চক্তুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রযবোহপরে॥ ১১ গত মকর, মি ও উদাসীনের ম্যে জে 


| তৰুণ তাঁরা তাদের মধ্যে থেকে একজনকে 
= সনন্দনকে বন্তা করে অন্যান্যরা শ্রোতারূপে বসে 
পড়েছিলেন॥ ১১॥ 
সনন্দন উবাচ শ্রীসন্দন বলপেন-যেনন প্রাতঃকালে নিত 
সঙশাটকে দুস্তোথিত করবার নিমিত্ত তারই আশ্রিত 
বন্দাজ্জন তার নিকটে গমন করে তার পরাক্রম ও 
কীর্ডিসকল কীর্ভন করে থাকে _তৈমনভাবেই পরঘায্মা 
তার সৃষ্ট সম্পূর্ণ জগৎকে নিজের মধ্যে লীন করে নিয়ে 
নিজ্জ শক্তিসহ নিপ্রিত থাকাকালে, প্রলয়ান্তে শুতিগণ 
: তাকে তার প্রতিপাদনকারী বচনসকল দারা এই রূপে 
সুপ্রোথিত করে থাকেন॥ ১২-১৩ ॥ 
| শ্রুতিকল বলণেল-হে অঙ্সিত ! আপনিই 


স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ শক্তিভিঃ। 
তদন্তে বোধয়াধত্রত্তকিলৈঃ শ্রতয়ঃ পরম্॥ ১২ 


সর্বশ্রেষ্ঠ ; আপনাকে কেউ জয় করতে পারে না। 

যথা শয়ানং সন্রাজং বন্দিনস্তৎংপরাক্রনৈঃ। | আপনার জয় হোক, জয় হোক। হে প্রভু! আপনি নিজ 
প্রতুষেহভোত্য সুশ্লোকৈর্বোধয়ন্তানুজীবিনঃ।। ১৩ স্বরূপেই সমস্ত শ্রম প্রাপ্ত হয়েছেন, তাই বিশ্বচরাচরের 
প্রাণীদের বিমোহ্নকারী এই মায়ার বিনাশ করুন। তে 

প্রভু ! এই ত্রিপ্তণধারী অবিদ্যা নায়ার গুপরাণে শাসিত 

দোষের প্রভাবে জীবের আনন্দময় সহজ স্বরূপ আচ্ছাদিত 

ia হয়ে আছে। জগতে যত সাধনা, জ্ঞান, ক্রিয়াদি সামর্থ, 
বর্তমান, সেই সকলকে আপনি বিপ্বুদ্ধ করেন। তাই 
আপনি নিরৃহধ না করলে এই মায়া নিবৃত্ত হয় না। (এই 
সন্ন্ধে তো আমরা শ্রতিসকলই প্রমাণ)। যদিও আপনার 
জহাজামজিত দোষগৃভীতগুণাং স্বরূপ বর্ণনা করতে আমরা অসমর্থ কিন্তু আপনিই যখন 
9৮: 6 কনো নিজ্জ মায়াদ্বাবা জগৎ সৃষ্টি করে সপ্চণ হয়ে যান 
অথবা তার নিষেধ করে স্বরূপস্থিতিরই লীলা করেন 
অগজগদোকসামখিলশক্যববোধক তে অথবা নিজ সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করে লীলা 
রুচিদজয়াত্বনা চ চরতোহনুচরেনিগমঃ॥ ১৪ ৷ করেন তখন আমরা আপনার যৎসামানা বর্ণনা করতে 
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বৃহদুপলক্ধমেতদৰয়ন্তযবশেষতয়া সদর 2৪ 


এই তথ্য সত্য যে আমরা ইন্দ্র, বরুণ আদি 
যত উদয়ন্তময়ৌ বিকৃতেরম্দিবাবিকৃতাৎ। ৮ Sais ১৮৯ 


মনোবচনাচরিভং মন্ত্র অথবা সকল মন্ত্রদ্টা খমি প্রতীতিসম এই জগংকে 
জি লন iC | ক্্স্বরপই মনে করে থাকেন ; কারণ যধন জগতের 
কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাম্‌।৷ ১৫ অন্ত থাকে না তথনণ্ড আপনি বর্তমান থাকেন। যেমন 
| ঘটাদি বিকার সকল মৃ ্তিক খেবেই উৎপমা হয় আর পরে 
তাতেই লীন হয়ে যায়, তেঘনভাবেই জগতের সৃষ্টি ও 
৷ প্রলয়ে বিনাশ আপনার মধোই হয়ে থাকে। প্রশ্ন উঠতে 
| পারে তাহলে কি আপনিও বিকারযুক্ত ? তা কখনো নয়, 
আপনি হলেন অবিকৃত, নির্বিকার। অতএব এই জগৎ 
আপনার মধোই প্রতীত হয়, সৃষ্ট নয়। যেমন ঘটাদির 
বর্ণনা বন্থত হল মৃন্তিকারই বর্ণনা, তেমনভাবেই ইন্দ্র 
বরুণাদি দেবতাদের বর্ণনা বন্তত আপনারই বর্ণনা। তাই 
নিচারশীল খষিগণের মনে চিন্তা করা আর বাণীর দ্বারা 
বান্ত করা বন্তুসকল আপনার মধোহ অবস্থিত, আপনারই 
স্বরূপ জ্ঞানের প্রকাশ। পা যদি ইট, পাথর অথবা কাদে 
পড়ে তা তো পৃথিবীতেই পড়ে কারণ সেই সকল তো 
পৃথিবীরই স্বরূপহ। তাহ আমরা যে নাম অথবা যে 
বূগেই বর্ণনা করি না কেন তা তো আপনারই রাপ হয় 
ইতি তব সুরন্্রধিপতেহখিললোকমল- নাকে 0১৫1 
ভগবন্‌! সকলেই সত্ত্ব, রদ, তম-_-এই ত্রিপের 
ক্ষপণকথামৃতার্িমবগাহ্য তগাংসি জহুঃ। মায়ার সদসদ্‌ ভাব অখব্য ক্রিয়ায় বিভ্রান্ত হয় কিন্তু আপনি 
স্বধামবিধুতাশয়কাল! তো সেই ত্রিগ্মী মায়ার অধিপতি, তাকে চালনা করে 
কিম পুনঃ হাঃ থাকেন। তাই বিবেকীগণ আপনার লীলাকথার অমৃত- 
পরম ভজন্তি যে পদমজন্রসুখানুভ্বমূ॥ ১৬ | সাগরে নিতা অবগাহন করে আর পাপ-তাগ থেকে 


এই প্রসসে শ্রীখরীধরস্থানী বহু অনুপম সুন্দর শ্লোক রচনা করেছেন। তারই বিবরণ দেওয়া হল. 
*জয় জয়াজিত অহাগাজসনাবৃতিনজামুপনীতদৃষাগ্ুণামূ। 
= হি ভবন্তযতে প্রভবন্তানী নিগমন্ীতপ্রণার্নবতা তর ॥ ১ 
হে অগ্জিত! আপনার জয় হোক ! জয় হোক! অসত্য গুধারণ করে বিশ্বচরাচরকে আচ্ছাদনকারী এই মায়াকে বিনাশ 
করুন । আপনার সাহাযা ব্যতিরেকে স্রীব্রে পক্ষে তা বিনষ্ট করা সন্তব নয়। আপনি যে সকল সদ্গুণের আধার তাতো লেদেরহ 
কথা॥১ ॥ 
* ভহিণবন্িরবীন্দমুখামরা জগদিদং ন ভবেহপৃথপুহথিতম্‌। 
বহনুবৈরপি মধুগণৈরজ্স্তবুরুূর্তিরতো বিনিগদাসে॥ ২ 
ব্ৰহ্মা, আগ, সূর্য, ইন্দ্ৰ আদি দেবতা আর এই সম্পূর্ণ জগৎ পৃথক বলে প্রতীতহলেও আপনার খেকে পদক সন্তা নয়। বহ 
(দেবতাদের প্রতিপাদনকারী বিভিন্ন বেদমন্ত্র সেই দেবতাদের নামে আপনারই বিভিন্ন গ্রহ বর্ণনা করে দাকে : বস্তুত আপনি 
তো জন্মরহিত : সেই বিগ্রহসমূহেও আপনার জন্ম হয় না॥ ৯ ॥ 
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হব শ্বসন্ত্যসূভূতো যদি তেহং নিষ্কৃতি লাভ করে থাকেন কারণ আপনার লীলাকথা 
টা H পিন পর মায়ানল বিনাশক। হে পুরুযোন্তম ! যে সিদ্ধ 
মহথয়্াগণ নিজ আত্মজ্ঞান দ্বারা অগ্তঃবরণের রাগখেষাদি 
| ও শরীরের গু পর্ম_ জরাদিকে বিনাশ করেছেন আর 
নিতা নিরন্তর আনন্দন্রুপ আপনার সেই স্বরূপ 
অনুভূতিতে মগ্ন থাকেন, তারা তো পাপ-সপ্তাপকে 
চিরতরে শান্ত ও ভস্ম করে দিয়েছেনই। এ তো অভর্ত 
পরম সতাইক॥ ১৬ ॥ 
ভগবন্‌ ! জীবের জীবনের দার্ধকতা আগনার 
মহদহমাদয়োহগুমসূজন্‌ যদনুগ্রহতঃ। উজনায়, আপনার আদেশ পালনেই নিহিত। যারা তা 
করে না তাদের দেহের নিঃশ্বাস-পশ্বাস ক্রিয়া কর্মকারের 
হাপরের মতোই অসার্থক। মহত্ত্ব, অহংকার আদি 
আপনার অনুগ্রহে, তাদের মধ্যে আপনার প্রবেশ করায় 
এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। অনমযা, 
প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই 
পঞ্চকোষে পুরুষরূপে নিবাসকারী ও “আমি” 
| ঘোষণাকরীও আপনিহ। আপনার অস্তিযনেই সেই 
পুরুদবিধোহ ময়াদিযু কোষসমূহের অস্তিত্বের প্রতিপাদন হয়ে থাকে এবং 
উয়োধ গর দঃ | তাদের অবর্তমানেও আপনিই বিরাজমান থাকেন। 
এইভাবে সকলের অদ্বিত ও লীনা হয়েও আপনি 
অসংশ্লিষ্টই। কারণ বন্তুত যে সকল বৃত্তি (সাধামের) দ্বারা 
"আস্ত অথবা নাস্তি অনুভূত হয়, আপনি সেই সকল 
কারণেরও অতীত। *নেতিনেতি" দ্বারা এই সকল নিষেধ 
হয়ে গেলেও আপনিই অবশিষ্ট থাকেন কারণ আপনি যে 
নিষেধেরও সাক্ষী ও একমাত্র সতঃ। (অতএব আপনার 
ভা বিনা ভীব-জীবন বারি, কারণ তা সেই মহান 
সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেদ্ববশেষমৃতম্‌।। ১৭ সত থেকে বঞ্চিত থেকে যায়)*॥ ১৭ ॥ 


শসকলবেদগগেরিতসপ্গণস্মিতি সর্বননীধিজন। রতাঃ। 

তি সুভভগুণশ্রবণাদিভিস্তব পদস্মারপেন গতরুষাঃ ৷ ৩ 

বেদে আপনার সদ্গণসকলের বর্ণনা বর্তমান। তাই জগতের জ্ঞানিগণ আপনার মঙ্গলকর ও কল্যাণকারী গুণসকল 
শ্রবণ স্মরণ করে আপনার সঙ্গেই প্রেম-প্রীতি সব স্থাপন করে থাকেন আর আপলারত্রীপাদপন্থ স্মরণ করে রলেশমুজ হয়ে 
যল॥৩ ॥ 

*নরবপুঃ প্রতিপদা যদি ত্বয়ি শ্রবণবর্ণনসংস্মরণাছিডিঃ। 

ননহনে! ন ভি নৃণানিদং দৃত্বিুক্ছবগিতং বিফলং ততঃ ৪ 

হে নরহরি ! মানবদেহ লাভ করেও জীব যদি আপনার শ্রবণ, কীর্তন এ স্মরণ আদি দ্বারা আপনার ভজ্জনা না করে, 
অহলে তাদের শ্থাসপ্রশ্বাস নেওয়া তো হাপরের মতনই যান্ত্রিক ও অসার্থক ৪ ॥ 


1694 শ্রীমভাগবত 


উদরমুপাসতে য ঝিবর্ত্সু কৃর্পদৃশঃ খধিগণ আপনাকে লাভ করবার নিমিত্ত বহ পথের 
নি ডিং দহরম্‌। উল্লেখ করে থাকেন। তার মধ্য স্থলদশীগণ মাঁণপ্রক 
ig চক্রে (উদরে) অগ্রিবাপে আপনার উপাসনা করে 
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং থাকেন। আরুণির শিষা সম্প্রদায়ের পষিগণ নাটী- 
কৃতান্তমুখে। সমূহের প্রসার স্থান হৃদয়ে পরম সৃক্ষস্তররূপ দহর- 
০০ রি? ব্র্গারাপে আপনার উপাসনা করে থাকেন। হে প্রত ! 
হৃদয়েই আপনাকে লাভ করবার শ্রেষ্ঠ মাধাম সুষুষ্রানাড়ী 
[ব্রহ্মৱন্ধ পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। যে সেই জ্যোতির্ময় পথে 
গমন করে আরও অগ্রসর হয়, সে জন্ম-মৃত্ার চক্র থেকে 
মুক্তি লাভ করে+ ॥ ১৮ ॥ 
ভগবন্‌ ! আপনি দেবতা, মানব, গশুপক্ষী আদি 


স্বকৃতবিচিত্রযোনিষু বিশম্নিব হেতুতয়া সকল যোনি সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সকল উৎপত্তির 
পূর্বেই উপাদান কারণরূপে বিদ্যমান বলে আপনি 

তরতমতশ্ঠকাস্সানলবৎ তিঃ 
কারণরূণে প্রবেশ না করেও মনে হয় যেন আপনি সে 
অথ বিতথান্বমূধবিতথং তৰ ধাম সমং সকলের মধে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। যেমন কাণের 


বিরজধিয়োহস্বয়স্তাডিৰিপণ্যব একরসম্।। ১৯ পরিমাণ অনুসারে এবং কর্মানুসারে অগ্রি বেশি ও কম 
অথবা উত্তৰ ও অধমরূপে প্রতীত হয়ে থাকে, তেদন- 
ভাবেই বিভিন্ন আকুতিসকল অনুকরণ করে আপনি 
কোথাও উত্তম আর কোথাও অধমরূপে প্রতীত হয়ে 
থাকেন। তাই মহাপুরুষগণ লৌকিক-পারলৌকিক 
কর্মফলে উপরত হয়ে যান এবং নির্মল বৃদ্িদ্থারা সদসদ্‌ 
আত্ম-অনাত্ম বুঝে জগতের মিথারণে সংলগ্ন হন না 


স্বকৃতপুরেবমীববহিরন্তরসংবরণং এবং সর্বত্র সমজপে সমভাবে অবস্থিত সতান্্রূপের 
তৰ ং বদজ্লাখিলশভিধৃতোহং | সাক্ষাৎকার করে থাকেন* ॥ ১৯ ॥ 
রঃ ot হে প্রভু ! জীব যে দেহে বসবাস করে তা তার 
ইতি নৃগতিং বিবিচা কবয়ো নিগমাবপনং 


কর্মানুসারে সৃষ্ট হয় এবং বাস্তবে তা সেই দেহের 
ভবত উপাসতেহউদ্রিমতবং ভুবি বিশ্বদিতাঃ॥ ২০ কার্মকারণরাপ আবরণাদি থেকে যুক্ত ; কারণ বস্তুত সেই 


+উদরাদিযু যঃ পুংসাং চিন্তিতো নুনিবরত্নভিঃ। 
হি ম্ুতং দেবো জদ্গতৎ তমুপাস্মহে॥। ৬ 
খাষ-মুনিগণ নির্দেশিত পদ্ধতিতে উদরাদি স্রানে মানবকুল মীর চিন্তন করেন এবং তার ফলে মৃত্যু নিবারিত তয়, সেই 
গদযদেশে বিরাজৰান প্রভুর আবি উপাসনা করি॥ ৫ ॥ 
“নিতে কা্যেযু অরতমাবিনর্জিতন্‌। 
সর্বানুশ্যতসন্াত্রং ভগবস্তং ভজামহে॥ ৬ 
নিজ কৃত সম্পূৰ্ণ কার্যে যিনি ভালোমন্দ ভাববিবর্জিত এবং পরিপূর্ণ, এই রূপে অনুভবগম্যনির্বিশেষ সম্ভারূগে অবস্থিত 
শ্রীভগৰানের আমরা ভজনা করি॥ ৬.॥ 


দশম ধা (বপ্তাশিতিতন অধ্যায়) 
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দুরবগমাত্মতভ্নিগমায় তবাভ্ততনো- 


তমহামৃতা 


ৰত 
ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমগীশ্বর তে 
চরপসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃ্টগৃহাঃ 


1২১ 


ত্রদনুপথং কুলায়মিদমাঝসূহপ্রিয়ৰ- 
রতি তথোনুখে ববি হিতে প্রিয় আত্মনি চ। 

ন বত রমন্তাহো অসদুপাসনয়াত্মহনো 
যদনুশয়া জমন্তারুভয়ে কুশরীরভৃতঃ।। ২২ 


ধদংশসা অমেশান ইশ্মাগকৃতবন্জনম। 
হদক্তিসেবামাদিশা পরানন্দ নিরর্তয়।॥ ৭ 


আবরণাদির সন্তাই নেই। তত্বজ্ঞানীদের মতে সমস্ত 
শক্তির আধার আপনারই স্বরূপ স্বরূপ বলে তা অংশ নয় 
তবুও তাকে অংশ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে আর সৃষ্ট না 
হয়েও সৃষ্ট বলা হয়ে থাকে। তাই বিবেকবান পুরুষ 
জীবের বাস্তবিক ন্বরূপের বিচার করে বিশ্াসপূর্বক 
আপনার পাদপদ্সের উপাসনা করে থাকেন $ কারণ 
আপনার পাদপদুই সমস্ত বৈদিক কর্ণসনূহের সমর্পণ স্থান 
| এবং তা মোকষত্রাপও? | ২০ ॥ 
ভগবন্‌ ! পরমাস্মতন্ব্সান লাভ করা অতি 
কঠিন কার্য ; সেই জ্ঞান প্রদান হেতু আপনার বিবিধ 
অবতাররূপে অবতরণ হয়ে থাকে। আপনার অবতার 
গ্রহণকালের লীলা অদূত সাগরদম সুমধুর ও 
মন্ততাপ্রদানকারী। যারা তা সেবন করবার সৌভাগা লাভ 
করেন তাদের সমস্ত অবসাদ দূরীভূত হয় আর তারা 
প্রমানন্দে মগ্র হয়ে যান। বহু ভক্তের কাছে আপনার 
লীলাকথা এত প্রিয় যে তারা তা ত্যাগ করে মোক্ষ অথবা 
স্বর্গ লাভও কামনা করেন না। আপনার লীপাকথা 
সংকীর্ডনেও আপনার শ্রীপাদপদ্যে প্রেরী পরনহংসদের 
সাধুসঙ্গ লাভে এত সুখ যে, তার প্রভাবে সেই প্রেমীগণ 
তৃণবৎ গৃহ-সংসারও ভারা আগ করে থাকেনা ॥ ২১ ॥ 
হে প্রভু ! এই মানবদেহ আপনার মেবার উৎকৃষ্ট 
আধাররাপে যখন আপনার পথের অনুরাগী হয়ে যায়, 
তখন তা হিতৈ্ী, সুহৃদ এবং প্রিয় বাক্তির মতন আচরণ 
করে থাকে। আপনি জীবের প্রকৃত হিতৈষী- প্রিয়তম 
এবং আত্মা ্য়ং ; আপনি সদাসর্বদা জীবকে আপন করে 
পুলি খাকেন। এত সহজলভা আর 
দ্বারা আপনার উপাসনা করে না, আাপনাতে আসক্ত হয় 


হে পরনানন্দ! হে প্রভু ! আমি তো আপনারই অংশ। আপনার শ্রীপাদপস্মের সেবার আদেশ দান করে আপনি আপনার 


মায়ানির্বিত বন্ধনকে নিবৃত্ত করে দিন॥ ৭ ॥ 
্কণামৃতগাখোষো বিহরস্তো মহামুদঃ। 
কুর্বপ্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুরগর্ৎ তৃণোপমষ্‌ ৷ ৮ 


কোনো কোনো বিরল শুদ্মাষ্তঃকরণ মহাপুরুষ আপনার অমৃতময় লীলাসাগরে বিহার করে আনন্দ থাকেন এবং ধর্ম, 
অর্থ, কাম ও মোক্ষ-_ এই চতৃষ্টয়কে তৃণসম তুচ্ছ জ্ঞান করেন ৮ ॥ 


1696 


শ্ৰীমন্তাগবত 


নিভৃতমরুন্মনোহক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য- 

সুনয় উপাসতে তদরয়োহপি যযুঃ স্মরণাৎ। 
স্তি উরগেন্দ্রভোগভূজদগুবিষক্তধিয়ো 

বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোহউম্রিসরোজমুধাঃ। ২৩ 


ক ইহ নু ৰেদ বতাবরজন্মলয়োহগ্রসরং 
যত উদগাদৃ্ির্যমনু দেবগণা উভয়ে। 


তি ন স্ন চাসদুভয়ং ন চ কালজৰঃ 


না বরং এই বিনাশশীল ও অসৎ শরীর এবং স্বজন- 
বাহ্ধবদের মধোহ প্রবৃত্ত হয়-তাতেই প্রীতিলাভ করে এবং 
এইভাবে নিজ আত্মার হননকারী হয়ে অধোগতির কারণ 
হয়ে থাকে। এ অতি অসদাচরণ, দুঃখের কথা। এর ফলে 
তাদের বাসনাসকল শরীরাদিতেহ আবদ্ধ থাকে আর 
তাদের পশ্ুপক্ষী আদি বিভিন্ন যোনিতে শরীর ধারণ করে 
অতন্ত ভয়াবহ জস্রাযৃত্যুরূপ চক্রে আবর্তন করেই যেতে 
হয়" ॥ ২২ ॥ 

হে প্রভু ! সুনহান বিচারযুক্ত দূঢযোগাভ্যাসে যুক্ত 
মুনিগণ নিজ প্রাণ, মন, ইন্দিয়সকল বশীভত করে 
হৃদয়মাঝে আপনার উপাসনা করে থাকেন। কিন্ব পরম 
আশ্চর্য এই যে, যে পদ এই মুনিগণ লাভ করে থাকেন, 
তা বিদ্বেষী অসুরগণও আপনাকে শত্রুরূপে স্মরণ করেও 
লাভ করেন। অবশাই তারাও আপনাকে স্মরণ করেন। 
আর কত বলব ! ভগবন্‌ ! যে ব্রজরনলীগণ অজ্ঞানতার 
বশীভূত হয়ে আপনার মদনমোহন মূর্তির শেষনাগ 
সদৃশ শীত, লব্বিত ও সুকুমার বাহুদণ্ড যুগলের প্রতি 
কামভাবে আসন্ত রা যে পরনপদ লাভ করে থাকে, 
তাই আমরা (শ্রুতিসকলও) লাভ করে থাকি_যদিও 
আমরা আপনাকে সদাসর্বদা একাত্ম অনুভব করি এবং 
আপনার শ্রীপাদপস্থের নকরন্দ সুধা পান করে থাকি। আর 
হবে নাই বা কেন, আপনি যে সমদর্শী। আপনার দৃষ্টিতে 
উপাসকের পরিচ্ছি অথবা অপরিচ্ছিন্ন ভাবে কোনো 
প্রভেদ আদৌ নেই ২৩ ॥ 

ভগবন্‌! আপনি অনাদি ও অনপ্ত। জন্ম মৃতারাী 
কালদধারা নিয়ন্ত্রিত প্রাণী আপনাকে কেমন করে জানবে! 
স্বয়ং শ্রীররক্মা, নিবৃন্তিপরায়ণ সনকাদি ও প্রবৃত্তিপরায়ণ 


কিমপি ন তত্র শান্লমবকৃষ্য শরীত যদা ৷৷ ২৪ অরীচি আনির সৃষ্টি বহু পূর্বে আপনার দারাই হয়েছিল। 


দরযাখনি জগন্াথে মগ্থানো রমতামিহ। 
কদা মমেদৃশং জম্ম নানুযং সন্রনিযাতি।। ৯ 
আপনি জগতের প্রভু এবং স্বয়ং 


আত্মা-স্বরূপ। এই নানব-ভীবনে আমার মন যেন আপনাতেই নিত্য রনণ করে। ছে 


প্রভু! কবে আমার এরূপ মানব-জন্ম লাভ করবার সৌভাঙ্গা লাভ হবে॥ ৯॥ 


চরণস্মরণং প্রেন্ণা তব দেব সুদূর্লভম্‌। 
যথ্াকথ্চিযৃহরে মম ভূয়াদহর্নিশম্‌॥ ১০ 


হে দেব! আপনার শ্রীপাদপন্নের প্রেমস্রীতি সহকারে স্মরণ অতি দুর্ভ। হে নৃসিংহ ! কৃপা করুন যেন আমি আপনার 


প্রীপাদপস্মের নিত স্মরশে অহোরা্রি যুক্ত ঘকি॥। ১০ ॥ 


দশম ফা (সপ্তাশিতিতম অধ্যায়) 
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জনিমসতঃ সতো মৃতিমুতাত্মনি যে চ ভিদাং 
বিপণমূতং স্মরন্ত্ুপদিশন্তি ত আরুপিতৈঃ। 
ত্রিগুণময়ঃ পুমানিতি ভিদা যদবোধকৃতা 
ত্ুয়ি ন ততঃ পরত্র সভবেদববোধরসে॥ ২৫ 


সদিব মনস্তিবৃত্তয়ি বিভাত্যসদামনুজাৎ 
সদভিমৃশন্তাশেষমিদমাত্মতয়াস্মবিদঃ 
ন হি বিকৃতিং তাজন্তি কনকসা তদাত্বতয়া 
স্বকৃতমনুপ্ৰবিষ্টমিদমাত্ততয়াৰসিতম্‌ 


লহ ুদ্যাণিসংগান্দঃ কউ তুনসহন্ত। 
দ্রীনবক্ধো দয়াসিন্দো ভক্তিং মে নৃহৱে দিশ ১১ 


॥২৬ 


*নিথ্যাত্কসুকর্কশেরিতমহাবাদাক্ধকারান্তর- 
ভ্রামানুন্দৰতেরমন্দ্মহিমস্তবজ্জানবস্বাস্ফুটন। 
দ্রীমগ্মাধব নামল ত্ৰিনয়ন শ্রীশঙ্কর শ্রীপতে 
গোবি্দেতি যদা বদন মধুপতে মুক্তঃ কন স্যাহহম ৷৷ 


লাভ করব ॥ ১৯ ॥ 


যে সময়ে আপনি সমগ্র সৃষ্ট জগতকে নিজের আধো 
গুটিয়ে নিয়ে শয়ন করেন, তখন জীবের পক্ষে এমন 
কোনো পথ খোলা থাকে না যাতে সে আপনার স্বরূপ 
| জানতে পারে, কারণ তখন না থাকে আকাশাদি স্থূল 
জগৎ আর না থাকে মহত্্দি সুষ্ধ জগৎ। উভয়ের দারা 
সৃষ্ট শরীর এবং ক্ষণ, মুহূর্ত আদি কালের অঙ্গসকলও 
তখন থাকে না, কিছুই থাকে না। এমনকি শান্তর 
আপনার মধে পীন হযে যায়। (এই অবস্থায় আপন 
জানবার চেষ্টা না করে আপনার ভজনা করাই তো 
সর্বোদ্তন পথা)৯ | ২৪ ॥ 

হেপ্রভু! কারো মতে অবিদানান জগতের উৎপত্তি 
হয়ে থাকে আর কারো মতে সদ্রূণ দুংখসমূহ বিনাশ 
হলে মুক্তি লাভ হয়। অনা মতে জীবাস্বা বহু আবার ভিন্ন 
মতে কর্মদারা করা ইহলোক ও পরলোকনাপ ফলাফলকে 
সত্য বলে মানা হয়। এই সমস্ত মতামতই ভমবশত 
আরোপিত করে উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে। কারণ 
আস্থা ব্রিগ্ুণময় -এই ভেদজ্ঞান অজ্ঞান হেতুই হয়ে থাকে 
কিন্তু আপনি তো অগ্জান থেকে সতত মুক্ত। অতএব 
অজ্ঞানের উ্ধ্ধ অবস্থিত জ্ানস্রাপ আপনাতে এইনাগ 
জেদল্ঞান থাকা আদৌ সম্ভব নয়’ ৷ ২৫ ॥ 

এই ত্ৰিগুণাত্মক জগৎ মনের বন্পনাধিলাস মাত্র। 
কেবল অর্থ নয়, পরন্যস্মা এবং গং থেকে পৃথক প্রতীত 
পুরুষ কল্পনামাত্র। এইভাবে তা বস্তুত অসহ হয়েও নিজ 
সত্য অধিষ্ঠান আপনার সত্তার জনাই সত্য বলে বোধ হয়। 


হেমন্ত! আমি বৃদ্ধি আদি পরিচ্ছি উপাধি পরিবৃত'আর আপনি বাকাসনাস্ীত। (আপনার জ্ঞানলাভ করা তো সুকছিন 
কার্ষ)। তাই হে দীনবধয! হে দয়াসিন্ধ ! হে নরহরিদেব ! আপনি কেবলা আমাকে ভক্তি প্রদান করুণ ॥ ৯১ ॥ 


১২ 


হে অনন্তমহিমাময় প্রভু ! যে মন্দমতি বৃথা তর্দ্বার্ব অতি কর্কশ বাগ্বিতপ্ডার ঘোর অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার পক্ষে 
আপনার জ্ানপথ সুস্পষ্টভাবে জানতে পারা কথ্বনই সম্ভব হয় না। তাই আমার জীবনে সেই সৌভাগ্য লা কবে হবে ধন 
আমি মীনপ্রাধব, প্রীবামন, ব্রিলোচন, শ্রীশংকর, শ্রীপতি, গোবিন্দ, মধুপতে-_ এইরূপে আপনাকে সানন্দে স্মরণ করে মুক্তি 
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তৰ পরি যে চরন্তাখিলসন্তনিকেততয়া 

ত উত পদাহংক্রমন্তযবিগণয্য শিরো নির্বতেঃ। 
পরিবয়সে পশূনিৰ গিরা বিবুধানপি তাং- 

যি কৃতসৌহৃদাঃ খলু পুনন্তি ন যে বিমুখাঃ॥ ২৭ 


ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধর- 
স্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্তাজয়ানিমিষাঃ। 
বর্ষভূজোহখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসূজো 


অতএব ভোক্তা, ভোগা ও এদের সংযোগকারী 
ইন্দ্রিয়াদি জগৎও সত্য এবং আত্মজ্ঞানী পুরুষ তাকে 
আত্মরূগে সত্যজ্ঞানই করে থাকেন। কাঞ্চনময় ধলয়, 
কুণ্ডল আদি তো কাঞ্চনরূপই ; তাই আপাতত দৃশ্যমান 
বন্ধুর ত্চে যার দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে, সে সেই বস্তুকে 
জাগ করতে পারে না। সে জানে যে তাও কাঞ্চনই। 
এইভাবে এই জগৎ আস্মাতেই কল্পিত আত্মাতেই বাপ্ত ; 
খাকেন*।॥ ২৬ ॥ 
ভগবন্‌ ! যারা যথার্থভাবে জানে যে আপনি সমস্ত 
প্রাণী ও পদার্থসমূহের অধিষ্ঠান ও আধার তারা 
সর্বাস্থতাবে আপনারই ভজনা করে মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান 
করে তার মন্তকে পদাঘাত করেন অর্থাৎ তার উপর 
(জয়লাভ করেন। যারা আপনার প্রতি ভক্তিহীন তীরা যত 
বিদ্বানই হন না কেন তাদের আগনি কর্ণসনৃহের 
প্রতিপাদক শ্রুতিসকল দ্বারা পশুসন বন্ধন করে রাখেন। 
এর বিপরীতে ধারা আপনার প্রতি প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন 
করেছেন তারা কেবল নিজেকেই পবিত্র করেন না, বরং 
অপরকেও বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন, তাদের ভর- 
বন্ধন নাশ করেন। এমন সৌভাগ্য আপনার প্রতি 
ভক্তিহীন ব্যক্তিদের কীরূপে সম্ভব ?* ২৭ ॥ 
প্রভু ! আপনি, মন, বুদ্ধি, ইন্দিয়াদি-চিন্তুল, কর্মাদি 
থেকে সর্বতোভাৱে অত্তীত। তবুও আপনি সমন্ত বাহ্যান্তর 
শক্তিসম্পন। আপনার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ং প্রকাশিত ; 
অতএব কোনো কার্য সম্পাদন নিমিত্ত আপনার ইচি 
দ্রয়সমূহের প্রয়োজন হয় না। যেমন ছোট ছোট রাজাগণ 


বিদধতি মত যে ত্বিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ ॥ ২৮ | নিজেদের প্রজাদের কাছ থেকে কর নিয়ে নিজ সশ্রাটকে 


*যৎসরতঃ সনাভাতি জগদেতদসং স্বতঃ। 


সদাভাসমসতাস্মিন্‌ ডগবস্তং ভজাম তম ১৩ 


এই জগতের স্বরূপ, নাম এবং আকৃতিরূপে অসৎ তবুও যে অধিষ্ঠান সত্তার সত্যতা হেতু তা সতা বলে মনে হয এবং 
যে এই অসত্য প্রপঞ্ষে সত্যবাপে নিত্য প্রকাশিত সেই শ্রীভগবানের আমি ভজনা করি॥ ১৩ ॥ 

*তপন্থ তাপৈঃ প্রপতত পর্বতাদটন্তীর্থানি গঠনতি চাগমান্‌। 

যজ্রম্থ যাগৈ্বিবদপ্ত বাদৈরারং বিনা নৈব মৃতিং তরস্তি॥ ১৪ 

পঞ্চতপা, পর্বত থেকে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা, তীর্থশ্রমণ, বেদপাঠ, যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা যজন অথবা 
শসতর্থে ভয়লাডকারী ভবসাগর পার হতে পারে না ; ঈশ্বর কৃপা ডিন মৃত্যুময় এই জগ থেকে নিস্তার পাওয়া স্তব 


নয়॥ ১৪ ॥ 


দশম ক্ষ (সপ্তাশিতিতম অধ্যায়) 
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ছ্বিরচরজাতয়ঃ স্যুরজয়োনিমিতযুজো 
বিহর উদীক্ষয়া যদি পরস্য বিমুক্ত ততঃ। 

ন হি পরমসা কশ্চিদপরো ন পরশ্চ ভবেদ্‌ 
বিয়ত ইবাপদস্য তব শূন্যতুলাং দধতঃ।॥ ২৯ 


| অপরিমিতা প্রবান্তনুভতো যদি সর্বগতা- 
্র্থি ন শাস্যতেতি নিয়মো গ্রুব নেতরথা। 
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচা নিয়ন ভবেৎ 
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া। ৩০ 


| 1অনিন্দিরোহপি যো দেবঃ সর্বকারকশক্তিধক্‌। 
সর্বজ্ঞ সর্বকর্তা চ সর্বসেবাং নমামি তম্‌॥ ১৫: 


দিয়ে থাকেন, তেননভাবেই পূজ্য দেবতা এবং 
দেবতাদের পুজা ব্রহ্মাদিও নিজ অধিকৃত প্রাণীদের পৃজ্া 
গ্রহণ করে থাকেন আর মায়াধীন থেকে আপনার পুজা 
করেন। তারা আপনার নির্দিষ্ট কর্ম পালন করেই আপনার 
পুজা সম্পাদন করে থাকেন ॥ ২৮ ॥ 
হে নিতাবিমুক্ত ! আপনি মায়াতীত, তবুও যখন 
আপনি নিজ ঈক্ষণ ও সংকল্প সহযোগে মায়ার সহিত 
ক্রীডায় প্রবৃত্ত হন তথন আপনার সংকেতে ভীবের 
মৃন্মশরীর ও তার সুপ্ত কর্মসংস্তার জেগে ওঠে আর 
 বিশবচরাচরে প্রাণীসমূহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। হে প্রড় ! 
আপনি পরম দয়ালু। আপনি আকাশসন সকলের মধ্যে 
সনভাবে থাকেন তাই আপনার আপন অথবা গর কেউ 
নেই। বন্তুত আপনার স্বরূপে মন ও বালীর গতি নেই। 
আপনার মধ্যে কার্যকারণরূপ প্রপপ্চের একান্ত অভাব 
| হেতু বাহ্াদৃষ্টিতে আপনি শুনোর ন্যায় প্রতীয়মান হন কিন্তু 
| দেই দৃষ্টির অধিষ্ঠান হওয়ার জনা আপনি পরম 
সত্ন্বরূপ* ২৯ ॥ 
ভগবন্‌ ! আপনি নিত্য ও বিভু। অসংখ্য জীবই যদি 
| নিত ও সৰ্বব্যাপী হয় তাহলে তো তাদের আপনার সঙ্গে 
| প্রভেদই থাকবে না। সেই অবস্থায় তারা শাসিত ও আপনি 
নিয়ামক--এ কথাই টেকে না আর আপনি তাদের 
নিয়ন্ত্রণও করতে পারবেন না। আপনার সৃষ্ট ও আপনার 
থেকে ন্যুন হলেই আপনার দ্বারা তাদের নিয়ন্ত্রণ করা 
সম্ভব। এ তথ্য সন্দেহাতীত যে সকল জীবের ময়ো 
সামঞুসা অথবা ভিন্নতা আপনার থেকেই লাভ হয়। তাই 
আগনি কারপরূপে তাদের মধ্যে অবস্থান করেও তাদের 
নিয়ামক। কিন্ত আপনার স্বরূপের ক্রান লাভ করা অতি 
কঠিন। যারা ভাবেন আমরা সুরূণ জেনেছি বস্তুত তারা 


প্র ইল্তিয়রহিত হয়েও সমস্ত বাহ্যাপ্তর ইন্দ্রিয় শক্তি ধারণ করেন। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বকর্তা। সেই সর্বসেন্য প্রভুকে আমি 


প্রণাম করি। ১৫ ॥ 
পতদীক্ষণৰশক্ষোভমায়াবোধিতকৰ্মীডিঃ। 
জাতাল্‌ সংসত্তঃ খিগাধুহরে পাহি নঃ পিতঃ ৷ ১৬ 


হে নৃসিংহ ! আপনার সৃষ্টি সংকলে ক্ষ হয়ে মায়া আমাদের কর্মসকলকে জাগ্রত করে দিয়েছে। তারই জনা আমাদের 
জন্ম গতায়াত চক্রে আবর্তিত হয়ে দুঃখ ভোগ করা। হে পিতা ! আপনি আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১৬ ॥ 
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ন ঘটত উ্ভবঃ প্রকৃতিপূরুষয়োরজয়ো- জানতে পারেননি। ভারা তো কেবল নিজ বুদ্ধির বিষয়কে 
জানতে পেরেছেন যা আপনাকে স্পর্শও করতে সক্ষম 
নয় এবং মতিদ্ধারা বত বস্তু জানা যায় তা মতির বৈচিত্র্য 
ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধনামণ্ডগৈঃ পরমে হেড জিন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই তাদের চাতুরী ও মতের 
মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। অতএব আপনার স্বরূপ সকল 
সরিত ইৰার্ণৰে মধুনি লিলুরশেষরসাঃ। ৩১ মতের উর্ধ্বে ৩০ ॥ 

হে স্বামী ! জীব আপনার থেকে উৎপন্ন, তার অর্থ 

এই নয় যে আপনি পরিণামস্থরূপ জীবে পরিণত হন। 

বাস্তবে প্রকৃতি ও পুরুষ- উভয়েই অনাদি অর্থাৎ 

জন্মরহিত। তাদের যথার্থ স্বরূপ আগনি স্বয়ং যা কখনো 

চিত্তবৃত্তির অন্তর্গত হয় না অর্থাৎ সৃষ্ট হয় না। তাহলে 

প্রণীসমূহের জন্য কেমন করে হয়ে থাকে ? উভয়ে প্রকৃতি 

ও পুরুষ--এই দুইয়ের সংযোগে জলবুদ্ধদের ন্যায় অর্থাৎ 

জল ও বাযুর মিলনে যেরূপ বুদ্ুদ উৎপন্ন হয়, সেহরূপে 

প্রাণীসকলের সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রকৃতিতে পুরুষের এবং 

পুরুষের প্রকৃতিতে অধ্যাস (একের মধ্যে অনোর 

অবস্থান) হওয়ায় জীবের বিবিধ নাম ও গুণ কল্পিত হয়ে 

থাকে। (অতএব জীবের পার্থকা আর তার পৃথক অস্ত 


নৃষু তৰ মায়য়া ভ্রমমমীঘবগত্য ভূশং আপনার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে; এই অঞ্ঞানেব হেতু 
হল উভয়ের পৃথক স্নাতন্ত্র ও সর্বব্যাপকতা আদির যথার্থ 

সি সুষিয়োহতবে দধতি ভাবির বোধনা থাকা॥ ৩১ ॥৬ 
কথমনুবর্ততাং ভবভয়ং তব যদ্‌ ক্ৰুকুটিঃ ভগবন্‌ ! জীব আপনার মায়ার দ্বারা পরিচালিত হয় 


আর নিজেকে আপনার থেকে এক পৃথক সত্তা জ্ঞান করে 


সৃজতি মুহস্্িপেমিরভবচ্ছরণেষু ভয়ম্‌॥ ৩২. জন্য-নত্যু চক্রে পতিত হয়। কিন বৃদ্ধিমান বাড়ি এই 


*অ্ৰ্যন্া সর্বলোকসা গীতঃ শ্রুত্যা যুক্ত্যা চৈবমেবাবসেয়ঃ। 
মঃ সর্বজঃ সর্বশক্তি্সিংহঃ শ্রীমন্তং তং চেতসৈবাবলক্দে॥ ১৭ 
শ্রুতিগণ সমগ্র দশাপ্রপক্ষের অন্তর্ণানীরূপে যার গুণকীর্তন করে এবং যুক্তির দ্বারাও তো তাই নিরূপিত হয়। 
মিনি সর্বন, সর্লশক্কি এবং নৃসিংহ পুরুষোত্তন, সেই সর্বসৌন্দর্মসম্পগ্ন মাধুর্যনিধি প্রভুর আমি বিশুদ্ধ মনে শরণাগত 
হই ১৭ ॥ 
স্মিয়দাদ্‌ বিলয়মপি যদ্‌ ভাতি বিশ্নং লয়াদৌ 
জীবোগেতং গুরুকরুণয়া কেবলাত্মাববোধে। 
অত্ন্তান্তং এ্রছসি সহসা সিন্ধুবংসিক্ধুমধ্য 
মধ্োচিত্তং ব্রিভবনগ্ররুং ভাৰয়ে তং নৃসিংসম্‌ ৷ ১৮ 
ভীবসহ এই সম্পূৰ্ণ বিশ্ব যাতে উদয় হয় এবং সুযুপ্তি আদি অবস্তায় লয়প্রাপ্ত হয় আর তার বোধমাত্র অবশিষ্ট থাকে ; 
গুরুদেবের করুণা লাভ করে যখন শুদ্ধ আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তখন সমুদ্রে নদীসমূহের ন্যায় যাঁর মধ্যে আত্যন্তিক প্রলয় প্রাপ্ত 
হয়, সেই ত্রিতুবনপ্থর নৃসিংহ ভগবানকে আমি আমার চিত্তে আরাধনা করি॥ ১৮ ॥ 
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বিজিতহ্মীকবায়ুভিরদান্তমনস্তরগং ভ্রমের দারা পরিচালিত না হয়ে ভক্তি ও দ্ধায় আপনার 


শরণাগত হয়ঃ কারণ জন্ম মৃত্যু চক্রে থেকে মুক্তিদাতা তো 
ইহ যত্ত্তি যস্মতিলোলমুপায়খিদঃ। | আপনিই। যদিও লী, গন্য এবং কাটি ভিনটি 


বাসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং RE TE TE Te 
ভাত-সন্তুস্ত। অর্থাৎ যারা আপনার শরণাগত নয়, তালা 
ৰণিজ ইবাজ সন্তাকৃতকর্ণধরা জলযৌ॥ ৩৩ : আপনার এই কালচক্রের দ্বারা পুন ভীত হয় কিন 
যাঁরা আপনার শরণাখত ভক্ত, তাদের জগ-নৃত্যুরূপ 
ভয়ের কোনো কারণ থাকে না' SN 
হে জন্মরহিত প্রভু ! যে যোগিগণ ছন্তিয় ও প্রাণ 
বশীভূত করতে সক্ষম হয়েছেন তারাও যখন 
শ্রীগুরদেবের পাদপদছ্ছের শরণাগত না হয়ে উচ্ছুন্মল ও 
অতি চঞ্চল অদঘন্তকারীসম বশীভূত করবার 
প্রয়াসে যুক্ত হন, তখন তারা কৃতকার্য হন না। 
তাদের বারেবারে অসাফলোর এবং শত শত বিপদের 
সম্মুখীন হতে হয় আর পরিশ্রনে তারা দুঃখহ পেয়ে 
থাকেন। তাদের অবস্থা মাবিরহিত সযুদ্ধে ভাসমান 
| জলঘান যাত্রীমম হয়ে থাকে। (তাৎপর্য এই মনকে 
বশীভূতে ইচ্ছুক বান্ছিা জনা, উপযুক্ত গুরু থাকা 
আবশাক।)$ ॥ ৩৩ ॥ 
ভগবন্‌ ! আপনি অখণ্ড, আনদদন্বরূপ ও 
শরণাগতদের আয্মা। আপনার শরণাগতি লাভ করতে 


স্বজনসূতাত্মদারনধামধরাসুরথৈ- আত্ীয়ন্ঙগন, পুত্র, দেহ, দারা, ধনসম্পদ, প্রাসাদ, 


ভূনি, প্রাণ, রখ আদির প্রয়োজন কোথায় ? এই 

্ুয়ি সতি কিং নৃণাং শ্রয়ত আল্পনি সৰ্বরসে। অমোঘ সত্যকে না জেনে যারা রণ, সুখে মন্ত 
ইতি সদজানতাং মিথুনতো রতয়ে চরতাং থাকে তাদের সী করতে সক্ষম বস্তু জগতে নেই ; 
কারণ জগতের বস্তুসকল স্বভাবতই ্রুপভসুর অর্গাৎ 

সুখয়তি কো দ্বিহ স্ববিহতে শ্বনিরন্তভগে॥ ৩৪ একদিন তার বিনাশ অবশান্তানী ; এবং যা স্বরূপত 


*সংসারচক্রক্রকচর্বিটীর্ণনুদীর্ণনানাভবতাপতপ্তম। 
কথক্চিদাপযানিহ পন জনয শরীরে নৃলোকম্‌। ১৯ 
হে নৃসিংহ ! ভীব সংসার-চক্রের আঘাতে খণ্ডিত হচ্ছে আর সাংসারিক তাপের লেলিহান শিখা 
উত্তপ্ত হচ্ছে। এই দুরন্ত জীব আপনারই কৃপায় কোনো ভাবে আপনার শরদাগত হলে আপনিই তাকে উদ্ধার করে 
থাকেন ১৯ ॥ 
ফ্যদা পরানন্দগ্ডরো ভৰহপদে পদং মনো থে ভগনীপনভেত। 
তদা নিরপ্রাধিলসাধনশ্রমঃ শ্রয়েয় সৌখাং ভবতঃ কপাতঃ॥ ৯০ 
তে পরমানন্দময় গুরুদেব ! তগবল্‌! যখন আনার মন আপনার শ্রীপাদপক্সে নিতামুক্ত হয়ে যাবে তখন আমি আপনার 
কৃপায় সমস্ত সাধনের পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে পরমানন্দ লাভ করব॥ ১০ ॥ 
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ভুবি পুরুপুণ্াতীর্থসদনান্যষয়ো বিমদা- | অসার ও সভারহিত, তা সুখ প্রদান কেমন করে 
uf কররে?* ৩৪ ॥ 

স্ত উত ভবৎপদাদূজহৃদোহঘভিদঙূ্রিজলাঃ। ৮৮2 

দখতি সকৃন্মনন্ুয়ি য আত্মনি নিত্যমুখে | গ্যারেজ 

জগতে পরম পবিত্র এবং সকলকে পবিত্র প্রদানকারী 

ন পুনরুপাসতে পুরুষসারহরাবসথান্‌॥ ৩৫ [যা তীর্থস্থান ; কারণ তাদের হৃদয়ে আপনার 

শ্রীপাদপন্স নিত্য বিরাজমান থাকে। তাই সেই 

| সাধুমহাত্মাদের চবণামৃত সমন্ত পাপ ও সন্তাপকে চিরতরে 

| বিনষ্ট করে। প্র ! আপনিই নিত্য আনন্দস্বরূণ আয্মা। 

আপনাকে মন সমর্পণ করে অর্থাৎ আপনাতে নন 

| নিতাযুক্ত করে রা বিবেক, বৈরাগ্য, ধৈর্য, ক্ষমা এবং 

| শাস্তি গুণসকল বিনাশক দেহ-গেহ বন্ধনে কখনো আবদ্ধ 

হয় না। এই বন্ধন জীবের হয়ে থাকে। কিন্তু তারা কেবল 
1 আপনাতে্ট রনণ করে তৃপ্ত থাকেনঞ ॥ ৩৫ ॥ 

| ভগৰন্‌ ! যেমন মৃত্তিকা নির্মিত ঘট বাস্তবে হল 

মৃত্তিকা, তেমনভাবে ষৎ নির্মিত জগৎও সং এই কথা 


| যুক্তিবিকদ্ধ 3 কেননা করণ এবং কারের নির্দেশহ তার 
বিভেদের দোতক। যদি কেবল বিভেদ নিষেধ হেতু 

সত ইদমুদ্দিতং সদিতি চেন্ননু তর্কহতং 
ছিলে ৬ এইরাপ বলা হয়ে থাকে, তাহলে তো পিতা ও পুক্রে, দণ্ড 
বাভিচরতিক্চ ক চ মৃষা ন তথোভয়যুক্‌। (লাঠি) এবং খটের নাশে কার্য-কারণ ভাব বর্ডমান 
ব্যবহৃতয়ে বিকল্প ইষিতোহন্ধপরস্পরয়া হলেও তারপর লি দেব কারবের একর 


l সর্বত্র দেখা যায় না। যদি কারণ রূপে লিমিত্ত-কারণ না 
ভ্রময়তি ভারতী ত উরুবৃত্তিভিরুক্থজড়ান্‌॥ ৩৬ ধরে কেবল উপাদান-কারণ ধরা হয়, যেমন কৃগুলের 


*ভজ্ততং হি ভবান্‌ সাক্ষাৎপরমানন্দচিদ্ঘণ। 

আট্বৈৰ কিমত: কৃতযং তৃচ্ছদারসুতাদিডিঃ ॥ ২১ 

আপনার ভজনাকারীর পক্ষে আপনি স্বয়ং সাক্ষাৎ পরমানপ্দ চ্দাতাস আত্মা। তার আর তুচ্ছ দারা, সুত, ধনসম্পাদের কী 
প্রয়োজন ? ২১ ॥ 

জনুঞ্চঙ্গতদঙ্গসঙ্গমনিশং  ব্ামেব সাকিন, 

সপ্তঃ সপ্তি যতো যতে গতনগাস্ালাশ্রমানাবসন্। 

নিত্যং তন্মুখপক্ষজাদ্বিলিততৎগুণাগাথানত- 

আোতঃসমপ্রবসংপুতো নরহরে ন স্যামহং দেহড়ং ॥ ২২ 

আনি দেহ ও তার সপ্ুদ্দিত আত্মীয়সমূহের আসক্তি ত্যাগ করে আপনারই ধ্যানে নিতাযুক্ত থাকর আর অহংকাররহিত 
সাধুমহাখ্মাদের নিবাসস্থান, তাদের আশ্রমে বসবাস করে তাদের সাধুসঙ্গ লাভ করে ধনা হয়ে যাব। সেই সঙ্জনদের মুখনিঃসূত 
আপনার পুণাময় কখামুতের ধারায় নিত্য অবগাহন করব। হে নৃসিংহ ! অতঃপর আমি আর কখনো দেহের ব্ধানে আবদ্ধ হল 
না॥৷২২ ॥ 
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ন যদিদমগ্র আস ন ভবিষ্যদতো নিধনা- | কাঞ্চন ; তা হলেও কোথাও কোথাও কাৰ্যের অযাথর্থা 
প্রমাণিত হয়ে যায়, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রণ। এইখানে 
উপাদান কারণ সত্য হলেও তার কার্য (সর্প) সর্বতোভালে 
মিধ্যা। যদি বলা হয় যে প্রতীত হওয়া সর্পের উপাদান 
কারণ কেবল রন নয় তার সঙ্গে অবিদ্যার ভ্রান্তির যোগ 
| আছে, তাহলে তো ভাবা যায় যে অবিদ্যা ও সৎ বন্তুর 
মধ্যে আবিন্নার সংযোগে প্রতীত হওয়া নামরূপযুক্ত 
জাগৎও মিখ্যা। যদি কেবল বাবহার সিদ্ধি হেতৃই জগতের 
সত্তা অষ্ট হয় তাহলে তাতে কোনো আপত্তি থাকার 

দনুমিতমন্তরা মৃঘৈকরসে কথা নয় ; কারণ তা পারমার্থিক সত্য না হয়ে কেবল 
মমি বিলি : ব্যবহারিক সত্য মাত্র। এই শ্রম বাবহারিক স্বীকৃত 
কালের দৃষ্টিতে অনাদি এবং অজ্ঞান বাপ্তিগণ বিচার না 
করে পূর্বের ভ্রমের প্রভাবে অন্গবিশ্বাসে তা মেনে 
আসছেন। এইরূপ ছিতিতে কর্মফলকে সত প্রদানকারী 
শ্রুতিসকল কেবল তাদেরই বিভ্রান্ত করে খারা জাগতিক 
কর্মে আমক্ত এবং বুঝতে পারেন না যে কর্মের তাৎপর্য 
বরং প্রশংসার তাৎপর্য হল মানুষকে অকর্মনাতা থেকে 
| বিরতরাধা*॥ ৩৬ ॥ 

অত উপমীয়তে দ্রবিণজাতিবিকল্পপথৈ- ভবন! বনতত সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ছিল না আর 

প্রলয়েন পরেও থাকবে না। তাতে তো এই তথা 

প্রমাণিত হয় যে মধ্যনর্ভীকালেও সনরূপে পরমাম্মাতে 
তা দিথাই প্রতীত হয়৷ তাই শ্রুতিদকলের মাধ্যমে 
| এই জগতের বর্ণনা এমন উপনা সহকারে করা হয় 
যেমন মৃত্তিকায় ঘট, লৌহে স্তর এবং কাঞ্জনে কুণ্ডল 
আদি নামমাত্র, বস্তুত তা মৃত্তিকা, লৌহ ও কাঞ্জনই। 


বিতথমনোবিলাসমৃতমিত্যবযন্ত্যবুধাঃ।। ৩৭ তেমনভাবেই পরমার মাধ্যমে বর্ণিত জগৎ নামমাত্র, 


শউদ্ভুতং ভবতঃ সতোহপি ভুৱনং সা সৰ্প রঃ 

কর্বৎ কার্যমসীহ কৃট্টকনকং বেদোহপি নৈবংপরঃ। 

আদ্গৈতং তব সংপরং তু পরমানন্দং পদং তনুদা 

বন্দে সুন্দরমিন্দিরানৃত হরে মা মুঞ্চ মামানতন্‌। ২৩ 

মালায় প্রতীয়মান সপর্থরূপ আপনার সৃষ্ট এই ত্রিভুবন সত্য নষ। বান্ধারে নকল সোনা আসল মৃলো কেনা-বেচা হলেও 
ত আসল হয়ে যায় না। বেদের তাংপর্যও জগতের সতাতা প্রতিপাদনে নেই। তাই আপনার সেই পরম সত্য পরমানন্লস্বরূপ 
অদ্বৈত পাদপন্নে আমার নিত্য বিশ্বাস। হেইন্দিরাসেবিত শ্রীহরি ! আমি সেই শ্রীপাদপন্মবন্দনা করি। আমি আপনার শরণাগত। 
আপনি কৃপা করুন।॥ ২৩ ॥ 
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স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্‌ সর্বতোভাবে মিথ্যা ও মনের কল্গনাবিলাস মাত্র। অজ্ঞ 


ডগ্জডি it 8 বাক্তিগণই একে সত্য বলে মনে করেন* ॥ ৩৭ ॥ 
সরূপতাং তদনু মৃত্যুমপেতভগঃ। তগবন্‌ ! বন জীব মায়াতে মোহিত হয়ে অবিদায় 


ভামহিরিব ত্বচমাত্রভগো প্রভাবিত হয় তখন তার স্বরূপভৃত আনন্দাদি গুণসকল 
বি ঘহি আবৃত হয়ে পড়ে ; সে গুণগত বৃত্তি, উন্দিয় ও দেহে 

মহসি মহীয়সেহট্গুণিতেহপরিমেয়ভগঃ॥| ৩৮ ; আবদ্ধ হয় আর তাদেরই আপন মনে করে তাদের 
কুক্ষিগত হয়ে পড়ে এবং তাদের জন্ম-মৃত্যুতে নিজ জন্ম- 
মৃত্যু জ্ঞান করে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু হে প্রভু ! যেমন 
সর্প নিজ খোলসকে নিজের মনে না করে তাকে তাগ 
করে, তেমনভাবেই আপনি মায়া অবিদ্যার সঙ্গেও 
যোগ বা সম্পর্ক রাখেন না, তা আগ করে থাকেন। 
| এতেই আপনার সম্পূর্ণ এরশ্র্য নিজ আপনাতেই যুক্ত 
থাকে। অণিমাদি অষ্টসিদ্দিতে যুক্ত পরমৈশ্নর্যে আপনার 
স্থিতি। তাতেই আপনার এশ্র্য, ধর্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং 
বৰেরাগ্য অপরিবর্তিত, অপরিমিত ও অনন্ত ; তা দেশ, 
কাল ও বস্তু সীদায় আবদ্ধ নয়+॥ ৩৮ ॥ 

হে ভগবন্‌ ! যোগী বৈরী যদি নিজ হৃদয়ের বিষয় 
যদি ন সমুদ্ধরপ্তি যতয়ো হৃদি কামজটা বাসনামকল উৎপাটন করে ফেলো না দেয় তাহলে সেই 


দুরধগমোহসতাং হাদি গতেহন্মৃতকষ্টমণিঃ। ধারণ করা মণিকে ইতন্তত খুঁজে বেড়ানোর মতনই 


অসুত্ৃপযোগিনামূভয়তোহপাসুখং ভগৰ- হাস্যকর হয়ে থাকে। যে সাধক ইন্্িয়সকলের 
তৃপ্তিসাধনেই নিতাযুক্ত, _-বিষয়-বাসনা থেকে দূরে না 
মননপগতান্তকাদনধিরূঢ়পদাদ্‌ ভবতঃ।| ৩৯ থাকে, তাকে ইহলোক ও পরলোকে দুঃশই ভোগ করে 


"বুকুটকুুলকদ্কণকিদ্িণীপরিণতং কনক পরমার্থতই। 

মহদহউ্কৃতিখ্রমুখং তথা নরহরে ন পরং পরমার্থতিঃ।॥ ২৪ ॥ 

বুকুট, কুগুল, কন্দণ, কিিলীরূপে পরিণত হলেও কাঞ্চন কাঞ্চনহ থাকে। একইভাবে হে নৃসিংহ ! মহত্ত্ব, অহংকার 
এবং আকাশ, বায়ু আদি কূপে হলেও এই সম্পূর্ণ জগৎ বস্তুত আপনার থেকে পৃথক নয়॥ ২৪ ॥ 

*নৃতপ্টী তব বীক্ষণাঙ্গণগতা কালম্ভাবাদিভি- 

বান. সন্ত্বজস্তমোগ্ডণময়ানুদ্মীলযন্ডী বহুন্‌। 

সামাক্রমা পদা শিরসাতিভরং সন্মর্দন্তযাডুরং 

মায়া তে শরণং গতোহন্মি নৃহরে ত্রামেব তাং বারয়॥ ২৪ 

হে প্রভু ! আপনার মায়া আপনারই দৃষ্টিপথের আঙ্গিনায় নৃত্য করছে আর কাল, স্বভাব আদির দ্বারা 
সন্গুণ, রজোগুপ ও তমোগুশের ভাবসকল প্রদর্শন করছে। এই সঙ্গে তারা আমারই মাথায় চড়ে আমার মতন 
আতুরকে বলপূর্বক দলন করে চলেছে। হে নৃসিংহ ! আমি আপনার শরণাগত, আপনি মায়াকে এই কার্য থেকে বিরত 
বরুন ॥ ২৫ ॥ 
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স্বদবগমী ন বেত্তি ভবদুখশুডভাশুভয়ো- | শেতেহয়। তাকে সাধক না বলে অহংকারী বলাই শ্রেয়। 


তাকে নিত্য মৃত্যুভয় তাড়া করছে, ধনসম্পদ আহরণে 
ও$ণবিঙণায়য়াংস্তর্হি দেহতৃতাং চ গিরঃ। গর সুমন হতে আছ, অনআগনাৰ স্বরণ না 


নট গীতপরম্পরয়া জানায় ধর্মকর্মাদি পালন না করে পরলোকে নরকে 

রী গমনের চিতা দুঃখের কারণ হয়ে দীড়াচ্ছে *॥ ৩৯ ॥ 
শ্রবণভূতো যতত্ত্রমপবর্গগতির্মনুজৈঃ ॥ ৪০ ভগবন্‌ ! আপনার যথার্থ স্বরূপজ্ঞানাধিকারী 
আপনার প্রদত্ত পাপ ও পুশ্যের ফল-_ সুখ এবং দুঃখের 
উর্ধে অবস্থান করে, সেগুলির ফলভার্গী হয় না ; সে 
ভোগা ও ভোক্তার তাবোধের্ব অবস্থান করে। তখন বিধি- 
নিষেধ প্রতিপাদক শান্্রও তার ক্ষেত্রে প্রযোজা হয় 
| না ; কারণ তাতো দেহাভিমানীদের জলোই নির্দিষট। 
যাদের আপনার স্বরাপঞ্জান লাভ হয়নি তারাও যদি নিত্য 
যুগে যুগে কৃত আপনার লীলা ও গুণসকল সংকীর্ঠন 
শ্রবণ কৰে এবং তার দ্বারা আপনাকে জদয়ে ধারণ করে, 
তাহলে হে অনন্ত, অচিন্ত, দিব্য ওপসমূহের নিবাসন্্ান 
হে প্রভু ! আপনার সেই সকল প্রেছী ভক্রও পাপ পুলোর 


ফল সুধদুঃখের ও বিষিনিষেধের অতীত হয়ে যায় ; কারণ 
আপনিই যে তাদের মোক্ষরাপ গতি। (কিন্তু এই জ্গানী ও 
দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া প্রেমী সকলকে বাদ দিয়ে আর সকলেই শান বঙ্গানের 
অধীন বা পালন না করলে তারা দর্গতির সম্মৃগ্রীন হতে 
ত্বমপি মদনতরাগুনিচয়া ননু সাবরণাঃ। রক 


খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহযচ্ডুতয়- ভগবন্‌! ্বৰ্গাদি লোকের অধিপতি উন, ব্রহ্মা 
প্রভৃতিও আপনার অন্ত পেতে সক্ষম হননি ; এবং আশ্চর্য 
সয় হি ফলন্তৃতমনিরসনেন ভবন্িধনাঃ॥ ৪১ এই যে আপনিও তা জানেন লা। অন্ত না যে সম্ভব নয় 


*চপ্তনযাসনিযেণ বগিঃতজনংভোগৈকচিস্তাতুরাং 
সম্মৃ্গ্রবহরিশং বিরজিতোদোগরুৈরাকুলন্‌। 
আজ্ঞালজ্মিনমজমজ্ঞজনতাসম্মাননাসপ্াদং 
দীনানাখ দয়ানিধান পরামালপদপ্রতো পাহি মান্‌॥ ২৬ 
হেপ্রউ! আমি অহংকারে পরিপূর্ণ, আমার সমাস দেখিয়ে আমি লোক ঠকিয়ে যাচ্ছি। একমাত্র ভোগের চিগ্রাতেই আমি 
আতুর ও দিবানিশি বিভিন উপায় স্বার্সিদ্ধিতে আমি বাকুল, ক্লান্ত ও বেহুশ হয়ে থাকি। আমি আপনার আদেশের মর্মাদা 
লল্গান করি। আমি অজ্ঞানী এবং অজ্ঞানী বাতিগণ প্রদন্ত সম্মানে “আনি সন্ত--এই রূপ অহংকার করে বসি। হেদীননাথ ! হে 
দয়ানিধান ! হে পরমানন্দ ! আমাকে রক্ষা করুন॥ ২৬ ॥ 
অবগমং তব মে দিশি মাধব ক্ফুরতি যর সুখাসূখসঙ্গযঃ। 
শরবধবরণনভাবমণাপি বা ন ছি ভরানি যথা বিধিকিন্করঃ॥ ২৭ 
হে মাধব ! আপনি আমাকে আমার স্বরূপ অনুভূতি প্রদান করুন যাতে আনি সৃশদুঃখে আর বিচলিত না হই। অথবা 
আমাকে আপনার গুলের শ্রবণ কীর্ডনের প্রেমই দিন যাতে আমি বিধিনিষেধের দাস না হই॥ ২৭ ॥ 
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শ্রীভগবানুবাচ 


ইতোতদ ব্রহ্মণঃ পুত্ৰা আক্রত্াত্মানুশাসনমূ। 
সনন্দনমথানর্ুঃ সিদ্ধ জ্ঞাত্বাস্থনো গতিস্। ৪২ 


ত্বং চৈতদ্‌ ব্রহ্মদায়াদ শ্রদধয়াহহস্থানুশাসনমূ। 
ধারয়ংশ্চর গাং কামং কামানাং ভর্জনং নৃণাম্‌॥ 8৪ 


শ্ৰাশুক উবাচ 


এবং স ঝষিণাহহদিষ্ং গৃহীত্বা শরদ্ধয়াত্মৰান্‌। 
পূর্ণ শ্রচতধরো রাজ্াহ বীরব্রতো মুনিঃ। ৪৫ 


| কারণ অন্ত যে নেই। হে প্রভু! আকাশে-ব্যতাসে যেমন 
অসংখ্য ধূলিকণা উড়ে বেড়ায়, তেমনভাবেই আপনার 
মধ্যে কালের গতিবেগে উত্তরোত্তর দশগুণসম্পনা 
সপ্তাবরণযুক্ত অসংখ্য ব্ৰহ্মাণ্ড একসঙ্গে পরিভ্রমণ করে 
থাকে। তাহলে আর আপনার সীমা কেনন করে জানা 
যাবে। আমরা শ্রুতিগণও আপনার স্বরূপের সাক্ষাৎ বর্ণনা 
করতে সক্ষম নই। বস্তুসমূহের নিষেধ করতে করতে 
অবশেষে আমরা নিজেদেরই লোপ করি আর নিজ সন্তা 
হারিয়ে সফল হই” ৪১ ॥ 

ভগবান নারায়ণ বললেন --হে দেবর্ি ! এইভাবে 
সনকাদি খষিগণ আত্মা ও ব্ৰহ্মের একাস্মকারী উপদেশ 
শ্রবণ করে আত্মস্বরূণ অবগত হলেন ও নিতা সিদ্ধ হয়েও 
এই উপদেশে কৃতকৃত্যসম হয়ে গেলেন আর সনন্দনের 
পৃজার্টনা করলেন ॥ ৪২ ॥ 

নারদ ! সৃষ্টির আদি কালে সনকাদি শধিগণের 
আৰির্ভার, তাই তারা আমাদের সকলের পূর্বপুরুষ। সেই 
আকাশগামী মহাত্মাগণ বেদ, পুরাণ ও উপনিষদের সার 
ভাগ গ্রহণ করেছেন এবং এটিই সর্ব উপদেশের সার: 
ভাগ॥। ৪৩ ॥ 

হে দেবর্মি ! তুমিও তাদের সম ব্রহ্মার মানস 
পুত্র-তীর জ্ঞানসম্পদের উত্তারাধিকারী। তুমিও এহ 
ব্ৰহ্মান্মাবিদ্যাকে শ্রদ্ধাসহকারে ধারণ করে জগতে 
স্চ্ছন্দভাবে বিচরণ করো। এই বিদ্যা মানবের 
কামনাবাসনা সকলকে তন্মীড়ত করে দেবে॥ ৪৪ ॥ 

্রীশুকদেব বললেন_ পরীক্ষিৎ! সংযী, জ্ঞানী ও 
পূৰ্ণকাম দেবর্ষ নারদ পরম নৈষ্ঠিক বরহ্মচারী। তার শ্রবণ 
করা কথা ধারণ করবার অসীম শ্ষনতা। ভগবান নারায়ণ 
যখন ডাকে এইরূপ উপদেশ দিলেন তখন তিনি তা 
পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে গ্রহণ করলেন এবং তাকে 
{ বললেন] 8৫0 


*প্যুপতয়ো বিদুরপ্তমনপ্ত তে ন চ ভৰায় গিরঃ শ্রতিমৌলয়ঃ। 


তি ফলপ্তি যতো নম ইতাতো জয় জয়েতি ভজ্জে তব 


তৎপদম্‌ ৷৷ ২৮ 


হে অনন্ত! ব্ৰহ্মাদি দেবতা আপনার অন্ত জানেন না, আপনি স্বয়ংও তা ভানেন না আর বেদের সার উপনিযদ্‌ 
সকলও তা জানেন না ; কারণ আপনি অনন্ত। উপনিষদ সকল “নমো নমঃ", “জয় হোক !', “জয় হোক !' এইরূপ 
বলে কৃতকুজ হন। তাই আমিও *নমো নমঃ’, “জয় হোক 1" ‘জয় হোক !' বলে আপনার শ্রীপাদপয়োর উপাসনা করে 


থাকি ১৮ ॥ 


দশম জজ (সপ্তাশিতিতন অধ্যায়) 707 


শারদ উবাচ | দেৱি নারদ বলনেন-জ্ঞাবন্‌ ! আগনি 
সঙ্চদাননদনরাপ শ্রীকৃষ্ণ, পরম পবিত্রবীর্তি। আপনি 
্রাণীকুলের পরম কল্যাণের ভন মোক্ষ দানের জন্য 
কমনীয় কলাবতার ধারণ করে থাকেন। আমি আপনাকে 

নমন্তস্মৈ ভগৰতে কৃষ্ণায়ামলকীৰ্ভয়ে। প্ৰণাম কারি॥ ৪৬1 
যো ধত্ে সর্বভূতানামভবায়োশভী। কলাঃ॥ ৪৬ *লীক্ষিৎ ! এইভাবে মহাস্তা বর নারগাদি 
খষিগণ ভগবান নারায়ণ এবং তার শিষাদের প্রণাম করে 
আমার পিতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের আশ্রমে পদার্পণ 

| করলেন।॥ ৪৭ ॥ 
হত্যাদ্যনৃষিনানম্য তচ্ছিয্যাংশ্চ মহাত্মনঃ। ভগবান বেদব্যাস তাদের যথোচিত সৎকার 
ং পিতুৰ্দ্বেপায়নস্য করে আসন দান করলেন ; তারা আসনে উপবেশন 
সেযে কা hl করলেন। অতঃপর দেবর্ধি নারদ ভগবান নারায়ণের 
মুখে যা কিছু শ্রবণ করেছিলেন তা আমার পিতৃদেবকে 

জানালেন॥ ৪৮ ॥ 
সভাজিতো ভগবতা কৃতাসনপরিগ্রহঃ। রাছন্‌ ! বাকামনাতীত ও প্রাকৃত গুদসকলরহিত 
তদ্মৈ তদ্‌ বৰ্ণয়ামাস নারায়ণমুখাচ্ছুতম॥ ৪৮ পর্ত্রন্ম পরমায্ার বর্ণনা শ্র্তিসকল কেমনভাবে করে 
থাকে তা আমি তোমায় বললাম। তাতে মনের প্রবেশের 
কথাও আমি বললাম । তোমার প্রশ্ন তো তাই ছিল ৪৯ ॥ 
পরীক্ষিৎ ! প্রীভগবানই বিশ্বের সংকল্প করে 
ইত্যেতদ্‌ বর্িতং রাজন্‌ যন প্রশ্নঃ কৃতযুয়া। | থাকেন এবং বিশ্বের আদি, মধ্য, অস্তে তারই নিজ 
যথা বরজরানির্দেশো নি্ণেহপি মনশ্যরেং॥। ৪৯ । জিদ! তিনিই তি কী, উপ তিনিহ 
বিশ্ব সৃষ্টি করে জীবের সঙ্গে তাতেই প্রবেশ করেন এবং 
দেহসমৃহ নির্মাণ করে তিনিই তা নিয্রণ কলে থাকেন। 
| যেমন গভীর দিদা বাক্তি নি দেহের অনুসন্ধানও 
মোহসোহপ্রক্ষক আনিমধানিধনে যোহবাভ্বীবেশবরো আগ করে থাকে, তেমনতাবেই ভীব শ্রীতগবানকে লাভ 


মৃদ্দনুপ্নিশ্য করে মায়া থেকে মুক্ত হয়ে যায়। শ্রীভগবানই এমন বিশুদ্ধ 
a খিল চকে পূরঃ হি তাঃ। ও বিশ্মায় তত্ত্ব যে তার মধ্যে জগতের মায়া অথবা প্রকৃতির 


মং সংগদা জহাতজামনুশমী সুপ্ত কুলায়ং যথা বিন্দুনাত্র অস্তিও নেই। তিনি বস্তুত অভয় ছান। তার 
তং কৈবলানিরন্তযোনিমজাং ধায়েদজসরং হরিম্‌। ৫০ চিন্তায় সদাসর্বদ যুক্ত থাকাই বাঞ্ছনীয় ৷ 2০ ॥ 


ইতি শ্রীমঙ্াগবতে নহাপুরাণে পারমহংসাং সংহিতায়াং দশমন্কক্ষে উপতরার্ধে নারদনারায়াসংবাদে 
বেদলতিনা্ম সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥ 


শ্রীমাহর্ধি বেদঝাস প্রীত পারনহংসী সংহিত প্লীনভাগবতসহাপুযাশের দশম (উত্তরার) জক্ধের 
নারদ-নারায়ণ সংবাদে বেদস্তুতি নানক সপ্তাশ্শিতিতন অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥ 


অথাষ্টাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ 
অষ্টাশিতিতম অধ্যায় 
শিবের সংকটমোচন 


রাজোবাচ |__ রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন- ভগবন্‌ ! 

ভগবান শংকর সমস্ত ভোগ পরিতাঙ্গী হলেও যারা তার 

উপাসক সেই দেবতা, অসুর অথবা মানুষসকল ধনী ও 

দেবাসুরমনুষ্যেষু যে ভজন্তাশিবং শিবম্‌। | ভোগী হয়ে থাকেন। কিন্ত গ্রীভগবান বিষ্ণু স্বয়ং লক্ষ্মীপতি 

প্রায়ন্তে ধনিনো তোজা ন তু লক্ষ্যাঃ পতিং হরিম্‌॥ ৯ (কন উপকরণ ধনী ও ভোদী হতে দেখা 
যায় না॥ ১ ॥ 

আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধচরিত্র এই দুই প্রভুর 

এতদ্‌ বেঢিতুমিচ্ছামঃ সন্দেহোহত্র মহান্‌ হি নঃ।  উপাসকগণ পরভুদের স্বরপের বিপরীত ফল লাভ কবে 

বিকুদ্ধশীলয়োঃ প্রস্ে্বিরুদ্ধা ভজতাং গতিঃ॥ ২ থাকেন। আমি জানতে চাই যে তাগীর উপাসনার ফল 

[লেশ আর লক্ষ্মীপত্ির উপাসনায় ত্যাগ (অকিল্চনতা) 

লাভ হয় কেমন করে? কৃপা করে আমাকে বলুন।। ২ ॥ 

শ্রীশুক উবাচ শ্রীশুকদেব বললেন_হে পরীক্ষিত ! ভগবান 

| শংকর নিত্য নিজ শক্তিযুক্ত খাকেন। তিনি সন্ধুদি 

গুণসকলযুক্ত ও অহংকারের অধিষ্ঠান। অহংকার তিন 

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো শুণসংবৃতঃ। প্রকারের হয়ে থাকে _বৈকারিক, তৈজস ও তামস ॥৩॥ 

নৈকারিকব্ৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা। ৩ এই ভ্রিবিণ অহংকার থেকে দশ ইঞ্জি পণ 
মহাতৃত ও মন সৃষ্ট হয়। অতএব এই সকলের অধিষ্টান্রী 
দেবতাদের মধো কোনো এক জনকে উপাসনা করলেই 

ততো বিকারা অভবন্‌ ষোড়শামীযু কঞ্চন। [সব রব সাত হয়ে মায় 8 ॥ 

উপধাবন্‌ বিভৃতীনাং সর্বাসামশূতে গতিম্।॥ ৪ কিন্তু পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীহরি তো প্রকৃতির সীমার 
অতীত স্বয়ং পূরুষোত্তম এবং প্রাকৃতগুণরহিত। তিনি 
সর্বজ্ঞ ও সৰ্বান্তঃকরণের সাক্ষীন্বরাপ। যে তার ভজনা 

হরির্হিনিওঁণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। | করে সে নিজেও গুণাভীতই হয়ে যায় ৫ ॥ 

স সর্বদৃগ্পদরষ্টা তং ভজন্‌ নির্ভণো ভৰেৎ॥ ৫ পরীক্ষিৎ ! যখন তোমার পিতামহ ধর্মরাজ্ যুধিষ্ঠির 
অশ্মনেধ বজ্ঞানুষঠান সুসস্পল্ন করলেন তখন শ্রীভগবানের 
নিকট বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গ শ্রবণকালে তিনিও একট প্রশ্ন 

নিবৃত্তেষশ্বমেধেযু রাজা যুস্মৎ পিতামহঃ।  ভখাপন করেছিলেন॥ ৬ ॥ 

শৃণ্রন ভগবতো র্মানপৃচ্ছদিদমচ্যুতম্‌।। ৬ পরীক্ষিত ! গরদেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন 
সর্বশক্তির আধার। মানবকল্যাণেই তার যদুবংশে 
অবতার ধারণ করা। রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন এবং তার 

স আহ ভগবাংস্্যৈ প্ৰীতঃ শুশ্রষবে প্রভূঃ। ৮৮৬ 

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় যোহবতীর্ণো যদোঃ কুলে ॥ ৭ দিয়েছিলেন॥ ৭ ॥ 
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শ্রীভগবানুবাচ ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ বললেন - রাজন্‌ ! আমি যার উপর 
অনুগ্রহ করি, ্বীরে দীরে তার সমস্ত ধনসম্পদ অপহরণ 
| করে নিই। এইভাবে বখন সে ধনসম্পদহীন হয়ে যায় 


যস্যাহমনুগৃত্থামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ। | তখন তার আত্মীয়স্বজন তাকে অবজ্ঞপূর্বক পরিত্যাগ 


এ করে চলে যায়।॥ ৮ ॥ 
ততোহ্বনং তাজত্যসা স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্॥ ৮ সে আবার ধনসল্পদ আহরণে প্রয়াসী হলে আমি 


তার সমস্ত দাম বিফল করে দিই। বারে বারে বার্থ হয়ে 
সে ধনসল্পদ আহরণে নিবৃত্ত হয়ে তাকে দুঃখময জান 


স যদা বিতথোদ্যোগো নির্বিগ স্যাদ্‌ ধনেহয়া। করে আর আমার প্রেমী ভক্তদের সঙ্গে সাধসঙ্গে মগ হয়। 
মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহম্‌|। ৯ তখন আমি তার উপর নিজ অহৈতুকী কৃ বর্ষণ 


থাকি॥ ৯ ॥ 
তখন আমার কৃপায় তার পরম সৃচ্গা অনন্ত 
তল্ত্রহ্ম পরমং সুক্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকম্‌। সচ্চিদান্সথরাপ পরত প্রাপ্তি হয়। এইভাবে আমাকে 


প্রসন্ন করা ও আমার আরাধনায় যুক্ত থাকা নিঃসন্দেহে 
নতো মাং সুদুরারাধাং হিযবন্যান ভবতে জনঃ ১০ কটি কার্ম। তাই সাধারণ বাক্তিসকল আমাকে ছেড়ে 


| আমারই ভি রাগ অন্যান্য দেবতাদের আরাধনা 
করে॥ ১০ ॥ 
ততস্ত আশুতোষেভ্যো লক্করাজশ্রিয়োদ্ধতাঃ। অনা দেবতাগণ হলেন আশুতেষ। ভারা অতি 
মতাঃ প্রমতা বরদান্‌ বিস্মরন্তাবজানতে॥ ১৯  অন্ে্ব নিগলিত হয়ে যান আর নিজের ভক্তদের 
রাজ্জাসম্পদ দান করেন। তা লাভ করে তারা উদ, 
প্রমাদযুক্ত ও উন্মত্ত হয়ে ওঠে আর নিজ্ঞ বরদাতা 
'দেবতাদেরও বিস্মরণ করে ; এননকি তাদের তিরস্বারও 
করে বসে॥ ১১ ॥ 
শ্ৰীশুকদেব বলল্দেন-পরীক্ষিৎ ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং 
| মহেশ্ব়-এই তিনজলেই অভিশাপ এবং বর প্রদানে 
শাপশ্রসাদয়োরীশা আমবিকুশিবাদয়ঃ। সঙ্গম ক্বদর ধের ও বহর অনেই তুষ্ট বা 
সদাঃ শাপপ্রসাদোহ্গ শিবো ব্রহ্মা ন চাঢ্ুতঃ॥ ১২. অস্ষ্ট হয়ে থাকেন আর বর অগবা অভিশাপ প্রদান করে 
থাকেন। কিন্তু বিষ ভগবান তেমন নন॥ ১২:॥ 
এই প্রসঙ্গে মহাত্মাগণ এক প্রাচীন ইতিহাস বিবৃত 
অত্র চোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্। 4 
র্‌ য়ে সংকটে ন হয়েছিলেন॥। ১৩ ॥ 
বৃকাসূরায় গিরিশো বরং দত্বাহহপ সঙ্গটম্‌ ৷ ১ হী | বিকৃত বুদ দর জু সহি 
| পুত্ৰ ছিল। কোনো স্থানে গমন কালে দেবর্ষি নারদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার সময়ে সে তাকে জি্ঞাসা 
বৃকো নামাসুরঃ পুনঃ শকুনেঃ পথি নারদম্‌। করেছিল যে ব্রহ্দা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মধো কে শীঘ্র তুষ্ট 
দদ্াহহশুতোষং পপ্রা্ছ দেবেষু ত্রিষু দুর্মতিঃ॥ ১৪ হন? ১৪ ॥ 
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শ্রীমন্তাগবত 


স আহ দেবং গিরিশমুপাধাবাশু সিদ্ধাসি। 
যোহ্লাভ্যাং ওণদোষাজামাশ্ তুষ্যতি কুপাতি॥ ৯৫ 


দশাস্যবাপয়োস্তঃ স্তৰতোৰ্বন্দিনোরিব। 
এ্শবর্যমতুলং দত্বা তত আপ সুসন্কটম্‌॥ ১৬ 


ইত্যাদিষ্টস্তমসুর উপাধাবৎ স্বগাত্রতঃ। 
কেদার আত্মক্রবোণ জুঙ্থানোহপ্রিমুখং হরম্‌।। ১৭ 


দেবোপলন্ধিমপ্রাপ্য নির্বেদাৎ সপ্তমেহহনি। 
শিরোহবৃশ্চৎ স্বধিতিনা তত্তীর্থক্িমমূর্ধজম্॥। ১৮ 


তৎস্পর্শনাদ্‌ ভূয় উপস্কৃতাকৃতিঃ।॥ ১৯ 


তমাহ চাঙ্গালমলং বৃণীধ মে 
যথাভিকামং বিতরামি তে বরম্। 
শ্রীয়ের তোয়েন নৃণাং প্রপদ্যতা- 

মহো ত্বয়াহহস্তা ভূশমর্দাতে বৃথা৷৷ ২০ 


দেবং স বক্রে পাগীয়ান্‌ বরং ভূতভয়াবহম্‌। 
যসাযস্য করং শীর্ষি ধাস্যে সশ্রিয়তামিতি॥ ২১ 


পরীক্ষিৎ ! দেবর্ষি নারদ তাকে বলেছিলেন ভগবান 
শংকরের আরাধনা করতে কারণ তিনি অল্পতেই তুষ্ট ও 
অল্প অপরাধেই অসন্্ট হয়ে থাকেন। তাকে আরাধনা 
করলে সন্্রর মনোরথ সিদ্ধি হয়ে থাকে॥ ১৫ ॥ 

রাবণ এবং বাণাসুর কেবল বদ্দীজনসম 
শ্রীশৎকরের কিছু স্তবস্থুতি করেছিল। তাতে তিনি প্রসন্ন 
হয়ে তাদের অতুলনীয় এশ্বর্য প্রদান করেছিলেন। পরে 
অবশা রাবণের কৈলাস উৎপাটন ও বাণাসুরের নগর 
রক্ষার দায়িত্ব তাকে সংকটে ফেলেছিল॥ ১৬ ॥ 

শ্রীনারদের উপদেশে বৃকাসুর কেদারক্ষেত্রে গিয়ে 
অগ্রিকে ভগবান শংকরের মুখ জ্ঞান করে নিজ দেহের 
নাংসখপ্ডের আহতি দান করে ভগবান আশুতোষের 
' আরাধনায় যুক্ত হল॥ ১৭ ॥ 
এইভাবে ছয় দিন অতিক্রান্ত হল, কিছু ভগবান 
| শংকরের দর্শন লাভ হল না। এই ঘটনা তাকে চিন্তিত 
করে তুলল। সপ্তম দিবসে সে কেদার ীর্থে নান করে 
নিজ সিক্ত কেশযুক্ত মন্তক খড়া দারা ছেদন করে আহুতি 
দিতে প্রস্তুত হল॥ ১৮ ॥ 

পরীক্ষিত ! শোকার্ত চিন্তে কেউ কোনো চেষ্টা 
করলে দয়াপরবশ হয়ে আমরা তাকে করুণা সহকারে 
রক্ষা করবার প্রয়াস করে থাকি। পরম দয়াল ভগবান 
শংকর বৃকাসুরকে আত্মহনন করা খেকে বিরত 
করলেন ; তিনি অগ্রিকৃণ্ড থেকে অগ্রিদেবসন আবির্ভূত 
| হয়ে দুই হস্তে তার উদ্যত খনা ধরে নিয়ে তাকে রক্ষা 
করলেন। তার স্পর্শ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বৃকাসুর পুনরায় 
পূর্ণ আকৃতি লাভ করল ॥ ১৯ ॥ 

ভগবান শংকর তখন বৃকাসুরকে বললেন_ প্রিয় 
বৃকাসুর! এইবার বিরত হও। আর যজ্ঞের প্রয়োজন নেই। 
আমি তোমাকে বরদান করতে প্রস্থত। তুমি তোমার 
ইচ্ছানুসার বর যাচনা করে নাও। হে বৎস! আমি তো 
শরণাগত ভক্তদের প্রদত্ত জলমাত্রেই প্রসন্ন হয়ে থাকি। 
তুমি অনর্থক দেহকে পীড়িত করছ॥ ২০ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! অতি পাপিষ্ঠ বুকাসুর মহাদেবের কাছে 
জগতের প্রাণীদের পক্ষে ভয়ানক ভীতিগ্রদ এক বর 
প্রার্থনা করল। সে চাইল _'কারো মন্তকে হস্ত রাখলেই 
যেন তার মৃত্যু হয়।' ॥ ২১ ॥ 
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ভ্ভুত্বা ভগবান্‌ রুড্ো দুর্মনা ইন ভারত। | পরীক্ষিত ! এই যাচনা ভগবান রুদ্রকে প্রথমে দুর্মনা 

হস্তস্মৈ হেরমৃতং যথা করল, তারপর তিনি হেসে “তথাস্থব” বলে দিলেন। 

নিতি পৰহলঃ ০৪ যি ই এইরূপ বরদান করে তিনি যেন সর্পকে অমৃতপ্রদান 
করলেন ॥ ২২ ॥ 

ইত্যুক্তত সোহসুরো নূনং গৌরীহরণলালসঃ। ভগবান শংকর যখন এইরূপ বর দিলেন তখন 


জরপরীক্ষার্থং শস্তোমুর্মি কিলাসুর। বৃকাসুরের মধ ্্ীপা্বতীকেই পাওয়ার লালসা জাগল। 
রি Nl El সেই অসুর তখন শ্রীশংকরের বরকে পরীক্ষা করবার 


্হস্ং ধাতুমারেভে সোহবিভাৎ স্বকৃতাচ্ছিবঃ ২৩ দিদিকে নি হত পরতে 
নিজ প্রদন্ত বরে এইবার স্বয়ং প্রীশংকরও ভীত হয়ে 
এ পড়লেন ॥ ২৩ ॥ 
তেনোপসৃষ্টঃ সংত্র্তঃ পরাধাবন্‌সবেপথুত। অসুর তার পকশ্চাদ্ধাবন করল আর ভগবান 
যাবদন্তং দিবো ভূমেঃ কাষ্ঠানামুদগাদুদক্‌॥ ২৪ দ্রীশংকর ভীত-সন্ন্ত ও কম্পিত হয়ে পলায়ন করতে 
লাগলেন। তার স্বর্গ, পৃথিবী ও দিকসমূহের অন পর 
দৌড়ে বেড়াতে লাগলেন। বৃকাসুর তখনও তার 
অজানন্তঃ প্রতিবিধিং তৃষ্ণীমাসন্‌ সুরেশ্বরাঃ। পশ্চাদ্ধাবন করছে দেখে তিনি উত্তর দিকে এগিয়ে 
ততো বৈকুণ্যমগমদ্‌ ভাস্বরং তমসঃ পরম্‌॥। ২৫ গেলেন॥ ১৪ ॥ 
সমস্যার সমাধান অজানা থাকায় বড় বড় 
(দেবতাগণও সাহাযা করতে এগিয়ে এ 
মত্র নারায়ণঃ সাক্ষার্যাসিনাং পরমা গতিঃ। ভগবান শংকর প্রাকৃতিক অনধকারবিহীন চীপ্তিময় বৈকুণ্ঠ 
শান্তানাং ন্যন্তদগডানাং যতো নাবর্ততে গতঃ॥ ২৬. লোকে উপনীত হলেন ॥ ২৫ ॥ 
বৈকুণ্ঠ স্বয়ং শ্ৰীনারায়ণের নিবাসক্থান। তিনিই 
যতিগণের একমাত্র গতি এবং গংকে অভয়দান করে 
তং তথা ব্যসনং দৃষ্টা ভগবান্‌ বৃজিনার্দনঃ। শান্তভাবে ছি রয়েছেন। একবার বৈকুণ্ঠে গমন করলে 
স্বীবকে পুনরায় ফিরে আসতে হয় না॥ ২৬ ॥ 
ৎ প্রত্যাদিয়াদ ভূদ্বা বটুকো যোগমায়য়া॥ ২৭ 
০০ তলিবাপকারী ্ীভগবান দেখলেন থে 
ভগবান শ্ৰীশংকর অতি সংকটের সম্মৃদ্ীন হয়েছেন। 


মেখলাজিনদপ্াক্িস্তেজসাগ্নিরিল জ্বলন্‌। তখন তিনি যোগমায়া আশ্রয় করে ব্রহ্মচারীরূপ ধারণ 
অভিবাদয়াম্মস চ তং কুশপাণির্বিনীতবৎ॥ ২৮ ১ 


শ্রীগবান ব্রহ্মচারী বেশে মুগ্রমেখলা, কালো 

মৃগচর্স, দণ্ড এবং রুল্রাক্ষ মালা ধারণ করে ছিলেন। তার 

অঙ্গে অঙ্গে ছিল প্রচ্থলিত অগ্নির দীপ্তি। তিনি হস্তে কুশ 

শ্রীভগবানুবাচ | ধরণ করে ছিলেন। বৃকাসুরকে দেখেই শ্রীভগবান বিন 

ভাবে মন্তক অবনত করে তাকে প্রণাম করলেন ২৮ ॥ 

ব্ৰহ্মচারীরূপধারী শ্রীভগবান বললেন__হে শকুনি- 

ংশ্রান্তর কিং নন্দন প্রীবকাসুর ! আপনাকে দেখে অত্যধিক পরিশ্রা্ত 

পানের জবান উট কিন টু. এল কাছা আগে ডে 


ক্ষণ বিশ্রম্যতাং পুংস আয়ায়ং সর্বকামধুক্॥ ২৯ | ক্ৰণকাল বিশ্রাম করে নিন। দেখুন, এই দেহই সমস্ত 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


যদি নঃ শ্রবণায়ালং যুষ্সদ্ৰ্যবসিতং বিভো। 
ভণ্যতাং প্রায়শঃ পৃষ্টিরবৃতৈঃ স্বার্থান্‌ সমীহতে। ৩০ 


শ্ীশুক উবাচ 


এবং ভগবতা পৃষ্টো বচসামৃতবর্ষিণা। 
গতক্লমোহত্ৰৰীততন্মৈ যথাপূর্বমনুষ্টিতম্‌॥। ৩১ 


শ্রীভগবানুবাচ 


এবং চেত্তর্হি তদ্বাকাং ন বয়ং শ্ৰদ্দধীমহি। 
মোদক্ষশাপাৎ পৈশাচাং প্রাপ্ত; প্রেতপিশাচরাট॥ ৩২ 


যদি বস্ত্র বিশ্ৰন্তো দানবেন্দ্র জগদ্গুরৌ। 
ত্হ্যঙ্গাশু স্বশিরসি হন্তং ন্যসা প্রতীয়তাম্‌।। ৩৩ 


যদ্যসতাং বচঃ শাস্তোঃ কথঞ্চিদ্‌ দানবর্ষভ। 
তদৈনং জহাসদ্বাচং ন যদ্‌ বক্তান্তং গুনঃ॥ ৩৪ 


ইথং ভগবতশ্চিবৈর্বচোভিঃ স সুপেশলৈঃ। 
ভিন্ীরবিস্মৃতঃ শীর্ষ স্বহস্তং কুমতির্বাধাৎ॥ ৩৫ 


অথাপতদ্‌ ভিন্নশিরা বজ্রাহত ইৰ ক্ষণাৎ। 


সুখের আধার। এর দ্বারাই সমস্ত কামনারাসনা পূর্তি হয়ে 
থাকে। একে এত কষ্ট দেওয়া উচিত লয়॥ ২৯ ॥ 

আপনি তো সর্বসমর্ণ। আপনি এখন কী করতে 
ইচ্ছুক ? যদি উচিত মনে করেন তাহলে আমাকে বলুন ; 
এই জগতে পরামর্শের মাধামেই তো বহু কার্য সহজভাবে 
সম্পন্ন হয়ে থাকে ॥ ৩০ ॥ 

শ্রীশ্রকদের বললেন-- হে পরীক্ষিত! শ্রীভগ্মবানের 
মধুমাখা কথায় বকাসুর সন্বষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে 
নিল। অতঃপর সে তপস্যা, বরলাভ ও ভগবান 
শ্রীশংকরকে পশ্চাদ্ধাবনের কথা সবিল্তারে বর্ণনা 
করল॥ ৩৯ ॥ 

শ্রীভগবান বললেন-আরে এই কথা ! কিন্তু জেনে 
রাখুন, আমরা আর তার কথার উপর বিশ্বাস রাখি না। 
আপনি তা জানেন না ? সে তো দক্ষ প্রজাপতির 
অভিশাপে পিশাচ হয়েছে আর এখন প্রেত, 
পিশাচদের রাজা হয়ে বসে আছে ॥ ৩২ ॥ 

হে দানবরাজ ! আপনি এত মহান হয়েও এইরূপ 
অবান্তর কথার উপর বিশ্বাস রাখেন ? যদি এখনও আপনি 


তাকে জগদ্গুরু জ্ঞান করে তার কথা বিশ্মাস করেন, 
তাহলে এখনই নিজের মাথার উপর হাত রেখে তার 
| কথার সত্যতা নিজেই পরীক্ষা করে নিন॥ ৩৩ ॥ 

॥_ হে দানবশ্ৰেষ্ঠ ! যদি কোনো ভাবে শংকরের কথা 
অসত্য বলে প্রমাণ হয়ে যায়, তপন সেই মিথ্যাবাদীকে 
মেরে ফেলবেন যাতে সে জীবনে আর কখনো মিথ্যা 
বলতে নাপারে॥ ৩৪ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবানের এই অদ্ভূত ও সুমি 
| কথা স্তনে বকাসুরের বিবেকবদ্ধি হরণ হয়ে গেল। সে 
দ্ধিতর্ট ও বিমোহিত হয়ে নিজের মন্তকেই নিজ হস্ত 
স্থাপন করল।। ৩৫ ॥ 

| __ মন্তকোপরে হন্তস্থাপন মাত্রই বকাসুরের মন্তক 
বিদীৰ্ণ হয়ে গেল আর সে বস্াহতসম ভূতলে পতিত 
হল। তখন আকাশে বাতাসে কেবল দেবতাদের “য় 


জয়শবো নম£শব্দঃ সাধূশব্দোহভবদ্‌ দিবি ॥ ৩৬ জয়’, "নমো নমঃ" ও "সাধু সাধু" শব্দ শোনা যেতে 


মুমুচুঃ পুষ্পবর্ধাণি হতে পাপে বৃকাসুরে। 
দেবর্ষিপিতৃগন্বর্বা মোচিতঃ সন্ধটাচ্ছিবঃ॥ ৩৭ 


লাগল।। ৩৬ ॥ 

পাপিষ্ঠ বৃকাসুরের মৃত্যুতে দেৱগণ, ধমিগণ, 
পিতৃগণ ও গন্ধর্বগণ অতি প্রসন্ন হয়ে পুদ্পরৃষ্টি করতে 
লাগলেন আর ভগবান শংকরও সেই ভয়ানক সংকট 
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মুক্তং গিরিশমভাহ ভগবান পুরদযোত্তমঃ। 
অহো দেব মহাদেব পাপোহয়ং স্কেন পাপ্মনা॥ ৩৮ 


হতঃ কো নু মহতম্থীশ জন্তুৰ্বৈ কৃতকিন্দিষঃ। 
ক্ষেমী স্যাৎ কিমুবিশ্বেশে কৃতাগন্কো জগদ্ওরৌ। ৩৯ 


য এবমব্যাকৃতশ্তাদন্বতঃ 
পরস্য সাক্ষাৎ পরমাত্মনো হরেঃ। 
গিরিব্রমোক্ষং কথয়েচ্ছুণোতি বা 
বিমুচাতে সংসৃতিভিন্তথারিভিঃ ॥ ৪০ 


থেকে মুক্তি লাভ করলেন॥ ৩৭ ॥ 

অতঃপর ভগবান পুরুযোত্ত য়দুক্ড শ্রীশংকরকে 
বললেন হে দেবাধিদেব ! এ অতি আনন্দের কথা যে 
এই দুষ্ট বৃকামুর নিজের পাপেই বিনষ্ট হল। হে পরমেশ্বর ! 
মহাপুরুষের প্রতি অপরাধ করে কেউ কি আদৌ 
থাকতে পারে ? আর স্বয়ং জগদ্‌প্তরু, হে বিশ্বেশ্বর ! 
আপনার প্রতি অপরাধ করে তো কুশলে থাকা 
একেবারেই অসম্ভব ॥ ৩৮-৩৯ ॥ 

শ্রীগবানের শক্তি সাগরসম অনস্ত। তার শক্তি 
সকল বাকা ও মনের অগোচর। তিনি ব্রিগুণাস্মিকা 
প্রকৃতির অতীত পরান স্বয়ং। তার এই শিব-সংকট 
নোচনলীলা শ্রবণকীর্ভনকারীকে সংসার বন্ধ ও শত্রুভয় 
থেকে মুক্ত করে॥ ৪০ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমন্কন্ধে উত্তরার্ধে রমোগ্চশব 
নামাউটাশীতিতমোহ্ধায়ঃ ॥ ৮৮ ॥ 
শ্ীমনমহর্ষ বেদব্যাস প্রণীত পারমহংপী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাগুরাণের দশম (উত্তরা) স্তন্ধের 
রুদ্র-মোক্ষণ নামক অষ্টাশিতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥ 


অখথৈকোননবতিতমোহধ্যায়ঃ 
উননবতিতম অধ্যায় 
ভূণ্ড-কর্তৃক তিন দেবের পরীক্ষা ও শ্রীভগবানের দ্বারা মৃত ব্রাহ্মণ বালকদের ফিরিয়ে আনা 
শ্রীশুক উবাচ শ্রীশুকদেব বললেন-_পরীক্ষিৎ ! একবার য্ 
নিমিত্ত মহান খামনুনিদের পরম পবিত্র নদী সরস্থতী তটে 
সরন্ত্যান্তটে রাজনৃষয়ঃ সত্রমাসত। : সমাগম হয়েছিল। পরশ, বিষ্ণু ও নহেন্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 


বিতর্কঃ সমভুত্তেষাং ত্রি্ধীশেষু কো মহান্‌ ৷ ১ 


তসা জিজ্ঞাসয়া তে বৈ ভুঙুং ত্ৰহ্মসূতং নৃপ। 
তজজ্ঞাপ্রো প্রেষয়ামামূঃ সোহভাগাদ ব্রহ্মণঃ সভাম্‌॥ ২ 


ন তন্ৈ প্রন্থণং স্তোত্রং চক্রে সত্তপরীক্ষয়া। 
তল্মে চুক্ৰোধ ভগবান প্রজ্ুলন্‌ স্বেন তেজসা ॥ ৩ 
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কে? এই প্রসঙ্গে তাদের মধো বাদানুবাদ হয়েছিল ১ ॥ 

পরীক্ষিত ! তারা তা জানবার নিমিত্ত ব্রহ্মার পূত্র 
শ্ৰীড়গুকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বারের কাছে পাঠালেন। 
মহর্ধ ভগ পরীক্ষা করবার জন্য প্রথমে শীরদ্মার সভায় 
উপস্থিত হলেন॥ ২ ॥ 

তিনি শ্রী্ৰহ্মার ধৈর্যাদি পরীক্ষা নিমিত্ত অভিবাদন, 
স্বৃতি কিছুই করলেন না। তাতে হল যে, শ্রীব্রহ্মা নিজ 
তেঞে সপ্তপ্ত হলেন, তার চোখে মুখে ক্রোধের চিহ্ন দেখা 


এ 


শ্ৰীমন্তাগবত 


স আত্মন্যুখিতং মন্যুমাত্মজায়াত্থনা প্রভুঃ। 
অশীশমদ্‌ যথা বন্ধিং স্যোনা বারিপাহহ, 


0 
॥ 


ততঃ কৈলাসমগমৎ স তং দেবো মহেশ্বরঃ। 
পরিরর্ং সমারেভে উথায় ভ্রাতরং মুদা॥ 


নৈচ্ছতত্বমস্যুৎপথগ ইতি দেবশ্ুকোপ হ। 
শৃলমুদ্যম্য তং হত্তমারেভে তিগ্রলোচনঃ।। 


পতিত্বা পাদযোর্দেবী সান্ুয়ামাস তং গিরা। 
অথো জগাম বৈকুষ্ঠং যত্ৰ দেবো জনার্দনঃ॥ 


শয়ানং শ্রিয় উৎসঙ্গে পদা বক্ষস্যতাড়য়ৎ। 
তত উতথায় ভগবান্‌ সহ লক্ষ্া সতাং গতিঃ ॥ 


স্বতল্লাদবরতহ্যাথ ননাম শিরসা মুনিমূ। 
আহ" তে স্বাগতং ব্ৰহ্মন্‌ নিষীদাত্রাসনে ক্ষণমূ। 
অজানতামাগতান্'« বঃ ক্ষ্তুমর্হথ নঃ প্রভো॥ 


অতীব কোমলৌ তাত চরণৌ তে মহামুনে। 


ইত্যুত্বা বিপ্রচরণৌ মর্দয়ন্‌ স্বেন পাণিনা॥ ১০ 


পুনীহি সহলোক; মাং লোকপালাংশ্চ মদ্গতান্‌। 


গেল। ৩ ॥ 
৪ কিন্তু যখন শ্রীবহ্মা দেখলেন যে আগন্তক তার পুত্র 
ভৃগু, তখন ক্রোধকে তিনি বিবেকবুদ্ধি দ্বারা প্রশমিত 
নির্বাপিত হয়। ৪ ॥ 
অতঃপর মহর্ষি গু কৈলাসে গেলেন। দেবাধিদেৰ 
৫ | ভগবান শংকর ভ্রাতা ভূগুকে আসতে দেখে আনন্দে 
উঠে দীড়ালেন আর তাঁকে আলিঙ্গন দান করবার জনা 
বাহুছয় প্রসারিত করলেন॥ ৫ ॥ 
কিন্তু মহর্ষি ভৃগু তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন 
৬ 1 তুমি লোক ও বেদ মৰ্যাদা লক্ঘনকারী তাই আলিঙ্গনের 
অযোগ্য।' শ্রীপুর কথা ভগবান শংকরকে ক্রোধাদিত 
করল। তিনি রক্ষচক্ষু হয়ে ত্রিশূল তুলে মহর্ষি ভগ্চকে বধ 
করতে উদাত হলেন॥ ৬ ॥ 
কিন্তু তখন দেবী পাৰ্বতী মহাদেবের শ্রীচরণে পতিত 
৭: হয়ে বহু অনুনয়-বিনয় সহকারে ভার ক্রোধ প্রশমন 
করলেন। এইবার শ্রী ভগবান বিষ্ণুর নিবাসন্থান 
বৈকুষ্ঠে গনন করলেন ৭ ॥ 
তখন ভগবান বিষণ শ্ৰীলক্ধীদেবীর ক্রোডে মস্তক 
৮ | রেখে শায়িত ছিলেন। শ্রীড়গ তার নিকটে গমন করে 
সার বক্ষঃস্থলে সজোরে পলঘাত করলেন। ভন্তনৎসল 
| ভগৱান বিষ্ণু শ্রীলক্মীদেৰীর সঙ্গে উঠে বসলেন। অতঃপর 
তিনি শয্যা থেকে নেমে এলেন এবং সন্ভক অবনত 
করে যুনিকে প্রণান নিবেদন করলেন। গ্রণামান্তে তিনি 
বলপলেন-'ব্ৰহ্মন্‌ ! আপনি স্বাগত। এখানে এসে আপনি 
৯ আমাকে কৃপা করলেন। এই আসনে উপবেশন করে 
| কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করে নিন। হে প্রভু ! আপনার 
শুভাগমনের সংবাদ আমার ক্জাত ছিল না। তাই আমি 
আপনার অভার্থনা করতে পারিনি। আমার অপরাধ কনা 
করুন॥ ৮-৯ ॥ 
আপনার শ্রীপাদপন্ম অতিশয় কোমল এইরূপ 
বলে শ্রীভগবান মহামুনি শ্রীকুগ্তর পদমেবা করতে 
লাগলেন।॥ ১০ ॥ 
তিনি আরও বললেন_হে মহর্ষি ! আপনার 


পাদোদকেন ভবতহীর্থানাং তীর্থকারিণা॥ ১১ পাদোদক তীর্ঘসকলকেও পবিত্রতা প্রদান করে থাকে। 


'শাপ্রদুঃ।  শিঅহো। 
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'*যাগমনং ক, 


দশন ধা (উননবতিতম অধ্যায়) 


Ins 


অদ্যাহং ভগ্বল্লক্ষ্যা আসমেকান্তভাজনন্‌। 
বৎসাতুরসি মে ভূতির্ভবৎপাদহতাংহসঃ।॥ ১২ 


শ্রীশুক উবাচ 


এবং ব্রবাণে বৈকৃষ্ঠে ভৃণ্ড্তনন্দৰয়া '' গিরা। 


নিৰ্বন্তৰ্পিতন্ব্ীং ভক্তাংকণ্ঠোহশ্রুলোচনঃ। ১৩ 
পুনশ্চ সত্রমাব্রজা মুনীনাং ব্ৰহ্মবাদিনাম্‌। 
স্বানুভতমশেষেণ রাজন্‌ ভৃগুরবর্ণয়ৎ।॥৷ ১৪ 
তনিশম্যাথ মুনয়ো বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ। 
ভূয়াসং শ্রাদধূর্বিষণুং যতঃ শান্তির্যতোহভয়মূ॥ ১৫ 
ধর্মঃ সাক্ষাদ্‌ যতো জ্ঞানং বৈরাগাং চ তদগ্থিতমূ। 
এশ্বর্যং চাষ্টধা যম্মাদ্‌ যশশ্চাত্বমলাপহম্‌ ৷ ১৬ 
মুনীনাং নান্তদণ্ডানাং শান্তানাং সমচেতসাম্‌। 
অকিঞ্চনানাং সাধূনাং যমাহুঃ পরমাং গতিম্‌॥ ১৭ 
সত্বং যস্য প্রিয়া মূর্ত্ত্রিহ্মণাফ্তিষ্টদেৰতাঃ। 
ভজন্তানাশিষঃ শান্তা যং ৰা নিপুণৰুদ্ধয়ঃ।৷ ১৮ 


ত্রিবিধাকৃতযন্তস্য রাক্ষসা অসুরাঃ সুরাঃ। 

গুণিন্যা মায়য়া সৃষ্টাঃ সত্ত্বং তত্তীর্থসাধনম্‌ ৷ 
শ্ৰীশুক "উবাচ 

এবং সারস্বতা বিপ্রা নৃণাং সংশয়নুত্তয়ে। 

পুরুষসা পদান্তোজসেবয়া তদ্গতিং গতাঃ॥ ২০ 

শত সানযা।  *বাদরায়ণিরুবাচ। 
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'আপনি সেই পাদোদক দ্বারা বৈকুণ্ঠলোক, আমাকে ও 
আমার অন্তত লোকপালদের পবিত্র করুন॥ ১১ ॥ 

তিনি আরও বললেন-“তগবন্‌ ! আপনার 
শ্রীপাদগন্সের স্পর্শ লাভ করে আমার সমস্ত পাপ বিদৌত 
হল। আজ আমি লক্ষীর একান্ত আশ্রয় হয়ে গেলাম। 
আপনার চরণ চিহ্নিত আমার বক্ষঃঞ্থলে এখন লাগ্মী নিত 
নিবাস করবেন’ ॥ ১২ ॥ 

শ্ীশুকদের বললেন__ধখন শ্রীভগবান সুকোমল 
বলীতে এইরূপ বললেন তখন দ্রীতৃপ্ড পরম সুদী 
ও পরিতৃপ্ত হলেন। প্রীতি ও ভক্তি আবেগে গদগদ 
হয়ে তিনি সজল নয়ন হয়ে গেলেন ও মৌন হয়ে 
রইলেন॥ ১৩ ॥ 

পরীাক্ষিৎ ! শ্রী তারপর সেই বর্াবাদী মুনিদের 
যজ্জসথলে প্রত্যাগমন করলেন আর সকল ঘটনাই তাদের 
সরিষ্তারে জানালেন।॥ ১৪ ॥ 

শ্রীড়ন্ড বিবৃত ঘটনাসকল মুণি-খমিদের 
নিশ্ময়াঞ্সিত করণ। তাদের সন্দেহ চিরতরে দূরীভূত হল। 
তারা জানলেন যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান বিষ্ণুই : কারণ তা যে 
শান্তি আর অভয়ের উদ্গমঙ্থল ॥ ১৫ ॥ 

ভগবান বিষ্ণু থেকেই সাক্ষাৎ ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, 
অষ্ট ওশ্বর্য এবং চিত্তশুদ্ধি প্রদায়ক যশ লাভ হয়ে 
থাকে॥ ১৬ ॥ 

শান্তঃ সমচিন্ত, অকিঞ্চন ও সকলাকে অভয় 
প্রদানকারী সাধু-মুনিদের তিনিই একমাত্র গতি। এই কথা 
সকল শান্ত কথিত আছে।॥ ১৭ ॥ 

অন্তগুণ তার পরম প্রিয়, সত্ব তার প্রিয় মূর্তি আর 
ব্রাহ্মণ হলেন তার ইন্টদেবতা। নিষ্কাম, শান্ত ও নিপুণবুদ্ধি 
সাধুগণ তীর ভঙ্না করেন॥ ১৮ ॥ 

রাক্ষস, অসুর এবং দেবতা এই তিন মৃর্তিহ 
শ্রীভগবানের গুণনয়ী মায়সুষ্। তার মধো সব্মযী 
দেবতামৃরতি্ই তাকে লাভ করবার প্রকৃষ্ট উপায়। সনন্ত 
পুরুষার্থ স্বয়ং তিনিই॥ ১৯ ॥ 

শ্ৰীস্ডকদের বললেন_ পরীক্ষিৎ ! মানবকুলের 
সংশয় নিবারণের জনাই খধিগণ এইরূপ দশাপট তৈরি 
। তাদের নিজেদের জনা কিছুই জানবার ছিল 


1715 শ্ৰীমন্তাগবত 
সৃত উবাচ না। কেননা ভগবানের চরণকমলের সেবা করে তারা 
ইতিমধোই পরমপদ লাভ করেছিলেন॥ ২০ ॥ 
ইতোতনমুনিতনয়াসাপদ্মগন্ধ- শ্রীসূৃত বললেন-- হে শৌনকাদি খ্রখিগণ ! ভগবান 


গীযূষং ভৰভয়ভিৎ পরস্য পুংসঃ। 
সুশ্লোকং শ্রবণপুটেঃ পিবতাতীক্ষং 
পান্থোহ্ধৰভ্ৰমণপরিশ্রমং জহাতি॥ ২১ 


শ্রীশুক উবাচ 


একদা দ্বারবত্যাং তু বিপ্রপত্ন্াঃ কুমারকঃ। 
জাতমাত্রো তুবং স্পৃষ্টা মমার কিল ভারত॥ ২২ 


বিপ্রো গৃহীত্থা মৃতকং রাজদার্ুপধায় সঃ। 
ইদং প্রোবাচ বিলপনাতুরো দীনমানসঃ॥ ২৩ 


রহ্াত্িষঃ শঠধিয়ো লুরূসা বিষয়াত্বনঃ। 
ক্ষতবন্ধোঃ কর্মদোষাৎ পঞ্চত্বং মে গভোহর্ভকঃ॥ ২৪ 


হিংসাবিহারং নৃপতিং দুঃশীলমজিত্ন্তিয়ম্‌। 
প্রজা ভজন্তাঃ সীদন্তি দরিদ্রা নিত্যদুঃখিতাঃ ॥ ২৫ 


এবং দ্বিতীয়ং বিপ্রর্থিভ্ৃতীয়ং ত্বেবমেৰ চ। 
বিসৃজ্য স নৃপন্ধারি তাং গাথাং সমগায়ত॥ ২৬ 


তামর্জুন উপশ্রুত্য কর্হিচিৎ কেশবান্তিকে। 
পরেতে নবমে বালে ব্রাহ্দণং সমভাষত॥ ২৭ 


কিংস্বিদ্‌ ব্ৰহ্মংস্তুমিবাসে ইহ নাস্তি ধনুর্ঘরঃ। 
রাজন্যবন্ধুরেতে বৈ ব্রাহ্মণাঃ সত্রমাসতে ৷ ২৮ 


ধনদারাত্মজাপৃক্তা যত্র শোচন্তি ব্রাহ্মণাঃ। 
তে বৈ রাজনাবেষেণ নটা জীবন্তাসুন্তরাঃ।। ২৯ 
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পুরুষোন্তমের এই পরম কমনীয় লীলাকথা জন্ম-মৃত্ারাপ 
ভবভয়নাশক। তা ব্যাসলন্দন ভগবান শ্রীশুকদেবের 
শ্ৰীমুখ নিঃসৃত সুগন্ছে পরিপূর্ণ মধুময় সুধাধারাসন। এই 
সংসার পথে নিরন্তর পরিভ্রমণকারী পথিকের জনা এটি 
সুধাসম, তা শ্রবণপথে ধারণ করলে পথশ্রান ও অবসাদ 
দূরীভূত হয়ে থাকে॥ ২১ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন-পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবানের 
প্রভাব সন্বন্বো একটি ঘটনা তোমাকে বশব। একবার 
দ্বারকাপুরীতে ব্রাহ্মণপত্রীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হতেই 
একটি শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়।॥ ২২ ॥ 

ব্রাহ্মণ তার নৃতপুত্রের দেহ নিয়ে নিজে রাজপ্রাসাদ 
দ্বারে গেলেন এবং সেইখানে মৃতপুত্রকে রেখে 
'শোকাতুর হয়ে বিলাপ করে বলতে লাগলেন॥ ২৩ ॥ 

এতে সন্দেহ নেই যে ব্রাহ্মপবিদ্বেধী, ধূর্ত, কৃপণ 
এবং বিষয়ী রাজ্জার কর্মদোষেই আমার পুত্রের মৃত্যু 
হয়েছে ২৪ ॥ 

যে রাজা হিংসাপ্রয়ী, দুশ্চরিত্র ও অজিতেঙ্িয়, 
তকে যে প্রজারা রাজা চ্ছানে সেবা করে তারা দরিদ্র ও 
নিতাদুঃী হয়ে থাকে আর প্রতিনিয়ত সংকটের সম্মুদীন 
হয়ে থাকে। ২৫ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! এইভাবে সেই ব্রাহ্মণ তার দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় পুত্রও ভূমিষ্ঠ হয়েই মৃত্যুমূখে পতিত হলে তাদের 
দেহ রাজদ্বারে রেখে গেলেন আর একই কথা বলে 
গেলেন॥ ২৬ ॥ 

নরম বালকের নৃত্যু হলে যখন ব্রাহ্মণ আবার 
রাঙ্দ্বারে এলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমীপে অর্জন 
উপবিষ্ট ছিলেন। ব্রাহ্মণের কথা শুনে অর্জুন 


করবার জনাই বসে আছেন। ২৮ ॥ 
ক্ষত্রিয়গণ জীবিত থাকতে যে রাজো প্রজাগণ ও 
ভ্রাহ্মণগণ ধনসম্পদ, স্্রী-পুত্র হারিয়ে দুঃখ ভোগ করে 
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অহং প্রজা বাং ভগবন্‌ রক্ষিষ্যে দীনয়োরিহ। 
অনিন্তী্ণপ্রতিজ্ঞোহয়িং প্রবেক্ষো হতকম্মমঃ॥ ৩০ 


্রাঙ্মাণ উবাচ 
সন্কর্ষণো বাসুদেব, প্রদ্যুয়ো বন্বিনাং বরঃ। 
অনিরুদ্ধোহপ্রতিরথো ন ত্রাতুং শকুৰন্তি যৎ॥ ৩১ 
তৎ কথং নু ভবান্‌ কর্ম দুস্বরং জগদীশ্বরৈঃ। 
চিকীর্ষসি ত্বং বালিশ্যাৎ তন শ্রদ্দব্হে বয়ম্‌।। ৩২. 
অর্জুন উবাচ 
নাহং সক্র্ষণো ্রহ্মন্‌ন কৃষ্ণঃ কার্ষিরেবচ। 
অহং চৈনার্জুনো নাম গান্তীবং যস্য ৰৈ ধনুঃ৷৷ ৩৩ 


মাবমং্ছা মম ত্ৰহ্মন্‌ বীর্ঘংত্রাস্বকতোষণম্। 
মৃত্যুং বিজিত্ত প্রধনে আনেষো তে প্রজাং প্রভো॥ ৩৪ 


এবং বিশ্রস্তিতো বিপ্রঃ ফাল্গুনেন পরংতপ 
জগাম স্বগৃহং গ্রীতঃ পারথবীর্ঘং নিশাময়ন্‌॥ ৩৫ 


প্রসৃতিকাল আসম়ে ভার্ায়া দ্বিজসভ্তমঃ। 
পাহি পাহি প্রজাং মৃত্যোরিতাহর্জনমাতুরঃ॥ ৩৬ 


স উপম্পৃশ্য শুচান্তো নমন্ৃত্য মহেশ্বরম্‌। 
দিব্যানান্্াপি'' সংস্মৃত্য সাং গান্তীবমাদদে॥ ৩৭ 


নারুণৎ সূতিকাগারং শরৈর্ানাস্ত্রযোজিতৈঃ। 
তির্গৃর্বমধঃ পার্থস্চকার শরপঞ্জরম্॥ ৩৮ 


বারি চসংস্ম.। 


সে রাজ্যের ক্রত্রিযগণ ক্রত্রিয়ই নয়, ক্ষতি বেশে 
অয্নভোজী নট মাত্র। তাদের ক্ষত্রিয় জন্য বিফল।। ২৯ ॥ 

(তিনি সেই ভ্রান্মাণকে বললেন) হেত্রাঙ্গালদেবতা ! 
আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি পুত্রশোকে কাতর হয়ে 
পড়েছেন। আমি আপনার সন্তানকে রক্ষা করব। যদি 
আমি লিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পারি তাহলে আনন 
কুণ্ডে ঝাপ দিয়ে পাপের প্রায়শ্চি্ত করব।। ৬০ ॥ 

ব্রাহ্মণ বললেন-- হে অর্জুন ! দ্বারকায় শ্রীবলরান, 
ভগবান শ্রীকৃষ৷, শ্েষ্ঠ ধনুর্ধর প্রদান ও অদ্বিতীয় যোদ্ধা 
অনিরুদ্ধ ও যখন আমার বালকদের রক্ষা করতে অসমর্থ 
আর যে কার্য জগদীশ্বরের জনাও সুকঠিন, তা তুমি কেমন 
করে করবে ? এ তোমার মূর্মামি ছাড়া আর কিছু লয়। 
তোমার কথায় আদৌ ভরা পাচ্ছি না।। ৩১-৩১ ॥ 

অর্জুন ৰললেন-বরক্ষন্‌ ! আমি বলরাম শ্রীকৃষ্ণ 
অথবা প্রদ্ুম নই। আমি বিশ্ববিখ্যাত গান্তীৰ ধনুকথারী 
সেই অর্ভন॥ ৩৩ ॥ 

হে ব্রাহ্মণদেবতা ! আপনি আনার পরাক্রমের 
তিরস্কার করবেন না। আপনি জানেন না, আমি তো 
নিজ পরাক্রমে ভগবান শংকরকেও সন্ব্ট করেছিলাম। 
ভগবন্‌ ! আর কী বলব, যুদ্ধে আমি সাক্ষাৎ নৃতাকেও 
পরাজিত করে আপনার সন্তানকে ফিরিয়ে আনব॥ ৩৪ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! যখন অর্জুন সেহ ব্রাহ্মণকে এইরপ 
আশ্বাসবাপী শোনালেন তখন সেই প্রালণ সকলের 
সামনে অর্জনের প্রশংসা করতে করতে নিজের গৃহে 
ফিরে গেলেন ॥ ওর ॥ 

অনন্তর ব্রাঙ্মপপত্রীর প্রসবকাল উপস্থিত হলে 
ব্রাহ্মণ ভয়ে কাতর হয়ে অর্জুনের কাছে এলেন এবং 
বললেন _ “এইবার তুমি আনার সন্তানকে নৃত্যুর হাত 
থেকে রক্ষা করো।'॥ ৩৬ ॥ 

এই কথা শ্রবণ করে অর্জুন শুদ্ধ জলে আচনন করে 
ভগবান শংকরকে স্মরণ করলেন। অতঃপর 
দিবান্দকল স্মরণ করে তিনি গান্ভীবে হ্আারোগণ করে 
তা হন্তে বারণ করলেন।॥ ৩৭ ॥ 

অর্জুন মন্তরপূত অন্্রন্্র 'ারা শরনর্ষণ কং 
গ্রসবগ্হকে চতুর্ধিক থেকে ঘিরে ফেললেন। এইড 
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ততঃ কুমারঃ সংজাতো বিপ্রপত্না রুদন্‌ মুহঃ। 
সদ্যোহদর্শনমাপেদে সশরীরো বিহায়সা।। ৩৯ 


তদাহ বিপ্রো বিজয়ং বিনিন্দন্‌ কৃষঃসমিযৌ। 
মৌচাং পশাত মে যোহহং শ্রদ্ধধে ক্লীবকথনম্‌। ৪০ 


ন প্রদায়ো নানিরুদ্ধো ন রামো ন চ কেশবঃ। 
যসা শেকুঃ পরিত্রাহুং কোহন্যন্তদৰিতেশ্বরঃ।। ৪১ 


ধিগর্জনং মৃযাবাদং বিগাত্মগ্রাঘিনো ধনুঃ। 
দৈৰোপসৃষ্ট যো মৌচাদানিনীষতি দুর্মতিঃ॥ ৪২ 


এবং শপতি বিপ্রর্মৌ বিদ্যামাহ্থায় ফাম্লযুনঃ। 
যযৌ সংযমনীমাশ যত্রান্তে ভগবান্‌ যমঃ ৷৷ ৪৩ 


বিপ্রাপতমচক্ষাণন্তত এন্রীমগাৎ পূরীম্‌। 
আগ্নেয়ীং নৈ্ঝতীং সৌম্যাং বায়ব্যাং বারুণীমথ। 
রসাতলং নাকপৃষ্ঠং ধিষগান্যন্যানদায়ুধঃ।। ৪৪ 


ততোহলব্দ্ধিজমূতো হ্যনিস্তীৰ্ণপ্রতিশ্রচ্তঃ। 
অগ়নিং বিবিক্ষুঃ কৃষ্ণেন প্রতাক্তঃ প্রতিবেধতা | ৪৫ 


দর্শয়ে দ্বিজসূনৃংস্তে মাবন্ছাত্মানমাত্মনা। 
যে তেনঃ কীর্তিং বিমলাং মনুয্যাঃ স্থাপয়িষান্তি। ৪৬ 


ইতি সংভাষ্য ভগবানর্জুনেন সহেশ্বরঃ। 
দিব্ং স্বরথমান্থায় প্রতীচীং দিশমাবিশৎ॥ ৪৭ 


(বেদিতঃ। 


তিনি উত্, অধঃ ও তির্যক সকল দিক আবৃত করে 
সৃতিকাগারকে এক শরপিঞ্তরে পরিণত করলেন ॥ ৩৮ ॥ 

অতঃপর ব্রাহ্মণীর এক শিশু ভূমিষ্ঠ হল যে বারে 
বারে রোদন করছিল। কিন্তু হঠাৎ শিশু সশরীরে আকাশ 
পথে অন্যান হয়ে গেল।। ৩৯ ॥ 

এইবার সেই ব্রাহ্মণ ভঙবান শ্রীকষের সন্মুখেই 
অর্জুনের নিন্দা করতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন 
"আমার দূর্ধামির শেষ নেই। আমি এই নপুংসকের 
উদ্দতো বিশ্বাস করেছিলাম।' ৪০ ॥ 

পরদ্ধাম, অনিরুদ্ধ এমনকি বলরাম এবং স্বয়ং 
শ্রীকৃষ্ণ যাকে রক্ষা করতে পারলেন না, তাকে আর কে 
রক্ষা করবে? ৪১ ॥ 

ধিক অর্জুন! ধিক তার দন্ত পরিপূর্ণ গাভীর ধনুক! 
মিথ্যাচারী অর্জন নির্বোধ ! আহাম্মকি করে বলে যে, সেই 
থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে ৯২ ॥ 

ব্রাহ্মণ যখন এইভাবে অর্জনের নিন্দা করলেন, 
তৎক্ষণাৎ অর্জুন যোগবলে ভগবান যদরাজের নিবাসস্থান 
সংযমনী পুরীতে উপস্থিত হলেন॥ ৪৩ ॥ 

সেখানে তিনি ব্রাহ্মণের সন্তানদের দেখতে পেলেন 
না। অতঃপর তিনি শন্ত্রউত্তেলন করে ক্রমশ ইন্ অগ্নি, 
নিত, চন্দ্র, বাযু ও বরুণ সকলের পুরীতে, অতলাদি 
নি্ললোকে ও মহর্লোকাদি স্বর্গের উধর্বলোকে গমন 
করলেন ॥ ৪৪ ॥ 

সেই সকল স্থানে ও অন্যান্য স্থানে অশ্বেষণ করেও 
অর্জ্জণ ব্রাহ্মণের পুত্রদের পেলেন না। প্রতিগ্রা পালনে 
বিফল হয়ে এইবার তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করতে উদাত 
হলেন। কিছু ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ তাকে এই কার্য থেকে বিরত 
করে বললেন ৪৫ ॥ 

ভাই অর্জন! তুমি নিজে নিজেকে শেষ করতে যেও 
না। আমি তোমাকে ব্রাহ্মণের সকল পুত্রদেরহ এখনই 
দেখিয়ে দিচ্ছি। আজ যারা তোমার নিন্দায় মুখর, তারাই 
পরে অক্ষয় বিমল কীর্তির জয়গান করবে ৪৬ ॥ 

সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এরূপ বলে 
তাকে সঙ্গে নিয়ে নিজ দিবা রথে আরোহণ করলেন আর 
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সপ্ত দ্বীপান্‌ সপ্ত সিন্ধন্‌ সপ্তসপ্তগিরীনথ। 
লোকালোকং তথাতীতা বিবেশ সুমহত্তমঃ|| ৪৮ 
তত্রাশ্বাঃ শৈবাসুগ্রীবমেঘপুস্পবলাহকা্ঠ। 
তমসি আরষ্টগতয়ো  বন্তৃবুর্ভরতর্ষভ॥ ৪৯ 
অন্‌ দৃষ্টা ভগবান্‌ কৃষ্ণো মহাযোগেশ্বরেশ্বরঃ। 
সহস্রাদিতাসংকাশং স্বচক্রং প্রাহিগোং পুরঃ॥ ৫০ 
তমঃ সুঘোরং গহনং কৃতং মহদ্‌ 
বিদারয়দ্‌. ভুরিতরেণ রোচিষা। 
মনোজবং  নির্বিবিশে সুদর্শনং 
গুপচ্যুতো রামশরো যথা চমুঃ॥ ৫১ 


প্রসমীক্ষা ফাল্গুনঃ 


প্রবিষ্টঃ সলিলং নভঙ্বতা 


॥ ৫৩ 


বিভুং 


'পরাংপরং। এ গ্যতিং। 


পশ্চিম দিকে গমন করলেন ৪৭ ॥ 

তিনি সপ্তপর্কতবিশিষ্ট দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র এবং 
প্রবেশ করলেন। ৪৮ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! রখের অশ্ব শৈবা, সুস্রীব। মেঘপুদ্প 
এবং বলাহক নিবিড় অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরতে 
লাগল। অগ্বকারে তাদের কোনো কিছুই দেখবার উপায় 
ছিল না॥ ৪৯ ॥ 

তখন যোগেশ্বরদেরও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
অশ্বগকলের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে সহস্র সহত্র সূর্যসম 
জ্যোতির্ময় তেজী সুদর্শন চক্রকে পথ দেখিয়ে নিয়ে 
যেতে আদেশ করলেল॥ ৪০ ॥ 

সুদর্শন চক্র নিজ জ্যোতির্ময় তেজে স্বয়ং 
শ্রীভগবানসৃষ্ট সেই ভয়ংকর ও দুর্গম অন্গকারকে ভেদ 
করে এগিয়ে চলল। তখন মনে হচ্ছিল যেন ভগবান 
হ্রীরামের শর ধনুক ত্যাগ করে মনের তীব্র গতিতে 
রাক্ষসসৈনাদের মধ্যে প্রবেশ করছে ৫১ ॥ 

এইভাবে সুদর্শন ক্র পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল আর 
রথ অন্ধকারের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেল। সেই 
অন্ধকার জ্রগতের শেষে ছিল অপার অনন্ত পরম জ্যোতি। 
সেই জ্যোতিতে অর্জুনের চোখ ধাধিয়ে গেল, তি 
বন্ধ করলেন॥ ৫২ ॥ 

অতঃপর শ্রীভগব্যণের রথ দিবা জলরাশিতে 
করল। প্রবণ বেগে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল আর তা 
গোলাকার তরঙ্গ সৃষ্টি করছিল। সেইখানে এব অতি 
সুন্দর ভবন দেখা গোল যাতে ছিল দেঈগাপামান সহস্র সহ 
মণিময় স্তম্ভের অপরূপ শোভার বিস্তার স্থান ছিল উচ্ছল 
ও জ্যোতিৰ্ময় ৫৩ ॥ 

সেহ ভবনে ভগবান শ্রীশেষ অনস্তনাগ ছিলেন 
ভার শরীর অতি ভয়ানক এবং অভূত ছিল। তার সহজ 
মস্তক, প্রতি ফণায় অবস্থিত মণিসনূহের দীপ্তিতে তা 


দীপ্তিমান ছিল। প্রতি ফণায় দুইটি করে নেত্র ছিল যা অতি 
ভয়ংকর লাগছিল। সম্পূর্ণ দেহ ছিল কৈলাসসম 


শ্বেতবর্ণ। তিনি ছিলেন নীলকণ্ঠ ও নীলঙ্জিহা ॥ ৫৪ ॥ 
পরীক্ষিৎ ! অর্জুন দেখলেন যে অনন্তনাগের 


(এ্ঠভুষলং। 


শ্ৰীমন্তাগবত 


প্রভাপরিক্ষিপ্তসহত্রকুন্তলম্‌ 
গ্রলমবচার্বষভুজং সকৌন্তভং 
শ্রীবৎসলক্মং বনমালয়া বৃতম্॥ ৫৬ 


সুনন্দনন্দপ্রমুখেঃ স্বপার্যদৈ- 


নিষেব্যমাণং পরমেষ্টিনাং পতিম্‌॥ ৫৭ 
ববন্দ আত্মানমনন্তম্যুতো') 
জিফুশ্চ তদ্দর্শনজাতসাধবসঃ। 


তাবাহ+। ভূমা পরমেষ্তিনাং প্রভু- 


পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী। 
ধর্মমাচরতাং হিতে ঝষভৌ লোকসংগ্রহম্‌॥ ৬০ 


ইতাদিষ্টো ভগবতা তৌ কৃত পরমেষ্ঠিনা''। 
ওমিত্যানম্য ভূমানমাদায় দ্বিজদারকান্‌ ৷ ৬১ 


নাবর্তেতাং স্বকং ধাম সম্প্রহ্নষ্টো যথাগতম্‌। 
বিপ্রায় দদতুঃ পুত্রান্‌ যথারূপং যথাবয়ঃ'” ৷ ৬২ 


গজব তন্চযুতং। স চাহভুয়াং পর. । 


সুখশযায় সর্বব্যাপী মহাপ্রভাবশালী পরম পুরুমোত্রম 
শ্ৰীভগৱান বিরাজমান রয়েছেন। তিনি নবনীরদ কান্তি 
শ্যামসুন্দর অঙ্গ। ভার পরিধানে ননোহর গীতা্বর, 


বদনমগুলে প্রসম্নতার পরিব্যাপ্তি এবং মনোহর 
আয়তলোচন।॥ ৫৫ ॥ 


মহানূল্য মণিনয় কিরীট ও কুণ্ডলের আলোকে তার 
সহ কুগ্চিত অলকদাম দেদীপ্যমান। তার অষ্টবাছ 
মনোহর ও আজানুলস্থিত। তার কণ্ঠে কৌন্তভমণি, 
বক্ষস্থলে শ্ৰীবৎস চিঙ্ন। তিনি আজানুলস্মিত বনমালায় 

ভিতা॥ ৫৬ | 

অর্জন শ্রীভগবানের নন্দ সুনন্দাদি পার্যদগণ, সুদর্শন 
চক্র আদি নৃর্তিনান অন্তরশস্্রসকল, মূর্ভিমতী শক্তি চতৃষ্টয় 
পৃষ্টি, কীর্তি, শ্রী ও অজা এবং সম্পূর্ণ ঝদ্ধিসমূহকে 
দেখতে পেলেন। তারা সকলেই বরহ্মাদি লোকপালদের 
অধীশ্মর শ্রীতগবানের সেবায় যুক্ত ছিলেন। ৫৭ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকষ্ণ নিজ স্বরূপ শ্রীঅনন্ত 
ভগবানকে প্রণাম করলেন। অর্জুন তার দর্শন লাভ করে 
ভীত হয়ে পড়েছিলেন ; শ্রীকৃষ্র প্রণামের পরে তিনিও 
তাকে প্রণান নিবেদন করে করজোড়ে দীড়িয়ে রইলেন। 
হাসতে সুমধুর অথচ গ্ভীর স্বরে বললেন। ৫৮ ॥ 

হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে অৰ্জুন ! আমি তোমাদের দর্শন 
করবার নিমিন্তপ্রাঙ্মণের বালকদের আমার কাছে আনিয়ে 
রেখেছিলাম। তোমরা আমার কলায় (সামর্থো) পুষ্ট হয়ে 
পৃথিবীতে অবতরণ করেছ। ভূভারস্বরূপ অসুরদের বধ 
করে তোমরা তাড়াতাড়ি আমার কাছে ফিরে এসো ॥৫৯ ॥ 

তোনৱা দুইজন শ্রেষ্ঠ খষি নর ও নারায়ণ। 
তোমরা পূর্ণকাম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হলেও জগতের স্থিতি 
আর লোকরক্ষার জনা তোমাদের ধর্মাচরণ করা 
আৰশাক।৷ ৬০ ॥ 

যখন পরমেষ্ঠী ভগবান বিড় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে 


| এইবাপ আদেশ দিলেন তখন তা শিরোধার্ম করে তারা 


তাকে নমস্কার করলেন আর আনন্দ সহকারে ব্রাহ্মণের 
পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে একই পথে দ্বাকায় প্রতাগমন 
করলেন । ব্রাহ্মণের পুত্রগণ তাদের বয়স অনুসারে ছোট- 


।এনৌ। তথা প্রভু। 
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নিশাম্য বৈষ্ণৰং ধাম পাৰ্ঃ পরমবিস্মিতঃ। 
মং কিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাং মেনে কৃষ্ণনুকম্পিতম্‌॥। 


ইতীদৃশান্যনেকানি বীর্যাণীহ প্রদরশয়ন্‌। 
বুড়জে বিষয়ান্‌ গরাম্যানীজে চাত্যর্জিতের্মখৈঃ॥ ৬৪ 


প্রববর্যাখিলান্‌ কামান গ্রজাসু ্রান্মণাদিযু। 
যথাকালং যখৈবেন্দ্রো ভগবাক্েষ্ঠামাহ্িতঃ।॥ ৬৫ 


হত্বা নৃপানধর্মিষ্ঠান্‌ ঘাতয়িত্বর্জুনাদিতিঃ। 
অঞ্ডসা বর্তয়ামাস বর্মং বর্মসূতাদিভিঃ।। ৬৬ 


বড় ছিল কিন্তু এখন তাদের রূপ ও আকৃতি যেন 
সদ্যোজাত শিশুর মতন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জন তাদের 
নিজ পিতার হস্তে অর্পণ করলেন ৬১-১২ ॥ 

ভগবান বিষ্ণুর পরদধাম প্রত্যক্ষ করে অর্জনের 
আশ্চর্যের সীমা রইল না। জীবের পরাক্রমসকল যে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহেই হয়ে থাকে ভার এই 
অনুভূতি লাভ হল॥ ৬৩ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! শ্রীতগবানের এইরাপ আরও অনেক 
বধ্য ও বীর্ঘসম্প্ দীলাভিনয় হয়েছিল। অবশ্য 
লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি এক সাধারণ ব্যক্তিসম জগতের 
বিষয় ভোগ করেছিলেন আর বড় বড় মহারাজাদের মতন 
বছ শ্রেষ্ট যন্জও সম্পাদন করেছিলেন ॥ ৬৪ ॥ 

ঠিক যেমন ইন্দ্র প্রজাদের কল্যাণে উপযুক্ত কালে 
বর্ষণ করে থাকেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মহাপুরুষসন 
প্রদান করেছিলেন।॥ ৬৫ ॥ 

তিনি কিছু অধার্সিক রাজাদের স্বয়ং বধ করেছিলেন 
আর অন্যদের অর্জুনাদির দারা বধ করিয়েছিলেন। 
এইভাবে ধর্মরাজ যুিষ্টির আদি ধার্মিক রালাদের 
সাহাযো তিনি জগতে অনায়াসে ধর্মমর্যাদা সংস্থাপন 
করেছিলেন॥ ৬৬ ॥ 


ইতি শ্রীসাগরতে মহাপুরাপে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমহাধো।+) উত্তরার্যে দ্বিজবুনারানয়নং 
নাম একোননবতিতমোহ্ধায়ত ॥ ৮৯ ॥ 


শ্রীমন্মহৰ্যি বেদব্যাষ প্রণীত পারমহংী সংহিতা শ্রীমভাগবতথহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্তদ্ধের 
ছ্বিদ্কমার আনয়ন নামক উননবতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥ 


“শান্ধে দ্রিজকুমারাহরণৎ। 


অথ নবতিতমোহধ্যায়ঃ 
নবতিতম অধ্যায় 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা পরিক্রমা 


্রীশুক উবাচ 


সুখং স্পূর্বাং নিবসন্‌ দ্বারকায়াং শ্রিয়ঃ পতিঃ। 
সর্বসংপতসমৃদ্ধায়াং জুষ্টাযাং বৃষিপুঙ্গবৈঃ॥ ১ 


্ত্ীভিশ্োন্তমবেষাভির্নবযৌবনকান্তিভিঃ | 
কন্দুকাদিভিহর্মোধু ক্রীড়ন্তীভি্তড়িদ্দ্যুভিঃ।৷ ২ 


নিতাং সংকুলমার্গায়াং মদচ্যতর্মতঙ্গজৈঃ। 
স্বলঙ্কৃতের্ডটেরশ্বৈ রৈশ্চ কনকোজ্জ্বলৈঃ।। ৩ 


উদ্মানোপবনাচ্যায়াং পুম্পিতদ্রমরাজিষু। 
নির্বিশদ্ভূঙ্গবিহগৈর্নাদিতায়াং. সমন্ততঃ॥ ৪ 


রেমে  যোড়শসাহন্রপত্রীনামেকবল্লভঃ। 
তাবদ্বিচিত্রূপোহসৌ তদ্গৃহেযু মহর্দ্ধিযু।॥ ৫ 


প্রোৎফুল্পোৎপলকন্্রারকৃমূদান্থোজরেণুভিও । 
বাসিতাসলতোয়েষু কৃজদ্দবিজকুলেমু চ॥ ৬ 


বিজহার বিগাহ্যান্তো হদিনীযু মহোদয়ঃ। 
কুচকুক্ষুমলিপ্তাঙ্গঃ পরিরবূশ্ঠ যোষিতাম্‌।। ৭ 


্রীশুকদেব বনলেন_হে পরীক্ষিত ! অলৌকিক 


| সুদ্ধির প্রতীক দ্বারকানগর। নগরের রাজপথ ও জনপথ 


সকল মদন্রৰী গজ, সুসজ্জিত পদাতিক, অশ্ব ও কান 
মণ্ডিত রথসমূহে সদাসর্বদা পরিপূর্ণ থাকত। সেইখানে 
ছিল সুসমৃদ্ধ উদ্যান ও উপৰনের প্রচচুর্য। পুষ্পিত 
বৃক্ষসকল পু্পভারে অবনত ও পরিশোভিত থাকত। 
উদ্যান-উপবনে ভ্রমরের গুঞ্জন ও. বিহঙ্গকুলের 
কলকাকলি শোনা যেত। জগৎশ্রেষ্ঠ যদুবংশীয় বীরসকল 
আগ্াবান মনে করতেন। নগরের রমণীকুল অতি সুন্দর 
বন্ত্রাভরপে সুসজ্জিত থাকতেন আর তা 
যৌবনের দিবাদ্লাতি দেখা যেত । যখন 
অট্রালিকাসমূতের মধো তারা কস্পৃকাদি ত্রীড়ায় মগ 
থাকতেন তখন সহসা তাদের দেহের কোনো অঙ্গ 
দৃশামান হয়ে গেলে যেন বিদ্যুতের দ্যুতি দেখা যেত। এই 
নগর দ্বারকা লক্ষ্মীপতি শ্রীভগবানের নিবাসস্থান। যোড়শ 
সহজাধিক ভার্ধাদের তিনি ছিলেন প্রাণবল্লভ। সেই 
পীদের পৃথক মহলসকলও পরম গএশর্যসম্পয্ন ছিল। 
তাদের সাহচর্যদানে শ্রীতগবানকে অনেক অভ্ভূত রাপ 
করতেন॥ ১-৫ ॥ 
রানিমহলগুলি সুন্দর সরোবরে মণ্ডিত ছিল। সেই, 
বর্ণের কমলদল প্রস্ফুটিত থাকত আর তাদের রেণুর দ্বারা 
চারদিক সুবাসিত হত॥ সরোবরসমূহে দলে দলে হংস, 
সারস আদি ঘুরে বেডাত আর তাদের সুমধুর কজন 
পরিবেশকে আরও আনন্দময় করে তুলত। সে 
সরোবরসমূহে আর কখনো কখনো নদীতেও প্রবেশ করে 
শ্রীভগবান তার পত্রীদের সঙ্গে জলকেলিতে প্রবৃত্ত হতেন। 
জলকেলি কালে পত্রীগণ যখন শ্রীভগবানকে বাছুগাশে 
আলিঙ্গন দান করতেন তখন শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গ 
পন্থীদের বক্ষঃসথলের কুমকুমে রঞ্জিত হয়ে যেত॥ ৬-৭ ॥ 


দশন জক্ষা (নৰতিতম অধ্যায়) 


৪ 


৷ উপগীয়মানো গন্ধ্বৈৰ্ম্দঙ্গপপবানকান্‌ | 
| বাদযিরূ্দা বীণাং সৃতমাগধনন্দিভিঃ 


| ৮ 


জাতন্মরোৎ সবলসদ্বদনা বিরেজুঃ॥ ১০ 


কৃষ্ণন্ত . ততভ্তনবিষজ্ভিতকুদ্মত্রক 
জীড়াভিষদধুতবুত্তলবৃন্দবন্ধঃ ॥ 
সিঞ্চন্‌ সুহর্মবতিভিঃ প্রতিবিচামানো 
| রেমে করেণুভিরিবেভপতিঃ পরীতঃ।॥ ১১ 


নটানাং নর্তকীনাং চ গীতবাদ্যোপজীবিনাম্‌। 
ক্রীড়ালঙ্কারবাসাংসি কৃষ্ণোহদাৎ্তস্য চ ্ত্িরঃ॥ ১২. 


কৃষ্ণসোবং বিহরতো গত্যালাপেক্ষিতস্মিতেঃ। 
নৰ্মক্ষেঁলিপরিষুলৈঃ''' স্্রীণাং কিল হৃতা বিয়ঃ॥ ১৩ 


িৰাদিভিঃ। “কেলি. । 


জলকেলি কালে আকাশ বাতাস গন্ধ্বদের দারা 
পরিবেশিত যশঃকীর্ভনে আমোদিত থাকত। সূত, মাগধ 
এবং বন্দীজনের যৃদঙ্গ, ঢোল, কাড়ানাকান্ডা ও বীণাদি 
বাদোর শব্দ আনন্দকে ওংকর্ষ স্তরে 
প্রীগণ কখনো কখনো অনুপম হাসা লাস্য 


| সহকারে পিচকার্রি দ্বারা শ্রীভগবানের উগর জলসিঞ্চন 
| করে তাকে সিক্ত করে দিতেন। তিনিও অনুরূপ কার্যে 


প্রবৃত্ত হয়ে তাদের আনন্দদান করতেন। এইভাবে 
ভার্যাসকলের সঙ্গে তার তরী চলতেই থাকত। তখন 
মনে হত যেন যক্ষরাঞ্ কুবের যক্ষিণীদের সঙ্গে ভুলবিহার 
করছেন॥ ৯ ॥ 

শ্রীভগবানের জলগসিগঃনে সিক্তবধন পডর়নীদের 
অঙ্গের বক্ষঃস্ল, জাঘাদি '্রপ্তন্ছান সকল আভাসে 
দৃশ্যমান হয়ে পড়ত। সেই রম্ীদের বৃহৎ করনীব 
প্রথিত পুষ্প সকল তখন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত 
আর তারা শ্রীভগৰানকে সিক্ত করতে করতে 
পিচকারি কেড়ে নেওয়ার অছিলায় তাকে প্রেনালিঙ্গন 
নিতেন। শ্রীভগবানের স্পর্শলা্ত করে তার 
গত্রীগণের হৃদয়ে প্রেমভাবের সংবর্ধন হয়ে মেত আর 
তাদের বদনকমল প্রস্ফুটিত হয়ে উঠত। এই সকল সময়ে 
রানিগপ পরম সৌন্দর্য ও শোভার আগার হয়ে 
উঠতেন॥ ১০ ॥ 

তখন ভগবান শ্রীকৃষেধ্ বনমালা রানিদের 
বক্ষঃক্কলের কুমকুমে রঞ্জিত হয়ে যেত। তিনি বিহারে 
অভিনিবিষ্টকালে ভার অলকাবলিন বন্ধন কম্পিত হতে 
থাকত আর তা তরঙ্গায়িত হয়ে উঠত। শ্রীভগবানের ও 
রানিদের মধ্যে জলসিঞ্চন ক্রীড়া বারে বারে হতে থাকত। 
দেখে মনে হত যেন গন্গরাজ হস্টিনীদের সঙ্গে ক্রীড়ায় মন্ত 
হয়ে আছে॥ ১১ ॥ 

জলকেলি সমাপনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তার 


| ভর্যাগণ অলংকারসকল শৃত্যগীত উগীবী সেই নট 


এবং নর্তকীদের দান করে দিতেন। ১১ ॥ 

পরীক্ষিত! শ্রীভগবান এইভাবে নিজ প্রীদের সঙ্গে 
নিত্য বিহার করতেন। তার চন্দন, বলন, বীক্ষণ, হাসা 
বিলাস ও আলিঙ্গন দান রানিদের চিত্তকে তার দিকে 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


উচু্মুকুন্দৈকধিয়োহগির উন্াত্তবজ্জড়ম্‌। 
চিন্তযন্তযোহ্রবিন্দাক্ষং তানি মে গদতঃ শৃণু॥ ১৪ 


মহিষ্য উচু ০ 


কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে 
স্বপিতি জগতি রাত্রামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ। 
ব্যমিৰ সখি কচ্চিদ্‌ গাডনিভি্চেতা 
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন 


॥॥ ১৫ 


নেত্রে নিষীলয়সি নক্তমদৃষ্টবন্ধু- 

স্তুং রোরবীষি করুণং বত চক্রবাকি। 
দাসাং গতা বয়মিৰাচ্যুতপাদজুষ্টাং 

কিং বা শ্রজং স্পৃহমসে কৰরেণ বোচুম্‌।। ১৬ 


ভো ভোঃ সদা নিষ্টনসে উদন্ব- 
্ললব্ধনিভ্রোহধিগতপ্রজাগরঃ । 
কিং বা মুকুন্দাপহৃতাত্মলাঞ্ছনঃ 


প্রাপ্তাং দশাং ত্বং চ গতো দুরতায়াম্‌॥ ১৭ 


ত্বং যক্্মণা বলবতাসি গৃহীত ইন্দো 
ক্ীপন্তমো ন নিজদীধিতিভিঃ ক্ষিণোষি। 
কচ্চিনুকুন্দগদিতানি যথা বয়ং ত্বং 
বিস্মৃত্য ভোঃ ছুগিতগীরুপলক্ষ্যসে নঃ॥ ১৮ 


ক 


আকর্ষণ করে রাখত। তিনি তখন অন্য বিষয়সমূহের চিন্তা 
থেকে বিরত থাকতেন।॥ ১৩ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন রানিদের 
জীবনন্্রূপ, তিনি ছিলেন তাদের হৃদয়েশ্বর। তারা 
কমলনয়ন শ্যামসুন্দরের মধোহ মগ্ন থাকতেন, তাই 
অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা বলায় বিরত থেকে হঠাৎ তারা 
অম্বন্ধ কথাবার্তা বলতে শুরু করতেন। শীভগবানের 
উপস্থিতিতেও গ্রেমোগ্মাদ হেতু তাদের বিরহানুক্টতি হত 
আর তখন তারা ইচ্ছানুসারে বলতে থাকতেন। তোমাকে 
সেই কথাই বলব॥ ১৪ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণপত্রীগণ বলতেন--ও কুররী ! এখন তো 
গভীর রাত্রি। জগৎ নিস্তক। দেখ, এখন নিজ অখণ্ড সন্তা 
গোপন করে স্বয়ং শ্রীভগবানও নিদ্রাগমন করছেন আর 
তুই জেগে ? তুই রাত্রির পর রাত্রি জেগে থেকে বিলাপে 
রত কেন ? ওরে সখী ! কমললোচন শ্রীকৃষের হাস্যনপুর 
উদার লীলাকটা্ষ আমাদের মতন তোকেও বিদ্ধ করেনি 
তো] ১৫॥ 

হে চক্রবাকী ! তুই রাত্রিকালে চোখ বন্ধ করে 
আছিস কেন ? তুই এমন করুণ স্বরে ভাবছিস যেন তোর 
পতিদেবতা বিদেশ চলে গেছেন ! তবে তো তুই অতি 
দুইধিনী। তবে যাই হোক, মনে হচ্ছে তোর হদয়েও 
আমাদের মতন শ্রীভগবানের দাসী হওয়ার ইচ্ছা জেগে 
উঠেছে। এখন কি তুই তার শ্রাচরণে অর্পিত পুস্পমালা 
নিজ চণ্চুতে ধারণ করতে চাস? ১৬ ॥ 

ও সমুদ্র! তোমার তো তর্জন-গর্জনের শেষ নেই। 
তোমার চোখে ঘুম নেই কেন ? মনে হচ্ছে তোমার জেগে 
থাকবার রোগ হয়েছে। কিছু আসলে তা নয় ; আসল 
কারণ আমরা অনুধাবন করতে পারছি। আমাদের প্রিয় 
শ্যমসুন্দর তোমার ধৈর্য, গাতীর্ আদি স্বাভাবিক গুণ হরণ 
করে নিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। তাতেই কি তুনি 


আমাদের মতন এমন ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে গড়েছ_যার কোনো 


উ্ধি নেই? ১৭ ॥ 


হে চন্দ্রদেব ! তোমার নিশ্চয়ই যক্ষা হয়েছে তাই 
তুমি এত ক্ষ্মীণজীবী। তুমি তো তোমার চন্দালোকে 
অন্ধকার পর্যন্ত বিনাশে সক্ষম হও না। তোমারও কি এই 
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কিনবাচরিতমস্মাভির্সলয়ানিল তেহগ্রিয়ম্‌। 
গোৰিন্দাপাঙ্গনিৰ্ডিয়ে হৃদীরয়সি নঃ স্মরন্॥। ১৯ 


মেঘ শ্রীমংস্বমসি দয়িতো যাদবেন্রসা নূনং 
শ্ৰীবৎসাদং ৰয়মিৰ ভৰান্‌ ধায়তিপ্রেবন্ধঃ। 
অভ্যাৎকণঠঃ শবলহদয়োহম্মধিধো বাম্পধারাঃ 


স্মৃত্বা স্মত্বা বিসৃজসি মুহৰ্দুঃখদস্তৎপ্ৰসঙ্গঃ ৷ ২০ 


প্রিয়রাৰপদানি ভাষসে মৃত- 
সপ্তীবিকয়ানয়া গিরা। 
করবাণি কিমদ্য ভে প্ৰিয়ং 


শুষ্যদুগ্রদাঃ কর্শিতা বত সিন্ধুপত্নাঃ 
সম্প্রতপান্তকমলশ্রিয় ইন্টভর্ভুঃ। 
যদ্ধদ্‌ বয়ং মধুপতেঃ প্রণয়াবলোক- 
মধ্রাপা মুষ্টহৃদয়াঃ পুরুকর্শিতাঃ স্ম॥ ২৩ 


অবস্থা আমাদের প্রিয় শ্যামসুন্দরের সুমিষ্ট কথা শুনে 
হয়েছে ? তুমি কি কথা বলতে ভুলে গেছ ? তুমি কি তার 
চিন্তাতেই বিভোর হয়ে থাক? ১৮ ॥ 

হে মলয়ানিল ! আমরা তোর কি ক্ষতি করেছি যে 
বুই আমাদের চিন্তে কাম সঞ্চার করছিস ॥ মনে হচ্ছে 
তোর জালা নেই যে শ্রীতগবানের তির্যক ক্াক্ষপাতে তো 
আমাদের চিন্ত বিক্ষিপ্ত হয়েই আছে। ৯৯ | 

হে শ্রীদান মেঘ ! তোমার দেহের সৌন্দর্য তো 
আমাদ্রে প্রিয়তনের অনুরাপই। আমরা জানি তুমি 
যদুবংশশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের পরম প্রিয়। তাই তো তুমি 
আমাদের মতনই প্রেমপাশে বাধা পড়ে তার ধ্যানে মগ্র 
খাকো। দেখো তো ! তুমি চিন্তাক্ুট্ট আৰ তার জন] 
স্ৎকণ্ঠায় দিন কাটাও। তাই তো তাকে স্মরণ করে 
আমাদের মতনই বারে বারে তোমার অশ্রুপাত ! হে 
শ্যামঘন ! ঘনশ্যামের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে নেওয়া তো 
ঘরে বসে কষ্টকে ডেকে আনা॥ ২০ ॥ 

ওরে কোকিল! তোর কণ্ঠে যেন মধু ঢালা। তোর 
কথাবার্ভাও আনাদের প্রাণপ্রিয়র সুৰিষ্ট বচনসম নধুর। 
সতাই তোর কথায় মধু বারে খা প্রিয়তমের বিরঞে মুত 
প্রেমিকদের গুনজীবিন দান করে। তৃহ বল এখন আমরা 
তোর কোন্‌ প্রিয় কার্য করব ? ২১ ॥ 

হে প্রিয় পর্বত ! ভুমি অতি উদার স্বভাবসম্পন্ন। 
তুমিই এই ধরণিকেও ধারণ করে আছ। তুনি নডাচড়াও 
কর না, কোনো কথাও বল না। হয় খেন তুমি 
কোনো গুরুতর বিষয়ে গভীর চিন্তামগ্র। তবে ব্যাপারটা 
আমরা বুঝতে পারি। তোমার ইচ্ছা যে আমাদের মতনই। 
তুমি আমাদের স্তনসম বহু শৃঙ্গসমূহের উপর ভগবান 
শ্যামসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করতে চাও ॥ ২২ ॥ 

হে সমুদ্রভার্যা নদীসকল ! এখন ্রীদ্মকাল, 
তোমাদের প্রবাহে একান্ত জলাভাব ; সেই প্রস্ফুটিত 
কমলের সৌন্দ্মও অনুপঞ্ধিত। তোমরা কৃশকায় ও দুর্বল 
হয়ে পড়েছ। আমরা যেমন প্রিয়তম শ্যামসুন্দরের প্রেমে 
পরিপূর্ণ কটাক্ষপাত লাভ না করে দীনহীন চিন্ত হয়ে 
পড়েছি আর কৃশকায় ও দুর্বল হয়ে পড়েছি, তেমন তুমিও 
মেঘদের কাছ থেকে নিজ প্রিয়তম সমুদ্রের জল না পেয়ে 
এমন দীনহীন হয়ে পড়েছ।। ২৩ ॥ 
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শ্রীমন্তাগবত 


হংস স্থাগতমাসাতাং পিব পঢ়ে তরহাঙ্গ শৌরেঃ বথাং 
দৃতং স্বাং নু বিদাম কচ্জিদজিতঃ সব্াস্ত তং পূরা। ! 
কিং বানশ্যলসৌহনদঃ স্মরতি তং বস্মাদ্‌ ভজামো বং 
ক্ষৌদ্রালাপয় কামদং শ্রিয়মৃতে সৈৰৈকনিষ্টা স্িয়াম্‌। ২৪ 


ইতীদৃশেন ভাবেন কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে। 
ক্রিয়মাণেন মাধব্যো লেভিরে পরমাং গতিম্॥ ২৫ 


শ্রুতমাত্রোহপি যঃ স্ত্ীণাং প্রসহাকর্ষতে মনঃ। 
উরুগায়োরুণীতো বা পশান্তীনাং কৃতঃ পুনঃ॥ ২৬ 


যাঃ সম্পর্যচরন্‌ প্রেম্ণা পদাসংবাহনাদিভিঃ। | 
জগদ্‌ণ্ডরুং ভর্তবদধা তাসাং কিং বর্ণাতে তপঃ॥ ২৭ 


এবং বেদোদিতং ধর্মমনুতিষ্ঠন্‌ সতাং গতিঃ। 
গৃহং ধর্মার্থকামানাঃ মুহুস্চাদর্শযৎ পদম্‌। ২৮ 


হেহংস ! এসো, ভালোই হল তুমি এসেছ । বসো. 
দ্ধ পান করো। হে প্রিয় হংস! শ্যামসুন্দরের খবর বলো। 
বশীচৃত হন না সেই শ্যামসুন্দর ভালো আছেন তো? 
আরে বাবা ! তীর বন্ধুত্ব যে অস্থিরতায় পরিপূর্ণ, 
ক্ষণভঙ্গুর। একটা কথা বলো-আমরা বলেছিলাম যে 
তুনি আমার পরম প্রিয়তন ; তিনি কি সেই কথা মনে 
রেখেছেন ? আরে যাও, আমি তোমার কাকৃতিমিনতি 
শুনতে চাই না। যখন তিনি আমাদের পরোয়া করেন না 
তাহলে আমরাই বা তার পিছন পিছন ঘুরে মরি কেন ? হে 
্ুদরের দূত ! আমরাও তার কাছে যাব না। কি বললে ? 
তিনি আমাদের ইচ্ছাপূরপের জনাই আসতে চান। বেশ 
আছাদের ইচ্ছাপূরণের জন্য তাকে এইখানে ডেকে 
আনো আর আমাদের সঙ্গে কথা বলিয়ে দাও; কিন্তু যেন 
লক্ষ্মীকে সঙ্গে এলো না। তিনি তাহলে কি লগগ্মীকে ছেড়ে 
এইখানে আসতে চান না ? এ কেনন কথা ? লক্ষ্মী 
একজন যার ভগবানের সঙ্গে অনন্য প্রেম ? আমাদের 
মধ্যে কি একজনও তেমন নেই? ২৪ ॥ 

শরীকষভার্ধাদের যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষেং্র সঙ্গে 
এমনই পরম প্রেমের সন্বন্ধ ছিল যা তাদের পরমপদ লাভে 
সহায়ক হয়েছিল॥ ২৫ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাগাথার সংকীর্ন বছ গানেই 
করা হয়েছে। সেই গান সুদধুর ও রঘণীচিত্ত হরণকারী। 
তাহলে যে রমলীগণ তকে স্বচক্ষে দর্শন করবার সৌভাগা 
লাভ করেছিলেন তাদের মন যে শ্রীভগবান হরণ করে 
রেখেছিলেন, তা তো বলাই বাছুলা॥ ৯৬ ॥ 

যে সৌভাগাবত্তী রমনীগণ জগদ্গুরু ভগবান 
শ্রীকৃ্ণকে পতি জ্ঞানে বিভিন্নভাবে সেবা করেছেন, 
বস্তু সহযোগে তার ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করেছেন, তাদের 
তপস্যাদির বর্ণনা করা কি কারো পক্ষে সম্ভব ? ২৭ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধু বাক্তিদের 
একমাত্র আশ্রয়। তিনি বেদোক্ত ধর্মে পুনঃপুন আচরণ 
করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে গৃহছ্থাশ্রমই ধর্ম, অর্থ ও কামের 
সাধনার উৎকৃষ্ট স্থান॥ ২৮ ॥ 
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আছ্ছিতস্য পরং ধর্মং কৃষ্ণস্য গৃহমেধিনাম্‌। 
আসন্‌ োড়শসাহন্নং মহিষাশ্চ শতাধিকমৃ॥ ২৯ 


ভাদাং স্তরীর়ভুভানামষ্্ো যাঃ প্রাণদাহৃতাঃ। 
কন্িণীপ্রমুখা রাজংস্তৎপুত্রাশ্চানুপূর্বশঃ॥ ৩০ 


একৈকস্যাং দশ দশ কৃষ্যোহজীজনদাত্মজান্‌। 
যাবত আত্মনো ভাৰ্যা অমোঘগতিনীশ্বরঃ॥ ৩১ 


তেমামুদ্ধামনীর্মাণামন্টাদশ  মহারথাঃ। 
আসমুদারযশসন্ডেষাং নামানি মে শৃণু॥ ৩২ 


এরদায়স্চানিরন্দশ্চ দীপ্তিমান্‌ ভানুরেব ঢ। 
সান্ো মুর্বহদ্তানুশ্চিত্রভানুর্বুকোহরুণঃ ৷ ৩৩ 


পুষ্ধরো বেদবাহুশ্চ শ্রুতদেবঃ সুনন্দনঃ। 
চিত্ৰৰাহুৰ্ৰিরূপশ্ড ককির্াপ্রোধ এব চ॥ ৩৪ 


এতেযামপি রাজেন্দ্র তনুজানাং মধুদ্বিমঘঃ। 
প্রদ্যয় আসীৎ প্রথমঃ পিতৃবদ্‌ রুল্সিণীসুতঃ ॥ ৩৫ 


স কুক্মিণো দুহিতরমুপযেমে মহারথঃ। 
তল্মাৎ সুতোহনিরুদ্ধোহভুয্নাগাযুতবলান্বিতঃ। ৩৬ 


স চাপি রুল্িণঃ পৌত্রীং দৌহিত্র জগৃহে ততঃ। 
বজ্রন্তস্যাভবদ্‌ যন্ত্র মৌসলাদবশেষিতঃ ॥ ৩৭ 


প্রতিবাহুরভুত্তম্মাৎ সুবাহস্তসা চাত্মজঃ। 
সুবাহোঃ শান্তসেনোহভুচ্ছতসেনন্ত তৎদূতঃ॥ ৩৮ 
ন হোতন্মিন কুলে জাতা অধনা অবসপ্রজাঃ। 
অল্লায়ুষোহপ্পবীৰ্যাশ্চ অবরন্ষপ্াশ্চ জজ্ঞিরে ॥ ৩৯ 


যদুবংশপ্রসূতানাং পুংসাং বিখ্যাতকর্মণাম্‌। 
সংখ্যা ন শকাতে কতুমপি বর্ষাঘুতৈনূর্প॥ ৪০ 


তাই তিনি গৃহস্থোচিত শ্রেষ্ট ধর্মে অধিষ্ঠিত থেকে 
তা করে দেৰিয়েও দিয়েছেন। হে পরীক্ষিৎ ! আমি 
তোমাকে পূর্বেই বলেছি যে তার রানিদের সংখ্যা ছিল 
যোড়শ সহস্র এক শত আট ছিল। ২৯ ॥ 

সেই শ্রেষ্ঠ রমলীদের মাধ শ্রীরুক্সিণী আদি আট 
পাটরানি ও তাদের পুত্রদের কথা তো আমি সবিস্তারে 
পূর্বেই বলেছি॥ ৩০ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পত্রীগণের দশটি করে 
পুত্র সন্তান ছিল। অবশাই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই 
নেই কারণ শ্রীভগবান তো স্বয়ং সর্বশক্তিমান ও 
সতাসংকল্প। ৩১ ॥ 

শ্রীগবানের পরম পরাক্রমশালী পুত্রদের অষ্টাদশ 
জন তো মহারতী : তারা জগদ্বিখ্যাত যশঙ্সী রাপেই খ্যাত। 
তাদের নাম শুনে রাখ॥ ৩২ ॥ 

প্রা, অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান, ভানু, সান, মধু, 
বৃহদ্ভানু, চিত্রভানু , বৃক, অরুণ, পুঞ্ধন, বেদবাহ, 
শ্রুতদেব, সুনন্দন, চিত্রবাছ, বিরূপ, করি এবং 
নাগ্রোষ॥ ৩৩-৩৪ ॥ 

হে রাজেন্দ্র! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই পুত্রদের নধো 
সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন রুক্িণীনন্দন শ্রীপ্রদায়। তিনি গুণে 
নিড়ৃতুলাই ছিলেন ॥ ৩৫ ॥ 

এহারথী প্রদান রক্মীর কনার সঙ্গে বিবাহ 
করেছিলেন ; সেই কন্যার গর্ভে শ্রীঅনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। তিনি দশ সহস্র হত্তীর বল ধারণ 
করতেন।॥ ৩৬ ॥ 

কুক্মী দৌহিত্র প্রীঅলিরুদ্দ নিজ আতামহের 
গৌৱ্রীকে বিবাহ করেছিলেন ; তারই গর্ভে বছছের জম্ম 
ব্রাহ্মণদের অভিশাপে সৃষ্ট মুঘল দ্বারা যদুরংশ বিনাশ হলে 
একমাত্র তিনিই জীবিত ছিলেন৷ ৩৭ ॥ 

বন্ধের পুত্র হলেন_প্রতিবাু ; ভার পুত্র 
সুবাছ। সুবাছর পুত্র শান্তসেন আর শান্তসেনের পুত্র 
শতসেন॥ ৩৮ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! এই বংশে কেউই সপ্তানহীন, 
ধনসম্পদহীন, অল্লায় ও অল্পশক্তি ছিলেন না। সকলেই 
ছিলেন ব্রাহ্মণ ভক্ত ৩৯ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! যদুবংশে যশন্্ী € পরাক্রমশালীদের 
সংখ্যা এত অধিক যে তার গণনা সহস্র বর্ষেও করা সম্ভব 
নয়॥ ৪০ ॥ 
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তিশ্রঃ কোটাঃ সহস্রাণামস্টাশীতিশতানি চ। 
আসন্‌ যদুকুলাচার্াঃ কুমারাণামিতি শ্রুতম্‌ ৷ ৪১ 


সংখ্যানং ঘাদবানাং কঃ করিষ্যতি মহাস্মনাম্‌। 
যত্রাযুতানামযুতলক্ষেণান্ডে স আহুকঃ।॥ ৪২ 


দেবাসুরাহবহতা দৈতেয়া যে সুদারুপাঃ। 
তে চোহপন্না মনুষ্যেষুগ্রজা দৃপ্তা ববাধিরে॥ ৪৩ 


ত্িগ্রহায় হরিণা প্রোক্তা দেবা যদোঃ কুলে। 
অবতীর্ণাঃ কুলশতং তেষামেকাধিকং নৃপ॥ ৪৪ 


তেষাং প্রমাণং ভগবান্‌প্রতৃত্বেনাভবদ্ধরিঃ। 
যে চানুবরতিনন্তসা ববৃধুঃ সর্বযাদবাঃ॥ ৪৫ 


শয্যাসনাটনালাপক্রীড়াম্নানাদিকর্মমূ । 
ন বিদুঃ সন্ভমাত্মানং বৃষয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ॥ ৪৬ 


ভীর্থং চক্রে নৃপোনং যদজনি যদুযু 


স্বঃসরিৎপাদশৌচং 
বিছ্িটলিপ্াঃ স্বরূপং যযুরজিতপরা 

্রী্যদর্থেহনাযতঃ | 
যন্নামামঙ্গলপ্নং শ্রুতমথ গদিতং 

যৎকৃতো গোত্রধর্মঃ 


কৃষ্ণস্যৈত্ন চিত্রং ক্ষিতিভরহরণং 


কালচক্রায়ুধস্য ॥৪৭ 


শোনা যায় যে যদুবংশের বালকদের শিক্ষাদান 
হেতু তিন কোটি অষ্টআশি লক্ষ আচার্য নিযুক্ত 
ছিলেন॥ ৪১ ॥ 

অতএব মহাত্মা যদুবংশীয়দের সংখ্যা সঠিক 
ভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। স্বয়ং নহারান্ত উপ্রসেনের 
সঙ্গে দশ লক্ষ কোটির (এক নীল) মতন সৈনিক 
থাকত ৪২ ॥ 

হে পরীক্ষিত! প্রচীন কালে দেবাসুর সংগ্রামকালে 
বহু ভয়ানক অপুর বধ হয়েছিল। তারাই পরে অহংকারে 
মন্ত হয়ে মানবরূপে উৎপন্ন হয়ে জনগণ নিপীড়ন 
করত।। ৪৩ ॥ 
দেৰতাগণই যদুবংশে অবতার গ্রহণ করেছিলেন। 
হে পরীশ্মিৎ ! সেই যাদবদের একশত একটি কুল 
ছিল॥ ৪৪ ॥ 

তাদের সকলের চোখেই ভগবান শ্রীকৃষঃ প্রভু ৪ 
আদর্শরূপে ছিলেন। শ্রীভগবানের অনুবর্তী যাদবগণের 
সর্বতোভাবে সমৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল ।। ৪৫ ॥ 

ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণে তদ্‌গতঢিস্তে যাদবগণ শয়ন- 
উপবেশন, পরিভ্রমণ, আলাপন, ক্রীড়ন ও অবগাহন 
আদি সময়ে নিজ দেহের হুশ রাখতে পারতেন না। 
শরীরকৃত কার্মসকল মন্ত্রক যেন আপনাআপনিই হতে 
থাকত।॥॥ ৪৬ ॥ 


পরীক্ষিত ! শ্রীভগবানের শ্রীপাদবিধৌতকারী 


শরীগঙ্গা অবশাই সমস্ত তীর্থের মধ্যে সুমহান ও পরিত্র। 


কিন্তু যখন পরমতীর্থস্বরূপ শ্রীভগবান স্বয়ং যদুবংশে 
অবতার গ্রহণ করলেন তখন তো গঙ্গাবারি মাহাত্মা 
আপনাআপনি তার সুঘশতীর্থ অপেক্ষা কম হয়ে গেল। 
শ্রীগবানন্থরাপের অনা্ত নহিনা ; তাতে যেনন তার প্রেমী 
ভক্ত সারূপ্য লাভ করে তেমনভাবে তার বিদ্বেষী শক্রুও 
তাই লাভ করে থাকে। যে লক্ষ্ীশ্রীকে লাভ করবার নিমিত্ত 
সেবায় প্রতিনিয়ত যুক্ত থাকেন। শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ 
অথবা উচ্চারণ, সকল অনঙ্গলকে বিনাশ করে থাকে। 
কমি বংশোস্তবদের মধ্যে প্রচলিত সকল ধর্মের প্রবর্তক 
ভগবান শ্রীকষ স্ুয়ংই। তিনি নিজ হন্তে কালন্বরূপ চক্র 
ধারণ করে খাকেন। হে পরীক্ষিৎ ! এমন শ্রীভগবান ভূভার 
হরণ করবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই ৪৭ ॥ 
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জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্াবাদো ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণই জীবসমূহের আশ্রয়। যদিও তিনি 


যদুবরপরিষং যৈর্দোর্ডিরমাযাধর্মমূ। | নিত সর্বত্র পস্থিজই থাকেন তবুও বলবার জন্যবলা হয় 
! | যে তিনি শ্রীদেবকীর গর্ভজাত। যদুবংশীয় বীরগণ 
ছিরচরবৃজিনয়ঃ সুস্মিতশ্ীনুখেন পার্যদরণে তার সেবা করে গাকেন। তিনি নি পরাক্রমে 
ব্রজপুরবনিতানাং বর্ধয়ন্‌ কামদেবম্‌॥ ৪৮ অধর্ধের বিনাশ করেছেন। তিনি স্বভাব বিশ্নচরাচরের 
দুঃখ মোচন করে থাকেন। এজের রমণীবৃন্দ ও গুরনারী- 
বৃন্দ তার নদুমন্দ হাসা সম্বন্ধিত মুখঘগ্ুলের আকর্ষণ 
অগ্রাহ্য করতে পারেননি ; তাদের হদয়ে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রেমভাৰ এসেছিল এবং সেই ধারাই 
আজও অব্যাহত বস্তুত বিশ্বটরাচরে শুগবান শ্রীকষোরেহ 
জয়জ্য়কার। জয় শ্রীকৃষ্ণ ! জয় শ্রীকৃষ্ণ ! ৪৮ ॥ 
পরীক্ষিৎ ! পরমাত্মা স্বয়ং প্রকৃতির দ্বারা সীমিত 


ইখং পরস্য নিজবর্মারিরক্ষয়াহহত্ত- নন। ভার দিব্য পীলাবিপ্রহ ধারণ ছিল তারই প্রতিষ্ঠিত 
লীলাতনোন্তদনুরূপবিড়ন্বনানি । ধর্মের রক্ষার জনা। এই কর্ম সম্পাদনে তাকে যুগে যুগে 
ণি যানি বহু অষ্ুত চরিত্রে অভিনয় বলাতে হয়েছে। তার কর্মসকল 
দুত ছিল বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য জনা তার স্মরণ- 


শ্রয়াদনুষা পদয়োরনুবৃত্তিমিচ্ছন্‌।। ৪৯ নননকারীগণ কর্মবন্ধন থেকে চিরতরে নুক্তি লাভ 
করবেন। যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্মের সেবার 
অধিকার লাভ করতে ইচ্ছুক তারা তার সেহ লীলাসকলই 
শ্রবণ কীর্তন করবেন ॥ ৪৯ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! যখন কেট ভগবান গ্রাকমোর প্রন 
রমলীয় লীলাকথা শ্রবশ-কীর্ডন করেন তপন সেই ভঙ্িই 
তাকে শ্রীভগবানের পরমধামে নিয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে 
যে কালের গতি লক্ষন করা অতি কঠিন। কিন্ত 
শ্রীভগবানের ধামে কাল তো নিদ্ধিয় ; সেখানে কালের 


মতান্তযানুসবমেধিতয়া মুকুন্দ- 


শ্রীমৎকথাশ্রবণকীরনচিন্তয়ৈতি। গতি নেই। সেই ধান লাভের কামনায় যুগে যুগে বহু রাজা 
মহারাজ্জাগণ ও রাজ-ওশ্র্যাদি আগ করে তপস্যার নিমিও 
তদ্ধাম দুস্তরকৃতান্তজবাপবর্গং 


অরখো গমন করেছেন। অতএব শ্রীভগবানের লীলাকথা 
গ্রামাদ্‌ বনং ক্ষিতিভূজোহপি যযুর্যদর্থাঃ। ৫০ শ্রবণ করা সকলের নিত কর্তবা বলেই জানবে॥ ৫০ ॥ 
ইতি শ্রীমতাগবতে অহাপুরাণে বৈয়াসিক্যামষ্টাদশসাহস্রাং গারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমন্ত্রন্দে উততরর্ধে 
শ্রীকুষ্চরিতানুবপর্নং লাম নবতিতনোহধ্যায়ঃ ॥। ৯০ || 
শ্রীমন্মহ্থি বেদব্যাস প্রধীত পারমহংগী সংহিতা শ্রীমত্াগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার) বন্ধের 
শ্রাকষ্থলীলা পরিক্রমা নামক নবতিতন অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥ 


॥ দশম দ্বন্ধ উত্তরার্য সমাপ্ত 
॥ হরিঃ ও তৎসৎ।॥। 


শ্রীমস্ভাগবতমহাপুরাণম্‌ 


একাদশঃ ্ন্ধঃ 
অথ প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ 


প্রথম 


অধ্যায় 


যদুবংশের উপর খষিদের অভিসম্পাত 


শ্রীবাদরায়ণিকবাচ 


কৃত্বা দৈতাবধং কৃষ্ণঃ সরামো বনুভিরবতঃ। 
ভুবোহবতারয়দ্‌ ভারং জবিষ্ঠং জনয়ন্‌ কলিম্‌॥ ১ 


যে কোপিতাঃ সুৰহু পাণডসুতাঃ সপত্বৈ- 
ৰুৰ্ণ্যতহেলনকচগ্রহণাদিডিস্তান্‌ ॥ 

কৃত্বা নিমিত্তমিতরেতরতঃ সমেতান্‌ 

হত্বা নৃপান্‌ নিরহরৎ ক্ষিতিভারমীশঃ॥ ২ 


ব্যাসনন্দদ ভগবান প্রীশুকদের বলেন হে 
পরীক্ষিত! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবারি-দলন কার্যে বলরামাদি 
যদুবংশজাতদের সাহচর্য প্রহণ করেন এবং কুরু- 
পাণ্ডবদের অবস্থান কালে ভূডার লাঘবার্থে এমন কলহের 
সূত্রপাত করেছিলেন যা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরিণত হতে 
অতি অঙ্গ সময়ই লেগেছিল।॥ ১ ॥ 

কৌরবগণ কপউদ্যুত মাধ্যমে পাগুবদের নানাভাবে 
অপদস্থ করেছিল। দ্রোপদীকেও কেশাকর্ষণ আদি 
শারীরিক দিগ্রহ করে চরম লাঞ্ছিত করেছিল। এর ফলে 
পাণ্ডবদের ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে থাকাই স্থাভাবিক। সেই 
ক্রোধকে উপলক্ষ্য করে পাগুবদের উদ্দীপিত করে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধকালে উপস্থিত উভয় পক্ষের 
রাজনাবর্গকে বিনাশপূর্বক ভূভার জাঘবের কার্য সমাধা 
করেছিলেন॥ ২ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মন-বুদ্ধির অধরা। নিজের 
বাহুবলে সুরক্ষিত যদুবংশজাতদের দ্বারা রাজা ও তাদের 
সৈন্যসকলকে বিনাশ করে তিনি বিচর-মগ্ন হলেন এবং 
(উপলব্ধি করলেন যে আপাতদৃষ্টিতে ধরণীর ভার লাঘব 
হলেও বস্তুত তা তবনও সম্পূর্ণ হয়নি ধারণ অজেয় 
যদুবংশ তখনও ধরাধামে বিদ্যমান ॥ ৩ ॥ 
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নৈবানাতঃ পরিভবোহসা ভবেৎ কথঞ্চি- (তিনি চিন্তা করলেন যে) এই যদুবংশ আনার 
নসৎসংশ্য়স্য বিভবোমহনদ্য নিত্যম্‌। আশ্রিত। তারা গজ, অশ্্ সৈন্যবল ও ধনসমগন্ভি আদি 
বিশাল বৈভব হেতু উচ্ছল হয়ে গড়ছে। অনা কারো 
অন্তঃকলিং যদুকুলস্য বিধায় বেপু- দ্বারা এমনকি দেবতাদের দ্বারাও তাদের পরাভূত হওয়া 
ভ্তন্বস্য বহ্নিমিব শান্তিমুপৈমি ধান। ৪ সম্ভব নয। ডালে ডালে ঘর্ষণে যেমন বাঁশের বনে অগ্নি 
উৎপন্ন হয়ে সমগ্র বনটিকে ভস্মীভূত করে, তেমনভাবেই 
মদুবংশেও কপহ-অগ্রি উৎপন্ন করে তাদের সংগ্রানে 
লিপ্ত করে এবং ধ্বংস করে আমি শাস্তি লাভ করব এবং 
তারপর স্থধামে প্রভগমন করব॥ ৪ ॥ 
ং ব্যবসিতো ও সত হি রাজন্‌ ! ভগবান সর্বশক্তিমান ও সদা সতা সংকল্পে 
তে টা উই অধিষ্টিত। পরিকল্পনা অনুসারে ব্রাহ্মণের অভিশাগকে 
শাপব্যাজেন বিপ্লাণাং সংভঙ্ে স্বকুলং বিভুঃ॥ ৫ | নিমিক করে তিনি নিজ যদুশবেই সংহার করলেন 
| এবং ভার সমস্ত লীলার উপকরণসহ স্বধামে গমন 
করলেন।॥ ৫ | 
হে পরীক্ষিৎ ! ভগবানের সেই মনোহর মুর্তি ছি 
অসাধারণ, অকল্পনীয়। তিনি নিজ সৌন্দর্য মাধূরীতে 
শ্বমূর্য্যা লোকলাবণ্যনির্মূক্ত্যা লোচনং নৃণাম্‌। | গকলের দষ্টি তার দিকে আকর্ষণ করেছিলেন। তার বালী 
ং চিত্ত ও তার উপদেশ ছিল পরম মধুর ও দিব্যাতি দিবা, যার 
্বীিন্তাঃ স্মরতাং চিত্তং পদৈস্তানীক্ষতাং ক্রিয়াঃ॥ ৬ তিনি টি নিয়ে 
তার চরণকমল ছিল ত্রিলোকসুন্দর। যে তার পদচিহ্নও' 
দর্শন করেছে তার বহি দৃষ্টির অপনয়ন হয়েছে 
এবং সে কর্মপ্রপঞ্চের উধে্ব উঠে তার সেবাতেই 
মগ হয়েছে। এই বসুন্ধরায় তিনি অর্লেশে নিজ্জ কীর্তির 
আছ্ছিন কীর্তি সুয্লোকাং বি হপ্সা নুকৌ। | বিস্তার করলেন, প্রতিষ্ঠিত মহাববিগণ খার কীর্তন 
তমোহনয়া তরিবান্তীত্যগাৎ স্বং পদমীশ্বরঃ। ৭ অতি সুললিত ভাষায় করেছেন। এরা এক বিশেষ 
কারণ ছিল। তিনি চেয়েছিলেন যে তার অদর্শনের এর 
ভার এই কীর্তি কীর্তন, শ্রবণ ও স্মরণ করে তার ভক্তগণ 
এহ অস্ঞানান্ধকার থেকে সহজেই যেন পরিত্রাণ পায়। 
এরপর পরম এশবর্যযুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গনন 
রাজোবাচ করলেন। ৬-৭ ॥ 
রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন- প্রড় ! 
বদুবংশজাতগণ অতি ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। তাদের 
অপনিসীন উদার্ধ ছিল ও তারা নিজ কুলবয়োবৃদ্ধদের 
| নিতানিরন্তর সেবাশুশ্রাযাও করতেন। সর্বোপরি 
রর | তাদের চিন্ত সদা শ্রীকৃ্ণে সদপ্গিত থাকত। এই অবস্থায় 
ভ্রক্মণ্যালাং বদন্যানাং নিতাং বৃদ্ধোপসেবিনাসূ।  ভাদের পক্ষে ব্রাক্ষণের অপরাধ সাধন কেসন করে 


বিপ্রশাপঃ কথমভুদ্‌ বৃষ্ণীনাং কৃষ্ণচেতসাম্‌।। ৮ স্তব হল ? এবং বরগীপরা তাদের কী কারনে অভিশাপ 
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ন্লিমিত্তঃ স ৰৈ শাপো যাদৃশো দ্বিজসত্তম। 
কথমেকাত্মনাং ভেদ এতৎ সর্বং বদস্ব মে॥ ৯ 


শরীক» উবাচ 


বিভ্ৰদ বপুঃ সকলসুন্দরসমিবেশং 
কর্মাচরন্‌ ভুৰি সুমঙ্গলমাপ্তকামঃ। 

আহ্থায় ধাম রমমাণ উদারকীর্তিঃ 
সংহর্ডুমৈচ্ছত কুলং ছিতকৃত্যশেষঃ॥॥ ১০ 


কর্মাণি পুণ্যনিবহানি সুমঙ্গলানি 
গায়চ্জগৎকলিমলাপহরাণি কৃত্ধা। 
কালাস্তনা নিবসতা যদুদেৰগেহে 
পিণ্ডারকং সমগমন্‌ মুনয়ো নিসৃষ্টাঃ॥ ১১ 


বিশ্বামিজোহসিতঃ কণ্ো দুর্বাসা ভূঞ্চরঙ্গিরাঃ। 
কশ্যপো বামদেবোহতরির্বসিষ্ঠো নারদাদয়ঃ॥ ১২ 


ক্রীড়ন্ত্তানুপ্রজ্য কুমারা যদুনন্দনাঃ। 
উপসংগৃহা পপ্রচ্ছুরবিনীতা বিনীতবৎ॥ ১৩ 


তে বেষয়িত্বা স্্রীবেষৈঃ সাম্বং জান্ববতীসূতম্‌। 
এষা পৃচ্ছতি বো বিপ্রা অন্ত্বস্রাসিতেক্ষণা॥ ১৪ 


্র্ুং বিলজ্জতী সাক্ষাৎ প্রবুতামোঘদর্শনাঃ। 
প্রসোষান্টী পূত্রকামা কিংস্থিৎ সঞ্জনয়িষাতি।৷ ১৫ 


সশরীবাদবায়শিনাবাচ। 


দিলেন? ৮ ॥ 

হে ভগবানের পরম প্রেমী বিপ্রবর ! সেই 
অভিদস্পাতের কারণ কী ছিল আর তার স্বরাপই বাকী 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশব্দাতদের একাধারে আত্মা, স্বামী 
৪ প্রিয়তম ছিলেন : এই অবস্থায় তাদের মধ্যে বিতত 
সৃষ্টি কেনন করে স্তব হল ? জিাদৃষ্টিতে বিচার করলে 
আমরা দেখি যে ভারা মি ও অট্ৈতদরী ছিজেন। তাদের 
মধ্যে এইরূপ বৈযম্যবোধ কেমন করে এল ? 
অনুষ্রনপূর্বক আপনি এহ সব কথা সবিন্তারে বলুন॥ ৮ ॥ 

শ্রীশুকদের বললেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সে নরদেহ 
ধারণ করেছিলেন যা ছিল সর্বকালের সর্বোত্তম (নেত্রে 
সৃগনয়ন, কক্ষে সিংহস্তক্ধ, করে করীকর, চরশযুগলে 
কমল আদির বিন্যাস ছিল)। তিনি পৃথিবীতে মঙ্গলময় 
ফল্যাণযুন্ কর্মাচরণ করেছিলেন। সেই পূর্ণকান 
দারকাধাত অবস্থান করে লীলা করে 
উদার কীর্তির স্থাপনা করলেন। (হে 
আশ্রয় পর্যন্ত দান করতে সক্ষম, তা উদার) শেখে শ্রীহরি 
নিজ কুলের সংহার_ উপসংহারের অভিলাষ করলেন 
কারণ এখন ধরণীর ভার লাঘবের জনা শুধু এইটুকুহ 
অবশিষ্ট ছিল।॥ ১. 

ভগবান এমন সৱ পরম মঙ্গলনয় ও 
পুণাপ্রাপক কর্ম করেছিলেন যার ভঙ্জন-কীর্ডন ভক্তদের 
কলুষ সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করে। এখন ন 
শ্রীকৃষ্ণ মহারাষ্জ উগ্রসেনের রাজধানী দবারকাপুরাং 
বসুদেবের গৃহে যাদবদের সংহার নিনিভ কালা 
নিবাস করছিলেন। তাকে বিদায় জ্রানাবার জনা 
বিশ্বামিত্ৰ, অসিত, বধ, দর্বাসা, ভু, অক্গিরা, কশাপ, 
কামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ এবং নারদাদি মহান খথিগণ 
দ্বারকার নিকটে অৱস্থিত পিণ্তারক-ক্ষেত্রে অবস্থান 
করছিলেন।। ১১-১২ ॥ 

একদিন যনুবংশঙ্জাত কিছু ট্ছুত্খল যুবক 
খেলাচ্ছলে তাদের সমিকটে উপস্থিত হল। তারা কৃত্রিম 
বিনয় প্রকাশ করে তাদের চরণে প্রণান জানাল॥ ১৩ ॥ 
করে সেখানে নিয়ে গেল এবং বলল--*এই কজ্জলনযনা 
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এবং প্রলন্ধা মুনয়ন্তানূচুঃ কৃপিতা নৃপ। 
জনয়িষ্যতি বো মন্দা মুসলং কুলনাশনম্‌॥ ১৬ 


তঙ্ুত্বা তেংতিসন্তুন্তা বিমুসা সহসোদরম্‌*। 
সাম্বস্য দদৃশুস্ম্মিন্‌ মুসলং খন্য়স্ময়ম্‌।॥ ১৭ 


কিং কৃতং মন্দভাগ্যনঃ কিং বদিষান্তি নো জনাঃ। 
ইতি বিহ্লিতা গেহানাদায় মুসলং যযুঃ॥ ১৮ 


তচ্চোপনীয় সদসি পরিন্লানমুখশ্রিয়ঃ। 
রাজ্ঞ আবেদয়াঞ্চক্রঃ সর্বযাদবসমিধৌ। ১৯ 


সুন্দরী গর্ভবতী। তার একটা জিজ্ঞাস্য আছে। কিন্তু সে 
নিজে জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ করছে। আপনাদের তো 
জ্ঞান অমোঘ, অবাধ। এর পুত্রসন্তানের লালসা অতাধিক 
এবং প্রসব সময়ও সমাগত। আপনারা বলে দিন যে এর 
কন্যা সন্তান হবে অথবা পুত্র সন্তান ? ১৪-১৫ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! যখন যুবকেরা এইভাবে ঝি 
ঘুনিদের প্রবঞ্চনা করবার চেষ্টা করল তখন তারা ভগবদ 
প্রেরণায় ক্রোধা্িত হয়ে উঠলেন। তারা বললেন-_ “ওরে 
মূর্থের দল ! এ এক এমন ঘুষল প্রসব করবে যা তোদের 
কুলনাশক হবে।” ১৬ ॥ 

মুনিদের কথা শুনে তারা অতিশয় শক্ষিত হল এবং 
তৎক্ষণাৎ সান্বর উদরাবরণ উন্মোচিত করে সত্য সতাই 
সেখানে এক লৌহনির্মিত যুষল পেল।॥ ১৭ ॥ 

এবার তারা অনুতাপ করতে লাগল ও বলতে 
লাগল “আমরা বাস্তবেই হতভাগা। দেখো, আমরা এই 
অনৰ্থ কেন ডেকে নিয়ে এলাম ? এখন সকলে আমাদের 
কী বলবে ?' এইভাবে ভয়ানক খাবডে গিয়ে তারা মুষল 
নিয়ে ঘরে ফিরল ১৮ ॥ 

সেইসময় তারা বিবর্ণকায় অধোবদন হয়ে 
পড়েছিল। জনাকীর্ণ রাগ্রসভায় উপস্থিত যাদব 
কুলজাতদের সম্মুখে মুষল রেখে রাজা উগ্রসেনকে তারা 


| খটনাসকল অবগত করাল॥ ১৯ ॥ 


শরত্থামোঘং বিপ্রশাপং দৃ্টা চ মুসলং নৃপ। 
বিস্মিতা ভয়সন্ত্ন্তা বভুবুর্ধারকৌকসঃ।॥॥ ২০ 


তচ্চু্ণয়িত্বা মুসলং যদুরাজঃ স আহুকঃ। 
সমুদ্রসলিলে প্রাসাল্লোহং চাস্যাৰশেষিতম্‌ ৷ ২১ 


কশ্চিয়ংস্যোগ্রসীয়োহং চর্ণানি তরলৈল্ততঃ। 
উদ্যমানানি বেলায়াং লগান্যাসন্‌ কিলৈরকাঃ॥ ২২ 


(খখযোদযহ 


রাজন! যখন সকলে ব্রাহ্মণদের অভডিসম্প 
কথা শুনল এবং স্বচক্ষে সেই মুষল প্রতাক্ষ করল ত' 
সমগ্র দ্বারকাবাসী বিশ্ময়যুক্ত ও ভয়ার্ত হয়ে উঠল, কারণ 
তাদের এই বিশ্বাস ছিল যে ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত কখনো 
ঘিথ্যা হয় না॥ ২০ ॥ 

যদুরাজ উগ্নসেন সেই দুষলকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করালেন 
এবং সেই লৌহচর্ণ ও অবশিষ্ট লোহ খণ্ডসকল সনুদ্রে 
নিক্ষেপ করালেন। (ভগবদ্‌ ইচ্ছাতেই এই প্রসঙ্গে তিনি 
শ্রীকৃষ্ণের কোনো অভিমত নিলেন না।)॥ ২১ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ! সেই লৌহখণ্ড এক মৎসা গ্রাস করল 
এবং লৌহচুর্ণ সকল সমুদ্র তরঙ্গে প্রবাহিত হয়ে তীরে 
নিক্ষিপ্ত হল যা অচিরেই এরকা অথবা শরফুলের 
শুঙ্থরাপে বিকাশলাভ করল॥ ২২ ॥ 


একাদশ ফব্ধ (দিতীয় আগায়) 


ims 


মংসো গৃহীতো মংসার্র্জালেনানোঃ সহার্ণবে। 
অসোদরগতং লোহং স শলো লুর্ককোহকরোং। ২৩ 


ভগবাঞ্জাতসর্বাথ ঈশ্বরোহপি তদন্যথা। 
করৃং নৈচ্ছদ্‌ বিপ্রশাপং কালরপান্ধমোদত॥ ২৪ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাগুরাণে পারমহংস্যাং 


মৎস্যজীবী ধীবরগণ সমুদ্রে শিকারের সময়ে 
অন্যান্য মৎসাসহ সেই মৎস্যকেও শিকার করল। 
মহসোর উদরে যে লৌহখণ্ ছিল তা জরা নামধারী ব্যাধ 
নিজ তীরের অগ্রে সংযোজিত করে নিল॥ ২৩ ॥ 

ভগবান সবই. ভালতেন। তিনি এই অভিশাপকে 
খণ্ডন করতেও গারতেন। তবুও তিনি তা সমুচিত বলে 
মনে করলেন না। কালরাপধারী প্রভু ব্রাহ্মণদের 
অভিসম্পাতকে বস্কুত অনুমোদন করলেন ॥ ২৪ ॥ 


ংহিতায়াযেকাদশকক্ষে প্রথমোহধ্যায়ঃ॥ ১ ॥ 


শ্রীমধ্বহৰ্ি বেদবাস প্রশীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীন্ভাগবতমহাপুরাণের 
একাদশ স্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥ 


অথ দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
বসুদেৰ সমিধানে নারদের আগমন এবং তাকে রাজা 
জনক ও নয়জন যোগীশ্বরের সংবাদ জ্ঞাপন 


শ্রীশুক উবাচ 


গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরদ্বহ। 
অৰাৎসীয়ারদোহভীক্ষং কঞ্চোপাসনলালসঃ॥ ১ 


কো নু রাজজিন্িয়বান্‌ মুকুন্দচরপান্ুজম্‌। 
ন ভজেৎ সর্বতো | ২ 


তমেকদা তু দেবর্ষিং বসুদেবো গৃহাগতম্‌। 


্রীস্তকদেব বললেন-হে কুরুনন্দন ! দেবর্ষি 
নারদের মনে শ্রীকৃষ্ণ সামীপার প্রবল লালসা হিল। 
অতএব তিনি শ্রীকৃষ্ণের দ্র সুরক্ষিত দারকায় যেখানে 
দক্ষাদির অভিশাপের কোনো ভয় ছিল না, ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বিদায় দানের পরেও পুনঃপুন এসে 
প্রায়ই অবস্থান করতেন॥ ১ ॥ 

রাজন্‌ ! এমন কোন্‌ প্রাণী বর্তমান যে ইসডিয় 
শোভিত এবং ব্রহ্মাদি:ও বড় বড় দেবতাদেরও উপাসা 
চরণকমলের দিবাগন্দ, মধুর হকরন্দ বস, অলৌকিক 
রলাপ-নাধুরী, সুকুমার স্পর্শ এবং মঙ্গলময় ধ্বনির সেবন 
করতে না চায় ? কারণ এই নিরুপায় প্রাণী সবদিক থেকে 
মৃত্যুর দ্বারা পরিবেষ্টিত॥ ২ ॥ 

একদা দেবর্ষধি নারদ বসুদেবের গৃহে পদার্পণ 


অচিতং  সুখমাসীনমভিবাদোদমন্রবীত॥॥ ৩ : করলেন। বসুদেল তাকে অভিবাদন করে উত্তম আসন 


তঃ জোপনীয়। তহচপযা। 


লৌহং শৃসেয লু. । 
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সুদের উবাচ 


ভগবন্‌ ভৰতো মাত্রা স্বস্তয়ে সৰ্বদেহিনাম্‌। 
কৃপণানাং যথা পিত্রোরুত্তমঃশ্লোকবর্ত্নাম্‌ ৷ ৪ 


ডূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ। 
সুখায়ৈৰ হি সাধুনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্‌ ৷ ৫ 


ভজন্তি মে যথা দেবান্‌“' দেবা জপি তথৈব তান্‌। 
ছায়েব কর্মসচিবাঃ সাধৰো দীনবৎসলাঃ॥ ৬ 


ব্ৰহ্মংস্তথাপি পৃচ্ছামো ধর্মান্‌ ভাগবভাংস্তব। 
মান্শরত্বাশরদ্ধয়া মর্ত্যো মুচাতে সর্বতোভয়াৎ ॥ ৭ 


অহং কিল পুরানন্তং প্রজার্থো ভুৰি মুক্তিদমূ। 
অপুজয়ং ন মোক্ষায় মোহিতো দেবমায়য়া॥ ৮ 


যথা বিচিত্রব্যসনাদ্‌ ভবভির্বিশ্বতোভয়াৎ। 
মুচোম হাগুসৈবাদ্ধা তথা নঃ শাধি সুরত॥ ৯ 


 পরীন বইতে ‘বসুদেব নাচ নেই। 


দান করলেন। তিনি দেবর্ধি নারদকে যথাবিধি পুজা 
করলেন এবং তারপর আবার প্রণাম নিবেদন করে এই 
কথা বললেন।॥ ৩ ॥ 

বসুদেব বললেন--সংসারে মাতাগিতার আগমন 
হয় পুত্রকন্যা হেতু এবং ভগবদ্ুখী সাধুসন্তদের আগমন 
হয় প্রচ বিভ্রান্ত দীনহীনদের যথার্থ মার্গদর্শনকারী হয়ে 
তাদের সুখ ও মঙ্গল কামনার জনা। কিন্তু হে মহানুভব ! 
আপনি তো স্বয়ং ভগবস্ময় ও ভগবদস্বরূপ। আপনার 
বিচরণ তো সমস্ত প্রাণীর পরম-কল্যাণ হেতুই হয়ে 
থাকে॥ ৪ ॥ 

দেযতাগণও প্রাণীদিগের পক্ষে কখনো দুঃখের 
কারণ আর কখনো সুখের কারণ হন। কিন্তু আপনার 
মতো ভগবদপ্রেমী পূরুষ--ধার হৃদয়, প্রাণ, জীবন সবই 
ভগবদময়, তার তো সকল কার্য সমগ্র প্রাণীকুলের অশেষ 
কল্যাণ সাধনের জনাই সম্পন্ন হয়॥ ৫ || 

যে যেননভাবে দেবতাদের ভজনা করে দেবতারাও 
অনুরাপ পদ্ধতিতে সেটির ফল প্রদান করেন কারণ 
দেবতারা কর্মের অধীন অর্থাৎ কর্মানুসারে ফল প্রদানে 
বাধা। কিন্তু যিনি সদাশয় তিনি তো দীনবৎসল হন অর্থাৎ 
সাংসারিক সম্পত্তিতে এবং সাধনে যারা দীনহীন 
তাদেরও তিনি আপন করে লেন ॥ ৬ ॥ 

হেত্ৰহ্মন্‌ ! (যদিও আমরা আপনার শুভগমনে ও 
শুতদৰ্শন প্রাপ্তিতে কৃতকৃত্য হয়ে গেছি) তবুও আনরা 
আপনাকে সেই ধর্ম সাধন সম্বন্ধে প্রশ্ন করছি যা মানব 
শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করে সবদিক থেকে ভয়াবহ এই 
সংসার খেকে মুক্তি লাভে সক্ষম হয় ৭ ॥ 

পূর্বজস্মে আমার মুক্তিদতা ভগবানের আরাধনা 
কখনই নিজের মুক্তি কামনার জনা ছিল না ; তা ছিল 
কেবল তাকে পুত্ররাপে পাবার জনা। আমি তখন তার 
ভগবদলীলায় মুগ্ধ হয়েছিলাম॥ ৮ ॥ 

হে সুব্রত ! (অথবা তপস্যামৃর্তি !) এখন আমি 
আপনার উপদেশাভিলামী। জন্ম-মৃত্যুরূপ এই ভয়াবহ 
সংসারে দুঃখ অতিশয় সুখরূপে ভাসিত হয়, মোহগ্রস্ত 
করে। হে সুব্রত! আপনি আমাকে পথপ্রদর্শন করুন যাতে 
আমি এই দুইব-সাগর অতিক্রম করতে পারি। & ॥ 


ও দেবাংস্তাংস্থথৈন বিমংসনলাঃ। 
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শ্রীশুক উবাচ 


রাজয়েরং কৃতপ্রশ্নো বসুদেবেন ধীমতা। 
প্রীতন্তমাহ দেবর্ষিহরেঃ সংস্মারিতো গুণৈঃ॥ ১০ 


নারদ উবাচ 


সম্যগেতদ্‌ ব্যবসিতং ভবতা সাত্বতর্ষভ। 
যৎ পৃচ্ছসে ভাগবতান্‌ বর্মাংস্তুং বিশ্বভাবনান্।। ১১ 


শ্রতোহনুপতিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ। 
সদাঃ পুনাতি সন্ধর্মো দেববিশ্বক্তহোহপি হি ১২ 


ত্বয়া পরমকল্যাণঃ পুণাশ্রবণকীর্তনঃ। 
স্মারিতো ভগবানদা দেবো নারয়ণো মম ॥ ১৩ 


অত্রাপ্যদাহরন্টীমমিতিহাসং পুরাতনম্‌। 
আর্যভাণাং চ সংবাদং বিদেহসা মহায্মনঃ॥ ১৪ 


্রিয়ব্রতো নাম সুতো মনোঃ স্বায়ন্তুবস্য মঃ। 
তস্যানীপ্রস্ততো নাভির্বঘভস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ॥ ১৫ 


তমাহুরবাসুদেবাংশং  মোক্ষধর্মবিবক্ষয়া। 
অবতীর্ণং সুতশতং তস্যাসীদ্ব্রহ্মপারগম্॥॥ ১৬ 


তেষাং বৈ ভরতো জোয্ঠো নারায়ণপরায়ণঃ। 
বিখ্যাতং বর্ষমেতদ্‌ যায়া ভারতমন্তুতম্॥ ১৭. । ৯ 


স ভুকতভোগাং আক্তেমাং নির্গতন্তুপসা হরিম্‌। 
উপাসীনন্তৎপদবীং লেভে বৈ জন্ভিন্িভিঃ॥ ১৮ 


শরীশুকদেব বললেন__রাজন্‌ ! ঝুদ্ধিনান বসুদেব 
ভগবানের স্বরূপ দর্শন ও গুণমাহাত্মা শ্রবণ অভিলাষে এই 
প্রশ্ন করেছিলেন। দেবা্ষ নারদ তার প্রশ্ন শুনে ভগবানের 
অচিন্তা অনন্ত কল্যাপনয় রাপ স্মরণ করে সেই অনুপন 
কূপে তন্ময় হয়ে গেলেন। তারপর প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে 
তিনি বসুদেরকে বললেন ॥ ১০ ॥ 

নারদ ৰললেন-হে যদুবংশ শিরোমণি ! তোমার 
সংকল্প মহন্তম, কারণ এটি ভাগবত সমন্ধে উত্থাপিত 
হয়েছে__যা সমগ্র বিশ্বের প্রাণসম ওপরম পবিত্র ১১ ॥ 

হেবসুদেব! এই ভাগরতধর্ম এমন এক বন্ধ যা কর্ণে 
শ্রবণ করলে, বাণীর দ্বারা উক্ত করলে, চিন্তে স্মরণ 
করলে, হৃদয় দ্বারা স্বীকার করলে অথবা এর 
পালনকাৰীর কার্য অনুমোদন করলে মানব তৎক্ষণাৎ 
পবিত্র হয়ে যায়। এহ কথা ভগবান এবং সমগ্র জগতের 
দ্রোহীর পক্ষেও প্রযোজা॥ ১২ ॥ 

যার গুণ, লীলা এবং নামাদির শ্রবণ-কীর্ডন 
পতিতেরও পাবনকারী, সেই কল্যাশস্বরাগ আমার 
আরাধা দেবতা ভগবান নারায়ণের কণা তুমি আজ স্মরণ 
করিয়েছ॥ ১৩ ॥ 

হে বসুদেব ! তোমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের প্রসঙ্গে 
সাধুসন্তরা এক প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখ করে থাকেন। 
সেই প্রসঙ্গটি নহা্যা খৰতের পুত্র নয়জণ-যোগীশ্বর ও 
মহায্বা বিদেহর শুভ সংবাদরূপে প্রসিদ্ধ ॥ ১৯ ॥ 

তুষি জান যে স্থায়গুব অনুর এক প্রসিদ্ধ পুত্র ছিলেন 
প্রি ্রয্রতরপু্র আইল, আনীত পুজ নাতি এবং 
নাভির পুত্র হলেন ধষ॥ ১৫ ॥ 

শাস্ত্রে তাকে ভগবান বাসুদেবের অংশ আখ্যা 
দেওয়া হয়েছে। মোক্ষধর্মের উপদেশ দান হেতু ভি 
অবতার গ্রহণ করেছিলেন। তার শত্তগুত্র ছিল যাঁরা 
সকলেই বেদপারদর্শী বিদ্বান ছিলেন॥ ১৬ ॥ 

পুর্রগণের জ্যেষ্ঠ হলেন রাজর্ধ ভরত। তিনি 
ভগবান নারায়ণের গরম অনুরক্ত 
ভনিণ্-যার পূর্বে নাম ছিল সজলাজব, তার 
নামানুসারে "ভারতবর্ষ: নামে পরিচিত হয়। এই 
ভারতবর্ষ এক অলৌকিক স্থান ॥ ১৭ ॥ 

রাজর্ষি ভরত সমগ্র পৃথিবীর রাজন ভোগ করে শেষে 
সর্বতাগী হয়ে বগমন করেন এবং তপসা। দ্বারা 


শ্ৰীমন্তাগবত 


তেষাং নব নবন্বীপপতয়োহস্য সমন্ততঃ। 
কর্মতন্ত্রপ্রণেতার  একাশীতি্িজাতয়ঃ॥ ১৯ 


নবাভবন্‌ মহাভাগা মুনয়ো হ্ার্থশংসিনঃ। 
শ্রমণা বাতরশনা আত্মবিদ্যাবিশারদাঃ। ২০ 


কবিহুরিরন্তরিক্ষঃ প্রবুন্ধঃ পিগ্ললায়নঃ। 
আৰিৰ্হোত্ৰোহথ দ্ৰুমিলশ্চমসঃ করভাজনঃ। ২১ 


ত এতে ভগৰদ্ৰপং বিশ্বং সদসদাত্মকম্‌ ৷ 
আয়নোহব্যতিরেকেণ পশ্যন্তো ব্যচরন্‌ মহীম্‌॥। ২২ 


তান্‌দৃষ্া সূৰ্যসংকাশান্‌ মহাভাগবতান্‌ নৃপঃ। 
যজমানোহগ্নয়ো বিপ্রাঃ সর্ব এবোপতছ্িরে। ২৫ 


বিদেহস্তানভিপ্রেতা নারায়ণপরায়ণান্‌। 
শ্রীতঃ সম্পূজয়াঞ্ক্রে আসনস্থান্‌ যথার্হতঃ॥ ২৬ 


| ভগবদারাধনায় মগ্ন হন এবং তিন জন্মে ভগবানকে লাভ 
করেন॥ ১৮॥ 
মধ্যে নয় জন ভারতবর্ষের সর্ব দিকে অবস্থিত নয় দ্বীপের 
অধিপতি হন ; অন্য একাশি জন কর্মকাণ্ড-বিন্যার 
রচয়িতা ব্রাহ্মণ হয়ে গেলেন॥ ১৯ ॥ 

অবশিষ্ট নয়জন সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। তারা 
অতি ভাগাবান ছিলেন। আত্মবিদ্যা সম্পাদনে ভারা 
প্রভূত পরিশ্রম করেছিলেন এবং সকল বিষয়ে বর্ষিষ্ঠ 
ছিলেন। প্রায়শ তারা দিগন্বর থাকতেন এবং সুযোগ্য 
বাক্তিদের পরমার্থের উপদেশ প্রদান করতেন। তারা 
কবি, হরি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্ললায়ন, আবির্হোত্র, 
দ্রমিল, চমস এবং করভাজন নামে প্রসিদ্ধ 
ছিলেন।॥ ২০-২১ ॥ 

তারা এই কার্য-কারণ এবং ব্যক্ত-অনাক্ত 
ভগবদরাপ জগৎকে নিজ আত্মা থেকে অভিন্ন অনুভব 
করে পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতেন ॥২২ ॥ 

তাদের জন্য কোথাও কোনো বিধি-নিষেধ ছিল 
| না। যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমনে সক্ষম ছিলেন। দেবতা, 
| সিদ্ধ, সাধায-গন্ধৰ্ব, যক্ষ, মনুষ্য, কিন্নর ও নাগলোকে 
| এবং মুনি, চারণ, ভূতনাথ, বিদ্যাযর, ব্রাহ্মণ এবং গো- 
পালনের স্থানেও তারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতেন। 
প্রত্যেকেই জীবন্ুক্ত ছিলেন॥ ২৩ ॥ 

একবার এই অজ্রনাভ(ভারত)বর্ষে বিদেহরাজ 
মহাত্মা নিমি বছ মহনীয় খষিগণ দ্বারা এক মহান 
যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন। পূর্বোক্ত নব 
যোগীশ্বরগণ স্বচ্ছন্দ বিচরণকালে এই যন্তস্থলে উপস্থিত 
হলেন॥ ২৪ ॥ 

হে বসুদেব ! সেই যোগীশ্বরগণ ভগবানের পরম 
অনুরক্ত ভক্ত এবং সূর্যতম তেজ্রস্বী ছিলেন। তাদের 
আসতে দেখে রাজা নিমি আহ্বনীয় আদি নৃষ্তিনান 
অগ্নি ও খত্বিজ আদি প্রাহ্মণগণের অভার্থনাকল্পে উঠে 
দাড়ালেন॥ ২৫ ॥ 

বিদেহরাজ নিমি তাদের ভগবানের পরম অনুরত্ত 
ভক্তজ্ঞানে যত্থাযোগা আসন দান করলেন এবং প্রেমানন্দ 
সহযোগে তাদের পূর্ণ মর্যাদায় পূজা করলেন।॥ ২৬ ॥ 


। 
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তান্‌ রোচমানান্‌ স্বরুঢা'”' ব্রহ্পূত্রোগমান্‌ নব। নয় যোগীশ্বরগণ নিজ অঙ্গকান্তিতে দীপ্তিনান ছিলোন। 

পপ্রচ্ছ পরমন্্রীতঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ॥ ২৭ মনে হল যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মাপু্র সনকাদি মুলিগনের 
আগমন হয়েছে। রাজা নিমি বিনয়াবনত ও পরম প্রেমমুক্ত 
হয়ে তাদের প্রশ্ন করলেন ॥ ২৭ ॥ 


বিদেহ উবাচ বিদেহরাজ নিমি বললেন--মহাশয় ! আমার 
রা অবশাই ভগবান মধুসূদনের পার্যদ ; 


ভগবানের পার্ষদগণই সংসারী প্রাধীদিগের 
মনো ভগৰতঃ সাক্ষাৎ পাৰ্যনান্‌ বো মধুদিষঃ। উর মে রক ॥ 
বিধ্যের্ডুতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি॥ ২৮ জীবের পক্ষে নুষযপরীন প্রান্তি অতিশয় দূর্ণভবদথু। 
প্রাপ্ত হলেও প্রতিক্ষণ ভীবকে মৃত্যুয় শাসন করে, কারণ 
দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ। 7 
সা বৈকুণ্ঠপ্ৰিয়দৰ্শনম্‌ ভগবানের প্রিয় ও অনুরক্ত ভক্তদের, সন্তদের দর্শন প্রাপ্তি 
ভরি সভা 2 তো আরও দুর্লভ॥ ২৯ ॥ 
অতএব ভ্রিলোকপাবন মহাস্মাগণ ! আমরা জানতে 
অত আতিক: ক্ষেমং পৃছ্ছামো ভবতোহনঘাঃ। চুক যে পরম কাপের বার হু কী এবং ভব 
সংসারেহম্মিম্‌ স্ষণার্ধোহপি সংসঙ্গঃ শেবধিনূ্ণাম॥ ৩০ উপায়ই বা কী ] এই সংসারে লার্ঘকাল সহগঙ্গও 
মানুষের জনা পরম সম্পদ ৩৪ ॥ 


ধরমান্‌ ভাগবতান্‌ ব্রত যদি নঃ শ্রচতরে ক্ষমমূ। হে যোগীশ্বরসকল ! যদি আপনারা আমাদের 


যৈঃ প্রসঙ্গঃ” প্রপন্নায় দানাতাঝানমপাজঃ॥ ৩১ | এবণের উপযুক্ত পাত্র মনে করেন তাহলে কৃপাপূর্বক 
রি ॥ ৩১ ৷ আমাদের ভাগবতঘর্মের উপদেশ দিন ; কারণ তাতে 


জ্াদি বিকার বিরহিত ভক্তবংসল ভগবান পরী প্রসম 
শীনারদ উবাচ হন এবং সেই ধর্মপালনকারী শরণাগত ভক্তদের কাছে 
নিজেকে সমর্পণ করেন॥ ৩১ ॥ 
দেবর্ষি নারদ বললেন--হে রসুদেব ! যখন রাজা 
এবং তে নিমিনা পৃষ্টা বসুদেব মহত্তমাঃ। | নিমি দেহ ভগবদপ্রেরী প্রদের এই প্রশ্ন করলেন তখন 
গ্রতিপূজান্রুন্‌ ্রীত্যা সসদসাতবির্জং নৃপম্‌ ৷৷ ৩২ | ভরা প্রেমাপ্ত হয়ে রাজার ও ভর প্রশ্নের প্রতি সমাদর 
জ্ঞাপন করলেন এরং সভাসদ ও খষিগণসহ উপবিষ্ট 
ঝাজা নিমিকে বললেন। ৩২ ॥ 


কবিরদ্বাচ নবযোগীশ্বরদের মধ্যে প্রথমে কবি বললেন 
_ রাজন্‌ ! ভক্ত হৃদয় থেকে যা কধনো অপগ্রত হয় না 
মন্যোহকৃতশ্চ্যমচ্ুতস্য মেই অচ্যুত ভগবানের ঢবশের সদা সতত উপাসনাই এই 


জগতে পরম কল্যাণমুক্ত আআন্তিক ক্ষেম এবং সর্বথা ভয় 


a নিতাম দিবারক-€ই আমার নিশ্চিত আতিমত। দেহ-গেহ 
আদি তুচ্ছ অস্তিরহীন পদার্থে আমিত্ব আানসম্পন্ন সন্ত 
দিশ্বাত্না যত্র নিবততে ভীঃ। ৩৩ এবং মমতার কারণে যাদের চিন্তবৃত্বি উদ্বিগ্ন হয় ; এই 


১ পুগা। ৮ পরায় ভগবান 
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যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হাত্মলব্ধয়ে। | উদাসনানুষ্ঠান করলে তাদের ভয়েরও পূর্ণকূপে নিবৃত্তি 
অঞ্জঃ পুংসামৰিদুযাং বিদ্ধি ভাগবতান্‌হি তাল্‌॥ ৩৪ হয় নায়॥ ৩৬ ॥ 

আত্মতোলা সহজ-সরল ভক্তদেরও ভগবান অতি 

সহজ সপায়ে সাক্ষাৎ প্রাপ্তির যে পথ নিজ শ্রীনুখে 

যানাছায় বলেছেন তাকেই "ভাগবতধর্ম' বলে জানবে ৩৪ ॥ 

নরো রাজন্‌নপ্রমানেত কহিছচিৎ। রাজন্‌! এই ভাগবত ধর্ম অথলপ্ুন করলে মানুষ 

খাবন্‌ নিমীল্য বা নেত্রেন স্থলেগ্ন পতেদিহ।। ৩৫ | কখনো নিয় দ্বারা নিগীিত হয় না এবং নিনীলিত চক্ষু 

হলেও অর্থাৎ বিধি-বিধানগত ত্রুটি হলেও স্থলিত মার্গ 


| লভো জুৱা জাজিলদেসচিভ 


নাও ৩৪ ॥ 
কালেন বাচা সারের (ভাগবত ধৰ্ম গলনকারীর জনা এই নিয়ম কদাপি 
বুহ্াহ্হনা বানুসৃতম্ভাবাৎ। নয় যে তাকে এক বিশেষ কর্মই করে যেতে হবে।) সে 
করোতি যদ্‌ যৎ সকলং পরান্মৈ কায়মনোবাকো ইন্দ্রিম-বুদ্ধি-অহংকার সহযোগে এক 
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ।। ৩৬ | অথবা বছজঞোর স্বভাবের বশীভূত হয়ে যা কিছু করে সব 


সেই পরনপুকুষ ভগবান নারায়ণের প্রীতির জন্য এই 
| জলা জয় জোস রেসি! 
ভয়ং দ্িতীয়াভিনি ৪. স্যা- (এটাই সহজ-সরলতম ভাগবত ধর্ম।)॥ ৩৬ ॥ 


ঈশ্বর-বিমুখ প্রাণীদের তারই মায়ায় নিষ্স্থরাপের 
দীশাদপেতস্য  বিপর্যযোহস্মৃতিঃ। বিশ্মাতি হয়ে যায় মাতে তাদের ‘আমি দেবতা", “আমি 


তন্মায়য়াতো বুধ  আভজেত্তং মানুষ' এইরূপ ভ্রম-বৈপরীতা হয়ে যায়। এই দেহাদি 
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।। ৩৭ বস্তুসকলের মধ্যে অভিনিবেশ ও তন্ময়তা আসার জন্য 


| ৰদ্ধাবস্থা, মৃত্যু, রোগাদির বহু রকমের ভয় উৎপন্ন হয়। 
অতএব গুরুকেই আরাধ্যদেব ও পরম প্রিয়তম জ্ঞান করে 
অনন্ ভক্তিযুক্ত হয়ে ঈশ্বরের ভজনা করতে হয়। ৩৭ ॥ 
অবিদামানোহপ্যবভাতি হি দবয়ো- | রাজ্ন্‌ ! বস্তুত ভগবান ছাড়া, আত্মা ছাড়া কোনো 
াতুর্িয়া স্বপ্মমনোরখৌ যথা। বস্তুর অসি নেই। কিনতু অস্তিত্ব না থাকলেও এগুলিতে 
তত কর্ম্সন্ধপ্পবিকল্পকং মনো মনের আকর্ষণ হওয়ায়, এগুলির চিন্তাভাবনার ফলে তা 
বুখো নিরন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ॥ ৩৮  সতারূপে ভাষিত হয় যেনন স্বপ্নে স্বপ্নজাল রচনার কারণে 
অথবা জাগ্রত অবস্থায় বহুবিধ মনোরথ কালে এক অপূর্ব 
সৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হয়। অতএব বিবেক-বিচারসম্পন্ 
| বাতির এই কাম হওয়া উচিত যে সাংসারিক কর্মতে 

সুভন্রাণি রখালপাণে- 


শৃখবন্‌ সংকল্প-বিকল্লাস্মক মনকে সে রোধ করবে, সংযত 
জর্মানি কর্মাণি চ যানি লোকে। করবে । এইভাবেই সেই অতয়পদ পরমাঝ্মাকে লাভ 
গীতানি নামানি তদর্থকানি | করতে পারবে॥ ৩৮ ॥ 


গায়ন বিলজ্জো বিচরেদস্গঃ॥ ৩৯ জগতে ভগবানের জন্ম এবং লীলাবত্তান্ত সন্বন্থীয় 


্চ। 


একাদশ জ্ধ (দ্বিতীয় অব্যায়) এ 


এবংব্রতঃ ্পরিয়নামকী্যা 
জাতানুরাগো  ক্রতচিত্ত উচ্চৈঃ। 
হসতাথো রোদিতি রৌতি গায়- 


সন্মাদবমূতাতি লোকবাহাঃ॥ ৪০ 


খং বায়ুমগ্রিং সলিলং মহীং চ 
জ্যোতীংষি সন্তানি দিশো দ্রমাদীন্‌। 

সরিৎ সমুদ্রাং্চ হরেঃ শরীরং 
যৎ কিঞ্চ ভূতং 


ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি 


রন্যত্র চৈষ ক্রিক এককালঃ। 
প্রপদামানসা. যথাশতঃ  স্যু- 
্ষ্টিং পুষ্টিঃ 


ইত্চ্যভাঙঘিং ভজতোহনুবৃত্ত্যা 
ভক্তিৰবিরিক্তির্ডগৰৎপ্ৰবোধঃ । 


শ্রণমেদননা8॥ ৪১. 


বহু মঙ্গলময় গাথা প্রচলিত আছে। সেই সব গাথা 
সকলেরই শরবণ-কীর্তন আবশাক। ভগবানের গুণ এ 
লীলার স্মরণ দান নিমি ভগবানের বঞুনামও 
বছ্ছজনবিদিত। লজ্জা সংকোচ ত্যাগ করে সেই নামেরও 
শ্রব-কীর্ডন আবশাক। এইভাবে কোনো বিশেষ বারি, 
বিশেষ বন্ধ ও বিশেষ স্থানের উপর আসক্তি না রেখে 
অনাসন্ড জীবন-যাপনেষ মঙ্গল নিহিত।। ৩৯ ॥ 

এইরূপ নির্মল ব্রত ও নিয়ন পালনকারীর হৃদয়ে 
পরম প্রিয়তম প্রভুর নাম সংকীর্ডনের প্রভাবে অনুরাগ ও 
প্রেমের বীজ অন্কুরিত হয়। তার চিন্ত দ্রবিত হয় । তখন সে 
| সাধারণ মানবের সুর থেকে উচ্চে অবস্ছাল করে। সে 
লোকমানিতা ও ধারণার উর উঠে যায়। দণ্তপূর্বক নয়, 
স্বভাবে মন্ত হয়ে সে কখনো উচ্চ-হাসো প্রবৃত্ত হয় আবার 
কখনো সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ভগবানের নামগান করে 
আবার কনো মধুর স্বরে তার গুণকীর্ডনে তন্ময় হয়ে 
যায়। আবার কৰনো সে প্রিয়তনকে দৃষ্টিপথে দুশামান 
অনুভব করে তার গ্রীতিকযে নৃতযশীল হয়ে ওঠে॥ ৪০ ॥ 

রাজন! এই আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, 
প্রহ- নক্ষত্র, প্রাণী, দিকসমূহ, বৃক্ষ-বিট 
সব কিছুই ভগবানের চিন্ময় শরীর। সকলরূপেই ভগবান 
সম্মুখে উপস্থিত। এই জ্ঞানে সে তখন সম্মুখ বন্ুকে 
প্রণাম নিবেদন করে॥ ৪১ ॥ 

ভোক্তার তৃষ্টি (তৃপ্তি অথবা সুখ), পৃষ্টি 
(ভীবনীশক্তি) সক্চারণ ও ক্ষুধার নিবৃত্তি প্রতোক গ্রাসেই 


ক্ষুদপায়োহনুঘাসম্।। ৪২ যুগপৎ হতে দেখা যায়। তেমনভাবেই শরণাগত ভক্ত 


যন ঈশ্বর উদ্দেশে ভজ্জন-কীর্নে প্রবৃন্ত হয় তখন তার 
ভাগবতপ্রেন, নিজ প্রেমাম্প্দ প্রচুর স্বরূপের অনুভূতি ও 
| অন্য বস্তুর উপর বৈরাগোর আগমন প্রতিক্ষণেই এক 
সঙ্গে হতে থাকে॥ ৪২ ॥ 

রাজ্রন্‌ ! এইভাবে ক্ষণে ক্ষণে স্কুরিত প্রতিটি বৃত্তির 
দ্বারা যে ভগবানের চরণকমলের ভক্জনা করে, তার 
ভগবানের উপর প্রেমভক্তি, সংসার-বৈরাগা ও 
| নিজ প্রিয়তম ভগবানের স্বরূপের বিকাশ-_এই সকলের 
প্রাপ্তি অনশাই হয়। সে ভাগবত অবস্থা প্রাপ্ত করে 
এবং এই অবস্থায় সে গরমশান্থি অনুভব করতে 


স্ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥ ৪৩ থাকে। ৪৩ ॥ 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


অথ ভাগবতং ব্রত যন্ধৰ্মো যাদৃশো নৃণাম্‌। 
যথা চরতি মদ্‌ ব্রতে মৈলিনৈর্ভগবৎ্প্রিয়ঃ॥ 88 


হরিরুবাচ 


সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্‌ ভগৰজ্ধাবমাত্মনঃ। 
ভূতানি ভগবত্যাত্মনোষ ভাগবতোভ্তম॥| ৪৫ 


ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিৎসু চ। 
প্রেমমৈত্রীকুপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধামঃ॥ ৪৬ 


অর্চায়ামে হরয়ে পুজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। 
ন ভন্তক্তেষু চানোমু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ ৪৭ 


গৃহতবাগকটরিয়ৈরর্ান্‌ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষাতি। 
বিষ্য্মায়ামিদং পশান্‌ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৪৮ 


দেহেন্দরিয়প্রাণমনোধিয়াং 
জন্মাপায়ক্ষযতর্ষকৃচ্ছে I 
সংসারধর্মেরবিমূহ্যমানঃ 
স্মৃত্যা হরেরাগবতপ্রধানঃ॥ ৪৯ 


ন কামকর্মবীজানাং ঘস্য চেতসি সম্ভবঃ। 
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫০ 


রাজা নিমি প্রশ্ন করলেন হে যোগীশ্বর ! এবার 
আপনি অনুগ্রহ করে ভগবভক্তের লক্ষণগুলি বলুন। তার 
ধর্ম কী ? এবং স্বভাবই বা কেমন হয় ? তার ব্যবহারিক 
আচরণ কিরূপ হয় ? কী সে বলে থাকে ? এবং সে কোন্‌, 
বিশেষ লক্ষণ হেতু ভগবানের প্রিয়পাত্র হয় ? ৪৪ ॥ 

এবারে নবযোগীশ্বরদের সধো দিতীয় যোগীশ্বর 
শ্বীহরি বললেন-__রাজন্‌ ! আত্মম্বরূপ ভগবান সমস্ত 
প্রাণীদের আত্মারূপে, নিয়ামকরূপে বর্তনান। যে 
কোথাও বৈষমোর অনুভব করে না, সর্বত্র পরিপূর্ণ 
একমাত্র ভগবৎসভ্ভাকেই দর্শন করে থাকে এবং সমস্ত 
প্রাণী ও সমস্ত পদার্থের আত্তস্রাপ ভগবানেই আধেয়- 
রূপে অথবা অধ্যন্তরূপে বর্তমান প্রতাক্ষ করে অর্থাৎ 
বাস্তবে সবই ভগবংস্রূপই-_এইরাপ যার অনুভব, তাকে 
ভগবানের পরমপ্রেনী উন্তন ভাগবতরাপে বিবেচনা করাই 
যখোচিত॥ ৪৫ ॥ যে ভগবানে প্রেম, তার ভক্তে মিত্রতা, 
দুঃখী ও অজ্ঞান বাক্তিতে কপা এবং ভগবদ্‌-দ্রেমীতে 
উপেক্ষা ভাব রাবে সে মধ্যন শ্রেণীর ভাগবত ॥ ৪৬ ॥ 

এবং যে ভগবানের অর্চাবিগ্রহ মূর্তি আদির পুজা 
শ্রদ্ধা সহকারে করে কিন্তু ভগবতক্ত অথবা অন্যদের 
বিশেষ সেবাশুশ্রাযা করে না, সে সাধারণ শ্রেণীর 
ভাগবত ৪৭ ॥ 
1. যে শ্োত্র-নেত্রাদি ইন্্িয়সকল দ্বারা শব্দ-রূপাদি 
বিষয়সকল গ্রহণ করে কিন্তু নিজ ইচ্ছার প্রতিকৃল বিষয় 
| সকলের প্রতি ছেষভাব পোষণ করে না এবং অনুকূল 
বিষয় সকলের প্রাপ্তিতে হর্ষিত হয় না-- তার এই বোধ 
সদা জাগ্রত থাকে যে, সকলই ভগবানের মায়া। সেই 
পুরুষই উত্তম ভাগবত।॥ ৪৮ | 

জন্ম-মৃত্যু, ক্ষুধা-পিপাসা, শ্রম-কষ্ট, ভয় ও তৃষ্ণা 
এই সবই সংসার-ধর্মের সহগারী। এগুলির প্রভাব 
যথাক্রমে শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির উপর পড়ে 
থাকে। যে পুরুষ ভগবানের মননে এবনভাবে তন্ময় 
থাকে যাতে এই সকলের প্রভাবে সে মোহিত হয় লা 
অথবা পরাভূত হয় না, সেই উত্তম ভাগবত।॥ ৪৯ ॥ 

যার মনে বিষয়ভোগ লালসা, কর্ম প্রবৃত্তি এবং এই 
সবের মূল বাসনার আবির্ভাব হয় না, যে একমাত্র 
ভগবান বাসুদেবের ভাবে বিরাজ করে--সেই উত্তম 
| ভগাবস্তক্ত॥ ৫০ | 
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ন যস্য জন্মকর্মভ্যাং ন বর্ণ শ্রমজাতিভিঃ। যার শরীরে না আছে সৎকুলে জন্ম ও তপসাদ্রি 
সজ্তেংস্মিহংভাবো দেহে বৈস হরে: প্রিযঃ ৷ ৫১ ৷ জনা গর্ব, না আছে জাতি বর্ণশ্রমজনিত অহংকার-_সে 
অবশ্যই ভগবানের প্রিয় ভক্ত॥ ৫১ ॥ 
যে ধনসম্পত্তি অথবা দেহাদিতে আপন-পর ভাব 
বিরহিত হয়ে সমস্ত বস্তুতে সম-স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ 
ন ঘসা স্বঃ পর ইতি বিস্তেদাত্মনি বা ডিদা। করে অর্থাৎ সমভাব রাখে এবং কোনো বিশেষ ঘটনা 
সর্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৫২ | অথবা সংক্ হেতু বিক্ষিপ্ত না হয়ে শান্তভাবে বিরাজ 
করে, সে ভগবানের উত্তম ভক্ত॥ ৬২ ॥ 
বাজন্‌ ! দেবশ্রেষ্ঠগণ ও মহাত্মা মুনি-খধষিগণ নিজ 
অন্তঃকরণকে ভগবস্থয় করে যাঁকে সতত অদ্বেষণ করে 
প্রিভুৰনৰিভবহেতবেহপ্যকুষ্ঠ- থাকেন-- ভগবানের পারপদ্ধের স্মৱণ-মনন থেকে যিনি 
। ক্ষণার্ধ-পলার্ধও বিচ্যুত হন না এবং নিরন্তর সেই 
ন চলতি ভগগবৎপদারবিন্দা- পাদপাস্মের সামীপা ও সেবায় যুক্ত থাকেন ; কেউ তাকে 
জবনিমিমার্ঘঘপি যঃ স বৈষবাগ্রাঃ।৷ ৫৩ তরিভবনের রাজন্মী প্রদান করলেও ভার ভগবদস্মরণের 
রেশ বাধাপ্রাপ্ত হয় না এবং তিনি রাঞ্সক্ষমীর প্রতি 
অভিনিবিষ্ট হন না, এমন পুরুষই বাস্তবে ভগবসুত্ত 
বেষ্ণবদের মধো অগ্রগণ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ ৫৩ ॥ 


ভগবত উরুবিক্রমাউগ্রিশাখা- রাসলীলা কালে নৃত্যগীত পাদবিন্যাসকারী নিখিল 
নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরন্ততাপে। ৷ সৌন্দর্য মাধুর্যনূর্তি ভগবানের চরণের অঙ্গুলি-নখ মলি- 
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স | প্িকাতে যে সকল শরণাগত ভক্তদের জের 


বিরহজনিত সন্তাপ একবার দূরীভূত: হয়েছে, তাদের 
হৃদয়ে সেই বিরহজ্নিত সম্তাপের পুনরাগমন কিরূপে 
সম্তব ! চ্দ্রোদয় হওয়ার পর কি-কখনো সূর্যের তাপের 
| অনুভূতি হয়? ২৪ ॥ 
বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা- রি যায নেসা রণ 
দ্ধারিরবশাভিহিতোহপ্যগৌঘনাশঃ। বিনাশক য় ভগবান গর কহ ক্ষণকালের 
জন্যও ত্যাগ করেন না কারণ তার চরণকমলমুগল যে 
দ্‌ ঘৃতাউস্রিপন্মঃ প্রেঘরজ্জুতে ব্যধা। বস্তুত এইরূপ পুরুষই ভক্তদের মধ্যে 
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ। ৫৫ ৷ অগ্ৰগণা॥ ৫৫ 0 


ইতি শ্রীমভাগরতে মহাপুরাণে পারমহংসাাং সং হিতায়ামেকাদশকবেদ িতীয়োহখযায়ঃ॥২ ॥ 


শ্রীমন্মহর্ষি বেদবাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমভাগরতমহাপুরাণের 
একাদশ স্কশ্বো দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ 


প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেহ্কতাপঃ ৷৷ ৫৪ 


অথ তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ 
তৃতীয় অধ্যায় 
মায়া, মায়া অতিক্রমণের উপায় এবং ব্রহ্ম ও কর্মযোগের নিরূপণ 


রাজোবাচ 


পরসা বিফোরীশস্য মায়িনামপি মোহিনীম্‌। 
মায়াং বেদিতুমিচ্ছামো ভগবন্তো বুবস্তু ন॥ ১ 


নানুত্ূপ্যে জুষন্‌মুষমদ্বচো হরিকথামৃতম্‌। 
সংসারতাপনিন্তপ্তো  মর্তান্তত্তাপতেষজমৃ।। ২ 


অন্তরিক্ষ উবাচ 


এবং সৃষ্টানি ভূতানি প্রবিষ্টঃ পঞ্চধাতুতিঃ। 


একথা দশধাহহস্সানং বিভজঞুষতে গুণান্‌॥ ৪ 


গুণৈওঁণান্‌ স ভুপ্লান আত্মপ্রদ্যোতিতৈঃ প্রভূঃ। 
মন্যমান ইদং সৃষ্টমাস্বানমিহ সজ্জতে॥। ৫ 


কর্মাণি কর্মভিঃ কুর্বন্‌ সনিমিত্তানি দেহভূহ। 
তত্তৎ কর্মফলং গৃহ্ুন্‌ ভ্রমতীহ সুখেতরম্‌। ৬ 


1. রাঙ্রা নিমি জিজ্ঞাসা করলেন_ভুগবন্‌ ! 
| সর্বশক্তিমান পরমকারণ বিষ্ণুভগবানের মায়া বড় বড় 
মায়াবীদের মোহিত করে, কেউ তাকে চিনতেও পারে 
| নাঃ (আর আপনি বলছেন যে ভক্ত তাকে দেখতে পায়)। 
অতএব এখন আমি সেই মায়ার স্বরূপকে জানতে ইচ্ছুক, 
| আপনারা কৃপা করে বলুন॥ ১ ॥ 
| হে যোগীশ্বরগল ! আনি এক মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ। 
জগতের তাপরাজি আমাকে বহুদিন ধরে সন্তপ্ত করেই 
চলেছে। আপনারা যে ভগবদকথামৃত পান করাচ্ছেন তা 
সেই তাপরাজিকে নিবৃন্ধ করবার উমধি ; আপনাদের এই 
বাণী সেবনে আমি এখনও পরিতৃপ্ত হতে গারিনি। 
আপনারা অনুগ্রহ করে আরও বলুন॥ ২ ॥ 

এবার তৃতীয় যোগীশ্বর গ্রীঅন্তরিক্ষ বললেন 
1 রাজন! (ভগবানের মায়া স্বরূপত অনির্বচনীয়, তাই 
এটির নিরূপণ তার কার্য দ্বারাই হয়ে থাকে।) আদি পুরুষ 
পরবাস্থা (ব্রহ্ম) যে শক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ ভূতের কারণ হন 
এবং তাদের বিষয়ভোগ ও মোক্ষসাদ্ধির জন্য অথবা নিজ 
উপাসকগণের উৎকৃষ্ট সিদ্ধির জনা সনির্নিত পৰঃ 
মহাভূতের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার দেব, মনুষ্যাদি শরীর সৃষ্টি 
করেন, তাকেই মায়া বলা হয়। ৩ ॥ 

এইভাবে পগ্ঃভৃত দ্বারা নির্বিত সকল প্রাণীর শরীরে 
অন্তর্যমীরাপে তার প্রবেশ হয় এবং তিনি স্থয়ং মনরূপে 
ও তারপর পপ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দিয়_এই দশ 
ভাগে বিভক্ত হয়ে তাদের বিষয় ভোগে লিপ্ত করান ॥ ৪॥ 

অন্তৰ্যামী দ্বারা প্রকাশিত ইন্্িয়সকলের দ্বারা যুক্ত 
দেহাভিমানী জীব তখন বিষয় ভোগে লিপ্ত হয় এবং এই 
পদ্দভূত দ্বারা নির্মিত শরীরাদিকে আত্মা অর্থাৎ নিজ 
স্বরূপ ভেবে তাতেই আসক্ত হয়ে পড়ে_ এটিই হল 
ভগবানের মায়া ॥ ৫ ॥ 

ফলের কামনা পোষণ করে ভীব কর্মেন্দ্িয়ের 
সাহার্ষে কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই কর্ম অনুসারে শুভর 
ফল সুখ ও অশুভর ফল দুঃখ ভোগ করতে থাকে এবং 


একাদশ ফন্ধ (তৃতীয় অধ্যায়) 
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ইং কর্মগতীর্গচ্ছন্‌ বহৃভদ্রবহাঃ পুমান্‌। 
আভুতসমৃপ্রবাৎ সৰ্গপ্রলয়াবশুতেহবশঃ ৷ 


ধাতুপপ্লব আসমে বাক্তং দ্রবাণুণায়্কম্‌। 
অনাদিনিধনঃ কালো হান্যক্তায়াপকর্ষাতি॥ 


শতবর্ধা: হানাবৃষ্টিভঁবিষ্যত্যুব্দণা ভুবি। 
তৎকালোপচিতোষ্গার্কো লোকাসী প্রতপিষাতি॥ 


অব্যক্ত বিশতে সুক্সং নিরিদ্ধন ইবানলঃ ॥ 


হৃতরূপং তু তমসা বায়ো জ্যোতিঃ প্রলীয়তে। 
হৃতস্পর্শোহবকাশেন বাযূ্নভমি লীয়তে॥ 


এশতরর্াণানবৃষ্টিঃ। সাংবর্তকঃ। 
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চর 


শরীরধারীরূপে জগতে পরিভ্রমণ করে_এটিহ হল 
ভগবানের মায়া॥। ৬ ॥ 

এইরূপে জীন বন্দ অমঙ্গলজনিত কর্মগতি ও তার 
ফলে যুক্ত হয় এবং মহাভূতের প্রলয় পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যু 
চক্র ক্রমাগত, আবর্তিত হতেই খাকে_এটিহ হল 
ভগবানের মায়া ॥ ৭ ॥ 

প্চভূতেৱ প্রলয়কাল উপস্থিত হলে অনাদি অনন্ত 
কাল, স্থল ও সৃস্মে বিভাজিত বস্তু ও গুপসকপকে 
অর্থাৎ বাক্ত-সৃষ্টিকে মূল-কারণ অব্যক্ত অভিমুখে 
আকর্ষণ করে-_ এটিই হল ভগবানের মায়া ॥ ৮ ॥ 

সেই সময় ধরণীর উপর শতবর্ষবাযগী ভয়াবহ খরা 
হয়, অনাবষ্টিতে সব রক্ষ-শুস্ক হয়ে যায় : প্রলয়- 
কালের শক্তিতে সূর্যের উষ্ণতা ততোধিক বাড়ে ও 
ত্রিভবনকে পরিতপ্ত করতেই থাকে_এটিহ হল 
ভগবানের মায়া ॥ ৯ ॥ 

তখন শেষলাগ সংকর্ষণের মুখ দিয়ে অগ্নির প্রচণ্ড 
লেলিহান শিখা নির্গত হয় এবং বায়ুর প্রেরণায় সেই 
অগ্রিশিধা পাতাললোক থেকে দাহন আর্ত করে আরও 
ভয়ানক বিশাল কলেবর ধারণ করে চারদিকে ছড়িয়ে 
পড়ে এটিই হল ভগবানের মায়া॥ ১০ ॥ 

তারপর শতবর্যৰ্যাপী পরা € অনাবৃষ্টি সৃষ্ট 
প্রলয়কারী সংবর্তক মেঘরাশি হ্তিশুড়সন কলেবর যুক্ত 
জলধারায় শতবর্যব্যাগী বৃষ্টিপাত করে থাকে। বিশাঙ্স 
ব্ৰহ্মাণ্ড তখন জলমগ্র হড়ে পড়ে-এটিহ হল ভগবানের 
মায়া ১১ ॥ 

হে রাজন্‌! ইন্ধন শেষ হয়ে যাওয়ায় যেমন অগ্নি 
নির্বাপণ হয়, তেননই বিরাট-পুরুষ ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড-শরীর 
আগ করে সূন্ম অব্যক্ত রূপে লীন হয়ে যান_ এটিই হল 
ভগবানের যায়া॥ ১৯ ॥ 

বায়ু পৃথিবীর গন্ধকে শোষণ করে নিলে সেটি জলে 
পরিণত হয় এবং সে বাযুই জলের আগ্রতাকে শোষণ 
করে নেয় যার ফলে জল তার উপাদান-কারণ অগ্নিতে 
পরিণত হয়--এটিই হল ভগবানের মায়া।॥ ১৩ ॥ 

অন্ধকার অগ্নির স্বরূপকে হরণ করে নিলে অগ্নি 
বাযুতে লীন হয়ে যায় এবং যখন অবকাশরূপ আকাশ 
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শ্ৰীমন্তাগবত 


কালাত্মনা হৃতগুণং নভ আত্মনি লীয়তে। 
ইন্তিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ সহ বৈকারিকৈর্নৃপ। 
প্রবিশত্তি হ্াহস্কারং স্বগুণৈরহমাত্মনি॥ ১৫ 


এষা মায়া ভগবতঃ সর্গস্থিতান্তকারিশী। 
ত্রিবৰ্ণা বর্ণিতাম্মাডিঃ কিং ডুয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছলি॥ ১৬ 


যখৈতামৈশ্বরীং মায়াং দুন্তরামকৃতাত্মভিঃ। 
ত্রন্তাঞ্জঃ ভ্ুলষিয়ো মহর্য 'ইদমূচ্যতাম্‌ ৷ ১৭ 


প্ৰবুদ্ধ উবাচ 


কর্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ। 
গশ্েৎ পাকৰিপৰ্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্‌॥ ১৮ 


নিত্যার্তিদেন বিত্তেন দুর্লভেনাস্মমৃত্যুনা। 
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা শ্রীতিঃ সাধিতৈষ্চলৈঃ॥ ১৯ 


এবং লোকং পরং বিদ্যায়শ্বরং কর্মনির্মিতমূ। 
সতুলাতিশয়ধবংসং যথা মগুলবর্ভিনাম্॥ ২০ 
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বায়ুর স্পর্শশক্তিকে হরণ করে তখন তা আকাশে লীন 
হয়ে যায়_এটিই হল ভগবানের নায়া॥ ১৪ ॥ 

রাজন্‌ ! তদনন্তর কালবূপ ঈশ্বর আকাশের 
শব্দগুণকে হরণ করে, ফলে সেটি তামস অহংকারে লীন 
হয়ে যায়। ই্দ্রিয়-নিচয় ও বুদ্ধি রাস অহংকারে লীন 
হয়। মন সান্তিক অহংকার থেকে উৎপন্ন দেবতাসহ 
সান্বিক অহংকারে প্রবেশ করে ও নিজ ত্রিপাদ কার্যসহ 
অহংকার মহত্তত্তে লীন হয়ে যায়। মহন্ত প্রকৃতিতে 
এবং প্রকৃতি ব্রন্মে লীন হয়। তারপর এর বিপরীত 
অনুক্ৰম পুনরায় সৃষ্টির আর্ত হয়_ এটিই হল ভগবানের 
মায়া। 

এই হল সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী ত্রিগুণমী মায়া। 
এটির বিশদভাবে বর্ণনা করা হল। এরপর আর কী শুনতে 
চাও? ১৬৪ 

রাজা নিমি বললেন--মহর্ধি ! যাঁরা নিজ মনকে 
বশীভূত করতে সক্ষম হননি তাদের পক্ষে ভগবানের এই 
মায়ার রাজ্যকে অতিক্রম করা অতি কঠিন। আপনি 
অনুগ্রহ সহকারে বলুন যে, যারা শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি 
নিরেশ করে ও যাদের জ্ঞান সীমিত তারাও অনায়াসে 
একে পার করতে কেমন করে সক্ষম হবে? ১৭ ॥ 

এইবার চতুর্থ যোগীশ্রর প্রুদ্ধ বললেন রাজন্‌ ! 
স্ত্ী-পুরুষে পরস্পর আসক্ত এবং অন্যান বন্ধনাদিতে 
আবদ্ধ জীব সুখ প্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তি হেতু বড়-বড় কর্ম 
করে থাকে। যে মায়াকে অতিক্রম করতে ইচ্ছুক তার 
অবশ্য বিচার্য এই যে, তার কৃত কর্মফল কীভাবে তার 
প্রতিকূল হয়ে যাচ্ছে ! সুখনিমিত্ কৃতকর্ম দুংখানুড়তি 
আনছে আর দুঃখ নিবৃত্তির পরিবর্তে ক্রমাগত দুঃখ 
বেড়েই চলেছে ॥ ১৮ ॥ 

ধন-সম্পদের কথা বিচার করা হোক। তা তো 
উত্তরোত্তর দুঃখ বৃদ্ধি করতেই থাকে। ধন-সম্পদ একত্র 
করাও কঠিন আর যদি কোনো পথে তার গ্রাপ্তিও ঘটে 
তখন তা আত্মার পক্ষে মৃত্াস্বরূপই হয়। যে এর 
মোহজালে আটকা পড়ে সে আত্মবিস্মৃত হয়। অতএব 
ধন-সম্পত্তির মতন গৃহ-পুত্র, আত্মীয়স্বজন, পশুধন 
সবই অনিত্য ও অশাশ্বত। এইসবের প্রাপ্তি কী কখনো 
সুখ-শান্তি প্রদানে সক্ষম ? ১৯ ॥ 

অতএব মায়া অতিক্রমণেচ্ছুর এই বোধ থাকা 
আবশ্যক যে মৃত্যুর ওপারের লোক-পরলোকাদিও 


একাদশ বধ (তৃতীয় অধ্যায়) 


বা 


তম্মাদ্‌ গুরুং প্রপদোত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। 
শান্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রচ্মণ্যুপশমাশ্রয়নূ॥। ২ ৯ 


তত্র ভাগবতান্‌ ধর্মান্‌ শিক্ষেদ্‌ গর্বায়দৈবতঃ। 
অমায়য়ানুবৃত্তা মৈস্তষ্দাত্মাস্মদো হরিঃ॥ ২২ 


সর্বতো মনসোহসঙ্গমাদৌ সঙ্গং চ সাধ্যু। 
দয়াং মৈত্ীং পশ্রয়ং চ ভৃতেঘদ্ধা যখোচিতমূ॥ ২৩ 


শৌচং তপস্থিতিক্ষাং চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জবম্‌। 
ব্ৰহ্মচৰ্যমহিংসাং চ সমত্বং দন্দসংজ্ঞয়োঃ৷৷ ২৪ 


সৰ্বত্রায়েশ্বরা্থীক্ষাং কৈবলামনিকেতভাম্‌। 
বিবিক্তটীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ॥ ২৫ 
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এমনই অনিতা ও অশাশ্বত ; কারণ ইহলোকের 
বস্্সকলসম সেগুলিও সীমিত কর্মের সীমিত ফল মাওই। 
সেখানেও রাজনাবর্গদের নধো প্রতিযোগিতা অখবা 
প্রীতি-বিদ্বেষ ভাব বর্তমান ; নিজের চাইতে অধিক 
এর্নর্যশালী অথবা সুখতোগকারীর প্রতি ছিদ্রান্থেষণ ও 
ঈর্ষা-দ্বেষভাব থাকে, অপেক্ষাকৃত কম সুশী ও 
অ্্যশালীর প্রতি তাচ্ছি্ভাব থাকে এবং কর্মফল 
(ভোগের পর সেখান থেকে পতন অনিবার্য হয়, তার 
বিনাশ অনশ্য্তাবী। সেখানেও বিনাশের ভীতি তাকে 
চিন্তাগরপ্ত করে।॥ ২০ ॥ 

অতএব পরম কলাণ প্রাপ্তিতে হচ্ছুক জিআাদর 
ভক্লদেবের শরনাগত হওয়া বাঞুনীয়। উৎকৃষ্ট গুরুদেব 
তিনিই, যিনি পকর্রহ্ম অর্থাৎ বেদপারদর্নী হওয়ায় 
সঠিকভাবে বিদযাদানে সক্ষম। তার পরব্র্ছে নিষঠাযুক্ত 
তত্জ্ঞানীও হওয়া প্রয়োজন যাতে তিনি নিজ অনুভবে 
অর্জিত রহসা কথা বিতরণ করতে সমর্থ হন। চিত্ত তার 
শান্ত হওয়া কামা ; ব্যবহারিক গ্রপঞ্চতে তারা নিশেষ 
প্রবৃত্তি থাকবে না) ২১ ॥ 

ভিজ্ঞাসুর পক্ষে নিজ গুরদেবকে পরম প্রিয়তম 
আত্মা ও ইষ্টদেব জান বাখা কামা। কপটতা বিরভিতভাবে 
গুরুদেবের সেবা করা কর্তবা। সাধুসঙ্গ লাভ গার 
ভাগবতপর্ম (ঈশ্বরলাভরূপী ধর্ম) ভক্তিভ্রবের সাধন- 
সমূহের পালন করা বিধেয। এইরূপ সাধনে সর্বাস্থা 
ভগবান প্রসন্ন হল।। ২২ ॥ 

প্রথমে শরীর, সন্তান আদির উপর যাতে মন 
আকৃষ্ট না হয় সেটির প্রতি লক্ষন প্লাখতে হবে। তারপর 
শিক্ষণীয় ভগবদভক্তগণের উপর প্রেমভাব শ্রাসা। এরপর 
প্রয়োজন প্রণীজগতের উপর যথাযোগা জয়া, মৈয্রী ও 
নিদ্বপট বিনয় ভাব আসা॥ ২৩ ॥ 

মৃত্তিকা-জল সহযোগে বাহ] শরীরের শুদ্ধি, ছল- 
তারি ইত্যাদি বর্জনের দ্বারা আন্তরের শুদ্ধি কানা। নিজ্ঞ 
ধর্মের পালন, সহ্যপক্তি বৃদ্ধি, মৌন ধারণ, স্থাধায়, 
সরলতা প্র্ধার্য, অহিংসা ও লীত-উষ্, সুখ-দুঃখ আদি 
ছন্দে হর্য-বিষাদ থেকে যুক্ত থাকা-_এই সবের শিক্ষা 
আবশাক।। ৯৪ ॥ সর্বত্র অর্থাৎ সমস্ত দেখ, কাল ও 
বন্ধতে চৈতনারূপে জান্মা ও নিয়ানকরাপে ঈশ্বরকে দর্শন 
করা, নির্জন-স্থানে বসবাস, এই আমার নিকেতন (গৃহ) 
এই ভাব বর্ধন, গৃহস্থ হলে পবিত্র বর ধারণে ও ভাগী 
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শ্ৰীমস্তাগবত 


শ্রদ্ধাং ভাগবতে শান্্রেইনিন্দামাত্র চাপি হি। ! 
মনোবাকর্মদণ্ডং চ সত্যং শমদমাবপি॥ ২৬ 


ধ্যানং হরেরভ্ূতকর্মণঃ। 
চ তদর্থেহখিলচেষ্ঠিতম্॥ ২৭ 


ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্নঃ প্রিয়ম। 
দারান্‌ সুতন্‌ গৃহান্‌প্রাণান্'' যৎ পরট্ম নিবেদনমূ।। ২৮ 


এবং কৃষ্গস্মনাখেষু মনুষোষু চ সৌহৃদমূ। 
পরিচর্যাং চোভয়ত্র মহৎসু নৃযু সাধুষু। ২৯ 


পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্যশঃ। 
মিথো রতির্নিথন্তুটিনিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥ ৩০ 


স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোহঘৌঘহরং হরিম্‌। 
ভক্তা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্তত্যুৎপূলকাং তনুম্‌ ৷৷ ৩১ 


(*প্রাণান্‌ পরন্যৈচ। 
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(সন্লাসী) হলে প্রারকানুসারে প্রাপ্ত ছিম-জীর্ বস্তু ধারপে 
সন্তোষ ধারণ_এই সবের শিক্ষা 'আবশাক॥ ২৫ ॥ 

ঈশ্বর প্রাপ্তির মার্গ দর্শনকারী শান্্রসকলের উপর 
শ্রদ্ধা আনয়ন এবং অনা কোনো শাস্ত্র নিন্দা থেকে বিরত 
থাকা, প্রাণায়াম দ্বারা দনের, মৌন দ্বারা বাণীর, 
বাসনারাহিতা অভ্যাস দ্বারা কর্ম সংযম, সত্যভাষণ, 
ইন্দ্রিয় সংযম এবং মনকে বহিমুৰ হতে না দেওয়া_ এই 
সবের শিক্ষা আবশ্যক ২৬ ॥ 

রাজন্‌! ভগবানের লীলার ব্যাপ্তি অনুপম সৌন্দর্য - 
সম্পন্ন। তার জন্ম-কর্ম-গুপ সর্বত্রে দিবা ভাব। তার 
লীলার শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যান অতি আবশ্যক ; শারীর 
চেষ্টাসকলও যাতে ভগবদ্‌ উদ্দেশে নিবেদিত তয়_এই 
শিক্ষাও আবশ্যক॥ ২৭ ॥ 

যজ্ঞ, দান, জপ, তপ, সদাচার পালন এবং স্ত্রী, 
পুত্র, সম্পদ, ভীবন-প্রাণ আদি প্রিয় বস্তু সমুদায় 
সর্বস্ব ভগবানের চরণে যথাযথভাবে নিবেদন করতে 
হবে॥ ২৮ ॥ 

সাধু-সন্তগণ-_যারা সঙ্টিদানদদস্বপ ভগবান 
শ্রীক্কে নিঙ্গ আত্মা এবং স্বাথীরাপে সাক্ষাৎ করেছেন, 
তাদের প্রতি প্রেম তথা স্বাবর-জঙ্গম উভয়েরই সেবা 
কামা। এদের মধ্যেও বিশেষ করে মানুষের, এবং 
মানুষের মধ্যেও সর্বাগ্রে গরোপকারী ব্যক্তিদের ও 
তদুপরিও ভগবদপ্রেমী সাধু-সপ্তগণের সেবায় তৎপর 
থাকা ২৯ ॥ 


পরস্পরের প্রতি প্রেম-প্রীতি-সন্ব্টি ধারণ আবশাক ও 
প্রপঞ্ছ নিবৃত্তির পথে অগ্রসর হয়ে সমভিব্যাহারে 
আধ্যাত্মিক শান্তি অনুভব করাই কামা ॥ ৩০ ॥ 

রাজন্‌ ! শ্রীকৃষ্ণ মুহূর্তে রাশি-রাশি পাপ ভন্মসাৎ 
করেন। সকলে তাকে স্মরণ করুন ও অনাদের স্মরণ 
কল্ান। এইরূপ সাধন-ভক্তির নিরবকাশ আচরণ 
করলে প্রেম-ডক্তির উদয় অবশান্তাবী : সাধকগণ 
গ্রেযোদ্রেকে তখন অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভূতি পেয়ে 
থাকেন॥ ৩১ ॥ 


একাদশ সা (তৃতীয় অধ্যায়) 
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ভবন্তি তৃষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥ ৩২ 


ইতি ভাগবতান্‌ ধর্মান্‌ শিক্ষন্‌ ভক্ত্যা তদুখয়া। 
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জন্তরতি দুস্তরাম্‌।। ৩৩ 


রাজ্োবাচ 


নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাস্মনঃ। 
নিষ্টামর্হথ নো বক্তৃং যুয়ং হি ্ৰহ্মবিত্তমাঃ।৷ ৩৪ 


পিঞ্ললায়ন উবাচ 


সঞ্তীবিতানি তদৰেহি পরং নরেন্দ্র॥ ৩৫ 


নৈতন্মানো ৰিশতি বাগুত চ্ষুরাস্থা 
প্রাণেন্দ্িয়াণি চ যথানলমর্চিষঃ স্বাঃ। 

শব্দোহপি বোধকনিমেধতয়াত্মমূল- 
মর্থোক্তমাহ যদৃতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ। ৩৬ 


তথন তাদের অন্তরের অবস্থা এক বিলক্ষণ 
পরিস্িতির সম্মধীন হয়। কখনো তারা চিন্তা করেন 
_ এখনও ঈশ্বর দর্শন হল না কী করি ? কোথায় যাই? 
কাকে জিক্পাসা করি ? কে আমাকে ঈশ্বর দর্শন করাবে? 
এইভাবে চিন্তা করতে করতে কখনো তারা বেদনাকুল 
হয়ে পড়েন আর কখনো ভগবানের লীলার রসে আ্ুত 
হয়ে হাসা কৌতুকে প্রবৃত্ত হন এই মনে করে যে, পরম 
পশ্র্যশালী ভগবান গোগীদের তয়ে আত্মগোপন করে 
আচ্ছেন। কঘনো তারা তার প্রেম-দর্শনানুভূতিতে 
আনন্দমগ্ন হয়ে যান আর কখনো লোকাতীত অনুভূতিতে 
অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবানের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবন্ত হন। 
কখনো তীর প্রীতির জনা যেমন তাকে শুনিয়ে গুলকীর্ভন 
শুরু করেন আর কখনো নৃত্য সহযোগে তাকে 
বিনোদনের চেষ্টা করেন। কখনো তার অনুপস্থিতি 
অনুভব করে তাকে ইতস্তত অন্বেষণ করেন আর কখনো 
ভার উপস্থিতি অনুভব করে তার সগ্লিধানে লীন থেকে 
পরমশান্তি অনুভব করেন ও নীরব হয়ে যান॥ ৩২ ॥ 
|| রাজন্‌ ! এইভাবে তার কৃপায় ভাগবতধর্মের 
শিক্ষাপ্রহণকারীর প্রেম-ভত্তির প্রাপ্তি হয়ে ঘায এবং ভক্ত 
ভগবান নারায়ণ পরায়ণ হয়ে সেই মায়ার গণ্ডি অনায়াসে 
পার হে বায়__মার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অতি কঠিন 
হয়ে থাকে॥ ৩৩ ॥ 

রাজা নিমি বললেন--হে মহর্ষিগণ ! আপনারা 
পনামাত্মার স্বর্মপজ্ঞাতাদের মধ্যে সর্শ্রে্ঠ। অতএব 
আমায় অনুগ্রহ করে বলুন যে ধীকে ‘নারায়ণ’ নামে 
| অভিহিত করা হয়ে থাকে--সেই পরনায্মার স্বরূপ 
কেমন ? ৩৪ ॥ এইবার পঞ্চম যোগীৰ শ্রীপিপ্ললায়ন 
বললেন --রাজন্‌ ! যিনি এই জগতের উৎপত্তি, ছ্লিতি 
এবং প্রলয়ের নিমিস্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ, সৃষ্টি ও 
সর্ট উভয়ই _ কিন্ত স্বয়ং কারণ বিরহিত ; ফিনি সপ্ন, 
জাগ্রত ও সূযুপ্তি অবস্থাসকলে সাক্ষীরূপে বিদামান এবং 
সমাধি অবস্থাতেও যাঁর স্থিতি একরস ; যার সন্তাতে 
উৎকর্ষ লাভ করে শরীর, ইন্দিয়নিচয়, প্রাণ এবং 
অন্তঃকরণ নিজ নিজ কর্ম সম্পাদনে সমর্থ হয়-সেই পরম 
সত্য বস্তুকে তুমি নারায়ণ জ্ঞান করবে॥ ৩৫ ॥ অগ্রির 
স্কুলি্গ যেমন অগ্নিকে প্রকাশিত অথবা দহন করতে 
সক্ষম নয়, তেননই সেই পরমতদ্বে _আত্মক্সরাপে না 
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সত্বং রজন্তম ইতি ত্রিব্দেকমাদৌ 

সূত্রং মহানহমিতি প্রব্দন্তি জীবম্‌। 
জানক্রিযার্থফলরূপতয়োরুশক্তি 

ব্রদ্দৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ। ৩৭ 


নায়া জজান ন মরিষাতি নৈধতেহসৌ 
নক্ষীয়তে সবনবিদ্‌"” ব্যভিচারিণাং হি। 
সর্বত্র শশ্বদনপায্মপলবিমাত্রং 
প্রাণো যথেন্দ্িয়বলেন বিকল্পিতং সং ॥ ৩৮ 


অগ্েষু পেশিষু তরুদবিনিশ্চিতেষু 
প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র। 
সয়ে বদিক্রিয়গণেহহমি চ প্রসুপ্তে 
কৃুটঙ্ছ আশয়মৃতে”। তদনুস্মৃতির্নঃ॥ ৩৯ 


।সলিধনবিদ্বাভিচরিণাৎ। ২আশ্রম্তে। 


থাকে মনের গতি না থাকে বাণীর শক্তি ; নেত্র তাকে 
দেখতে এবং বুদ্ধি তাকে চিন্তা করতে অক্ষম হয় ; প্রাণ 
এবং উন্দ্িয়সকল তার নাগাল পায় না। 'নেতি নতি” 
= ইজাদি শব্দাবলির দ্বারাও “এটিই পরমাস্তার 
স্বরূপ’ _ তার বর্ণনা করা হয় না, বরং ঈশ্বরলাতের 
উদ্দেশে যে সকল সাধনার কথা বলা হয়, তার নিষেধ- 
জ্ঞাপনগর্বৃক সেই বর্ণনার মূল লক্ষ্য _ নিষেধের মূল 
আতপর্যকে লক্ষা করানো হয়ে থাকে। কেননা নিয়েধের 
যদি কোন আধার অর্থাৎ আত্মার কোনো সহি না থাকে 
তাহলে কে নিষেধ করে, নিষেধ-বস্তির আধার কে--এই 
সকল প্রশ্নের কোনো সনাধানা থাকে না, নিষেধ প্রনাণিত 
হয় না॥ ৩৬ ॥ যখন সৃষ্টির অস্তিত্ব ছিল না তপন কেবল 
একমাত্র তারই অন্তিঃ ছিল। সৃষ্টি নিরূপণ প্রয়োজনে 
তাকে ত্রিগুপমযরী (সন্ত-রজঃ-তনঃ) প্রকৃতিরাপে বর্ণনা 
করা হয়। আবার তাকেই জ্ঞানপ্রধান হওয়ায় মহন্তন্তু, 
ক্রিয়াপ্রধান হওয়ায় সৃত্রান্তা এবং জীবের উপাধিযু্ত 
হওয়ায় অহংকাররাপে বর্ণনা করা হয়। বাস্তব এই 
যে শক্তিসমূহ তা ইন্দিয়সকলের অধিষ্ঠানকারী দেবতা 
গণরূপে হোক, ইন্দিযসকল রূপে হোক কিংবা তার 
বিষযসকল রূপেই হোক অথবা বিষয়সকলের প্রকাশ 
রূেই হোক সবই বস্তুত সেই ব্রহ্ম; কারণ ব্রন্দের অনন্ত 
শক্তি। কতদূর বলব ? দৃশ্য -অদশ্য, কার্য-কারপ, সত্া- 
অসত্য _ সবই ব্ৰহ্ম! তাছাড়া যা কিছু বর্তমান সেও 
্রঙ্গা॥ ৩৭ ॥ সেই ব্ৰহ্মস্থরূপ আত্মা জন্মগ্রহণ ও করেন 
না, মৃত্যুবরণ ও করেন না। তার বাড়-বৃদ্ধিও নেই, ক্ষম- 
হরন্নতাও নেই। ক্রিয়া, সংকল্প কিংবা সেগুলির বাহতঃ 
অনস্তিষ্ঠ রূপে খা কিছু (পরিবর্তনশীল বন্ধু) রয়েছে 
সকলের ভূত, ভবিষ্যত এবং বর্তমান সম্ভার তিনি সাক্ষী । 
তার উপস্থিতি সর্বত্র। দেশ, কাল এবং বশ্ধতে তিনি 
অপরিচ্ছিযা, অবিনাশী। বন্ধুর মতো ব্রহ্মাকে লাভ করা 
কিংবা সেটির জ্ঞান হয় না, বরং ব্রহ্ম উপলক্গিস্বরূপ, 
জানস্বরাপ। যেমন এক প্রাণেরই স্থানভেদে বহু নাম হয়ে 
যায়, তেমনই জ্ঞান এক হলেও ইন্দ্রিয় সহযোগে তাতে 
বহুত্বর কল্পনা হয়| ৩৮ ॥ 

জগতে আমরা ঢতর্বিধ ভীব দেখি_ ডিন্বজাত 


একাদশ ভদ্ধ (তৃতীয় অধ্যায়) 


সবিতুপ্রকাশঃ 0 8০ ৷ 


কর্মযোগং বদত ন পুরুষো যেন সংস্কৃতঃ। 
বিধুয়েহাশ্ড কর্মাণি নৈন্র্মাং বিন্দতে পরম্॥ ৪৯: 


এবং প্রশ্নমৃখীন্‌ পূর্বমপৃচ্ছং পিতুরন্তিকে। 
নাত্রবন্‌ ব্রহ্মণঃ পৃত্রানতত্র কারণমুচাতাম্‌। aa 


আবিষ্োর্ত উবাচ 


কর্মাকর্মবিকর্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ। 
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহান্তি সূরয়ঃ।॥ ৪৩ 


তু প্রাণ 
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খগকুল ও সর্গাদি, গর্ভনাড়ী বন্ধনজাত পশুকুল মানুষ 
সকল ; মেদিনী ভেদঞ্জাত বৃক্ষ বনস্পত্কুল আর 
ঘর্মজাত সংকুণ ইত্যাদি। এই সকল জীবের শরীরের সঙ্গে 
প্রাণশক্তি যুক্ত থাকে। শরীরের মধো গার্থকা বর্তমান 
থাকলেও প্রাণ সেখানে অভিন্ন থাকে। সূযুপ্তি অবস্থাতে 
যখন ইদ্রিয়সকল নিশ্েষ্ট হয়ে যায়, অহংকার লীন হয়ে 
যায় অর্থাৎ লিঙ্গশরীর থাকে না, সেই সময় যদি কটক 
আত্মাও বর্তমান না থাকে তাহলে, এই কথার স্মৃতি 
কেমন করে থাকা সম্ভব যে আমি সুখে নিদ্রাযাপন 
করেছি ? নিপ্রাভঙ্গের পর নিত্রাকালের এই স্মৃতিই 
আয্মার অন্তি্কে প্রমাণ করে॥ ৩৯ ॥ 

যখন ভগবানের পাদপন্ম লাভের ইচ্ছায় ভক্তির 
ভীন্রত জন্মায় তখন সেই ভক্তিই অগ্নিসন ওপ ও কর্মজাত 
চিত্তের মলকে সম্যক্‌ বিনাশ করে। যেমন নেনয় 
নির্বিকার হলে সূর্যের প্রকাশের প্রতাক্ষানুভূতি হয়, 
তেমনই চিত্ত শুদ্ধ হলে আল্মতরর সাক্ষাৎকার অনুভূত 
হয়।। ৪০ ॥ 

রাঙ্গা নিমি জিজ্ঞাসা করলেন-- হে যোগীশ্বরগণ ! 
এখন আপনারা আমাকে কর্মযোগের উপদেশ দান করুন 
যার দ্বারা শুদ্ধ হয়ে মানব অবিলম্বে পরম নৈস্তর্মা অর্থাৎ 
করত, কর্ম এবং কর্মফলের নিবৃ্িকারী আন শাড 
করে॥ ৪১ ॥ একবার এই প্রশ্নই আমি আমার পিতৃদেন 
মহারাজ ইক্ফকুর উপস্থিতিতে ব্রহ্মার নানসপুত্র সনকাদি 
খধিদের করেছিলাম ; কিন্তু তারা সর্বজ্ঞ হওয়া সত্বেও 
আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি। কেন দেননি ?. এই কথা 
অনুপ্রহকরে বলুন ৷ ৪২ ॥ 

এইবার ষষ্ঠ যোগীশ্বর শ্রীআবির্হোত্র বললেন 
_ রাজ্জন্‌ ! কর্ম (শান্তর নিহিত), অকর্ম (নিষিদ্ধ) এবং 
বিকর্ম (বিহিতের ইল্লক্ৰন)-এর বিচার কেবল বেদ 
দ্বারাহ সম্তব। লৌকিক রীতিতে এর বাবস্থা হয় না। বেদ 
অনৌরুষেয অর্থাৎ ঈশ্রূপ। তাই বেদের তাৎপর্য 
নিরূপণ অবশাই সুকঠিনা কার্য। অতি বিদ্বান বান্তিগণও 
বেদের অভিপ্রায় নির্ণয় করতে ভুল করে খাকেন। (তবন 
তুমি বয়সে ছোট ও প্বত্তবদ্ধি, তাই অনগিকারী 
সনকাদি খষিগণ তোমার প্রশ্নের উন্তর জানে ?ি 
থাকেন।)॥ ৪৩ ॥ 
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পরোক্ষবাদো বেদোহয়ং বালানামনুশাসনমূ। 
কর্মমোক্ষায় কর্মাণি বিধত্তে হাগদং যথা ॥ ৪৪ 


নাচরেদ্‌যন্ত বেদোক্তং স্বয়মজোহজিতেন্রিয়ঃ। 
বিকর্মণা হাধর্মেণ মৃতোর্মৃতামুপেতি সঃ॥ ৪৫ 


বেদোক্তমেৰ কৃুর্বাণো নিঃসঙ্গোহৰ্পিতমীশ্বরে। 
লৈজর্মাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥ ৪৬ 


য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নিভিহীৰ্ষুঃ পরাত্মনঃ। 


বিধিনোপচরেদ্‌ দেবং তস্ত্োক্তেন চ কেশবম্‌॥ ৪৭ 


লন্ধানুগ্রহ আচার্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ। 
মহাপুরুষমভার্চেন্র্তাভিমতয়াহহত্মনঃ ॥ ৪৮ 


শুচিঃ সম্মুখমাসীনঃ প্রাণসংযমনাদিভিঃ। 
পিগুং বিশোধ্য সংন্যাসকৃতরক্ষোহ্টয়দ্ধরিমূ॥ ৪৯ 


অর্চাদৌ হৃদয়ে চাপি যথালন্ধোপচারকৈঃ। 
দবাক্ষিতাত্মলিঙ্গানি নিষ্পাদ্য প্রোক্ষা চাসনম্‌॥। ৫০ 


এই বেদ পরোক্ষবাদাত্মক* অর্থাৎ শব্দার্থ অনেক 
স্থলে তাংপর্যের মার্দর্শন করে না। বেদ কর্ম নিবৃ্তি- 
করণহেতু কর্মের বিধান দেয়। বালককে মিষ্টির লোভ 
দেখিয়ে যেমন উধধি সেবন করানো বিধেয়, তেমনই 
বেদ অনভিল্ঞদের স্বর্গাদির প্রলোভন তাদের শ্রেষ্ঠ কর্মে 
প্রবৃত্ত করে। ৪8৪ ॥ 

যার অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়নি, ইন্দ্রিযসকল বশীভূত 
নয়, সে যদি খেয়াল বুশি মতন বেদোক্ত কর্মের আচরণ 
পরিত্যাগ করে তাহলে সে বেদ বিহিত কর্মের আচরণ না 
করবার জনা বিকর্মরূপ অধর্মই করে। তাই সে মৃত্যুর পর 
পুনঃ অর্থাৎ পুনঃপুন জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে 
থাকে॥ ৪৫ ॥ 

অতএব ফলের অভিপ্রায় ত্যাগ করে এবং বিশ্বাস্মা 
ভগবানকে কর্মফল নিবেদন করে যে বেদোক্ত কর্মানু্ঠান 
করে, তার কর্ম-নিবৃত্তিতে প্রাপ্তবা জ্ঞানরূপ সিদ্ধি 
লাভ হয়। বেদের স্বর্গাদি ফল লাভের বর্ণনা শব্দাদির 
সত্যতার মধ্যে সীনিত নয় : তা কর্মে রুচি উৎপন্ন করবার 
জনাই॥ ৪৬ ॥ 

রাজন্‌! যদি অবিল্বেব্রহ্মস্্বূপ আত্মার জদয প্রি 
আমি ও আমার কল্পিত গঞ্ছি উন্মোচনের কামনা কোনো 
বান্তি মধো জাগ্রত হয় তাহলে তার বৈদিক ও তান্ত্িক 
উভয় পদ্ধতিতে ভগবানের আরাধনায় মনোনিবেশ 
করাই বিধেয়।॥ ৪৭ ॥ 

প্রথনে সেবাদি সহযোগে গুরুদেবের দীক্ষা প্রাপ্তি 
বিধেয়। ভগবানের মে মূর্তি প্রিয় বোধ হয়, অভীষ্ট মনে 
অর পূজার মাধামে পুরুষোত্তম ভগবানের পুজা করাই 
সঠিক পথ৷ ৪৮ ॥ 

প্রথমে স্ননাদি দ্বারা শরীর এবং সন্কোযাদির দ্বারা 
অন্তঃকরণ শোধন করো ; তারপর ভগবানের মূর্তির 
| সম্মুখে উপবেশন করে গ্াণয়ামাদি দারা ভৃতশুদ্ধি- 
শোধন করো। তারপর বিধিপূর্বক মন্ত্র, দেবতাদির নযাস 
সহযোগে অঙ্গরক্ষা করে ভগবানের পুজা করো ॥ ৪৯ ॥ 

প্রথম ক্রিয়া পুষ্পাদি পদার্থ হতে কীটাদি দূরীকরণ 
[ ও পৃজাছ্থান সম্মর্জন। ভগবানের পূজার নিমিত্ত পৃঙ্জা- 


*যাতে শব্দের অর্থ একরম অথচ তাৎপর্য অনারকম-_তাকে পরোক্ষবাদ বলে। 
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পাদ্যাদীনুপকল্পমাথ সম্নিধাপ্য সমাহিতঃ। কর্মে পূর্বে বাবজত আধার সকলের স্থালনাদি করে তা 
হৃদাদিভিঃ কৃতন্যাসো মূলমন্ত্র চার্চয়েৎ পুনঃ পুজার কার্ে উপযুক্ত করা প্রয়োজ্জন। তারপর 
Wes মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক আসনে জল অভিক্ষেপন € পাদা-অর্া 
আদি পাত্রসকল স্থাপন করো। অতঃপর একাগ্রচিন্ত হয়ে 
হাদয়ে ভগবানের ধ্যান করে তাকে সম্মুখে অবস্থাপিত 
সঙ্গোপালাং তাং শ্রীমুর্তির মধ্যে চিন্তা করো। তদনন্বর ভাদয, মস্তক, 
সপন তাং তাং মৃত দ্বম্তঃ। | শিখাদির (হৃদয়ায় নমঃ, শিয়সে স্থাহা আদি) মনত 
পাদার্ধাচমনীয়াদোঃ ক্ানবাসোৰিডূষণৈঃ॥৷ ৫২ উচ্চারণপূর্বক নাস এবং নিজ ইষ্টদেবের মূলম্র দ্বারা 
দেশ-কাল অনুকূল প্রাপ্ত পূজাসাম্র দ্বারা প্রতিমাদিতে 
অথবা হৃদয়ে পূজা বরা কর্ত্ব্য॥ 2০-৫১ ॥ 
দিচ্ছ ষটপাস। রিগ্রহের জাদযাদি অঙ্গ, আয়ুধাদি 
গন্দমাললাক্ষতত্গৃভির্ঘুপদীপোপহারকৈঃ । উপাঙ্গ এবং পার্যদসহ দমন দারা পাদা, অর্ধা, আচনন, 
হি বিধিবৎ স্তবৈঃ থা লমেদ্ধরিম্॥। ৫৩: নর্পর্ক+ জানা, বন, আতৃষণ, গদা, পুস্প, দ্ধ অক্ষত 
998 রা | ললাটিকা, মালা, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দ্বারা ৰিধিবহ 
= করো এবং তারপর প্তোত্রদ্বারা স্থতি সহকারে 
| সপরিবার ভগবান শ্রীহরির সম্মুখে প্রণান নিবেদন 
আত্বানং তন্রয়ং ধ্যায়ন্‌ মৃত্তিং সম্পৃজয়েন্ধরেঃ। এ 3০ ॥ রি 
শেষামাায় [হেন পূজার সময়ে নয়ং ভগবদডিন্তায় মু 
শিরসি স্বাযুদাসয সংকৃতম্‌।। ৫৪ থাকাই বিধেয়। নির্মালাকে মস্তকে রেখে প্রেম প্রীতি 
সহকারে ভগবদবিগ্রহকে যথাঞ্লানে ভাগনপূর্বক পূজা 
সমাপন বিধেয়॥ ৫৪ ॥ 
এইভাবে যে বাক্তি অগ্নি, সূৰ্য, জল, অতিথি এবং 
Ao PE SHER চিন্তা স্বহৃদয়ে আত্মা শ্রীহরিকে পৃঞ্জা করে, সে অচিরেই 


যজতীশ্বরমাত্মানমচিরানুচাতে'৷ হি সঃ ৫৫ ৷ মুক্তিলাভ করে॥৫৫ ॥ 


ইতি শ্রীমাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশয়ক্ষে তৃতীয়োধ্যায়ঃ॥ ৩ ॥ 


শ্ৰীমন্মহৰ্যি বেদন্যাস প্রলীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমঙাগৰতনহাপুরাণের 
একাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥ 


গাযাৈর্নানাৰাদোৱিতূষলৈঃ। ২ যজেটী। 


অথ চতুর্থোহধ্যায়ঃ 


চতুর্থ অধ্যায় 
ভগবানের অবতারের বর্ণনা 
রাজোবাচ | রাজা নিমি জিজ্ঞাসা করলেন_হে যোগীশ্বরগণ ! 
ভগবান স্বাধীনভাবে নিজ ভক্তের ভক্তির হেতু অনেক 
যানি যানীহ কর্মাণি যৈর্ষেঃ ভি অবতাররূপ গ্রহণ করেন ও বিস্তর লীলাও করেন। 


আপনারা আমাকে অনুগ্রহ করে সেই সব লীলার বন্ধা 


চক্রে করোতি কর্তা বা হরিস্তানিবুবন্তু নঃ॥ ১ বর্ণনা করন খাতিনি পূর্বে করেছেন, নর্ঠমানে করছেন ও 


কালেন নৈবাখিলশক্তিধায়)0 ২ 
ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরায্সৃষ্টে 
£ বিরাজং বিরচধা তম্মিন্‌। 
স্বাংশেন বিষ্টঃ  পুরুমাভিধান- 


মবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ॥ ৩ 


যতকায় এষ ভুবনত্রয়সমিবেশো'” 
যসোক্রিযেস্তনুভৃতামুভয়েন্্িয়াণি । 

জ্ঞানং স্বতঃ শ্সনতো বলমোজ ঈহা 
সত্বাদিভিঃ ছ্িতিলয়োনভব আদিকর্তা॥ ৪ 


আদাবভূঙ্ছতধৃতী রজসাস্য সর্গে 
বিষ্ণুঃ স্থিতৌ ক্রতুপতির্থিজধর্মসেতুঃ। 
রুদ্রোহ্পায়ায় তমসা পূরুষঃ স আদা 
ইত্যুন্তবস্থিতিলয়াঃ সততং প্রজাসু॥ ৫ 


এ দরবিড। সন্ধার? (গেরিবিষ্টঃ। 


ভবিষ্যতে করবেন॥ ১ ॥ 

এবার সপ্তম যোগীশ্বর শ্রীক্তনিল বললেন- রাজন্‌! 
ভগবান অনন্ত ; তার গুণও অনন্ত। ভগবানের গুণসমূহ 
“আমরা জানতে পারব'_এরূপ যে ভাবে, সে মুর্খ, 
বালক। পৃথিবীর ধূলিকণার সমষ্টির গণনা যদিও সপ্তব হয় 
কিন্তু শক্তিসকলের আশ্রয় ভগবানের অনগ্র গুণাৰলির 


| কেউ কখনো নাগাল পেতে পারে না॥ ২ ॥ 


ভগবান স্বয়ং পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ 
=এই পঞ্চভূতকে নিজের থেকেই সৃষ্টি করেছেন। যখন 
তিনি তাদের সাহচর্ষে বিরাট্‌ শরীর_-ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে 
তারই মধ্যে লীলার দ্বারা নিজ অংশ অন্তর্যামীরূপে প্রন 
করেন (ভোক্তারূপে নয় কারণ ভোক্তা নিজ কর্মফলজাত 
জীৱই হয়ে থাকে) তখন সেই আদিদেব নারায়ণকে 
*পুরুষ' বলে। এই তার প্রথম অবতার॥ ৩ ॥ 

তার এই বিরাট ব্ৰহ্মাণ্ড শরীরে ত্রিলোকের 
অবস্থিতি। তার ইন্দ্রিয়সমগ্র থেকেই দেতধারীদের 
জ্ঞানেপদিয় ও কম্ৌনদরযসকল নির্মিত। তার স্বরূপ দ্বারাহ 
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের সগণর হয়ে থাকে। তার নিঃশ্বাস 
প্রশ্বাসে সর্বদেহে বল প্রাপ্তি হয় এবং ইন্জিযসকলের মধো 
ওজস্বিতার (ইন্দ্রিয় সকলের শক্তি) ও কর্ম সম্পাদনের 
শক্তির আগমন হয়। তার সন্তাদি গুণেই জগতে সৃষ্টি ছিতি 
প্রলয় হয়ে থাকে। এই বিরাট শরীরের শরীরীহ “আদিকর্ভা 
নারায়ণ' ॥ ৪ | 

আদিকাবে জগতের উৎপন্তিহেতু তার রজোগুশ 
অংশে ব্ৰহ্মা আসেন। এরপর সেই আদিপুরুষই জগতের 
স্থিতি কারণ নিজ সত্বাংশে ধর্ম ও ব্রাহ্মণদের রক্ষাকর্ঠা 
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ধর্মস্য দক্ষদুহিতর্শজনিষ্ট মূর্তযাং 
নারায়ণো নর খাধিপ্রবরঃ প্রশান্তঃ। 
নৈন্বৰ্মালক্ষণমুবাচ চচার কর্ম 
ঘোহদ্যপি চান্ত ঝমিবর্যনিবেনিতাত্্িঃ॥ ৬. 


ইন্দো বিশন্ক্য মম বাম জিঘৃক্ষতীতি 
কামং ন্যযুঙক্ত সগণং স. বদর্ৃপাখাম্‌। 
গল্ধা্সরোগপবসন্সুমন্দবাতৈঃ 


ইখং অ্রুবত্ভয়দে নরদেব দেবাঃ 
সত্রীড়নত্রশিরনঃ  সঘৃণং 

নৈতদ্‌ বিভো ত্বয়ি পরেহবিকৃতে বিচিত্রং 
স্বারামধীননিকারানতপাদপন্সে 


tin 


শিখা তৈৰ্বিজে। 


তম্চুঃ। 


॥৯. 


যঞ্জপতি বিষ্ণু হন। তারপর তিনিই, ত্রনোগুণ অংশে 
জগতের সংহারহেড রর হলেন। এইভাবে নিরন্তর ভার 
দ্বারাই পরিবর্তনশীল প্রজাদের সৃষ্ট-ছিতি এবং সংহার 
হয়ে খাকে॥ ৫0 

দক্ষ প্রজাপতির এক কনার মূর্ঠি। তিনি ধর্মের 
প্রী। তার গর্তে ভগবান খমিশ্রেষ্ঠ শান্তাস্থা 'নর' ও 
“নারায়ণ 'রাপে অবতার গ্রহণ করেন ঢা আত্মতরের 
সাক্ষাৎকারী সেই ভগবদারাধনারাপ কর্মের উপদেশ দেন 
যা বস্থত করমবদ্ধন- মোগমদানকারী ও নৈকর্মা 
সুমহান নুনি-খষিগণ তাদের পাদপদ্ু সেবায় দদা নিরত। 
ভারা আজও বদরীকাশ্রমে সেই কর্মের, আচরণে যুক্ত 
থেকে বিরাজমান আছেন।॥ ৬ ॥ 

তাদের কঠোর তপস্যা হন্দ্রপদ কেড়ে নিতে পারে 
এই ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্র স্ত্রী, বসন্তাদি দলবলসহ 
কামদেবকে তাদের তপসায় বি্দান হেতু প্রেরণ 
করেন। কামদেবের ভগবানের মহিমার জ্ঞান ছিল না। 
তাই তিনি অন্পরাগণ, বসন্ত ও মন্দ সুগগ্দ বাযুসহ 
বদরীকাশ্রম গন করেন ও স্ত্রী কটাক্ষ, বালী সহযোগে 
তাকে তপস্যা থেকে অবশস্ত করবার চেষ্টায় যুক্ত 
হন ৭ ॥ 

আদিদেব নর-নারায়ণ বুঝলেন থে সব কিছুই 
ইন্দ্রের কুটকৌশল। তবুও তাদের মনে প্রকার 
অভিমান অথবা আশ্চর্য স্থান পেল লা। তিনি অপত্রপ্ত 
কামদেবাদিকে বললেন--হে কামদেব, মলয়মারুত এবং 
দেবাঙ্গনাগণ! তোমরা ভয় পেও না ; আমাদের আতিথা 
গ্রহণ করো। এখন এখানেই বসবাস করো ; আমাদের 
আশ্রম ত্যাগ করে চলে যেও না॥ ৮ ॥ 

রাজন ! নর-নারায়ধ খামির আভয়দান 
কামদেখাদিকে লঞ্জায় অধোবদন করল। তারা 
কৃপাসিন্ধু ভগবান নর-নারায়ণকে বললৈন-হে প্রভু ! 
আপনার পক্ষে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ আপনি 
মায়াতীত ও নির্লিপ্ত। মহান আঙ্মারাম ধীর পুরুষগণ 
নিরন্তর আপনার পাদপগ্নে প্রণাম নিবেদনে রত 
থাকেন॥ ৯ ॥ 
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ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোহন্তরায়াঃ 

হ্বৌকো বিলঙুঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে। 
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্‌ দদতঃ স্বভাগান্‌ 

ধত্তে পদং ত্বমৰিতা যদি বিদর্মি॥ ১০ | 


ষুক্িকালগুণমারুতজৈত্থাশৈশ্যা- | 
নম্মানপারজলধীনতিতীর্য  কেচিৎ। 

ক্রোধসা যান্তি বিফলস্য বশং পদে গো- 
্জ্ন্তি দুশ্চরতপশ্চ বৃথোৎস্জন্তি॥ ১১ 


ইতি প্রগৃণতাং তেষাং স্রিয়োহতা্ুতদর্শনাঃ। 


আপনার ভক্তসকল আপনার ভক্তির প্রভাবে 
দেবতাদের রাজধানী অনরাবতীকে অগ্রাহ্য করে আপনার 
পরমপদ লাভ করে থাকেন। তাই আপনার প্রীতি হেতু 
যখনই ভক্তগণ ভঙ্গন-কীর্ডনে প্রবৃত্ত হন, দেবতারা 
বিভিন্ন উপায়ে তাদের সাধনায় বাধা সৃষ্টি করতে প্রয়াস 
হন। কিন্তু কর্মকাণ্ডের প্রতি আসক্তিযুক্ত ব্যক্তিদের কথা 
আলাদা। তারা যজ্ঞাদির সময়ে উৎসর্গরূপে দেবতাদের 
তাদের প্রাপ্য ভাগ দিয়ে খুশি করেন। তাই তাদের সাধনার 
সময়ে দেবতারা বিশ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকেন। কিন্ত 
হে প্রভু! আপনার ভক্তসকল দেবতাদের বাধার সম্মুখে 
মস্তক অধনমন করেন না। তারা আপনার পাদপদ্দের 
আশ্রয়ে থেকে বাধাসমূহের মন্তকোপরি পা রেখে সম্মুখে 
এগিয়ে যান, কখনো লক্ষ্য বিস্মৃত হন না॥ ১০ ॥ 

অপার সমুদ্রসন বিস্তৃত ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীতাতপ, 
ঝড়-জল-কষ্ট এবং রসনে্িয় ও জননেন্দ্রিয় বেগ- 
সমূহকে অনেকে অক্লেশে সহ্য করে থাকেন ও তা 
পারও হয়ে যান। তারাও কিন্ত ক্রোধের বেগের সম্মুখে 
পরাজিত হন ; এই ক্রোধ অপার সমুদ্রের পাশে গোরুর 
ক্ষুরাকৃতির গর্তসম তুচ্ছ এবং আত্মনাশক হলেও হে 
প্রভু ! এইভাবে তারা নিজ অর্জিত কঠিন তপস্যার সুফল 
নষ্ট করেন ॥ ১১ ॥ 


দর্শযমাস শুশ্রযাং স্ব্চিতাঃ কুর্বতীর্বিভুঃ। ১২ 


তে দেবানুচরা দৃ্ স্নিয়ঃ শ্রীরিব রূপিণীঃ। 
গন্ধেন মুমুহস্তাসাং রূপৌদার্যহতশ্রিয়ঃ।॥ ১৩ 


তানাহ দেবেদেবেশঃ প্রণতান্‌ প্রহসমিব। 
আসামেকতমাং বৃঙধবং সবর্ণাং স্বৰ্গভূষণাম্‌ ৷ ১৪ 


যখন কামদেব, বসন্তাদি দেবতাগণ এইরগ স্তৃতি 
করলেন তখন সর্বশক্তিমান ভগবান নিজ যোগবলে 
তাদের সম্মুখে এমন অনেক রমবীকল প্রকট করলেন 
যারা অদ্ভূত রাপলাবপাযসম্প্গ এবং বিচিত্র বস্তালংকারে 
সুসজ্জিত ও ভগবানের সেবায় রত॥ ১২ ॥ 

যখন দেবরাজ ইন্দ্রের অনুচরগণ সেই লক্ষীশ্রী যুক্ত 
সৌন্দর্যের সামনে নিজেদের সৌন্দর্য অনুজ্জ্বল বলে বোধ 
হল। তারা শ্লীহীন হয়ে তাদের শরীর থেকে নির্গত দিবা- 
সুগন্ধে মোহিত হলেন। ১৩ ॥ 

এবার লজ্জায় তাদের মাখা নত হল। দেবদেবেশ 
ভগবান নারায়ণ সহাসো তাদের বললেন_তোমরা 
এদের মধ্যে যে কোনো এক রমনীকে গ্রহণ করো 
যে তোমাদের অনুরূপ। সে তোমাদের শ্বর্গলোকের 
শোভাবর্ধন করবে।॥ ১৪ ॥ 
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ওমিত্যাদেশমাদায় নত্বা তং সুরবন্দিনঃ। “যথা আজ্ঞা বলে দেবরাজ ই্ছের অনুচরগণ 


উর্বশীমন্দরঃশ্রেষ্ঠাং পুরঞ্কৃত্য দিবং যযুঃ। ১৫ ভগবানের আদেশকে স্বীকার করলেন ও তাকে প্রণাম 
hl নিবেদন করলেন। তারপর ভগবানের সৃষ্ট রমলীগণের 


মধ্যে শ্রেষ্ঠ অন্সরা উর্বশীকে সন্মুখে রেখে ভরা 
বর্গলোকে গমন করলেন॥ ১৫ ॥ 
স্ব্গলোকে প্রত্যাগমন করে তারা ইন্দুকে অভিবাদন 
করলেন ও পরিপূর্ণ রাজসভায় দেবতাদের সম্মুখে 
হ্দায়ানম্য সদসি শৃ্বতাং ত্রিদিবৌকসাম। ভগবান নর-নারায়ণের বল ও প্রভাব বিবৃত করলেন। 
উচুর্নারায়ণবলং শক্রস্তত্রাস বিন্মিতঃ। ১৬. সেই সংবাদ দেবরাজ ইন্্রকে আশ্চর্য ও ভীত সন্ত করে 
তুল॥ ১৬ ॥ 
ভগবান বিষ্ণু বুস্থরাপে বর্তমান থেকেও সমগ্র 
জগতের কল্যাণে অনেক কলাবতার গ্রহণ কবে 
বিদেহবাজ ! হংস, দৱাত্রেয়, সনক-সনন্দন-সনাতন- 
সনতকুমার এবং আমাদের পূজা গিতৃদের খযভরূপে 


হংসস্বরূপ্যবদদচ্যুত আত্মযোগং অবতীর্ণ হয়ে তিনি আত্ম সাক্ষাৎকারের পায়ের উপদেশ 
দত্তঃ কুমার ঝষভো ভগবান্‌ পিতা নঃ। দান করেছেন। তিনিই হয়গ্রীব অবতার গ্রহণ কবে মধু 
বিফ্ুঃ শিবায় জগতাং কলয়াবতীর্ণ- কৈটভ নামক অমুরদের সংহার করে তাদের অপহৃত 


বেদ সকলের উদ্ধার সাধন করেছেন॥ ১৭ ॥ 
প্রলয়কালে তিনি মংসাবতাররূপে অবতরল করে 
ভাৰী মনু, পৃথিবী এবং উ্ধিসকলের ধান্যাদির রক্ষা 
এবং বরাহাবতাররূপে অবতরণ করে পৃথিবীকে রসাতল 
থেকে উদ্ধারকালে হিরণ্যাক্ষ সংহার করেন। কর্মাবতার- 
কূপে অবতরণ করে সেই ভগবানই অমৃত-মস্থল কার্য 
শুপ্তোহপায়ে মনুরিলৌষধয়শ্চ মাৎস্যে সম্পাদন হেতু নিজ পষ্ের উপর মন্দারাচল ধারণ করেন 
ক্রৌড়ে হতো দিতিজ উদ্ধরতানতসঃ স্মাম্‌। এবং সেই ভগবান বিষ্চু্ধ নিজ শরণাগত এবং আর্ত 


কী রম দি গজেন্দ্কে গ্রাহের করল থেকে মুক্ত করেন।। ১৮ ॥ 
্‌ নে পুতে একবার বালগিলা খষি কঠোর তপসায় যুক্ত থেকে 


গ্রাহাৎ  প্রপন্নমিভরাজমমুঞ্চদার্তম্‌॥ ১৮ অতান্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। কশাগ খধির জনা সনিধ 
| আহরণকানে তিনি অবসম হয়ে গোরুর নির্মিত 

গর্তে পড়ে যান ; ভার মনে হল যেন তিনি সমুদ্রে 

পড়েছেন। তিনি যখন স্তুতি করতে লাগলেন তখল 

ভগবান অবতাররূপে অবতরণ করে তাকে উদ্ধার 

সংস্বশ্বতোহক্ধিপতিতা স্ করেন। বৃন্তাসুর বধ হেতু ব্রঙ্মহতার পাপ হওয়ায় ইন্দ্র 


্ যখন ভীত-সন্থস্ত হয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন 
সুর চা বুররাজনি শনি | ameter Lote EER 


দেবন্ত্রিয়োহসুরগৃহে পিহিতা অনাথা যখন অসুররা অনাথ দেবাদনাগণকে বন্দি করেছি 
জগ্মেহসুরেন্দ্রমতয়ায় সতাং নৃসিংহে॥ ১৯ | তখন সেই ভগবানই অসুরদের কবল থেকে তাদের মুভ 


ভ্রেনাহৃতা মধুভিনা শ্রুতয়ো হয়াসো॥ ১৭ 
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দেবাসুরে যুধি চ দৈত্যপতীন্‌ সুরার্থে | 
হত্বান্তরেমু ভুবনান্যদধাৎ কলাভিঃ। 

ভূত্বাথ বামন ইমামহরদ্‌ বলেঃ ক্মাং 
য্মাচ্ছলেন সমদাদদিতেঃ সুতেভাঃ।। ২০ 


করেন। যখন হিৱণ্যকশিপুর জনা পত্লাদাদি ভক্তরা 
ভয়ভীত হন তখন তাদের নির্ভয়দান হেতু ভগবান 
নৃসিংহারতারবূপে অবতরণ করেন ও হিরণাকশিণুকে 
বধ করেন ॥ ১৯ | 

তিনি দেবতাদের রক্ষা করবার জনা দেবাসুর 
সংগ্রামে দৈতাপতিগণকে বধ করেন এবং বিভিন্ন 
মন্তন্তরকালে নিজ শক্তি বলে বহু কলাবতার ধারণ করে 
ত্রিভুবন রক্ষা করেন। তারপর তিনি বামনাবতারবাপে 


| অবতরণ করে যাচনা ছল সহকারে এই পৃথিবীকে 


নিঃক্ষত্রিয়ামকৃত গাং চ ত্রিঃসপ্তকৃত্বো 
রামন্ত  হৈহয়কুলাপায়ভার্গবাগ্থিঃ। 
সোহক্িং ববন্ধ দশবক্তুমহন্‌ সলঙ্কং 
সীতাপতির্জয়তি লোকমলগ্নকীতিঃ॥ ২১ 


ৃ্রা্‌কলো ক্ষিতিডুজো ন্যহনিযাদন্তে ॥ ২২ 


এবংবিধানি কর্মাণি জন্মানি চ জগৎপতেঃ। 
ভূরীণি ভুরিষশসো বর্ণিতানি মহাভুজ॥ ২৩ 


দৈতারাজ বলির হাত থেকে ছিনিয়ে নেন ও অদিতিনন্দন 
দেরতাদের অর্পন করেন॥ ২০ ॥ 

তিনি পরশুরানরূপে অবতরণ করে এই ধরণীকে 
একুশবার ক্ষত্রিয়মুক্ত করেন। কগুবংশে অগ্নিকূপে 
অবতরণ করে পরশুরাম তো হৈহয় বংশে প্রলয় 
এনেছিলেন। সেই ভগবানই রামারতার কালে সমুদ্রের 
উপর সেতু নির্মাণ করেন ; রাবণ ও তার রাজধানী 
লঙ্কাকে ধূলিসাৎ করেন। তার কীর্তি সমস্ত লোকের কলুষ 
নিবারণকারী। গীতাপতি ভগবান রাম সর্বকালে সর্বত্র 
বিঙ্গয়ী রাপেই পরিচিত॥ ২১ ॥ 

রাজন্‌! অজগ্মা হলেও ধরণীর ভার হরণ হেতু সেই 
ভগবানই যদুবংশে জন্মগ্রহণ করবেন এবং এনন সব কর্ম 
সম্পাদন করবেন যা বড় বড় দেবতারা করতে অসমর্গ। 
তারপর ভবিষ্যতকালে সেই ভগবানই বুদ্ধরূপে অবতরণ 
| করবেন এবং যজ্ঞে অনধিকানী ব্যক্তিদের যজ্ঞ সম্পাদন 
করতে দেখে বহু তর্ক-বিতর্ক সহযোগে মোহিত করবেন 
এবং কলিযুগের শেষে কক্ষিঅবতাররূপে তিনি শৃদ্র 
রাজাদের বধ করবেন ২২ ॥ 

হে মহাবাছ বিদেহরাজ ! ভগবানের অনন্ত কীর্ঠি। 
মহাত্মাগণ জগদীশ্বর ভগবানের এমন বহু জন্ম ও কর্মের 
প্রভূত তজন-কীর্ন করেছেন।। ২৩ ॥ 


ইতি শ্রীন্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সং হিতায়ামেকাদশকহ্যো চতখেহিধ্যায়ঃ॥। ৪ ॥ 


শ্রীমন্মহৰ্যি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমত্তাগবতমহাপুরাণের 
একাদশ সঙ্গে চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥ 


অথ পঞ্চ 
পঞ্চম 
ভক্তিহীন পুরুষদের গতি এবং 


মুখবাহুরুপাদেভাঃ পুরত্ষস্যাশ্রমৈঃ সহ। 
চন্বারো জঙ্গিরে বর্ণা শুপৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্‌॥। ২ 


য এযাং পুরুষং সাক্ষাদাস্মপ্রভবমীশ্বরম্‌। 
ন ভজন্তাবজানন্তি স্ানাদ্‌ ॥ জঙ্টাঃ পতভ্তাধঃ॥ ৩ 


দূরে হরিকথাঃ কেচিদ্‌ দূরে চাচ্যুতকী্নাঃ। 
িযঃ শৃদ্রাদয়শ্চৈৰ তেহনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্।। ৪ 


বিপ্রো রাজনাবৈশ্পৌ চ হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্‌। 
শ্রোতেন জন্মনাথাপি মুহান্ত্যায়ায়বাদিনঃ। ৫ 


সস্ছানতুষ্টাঃ। 


মোহধ্যায়ঃ 
অধ্যায় 
ং ভগবানের পৃজাবিধির বর্ণনা 


রাজা নিনি জিজ্াসা করলেন_ ছে যোগীশ্বরগণ ! 
আপনারা তো শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞানী এবং ভগবানের পরম 
ভক্ত । অনুগ্রহ করে আমায় বলুন যে, সেই ব্ক্তিগণের কী 
গতি হয় যাদের কামনাসকল শান্ত হয়নি, লৌকিক, 
পারলোকিক ভোগ লালসার নিবৃত্তি হয়নি, মন ও ইন্দিয- 
সমূহ বশীভূত হয়নি আর প্রায়শঃ ভগবানের ভজন 
কীর্ভনেও যুক্ত নন ? ১ ॥ 

এবার অষ্টম যোগীশ্বর শ্রীচনস বললেন--রাজন্‌ ! 
বিরাট্‌-পুরুষের মুখ থেকে সংপ্ধান ব্রাহ্মণ, বাহ 
থেকে সত্তব-রজ্ প্রধান ক্ষত্রিয়, উকদ্বয় থেকে রজ-তম 
প্রধান বৈশ] এবং টরদদ্ধয় থেকে তম প্রধান শৃদ্রর 
| উৎপত্তি। তারই উদ থেকে গৃহ, জদ থেকে 
ব্ৰহ্মচৰ্য, ব্ষল্ছল থেকে বাণপ্রচ্থ এবং মস্তক থেকে সগ্যাস 
_ এই চতুরাশ্রমের সৃষ্টি। এই চতুর্বর্প এবং চতুরাশ্রনের 
জন্মদাতা ভগবান স্বয়ং। তিনিই এদের স্বামী, নিয়ামক 
এবং আত্মাও। অতএব এই সকল বর্ণে ও আশ্রমে 
নিৰাসকারী যে বান্তি ভগবানের ভন্ঞন-কীর্ডন করে না 
বরজ্ছ তার বিপরীত অনাদর করে ; সে নিজ স্থান, বর্ণ, 
| আশ্রম এবং মনুষ্য যোনি থেকেও পতিত হয় ; তার 

ঃপতন অনিবাৰ্য ॥ ২-৩ ॥ 

বহু রমলীবর্গ ও শৃদ্রাদি বাক্তিগণ ভগবানের প্রবচন 
ও নাম সংকীর্নাদি ঘেকে কিছু বাবধানে চলে গেছে। 
তারা আপনার মতন ভগবস্তজদের অনুগ্রহ প্রার্থী। 
আপনারা প্রবচন ও নাম সংকীর্তনাদির সুযোগ নিয়ে 
তাদের উদ্ধারে সাহায্য করুন।॥ ৪ ॥ 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশা জশ্াসূতে বেদ অধ্যয়ন 
ও যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার দ্বারা ভগবানের চরের 
সানীপ্য লাভ করেই আছে। এ সত্ত্বেও তারা বেদের প্রকৃত 
তাৎপর্য অনুধাবন না করে অর্থবাদে যুক্ত হয়ে মোহিত 
হয়েযায়॥ ৫ ॥ 
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কর্মণ্যকোবিদাঃ স্তক্ধা মূৰ্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ। 
ৰদন্তি চাটুকান্‌ মূঢ়া যয়া মাধব্যা গিরোৎসুকাঃ। ৬ 


রজসা ঘোরসম্কল্লাঃ কামুকা অহিমনাবঃ। 
দাস্তিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্তাচ্যুতপ্রিয়ান্‌। ৭ 


বদন্তি তেহন্যোন্যমুপাসিতন্তিয়ো 


গৃহেষু মেখুন্যপরেষু চাশিষঃ। 
যজন্তসৃষ্টামবিধানদক্ষিণং 
বৃত্যে পরং ঘ্স্তি পশ্নতদ্বিদঃ।॥ ৮ 


শ্রিয়া বিভৃত্যাভিজনেন বিদ্যয়া 
ত্যাগেন রূপে বলেন কর্মণা। 
জাতন্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্‌ 
সতোহ্বমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্‌ খলাহ।। ৯ 


সর্বেষু শশ্বত্তনুভূৎস্বৰহথিতং 
যথা ১ 
বেদোপগীতং চ ন শৃণ্বতেহবুধা 
মনোরথানাং  প্রবদন্তি বার্ভয়া॥ ১০ 
লোকে বাবায়ামিষমদ্যসেবা 
নিত্যান্ত জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা। 
ব্যবদ্ছিতিন্তেষূ বিবাহষজ্ঞ- 
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা।। ১১ 


তারা কর্মের রহসা জানে না। মূর্খ হওয়া সত্তেও 
তারা নিজেদের পণ্ডিত বলে জাহির করে ও অভিমানে 
প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা সুমিষ্ট বচনে আকৃষ্ট হয় এবং 
কেবল অবাস্তব শব্দজালের মোহে পড়ে অতিরঞ্জিত বাকা 
বিন্যাসে যুক্ত গাকে॥ ৬ ॥ 

রজোগুণের আধিকা হেতু তাদের সংকল্পও 
ভয়ংকর হয়ে থাকে। কামনার তো সীমাই থাকে না। 


৷ তাদের ক্রোধ সর্পবৎ হয়। তাদের প্রেম কৃত্রিম ও 


অহংকার যুক্ত হয়ে খাকে। সেই পাপী বাক্তিগণ 
ভগবানের প্রিয় ভক্তদের উপহাস করে থাকে॥ ৭ ॥ 

সেই মূর্ধগণ পূজা প্রবীণ ব্যক্তিদের উপাসনা না 
করে স্ত্রীদের উপাযনায় যুক্ত থাকে। তদুপরি পরস্পর 
সমবেত হয়ে সেই গৃহস্থ জীবনের কল্পনায় মশগুল থাকে 
যার শ্রেষ্ট সুখ সহবাসেই পীমিত। যদিও তারা মাঝে -নধো 
যজ্ঞ সম্পাদন করে, কিন্তু অন্নদান থেকে বিরত থাকে; 
বিধিসকল সজ্ঞানে অগ্রাহ্য করে, দক্ষিণাদানও করে না। 
কর্মরহসা সম্বন্ধে অজ্ঞান মূর্খগণ কেবল রসনাতৃপ্তি ও 
ক্ষুধা নিবৃন্তি কল্পে শরীর পুষ্টিসাধন উপলক্ষে নিরীহ 
পশুদের হত্যা করে থাকে ॥ ৮ ॥ 

ধনবন্তা বৈভবশালিতা, কুলীনতা, বিদা, দান, 
সৌন্দর্য, বল এবং কর্মাদি অস্মিতা নদে মন্ত হয়ে সেই 
দুষ্টবাক্তিগণ ডগবন্তক্ত সাধু-সন্ত ও ঈশ্বরেরও অপমানে 
কুষ্ঠাবোধ করে না॥ ৯ ॥ 

বেদে এই সত্য বারংবার উদ্ঘোধিত যে ভগবান 
আকাশবৎ সর্ব প্রাণীদেহে নিতা নিরন্তর বিরাজ্জমান 
তিনিই আত্মা, তিনিই প্রিয়তম। কিন্তু এই মূৰ্ণগণ সেই 
বেদবাণীকে স্বীকার তো করে না উপরস্থ কেবল বড় বড় 
কালক্ষেপন করে থাকে॥ ১০ ॥ বেদবিধিতে সেই সকল 
কর্মের নির্দেশ আহে যাতে মানব স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট 
হয় লা। জগতে দেখা যায় যে প্রাণীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 
মৈথুন তথা মাংস এবং সুধা অভিনুখে ধাবিত হয়। 
অতএব বেদবাশীতে এই কর্মে যুক্ত হওয়ার বিধান দান 
কখনো সম্ভব নয়। এইরাপ পরিক্কিতিতে বিবাহ, যজ্ঞ, 
সৌত্রামণি যল্ররারা তার সেবনের যে বিধান 


একাদশ জা (পঞ্চম অধ্যায়) 


tot 


বেদবালীতে পরিলক্ষিত হয় তার তাৎপর্য হল মানবকুলের' 
উচ্ছঘল প্রবত্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও তাকে মর্যাদার আসনে 
প্রতিষ্ঠা করা । শ্রুতির অভীষ্ট কা উদ্দেশ।ও হল সেই সকল 
থেকে দুরে রেখে মানবকুলের উদ্ধার সাধন ॥ ১১ ॥ 
অর্থের যথার্থ প্রয়োগ হল ধর্ম-পালনে ; কারণ ধর্ম 
থেকে পরমতন্ব জ্ঞান এবং তার নিষ্ঠায় অপরোক্ষ 


' অনুভূতি লাভ হয় এবং নিাতেষ্ট গরম শাস্তির নিবাস। 


সুরায়া- 
স্তথথা পশোরালভনং ন হিংসা। 
এবং ব্যবায়ঃ প্রভায়া ন রত্যা 
ইমং নিশুদ্ষং ন বিদুঃ স্বধর্মন্া। ১৩ 


ঘে ত্রনেবংবিদোহসনতঃ স্তন্ধাঃ সদভিমানিনঃ। 
পশূন্‌ হানি বিশ্্কাঃ প্রেতা খাদন্তি তে চ তান ১৪ ৷ 


দিষন্তঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম। 
মৃতকে সানুবন্ধেহম্মিন্‌ বন্ধনেহাঃ পতন্তাবঃ।৷ ১৫ 


যে কৈবলামসম্পরাপ্তা যে চাতীতাশ্চ মৃঢ়তাম্‌। 
ব্রৈবৰ্গিকা হাক্ষণিকা আত্মানং ঘাতগ়ন্তি তে॥ ১৬ 


এত আয়হনোহশান্তা অজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ। 


সীদ্ন্তাকৃতকৃত্যা বৈ কালধবস্তমনোরখাঃ। ১৭ 


কিন্তু অতি বুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে মানব সেই 
অর্থের বাবহার গৃহস্থালি স্বার্থে অথবা কামভোগেই 
করে থাকে: তারা ভুলে যায় যে তাদের দেহ মৃত্যুর অধীন 
এৰং তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া কখনো সম্ভব হয 
না॥৷১২॥ 

শ্রৌত্রামণি যন্ঞেও সূরা আগ্রাণের বিধান আছে 
পানের নয়। যজ্তে পশু উৎসর্গ (স্পর্শ মাত্র) পালনীয়, 
হিংসা নয়। এইভাবে সহধর্মিণীর সহিত ৈথুনের 
অনুমতি ধার্মিক ধারাবাহিকতা রর পিনিস্ড সপ্ান 
উৎপন্ন করবার জনাই দেওয়া হয়েছে, বিষয়ভোগের 
উদ্দেশো কখনো নয়। কিন্তু অর্থবাদের এই দিকগুলিতে 
অনন্ত বিষীগণ এই বিশুদ্ধ ধর্মকে মানে না॥। ১৩ ॥ 

বিশুদ্ধ ধর্মে জ্ঞানহীন অহংকারী ব্যক্তিগণ বস্তুত দুষ্ট 
হয়েও নিজেদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে থাকে। সেই বিপথগামী 
ব্যক্তিরা পশুদের উপর হিংসা করে এবং মৃত্যুর পর সেই 
গশুরাই সেই খাতকদের ভক্ষণ করে।॥ ১৪ ॥ 

এ শরীর মশ্বর। নৃতার সঙ্গেই এন পরিবায়- 
পরিজনদের সম্পর্ক শেষ হয়। যারা নিষ্ শরীরের প্রতি 
আসক্তির গ্রন্থিবন্ধন রাখে, অথচ অন্য শরীরে নিজ আত্মা 
এবং কিমান ভগবানের উপর দ্ধেম ভাব পোষণ 
করে সেই মূর্খগণের অধঃপতন সুনিশ্চিত॥। ১৫ ॥ 

যারা আত্মঞ্জান লাত করে কৈবখা মোক্ষ লাভ 
করেননি আবার সম্পূর্ণরূপে খু স্থরেরও নয় সেই 
অপ্রাপ্ত তির ব্যক্তিগণ এদিক-ওদিক দু-দিকই হারান। 
যারা অর্থ, ধর্ম, কাম_এই তিন পুরুষার্থ সাধনে 
থাকে, তারা ক্ষণিক শান্তি লাভেও সমর্থ হয় না। নিজের 
হাতে নিজের পায়ে তারা কুঁঠারাঘাত করেন। এই সব 
বান্তিদেরই আত্মহ্থা বলে॥ ১৬ ॥ 

এই আত্মহন্তাগণ অঞ্জানকেই জান ভাবেন : তাই 
তাদের শান্তি লাভ অসম্ভব হয়। এঁদের কর্ম 
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শ্ৰীমন্তাগবত 


হিত্বাত্যায়াসরচিতা গৃহাপতাসুহষ্ডিয়ঃ। 
তমো বিশম্তানিচ্ছন্তো বাসুদেবপরাঙ্মুখাঃ ॥ ১৮ 


কশ্মিন্‌ কালে স ভগবান্‌ কিং বৰ্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ। 
নায়া বা কেন বিধিনা পুজাতে তদিহোচ্যতাম্‌॥ ১৯ 


করভাজন উবাচ 


কৃতং ত্ৰেতা দ্বাপরং চ কলিরিতোমু কেশবঃ। 
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে॥ ২০ 


কৃতে শুররশ্চতুর্বার্জটিলো বন্ধলা্বরঃ। 
কৃষণজিনোপবীতাঙ্ষান্‌ বিভ্ৰদ্‌ দণ্ডকমগ্ডলু॥| ২১ 


মনুস্যাস্ত তদা শান্তা নি্বেরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ। 
যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ॥ ২২ 


হংসঃ সুপর্ণো বৈকুষ্ঠো ধর্মো যোগেশ্বরোহমলঃ। 
ঈশ্বরঃ পুরুযোহ্বাক্তঃ পরমাক্পেতি গীয়তে॥ ২৩ 


ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোহসৌ চতুর্বাহস্ত্রমেখলঃ। 
হিরণ্যকেশস্্রধ্যাত্খা ক্রুক্ক্রবাদুপলক্ষণঃ।॥ ২৪ 


ধারাবাহিকতার কখনো শাস্তি হয় না। কালরূগী ভগবান 
এঁদের মনোবাসনা পূর্ণ হতে বাধা দেন । অতএব এঁদের 
হৃদয়ের প্রন্ছলন ও বিষাদের শেষ হয় না॥ ১৭ ॥ 

বাজন্‌ ! যে বান্তিগল অনধ্তৰ্যানী ভগবান শ্রীকৃসে 
বিমুখ ভারা অন্ত পরিশ্রম করে গৃহ, পত্র, মিত্র ও ধন- 
সম্পত্তি আহরণ করে থাকে: কিন্তু অবশেষে তাঁদের সব 
পরিত্যাগ করে অনিচ্ছা সড়েও বাধ্য হয়ে নরকে গমন 
করতে হয়। ভগবানের ভজন-কীর্ডনে বিরত বান্তিগণের 
এই অবস্থাই হয়ে থাকে॥ ১৮ ॥ 

রাজা নিমি জিজ্ঞাসা করলেন _-হে যোগীশ্বরগণ ! 
আপনারা অনুগ্রহ করে বলুন যে, ভগবান কখন কোন্রঙ 
ও কোন্‌ আকার ধারণ করেন এবং মানুষ কোন্‌ নামে ও 
কোন্‌ বিধিতে তাকে উপাসনা করে ? ॥ ১৯ ॥ 

এবার নবম ঘোগীশ্বর শ্রীকরভাজন ধললেন 
_রাজন্‌ ! চতু্ুগ হল সত, ত্রেতা,দ্বাপর এবং কলি 
যুগে যুগে ভগবানের রঙ, নাম এবং আকৃতিতে পরিবর্তন 
আসে এবং তার পৃলার্চনাগ বিভিন্ন বিধিতে হয়ে 
থাকে॥ ২০ ॥ 

সতযুগে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের বর্ণ শ্লেত। 
তিনি চতুর্ডজ ও তার মস্তক জটা শোডিত। তিনি বঞ্চল 
বস্তু পরিধান করে থাকেন। কৃষ্ণ বৃগঢচর্ম, যক্ঞোপবীত, 
কুদ্রাক্ষ মালা, দণ্ড এবং কমগুলু তিনি ধারণ করে 
থাকেন॥ ২১॥ 
হিতৈষিত্রাসম্পন এবং সমদশী হয়ে থাকেন। তারা ইন্দ্রিয় 
এবং মনকে বশীভূতকরে ধ্যানরাপ তপস্যা দ্বারা সকলের 
প্রকাশক পরমাস্মার আরাধনা করেন ॥ ২২ ॥ 

তারাহংস. সুগর্ণ, বৈকুষ্ঠ, ধর্ম, যোগেশ্বর, অমল, 
ঈশ্বর, পুরুষ, অবাক্ত এবং পরমাত্মা আদি নাম 
সহযোগে ভগবানের গুণকীর্ভন ও লীলাদির কীর্ডন করে 
থাকেন। ২৩ ॥ 

রাজন্‌ ! ত্রেতায়ুগে ভগবান অগ্নিবর্ণ। তিনি 
চতুর্ভজ ও কটিদেশে ত্রিমেখলা শোভিত এবং হিরণা 
কেশপাশযুক্ত। তিনি বেদ নিৰ্ণায়ক যজ্ঞর্ূপে অবস্থান 
করে ক্রক, ক্রবা আদি যজ্ঞপাত্রসকল ধারণ করে 
থাকেন॥ ২৪ ॥ 


একাদশ হর (পঞ্চম অধ্যায়) 
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তং তদা মনুজা দেবং সর্বদেবময়ং হরিম্‌। 
যজ্ন্তি বিদায়া ভ্রযা ধরমিষঠা ব্রহ্মবাদিনঃ | ২৫ 


বিষ্ণু্যজ্বঃ পৃশবিগর্ডঃ সর্বদে উরুক্রমঃ। 
বৃষাকপির্জমন্তশচ উরুগায় ইতীর্যতে॥ ২৬ 


দ্বাপরে ভগবাঞ্ছযামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ। 
শ্রীবৎসাদিভিরক্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ২৭ 


তং তদা" পুরুষং মত্যা মহায়াজোপলক্ষণম্‌। 


যজ্ন্তি ৰেদতন্্াভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ॥ ২৮ 


নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সন্কর্মণায় চ। 
প্রদ্যয়ায়ানিরুদ্ধায় তুভাং ভগবতে নমঃ।॥ ২৯ 


নারায়ণায় ঝষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে। 
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্বভৃতাত্মনে নমঃ! ৩০ 


ইতি দ্বাপর উৰীশ স্বস্তি জগীশ্বরম। 
নানাতন্্বিধানেন কলাবপি যথা শুরু ৩১ 


কৃষ্কবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাসবপার্মদম্‌ "৷ 
যজ্ঞৈঃ সঙ্ধীঁনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেবসঃ।! ৩২ 


সেই যুগের মানব নিজ ধর্মে পরম নিষ্ঠাবান ; বেদ- 
সকল অধ্যয়ন অধ্যাপনে অতি পারঙ্গম হয়ে থাকেন। 
তারা খগবেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদরূপ বেদত্রযী দ্বারা 
সর্বদেবস্রূপ দেবাধিদের ভগবান শ্রীহাঁরর আরাধনা 
করেন।॥ ২৫ ॥ 
ভ্রেতযুশের অধিকাংশ লোকেরা বিষ্ণু, যজ্ঞ, 
পৃশ্িগর্ড, সর্বদেৰ, উরুক্ম, বফাকপি, জয়ন্ত এবং 
| উ্চগায় আদি নাম সহযোগে তাঁর ুপকীর্ডল এবং 
লীলাদির কীর্তন করে থাকেন।॥ ২৬ ॥ 
রাজন্‌ ! দ্বাপরযুগে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ শ্যামবর্ণ। 
তিনি পিতান্বর এবং শত্খ, চক্র, গাদাদি আযুধ ধারণ 
করেন। ত্র বক্ষষ্কলে গ্রীবৎস চিহ্ন, ড়ণ্ডলতা, কৌস্মভ- 
| মণি আদি লক্ষণসনূহে তার পরিচিতি হয়॥ ২৭ ॥ 
রাজন! সেই সময় জিজ্ঞাসু বান্ডিগণ মহারাজদের 
প্রতীক ছট্, চামর আদিযুক্ত প্রমপুরুষ ভগবানের বৈদিক 
এবং তান্রিক বিধিতে আর্ধনা করে থাকেন॥ ১৮ ॥ 
তারা এইভাবে ভ্গবানের স্তি করে থাকেন হে 
| ধ্ধানস্বরূপ ভগবান বাসুদের এবং ক্রিয়াশক্তিরূপ 
| সংকর্ষণি! আমরা আপনাকে বারংবার প্রণান নিবেদন 
করছি। ভগবান প্র এবং অনিরুদ্ধরূপে আমরা 
আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। খণি গারায়ণ। মহায্মা 
নর, বিশ্রেশ্বর, বিশ্বরাপ এবং সর্বভৃতাস্থা ভগবানকে 
আনা প্রণাম নিবেদন করি" ॥ ২৯-৩০ ॥ 
রাজন্‌। দ্বাপর যুগে লোকেরা জঙগদীশ্বর ভগবানের 
স্বতি এইভাবেই করে থাকেন। কলিযুগে অনেক তন্তু 
' সমূহের বিধি-বিধান পূর্বক ভগবানের পুর কেমন করে 
হয় তার নিবরণ শুনুন ৩১ ॥ 
কলযুগে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ কৃফবর্ণ। নীলকান্ত- 
মণিসম তার অঙদ্যুতি $ যেন উজ্জ্বল কান্তি ধারার প্রতাক্ষ 
দর্শন হয়। তিনি হৃদয় আদি অঙ্গ, কৌস্বুভ আদি উপাঙ্গ, 
সুদর্শন আদি অস্ত্র এবং সুনন্দ আদি পার্মদ সকলে সংযুক্ত 
থাকেন। কলিযুগে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এমন যজ্ঞ 
হারা তার আরাধনা করে থাকেন যাতে নাম-গুণ-লীলা 
সংকীর্তনেরপ্রাধানা থাকে? ৩২ ॥ 
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শ্রীমন্থাগবত 


ধোয়ং সদা পরিভবগ্নমভীষ্টদোহং 
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্িনিতং শরণ্যম্‌। 
ভূতার্ডিহং প্রণত্রপাল ভৰান্ধিপোতং 


বন্দে মহাপুরুষ তে চরপারনিন্দমূ॥। ৬৩ | 


মায়াম্‌গং দয়িতয়ে্মিতমন্থধাবদ্‌ 


তারা তগবানের স্তুতি এইভাবে করে থাকেন-হে 


| জগীশ্বর ! আপনি শরণাগতের রক্ষাকর্তা। নিতা 


ধ্যানগমা আপনার পাদপদ্লদ্দয়। আপনি মায়া-মোহ উভত 
জাগতিক পরাভবের গ্লানি হরণ করে থাকেন। ভন্তগণের 
অভীষ্ট বস্থ দানে আপনি কামধেনুম্বরূপ। আপনি 
উর্ঘসকলকে উৎকর্ষ দানকারী পরম তীর্থস্বরূপ। শিব- 
ব্ৰহ্মাদি দেবতারা আপনার বন্দনা করে থাকেন! 
শরণাগভকে আপনি কখনো অগ্থীকার করেন না। আপনি 


| আপনার ভন্তসকলের আর্তি ও বিপত্তি হরণ করে 


থাকেন। আপনার পাদপদ্থদ্য় ভবসাগর উত্তরণের তরণি। 
হে পুরুতপ্রবর ! আমি আপনার সেই পাদপন্ধদ্ধয়ের বন্দনা 
করি॥ ৩৩ ॥ 

হে ভগবন্‌ ! আপনার পাদপদ্ম যুগলের মহিমার 


| 
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্‌॥ ৩৪ বানা কে করতে পারে রামাবতারে পিতা দশরণের 


এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্‌ যুগবর্তিভিঃ। 
মনুজৈরিজাতে রাজন্‌ শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ॥ ৩৫ 


কলিং সভাজযন্তযার্া শুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। 
যত্র সঙগীর্ভনেনৈৰ সর্বঃ সবার্থোহভিলভাতে॥ ৩৬ 


ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রামাতামিহ। 


যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশাতি সংসৃতিঃ॥ ৩৭ Ji 


কৃতাদিযু প্রজা রাজন্‌ কলাবিছ্ছন্তি সম্ভবম্‌। 


কথায় দেববান্ছিত এবং দুপা রাজলক্্মীর ত্যাগ সহকারে 
আপনার পাদপদ্মযুগল বনে বনে বিচরণ করেছিল। সতাই 
আপনি ধর্মনিষঠার পরাকা্ঠা, অতুলনীয়। এবং হে 
পুকুষপ্রবর ! স্বীয় প্রেয়সী সীতার আকাঙ্ক্ষিত মায়ামৃগের 
দিকে আপনার পাদপস্নযুগলস জেনেশুনে ধাবিত হতেই 
থাকল। সতাহ ধন্য আপনার প্রেমের পরাকাষ্ঠা। হে প্রভু 
আমি আপনার সেই পাদপন্মযুগলের বন্দনা কবি ॥। ৩৪ ॥ 

রাজন্‌ ! এইভাবে যুগে যুগে ভক্তগণ যুগানুরাপ 
নাম-রাপ সহযোগে বিভিন্ন উপায়ে ভগবানের আরাধনা 
করে থাকেন। অবশ্য এই তথ্যও সন্দেহাতীত যে ধর্ম, 
অর্থ, কাম, মোক্ষ_এই সকল পূুরুষার্থের অধিদেবতা 
ভগবান ্রীহরি সবয়ংই॥ ৩৫ ॥ 

কলিযুগে একমাত্র সংকীর্ভনের দ্বারাই স্বার্থ ও 
পরমার্থসকলের প্রাপ্তি হয়ে থাকে। এই জনাই গুণমুগ্ধ 
সারগ্রাহী শ্রেষ্ঠপুরুষগণ কলিযুগের প্রশংলায় পপ্চনুখ 
থাকেন ; কলিযুগের উপর তাদের প্রীতি অসীদ॥ ৩৬ ॥ 
দেহাভিমানী জীব অনাদি কাল থেকে সংসার চক্রে 
ণশীল। তাদের পক্ষে ভগবানের নীলা-গুণ-নাম- 
সংহীর্তনের থেকে অধিক অন্য কোনো পরম লাভ নেই: 


| কারণ এর প্রভাবে সংসারে নিত্য গতায়াতের নিবৃত্তি হয়ে 
| থাকে ; পরম শান্তির অনুভূতি লাভ হয়ে থাকে।। এপ ॥ 


রাজন্‌ ! সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগের প্রজ্াসকলের 


কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়পপরায়ণাঃ॥ ৩৮ | একান্ত কামা যে তাদের জন্ম যেন কলিযুগে হয; কারণ 


রাজলন্্ীম্‌। পি লভাতে। 


একাদশ কা (পঞ্চম অধ্যায়) 
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ক্রচিৎ কচিনসহারাজ দ্রবিড়েঘু চ ভূরিশঃ। 
তাশ্রপর্থী নদী ঘত্র কৃতমালা পযান্বিনী॥ ৩৯ 


কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ অহানদী। 
শে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর। 
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেহমলাশয়াঃ।। ৪০ 


দেবারষিভতাপ্তন্ণাং শিতৃণাং 

ন কিন্করো নায়মূণী চ রাজন্‌। 
সর্বাম্সনা যঃ শরণং শরণাং 

গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য ক ৪5 | 


স্বপাদমূলং তভজতঃ প্রিয়সা 
তাক্তান্যভাবমা হরিঃ পরেশঃ। 


বিকর্ম যচ্চোৎ পতিতং কথঞ্চিদ্‌ 
ধুনোতি সর্বং হৃদি সমিবিষ্টঃ।॥ ৪২ 


নারদ উবাচ 


ধর্মান্‌ ভাগবতানিথং শ্রুত্থাথ মিথিলেশ্বরঃ। 
জায়ন্তেয়ান্‌ ুনীন্‌গ্রীতঃ সোপাধ্যায়ো হাপূজয়ৎ॥ ৪৩ 


ততোহন্তদধিরে সিদ্ধাঃ সর্বলোকসা পশাতঃ। 
রাজা ধর্মানুপাতিষ্ঠবাপ পরমাং গতিমূ॥ ৪৪. 


ত্রমপোতান্‌ মহাভাগ ধর্মান্‌ ভাগবতাঞ্ুতান। 
'আস্ছিতঃ শ্ৰদ্ধয়া যুক্তো নিঃসঙ্গো ঘাস্যসে পরম্॥ ৪৫ 


যুবয়োঃ খলু দস্পত্োর্বশসা পূরিতং জগৎ। 
পুত্রভামগমদ্‌ যদ্‌ বাং ভগবানীশ্বরো হরিঃ। ৪৬ 


কলিয়ুগেই ভগবান নারায়ণের শরণাগত এবং আশ্রিত 
সন্তৱ। 


ভক্তসকলের আগমনের অপরিমিততা 
নহারাজ বিদেহ ! কলিযুগে প্রাবিড 
পাওয়া যায় সেখানে যে তাহ্রপলী, ক 
গরমপবিত্র কবেরী, মহানদী, এবং প্রতচা নদীসকল 
আবহমান কাল থেকে প্রবাহমানা । রাজন্‌ ! শীলা এই 
সকল নদীর জল পান করে থাকেন পায়শ অন্তরের 
শুদ্ধিকর হয়ে তারা ভগবান বাসুদেবের ভক্ত হয়ে যান॥ 
৩৮-৪০ 

রাঙজন্‌ ! যারা করণীয় কর্তবা আছি কর্মবাসনাসকল 
অথবা ভেদনুদ্ধি পরিত্যাগ করে সর্বযস্মভাবে শরণাগত- 
বহসল প্রেমবরদাতা ভগবান মুকুন্দের শরণে এসেছেন, 
তারা দেব-খষি-পিত-প্রালী-কুটুনব-অতিথি ঘণ থেকে 
মুক্ত হয়ে যান ; তারা অনা কারো অন্বীন নন, কারো 
সেবক নন, কোনো বন্ধনেও মুক্ত নন॥ ৪১ ॥ 

যদি প্রেমী ভক্ত অন্য সকল চিন্তা, আছা, বৃদ্ধি গু 
প্রবৃত্তি ত্যাগ করে অননাচিত্তে নিজ প্রিয়তম ভগবানের 
গাদপন্মের ভজনা করে, তাহলে প্রথমত তার ছারা 
পাপকর্মে লিপ্ত হওয়া সম্ভবই হয় না ; তবুও যদি কোনো 
কারণে সে পাপকর্মে যুক্ত হয়ে পড়ে তাহলে তার জরে 
অবস্থিত পরমপুরুয ভগবান শ্রীহরি সেইসব যৌত করে 


হে 


| হৃদয়কে শুদ্ধ করে দেন॥ ৪২ ॥ 


নারদ বললেন__হে বসুদের ! মিথিলানরেশ রাজা 
নিৰি, নয় জন যোগীশ্বরের এইরূপ ভাগবতধর্ণের বর্ণনা 
শুনে পরম আহ্লাদিত হলেন তিনি নি থািক এবং 
আচার্য সহযোগে ধমভনন্দন নয় জন যোগীশ্বরদের পলা 
করলেন ৪৩ ॥ 

তারপর সফলের সন্বুখেই সেই সিদ্ধযাণ অন্তর্তিত 
হয়ে গেলেন। বিদেহরাজ নিমি তার শোনা ভাগবতনর্নের 
সম্যক্‌ আচরশপূর্বক পরমগতি লাভ ক্রলেন॥ ৪৪ 

হে মহাভাগাবান বসুদেব ! আমি তোমাকে, যে 
ভাগবতধর্মের উপদেশ প্রদান করেছি তা শ্রদ্ধা সহকারে 
আচরণ করলে অবশেষে তুমিও সকল আসক্চি থেকে 
মুক্ত হয়ে ভগবানের পরমগন সমর্থ হবে ॥ ৪৫ ॥ 

হে বসুদেৰ ! সমর জগত তোমার ও দেবকীর যশে 
পরিপূর্ণ হয়ে আছে ; কারণ সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
তোমাদের পুত্ররাপে অবতীর্ণ হয়েছেন। ৪৬ ॥ 
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দৰ্শনালিঙ্গনালাপৈঃ শয়নাসনভোজনৈঃ”। | 
আত্মা বাং পাবিতঃ কৃষ্ণে পূত্ৰয্েহং প্রকুর্বতোঃ॥| ৪৭ 


বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপালপৌঞ- 
শান্বাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদোঃ। 

ধায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ"' শয়নাসনাদৌ* 
তৎসামামাপুরনূরক্তধিয়াং পুনঃ কিম ৪৮ 


মাপতাবৃদ্ধিমকৃথাঃ কৃষ্ণে সরবাত্নীশ্বরে“। 
মায়ামনুষ্যভাবেন গুটৈশ্বর্ষে পরেহবায়ে॥ ৪৯ 


ভূভারাসুররাজনাহন্তবে গুপ্তয়ে সতাম্‌। 
অবতীর্ণসা নির্বৃত্যে যশো লোকে বিতন্যতে॥ ৫০ 


শ্রীশুক উবাচ 


এতসুত্বা মহাভাগো বসুদেবোহতিবিল্সিতঃ। 
দেবকী চ"। মহাভাগা জহতুর্মোহমাত্মনঃ॥ ৫১ 


ইতিহাসমিমং পুণ্যং ধারয়েদ্‌ যঃ সমাহিতঃ। 
স বিধুয়েহ শমলং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ৫২ 


তোমরা ভগবানের দর্শন, স্পর্শন, আলাপন এবং 

তার শয়ন, উপবেশন, অশন কার্যাদি দ্বারা বাৎসলা স্নেহ 
দান করে নিজেদের হৃদয়ের বিশুদ্ধিকরণ করতে সমর্ণ 

হয়েছ ; তোমরা তো পরমপবিত্র।॥ ৪৭ ॥ 

হে বসুদের ! শিশুপাল, পৌঞ্রুক এবং শাঙ্ধাদি 
রাজারা বৈরীভাবাপর থেকে শ্রীকৃষ্ণের চাল-চলন, 
লীলা-বিলাস, চাহন-কথন স্মরণ করেছিলেন। তাও 
নিয়ম করে লয়_শয়নে, উপবেশনে, ভ্রমণে 
স্লাভাবিকরণেই। তা সত্তেও তাদের ভি শ্রীকষে 
তন্ময় হয়ে গেল এবং তারা সারূপ্য যুক্তির অধিকারী 
হলেন। তাহলে যারা প্রেমভাব এবং গ সহকারে 
শরীফের স্মরণ-মনন করেন তাদের লী পা্তিতে কি 
সন্দেহ থাকা সম্ভব ? ২৯৮ ॥ 

হে বসুদেৰ ! শ্রীকৃসণকে শুধুদাত্ৰ নিজের পুত্র বলে 
মনে করবে না। তিনি সর্বাত্বা, সর্বেশ্বর, কারণাতীত এবং 
অবিনাশী। লীলার কারণে তাঁর মানব-শরীরে আগনন 
এবং ওশর্য সংবরণ সেই কারণেই ॥ ৪৯ ॥ 

তিনি ধরণীর ভারম্বরূপ রাজবেশধারী অসুরদের 
নাশ ও সাধু-সন্তদের রক্ষা করবার জনা অবতীর্ণ 
হয়েছেন। তার আগমনের উদ্দেশ্য হল জীবের পরম শান্তি 
এবং মুক্তি প্রদান। তাহ জগতে তার কীর্তির সংকীর্তনও 
হয়ে থাকে॥ ৫০ ॥ 

্রীুকদেব বললেন-_হে প্ৰিয় পরীক্ষিৎ ! নারদের 
মুখে এই কথা জানতে পেরে পরম ভাগাবান বসুদেব ও 
পরম ভাগাবতী দেবকী দুজনেরই বিস্মায় হল। তাদের 
মধো অবশিষ্ট মায়ামোহ তৎক্ষণাৎ অপসূত হল॥ ৫১ ॥ 

রাজন্‌ ! পরমপবিত্র এই ইতিহাস যে একাগ্রচিন্তে 
ধারণ করতে প্রয়াসী হয় তার সমস্ত শোক- 
মোহ দূরীভূত হয় এবং সে ব্ৰহ্মপদ লাভ করতে সমর্থ 
হয়।॥৫২॥ 


ইতি শ্রীঘভাগণতে মহাপুরাণে পারমহংস/াং সং হিতারামেকাদশতঙ্গে পঞ্চমোহধায়ঃ॥ ৫ ॥ 
শ্ৰীমন্মহ্থি বেনবযস প্রণীত পারমহংী সংহিতা শ্রীনপ্তাগবতনহাশুরাপের 
একাদশ স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥ 


'১শশযাসনভোজনৈঃ। 


*সর্বেশবরে গ্রৌ। প্রাচীন বষ্টতে নেই। 


‘")শিশুপালশান্মপৌক্জাদয়ো। 


'*)আকৃতিধিয়ঃ। "শয়নাশনালো। 
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'তু। 


অথ যষ্ঠো্ধ্যায়ঃ 
ষষ্ঠ অধ্যায় 
দেবতাদের ভগবানের কাছে স্বধাম প্রত্যাগমনের প্রার্থনা এবং ঘাদবদের প্রভাস- 
ক্ষেত্র গমনের প্রস্ততি করতে দেখে উদ্ধবের ভগবান সকাশে আগমন 


শ্রীশুকা* উবাচ 
অথ ব্ৰহ্মায়জৈ্দেৰেঃ প্ৰজেশৈরাবৃতোহভাগাং। 


ভৰশ্চ ভতভবোশো যযৌ ভূতগণ ১ 


ইন্দ্রো মক্ুন্তিগবানাদিতা বসবোহশ্বিনৌ। 
ঝতবোহঙ্গিরসো রুদ্রা বিশ্বে সাধ্যাশ্চ দেবতাঃ। ২ 


ভাবযুক্তৈ- 
ৰৰ্মুক্ষুভিঃ কর্মময়োরুপাশাৎ॥ ৭ 


শ্রীগুকদেব বলগেন--হে পরীক্ষিত! 
নারদ বসুদেরকে উপদেশ দান করে চলে গেলেন, তন 
স্তীয় পুত্র সনকাদি, দেবতা এবং গ্রজাপতিগণসহ ব্রহ্মা, 
ভূতগণসহ সর্বেশ্বর মহাদেব এবং মরাদ্গণসহ ইল 
দবারকায় এলেন। তাদের সণ আদিতাগণ, 
অষ্টবসু, আশ্বানীকুঘার, অঙ্গিরাবং শোষ্ভুত ধাম, 
একাদশ রর, বিশ্মেদেব, সাধাগাপ, গন্ধর্ব, অন্মরাগাণ, 
নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গ্ুহ্যক (অথবা যক্ষ), পমি, 
পিডৃপুরুষ্গণ, রিদাধর এবং কিগারগণও সেখানে 
উপস্থিত হলেন। তাদের আগননের উদ্দেশ্য ছিল যে 
মানবসম 'নোহর বেশ ধারণকারী এবং নিজ শামসুদ্দর 
বিগ্রহে সকলের চিন্ত আকর্ষণকারী জ্যাবান শ্রীকৃষ্ণের 
দর্শন লাভ ; কারণ এইসময়ে নিজ বিগ্রহ ধারণ করে তার - 
ছারা ত্রিলোকে তিনি এমন পবিত্র কীর্তির বিস্তার করেছেন 
যা তরিলোকের গাপ-তাপ সর্বকালের জনা নিণারণ 
করে॥ ১-৪ ॥ 

দ্বারকাপুরী তখন সর্ব সম্পত্তি ও এশর্য সমদ্ধ এবং 
অলৌকিক দীপ্তিতে দেদীপ্যনান পাগছথিল। সেখানে 
উপস্থিত হয়ে তারা অনুপম সৌন্দর্ঘযুক্ত ভগবান 
শ্ৰীকৃষ্ণকে দর্শন করলেন। ভগবানের রূপমাধুরী নির্নিমেষ 
নয়নে পান করেও তাদের নেত্র তৃপ্ত হতে পারছিল না। 
| ভারা বছক্ষণ অনিমেষনেত্রে তার দিকে তাকিয়ে 
| রহলেন॥ ৫ ॥ 
| জারা স্বর্গের নন্দনকানন, চ 
| দিবাপুষ্প দারা ভগ্াশ্বর ভগবান শ্রীকষ্ণকে যেন 
আচ্ছাদিত করে দিলেন এবং দাধুর্ষপূর্ণ গদ ও অর্থবহ 
বাণীদ্ারা তীর বন্দনা করতে লাগলেন ৬ ॥ 

দেবতারা প্রার্থনা করে বললেন-_হে সর্বময়কর্তা ! 


কর্মের কঠোর কৃটবন্ধ থেকে মুক্ত হওয়ার কাননায় 
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ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়াত্মনি দুর্বিভাব্যং মুমক্ষজন ভাব-ভক্তি সহযোগে যার স্থারপ-মনন করে 
ব্যক্তং সৃজস্যবসি লুন্পসি তদ্গুণস্থঃ। থাকেন, আপনার সেই পাদপপ্লে আমরা নিজ বুদ্ধি, 
নৈতৈর্বানজিত কর্মভিরজাতে বৈ ইনি, প্রাণ, মন এবং বাণীর দ্বারা সাঙ্গ প্রগাম* 


নিবেদন করছি। ধনা! পরমাম্ত্! ৭ ॥ 
যত সবে সুখেহব্যবহিতেহতিরতোইনবযঃ॥ ৮ হে অজিত ! আপনি মায়িক রজঃ আদি গুণে 


স্থিত হয়েও নিজ ্রিগুণমধী মায়ার দ্বারা সৃষ্ট নিজ 
অংশেই এই নাম-রূপযুক্ত প্রপঞ্চের সৃষ্টি, পালন ও 
সংহার করেন। কর্ম করেও আপনি কর্মে নির্লিপ্ত 
থাকেন ; কারণ আপনি রাগ-দ্বেষাদি দোযসকল থেকে 


শুদ্ধির্ন্ণাং ন তু তথেডা দুরাশয়ানাং সর্বত যুক্ত এবং নিজ নিরাবরণ অখগড স্বরূপভূত 
বিদ্যাধ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ | পরমানন্দে মগ্ন রয়েছেন ৮ ॥ 
সত্বাক্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ- হে স্তিযোগ্য পরমাস্মা ! যাদের চিন্তবৃত্ি রাগ- 


ব্বেষাদি কলুষমণ্ডিত তারা বেদ অধায়ন, দান তপস্যা এবং 
যজ্ঞ সম্পাদন করলেও তাদের শুদ্ধি শ্রবণপৃষ্ট 
শুদ্ধান্তকরণ ব্যক্তিদের স্তরে কখনো পৌছতে পারে লা ; 
কারণ এই শুদ্ধান্তঃকরণ বান্তিগণ আপনার লীলাকথা ও 


সঙ্জগ্ধায়া শ্রব্ণসন্ত্তয়া যথা স্যাৎ॥ ৯ 


কীর্তি শ্রবপপূর্বক উত্তরোত্তর বিপ্রাপ্ত পরিপূর্ণতা লাভের 
শ্রদ্ধায় যুক্ত থেকে এক সুউচ্চ ভূমিতে অবস্থান করে 

সানন্তবাউগ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ থাকেন৷ ৯ 
ক্ষেমায় যো মুনিভিরার্র্ধদোহ্ামানঃ। আপনার পাদগল্লের মাহাত্মা অসীম। ঘননশীল 
যঃ সাত্বতৈঃ সমবিভৃতয় আত্মবস্তি-) মুনুক্ষুগণ টনি কঙ্সে নিজ প্রেমাপ্ত হৃদয়ে তা 
৪ £ স্বরতিক্রমায় ধারণ করে বিচরণ করে থাকেন। পাঞরাত্র বিধি 
০০৮০০০০০০০৪ অনুসরণকারী ভভসদশ ওর্যপ্রাপ্তির উদ্দেশে বাসুদেব, 


উপাসনা করেন, জিতেন্দরিয় আত্মস্থ ব্যক্তিগণ স্বর্গলোক 
অতিক্রমণ পূর্বক ভগবদধাম প্রাপ্তির মানসে ত্রিসন্ধ্যা যার 


পু কেন, যাজক বাক্তিগণও ত্রিবেদ নির্দেশিত 
যশ্চন্তাতে_ প্রথতপাণিভিরধবনাণে লা 
al yt যো বিধিদ্বারা নিজ সংযত হন্তে হবিষ্য ধারণ করে যজ্ঞ-কুণ্ডে 


যা নিরুক্তবিধিনেশ হবিগৃহীত্বা। আহুতি দিয়ে তারই ধ্যানে গ্লীতি মনোনিবেশ করেন। 
অধ্যাক্সঘোগ উত যোগিভিরায্মমায়াং [জানার আত্মস্বরূপে যুক্ত মায়ার জিজ্ঞাসু যোগিগণ 
জিজ্ঞাসুভিঃ পরমভাগৰতৈঃ পরীষ্টঃ॥ ১১ হৃদয়ের গভীরে দহরবিনাদি সহকারে খীর ধান করে 


িআস্াবিভিঃ। 
*এবানে সাস্টাঙ্গ প্রণানের তাৎপর্য হল 
দের্্যাং পাদাভ্যাং জানুভ্যানুরসা শিরসা দৃশা। 
মনসা বচসা চেতি প্রণামোহষ্টাঙ্গং ঈরিতঃ॥ 
হস্ত, চরণ, উর, বক্ষ্কল, মস্তক, নেত্র, নন ও বাণী__এই অষ্ট অঙদ্বাযা কৃত প্রণানকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে। 


সংকর্ষণ, প্রদযু্ন এবং অনিরুদ্ধ_এই চতুর্ব্যহরাপে যার 
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পৰ্যষ্টয়া তৰ বিভো বনমালয়েয়ং 
সংম্পর্ধিনী ভগৰতী প্রতিপত্রীবন্ীঃ। 
যঃ সুপ্রণীতমমুয়ার্হণমাদদয়ো 


থাকেন, পরম প্ৰেঘযুক্ত আপনার ভক্তগণ তাকেই 
পরমারাধা ইন্টজ্ঞানে মর থাকেন। আপনার সেই পাদপন্ম 
আমাদের বাসনাসকলের ভম্মীভুত করবার জনা অগ্নি 
স্বরূপ হোক এবং আমাদের পাপ-তাপ সমুদায়তম্ম করে 


ভূয়াৎ সদাউদ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ॥ ১২ দিক॥ ১০-১১ ॥ 


কেতুস্তরিবিক্রমযূতস্ত্রিপতৎপতাকো 
যস্তে ভয়াভয়করোহসুরদেবচম্বোঃ। 
স্বগায়ি সাধুযু খলেছিতরায় ভূমন্‌ 


এই পল্থাসনা লক্ষ্মী আপনার বক্ষঃঞ্কলে ধারিত 
বিশুক্ত পর্যাষিত বৈজয়ন্তীযালাকেও জ্ঞানে ঈর্ষা 
করেন। তবুও আপনি তার সংশয়কে আমল না দিয়ে 
ভক্তের দেওয়া সেই বিশুদ্ধ মালা পূজারূপে প্রেমপূর্বক 
স্বীকার করে থাকেন। অন্তরে এই ননোবাসনা যে, তপ্ত 
| বসল প্রভুর পাদপদ্ম সর্বদা আমাদের বিষয়-বাসনাকে 
ভম্মসাৎং করবার জলা অগ্রিস্বরূপ হোক ॥ ১২ ॥ 
হে জনস্তরশয়ান ! বাননাবতারে দৈত্যরাজ বলির 
দেওয়া ভূমি পরিমান কালে আপনি আপনার চরণপদ্ন 


পাদঃ পুনাতু ভগবন্‌ ভজতামঘং নঃ॥ ১৩ যখন প্রসারিত করেছিলেন তখন তা সতালোকেও 


নস্যোতগাব ইৰ যসা বশে ভবন্তি 
ব্ৰহ্মাদয়ন্তনূভতো  মিথুরর্দামানাঃ। 
কালস্য তে প্রকৃতিপূরুষয়োঃ পরস্য 


পৌঁছেছিল। তা দেখে মনে হয়েছিল যেন বিশাল জয় 
পতাকা উড়ছে। ব্রহ্মার পাদপ্রক্ষালন কার্য শেষে 
পাদসতত্ত গঙ্গার ধারা প্রবাহিত শরাশিকে দেখে 


অই দেখে একদিকে অমুরসেলা ভীত ও ৰে 

দেবসেনা আশ্বস্ত ইয়েছিল। আপনার সেই পাদপদ্ম 
সাধুস্বভাবসম্পনন বাক্ষিদের আপনারই নৈকুষ্ঠধাম প্রাপ্তির 
অনুভূতি দেয় এবং দুষ্টদের যথাযোগ্যা অধোগতির কারণ 
হয়। হে ভগবন্‌ ! আপনার সেই পাদপপ্রযুগল আমাদের 
মতন ভজনকারীদের সমন্ত পাগ-তাগ সম্ার্জন করুক, 


শং নম্তনোতু চরণঃ পুরুযোত্তমসা ॥ ৯৪. এই প্রার্থনা করি॥ ১৩ ॥ 


অসাসি হেতুরুদয়্থিতিসংযমানা- 
মৰ্যক্তজীৰমহতামপি  কালমাহুঃ। 
সোহয়ং ক্রিনাভিরখিলাপচয়ে প্রবৃত্ঃ 


কালো গভীররয় উত্তমপূরুষন্তুম্‌।। ১৫ এর উপাদান কারদন্বকণ ; 


ব্হ্মাদি শরীরধারীগণ সক, রজ্জ, তন_এই 
ব্িগুদের পরম্পরবিনোধী ত্রিবিধ ভাবের তারত্রমো 
প্রাণ-ধারণ ও তাগ করেন। তারা সুখ দুঃখের 
অবমর্দনের গণ্ডি অন্তর্ভুক্ত এবং বাধ্য পোষা বলদের 
মতন আপনার বশীউত। আপনি তাদের জন 
কালস্থলপ। তাদের জীবনের আদি, মধ্য, অন্ত আপনারই 
অধ্বান। তদুপরি আপনি প্রকৃতি এবং পুরুষ অবস্থার উর 
ছিত স্মং পুরুষোত্তম। আপনার খাদপপ্মযুগল আমাদের 
কলাণ করুক॥ ১৪ ॥ 

হেপ্রভু! আপনি এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়- 
কারণ শাস্ত্রের বিধানানুসারে 


1770. 


শ্ীমনভাগবত 


তবত্তঃ পুমান্‌ সমধিগম্যণ) যয়া স্ববীর্যং 
ধত্তে মহান্তমিব গর্ভমমোঘবীর্যঃ। 
সোহয়ং তয়ানুগত আত্মন আগুকোশাং 


হৈমং সসৰ্জ বহিরাবরণৈরুপেতম্॥ ১৬ 


অর্থাগ্ুষ্পি হৃমীকপতে ন লিপ্তো | 
যেহনো ্বতঃ পরিহৃতাদপি বিভাতি স্ম॥ ১৭ 


স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি- 
জমগুলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌগেঃ | 

পত্বৃস্ত মোড়শসহস্রমনজগৰাণৈ- 
সোত্ডিয়ং ৰিমথিতুং করপৈর্ন বিভ্াঃ ॥ ১৮ 


বিত্ন্তবামৃতকথোদবহান্িলোক্যাঃ 
পাদাবনেজসরিতঃ শমলানি”। হন্তুম্‌। 
আনুশ্রবং  শ্র্ততিভিরঙ্ঘিজমগগসন্গৈ- 


স্তীর্থদ্বয়ং শুচিষদন্ত উপস্পৃশন্তি॥ ১৯ 
'হত্যভিষ্টুয় বিবুধৈঃ সেশঃ শতধূতিহৃরিম্‌। 


অভ্যভাষত গোবিন্দং প্রণম্যা্বরমাশ্রিতঃ ॥ ২০ 


১পমরকতা। . এপমলং দহ 


আপনি প্রকৃতি, পুরুষ এবং মহস্তত্বর নিযন্ত্রকর্তা 
মহাকাল। শীত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা-কালরাপ তিন 
ক্ষাগ্রকীলক যুক্ত সংবৎসরের রূপধারী, সকলকে ক্ষয় 
অভিমুখে ধাবিত করবার কাল আপনিই। আপনার গতি 
অবাধ ও গন্তীর। আপনি স্বয়ং পুরুবোত্তন॥ ১৫ ॥ 

এই পুরুষ আপনার শক্তিতে অমোঘবীর্য হয়ে 
মায়ার সঙ্গে মিলিত হয় এবং বিশ্বের মহতত্তরূগ গর্ভ 
স্থাপন করে। তারপর সেই মহত্ত্ব ত্রিগুণময়ী মায়াকে 
অনুসরণ করে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, 
অহংকার এবং মনরূপ সপ্ত আবরণযুক্ত সুবর্ণময় হ্ষাণ্ড 
রচনা করে॥ ১৬ ॥ 

অতএব হে হৃযীকেশ ! আপনি সমস্ত জগৎ 
চরাচরের অধীশ্রর। তাই আপনি মায়ার গুণবৈপরীতা 
হেতু উদ্ভূত পদার্থসমূদায় উপভোগ করেও তাতে লিপ্ত 
হন না। এটা কেবল আপনার পক্ষেই সম্ভব। অনারা তা 
আগ করেও বিষয় থেকে ভীত-সন্পস্ত থাকেন ১৭ ॥ 

আপনার নিবাস মোড়শ সহশ্র রাজমহিষীগণের 
মধ্ে। তারা সকলে স্মিতহাসা, কটাক্ষ প্রেক্ষণ, মনোহর 
ক্র সঞ্চালন এবং রতিরঙ্গ সহযোগে প্রো সশ্মোহক 
কামবাণ নিক্ষেপ এবং কামকলার বিবিধ রীতি প্রয়োগ 
করে আপনার মন আকর্ষণ ধনাবার চেষ্টায় যুক্ত থাকেন 
কিন্তু তবুও তারা তাঁদের গরিপুষ্ট কামবাণ প্রয়োগ করেও 
আপনার মন চঞ্চল করতে সফল হন না। তাদের প্রয়াস 
ফলপ্রসূ হয় না ১৮ ॥ 

আপানি ত্রিলোকের পাপরাশিকে বিষৌত করবার 
জনা দুই পবিত্র ধারাগ্রাবাহ উন্মুখ রেখে প্রথম 
আগনার অমৃতম়ী লীলাতে পরিপূর্ণ কখানদী এবং 
দ্বিতীয় আপনার পাদপ্রক্ষলিত উদ্তৃত গঙ্গা নদী। 
সংসঙ্গসেরী বিবেকযুক্ত ব্ল্তিগণ কর্ণার দ্বারা কথা 


নদীতে এবং শরীর দ্বারা গঙ্গা নদীতে অবগাহন করে দু 
তীর্ঘেরহ সেবন করেন ও নিজ পাপ-তাপ নিবারণ 
করেন॥ ১৯ ॥ 


প্ৰীশুকদেব বললেন--হে পরীক্ষিৎ ! দেবতাগণ ও 
ভগবান শংকরসহ ব্রহ্মা এইরূপে ভগবানের স্তি 
করলেন। তারপর তারা প্রণাম নিবেদনপূর্বক নিজ নিজ 
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im 


এল্সোবাচ 


ভুমেভারাবভারায় পুরা” বিজ্ঞাপিতঃ প্রভো। 
ত্বমন্মাভিরশেষায়ংস্তন্তথেবোপ: ॥২১ 


ধর্মশ্চ স্কাপিতঃ সৎসু সত্যসন্ধেষু বৈ তুয়া। 
কীতিশ্চ দিশ্ষু বিক্ষিপ্তা সর্বলোকমলাপহা ॥ ২২ 


অবতীর্য ঘদোর্বংশে বিভ্রদ রূপমনুত্তমম্‌। 
কর্মাণ্যদ্দামৰৃত্তানি হিতায় জগতোহকৃথাঃ॥ ২৩ 


যানি তে চরিতানীশ ননুধ্যাঃ সাধবঃ কলৌ। 
শৃপ্নন্তত কী্য়ন্তশ্চ তরিষাল্তাপ্ডসা তমঃ॥ ২৪ 


যদুবংশেহবতীর্ণসা ভৰতঃ পুরুষোতম। 
শরছেতং বাতীয়ায় পঞচবিংশাধিকং প্রভো॥ ২৫ | 


নাধুনা তেহখিলাধার দেবকার্াবশেষিতম্। 
কুলং চ বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়মভুদিদমূ॥ ২৬ 


ততঃ স্বধাম পরমং বিশস্থ যদি মন্যসে। 
সলোকাল্লোকপালান্‌ নঃ পাহি বৈকুষ্ঠিকিফ্করান্॥ ২৭ 


শ্রীভগবানুবাচ 
অবধারিতমেতন্সে যদাখ বিবুবেশ্বর। 
কৃতং বঃ কার্বমখিলং ভূমের্ডারোহবতারিতঃ।। 


তদিদং যাদবকুলং বীর্বশোর্যশ্লিয়োদ্ধতম্‌। 
লোকং জিঘৃক্ষদ্‌ রুদ্ধং মে বেলয়েব মহার্ণবঃ॥ ২৯ 


০৯ 


২৮ 


ধাম অভিমুখে যাত্রার পূর্বে আকাশপঞে স্রিতি রেখে 
ভগাবানকে এইভাবে বলতে লাগলেন। ২০. ॥ 

ব্ৰহ্মা বললেন-__ হে সর্বস্মপরায়ণ প্র! পূর্বে আমরা 
আপনাকে অবত্রাররূপ ধারণ করে ভুভার লাঘবের 
প্রার্থনা করেছিলান। আপনি আনাদের প্রার্থনানুসারে সেই 
কার্য সুচারুভাবে সম্পাদন করেছেন ২১ ॥ 

আপনি সতানিষ্ঠ সাধুবাক্তিদের কল্যাণ হেতু ধর্ম 
সংস্থাপিত করেছেন এবং দিগৃদিগান্তে আপনার কীর্তি 
প্রসারের ব্যবস্থা করেছেন যা শ্রবণ কনে সকলে মনের 
আবিলতা অপসারণে সক্ষম হন।॥ ২৯ ॥ 

আপনি এই সর্বোত্তম রূপ ধারণ করে যদুবংশে 
অবতার হলেন এবং জগৎ কল্যাণে উদারতা এবং 
পরাক্রন সমৃদ্ধ প্রভূত জীলাভিনয করলেন ২৩ ॥ 

হে প্রভু ! কলিযুগে যে সদাভিপ্রায় বাক্তিগণ 
আপনার এই সকল লীলার শ্রবণ-কীর্তন করবেন তারা 
নিশ্চিতভাবে এই অজ্ঞানক্ূপ অন্ধকারকে অতিক্রম 
করতে পারবেন ॥ ২৪ ॥ 

হে পুরুষোন্তম ! হে সর্বশক্তিমান প্রভু ! আপনার 
যদুবং শে অবতাররূপে আগমনের একশত পঁচিশ বৎসর 
অতিবাহিত হয়ে গ্েছে। ১৫ ॥ 

হে সর্বাধার, ধরণীধর ! আমাদের আর কোনো 
এমন কর্ম অবশিষ্ট নেই যা চরিতার্থ করবার নিমিত্ত 
আপনার এখানে অবস্থান করা আবশাক। ব্রাহ্মণদের 
অভিশাপে আপনার এই যদুকুল যেন ধংস হয়েই 
গেছে॥ ২৬ ॥ 

অতএব হে বৈকুণ্ঠনাথ ! যদি আপনি সুচিত মনে 
করেন হলে পরমধানে প্রত্যাগমন করুন এবং আপনার 
সেবক আমাদের মতন লোকপালদের এবং আমাদের 
লোকাদির লালন-পালন করুণ ॥ ২৭ ॥ 

ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ বললেন হে ব্রহ্মা ! আপনি যা 
ইচ্ছা করেন আমি ইতিমধোই তা সম্পূর্ণ কর্যব কথা 
তেবে রেখেছি। আপনাদের ইচ্ছানুসারে উভার হরণ 
সম্পাদিত হয়েছে। ২৮ ॥ 

এখনও কিন্তু একটি কার্ম অসম্পূর্ণ রয়েছে। এই 
যদুবংশঙ্জাতগণ বল-বিক্রনে, শৌর্ন-বীর্যে এবং ধন 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


যদ্যসংহৃতা দৃপ্তানাং ঘদুনাং বিপুলং কুলম্‌। 
গন্তাস্মানেন লোকোহয়মুদ্বেলেন বিনক্ক্ষাতি॥ ৩০ 


ইদানীং নাশ আরক্ধ কুলস্য দ্বিজশাপতঃ। 

যাস্যামি ভবনং ব্ৰহ্ময্নেতদন্তে তবানঘ। ৩১ 
শ্রীশুক উবাচ 

ইত্যুক্তো লোকনাথেন স্বযন্তঃ প্রণিপত্য তম্‌। 

সহ দেবগণৈর্দেবঃ স্বধাম লমপদ্যত॥ ৩২ 

অথ তস্যাং মহোৎপাতান্‌ দ্বারবত্যাং সমুখিতান। 

বিলোকা ভগবানাহ যদুৰৃদ্ধান্‌ সমাগতান্।॥ ৩৩ 
শ্রীভগবানুবাচত 

এতে বৈ সুমহোৎপাতা ব্যৃতিষ্ঠন্তীহ সর্বতঃ-)। 

শাপশ্চ নঃ কুলস্যাসীদ্‌ ব্রাহ্মণেভ্যো দুরতায়ঃ॥ ৩৪ ৷ 


ন বন্তবামিহাস্মাভির্জিজীবিযুভিরার্যকাঃ। 


প্রভনং সুমহপুণাং”' যাস্যামোহদোব মা চিরম্‌।! ৩৫ 


যত স্নাত্বা দক্ষণাপাদ্‌ গৃহীতো বক্স্পোড়্রাট। 
বিমুক্ত কিন্তুযাৎ সদ্যো ভেজে ভূয়ঃ কলোদয়ম্‌॥ ৩৬ 


বয়ং চ তম্মিন্নাপত্য তপয়িত্বা পিতৃন্‌ সুরান। 
ভোজয়িযোশিজো বিপ্লান্‌ নানাগুণৰতান্ধসা॥ ৩৭ 


তেমু দানানি পাত্রেষু শ্্ধয়োগ্তা মহান্তি বৈ। 
বৃজিনানি তরিষ্যামো দানৈনৌভিরিবার্ণৰম্‌ ৷ ৩৮ 


১ গরাসিন বইতে “শ্ৰীভগবানুবাচ’ নেই। 


আসর্শি। 


সম্পদের প্রচুর্মে উন্মত্তরং হয়ে উঠেছে। তারা সমগ্র 
পৃথিবীকে গ্রাস করে নিতে উদ্যত। আমি সমুদ্র সৈকতনৎ 
তাদের শাসন করে রেখেছি॥ ২৯ ॥ 

যদি আমি এই অহংকারী ও উচ্দৃত্খল যদুবংশের 
বিশাল সমাবেশকে বিনাশ না করে প্রত্যাগমন করি 
তাহলে তারা মর্যাদা উলঙ্ঘন করে সমস্ত লোকাদির 
সংহার করে বসবে ॥ ৩০ ॥ 

হে অনঘ ব্ৰহ্মা ! এক্ষণে ব্রাহ্মণদের অভিশাপে এই 
বংশের নাশের সূত্রপাত হয়েছে। তার গরিসমাপ্তির গর 
আমার ধামে প্রতাগমন হবে ॥ ৩১ | 

শ্রশুকদেব বললেন__ হে পরীক্ষিত ! যখন অশিল 
(লোকাধিপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বললেন তখন ব্রহ্মা 
তাকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং দেবতাদের সঙ্গে 
নিয়ে স্বধাম গমন করলেন।। ৩২ ॥ 

তদের প্রত্যাগঘনের অব্যবহিত কালেই 
দ্বারকাপুরীতে অনেক অশুভলক্ষণ ও উপদ্রব দেখা যেতে 
শুরু করল। তা দেখে যদুবংশের বয়োজোষ্ঠগণ ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলেন ॥ ৩৩ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন-হে বয়োবদ্ধগণ ! এখন 
দবারকায় সর্বত্র ভয়ানক সব অশুভ লক্ষণ ও উপদ্রব দেখা 
দিতে শুরু করেছে। আপনারা অবগত আছেন যে 
্াঙ্গণগণ আমাদের বংশের উপর এমন অভিশাপ 
দিয়েছেন যে তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। আমার 
মনে হয় যে নিজেদের গ্রাপরক্ষার নিমিত্ত আমাদের আর 
এখানে অবস্থান করা ঠিক হবে না। কালক্ষেপনের 
দরকার নেই ; আসুন আজই আমরা পরমপবিত্র প্রভাষ- 
ক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করি ॥ ৩৪-৩৫ ॥ 

এ প্রভাস ক্ষেত্রের মাহাত্মা অলীম। যখন দক্ষ 
প্রজাপতির অভিশাপে চন্দ্রকে রাজযক্মা রোগ গ্রাস করতে 
উদ্যত হয়েছিল তখন চন্দ্র প্রভাসক্ষেত্রে গমন করে ল্লান 
করায় পাপজনিত রোগ থেকে তৎক্ষণাৎ যুক্ত হন ও তার 
কলাবৃদ্ধিরগুণে বিভূষিত হন॥ ৩৬ ॥ 

আমরাও প্রভাসক্ষেত্রে পৌঁছে স্নান করব। দেবতা 
এবং পিতৃপুরুষদের তপর্ণ করব এবং তার সঙ্গে 
বহুগুণসস্পন্ন ভোজ্য প্রস্থত করে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সেবন 


(গসুমহাপুলাম্‌। 


একাদশ নদ 
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শ্রীশুক উবাচ 


এবং ভগবতাদিষ্টা যাদবাঃ কুলনন্দন “| 


কৃতথিয়ন্তীর্থং সান্দনান্‌ সমযূযুজন্‌।। ৩৯ 


তঙ্নিরীক্ষোদ্ধবো রাজন্‌ শ্রচত্বা তাদিতম্‌। 
দৃষ্টারিষ্টানি ঘোরাণি নিত্যং কৃষ্ণমনুব্রতঃ। ৪০ 


বিবিক্ত উপসঙ্গম্য জগতামীশ্বরেশ্বরমূ। 
প্রথমা শিরসা পাদৌ প্রাঞ্জলিস্তমভাষত।। ৪৯ 


উদ্ধব "উবাচ 


দেবদেৰেশ যোগেশ পুথাশ্রবণকীর্তন। 
সংহতোতৎ কুলং নূনং লোকং সন্তাক্ষাতে ভৰান্‌। 
বিপ্রশাপং সমর্থোহপি প্রত্হন্ন যদীশ্বরঃ ॥ ৪২. 


নাহং তবাউগ্রিকমলং ক্ষণার্ধমপি কেশব। 
আন্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি। ৪৩ 


তব বিক্রীডিতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্‌। 
কর্ণগীয্ষমান্থাদা তাজত্নাম্পৃহাং*। জনঃ॥ ৪৪ 


শযাসনাটনহ্থানস্সানক্রীড়াশনাদিমু । 
কথ, স্বাংপ্রি়মায়ানং বয়ং ভক্তান্তাজেম হি॥ ৪৫ 


সকুরুনদ্দন। 


1৭ প্রাচীন বইতে 'উদ্ধর উবাচ নেই। 


করাব। সেখানে আমরা সেই সদ ব্রাহ্মণদের পূর্ণ শ্রদ্ধা 
সহকারে দান-দক্ষিণা দিয়ে প্রসঃ করব। যেমন জাহাজে 
অধিরোহপপূর্বক দৃপ্তর সমুদ্র লঙ্ঘন করা সম্তব হয় 
আমরাও ব্রাহ্মণদের কপা-তরলীতে চড়ে সেই বিশাল 
সংকট সাগর পার করব॥ ৩৭-৩৮ ॥ 
শ্রীশুকদের বললেন--হে কুলনন্দন! যখন 
বান্ত কর 
যদুবংশজাতগণ এককথায় প্রভাস গমনে নান্জী হয়ে 
গেলেন ও সকলে নিজ নিজ রখ প্রস্থত করতে 
লাগলেন॥ ৩৯ ॥ 
হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় ও 
সেবক ছিলেন উদ্ধর। তিনি ভগবানের আদেশের কথা 
শুনলেন ও যদুবংশজ্যতদের যাত্রার প্রন্থতি বরতেও 
দেখলেন। চারদিকে অতি ভয়ংকর অশুভ লক্ষণ দেখে 
| তিনি একান্তে জগতের একমাত্র অধিপতি ভগবান 
| শ্রীকৃষ্ণের সকাশে গমন করলেন। ভগবানের চরণুগলে 
| মস্তক ধারণপূর্বক প্রণাম নিবেদন করে তিনি করজ্দোড়ে 
প্রার্থনা করতে লাগলেন ৪০-৪১ ॥ 
উদ্ধব বললেন--হে ঘোগেশ্বর ! আপনি 
দেবাধিদেবগাগেরও অদ্বীগ্নর । আপনার লীলার শ্রবণ: 
কীর্ডনে জীব পবিত্র হয়ে মায়। আগনি সর্বশক্তিমান 
পরমেশ্থর। ইচ্ছা করলে আপনি ব্রাহ্মণদের অভিশাপকে 
খণ্ডন করতে গারতেন। কিন্ত আপনি তেমন কিছু করলেন 
না। এর থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে এবার আপনি 
যদুবংশ সংহারপূ্বক নির্বংশ করে এই লোক পরিত্যাগ 
করবেন।॥ ৪২ ॥ 
কিন্তু হে কুখ্ঠিত অলকাবলিযুক্ত শ্যামসুন্দর ! 
আপনার পাদপদ্ধোর বিন্মরণ আমার পক্ষে ক্ষণার্ধের 
জন্যও সম্ভব নয়। হে আমার দ্রীবনসর্বস্থব। হে 
| আমার প্রভু ! আপনি আমাকেও আপনার ধামে নিয়ে 
চলুন ৷ ৪৩ ॥ 
হে প্রিয়তম কৃষ্ণ ! আপনার লীলাসকল, 
যানবকুলের জনা পরম মঙ্গলময় ; লীলার কীর্ঠন 
শ্রুতিপথের জনা অমৃতশ্বরূপ। যে একবার আপনার 
লীলার রসাস্থাপন করেছে তার মধ অনা বস্তুর লালসা 


অভজঞানাম্পৃহাং জনাঃ। 
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ত্বয়োপভুক্তস্রগ্গন্ধবাসোহলঙ্কারচ্চিতাঃ । 
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসান্তৰ মায়াং জয়েম হি॥ ৪৬ 
| 


বাতরশনা য খষয়ঃ শ্রমণা উধর্বমহ্ছিনঃ। 
ব্ৰহ্মাখ্যং ধাম তে যান শান্তাঃ সম্লাসিনোহমলাঃ ॥ ৪৭ 


বয়ং ত্বিহ মহাযোগিন্‌ ভ্ৰমন্তঃ কর্মবর্তসু। 
তবদ্বার্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈদুপ্তরং তমঃ॥ ৪৮ 


স্মরন্তঃ কীর্ভমন্তন্তে কৃতানি গদিতানি চ। 
গহাৎম্মিতেক্ষণক্ষেলি য্বূলোকবিড়ম্বনমূ। ৪৯ 


অবশিষ্ট থাকে না। হে প্রভু ! আমরা অতীতে উঠতে- 
বসতে, নিপ্রা-জাগরণে, বিচরণ কালে আপনার 
সঙ্গেই ছিলাম ; স্নান, খাওয়া, কাজ, খেলা সব 
সময়েই। আর কত বলব ? আমাদের সকল কার্যে 
আপনার সাহচর্য লাভ করেছি। আপনি তো আমাদে 
অতি প্রিয় ; আস্মাবৎ। এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের 
মতন প্রেীভন্তরা আপনার বিরহ কেমন করে সহা 
করবে” ৪৪-৪৫ ॥ 

আমরা আপনার ধারণ করা মালা পরেছি, আপনার 
ব্যবহার করা চন্দন লেপন করেছি, আপনার ছাড়া কাপড় 
অঙ্গে ধারণ করেছি আর আপনার বাবহার করা 
অলংকারে নিজেদের স্ভ্িত করেছি। আমরা আপনার 
উচ্ছিষ্ট ভোজনকারী সেবকমাত্র। অতএব আপনার মায়ার 
প্রভাব আমরা অবশাই কাটিয়ে উঠব। অতএব হে প্রভু! 
আমরা আপনার মায়াকে ভয় পাই না ; ভয় পাই আপনার 
বিয়োগ বাথাকে।। ৪৬ ॥ 

আমরা বিলক্ষণ জানি যে মায়ার গণ্ডি থেকে উত্তরণ 
অতি সুকঠিন। অতি বড় মুনি-খাধিরাও দিশন্দর থেকে 
এবং আজীবন নৈপ্িক ব্ৰহ্মচৰ্য পালন করে অধ্যাত্ম 
বিদ্যালাভহেতু প্রচণ্ড পরিশ্রম করে থাকেন। এহেন কঠিন 
সাধনায় উত্তীর্ণ হয়ে সেই সয়্যাসিগণের হৃদয় বিশুদ্ধতা 
লাভ করতে সমর্থ হয় এবং তারা তখন শান্ত চিন্তে নৈষ্ধর্ন 
অবস্থাতে স্থিত থেকে আপনার ব্রহ্ম্ূপে পরিচিত ধাম 
প্রাপ্ত করেন॥ ৪৭ ॥ 

হে মহাযোগেশ্বর ! আমরা তো কর্ম মার্গেই বিভ্রান্ত 
অবস্থায় ঘুরছি। তবে একথাও নিশ্চিত যে আমরা 
আপনার ভক্তদের সঙ্গে আপনার গুণ ও লীলার রোমন্থন 
করে যাব এবং মানব শরীরে লীলাকালে আপনি যা 
করেছেন অথবা বলেছেন তার স্মরণ-ননন করতেই 
খাকব। তার সঙ্গে আপনার হাবভাব, মৃদু হাসা করুণাদৃষ্টি 
এবং হাসা-পরিহাসের স্মৃতিতে আপুত হয়ে যাব। কেবল 
এইভাবেহ আনরা আপনার দুন্তর মায়ার গঞ্ডিকে 
অতিক্রম করে যাব। অতএব আমাদের মায়ার গণ্ডি পার 
হওয়ার দুশ্চিন্তা আদপেই নেই, আছে কেবল বিরহের 
চিন্তা। আপনি আমাদের ত্যাগ করে যাবেন না, সঙ্গে নিয়ে 
চলুন ৪৮-৪৯ ॥ 


একাদশ হন্ধ (সপ্তম অধ্যায়) Ins 


শ্ৰীশুক উবাচ শ্রীশ্ডকদের বললেন--হে পরীক্ষিৎ ! যখন উদ্ধব 
দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এইরূপ প্রার্থনা 
এবং বিজ্ঞাপিতো রাজন্‌ ডগবান্‌ দেবকীসুতঃ। করলেন তখন তিনি নিজ অননাচিত্ত সখা এবং সেবক 


একান্তিনং প্রিয়ং ভূত্যমুদ্ধবং সমভাষত। ৫০. উদ্ধবকে এই কথা বললেন॥ ৫০ ॥ 


ইতি ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশজে' যষ্টোহখ্যায়ঃ ॥ ৬ | 


শ্রীমনমহর্ধি বেদঝাস প্রশীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীন্ভাগবতমহাপুরাণের 
একাদশ স্তন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥ 


অথ সপ্তমোহধ্যায়ঃ 
সপ্তম অধ্যায় 
অবধূতোপাখ্যান-_পৃথিবী থেকে পায়রা পর্যন্ত আটজন গুরুর উপাখ্যান 


শ্রীভগবানুবাচ 


যদাথ মাং মহাভাগ তচ্চিকীর্মিতমেৰ মে। 
্ন্ধা ভবো লোকপালাঃ স্র্বাসং মেহভিকাজিক্ষণঃ॥ ১ 


ময়া নিষ্পাদিতং হাত্র দেবকার্যমশেষতঃ। 
যদর্থমবতীর্ণোহহমংশেন  ব্রহ্মণার্থিতঃ ॥ ২ 


কুলং বৈ শাপনি্দন্ধং নঙক্ষাত্যনোোনাব্গ্রহাৎ। 
সমুদ্রঃ সপ্তমেহহেনতাং পুরীং চ প্রাবয়িষাতি॥ ৩ 


মর্থোবায়ং ময়া তাক্তো লোকোহয়ং নষ্টমঙ্গলঃ। 
ভবিষ্যতাচিরাৎ সাখো কলিনাপি নিরাকৃতঃ ॥ ৪ 


ন বন্তব্যং ত্বয়েবেহ ময়া তান্তে মহীতলে। 
জনোহ্ধর্মরুচির্ডদ্র ভবিষ্যতি কলৌ মুখে ॥ ৫ 


প্রাচীন বইতে ‘শ্ৰীশুক উবাচ" নেই। 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন--হে পরমভক্ত উদ্ধব ! 
তোমার অনুমান সঠিক ; আমি তেমনই করতে চাই। 
ব্ৰহ্মা, শংকর এবং ইন্্রাদি লোকপালগণও এখন এই 
কামনা করেন যে আমি যেন তাদের লোক তয়ে স্থধামে 
গমন করি॥ ১ ॥ 

এই ধরায় দেব অভিলষিত কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হয়েছে। এই 
কার্য সমাধা উদ্দেশোই আমার বলরাম সহযোগে অবত্তীর্ণ 
হওয়া ॥২ ॥ 

এই যদুৰংশ তো ব্রাহ্মণদের অভিশাপে ভন্ম হয়েই 
আছে। পারস্পরিক মনোমালিনা ও যুদ্ধে তার অবসান 
হওয়া নিশ্চিত। আজ থেকে সপ্তম দিবসে সমুদ্র এই 
ছারকাণুরীকে জলগ্লাবিত করবে॥ ৩ ॥ 

হে প্রিয় উদ্ধৱ ! আমার মর্ভালোক পরিতাগের সঙ্গে 
সঙ্গেই সকল মঙ্গলের অবসান হবে এবং খুব অল্প দিনের 
মধোই পৃথিবীতে কলিযুগের সৃচনা হবে। ৪ ॥ 

আমার মর্তাধাম ত্যাগ হওয়ার পর তুমি কিন্তু সেখানে 
থাকবার চেষ্টা কোরো না ; কারণ হে সাধু উদ্ধব ! 
কলিযুশের অধিকাংশ লোকের প্রবন্তি অধর্মের প্রতি 


হবে 8 ॥ 
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ত্বং তু সর্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুযু ৷ 
ময্যাবেশ্য মনঃ সমাক্‌ সমদৃগ্‌ বিচরস্ব গাম্‌।। ৬ 
যদিদং মনসা বাচা চক্ষর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ। 
নশ্বরং গৃহামাণং চ বিদ্ধি মায়ামনোময়ম্।॥। ৭ 
পুংসোহযুক্তসা নানা্থো ভ্রমঃ স গুণদোষভাক্‌। 
কর্মাকর্মবিকর্মেতি গুণদোষধিয়ো ভিদা॥ ৮ 
তম্মাদ্‌ যুক্তেন্দরিয়গ্রামো যুক্তচিত্ত ইদং জগৎ। 
আত্মনীক্ষন্ব বিভতমাত্বানং মযাধীশ্বরে॥ ৯ 


জ্ঞানবিজ্ঞানসংঘুক্ত আত্মভূতঃ শরীরিপাম্‌। 
আযত্মানুভবতুষ্টাস্মা নান্তরায়ৈবিহন্যসে॥ ১০ 


দোষবুদ্ধোভয়াতীতো নিষেধান্ন নিবর্ভতে। 
গুধবুদ্ধা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ॥ ১১ 


সর্বভৃতসূহৃছোন্তো জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ। 
পশান্‌ মদাত্বকং বিশ্বং ন বিপদোত বৈ পুনঃ॥ ১২ 


িশ্ব্ষনবঞ্ছলমূ। 


কবিছিত কর্ম। *ৰিহিত কর্মের লোপ। 


তোমার পক্ষে শ্রেয় হবে যে নিজ আত্মীয়স্বজন ও 
বন্ধুবান্ধবদের প্রতি স্েহবন্ধন ছি করে অনন্য প্রেমে 
স্বচ্ছন্দ বিচরণ করা॥ ৬ ॥ 

এই জগতে ভাবা, বলা, দেখা, শোনা আদি সমস্ত 
ইন্দিয় অনুভূতি দ্বারা প্রাপ্ত বস্তুই বিনাশশীল। মনের 
বিলাস, স্বপ্নবং। তাহ তা মায়া ও মিথা_এহ জেনে 
রেখো॥ ৭ ॥ 

যার ঘন অশান্ত ও অসংযত সেইরূপ বান্তিষ্ট অজ্ঞের 
ন্যায় সব বস্তুকেই ভিন্ন ভিন্ন মনে করে মা বস্তুত চিত্তবিভম 
ছাড়া কিছুই নয়। বস্ত-আদিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের 
ফলে ভ্রমবশত “এটি গুণ’ ‘এটি দোষ? _এরাপ কল্পনা 
করা হয়। যার বৃদ্ধিতে গুণ দোষের ভেদাভেদ দৃদূল 
| হয়েছে তার ক্ষেত্রেই কর্ম*, অকর্ম ও বিকর্ম* ভেদের 
৷ কথা গ্রতিপাদিত হয়েছে॥ ৮ ॥ 

অতএব হে উদ্ধব ! তুমি সর্বপ্রথম তোমার হন্রিয়- 
সকলকে বশীভূত করো ; কেবল ইদ্ডিয়কলহ নয় 
চিত্তবৃত্তি সকলও সংযত করো। তারপর এই অনুভূতি 
আরোপ করো যে, এই সমস্ত জগৎ নিজ আস্মাতেই 
বিস্তৃত আছে এবং আত্মা সরবাসাহ্রিয়াতীত ব্রশ্গোর সঙ্গে 
একাস্ম ও অভিন॥ ৯ ॥ 

বেদের মৃল প্রতিপাদা হল নিশ্চয়রূপ জ্ঞান এবং 
অনুভবরূপ বিজ্ঞান। তাতে সম্পন্ন হলে নিজ আত্মার 
অনুভবে তুমি আনন্দমগ্ন থাকবে এবং সম্পূর্ণভাবে 
দেবতাদি দেহধারীগণের আত্থার সঙ্গে একাত্ম অনুভব 
করবে। ফলে তুনি কোনো বাধা-বি্দধারা বিচলিত হবে 
না ; কারণ সেই বিদ্ধ ও বিগ্লকারী আত্মাও তখন তুমি 
স্বয়ং ॥ ১০ ॥ 

গুণ-দোষ বুদ্ধি শূনা ব্যক্তি বালকবৎ নিষিদ্ধ কর্ম 
থেকে নিবৃত্ত হয়, দোযবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে নয় 3 
আবার বিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হয় কিন্ট গুণবুদ্ধির দ্বারা 
নয়। ১১ ॥ যে শ্রুতির সারবন্জুর কেবল যথার্থ জানহ 
নয়, তার সাক্ষাৎকারও লাভ করে অটল নিশ্টয়সম্প্ন 
হয়েছে, সে-ই সমস্ত প্রানীকৃলের সুহৃদ হয়ে থাকে এবং 


গনিষিদ্ধ কর্ম। 


একাদশ জা (সপ্তন অধ্যায়) 
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শ্রীশ্ুক উবাচ 


ইত্যাদিষ্টো ভগবতা মহাভাগবতো নৃপ। 
উদ্দব প্রণিপত্যাহ তত্ত্বজিজ্ঞাসুরচ্যুতম্‌ ৷ ১৩ 


শ্রীউদ্ধব উবাচ 


যোগেশ যোগবিন্যাস যোগাস্মন্‌ যোগসম্ভব। 
নিঃশ্রেয়সায় মে প্রোক্তস্তাগ্ঃ সংন্যাসলক্ষণঃ॥ ১৪ 


তআগোহয়ং দুষ্বরো ভূমন্‌ কামানাং বিষয়াস্তরডিঃ। 
সুতরাং তরি সর্বাগনন্নভক্তৈরিতি মে মতিঃ। ১৫ 


সোহহং মমাহমিতি মৃঢ়মতিৰিগাঢ়- 
্্ায়য়া বিরচিতাস্তরনি সানুবন্ধে। 
তত্বঞ্জসা নিগদিতং ভবতা যথাহং 
সংসাধয়ামি ভগবননুশাধি ভৃত্যম্‌।। ১৬ 


সত্যস্য তে স্বদৃশ আত্মন আত্মনোহন্যং 
বক্তারমীশ বিবুধেদ্পি নানুচক্ষে। 

সর্বে ৰিমোহিতধিয়ন্তৰ মায়য়েমে 
্ৰহ্মাদয়ন্তনুভুতো  বহিরর্থভাবাঃ॥ ১৭ 
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| তার বৃত্তিসকল সদা শান্ত খাকে । সে সমস্ত প্রতীয়মান 
বিশ্বকে আমার স্বরূপ আত্মন্ববূাপ দেখে $ তাই তাকে 
কখনো জন্ম-মৃত্যু চক্রে না ১২ ॥ 
শ্ীশুকদেব বললেন- হে পরীক্ষিত! খবন ভগবান 
| ্্ীকস। এছনপ আদেশ দিলেন তখন ভগবানের পরম 
প্রেমী উদ্ধব তাকে প্রণাম নিবেছন পূর্বক তত্তুল্জান প্রাপ্তুর 
| ইচ্ছায় এই প্রশ্ন করলেন ৯৩ ॥ 
উদ্ধব বলেন _ভগবন্‌! আপনি স্বয়ংই যোগীদের 
গপ্ত-ধন যোগের পরম কারণ এবং যোগেশ্বর। আপনিই 
সমস্ত রোগের আধার, কারণ এবং যোগ্বগাপ। আগনি 
আমার পরম কণ্যাণ নিমিত্তে সেই সম্যাসরূপ আগের 
| উপদেশ দান করেছেন।। ১৪ ॥ 
কিন্তু হে অনাগ্দের ! রা অবিরাম বিষয় চিন ও 
সেগুলির সেবনে সংযুক্ত গেকে বিষযাস্মা হয়ে 
গেছেন তাদের জনা বিষয় ভোগ ও কামনাসমূহের 
আগ অতি সুকঠিন কার্য । হে সর্বননরাপ ! তাদের নধোও 
ঘারা আপনার প্রতি বিমুখ ভাব পোষণ করেন তাদের 
পক্ষে বিষয় ভোগ ও কাননা আগ সর্বতোভাবে 
অসপ্তবহ _ আনার তো তাই মনে হয়।। ১৫ 
হে প্রভু ! আমার অবস্থাও একই ; আমার যৃড়মতি 
“আমি-আনার' ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে আপনার মায়ার 
প্রভাবে দেহ ও গেহভাবে যুক্ত সতী, পুত্র স্পদাদিতে 
নিমজ্িত। অতএব যোগেশ্বর ! আগনি যে সন্ম্যাসের 
উপদেশ দান করেছেন তার তর আমার মতন সেবককে 
এমনভাবে বোঝান যাতে তার দ্বারা আমি অনায়াসে 
সাধনা করতে সমর্ণ তই ১৬ ॥ হে প্রভু! আপনি ভূত, 
ভবিষ্যত, বৰ্তমান এই ত্রিকালে অনবরুদ্ধ ও পরম 
আপনি অন্য কারো আলোকে আলোকিত নন, আপনি 
স্বমংপ্রকাশ, আগনি আয়স্বরূপ | হে প্রভু! আমার বোধে 
আমায় আত্মতন্ত উপদেশ দান করবার নিমিত্ত আপনি 
ছাড়া দেবতাদের নধ্যে অনা কেউই. নেই। ব্ৰহ্মাদি নহান 
দেবতাশণ দেহাভিমান হেতু আপনার মায়ায় আচ্ছন্ন ও 
মোহিত হয়ে থাকেন। তাদের বুদ্ধিও মায়াধীন : তাই তারা 
ইন্ডিয়া? সহযোগে অনুভূত বাহ বিষয়সনৃহকে সত্য জ্ঞান 
করে থাকেন। তাই আপনিই আমাকে উপদেশ দান 
করল ॥ ১৭ ॥ 
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তম্মাদ্‌ ভবন্তমনবদ্যমনন্তপারং ভগবল্‌ ! চতুর্দিকের দুঃখ দাবাগ্রিতে উত্তাপিত ও 


সর্বজমীশ্বরমবুষ্ঠবিকৃষ্ঠবিষ্যম্‌ ॥ অস্থির হয়ে আমি আপনার শরণাগত হয়েছি। আপনি 


অকৃতাপরাধ- দেশ-কাল থেকে অপরিচ্ছিতা, সর্বজ্ঞ, 
নিিমধীরহমূ”। হ বৃজিনাডিতপ্তো সর্বশক্তিমান এবং অবিনাশী বৈকুষ্ঠলোক নিবাসী এবং 
নারায়ণং নরসখং শরণং প্রপদ্যে॥ ১৮ ৷ নরের নিত্য সখা নারায়ণ। (অতএব আপনিই আমাকে 
উপদেশ দান করুন) ১৮ ॥ 
্রীভগবানুবাচ ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ বললেন-হে উদ্ধব ! এই জগতে যারা 
জগৎ কী ? এতে আছেই বা কী ? এহ সব বিচারে 
প্রায়েণ মনুজা লোকে লোকতত্বিচক্ষণাঃ। সুনিপুণ, ভারা বিবেকশভির সাহাযো চিত্তের অশুভ 
সমুদ্ধরন্তি হাত্বানমাত্মনৈবাশুভাশয়াৎ। ৯৯ ৷ বাসনাসকল থেকে প্রায়শ রক্ষা পেয়ে থাকেন ॥ ১৯ ॥ 
গ্রাণীসকলের ঘধো বিশেষত মানব আত্মাই নিজ 
হিতাহিত বুঝতে সক্ষম, নিজেই নিজের গুরু ; কারণ সে 
আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ। নিজের প্রতাক্ষ অনুভব ও অনুমান দ্বারা নিজ হিতাহিত 
যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োহসাবনুবিন্দতে॥ ২০ ৷ নির্ধারণে পূর্ণনূপে সক্ষম। ২০ ॥ 
সাংখ্যযোগ বিশারদ ধীর পূরুষগণ এই মনুষ্যযোনিতে 
ইদ্রিয়শক্তি, মনের শক্তি আদির আশ্রয়ডূত আমাকে 
পুরুষত্বে চ মাং ধীরাঃ সাংখাযোগবিশারদাঃ। আয্মতন্তুরূপে পূর্ণত প্রত্যহ্মকূপে সাক্ষাৎকার করে 
আবিন্তরাং প্রপশান্তি সর্বশত্ত্যুপবৃংহিতম্‌॥ ২১ থাকেন॥ ২১ ॥ 
আনি একপাদ, দ্বিপাদ, খ্রিপাদ. চতুষ্পাদ, চতর্থাধিক 
পাদ এবং পাদরহিত বহু প্রকারের শরীরের নির্মাণ 
একদ্িতিচতুস্পাদো  বহুপাদন্তখাপদঃ।  করেছি। সেই সকলের মধ্যে সানব শরীরই আমার 
বহ্বাঃ সন্তি পুরঃ সৃষ্টাপ্তাসাং মে পৌরুীপ্রিয়া॥ ২২: সর্বাধিক ্রিয়॥ ২২ ॥ 
একগ্রচিত্ত তীক্ষবুদ্ধি পুরুষ এই (অনুষা) দেহেস বৃদ্ধি 


| প্রভৃতি গ্রহণীয় হেতুর মাধামে--যার দ্বারা অনুমান করাও 
অত্র মাং মা্গ্যন্ত্দ্ধা যুক্তা হেতুডিরীশ্বরম্‌। | স্তব হয়ে থাকে, অনুমানপূর্বক আগ্রা অর্থাৎ 


গৃহ্যমাণৈর্ভৈরসিক্ৈরগ্রাহামনুমানতঃ ২৩ অহংকারাদি থেকে ভিন্না সর্বপ্রবর্তক স্বয়ং আমাকে 


(ঈশ্বরকে) অনুভব করে।* এই প্রসঙ্গে মহাস্বাগণ 
এই প্ৰচীন ইতিহাস উদ্ধৃত করে বলে থাকেন যা পরম 
অত্রাপুদাহরন্তীমমিতিহাসং  পুরাতনম্‌। তেজন্নী অবধূত দক্াত্রেয এবং রাঙ্গা যদুর সংবাদকূপে 
অবধূৃতসা সংবাদং যদোরমিততেজসঃ।॥ ২৪ | পরিচিত॥ ২৩-২৪ ॥ 
(রি মু। 
"অনুসন্ধানের দুটি প্রকার আছে-_ (১) কোনো এক প্রকাশ তন না থাকলে বুদ্ধি প্রভৃতি জড় পদার্ণ প্রকাশিত হতে পারে 
না, এরূপ অর্থোপড্ডির দ্বারা এবং (২) যেমন কস্পুটার প্রভৃতি যন্ু কর্তার দ্বারা প্রযুক্ত হয়, তদনুরূপ এই বৃদ্ধি প্রভৃতি ঘন্তুও 


কোনো এক কর্তা দারা প্রযুক্ত হয়ে থাকে। বিন্দু তার অর্থ এই নয় যে, আত্মা হল আনুমানিক। প্রকৃতপক্ষে এটি তো দেহাদি 
থেকে অনুপম “ব্রম্‌' পদার্থের শোধন করার একটি মুক্তিমাত্র। 


11744 | মাও মণ ঘুণ (নঁমলা) 285 


একাদশ জর (সপ্তম অধ্যায়) 


1779. 


অবধৃতং দ্বিজং কঞ্চিচ্চরন্তমকুতোভয়ম্‌। 
কবিং নিরীক্ষা তরুণং১। যদুঃ পপ্রচ্ছ ধর্মবিৎ॥ ২৫ 


বদুরুবাচ ১ 


কুতো বৃদ্ধিরিয়ং ব্রশ্ানকর্ৃ সুবিশ্ারদা। 
যামাসাদ্য ভবীল্লোকং বিদ্বাংশ্চরতি বালবং॥ ২৬ 


প্রায়ো ধর্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াঃ চ মানবাঃ। 
হেতুনৈৰ সমীহন্তে আয়ুষো যশসঃ শ্রিয়ঃ॥ ২৭ 


ত্বং তু কল্পঃ কনি্দক্ষঃ সুভগোহমৃতভাষণঃ। 
ন কর্তা নেহসে কিঞ্চিজ্জড়োন্মত্তপিশাচবৎ॥৷ ২৮ 


জনেষ্‌ দহামানেষু কামলোডদবাগ্নিনা। 


নতপাসেহগ্নিনা মুক্তো গঙ্গান্তঃহ্ব হব দ্বিপঃ ৷ ২৯ ৷ 


ত্বং হি নঃ পৃচ্ছতাং ব্ৰহ্ময্নাত্মন্যানন্দকারণম্‌। 
ত্রহি স্পৰ্শবিহীনস্য ভবতঃ কেবলাস্মনঃ।৷ ৩০ 


শ্রীভগবানুবাচ 


যদুনৈবং মহাভাগো ব্ৰহ্মণ্যেন সুমেধসা। 


একবার ধর্ম মর্মজ রাজা যদু দেখলেন: যে এক 
ভ্রিকালদী! তরুণ অবধ্ত ব্রাহ্মণ নির্ভয়ে বিচরণ করছেন। 
খন তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন॥ ২৫ ॥ 

রাজা যদু জিন্ঞাসা করলেন--হেত্রহ্মন ! আপনি কর্মে 
লিপ্ত না থেকেই কেমন করে এই বুদ্ধি অর্জন 
করলেন? মার আশ্রয়ে থেকে আপনি পরম বিদ্ান হওয়া 
সন্ধে বালকবৎ জগাতে বিচরণ করে থাকেন ! ২৬॥ 

সাধারণত মানর আয়ু, মশ অথবা সৌন্দর্যের 
অভিলাষ নিয়েই ধর্ম, অর্থ, কান অথবা তত্তজিজ্ঞাসাতে 
প্রবৃত্ত হয়ে থাকে ; অকারণে কোথাও প্রবৃত্তির উন্মেষ 
দেখা যায় না॥ ২৭ ॥ 

আমি দেখছি আপনি কর্ম সম্পাদনে সমর্থ, বিদ্বান ও 
লিগুণ। আপনার ভাগা এবং সৌন্দর্য দই গ্রশংসনীয়। 
আপনার বাণীতে যেন অদৃতের দ্ষরণ। তরুও আপনি 
জড়, উন্মত্ত অথবা পিশাচবং অবস্থায় থাকেন ; আপনার 
কর্মও নেই, চাহিদাও নেই! ২৮ ॥ 

জগতের সিংহভাগ বাকিরা কাম ও লোভের 
দাবাললে দগ্ধ হচ্ছে। কিছ্ব আপনাকে 
আপনি তার থেকে সুক্ত। বনের, 
বেরিয়ে নটীর জলে দীড়িয়ে আছে তদনুরূপ 
দাবানগের আঁচও আপনার কাছে পৌছতে পারছে 
নাও ২৯ ॥ 

হে ব্রহ্মন্‌ ! আপনি পুত, স্ত্রী, সম্পত্তিরলী 
সংসার থেকে স্পর্ণরহিত। আগনি নিজ স্বরূপেই 
বিরাজমান। আমার জানতে ইচ্ছা করে যে কেমনভাবে 
আপনি আস্থাতেই এমন অনির্বচনীয় আনন্দ পেয়ে 
থাকেন ? অনুগ্রহ করে আমার এই জিজ্গাসার সমাধান 
করুন ৩০ ॥ 

ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ বললেন হে উদ্ভব! আমার পূর্বপুরুষ 
মহারাজ যদু অতি শুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন ; তার হৃদয়ে 
ছিল অসীম ব্রাহ্মণ ভাল্তি। তিনি পরম ভাগাবান অবধৃত 
দত্তাত্রে্ মহারাজকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক এই প্রশ্ন 
করেছিলেন। তাকে সত্তরের অপেক্ষায় নত মস্তকে 
দাড়িয়ে থাকতে দেখে অবধূত দৱাত্রেয় বলতে শুরু 


পৃষ্টঃ সভাজিতঃ প্রাহ প্রশ্রয়াবনতং দ্বিজঃ।৷ ৩১ [কজন ৩১ u 


সকজলম্‌। রান বইতে “যদুকুবাচ নেই। 
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ব্রাহ্মণ উবাচ বহ্মবেস্তা অবধৃত দ্তাত্রেয় বললেন__রাজন্‌ ! আমি 

নিজ বুদ্ধি সহযোগে বছ গুরুর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ 

করেছি এবং তার ফলে জগতে মুক্তভাবে সচ্ছন্দে বিচরণ 

সনি মে গুরবো রাজন্‌ বহবো বুদ্ধাপশরিতা)। করতে সক্ষম। তোমাকে তাদের পরিচয় দেব ও তাদের 
যতো বুদ্ধিমূপাদায় মুক্োহটামীহ তাষ্ুপু॥ ৩২ ৷ কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার কথাও বলব॥ ৩২ ॥ 

আমার শিক্ষাগ্ডরুদের নাম শোনো- পৃথিবী, বায়ু, 

আকাশ, জল, অগ্রি, চন্দ্র, সূর্য, কপোত, অজগর, সমুদ্র, 


পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোহগিশ্চন্দ্রমা রবিঃ। পতঙ্গ, ভ্রমর বা মৌমাছি, হাতি, মধু সংগ্রাহক, হরিণ, 


মাছ, Hb Hl কন্যা, 
কপোতোহজগরঃ সিদ্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্‌ গজঃ॥ ৩৩ বাপ ১ রাজ 

(কাচপোকা)॥ ৩৪ ॥ 

রাজন! আমি এই চতুৰ্বিংশতি গুরুর শরণাগত হয়ে 

মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোহর্ভকঃ। তাদের আচরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি ৩৫ ॥ 
কুমারী শরকৃৎ সর্প উর্ণনাভিঃ সুপেশকৃতৎ। ৩৪ _ হেবীরবর যযাতিনন্দন ! আমি যার কাছ থেকে যেমন 

শিক্ষা লাভ করেছি তা যথাযথভাবে তোমাকে বলছি, 

শোনো। ত৬ ॥ 


আমি ধরিত্রীর কাছে তার ধৈর্য ও ক্ষমার শিক্ষা গ্রহণ 
এতে মে গুরবো রাজংশ্চতুর্বিংশতিরাশ্রিতাঃ 
মি ৪৬ রি করেছি। কত আঘাত, কত উৎপাত না ধরিত্রীকে সহ্য 


শিক্ষা বৃত্তিভিরেতেযামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ॥ ৩৫ করতে হয়। এর জনা ধরিত্রীকে কোনো প্রতিহিংসামুলক 
আচরণ করতে দেখা যায় না: ক্রন্দন চিৎকার কিছুই না 
করে সে সব সহ্য করে | এই অগতে প্রাণীকুল 
যতো যদনুশিক্ষামি যথা বা নাহ্ষাত্মজ। প্রারক্ধানুসারে কর্মে সচেষ্ট হয় এবং জাত বা অজ্ঞাতভাবে 
তত্তুথা পুরুমব্যাপ্র নিবোধ কথয়ামি তে॥ ৩৬ প্রতিকুলতার সৃষ্টি করে থাকে। ধীর বাক্তির উচিত তাদের 
বাধা-বাধকতা অনুধাবন করে কোন কিছুতেই ক্রোধ না 
৷ করা এবং ধৈর্ঘচাত না হওয়া। যথাবং নিজ আচরণে দৃঢ় 


উজরোরমামাগোহপি ি থাকা॥ ৩৭ ॥ 
থে পি ঘীরো হা পৃথিবীর বৈগুণা পর্বত এবং বৃক্ষ থেকে আমি এই 
তদ্‌বিশ্বা্ চলেন্সার্গাদ্বশিক্ষং ক্ষিতের্রতম্‌॥ ৩৭ শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে যেমন তাদের সমস্ত মহোদম সদা 
| সৰ্বদা অপরের কল্যাণে হয়ে থাকে অথবা এও বলা যায় 
যে তাদের জন্মাই জগতের মঙ্গলের জন্য হয়ে থাকে । সাধু 
শশ্মৎ পরার্থসর্বেহঃ পরার্থৈকান্তসন্ভবঃ। বান্তিদের উচিত যে তাদের শিষাক গ্রহণ করে, তাদের 
(2 ত ঃ কাছে পরোপকার করার শিক্ষা গ্রহণ করা ॥ ৩৮ ॥ 
সাধুঃ শিক্ষেত ডূভৃতো নগশিষাঃ পরাস্মতাম্‌॥ ৩৮ জারির তে দিবাক বয় এলাকা 
এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, যেমন সে ক্ষুন্িবৃত্তির ইচ্ছা 
পোষণ করে এবং তার প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে যায় তেমন 
প্রাণবৃত্তোব সন্তষ্যেস্ুনিৰ্নৈবেন্দ্ৰিয়প্ৰিয়ৈঃ। ভাবেই সাধকের পক্ষেও এই কাম্য যে জীবন নির্বাহ হেত 


জ্ঞানং যথান নশ্যেত নাবকীর্যেত বাউ্মনঃ॥ ৩৯ ৷ আবশ্যক ভোজনই যেন সে গ্ৰহণ করে। ইন্দরিয়াদির তৃপ্তি 
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Isl 


বিষয়েদ্বাবিশন্‌ যোগী নানাধর্মেষু সর্বতঃ। 
গুণদোষব্যপেতাস্থা ন বিষজ্জেত বায়ুবৎ॥ ৪০ 


অন্তর্হিতশ্চ হ্িরজঙ্গমেযু 
ব্ৰহ্মাত্মভাৰেন সম্বয়েন। 
ব্যাপ্ত্যাব্াবচ্ছেদমসঙ্গমাত্বনো 


মুনির্নভন্তং বিততস্য ভাবয়েঘ॥ ৪২ 


তেজোহবনময়োবৈমেঘাদোর্বায়ুনেরিতেঃ | 
ন স্গৃশাতে নভন্তদ্ং কালমৃষ্টেওণেঃ পুমান্‌॥ ৪৩ 


হেতু বহুবিধ পদার্থের কামনা অনুচিত। এক কথায় বিষয় 
উপভোগ যেন সেই সীমা লঙ্ঘন না করে যাতে বুদ্ধির 
বিকৃতি হয়, মনের চক্ষলা আসে আর বালী বার্থ 
কথোপকথনে লিপ্ত হয়) ৩৯ ॥ 

শরীরের বাইরে অবস্থিত বায়ুর কাছে আনি এই শিক্ষা 
গ্রহণ করেছি যে, যেমন বায়ুকে নানা স্থানে যেতে হয় 
কিন্তু সে কোথাও আসক্ত হয়ে পড়ে না। কারো প্রতি গুণ 
অথবা দোষ আপন কবে নেয় না তেমনভাবেই সাধক 
বাক্তির পক্ষেও এই কানা যে, প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ 
প্রকারের ধর্ম ও স্বভাবযুক্ত পরিবেশে গমন করেও যেন 
| সে নিজ লক্ষো স্থির থাকে। সে যেন কারো গুণ অথবা 
দোষের সন্মুখে আত্ম-সমর্পণ না করে ; কারো প্রতি. 
আসক্তি অথবা দ্বেযে যুক্ত না হয়। ৪০ ॥ 

গন্ধ কখনো বায়ুর গুণ নয়, তা পৃথিবীর গুণ। কিন্ত 
গন্ধ বহন করবার দায়িত্ব বাযুর। গন্ধ বহন করলে বাযু 
শুদ্ধই থাকে, গন্ধর সঙ্গে তার সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় 
না। তেমনভাবেই সাধকের যতক্ষণ এই পার্থিব শরীরের 
সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে সে ব্যাধি-পীড়া, ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি বহন 
করে যায়। কিন্তু যে সাধক নিজেকে শরীররূপে লা 
দেখে আত্মারাপে দেখে থাকে সে শরীর এবং তার গুণে 
আশ্রিত হলেও তার থেকে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত 
থাকে॥ ৪১ ॥ 

রাজন্‌ ! স্থাবর জঙ্গম বাতিরেকে ঘটে-পটে দৃশ্য 
পদার্ঘসকলের কারণ ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হলেও বস্তুত 
আকাশ এক, অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্। তেননভাবেই বিশ্ন 
চরাচরে অবস্থিত শরীর সমুদায়ের মধ্যে আত্মারূপে সর্বত্র 
স্থিত হওয়ায় ব্রহ্ম সকলের নধ্োহ বিদামান। সাধকের 
পক্ষে কান্য হল সে যেন সুতোর মধ্যে ব্যাপ্ত তুলাবহ 
আত্মাকে অধণ্ড এবং অদঙ্গকূপে প্রত্যক্ষ করা। তার 
বিস্তৃতি এত বিশাল যে অর তুলনা সম্তবত আকাশের 
সঙ্গেই করা যেতে পারে। অতএব সাধকের আত্মার 
ব্যাপকতার চিন্তা আকাশরাপে করাই বিধেয়॥ ৪২ ॥ 

আগুন লাগে, বৃষ্টি হয়, অন্নাদির সৃষ্টি ও বিনাশ হয়, 
বায়ুর ছারা মেঘাদি আসে, চলে যায় : এই সব ঘটনার 
পরেও আকাশ কিন্ত অসংলগ্ন থেকেই যায় আকাশের 
দৃষ্টিতে এই সকলের অন্তিমই নেই। তেমনভাবেই ভূত, 
বর্তমান এবং ভবিষাতের চক্রে অনন্ত নামকূপ সকলের 
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স্বচ্ছঃ প্রকৃতিতঃ সিন্ধো মাধুর্য্তীর্থভূ্ন্ণাম্‌। 
মুনিঃ পুনাতাপাং মিন্রমীক্ষোপম্পর্শকী্ঠনৈ£॥ 88 


তেজস্বী তপসা দীপ্তো দুর্ঘর্ষোদরভাজনঃ। 
সর্বভক্ষোহপি মুক্তাত্থা নাদত্তে মলমগ্নিবৎ ৷ ৪৫ 


কচির কচিৎ স্পষ্ট উপাসাঃ শ্রেয় ইচ্ছতাম্‌। 


সৃষ্টি ও প্রলয় হয় কিন্তু আত্মার সঙ্গে তার কোনো 
সংলগ্রতাই লেই। ৪৩ ॥ 

জল স্বভাবতই স্বচ্ছ, স্লিদ্ম, মধুর ও পবিত্রতা 
প্রদানকারী হয়ে থাকে এবং গঙ্গাদি তীর্থের দর্শন, স্পৰ্শন, 
নাম উচ্চারণেই সকলে পবিত্র হয়ে যায়। তেননভাবেই 
সাধকের শুদ্ধ, লিগ, মধুরভাষী ও পৰিত্ৰতা প্রদানকারী 
হওয়া কাম্য। জল থেকে শিক্ষাগ্রহণকারী বান্তি নিজ 
দর্শন, স্পর্শন ও নাম-উচ্চারণের দ্বারাই সকলকে পবিত্র 
করে দেন॥ ৪৯ ॥ 

রা্ধন্‌ ! অগ্নিও আমার শিক্ষাগুরু। অগ্নি স্বয়ং 
তেজন্ী ও জোতি্ঘয, অনোর তেজের কোনো প্রভাবই 
ভার উপর পড়ে না। তার সংগ্রহ-পরিগ্রহর হেতু কোনো 
পাত্রও নেই, সব কিছু উদরে ধারণ করে এবং সর্ব বস্তু 
গ্রহণ করার পরও সে গ্রহণীয় বস্তুসকলের দোষে লিপ্ত হয় 
না। তেমনভাবে সাধকের পক্ষেও কামা যে, সে যেন 
পরম তেজন্থী হয়, তপস্যায় দেদীপ্যমান হয়, ইন্দ্রিয় 
সমুদায় থেকে অপরাভূত হয়, শুধুমাত্র উদরপূর্তির জনা 
আবশ্যক অন্পের সংগ্রহকারী এবং যথাযোগ্য বিষয়ের 
উপভোগ কালেও নিজ মন ও ইন্দিয় নিচয়কে বশকারী 
হয় এবং অপরের দোষের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত 
রাখে ৪৫ ॥ 

অগ্নি কোথাও (কান্ট) প্রকাশিত কোথাও 


| অগ্রকাশিত। তেমনভাবে সাধকও প্রয়োজনে কোথাও 


ভুষ্ুক্তে সর্বত্র দাতৃণাং দহন্‌ প্রাপ্তত্তরাস্তভম।। ৪৬ গুপ্ত ও কোথাও প্রকাশিত হবে। তার এমন রূপেও 


স্বমায়য়া সৃষ্টমিদং সদসঙ্পক্ষণং বিভূঃ। 


প্রকাশিত হওয়া কামা যাতে কল্যাণকাননাকরী ব্যক্তি তার 
দ্বারা প্রভাবিত হয়। সে যেন অগ্রিবৎ ভিক্ষারূপ যজ্ঞকারীর 
অতীত এবং ভাবী অশুভকে ভস্মসাৎ করে দেয় এবং 
সাধারণ লোকেরও অনরগ্রহণকারী হয়। ৪৬ ॥ 

সাধক বাক্তির এমনভাবে বিচার করা কাম! যেন 
ছোট-বড় বীকাচোরা কাষ্ঠে অগ্নি সংযোজিত হলে 
বাস্তবে সেইরূপ না হলেও অগ্নি সেইরূগে দেখা যায়। 
তেমনভাবেই সর্বব্যাপক আত্মা মায়ার দ্বারা নির্মিত 
কার্য-কারণরাপ জগতে ব্যাপ্ত হওয়ার জন্য সেই সকল 
বস্তর নাম-রূপের সঙ্গে সম্বন্ধ বিরহিত হলেও সেই রূপে 


প্রবিষ্ট ঈয়তে তত্তুৎ স্বরূপোহগ্লিরিবৈধসি॥ ৪৭ | অবহিত বোধ তয়॥ ৪৭ ॥ 
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বিদর্গাদ্যাঃ শ্শানান্তা ভাবা দেহস্য নাত্মনঃ। | চন্ত্রের কাছ থেকেও আমি শিক্ষা গ্রহণ করেছি। 
কলানামিব ফন্ত্রসা কালেনাব্ন্তবর্ধনা-)॥ ৪৮ আমরা দেখি যে কালের প্রভাবে চ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি 
হতেই থাকে তবুও আমরা জানি চন্দ্র তো চন্ডই ; তার 
হ্রাসও হয় না, বৃদ্ধিও হয় না। তেমনভাবেই জন্ম থেকে 
মৃতু পর্যতত যত অবস্থা, আসতে দেখা যায় সব কিন্ত 
শরীরেরই, আয়ার সঙ্গে তার কোনো সন্বন্ধ নেই।॥ ৪৮॥ 


অগ্নিশিখার অথবা দীপশিখার উৎপত্তি ও বিনাশ 
কালেন হ্যোঘবেগেন ভূতানাং প্রভবাপায়ৌ। 
ক্রমাদ্রয়ে চলতেই থাকে কিন্তু তা দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই 


নিভাবপি ন দুশোতে আয়নোহগ়্ৰথা্িযাম্‌ ৷ ৪৯ ভালোই জনগ্রাহমৎ বেগলান কালের এভাবে ্রাণীকুলের 
শরীরের উৎপত্তি ও বিনাশ সমানে হতেই থাকে কিন্ত 
অজ্ঞানতার কারণে তা দৃষ্টিগোচর হয় না॥। ৪৯ ॥ 

বান সূর্যের কাছ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ 

করেছি। সূর্য নিজের আলোকরশ্মির দ্বারা পৃলিরীর জল 

গুণৈওঁণানুপাদত্তে যথাকালং বিমুঞ্চতি। আকর্ষণ ফরে এবং উপযুক্ত সময়ে তা বষ্টিরূপে বর্ষণ 
ন তেষু যুজ্যতে যোগী গোভিৰ্গা ইব গোপতিঃ॥ ৫০ করে দেয়। তেননভাবেই যোগীপুরুষের উচিত প্রযোক্জন 
অনুসারে যথাসময়ে ইন্দিয়াদি দারা বিষয়বস্ধু গ্রহণ 

করলেও উপযুক্ত সময়ে তা পরিত্যাগ করা। কোনো 

সময়েই তার ইন্িয়াদি বিষয়ে আসজ্তি যেন না 

আসে॥ ৫০ ॥ 

বুধ্যতে স্কেন ভেদেন বাক্তিস্থ ইব তদ্গতঃ। স্বলবুদ্ধিসম্পর রাক্ডিদের বিভিন্ন জ্বলপাত্রে 
লক্্মতে সৃলমতিডিরাস্মা চাবন্বিতোহর্কবৎ।। ৫১. গরিব সূর্য তার মণেহ প্রবিষ্ট এবং ভি জ্যা রোধ 
হয়, কিন্তু তাতে সূর্য একাধিক হয়ে যায় না। তেননভাবেই 

| রদ উপাধিসমূহের ভেদল্লানে এমন বোধ হয় 

যেন প্রতোক বান্তির মধো আত্মা ভিন্না তিন কিছু যার 

এহরাপ বোধ তার বুদ্ধি স্থূপ। বস্তুত আত্মা সূর্ববৎ এবই। 


নাভিনেহঃ প্রসঙ্গে বা কর্তবাঃ কপি কেনটিৎ। বাত ভাতে কোটা জেদ নেই ২৯ | 


রাজন্‌ ! কোথাও কারো প্রতি অতি স্নেহ অথবা 
কুৰ্বন্‌ বিন্দেত সম্ভাপং কপোত ইব দীনযীঃ।॥ ৫২. সৰমা থাকা উচিত লয় কারণ তার ফলে তার বুদ্ধি 


স্থাতন্তর হারিয়ে দীন হয়ে পড়বে অর্থাৎ তাকে কণোতের 
ন্যায় অতি ক্লেশের সন্মুখীন হতে হবে॥ ৫২ ॥ 
রাজন্‌ ! কোনো এক জঙ্গলে এক কপোতের 
বাস ছিল। সে একটি গাছে নিজের বাসা 3 
কপোতঃ কশ্চনারশ্যে কৃতনীড়ো বনস্পতৌ। | নিজ গোতীর সঙ্গে সে বছ দিন পর সেট বাসায় 
কপোতা ভার্যয়া সার্ধমুবাস কতিচিৎ সমাঃ॥ ৫৩ ৷ বইল॥ ৫৩ || 


শিষথাকালে। 
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কপোতৌ লেহগুণিতহৃদয়ো ৃহরণিলী। | 
দৃষ্টিং দৃষ্টাঙ্গমঙ্েন বৃদ্ধিং বুদ্ধ্যা ববন্ধতুঃ॥ ৫৪ 


শয্যাসনাটনঙ্কানবাাক্রীড়াশনাদিকম্‌ ৷ 
মিথুনীভূয় বিশ্রী জেররবনাজিতু॥ ৫৫ | 


যং যঃ বাঞ্ছতি সা রাজসস্তপর্স্তানুকষ্পিতা। 
সমনয়ং কামং কৃদ্ছেণাপযজিতেন্দিযঃ॥ ৫৬ 


কপোতী প্রথমং গর্ভং গৃহুতী কাল আগতে। 
অগ্ডানি সুযুবে নীড়ে স্বপত্যুঃ সন্নিষৌ সভী॥ ৫৭ 


তেষু কালে ব্যজায়ন্ত রচিতাবয়বা হরেঃ। 
শক্তিভিদৰ্বিভাৰ্যাভিঃ কোমলাঙ্গতন্রুহাঃ॥ ৫৮ 


প্রজা! পুপুষতুঃ শ্রীতৌ দম্পতী পুত্রবৎসলৌ। 
শৃপৃন্তৌ কুজিতং তাসাং নির্বতৌ কলভাষিতৈঃ।॥ ৫৯ 


তাসাং গতংয়ৈঃ সুস্পর্শৈঃ কৃজিতৈম্ধচেটিতেঃ। 
প্রত্যুদ্গমৈরদীনানাং পিতরৌ মুদমাপতুঃ ॥ ৬০ 


স্েহানুবদ্ধহৃদয়াবন্যোনাং বিষ্ণুমায়য়া। 
বিমোহিতৌ দীনধিয়ৌ শিশৃন্‌ পৃপুমতুঃ প্রজা | ৬১ 


'*রাজয়তার্থমনু.। 


সেই কপোত-কপোতীর হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি 
স্নেহের উত্তরোস্তর বৃদ্ধি হতে থাকল। তারা গৃহস্থদর্নে 
এমনই আসক্ত হয়ে পড়ল যে পরস্পরের দৃষ্টি, অঙ্গ 
এবং ভাবনার দৃঢ় বন্ধনে লিপ্ত হয়ে গেল।॥ ৫৪ ॥ 

পরস্পরের উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। তাই তারা 
নিশ্চিন্ত মনে সেখানকার বৃক্ষশ্রণীতে একত্রে শয়ন, 
বসন, বিচরণ, বিশ্রাম, কথোপকথন, ক্রীড়া এবং 
আহারাদি সম্পয় করত ৫৫ ॥ 

কপো্তীর উপর কপোতের প্রবল আসক্তি ছিল যার 
জনা কণোতির কামনা পূর্ণ করবার জন্য সে অতি বড় 
কষ্টও হাসি মুখে সহ্য করত। সেই কপোতীও নিজ কামুক 
পতির কাননানকল পূর্ণ করত।। ৫৬ ॥ 

যথা সময়ে কপোতী গর্ভবতী হল। সে তার পতির 
আশ্রয়েই নিজের বাসাতে ডিম পাড়ল॥ ৫৭ ॥ 
গাবানের অচিন্ত্য শক্তিতে যথাসময়ে সেই ভিন্বগুলি 
প্রস্ফুটল হল এবং তার ভিতর থেকে অঙ্গ-প্রতাঙ্গযুক্ত 
শাবকগণ নির্গত হল। শাবকদের অঙ্গ ও রৌয়া অত্যন্ত 
কোমল ছিল। ৫৮ ॥ 

এবার কপোত-কপোতীর দৃষ্টি শাবকদের উপর নিবদ্ধ 
হল। তারা অতি প্রেন ও আনন্দ সহকারে নিজ শাবকদের 
লালন-গালনে অপত স্নেহ দান করতে লাগল এবং 
শাবকদের সুমিষ্ট ডাক শুনে আনন্দমগ্র হয়ে যেতে 
লাগল ॥ ৫৯ ॥ 

শাবকগণ তো সব সময়ে প্রসন্ন ; তারা যখন তাদের 
সুকুমার পাখনা দিয়ে তাদের মা-বাবার স্পর্শ করত, 
কজন করত, নিষ্পাপ আচরণে মগ্ন হত এবং লাফিয়ে 
না-বাবার কাছে দৌড়ে আসত তখন কপোত-কগোতী 
আনন্দমগ্র হয়ে যেত॥ ৬০ ॥ 

রাজন্‌ ! বস্তুত সেই কপোত-কপোত্তী ভগবানের 
মায়াতে মোহিত হয়ে পড়েছিল। তাদের হৃদয় আর এক 


| শ্েহবন্ধানে যুক্ত হয়ে যাচ্ছিল। তারা তাদের শিশু 


শাবকদের লালন-পালনে এতই বাগ্র হয়ে উঠল যে 
তাদের জগতে ইহলোক-পরলোকের বিস্মৃতি হতে 


লাগল।॥ ৬১ ॥ 


একাদশ সনম (সপ্তম অধ্যায়) 
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একদা জঙ্াতুন্থাামনার্থং তে কুটুম্বিনৌ। 
পরিতঃ কাননে তম্মিমর্থিনৌ চেরতুশ্চিরমূ॥ ৬২ 


দৃষ্টা তন্গব্ষকঃ কশ্চিদ্‌ যদৃচ্ছাতো বনেচরঃ। 
জগৃহে জালমাতত্য চরতঃ স্থালয়ান্তিকে॥ ৬৩ 


তারা দুজনেই একদিন শিশু শাবকদের জনা শাদা 
সংগ্রহ হেতু জঙ্গলে গমন করেছিল। তাদের কুটু্ব 
সংখ্যায় অত্যধিক বৃদ্ধি হেত খাদোর অভার হয়েছিল। 
তাই খাদ্য আহরণে অনেকক্ষণ পর্মপ্ জঙ্গলে চতুর্দিকে 
বিচরণ করে বেড়াতে থাকল।॥ ৬২ ॥ 

এদিকে এক বাধ বিচরণ করতে করতে ভাগ্যের 
নির্দেশেই সেই পাখির বাসার কাছে উপস্থিত হল। 
সে দেখল যে বাসার কাছে কপোত শাবকগণ 


৷ লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। সে জাল পেতে তাদের ধরে 


কপোতন্চ কপোতী চ প্রজাগোষে সদোৎূকৌ। 
গতৌ' গোষণমাদায় স্বনীড়মুপজগ্যতুঃ।॥ ৬৪ 


ফেনল।॥ ৬৩ ॥ 
কপোত-কপোতী শাবকদের খাদ দানে সদা আগ্রহী 
খাকত। এবার তারা শাদা নুগ্ধে লিয়ে তাদের কাছে 


| লছল॥ ৬৪ ॥ 


কপোতী স্বাত্বজান্‌ বীক্ষ্য বালকাষ্জালসংবৃতান্‌। 
তানভাধাবৎ, ক্রোশন্তী ক্রোশতো ডৃশদুঃখিতা॥ ৬৫ 


সাসকৃৎ লেহগুণিতা দীনচিত্তাজমায়য়া। 
০০০০৯০০৬০৪০ 


কপোতগ্চায়্জান্‌ বদধানায়নোহপাধিকান প্রিয়ান। 
ভা্গং চায্সসমাং দীনো" বিললাপাতিদুরঃখিতঃ॥ ৬৭ | 


অহো মে পশ্যতাপায়মন্সপুণাস্য দুর্মতেঃ। 


অতৃপ্ত্যাকৃতার্থস্য খরহদ্তৈবর্গিকো হতঃ॥ ৬৮ 


অনুরূপানুকলা চ যস্য মে পতিদেবতা। 
শূন্যে গৃহে মাং সন্ধজা গুতৈ স্বৰ্মাতি সাধুভিঃ॥ ৬৯ 


প্রজাপোষণসোৎসুকৌ।  প্রজাগোষান। 


কপোতী দেখল যে তার হৃদয়ের অংশ শিশু শাবকগণ 
জালে আটকা পড়েছে ও আর্নাদ করছে। তাদের এই 
পরিস্ছিতিতে দেখতে গেয়ে কপোডীর দুঃখের লীনা 
থাকল লা। সে বিলাপ করতে করতে শিশু শাবকদের 
দিকে ছুটে গেল ॥ ১৫ ॥ ভগবানের মায়ার প্রভাবে তার 
চিন্ত বিদারণ হচ্ছিল। উদ্দাম স্নেহের রজ্ভ্রতে কপোতীর 
হাদয় বাঁধা পড়ে ছিপ । নিল শাবকদের জানে বন্ধ দেশে 
তার নিজের শরীরের বিম্মরণ হল এবং সে স্বয়ং কাছে 
গিয়ে জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। ৬৬ ॥ 

যখন কপোত দেখল যে তার প্রাশাধিক প্রিয় শাবকগণ 
জালে বন্দী এবং তার প্রিয় ভার্মারও সেই একই দশা, 
তখন মে শোকে বিহুল হয়ে বিলাপ করতে লাগল। 
যথার্থরূপেই তার অবস্থা তখন অতি করুণ ছিল॥ ৬৭ ॥ 

আমি অভাগা, আমি দুর্মতি। হায় ! হায় ! আমার তো 
সর্বনাশ হয়ে গেল। দেখো, না আমার তৃপ্তি হল, না 
আমার আশা পূর্ণ হল। এমনকি আমার ধর্ম, অর্থ এবং 
কামের মূল এই গৃহস্কাশ্রমই নষ্ট হয়ে গেল ৬৮ ॥ 

হায় ! আমার প্রিয়তনা আমাকে ইষ্ট জ্ঞানে সেবা করত ; 
আমার মতানুসারে চলত, আমার অঙ্গুলি নির্দেশে কান্ছ 
করত। সে তো সম্পূর্ণভাবেই আমার উপযুক্ত ছিল। আজ 
সে আনাকে এই নির্জন গৃহে একলা রেখে আমাদের 
সহজ্জ-সরল সন্তানদের সঙ্গে স্বর্গে গমন করছে। ৬৯ ॥ 


(সানা 
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সোহহং শূন্যে গৃহে দীনো মৃতদারো মৃতপ্রজঃ। আমার সন্তানগণ মারা পড়ল। আমার প্রিয়তমাও চলে 
জিজীবিষে কিমর্থং বা বিধুরো দুঃখজীবিতঃ।। ৭০ | যাবার পথে। এই জগতে আমার আর কী কাঙ্জ বাকি 
সী আছে ? আমার মতন দীনহীনের এই বিমাদাচ্ছন জীবন, 
প্রিয়তমা ছাড়া জীবন, দুঃখে পরিপূর্ণ। আর আমি কেমন 
করে এই নিঃসঙ্গ গৃহে ভ্লীবন-যাপন করব ? ৭০ ॥ 
তাংস্তথেবাবৃতাঞ্ছিগৃভির্তুগ্রস্তান বিচেষ্টতঃ। রাজন্‌ ! কপোত শাবকগণ জালে বদ্ধ হয়ে ছটফট 
| করছিল, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে তারা মৃত্যুর কৰলিত 
স্বয়ং চ কৃপণঃ 11 ৭১ | 
কৃপণঃ শিু্াপারুধোহগত হয়েছে, কিন্তু তবুও সেই ঘূর্ধ কগোত সব দেশে কাতর 
হয়ে পড়ল এবং স্বেচছাপ্রণোদিত ভয়ে ভালে লাফিয়ে 
পড়ল॥ ৭১ ॥ 
তং লন্ধা লুন্ধকঃ জুরঃ কপোতং গৃহমেধিনম্‌। | সেই ব্যাধ অতি নিষ্টুর প্রকৃতির ছিল। গৃহন্থাশ্ররী 
চং চি কপোত-কপোতী ও তাদের শাবকদের জালে ধরা দেখে 
পোতকান্‌ কপোতীংচ প্রযযৌ গৃহম্॥। ৭২ সে শুৰ প্রসন্ন হল ; সে ভাবল যে তার কাজ হাসিল হয়েছে 
এবং তাই সে তাবের নিয়ে চলে গেল।॥ ৭২ ॥ 
যে পরিখার-পরিজনদের নিয়ে রয়েছে, বিষয়ভোগে 


এবং কুটুমবশান্তাডা দন্দারামঃ পতহ্রিব।  € সী সনদের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে এবং 
ভরণপোষণেই দিন-রাত বান্ত থাকে, সে কখনো 


পুফন্‌ কুটুম্ব কৃপণঃ সানুবন্ধোহৰসীদতি।৷ ৭৩ | শান্তি পেতে পাবে না। সে ওই কপোতবৎ নিজ কুট 
সহ কষ্ট ভোগ করে থাকে। ৭৩ ॥ 
এই মানব-শরীর বন্তুত মুক্তির উন্মুক্ত দ্বার। মানব 
রি শরীর লাভ করেও যে কপোতবৎ নিজ ঘরগৃহস্থাপিতেই 
যঃ প্রাপ্য মানুষ: লোকং মুজ্তিদ্বারনপাবৃতম্‌। | অব থাকে সে অনেক উচ্চ আরোহণ করেও নিয়গামী 
গৃহেষু খগবৎ সক্তন্তমারচচ্যতং বিদুঃ।॥ ৭৪ ৷ হচ্ছে। শান্ত ভাষায় মে “আকানুত'॥ ৭৪ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পাবমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশক্সন্দে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥ 


শ্রীঘ্মহর্ষি বেদৰ্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমভ্তাগবতমহাপুরাণের 
একাদশ স্বন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥ 


অতথাষ্টমোহয্যায়ঃ 


অষ্টম অধ্যায় 
অবধূতোপাখ্যান_-অজগর থেকে পিঙ্গলা পর্যন্ত নয়জন গুরুর উপাখ্যান 
ব্রাহ্মণ উবাচ অবধূত দন্তাত্রেয় বলতে লাগলেন_রাজন্‌ ! 


প্রাণীকুলের অনিচ্ছা, চেষ্টাচরিত্র না করা ও প্রতিরোধ 
করা সত্তেও যেমন পূর্বকর্মানুসারে দুঃখের ভোগ হয় 
সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্‌ স্বর্গে নরক এব চ।  তেমনভাবেই প্র্গে অথবা নরকে_যেধানেই থাকুক না 
দেহিনাং যদ্‌ যথা দুঃখং তম্মায়েচ্ছেত তদ্‌ বুধঃ।। ১. কেন ই্তিয়ানুভূত সুগও প্ৰাপ্তি হয়। অতএব সুখ-দুঃখের 
রহস্য জানা বুদ্ধিনান ব্যক্তির পক্ষে উচিত হল, সে যেন 

তার জন্য ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা আদপেই না করে॥ ১ ॥ 
যাচনা বাতিরেকে, কামনা না রেগে অনায়াসে যা 
গ্রাসং সুমৃষ্টং বিরসং মহান্তং স্তোকমেৰ বা। EE 
যদৃদ্য়ৈৰাপতিতং  গ্ৰসেদাজগরোহ বেশি যাই হোক না কেন, অজগর বৃত্তির লাম বুদ্ধিমান 
ia নন পুরুষের সবেতে উদাসীন গেকে তার দ্বারাই জীবন-ধারণ 

| ক্রাউচিত।২ ॥ 

| অজগর শাদা সমাপ্ত না হলে তার আহরণের চে 
করে না ; বহুদিন সে অনাহারেই কাটিয়ে দেয়। অজগর 


শয়ীতাহানি ভূরীণি নিরাহারোহমুপক্রমঃ।  বৃ্তি ধারণ করা ব্যক্তি খাদের অপ্লাপ্তিকে প্রারক্ধ ভোগ 
যদি নোপনমেদ গ্রাসো মহাহিরিব দিষ্টভুক্‌। ৩ জান করবে এবং বিলা প্রচেষ্টা স্তপ্রাপ্ত আহারে সন 
থাকবে॥ ৩ ॥ 


শরীরের ননোবল, ইস্্রিমবল ও দেহবল থাকলে 

সে যেন নিশ্চেষ্ট থাকে। দেহ ইন্্রিমাদিতে নিদ্রার 

ওজঃসহোবলযুতং বিভ্রদ দেহমকর্মকম্‌। না থাকলেও যেন নিপরাব্ছয় কালাতিপাত 

শয়ানো বীতনিদ্শ্চ নেহেতেন্দ্রিয়বানপি।। ৪: কর্নো্রয়ের ব্যবহারে বিরত থাকে। রাজন্‌ ! আমি 
| অজগর থেকে এই শিক্ষাই গ্রহণ করেছি।। ॥ 

সমুদ্রের কাছ থেকে আমি এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি 

যে, সাধক ব্যক্তির সর্বদা প্রসন্ন চিত্ত ও গন্তীর থাকা 


মুনিঃ প্রসন্লগন্ীরো দুর্বিগাহ্যো দুরত্যয়ঃ। উচিত ; তার ভাব গভীর, অপার এবং অসীম হওয়া কামা 


এবং কোনো কারণেও তার মধো ক্ষোভের আগমন, 
পারো হ্ক্ষোভাঃ ভিমিভোদ ইবার্ণবঃ।। ৫. হয়া ঠিক নয়। সে. জোয়ার-ডাট, তরদরহিত শান্ত 


সমুদ্রবৎ থাকবে & ॥ 
দেবো ! সমুদ্র বর্ষাকালে নদীতে বন্যার কারণে 
স্ফীত আর গ্রীষ্মকালে সংকুচিত হয় না। তেমনভাবেই 
সমৃদ্ধকামো হীনো বা নারায়ণপারো মুনিঃ। | ভগবহপরায়ণ সাংকেরগ জাগতিক পদার্থ প্রাপ্তিতে 
নোৎসর্পেত ন শুষ্যেত সরিষ্টিরিৰ সাগরঃ॥ ৬ উল্লসিত আর ক্ষয়ে বিষ হওয়া উচিত নয়॥ ৬ ॥ 
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দুটা স্রিমং দেবমায়াং তন্তাবৈরজিতেন্রিয়ঃ। 
প্রলোভিতঃ পততান্ধে তমসায়ৌ পতঙ্গৰৎ॥ 


৭ 
যোষিদ্ধিরণ্যাভরপান্বরাদি- 
ডৰ্যেষু  মায়ারচিতেষু  মৃঢ়ুঃ। 
প্রলোডিতাত্মা হ্যপভোগবুদ্ধ্য 
পতঙ্গবন্নশাতি নষ্টদৃষ্টিঃ॥ ৮ 


স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্‌ গ্রাসং দেহো বর্ঠেত যাবতা। 


গৃহানহিংসন্াভিষ্টেদ বৃত্তিং মাধুকরীং মুনিঃ।। ৯ 


অণুভশ্চ মহদ্ভাশ্চ শান্ত্রেভঃ কুশলো নরঃ। 
সর্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পে্য ইৰ ষট্পদঃ।॥ ১০ 


সাযন্তনং শ্বন্তনং বা ন সংগৃহীত ভিক্ষিতমূ। 
পাণিপাত্রোদরামত্রো মক্ষিকেৰ ন সুগ্রহী॥ ১১ 


সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহীত ভিক্ষুকঃ। 
মক্ষিকা ইৰ সংগৃত্বন্‌ সহ তেন বিনশ্যতি ॥ ১২ 


পদাপি যুবতীং ভিক্ুর্ স্পৃশেদ দারবীমপি। 
স্পৃশন্‌ করীৰ বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ। ১৩ 


রাজন্‌! আমি পতঙ্গের কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ 
করেছি। পতঙ্গ রূপে মুগ্ধ হয়ে অগ্রিতে ঝাপ দেয় এবং 
পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। তেমনভাবেই ইন্ররিযগণকে 
বশীভূত রাখতে অসমর্থ ব্যক্তি নারী -দেহ দর্শনেই তাতে 
আসক্ত হয়ে পড়ে এবং ঘোর অন্ধকারে, নরকে 
অধঃপতিত হয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। সতাই 
নারী দেবতাদের সেই নায়া_ঘার জনা জীব ভগবান বা 
মোক্ষপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়॥ ৭ ॥ 
| যে দৃঢ় বান্তি কামিনী-কাঞ্ছন পোষাক-অলংকার 
আদি বিনাশশীল ভ্রমাস্মক পদার্থে আসক্ত এবং সেগ্চলির 
উপভোগের জনা লালায়িত, সে ক্রমে নিজ বিবেকবুদ্ধি 
হারিয়ে পতঙ্গবৎ ধ্বংস হয়ে যায়॥ ৮ ॥ 

রাজন্‌! স্্যাসীর উচিত যে, সে গৃহস্থগণকে যেন 
কোনো রকম উত্যক্ত না করে ভ্রমরবৎ নিজ জীবন নির্বাহ 
করে। তার মাধুকরী একাধিক গৃহ থেকে হওয়াই 
বাঞ্চনীয়। (নচেৎ পদ্যফুলের গন্ধে আসক্ত হয়ে তার রস 
সংগ্রহে মত্ত ভ্রমর যেমন পল্মপাপড়িতে বন্ধ হয়ে বিনষ্ট 
হয়, তেমনই কোনো বিশেষ গৃহ্ছের অনা নিত গ্রহণ 
করলে সন্যাসী জাগতিক মোহে লিপ্ত হয়ে যেতে 
পারে।)॥৯ ॥ 

ভ্রমর যেমন ফুলের ছোট-বড় বিচার না করে, 
সকল ফুলের সার আহরণ করে, তেমনভাবে বুদ্ধিমান 
ব্যক্তির উচিত হল যে, ছোট-বড় বিচার না করে সকল 
শান্ত থেকে সারকথা গ্রহণ করবে॥ ১০ ॥ 

রাজন্‌ ! আমি মৌমাছির কাছে এই শিক্ষা 
পেয়েছি যে সম্্াসীর পক্ষে সায়ংকাল অথবা 
আগামীকাল হেতু ভিক্ষা গরিরক্ষণ অনুচিত। তার 
ভিক্ষাগাত্র শুধুমাত্র হাত ও সংগ্রহ পাত্র উদর হওয়াই 
কামা। সে সঞ্চয়ে বত হলে তার জীবন মৌমাছির রতন 
দুঃসহ হয়ে উঠবে॥ ১১ ॥ 

এই কথা উত্তমরূপে জেনে নেওয়া দরকার যে, 
সম্মাগী কখনো পরবর্তী সময়ের (দুপুর হলে রাতের এবং 
রাত্রি কালে পরবর্তী দিনের) জনা কিছুই সংগ্রহ করবে 
না। যদি সংগ্রহ করে তাহলে মৌমাছির মতন সংগ্রহের 
বস্তুসহ সে প্রাণও হারাতে পারে ॥ ৯২ | 

রাজ্জন্‌ ! আমি হস্তীর কাছে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি 
যে, সন্লাসীর কাষ্ঠনির্মিত নারীর স্পর্শ করাও অনুচিত। 


একাদশ দ্ধ (অষ্টম অধ্যায়) 
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নাধিগচ্ছেৎ স্রিযং প্রাজ্ঞঃ কর্িচিন্মত্যুমাত্মনঃ। 
বলাধিকৈঃ স হন্যেত গজৈরনোর্গজো যথা॥ ১৪ 


না"। দেয়ং নোপভোগাং চ লুৰৈরযদ দুঃখসঞ্চিতম্‌। 
ভূঙ্ক্তে তদপি তচ্চান্যো মধুহেবার্থবিন্মধু॥ ১৫ 


মুদুঃখোপার্জিতৈবিতৈরাশাসানাং গৃহাশিষঃ। 
মধৃহেবাগ্রতো ভূঙুক্তে ঘতির্বৈ গৃহনেধিনামূ॥ ১৬ 


গ্রামাগীতং ন শুণুয়াদ্‌ যতির্বনচরঃ কুচিৎ। 
শিক্ষেত হরিণাদ্‌ বন্ধান্গয়োগীতিমোহিতাং॥ ১৭ 


নৃত্বাদিতরণীতানি জুষন্‌ গ্ৰামাণি যোষিতাম্‌। 
আসাং ক্রীড়নকো বশ্য ববষ্যশৃঙ্গো মৃদীসুতঃ ৷ ১৮ 


গর্তের উপর রাখা নকল হ্তিনীর সঙ্গ পেতে যেমন হস্তী 
গর্তে পড়ে ধরা পড়ে যায়, সেইভাবেই নারীর স্পর্শ 
সম্যাসীকে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে ছাড়ে ॥ ১৩॥ 

বিবেকী পুরুষ কোনো নারীকে কখনো যেন 
ভোগ্যবস্তু রূপে স্বীকার না করে : কারণ নারী তার পক্ষে 
মর্তিমান মৃত্যুন্বরাপ। যেনন বলবান হ্তী অনা হস্তীর কাছ 
থেকে হস্তিনীকে কেড়ে নিয়ে সেই হস্তীকে বধ করে, 
তেমনি তারও মৃত্যু অনিবার্য ৷ ১৪ ॥ 

আমি মধু সংগ্রহকারী ব্যন্ডির কাছে এই শিক্ষা গ্রহণ 
করেছি যে, জগতে লোভী পুরুষরা কত কষ্ট করে ধন 
সঞ্চৱ করে থাকে। তারা সঞ্চিত ধন অন্যদের দানও করে 
না আবার নিজেরাও ভোগ করে না। যেমন মধু 
সংগ্রহকারী, মৌমাছির সঞ্চিত মধু কেড়ে নিয়ে যার 
সেইরাপ ধলী বাক্তিদের সঞ্চিত ধনের একই অবস্থা হয় ; 
খাকে॥ ১৫ ॥ 

তুমি অহরহই তো দেখছ যে মধু সংগ্রহকারী 
মৌমাছিদের সংগ্রহ করা মধু তাদের ভোগের পূর্বেই 
অনোরা কেড়ে নিয়ে যায় ; ঠিক সেইভাবেই গৃহস্থের 
অতি কষ্টের সঞ্চিত ধন__-যাদের থেকে সে দুখ ভোগের 
অভিলাষ করে তারা এবং সঙ্ানী ব্রহ্মচারীদের সেবায় 
খরচ হয়ে যায়। (কারণ গৃহস্থ, অতিথি অভ্াগত সকলের 
সেবা করে তবে নিজে তা গ্রহণ করে থাকে)॥ ১৬ ॥ 

আমি হরিণের কাছেই এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, 
বনবাসী সন্সাসীর কখনো বিষয়-সম্পত্তির গুণগান 
শোনা ঠিক নয়। কারণ ব্যাষের সংগীতে মোহিত হয়ে 
হরিণ ব্যাধের ফাদে পড়ে যেমন প্রাণ হারায় তেমনই সেই 
সন্মাসীদের দুর্গতি হয়। ১৭ ॥ 

তুমি তো জানই যে হরিণের গর্ভজাত ধধযশূঙ্গ মুনি 
নারীদের গীত-নাদ্দ-নৃত্যে বশীভূত হয়ে তাদের হাতের 
পুতুল হয়ে পড়েছিলেন ॥ ১৮ ॥ 

এইবার আমি তোমাকে মৎসান কাহ থেকে পাওয়া 
শিক্ষার কথা বলছি। মৎস্য টোপে গাঁথা মাংস খণ্ডের 
লোভে নিজের প্রাণ দেয়। তেমনভাবেই স্থাদলোভী 
কুমতি বাল্ডিগণ মনকে চাঞ্চল্য প্রদানকারী নিজ জিনা 


॥ হ্ৰীমন্তাগৰত 


হন্দিয়াণি জয়ন্ত্যাশু নিরাহারা মনীমিণঃ। 
বর্জযিত্বা তু রসনং ভমিরমসা বর্ধতে॥ ২০ 


তাৰজ্জিতেন্ৰিয়ো ন সাদ্‌ বিজিতানোন্ডিয়ঃ পুমান্‌। 
ন জয়েদ্‌ রসনং যাবজ্জিতং সর্বং জিতে রসে॥ ২১ 


পিঙ্গলা নাম বেশ্যাহহসীদ্‌ বিদেহনগরে পুরা। 
তস্যা মে শিক্ষিতং কিঞ্চিমিবোধ নৃপনন্দন॥ ২২ 


সা স্বৈরিণ্যেকদা কান্তং সঙ্কেত উপনেষ্যতী। 
অভুৎ কালে বহির্ধারি বিভ্রতী রূপমুত্তমমূ॥ ২৩ 


মার্গ আগচ্ছতো বীক্ষ্য পুরুবান্‌ পুরুষর্বভ। 
তাঞ্ুব্কদান্‌ বিত্তবতঃ কান্তান্‌ মেনেহ্থকানুকা॥ ২৪ | 


আগতেঘপযাতেষু সা সুকেতোপজীবিনী। 
অগ্যন্যো বিত্তবান্‌ কোহপি মামুপৈষাতি ভূরিদঃ॥ ২৫ 


এবং দুরাশয়া ধবন্তনিদ্রা দার্যবলম্বতী১)। 
নির্ছন্তী প্রবিশতী নিশীথং-১ সমপদ্যত॥ ২৬ 


বশীভূত হয়ে পড়ে ও তাতেই নিজ প্রাণ হারায়॥ ১৯ ॥ 

বিবেকী বাক্তি খাদ্যবস্তুতে সংযম করে অনা 
ইন্জিয়দের অতি শীঘ্রই বশীভূত করে কিন্তু তাতে তার 
রসনা-ইন্দরিয় বশীভূত হয় না। রসনা-ইন্দরিয়কে তার 
আহাৰ্য থেকে বিরত রাখলে তা আরও প্রবল হতে দেখা 
যায়। ২০ ॥ 

যতক্ষণ পর্যন্ত রসনেক্জিয বশীভূত না হয় ততক্ষণ 
অন্য সকল ইন্দ্রিয় বশীভূত হলেও মানুষ জিতেন্দ্রিয় হতে 
পারে না। যেই রসনেন্টরিয় বশীভূত হয়ে গেল তবন ধরা 
যেতে পারে যে সকল ইন্দ্রিয় বশীভূত হল ২১ ॥ 

হে নৃপনন্দন ! পুরাকালে বিদেহনগরী মিখিলাতে 
পিঙ্গলা নানে এক বেশ্যা নিবাস করত। আমি তার 
কাছ থেকেও কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছি ; তা সাবধানে 
শোনো।॥ ২২ ॥ 

সে ব্বেচ্ছাচারিণী তো ছিলই, রাপবতীও ছিল। এক 
রাত্রে কোনো পুরুষকে রমণস্থানে নিয়ে যাওয়ার জনা সে 
উত্তমরূপে বস্ত্রাসংকারে সঙ্জিত হয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত 
ঘরের বাইরের দরজার কাছে দাড়িয়ে রইল॥ ২৩ ॥ 

হে নবরত্! প্রকৃতপক্ষে তার কামনা পুরু্ষসঙ্গ নয়, 
তা কেবল ধনসম্পদের উপর ছিল। এই বদ্ধমূল ধারণায় 
সে কোনো পুরুষকে সেদিক দিয়ে যাতায়াত করতে 
দেখলেই ভাবত যে সেই ব্যক্তি ধনী এবং ধন দিয়ে তাকে 
উপতোগ করবার জনা তার কাছে আসছে। ২৪ ॥ 

আগন্তক ব্যক্তি তাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে গেলে 
সেই সংকেত উপন্ীৰী বেশ্যা ভাবত যে অবশ্যাই এই বার 
তার কাছে এক ধনী ব্যাক্তির আগমন হবে যে তাকে প্রভূত 
যন দেবে।॥ ২৫ ॥ 

তার চিত্তে দুরাশার বৃদ্ধি হতেই থাকল। সে দ্বারে 
বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকল। তার চোখে ঘুম ছিল 
না। কখনো ঘরে কখনো বাহিরে এইভাবে সে অনবরত 
পায়চারি করছিল। এইভাবে অর্ধরাত্রি অতিবাহিত 


| হল॥২৬ ৷৷ 


তন্যা বিত্তাশয়া শুষ্যদ্বক্রায়া দীনচেতসঃ। 
নির্বেদঃ পরমো জজ্ঞে চিন্তাহেতুঃ সুখাবহঃ॥ ২৭ 


রাজন্‌ ! আশা-বিশেষভাবে অর্থের আশা অতি 
অনর্থকর। বিস্তবান ব্যক্তির আশায় অপেক্ষা করে করে 
তার মুখ শুকিয়ে গেল আর চিত্রও ব্যাকুল হল। এবার 


স্থিনী। অনিশীথঃ। 


একাদশ দ্ধ (অষ্টন অধ্যায়) 
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তস্যা”। নির্বিমচিত্তায়া গীতং শৃণু যথা মম। 
নির্বেদ আশাপাশানাং পুরুষস্য যথা হাসিঃ॥ ২৮ | 


ন হ্যঙ্গাজ্জাতনিৰেদো দেহবন্ধং জিহাসতি। 
যথা" বিজ্ঞানরহিতো মনুজো মমতাং নৃপ ৷ ২৯ 


পিঙ্গলোৱাচ 


অহো মে মোহবিততিং পশ্যতাবিজিতাত্মনঃ। 
যাকান্তাদসতঃ কামং কাময়ে যেন বালিশা ॥ ৩০ 


সন্তং সমীপে রমণং রতিগ্রদং 
ৰিভ্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহার। 
অকামদং দুঃখভয়াধিশোক- 


মোহগ্রদং তুচ্ছমহং ভজেহজ্ঞা॥ ৩১ 


অহো মরাহহস্মা পরিতাপিতো বৃথা 


ত্যবৃত্যাতি রত [| 


ক্রৈণায়্রাদ্‌ যার্থতৃষোহনুশোচ্যাৎ 


ক্রীতেন বিত্তং রতিমাত্বনেচ্ছতী ৷ ৩২. 


(শেত্দ্ধা। প্রাচীন বইতে এই শ্লোকার্যাট নেই। 


তার এই বেশাবৃত্তি থেকে বৈরাগ্য হল, তাতে দুঃখের 
ভাবনা জন্মাল। যদিও হতাশাজনিত দুঃখে তার যনে 
বৈরাগা এসেছিল তবুও এরাপ বৈরাগ্যও সুখের হেতু 
হয়॥২৭॥ 

যখন পিঙ্গলার চিত্তে এইরকম বৈরাগ্য ভাবনা 
জেগে উঠল তখন সে এক গীত গেয়েছিল। আমি 
তোমাকে সেটি শোনাচ্ছি। রাজন্‌ ! মানৰ আশাকূপী 
ফাসির মঞ্চে ঝুলছে। সেই রজ্জুকে তরবারিসম কাটার 
যদি কোনো দন্ত থাকে তা কেবল নৈরাগাই॥ ২৮ ॥ 

প্রিয় রাজ্জন্‌ ! যার জীবনে বৈরাগ্যের আগমন 
হয়নি এবং যে এইসব প্রহেলিকায বীতশ্রদ্ধ হয়নি সে 
কখনো শরীর আর এটির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায় নাঃ 
যেমন অজ্ঞানী পুরুষ মমতা পরিত্যাগ করার কথা চিন্তাও 
করে না।। ২৯ ॥ 

শিঙ্গলা এই গান গেয়েছিল _হায়| হায় ! আমি 
*ইন্দ্িয়াদির বশীভূত হয়েছি। আমার মোহাধিক্যর দিকে 
তাকিয়ে দেখো। আমি এই দুষ্ট পুরন্যদের কাছে 
অস্তিদবরহিত বিষয় সুখের লালসা করোছি। ঘটনা বাস্রবেই 
অতি দুঃখের। আমি সত্যহ মূর্খ ॥ ৩০ ॥ 

দেখো ! আনার এত কাছে, হৃদয়ে আমার যথার্থ 
স্বামী বিরাজমান। তিনিই বাস্তবিক প্রেম, সুখ এবং 
প্রনমার্থের প্রকৃত সম্পদদাতা। জগতের পুরুষগণ অনিত্য 
কিন্তু তিনি নিত্য। হায় ! হায় ! আমি তাকে ভুলে গিয়ে 
কোনো কামনাই পূরণ করতে অসমর্থ। উলটে তারই 
আমায় দুঃখ-ভয়, আধি-ব্যাধি, শোক ও মোহ দিয়েছে। 
এটাই আমার চরম মূর্খামি যে আমি তাদের মেৰায় 
নিয়োজিত থাকি।॥ ৩১ ॥ 

আক্ষেপের কথা য়ে আমি অতি নিন্দনীয় 
বেশ্যাবৃত্তির আশ্রয় নিয়েছি এবং অনর্থক আমার শরীর ও 
মনকে কষ্ট দিয়েছি। আমার এই শরীর বিক্রীত হয়ে 
গেছে। জম্পট, লোভী এবং নিন্দনীয় ব্যক্তিরা একে 
কিনে ফেলেছে। আর আমি এতই মূর্খ যে এই শরীর 
দিয়েই অর্থ এবং রতিসুখ কামনা করি। ধিকারজনক 
আমার আচরণ! ৬৯ ॥ 
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শ্রীমন্তাগৰত 


যদহিভিনির্সিতবংশশবশ্য- 

হৃণং স্ব রোমনখৈঃ পিনন্ধম্‌। 
ক্ষরমবদ্ধারমগারমেতদ্‌ 

বিপ্যুত্রপূর্ণণ মদুপৈতি কাল্যা॥ ৩৩ 


বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্রহমেকৈব মূঢ়ধীঃ। 
যান্যমিচ্ছন্ত্যসত্যম্মাদাত্রদাৎ, কামমচ্যুতাৎ ৷ ৩৪ 


সুহৎ প্রেষ্ঠতনো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্‌। 
তং বিক্ৰীয়াত্নৈবাহং রমেহনেন যথা রমা।॥ ৩৫ 


কিম গ্রিয়ং তে ব্যভজন্‌ কামা যে কামদা নরাঃ। 
আদ্যন্তবন্তো ভাৰ্মায়া দেবা ৰা কালবিদ্রতাঃ। ৩৬ 


নূনং মে ভগবান্‌গ্রীতো বিষ্ণুঃ কেনাপি কর্মণা। 
নির্বেদোহয়ং দুরাশায়া যন্নে জাতঃ সুখাবহঃ॥ ৩৭ 


ৈবং সুযৰ্মন্দভাগ্যায়াঃ ক্লেশা নিৰ্বেদহেতৰঃ। 
যেনানুবন্ধং নির্াত্য পুরুষঃ শমমৃচ্ছতি।। ৩৮ 


তেনোপকৃতমাদায় শিরসা গ্রাম্যসঙ্তাঃ। 
ত্ক্তা দুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম্‌। ৩৯ 


সন্ষটা শ্রন্দধত্যেতদ্যখালাভেন জীবতী। 
বিহারম্যমুনৈবাহমাত্ননা রমপেন বৈ॥ ৪০ 


এই শরীর এক কক্ষ মাত্র। এর ভিতর অক্কির 
আঁকাবাঁকা কীলক ও খোঁটা ; চামড়া, লোম ও নখে একে 
ঢেকে দেওয়া আছে। এর দ্বারসংখ্যা নয় যার থেকে 
ক্রমাগত মলাদি বস্তু নির্গত হতেই থাকে। এর সঞ্চিত 
সম্পত্তিক্ূপে আছে কেবল মল ও মূত্র। আমি ছাড়া এমন 
নারী কে আছে যে এই হুল শরীরকে প্রিয় জেনে সেবন 
বাবে ॥৩৩ ॥ 


এই নগনী বিদেহনগরী অর্থাৎ জীবনুক্ত নগরীরাপে 
খ্যাত। কিন্তু এর ভিতর বাস করেও আমিই সর্বাধিক মূর্খ ও 


দুষ্ট ; কারণ একমাত্র আমিই তো সেই আত্মতাবঃ 
অবিনাশী এবং পরমপ্রিয়তন পরমাস্মাকে ভুলে গিয়ে 
অন্য পুরুষের সঙ্গ কামনা করি॥ ৩৪ ॥ 

আমার হৃদয়ে বিরাজমান প্রভু সমস্ত প্রাণীকুলের 
হিতৈষী, সুহৃদ, প্রিয়তন। স্বামী এবং আত্মা। এবার আমি 
নিজেকে সমর্পণ করে তাকে কিনে ফেলৰ এবং লক্ষ্মীসম 
তার সঙ্গে বিহার করব।॥ ৩৫ ॥ 

ওরে আমার মূঢ় চিন্ত ! তুই বল, জগতের 
বিষয়ভোগ এবং তার দাতা পুরুষগণ তোকে কী 
সুখ দিয়েছে ? ওরে ! তারা নিজেরাই তো অহরহ 
জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হচ্ছে। আমি কেবল আমার বা মানুষদের 
কথা বলছি না ; দেবতারাও কী ভোগদ্বারা নিজ ভায়াদের 
সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে ? সেই অভাগাগণ তো 
নিজেরাই কালের মুখে পাড়ে আর্ভনাদ করছে। ৩৬ ॥ 

নিশ্চয়ই আমার কোনো সুকৃতির জন্য বিষ্ণু ভগবান 
আমার উপর প্রসন্ন হয়েছেন তাই দুরাশা হলেও আমার 
এইরূপ বৈরাগ্য হয়েছে। আমার বৈরাগ্য অবশ্যই সুখগ্রদ 
হবে ৩৭ ॥ 
ক্লেশ ভোগ করতে হত না যাতে বৈরাগা আসে। মানুষ 
বৈরোগ্যের সাহাযোই গৃহাদি বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শাস্তি 
জাভকরে।॥ ৩৮ ॥ 

এখন আমি ভগবানের এই করুণা সমাদর সহকারে 
নতমন্তক হয়ে গ্রহণ করছি এবং বিষয়ভোগের দূরাশা 
আগপূর্বক সেই জগদিশ্বরের শরণাগত হচ্ছি॥ ৩৯ ॥ 

এবার প্রারনধানুসারে যা কিছু পাব তাতেই জীবন 
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সংসারকৃপে পতিতং বিষয়র্নুধিতেক্ষণম্‌। 
গ্রস্ত, কালাহিনাহহত্ানং কোহন্যন্তাতুমধীশ্বরঃ।॥ ৪১. 


আৈব হাত্বনো গোপ্তা নির্বিদেত যদাখিলাৎ। 
অপ্ৰমত্ত ইদং পশোদ এন্তং কালাহিনা জগৎ॥ ৪২ ৷ 


প্রাঙ্গণ উবাচ 


এবং ব্যবসিতমতির্ুাশাং কাল্ততর্যজামূ। 
ছিত্বোপশমসাহ্থায় শখ্যামুপবিবেশ সা॥ ৪৩ 


আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং গরমং সুখম্‌। 


নির্বাহ করব এবং পরম সন্তোষে ও শ্রদ্ধা সহকারে বাস 
করব। অন্য পুরুষদের উপর দৃষ্টি না দিয়ে নিজ হৃদয়েশ্বর 
আত্মস্বরূপ প্রভুর সহিত বিহার করব ৪০ ॥ 

জীব সংসার-কূপে নিগতিত। বিষয় লোভ তাকে 
অন্ধ করে রেখেছে এবং কালরূপ অজগর তাকে গ্রাস 
করে আছে। এই অবস্থায় তাকে ভগবান ছাড়া জার কে 
রক্ষা করতে সক্ষম ? ৪১ ॥ 

জীব বিষয়-মল্পদ থেকে যখন বিরত হয় তখন সে 
নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। অতএব 
সাবধানে অবলোকন করে যাও মে, সমস্ত জগৎ কালরাপ 
অজগরের মুখে অবস্থান করছে। ৪২ ॥ 

অবধৃত দন্তাত্রেয় বলল্েন---রাজন্‌ ! পিঙ্গলা বেশ্যা 
এইরূপ প্রতায় সহকারে তার প্রিয় ধনীদের দুরাশা ও 
তাদের পদে মিলিত হওয়ার লালসা পরিত্যাগ করল এবং 
শান্ত হয়ে শয্যায় নিল্রাগত হল।। ৪৩ ॥ 

বস্তুত আশাই অতি বড় দুঃখ ও নিৱাশাই অতি বড় 
সুখ ; কারণ গিঙ্গলা বেশ্যা যখন পুরুষের আশা ত্যাগ 


যথা সঞ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুদাপ গিজলা॥ ৪৪ 
ইতি শ্রীমড়াগবতে নহাপুরাণে পারমহংস্যাধ 
শ্রীমন্ধহ্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহং! 


করল তখনই কেবল সে সুখে নিদ্রা গেল।। ৪৪ ॥ 


সংহিতাবানেকাদশহোহ্টমোহধ্ায়ঃ ॥ ৮ 1 
সী সংহিতা ্রীমন্ভাগবতমহাপুরাণের 


একাদশ স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮ | 


(সপ্রচীন বইতে ‘ব্রাহ্মণ উৰাচ’ নেই। 


অথ নবমোহ্ধ্যায়ঃ 


নবম 


অধ্যায় 


অবধূতোপাখ্যান-_কুরর পক্ষী থেকে ভৃঙ্গী পর্যন্ত সপ্ত গুরুর উপাখ্যান 


ব্রাহ্মণ উবাচ 


পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্‌ যত প্রিয়তম নৃণাম্‌। 
অনন্তং সুখমাপ্নোতি তদ্‌ বিদ্বান যনতরকিঞ্চনঃ॥ ১ 


সামিনং কুররং জদুর্বলিনো মে নিরামিমাঃ। 
তদামিষং পরিতাজা স সুখং সমবিন্দত॥ ২ 


ন মে সানাবমানৌ”। স্তো ন চিন্তা গেহপুত্রিণাম্‌। 
আত্মজীড় আত্মরতির্বিচরামীহ*। বালব ॥ ৩ 


দ্বাবেৰ চিন্তয়া মুক্তো পরমানন্দ আগ্নুত। 
যো বিমুগ্ধ জড়ো বালো যো গুেভাঃ পরং গতঃ॥ 8 


কটিৎ কুমারী স্বা্মানং বৃণানান্‌ গৃহমাগতান্‌। 
স্বয়ং তানর্হয়ামাস কাপি যাতেষু বন্ধুমু। ৫ 


তেষামভ্যবহারার্থং শালীন্‌ রহসি পার্থিব। 
অব্য্াঃ প্রকোষ্ঠহাশ্চু। শত্খাঃ স্বনং মহৎ॥। ৬ 


সা তজ্জুগুন্সিতং মত্বা মহতী ব্রীড়িতা ততঃ। 
ৰভঞ্ডৈকৈকশঃ শখ্ান্‌ দ্বৌ বৌ পাণ্যোরশেষয়ৎ॥ ৭ 


অবধূত দস্তাত্রেয় বললেন __রাজন্‌ ! অতি প্রিয় 
যন্তর সঞ্চয়ের প্রবণতা নানুষের দুঃখের কারণ হয়ে 
দাড়ায়। যে বৃদ্ধিমান ব্যক্তি এই কথা বুঝে অকিঞ্চনভাবে 
থাকে অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে তো দূরের কথা, মনের দ্বারাও 
কোনো বন্তর আকাঙ্ক্ষা করে না তার অনন্ত সুখন্বরাপ 
পরমাত্মা লাভ হয়। ১ ॥ 

এক কুরর পাখি নিজ চঞ্চতে একটা মাংসখণ্ড ধারণ 
করেছিল। সেই সময় অন্য শক্তিশালী পাখিরা যাদের 
কাছে মাংস ছিল না, সেই মাংসখণ্ডকে কেড়ে নেওয়ার 
জন্য তাকে ঘিরে ফেলে ঠোকরাতে লাগল। যখন কুরর 
পাখি নিজ চণ্ থেকে সেই মাংসখণ্ড ফেলে দিল, তখনই 
সে নিস্তার পেন॥ ২ ॥ 

আমার মানাগমান বোধ আদপেই নেই। গৃহী 
পরিবারবুক্ত বাক্তিদের যে চিন্তা থাকে তা আমার নেই। 
| আমি নিজ আত্মাতেই রমণ করি এবং নিজের সঙ্গেই 
বেলা করি। এই শিক্ষা আমি বালকের কাছ থেকে গ্রহণ 
করেছি। তাই বালকবৎ আমি আনন্দে থাকি॥ ৩ ॥ 

এই জগতে দুই শ্রেণীর ব্যক্তি নিশ্চিন্ত ও 
পরবানন্দমপ্র থাকে প্রথম আত্মভোলা নিশ্চেষ্ট ক্ষুদ্র 
শিশু ও দ্বিতীয় সেই বাক্তি যে গুণাতীত হয়ে গেছে।। ৪ ॥ 

একদা কোনো এক কুমারী কন্যার বাড়িতে 
তাকে পছন্দ করবার জনা কয়েকজনের আগমন 
হয়েছিল। বাড়ির অন্যরা কোথাও বাইরে গিয়েছিলেন। 
অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্ব তাই কুমারী কন্যা স্থয়ং 
নিয়েছিল॥ ৫ ॥ 

বাঞ্জন্‌! তাদের খাওয়ার জন্য সে তখন গৃহাভান্তরে 
একান্তে ধান কীড়তে প্রবৃত্ত হল। সেই কর্মে তার হন্তের 
শঙ্মবলয়ে অতাধিক শব্দ হতে লাগল ৬ ॥ 

ধান কীডার কার্য স্বতন্তে করা দারিপ্রাসূচক ; তাই 
শজ্জৰলয়ের রণন বন্ধ করবার জন্য লঙ্ছিত কুমারী এক 


সমানাপমানো। আত্মরতে কিচরননি। 


ঢা 
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উতয়োরপ্যভূদ্‌ ঘোঝো হাবয়ন্তাঃ স্ম শঙ্খায়োঃ। 
তত্রাপোকং নিরভিদদেকল্মাল্লাভবদ্‌ ধবনিঃ। ৮ 


অন্বশিক্ষমিমং তস্যা উপদেশমরিন্দম। 
লোকাননুচরন্নেতীল্লোকতত্ববিবিৎসয়া ॥ 


৯ 


বাসে বহুনাং কলহো ভবেদ্‌ বার্তা দ্বয়োরপি। 
এক এব চরেন্তম্মাৎ কুমার্যা ইব কন্ধণঃ॥ ১০ 


মন একত্র সংঘুঞ্জাজ্জিতশ্বাসো জিতাসনঃ। 
বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন প্রিয়মাণমতত্র্রিতঃ ॥ ১১ 


যন্মিন্‌ মনো লক্মপদং যদেত- 

চছনৈঃ শনির্মুঞ্চতি কর্মরেণুন্‌। 
সত্বেন  বৃদ্ধেন  রজন্তমণ্চ 

বিধ্য় নির্বাণমুপৈত্যনিন্ধনম্‌ ৷ ১২ 


তদৈবমাত্মন্যবরুদ্ধচিত্তো 

ন বেদ কিঞ্চিদ্‌ বহিরন্তরং বা। 
যখেঝুকারো নৃপতিং ব্রজন্ত- 
মিযৌ গতাত্া ন দদর্শ পার্খে। ১৩ 


একচার্যনিকেতঃ স্যাদপ্রমত্তো গুহাশয়ঃ। 


এক করে সমন্ত শঙ্ছাবলয় ভেঙে ফেলল। তার দু-হাতে 
(কেবল দুটি করে বলয় অবশিষ্ট রইল ৷৷ ৭ ॥ 

তখন সে আবার ধান কীড়তে শুরু করল। কিন্তু 
| লই দুটো করে দাত শশ্মবল আবার শব্দ করতে 
শুরু করল। তখন সে দু-হাতের একটা করে শস্জাবলয় 
আবার তেঙে ফেলল। যখন হাতে একটা করে শঙ্খবলয় 
অবশিষ্ট থারুল তপন কোনো শব্দ ছাড়াই ধান কাড়ার কর্ষ 
চলতে থাকল ৷৷ ৮ ॥ 

হেরিপুদনন! জনগণের আচরণ-বিচার পর্যবেক্ষণ 
করবার জন্য আমি তখন এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে 
সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি সেখানে এই শিক্ষা 
গ্রহণ করলাম যে বহু ব্যক্তি যখন একত্রে থাকেন তখন 
কলহ হওয়া স্বাভাবিক হয় এবং যখন কেবল দুজনও 
থাকে তখন কথাবার্তা তো চনতেই থাকে ; তাই কুমারী 
কন্যার শত্মবলয়সম একক বিচরণই উৎকৃষ্ট ৯-১০ ॥ 

আামি বাণ নির্মাতার কাছে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি 
যে, আসন ও শ্াসকে জয় করে বৈরাগ্য ও অভ্যাস 
সহযোগে নিজের মনকে বশ করে নেওয়া উচিত এবং 
তারপর অতি সংযম সহকারে তাকে এক লগে সংযুক্ত 
করাই বিধেয়॥ ১১ ॥ 

যখন পরমানন্দস্বরূপ আত্মাতে মন স্থির হয় তখন 
কর্মবাসনা কলুষ দীরে ধীরে অপসৃত হতে থাকে। অগ্নি 
শান্ত হয় ইন্ধন অবলুপ্তিতে ; তেমনভাবেই মন শান্ত করার 
উপায় সন্বগ্তণের বৃদ্ধিতে, রজোগুণী ৪ তনোগুণী বৃদ্ধির 
ত্রাস করার চেষ্টা করায়॥ ১২ ॥ 

এইভাবে যার চিত্ত আত্মাতেই দির নিরুদ্ধ হয়ে যায় 
তার অন্তরে বাহিরে কোনো বন্তর চিন্তা থাকে না। আমি 
বাণনির্মাতা কারিগরের কাছে থেকে শিখেছি যে, সে বাণ 
নির্মাণে এতই তন্ময় হয়েছিল যে তার পাশ দিয়ে দলবল- 
সহরাজার শোভাযাত্রা চলে যাওয়ার সময়ও তার হুঁশ ছিল 
না, সে বুঝতেও পারল না॥ ১৩ ॥ 

রাজন্‌ ! আমি সর্প থেকে এই শিক গ্রহণ করেছি 
মে সন্যাসীর সর্পসম একলা বিচরণ করা উচিত ; তার 
মণ্ডলী সংগঠন করা ঠিক নয়, মঠে অবস্থান করা তো 
| একেবারেইউচিত নয়। সে এক স্থানে থাকবেনা, প্রমাদে 
যুক্ত হবে না, গুহাদিতে নিবাস করবে এবং বাহ্য 


অলক্ষামাণ আচারৈর্মুনিরেকোহনল্সভাষণঃ।। ১৪ | আচরণে চিহ্নিত হয়ে পড়বে না। সে কারো সায় গ্রহণ 


1796 


শ্রীনভাগবত 


গৃহার্তোহতিদুঃখায় বিফলক্চাগ্রুবাত্মনঃ। 
সর্পঃ পরকৃতং বেশা প্রবিশ্য সুখমেধতে॥ ১৫ 


একো নারায়ণো দেবঃ পূর্বসূং স্বমায়য়া। 
সংহৃতা কালকলয়া কল্লান্ত ইদমীশ্বরঃ। ১৬ 


এক এবাদ্বিতীয়োহতূদাত্মাধারোহখিলাশ্রয়ঃ। 
কালেনাস্মানুভাবেন সাম্যং নীতাসু শক্তিযু। 
সন্বাদিঘাদিপুরুষঃ প্রধানপুরুবেশ্বর৫১)| ১৭ 


পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজিতঃ। 
'কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ।॥ ১৮ 


কেবলাতানুভাবেন স্বমায়াং ভরিগুণাস্থিকাম। 
সংক্ষোভয়ন্‌ সৃজত্যাদৌ তয়া সূত্রমরিন্দম॥| ১৯ 


তামাহসিগুণবাক্তিং সূজন্ীং বিশ্বৃতোমুখম্‌। 
যন্মিন্‌ প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্‌॥ ২০ 


যথোর্ণনাভিরথদযাদর্ণাং সন্তভতা বক্তুতঃ। 


তয়া বিহৃত্য ভ্মন্তাং গ্রসতোেবং মহেশ্বরঃ॥ ২১ 


যত্ৰ যত্ৰ মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া। 
নেহাদ্‌ হেষাদ্‌ ভয়াদ্‌ বাপি যাতি তত্তৎসরূপতামূ॥ ২২. 


করবে না এবং অতি সংযতবাক্‌ হবে॥ ১৪ ॥ 

এই অনিত্য শরীরের জন্য গৃহ নির্মাণে যুক্ত 
ঝামেলায় পড়া অসংগত এবং দুঃখের মূল। সর্প অন্যের 
গৃহে ঢুকে নিশ্চিন্তে কালাভিপাত করে॥ ১৫ ॥ 

এইবার মাকড়সার কাছ থেকে গ্রহণ করা শিক্ষার 
কথা শোনো। সর্ব প্রকাশক এবং অন্তর্ামী সর্বশভিমান 
ভগবান পূর্বকল্পে অন্য কোনো সাহায্য ছাড়াই নিজ মায়ায় 
রচিত জগৎকে করের শেষে (প্রলয়কাল উপস্থিত হলে) 
কালশত্তির দ্বারা বিনাশ করে তাকে নিজের মধ্যে লীন 
করে নিলেন এবং স্বজাতীয়। বিজাতীয় ও স্বগততেদ 
রহিত একাই অবশিষ্ট থাকলেন। তিনিই সকলের 
অধিষ্ঠান ও সকলের আশ্রয়স্থল ; বিশ্ব স্বয়ং নিক্ম আশ্রয়ে 
নিজ আধারে নিবাস করেন। তার অন্য কোনো আধার 
নেই তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েরই নিয়ামক, কার্য 
এবং কারণাত্মক জগতের আদিকারণ পরমাত্মা নিজ শক্তি 
কালের প্রভাবে সন্দ-্জ আদি সপ্ত শক্তিসমূহকে 
সাম্যাবস্থায় পৌঁছে দেন এবং কৈবলারূপে এক এবং 
অদ্বিতীয়রূপে বিরাজমান থাকেন। তিনি কেবল অনুভব- 
গম্য এবং আনন্দর ঘনীভূত মূর্তি। কোনো রকমের 
উপাধির সঙ্গে তার সম্বন্দ নেই। সেই প্রভু কেবল নিজ 
শক্তি কালের দ্বারা নিজ ত্রিগুণাত্মাক মায়াকে ক্ষুব্ধ 
করেন এবং তার পূর্বে ক্রিয়াশক্তির প্রধান সূত্র (মহত্রত্ত)র 
রচনা করেন। সেই সূত্ররূপ মহন্তন্ই ত্রিগুণের প্রথম 
অভিব্যক্তি ; তা-ই সকল সৃষ্টির মূল কারণ। তার মধোই 
সমস্ত বিশ্ব, সূত্রের বন্ধনের মতন ওতপ্রোতভাবে জড়িত 
এবং সেইজনাই জীবকে জশ্ম-সৃত্যুর চক্রে পড়তে 
হয়॥ ১৬-২০ ॥ 

মাকড়স৷ নিজ ইচ্ছায় মুখদ্বারা জাল রচনা করে, 
সেই জালেই তার বিচরণ হয় এবং শেষকালে তা সে 
নিজেই শুদর্ছ করে। তেমনভাবেই পরমেশ্বর এই 
জগৎকে তার থেকেই সৃষ্টি করেন, তিনি সেই সৃষ্টিতে 
নিজেই জীবরূপে বিচরণ করেন এবং শেষে তাকেই 
নিজের মধ্যে লীন করে নেন॥ ২১ ॥ 

রাজন্‌ ! আমি ভৃদী কীট থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ 
করেছি যে, যদি কেউ লেহে, দ্বেষে অথবা ভয়েও জেনে- 


শপ্রধানঃ পুরুষেশ্বরঃ। অগুণাং বক্তিম্‌। 


একাদশ দ্ধ (নবম অধ্যায়) 


গা 


কীটঃ পেশস্ৃতং ধ্যায়ন্‌ কৃড্যাং তেন প্রবেশিতঃ। 
যাতি তংসাত্বতাং রাজন্‌ পূর্ববূপমসন্তাজন্‌:)॥ ২৩ 


এবং গুরুভা এতেভ্য এষা মে শিক্ষিতা মতিঃ। 
স্বায্নোপশিক্ষিতাং বুদ্ধিং শৃণু মে বদতঃ প্রভো॥ ২৪ 


দেহো গুরুর্মম বিরক্তিবিবেকহেতু- 
র্বিল্ৎ স্ম সন্ত্নিধনং সততা [| 
তত্বান্যনেন বিমৃশামি যথা তথাণি 
পারকামিত্যবসিতো বিচরাম্যসঙ্গঃ॥ ২৫ 


জায়াত্মজার্থপশুতৃতগৃহাপ্তবৰ্গান্‌ 

পুষ্ণাতি যৎগ্রিয়চিকীর্বুতয়া বিতযন্‌। 
স্বান্তে সকৃদুমবরু্ধধনঃ স দেহঃ 

ৃ্াসা বীজমবসীদতি বৃক্ষধর্মা॥ ২৬ 


জিহ্রেকতোহমুমপকর্ষতি কর্ছি তৰ্ষা 
শিশ্লোহন্যতন্তুগুদরং শ্রবণ: কৃতশ্চিৎ। 
গ্রাণোহন্যতশ্চপলদূক্‌ কচ কর্মশক্তি- 
বহ্বাঃ সপত্য ইৰ গেহপতিং লুনন্তি।৷ ২৭ 


(পি তাজন। 


শুনে একগ্ররূপে নিজ মন কারো উপর সুষ্থিতকরে তখন 
'সে সেই বন্তর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে যায়।॥ ২২ ॥ 

রাজন্‌! যেমন ভুঙ্গী একটি কীটকে ধরে দেওয়ালে 
নিজের থাকবার জায়গায় বন্দী করে রাখে এবং সেহ কীট 
ভয়ে তাকে স্মরণ করতে করতে নিজ শরীর আগ না 
করেই তার শরীরবৎ হয়ে যায়॥ ২৩ ॥* 

রাজন্‌ ! এইভাবে আমার শিক্ষা গ্রহণ বহু গুরুর 
কাছ থেকে হয়েছে। এখন নিজ শরীর থেকে আমি যা 
শিক্ষা গ্রহণ করেছি, তা বলব। মন দিয়ে শোনো ২৪ ॥ 

এই শরীরও আমার এক গুরু, কারণ বিবেক- 
বৈরাগ। শিক্ষা গহণ সেখান থেকেই। জীবন মরণ তো এর 
সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই শরীর ধারণ করে রাখার 
একমাত্র ফল হল, অবিরাম দুঃখ ভোগ করেই যাও। 
ত্ববিমর করবার সাহায্য শরীর থেকে অবশাই পাওয়া 
যায়, তবুও শরীরকে কখনো আনি একান্ত আপন ভাবি 
না। এই বিচার নিভ রাখি সে এই শরীর একদিন শৃগাল 
কুকুরে ভক্ষণ করবে। তাই আমি শরীর থেকে অসংলগ্ন 
হয়ে নিচরণ করি॥ ২৫ ॥ 

মানুষ যে-শরীরকে সুখ দেওয়ার জনা বছ রকম 
কামনা ও কর্ম করে এরং স্থী, পুত্র, ধনসন্পদ হাতি 
ঘোড়া, ভূত্য-গোলাম, ঘর-দালান এবং আত্মীয়- 
স্বজনদের বিস্তার করে তাদের লালন পালনে যুক্ত থাকে, 
অনেক কষ্ট সহ্য করে ধন সঞ্চয় করে ; অথচ আয়ু শেষ 
হলে সেই শরীর নিজে নষ্ট হয়ে গেলেও বৃক্ষব্ অন্য 
শরীরের জন্য বীজ বপন করে তার জন্যও দুঃখ ভোগের 
ব্যবস্থা করে যায় ২৬ ৷ 

সতিনদের পতিকে নিজের দিকে আকর্ণণ করবার 
চেষ্টা তো এক জানা সত্য ঘটনা। তেমনভাবেই জীবকে 
জিস্বা একদিকে অর্থাৎ সুস্বাদু খাদের দিকে, পিপাসা 
জল্গের দিকে, জনানে্িয়স্ত্রীসন্তোগের দিকে আকর্ষণ 
করবার চেষ্টা করে ; তেদন করেই ত্বক, উদর ও 
কর্ণও ভিন্ন ভিন্ন দিকে খখা- কৌনল স্পর্শ, উত্তম খাদ্য ও 


মধুর শব্দর দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ভাবার 


+ দেহত্যাগের পূর্বেই অনবরত চিন্তনের দারাযদি সেই চিন্তন বনমা দেহের প্রাপ্তি হতে পারে, তাহলে নৃত্যুর পর সোই দেহ 
লাভের কথা আর কী বলার আছে! অতএব মানুষের সর্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করা উচিত। 
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সষ্টা পুরাণি বিবিধানাজয়াত্মশত্যা 
বৃক্ষান্‌ সরীস্পপশূন্‌ খগদংশমৎস্যান্‌ "৷ 
তৈন্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায় 
বরন্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ॥ ২৮ 


লত্বা সুদুর্লভমিদং  বহুসন্বান্তে 
মানুব্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। 

তর্ণং বতেত ন পতেদনুমৃত্যুণ যাব- 
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ॥ ২৯ 


এবং সপ্তাতৰৈরাগ্যো বিজ্ঞানালোক আত্মনি। 
বিচরামি মহীমেতাং মুক্তসঙ্গোহনহস্তৃতঃগ॥ ৩০ 


ন হোকম্মাদ্‌ গুরোর্জানং সুছিনং॥। স্যাৎ সুপুদ্বলম্‌। 
্রচ্মেতদদ্ধিতীযং বৈ গীয়তে বনধর্ষিভিঃ॥ ৩৯ 


শ্রীভগবানুধাচ 


হত্যুক্তা স যদুং বিপ্রস্তমামনত্য গভীরধীঃ। 
বন্দিতোহভার্থিতো রাজ্ঞা যযৌ গ্রীতো যথাগতমূ॥ ৩২ 


নাসিকা সুন্দর গন্ধ অভিমুখে ও চঞ্চল নেত্র অন্য 
কোনো সুন্দর রূপ দর্শনে নিয়ে যেতে চায়। এইভাবে 
কর্মেনিয় ও জ্ানেন্রিয় উভয়েই জীবকে অতিষ্ঠ করে 
তোলে॥ ২৭ ॥ 

ভগবান নিজ অচিন্তা শক্তি মায়াদ্বারা বৃক্ষ, সরীসৃপ, 
পশু, পক্ষী, ডাশ এবং মৎস আদি বহু যোনী সৃষ্টি করেও 


| পরিতৃপ্ত হতে পারলেন না। তখন তিনি মানবশরীর সৃষ্টি 


করলেন। এই মানবশরীর এমন বিবেক-বিচার সম্পন্ন যে 
অন্রঙ্গ সাক্ষাৎকার করতে সক্ষম। সেহ মানব শরীর সৃষ্টি 
করে তিনি পরদানন্দ অনুভব করলেন।। ২৮ ॥ 

মানব শরীরও অনিত্য, কারণ বৃত্যু সবসময় তাকে 
অড়া করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মানব শরীর দ্বার পরমার্থ লাভ 
হওয়া সম্ভব। তাই বন্ধ জন্মের পর এই অত্যান্ত দুর্লভ মানব 
শরীর পেয়ে বুদ্ধিমান পুরুষের পক্ষে এই যথাযথ যে, সে 
অনতিবিলম্বে মৃত্যুর পূর্বেই যেন মোক্ষপ্রা্তির চেষ্টা 
করে। এই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মোক্ষই। বিষয় ভোগ 
তো সব যোনিতে সপ্তব, তাই তারজন্া এই অমূল্য জীবন 
হারানো চিক নয় ॥ ২৯ ॥ 

রাজন্‌! এই সব চিন্তাভাবনা করে আমার জগতের 
উপর বৈরাগ্য এল। আমার হৃদয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
আলোকে বালমল করছে। আমার আসভিও নেই, 
অহংকারও নেই। এখন আমি নিশ্চিন্তে বিচরণ করে 
থাকি।। ৩০ ॥ 

রাজন্‌! কেবল গুরুহ যথেষ্ট ও সুদৃঢ় বোধ দান 
করেন না ; তার জন্য নিজ বুদ্ধি সহযোগে অনেক কিছু 
অবনাজ্জ্ি করারও দরকার হয়ে থাকে। দেখো ! 
খষিগণও এক অদ্বিতীয় ব্রক্মকে লাভ করবার বহ পথের 
কথা জানিয়েছেন। (যদি তুমি স্বয়ং বিচারপূর্বক সিদ্ধান্তে 
উপনীত না হও তবে কেমন করে ত্রন্ধের স্বরূপকে 
জানতে পারবে?) ॥ ৬১ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন--প্রিয় উদ্ধব ! ব্রহ্মা 
অবধৃত দৰ্বাত্রেয় রাঙ্গা যদুকে এইরূপ উপদেশ 
দিলেন। যদু তার পৃজা-বন্দনা করলেন এবং দত্তাত্রেয় 
ভাঁর অনুমতি নিয়ে অতি প্রসন্ন হয়ে বিদায় গ্রহণ 
করলেন ৩২ ॥ 


সগদন্দশুকান্‌। আিমৃত্যুযোগাহ। 


নহত্কতঃ। সুতা 


একাদশ জব 


(দশম অধ্যায়) 1799 


দিনত 


সর্বসঙ্গবিনিমূক্তঃ সমচিত্তো বভব হ॥ ৩৩ 


আমার পূর্বশুরুষগণের মধ্য রাজা যদু অবধূত 
দন্তাত্রেয়র উপদেশ ধারণ করে আসক্তি থেকে যুক্তি 
পেয়েছিলেন ও সমদর্ণী হয়েছিলেন। (সেইভাবেই 
তোমারও উচিত সমস্ত আসক্তি আগ করে সমদর্ী হয়ে 
যাওয়া)॥ ৩৩ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে গারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্তন্দে নবমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৯ 1 


শ্ৰীমন্মহৰ্ি বেদব্যাস প্রণীত পারমহৎসী সংহিতা স্্ীমভাগবতমহাপুরাণের 
একাদশ স্কন্ধে নবম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥ 


অথ দশমোহধ্যায়ঃ 
দশম অধ্যায় 
লৌকিক ও পারলৌকিক ভোগের অসারতা নিরূপণ 
শ্রীভগবানুবাচ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন- প্রিয় উদ্ধব! সাধকের পক্ষে 
উত্তম এই যে আমার শরণাগত থেকে গীতা ও প্রামাণা 
ময়োগিতেষবহিতঃ হধর্মেখু  মদাশ্রয়ঃ। প্রস্থাদিতে আমার উপপিষ্ট নিজ ধর্মের যথাযথভাবে পালন 


বর্ণাশ্রমকুলাচারমকামাত্মা  সমাচরেং॥ ১ 


অন্বীক্ষেত বিশুদ্ধাত্মা দেহিনাং বিযয়াত্মনাম্‌৷ 
গুণেষযু তত্ত্বধানেন সর্বারম্ভবিপর্যয়ম্‌। ২ 


সুপ্তম্য বিষয়ালোকো ধ্যায়তো বা মনোরথঃ। 
নানাত্মকত্বাদ্‌ বিফলস্তথা ভেদাত্বখীওঁণৈঃ॥ ৩ 


নিবৃত্তং কৰ্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপ্রস্তজেং। 
জিজ্ঞাসায়াং সংপ্রবৃতো না্রিয়েৎ কর্মচোদনাম্‌॥ ৪ 


করা। ঘতদূর সম্ভব নিরোধ এড়িয়ে নিষ্কামভাবে নিজ বর্ণ, 
আশ্রম এবং কুলবিধি অনুসার সদাচারেরও অনুষ্ঠান 
ক্রা॥১॥ 

নিষ্কাম হওয়ার উপায় এই যে, স্বধর্ম পালন করতঃ 
শুদ্ধ চিত্তে ভেবে দেখা যে, জগতের বিষয়াদিতে আসভ 
প্রণী শব্দ, স্পর্শ, রাপ আদিকে সত্য জ্ঞান করে সুখপ্রাপ্তি 
হেতু সচেষ্ট হয় কিন্তু পরিণামে কেবল দুঃখই ভোগ করে, 
এরূপ কেন হয়? ২ ॥ 

এই বিষয়ে এইভাবে বিচার আবশ্যক --স্বপ্নাবস্থা 
কিংবা জাগ্রত অবস্থাতে কোনো বিষয়ে গভীর চিন্তামগা 
কিন্তু তার সমন্ত কল্পনা সারবস্তুরহিত হওয়ায় বার্থ হয়ে 
থাকে। তদনুরূপে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দিয়াদি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন 
বিভেদসম্পন্ন বুদ্ধিও যথার্থ নয় কারণ হন্দ্রিয়-জনিত নানা 
বন্তুবিষয়ক হওয়ায় এটিও পর্বের ন্যায় অসত্য॥ ৬ ॥ 

আমার শরণাগতের পক্ষে অন্তর হয়ে নিস্তানভাবে 
নিত্যকর্ম অনুষ্ঠানই বিযেয়। সে বহিরনুদী বৃত্তি বা সকাম 
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যমানভীক্ষং সেবেত নিয়মান্‌ মৎপরঃ ক্কচিৎ। 
মদভিজ্ঞং ওরুং শান্তনুপাসীত মদাত্মকম্‌॥ ৫ 


অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ। 


জায়াপতাগৃহক্ষেত্ৰস্বজনদ্ৰবিণাদিমু I 
উদাসীনঃ সমং পশ্যন্‌ সৰ্বেধর্ণমিৰাত্মনঃ ॥ ৭ 


বিলক্ষণঃ হুলসুষ্মাদ্‌ দেহাদাত্বেক্ষিতা স্বদৃক্‌। 
বখারিরদারুখো দাহ্যাদ্‌ দাহাকোহনাঃ প্রকাশকঃ॥ ৮ 


নিরোধোৎ পত্যদবৃহমানাত্বং তৎকৃতান্‌ গুণান্‌। 
অন্তঃপ্রবিষ্ট আধত্ত এবং দেহগুগান্‌ পরঃ॥ ৯ 


| কর্ম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করবে। যখন আত্মজ্ঞানের প্রবল 
ইচ্ছা জেগে উঠবে তখন তার ক্ষেত্রে িধি-নিমেয়ের 
পালন তেমনভাবে প্রযোজা হয় না॥ ৪ ॥ 

অহিংসাদি আচরখবিধির সেবন সমাদরে হওয়া কান্য 
কিন্তু শৌচ (পবিত্রতা) আদি নিয়মের প্রতিপালন 
আত্মজ্ঞানবিরোধী না হলে সামর্থ্যানুসারে করা উচিত। 
জিজ্ঞাসুর পক্ষে আচরণবিধি ও নিয়ম পালন খেবেও 
বেশি প্রযোজা আমার স্বরূপের অনুভবকারী প্রশান্ত 
গুরুকে আমার স্থরূপজ্ানে সেবা করা॥ ৫ ॥ 

শিষ্য অভিমান করবে না। ঈর্বাকাতন হবে না, কারো 
অমঙ্গল চিন্তা করবে না। প্রতোক কার্যে সে নিপুণ হবে, 
আলস্য তাকে যেন স্পর্শও না করে। কোথাও মমতাযুক্ত 
হবে না ; শুরুচরণে যেন তার দৃঢ় অনুরাগ থাকে। 
যে কাজই করুক না কেন তা মনোযোগ সহকারে পূর্ণ 
করবে। সদা পরমার্থ জ্ঞান প্রাপ্তির ইচ্ছা রাখবে। কারো 
গুণে দোষ দর্শন করবে না এবং বার্থ কথা বলায় বিরত 
থাকবে ॥ ৬ ॥ 

জিজাসুর পরম খন আত্মা; তাই সে স্ত্রী-পুত্র, বিষয়- 
সম্পত্তি, আতমীয়ন্বজন এবং ধনসম্পদাদি সমস্ত পদার্থে 
| সমভাবে স্কিত একমাত্র আত্মাকে প্রত্যক্ষ করবে এবং 
আত্মা ভিন্ন কোনো কিছুতে গুরুত্ব আরোপ করে মমতায় 
বন্ধ হবে না ; উদাসীন থাকবে। ৭ ॥ 

হে উদ্ধব ! স্বলন্ত কাষ্ঠ তার দাহী ও প্রকাশক অগ্নি 
থেকে সর্বতোভাবে পৃথক। তেমনভাবে বিচার করলেই 
| বোধগম্য হয় যে পঞ্চভূত নির্মিত সকল শরীর এবং মন- 
বুদ্ধি আদি সপ্তদশ তত নির্মিত সুষম শরীর- উই দৃশা ও 
জড় ; তার পরিচায়ক ও প্রকাশক আত্মা সাক্ষী ও 
সবপ্রকানিত। শরীর অনিত্য, ভিন্ন ভিন্ন এবং জড় ; কিন্তু 
আত্মা নিত্য, এক এবং চৈতন্যময়। এইভাবে শরীর 
অপেক্ষা আত্মাতে বিশিষ্টতা বিদ্যমান। অতএব দেহ ও 
আত্মা সর্বতোভাবে পৃথথক॥ ৮ ॥ 

অগ্নি কাষ্টে প্রন্ছলিত হলে সে কাঠের উৎপত্তি, 
বিনাশ ; কাষ্ঠের আকারাদি গুগসকল স্বয়ং গ্রহণ করে 
নেয। কিন্তু বাস্তবে কান্টের ওই গুণসকলের সঙ্গে অগ্নির 
সন্ব্থাই নেই। ঠিক তেমনভাবেহ যখন আত্মা নিজেকে 
শরীর জ্ঞান করে নেয় তখন সে দেহের জড়তা, 
অনিত্যতা, স্থুলতা, বলুত্ব আদি গুণসকলের সঙ্গে 
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যোহসৌ গুণৈৰ্বিরচিতো দেহোহয়ং পুরুষসা হি। 
সংসারন্তমিৰন্ধোহয়ং পুংসো বিদ্যাচ্ছিদাত্নঃ॥ ১০ 


আচার্যোহরণিরাদাঃ স্যাদন্েবাস্যত্তরারণিঃ। 
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ॥ ১২. 


বৈশারদী সাতিবিশুদ্ধবুদ্ধি- 
ধুলোভি মায়াং গুণসম্্রসূতাম। 
গুণাংশ্চ সন্দহ্য যদাস্মমেতৎ 


স্বয়ং চ শাম্যত্যসমিদ্‌ যথাগ্রিঃ॥ ১৩ 


অগৈষাং কৰ্মকৰ্তৃণাং ভোভুলাং সুখদুঃখয়োঃ। 


নানাত্বমথ নিত্যত্বং লোককালাগমাত্মনাম্।। ১৪ ৷ 


সর্বতোন্তাবে পৃথক হলেও তার সঙ্গে যুত বলে বোধ 
হয় ৯ | 

ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত মায়ার গুণই সৃথা এবং জুল শরীর 
নির্মাণ করে। জীবকে শরীর ও শরীরকে জীব বলে জ্ঞান 
করার ফলেই ভুল শরীরের জন্ব-নৃত্যু এবং সুগ্ম শরীরের 
আসা-যাওয়ার আরোপ আত্মার উপর করা হয়ে থাকে। 
এরই ভ্রমবশত অথবা অভাসের কারণে জীবের জ্থা- 
মৃত্যুরাপে সংসারপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। আবার স্থরাপ জ্ঞান 
হওয়ার পর তার সূলোচ্ছেদ হয়ে যায়॥ ১০ ॥ 

হে পরি উদ্ধব ! জগতে এই জন্স-মৃতাু-চক্রে-বদ্ধোর 
মূল কারণ অজ্ঞান্ই। অনা কিছু নয়। তাই নিজ বাস্তব 
স্বরূপ আত্মাকে জানবার সদিচ্ছা জাগ্রত করা উচিত। 
নিজের বাস্তব স্বরূপ প্রকৃতির অতীত, সম্পূর্ণরূপে দৈত- 
ভাব-শূণ্য এবং নিজেই নিঞ্জেতে স্থিত, তার অন) কোলো 
আধার নেই। তাকে জেনে স্থূলশরীর, সৃক্মশরীরাদিতে যে 
সতোর ন্যায় ধারণা হয়ে আছে তাকে ক্রমশ দুর করা 
কর্তবা॥ ১১ ॥ 

(যল্তে যখন অরণিমছছন করে অগ্নি উৎপল্প করা হয় 
তখন তাতে লীচে-উপরে দুটি কাষ্ঠ থাকে এবং মধ্যে 
অরপি-মহুন কাষ্ট থাকে ; তেমনভাবেই) বিদ্যারূপ অগ্নির 
প্রকাশার্থে আচার্য ও শিষ্য তো যেন উপর-নীচের কাষ্ঠ 
এবং উপদেশ হল মঙ্নকান্ঠ। এর দ্বারা যে জ্ঞানাগনি 
প্রন্থলিত হয় যা অতি সুখপ্রদানকারী। এই যজ্ঞে বুদ্ধিমান 
শিষ্য সদ্গুরুর কাছ থেকে যে অতি বিশুদ্ধ জ্ঞান পেয়ে 
থাকে তা গুণত্রয় নির্মিত বিষয় নয়াসকলকে তম করে। 
অতঃপর সেই গুপও ভস্ম হয়ে যায়-যার দ্বারা এই 
সংসারের সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে সমস্ত ভস্ম হয়ে 
যাওয়ার পর যখন আত্মা ছাড়া অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকেনা 
তখন সেই জ্ঞানাগ্রি ঠিক তেমনভাবেই নিজ বাস্তব স্বরূপে 
শান্ত হয়ে যায় যেমন সমিধ শেষ হলে অগ্নি আপনিই 
নির্বাপিত হয়* ॥ ১২-১৩ ॥ 

হে প্রিয় উদ্ধৰ ! যদি তুমি কদাচিৎ সমস্ত কর্মের কর্তা ও 
সন্ত সুখ-দুঃখের ভোক্তা ভীবকে বহুরূণে মনে করো ও 


*এপৰ্মন্তয। বৰ্ণনা করা হল তাতে এটি স্পষ্ট যে, একমাত্র স্ব়ংপ্রকাশ জ্ঞানস্থরূপ আত্মাই বর্তমান। কর্তৃত্ব, তোডৃত্বাদিহল 
দেহ-ধৰ্মের কারণ। আত্মার অতিরিক্ত সবই অনিতা, মায়াময়। সেইজন্য আন্মাজ্ান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জগৎ-প্রপঙ্ষের সকল 


নিপত্তির অবসান ঘটে। 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


মনাসে সর্বভাবানাং সংস্থা হ্যোৎপত্তিকী যথা। 
তন্তুদাকৃতিভেদেন জায়তে ভিদ্যতে চ ধীঃ)। ১৫ 


এবমশ্যঙ্গ সর্বেষাং দেহিনাং দেহযোগতঃ। 
কালাবয়বতঃ সন্তি ভাবা জন্মাদয়োহসকৃৎ॥ ১৬ 


অন্রাপি কর্মণাং কর্তুরস্বাতন্ত্ং চ লক্ষ্যতে। 
ভোক্ুণ্চ দুঃখসুখয়োঃ কো স্বর্থো বিবশং ভজেহ॥ ১৭ 


ন দেহিনাং সুখং কিঞ্চিদ্‌ বিদ্যতে বিদুষামপি। 
তথা চ দুঃখং মুঢানাং ৰৃথাহন্করণং পরম্‌ ৷ ১৮ 


যদি প্রাপ্তিং বিঘাতং চ জানপ্তি সুখদুঃখয়োঃ। 
তেহপাদ্ধা ন বিদুর্যোগং মৃত্যুর প্রভবেদ্‌ বখা॥ ১৯ 


জগৎ, কাল, বেদ এবং আত্মাকে একাধিক রূপে নিত্য 
জ্ঞান করো ; এবং সমস্ত পদার্থের স্থিতি প্রবাহ হেতু নিত্য 
এবং সত্য বলে স্বীকার করো এবং যদি মনে কর যে ঘটে 
| উৎপন্ন হয় এবং পরিবর্তিত হয় তাহলে এমন ধারণায় 
অতি বড় অনৰ্থ হবে। (কারণ এই রূপ মানলে জগতের 
কর্তা আত্মার নিতা সন্তা এবং জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে ভার 
সুক্তিও প্রমাণিত হবে না): যদি কদাচিৎ এইরূপ স্বীকারও 
করে নেওয়া হয় তাহলে দেহ এবং সংবৎসরাদি 
কালাবয়ব-সকলের সম্বন্ধ থেকে সংঘটিত সকল জীবের 
জন্ম-মৃত্যু আদি অবস্থাসকল নিত্য হওয়ায় জীব কনো 
এই জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ থেকে মুক্ত হবে লা ; কারণ এর 
দ্বারা দেহাদি পদার্থ এবং কালের নিত্যতা স্্ীকার করা 
হয়। তাছাড়া এক্ষেত্রে সমন্ত কর্মের কর্তা ও সুখ-দুঃখের 
ভোক্তা জীবের পরাধীনত পরিলক্ষিত হয় ; কেননা বদি 
সে স্বতন্ত্র হয় তাহলে সে দুঃখের ফল ভোগ কেন করতে 
চাইবে ? এইরূপ সুখভোগের সমস্যার সমাধান হয়ে 
গেলেও দুঃখভোগের সমস্যা যথাবং থেকে যাবে। 
অতএব এই মতানুসারে জীব কখনে মুক্তি বা স্থাতন্া 
লাভ করবে না। যদি জীব স্বরূপত পরাধীন হয় তাহলে 
তো সে স্বার্থ ও পরমার্থ কিছুই পালন করতে পারবে না ; 
অর্থাৎ সে স্বার্থ ও পরমার্থ দুটো থেকেই বঞ্চিত থেকে 
যাবে॥ ১৪-১৭॥ 

যদি বলা হয় যে উত্তমরূপে কার্য সম্পাদনে সক্ষম 
ব্যক্তি সুখী হয় ও যারা তা সম্পাদনে অক্ষম তারা দুঃখ 
ভোগ করে, তাও ঠিক নয়। কারণ, বাস্তবে দেখা যায় যে 
অতি কর্মকুশন বিদ্বানগণও সুখ পায় না এবং মৃঢুগণ 
দুঃখের সম্মুখীন হয় না। তাই যারা বুদ্ধি অথবা কর্ম থেকে 
সুখের গর্ব করে তারা বস্তুত ৰৃথাই অহংকার করে॥ ১৮ ॥ 

তবুও যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে তারা সুখ 
প্রাপ্তির এবং দুঃখ নিবারণের সঠিক উপায় জানে, তবুও 
তো এটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে তাদের সেই 
পশ্থার জ্ঞান আদপেই নেই যাতে মৃত্যু তাদের উপর প্রভাব 
বিস্তার না করতে পারে ; যাতে তারা মৃত্যুকে জয় করতে 
গারে॥ ১৯ ॥ 
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কো") র্থ: সুখয়তোনং কামো বা মৃহ্যুন্তিকে। 
আঘাতং নীয়মানস্য বধ্যসোব ন তুষ্টিদঃ॥ ২০ 


শ্রুতং চ দৃষ্টবদ্‌ দুষ্টং স্পর্যাসুয়াতার়বামৈঃ। 
বনন্তরায়কামত্বাৎ কৃষিবচ্চাপি নিষ্ফলম্‌॥ ২১ 


অন্তরায়ৈরবিহতো যদি ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ। 
তেনাপি নির্জিতং স্থানং যথা গচ্ছতি তচ্ছ্ণু ২২ 


ইষ্টেহ দেবতা যজ্জৈঃ স্বৰ্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ। 
ভুপ্তীত দেৰবন্তত্ৰ ভোগান্‌ দিৰ্যান্‌ নিজার্জিতান্‌॥ ২৩ 


স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে বিমান উপগীয়তে। 
গন্ধৰ্বৈবিহরন্‌ মধ্যে দেবীনাং"' হৃদ্যবেষধৃক্‌ ২৪ 


্ত্রীভিঃ কামগযানেন কিছ্লিণীজালমালিনা। 
ক্রীড়ন্‌ ন ব্দোত্লপাতং সুরাক্রীড়েঘু নির্বৃতঃ॥ ২৫ 


(সবিরথঃ। দেবনা 


মৃত্যু পথযাত্রী কোনো মানুষকে কি কোনো ভোগাবন্ 
বা ভোগের কামনা সুখী করতে পারে ? মৃত্যুদণ্ড 
প্রাপ্ত মানুষকে কী ফুল-চন্দন-স্ত্রী আদি বন্ধ সন্তুষ্ট বন্মতে 
পারে ? কখনো নয়। (ভাই পূর্বোক্ত মতাদর্শবাদীদের 
দৃষ্টিতে সুখ কিংবা জীবের পুরুষার্থ-কোনোটিহ 
প্রমাণিত হয় না) ৷৷ ২০:॥ 

হে প্রিয় উদ্ধব ! লৌকিক সুখবৎ পারলৌকিক সুখ 
দোষদুষ্ট কারণ সেখানেও স্পর্ধা হয়ে থাকে, অধিক 
সুখভোগীদের দেখে হৃদয়ে স্থালা হয় তাদের গুণের মধ্য 
'দোষদর্শনের চেষ্টা হয় এবং অপেক্ষাকৃত হীনদের অবজ্ঞা 
করা হয়। প্রতিদিন পূণ্য ক্ষীণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সেখানকার সুখও ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং একদিন তা 
শেষও হয়ে যায়। যজমানের, খরত্বিকের এবং কর্মাদিতে 
ক্রটির হেতু কামনা পূরণ হওয়া তে দুরের কথা অতি 
ভয়ংকর অনিষ্টর সম্ভাবনা থাকে। যেমন শসাপূর্ণ মাঠে 
অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি উভয়ই ক্ষতিকর-_তেমনভাবে বিষ্ন 
হেতু স্বর্গের প্রাপ্তি অপ্রাপ্ত থেকে যায়) ২১ ॥ 

যদি যাগযন্জাদি কর্ম কোনো বির ছাড়াই বিধিবৎ 
সম্পূর্ণ হয় তাহলে তার ফলে অর্জিত স্বৰ্গলোক প্রাপ্তি- 
ক্রম অমি বলছি, শোনো॥ ২২ ॥ 

যজ্ঞ সম্পাদনকারী যজ্ঞদ্বারা দেবতাদের আরাধনা 
করে স্বৰ্গলোক গমন করে এবং সেখানে নি 
পুণাকমর্জিত দিবা ভোগসকল দেবতাদের মতন ভোগ 
করে থাকে॥ ২৩ ॥ 

পুণ্যানুসারে তার এক ঝকমকে বিমানের প্রাপ্তি হয়। 
মে বিমানে আরোহণ করে দেব ললনাদের সঙ্গে বিহার 
করে। গন্ধর্বগণ তার গুণকীর্তন করেন এবং তার 
রূপনাবণ্য প্রতাক্ষ করে অনোর মন চল হয়॥ ২৪ ॥ 

তার বিমান তার ইচ্ছানুসারে নানা স্থানে যায় ও 
বিনানের টুং টাং ঘণ্টাববনিও দিকে দিকে শোনা যায়। সে 
অন্সরাদের সঙ্গে নন্দনবন আদি দেরবিহার ভুলে 
ক্রীড়াশীল হয়ে ক্রমশ এমন তন্নয় হয়ে যায় যে, তার পুণ্য 
এবার ক্ষীণ হয়ে যাবে এবং তখন তাকে সেখান থেকে 
বিদায় দেওয়া হবে__ এই হুশও তার থাকে না॥ ২৫ ॥ 
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তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণাং সমাগ্যতে। 
ক্ষীণপুথাঃ পতত্যৰ্বাগনিচ্ছন্‌ কালচলিতঃ॥ ২৬ 


বদ্যধর্মরতঃ সঙ্গাদসতাং বাজিতেন্দরিয়ঃ। 
কামার কৃপণো লুরঃ স্লৈণো ভূতবিহিংসকঃ॥ ২৭ 


পশ্নবিধিনাহহলত্য গ্রেতভূতগণান্‌ যজন্‌। 
নরকানবশো জন্তুর্গত্বা যাত্ান্বণং তমঃ॥ ২৮ 


কর্মাণি দুঃখোদর্কাণি কৃর্বন্‌ দেহেন তৈঃ পুনঃ। 
দেহমাভজতে তত্র কিং সুখং মর্ভাধর্মিণঃ॥ ২৯ 


লোকানাং লোকপালানাং মন্তরং কল্পজীবিনাম্‌। 
্রহ্মণোহপি ভয়ং মতো দ্বিপরার্ধপরাঘুষঃ।| ৩০ 


গুণাঃ সৃজন্তি কর্মাণি গুপোহনুসৃজতে গুণান্‌। 
জীবন্ত গুণসংযুক্তো ভূঙক্তে কর্মফলানাসৌ॥ ৩১ 


যাবৎ স্যাদ্‌ গুণবৈষম্যং তাবনানাত্বমাত্মনঃ। 
নানাত্বমাত্মনো ঘাবৎ পারতন্ত্রাং তদৈব হি।৷ ৩২ 


যাবদস্যাস্বতন্তত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্‌। 
য এতৎ সমুপাসীরংস্তে সুহান শুচার্পিতাঃ॥ ৩৩ 


যতক্ষণ তার পুণ্য অবশিষ্ট থাকে সে স্বর্গে নিশ্চিন্ত 
জীবনযাপন করে ; কিন্তু পুণ্য ক্ষীণ হয়ে গেলেই তার 
অনিচ্ছা সত্তেও সেখান থেকে তার পতন হয় ; কালের 
বিধান এই রকমই হয়ে থাকে॥ ২৬ ॥ 

দুষ্ট সঙ্গে যদি কেউ অধর্মপরায়ণ হয়ে পড়ে, নিজ 
ইন্দিয়সকলের তাড়নায় দুগ্্ম করে, লোভের বশীভূত 
হয়ে কৃপণতা করে, লম্পট হয়ে যায় অথবা প্রাণীদের 
উত্যক্ত করে এবং বিধি-বিরুদ্ধ পশ্তবলি দিয়ে ভূত- 
প্রেতদের উপাসনায় যুক্ত হয় তখন তার অবস্থা পশু 
থেকেও খারাপ হয় এবং অবশ্যই সে নরকে গমন করে। 
শেষে তাকে ঘোর অন্ধকারম় স্বার্থ এবং পরমার্থরহিত 
কষ্টমর জীবন যাপন করতে হয়॥ ২৭-২৮ ॥ 

সকাম ও বহিরখী সবল কর্মের কল দুঃখ প্রাপ্তিহ 
হয়ে থাকে। শরীরের প্রতি অহংকার ও মমতাযুক্ত জীব 
তাই সেবন করে জন্ম-মৃত্যু চক্রে বারংবার আবর্তিত 
হতেই বাকে। এমন পরিস্থিতিতে কী বৃত্যুধ্ী জীবের সুখ 
সম্ভব 2২৯ ॥ 

সমস্ত লোক এবং লোকপালদের আবু কেবল এক 
কল্প তাই তারা আমাকে ভয় পায়। অন্যদের কথা কী বলব 
অং ব্রহ্মা আমাকে ভয় গান ; কারণ প্ঠার আযুও কাল 
দ্বারা সীমাবদ্ধ মাত্র দুই পরার্ধ॥ ৩০ ॥ 

গুণত্রয় সত্ব, রজ, তম, সকল ইন্তরিয়কে তাদের 
কর্মে প্রেরণা দেয় এবং তাই তারা কর্ষে প্রবৃত্ত হয়। 
অজ্ঞানতা হেতু জীব গুণত্রয় এবং ইন্ডরিয়সকলকে নিজ 
স্বর্মপ জ্ঞান করে বসে এবং তাদের কৃতকর্মের ফল সুখ- 
দুঃৰ ভোগ করতে থাকে॥ ৩১ ॥ 

যতক্ষণ গুণত্ৰয়ের বৈষমা বর্তমান অর্থাৎ শরীরাদিতে 
“আনি! ও ‘আমার’ অহংকার বর্তমান ততক্ষণ আত্মার 
সঙ্গে একত্র অনুভূতি আসে না-_তাকে বহু বলেই বোধ 
হয় ; এবং যতক্ষণ আত্মার বহুস্ব বর্ডমান ততক্ষণ 
তো তাকে কাল অথবা কর্ণ কারো অধ্বীন থাকতেই 
হবে॥ ৩২ ॥ 

যতক্ষণ পরাধীনতা বর্তমান ততক্ষণ ঈশ্বরভীতি 
থাকেই। যে “আমি" এবং "আমার" ভাবগ্রন্ত হয়ে আত্মার 
বহর, পরাধীনতাদি মানে এবং বৈরাগ্য গ্রহণ না করে 
বহিমুধী কর্মসকলই সেবন করতে থাকে তার প্রাপ্তিও 
হয় কেবল শোক ও মোহ ৩৩ ॥ 


একাদশ ্্ধ (দশম অয়) 
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কাল আন্মাহহগমো লোকঃ স্বভাবো ধর্ম এব চ। 
ইতি মাং বহুধা প্রাহুরডণৰাতিকরে সতি॥ ৩৪ 


উদ্ধৰ উৱাচ 


গুণেষু বর্তমানোহপি দেহজেবনপাবৃতঃ। 
গপৈর্ন বন্ধাতে দেহী বধাতে বা কথং বিভো॥ ৩৫ 


কথং বর্ঠেত বিহরেৎ কৈরা জ্ঞায়েত লক্ষণেঃ। 
কিং ভূণ্জীতোত বিসৃজেচ্ছয়ীতাসীত যাতি বা॥ ৩৬ 


এতদচ্যুত মে লুহি প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর। 
নিভামুক্তো নিত্যবদ্ধ এক এবেতি মে ভ্রমঃ ৷৷ ৩৭ 


হে প্রিয় উদ্ধব ! যখন মায়ার গুণত্রয়ে ক্ষোভ আসে 
তবন ‘আমি’ নামের আত্মাকেই কাল, জীব, বেদ, 
লোক, স্বভাৰ এবং ধর্ম আদি বহু নামদারা নিরূপণ করা 
হয়। (এই সবই মায়াময়। বাস্তব সত্য এই যে আনি হলাম 
আত্থা)॥ ৩৪ ॥ 

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন-_ ভগবন্‌ ! এই জীব দেহ 
আদি রূপ-গুণ সকলের ঘধ্োই বসবাস করে। তাহলে সে 
দেহকুত কর্মসকল অথবা সুখ-দুঃখাদি রাশ কলাদির 
বন্ধনে কেন পড়ে না ? অথবা এই আত্মা গুণত্রয়ে নির্লিপ্ত 
দেহাদি সম্পর্ক থেকে সদা রহিত, তাহলে তার বন্ধন 
প্রাপ্তি কেমন করে হয়? ৩৫ ॥ 

বন্ধ অথবা মুক্ত জীব কেমন ব্যবহার করে, কী করে 
বিহার করে, অথবা কোন্‌ কোন্‌ লক্ষণে চেনা যায়। 
কীভাবে ভোজন করে ? মল-আগাদিও কেমনভাবে 
করে ? কেদনভাবে নিদ্রাগমন করে, উপবেশন করে 
এবং চলাফেরা করে? ৩৬ ॥ 

হে অচ্যুত ! আপনিই শ্রেষ্ট প্রশনমরসজ্ঞাতা। তাই কৃপা 
করে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিন। একই আত্মা অনাদি 
গুণসকলের সংসর্গে থেকে নিত্য বন্ধও মনে হয় এবং 
অসঙ্গ হওয়ার কারণে নিত্যমুক্তও মনে হয়। এই প্রসঙ্গে 
আমার চিন্তাধারা ভ্রমান্্ক॥ ৩৭ ॥ 


ইতি ্রীযডাগৰতে মহাপুরাশে পারমহ্ব সাং সংহিতায়ামেকাদশহঘে তঙগবন্ধবসংবাদে দশমোহ্ধায়ঃ ॥ ১০ ॥ 


শ্ৰীম্মহৰ্বি বেদবযাস প্রণীত পারনহংসী সংহিতা শ্রীমাগবতমহাপুরাপের একাদশ স্বন্ধে 
ভগবান-উদ্দবসংবাদে দশম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥ 


অখৈকাদশোহধ্যায়ঃ 
একাদশ অধ্যায় 
বদ্ধ, মুক্ত এবং ভক্তজনদের লক্ষণ 


শ্ৰীভগবানুবাচ 


বন্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ। 
গুণস্য মায়ামূলত্বাম মে মোক্ষো ন বন্ধনমূ।। ১ 


শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তি্চ মায়য়া। 
স্বগো” যথাহহস্বানঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বান্তবী॥ ২ 


বিদ্যাবিদো মম তনু বিদ্জাব শরীরিণাম্‌। 
মোক্ষবন্ধকরী আদো মায়য়া মে বিনির্মিতে॥ ৩ 


একস্যৈৰ মমাংশসা জীবসোব মহামতে। 
বদ্দোহস্যাবিদাযানাদির্বিদায়া চ তথেতরঃ॥ ৪ 


অথ বন্ধস্য মুক্তসা বৈলক্ষণ্যং বদামি তে। 
বিরন্ধধর্মিণোন্তাত  ছিতয়োরেকবর্ষিণি॥ ৫ 


সুপর্ণাবেতো সদৃশো সখায়ো 
যদৃচ্ছয়েত কৃতনীড়ো চ বৃক্ষে। 
একন্তয়োঃ খাদতি পিগ্গলার- 
মন্যো নিরযোহপি বলেন ভূয়ান্‌॥ ৬ 


ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ বলনেন--হে প্রিয় উদ্ধব ! আত্মা বন্ধ 
অথবা মুক্ত এইরূপ বিচার ও ব্যাখ্যা আমার অধীনে 
নিবাসকারী সত্ত্বাদি গুণসকলের উপাধিতেই হতে থাকে, 
বস্তুত তত্ত্বৃষ্টি ছারা নয়। সকল গুণের মূলে মায়া যা 
উন্দ্রজাল মাত্র কৃহকবিদ্যাসন। তাই আমার মোক্ষও নেই, 
বন্ধনও নেই॥ ১ ॥ 

স্বপ্ন বুদ্ধির বিবর্ড অর্থাৎ না ঘটলেও মনে হয় ঘটেছে, 
তাই সম্পূর্ণভাবে অসতা। তেমনভাবেই শোক-মোহ, 
সুখ-দুঃখ, শরীরের উৎপত্তি-মৃত্যু_এই সকলই জগতে 
মায়া প্ৰপঞ্চ অর্থাৎ অবিদ্বার ফলে গ্রতিভাষিত হলেও 
বান্তবিকনয়॥ ২ ॥ 

হে উদ্ধব ! দেহধারীর মুক্তির অনুভব হয় আত্মবিগ্া 
দ্বারা এবং বন্ধন হয় অবিদ্যার দ্বারা-এই দুটোই আমার 
অনাদি শক্তি। আমার মায়াই এদের সৃষ্টি করে। বাস্তবে 
এদের অন্তিহ্‌ই নেই॥ ৩ ॥ 

প্রিয় উদ্ধাৰ ! তুমি তো অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি । তাহলে 
নিজেই বিচার করে দেখো যে জীব তো সেই একই। 
ব্যবহারিক কারণেই আমার অংশরূপে কল্পিত, বস্তুত তা 
আমার স্বরূপই। আত্মজ্ঞান সমৃদ্ধ হলে তাকে মুক্ত বলে 
আর না হলে বলে বদ্ধ । এবং এই অজ্ঞান অনাদি হওয়ার 
কারণে বন্ধনকেও অনাদি বলা হয়।॥ ৪ ॥ 

এইভাবে অদ্বিতীয় ধর্মী আমাতে অবস্থান করে 
শোকগ্রস্ত এবং আনন্দময় --দুই ভেদে অবস্থানকারী সেই 
বন্ধ ও মুক্ত জীবের কথা আমি বলছি। ৫ ॥ 

(এই ভেদ দুই প্রকার--প্রথমত নিত্যযুক্ত ঈশ্বর থেকে 
দ্রীবের ভেদ এবং দ্বিতীয়ত মুক্ত ও বদ্ধ জীবের ভেদ। 
প্রথমটা শোনো)_ভীব ও ঈশ্বর বদ্ধ ও যুক্ত ভেদহেতু 
ভিন্ন-ডিন্ন হলেও তারা একই দেহে নিয়ন্তা ও নিয়ন্ত্রিত 
রূপে অবস্থান করে। ধরা যেতে পারে যে দেহ একটা 
বক্ষ, তাতে বাসা বেঁধে জীব ও ঈশ্বর নামের দুইটি পাখি 
নিবাস কনে। তারা দুজনেই চেতন হওয়ার কারণে অভিন্ন 


শিশ্বপ্ে। 


একাদশ ভরব্ধ (একাদশ অধ্যায়) 
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আত্মানমন্যং চ স বেদ বিদ্বা- 
নপিগলাদো ন তু পিঞ্জলাদঃ। 
যোহবিদায়া যুক্‌ স তু নিতাবন্ধো 
বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিতামুক্তঃ॥ ৭ 


দেহক্ছোহণি ন দেহচ্ছো বিদ্ধান্‌ স্বপ্াদ্‌ যথোথিতঃ। 
অদেহহোহপি দেহ কৃমতিঃ স্বপনদৃগ্‌ যথা ৮ 


ই্দিযৈরিক্িরার্থেষু গুপৈরপি গুণেষু চ। 
গৃহামাণেবহংকৃর্যানন বিদ্বান্‌ যন্ত্বিক্রিরঃ॥ ৯ 


দৈবাধীনে শরীরেহস্মিন্‌ গণভাবোন কর্মণা। 
বর্ভমানোহবুধস্ততর কর্তান্মীতি নিবধ্যতে॥ ১০ 


এবং বিরক্তঃ শয়নে আসনাটনমজ্জনে। 
দর্শনস্পশনিদ্রাণভোজনশ্রবণাদিসু 


১৯ 


ন তথা বধ্যতে বিদ্বাংস্তত্ৰ ত্রাদরন্‌ গুণান্‌। 
প্রকৃতিষ্থোহগাসংসক্তো যথা খং সবিতানিলঃ॥ ১২. 


বৈশারদ্যেক্ষয়াসলশিতয়া ছিনসংশয়ঃ। 
প্রতিবুদ্ধ ইব স্বগনানানাত্বাদ বিনিবর্ততে॥ ১৩ 


ও কখনো বিচ্ছেদ না হওয়ার কারণে সখা। তাদের 
নিবাসের কারণ কেবল লীলামাত্র। এত সাদশা থাকা 
সব্বেও জীব দেহরূপ বৃক্ষের ফল সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে 
কিন্তু ঈশ্বর তা ভোগ না করে কর্মফল সুখ-দুঃখাদি থেকে 
অসংলগ্ন ও সাক্ষীরূপে উপস্থিত থাকেন। ভোগ না 
করেও ঈশ্বরে এই বিশেষ বর্তমান যে ভোক্তা-জ্জীব 
থেকে তার জ্ঞান, এশ্রর্য, আনন্দ এবং সামর্থ্য আদির 
উৎকর্ষ অনেক বেশি। ৬ ॥ 

এতদ্ব্াতিত আরও একটি বিশেষত এই থে অ- 
ভোক্তা ঈশ্বর নিজ স্বরূপ এবং জগৎকেও জানেন কিন্তু 
ভোক্তা জীব নিজ বাস্তব স্বরাপকেও জানে লা এবং 
নিজেকে ছাড়া অনা কিছুই বোঝে না। ফলে জীব তো 
অবিদ্যাতে যুক্ত হওয়ার কারণে নিত্যবদ্ধ আর ঈশ্বর সৃয়ং 
বিদ্মাস্বরূপ হওয়ায় নিতামুক্ত॥। ৭ ॥ 

হে প্রিয় উদ্ধব! পর্ঞাবান বাক্তি মুক্তই হয়ে থাকে৷ 
যেমন স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার পর স্বপদৃষ্ট পুরুষের সঙ্গে কোনো 
সন্বন্থাই থাকে না তেমনভাবেই প্রজ্ঞবান পুরুষ সূন্ম 
ও স্থুল শরীরে নিবাস করলেও তার সঙ্গে কোনো 
সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু অজ্ঞানী পুরুষ বাস্তবে দেহের 
সঙ্গে কোনো সঙ্রন্ধ না থাকলেও অজ্ঞান হেতু 
দেহতেই অবস্থান করে ; ঠিক সেইভাবে যেমনভাবে 
 বপুদ্টা ব্যক্তি সবপ্নকালে শ্বপনদৃষ্ট শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
পড়ে॥৮ ॥ 

ব্যবহারাদিতে ইক্দিয়সযূহ শব্দ স্পর্শাদি বিষয়- 
সকলকে গ্রহন করে থাকে ; কারণ নিয়মানুসারে গুণই 
গুণকে গ্রহণ করে, আত্মা নয়। অতএব যার নিজ 
আয্বস্বরূপের জান হয়েছে সে কখনো সেই সকল 
বিষয়ের গ্রহণ-আগে অভিরুটি রাখে না॥ ৯ ॥ 

এই দেহ প্রারন্ধাধীন। তাই তার দ্বারা কৃত শারীরিক ও 
মানসিক কর্মসকল গুণসমূহের প্রেরণায় হয়ে খাকে। 
অজ্ঞান পুরুষ অনর্থক সেই গ্রহণ-তাগ প্রস্ততি কর্মে 
নিজেকে কর্তা বলে মনে করে এবং অহমিকার বন্ধনে 
যুক্ত হয়॥ ১০ ॥ 

হে প্রিয় উদ্ধব ! পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে বিচার করে 
বিবেকযুক্ পুরুষ বিষয়সকলে অসংশ্লিষ্ট থাকেন এবং 
আয্রাণ, ভোজন এবং শ্রাবণাদি ক্রিয়াকর্মে নিজেকে কর্তা 
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শ্ৰীম্তাগৰত 


যস্য স্যুৰীতিসঙ্ধল্লাঃ প্রাণেন্দিয়মনোধিয়াম্‌। 
বৃতয়ঃ সণ বিনির্মুক্তো দেহছ্বোহপি হি তদপৈঃ॥ ১৪ 


যন্যাত্া হিংস্যতে হিংনৈর্যেন কিঞ্চিদ্‌ যদৃছেয়া। 
অর্চতে বা রুচিত্তক্র ন ব্যতিক্রিয়তে বুধঃ॥| ১৫ 


ন স্তুবীত ন নিন্দেত কৃর্বতঃ সাধবসাধু বা। 
ব্দতো গুণদোষাভ্যাং বৰ্জিতঃ সমদৃঙ্মুনিঃ ॥ ১৬ 


ন কুর্যায় বদেৎ বিঞ্চিযন ধ্যায়েং সাধবসাধু বা। 
আত্মারাসোহনয়া বৃত্তা বিচরেজ্জড়বন্যুনিঃ ৷ ১৭ 


শব্দ্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্যায়াৎ পরে যদি" 
শ্রমন্তস্য শ্রমফলো হাধেনুমিব রক্ষতঃ॥ ১৮ 


গাং দুগ্ধদোহামসতীং চ ভার্ধাং 


দেহং পরাধীনমসৎপ্রজাং চ। 
বিভ্তং  স্বতীঘীকৃতমগ  বাচং 
হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী॥ ১৯ 


| মনে করেন না_ গুণকেই কর্া মানেন। গুণই সর্বকর্ণের 
করা জেন্ডা-এই জ্ঞানে অবিচল থেকে বিদ্বান বাজ্তিগণ 
কর্মবাসনা ও তার ফলসমূহের সঙ্গে যুক্ত হন না। যেমন 
আকাশ স্পর্শ থেকে, সূর্য জলের আর্দ্রতা থেকেঃ বায়ু 
গন্ধ থেকে অসংশ্লিষ্ট থাকে _তেমনভাবেই বিদ্বান 
পুরুষগণ প্রকৃতিতে থেকেও তা থেকে নির্লিপ্ত থাকেন। 
তাদের বিমল বুদ্ধিরপী' তরবারি তসংস্ি্ট জাপরাপী 
দীপ্তিতে আরও শ্ীক্ষ হয়ে যায় ও তার দ্বারা সকল 
সংশয়-সন্দেহ ছিন্বিচ্ছি্ন হযে যায়। স্বপ্ন থেকে জেগে 
ওঠার মতন তারা এই ভেদবুদ্ধির ভ্রম থেকে মুক্ত 
খাকেল॥ ১১-১৩ | 

যাঁদের প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধির সমস্ত অবয়ব 
সংকল্প বিরহিতহয়, তারা দেহে বাস করেও গুসকলের 
সঙ্গেযুক্ত থাকেন না।। ৯৯ ॥ 

(কোনো হিংসক ব্যক্তি যদি সেই তু মুক্তপুরুষদের 
শরীরে কষ্ট প্রদান করেন কিংবা কখনো দৈব! 
পৃঙ্জা করেন তাহলে কষ্টকর অবস্থায় তারা দুঃখী হন না 
এবং পূজিত হলে আনন্দিতও হন না৷ ১৫ ॥ 

দোষগুণ ভেদবুদ্ধির উধের্ব অবস্থানকারী সমদরশী 
মহাত্মা ব্যক্তিগণ সংকর্বকারীর স্তুতি করেন না এবং 
অসংকর্মকারীর নিন্দাও করেন না। তারা কারও 
ভালোকথা শুনে প্রশংসা করেন না এবং মন্দকথা শুনে 
তিরস্কার করেন না॥ ১৬ ॥ 

জীবন্থুক্ত পুরুষ ভালোকাজ-মন্দকান্দ কোনোটাই 
করেন না, ভালোকথা-মন্দকথা কোনোটাই বলেন না 
তালোচিন্তা-নন্দচিন্তা কোনোটাই করেন না। তারা 
ব্যবহারে সমত্ব রেখে আত্মানন্দতেই নিমগ্ন থাকেন ; 
জড়বৎ, মূর্ধবৎ বিচরণ করে থাকেন॥ ১৭ ॥ 

প্রিয় উদ্দব! দুগধ প্রদান করে না, এবাপ গাভী পালনে 
যেমন সকল পরিশ্রম নিষ্ফল হয় ; তদনুরূপ পরর্ষ 
জ্ঞানশৃন্য বেদগারঙ্গম বিদ্বানের সকল পরিশ্রম 
নিষ্ফল ১৮ ॥ 

দুগ্ধ প্রদানে অক্ষম গাী, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, পরাধীন 
দেহ, দুষ্ট পুত্র, সৎগাত্ প্রাপ্তির পরও দান না করা ধন 
এবং আমার গুপবর্জিত কথা সর্বতোভাবে দূলাহীন। এই 


(শী তু নুক্তো বৈদে.। (যদা । 


একাদশ ক্ষ (একাদশ অধ্যায়) 
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বস্যাং ন মে গাবনমঙ্গ কর্ম 
হিত্যুন্তবপ্রাণনিরোধমস্য । 
লীলাবতারেন্সিতজন্ম বা স্যাদ্‌ 
বন্ধাং গিরং তাং বিভৃয়া্ন ধীরং॥ ২০ 


এবং জিজ্ঞাসয়াপোহ্য নানাত্বন্রমমাত্মনি। 
উপারমেত বিরজং মনো মম্যর্গা সর্বগে॥ ২১ 


যদানীশো থারগিতুং মনো ত্রহ্মণি নিশ্চলম্‌। 
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর॥ ২২ 


শ্রদবালুর্মে কথাঃ''' শৃদ্বন্‌ সুভ্্া"। লোকপাৰনীঃ'"। 
গায়্ননুশ্মরন্‌ কর্ম জন্ম চাভিনয়ন্‌ মুহুঃ॥ ২৩ 


মদর্থে ধর্মকামার্থানাচরন্‌ মদপাশ্রয়ঃ। 
লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং মধ্যদ্ধব সনাতনে ৷ ২৪ 


সংসঙ্গলন্ধয়া ভক্ত্যা ময়ি মাং সউপাসিতা। 
সবৈ মে দৰ্শিতং স্ভিরঞ্জগা বিন্দতে পদম্‌ ॥ ২৫ 


উদ্ধব উবাচ 


সাধুন্তবোত্তমঃশ্লোক মতঃ কীদৃিধঃ প্রভো”)। 
ভকতিত্য্ুপমুজোত"। কীদৃশী সন্ভিরাদৃতা॥ ২৬ 


এতমে”। পুরুষাধাক্ষ লোকাবাক্ষ ভগংপ্রতো। 
প্রণতায়ানূরক্তয়'' প্রপন্নায় চ কথ্যতাম্‌॥ ২৭ 


সুভরদ। . (পারনি 


কথাম্‌। যুভদ্রান। 


বইতে এই শ্লোকারমটি এইপ্রকার-_ 'এতগ্নে পুরুষেশাদ্য প্রপনায চ কথ্যতাম্‌।” 
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বন্প-সকলের সংরক্ষণকারিগণ নিরন্তর দুঃখ ভোগ করে 
খাকে॥ ১৯ ॥ 

অতএব হে উদ্ধব ! যে কথনে জগতের সৃষ্টি, ছিতি 
এবং প্রলয়রূপ আমার পবিভ্রতাপ্রদানকারী লীলার বর্ণনা 
নেই এবং গোকাবতারের মধ্যে আমার প্রিয় রান-কৃষ্ণ 
আদি অবতারদের বশোগান বর্ণিত নেই সেই কথন 
সর্বতোভাবে বন্ধ্যা। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এইরূপ কথন 
উচ্চারণে-শ্রবণে বিরত ধাকেন।॥। ২০ ॥ 

উদ্ধব ! উল্লিখিত কখনানুসারে আত্মজ্িজ্ঞাসা এবং 
বিচার সহযোগে আত্মাতে যে বহুত্বর ভ্রম তা দূর করো 
এবং সর্বব্যাপী পরমায্মা আমাততই নিজ নির্দল মন 
অধিষ্টাপন করো ও. জগতের বাবহার থেকে বিরত 
হও ২১ | 

যদি তুমি মনকে পরব্রচ্গে স্থির রাখতে সমর্থ না হও, 
তাহলে সমস্ত কর্মে নিরপেক্ষ থেকে আমার জন্য কর্ম 
করো॥ ২২ ॥ 

আমার গাথা সমন্ত লোকাদিতে পবিত্রতা প্রদানকারী 
ও কল্যাণকারী। শ্রদ্ধা সহকারে তার শ্রবণ করা সমীচিন। 
| আমার অবতরণ ও লীলা আদির সংকীর্তন, স্মরণ এবং 
অনুসরণ করাই সংগত॥ ২৩ ॥ 

আমার আশ্রিত থেকে আমার জনই ধর্ম, কাম এবং 
অর্থ উপার্জন করা উচিত। প্রিয় উদ্ধব! যে তা করে তার 
আমার প্রতি প্রেমানুরাগযুক্ত ভক্তির প্রাপ্তি হয়। ২৪ ॥ 

সাধুসঙ্গের দ্বারা আমার ভক্তি প্রপ্তি হয়। যে ভক্তি 
অনুভব করে। অন্তঃকরণের পরিশুদ্ধি হলে সাধুসন্তদের 
উপদেশানুসারে নির্দেশিত পথে সে আমার পল্পমণদ 
1 বান্র স্বরূপ সহন্দেই লাভ করে॥ ২৫ ॥ 
| _ উদ্বৰ বললেন-_ ভগবন্‌! আপনার লীলা সংকী্তন 
তো বনু মহান সাধু মহায়ারা করে থাকেন ? অনুগ্রহ করে 
বলুন যে আপনার বিচাবে প্রকৃত সাধু-মহাত্মার লক্ষণ কী? 
সাধুসন্ত সমাদৃত উত্তম ভক্তির স্বরূপই বাকী? ২৬ ॥ 
ও বিশ্বচরাচরের সর্বময়কর্তা। আমি আপনার বিনয়াবনত 


বিকো। যি প্রযুজ্যেত। প্রািন 
(প্রাচীন বইতে এই ক্লোকার্ধটি নেই। 


শ্ৰীম্তাগৰত 


ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পূরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। 
অৰতীৰ্ণোহসি ভগৰন্‌ স্বেছোপাত্তগৃথথপুঃ।৷ ২৮ 


শ্রীগবানুবাচ 


কৃপালুরকৃতপ্োহস্িতক্কুঃ সর্বদেহিলাম্‌। 


সত্যসারোহনবদ্যাত্থা সমঃ সর্বোপকারকঃ॥ ২৯ 


কামৈরহতহীর্দান্থো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ। 
অনীহো মিতভুক্‌ শান্তঃ হিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥ ৩০ 


অগ্রমভ্ভো গভীরান্্া ধৃতিনাঞজিতবতূণডণঃ। 
মানী মানদঃ কঙ্গো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কৰিঃ॥ ৩১ 


আজ্ঞায়ৈৰং গুণান্‌ দোষান্‌ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্‌। 
ধৰ্মান্‌ সন্তাজ্য যঃ সর্বান্‌ মাং ভজেত স সত্তমঃ॥৷ ৩২. 


জাত্বাজাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্‌ যশ্চান্মি যাদৃশঃ। 
ভজ্রন্তানন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥ ৩৩ 


মঞ্লিঙ্গমন্তক্তজনদর্শনস্পর্শনার্চনম্‌ I 
পরিচর্যা স্ততিঃ প্রহুগুণকর্ানুকীর্ভনম্॥। ৩৪ 
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অনুরাগী শরণাগত ভক্ত। অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে 
ভক্তি ও তার রহসোর কথা সবিষ্তারে বলুন।। ২৭ ॥ 

জ্গাৰন্‌ ! আমি জানি যে আপনি প্রকৃতি অসংশ্িষ্ট 
পুরুযোস্তন এবং চিদাকাশস্বরূপ স্বয়ং ব্রহ্ম। আপনার 
থেকে ভিন্ন কিছুই নেই, তবুও আপনি স্ব-ইচ্ছায় লীলা- 
কারণ দেহ ধারণ করে অবতরণ করেছেন, অতএব ভক্তি 
ও ভক্তরহস্য প্রকাশনে আপনি বিশেষভাবে সমর্থ ॥ ২৮ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন _ হে প্রিয় উদ্ধব ! আমার 
ভক্ত কৃপার প্রতিমূর্তি হয়ে থাকে। কারো সঙ্গে তার 
বৈরীভাব থাকে না ; চরম দুঃখেও সে প্রসন্নচিত্তে থাকে। 
তার জীবনে সতাই সারবন্ত এবং তার মনে কোনো রকম 
পাপবাসনা কখনো উদয় হয় না। সে সমদৰ্শী ও 
সর্বহিতার্থী হয়। ২৯ ॥ 

আমার ভক্তের বুদ্ধি সম্পূর্ণনূে কামনা-বাসনা 
কলুযমুক্ত হয়। সে সংযমী, স্বভাবে মধুর ও পবিত্র হয়ে 
থাকে। সঞ্চয়-সংগ্রহ থেকে সে সতত বিরত থাকে। তার 
আহার পরিমিত এবং প্রকৃতি শান্ত। সে স্থির বুদ্ধিসম্প্ন 
হয়। আমার উপর তার অনন্য বিশ্বাস এবং সে সতত 
আত্মতত্ব চিন্তনে বিভোর থাকে ॥ ৩০ ॥ 

সে প্রমাদরহিত, গভীর স্বভাব এবং ধৈর্যবান হয়। 
ক্ষুধা-তৃষ্যা, শোক-মোহ এবং জন্ম-মৃত্া-এই ছয়ই তার 
বশীভূত থাকে। তার সম্মান প্রাপ্তির স্পৃহা থাকে না কিন্তু 
সে অন্যকে সম্মান প্রদর্শন করে। আমার কথা অন্যকে 
বোঝাতে সে আগ্রহী হয়ে থাকে। সকলের সঙ্গে তার 
বনুথ্রীতি থাকে। তার হাদয় করম্পায় ভা হয়। আমার 
তত্ত্বে তার যথার্থ জান থাকে॥ ৩১ ॥ 

হে প্রিয় উদ্ধব ! আমি বেদ-শাস্তু সমুদয়রূপে 
মানৰ জাতিকে ধর্মোপদেশ দান করেছি। তার পালনে 
অন্তঃকরণ শুদ্ধি আদি হয় আর ভার অবমাননায় নরকাদি 
দুঃখ প্রাপ্তি হয় ; কিন্তু আমার যে ভক্ত তাকেও ধ্যানাদিতে 
বিক্ষেপ-জ্ঞানে ত্যাগ করে এবং সতত আমারই ভজনায় 
ব্যাপৃত থাকে সেই পরম সন্ত ॥ ৩২ ॥ 

আমি কে, কী আমার যোগাতা, আমার কী পরিচয় ? 
এই সব জানা থাক বা না থাক, যদি কেউ অনন্যভাবে 
আমার উপাসনা করে, সে আমার বিচারে আমার পরম 
ভক্ত॥ ৩৩ ॥ 

হে প্রিয় উদ্ধব ! আমার বিপ্রহের ও আমার ভক্তদের 


একাদশ ডদ্দ (একাদশ অধ্যায়) 
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মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব। 
সর্বলাভোপহরণং দাসোনাত্মনিবেদনমূ॥ ৩৫ 


মজ্জন্মকর্মকথনং মম পর্বানুমোদনমূ। 
গীততাগুববাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদ্গৃহোৎসবঃ ॥ ৩৬ 


যাত্রা বলিবিধানং চ সর্ববার্ষিকপর্বসূ। 
নৈদিকী তান্্িকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণমূ॥ ৩৭ 


মমারঠা্কাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ। 
উদ্যানোপবনাক্রীড়পুরমন্দিরকর্মণি. ॥৩৮ 


অপি দীপাবলোকং মে নোপমুঞ্্যানিবেদিতম্।। ৪০ 


যদ্‌ ঘদিষ্টতমং লোকে ঘচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ। 
তত্তমিবেদয়েন্হ্যং তদানভ্যায় কল্পতে॥ ৪১ 


সূর্যোহয়ির্াহ্মণো গাবো বৈষ্ণৰঃ খং মরুজলমূ। 
ভূরাজ্মা সর্বভূতানি ভদ্র পৃজাপদানি মে॥ ৪২ 
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দর্শন, স্পর্শন, পূজা, সেবা-শুশ্রযা, স্থতি এবং প্রণাম 
আছি করা কল্যাণকর এবং আমার গুণ ও কর্মের 
| সংকীর্ভন আবশাক॥ ৩৪ ॥ 
| হে উদ্ধব ! আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধাবান হওয়া ও 
সতত আনার চিন্তায় বিভোর থাকা কলাণকর। প্রাপ্ত 
বস্তুর সমর্ণণ এবং দাসাভার রেখে আমাতে আত্মানিবেদন 
করা আবশ্যক ৩৫ ॥ 
আমার দিবা জন্য ও কর্মের সংকীর্তন কল্যাদকর। 
জন্মাষ্টমী, রামনবশী আদি পার্বণে আনন্দ করা উচিত এবং 
সংগীত, নৃত্য, বাদা ও ভন্তমঞ্ডলী সমাবৃত হয়ে আমার 
মন্দিরসমূহে উৎসব পালন কর্তবা ॥ ৩৬ ॥ 
বার্ষিক মহোৎসবের দিনে অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে 
আছে আমার সঙ্গে যুক্ত স্বানসকলে (ভীর্থাদিতে) গমন, 
শোভাযাত্রা বার করা, বিবিধ উপহার সহকারে পুজা করা, 
বৈদিক অথবা তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে দীক্ষাগ্রহণ ও ব্রত 
পালন। এই সবই আবশ্যক ৩৭ ॥ 
| মন্দিরে আমার বিগ্রহ প্রতিস্থাপন শ্রদ্াযুক্ত হওয়া 
একান্ত প্রয়োজন। নিজ সামর্থ অপারগ হলে সমবেত 
প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আমার উদ্দেশে পুস্পবাটিকা, 
উদ্যান, ক্রীড়াভূমি, নগর এবং মন্দির নির্মাণ হওয়া 
প্রয়োজন ৩৮ ॥ 
নিষ্বপটভাবে শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে আমার দেবালয়- 
সমূহের সেবা করা প্রয়োজন। দেবালয় ও দেবালয় 
প্রাঙ্গণে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, জল সিপ্চন ও সন্মার্জনাদি 
কার্য এই প্রসঙ্গে আবশাক॥ ৩৯ ॥ 
অহংকার করবে না, দস্ত রাখবে না। আর নিজ কৃত 
শুভ কর্মের অহেতুক প্রচার করবে না। হে প্রিয় উদ্ধব ! 
আমাকে উৎসগীকৃত দ্রব্যাদি নিজ কার্যে বাবহার করা 
তো দূরের কথা, আমার উদ্দেশে নিবেদিত দীপের 
আলোককেও নিজ কার্ধে ব্যবহার করবার কথা চিন্তা 
করবে না। অন্য কোনো দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত বস্তু 
আমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে না॥ ৪০ ॥ 
জগতে যে বস্তু অতি প্রিয় ও সর্যাীষ্ট তা আমার 
উদ্দেশে সমর্পণ করবে। এইরাপ ক্রিয়া অনন্ত ফলদায়ক 
হয় ৪১ ॥ 
হে ভদ্র! সূৰ্য, অগ্নি, ব্ৰাহ্মণ, গাভী। বৈষ্ণব, আকাশ, 
বায়ু, জল, ভূমি, আত্মা এবং সমস্ত প্রাণী--এই সকল 
আমার পূজার স্থান॥ ৪২ ॥ 
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সূৰ্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষায্ৌ যজেত মাম্‌। 
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্ন্যে গোঙ্গ যবসাদিনা ॥ ৪৩ 


বৰৈষ্ণৰে বন্ধুপৎকৃতা হৃদি খে ধ্যাননিষ্টয়া। 
বায়ৌ নুখাধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরস্কতৈঃ।। ৪৪ 


স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্রানমাত্মনি। 
ক্ষেরজ্রং সর্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাম্‌ ৪৫ 


ধিফ্যেেদবিতি”' মদ্রাপং শঙ্বচর্রগদানুজেঃ। 
যুক্তং চতুর্ভজং শান্তং ধারক্র্চেং সমাহিতঃ॥ ৪৬ 


ইষ্টাপূর্ভেন মামেনং যো যজেত সমাহিতঃ। 
লভতে ময়ি সন্তক্তিং মতস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া॥ ৪৭ 


্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসজেন বিনোদ্ধব। 
নোপায়ো বিদ্যতে সপ্রাড্‌ প্রায়ণং হি সতামহম্‌ ৷ ৪৮ 


অথেতৎ পরমং গুহ্যং শৃপগ্রতো যদুনন্দন। 
সুগোগ্যমগি বন্ধ্যামি ত্বং মে ভূতাঃ সহৃৎ সথা। ৪৯ 


হে প্রিয় উদ্ধব ! খক্‌বেদ, যজুৰ্বেদ এবং সামবেদের 
নন্্সকল দ্বারা ভাবনাপূর্বক সূর্যে আমার পূজা করা উচিত। 
যজ্ঞদ্বারা অগ্রিতে, আতিথ্যদ্বারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণে এবং 
কচিঘাস দ্বারা গাতীদের সেবাও করবে ॥ ৪৩ ॥ 

ভ্রাতৃদম সৎকার সহযোগে বৈষ্ণবগণে, নিরবধি 


| ধ্যানযুক্ত থেকে হৃদয়াকাশে, মুখ্য প্রাণ জ্ঞানে বায়ুতে 


এবং জল-পুস্পাদি সাময্রী সহযোগে জলে আমার 
আরাধনা বিধেয়॥ ৪৪ ॥ 

গুপ্ত মন্ত্রসকল দ্বারা ন্যাস সহযোগে মৃত্তিকা বেদিতে, 
উপযুক্ত ভোগসকল সহযোগে আত্মাতে এবং সমদৃষ্ট 
খারশপূর্বক সম্পূর্ণ প্রাণীকুলে আমার আরাধনা করা 
বিধেয়। কারণ আমি এই সকলের মধ্যে ক্ষেত্র 
আত্মারাপে বিরাজমান থাকি। ৪৫ ॥ 

এই সকল স্থানে শস্ম-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভ্জ 
শাস্তি শ্রীভগবান বিরাজমান আছেন--এইরাপ ধ্যান 
সহযোগে একগ্রচিত্তে আমার পূজা করা উচিত ৪৬ ॥ 

যে ব্যক্তি একাগ্রচিন্তে যাগযজ্ঞাদি ইষ্ট এবং কৃপ- 
ব্দলাশয় খননাদি পূর্তকর্স দ্বারা আমার পুজা করে সে 
আমার শ্রেষ্ট ভক্তি লাভ করে থাকে ; এবং সাধু-সন্ভদের 
সেবা করে আমার শ্বরাপ গুযানও লাত করে। ৪৭ ॥ 

হে প্রিয় উদ্ধব ! আমার বিচারে সাধুসঙ্গ ও ভক্তিযোগ 
এই দুই একসঙ্গে পালন করা কল্যাগকর প্রায় এই দুই 
পঙ্ছ ছাড়া ভবসাগর অতিক্রম করবার অন্য কোনো উপায় 
থাকে না; কারণ সাধু-মহাস্মাগণ আমাকেই নিজ আশ্রয় 
জ্ঞান করে থাকেন এবং আমি সর্বকালে সতত তাদের 
কাছে বসবাস করি। ৪৮ ॥ 

হে প্রিয় উদ্ধৰ ! এইবার আমি তোমাকে এক অতি 
গুহা পরমরহস্য কথা বলব : কারণ তুমি আমার প্রিয় 
সেবক, হিতৈষী, সুহৃদ, প্রেমী সখা, উপরন্ত কথা 
শ্রবণেও ইচ্ছুক॥ ৪৯ ॥ 


ইতি শ্রীনভাগবতে নহাপুরাণে পারনহংসযাং সংহিতায়াযেকাদশঙ্কল্নে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥ 


শ্রীমগ্রহৰ্ষি বেস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা প্রীম্াগবতমহাপুরাণের 
একাদশ স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥ 


চিৰ্বেতেমুম.। 
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অথ দ্বাদশোহধ্যায়ঃ 
দ্বাদশ অধ্যায় 
সাধুসঙ্গের মহিমা এবং কর্ম ও কর্মত্যাগের বিধি 


শ্রীতগবানুবাচ 


ন রোধয়তি মাং যোগো ন লাংখাং ধর্ম এব চ। 
ন স্বাধ্যায়ন্তপন্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা॥ ১ 


ব্রতানি যজ্ছন্দাংসি"" তীৰ্থানি নিয়মা যমাঃ। 
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্‌॥ ২ 


সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ। 
গন্ধর্বান্সরসো নাগাঃ সিন্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥ ৩ 


বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ মূদ্রা স্িয়োহন্তাজাঃ। 
রজস্তমঃপ্রকৃতযন্তম্মিংস্তম্মিন্‌ যুগেহনঘ:)॥ ৪ 


বহবো মৎপদং প্রাপ্াতাষট্রকায়াধবাদয়ঃ। 
বৃষপর্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥ ৫ 


সুগ্লীৰো হনুমানৃক্ষো গজো গৃপ্পো বণিকৃপথঃ। 
ব্যাধঃ কুজা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্বান্তথাপরে।। ৬ 


তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ। 
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥ ৭ 


কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাৰো নগা মৃগাঃ। 
যেহন্যে মুঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা। ৮ 


চিজ্ঞাঃ।  ওুগেযুগে। 


ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ বললেন-_হে প্রিয় উদ্দব ! জগতে যত 
রকম আসক্তি বর্তমান সাধুসঙ্গ সেই সবকে সমূলে 
অপনোদন করতে সক্ষন। তাই সাধুসঙ্গ আমাকে যেমন 
ভাবে অভিভূত করতে সক্ষম তেমনভাবে যোগ, সাংখ্য, 
ধর্মপালন ও স্বাধাম-সাধনও নয় ; তপস্যা, ত্যাগ, 
ইষ্টাপূর্তি (জলাশয়, কৃপাদি খনন) এবং দক্ষিণাতেও 
আমি তেমন প্রসন্ন হই না। আর কত বলব! ব্রত,যজ্ঞ, 
বেদ, তীর্থ এবং সংযম-নিয়মও সাধুসঙ্গলম আমাকে 
বশীভূত করতে পারে না॥ ১-২ ॥ 

হে নিষ্কলক্ক উদ্দব ! এ শুধু এক যুগের কথা নয়। তা 
যুগে যুগে হয়ে এসেছে। সাধুসঙ্গ দ্বারাই দৈতা-রাক্ষস, 
পশু-পক্ষী, গন্ধা্ব-অন্সরা, নাগ-সিদ্ধ, চারণ-গুহ্াক 
এবং বিদ্যাধর আমাকে প্রাপ্ত করেছে। যানবকুলে বৈশ্য, 
শূদ্র, নারী এবং অন্তাজাদি রজোগুলী, তমোগুলী 
প্রকৃতিষুক্ত অনেকেই আমার পরমকুপা লাভ করেছে। 
বিভীষণ, সুত্রীব, হনুমান, জাম্ববান, গজেব্র, জটায়ু, 
তুলাধার বৈশা, ধর্মব্যাধ, কুজ্জা, ব্রজগোগীগণ, যজ্ঞ- 
গন্রীগণ এবং অন্য অনেকেই সাধুসঙ্গের প্রভাবে আমাকে 
লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।। ৩-৬ ॥ 

তারা বেদসকল স্বাধ্যায় করেনি, মহাখুরুষদের 
উপাসনাও করেনি বিধিগতভাবে। এইভাবে তারা কৃদ্ু- 
চাল্রায়ণাদি প্রত ও কোনো তপস্যাও করেনি। কেবল 
সাধুসঙ্গের প্রভাবেই তারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েছে॥ ৭ ॥ 

গ্রোলীগণ, ধেনুকুল, যদলার্জনাদি বৃক্ষ, ব্রজের 
মৃগাদি পশু, কালিয় আদি নাগ তারা সকলেই তো 
সাধনা-সাধ্য সম্মন্ধে সর্বতোভাবে মৃঢ়বুদ্ধি ছিল। কেবল 
তারাই নয় এইরূপ অনেকে রয়েছে যারা প্রেমযুক্ত ভাব 
দ্বারাই অনায়াসে আমাকে লাভ করেছে ও কৃতকৃতা 
হবেছে৮ ॥ 
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যং ন যোগেন সাংখ্যেন দান্ব্রততপোহধৰরৈঃ। 
বাখাস্বাধায়সংনাসৈঃ প্রাপুয়াদ্‌ যত্রবানপি।। ৯ 


রামেণ সার্ধং মথুরাং প্রণীতে 
শ্বাফন্ধিনা ময্যনুরক্তচিত্তাঃ। 
বিগাঢ়ভাবেন ন মে ৰিয়োগ- 
তীর্রাধয়োহন্যং  দদৃশুঃ  শুখায়।॥ ১০ 
তান্তাঃ ক্ষপাঃ গ্রেষ্ঠতমেন নীতা 
মমৈব বৃন্দাবনগোচরেণ। 
ক্ষণার্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং 


হীনা ময়া কল্পসমা বড়ুৰুঃ॥ ১১ 


তা নাবিদন্‌ ময্যনুষঙ্গবন্ধ- 

যিয়ঃ স্বমাত্মানমদন্তথেদম্‌। 
যথা সমাধৌ মুনয়োহক্ধিতোয়ে 

নদাঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে॥ ১২ 


মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোহবলাঃ। 
্রচ্ম মাং গরমং প্রাপুঃ সঙ্গাছতসহস্রশঃ।। ১৩ 


অস্মাতবমুদ্ধবোতসৃজা চোদনাং প্রতিচোদনাম্‌। 
্রবৃত্তিং চ নিবৃততিং চ শ্রোতব।ং শ্ৰুতমেৰ চ॥ ১৪ 


মামেকমেৰ শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্‌। 
যাহি সর্বাস্রভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥ ১৫ 


হে উদ্ধব ! অতি বড় অধ্াবসায়যুক্ত সাধকরা 
যোগ, সাংখা, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, শ্রুতিসমূহের 
ব্যাখ্যা, শাস্ত্রণাঠ ও সন্যাস আদি সাধন দ্বারা আমাকে 
লাভ করতে সমর্থ হয় না ; কিন্তু সাধুসঙ্গ দ্বারা আমি 
সহজলভ্য ॥ ৯ ॥ 

হে উদ্ধব! যখন অক্রুর বলরাম ও আমাকে ব্রজ থেকে 
মধুরা নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলেন, তখন গোপীদের 
হৃদয় আমার প্রতি ভীর প্রেম অনুরাগে রঞ্জিত ছিল। 
আমার বিয়োগের তীর ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তারা 
ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল ; আমি ছাড়া অন্য কোনো বন্ধ 
তাদের সুখদায়ক মনে হয়নি।। ১০ ॥ 

তুমি তো জানই যে একমাত্র আমিই তাদের প্রিয়তম 
ব্যক্তি। আমার বৃন্দাবন অবস্থান কালে তারা বহ রাত্রি 
_ সেই রাসের রাত্রিসকল ক্ষণার্ধ বোধ করেছে। কিন্তু হে 
প্রিয় উদ্ধব ! আমার অনুপস্থিতি কালে তাদের কাছে সেই 
রাজ্রিসকলই এক এক বস্মবৎ মনে হয়েছে॥ ১১ ॥ 

যেমন মহান মুনি-থষিগণ সমাধিসগ্র হয়ে এবং 
গঙ্গাদির মতো নদীসকল সমুদ্রে মিলিত হয়ে নিজ নাম- 
কাপ অন্তি্থ হারিয়ে ফেলেন তেদনভাবেই সেই গোপীগণ 
আমার প্রতি পরম প্রেমযুক্ত হয়ে আমাতেই এত তন্ময় 
হতে যেত যে তারা লোক-পরলোক, শরীর এবং 
বিশ্মরণ হয়েছিল॥ ১৯ ॥ 

উদ্ধব ! সেই গোগাদের মধ্যে অনেকে তো 
এমনও ছিল যারা আমার বাস্তবিক স্বরূপ সম্বন্ধে 
অনভিজ্ঞ ছিল। তারা আমাকে ভগবান না ভেবে কেবল 
প্রিয়তম জ্ঞান করত এবং জার-ভাবে আমার সঙ্গে 
মিলিত হওয়ায় আকাজ্কা ধারণ করত। সেই সকল 
সাধনহীন শত-শত, সহস্র-সহশ্র অবলারা কেবল সঙ্গ 
প্রভাবেই আমাকে অর্থাৎ পর্রন্ম পরমাস্থাকে প্রাপ্ত 
করেছিল॥ ১৩ ॥ 

অতএব হে উদ্ধব। তুমি শ্রতি-স্মৃতি, বিধি-নিষেধ, 
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি এবং শ্রবণযেগা এবং শোনা বিষয়কেও 
পরিত্যাগ করে সর্বত্র আমারই ভাবে ভাবিত হয়ে সমস্ত 
প্রাণীদের আত্মন্বরূপ এক আমারই সম্পূর্ণরূপে শরণ 
গ্রহণ করো ; কারণ আমার শরণাগত হলে তুমি 
সর্বতোভাবে নিৰ্ভয় থাকবে॥ ১৪-১৫ ॥ 


একাদশ জব্দ (দ্বাদশ অধ্যায়) 
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সংশয়ঃ শৃপ্বতো বাচং তৰ যোগেশ্বরেশ্বর। 
ন নিবর্ভত+। আত্মন্থো যেন ভামাতি মে মনঃ॥ ১৬ 


শ্রীভগবানুবাচ 
স এষ জীবো বিবরগ্রসূতিঃ 
প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ। 
মনোময়ং সুষ্ষমূপেত্য রূপং 


মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি হৃবিষ্ঠঃ॥ ১৭ 


যথানলঃ খেহনিলবন্ধরুষ্মা 
বলেন দারুণাধিমখ্যমানঃ। 
অণুঃ প্রজাতো হবিষা সমিধ্যতে 


তথেব মে বাক্তিরিয়ং হি বাণী॥ ১৮ 


এবং গদিঃ কর্ম গতির্বিসর্গো 

স্রাণো রসো দৃক্‌ স্পর্শঃ শ্রুতিশ্ড। 
সম্ক্লবিজ্ঞানমথাভিমানঃ 
রজঃসত্মতমোবিকারঃ॥ ১৯ 


উদ্ধব বললেন-- সনকাদি যোগেশ্ররদেরও গরমেশ্র 
হেপ্রভূ! আমি তো আপনার উপদেশ শুনে যাচ্ছি কিছ্তুতা 
সত্বেও আমার মনের সন্দেহের নিরসন হচ্ছে না। আমার 
কর্তব্য সবধর্ম পালন করা অথবা সব কিছু আগ করে 
আপনার শরণগাত হওয়া-_এই দ্ধ আমার মধো এবনও 
দোলায়মান। অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে এর তত্ত্ব 
উ্ধমরূপে বোধগম্য করান॥ ১৬ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন--হে প্রিয় উদ্ধব ! যে 
পরমাল্লায় পরোক্ষলাপে বর্ণনা করা হয়ে থাকে তিনি 
সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অর্থাৎ প্রতাক্ষ কারণ তিনি নিখিল 
বন্তুসকলের সত্তা-চেতনা জীবনদানকারী। তিনি প্রথমে 
অনাহত, নাদস্বরূপ পরা বাণী নামক প্রাণের সঙ্গে 
মূলাধারচক্রে প্রবেশ করেন। তারপর মণিপ্রকচক্রে 
(নাভি স্থানে) এসে পশান্তী বাণীর মনোময় সূক্ষ্ম রূপ 
ধারণ করেন। তদনন্তর কণঠদেশে দ্বিত বিশুদ্ধ নানক চক্রে 
আসেন এবং সেখানে মধামা বাদীরূপে ব্যক্ত হন। 
তারপর ক্রমশ মুখে এসে হস্ব-দীর্ঘাদি মাত্রা, উদাত্ত- 
অনুদান্ত আদি স্ব, কারাদি বর্ণরাপ স্ুণ-বৈখরী বাণীর 
বাপ প্রহণ করেন॥ ১৭ ॥ 

অগ্নি আকাশে উদ্মা অথবা বিদ্যুৎরূপে অব্যক্ত হয়ে 
অবস্থান করে। যখন বলপূর্বক কাণ্ঠমহন করা হয় তখন 
বায়ুর সহযোগিতায় তা প্রথমে অত্যন্ত সৃশ্ম স্ফুলিগ্গরূপে 
আবির্ভূত হয় এবং তারপর আহুতি দিলে প্রচণ্ড রূপ ধারণ 
করে। তেমনতাবেই আমিও শব্দ্্হ্মস্তরূণ থেকে ক্রমশ 
পরা, পশ্যষ্টী, মধ্যমা এবং বৈখরী বাণীরূপে প্রকাশিত 
হই।। ১৮ ॥ 

এইভাবে কথন, হন্তদ্বারা কর্ণ সম্পাদন, পদদারা 
বিচরণ, ঘুক্রবার-মলদ্ধার দ্বারা মুত্র-মল বিসর্ভন, 
আঘাগ-গহণ, স্থাদ গ্রহণ, শপর্শন, শ্রবণ, মনদ্রারা 
সংকল্প-বিকল্প করা, বুদ্ধিগারা বোধগম্য হওয়া, 
সৃষ্টি রচনায় উন্ুদ্ধ করা ও সন্তগ্ুণ, রজোগুণ ও 
তমোগুণাদির বিকার_-আর কত বলব, সমস্ত কর্তা, করণ 
এবং কর্ম আমারই অভিন্যক্তি॥ ১৯ ॥ 


িনিবর্েতি 
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রব্যক্ত একো বয়সা স আদ্যঃ। 
ৰিশ্নিষ্টশক্তি্বছধেব ভাতি 
বীজানি যোনিং প্রতিপন্য যদ্ধৎ॥ ২০ 


দ্বে অস্য বীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ 
৮৮০ পঞ্চরসগ্রসূভিঃ। 

দশৈকশাখো দ্বিমুপৰ্ণনীড়- 
স্রিবন্ধলো দ্বিফলোহর্কং প্রবিষ্টঃ॥ ২২ 


অদন্তি চৈকং ফলমসা গৃষ্রা 
গ্রামেচরা একমরগ্যবাসাঃ। 

হংসা য একং ৰহুরূপমিজ্যৈ- 
ায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্।। ২৩ 


সকলকে ভীবনদানকারী পরমেশ্বরই এই ব্রিগুপময় 
্রঙ্মাগু-কমলের আদি কারণ। এই আদি পুরুষ প্রথমে 
এক এবং অব্যক্ত ছিলেন। যেমন উর্বর জমিতে 
বোগণ করা বীজ শাখা-পর্র-পু্গপাদি অনেক রূপ 
ধারণ করে, তেমনতাবেই কালগতিতে মায়ার সাহাযো 
শক্তি-বিভাজন দ্বারা পরমেশ্বরই বহুরাপে প্রতীয়মান 
হন ২০ ॥ 

যেমন বন্ত্রে সুতো ওতপ্রোতভাবে রয়েছে, ঠিক 
তেমনভাবেহ সমস্ত বিশ্বে পরমাত্মা ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত। সুতো বিনা বসন্তের অন্তিষ্ইহ নেই কিন্তু 
সুতো বস্তু ছাড়া অবশ্যই থাকতে গারে। ঠিক 
তেমনভাবেই জগৎ না থাকলেও পরমাস্থা থাকেন। 
কিন্তু এই জগত পরমাতবান্রাপ_পরমান্মা ছাড়া এর 
কোনো অপ্তিযই নেই। এই সংসারবৃক্ষ অনাদি এবং 
প্রবাহরূপে নিত্য। তার স্বরূপই হল -- কর্মের পারম্পর্য 
এবং এই বৃক্ষের ফল ও ফুল হল-মোক্ষ ও 
ভোগ।॥ ২১ ॥ 

এই সংসার বৃক্ষের দুটি বীজ পাপ এবং পুণ্য। অনন্ত 
বাসনাসকল তার মূল এবং পুণত্রয় কাশু। পঞ্চভূত এর 
প্রধান শাখা, শন্দাদি পাঁচ বিষয় রস, একাদশ ইন্দ্রিয় 
প্রশাখা। জীব ও ঈশ্বর এই দুই পক্ষী এতে বাসা বেঁধে 
বাস করে। এই বৃক্ষে বাত, কফ, পিত্ত ফলরাদী তিনটি 
ছাল। তাতে দু-প্রকারের ফল ধরে__সুখ ও দুঃখ। এই 
বিশাল বৃক্ষের কিস্তি সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত (এই সূর্বমণ্ডল 
ভেদনকারী সুক্তপুরুষ এই সংসার আবর্তে আর 
প্রত্যাগমন করেন না)।॥ ২২ ॥ 

শব্দ-রূপ-রসাদি বিষয়সকলে আবদ্ধ গৃহস্থ কামনায় 
পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে গুরবৎ। তারা কেবল এই বৃক্ষের 
দুঃখরূপ ফল ভোগ করে থাকে কারণ তারা বহু কর্মবন্ধানে 
আবদ্ধ থাকে। অরণ্যবাসী পরমহংস বিষয়ে অনাসক্ত 
হয়ে সংসার বৃক্ষে রাজহংসবৎ থাকে এবং এর সুখ ফল 
উপভোগ করে থাকে। হে প্রিয় উদ্দব! বস্তুত আমি এক, 
এই যে আমার বহু প্রকারের রাগ ভা কেবল মায়াময়। যে 
এই তত্ত্বকে গুরুর কাছ থেকে বুঝে নেয় সেই বাস্তবে 


| সমস্ত বেদরহস্া্ঞানী॥ ২৩ ॥ 


একাদশ ছন্ধ (ত্রয়োদশ অব্যয়) 1817 


এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা | অতএব হে উদ্দব ! তুমি এইভাবে গুরুদেবের 
৷ উপাসনারপ অনন্য ভক্তির দ্বারা নিজ জ্ঞান কৃঠারকে 
কুঠারেণ জেন হীরঃ। দিত করে নাও এবং তার দারা ধৈর্য ও অধ্যাবসায় 


বিব্শ্স জীবাশয়মপ্রমত্তঃ | সহযোগে ভীব-তাবকে ছিন্ন করো। তারপর 
পরমাত্জান্থরূপ হয়ে সেই বৃন্তিরপ অন্ত্রকলকেও ত্যাগ 
সম্পদা ঢাত্মানমখ ত্যজান্্রমূ॥ ২৪ করে দাও ও নিজ অখন্ড স্বরূপে অবস্থান করো।। ২৪ ॥* 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্াং সংহিতায়ামেকাদশফ্কন্দো দ্বাদশোহ্ধারঃ | ১২ ॥ 


শ্রীমনতহর্ষি বেদবাস প্রণীত পারমহৎসী সংহিতা শ্লীমভাগবত মহাপুরাণের 
একাদশ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥ 


অথ ত্রয়োদশোহখ্যায়ঃ 
ত্রয়োদশ অধ্যায় 
ংসরূপে সনকাদিকে দেওয়া উপদেশের বর্ণনা 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন হে প্রিয় উদ্ধান ! সন্তু, 

রজ ও তম এই তিন বৃদ্ধির (প্রকৃতির) গুণ, আত্মার 

নয়। সত্বের দ্বারা রজ এবং তম_এহ দুই গুণের উপর 

সত্বং রজন্তম ইতি গুণা বুদ্ধের্ন চাত্সনঃ। জয়লাভ করা উচিত। তদননতর সন্ত্ণের শান্তবৃতির 

সব্বেনান্যতমৌ হন্যাৎ সত্বং সত্বেন চৈব হি॥ ১. দারা তার দয়দি বৃডিসকলকেও শান্ত করে দেওয়া 

কল্গাণকর॥ ১ ॥ 

| __ যখন সন্তুগুণের বৃদ্ধি হয় তখন জীব আমার 

সাদ ধর্মো ভবে বৃদ্ধাৎ পংলো মনতক্তিলক্ষণঃ। | ভক্তির সর প্রাপ্ত হয়। নিরন্তর সানি বন্তদকলের 

সাত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ততো ধর্ম? প্রবর্ততে ॥ ২ | সেবন করলে সন্ৃপ্তণের বৃদ্ধি হয় এবং তবন আমার 
ভক্তিরপ সবধর্মতে প্রবৃত্তি আসে॥ ১ ॥ 

যে ধর্ম পালনে সত্তগুণের বৃদ্ধি হয় সেটাই 

ধর্মো রজন্তমো হন্যাৎ সত্ববৃদ্ধিরনুততমঃ। সর্বশ্রেষ্। সেই ধর্ম রজোগুণ এবং তমোগুণকে বিনাশ 


আশু নশাতি তন্মুলো হাধর্ম উভয়ে হতে॥ ৩ | ককে। যখন এই দুটি বিনষ্ট হয় তখন তাদের প্রভাবে 


“ঈশ্বর নিজের মায়ার দ্বারা এই দৃশাপ্রপঞ্চরূণে প্রতীত হন। এই প্রপঞ্চের অধ্যাসবশত অনাদি বিদ্যার কারণে ভীবের 
মো করতাদি ভান্তি ছয়। সেইজ্নাই তার প্রতি বিগি-নিষেখের নিয়ন প্রযোজা হয়ে থাকে। এও বলা হয় যে অন্তঃকরণের শুদ্ধির 
জনা কর্ম করো। অস্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে গেলে, কর্মের প্রতি দরগ্রহ দূর করায় জন্য বলা হয় যে, ভক্তিতে বিক্েপ সৃষ্টিকারী 
কর্মকে গুরুত্ব না দিয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে ভজনা করে যাও। তত্ুল্জান লাভ হওয়ার পর আর কোনো কর্তব্য থাকে না। এটিই হল 
এই প্রসঙ্গের মূল তাৎপর্য 


1818 


শ্রীমন্তাশৰত 


সম্পাদিত অধর্মও অচিরেই শেষ হয়ে যায় ৩ ॥ 


আগমোহপঃ প্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম চ জন্ম চ। 


ধ্যানং মন্ত্রোহ্খ সংঙ্কারো দশৈতে গুণহেতবঃ॥ ৪ 


তন্তু সাত্তবিকমেবৈষাং যদ্‌ যদ্‌ বৃদ্ধাঃ প্রচক্ষতে। 
নিন্দন্তি তামসং তত্তুদ্‌ রাজসং তদুপেক্ষিতমূ। 


সান্তিকান্যেব সেবেত পুমান্‌ সত্মবিবৃদ্ধরে। 
ততো ধৰ্মন্ততো জ্ঞানং যাবৎ ম্মৃতিরপোহনম্”।॥ 


বেণুসজ্ঘর্যজো বহ্ি্দন্ধা শামাতি তদ্বনমূ। 
এবং গুণবাজয়জো দেহঃ শামাতি তংক্রিয়ঃ॥ 


উদ্ধব উবাচ 


বিদন্তি মর্যাঃ প্রায়েণ বিষয়ান্‌ পদমাপদাম্। 
তথাপি ভূঞ্জতে কৃষ্ণ তৎ কথং শ্বখরাজবৎ 


শরীভগবানুবাচ 


অহমিত্যনাথাবৃদ্ধিঃ প্রমত্তসা যথা হৃদি। 
উৎসগ্গতি রজো ঘোরং ততো বৈকারিকং মনঃ॥ 


রজোযুক্তস্য মনসঃ সক্ষপ্পঃ সবিকল্পকঃ। 
ততঃ কামো গুণধ্যানাদ্‌ দুঃসহঃ সান্ধি 


তেঃ|| ১০ 


শান্ত, জল, প্রজা (অথবা উত্তরাধিকারী), দেশ, 
সময়, কর্ম, জম, ধ্যান, মন্ত্র এবং সংস্কার এই দশটি 
যদি সাত্বিক হয তাহলে সত্বগ্ুণের, রাজসিক হলে 
রজোগ্তণের এবং তামসিক হলে তমোগুণের বিস্তার 
করবে॥ ৪ ॥ 

এই বন্তুসকলের মধো শাস্ত্র মহাপুরুষগণ যাদের 
প্রশংসা করেন সেগুলি সান্িক, যেগুলির নিন্দা করেন 
সেপ্লি তামসিক এবং যেপ্ডলির উপেক্ষা করেন সেপ্ুলি 
রাজসিক॥ ৫ ॥ 

যতদিন পর্যন্ত আত্মার সাক্ষাৎকার না ঘটে এবং 
স্কূল-সূক্্ শরীর এবং তাদের কারণ ত্রগুণের নিবৃত্তি না 
হয় ততদিন পৰ্যন্ত সনবগুণের বৃদ্ধির জন্য সাত্ত্বিক শাস্তরাদির 
সেবন করহি মানব জীবনের পরম কর্তব্য ; কারণ তাদের 
দ্বারা ধর্মের পৃষ্টিলাধন হয় ও তার ফলে অন্তঃকরণের 
শুদ্ধি হয়ে আত্মতত্বজ্ঞানের উদয় হয়।। ৬ ॥ 

শতপর্বা ঘর্ষণে অগ্নি উৎপর হয় এবং তা সম্পূর্ণ 
অরশ্যানীকে ভন্দ্রীভৃত করে শান্ত হয়ে থাকে। তেমন- 
ভাবেই এই শরীরের উৎপত্তিতে গুণসকলের বৈষসাই 
কারণ। বিচারদ্বারা মঙ্ছন করলে জ্ঞানাপ্নি প্রন্ছলিত হয় 
এবং তা সমন্ত শরীর ও গুণসকলকে ভল্মীভূত করে 
নিজেও শান্ত হয়ে যায়। ৭ ॥ 

উদ্ধৱ জিজ্ঞাসা করলেন--ভগবন্‌ ! প্রায়শ সকলেই 
বিশেষ অবগত যে বিষয়-ভোগ সকল দূর্গগতির মূল 
কারণ ; তবুও তারা কুকুর, গর্দভ এবং ছাগের ন্যায় দুঃখ 
সহা করেও তা ভোগ করে থাকে-_এর কারণ কী? ৮ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন_হে প্রিয় উদ্ধব ! জীব 
যখন অজ্ঞানবশে নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে অন্তর থেকে 
সুক্ষ্ম-স্থলাদি শরীরে অহংবুদ্ধি করে বসে যা সর্বভোভাবে 
মাত্মক তখন তার সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত মন ঘোর রজেগগুণের 
দিকে ধাবিত হয় ; তাতেই, সে প্রভাবিত হয়ে পড়ে॥ ৯ ॥ 

মনে একবার রজোগুণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলেই 
তার সঙ্গে সংকল্গ-বিকক্সের সন স্থাপিত হয় এবং তখন 
সে বিষয়সমূহের চিন্তায় লিপ্ত হয় এবং নিজ ুর্বুদ্ধির 
কারণে কর্মের বন্ধনে যুক্ত হয়, যার থেকে মুক্ত হওয়া 


্হ্নী। 


সি পা একাদশ স্কন্ধ (ত্রয়োদশ অধ্যায়) 1819 
করোতি কামবশগঃ কর্মাণ্যবিজিতেন্দ্রিযঃ। | মুকঠিন কার্য ॥ ৯০ ॥ 
দঃখোদর্কাণি সম্পশ্যন্‌ রজোবেগবিমোহিতঃ॥ ১১ | তারপর সেই অজ্ঞানী কামনার বীভৃত হয়ে বহু 


রজন্তমোজাং যদপি বিদ্বান্‌ বিক্ষিপ্তধীঃ পুনঃ। 
অতন্দ্রিতো মনো যুঞ্জন্‌ দোষদৃষ্টিন স্জতে॥ ১২ 


অপ্রমত্তোহনুযুপ্তীত মনো মবারর্গ্ুনৈর। 
নির্বিধো যথাকালং* জিতশ্থাসো জিতাসনঃ॥ ১৩ 


এতাবান্‌ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিম্যেঃ সনকাদিভিঃ। 
সর্বতো মন আকৃষা মযাদ্ধাহহবেশাতে যথা। ১৪ 


উদ্ধর উবাচ 


যদা ত্বং সনকাদিভ্যো যেন রূপেণ কেশব। 
যোগমাদিষ্টবানেতদ্‌ রূপমিচ্ছামি বেদিতুম্‌ ৷ ১৫ 


শ্রীভগবানুবাচ 


পুত্রা হিরণাগর্ভসা মানসাঃ সনকাদয়ঃ। 
পপ্রচ্ুঃ পিতরং সৃষ্মাং যোগেসোকান্তিকীং গতিম্॥ ১৬ 


সনকাদয় উচুঃ 


গুণেবাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ গ্রভো। 
কথমন্যোনাসংত্যাগো মুমুক্ষোরতিতিতীর্ষোঃ*॥ ১৭ 
তি 


উযথাকামং। 


প্রকারের কর্মে যুক্ত হয় এবং ইন্্রির়মূহের বশীভূত 
হয়ে এই কর্মের অন্তিম ফল দুঃখ জেনেও সেই কর্মই 
করে যায়। তখন সে রাজোগ্ুশের তীর বেগে অভিভূত 
হয়ে পড়ে ॥ ১১ ॥ 

যদিও বিৰেকযুক্ত বান্তির চিন্ত কখনো কখনো 
রজোগুণ এবং তমোগুণের বেগে বিক্ষিপ্ত হয় তবুও 
তায় বিষ্যসকলে দোষদৃষ্টি অব্যাহত থাকে। তাই যে 
অধ্যাবসায়ের দ্বারা নিজ চিন্তকে একাগ্র করবার চেষ্টায় 
যুক্ত থাকে এবং সেই কারণেই বিষয়সকলে তার আসক্তি 
হয়না॥ ১২ ॥ 

সাধকের প্রথম কর্তব্য আসন ও প্রাণবায়র উপর 
জয়লাভ করা ; তারপর নিজ শক্তি ও সময় আনুকুল্যে 
সতর্কতা অবলম্বন করে ধীরে দীরে আমাতে মন 
| উপস্থাপন করা। এই গ্রণালীতে সাফল্য দৃষ্টিগোচর না 
হলেও নিরাশ না হয়ে আরও উদ্যম সহকারে তাতে 
আত্মনিযুক্ত থাকা উচিত।। ১৩ ॥ 

হে প্রিয় উদ্ধব ! আমার শিষ্য সনকাদি মহর্ষিগণ 
যোগ্ের স্বরূপ বর্ণনা করে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে সেই 
অবস্থা প্রাপ্তির জন্য সাধককে সমস্ত বস্তু থেকে মনকে 
প্রত্যাহার করে বিরাটে (সমগ্রে) নয়, পূর্ণরূপে আমাতেই 
মনকে উপস্থাপন করতে হবে। ১৪ ॥ 

উদ্ধব বললেন --হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি যখন যে 
ভাবে সনকাদি মহর্ষিদের যোগের উপদেশ দিয়েছিলেন 
আমি তা জানতে আগ্রহী ॥ ১৫ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন__হে প্রিয় উদ্ধব ! সনকাদি 
বধিগণ ব্রহ্মার মানসপুত্র। তারা একদা নিজ পিতার 
সম্মুখে যোগের অতি সৃন্্ম গরম উৎকর্ষ সন্বন্ধে এইরূপ 
প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। ১৬ ॥ 

সনকাদি খাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন--হে পিতৃদেব ! 
চিত্ত গুণত্রয়ে অর্থাৎ বিষয়ে সংকলিত থাকে ও গুণত্রয়ও 
চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তিসমৃহে প্রবিষ্টই থাকে। অর্থাৎ চিন্ত 
এবং গ্রণত্রস্থ পরস্পর সদা একাত্ম থাকে। এই 
পরিস্থিতিতে ভবসাগর অতিক্রম করতে ইচ্ছুক 
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শ্লীমন্তাগৰত 


শ্রীভগবানুবাচ 


এবং পৃষ্টো মহাদেবঃ স্বয়ংভূৰ্ভূতভাৰনঃ। 
ধ্ায়নানঃ প্রশ্নবীজং নাভাপদ্যত কর্সধীঃ॥ ১৮ 


স মামচিন্তয়দ দেবঃ প্রশ্নপারতিতীর্যয়া। 
তস্যাহং হংসরূপেণ সকাশমগমং তদা॥ ১৯ 


দৃষ্টা মাং ত উপব্রজ্ কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্‌। 
ব্ৰহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা পপরচ্ছু কো ভবানিতি॥ ২০ 


ইত্যহং নুনিভিঃ গৃষ্টনতত্বজিজ্ঞাসুভিস্তদা। 
যদবোচমহং তেভ্যন্তদুন্ধব নিবোধ মে॥ ২১ 


বন্তুনো যদ্যনানাত্মাত্মনঃ প্রশ্ন ঈদৃশঃ। 
কথং ঘটেত বো বিপ্লা বন্তুৰ্বা মে ক আাশ্রয়ঃ॥ ২২. 


পঞ্চাত্মকেষু ভূতেযু সমানেষযু চ বস্তুতঃ। 
কো ভবানিতি বঃ প্রশ্নো বাচারস্তো হানর্থকঃ॥ ২৩ 


মনসা বচসা দৃষ্টা গৃহ্যতেহনোরপীন্দিয়েঃ। 
অহমেৰ ন মত্তোহন্যদিতি বুধ্যধবমঞ্জসা॥ ২৪ 


গুণেঘাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রজাঃ। 
জীবস্য দেহ উভয়ং গুণাশ্চেতো মদাত্মনঃ। ২৫ 


মুক্তিপদ প্রার্থী ব্যক্তি কেমন করে এই দুটিকে--একটিকে 
অপর থেকে আলাদা করবে? ১৭ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন-্রন্মা দেবকুল 
শিরোমণি, সু অর্থ'ৎ আদি অন্তহীন ও প্রণীকুলের 
জন্মদাতা। তিনি সনকাদি পরম খাষিনের প্রশ্ন শুনে ধ্যান- 
মগ্ন হলেন কিন্তু সদুত্তর অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন 
না ; কারণ তখন তাঁর বুদ্ধি কর্মপ্রবণ ছিল॥ ১৮ ॥ 

হে উদ্ধব ! তখন ব্ৰহ্মা এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান 
করার জন্য ভক্তিভাবে আমার সাহায্য কামনা করলেন। 
তখন আমি হংসরাপ ধারণ করে তার সন্মুখে উপস্থিত 
হলাম ১৯ ॥ 

আমাকে আসতে দেখে ব্রহ্মাকে সম্মুখে 
রেখে সনকাদি খষিগণ আমার অভ্যর্থনা করবার জনা 
এগিয়ে এলেন। চরণ বন্দনাপ্তে ভারা আমাকে প্রশ্ন 
করলেন_আপনি কে? ২০ ॥ 

প্রিয় উদ্ধব ! সনকাদি ষিগণ পরমার্থ তত্র 
জিক্ঞাসু ছিলেন ; ভাই ভাদের প্রশ্নের উত্তরে তখন আমি ষা 
বলেছিলাম তা তুমি আমার কাছ থেকে শোনো ২১ ॥ 

হে ব্রাহ্মণগণ ! যদি প্রনার্ধনাপ বন্ধ সর্বতোভাবে 
অপরিচ্ছন হয়, তাহলে আস্মার সম্বন্ধে আপনাদের 
এইরূপ প্রশ্ন কতটা যুক্তিসংগত ? অথবা আমি যদি প্রশ্নের 
উত্তর প্রদানে সম্মতও হই তবে তা কোন্‌ জাতি, গুণ, 
ক্রিয়া এবং স্থন্ধ আদির সহায়তায় করব? ২২. ॥ 

দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী আদি সকল শরীর 
পঞ্চভূত নির্মিত হওয়ার কারণে অভিন্নই এবং পরমার্থরাপ 
থেকেও অভিন্ন। এই অবস্থায় আপনি কে ? আপনাদের 
এই প্রশ্নের মধ্যে কেবল বানীব ব্যবহার ছাড়া আর কিছু 
নেই প্রশ্ন নৈতিকপ্তণঘুক্ত নয়, তাই অর্থহীন॥। ২৩ ॥ 

মন-বাণী-দৃষ্টি ও অন্যান্য ইন্দ্িমসকল দ্বারা যা 
কিছু গ্রহণ করা হয় সব কিছু আমিই ; আমি ভিন্ন অন্য 
কিছু নয়। এই সিন্ধান্ত আপনারা তত্তববিচার দ্বারা অনুধাবন 
করে নিন। ২৪ ॥ হে পুত্রগণ ! এই চিত্ত বিষয়-চিন্তা 
করতে করতে বিষয়ানুরক্ত হয়ে পড়ে এবং বিষয় চিন্তে 
প্রবিষ্ট হয়ে যায় ও তাই সত্য বলে মনে হয়। কিন্ত 
বিষয় ও চিত্ত-এই দুটোই আমার স্বরূপ জীবের দেহ 
_উপাধি। অর্থাৎ আত্মার চিত্ত ও বিষয়_-এই দুই-এর 
সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই॥ ২৫ ॥ 


একাদশ ভা (অয়োনশ অধ্যায়) 
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শুণেষু চাবিশচ্চিত্তমভীন্ং গুণসেৰয়া। 
গুণাশ্চ চিত্তপ্রভৰা মদ্রপ উভয়ং ত্যজেৎ॥ ২৬ 


জাগ্রৎ স্বপনঃ সুযুপ্তং চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ। 
ভামাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ॥ ২৭ 


যর্হি৷ সংসৃতিবন্ধোহমাত্সনো গুণৰৃত্তিদঃ। 
ময়ি তুর্যে ছিতো জহাৎ ত্যাগন্তদ্‌ গুণচেতসাম্‌ ৷ ২৮ 


অহঙ্কারকৃতং বন্ধমাত্মনোহর্থবিপর্যয়ম্‌। 
ৰিদ্বান্‌ নির্বিদা সংসারচিন্তাং তুর্যে ছিতস্যজেৎ। ২৯ 


যাৰম্নানা্থমীঃ পূংসো ন নিবৰ্তেত যুক্তিভিঃ। 
জাগর্াপি স্বপননজ্ঞঃ' স্বপ্নে জাগরণং যথা ॥ ৩০ 


অমত্তবদাত্মনোহন্যেষাং ভাবানাং তৎকৃতা”। ভিদা। 
গতয়ো হেতবক্চাস্য মৃষা স্বপ্মদৃশো যথা॥ ৩১ 


যো জাগরে বহিরবৃক্ষণধর্মিশোহর্ান্‌ 
ভূক্তে সমন্তকরণৈর্ঘদি তৎসদৃক্ষান্‌। 
স্বপ্নে সুষুপ্ত উপসংহরতে স একঃ 
স্ৃতনবয়াৎ ত্রিগুণবৃত্তিদৃগিদ্দিয়েশঃ॥ ৩২ 


(সযোহি। যুক্ত 


তাই বারে বারে বিষয়ে আকৃষ্ট যে চিন্ত বিষয়াসক্ত 
হয়ে পড়েছে ও বিষয়ও চিত্তে প্রবিষ্ট হয়েছে সেই দুইকেই 
নিজ স্বরূপ থেকে অভিন পরসাত্থার সাক্ষাৎকার পূর্বক 
ত্যাগ করে দেওয়া উচিত॥ ২৬ ॥ 

জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুযপ্তি-সব অবস্থাই সন্থাদি 
গুণসকলের প্রভাবে হয় এবং এগ্রলি হল বুদ্ধির বৃত্তি, 
সচ্টদানন্দধনের ভাব কখনো নয়। এই বৃস্তিসকলের 
সাক্ষী হওয়ার কারণে জীবের অস্তিয্ পৃথক ; এই সমস্ত 
সিদ্ধান্তই শ্রুতি, যুক্তি এবং অনুভূতি দ্বারা প্রমাণিত ॥ ২৭ ॥ 

কারণ বুদ্ধিবৃত্তিসকলের দ্বারা সংঘটিত এই বন্ধনই 
আত্মাতে ত্রিগুণময়ী বৃত্তিসমৃহ আরোপ করে। তাই 
| এই তিন অবস্থা থেকে ভিন এবং তাতে অনুগত আমার 
তুরীয় তত্তে অবিচল থেকে এই বুদ্ধির বন্ধনকে পরিত্যাগ 
করতেহবে। তাতে বিষয় এবং চিন্ত দুটোরই যুগপৎ ত্যাগ 
হয়ে যাবে॥ ২৮ ॥ 

এই বন্ধন অহংকার দ্বারা সৃষ্ট এবং এটিহ আত্মার 
পরিপূর্ণতম সত্য, অখগুজ্ঞান এবং পরমানন্দস্থরূপকে 
তমসাচ্ছন্ন করে। এই কথা স্পষ্টরূপে জেনে আপনারা 
বৈরাগা অবলম্বন করুন এবং নিজ তিন অবস্থাসকলের 
অনুগত তুরীয়স্বরূপে অবস্থান করে সংসার চিন্তা ত্যাগ 
কর্ন ২৯ ॥ 

যতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষের বিভিন্ন পদার্থে যাথার্থবুদ্ধি, 
অহংবুদ্ধি এবং মমবৃদ্ধি যুক্তিসকল দ্বারা নিবৃন্ড না হয়ে 
বায় ততক্ষণ অজ্ঞানী জেগে থাকলেও বস্তুত নিদ্রাগতই 
থাকে। এ যেন স্বপ্রাবস্থাতে জাগ্রত থাকার অনুভূতি ধারণ 
করা॥ ৬০ ॥ 

আম্মা ভিন্ন অন্য দেহাদি প্রতীয়মান নাম-রূপধারী 
প্রপঞ্চর কোনো অস্তিবন নেই। তাই উদ্ভূত বর্ণ শ্রমাদিডেদ 
র্গাদিফল এবং তার কারণভূত কর্ম-এই সকলই 
আত্মার প্রয়োজনে তেমনভাবেই অসত্য, যেমন স্বপ্নে 
দেখা সব কিছু অসতাই হয়ে থাকে॥ ৩১ ॥ 

যে স্তা জাগ্রত অবস্থায় ইন্্রিয়সকল সহযোগে 
বহিষ্থ দৃশ্যমান ক্ষণভঙ্গুর বস্তুসকলের অনুভব করে এবং 
স্বপ্রাবস্থায় জাগরিত অবস্থায় দেখা বস্তুসকলবৎ বাসনাময় 
বিষয়সকলকে অনুভব করে এবং সুযুপ্তি অবস্থায় সেই 
সব বস্তুসকলকে একত্র করে তার লয়কেও অনুভব করে 
থাকে, সে বস্তুত একই। জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়, 


(একিংকৃতা। 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


এবং বিমৃশ্য গুণতো মনসন্তরবস্থাণ! 
মন্মায়য়া ময়ি কৃতা ইতি নিশ্চিতার্থা৪১)। 
সংছিদ্য হার্দমনুমানসদুক্তিতীক্ষ- 
জ্ঞানাসিনা ভজত মাখিলসংশয়াধিমূ॥ ৩৩ 


ঈক্ষেত বিভ্রমমিদং মনসো বিলাসং 

দৃষ্ং. বিনষ্টমভিলোলমলাতচক্রমূ। 
বিজ্ঞানমেকমুরুধেব') বিভাতি মায়া 

স্প্সত্ধা গুখবিসর্গকূতো বিকল্পঃ॥ ৩৪ 


ৃষ্টিং ততঃ প্রতিনিবপ্য নিবৃত্ততৃষ্ণ- 
্ফ্ীং ভবেন্নিজসুখানুভবো নিরীহঃ। 
সংদৃশাতে ক চ যদীদমবন্তবুদ্ধ্যা 
ত্যকং/ভ্রমায় ন ভবেৎ স্মৃতিরানিপাতাৎ॥ ৩৫ 


দেহং চ নশ্বরমবন্িতমুখিতং বা 
সিদ্ধো ন পশ্যতি ঘতোহধাগমত স্বরূপমূ। 


স্প্নাবন্থায় মন এবং সুযুপ্তি অবস্থায় সংস্কারজাত বুদ্ধিরও 
সে-ই প্রভু ; সেই খ্রিপ্তণময়ী সেই তিন অবস্থারও সাক্ষী। 
যে আমি স্বপ্ন দেখল, যে আমি নিদ্রাগত হল, সেই আমি 
জাগ্রত রয়েছি__এই স্মৃতির বলে একই আম্মার সমস্ত 
অবহীয় বর্তমান থাকা প্রমানিত হয়ে যায়॥ ৩২ ॥ 

এইরাপে বিচার সহযোগে মনের এই তিন অবস্থা- 
সকল ত্রিগুণ দ্বারা মায়া সহযোগে আমার অংশস্বরাপ 
ভ্বীবে কল্পনা করা হয়েছে কিন্তু আস্থা প্রসঙ্গে এই কল্পনা 
সর্বতোভাবে অসত্য_ এই জ্ঞানে আপনারা অনুমান, 
সদাচারযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে উপনিষদসকলের 
শ্রবণ এবং তীক্ষ জ্ঞানখড়া দ্বারা সকল সংশয়ের মূল 
অহুংকারকে ছেদন করে হৃদয়ে অবস্থিত “আমি রূপ’ 
পরমাত্বাকে ভজনা করুন ॥ ৬৩ | 

এহ জগৎ মনের বিথাসমাত্র। দৃশ্যমান হলেও 
অনিত্য, অলাতচক্রসম (ন্বলন্ত অঙ্গার) অত্যান্ত চঞ্চল 
প্রকৃতির এবং ভ্রান্ত_এইরূপ বোধ থাকা প্রয়োজন। 
জ্ঞাতা-জেজ্সা ভেদনিরহিত এক জ্ঞালন্বরাপ আত্মাই 
বহুরাপে প্রতীত হয়ে থাকে। এ স্থল শরীর, ইন্ড্রিয় এবং 
অন্তঃকরণরাপ-তিন প্রকারের বিকল্প গুণসকলের 
পরিণামের সৃষ্টি এবং স্বপ্রবৎ মায়ার খেলা, অজ্ঞানতা 
প্রমৃত কল্পনামাত্র॥ ৩৪ ॥ 

আই সেই দেহাদিরাপ দৃশ্য থেকে দৃষ্টি অপসৃত 
করে, ইক্সিয়ণম্য বন্তুসকল থেকে মুক্ত ও তৃষ্ণাবিরহিত 
হয়ে আত্মানন্দ অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। যদিও 
সময়ে সময়ে বিশেষ করে আহারাদি গ্রহণকালে এই 
দেহাদি প্ৰপঞ্চ দৃশ্যমান হয়ে পড়ে তবুও তা তে পূর্বেই 
আত্মবস্রহিত ও অসত্য আনে ত্যাগ হয়েই গেছে। তাই 
তাআবারভ্রান্তিযুক্ত মোহ উৎপন্ন করতে সমর্থ হতে পারে 
না। দেহপাত পর্যন্ত সংস্কারমাত্ররূপে তার প্রতীতি হয়ে 
থাকে॥। ৩৫ ॥ 

যেনন মদাপ উন্মত্ত ব্যক্তির পরিধের বস্তু সম্বন্ধে হুশ 
থাকে না, তেমনভাবেই সিদ্ধপুরুষও এই নশ্বর দেহ 
স্বন্ধে উদাসীন থাকেন ; যে শরীরে তার স্বরূপ দর্শন 
হয়েছে তা প্রারন্ধ অনুসারে দাঁড়িয়ে অথবা বসে আছে 
অথবা দৈবক্ৰমে কোথাও গমন করেছে অথবা কোনো 


দৈরাদগেভমুত রর ুপতং | স্থান থেকে প্রত্যাগমন করেছে তার উপর তার দৃষ্টি থাকে 
_ বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদাদ্ধঃ॥ ৩৬ | না॥৩৬॥ by 
চা গোকতাৰ্থঃ।  শেৰিজ্ঞাতনে.। (তাত 


একাদশ বন্ধ (ত্রয়োদশ অধ্যায়) 
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দেহোহপি দৈববশগঃ খলু কর্ম যাবৎ প্রাণ ও ইন্দ্রিযসকলসহ এই শরীর প্রারনাধীন। তাই 
স্বারস্তকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ। যতক্ষণ পর্যন্ত আরন্তরু কর্ম অর্থাৎ কর্মের বীজ সংস্কার 
তং  সগ্রপঞ্চমধিরূড়সমাখিযোগঃ রাপে থাকে ততক্ষণ পর্য্ত প্রাণ-ইন্দরিয়াৰি দেহকে আশ্রয় 


করে সেটিকে ফলীচডূত করার প্রতিক্ষায় থাকে । কিন্তু 
স্বাপৃং পুর্ন ভজতে প্রতিবদধবন্তঃ॥ ৩৭ আনন সাক্ষাৎকারী এবং সমাধিতে যোগার বাত, 
সী, পুত্র, ধনসম্পদ অদি প্রপঞ্যুক্ত শরীরকে আর 
| কখনো স্বীকার করে না, নিজের বলে মনে করে না- 


ময়ৈতদুক্তং ৰো ৰিপ্ৰা গুহাং বং সাংখ্যযোগয়োঃ। 
জানীত মাহহগতং য্ঞং যুন্মদ্ধৰ্মবিবক্ষয়া ৷ ৩৮ 


অহং যোগস্য সাংখ্যসা সতসার্তস্য তেজসঃ। 
পরায়ণং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শ্রিয়ঃ কীর্তেরদেমস্য চ॥ ৩৯ 


মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্বে নির্ভণং নিরপেন্ষকম্‌। 
সুহ্ৃদং প্রিয়মাত্মানং সামাসঙ্গাদয়োহগুণাঃ॥ ৪০ 


ইতি মে ছি্সন্দেহা মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ। 
সভাজযিত্বা পরয়া ভল্তনাগৃণত সংস্তবৈঃ॥ ৪১ 


তৈরহং পৃজিতঃ সম্যক্‌ সংস্তৃঃ পরমর্ষিভিঃ। 
প্রতেয়ায়। স্বকং ধাম পশ্যতঃ পরমেটিনঃ॥ ৪২ 


| অনা আগনিত ব্যক্তি টি শরীরকে সীল করে 


না।। ৩৭ ॥ 
হে সনকাদি খষিগণ ! আমি আপনাদের যা কিছু 


[বলেছি সবই সাংখা এবং যোগ-_-এ দুটির গোপনীয় 
৷ রহস্য। আমি স্বয়ং ভগবান ; আপনাদের তন্তুঞ্জান উপদেশ 


দান উদ্দেশোই আমার আগমন, জানবেন॥ ৩৮ ॥ 

হে বিপ্রবরগণ ! আমি যোগ, সাংখ্য, সত্য, খত 
(সাশ্রয়ী মধুরতাষণ), তে, শ্রী, কীর্তি এবং দম 
(ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা) এই সনের পরমগতি, পরম 
অধিষ্ঠান॥ ৩৯ ॥ 

আমি নির্ঘণ এবং নিরপেক্ষ। তৰুও সামা, 
অনাসক্তি আদি সকলগুণ আমারই সেবা করে থাকে, 
আমাতেই অধিষ্ঠিত থাকে ; কারণ জানি সকলের 
হিআকাজজ্্রী, সুদ, প্রিয়তম এবং আত্মা। বস্তুত তাকে 
গুণ বলাও ঠিক নয় ; কারণ তা সন্তরাদি গুণের পরিণাম 
নয়, তা নিতা॥ ৪০ ॥ 

হে প্রিয় উদ্ধব ! এইভাবে আমি সনকাদি মুনিদের 
সংশয় নিরসন করেছিলাম। তারা পরমভক্তি সহকারে 
আমার পূজা করেছিলেন এবং স্তুতি সহকারে আমার 
মহিমা কীর্তন করেছিলেন॥ ৪১ ॥ 

যখন সেই শ্রেষ্ঠ খমিগণ উত্তমরূপে আমার 
পুজা ও স্কৃতি সাঙ্গ করলেন তখন আমি ব্রহ্মার সম্মুখেই 


' অদৃশ্য হয়ে নিজ ধানে প্রত্যাবর্তন করলাম ॥ ৪২ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে গারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশন্কন্ধে ্রয়োদশোহ্ধায়ঃ ॥ ১৩ ॥ 


শ্লীমন্মহ্মি কোব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমন্ভাগবতমহাপুরাণের 
একাদশ স্বন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥ 


িপ্রতীয়ায়। 


অথ চতুর্দশোহ্ধ্যায়ঃ 


চতুর্দশ অধ্যায় 
ভক্তিযোগের মহিমা ও ধ্যানবিধির বর্ণনা 


উদ্ধর উবাচ 


বদন্তি কৃষ্ণ শ্ৰেয়াংসি বহুনি ব্রন্মবাদিনঃ। 
তেষাং বিকল্সপ্রাধানাসুতাহো একমূখ্যতা | ১ 


ভবতোদানৃতঃ স্বামিন্‌ ভড্ডিযোশোহনপেক্ষিতঃ। 

'নিরসা সর্বতঃ সঙ্গং যেন ্বয্যাবিশেন্সমনঃ। ২ 
শ্রীভ্গবানুবাচ 

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ঃ বেদসংজিতা। 

ময়াহহদৌ ব্ৰহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো ব্যাং মদান্বকঃ॥ ৩ 


তেন প্রোক্তা চ পুত্রায় মনৰে পূর্বজায় সা। 
ততো ভূগাদয়োহগৃহন্‌ সপ্ত ব্ৰহ্মমহ্যয়ঃ।৷ ৪ 


তেজঃ পিতৃভ্যন্তংপুত্ৰা দেবদানবগুহ্যকাঃ। 
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগল্ধর্বাঃ সবিদ্যাধরচালণাঃ|| ৫ 


কিংদেবাঃ কিন্পরা নাগা রক্ষঃ বিল্পুরুষাদয়ঃ। 
নত্ান্তেমাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ততমোডুবঃ ॥ ৬ 


যাভির্ভুতানি'। ভিদ্যন্তে ভূতানাং মতয়ন্তখা। 
যথাপ্রকৃতি সর্বেষাং চিত্রা বাচঃ অবন্তি হি॥ ৭ 


উদ্ধব প্রশ্ন করলেন--হে শ্রীকৃষ্ণ ! ব্রন্মারদী 
মহ্বা্থারা আত্মকল্যাণ হেতু বছ সাধন-পথের কথা 
বলে থাকেন। স্বীয় মাধূর্যে সকল গর্থহ উৎকৃষ্ট বলে 
বোধ হয়। এর মধ্যে কোনো বিশেষ পথের প্রাধান্য আছে 
কী? ১॥ 
| হেহর্ভাকর্ভাবিধাতা ! আপনি তো এইমাত্র ভক্তি- 
| পথকে নিরপেক্ষ ও স্বত্ত সাধন-পথ বললেন ; করণ 
এই পথে সর্বাসক্তি থেকে সরে গিয়ে মন নিজের মধোই 
তন্ময় হয়ে যায়। ২ ॥ 

ভগবান দীকৃষ্ণ বললেন-_হে প্রিয় উদ্ধৱ ! কালের 
প্রভাবে প্রলয়বালে বেদবাণীও অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। 
| বৃষ্টির সময় পুনঃ সমাগত হলে আমি নিজ সাং ললে সেই 
| বেদবাদী ব্রন্মাকে উপদেশরূণে দান করি। অতে 
প্রধানরূপে ভাগবত-ধর্মর বর্ণনাই করা হয়েছে॥ ৩ ॥ 

ব্ৰহ্মা সেই বেদবালী নিজ জ্োষ্ঠ পুত্ৰ স্বায়ন্তুব মনুকে 
বলেছিলেন। অতঃপর তা তৃপ্ত, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলহ, 
অন্তর, পুনন্তা এবং ক্রতুএই সপ্ত প্রজাপতি মহর্ষিগণ 
জানতে গেরেছিলেন। ৪ ॥ 
| কালক্রমে এই ব্রহ্মর্বিগণের সন্তান দেবতা, দানব, 
| গুহাক, মনু, সিদ্ধ গন্ধৰ্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিন্দের 
(শ্রম-ম্মেনদি দু্গক্ষরহিত হওয়ায় এরা দেবতা অথবা 
। মানব-_সহসা যাদের চেনা যায় লা এরূপ দ্বীগান্তর নিবাসী 
মনুষ্য), কির (মনুষ্য মুখাকৃতি প্রালীবিশেষ), নাগ, 
রাক্ষস এবং কিস্পুরুষ (পুরুষাকৃতি বানর) আদি তাদের 
পূর্বপুরুষ এই ব্রহ্মর্ষিগণ থেকে তা প্রান্ত করেন। 
জাতিসকল ও ব্যক্তিসকল বিভিন্ন স্বভাবযুক্ত হয়, তাদের 
কসনাসকল সন্তু, রজ, তম গুণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে 
থাকে। তাই তাদের নিজেদের সখ্য ও তাদের বুদ্ধিবৃত্তি- 
সকলের মধো বিভিন্তা হয়। তাই তারা নিজস্ব প্রকৃতি 
অনুসারে সেই বোরবালীসকল বিভিন্ন অর্থ গহণ করে 


শিতাভিঃ়। 


একাদশ ফন 


(চতুর্দশ অধ্যায়) 


1825 


এবং গ্রকৃতিবৈচিত্যাদ্‌ ডিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্‌। 
পার্পর্যেণ কেযাঞ্চিৎ গাষগুমতয়োহপরে॥ ৮ 


মন্মায়ামোহিতৰিয়ঃ পুরুষাঃ পুরবর্ষভ। 
শ্রেয়ো বদন্তানেকান্তং যথাকর্ম যথারুচি॥ ৯ 


ধর্মমেকে বশশ্চানো কামং সত্যং দমং শমম্। 
অন্যে বত স্বার্থ বাণ) এপুৰ্যং ত্যাগভোজনমূ॥ ১০ 


কেচিদ্‌ যজ্ঞতপোদানং ব্রতানি নিয়মান্‌ যমান্‌। 
আদান্তব্ত এবৈঘাং লোকাঃ কর্মবিনির্মিতাঃ। 
দুঃখোদরকা্মোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রানন্দাঃ শুচার্পিভী8)0 ১১ 


মযার্গিতাত্মনঃ সভা নিরপেক্ষ সর্বতঃ। 
ময়াহহত্বনা সুখং ঘন্তৎ কুতঃ স্যাদ্‌ বিষয়াত্মনাম্‌ ৷৷ ১২ 


অকিছ্তনস্য দান্তস্য শান্তসা'” সমচেতসঃ। 
ময়া সন্ত্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ॥ ১৩ 


বৈ। চার্দিতাঃ। ও শুদ্ধসা। 


থাকে। এই বেদবাণী এমনই অলৌকিক যে তাকে বিভিন্ন 
অর্থে গ্রহণ করা অতি স্বাভাবিক হয়ে থাকৌ॥ ৫-৭ ॥ 

এইভাবে স্বভাবভেদে ও পরম্পরাগত উপদেশ 
ভেদে মানব-বুদ্ধিতে বৈপরীত্য প্রবেশ করে এবং বেশ 
কিছু লোক তো কোনো বিচার ছাড়া বেদবিরুদ্ধ 
নিরীশ্বরবাদী হয়ে যান॥ ৮ ॥ 

হে প্রিয় উদ্ধব ! সকলের বুদ্ধিই আমার মায়াদারা 
প্রভাবিত হয়ে থাকে ; তাই তারা কর্মসংস্কার ও টিতেদ 
অনুসারে আত্মকল্াাণের উপায় এক না বলে বহু বলে 
থাকেন॥ ৯ ॥ 

পূর্বমীমাংসা পথের পথিক ধর্মকে, সাহিজাচার্য 
যশকে, কামশাস্ত পথের পথিক কামকে, ঘোগবেস্তা 
সত্য ও হন্দিযদমনকে, দগ্ুনীতি গথের পথিক 
এশর্ধকে, ত্যাগী আগকে এবং লোকায়তিক ভোগকেই 
মানব জীবনের স্বার্থ, পরমলাভ বলে মনে করে 
থাকেন॥ ১০ ॥ 

কর্মমোগিগণ যজ্ঞ, তপ, দান, ব্রত ও সংযম নিয়ম 
আদিকেপুরুষার্থ আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই সবই তো 
কর্মমাত্র ; এর ফলে যে লোকের প্রাপ্তি হয় তার 
উৎপত্তি ও নাশ দুহু বর্তমান, কর্মফল ভোগ সমাপন 
হলে তাতে দুঃখহ হয়ে থাকে। বস্তুত অর অন্তিম গতি 
অন্বাকারাচ্ছয্ন। তার থেকে সুখ প্রাপ্তি তুচ্ছ নগণ্য এবং তা 
ভোগের সময়েও অসৃয়াদি দোষযুক্ত থাকার কারণে 
শোকে পরিপূর্ণ থাকে ; তাহ এহ সকল পথে গমন শ্রেয় 
নয়।॥ ১১ ॥ 

হেগ্রিয়উদ্ধব! যেসব দিক থেকে প্রভাশা বিরহিত 
অর্থাৎ যার কোনো কর্ম অথবা কর্মফলের প্রয়োজনীয়তা 
নেই এবং যে নিজ অন্তরঃকরণকে সর্বতোভাবে আমাকে 
সমর্পণ করেছে, আমার পরমানন্দস্বরূপ উপস্থিতি তার 
আত্মারাণে স্ফুরিত হতে শুরু করে । বিষয়লোলুপ প্রাণী 
কখনো এই সুখানুভূতি পেতে সক্ষম হয় না॥ ১. ॥ 

যে সর্বতেভাবে সংগ্রহ পরিপ্রহ বিরহিত অকিগঃন, 
যে নিজ ইন্ডিয়দমনে কৃতকার্য হয়ে শান্ত ও সমদৰ্শী হয়ে 


শ্ৰীমস্তাগৰত 


ন পারমেষ্ঠাং ন মহেন্্রধিষ্যাং 
ন সার্বভৌেমং ন তাম্‌। 
ন  ঘোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা 


ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। 
ন চ সন্ধর্ণো ন শ্রীর্নৈবাত্সা চ যথা ভৰান্‌।। ১৫ 


নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বেরং সমদর্শনয্‌'"। 
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পয়েয়েতযডিরেগুভিঃ। ১৬ 


নিষ্দিঞ্চনা ময্যনুরক্তচেতসঃ 
শান্তা মহান্তোহখিলজীবৰৎসলাঃ। 
কামৈরনালকধিয়ো জুষন্তি যৎ 
তনৈরপেক্ষাং ন বিদুঃ সুখং মম॥ ১৭ 


বাধামানোহপি ম্ক্ডো বিঘয়ৈরভিতেন্রিয়ঃ। 
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভত্ত্যা বিষয়ৈর্াভিভুয়তে॥ ১৮ 


বথাগ্িঃ সুসমৃদধার্টঃ করোত্যেধাংসি ভন্মসাৎ। 
তথা ম্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃংস্ৃশঃ ॥ ১৯ 


আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে॥ ১৩ ॥ 

যে নিজেকে আনাতে সমর্গণ করেছে সে আমাকে 
ত্যাগ করে ব্রহ্মা অথবা ছন্দের পদও চায় না। তার না 
থাকে সার্বভৌম সঙ্গাট হওয়ার ইচ্ছা, না থাকে স্বর্গ 
থেকেও উৎকৃষ্ট রসাতলের প্রভৃহর কামনা, তার যোগের 
মহান এবং মোক্ষর অভিলাযও থাকে না॥ ১৪ ॥ 

হে উদ্ধৱ! তোমার মতন প্রেমী ভক্তই আমার অতি 
প্রিয়, পরিয়তন। তোমরা আমার পুত্র ব্রহ্মা, আত্মা শংকর, 
ভাতা বলরাম, অর্যাঙ্গিনী লক্ষ্মী এবং নিজ আত্মা থেকেও 
প্রিয়॥ ১৫ ॥ 

যার কারো কাহে কোনো প্রত্যাশা নেই, যে 
জগতের বিষয় চিন্তায় সর্বতোভাবে বিরত থেকে আমার 
স্মরণ-মননে নিজ যুক্ত থাকে ও রাগ-দেষ ভাগ করে 
সকলের উপর সমদৃষ্টি রাখে, আমি এরূপ মহাস্মাকে 
নিত অনুসরণ করে থাকি যাতে তার চরণ স্পর্ণকরা রজ 
(ধুলো) আমার গায়ের উপর এসে পড়ে এবং আমি পরম 
পবিত্র হয়ে যাই।। ১৬ ॥ 

যে সর্বতোভাবে সঞ্চর-সংপ্রহ বিরহিত হয় 
- শরীরাদিতেও যার মমতা-আসভির লেশমাত্র নেই, 
যার চিন্ত আমার প্রেমানুবঙ্বানে রঞ্জিত, যে দ্বাগতিক 
কামনা-বাসনায় শান্ত সংযত হতে সমর্থ হয়েছে, 
যে নিজ মহানুভবতা উদারতার প্রভাবে প্রাণীসকলের 
উপর দয়া ও প্রেম ভাব পোষণ করে, যার বৃদ্ধি 
কোনো কামনাকে স্পর্শও করে না, সে-ই আমার 
পরমানন্দন্থরূপের অনুভূতি পেয়ে থাকে। অন্যরা তার 
খৌজও পায় না, কারণ পরমানন্দ প্রাপ্তির আবশ্যিক শর্ড 
নিরপেক্ষভাব রাখা অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশা বিরহিত 
হওয়া॥ ১৭ ॥ 

আমার যে ভক্ত এখনও জিতেগ্্রিয় হতে সক্ষম 
হয়নি এবং জগতের বিময়ভোগ চিন্তা যাকে অহরহ বার্তা 
দিয়ে খাকে_নিজের দিকে আকর্ষণ করে থাকে সেও 
প্রায়শই আমার প্রতিনিয়ত পরিকর্ষযুক্ত প্রগল্ভ ভক্তির 
প্রভাবে বিষয়ভোগ চিন্তা থেকে পরাজিত হয় না। ১৮ ॥ 

হে উদ্ধব ! অগ্নির লেলিহান শিখা অতি বিশাল 
কাষ্ঠরাশিকে ভস্মে পরিণত করে। তেমনভাবেই 


পনি 
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নসাধয়তি মাং যোগো” ন সাংখ্যং ধর্ম। উদ্ধৰ। 
ন স্বাধ্যায়ন্তপন্তাগো যথা ভক্তিরমমোর্জিতা॥ ২০ 


ভভ্তনাহমেকয়া গ্রাহাঃ শ্রদ্ধয়াস্থা গ্রিয়ঃ সভাম্‌। 
ভক্তিঃ পুনাতি মনিষ্া শ্বপাকানপি সন্ভবাৎ॥ ২১ 


ধর্মঃ সআদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসািতা। 
মন্তজ্যাপেতমাত্্ানং ন সম্যক্‌প্রপুনাভি হি॥ ২২ 


কথং বিনা রোমহর্ং দ্রবতা চেতসা বিনা। 
বিনাহহনন্দা্রুকলয়া শুধোদ্‌ ভক্ত্যা বিনাহহশয়ঃ॥ ২৩ 


বাগ্‌ শদ্গদা জবতে যস্য চিন্তং 
রুদত্যতীক্ষং হসতি  কচিচ্চ। 
বিলজ্জ উদ্ায়তি নৃত্যতে চ 
মন্তক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি॥ ২৪ 


যথাপ্রিনা হেম মলং জহাতি 
ঘ্াতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূগম্‌। 


আমার ভক্তিও সমান্ত গাগরাশিকে সম্পূর্ণরূপে ভম্মাসাৎ 
করে॥ ১৯ ॥ 

হে উদ্ধব ! যোগ-সাধনা, জ্ঞান-বিচ্যান, 
ধরমনুষ্ঠান, জপ-শাস্্রপা এবং ত্যাগ-তপস্যা আমাকে 
লাভ করতে তেমন সমর্থ নর। প্রতিনিয়ত বর্ধনান জননা 
প্রেমময়ী ভক্তির সামর্থা অনেক বেশি॥ ২০ ॥ 

আমি সাধু-মহাত্মাগণের প্রিয়তম আত্মা, অনন্য 
অ্রদ্থা এবং অনন। ৬ক্তির দ্বারা সহজেই ধরা পড়ি, আমার 
প্রাপ্তির এই একমাত্র উপায় । যারা জন্মে চণ্ডান্স-তারাও 
আমার অনন্য ভক্তি ধারণ করে পবিত্র হয়ে যায় ; 
জাতিদোষ থেকে মুক্ত হয়ে যায়॥ ২১ ॥ 

অনাদিকে যারা আমার ভক্তিরমে বঞ্চিত তাদের 
চিন্তকে সত্য-দয়াযুক্ত ধর্ম এবং তপস্যাযুক্ত বিদ্যাও 
উত্তমরূপে পবিত্র করতে সমর্ণ হয় না॥ ২২ ॥ 

যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরে ভারাবেগে পুলক শিহরণ 
অনুভূতি না আসে, চিন্তে 'গদগদভাৰ না জায়, 
আনন্দাক্রুতে নয়ন প্লাবিত না হয় এবং অন্তরঙ্গ ও বহিরক্গ 
ভক্তি-বন্যায় চিন্তে উখালপাঅল ভাব না জাগে ততক্ষণ 
তার শুদ্ধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না॥ ২৩ ॥ 

আমার উন্তম ভক্তর লক্ষণ শুনে রাখো। প্রেমে 
গদগদ বাণী হওয়া, চিন্ত দ্রবণ হেতু ক্রমাগত আমার 
দিকেই প্রবাহিত হওয়া, ক্ষণেক বিরামরহিত রোদন 
আবার মাঝেমধ্যে হঠাৎ ঝিকমিক করে হেসে ওঠা, 
কোথাওবা লজ্জা ভুলে উচ্চ কঠে গান গাওয়া ও 
কোথাওবা নৃত্য করতে থাকা। ভ্রাতা উদ্ধব ! আমার 
এইরূপ ভক্ত শুধু নিজেকে নয়, সমন্ত জগৎকে পবিত্র 
করেদেয়।॥ ২৪ ॥ 

যেমন অগ্নি সমর্পণে কাঞ্চন কলুষ আগ করে 
পরিশুদ্ধ হয় এবং নিজ বান্তব শুদ্ধ রূপে ফিরে আসে 
তেমনভাবেই আমার ভক্তিযোগের দারা আত্মা কর্ণ- 
বাসনাসকল থেকে মুক্ত হয়ে আমাকেই প্রাপ্য করে কারণ 
আহিহ তার বাস্তব স্বরূপ ॥ ২৫ ॥ 

হে উদ্ধৰ ! যেমন যেমন আমার পরমপাবন 
লীলাকথার শ্রবণ-কীর্তনে চিন্ত-মলিনতা দূর হয়, তেমন 
তেমন তার সম্মুখে সৃন্মবস্ত _ বাস্তবিক তত্ত্ব উদ্ভাসিত 


মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ 1 

তথা তথা পশ্যতি বস্তু৷ সৃক্ষং 
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্‌ ॥২৬ 
(সধর্সো। িযোগ। এতবসৃগ্মস্‌। 
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শ্রীনস্তাগবত 


বিষয়ান্‌ ধায়তশ্চত্তং বিষয়েষু বিসজ্ভতে। 
মামনুম্মরতশ্চিত্তং মধ্যেব প্রবিলীরতে ॥ ২৭ 


তন্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্‌। 
হিত্বা ময়ি সমাধংস্ব মনো মন্তাৰভাবিতম্‌॥ ২৮ 


স্ত্ীপাংস্ত্ীস্গিনাং সঙ্গং তাত্তা দূরত আত্মবান্‌। 
ক্ষেমে বিবিক্ত আীনশ্িন্তয়েন্মামতন্দরিতঃ | ২৯ 


ন তথাস্য ভবেং ক্লেশো বন্ধপ্ানাপ্রসঙগতঃ। 
যোষিৎসঙ্গাদ্‌ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥ ৩০ 


উদ্ধব উবাচ 


যথা স্বামরবিন্দাক্ষ যাদৃশং বা যদাত্মকম্‌। 
ধ্যায়েন্ুমুগ্ধুরেতন্মে খ্যানং স্বং বন্তুমর্হসি॥ ৩১ 


শ্রীভ্গবানুবাচ 


সম আসন আসীনঃ সমকায়ো যথাসুখম্‌। 
হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাশ্রকৃতেক্ষণঃ ॥ ৩২ 


প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ। 
বিপর্যয়েপাপি শনৈরভ্যসেনির্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৩ 


হৃদ্যৰিচ্ছিমমোদ্ধারং ঘণ্টানাদং বিসোর্ণৰৎ। 
প্রাণেনেদীর্ম তত্রাথ পুনঃ সংবেশয়েৎ স্বরম্‌॥ ৩৪ 


এবং প্রণবসংযুক্তং প্রাথমেৰ সমভ্যসেৎ। 


হতে থাকে। এ যেন অঞ্জন বাবহারে নেত্র দোষ বিমোচনে 
সৃক্ম্বস্তু দেখার শক্তির আগমন ॥ ২৬ ॥ 

যে বিষয়-চিন্তনে প্রতিনিয়ত যুক্ত থাকে তার চিত্ত 
বিসয়াসক্ত হয়ে যায় আর যে আমার স্মরণ-মননে যুক্ত 
থাকে তার চিন্ত আমাতে একাত্ম হয়ে যায়।॥ ২৭ ॥ 

তাই তুমি অন্য সাধনের এবং তার ফলের চিন্তন 
খা কিছু মনে হয় তা স্থপ্নবৎৎ অথবা অলীক কল্পনামাত্র। 
তাই আমার চিন্তে চিত্ত শুদ্ধ করো এবং তা সম্পূর্ণরূপে 
একাপ্র করে আমাতেই যুক্ত করো॥ ২৮ ॥ 

সংযন্ী ব্যক্তি নারী ও স্ত্ী-অনুরাগীদের সঙ্গ থেকে 


1 নিরাপদ দূরে অবস্থান করবে ১ পবিত্র নিড়ৃত স্থানে বসে 


সাবধান হয়ে আমার চিন্তনে যুক্ত হবে॥ ২৯ ॥ 

হে প্রিয় উদ্ধব ! নারী ও নারী-লম্পটিদের সঙ্গ 
করলে পুরুষকে যেমন ক্লেশ সহ্য করতে হয় এবং বন্ধনে 
পড়তে হয় তেমন অন্য কিছুতেই হয় না॥ ৩০ ॥ 

উদ্ধৰ জিজ্ঞাসা করলেন_হে পঞ্মলোচন 
শ্যামসুন্দর ! আপনি অনুগ্রহ করে বলুন যে, মুমক্ষ 
ব্যক্তিরা আপনার ধ্যান কীরূপে, কী প্রকারে ও কেমন 
ভাবে করবে? ৩৯ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন হে প্রিয় উদ্ধৰ ! নাতি 
উচ্চ বা নাতি নি আসনে উপবেশন করে শরীর অর্থাৎ 
মেরুদণ্ড, প্লীবা ও মন্তক সরল ও নিশ্চলভাবে ধারণপূর্বক 
সুখাসনে বসে, হস্তদ্বয় ক্রোড়ে উপস্থাপন করে এবং 
কোনো দিকে না তাকিয়ে স্বীয় নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করো॥ ৩২ ॥ 

অতঃপর গূরক-কুম্ভক-রেচক ও রেচক-কুত্তক- 
প্রক-এই প্রাণায়াম দ্বারা লাড়ী শোধন করবে। 
প্রাণায়ামাভ্যাগ ধীরে থরে বৃদ্ধি করা উচিত এবং তার 
সঙ্গে ইন্দিয়নিপ্রহাভ্যাসও করা উচিত॥ ৩৩ ॥ 

হৃদয়ে পন্মনালগত সূত্রবৎ ওঁ-কারের ধ্যান 
করবে ; প্রাণের সাহায্যে তাকে উপরে নিয়ে যাবে এবং 
তাতে ঘণ্টানাদবং ধ্বনি আরোপ করবে। সেই ধ্বনিতে 
যেন ছেদ না পড়ে ॥ ৩৪ ॥ 

এইভাবে নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় দশ বার করে ওুঁ-কার 
সহযোগে প্রাণায়ামাভ্যাস করা উচিত। এভাবে একমাসের 


দশকৃত্বস্্িষবণং মাসাদর্বাগ্‌ জিতানিলঃ॥ ৩৫ | মধোই প্রাণবায়ু বশে আসবে॥ ৩৫ ॥ 


একাদশ জব (চতুর্দশ অধ্যায়) 


1829 


হংপিকাজমযমারমোয়ম । 
খাযাত্বোধ্বমুখমুনিদ্রসষ্টপত্রং সকর্ণিকম্‌॥ ৩৬ 


কর্ণিকায়াং ন্যসেৎ সূর্যসোমায়ীনুত্তরোত্তরম্‌। 
বহ্নিমধ্যে স্মরেদ্‌ রূপং মমৈতদ্‌ ধ্যানমঙ্গলমূ॥। ৩৭ 


সমং প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুর্ভুজম্‌ ”। 
সুচারুসুন্দরগ্রীবং মুকপোলং শুচিস্মিতম্‌॥ ৩৮ 


সমানকর্ণবিনান্তক্ফুরন্মকরকুণুলম্‌ । 
হেমান্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবংসন্রীনিকেতনম্‌ ৷ ৩৯ 


শঙচক্রগদাপদ্যবনমালাবিভুষিতম্. । 
নৃপুরৈর্বিলসৎপাদং কৌস্তুভগ্রভয়া যুতম্‌ ॥ ৪০. 


দ্যুমৎকিরীটকটককটিসূত্রাদদাঘুতম. 
সর্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখেক্ষণম্‌। 
সুকুমারমডিয্যায়েৎ, সর্বালেযু মনো দযৎ॥। ৪১ | 


ইন্িয়াণীন্দিয়ার্থেভ্যো মনসাকৃষ্য তন্মনঃ। 
বুদ্ধা সারথিনা ত্বীরঃ প্রণয়েনায়ি সর্বতঃ॥ ৪২. 


'ীর্ঘবাহুং চ.। 


তারপর হৃদয়কে শরীরাভ্যন্তরে নি্মুী পদ্মবৎ 
রেখে এমনভাবে চিন্তা করতে হবে যে পল্মনাল হবে 
উর্্বমুধী। অতঃপর খ্যানে চিন্তা করতে হবে যে পথ 
উ্ধুখী হয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছে খন্স অষ্টদল ও তার 
মধাবর্তী ছানে অত্যন্ত সুকুমার হরিদ্রাভ কর্ণিকা॥ ৩৬ ॥ 

কর্ণিকায় যথাক্রমে সূর্য, চক্র এবং অগ্নির নাস 
করতে হবে। অতঃপর অগ্নির মধ্যে আমার রূপের 
স্মরণ করতে হবে। আমার এই স্বরূপ-ধ্যান অতি 
মঙ্গলময়।৷ ৩৭ ॥ 

হে উদ্ধৱ ! আমার যে সুকুমার রূপের ধ্যান করতে 
হবে ও নিজ মনকে আমার অঙ্গসকলে যুক্ত করতে 
হবে, তার বর্ণনাও শুনে রাশো। আমার দেহলৌষ্ঠৰ 
অনুপম সুভৌল অবয়ব, তার প্রতি রোমকূপে প্রশান্তির 
ক্ষরণ। আমি চতুর্জ ; আজ্জানুলস্বিত বাছ চতুষ্টয় অতি 
মনোহর। আমার গ্রীবা অতি সুন্দর ও সুশোভন, কপোল 
মরকতমণিসম সুস্গিন্ধ। আমার অধরে মৃদুমন্দ অনুপম 
হাস্য। আমি সমকরণ, কর্ণযুগলে দীপ্তোজ্জল নকরকুগুল, 
বণ বর্ধাকালীন মেঘবর্ণ শ্যাম। আমার শ্যামল অঙ্গে অভি 
মনোহর পীতন্বর প্রসারিত, দক্ষিণ বক্ষস্থলে শ্রীবৎস 


| চিছ্ছ।ৰাম বন্ষঃস্থলে লক্ষ্মী চিহ্ন বর্তমান । আমার ্রীকরে 


যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্বের অনুপম অবস্থান। 
কঁ্ঠদেশে শোভিত বনমালা। চরণে নৃপুরের মনোরম 
রিনিঝিনি। কে উজ্জ্বল কৌন্ততনণি । তাছাড়া মযূর- 
পুচ্ছযুক্ত কিরীট, মনোহর বলয়, চন্রহার এবং বাজুবন্ধ 
অলংকরণ তো আছেই। প্রতি অঙ্গে সৌন্দর্যের 
মনোহারিত্ব বর্তমান যা অতীব হৃদয়গ্রাহী ও। প্রফুল্পবদন ও 
অধর মৃদুমন্দ হাসাযুক্ত। দৃষ্টিতে আছে অবিশ্ৰাম কৃপাবর্যণ 
ধারা॥ ৩৮-৪১ ॥ 

বুদ্ধিমান বান্তি মনদ্বারা ইন্দিয়সমূহকে তাদের 
স্বাভাবিক বিষয়মুখে ধাবমান হওয়া থেকে বিরত করবে ও 
বুদ্ধিরূপ সারথির সাহায্যে মনকে আমাতে যুক্ত করবে। 
আমার যে অঙ্গের প্রতি মন আকর্ষিত হয়, সেখানেই 
তাকে স্থাপন করবে॥ ৪২ ॥ 


1830 


শ্ৰীমন্তাগৰত 


তৎ সৰ্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্ৰ ধারয়েছু। 
নান্যানি চিন্তুয়েদ্‌ ভৃ্নঃ সুস্মিতং ভাবয়েনুখম্‌॥ ৪৩ 


তত্র লন্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোয়ি ধারয়েৎ। 
তচ্চ ত্যন্তা মদারোহো ন কিঞ্চিদপি চিন্যয়েং। ৪৪ 


এবং  সমাহিতমতির্মামেবাত্মানমাত্মনি। 
বিচট্টে ময়ি সর্বাস্সন্‌ জ্যোতির্জেযোতিষি সংযুতমূ॥। ৪৫ 


ধ্যানেনেখং সুতীব্রেণ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ। 
সংযাসাতাশ্ নির্বাণং দ্রবাজানক্রিয়াভমঃ॥ ৪৬ 


সম্পূর্ণ শরীরে ধ্যান হতে থাকলে তখন চিন্তকে 
প্রত্যাহার করে দেহের এক অঙ্গে কেন্দ্রীভূত করাই 
ভালো। অন্য চিন্তা ছেড়ে আমার যৃদুমন্দ হাস্যযুক্ত প্রসন্ন 
বদন কান্তির ধ্যানই উৎকৃষ্ট ॥ ৪৩ ॥ 

আমার প্রফুল্পবদনে চিন্ত স্থির হলে তাকে সেই স্থান 
থেকে সরিয়ে আকাশে উপস্থাপন কল্বে। তদনন্তর 
আকাশের অনুধ্যানও আগ করে আমার স্বরূপে আরা 
হওয়াই কল্যাণকর ; তখন চিন্তার মধ্যে আমি ছাড়া আর 
(কেউই থাকবে না।॥ ৪৪ ॥ 

যখন এইভাবে চিন্ত সমাহিত হয়ে যায় তখন এক 
অনুভূতি আসে। যেমন একটি জ্যোতি অন্য একটির সঙ্গে 
মধ্যে আমাকে এবং আমি সর্বাস্মাতে -এরূপ অনুভব 
হতেথাকে॥ ৪৫ ॥ 

যে যোগী এই রকম উীয্র ধযানযোগ দ্বারা আমাতেই 
চিত্ত সংযম করে ; তার চিন্তে বস্তুর অনেক, তার সম্বন্ধে 
জ্ঞান এবং তার প্রাপ্তির হেতু কৃতকর্মের ভ্রম অচিরেই 
নিবৃত্ত হয়ে যায়॥ ৪৬ ॥ 


ইতি শ্রীতাগবতে মহাপুরানে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশন্কন্দে চরড্দশোহখ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥ 


শ্রীমন্হর্ষি বেদবাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাপুরাণের 
একাদশ স্কন্ধে চতুরর্শ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত || ১৪ ॥ 


অথ পঞ্চদশোহখ্যায়ঃ 
পঞ্চদশ অধ্যায় 
ভিন্ন ভিন্ন সিদ্দির পরিচয় ও লক্ষণ 


শ্রীভগবানুবাচ 


জিতেন্দ্রিয়স্য বুক্তসা জিতশ্বাসস্য বোগিনঃ। 
ময়ি খারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠপ্তি সিদ্ধয়ঃ॥ ১ 


উদ্ধর উবাচ 
কয়া ধারণয়া কাশ্বিৎ কথংস্থিৎ সিদ্ধিরচ্যত। 
কতি বা সিদ্ধয়োব্রহি যোগিনাং সিদ্ধিদো ভবানু।। ২ 
শ্রীভগবানুবাচ 


সিদ্ধয়োহট্টাদশ প্রোন্তা ধারপাযোগপারগৈঃ। 
তাসামষ্টো মৎ্প্রধানা দশৈৰ গুণহেতবঃ॥ ৩ 


অণিমা মহিমা মৃতের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দরিয়েঃ। 
গ্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেঘু শক্তিপ্রেরণমীশিতা॥ ৪ 


গুণেহসঙ্গো বশিতা যৎকামন্তদবনাতি। 
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য তষ্টাবৌৎপত্তিকা”। মতাঃ॥ ৫ 


অনূর্মিমন্্ং দেহেহস্মিন্‌ দূরশ্রবণদর্শনম্‌। 


অনোজবঃ কামরূপং পরকায়প্রবেশনমূ।॥ ৬ 


স্বচ্ছন্দমৃত্যর্দেবানাং  সহক্রীড়ানুদর্শনম্‌। 
যথাসঙ্কল্পসংসিদ্ধিরাজ্ঞাপ্রতিহতাগতিঃ  ॥৭ 


িআষ্টরো চৌৎপস্তিকা। 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন- প্রিয় উদ্ধব ! যখন সাধক 
ইন্দ্রিয় প্রাণ ও মনকে সংযত করে চিন্ত আমাতে নিবদ্ধ 
করতে শুরু করে, আমার ধারণা করতে শুরু করে তখন 
তার সম্মুখে বহু রকমের সিদ্ধি উপস্থিত হয়।॥ ১ ॥ 

উদ্দব জিজ্ঞাসা করলেন_হে অত ! কেমন ধারণার 
দ্বারা কীভাবে কীরাপ সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় এবং তা সংখ্যায় 
কত ? আপনিই তো যোগীদের সিদ্ধিসকল দান করে 
থাকেন। তাই আপনার কাছ থেকেহ আমি তা শুনতে 
হচ্ছুক॥ ২ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন উদ্ধর ! ধারণাযোগের 
বলেছেন। তার মধো অষ্টসিদ্ধিসকল প্রধানরূগে 
আমাতেহ বিরাজমান থাকে অন্যতে কন থাকে ; এবং 
দশ রকমের সিদ্ধি সন্ধগুণের বিকাশেই প্রাপ্ত হয়ে 
থাকে॥ ৩॥ 

তারমধ্যে তিনটি সিদ্ধি তো দেহেরই_-অলিমা। মহিদা 
এবং লঘিমা। উন্দিয়সূহের এক সিদ্ধি হল “গ্রাপ্থি'। 
লৌকিক এবং পারলৌকিক পদার্থসমুহের ইচ্ছানুসারে 
অনুভবকারী সিদ্ধি ‘প্রাকাম্য'। মায়া এবং তার কার্যকে 
ই্ছানুসারে সঞ্চালিত করার সিদ্ধিকে “ঈশিত্' বলা 
হয়॥৪॥ 

বিষয়সমূহের মধ্যে বাদ করেও তাতে আসন্ত না 
হওয়া “বশির (অথবা বশিতা) এবং কাম্যসুখসকলের 
চরম সীমায় পৌঁছে যাওয়া “কামারসানিতা” নামের অষ্টম 
সিদ্ধি। এই অষ্টসিদ্ধি আমাতে স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই থাকে 
এবং যাকে আমি দিই, সেই অংশত তা লাভ করে॥ ৫ ॥ 

এ ছাড়াও আরও অনেক সিদ্ধি আছে। শরীরে ক্ষুধা- 
তৃষ্ণার বেগ অনুভূত না হওয়া, বহুদূরের বন্ধ দর্শন হওয়া, 
মনের সঙ্গে সেই স্থানে সশরীরে গমন, ইচ্ছামতো রূপ 
ধারণ, অনোর শরীধে প্রবেশ করা, ইচ্ছানুসারে শরীর 
ভাগ করা, অন্সরাদের সঙ্গে কৃত দেবক্রীডা দর্শন, 
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এতাশ্যোদ্দেশতঃ প্রোক্তা যোগধারণসিদ্ধয়ঃ। 
যয়া খারণয়া যা স্যাদ্‌ খথা বা স্যানিবোধ মে॥ ৯ 


সংকল্প সিদ্ধি, সর্বত্র অপ্রতিহতগতি, আজ্ঞাগালন-_এই 
দশপ্রকার সিদ্ধিসকল সব্গুণের বিশেষ বিকাশে সন্তব 
হয়॥ ৬-৭ ॥ 

ভূত-ভবিষাৎ-বৰ্তমান কালের কথা জেনে নেওয়া ; 
শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এবং রাগ-দছ্বেষ আদি দন্দ্ব 
বশীভূত না হওয়া ; অনার মনের কথা জেনে যাওয়া ; 
অগ্নি, সূৰ্য, জল, বিষ আদির শক্তিকে স্তম্ভিত করে দেওয়া 
এবং কারো কাছে পরাজিত না হওয়া--যোগিগণ এই 
পঞ্চসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে থাকে ৮ ॥ 

হেপ্রির উদ্ধব! আমি যোগ-ধারণার প্রাপ্ত সিদ্ধিসকল 
নাম-নির্দেশসহ বর্ণনা করলাম। এবার কোন্‌ ধারণায় 


ভূতসৃক্মাত্বনি ময়ি তন্মাত্রং ধারয়েন্সনঃ। 
অণিমানমৰাপ্নোতি তন্মাত্রোপাপকো মম ॥ 


মহত্যাত্বন্ময়ি পরে যথাসংস্থং মনো দধৎ। 
মহিমানমবাপ্রোতি ভূভানাং চ পৃথক্‌ পৃথক্‌।। 


পরমাণুময়ে চিত্তং ভূতানাং ময়ি রঞ্জয়ন্‌। 
কালসৃ্মার্থতাং যোগী লঘিমানমবাণুয়াৎ॥ 


ধারয়ন্‌ মযাহংতত্বে মনো বৈকারিকেহখিলম্‌। 
সর্বেন্িয়ণামাত্মতবং প্রাপ্তিং প্রাপ্লোতি মন্ধনাঃ॥ 


মহতাত্মনি যঃ সূত্রে থারয়েন্ময়ি '। মানসম্‌। 
প্রাকাম্যং পারমেষ্ঠাং মে বিন্দতেহবাক্তজন্মনঃ॥ 


কোন্‌ সিদ্ধি পাওয়া যায় তা বলছি, শোন॥ ৯ ॥ 

প্রিয় উদ্ধব! পঞ্চৃতের সৃক্ম্মতম মাত্রা আমারই দেহ । 
যে সাধক কেবল সেই শরীরের উপাসনা করে এবং নিজ 
মনকে অনুরাপ করে তাতে যুক্ত করে অর্থাৎ আমার 
তন্মাত্রস্মক শরীর ছাড়া অন্য কোনো বস্তুর চিন্তা করে না 
তার অধিযা সিদ্ধির অর্থাৎ প্রস্তরখণ্ড ভেদ করে প্রবেশ 
করবার 'অণুতা শক্তি প্রাপ্তি হয়॥ ১০ | 

মহত্ত্ব রূপেও আমিই প্রকাশিত এবং সেই রূপে 
সমন্ত ব্যবহারিক জ্ঞানের কেন্দ্র আমিই। আমার সেই রূগে 
যে নিজ মনকে নহন্তব্বাকার করে তন্ময় করে দেয় তার 
মহিমা নামক সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। এইভাবে আকাশাদি 
পঞ্চভুতে যা আমারই শরীর তাতে পৃথক পৃথক ভারে মন 
যুক্ত করণে তার মহত প্রাপ্ত হয়ে যাওয়াও মহিমা সিদ্ধিরই 
অন্তর্গত॥ ১৯ ॥ 

যে যোগী বায়ু আদি চতুষ্টম ভূতের পরমাগুতে 


৷ আমারই রাপ জ্ঞানে চিন্তকে অনুরূপ করে দেয় তার 


লঘিমা নামক সিদ্ধ প্রাপ্তি হয়, ভার পরমাণুরূপ কালবৎ, 
সূক্ষ্ম বন হওয়ার সামর্থ প্রাপ্তি হয় ১২ ॥ 

যে সাত্বিক অহংকারকে আমার স্বরূপ জ্ঞানে আমার 
সেই রূপেই চিত্তে ধারণা করে, সে সমস্ত ইন্দরিয়সমূহের 
অধিষ্ঠাতা হয়ে যায়। এইভাবে আমার ধ্যানধারণাকারী 
ভক্ত “প্রাপ্তি” নামক সিদ্ধি প্রাপ্ত করে নেয়।॥ ১৩ ॥ 

যে আমার মহস্তত্াডিমানী সৃত্রায়াতে নিজ চিন্ত 
স্থির করে, সে আমার অবাক্তজন্ম (সূত্রাত্মা)র প্রাকাময 


[ধারন 


একাদশ বদ্ধ (পঞস্দ অধ্যায়) 


৪ 


বিষ ত্রধীশ্বরে চিত্তং ধারয়েৎ কালবিগ্রহে। 
স ঈশিত্বমৰাপ্নোতি ক্ষেতরকেত্র্রচোদনামূ+)॥ ১৫ 


নারায়ণে তুরীয়াখ্যে”’ ভগবচ্ছব্দশব্দিতে। 
মনো মধ্যাদধদ্‌ যোগী মন্ধর্মা বশিতামিয়াৎ॥ ১৬ 


নির্ওঁণে ব্রহ্মণি ময়ি ধারয়ন্‌ বিশদং মনঃ। 
পরমানন্দমাপ্রোতি যত্র কামোহবসীয়তে॥ ১৭ 


শ্রেতদ্বীপপতৌ চিত্তং শুদ্ধে ধর্মময়ে ময়ি। 
খারয়ন্শ্বেততাং যাতি যড়ুর্মিরহিতো নরঃ॥ ১৮ 


মধ্যাকাশাত্মনি প্রাণে মনসা ঘোষমুদ্ধহন্‌। 
তত্রোপলঙ্ধা ভূতানাং হংসো বাচঃ শৃণোত্যসৌ।। ১৯ 


চক্ষুত্বটরি সংযোজা স্বষ্টারমপি চক্ষুষি। 
মাং তত্র মনসা খায়ন্‌ বিশ্বং পশাতি সৃদ্রদূক্॥ ২০ 


মনো ময়ি সুসংযোজ্য দেহং তদনু বায়ুনা। 
মন্ধারণানুভাবেন তত্রাত্া যত্র বৈ মনঃ॥ ২১ 


যদা মন উপাদায় যদ্‌ যদ্‌ রূপং বুভুষতি। 


তত্তদ্‌ ভবেন্মানোরূপং মদ্যোগবলমাশ্রয়ঃ॥ ২২ 


| নামক সিদ্ধি লাড করে যাতে ইচ্ছানুসারে সকল ভোগ 
্রাপ্তিহয॥ ১৪ ॥ 

যে ত্রিপ্তণময় মাযার অধিকর্তা আমার কালন্বরাপ 
বিশ্বরূপের ধারণা করে, সে শরীর ও ভীবসকলকে নিজ 
ইচ্ছানুসারে প্রেরণ করবার সামর্থ প্রাপ্ত করে। এই সিদ্ধির 
নাম “ঈশিতা ॥ ১৫ ॥ 

যে যোগী আমার নারায়ণ-স্বরূপে, যাকে তুরীয় এবং 
ভগবানও বলে, মন যুক্ত করে, তার মধ্যে আমার 
স্বাভাবিক গুণ প্রকাশিত হতে শুরু করে ও ভার বশিতা 
(অথবা বশিস্) সিদ্ধ প্রাপ্তি হয়। ১৬ ॥ 

নিৰ্ডণ ব্রহ্মও আমিই। যে নিজ নির্মল মন আমার এই 
প্রাপ্তি হয়। এর গ্রাপ্ছিতে তার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়ে যায়, 
সেপূর্ণকান হয়ে যায় ১৭ ॥ 
| হে প্রিয় উদ্দব ! আমার সেই রূপ যা গ্রেডদ্গীপে 
সর্বময়কর্তা, অতি শুদ্ধ এবং ধর্মবোধযূক্ত, সেই রূপের 

স্মরণ-মননে যুক্ত ব্যক্তি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ভগ্ম-মৃত্যু এবং 

শোক-মোহ--এই ছয় উর্মি থেকে যুক্তি পায়, সে শুদ্ধ- 
স্বরূপ প্রাপ্ত করে॥ ১৮ ॥ 

আমিই সমষ্টি প্রাপরাণ আকাশাম্রা। যে আমার এই 
স্বরূপে অধিষ্ঠিত থেকে ঘনের দারা অনাহত নাদ অনুধ্যান 
করে সে “দূরশ্রবণ" নামক সিদ্ধিসম্পন্ন হয় ; সে আকাশে 
অবস্থিত বিভিন প্রালীসকলের কথা শুনতে পায় ও বুঝতে 
পারে॥ ১৯ ॥ 

যে যোগী নেত্রদয়কে সূর্যে ও সূর্যকে নেত্রদ্বয়ে যুক্ত 
করতে সক্ষম ও এই সংযোগ কালে মনের দ্বারা আমার 
অনুধ্যানে যুক্ত হয় সে 'দরদর্শন' নামক সিদ্ধি প্রাপ্ত করে। 
সমন্ত জগৎকে দর্শন করতে সমর্থ হয়।॥ ২০ ॥ 

মন ও শরীরকে গ্রাণবায়র সঙ্গে যুক্ত করে আমার 
অনুধ্যানে রত হলে “মনোজব’ নামক সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। 
তার প্রভাবে যোগী সংকল্পানুসারে তৎক্ষণই সশরীরে যে 
কোনো স্থানে গমন করার সামর্থা পেয়ে থাকে॥ ২১ ॥ 

যখন যোগী মনকে উপাদাল-কারণ করে কোনো 
দেৰতাদির রূপ ধারণ করতে ইচ্ছা করে তখন সে মনের 
অনুকূল তেমনই রাপ ধারণ করে থাকে : কারণ তার চিত্র 


২ ক্ষেত্রজফেঅলেদনাৎ। 


নিতু ত্য 
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পরকায়ং বিশন্‌ সিদ্ধ আত্মানং তত্র ভাবয়েৎ। 
পিগুং হিন্া বিশেৎ প্রাণো ৰায়ুভূতঃ ষড়ঙুরিবৎ॥ ২৩ 


পার্ফাহহলীভা গুদং প্রাণং হৃদুরঃকণ্ঠমূর্দাসূ। 
আরোগা ব্রন্মরন্ধেণ ব্রন নীত্বোৎসৃজেত্তনুম্‌ ৷ ২৪ 


বিহরিষ্যন্‌ সুরা্রীড়ে মৎস্থং সত্বং বিভাবয়েং। 
বিমানেনোপতিষ্ঠন্তি সত্ববৃত্তীঃ সুরন্িয়ঃ॥ ২৫ 


যথা সন্ধল্পয়েদ্‌ বুদ্ধা যদা”। বা মৎপরঃ পুমান্‌। 
ময়ি সত্যে" মনো যুঞ্জংস্তথা তৎ সমুগাসুতে॥ ২৬ 


যো বৈ মন্তাবমাপন্ন ঈশিতৃর্বশিতুঃ পুমান্‌। 
কুতশ্চিম বিহন্যেত ত্য চাজ্ঞা যথা মম॥ ২৭ 


মজা শুদধসন্বস্য যোগিনো ধারণাবিদঃ। 
তস্য ব্রেকালিকী বুদ্ধিৰ্জগ্মমৃত্যুপৰৃংহিতা ৷৷ ২৮ 


অগ্যাদিভির্ন হনোত সুনের্যোগময়ং বপুঃ। 
মদ্ঘোগশান্চিত্তসা*। যাদসামুদকং যথা ॥ ২৯ 


মদ্ধিভূতীরভিষ্যায়ন শ্রীবৎসান্তবিভূষিতাঃ”)। 


| আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে॥ ২২ ॥ 

যে যোগী অন্য দেহে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক, সে মনকে 
সেই দেহে একাগ্র করবে। ভ্রমর যেমন এক পুষ্প থেকে 
অন্য পুষ্পে গনন করে থাকে, যোগীও তেমনভাবে 
প্রাণবায়ুরূপ ধারণ করে এক থেকে অন্য দেহে প্রবেশ 
করতে সঙ্গম হয়।। ২৩ ॥ 

দেহত্যাগ অভিলাষী যোগী গোড়ালি দ্বারা 
গুদ্বারকে চাপ দিয়ে প্রাণবায়ু যথাক্রমে হৃদয়, 
বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ এবং মস্তকে নিয়ে যায়। তারপর বহ্গরজ্ 
দ্বারা প্রাণবাধুকেব্রক্মে লীন করে দেহত্যাগ করে॥ ২৪ ॥ 
যদি যোগীর দেবতাদের বিহারছুলে ক্রীড়া করবার 
ইচ্ছা জাগে তখন সে আমার শুন্ধ-সন্ত স্বরূপের চিন্তায় 
মগ্্র হয়। এইরাপ ক্রিয়ায় সত্ুপ্তণের অংশবিশেষ 
অন্সরাগণ বিমানযোগে তার কাছে উপস্থিত হয়ে 
খাকেন॥ ২৫ ॥ 

যে ব্যক্তি আমার সত্সংকল্পস্থরূপে নিজ চিত্ত 
অধিষ্বাপিত করে এবং তার ধ্যানেই নিতযুক্ত থাকে সে 
নিজ মলে ঘখন যেমন যেমন সংকল্প করে তৎক্ষণাৎ তার 
সংকল্প সিদ্ধ হয়ে যায় ২৬ ॥ 

“ঈশিতা ও 'বশিত'_এই সিদ্ধিযুগলের আমিই প্রভু ; 
তাই কেউ আমার আদেশ অমান্য করতে পারে না। যে 
আমার সেই রূপকে অনুধ্যান করে ও তাতে যুক্ত হয়ে যায় 
আমার মতন তার আদেশ কেউ অমান্য করতে পারে 
না। ২৭ ॥ 

আমার অনুধ্যানে নিত্যযুক্ত যেগী আমার ভক্তি 
প্রভাবে শুদ্ধ হয়ে গেলে তার বুদ্ধি জন্ম-মৃত্যু আদি 
অদৃষ্ট বস্তু অবগত হওয়ার শক্তি লাভ হয়। তখন সে ভূত, 
ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের সব কথাই জানতে সক্ষন হয়ে 
থাকে। ২৮ ॥ 

জলচর প্রাণীকুল যেমন জলে নির্ভয়ে বসবাস করে 
ঠিক সেইভাবেই যোগী যখন নিজ চিত্ত আমাতে 
সন্নিবেশিত করে শিথিল হয়ে যায়, সেই যোগযুক্ত 
শরীরকে অগ্নি-জল আদি কোনো বন্ধ বিনাশ করতে 
সক্ষন হয় না ২৯ ॥ 

শ্ৰীবৎস আদি চিহ্নযুক্ত, শঙ-গদা-চক্র-পণ্ম আদি 


ধবজাতপত্রব্যজনৈঃ স ভবেদপরাজিতঃ | ৩০ ৷ আহুধ বিভূষিত এবং খ্বভ-ছত্র-চর্ম আদি দ্বায়| সঙ্ভিত 
সিবথা। ০ ‘ন কুতশ্চিৎ। নদ্ধতত্বসা। (এ সযোন রাত 


(এজ 


একাদশ জা (পঞ্চদশ অধ্যায়) 


1835 


উপাসকস্য মামেবং যোগধারণয়া মুনেঃ। 
সিদ্ধয়ঃ পূর্বকথিতা উপতিষ্ঠজ্যশেষত॥ ৩১ 


জিতেন্দরিয়স্য দান্তস্য জিতশ্াসাত্মনো মুনেঃ। 
মন্ধারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ সুদুর্লভা॥ ৩২ 


অন্তরায়ান্‌ বদন্তেতা'। যুঞ্জতো যোগনুভ্তমন্‌। 
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ॥ ৩৩ 


জন্মৌষধিতপোসন্ৈৰ্যাৰতীরিহ  সিদ্ধায়ঃ। 
মোগেনাপ্রোতি আঃ সর্বা নানোর্যোগগতিংব্রজেৎ॥ ৩৪ 


সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ। 
অহং যোগস্য সাংখাস্য ধর্মস্য ব্ৰহ্মৰাদবিনাম্‌।৷ ৩৫ 


অহমাত্মান্তরো বাহ্যোহনাবৃতঃ সর্বদেহিনাম্‌। 


আমার অবতারসকল অভি পুণাদর্শন। সেই অনির্বচনীয় 
রূপের অনুধ্যানকারী ভক্ত অভয় হয়।॥ ৩০ ॥ 

বিচারযুক্ আমার উপাসনায় সংলগ্ন, যোগপ্রক্রিয়া 
দ্বারা আমার অনুধ্যানে সন্নিবিষ্ট_এইক্ূপ যোগী পূর্বে- 
বর্ণিত আনার সিদ্ধিসকল সম্পূর্ণভাবে অর্জন করতে 
সক্ষম হয়। ৩১ ॥ 

হে উদ্ধব | প্রাণ-মন-ইন্দ্রিমনিচয় বশীভূতকারী, 
সংযমী, আমার স্বরূপ অনুধ্যানযুক্ ব্ক্তির পক্ষে কোনো 
সিদ্ধিই দুর্লভ নয়। তার তো সর্বাসদ্ধিই করতলগত হয়েই 
আছে৷ ৩২ ॥ 

কিন্তু শেঠ পুরুষদের এই সুস্পষ্ট অভিমত যে, যারা 
ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ আদি বিশিষ্ট যোগাভ্যাসে রত 
তাদের পক্ষে এইসব সিদ্ধি প্রাপ্তি একপ্রকারে বিরনস্বরূপই 
হয়ে থাকে ; কারণ তাতে অযথা কালাতিপাত হয়ে 
থাকে। ৩৩ ॥ 

জগতে জন্ম, ওষধ, তপস্যা এবং মন্দির দ্বারা যত 
রকম সিদ্ধি গ্রাপ্তি হয়ে থাকে তা সকলই যোগ দ্বারা পাওয়া 
সম্ভব ; কিন্তু যোগের চরম সীমা হল আমার সারাপা, 
সালোকা আদির প্রাপ্তি এবং আঘাতে চিন্ত সংলগ্ন না 
করলে অন্য কোনো সাধনে ভা লাভ হয় না।। ৩৪ ॥ 

ব্ৰহ্মবদীগণ বহু সাধনের কথাই বলেছেন-যেমন 
যোগ, সাংখ্য এবং ধর্ম আদি। তাদের এবং সমস্ত 


| সিদ্ধিসকলের আমিই হেতু, আমিই স্বামী এবং আমিই 


প্রভু ৩৫ ॥ 

স্থূল পঞ্চভৃতের বাহ্যাভন্তরে সর্বত্র মহাপগ্লভৃত 
উপস্থিত ; তাই সুক্মরভতসকল ব্যতিরেকে হুলভূত- 
সকলের অন্তিষই থাকে না। ঠিক সেইভাবেই আমি 
প্রাণীকুলের অন্তরে দরট্টারূপে এবং বাহিরে দুশারূপে 
বর্তমান | আমার নধ্ো বাহ্যাভ্যন্তরের ভেদাভেদ নেই 


যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা ॥ ৩৬ ৷ কারণ আমি নিরাররণ, এক__অদ্ধিতীয় আল্মা॥ ৬৬ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসযাং সংহিতায়ামেকাদশয়ে পদ্ঃদশোহধায় ॥ ১০ ॥ 
শ্রীমন্মহৰ্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমভ্তাগবতমহাপুরাপের 


একাদশ স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সনাপ্ত ॥ ১৫ ॥ 


(সতান। 


অথ ষোড়শোহধ্যায়ঃ 
ঝোড়শ অধ্যায় 
ভগবানের বিভূতির বর্ণনা 


উদ্দব উবাচ 


ত্বং ভ্রহ্ম পরসং সাক্ষাদনাদ্যন্তমপাবৃতম্‌। 
সর্বেষামপি ভাবানাং ত্রাণহিত্যপায়োভবঃ ॥ ১ 


উচ্চাবচেযু ভূতেষু দূর্জেয়মকৃতাত্মভিঃ। 
উপাসতে ত্বাং ভগবন্‌ যাথাতথ্যোন ব্রাহ্মণাঃ। ২ 


যেমু যেষু চ ভাবেষু ভক্তা ত্বাং গরমর্ধরঃ। 
উপাসীনাঃ প্রপদান্তে সংসিদ্ধিং তদ বদস্ব মে॥ ৩ 


গৃঢ়শ্চরসি ভূতাস্মা ভূতানাং ভৃতভাৰন। 
নস্বাং পশান্তি ভূতানি পশান্তং মোহিতানি তে॥ ৪ 


ভীর্থপদাঙ্ঘিপদ্রমূ।। ৫ 
শ্রীভগবানুবাচ 


এবমেতদহং পৃষ্টঃ প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর। 
যুযুৎসুনা বিনশনে সপতৈরর্জনেন বৈ॥ ৬ 


জ্ঞাত্বা জ্ঞাতিবধং গর্থ্যমধর্মং রাজাহেতুকম্‌। 
ততো নিবৃত্তো হ্তাহং হতোহয়মিতি লৌকিকঃ॥ ৭ 


উদ্ধব বললেন-_-ভগবন্‌! আপনিই স্বয়ং পরব্রহ্ম ; 
আপনার আদিও নেই, অন্তও নেই। আপনি আবরণরহিত 
ও অদ্বিতীয় তত্র।প্রাণীকুল ও পদার্থসমূহের সৃষ্টি, স্থিতি, 
ও লয়ের কারণ একমাত্র আপনিই। উচ্চ-নিন্ন সকল 
প্রাণীর মধ্যে আপনিই বর্তমান। মন ও ই্ডিয়নিচয়কে 
বশীভূত করতে অক্ষম ব্যক্তিগণ আপনাকে জানতে পারে 
না। ব্রশ্াবেস্তা ব্যভিগণই আপনার যখোচিত উপাসনা 
করতে সক্ষম ।। ১-২ ॥ 

সুমহান খধি-মহর্যিগণ--পরমভক্তি সহযোগে 
আপনার যে রূপের ও বিভৃতির উপাসনা করে সিদ্ধিলাভ 
করেন তা আমি জানতে ইচ্ছুক অনুগ্রহ করে আমাকে 
বলুন॥ ৩ ॥ 

সমস্ত প্রাণীকুলের গ্রীবনদাতা হেপ্রতু। আপনি তো 
প্রাণীকুলের অন্তরাত্মা। আপনি তাদের মধ্যে গুপ্ত থেকে 
জগতের প্রাণীকুল আপনার মায়ার এতই মোহিত যে তারা 
আপনাকে দেখতে পায় না॥ ও ॥ 

অচিন্ত্য এশ্র্যমম্পন্ন হে প্রভু ! স্ব্গ-মর্তা-পাতালে 
ও দিগ্দিগন্তে আপনার প্রভাবে যুক্ত যে বিভৃতিসকল 
বর্তমান আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে তা বলুন। হেপ্রভু! 
আমি আপনার সেই পাদপদুযুগলের নিত বন্দনা করি যা 
সমন্ত তীৰ্ণের তীর্ঘস্বরূপ॥ ৫ | 

ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ বললেন_হে প্রিয় উদ্ধব ! তুমি 
প্রশ্নের মর্মবোধকগণদের মধ্যে শিরোমণি। কুরুক্ষেত্রে 
কৌরব-পাণ্ডব যুদ্ধকালে অর্জুনও আমাকে একই প্রশ্ন 
করেছিণ॥ ৬ ॥ 

অর্জুন মনে করেছিল যে আত্মীঘ-কুটুম্বদের হত্যা 
তাও আবার রাজ্রাপরাপ্তি হেতু, অতি নিন্দনীয় কর্য ও 
অবশাই অধর্ম। সাধারণ ব্যক্তিসন সে ভেবেছিল য়ে, সে 
ঘাতক, তার হাতে আত্মীয় কুটুন্ঈগণ নিহত হবে। এই 
চিন্তায় শোকাকুল অবসন্ন হয়ে সে যুদ্ধ থেকে উপরতও 
হয়েছিল॥ ৭ ॥ 


একাদশ কা (যোডশ অধ্যায়) 1837 
স তদা পুরত্ব্যাগরো যুক্ত্যা মে প্রতিবোধিতঃ। তখন আমি সেই রণাঙ্গনে বহু যুক্তি দিয়ে সেই বীর 
জভ্ভভাষত মামেবং যথা ত্বং রশমূর্ধনি॥। ৮ শিরোমণি অর্জুনকে উপদেশ দান করেছিলাম। সেই সময় 
ন অর্জনও আমাকে একই প্রশ্ন করেছিল যা তুমি আজ 
করছ॥ ৮ ॥ 
অহমায়োদ্ধবামীমাং ভূতানাং সুহৃদীশ্বরঃ। হে উদ্ধব ! আমি সমন্ত প্ৰাণীকুলের আত্মা, 
অহং সর্বাণি ভূতানি তেষাং হিতান্তবাপায়ঃ।॥ ৯ | হিতৈরী, সুহাদ এবং ঈশ্বর-নিয়ামক। আমি নিজেই এই 
সমস্ত প্রাণীকৃল এ পদার্থরূপে বর্তমান এবং এদের সৃষ্টি, 
অহং গতির্গতিমতাং কালঃ কলয়তামহম্‌ ৷ ষ্ছিতি, লয়--এর কারণও আমিই ॥ ৯.॥ 
গুণানাং চাগাহং সামাং গুণিনোৎপত্তিকো গুণঃ ১০ ই কিতারিটাতি টিতে 
988 মধ্যে আমি কাল। গুণসমূহে আমি তার নূলক্বরূপ 
সাম্যাবস্থা ও গুণবান পদার্থে আমি তার স্থাভাবিক গুণ- 
গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাং চ মহানহম্‌। সকল ॥১০.॥ 
সুক্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জয়ানামহং মনঃ॥ ১১ গুণযুক্ত বন্তদের মধো আমি ক্রিয়াশক্তিপ্রধান 
 সুত্রাপ্তা এবং মহানদের মধো ক্কানশক্তিপ্রধান মহত্ত্ব 
i ৪ আমিই। সৃল্ম বস্তুসমূহ আমি জীব এবং যা বশীভূত করা 
হিরণাগার্ভো বেদানাং মন্রণাং পদন্িবৎ। কিন সেই মনআঢিই॥ ১১ 
অক্ষরাণামকারাহস্মি পদানিছন্দসামহম্‌।। ১২ আমি বেদসকলের অভিব্যক্তি স্থান হিরণাগর্ত এবং 


ইন্জোহহং সর্বদেবানাং বমূনামন্মি৷ হবাবাটু। 
আদিত্যানামহং বিষণ রুদ্রাণাং নীললোহিতঃ। ১৩ 


্রশ্মযাণাং ভৃণ্ডরহং রাজবীণামহং মনুঃ। 
দেৰমীণাং নারদোহহং হবিরধানাম্মি ধেনুষু॥ ১৪ 


সিদ্ধেশ্বরাণাং কপিল: মুপর্ণোহহং পততত্রিণাম্‌। 
প্রজাপতীনাং দক্ষোহহং পিভৃণামহমর্ধমা॥ ১৫ 


মাং বিদ্ধাদ্ধব দৈত্যানাং প্রস্থাদমসূরেশ্বরমূ। 
সোনং নক্ষত্রৌষধীনাং ধনেশং বক্ষরক্ষমাম্‌।। ১৬ 


এননাবতং গজেন্দ্রাণাং যাদসাং বরুণং প্রভুম্‌ । 
তপতাং দ্যুমতাং সূর্যং মনুষ্যাণাং চ ভুপতিমূ॥ ১৭ 


মন্তরকলের মধ্যে ত্রিমাত্রাযুক্ত (অ + উ + ম) ও-কার। 
আমি অক্ষরসমূহের মধো ‘অ'-কার এবং ছন্দোবিশিষ্ট 
খক্সমূহের মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র ১২ ॥ 

দেবতাগণের মধো আমি ইন্দু, অষ্ট বসুর মধ্যে 
অগ্নি, দ্বাদশ আদিত্যের মধো আমি বিষ্ণু নামক আদিত্য 
এবং একাদশ রুড্রের মধ্যে নীললোহিত নামক কদ্র।। ১৩ ॥ 

আমি ব্ৰহ্মৰ্বিগণের মধ্যে ভূপ্ড, রাজর্ষি গণের মধ্যে 
মনু, দেবর্ধিগণের নয নারদ এবং গাভিগণের মধ্যে 
কামধেনু ১৪ ॥ 

আমি সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে কপিল মুনি, 
পক্ষিগণের মধ্য গরু, প্রজাপতিগণের মধ্যে দক্ষ 
প্রজাপতি এবং পিতৃপুরুষদের মধ্যে অর্যমা॥ ১৫ ॥ 

প্রিয় উদ্ধব ! দৈতাগণের মধ্যে আমি দৈত্যরাজ 
প্রহ্ণাদ, লক্ষত্রসমূহের মধো চন্দ্র, উধধিসকলের 
মধ্যে সোমরস এবং যক্ষ ও রা্ষসগণের মধ্যে আমি 
কুৰ্রে॥ ১৬ ॥ 

আমি শ্রেষ্ঠ হস্তিগণের মধ্যে ্ররাবত, 
জলদেবতাগণের মধো রাজা বরুণ, গ্রকাশকগণের মধ্যে 


ta) 


1838 


শ্রীম্াগবত 


উচ্চৈঃশ্ৰবাস্তুরঙ্গাণাং ধাতুনামস্ি কার্চনমূ। 
যমঃ সংযমতাং চাহং সর্পাণাসস্মি বাসুকিঃ।॥ ১৮ 


নাগেন্ৰাণামনন্তোহহং সৃগেন্্র শৃদদিদংপ্রণাম। 
আশ্রমাণামহং তুর্ষো বর্ণানাং প্রথমোহনঘণ।॥ ১৯ 


ভীর্থানাং স্রোতসাং গলা সমুদ্র। সরসামহম্‌। 
আয়ুধানাং ধনুরহং ত্রিপুরস্নো ধনুষ্মতাম্‌ ॥ ২০ 


ধিষগানামস্মাহং মেরুগহনানাং হিমালয়ঃ। 
বনম্প্ীনামস্বখণ) ওষষীনামহং যব ২১ 


পুরোধসাং বসিষ্টোহহং ব্রক্ি্ঠানাং বৃহস্পতিঃ। 
্ন্দোহহং সর্বসেনান্যামগ্রপ্যাং” ভগবানজঃ ॥ ২২ 


যজ্ঞানাং ব্রহ্মযজোহহং ব্রতানামবিহিংসনম্। 
বাযৃগ্ৰ্কাগববাগাত্রা শুটীনামপ্যহং শুচিঃ॥ ২৩ 


যোগানামান্রসংরোধো মন্ত্রহম্মি বিজিগীষতাম্‌। 
আন্ীক্ষিকী কৌশলানাং বিকল্পঃ খ্যাতিবাদিনাম্‌॥ ২৪ 


্বীণাং তু শতরূপাহং পুংসাং স্বায়স্ুৰো মনুঃ। 
নারায়ণো মুলীনাং চ কুমারো ব্রন্মচারিপাম্‌॥ ২৫ 


ধর্মাণামস্মি সংন্যাসঃ ক্ষেমাণামবহির্মতিঃ। 
গুহ্যানাং মূনৃতং মৌনং মিথুনানামভনহম ২ ২৬ 


| আমি তাগ-কিরণশালী সূর্য এবং মনুষ্যগণের মধ্যে 
নৃপতি ॥ ১৭ ॥ 

আমি অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, ধাতুসকলের 
মধ্যে সুবর্ণ, নিয্ামকগণের মধো মৃত্যুরাজা যম এবং 
সর্দঘণের মধ্যে সর্পরাজ রাসুকি॥ ১৮ ॥ 

হে পুণ্যশ্লোক উদ্ধব ! নাগগণের মধ্যে আমি 
নাগরাভ অনন্ত, সিং ও কেশরী প্রাণীদের মধ্যে আমি 
রাজা সিংহ, আশ্রবসকলের মধ্যে সন্যাস এবং 
| ব্রসমূহের মধ্য ্রাণ॥ ১৯ ॥ 

আমি তীর্থ এবং নদীসকলের মধ্যে গঙ্গা, 
জলাশয়সমূহের নয্যে সাগর, অন্তশনরসমূহে মধ্যে ধনুক 
এবং ধনুর্ঘরদের মধ্যে খ্রিপুরারি শংকর ॥ ২০ ॥ 

আমি নিবাসস্থান সকলের মধ্যে সুদের, দুর্গমস্থান 
সমূহের মধ্যে হিমালয়, বনস্পতি মহীরুহসকলের মধ্যে 
অশ্ব এবং শস্যসকলের মধ্যে যব॥ ২১ ॥ 

আমি পুরোহিতকুলের মধ্যে বশিষ্ঠ, 
বেদবেন্তাগণের মধ্যে দেবগুর বৃহস্পতি আমিই। আমি 
সেনানায়কগণের মধ দেবসেনাপতি কার্তিকেয় এবং 
সনথার্গ-প্রবর্তকদের মধ্যে ভগবান ব্রহ্মা | ২২ ॥ 

আমি পঞ্চমহাযজ্ঞসমূহের মধ্যে ব্রক্মজত 
(স্বাধ্যায়যজ্ঞ), ব্রতসকলের মধ্যে অহিংসাব্রত এবং 
| পরিশোধনকারী পদারথসমূহের মধ্যে নিতাতুন বায়ু, 
অসি, সূর্য, জল, বাণী ও আত্মা॥ ২৩ ॥ 

অষ্টযোগের মধ্যে আমি মন-নিরোধক সমাধি। 
(নীতি) বল, কৌশলসমূহ্র নধ্যে আত্মা এবং 
অনাস্বার বিবেকরাপ কৌশল এবং শ্যাতিবাদীদের মধ্যে 
বিকল্প ২৪ ॥ 

নারীগণের মধ্যে আমি মনুপর্রী শতয়াপা, 
পুরুষগণের মধ্যে স্বায়ভুব মনু, সুনীশ্বরগণের মধ্যে 
নারায়ণ এবং ব্রহ্মচারিগিণের মধ্যে সনংকুমার ॥ ২৫ ॥ 

ধর্মে আমি কর্মপন্যাস অথবা এষণ্যত্রয় ত্যাগন্বারা 
প্রাণীসকলের অভয়দানকরী যথার্থ সম্যাস। আমি 
অভবের সকল সাধনের মধ্যে আত্স্বরাপের অনুসন্ধান 
| অভিপ্রায় গোপন সাধনসকলের মধ্যে আমি মধুর বচন 


ke শ্রধমোহাজ। মু খম । (অষবাও। 


(রবলেননাম্রীর্॥  সৌনৃতদ্‌। 


একাদশ ভা (যোড়শ অধ্যায়) 


1839 


সংবৎসরোহম্মানিমিষামূডুনাং  মধুমাধবৌ। 
মাসানাং মার্গশীর্ষোহহং নক্ষত্রাণাং তথাভিজিৎ॥ ২৭ 


অহং" ঘুগানাং চ কৃত: ধীরাণাং দেবলোহসিতঃ। 
দৈপায়নোহন্মি ব্যাসানাং কৰীনাং কাব্য আয্মবান॥। ২৮ 


বাসুদেবো ভগবতাং ত্বং তু ভাগবতেদহম্। 
কিংগুরুষাণাং হনুমান্‌ বিদ্যারাণাং সুদর্শনঃ॥ ২৯ 


রয়ানাং পন্নরাগোইম্মি পন্মকোশঃ সুপেশসাম্‌। 
কুশোহস্মি দর্ভজাতীনাং গবামাজাং হবিঃৰহম্‌।৷ ৩০ 


বাবসায়িনামহং লক্ষ্মীঃ কিতবানাং ছলগ্রহঃ। 
তিতিক্ষান্মি ভিতিক্ষণাং সততং সত্তবতামহমূ॥ ৩১ 


ওজঃ সহো বলবতাং কর্মাহং' বিদ্ধি সান্ৃতাম্‌। 
সান্বভাং ২ পরা॥ ৩২ 


তন 


বিশ্বাবসুঃ"' পূর্বচিত্তিল্ধ্বান্সরসামহম্‌। 
ভুধরাণামহং হৈর্ঘং গন্ধমাত্রমহং ভূবঃ॥ ৩৩ 


অপাং রসশ্চ পরমন্তেজিষ্ঠানাং নিভাবসুঃ। 
প্রভা সূর্যেনদুতারাণাং শব্দোহহং নভসঃ পরঃ॥ ৩৪ 


এবং মৌন, যুগল নারী-পুরুষের মধ্যে প্রজাপতি _ষার 
দেহের দুই অঙ্গ হতে সর্ধপ্রথমে নারী-পুরুষ জুটির সৃষ্টি 
হয়েছিল ২৬ ॥ 

আমি সদা সাবধান, সদা জাগ্রতদের মধ্যে 
সংবৎসররাপ কাল, ষড় খতুর মধ্যে পুস্পাকর বসন্ত । 
দ্বাদশ মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে 
অভিজিৎ॥ ২৭ ॥ 

আমি যুগসকলের মধ্যে সত্যযুগ, বিবেচকগণের 
মধ্যে মহর্ষি দেবল এবং অসিত, ব্যাসসকলের মধ্যে 
দ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এবং কবিগণের নধো মনন্বী 
দৈতগুর শুক্রাচার্য॥ ২৮ ॥ 

সৃষ্টির উৎপত্তি এবং লয়, প্রাণিগণের জন্ম এবং 
মৃত্যু ও বিদ্যা-অবিদ্া অবগত ভগবানদের (বিশিষ্ট 
মহাপুরুষদের) মধ্যে আমি বাসুদেব। আমার প্রেমী 
ভক্তকুলের মধ্যে তুমি (উদ্ধব), কিল্পুরুষদেন মধ্যে 
হনুমান। বিদ্যাধরগণের মধে। সুদর্শন (যিনি অজগররূপে 
নদ্দবাবাকে গ্রাস করে নিয়েছিলেন এবং ভগবানের 
গাদস্পর্ণে যুক্ত হয়েছিলেন) সব আমিই ৷ ২৯ ॥ 

আমি রক্সকলে পল্মরাগ (লাল), সুন্দর বন্তুদের 
মধ্যে কমল কলি, তৃণসমূহে কুশ এবং হরিধাসদূহে 
শবাঘুত॥ ৩০ ॥ 

আমি ব্যবসায়ীদের মধ্যে লিবাসকারী লক্ষী, 
ছলনাকারীদের- মধ্যে অক্ত্রীড়ারূপ ছল, তিতিক্ষুদের 
নয্যে তিতিশ্ষণ (কষ্টসহিফ্ণুতা) এবং সাত্বিক পুরুষদের 
মধ্যে সন্তগুণ ৷ ৩১ ॥ 

আমি বলবানদের উৎসাহ ও পরাক্রম এবং 
ভগবন্ভভদের মধ্যে ভক্তিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম। বৈষ্ণবদের 
পুজা বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রা, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, 
হয়্ীব, বরাহ, নৃসিংহ এবং ্রঙগা-_এই নয় মূর্তির মধ্যে 


| আমি প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ মর্ডি বাসুদেব ॥ ৬২ ॥ 


আমি গান্ধর্বদের মধো বিশ্বাবসু এবং অন্সরাদের 
মধো ব্রহ্মার রাদসভার অন্সরা পূর্বভিততি। আমি পর্বতদের 
মধো ছিরতা এবং পৃথিবীতে শুদ্ধ অধিকৃত গন্ধ ৩৩ ॥ 
আমি জলে রস, তেকদ্বীগণের মধ্যে পরম তেজন্থী 
অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র ও তারাদের মধো প্রভা এবং আকাশে 


(পচন বইতে এই প্রোকার্মটি এইপ্রকার শব পূরিিরবরসামহম” শিকামঃ। শচীন বইতে এই 


োকার্ঘটি লেই। 
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শ্ৰীমনস্তাগবত 


ব্রহ্মণানাং বলিরহং বীরাণামহমর্জুনঃ। 
ভূতানাং ছিতিরুতগত্তিরহং বৈ প্রতিসউক্রমঃ। ৩৫ 


গত্ুক্যুৎসর্গোপাদানমানন্দস্পর্শলক্ষণম্‌ । 
আস্বাদশ্রুত্যৰঘ্মাণমহং সৰ্বেন্দিয়েন্দরিয়ম্‌ ৷ ৩৬ 


পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্‌। 
ৰিকারঃ পুরুযোহব্যক্তং। রজঃ সত্বং তমঃ পরমূ। ৩৭ 


অহমেতৎ প্রসংখ্যানং জ্ঞানং তত্তববিনিশ্চয়ঃ। 
ময়েশ্বরেণ জীবেন গুণেন গুণিনা বিনা। 
সর্বাজনাপি সর্বেণ ন ভাবো বিদ্যতে রুচি ॥ ৩৮ 


সংখ্যানং পরমাণুনাং কালেন ক্রিয়তে ময়া। 
ন তথা মে বিভুতীনাং সৃজতোহগুানি কোটিশঃ॥ ৩৯ 


তের শ্রীঃ কীততিরৈশবর্যং হীন্তাগঃ সৌভগং ভগঃ। 
বীর্ঘং তিতিক্ষা বিজ্ঞানং যত্ৰ যত্ৰ স মেহংশকঃ॥ ৪০ 


এতান্তে কীর্তিতাঃ সর্বাঃ সঙ্ক্ষেপেণ বিভূতয়ঃ। 
মনোৰিকারা এবৈতে যথা ৰাচাভিমীয়তে ৷৷ ৪১ 
(সহ্ব্যজো। 


তার একমাত্র গুণ শব্দ৷ ৩৪ | 
হে উদ্ধব ! আমি ব্ৰাহ্মণ ভক্তগণের মধ্যে বলি, 


| দ্বীরদের (অথবা পাণুবদের) মধ্যে অর্জুন ও প্রাণিগণের 


মধো তাদের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়। ৬৫ ॥ 
পায়ুস্থালন শক্তি, হস্তে মুষ্টিবদ্দ শক্তি এবং 
জননেন্দ্রিযতে আনন্দোভোগ শক্তি। ত্বকে স্পর্শের, 
নেত্ৰে দর্শনের, রসনায সাদ গ্রহণের, কর্ণে শ্রবণের এবং 
নাসিকায় আগ্রাণ নেওয়ার শক্তিও আমিই। ইন্দরিযসমূহের 
ইন্দ্িয-শক্তি আমিই॥ ৩৬ ॥ 

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, অহংকার, 
তম এবং তাদের গীমারও বাহে অবস্থিত ব্রহ্ম_এই 
সকলই আমি | ৩৭ ॥ 

এই তত্সমূহের গণনা, লক্ষণসকল দারা তার 
জ্ঞান এবং তব্রজ্ঞানরূপ তার ফলও আমিই। আমিই 
ঈশ্বর, আমিই জীব, আমিই গুণ এবং আমিই গুণী। 
আমিই সকলের আত্মা এবং আমিই সব কিছু। আমি ছাড়া 
অনা কোনো পদাৰ্থ কোথাও নেই॥ ৩৮ ॥ 

যদি আমি গণনা করতে আরম্ভ করি তাহলে 
হয়তো পরমাণুসমূহের গণনাও সম্ভব হতে পারে কিন্তু 
আমার বিভূতিসমূহের গণনা সম্ভব নয়। কারণ যখন 
আমার সৃষ্ট কোটি-কোটি ব্রহ্মান্ডের গণনাও সম্ভব নয় 
তখন আমার বিভূতিসমূহের গণনা করা কেমন করে 
সম্ভব হবে ॥ ৩৯ || 

এই স্মরণ রেখো যে, যাতে তেজ, শ্রী, কীর্তি, 
খর, অজ্জা, ত্যাগ, সৌন্দর্য, সৌভাগ্য, পরাক্রম, 
তিতিক্ষা এবং বিজ্ঞান আদি শ্রেষ্টগুণ আছে তা আমারই 
অহশ॥৪০ ॥ 

হে উদ্ধব ! আমি প্রশ্নানুসারে সংক্ষেপে আমার 
বিভৃতিসমুহের বর্ণনা করলাম। এই সকল পরমার্থ_বস্ 
নয়, মনোধিকার মাত্র ; কারণ মনে ভাবা ও বাণীতে 
প্রকাশ করা কোনো বস্তুই পরমার্থ (বাস্তবিক) হয় না। 
তাতে একটা কল্পনা থাকেই! ৪১ ॥ 


একাদশ জব্দ (সপ্তদশ অধ্যায়) 
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বাচং যচ্ছ মনো যচ্ছে প্রাণান্‌ ' যচ্ছেন্দিয়াণি চ। 
আত্বানমাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেহধবনে ॥ ৪২. 


যো বৈ ৰা্মনগী সম্যগসংযচ্ছন্‌ বিয়া যতিঃ। 
তসা ব্রতং তপো দানং ত্রবত্যামঘটানুবৎ॥ ৪৩ 


তন্মান্মনোবচঃপ্রাণান্‌"' নিযচ্ছেন্ৎপরায়ণঃ। 
মন্ত্তিযুক্তয়া বৃদ্ধা ততঃ পরিসমাপ্যতে॥ ৪৪ 


তাই তুমি বাণীকে স্বচ্ছন্দ বাত্ময়তা থেকে বিরত 
করো, মনের সংকল্প-বিকল্প তাগ করো। তার জনা 
প্রাণবায়ুকে বশীভূত করো এবং ইন্দ্রিয়সকলকে দমন 
করো। সান্তিক বুদ্ধি দ্বারা প্রপঞ্জাভিদুখ বৃদ্ধিকে শান্ত 
করো। তাহলে তোমাকে সংসারের জন্ম-মৃত্যুরাপ 
ক্লেশযুক্ত চক্রে পড়তে হবে না॥ ৪২ ॥ 

যে সাধক বুদ্ধিদ্বারা বাণী ও মনকে সম্পূর্ণরূপে 
বশীভূত করে না, তার ব্রত, তপ এবং দানও সেই রকম 
ক্ষীণ হড়ে পড়ে যেমন কাচা কলসিতে জল ধরে রাখার 
বৃথা প্রচেষ্টা ৪৩ ॥ 

তাই আমার প্রেণী ভক্তের মৎপরায়ণ হয়ে 
ক্তিযুক্ত বৃদধিদ্ধারা বাণী, মন এবং প্রাণসকলের সংযম 
করাহু কামা। এইরূপ করলে তার আর কিছু করণীর 


অবশিষ্ট থাকে না, সে কৃতকৃত্য হয়ে যায় ॥ ৪৪ ॥ 


ইতি শ্রীনভাগবতে নহাপুযাণে পারমহংস্]াং সংহিতায়ানেকাদশঙ্কান্যো যোডশোহখ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥ 


শ্রীমন্মহ্থি বেদব্যাস প্রলীত পারমহংপী সংহিতা শ্রীমঙ্ভাগবতমহাপুরাণের 
একাদশ স্কন্ধে যোড়শ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥ 


অথ সপ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ 
সপ্তদশ অধ্যায় 
বর্াশ্রম-ধর্ম নিরূপণ 
উদ্ধব উবাচ উদ্ধব বললেন-_হে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি 
যন্তুযাভিহিতঃ ং ধৰ্মস্তদ্তক্তিলক্ষ প্রথমে বর্ণাশ্রম-ধর্মপালনকারী ব্যক্তিদের ও সাধারণ 
teh কি মের জন বিজন নরেন জে 


পুরা কিল মহাবাহো ধর্মং পরমকং প্রভো। 
যত্তেন হংসন্ধাপেণ ব্রহ্মণেহভ্যাখ মাধব।॥ ৩ 


আপনার উপর ভক্তিভাব আসে। এইবার আপনি অনুগ্রহ 
করে বলুন যে মানুষ কীভাবে আপনার শ্রীচরণে ভক্তি- 
প্রাপ্তি হেতু ধর্মানুষ্ঠান করবে ॥ ১-২ ॥ 

হে প্রভু ! হে মহাবাহু মাধব ! প্রথমে আপনি 
হংসরাপে অবতার গ্রহণ করে ব্রহ্মাকে নিজ পরমধর্মের 
উপদেশ দান করেছিলেন॥ ৩ ॥ 


(শ)ৰচোমনঃপ্ৰাণান্‌। 


প্রাণ 
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শিত্ন্মা,। 
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শ্রীম্াগবত 


স ইদানীং সুমহতা কালেনামিত্রকর্ষণ। 
ন প্রায়ো ভবিতা মর্তালোকে প্রাগনুশাসিতঃ ॥ ৪ 


বক্তা কর্তাবিতা লান্যো ধৰ্মস্যাচ্যুত তে ভূবি। 
সভায়ামপি বৈরিঞ্্াং যত্র মুর্তিধরাঃ কলাঃ॥ 


কর্তাবিত্রা প্রবক্তা চ ভবতা মধুসুদন। 
তাক্তে মহীতলে দেব বিনষ্টং কঃ প্রবন্ষ্যতি ॥ 


তৎ স্ব?) নঃ সৰ্বধর্মজ্ঞ ধর্মত্তক্তিলক্ষণঃ। 
যথা যস্য বিধীয়েত তথা বৰ্ণয় মে প্রভো॥ ৭ 


শ্রীশুক উবাচ 


ইখং স্বভৃত্যমুখ্যেন পৃষ্টঃ স ভগবান্‌ হরিঃ। 
শ্রীতঃ ক্ষেমায় মর্তানাং ধর্মানাহ সনাতনান্‌॥ 


শ্রীভগবানুবাচ 


ধর্মা এষ তব প্রশ্নো নৈঃশ্রেয়সকরো নৃণাম্‌। 
বর্ণাশ্রমাচারবতাং তমুদ্ধব নিবোধ মে॥ 


আদৌ কৃতষুগে বর্ণো নৃণা হংস ইতি স্মৃতঃ। 
কৃতাকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যাণ। তন্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ॥ ১০ 


হে রিপুদমন ! কালপ্রবাহে মঠ্যলোকে তার অস্তিত্ব 
বিপন্ন হতে চলেছে, কারণ আপনার উপদেশ দানের পর 
বহু সময় ব্যতীত হয়েছে। ৪ ॥ 

হে জ্চ্যুত ! পৃথিবীতে এবং ব্রহ্মার সভাতেও যেখানে 
সম্পূর্ণ বেদ মূর্তিমান হয়ে বিরাজমান, আগনি ছাড়া আর 
কেউ নেই যে আপনার এই ধর্মের প্রবচন, প্রবর্তন অথবা 
সংরক্ষণ করতে সক্ষম॥ ৫ ॥ 

আপনিই এই ধর্মের প্রবর্তক রক্ষক ও উপদেশক | 
পূর্বে যেমন আপনি মধু দৈত্যকে বধ করে বেদসমৃহকে 
রক্ষা করেছিলেন এইবারও আপনি সেইভাবে নিজ 
ধর্মকে রক্ষা করুন। হে স্বয়ংসম্পূর্ণ পরমাস্মা ! আপনার 
মর্ণ্যদীলা সংবরণ করবার পরই এই ধর্ম অবলুপ্ত হয়ে 
যাবে। তখন তা কে বলবে? ৬ ॥ 

আপনি সমন্ত ধর্মে মর্মজ্ঞ ; তাই হে প্রভু ! আপনি 
সেই ধর্মের বর্ণনা করুন যা আপনার ভক্তি-প্রদান 
| করতে সক্ষম এবং কার পক্ষে কোন্টা প্রযোজ্য তাও 
| বলুন ৭ ॥ 

শ্রীশুকদেৰ বললেন--হে পরীক্ষিৎ ! যখন ভক্ত- 
শিরোমণি উদ্ধব এইরূপ প্রশ্ন করলেন তখন ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ অতি প্রসন্নচিত্তে প্রাণিগণের কল্যাণ হেতু তাকে 
সনাতন ধর্মের উপদেশ দান করলেন।॥ ৮ ॥ 

ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ বললেন হে প্রিয় উদ্ধব ! তোমার 
প্রশ্ন ধর্মনয়, কারণ তাতে বর্ণাশ্রমধর্ম মানবকুলের পরম 
কল্যাণস্বরূপ মোক্ষ লাভ হয়। অতএব আমি তোমাকে 
সেই ধর্মোপদেশ দান করব। মনোযোগ সহকারে শ্রবণ 
করো। ৯ ॥ 

এই কল্পারস্তে সতাযুগ চলা কালে সমগ্র মানবকুলের 
একটি মাত্র বর্ণ ছিল-__যা হংস বলে পরিচিত ছিল। সেই 
যুগে লোকেরা জন্মাবধি কৃতকৃত্য হত ; তাই সেই যুগটি 
কৃতকৃত্য নামেও পরিচিতি ছিল।॥ ১০ ॥ 

সেই সময় প্রণবই বেদ ছিল এবং তপস্যা, শৌচ, 
দয়া এবং সত্যরূপ চার চরণযুক্ত আর্মিহ সেই 
বৃষভরূপধারী ধর্ম ছিলাম। সেই সময় নিষ্কলক্ষ এবং পরম 


বেদঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্মোহহং বৃষরাপযৃক্‌। | তপন্ী ভক্তগণ আমাকে হংসন্গরপ পরমাত্মাজানে 
উপাসতে তপোনিষ্ঠা হংসং মাং মুক্তকিব্িষাঃ॥ ১৯ | উপাসনা করত॥ ১১ ॥ 
তরুতঃ সৰ্ব, । আিস্মাৎ। 
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| ভ্েতামুখে৷ মহাভাগ প্রাণানে হদয়াৎ ত্রশী। পরম ভাগাবান উদ্ধব ! সতযুগের পর ত্রেতাযুগের 

প্রাদুরভূতস্যা*। অহমাসং ত্রিবৃ্মখঃ ॥ ১২. | আনত হওয়ার পর আমার হৃদয় থেকে শ্বাস প্রশ্বাস দারা 

রাহ 1! ১২ খবৃবেদ, সামবেদ এবং বমুরবোশ জ্বি প্রকট 

হল এবং সেই ত্রয়ীবিদ্যা থেকে হোতা, অধবর্ধু এবং 

বিপরক্ষত্রিয়বিট্শৃদ্রা মুখবাহ্রুপাদজাঃ। ডদগাতার কর্মরূপ তিন ভেদযুক্ত যজ্জরূপে আমি আবির্ভত 

বৈরাজাং পুরুষাজ্জাতা য ভাল্সাচারলক্ষণাঃ॥ ১৩ হলান॥ ৯২ ॥ 

বিরাট পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহুদবয় থেকে 

| ক্ষত্রিয়, জঙ্ঘা থেকে বৈশ্য এবং চরশদ্ধয় থেকে শূত্তর 

গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্ৰহ্মচর্যং হৃদো মম। উৎপত্তি হল। তাদের পরিচিতি তাদের স্বভাব ও আচরণ 
বন্দঃস্থানাদ্‌* বনে বাসো ন্যাসঃ শিরসি সংচ্ছিতঃ॥ ১৪ দ্বারা হয়ে থাকে॥ ১৩ | 

হে উদ্ধব ! বিরাট্‌ পুরুষও আমিই। তাই আমারই উরু 

থেকে গৃহসথাশ্রম, হৃদয় থেকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বক্ষঃস্থল 

বর্ণানামাশ্রমাণাং চ জন্মডূম্যনুসারিণীঃ)। থেকে বানপ্রস্থাশ্রম এবং মন্ত্রক থেকে সন্মাসাশ্রমসমূহের 
আসন প্রকৃতয়ো নৃপাং নীচৈনীচোত্তমোত্তমাঃ।॥ ১৫ উৎপত্তি হয়েছে। ৯৪ ॥ 

এই বর্ণ এবং আশ্রম-পুরুষদের স্বভাবও তাদের 

জন্মস্থানের অনুরূপ উত্তম, মধ্যম এবং অধম হল অর্থাৎ 

শমো দমন্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জসবমূ! | উতন স্থান থেকে উৎপর পুরুষের বর্ণ এবং 

সন্তক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়ন্তিমাঃ।। ১৬ আশ্রমসমূহের স্বভাব উত্তম এবং অধম স্থান থেকে 

| উৎপন্ন পুরুষের স্বভাব হল অধন || ৯৫ ॥ 
শন, দম (ইন্দিয় দমন), তপস্যা, পবিত্রতা, সন্তোষ, 


তেজো বলং ধৃতিঃ শৌর্যং তিতি । ক্ষমাপরায়ণতা, সহজ প্রকৃতি, আমার প্রতি ভক্তি 
ছের্যং ব্ৰহ্মণামৈশ্বৰ্যং ক্ষত্রপ্রকৃতয়ত্তিমাঃ।। ১৭ ধারণ, দয়া এবং সত্য-এই সকল হল ব্রাহ্মণ বর্ণের 
স্বভাব॥ ১৬ ॥ 


তেজ, বল, ধৈর্য, 'নৌর্য, সহিষ্ণুতা, উদারতা, 
আন্তিকাং দাননিষ্টা চ অদস্তো ত্রহ্মসেবনম্‌ "৷৷  ] উদ্মশীলভা, হৈৰ্খ, স্ৰাহ্মণ-ভক্তি এবং উধর্য-এই 
অতুষ্টিনর্থোপচৈরবৈশ্যপ্রকৃতযন্তিমাঃ ॥ ১৮ সকল ক্ষত্রিয় বর্ণের স্বভাৰ। ১৭ ॥ 

আন্তরিকতা দানশীলতা, দপ্রাহিত্য, ব্রাহ্মণসেবা, 
এবং ধনসঞ্চয়ে কখনো স্ব না হওয়া এই সকল বৈশ্য 
শুশ্রষণং দ্বিজগবাং দেবানাং চাপামায়য়া। বর্ণের ভাব ॥ ১৮ ॥ 
তত্র লক্ধেন সন্তোষঃ শ্রপ্রকৃতযন্ত্িমাঃ।। ১৯ | প্রাণ, ধেনু এবং দেবতাদের অকপটচিত্তে সেবা 
করা এবং তাদের সেবার দারা যা পাওয়া যায় তাতেই 
সন্বষ্ট থাকা--এটি শদ্ বর্ণের স্বভাব॥ ১৯ ॥ 
অশোৌচমনৃতং ভ্তেয়ং নান্তিক্যং শল্বিগ্রহ। অপবিত্রতা, নিশ্যাচারিতা, চৌর্য, ঈশ্বর ও 
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ' স্বভাবোহল্লাবসায়িনাস্*)॥ ২০. পরলোকের অন্লীকৃতি, অনর্থক বিবাদে লিপ্ত হওয়া এবং 


শত্রেতাযুগে। i) (অবক্ষস্েলাদ্নে বাদঃ সংন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ। ারিলীঃ। 
(এআসন্বৈ গত নগাৎ। (িপ্রসেবনন্। = “বন্ড (গন্তাবশারিনান্‌। 
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শরীমন্তাগবত 


অহিংসা সতামন্তেয়মকামক্রোধলোভতা। | 
ভূততপ্রিয়হিতেহা চ ধর্মোহয়ং সার্ববর্ণিকঃ॥ ২১ 


দ্বিতীয়ং প্রাপযানুপূর্বাজ্ন্মোপনয়নং দ্বিজঃ। 
বসন্‌ গুরুকুলে দান্তো ব্রহ্মাধীয়ীত চাহুতঃ॥ ২২ 


মেখলাজিনদপডক্ষবরন্সূত্রকমণ্ডলুন ৷ 
জটিলোহযৌতদ্বাসোহরক্পীঠঃ কুশান্‌ দধৎ॥ ২৩ 


স্মানভোজনহোমেষু জগোষ্চারে”। চ বাগ্যতঃ। 
ন চ্ছিন্দায়খরোমাণি কক্ষোপহগতানাপি ॥ ২৪ 


রেতো নাবকিরেজ্াতু? ব্রহ্মবরতধরঃ স্বয়মূ। 
অবকীর্ণেগাহ্ান্সু যতাসুন্তিপদীং জপেৎ॥ ২৫ 


অগ্া্কাচার্যগোবিপ্রগুরুবৃদ্ধসুরাঞ্চিঃ"। | 
সমাহিত উপাসীত সন্ধ্যে চ যতবাগ্‌ জপন্‌ ৷৷ ২৬ 


আচার্যং মাং বিজানীয়ায়াবমন্যেত কহিটিং। 
ন মর্ত্যবৃদ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥ ২৭ 


সায়ং প্রাতরুপানীয় ভৈক্ষ্যং তন্মৈ নিবেদয়ে। 
যচ্চানাদপানুজ্ঞাতমুগযুঞ্জীত 


(চাগ্রযতঃ। 


নিন্ো্ারে। 
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কাম, ক্রোধ ও তৃষ্ণার বশীভূত থাকা_এই সকল 
অন্তাজদের স্বভাব।॥ ২০ ॥ 

হেউদ্ধব! চতুৰ্বিধ বর্ণ ও আশ্রমসমূহের জন্য সাধারণ 
ধর্ম এইরাগ_মন, বালী ও শরীর দ্বারা হিংসা না করা, 
সত্যে অধিষ্ঠিত থাকা, চৌর্য রাহিত্য, কাম, ক্রোধ, লোভ 
থেকে বিরত থাকা এবং যে কার্ষসমূহে সমস্ত প্রাণীকুলের 
প্ৰসন্নতা হয় এবং তাদের মঙ্গল হয়, তাই করা ॥ ১১ ॥ 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসকল গর্ভাধান সংস্কারাদি 
উত্তরণ করে যজ্সোপবীত সংস্কাররাপ দ্বিতীয় জন্ম লাভ 
করে গুরুকুলে নিবাস করবে ও ইন্দ্িয়সমূহকে বশে 
রাখার প্রয়াসে একনিষ্ঠ হবে। আচার্যের নির্দেশ অনুসারে 
বেদ অধায়ন করবে এবং তার অর্থ বিচার করবে॥ ২২ ॥ 

মেখলা, ষুগচর্য, বর্ণানুসারে দণ্ড, কডাক্ষ মালা, 
যজ্োপবীত এবং কমণ্ডলু ধারণ করবে। মন্তক জটা 
শোভিত হবে। সৌন্দৰ্য বৃদ্ধির জন্য দন্ত ও বস্তু ধোয়া থেকে 
বিরত থাকবে। রংবাহারি আসন ব্যবহার করবে না এবং 
কুশ ধারণ করবে॥ ২৩ ॥ 

স্নান, আহার, যজ্ঞ, জপ এবং মল-মৃত্র ত্যাগ কালে 
মৌন থাকবে। কক্ষ ও গুপ্তেন্িয়ের কেশ ও নখ ছেদন 
করবে না কখনো।॥ ২৪ ॥ 

পূর্ণ বরহ্মচর্য পালন করবে। স্বয়ং বীর্য মোচন থেকে 
বিরত থাকবে। স্বপ্রাদিতে যদি বীর্য মোচন হয়ে যায় 
তখন জলে স্নান করে প্রাণায়াম করবে এবং গায়ত্রী জপ 
করবে। ২৫ ॥ 

ব্হ্মচারী পবিত্রতা ধারণ করে একাগ্রচিত্তে অগ্নি, সূর্য, 
আচার্য, ধেনু, ব্রাহ্মণ, গুরু, বয়োবৃদ্ধ এবং দেবতা 
সকলের উপাসনায় নিত্যযুক্ত থাকবে এবং নিতা 
প্রাতঃকাল ও সন্ধাকাল দুবেলাই মৌন ধারণ করে সন্ধ্যা - 
উপাসনা করবে ও গায়ত্রী জপ করবে॥ ২৬ ॥ 

আচার্যকে আমার স্বরূপ জ্ঞান করবে ; কখনো তাকে 
তিরস্কার করবে না। তাকে সাধারণ মানব জ্ঞানে দোষদৃষ্টি 
রাখা অনুচিত কারণ তিনি সর্বদেবতাময় হয়ে 


৷ থাকেন॥২৭ ॥ 


সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল দুবেলাই ভিক্ষালক বস্থসকল 


সংযতঃ॥ ২৮ গুরুদেরকে অর্পণ করা উচিত ; কেবল খাদাবস্ক নয়, সব 
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শুক্রষমাপ আচার্যং সদোপাসীত লীচবৎ। 
যানশয্যাসনস্থানৈর্নাতিদূরে কৃতাগুলিঃ॥ ২৯ 


এবংবৃতো গুরুকুলে বাসেদ্‌ ভোগবিবর্জিতঃ। 
বিদ্যা সনাপ্যতে যাবদ্‌ বিভরদ ব্রতমখণ্ডিতম্॥। ৩০ 


যদাসৌ ছন্দসাং লোকমারোক্ষযন্‌ ব্রহ্মবিষ্টপম্‌। 
গুরবে বিন্যসেদ্‌*। দেহং স্বধ্যায়ার্থং বৃহদ্্রতঃ॥ ৩১ 


অগ্নৌ শুরাবাত্মনি চ সর্বভূতেষু মাং পরম্‌। 
অপৃথক্ধীরুপাসীত ব্রক্মবর্স্বাকল্মাঘঃ॥ ৩২. 


স্্রীণাং নিরীক্ষণন্পর্শসংলাপক্ষেলনাদিকম্‌। 
প্রাণিনো মিথুনীভূতানগৃহস্থোহগ্রতস্ঞাজেং॥ ৩৩ 


শৌচমাচমনং স্লানং সব্ধ্োপাসনমার্জবম্+।। 
তীর্থসেবা জপোহম্পৃশ্যাতক্ষ্যাসংভাষ্যনর্জনম্‌॥ ৩৪ 


সর্বাশ্রমপ্রযুক্তোহয়ং নিয়মঃ কুলনন্দন। 
মঞ্তাবঃ সর্বভুতেষু মনোবাক্কায়সংযমঃ॥ ৩৫ 
শসন্ধোপান্তির্বনার্চনম্‌। 


০, নাসেন্দেহম্‌। 


কিছুই অর্পণ করবে। তারপর তার আঙ্গানুসারে অতি 
সংযম সহকারে ভিক্ষালক্ধ বস্তুসকলের যথোচিত বাবহার 
করা উচিত॥ ২৮ ॥ 

আচার্যের গমন কালে তাকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। 
তিনি নিদ্রিত হয়ে গেলে অতি সাবধানে ঙার থেকে দূরত্ব 
রেখে শয়ন করা উচিত। তিনি শ্রান্ত হলে পদতলে খসে 
তার চরণসেবা করা কর্ভবা। যদি তিনি বসে থাকেন 
তাহলে তার কাছে জোড়হস্তে আদেশের অপেক্ষায় 
দীড়িয়ে থাকা দরকার। এইভাবে অতি দীন ভাব রেখে 
সেবা-শুশ্রযা দ্বারা সর্বদা আচার্ঘের আদেশ পালন করা 
উচিত॥ ২৯ | 

যতদিন না বিদ্যা অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয় ততদিন পর্যন্ত 
ভোগসকল থেকে দূরে থেকে গুরুকুলে নিবাস করা 
প্রয়োজন ; সাবধান থাকা উচিত যেন ্ার্থতত খণ্ডিত 
নাহয়।॥ ৩০ ॥ 

যদি ব্রহ্মচারী মূর্তিমান বেদসমূহের নিবাসম্থান 
নৈষ্টিক রঙ্া্যরত গ্রহণ করবে এবং ৱেদসমূহের সথাধযায় 
হেতু নিজ সম্পূর্ণ জীবন আচার্ষের সেবায় সমর্পণ 
ক্রবে॥ ৩১ ॥ 

এইরূপ ব্রহ্মচারী যথার্থত বহ্মতেজসম্পয় হওয়ার 
ফলে তার সমস্ত পাপ স্থালন হয়ে যায়। সে অগ্রি, গুরু, 
নিচ্গ শরীর এবং সমস্ত প্রাণীকুলের মধ্যে আমাকে প্রত্যক্ষ 
করে উপাসনা করে এবং সে এই ভাব ধারণ 
করে যে আমার ও সকলের জাদয়ে একই পরযাত্মা 
বিরাজমান ৩২ ॥ 

ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সয়্যাগী সকলের নারীদের 
দর্শন, স্পৰ্শন, তাদের সঙ্গে আলাপন, হাসা-কৌতুক 
আদি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। তারা হৈথুনরত 
প্রাণিগণের দিকে দৃষ্টিদান থেকে বিরত থাকবে ৩৩ ॥ 

হে প্রিয় উদ্ধব ! শৌচ, আচমন, সান, সন্ধা 
উপাসনা, সরলতা ধারণ, তীর্থসেরন, জপ, জগতের 
প্রাণীদের মধ্যে আমাকে দেখা, মন-বাণী -শরীরসমূহের 
সংযম রাখা-এই সকল নিয়ম বহ্মচরী, গৃহনী, 
বানরস্থাশ্রমী ও সয়্যাসীনকলের জনাই সমভাবে প্রযোজা 
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শ্ৰীমন্তাগবত 


এবং বৃহদ্‌ ব্রতধরো ব্রাহ্মণোহগিরির জুলন্‌। 
মন্তভসতীব্রতপসা  দগ্ধকর্মাশয়োহমলঃ॥ ৩৬ 


অথানন্তরমাবেক্ষান্‌ যথা ভিজ্ঞাসিতাগমঃ। 
গুরবে দক্ষিণাং দত্া স্নায়াদ্‌ গুর্বনুমোদিতঃ।। ৩৭ 


গৃহং বনং বোপবিশেৎ প্ররুজেদ্‌ বা দ্বিজোত্তমঃ। 
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেমানযথা মংপরশ্চরেৎ।। ৩৮ 


গৃহার্থী সদৃশীং ভার্যামুঘহেদজুণপ্তিসতাম্‌। 
ববীয়সীং তু বরসা খাং পবর্ণামনুক্রমাৎ॥ ৩৯ 


ইজ্যাধায়নদানানি সর্বেষাং চ দ্বিজন্সনামূ। 
প্রতিগ্রহোহুধ্যাপনং চত্রাহ্মণসোব খাজলম্॥॥ ৪০ 


প্রতিগ্রহং মন্যমানন্তপন্ডেজোযশোনুদম্‌। 


অন্যাভ্যামেৰ জীবেত'” শিলৈর্ব দোষদৃক্‌ তয়োঃ॥ ৪৯ 


সশিল্পেঃ। 


হয়। অম্পূশাকে স্পর্শ করা থেকে বির থাকা, অজ্ঞ 
ভক্ষণ না করা, বাফ্সংঘম রাখা-এই নিয়ম সফল 
সকলের জন্যই প্রযোজ্য ॥ ৩৪-৩৫ ॥ 

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ এই সকল নিয়ম পালন ক 
অগ্নিসন তেজ অর্জন করে। তার কর্মসংক্কার উর 
তপস্যার প্রভাবে ভন্ম হয়ে যায়, অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ 
আসে! সে আমাকে লাভ করে ভক্ত বলে পরিচিত 
হয়। ত৬॥ 

প্রিয় উদ্ধব ! নৈষ্ঠিক ব্ৰহ্মচর্যাশ্রমে না থেকে ঘি 
কেউ গৃহ্থাশ্রমে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক হয় তাহলে দে 
বিধিপূর্বক বেদাধায়ন মুসম্পন্ন করে আচার্যবে 
দক্ষিণাানাপ্তে সমাবর্তন সংস্কারের জনা তার কায 
প্রার্থনা রাখবে ও অনুমতি নিয়ে স্থাতকরাপে ব্রি 
আগ করবে ৩৭ 

রন্চ্াশ্রমের পর ব্রহ্মচারী গৃহস্থ অথবা বানগ্র 
আশ্রমে প্রবেশ করবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী সন্যাস গ্রহণ 
করতে গারে। কিন্তু আশ্রম পরিবর্তন ক্রম অনুসাং 
হওয়াই ভালো। আমার অনুগত ভক্ত কোনো আশ্র 
অবলম্বন না করে অথবা বিপরীতক্রম অনুসরণ কা 
স্বেচ্ছাচারে প্রবুল্ত হবে না।। ৩৮ ॥ 

হে প্রিয় উদ্ধন ! ব্ৰহ্মচৰ্যাশ্ৰম ত্যাগ করে গৃহস্থাশ্র 
প্রবেশেচ্ছুক ্রহ্মছারীর পক্ষে নিজ অনুরূপ এবং শাস্ত্রে 
লক্ষণযুক্ত সম্পন্ন কুললীন কন্যার সঙ্গে বিবাহ করাই খে 
এই অবস্থায় কন্যা বয়সে কনিষ্ঠ এবং নিজ বর্ণের হও 
উচিত। যদি জাসক্তিবশত অনা বর্ণের কন্যাকে বি 
করবার প্রশ্ন জাগে তাহলে ক্রমশ নিভ বর্ণ থেকো 
বর্সের কন্যার সঙ্গে বিবাহ করতে পারে।। ৩৯ ॥ 

যাগ-যন্তাদি, অধায়ন এবং দান করবার অধিব 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবৎ বৈশ্য সকলের সমানভাবে আ 
কিন্তু দান গ্রহণ, শিক্ষাদান, এবং যজ্ঞ সম্পাদন কর: 
অধিকার কেবল ব্রা্মণদেরহ আছে।। ৪০ ॥ 

এই তিন বৃত্তির ঘধেয প্রতিগ্রহণকে অর্থাৎ দান নে 
বৃক্তিকে যদি ব্রাহ্মণের তপস্যা, তেজ ও যশ নিনাশব 
বলে মনে হয় তাহলে শিক্ষা দান ও যজ্ঞ সম্পাদন দ্বা 
জীবন ধাবণ করা তার পক্ষে শ্রেয়! যদি অন্য দুই বৃত্তিত 
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ব্রাহ্মণস্য হি দেহোহয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে। দোষদৃষ্টি হয় অর্থাং পরান গ্রহণ, দৈন্য আদি দোষ মনে 
চেহ প্রেত্যানন্তসুখায় চ॥ হয়, তাহলে শস্য উৎপাদনের শর মাটিতে পড়ে থাকা 

হযে তলে নি অন সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করাই শ্রেয়॥ ৪১ ॥ 
হে উদ্ধব ! ব্ৰাহ্মণ-শরীর প্রাপ্তি যথার্থই দুর্লভ ঘটনা। 
তা তুচ্ছ বিষয় ভোগের জনা কখনো নয় । তার এই বর্ণ- 
ৰ প্রাপ্তি আজীবন কৃচ্ছসাধন, তপস্যা ও অন্তে অনন্ত 

ৰহৰ পরিতুউটিতো ১১৮ Oe ae ॥ 

ধর্মং মহান্তং বিরজং জুযাণঃ। যে ব্রাহ্মণ গৃহে নিজ মহান ধর্ম নিষ্ঘাম ও 
মযার্পিতাত্খা গৃহ এব তিষ্ঠন্‌- উৎকৃষ্টভাবে পালন করে এবং মাঠ-ঘাট-বাজারে ছড়িয়ে 
নাতিপ্রসন্তঃ সমুপৈতি শান্তিম্‌॥ ৪৩ ছিটিয়ে থাকা আহাৰ্য বস্তু আহরণ করে ক্ষিবারণ করে ও 
নিজ শরীর, প্রাণ, অন্তঃকরণ এবং আত্মা আমাকে সমর্পণ 
করে আর আসক্তি থেকে দূরে থাকে, সে সয়্যাস না 
নিলেও পরমশাল্তিস্বরূপ আমার পরমপদ প্রাপ্ত করে 


সমুদ্ধরপ্তি যে বিপ্রং শীদন্তং মৎপরায়ণম্‌। থাকে॥ ৪৩ ॥ 


রি চিৰ নৌরি যারা দুর্বিপাকে ৰিপদপ্রস্ত আমার ভক্ত ব্রাহ্মণকে রক্ষা 
ll ৰবাৎ ৪৪ করে তাদের আদি সমুদ্রে ডুবন্ত প্রাণীকে নৌকাবছ সমস্ত 


বিপদ থেকে অনতিবিল্থে রক্ষা করে থাকি ৪৪ ॥ 
রাজার কর্তবা প্রজাকুলকে পিতৃসম প্রতিপালন করা ও 
তাদের সমন্ত দুঃখকষ্ট বিপদ নিবারণ করা ; যেমন 
সৰ্বাঃ সমূধরেদ্‌ রাজা গিতেব ব্যসনাৎ প্রজাঃ। গভবাজ গডকুলকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করে। এবং 

আস্মানসাত্মনা ঘীরো যথা গজপতির্গজান্‌॥ ৪৫: ধৈর্য ধারণ করে নিজ উদ্ধারে প্রয়াসী হবে ॥ ৪৫ ॥ 
প্রজাবংসল এইরাপ রাজা অস্তে সমস্ত পাপ-মুক্ত 
তয়ে সূর্মসম তেজন্্ী বিমানে আরোহণ করে স্বর্গারোহণ 
করে এবং ইন্দ্রের সঙ্গে বাস করে সুখ ভোগ করে 

এবংবিধো  নরগতির্বিমানেনার্কবর্চসা। থাকে)। ৪৬॥ 

বিধুযেহাশ্ড স্মিন্ডেণ সহ মোদতে। অধ্যাপনা ও যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহে অক্ষম 
৮৪ সহ মোদতে॥ ৪৬ রা্মণ বৈশাবৃি অবণগ্র করে বিপরুক্ি রব তাতে 
| যুক্ত থাকতে পারে। যদি বিপদ অতি ভয়ানক আকার 
ধারণ করে তখন তরবারি ধারণ করে ক্ষত্রিয়বৃত্তি দ্বারা 
। নিজেকে রক্ষা করবে : কিন্তু কখনো হীনদের সেবায় যুক্ত 


সীদন্‌ বিপ্ো বণিগবৃজ্ঞা পণোরেবাপদং তরেৎ। | হবে না অর্থাৎ গমানব্ত গ্রহণ করবে না॥ ৪৭ ॥ 


নির্বাহে অক্ষম ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যবৃন্তি অবলম্বন করে তাতে 

যুক্ত হতে পারে। বিপদ ভয়ানক আকার ধারণ করলে 

শিকার করে অথবা অধ্যাপনা করে বিপদ প্রতিহত করবে 
দেশাবৃজ্ঞা তু রাজন্যো জীবেনুগয়য়াহহপদি। কিন্ত হীনদের সেবায় যুক্ত হওয়া অর্থাৎ “শ্বানবৃত্তি' গ্রহণ 
চরেদ্‌ বা বিপ্ররূপেণ ন শ্ববৃত্যা কথঞ্চন॥ ৪৮ : করবে না॥ ৪৮ ॥ 


খড়ুগেন বাপদাক্রান্্ো ন শববৃত্তযা কথঞ্চন॥ | অনুরূপ অবস্থাতে প্রল্রাপাপনের দ্বারা জীবিকা 


1848 


শ্রীমভাগৰত 


শ্রবত্িং” ভজেদ্‌ বৈণঃ শৃড়ঃ কারুকটকরিযাম। 
কদ্থান্মুক্তো ন গর্থোণ বৃত্তিং লিন্সেত কর্মণা॥ ৪৯ 


ৰেদাধ্যায়স্বধাস্বাহাবল্যযনাদ্যর্যথোদয়ম | 
দেবর্ষিপিতৃভূতানি মদ্রপাণান্বহং যজেও॥ ৫০ 


যদৃচ্ছয়োগপনে শুক্রেনোপার্জিতেন বা। 
ধনেনাগীড়য়ন্‌ ভূজান্‌ ন্যায়েনৈবাহরেৎ ক্রতুন্‌॥ ৫১ 


কুটুম্বেযু ন সজ্জেত ন প্রমাদোৎ কুটুস্াপি। 
বিপশ্চিমশ্বরং পশ্যোদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥ ৫২ 


পুত্রদারাপ্তবন্ধুনাং সঙ্গমঃ পাহুসঙ্গমঃ। 
অনুদেহং বিয়ন্তোতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা। ৫৩ 


ইখং পরিমৃশন্মুক্তো গৃহ্তিথিবদ্‌ বসন্‌। 
ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্মমো নিরহদ্কৃতঃ॥ ৫৪ 


কর্মভিগূহমেধীয়েরিষ্রা মামেব ভক্তিমান্‌। 
তিষ্ঠেদবনং (বোপবিশেৎ প্রজাবান্‌ বা পরিব্রজেৎ॥ ৫৫. 


1 শুরবতিবেদৈশাঃ। ও কারুকটকঃ। 


বিপংকালে বৈশ্য শুদ্ বৃত্তি অর্থাৎ সেবার দ্বারা 
ভীবল নির্বাহ করবে এবং শূত্র মাদুর বোনা অর্থাৎ 
কারুবৃতত গ্রহণ করবে। কিন্তু হে উদ্ধব ! এই সকলই 
বিপৎকালের জনাই গ্রযোজা। বিপদ কেটে গেলে নিয় | 
বৰ্ণবত্তি ্বারা জীবিকাপার্জন করবার লোভ সংবরণ করাই 
উচিত॥ ৪৯ ॥ 

গৃহস্থ ব্যক্তি বেদাধায়নরাপ ্রক্মমজঞ, তর্পণরূপ 
পিতৃযজ্ঞ, হবনরাপ দেবযস্ঞ, কাকবলি আদি ভন 
এবং অন্নদানরূপ অতিথিষজ্ঞ আদি দ্বারা আমার 
স্বরূপভূত খষি, দেবতা, পিডৃপুরুষ, মানুষ এবং অনা 
প্রাণীদের যথাশক্তি প্রতিদিন পুজায় যুক্ত থাকবে॥ ৫০ ॥ 

গৃহস্থ বাড়ি অনায়াস লব্ধ অথবা শাস্টরোক্ত 
উপার্জিত বিশুদ্ধ ধনদ্বারা ভৃত্য, আশ্রিত গ্রজাগণকে 
কোনো রকম কষ্ট না দিয়ে ন্যায় ও বিধি সহকারে যস্তে 
মুক্ত থাকবে॥ ৫১ ॥ 

হে উদ্ধব ! গৃহহ বাক্তি কুটুশ্বে আসক্ত হবে না। কুন 
বড় হলেও ভজনে প্রমাদ আনবে না। বুদ্ধিমান বান্তি 
জেনে রাখবে যে যেমন ইহলোকের বস্থসকল বিনাশশীল 
ঠিক সেইভাবেই পরলোকের ভোগও নশ্বরই॥ ৫২ ॥ 

এই যে স্তী-পুতর, আত্মীয়-স্বজন এবং গুরুজনদের 
সঙ্গে পরিচিতি সেটা যেন কোনো পাছশালায় যাত্রীদের 
একত্র হওয়ার নায়। সকলেই যে যার রাস্তায় চলে যাবে। 
যেমন স্বপ্নের মেয়াদ নিদ্রাবস্থার শেষ পর্যন্তই, তেমনভাবে 
পরিচিত লোকেদের সঙ্গে সম্বন্ধ শরীর ধারণ পর্যন্তই 
নির্দিষ্ট: তারপর কার খবর কে রাখে ? ৫৩ ॥ 

গৃহস্থ এইকগ জ্ঞানে জাগ্রত থাকবে এবং কখনো 
আসক্ত হয়ে পড়বে না। নিজেকে অতিথি জেনে অনাসক্ত 
ভাবে থাকবে। দেহাদিতে অহংকার এবং বিষয়ে মমতা 
ত্যাগ করতে পারলেই গৃহস্থাশ্রমের ফাদে পড়তে হবে 
না॥ ৫৪ ॥ 
আরাধনায় যুক্ত থেকে গৃহেই অবস্থান করবে; অথবাযদি 
পুত্ৰবান হয় তাহলে বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করবে বা সন্ল্যাস 
আশ্রম স্বীকার করে নেবে॥ ৫৫ ॥ 


তিতে 


একাদশ সন্ধা (অষ্টাদশ অধ্যায়) 1849 


যন্তরাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিভৈষণাতুরঃ। হেউদ্ধন! যারা এইভাবে গৃহ্ছাশ্রবে না থেকে তাতে 


প্রঃ কৃপশধীৰ্মৃড়ো মমাহমিতি বধাতে॥ ৫৬ আস হয়ে পড়ে, তারা স্র-পুত্র-সম্পদের কামনায় 
কপ! আসক্ত হয়ে খেদোক্তি করতে থাকে এবং নির্বুদ্ধিতা হেড 


স্্ীলম্পট এবং কৃপণ হয়ে 'আনি- আমার’ আবর্তে পড়ে 
বঞ্ধনে আবদ্ধ হয় ॥ ৫৬ ॥ 
তারা সকাতরে ভাবতে বসে, আমার মা-বাবা 
অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্মা বালাত্মজাত্রজাং। তো বুড়ো হয়ে গেল ; সন্তানেরা এখনও মানুষ 
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্ত দুঃখিতাঃ ৫৭ হল না, আমি না থাকলে এরা সকলে দীন অনাগ ও 
ধুঃণী হয়ে যাবে : তাহলে এদের ভীবন কেমন করে 
চলবে? ৫৭ ॥ 
সাংসারিক বাসনায় কিক্ষিপ্তচিয্ত মৃঢ়বুদ্ধি মানুষ 
বিযয়ভোগে কখনো তৃপ্ত হয় না। কামনায় নিত্য যুক্ত 
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মৃঢ়ুধীরয়ম্‌। থেকে সে তার অমলা জীবন গোয়া আর নতার পরও 
অতৃপ্তস্থানমূধ্যায়ণ্‌ মৃতোহদ্ধং বিশতে তমঃ॥ ৫৮. ঘোর তমোময় নরকে পতিত হযা। ৫৮ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে খারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশন্কুক্ধে সপ্তদশোহধায়ঃ ॥ ১৭ ॥ 


শ্রীমন্মহৰ্মি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীনপ্তাগবতমহাপুরাণের 
একাদশ স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ের বঃ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥ 


অথাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
বানপ্রস্থী এবং সন্যাসীর ধর্ম 
শ্রীভগবানুবাচ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন_হে প্রিয় উদ্ধব ! 


বাগপ্রল্থাশ্রমে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ দয়িতাকে পূত্রদের হস্তে 
বনং বিবিক্ধুঃ পুত্রেষু ভা্যাং নাসা সহৈব বা। অৰ্পণ করবে অথবা নিজের সঙ্গেই নিয়ে যাবে এবং 


ৰন এব বসেচ্ছানতস্তীয়ং ভাগমায়ুষঃ॥| ১ । জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে বাস করে কাটানে॥ ১ ॥ 
বনের পবিত্র কন্দ-মূল ও ফলাদি গ্রহণ করে দে 

কন্দমূলফলৈৰ্বনোৰ্মেধোবৃত্তিং প্রকল্পয়েৎ।  ক্ষুমিবারণ করবে। বন্তের স্থানে বক্ষে বন্চল ব্যবহার 

বসীত বন্ধলং বাসন্ণপর্ণাজিনানি চ। ২ করবে অথবা ঘাস-পাত বা গর ধারণ করবে॥ ২ ॥ 


কেশ, রোম, পুল্ফ-শ্মশ্রু আদি দেহ মল অপসারণে 
(কেশরোমনখশাশ্রুমলানি”। বিভূয়াদ্‌ দতঃ। দাঁতন ব্যাবহারে বিরত থাকবে। জলে প্রবেশ করে 
ন ধাবেদন্দু মজ্জেত ব্রিকালং ছণ্ডিলেশয়$॥ ৩ ৷ বিকাল স্সান করবে এবং ভূনিশ্যায় সন্ব্ট থাকবে ৩॥ 


1848 


শ্রী্ভাগবত 


শূ্বৃতিং" ডজেদ্‌ বৈশাঃ শূদরঃ কারুকউকরিয়াম্‌”। 
কৃদ্ধানুক্তো ন গর্হোণ বৃত্তিং লিন্দেত কর্মণা॥ ৪৯ 


বেদাখ্য়ন্বধান্বাহাবলানাদোর্যখোদয়ম্‌ | 
দেবর্ষিপিতৃভৃতানি মজ্রপাণ্য্বহং যজেৎ॥ ৫০ 


যদৃচ্ছয়োপপন্সে শুর্রেনোপার্জিতেন বা। 
ধনেনাগীড়য়ন্‌ ভৃত্যান্‌ নায়েনৈবাহরেৎ ক্রতুন্‌॥ ৫১ 


কুটুম্বেযু ন সজ্জেত ন প্রমাদোৎ কুটুম্বাপি। 
বিপশ্চিম্শ্বরং পশ্োোদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥ ৫২ 


পুত্ৰদারাপ্তবন্ধুনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ। 
অনুদেহং বিয়ন্তোতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥ ৫৩ 


ইখং পরিমৃশন্মুক্তো গৃহ্তিথিবদ্‌ বসন্‌। | 
ন গৃহৈরনুবধ্যত নির্মমো নিরহঙ্কৃতঃ॥ ৫৪ 


ভি মামেৰ ভক্তিমান্‌। 
তিষ্ঠেদ্‌ৰনং ৰোপৰিশেং গ্ৰজাৰান্‌ ৰা পরিব্জেং ৷ ৫৫ 


সিশৃরবন্ডিরভবেদৈশাই। ২ কারুকটক্রিয়ঃ1 


বিপৎকালে বৈশ্য শূদ্ৰ বৃত্তি অর্থাৎ সেবার দ্বারা 
জীবন নির্বাহ করবে এবং শৃদ্র মাদুর বোনা অর্থাৎ 
কারুবৃত্তি গ্রহণ করবে। কিন্তু হে উদ্ধর ! এই সকলই 
বিপৎকালের জনাহ প্রযোজা। বিপদ কেটে গেলে নিয় 
বৰ্ণবৃত্তি দ্বারা জীবিকাপার্ডন করবার লোভ সংবরণ করাই 
উচিত৷ ৪৯ ॥ 

গৃহস্থ বাক্তি বেদাধায়নরূপ বরঙ্গযর, তর্পণরূপ 
এবং অয়দানরূশ অতিথিযপ্র আদি দ্বারা আমার 
স্বপভূত খধি, দেবতা, পিতৃপুরুষ, মানুষ এবং অনা 
প্রাণীদের যথাশক্তি প্রতিদিন পূজায় যুক্ত থাকবে॥ ৫০ ॥ 

গৃহস্থ বান্তি অনায়াস লব্ধ অথবা শান্ত্রোভ রীতিতে 
উপার্জিত বিশুদ্ধ ধনদ্ারা ভৃত্য, আশ্রিত প্রজাগণকে 
কোনো রকম কষ্ট না দিয়ে ন্যায় ও বিধি সহকারে যক্তে 
যুক্ত খাকবে॥ ৫১ ॥ 

হে উদ্ধব! গৃহস্থ বান্তি কুটুস্বে আসন্ত হবে না। কটুন্ন 
বড হলেও ভঙ্গনে প্রমাদ আনবে না। বুদ্ধিমান ঝাক্তি 
জেনে রাখবে যে যেমন ইহলোকের বস্থুসকল বিনাশশীল 
ঠিক সেইভাবেহ পরলোকের ভোগ নশ্বরই॥ ৫২ ॥ 

এই যে স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন এবং গুরুঞ্নদের 
সঙ্গে পরিচিতি সেটা যেন কোনো শাহ্বশালায় যাত্রীদের 


| একত্ৰ হওয়ার ন্যায়। সকলেই ঘে যার রাস্তায় চলে যাবে। 


যেমন স্বপ্নের মেয়াদ নিদ্রাবস্ছার শেষ পর্যন্তই, তেমনভাবে 
পরিচিত লোকেদের সঙ্গে সম্বন্ধ শরীর ধারণ পর্যন্তই 
নির্দিষ্ট ; তারণর কার খবর কে রাখে? ৫৩ ॥ 

গৃহস্থ এইরূপ জানে জাগ্রত থাকবে এবং কখনো 
আসন্ত হয়ে পড়বে না। নিজেকে অতিথি জেনে অনাসক্ত 
ভাবে থাকবে। দেহাদিতে অহংকার এবং বিষয়ে মমতা 
তাগ করতে পারলেই গৃহস্থাশ্রমের ফাদে পড়তে হবে 
না॥৫৪ ॥ 

ভক্তিমান ব্যক্তি গৃহস্থোচিত শাস্তরেক্ত কর্মদরারা আমার 
আরাধনায় যুক্ত থেকে গৃহেই অবস্থান করবে ; অথবা যদি 
পুত্রবান হয় তাহলে বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করবে বা সন্যাস 
আশ্রম স্বীকার করে নেবে॥ ৫৫ ॥ 


একাদশ বদ্ধ (অষ্টাদশ অধ্যায়) 
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খন্ত্রাসজ্তমতির্গেহে  পুত্রবিতৈষণাতুরঃ। 
স্লৈণঃ কৃপণধীৰ্মঢো মমাহমিতি বধ্যতে॥। ৫৬ 


অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্া বালায্মজায্মজাঃ। 
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ | ৫৭ 


এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মৃঢ়ধীরয়ম্‌। 
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্‌ মৃতোহন্ধং বিশতে তমঃ।৷ ৫৮ 


হেউদ্ধব ! যারা এইভাবে গৃহস্থাশ্রযে না থেকে তাতে 
আসক্ত হয়ে পড়ে, তারা স্ী-ুত্র-সম্পঞ্গের কামনায় 
আসক্ত হযে খোদোক্তি করতে থাকে এবং নির্বাদ্ধিতা হেতু 
স্্রীলম্পটি এবং কৃপণ হয়ে *আমি-আমার' আবর্তে পড়ে 
বন্ধনে আবদ্ধ হয় || ৫৬ ॥ 

তারা সকাতরে ভাবতে 
তো য়ে হে 
হল না, আহি না থাকলে এরা সকলে দীন অনাথ এ 
দুঃখী হয়ে যাবে ; তাহলে এদের জীবন কেনন করে 
চলবে? ৫৭ ॥ 

সাংসারিক বাসনায় শিক্ষিপ্তচিন্ত বৃঢ়ুবুদ্দি মানুষ 
বিষয়ভোগে কখনো তৃপ্ত সয় না। কামনায় নিত যুক্ত 
থেকে সে তার অমূলা জীবন খোয়ায় আৰ মৃত্যুর পরও 
যোর তমোময় নরকে পতিত হয়| ৫৮ ॥ 


ইতি শ্রীনভাগবতে নহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতয়ামেকাদশক্কয়ো সপ্তদশোহধায়ঃ ॥ ১৭ ॥ 


শ্রীমতি বেদব্যাস প্র 


তত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমস্তাগবতমহাপুরাণের 


একাদশ স্বদ্ধো সপ্তদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥ 


অথাষ্টাদশোহখ্যায়ঃ 
অষ্টাদশ অধ্যায় 
বানপ্রন্থা এবং সন্্যাসীর ধর্ম 


শ্রীভগবানুবাচ 


বনংবিবিক্ষুঃ পূত্রেযু ভার্যাং ন্যস্য সহৈব বা। 
বন এব বসেছ্ান্তন্থতীয়ং ভাগমায়ুষঃ॥ ১ 


কন্দমূলফলের্বনোর্মেধ্যৃভিং গ্রকল্পয়েহ। 
বসীত বন্ধলং বাসন্ত্রপপর্াজিনানি চ৷৷ ২ 


কেশরোমনখশশ্রুমলানি *। বিভূয়াদ দতঃ। 
ন ধাবেদন্দু মজ্জেত ভ্রিকালং স্প্ডিলেশয়ঃ॥ ৩ 


*/লোন। 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন-হে প্রিয় উদ্ধৱ ! 
বাণপ্রস্াশরমে ইচ্ছুক বাক্তি নিজ দয়িতাকে পূত্রদের হস্তে 
অর্পণ করবে অথবা নিজের মঙ্গেই নিয়ে খাবে এবং 
জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে বাস করে কাটাবে॥ ১ ॥ 

বনের পবিত্র কণ্দ-মুল ও ফলাদি গ্রহণ করে সে 
শ্রুমিবারণ করবে। বস্ত্র স্থানে বৃশ্দের বদল বাবহার 
করবে অথবা ঘাস-পাতা বা মৃগচর্ম ধারণ করবে ২ ॥ 

কেশ, রোম, গুপ্ক-শরশ্র আদি দেহ নল অপসারণে 
ও দীতন বাবহারে বিরত থাকবে। জলে প্রবেশ করে 
ত্রিকাল স্নান করবে এবং ভূমিশয্যায় সম্তষ্ট থাকবে॥ ৩ ॥ 
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্রীন্মে তপোত পঞ্চায়ীন্‌ বৰ্ষান্বাসারষাড় জলে। 
আকষ্ঠমগ্রঃ শিশিরে এবংবৃত্তন্তপশ্চরেৎ॥ ৪ 


অগ্নিপক্কং সমশ্বীয়াৎ কালপরুমথাপি বা। 
উল্খলাশ্মকুট্টো বা দন্তোলুখল এব বা॥ ৫ 


স্বরং সংচিনুয়াৎ সর্বমাত্মনো ৰৃত্তিকারণমূ। 
দেশকালবলাভিজ্ঞো নাদদীতানাদাহৃতম্।॥ ৬ 


বনোশ্চরুপুরোডাশৈর্নিবপেহ কালচোদিতান্”। 
ন তু শ্বোতেন পশুনা মাং যজেত বনাশ্রমী।। ৭ 


অগ্রিহোত্রং চ দর্শ্চ পূর্ণমাসম্চ”। পূর্বব। 
চাতুর্াস্যানি চ মুনেরায়াতানি চ নৈগমৈঃ। ৮ 


এবং চীর্দেন তপসা মুনির্ধমনিসন্তভতঃ। 
মাং তপোময়মারাধা খধিলোকাদুপৈতি মাম্‌॥ ৯ 


যন্ত্রে কৃদ্ভুতশ্টীর্ণং তপো নিঃশ্রেয়সং মহৎ। 
কামায়াল্লীয়সে যুঞ্জাদ্‌ বালিশঃ কোহপরন্ততঃ। ১০ 


যদাসৌ নিয়মেহকল্পো জরয়া জাতবেপথুঃ। 
আত্মন্যযীন্‌ সমারোগ্য মচ্িত্রোহগিং সমাবিশেৎ॥ ১১ 
২ শলোৰ্বসঃ। = 


এই বানপ্রস্থাশ্রম তপস্যার জন্য নির্দি্ট। গ্রীষ্মে 
পঞ্চতপা, বর্ষায় উন্মুক্ত আকাশের তলায় জলে ভেজা, 
শীতে গলা জলে ডুবে থাকা--সবই তপস্যারই অঙ্গ।। ৪ ॥ 

কন্দ-মূল সেবন শুধুমাত্র অগ্রি দগ্ধ করে গ্রহণ 
করবে ; অথবা সময়ানুসারে সুপক্ক ফল গ্রহণ করা যেতে 
পারে। কন্দ-মূল পাথরে বা শিলে খণ্ডিত করা অথবা দন্ত 
দ্বারা চর্বণ করে গ্রহণ করা বিধেয়॥ ৫ ॥ 

বানপ্রস্থাশ্রমীর জানা উচিত যে কোন্‌ বস্তু কথন 
কোথা থেকে আনা যায় ও কোন্‌ বস্তু তার নিজের পক্ষে 
অনুকূল ; জীবন নির্বাহ হেতু সে নিজেই কন্দ_ঘূল-ফল, 
আদি জোগাড় করবে। তাতে তাকে ছেশ-কাল সন্বন্ধ 
অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আনা ও অনা সময়ের জনা সঞ্চিত 
বসব গ্রহণ করতে হবে না ৬ ॥ 

বনজ শসা আহরণ ছারাই সে “চরু-পুরোডাশ' 
আদি প্রস্তুত করবে এবং তা ব্যবহার করেই সমযোচিত 
বেদবিহিত কর্ম সম্পাপন করবে। বান্রসথা শ্রী হয়ে গেলে 
বেদবিহিত পশুসকল দারা আমার যন করবে না॥ ৭ ॥ 

বেদবেভ্তাগণ বানগ্সথশ্রমীর জনা চাৰৰ, 
পৌর্ণমাসী এবং চাতুর্মাসা আদির বিধান গৃহস্থবংই 
দিয়েছেন॥ ৮ ॥ 

এইভাবে কঠোর তপস্যা করতে করতে 
বানপ্রসথাশ্রমীর দেহ শুষ্ক হয়ে যায় ও তার শিরাসকল দেখা 
যেতে শুরু করে। সে এহরাপ তপস্যা দ্বারা আমার 
আরাধনা করে প্রথমে খষিলোকে যায় এবং সেখান 
থেকে আমার কাছে আসে কারণ তপসাই আমার 
স্বরূপ॥ ৯ ॥ 

হে প্রিয় উদ্ধব ! যে এই শ্রমসাধা এবং মোক্ষ 
দানকারী মহান তপসা স্বর্গ, ব্হ্মলোক আদি তুচ্ছ 
ফল লাভের জনা করে তার মতন ধূর্থ জগতে বিরল। 
এই তপপানুষ্ঠান নিষ্কামভাবেই হওয়া সর্বোত্তম ॥ ১০ ॥ 

হে প্রিয় উদ্ধব ! বানগ্রস্থাশ্রনী যখন নিজ 
আশ্রমোচিত নিয়মাবলি পালনে অসমর্থ হয়ে পড়ে এবং 
বৃদ্ধাবস্থা হেতু তার শরীরে কম্পন দেখা দেয় তখন সে 
যজ্ঞায়িসমূহকে একাগ্রচিন্ডে নিজ অন্তঃকরণে আরোপ 
করে এবং আমাতে মন সন্নিবেশিত করে অগ্রিতে প্রবেশ 


একাদশ সাধ (অষ্টাদশ অধ্যায়) 


1851 


যদা কর্মাবপাকেঘু লোকেছু নিরয়াত্মসূ। 
ৰিরাগো জায়তে সম; নাস্তা প্রব্রেত্ততঃ।৷ ১২. 


ইন্্রী যথোপদেশং মাং দত্া সৰবস্বমৃত্িজে। 
অস্ীন স্বপ্নাণ আৰেশ্য নিরপেক্ষঃ পরিত্রজেৎ।। ১৩ 


বিগ্রসা নৈ সংন্যসতো দেবা দারাদিরূপিণঃ। 
বিদ্ান্‌” কুৰ্বন্ধয়ং হ্যম্মানাক্রম্য সমিয়াং পরম্।। ১৪ 


নিভুযাচেনুনির্বাসঃ কৌগীনাচ্ছাদনং পরম্‌। | 


ত্যক্তং ন দণুপাত্রাভ্যামন্যৎ কিঞ্চিদনাপদি। ১৫ 


করে। (এই বিধান কেবল বৈরাগারহিত বান্তির জনাই 
প্রযোজা)॥ ১১ ॥ 

যদি তার মধ্যে এই বোধ আসে যে কর্মসম্পাদনে 
প্রাপ্ত লোক নরববত দুঃখপূর্ণ এবং যদি তার মনে লোক; 
পরলোকের উপরও বৈরাগা আসে, সে তখন বিধিপূর্বক 
যজ্ঞাগ্নিসমূহকে পরিত্যাগ করে যেন সন্্যাষ গ্রহণ 
করে॥ ১২ ॥ 

সম্যাস গ্রহণেচ্ছু বানপ্রস্থাশ্রমী প্রথমে বেদবিধি 
অনুসারে অষ্টশ্রাদ্ধ করবে এবং প্রাজাগত্য মজজঘারা 
আমার যজ্জন করবে এবং তারপর স্বস্থ খর্লিককে দান 
করবে। অতঃপর য্ঞান্রিসমূহকে নিজ প্রাণসকলে লীন 
বে এবং স্থান, বন্ধ ও বান্তিসমূহের অপেক্ষা লা বেখে 
স্বছন্দ বিচরণ করবে॥ ১৩ ॥ 

হেউদ্ধাব! যখন ব্ৰাহ্মণ সন্মাস গ্রহণ করতে অগ্রসর 
হয় তখন দেবতার স্ী-পুত্র-আত্ীয়ন্বজন আদির রাগ 
ধারণ করে তার সমযাস গ্রহণে বাধা দিতে থাকেন। তারা 
ভাবেন এই ব্যক্তি উপেক্ষাপূর্বক আমাদের অতিক্রম কৰে 
পরনাস্থার প্রাপ্তি করতে চলেছে॥ ১৪ ॥ 

সন্ন্যাসী বস্তু ধারণ করলে কেবল কৌনীন ধারণ 


| করবে 3 কৌলীন আড়াল করবার মতন একটি ক্ষুদ্র বস্তু 


দৃষ্টিপূতং নাসেং পাদং বস্্পূতং পিবেজ্জলম্‌”। 
সঅপৃতাং বদেদ্‌ বাচং মনঃপূতং সমাচরেং॥ ১৬ 


মৌনানীহানিলায়ামা দণ্ডা বাগ্দেহচেভসাম্‌। 
ন হোতে যস্য সন্তাঙ্গ বেণুভির্ন ভবেদ্‌যতিঃ ॥ ১৭ 


ভিক্ষাং চতুর্যু বর্ণেমু বিগহাি বর্জমংশ্চরেহ। 
সপ্তাগারানসং কৃপ্তাংস্তয্যেলক্ধেন তাবতা॥ ১৮ | 


সধ্বিপাকে। (হালা 


॥বিশন। 


পর্যন্ত চলতে পারে। সম়্যাস আশ্রমোচিত দণ্ড ও কমলে 
ছাড়া জলা কোনো বস্তু নিজের কাছে বাশবে না। এই 
নিম বিপৎংকাল বাদ দিয়ে অনা সব সময়ের হন 
প্রযোজা। ১৫ ॥ 

সন্গাসী অধোৃষ্টি রেখে পথ চলবে, কাপড়ে ছেকে 
জল খাবে, মুখে সতাবদ্ধ পবিত্র শব্দ উচ্চারণ করবে এবং 
দেহ্বারা যা কর্ম করবে তা সুচিন্তিত ও সুদ্ধি পরিচায়ক 
হওয়া আৰশ্াক ৷ ১৯ ॥ 

বনীর জানা মৌন, দেহের জনা নিশ্টেষট ছিতি এবং 
মনের জন্য প্রালায়াম দণ্স্বরূপ। যার কাছে এই তিন দণ্ড 
অনুপস্থিত সে শুধুমাত্র বাশের দণ্ড ধারণ করলেই 
দণ্ুধারী সন্ন্যাসী হয়ে যায় না॥ ১৭ ॥ 

লঙ্গাসী চতুৰৰ্গের কাছ থেকে ভিকষাগ্রহণ করবে ১ 
কেবল জাত্চ্যিত ও গোথাতীর কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণে 
বিরত থাকবে। কেবল আনির্ধারিত সপ্ত গৃহ থেকে লব্ধ 


সং পিবেৎ। 


শ্রী্ভগবত 


একশ্চরেন্মহীমেতাং নিঃসঙ্গঃ সংযতেক্িয়ঃ। 
আত্মক্রীড় আত্মরত আত্মবান্‌ সমদর্শনঃ॥ ২০ 


বিবিক্তক্ষেমশরণো মভ্ভাববিমলাশয়ঃ। 
আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ॥ ২১ 


অন্বীক্ষেতাত্বনো বন্ধং মোক্ষং চ জ্ঞাননিষ্টয়া। 
বন্ধ ইন্দরিয়বিন্ষেপো মোক্ষ এষাং চ সংযমঃ॥ ২২ 


তস্মানিয়মা ষড়্বর্গং মন্তাবেন চরেনুনিঃ। 
বিরজ্তঃ কুল্নকামেভ্যো লন্াহহয়নি সুখং মহৎ॥ ২৩ 


পুরগরাম্জান্‌ সার্থান্‌” ভিক্ষার্থং প্রবিশংশ্চরেত। 
পুণ্যদেশসরিচ্ছৈলবনাশ্রমবতীং মহীম্‌।। ২৪ 


ভিক্ষায় সে সন্থষ্ট থাকবে॥ ১৮ ॥ 

এইরাপ ভিক্ষা গ্রহণ করে সে লোকালয়ের সীমানার 
বাইরে জলাশয়ে যাবে ও সেখানে হন্ত-পদ বিধৌত করে 
জলদারা ভিক্ষাকে পবিত্র করে নেবে। তারপর শাস্ত্রোক্ত 
পদ্ধতি মেনে যাকে যা ভাগ নেওয়া উচিত তা দিয়ে 
অবশিষ্টাংশ মৌনতা অবলম্বন করে গ্রহণ করবে। সে 
অনা সময়ের জনা সঞ্চয়ে বিরত থাকবে এবং অধিক 
দ্রব্যও ভিক্ষারূপে যাচনা করবে না॥ ১৯ ॥ 

সন্যাসী জগতে নিঃসঙ্গ বিচরণ করবে। তার 
কোথাও কোনো আসক্তি থাকবে না, ইস্্রিয়সকল 
বশে থাকবে। সে আত্বানন্দে ক্রীড়াযুক্ত হয়ে 
৷ আত্মপ্রেমে তন্ময় থাকবে ; পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল 
হোক না কেন ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষন হবে এবং 
করবে॥ ২০ ॥ 

সম্লাসী নির্ভয় থেকে নির্জন একান্ত স্থানে নিবাস 
করবে। তার হৃদয় নিত্য আমার নিদিধ্যাসনে যুক্ত 
থাকবে, বিশুদ্ধ থাকবে। সে নিজেকে আমার থেকে 
অভিন্ন, অদ্বিতীয় ও অখণ্ড জ্ঞান করবে॥ ২১ ॥ 

সে নিজ জ্ঞাননিষ্ঠা সহযোগে চিত্তের বন্ধন এবং 
মোক্ষর উপর বিচার-বিবেচনা করবে এবং শেষে এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে ইঞ্িয়গুলির সংশ্লিষ্ট বিষয় 
সকলের জন্য বিক্ষিপ্ত-_চঞ্চল হওয়াই বন্ধন এবং তাদের 
সংযত করে রাখাই মোক্ষ॥ ২২ ॥ 

অতএব সন্ন্যাসী মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয়সমূহকে 
বশে রাখবে ও ভোগসকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ভার 
| থেকে দূরে থাকবে এবং অন্তরে পরমানন্দ অনুভূতি 
ধারণ করে আত্মানন্দে বিভোর হয়ে যাবে। সে এইরূপ 
আমার চিন্তায় নিত্যযুক্ত থেকে জগতে বিচরণশীল 
হবে।॥ ২৩ ॥ 
| সে কেবল মাধুকরী হেতু লোকালয়ে, গ্রামেগঞ্জে, 
গোপালকদের পর্ণকুটিরে অথবা যাত্রীদের নিবাসস্থলে 
গমন করবে। সে পবিত্র দেশ, নদী, পর্বত, বন এবং 
আশ্রমের সঙ্গে মমত্ব-বুদ্ধিতে যুক্ত না হয়ে সদাসর্বদা 
বিচরণশীল হয়ে থাকবে॥ ২৪ ॥ 


একাদশ দক্ষ (ডষ্টাদশ অধ্যায়) 


1853 


বানপ্রহ্থাশ্রমপদেদভীক্ষং ভৈক্ষ্মমাচরেৎ। 
সংসিধাতাশ্সংমোহঃ শুদ্ধসত্বঃ শিলান্ধসা। ২৫ 


নৈতদ্‌ বস্তুতয়া পশোদ্‌ দৃশামানং বিনশ্যতি ৷ 
অসক্তচিত্তো বিরমেদিহামুত্র চিকীর্ষিতাৎ ॥ ২৬ 


যদেতদাত্বনি জগন্মনোবাক্প্রাণসংহতম্। 
সৰ্বং মায়েতি তর্কেণ সৃদন্ধাভ্বা ন তৎ স্মরেৎ।। ২৭ 


জ্ঞাননিষ্ঠো ৰিরক্তো বা মন্তক্তো বানপেক্ষকঃ। 
সলিঙগানাশরমাতসতান্কা চরেদবিধিগোচরঃ॥ ২৮ 


বুধো বালকব€ ক্রীড়েং কুশলো জড়ৰচ্চরেৎ। 
বদেদুন্মভুবদ্‌ বিদ্বান গোচর্যাং নৈগমশ্চরেৎ ৷ ২৯ 


বেদবাদরতো ন স্যান্ন পাষন্তী ন হৈতুকঃ। 
শুস্তবাদবিবাদে ন কঞ্চিৎ পক্ষং সমাশ্রয়ে। ৩০ 


লোদ্বিজেত জনাদ্‌ ধীরো জনং চোদ্দেজয়েয তু। 
অতিবাদাংপ্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন। 
দেহমুদ্দিশ্য পশুবদ বৈরং কর্ণান কেনচিৎ ॥ ৩১ 


এক এব পরো হ্যাত্মা ভূতেষ্বাত্মন্যৰঞ্ছিতঃ। 
যখেন্দুরদ্দপাত্রেযু ভূতান্যোকাত্মকানি চ॥ ৩২. 


বহুলাংশ ভিক্ষাগ্রহণ বাণপ্রন্থ আশ্রমীদের কাছ 
থেকে হওয়া ভালো : কারণ শস্য উৎপাদনাপ্তে মাঠে 
বিক্ষিপ্ত শসাকণা থেকে আহরণ করা ভিক্ষা চিন্তকে অতি 
সন্র শুদ্ধ করে এবং তান দ্বারা অবশিষ্ট মোহ দূর হয়ে 
সিদ্ধি লাভ হয় ২৪ ॥ 

তষ্থানুসগ্ধানে যুক্ত সম্যাসী দৃশ্যমান জগহকে 


কখনো সত্য বলে স্বীকার করে নেবে না ; কারণ 
তার বিনাশ প্রতিনিয়ত দুশামান। তাই জগতের 


কোনো বস্তুর সঙ্গে চিত সংলগ্ন না করাই শ্রেম। প্রাপ্তির 
ইচ্ছা ত্যাগ বাঞ্ছনীয_তা ইতলোকেরই হোক অথবা 
পরলোকের॥ ২৬ ॥ 

সম্লাসী নিত্য বিচার রাখবে যে, আয়াতে মন, 
বালী ও প্রাণের সংঘাতস্রূপ এই যে জগ তা কেবল 
মাযাই। বিচারে সন্বষ্ট হয়ে নিজ স্বরাপে অবষ্ঠান করবে 
এবং তাকে স্মরণ করবে না॥ ৭ ॥ 

জাননিষ্ঠ, বিরক্ত, দুবুক্ষু এবং এমনকি নোক্ষতেও 
নিঃস্পৃহ ভক্ত আশ্রমের রীতি-লীতি-মর্যাদার সঙ্গে 
কখনো বন্ধ তয় না। সে চাইলে আশ্রম ও তার চি্গদকল 
দূরে রেখে ও বেগবিষি নিযেষের উর্ধ্বে স্বচ্ছন্দ বিচরণ 
করতে পারে ॥ ২৮ ॥ 

সে বদ্ধিমান হয়েও বালকবৎ আচরণযুক্ত হয়। 
নিপুণ হয়েও জড়বৎ থাকে, বিদ্বান হয়েও উদ্মাদবহ কথা 
বলে এবং সমস্ত বেদবিধির জ্ঞান ধারণ করেও পশুবৃত্তি 
(অনিয়ত আচরণ) অব্লন্থন করে থাকে॥ ২৯ ॥ 

সে বেদসকলের কর্মকাণ্ড ভাগের তাৎপর্য 
বিশ্লেষণে, অধর্ম, মিথালরে যুক্ত হবে না, তর্ক থেকে 
দূরে থাকবে এবং শুস্ক বাদবিসংবাদে কোনো পঞ্চ 
সমর্থন করা থেকে বিরত থাকবে॥ ৩০ ॥ 

সে ধৈর্বান হবে ; তার মনে অনা কোনো প্রাণীর 
কারণে উদ্দে্স থাকবে না এবং সে নিজেও অনা কোনো 
প্রাণীকে উদ্বিগ্ন করবে না। কেউ তার নিন্দা করলে প্রসন্ন 
চিত্তে তা সহা করবে 3 কারো অপনান করায় প্রবৃত্ত 
হবে না। হেপ্রিয উদ্ধব! সন্যাসী এই দেহের জন্য কারো 
সঙ্গে সংঘাতে যুক্ত হবে না। সংঘাত তো পশুবৃন্তির 
অঙ্গ ৩১ ॥ 

চন্দ্র যেমন জলে ভরা বিভিন্ন পাত্রে বছরূপে 
প্রতিভাসিত হয়ে থাকে ঠিক তেমনভাবেই একই পরমাল্মা 


1854 শ্রীমনস্তাগবত 


অলন্ধা ন বিমীদেত কালে কালেহশনং ক্চিৎ। সনন্ত প্রাণীদের মধো বহুরূপে প্রতিভাসিত। এক আত্মাহ 
ধৃতিমানুভয়ং তো সকলের মধো অবস্থান করে। এমনকি পঞ্চভূত 
৮ টা টিরত্িতম॥। ৯৬ নির্মিত শরীরও সকলের এক বস্থ। কারণ তা পঞ্চভূত 
বিময়কহ তো। (অতএব কারো প্রতি বিরুদ্ধাচরণ ভাবের 
দ্বারা নিজের সঙ্গেই বিরোধিতা করা হয়)॥ ৩১ ॥ 
| হেপ্রিয় উদ্ধব ! সন্যাসী কোনো দিন সময়ে আহার 
গ্রহণ করতে না পেলে দুঃখিত ও নিত্য যথাসময়ে আহার 
আহারা্থং সমীহতে যুক্তং তৎ প্রাণধারণমূ। গ্রহণে সমর্থ হলে হর্ষিত হবে না। মনে হ্ম ও বিষাদ 
তত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্‌বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে ৷ ৩৪ আসতে দেওয়া ঠিক নয় কারণ দুটোই বিকার মাত্। 
| আহার প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি দুইই প্রাররূদীন॥। ৩৩ ॥ 
| মাধুকরী অবশাই করা উচিত কারণ তার দ্বারাই 
জীবন রক্ষা হয়। জীবন থাকলে তত্তুসমূহ বিচার হয় যার 
থেকে তরজ্ঞানের অনুভূতি আসে ও মুক্তি হয়॥ ৩৬ ॥ 


বদৃচ্ছয়োপপমান্মদ্যাচ্ছে্টমুতাপরম্‌ 1 সম্লাসী প্রাররানুসারে ভালো অথবা এন্দ যা কিছু 


০ নিঃ মাধুকরীতে লাভ করে তার দ্বারাই শ্ুয়িবৃত্তি করবে। বন 
০০০০৪০০০০৮০ ৬৫ | শাযা যেমন পাবে তাতে সন্ষ্ট খাকবে। তাতে 


ভালো অথবা মন্দের বিচারকে স্কান দেবে না ৩৫ ॥ 
আমি পরমেশ্বর, তবুও শৌচাদি শাস্ত্রোড 
নিয়নসকল নিজ লীলার অঙ্গরূগে পালন করে থাকি। 
আাননিষ্ট ব্যক্তি অনুরূপভাবেই শৌচ, আচমন, জানাদি 
শৌচমাচমনং স্থানং ন তু চোদনয়া চরেৎ।  নিয়মসকল লীলার অঙ্গরূপে হথাযগভাৰে পালন 
অন্যাংশ্চ নিয়মাঞ জ্ঞানী যথাহং লীলয়েশ্বরঃ॥৷ ৩৬ করবে। (অবশাই) সে শাস্তুবিধির অধীনে থেকে বিধির 

দাস হয়ে থাকবে না॥ ৩৬ ॥ 

কারণ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির ভেদাভেদের প্র্তীতিই 
থাকে না। পূর্বের ভেদাভেদ সর্বাত্মার সাক্ষাৎকারে বিনষ্ট 
হয়ে যায়। ভেদাভেদের প্রতীতি মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছাযী 


ন হি তসা বিকল্পাখ্যা যা চ মন্থীক্ষযা হতা। হলেও তা দেহাবসানে লুপ্ত হয় ও সে আমার অঙ্গে বিলীন 


আদে তি হয়ে যায়॥ ৩৭ ॥ 
টি li নয) চৰ হে উদ্ধব ! জ্মানবানের পর এবার বৈরাগ্যবানের 


কথা শোনো । ছিতেন্িয় পুরুষ যখন এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত 

হয় যে সংসারের বিষয়ভোগ দুঃখ ছাড়া আর কিছু 

দিতে সক্ষম নয় তখন সে নিস্পৃহ হয়ে যায়। তখন 

যদি তার আমাকে লাভ করবার উপায় জানা না থাকে , 
দুঃখোদর্কেু কামেযু জাতনির্বেদ আত্মবান্‌। সে ভগবদডিপ্তায় বিভোর বর্ন সদর শরণাগত 
অজিজাসিতমন্ধর্মো গুরুং মুনিমুপাত্রজেং ॥ ৩৮ [৩৮ 


পত্রজেত। 


একাদশ অন্ধ (অষ্টাদশ অধ্যায়) 1855 
তাবৎ পরিচরেদ্‌ ভক্তঃ শ্রদ্ধানাননসুয়কঃ। সে গুরুর উপর পরম ভক্তি রেখে ভার 
রখ সান হওয়া পর্যন্ত সে 


যাবদ্‌ ব্রহ্ম বিজানীয়ান্মামেৰ গুরুমাদূতঃ ॥ ৩৯ 


মন্্রসংযতষডুবর্ঃ  প্রচণ্েভ্দিয়সারথিঃ। 
জ্ঞানবৈরাগারহিতম্থিদগুমুপজীবতি ॥8০ 


সুরানাত্মানমাতবন্ং নিতে মাং চ ধর্মহা। 
অবিপরুকঘায়োহস্মাদমুন্মান্চ বিহীয়তে॥ ৪১ 


ভিন্ষোধৰ্মঃ শমোহহিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকমঃ 
গৃহিণো ভভরক্ষেজ্যা দ্বিজস্যাচার্যসেবনম্‌ ৷ ৪২ 


্রহমচ্থং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতৌহৃদম্‌। 
গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তঃ সর্বেমাং মদুপাসনম্‌ ॥ ৪৩ 


ইতি মাং যঃ স্বধর্মেণ ভজন্‌ নিতামনন্যভাক্‌। 
সর্বভৃতেষু মন্তাবো মন্তক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্‌ ৷ ৪৪ 


ভজ্ঞোন্ধবানপায়িন্যা সর্বলোকমহেশ্বরম্‌। 
সর্বোহপত্রপ্যয়ং ব্রন্ম কারণং মোগযাতি সঃ॥ ৪৫ 


ইতি স্ববর্মনির্ণিক্তসত্ত্বো নির্ভাতমদ্গতিঃ। 
ভানবিজ্ঞানসন্পন্নো ন চিরাৎ সমুপৈতি নাম্‌ ৪৬ 


বর্ণাশ্রমবতাং বর্ম এষ আচারলক্ষণঃ। 
স এব মন্তক্তিযুতো নিঃশ্রেয়গকরঃ পরঃ॥ ৪৭ 


।সনৌকদসান্‌। 


কে সামার প্রতিভু জ্ঞানে সমাদর খাবে 

রা ॥ ৩৬ ॥ 

যে পঞ্ষন্দ্িয় ও মন-- এই দুয়ের উপর জয়লাভ 
করেনি, যার ইন্দরিয়রূপ অশ্বসকল ও বুদ্ধিকূপ সারথি 
অসংযত এবং যার হৃদয়ে না আছে জ্ঞান না আছে 
বৈরাগ্া সে যদি তিন দণ্ডধারী সয্যাসীর ভেক ধাবণ করে 
ক্ষুমিবারণে প্রযাসী তয় তাহলে সে সম্্যাসধর্মের চরম 
ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে ; এবং পুজা দেৱতাগণ, 
নিজেকে এবং নিজের হৃদয়ে অবস্থিত আমাকে 
প্রতারণার অপরাধ করে। সেই ভেকধারী সয়্াসীর 
বাসনাপকল ক্ষীণ হয় না। তাই তার ইহলোক 5 
পরলোক দুষ্ট বিনষ্ট হয়| ৪০-৪১ ॥ 

সনাগীর মুখা ধর্ম শান্তি ও অহিংসা। বানগষ্থার 
মর্ম তপম্যা ও ভগলডাব। গৃহস্থ মুখ্য ধর্ম ্রাণীকুলের 
রক্মা এবং যাগযক্ করা ও ব্রহ্মচারীর মুখ্য ধর্ম আচার্য 
ডবা। ৪২ ॥ 

গৃহস্থ ও কেবল খতুকালে নিল স্ত্রীর সহবাস করবে। 
তার পক্ষে ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ এবং সমস্ত 
প্রাণীকুলের উপর প্রেমভাব ধারণ করা-এই সকলই মুলা 
ধর্ম। আমার উপাসনা তো সকলেরই করা উচিত ৪৩ ॥ 

যে বান্তি এইরূপে অনন্যভাবে নিজ বর্ণাশ্রনধর্ম 
দ্বারা আমার সেবাতে যুক্ত থাকে এবং সমস্ত প্রাণীকুলের 
মধো আমার উপস্থিতি অনুভব করে সে আমার উপর 
অবিচল ভক্তি লাত করে) ৪৪ ॥ 

হে উদ্ধৰ ! আমি সর্বলোকের একমাত্র অমীশ্বর, 
আমি সর্বসৃষ্টি এবং লয়ের পরন কারণ ব্রহ্ম। নিজ, 
নিরন্তর বিবর্ধিত অখণ্ড ভক্তিদ্ারা সে আমাকে লাভ করে 
থাকে॥ ৪৫ ॥ 

এইভাবে সেই গৃহস্থ নিজ খর্নপাললের দ্বারা 
অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করে আমার এন্সর্যকে আমার 
স্বরূপকে জেনে যায় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্প হয়ে 
অতি শীগ্রই আমাকে লাভ করে থাকে॥ ৪৬ ॥ 

আমি তোমাকে এই সদাচারসম্পন্ন বর্ণাশ্রনীদের 
ধর্মের কথা বললাম। যদি এই ধর্মানুষ্ঠানে আমার ভক্তি 
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এতত্রেহভিহিতং সাধো তবান্‌ পৃচ্ছতি যচ্চ মাম্‌। 


যথা স্বধর্মসংযুক্তো ভক্তো মাং সমিয়াৎ পরম্‌। ৪৮ 


যুক্ত হয়ে যায় তাহলে তো তার দ্বারা অনায়াসে পরম 
কল্যাণ স্বরূপ মোক্ষর প্রাপ্তি হয়ে যায়।। ৪৭ ॥ 

হে সদায্মা উদ্ধব ! তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি পেয়ে 
গেছ। স্বধর্মপালনকারী ভক্ত আমার পররন্মস্বরূপকে 
কেমন করে লাভ করতে সক্ষম হবে, আমি তাও 
তোমাকে বলে দিলাম।॥ ৪৮ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাগুরাণে পারমহংসযাং সংহিতায়ামেকাদশক্কন্ধে অষ্টাদশোহধ্ায়ঃ ॥ ১৮ ॥ 


শ্রীমন্সহর্ষি বেদবাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমন্ভাগবতমহাগুরাণের 
একাদশ ইন্ধো অষ্টাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥ 


অথৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ 
উনবিংশ অধ্যায় 
ভক্তি, জ্ঞান এবং সংযম-নিয়মাদি সাধনের বর্ণনা 
শ্রীভগবানুবাচ ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ বললেন হে উদ্ধব ! যে ব্যক্তির 
উপনিষদাদি শাস্ুসমূহের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা 
জোর রা আস্মবান্‌ রা তত্বজ্ঞন লাভ হয়েছে, যে শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্য, যার 


মায়ামাত্রমিদং জ্ঞাত্বা জ্ঞানং চ ময়ি সংনাসেৎ॥ ১ 


জ্ঞানিনস্তহমেবেষ্টঃ স্বার্থো হেতুশ্চ সংমতঃ। 
স্বর্গশ্চৈবাপবর্গস্চ নান্যোহর্থো মদৃতে প্রিয়ঃ॥ ২ 


জানবিজ্ঞানসংসিদ্ধাঃ"। পদং শ্রেষ্ঠং বিদুৰ্মম। 


বিচার কেবল যুক্তি ও অনুনানসনূহের উপর নির্ভরশীল নয় 
অর্থাৎ যে পরোক্ষজ্ঞানী নয় : সে এই জ্ঞানে অধিষ্টিত যে, 
সম্পূর্ণ দ্বৈত্রপঞ্* এবং তার নিবৃত্তির উপায় বৃন্িজ্ঞান 
মায়ামাত্র--সে এসবই আমাতে লীন করে 'দেবে। এই 
দেহঁই আমার আত্মাতে ‘অধ্যস্ত' জেনে রাখো || ১ ॥ 
জ্ঞানী বাক্তির অভীষ্ট বস্তু আমিই ; তার সাধন- 
সাধ্য, স্বর্গ এবং অপবর্গও আমি। আমি ছাড়া অনা 
কোনো বস্তুতে তার প্রেন নেই ॥২ ॥ 
জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষই আমার বাস্তবিক 


জ্ঞানী প্রিয়তমোহতো মে জানেনাসৌ বিভর্তি মাম্‌॥ ৩ স্বরূপজ্ঞানী। তাই জ্ঞানীপুরুষই আমার পরমপ্রিয়। হে 


তপন্তীর্থং জপো দানং পৰিত্ৰাণীতরাণি চ। 
নালং কুর্বস্তি তাং সিদ্ধিং যা জ্মানকলয়া কৃতা॥ ৪ 


উদ্ধব ! জ্ঞানীপুরুষ নিজ ভ্ঞান দ্বারাই আমার স্বরূপকে 


| নিতানিপ্তর নিজ অস্তঃকরশে ধারণ করে থাকে॥ ৩ ॥ 


তন্ত্বজ্ঞানের লেশমাত্র উদয় হলে যে সিদ্ধি প্রাপ্তি 
হয়ে থাকে তা তপস্যা, তীর্ণ, জপ, দান অথবা 


একাদশ জা (উনবিংশ অধ্যায়) 


INST 


তম্মাজ্‌জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাস্থানমুদ্ধৰ। 


জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভর্তিভাবিতঃ॥ ৫ 


জানবিজ্ঞানযজ্েন মামি্াহহ্মানমাত্মনি। 
মর্বযজ্রপতিং মাং বৈ সংসিদ্ধিং মনুয়োহগমন্‌ ৷ 


তে 


সবযাদ্ধবাশ্রয়তি মন্তিবিধো বিকারো 
মায়ান্তরাপততি  নাদাপবরগযোর্মং। 
জন্মাদয়োহসা যদমী তব তসা কিং স্যু 
রাদান্তয়োর্ষদসতোহস্তি তদেৰ মধ্যে॥ 


ই শ্রাচীন বইতে নবম ক্লোকের *তাপরয়েশা, 
লে 


অন্তঃকরণ শুদ্ধি অনা কোনো উপায়ে সম্পূর্ণলপে 
লাভ হয়লা। ৪ ॥ 

অতএব আমার প্রিয় উদ্দন ! তুমি জান সহকারে 
নিজ আব্ন্বরূপকে জানবার চেষ্টা করো এবং তারপর 
জান-নিজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে ভক্তিভানে আমার ভঙ্গনা 
করো) ৫ ॥ 

অতি বড় ও মহান মুনি-খষিগণ আ্আন-বিজ্ঞানদীপ 
যঙ্গন্থারা নিক্জ অপ্তঃকরগে সর্বধজঞাধিপতি, আনার 
স্বজপকে (আত্মাকে) জন করে পরম সিদ্ধি লাভ 
করেছেন। ৬ ॥ 

হে উদ্ধৰ ! আধ্যাগ্মিক, আধিদৈবিক এবং 
আধিভৌতিক__এষ্ট তিন বিকারের সমষ্টি এই শরীর 
এবং তা সর্বতোভাবে তোনারহি আশ্রিত। শু 
অন্তিত্ন ছিল না, পরেও থাকবেনা ৷ 
দুশানান। তাই তাকে ভোজবাজিসম মায়াই জ 
উচিত। এর জন্ম, দিতি, পরিবর্তন, বৃদ্ধি, হ্রাস ও বিনাশ 
হওয়া_ এই ছয় ভাব বিকার. তার সঙ্গে তোমার আদৌ 
সম্পর্ক নেই। এহ সব বিকারঙ তার নয়, কারণ দে 
নিজেই অসতা। অসতা বন্ধ পূর্নে ছিল না, পরেও থাকবে 
না? তাই তার মধা অবস্থানের অন্রিও নেই ৭ ॥ 

উদ্দব বললেন _হে বিশ্বরাপ পরনাস্থা ! আপনিই 
বিশ্বের হর্ঠাকর্তানিধাতা। আপনার এই বৈরাগা এবং 
বিজ্ঞানে যুক্ত সনাতন এবং বিশুদ্ধ শান আমার মধ্যে 
সুদূঢ় করবার নিমিত্ত আপনি তা বিষদভাবে আমাকে 
অবগত করান এবং যে ভক্তিযোগকে ব্ৰহ্মাদি 
মহাপুরুষগণ অন্বেষণে রত তারও বর্ণনা কন ৮ ॥ 

হে আনার প্রভু ! যারা এই জগতের কদর্য মার্গে 
| ত্রিতাপ হেতু বাহ্যান্তর সন্তপ্ত হচ্ছে তাদের যে আপনার 
অমৃতময় চরণ যুগলের দতছায়া ভিন্ন অলা কোনো 
আশ্রয় নেই! ৯ 

হে মহানুভব ! আপনার এই সেবক অন্ধকার কৃপে 
পতিত। কালসর্প তাকে দংশন করেছে। তাও তার 
নিষয়সুখ ভোগের অতি তুচ্ছ তীর তৃষ্ণা নিবারণ হয় না: 
ক্রমাগত তায় বৃদ্ধি হয়েই চলেছে। আপনি অনুগ্রহ 


*" থেকে একাদশ শ্লোকের পূর্বার্দ্ধে '.....ধর্মড়ৃতাং বরম্‌।' পর্যন্ত 
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শ্রীভগবানুবাচ 


ইথমেতৎ পুরা রাজা ভীষ্মং ধর্মভূতাং বরম্‌। 
অজাতশক্রঃ পর্রচ্ছ সর্বেষাং নোহনুশৃণৃতাম্‌॥ ১১ 


নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে সুহ্ৃমিধনবিহূলঃ। 
শ্ৰুত্বা ধর্মান্‌ বহুন্‌ পশ্চান্মোক্ষধর্মানপৃচ্ছত।। ১২ 


তানহং তেহতিধাস্যামি দেব্ব্রতমুখানুতান্‌। 
জানবৈরাগ্যবিজঞানশরদ্ধাভত্যুপবৃংহিতান্। ॥ ১৩ 


নবৈকাদশ পঞ্চ স্রীন্‌ ভাবান্‌ ভূতেষু যেন বৈ। 
ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেযু তজ্জ্ঞানং মম নিশ্চিতম॥। ১৪ 


এতদে হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ। 
ছিতাৎপত্াায়ান্‌ পশোদ্‌ ভাবানাং তরগুণায়নামূ॥ ১৫ 


আদাবন্ধে চ মধ্যে চ সৃজাৎ সৃজ্যং যদন্বিয়াৎ। 
পুনন্ততপ্রতিসংক্রামে যচ্ছিষোত তদেৰ সৎ॥ ১৬ 


শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহামনুমানং চতুষ্টয়ম্‌। 
প্রমাণেঘনবন্থানাদ্‌ বিকল্পাৎ স বিরজাতে॥ ১৭ 
(স্জানবিজ্ঞানবৈরাগা-। ll 


করে তাকে উদ্ধার করুন এবং তাকে মুক্ত করবার জনা 
আপনার উপদেশামূত ধারা তার উপর বর্ষণ করুন॥ ১০ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন__হে উদ্দব ! যে প্রশ্ন 
আজ তুমি আমায় করলে তা পূর্বে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির 
ধার্িকপ্রবর ভীম গিতামহকে করেছিলেন। সেই সময় 
আমরা সকলে সেখানে উপস্থিত ছিলাম ॥ ১১ ॥ 

যবন মহাভারতের যুদ্ধ শেষ হল ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির 
নিজ আত্মীয়স্বজন সংহারে শোকবিশ্কুল ভয়ে পড়েছেন 
তখন তিনি পিতামহ ভীচ্মের কাছ থেকে বছ ধর্মের 
বিবরণ শুনে মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় জানতে প্রশ্ন 
করেছিলেন ॥ ১২ ॥ 

সেই সময় পিতামহ ভীম্মের মুখ থেকে আমি যে 
মোক্ষধর্ম শুনেছিলাম আমি তা তোমাকে বলব ; কারণ 
তা জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিজ্ঞান, শ্রদ্ধা এবং ভক্তিভাবে 
পরিপূর্ণ। ১৩ ॥ 

হে উদ্ধব ! যে জ্ঞান প্রকৃতি, পুরুষ, মহন্ত, 
অহংকার এবং পক্চতন্মাত্র-এই নয়টি, পপ আ্ঞানেন্দরিয়, 
পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং এক মন--এই এগারো, পঞ্চমহাভূত 
এবং তিন গুণ অর্থাৎ সর্বসাকল্যে এহ অষ্টবিংশ তন্তু 
ব্ৰহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত সমস্ত কার্যে পরিলক্ষিত হয়_তা 
পরোক্ষ জ্ঞান। আমার এই অভিমত ১৪ ॥ 

যখন তত্ব অনুগত একাত্মাক তত্তসমূহকে পূর্ববৎ না 
দেখে এক পরম কারণ ব্রহ্মবৎ দর্শন হয় তখন তাকে 
নিশ্চিত বিজ্ঞান (অপরোক্ষত্্ান) বলা হয়। (এই জ্ঞান- 
বিজ্ঞান প্রাপ্তির যুক্তি এই যে) শরীরাদি ত্রিগ্ুণাত্বক 
অবয়বযুক্ত পদার্থসমূহের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়-এর 
বিচার করা॥ ১৫ ॥ 

যে তত্ব সৃষ্টির শুরুতে ও অন্তে কারণরাপে 
অবস্থিত তা মধ্যে অবশাই থাকে এবং তা প্রতীয়মান কার্য 
থেকে প্রতীয়মান অন্য কার্যে অনুগত হয়ে থাকে তারপর 
সেই কার্যসমূহের লয় অথবা অবলুপ্তি হলে তা মেই 
কারের সাক্ষী ও অধিষ্ঠানরাপে অবশিষ্ট থেকে যায়। তা-ই 
সতা পারার্থবন্ত জেনো ॥ ১৬ ॥ 

শ্রুতি, প্রতাক্ষ, এতিহ্য (অর্থাৎ মহাপুরুষে 
পরিলক্ষিত) এবং অনুমান--এই চতুষ্টয়কেই মুখা 


একাদশ সন্ধা (উনবিংশ অন্যায়) 


1859 


কর্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্‌। 
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশোদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥ ১৮ 


ভক্তিযোগঃ পুরৈবোক্তঃ প্ৰীয়মাণায় তেহনঘ। 
পুনশ্চ কথয়িয্যামি মন্তক্তেঃ কারণং পরম্‌॥ ১৯. 


শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ভনম্‌। 
পরিনিষ্ঠা চ পৃজায়াং স্তৃতিভিঃ স্তবনং মম॥ ২০ 


আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্‌। 
মন্তক্তপূজাভাধিকা সর্বভূতেযু মন্মতিঃ॥ ২৯ 


মদর্থেকজচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্‌। 
মঘার্পণং চ অনসঃ সর্বকামবিবর্জনম্॥। ২২ 


অদর্থেহর্থপরিত্যাগগো ভোগসা চ সুখসা চ। 
ইং দত্তং ছতং জপ্তং মদর্থং যদ্‌ব্রতং তপঃ॥ ২৩ 


এবং  ধরৈর্মনষ্যানামুদ্ধবাক্সনিবেদিনাম্‌। 
মনি স্ায়তে ভক্তি কোহনোহর্থোইসাবশিষাতে। ২৪ 


বদাহহতনাপ্িতং চিত্তং শান্তং সত্ত্োপবৃংহিতষ। 


ধর্মং জ্ঞানং সবৈনাগামৈশূর্যং চাভিপদাতে | id 


যদর্পিতিং তদ্‌ বিকল্পে ইন্িয়েঃ পরিধাবতি। 
রজশ্বলং চাসনিষ্ঠং চিত্তং বিদ্ধি বিপর্যয়ম্‌ ৷ ২৬ 


বা প্রপদযতে। 


প্রমাণরূপে ধরা হয়। এইভাবে বিচার করলে দশা প্রশঞ্জ 
পরিবর্তনশীল, নশ্বর ও রিকারযুক্ত হওয়ায় সত্ম বলে 
মনে হয় লা। তাই বিশেকী বান্তি নিবিধ কল্পনাপ্ৰসূত 
অথৱা শব্দরূপ পরপর থেকে 

বিবেকী বাক্তির পক্ষে এহ ডন্তম যে. সে যেন 
স্বর্গাদি ফলদাতা যজ্ঞাদি কর্মের পরিণাম নশ্বর হওয়ার জনা 
ব্ৰহ্মলোক পর্যন্ত স্ব্গাদি সুশ_-অদৃষ্টকেও এই প্রতক্ষ 
বিষয় শুখসন অনঙ্গলকর, দৃঃখনয় এবং ক্র মনে 
করে॥ $১৮ ॥ 

হেনিষ্বলুম উদ্দব! ভক্তিযোগ বৃত্তান্ত আনি তোনায় 
পূর্বেই বলেছি ; কিন্তু যেহেতু তোনার ভক্তিখোগে বিশেধ 
গ্রাতি তাহ আনি তোমাকে আবার ভক্তিপ্রাপ্তির শেষ 
উপায় বলছি ১৯ ॥ 

যে আমার ভক্তি প্রাপ্ত করতে অছিলামী সে যেন 
উপর শ্রদাঘুক্ড থাকে $ সে 
বে আমার পপ, শীলা ও নানমংকীর্ভনে যুক্ত 
অতি নিষ্ঠা সহকারে আমার পুজা করবে এবং 
স্তোত্ৰ সহযোগে স্তুতি কর; 

সে আমার সেবা ও পৃজায় রীতি ধারণ করবে এবং 
আমার 
পূজা করবে এবং সমস্ত 


জীবে আমাকে প্রত্রক্ষ করবে ২১ ॥ 
তার সমস্ত অঙ্গচেষ্টা আমাতে সমপিত পাকবে, 


থাকবে॥ ২৯ ॥ 
হেউদ্ধন! যে এই ধর্ম পালন করে এবং আমাকে 
আত্মনিবোন করে, তার হৃদয়ে আগার প্রেমানুরাগযন্ত 
ভিলা উদয় হয় আর যে আমার ভক্তি লাভ করে তার 
আর অন্য বন্ধুর কামনা থাকবে ? ২৬ ॥ 
চিতে যখন সত্বগুলের বৃদ্ধি হয় 
আস্মায সমাহিত হয়। সাধক তখন 
বেরাগা এবং এরম স্বতপ্রাপ্ত করে।॥ ২৫ ॥ 
কল্পনানুল এই জগৎ । তার নান থাকলে বস্তুত 
তা নেই। ধন চিত্ত যুক্ত হয় তখন হনয় 


1890 শ্ৰীমন্তাগৰত 


ধৰ্মো মনতক্তিকৎ প্রোক্তো জ্রানং চৈকাত্মাদৰ্শনম্‌। ইন্ধনে তা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ে এবং ছুটে বেড়ায়। 
গুণেষসঙ্গো বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং চাণিমাদয়ঃ॥ ২৭ এইভাবে যখন চিতে রজোগুপের প্রাধানা আসে তখন তা 
অসতা বস্থুতে লিপ্ত হয়। তখন তার ধর্ম, জ্ঞানাদি তো 
বিলুপ্ত হয়ই, সে অধর্ম, অজ্ঞান ও মোহের বাসস্থান হয়ে 
উদ্ধৱ উবাচ যায়॥ ২৬ ॥ 

হে উদ্ধৰ ! যার দ্বারা আমার উপর ভক্তি হয় তাই 
যমঃ কতিবিধঃ প্রোক্তো নিয়মো বারিকর্ষন। ধর্ম : যার দ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মা একর সাক্ষাৎকার হয় তাই 
| জ্ঞান ; বিষয়সমূহে নিঃস্পৃহ-নির্লেপ থাকাই বৈরাগা 

কঃ শমঃ কো দমঃ কৃষ্ণ কা তিতিক্ষা ধৃতিঃ গ্রভো॥ ২৮ এবং গিয়ার সিরিযাঘুই শ্ব ।২৭৷॥ 
উদ্ধব বললেন -- হে মধুসূদন ! যম (সংযম) এবং 
কিং দানং কিং তপঃ শৌর্যং কিং সতমৃতমূচাতে। নিয়ম কত রকমের হয় ? হে শ্রীকৃষ্ণ! শয় কী ? দমকী? 

কন্তাগঃ কিং ধনং চেষ্টং কো যজ্ঞঃকা চদক্ষিপা॥ ২৯ হে প্র! তিতিক্ষা এবং ধৈর্য কী? ২৮ ॥ 
| আপনি আমাকে দান, তপস্যা, শৌর্য, সত্য এবং 


পুংসঃ কিংধিদ বল শ্রীমন্‌ ভগ লাভস্য কেশব। | তের স্বরূপ বনুন। ভাগ কী? অভীষ্ট সম্পদ কী ? মন্ত 


1 কাকে বলা হয় ? এবং দক্ষিণা মানে কী ? ২৯ ॥ 
কা বিদ্যা সীঃ পরা কাশ্রীঃ কিং সুখং দুঃখমেব চ॥ ৩০ হেবা লগ পুরুনের পকৃতনল রী নক 


মানেকী? এবং লাভকী বন্ত ? উত্তম বিদ্যা, লঙ্ভা, শ্রী ও 
কঃ পণ্ডিতঃ কণ্ঠ মুর্খঃ কঃ পদ্ছা উৎপথশ্চ কঃ। সুখ এবং দুঃখ কী ? সৎপথ এবং অসৎপথের লক্ষণ 
কঃ স্বর্গো নরকঃ কঃ স্বিৎ কো বন্ধরুত কিং গৃহমূ॥ ৩১ কী? স্বর্গ এবং নরক কী ? কাকে পরমাত্ীয় জ্ঞান করা 

উচিত ? এবং গৃহ কী? ৩১ ॥ 

ক আঃ কো দরিদ্র বা কৃপণ: কঃ ক ঈশ্বরঃ। ধনবন ও পিন কাদের বলে সু কে এরং 


ঈশ্বর কাকে বলা হয় ॥ হে ভক্তরৎসল আপনি 
এন পরশ্ান্‌ মম বহি বিপরীতাংশ্য সংপ্তে। ৩২ আমাকে এই সকল প্রশ্নের উতর দিন এবং তার সঙ্গে তার 


বিপরীত ভাবসনৃহের ব্যাখ্যা করুণ ॥ ৩২ ॥ 
শ্রীগবানুবাচ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন_যম বারো সংখ্যক 
_ অহিংসা, সতা, অন্তেয় (চুরি না করা), অসঙ্গতা, 
লজ্জা, সগয়রাহিতা (আবশ্যকতা থেকে অধিক ধন 
অহিংসা সতামন্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ। | লক্ষ), আন্তিকা, রথ, মৌন, হৈরঘ, কা এবং 
আস্িকাং ব্রহ্চ্যং চ মৌনং হৈর্ঘ ক্ষমাভয়ম্॥। ৩৩ অভম। নিয়নও বারো সংখ্যক শৌচ, বাহ্যানতর 
পবিত্রতা, জপ, তপ, হবন, শ্রদ্ধা, অতিথি সেবা, আমার 
শৌচং জপন্পো হোম শ্রদ্ধাতিথাং মদর্চনম্‌। পৃঞ্জা, তীৰ্ণযাত্রা, রমার চেষ্টা, সন্তোষ এবং 
তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্যসেৰনম্‌ ৷৷ ৩৪ | গুরুসেবা_ এই ভাবে খন ও নিয়ন দুইই বারো সংখাক। 


| ইহা সকাম ও নিষ্কাম দুই প্রকারের সাধকদের জনাই 
গ্রযোজা। হে উদ্ধব ! যে ব্যক্তি এর পালন করে এই যম ও 
এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়োর্দাদশ স্মৃতাঃ। নিয়ম তার ইচ্ছানুসার তাকে ভোগ এবং মোক্ষ দুহহ 


পুংসামুপাসিতান্তাত যথাকামং দুহন্তি হি॥ ৩৫ প্রদান করে থাকে॥ ৩৩-৩৫ ॥ 


একাদশ ্দ (উনবিংশ অন্যায়) 


1861 


শমো সিল বদন ইং! 


দগুনাসঃ পরং দানং কামত্যাগন্তপঃ স্মৃতম্‌। 
স্বভাববিজয়ঃ শৌর্যং) সত্যং চ সমদর্শনমূ॥। ৩৭ 


তং চ সূনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্তিতা। 
কর্মসসঙ্গমঃ শৌচং ভাগঃ সংলাস উচাতে। ৩৮ 


ধর্মইষ্টং ধনং নৃণাং যজ্ঞোহহং ভগবত্তমঃ। 
দক্ষিণা জানসন্দেশঃ গ্রাণায়ামঃ পরং বলম্‌॥ ৩৯ 


ভগো ম+ শ্বুরো ভাবো লাভে মন্তক্তিরুত্তমঃ। 
বিদ্যাহহঝনি ভিদাবাধো জুগল্সা হীরকর্মসূ॥ 8০ 


শ্রার্ণা নৈরপেক্ষাদ্যাঃ সুখং দুঃখসুখাতায়ঃ। 
দুঃখং কামসুখাপেক্ষা পণ্ডিতো বন্ধামোক্ষবিৎ॥ ৪১ 


মূর্খো দেহাদাহংবৃদ্ধিঃ পদ্থা নমলিগনঃ স্মৃতঃ। 
উৎপথশ্চিত্তবিক্ষেপঃ স্র্গঃ সন্ভণোদয়ঃ॥ ৪২ 


নরক্তমউন্নাহো বন্ধুওরুরহং সখে। 
গৃহং শরীরং মানুষাং গুণালো হ্যাস উচাহে॥ ৪৩ 


দরিদ্রো যন্তুসন্ত্ঃ কৃপণো যোহজিতেন্তরিয়ঃ। 
গণেবসক্তধীরীশো গুণসঙ্গো বিপর্যয়ঃ॥ ৪৪ 


1১স্ভাৎ শৌৰ্ষং চ। “হেন্বায়ো। 


বুদ্ধির আমাতে যুক্ত হওয়াই “শৃম'। ইনদ্িযসনূহের 


ম *দম'। নাধপ্রাপ্ত 


“দান'। কাননাসমূহ আগ হল “তপা, নিজ বাসনা 
| সকলের উপর জয়লাভ করা *শৌর্য, রবর সমন্রণ 
সত পরমায়ার দন “সত ৩৭ | 

এইভাবে সত ও নধুর হিতকর বানী 


নহাস্থাগণ 


খত" আত্মা দিয়ে থাকেন। কর্মে আসান্ত আগস্ট 
| শীচা। কামনাসমৃহের আগই সত্য “স্্যাস'॥ ৩৮ ॥ 
বের অভীষ্ট “ধন (সম্পদ)। আমি 
ক্ষিশাণ। 


বমি 
পরমেক্সরই '‘যজ্ঞ'। জ্ঞনোপ 
পরাণায়ামই শ্রেষ্ট "বল" ॥ ৩৯ ॥ 

আমার এধর্যই 'ভগ', আমার 
উত্তর *লাভ'। যার *বিদ্যা' সেই খা 
বিভেদ মুছে যায়। পাপ করাতে ধলা হওয়া হল *লঙ্জা॥ 
8৫ ॥ আপ্তকাম আদি গুণই শরীরের যথার্থ সৌন্দর্য 


দেশ গানই 


নি ও মোক্ষ তন্তু অবগত সেই পণ্ডিত" ॥ ৪১ ॥ 
শরীরাদিতে যার আমি বর্তমান সেই 
'সারাদি থেকে নিবৃন্ত কবে আমার প্রাপ্তি 
তে সহায়ক তাই সাধ “সুপথ'। চিন্তে বহিনী হওয়া 
কুমার্গ'। সরুপ্ুলের বৃনধষট হল “স্বর্গ এ 
বৃদ্ধি হল ‘নরক’ গুরুই যথার্থ 'আন্ীয়স্জন' এবং সেই 
গু আমি স্বয়ং এই মানব শরীরহ প্রকৃত "গৃহ" এ 
ধনী" সেই যে সকল গুণসস্প্, যার কাছে 
গুণের সম্পদ আছে। ৪২-৪৩ ॥ 


যার অসন্তোষ ও অভাবের বোধ আর 
(সেই ‘দরিদ্র’ যে জিতেত্রিয় নয় সেইই *কৃপণ’। সমর্শ, 


স্বতন্্ এবং "ইশ্বর" সে যার চিন্তবৃত্ি বিষয়াসন্ত নয়। 
বিপরীতে যে বিষয়সকলে আসক্ত সে সর্বতো 
“অসমৰ্থ ৪৪ ॥ 


1862 


শ্ৰীমতাগবত 


এত উদ্ধব তে প্রশ্নাঃ সর্বে সাধু নিরূপিতাঃ। 


কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ। 


তে প্রিয় উদ্ধব ! তুমি যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করলে তা মোক্ষ -নার্গের সহায়ক হবে। আমি তোমাকে 
দোয-গুণের লক্ষণ পৃথকভাগে কতদূর বলব ? সবের 
সার এতেই জেনো যে দোষ-গুণের উপর দৃষ্টিপাত 
করাই সব থেকে বড় দোষ এবং দোষ-গুণের উপর 
দৃষ্টিপাত না করে শান্ত নিস্পৃহ স্বরূপে অবস্থান করাই 


গুণদোষদৃশিদোযো  গুপন্তৃত়বর্জিতঃ॥| ৪৫ সর্বোভন গুণ ৪৫ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্দে একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥ 


শ্ৰীযন্মহর্মি বেদবাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমভাগবতমতাপুরাণের 
একাদশ স্কন্ধে উনবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥ 


অথ বিংশোহধ্যায়ঃ 
বিংশ অধ্যায় 
জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ 


উদ্ধব উবাচ 


বিধিশ্চ প্রতিষেধশ্চ নিগনো হীশ্বরসা তে। 
অবেক্ষতেহ্রবিন্দাক্ষ গুণং দোষং চ কর্মশাম্‌ ৷ ১ 


বৰ্ণাশ্রমবিকল্পং চ প্রতিলোমানুলোমজম্‌। 


ডব্যদেশবয়ঃকালান্‌ স্বৰ্গ নরকমেৰ চ॥৷ ২ 


গুণদোষভিদাদৃষ্টিমন্তরেণ বচস্তব। 
নিঃশ্রেমসং কথং নৃণাং নিষেধবিখিলক্ষণম্ট॥ ৩ 


পিতৃদেৰমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুন্তবেশ্বর। 
শ্রেয়ন্নুপলব্েহর্থে 


উদ্ধব বললেন_হে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি 
সর্বশক্তিমান। আপনার আলজ্ঞাই বেদ : তাতে কিছু 
কর্মসম্পাদনের বিধি এবং নিষেধ আছে। এই বিধি- 
নিষেধ কর্মসকলের গুল এবং দোষ পরীক্ষা করেই তো 
হয়ে থাকে॥ ১ ॥ 

বরণাশ্রম-ভেদ, প্রতিলোন এবং অনুলোমরীগ 
বর্ণসৎকর, কর্মোপযুক্ত ও অনুপযুক্ত দ্রবা, দেশ, আয় 
এবং কাল ও স্বর্গ নরকের ভেদ-বোধও তো বেদের 
ছারাহ হয়ে থাকে॥ ২ ॥ 

আপনার উপদেশই বেদ। তাতে সাম্দেহই নেই। 
কিন্তু তাতেও তো বিধিনিষেধ অজন যদি তাতে দোষ- 
গুণের ভেদদৃষ্টি না পাকে তাহলে তা প্রাণীকুলের কল্যাণে 
কেমন করে সমর্থ হবে ? ৩ ॥ 

হে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ! আপনার বেদবাকাই 
পিড়পুরুষ, দেবতা এবং মানবের শ্রেষ্ঠ পথগ্রদর্শনের কার্য 


সাধ্যসাধনয়োরপি॥ ৪ ৷ করে ; কারণ তার দ্বারাই সবরগ-মোক্ষাদি অগ্রতাক্ষ 


একাদশ বদর (বিংশ অধ্যায়) 


1865 


ভণদোষভিদাদৃষ্টিনিগমাত্তে"' ন হি স্বতঃ। 
নিগমেনাপবাদশ্চ'' ভিদায়া ইতি হ ভ্ৰমঃ৷৷ ৫ 


শ্ৰীতগবানুবাচ 


যোগাস্তুয়ো ময়া প্রো্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া। 
ভ্রানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায্োহনোোহন্তি কুত্রচিৎ।। 


নিরবিধানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু। 
তেঘনির্বিমচিন্তানাং কর্মযোগস্ত কামিনাম্‌।। 


যদৃচ্ছয়া মংকথাদৌ জাতশ্রদন্ত যঃ পুমান্‌। 
ন নির্বিয়ো নাতিসক্তো ভক্তিঘোগোহা সিদ্ধিদঃ 


তাবৎ কর্মাণি কুবীতি ন নির্বিদোত যাবতা। 


মতকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাব জায়তে॥ ৯ 


স্বধ্মছ্থো ঘজন্‌ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব। 
ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যনান্ন সমাচরেৎ॥ ১০ 


অশ্দিয্লোকে বর্মানঃ স্ববর্মস্থোহনঘঃ শুচিঃ। 
জ্ঞানং বিশুন্ধমাপ্নোতি মন্তুক্তিং বা যদৃচ্ছয়া। ১১ 


'শানিয়নাং। '*/নিয়মেনা.। 


বন্সকন্দের নোধ আদ এরং এই লোকে সাধা-সাধনার 
নিরূপণ তার দ্বারাই হয়ে পাকে ৪ ॥ 

হে প্রভু ! দোষ-গুণের ভেদদৃষ্টির উপর আপনার 
উপদেশ যে ভেদসম্মত তা সন্দেহাীভ; তা কল্পনাপ্সূত 
কখনো নয়। কিন্ব সংশয় য়ে থেকেই যায়, কারণ 
আপনার উপদেশে 'ভেদের নিষেধ উচ্চারণ করা 
হয়েছে। তাই আনি বিস্রান্ত। আপনি অনুগ্রহ করে আমার 
এহ বিল্রানত দূর করুন ৫ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন হে প্রিয় উদ্ধব ! আমি 
মানবকলাণ কামনায় বেদে ও অনান্ত& অধিকার ভেদে 
এই যোগাত্রয়ের মাহাস্ন বর্ণনা করেছি। যোগত্রয় ছল 
- জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভঁক্রিযোগ্য। এই পরম কল্যালকর 
পথ তাছাড়া অন্য পথ নেই।॥ ৬ ॥ 

হে উদ্ধব ! কর্ম ও অৱ ফলে বৈরাগাযুক্ত বা 
গের অধিকারী। আর ঘ 


সে ধারণা জনমায়নি সেই সকাম বাতিল কর্মযোগের 
অধিকারী॥ ৭ ॥ 
যে নাক্কি চরন বিরক্ত ও চরণ আসন্ত দুষ্ট লয় 


এবং যার পূর্বজশ্যকৃত কর্মফলে সৌভা* 
লীলা কথায় শ্ৰদ্ধাযুক্ত হয়েছে সেই প্রকৃত 
অধিকারী এই পথেই তার সিদ্ধিলাভ সন্ত্রন॥ ৮ ॥ 
সম্পাদনে যুক্ত থাকাই বান্ধানীয়। কিছু যন কর্ম? 
ও তার দারা গ্রাপ্ত নবর্াদি সুথসমূহে বিতৃদণ আসবে ও 
আমার লীলা-কথা শ্রবণ-কীর্নে শ্রদ্ধার উদয় হবে তল 
কর্ম ত্যাগ করাই বিয়ে ॥ ৯ ॥ 

হে উদ্ধব ! নিজ বৰ্ণশ্রম অনুকূল ধর্মে প্রতিটি 
থেকে কোনো আনা ও কামনা না রেখে যর সম্পা 
দ্বারা আমার আরাধনাম যুক্ত থাকাই সর্্বোন্থম পঃ 
নিষিদ্ধ কর্মত্যাগ ও বিহিত বর্থানৃ্ঠানই বিষেয়। এইরূপ 
সাধনায় যুক্ত থাকলে স্বৰ্গ অথবা নরকে 
না। ১০ 

ধর্মনিষ্ট বান্তি দেহধারণ কালেই নিষিদ্ধ কর্ম 
পরিতাগে সফল হয়। তখন সে বাগাদি মল থেকে মুক্ত 


বশত আমার 


1854 শ্রীস্তাগবত 


্গিগোহপোতমিচ্ছত্তি লোকং নিরমিণন্তথা। | হয়ে পবিত্র হয়ে যায়! এইভাবে সে অনায়াসে 
ং জ্ঞানভক্তিভ্যামূভয়ং তদসাধকম্‌ আস্মসাক্ষাংরাপ তত্তুল্জান লাভ করে অথবা প্রবিত-চিন্ত 
টি নটি "১২ হলে আমার ভক্তি লাভ করে॥ ১১ ॥ 
|| এই বিধি-নিষেধরূপে কর্মাধিকারী মানব-শরীর 
বন্তুত অতি দুর্লভ। হুর্গলোক ও নরকলোক নিবাসকরী 
জীবও তা লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা করে থাকে ; কারণ 
ম নরঃ শ্বর্গতিং কাজ্ছোরকীং বা বিচক্ষণঃ। এই মানর-শরীর দ্বারা অস্তঃকরণ শুদ্ধিপথে আন আরা 
নোলক  পরমাদাতি॥ ১৩ | ভক্তিলাডকরাসম্ভব। স্বর্গ ও নরকের ভোগসর্বন্ শরীরে 
কোনো সাধনা করা সম্ভব হয না। তাই বৃদ্ধিনান বাকি 
_ কখনো স্বর্গের আকাঙ্গণ ও নরক গমনের ভয় রাখবেনা। 
বস্তুত এই নানব-শরীর কামনা করাও ঠিক নয় কারণ সেই 
| শরীর প্রাপ্তিতে গুপবৃদ্ধি ও অভিমান যুক্ত হলে নিজ 
এতদ্‌” বিদ্বান পুরা মৃতোরভবায় ঘটেত সঃ! বান্তবস্বক্মপ সাধনায় প্রমাদ হওয়া স্বাভাবিক ১২-১৩ ॥ 
অগ্রমত্ত ইদং জ্মত্বা মর্ভমপার্থসিন্ধিদম্‌ ৷ ১৪ যদিও এই মানব-শরীর মৃত্যুর অধীন তবুও এই 
কথা সদা স্মরণ করা প্রয়োজন যে এর দ্বারা পরমার্থ সত্য 
| বস্তু প্রাপ্তি হওয়া সন্তব। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা স্মরণে 
| রেখে দেহধারণ কালেই সম্পূর্ণ সাবধান থেকে এমন 
সাধনায় যুক্ত হবে যা তাকে জন্মঘৃতার চক্র থেকে 
ছিদমানং যমৈরেতৈঃ কৃতনীড়ং বনল্পতিমূ। সর্বকালের জনা মুক্ত করে দেৱে॥ ১৪ ॥ 
৮ ং হালম্পটঃ।॥ এই মানব-শরীর বৃক্ষবৎ যাতে জীবরূপ বিহঙ্গ 
খা কেরা কেসাং নতি ০ বাসা বেঁধে নিবাস করে। এই বৃক্ষজণ মানব-শরীনকে 
যমরাজেন দৃত প্রতিক্ষণ ধ্বংস করতে প্রয়াসী। বৃক্ষ 
উৎপাটিত হওয়ার পূর্বে যেমন বিহঙ্গ বৃক্ষকে আাগ্ করে 
1 অনার গমন করে তেমনভাবেই অনাসক্ত জীব মাণব- 
অহোরাব্রশ্ছিদ্যনানং বুন্ধায়ূর্ভয়বেপখুঃ। | শরীর নষ্ট হওযার পূর্বে দোক্ষর উপযুক্ত হয়ে 
মুক্তসগঃ পরং বুদ্ধা নিরীহ উপশামাতি॥ ১৬: নু হয়ে মায়! কিন্তু আসন্ত জীব দুঃখ ভোগ করতেই 
থাকে ॥ ১৫ ॥ 
এই দিবা-াপ্রির আগমন প্রতিনিয়ত শরীরের 
| আয়ুকে খর্ব করেই চলেছে। এতে ভয় পাওয়াই 
স্বাভাবিক। কিল্পু যে ব্যক্তি শরীরের উপর আসক্তি ভাগ 


নৃদেহমাদাং সুলভং সুদূর্লভং করে পরনতত্তের জ্ঞান লাভ করে, সে ত্রাসযুক্ত হয় না। 
গ্রবং সুকল্গং গুরুকর্ণধারম্‌। সে জ্রীৰন-মৃত্যু থেকে সনদ হয়ে আত্মাতেই শা 
সমাহিত গাকে॥ ১৬ ॥ 
ময়ানুকুলেন নভস্কতেরিতং ] 


সন্ত শুভফল প্রাপ্তির আধার এই নানব- শরীর £ 
পুমান্‌ ভবান্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ ১৭: তা দুর্লভ হলেও অনাযাসে সুলভ হয়েছে। এই ভবার্ণব 


এবং) 


একাদশ হন্ধ (বিংশ অধ্যায়) 
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যদাহহর্তেমু নির্বিধো বিরক্তঃ সংযতেন্ডিযঃ। 
অভ্যাসেনাস্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ॥ ১৮ 


ধার্যমাণং মনো যর্হি ভামাদাশ্মনবন্ছিতম্‌। 
অতন্তিতোহনুরোধেন মার্গেণাত্বৰশং নয়েং॥ ১৯] 


মনোগতিং ন বিসৃজেজ্ভিতপ্রাণো জিভেন্রিযাঃ। 
সন্তসম্পনয়া বুদ্ধা মন আত্মবশং নয়েৎ।॥ ২০ 


এষ বৈ গরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহ! স্মৃতঃ। 


হৃদয়জত্বমঘ্িচ্ছন্‌ দমাসোবার্বতো চি ২১ 


সাংখ্োন সর্বভাবানাং তঃ। 
ভবাপায়াবনুধ্যায়েন্সনো যাবৎ প্রসীদতি॥| ২২ 


নির্বিমসয বিরক্তস্য পুরুষস্যোক্তবেদিনঃ। 
মনস্তাজতি দৌরাত্ম্য -। চিন্তিতস্যানুচিন্তয়া ৷ ২৩ 


াদোর্ভাগাহ। 


পার করবার নিমিত্ত তা এক সুদুড নৌকা। শরণাগত 
হলেই গুরুদেব এই অর্ণরগোতের ঝাণ্ডারী হন ও 
শুধুমাত্র স্মরণ করলেই আমি অনুকূল বানুলাপে তাবে 
লক্ষমাপণ্ধ নিয়ে যাষ্ছ। এত সুবিধা সন্ত যে এই 
শরীররূপী অর্ণবপোত সহযোগে উবার্পন পার হওয়া 
থেকে বিরত থাকে সে তো নিজের হাতেই আগুন 
করছে তার অধঃপতনের জনাও সে নিজেই দাখী॥ 
$৭ ॥ কর্মে দোষদর্শন হেতু যখন যোগী উদ্দিট ও বিরত 
হয় তখন সে জিতেন্দিয় হয়ে যোগার ভানে অবস্কান 
করে ও অভ্যাস অনুসন্ধান সহযোগে নিজ মন আমার 
পরনাস্তস্বরূপে নিশ্চলরূখে আরোপ করে॥ ১৮ ॥ 

মন নিরাপণকালে তা মল ও অসংনত হয়ে ছুটে 
বেড়ালে তাকে সাবধানে প্রতীতি সহকারে বশী 
করতে হবে। ১৯ ॥ 


ও অল্ক্ষলের জন্য ও মনকে স্থতনর থাকতে 
চালচলনেৱ উপর তীক্ষ দৃষ্টি রেখে সঙ্গাগ 
এইরূপ সন্সন্পন্ বুদ্ধি সহযোগে দনকে বশ 
হবে ২০ ॥ 

যেমন আরোহী অশ্বচালনার সময় বশে রাখবার 
জন্য অশ্বকে প্রতিনিয়ত নিজ 
দিতেই পাকে, রাশ টেনে তা 
বাকা সহকারে তাকে বশে 
ঘিষ্ট বাকা ও শাসন সহযোগে সংযত রাখার নামই পরম 
যোগ॥২১ ॥ 

সাংখাশাস্তে প্রকৃতি 
অনুধ্যান করা উচিত। একইভাবে লয়ের ক্রমবিবর্তনের 
অনুধান করা উচিত। এই অনুধ্যান ক্রিয়া মন শান্ত ও সির 
হওয়া পৰ্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে ॥ ২২ ॥ 

সংসারে বিরাগী ও সাংসারিক বসকে 
দুঃশানুক্তি যুক্ত পুরুষ নিজ গুরুজনদের উপ্ছেশকে 
উন্তমরূপে অনুধাবন করে নিজ স্রাপ চিন্তনে সংলগ্ন 
থাকে। অনাস্থা শরীরে আত্মবুদ্ধি বাখার জন্য যে 
চলার আগমন হয় তা এই অজাস দ্বারা অতি শী 


দূরীভূত হয়।॥ ২৩ ॥ 
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শ্রীমন্তাগনত 


যমাদিভির্যোগপথৈরাষীক্ষিক্যা চ বিদায়া। 
মমাঠোপাসনাভির্বা নানোর্ষোগাং। ম্মরেন্যনঃ॥ ২৪ 


যদি কুর্াৎ প্রমাদেন যোগী কর্ম বিগ্হিতম্‌। 
যোগেনৈৰ দহেদংহো নানাজন্র কদাচন॥ ২৫ 


স্ব দ্বেহধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীিতঃ। 
কর্মণাং জাত্যশুজ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ। 
গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া॥ ২৬ 


জাতশ্রদ্ধো মকথাসু নির্বিমঃ সর্বকর্মসু। 
বেদ দুঃথায়কান্‌ কামান্‌ পরিআাগেহপানীশ্বরঃ॥ ২৭ 


ততো ভজেত মাং ্রীতঃ শ্রদ্ধালুৰ্দড়নিশ্চয়ঃ। 
জুষমাণস্চ তান্‌ কামান্‌ দুঃখোদকারস্ গর্মন্॥ ২৮ 


প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন -' ভজতো মাসকৃন্ুনেঃ। 
কামা হৃদয্যা নশান্তি সৰ্বে ময়ি হৃদি ছ্থিতে॥ ২৯ | 


ভিদাতে হৃদয়গ্রদ্বিন্িদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। 
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ময়ি দৃষ্টেহখিলাস্মনি।। ৩০ 


গায়োগং। 


যম, নিয়ম, আসন, গ্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, 
ধ্যান, সমাধি আদি যোগপথ দ্বারা, বস্তুতন্তুর পরীক্ষা 
নিরীক্ষাকারী আত্মবিদ্য দ্বারা ও আদার প্রতিম্য উপাসনা 
ছারা-_অর্থাৎ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ দ্বারা 
মনপরমাত্মার অনুধ্ানে যুক্ত হবে ; এছাড়া অন্য কোনো 
উপায় নেই॥ ২৪ ॥ 

হে উদ্ধব ! যোগী তো কখনো কোনো নিন্দনীয় 
কার্যে যুক্ত হয়ই না। তবুও যদি যোগীর দ্বারা গ্রমাদজ্রনিত 
কোনো অপরাধ হয়ে যায় তাহলে যোগী যোগ দ্বারাই সে 
অপরাধ স্থালন করবে ; কৃচ্ছুসাধন চান্দায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত 
কখনো করবে না) ২৫ ॥ 

নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা থাকে তাকেই গুণ বলা 
হয়। যে কোনোভাবে বিষয়াসক্তি থেকে মুক্তিই এই 
দোষগুণ ও বিধি-নিষেধ বিধানের প্রকৃত উদ্দেশা। কর্ম 
জস্মাবধি অশুদ্ধ ও সর্ব অনর্থের মূল। শাস্ত্রের তাৎপর্য 
তার নিয়ন্ত্রণ, নিয়মই। যতদূর সম্ভব প্রবৃত্তির সংকোচন 
করাই শ্রেয়।॥ ২৬ ॥ 

কর্মসকল থেকে বিরত ও তাতে দুঃখবুদ্ধি 
বিচারসম্পন্ন সাধক আমার লীলাকীর্ভনের প্রতি শ্রচ্ধাযুক্ত 
হয়েও যদি সে সকল ভোগ এবং ভোগবাসনা দুঃখ স্বরূপ 
মনে করেও তা পরিত্যাগে সমর্থ না হয় তাহলে ভার 
পক্ষে ভোগসকল ভোগ করে নেওয়াই শ্রেয় ; কিন্তু 
অবশাই সে এই জ্ঞান রাখবে যে এই ভোগ দুঃপজনক। 
সে মনে মনে তার নিন্দা করবে এবং তাকে নিতান্ত 
দুর্ভাগাজনক মনে করবে। এই বিষম পরিস্থিতি থেকে 
মুক্ত হওয়ার জনা সে আমার প্রতি শ্রদ্ধা, প্রত্যয় এবং 
প্রেম ধারণ করে আমার তজনায় যুজ থাকবে॥ ২৭ 
২৮॥ 

এইভাবে আমার প্রত্যাদি্টু ভক্তিযোগ দ্বারা নিরন্তর 
আনার ভজনা করলে আনি সাধকের জদয়ে অধিষ্ঠিত তই। 
আমি সন্নিবেশিত হলে সাধকের বাসনাসকল নিজ 
সংস্কার সহযোগে অপসূত হয় ॥ ২৯ ॥ 

এইভাবে যখন তার আনার সর্বাস্বাস্বপের 
সাক্ষাৎকার হয় তখন তার হৃদয় গ্রছিসকলের মোচন হয়, 
সংশয় সকল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং কর্ম-বাসনাসকল 


বিধিনা যসা ভজতো মাং মহামতে। 


একাদশ বদ (বিংশ অধ্যায়) 
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তন্মান্তক্তিযুক্তদ্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ"। ৷ 
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রাঃ শ্রেয়ো ভৰেদিহ।৷ ৩১ 


যৎ কর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। 
যোগেন দানধর্েণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥ ৩২ 


সৰ্বং মন্তক্তিমোগেন মন্তর্তো লভতেহগাসা। 
্র্গাপবর্গং মন্ধাম কথঞ্চিদ্‌ যদি বাঞ্চুতি।। ৩৩ 


ন কিঞ্চিদ্‌ সাধৰো ধীরা ভক্ত! হোকান্তিনো মম। 
বাঞুস্তাপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনৰ্ভবম্‌ ৷৷ ৩৪ | 


নৈরপেক্ষাং পরং প্রাহুর্ণিঃশ্রেয়সমনন্পকম্‌। 
তম্মাননিরাশিদো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেং॥ ৩৫ 


ন মযোকান্তভক্তানাং গুণদোযোস্তৰা গুণাঃ। 
সাধুনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমূণেমুষাস॥ ৩৬ ৷ 


এবসেতান্‌ মযাদিটটাননুতিষ্ঠততি নে পথঃ। 


সর্বতোভাবে ক্ষীণ হয়ে যায় ॥ ৩০ ॥ 

তাই যে যোগী, আমার ভক্তিতে আত্মনিবেদিত 
থেকে আমার অনুধ্যানে মগ্র থাকে তার জ্ঞান -বৈরাগোর 
প্রয়োছন হয় না। তার কলাণ তো এ্রারশ আমার ভক্তি 
পথেই সংঘটিত হনে াকে॥ ৩১ ॥ 

কর্ম, তপস্যা, বৈরাগা, যোগান্যাস, দান, 
ধর্ম এবং অনান্না কল্যাগ সাধনের দ্বারা যা কিছু নু, 
অগবর্গ, আমার পরম ধাম অথবা অনা কোনো বন্থ প্রাপ্তি 
হয়, সেই সকল আমার ভক্ত আকাল্কা করলে 
ভাক্তযোগের প্রভাবে অনায়াসে লাভ করতে সমর্থ 
হয়।।৩২-৩৩ ॥ 

আমার অননাপ্রেরী ও যৈর্মবান সাধু ভক্ত 
স্বতঃপ্বৃন্ত হয়ে কোনো বন্থ আকাল্্রা করে না 5 যদি 
আমি নিজের থেকে কিছু দিতে প্রয়াসী হই ও দানও করি 
তাহলে সে অনা বস্তুর তো কগাই নেই কৈবলা মোক 
পর্যন্ত গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয়ে থাকে ৩৪ ॥ 

তে উদ্ধার ! সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মহান নিরশ্রেঘপ (পরম 
কল্যাশ) তো নিরপেক্ষতার (কোনো কিছুর প্রত্যাশানা 
রাখা) নামান্তর মাত্র । তাই যে নিন্বাৰ এবং আপ্তকান সেই 
আমার ভক্তি পেয়ে থাকে।। ৩৫ ॥ 

আমার অননাপ্রেনী ভক্তগণের এবং সেই সমদর্শী 
মহান্মাগণের সপে। যারা বৃদ্ধির অগ্যোচর পরমতন্ক লাভ 
করেছে, এহ বিধি ও নিষেধ দ্বারা অর্জিত পুলা ও পাপে 
তাৱা কোনো সম্পর্ক রাখে না॥ ৩৯ ॥ 

এইভাবে যারা আমার বিবৃত জ্ঞান, ভক্তি এবং 
কর্মযোগ অবলন্নন করে, তারা আমার পরণ কলযাগস্থকূপ 


ক্ষেমং বিনদন্তি মহস্থানং যদ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।৷ ৩৭ ৷ ধাম প্রাপ্ত কবে, কারণ তারা পর্প্রক্মতত্ানী হয়| ৩৭ ॥ 


ইতিত্রীম্ভাগবতে মহাণুরাগে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশকন্ধে বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥ 


শ্রীম্াতর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীভাগবতমহাপুরাণের 
একাদশ স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥ 


অখৈকবিংশোহধ্যায়ঃ 
একবিংশ অধ্যায় 
দোষ-গুণ নিরূপণ ও তার রহসা 


শ্রীভগবানুবাচ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন-- হে প্রিয় উদ্ধব ! আমার 

প্রাপ্তির তিনটি উপায়_-ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও 

কর্মযোগ। যারা এই পথে অনুগমন না করে চঞ্চলমতি 

য এতান্‌ মংপথে হিন্বা ভক্তিজ্ঞানক্রিয়াতবকান্‌। | ইক্য়হবারা পরিচালিত হয়ে বিষয় ভোগে নত থাকেতারা 

ন্‌ কামাংশ্চলৈঃ প্রাণৈর্জ্যন্তং সংসরন্তি তে॥ ১ বারে বারে এই জন্ম-মৃত্যু সংসার চক্রে আবর্তিত 
হতেই থাকে॥ ১॥ 

নিজ অধিকারানুসারে ধর্মে সুদৃঢ় নিষ্ঠা ধারণই গুণ ; 

অন্যথায় তা দোষ বলেই বিবেচিত হয়। অতএব দোষ- 

ছে দেহধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিবীর্তিতঃ। গুণ বিচার অধিকার ভেদে হয়ে থাকে, বন ভেদে কথনই 

বিপর্শয়ন্ত দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥ ২ নয়॥২॥ 

বাহাদৃষ্টিতে সকল বন্তুই সমরূপ বোধ হলেও তার 

সম্বন্ধে শুদ্ধাশুদ্ধি, দোষগ্ুণ, শুভাশুভ বিচার করা হয়। 

এই বিচার হওয়া যথাযথ, কারণ বস্তুর যাথার্থা 

শুদ্ধাশুদ্ধী বিধীয়েতে সমানেহপি বন্তযু। পর্যালোচনা একান্ত প্রয়োজন। বিবেচনাপূর্বক বস্তুর দোষ- 

দ্ৰবাস্য বিচিকিৎসার্থং গুণদোযৌ শুভাশুভৌ। ৩ গপাদির পর্যালোচনা করে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে নি 
করা আবশাক।॥ ৩ ॥ 

এই বিচারের মূলা অপরিপীদ। এর দ্বারা ধর্ম 

সম্পাদনা, সমাজ ব্যবস্থার সুচারু পরিচালন এবং 

ধর্মার্থং ব্যবহারার্থং যাত্রার্থমিতি চানঘ। [কান্ধত জীবন বস হয়। এভন রাও 

দর্শিতোহয়ং ময়াচারো ধর্মমুদহহতাং ধুরমূ॥ ৪ বর্তমান। বাসনাযুক্ত মানব তার সকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তির 

প্রেরণায় বন্ধনে যুক্ত না হয়ে শান্ুবিহিত পথে জীবনকে 

কন লোহা 

হে অকনুষ উদ্ধব ! এই উপদেশই আমি পূর্বে মনু আদি 

উমানুানলাকাশা”! ভূতানাং পঞ্চ ধাতবঃ। ৷ কূপে ধরে ভার-বহনকারী ফলাকাম্ক্ষীদের উদ্দেশে 
আব্রন্সস্থাবরাদীনাং শারীরা আত্মসংযুতাঃ॥ ৫ প্রদান করেছি॥ ৪ ॥ 

|_ ব্ৰহ্মা থেকে পর্বত-বক্ষ পর্যন্ত সমন্ত প্রাণীর যৃল 

উপাদান পাঁচটি যা হল ক্ষিতি, অপ, তেজ, সরুৎ ও 

ব্যোম_এরা পঞ্চভূত রূপে পরিচিত। এইভাবে শারীর 

বেদেন নামরূপাণি বিষমাণি সমেহ্বপি। দৃষ্টিতে সকলই অভিন্ন। আবার আত্মাও তো অভিন্ন ৫॥ 

ধাতুষুদ্ধব কল্প্যন্তে এতেষাং রসিয়ে: হে প্রিয় উদ্ধব ! উপাদানরাপ-কারণ পঞ্চভূত সকল 


১ ডনাগাদ্বলি,। 


একাদশ স্বহ্ধ (একবিংশ অধ্যায়) 


1869. 


দেশকালাদিভাবানাং বন্তুনাং মম সত্রম। 
গণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্মণাম্॥। ৭ 


অকৃষ্ণসারো দেশানাম্রহ্মণ্যোহশুচির্বেং। 
কষ্ণসারোহপ্যসৌবীরকীকটাসংস্কতেরিণম্।। ৮ 


কর্মণ্যো গুণবান্‌ কালো দ্ৰব্যতঃ স্বত এব বা। 
যতো নিবর্ভতে কর্ম স দোষোহকর্মকঃ ম্মৃতঃ।॥ ৯ 


দ্রব্য শ্ুদধ্যশুদ্ধী চ দ্রবো বচনেন চ। 
সংস্কারেণাথ কালেন মহত্বান্নতয়াথবা॥ ১০ 


শক্ত্যাশক্ত্যাথৰা বৃদ্ধা সমৃদ্ধা চ যদাত্মনে। 


অথং কুরবন্তি ছি যথা" দেশাবস্থানুসারতঃ॥ ১১ 


তগা। 


দেহে অভিন্ন হলেও, বেদ বিধান অনুসারে বর্ণাশ্রমাদি 
ভেদে সকলের বিভিন্ন নাম-রাপ প্রদান করা হয়ে থাকে; 
যাতে বাসনাঘুক্ত সকল প্রবৃত্তির সংকোচন ও নিয়ন্ত্রণ 
সক্ষম হয়। এইরূপ ব্যবস্থা পরম আবশাকও কারণ তার 
দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ রূপ চতুর্বিধ পুরুষার্গ সিদ্ধি 
সম্ভব হয়ে থাকে। ৬ ॥ 

হে সাধুপ্রবর ! দেশ, কাল, ফল, নিমিত্ত, 
অধিকারী এবং ধানা আদি বস্তুর গুণবৈষমোর বিধান 
দানকারী আমি স্বয়ং কর্মে উচ্ছৃজ্জন্সতার প্রবৃত্তি ও মর্যাদা 
লঙ্ঘন রোধে তা প্রয়োজন হয়॥ ৭ ॥ 

যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ অলভ্য ও নিবাগীদের মধো 
ব্রাহ্মণভক্ত বিরল সেই দেশকে অপবিত্র জ্ঞান করবে। 
কৃষ্ণসার মুগ লঙা হলেও যেখানে সন্ত বাক্তিদের নিবা 
নেই সেই সকল কীটক দেশও অপবিত্র। সংস্কারবিহীন 
বন্ধ্যা স্থানও অপবিত্র হয়ে থাকে॥ ৮ ॥ 

যে কালে কর্ম সস্পাদনার্থ বস্তুসকল উপলভা হয় ও 
কর্ম সম্পপাদনও সন্তব হয় সেই কাল (সময়) পৰিত্ৰকূপে 
বিবেচিত হয়। বস্তু সকল অলঙয হওয়ায় স্াভাবিক কারণে 
কর্ম সম্পাদন সম্ভব না হলে সেই কাল অপবিত্র রূপে গণ্য 
হয় ৯ ॥ 

বস্তুর শুদ্ধাশুদ্ধি দ্রব্য, বচন, সংস্কার, কাল, মহ 
অথবা অগ্রাচুর্য হেতুও হয়ে থাকে। (যেমন পাত্র শুদ্ধি 
জলদ্বারা ও অশুদ্ধি মৃত্রাদি দ্বারা হয়ে থাকে। কোনো বন্দর 
শুদ্ধাশুদ্ধিনন প্রশ্ন উঠলে ব্রাহ্মণদের মন্রদ্বারা তার 
শুদ্ধিকরণ হয়ে থাকে অন্যথায় তা অশুদ্ধ বলেই 
বিবেচিত হয়। পুষ্পাদির শুদ্ধি জ্বল বিক্ষেপণ দ্বারা ও 
অশুদ্ধি হয় আগ্রাণ করলে। সদ্য রন্ধন করা অন শুদ্ধ ও 
পর্মুসিত অন্ন অশুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। বিশাল জলাশয় 
ও নদীর জল শুদ্ধ এবং ক্ষুদ্র আধারের জল অশুদ্ধ বলে 
মানা হয়।) ॥ ১০ | 

সামর্থা, অসামর্থা, বুদ্ধি ও বৈভব বিচার করেও 
পবিত্রতা-অপবিভ্রতা নিরাপিত হয়ে থাকে। তাতেও স্থান 
[ও কর্মস্পপাদনকারীর আয়ু বিচার করে অশুদ্ধ ্রব্য 
বাবহারের দোষ যথার্থরূপে নিরূপিত হয়ে থাকে। 
(যেমন ধনী-দরিদ্র, বলবান-নির্বল, বুদ্ধিমান-মূর্ব, 
উপদ্রত ও সুখস্থাচ্ছনদাযক্ত সান ও তরুণ-বৃদ্ধ বিচার দ্বারা 


শ্ৰীমন্তাগবত 


ধান্যদার্বচ্নিতন্তুনাং রসতৈজসচর্মণামূ। 
কালবাধুগিমৃতোয়ৈঃ পার্থিবানাং যুতাযুতৈঃ॥ ১২ 


অমেধালিপ্তং যদ্‌ যেন গন্ধং লেপং ব্যপোহতি। 
ভজতে প্রকৃতিং তস্য তচ্ছৌচং তাবদিয্যতে। ১৩ 


স্নানদানতপোহবন্থানীর্যসংস্কারকর্মভিঃ । 
মহন্মৃতা চাত্নঃ শৌচং শুদ্ধঃ কর্মাররেদ্‌ দ্বিজঃ।। ১৪ 


মন্ত্রস্য চ পরিজ্ঞানং কর্মশুদ্ধির্মদর্পণম্‌। 
ধর্মঃ সম্পদ্যতে যডুতিরধর্মস্তু বিপর্যয়ঃ॥ ১৫ 


ক্রচিদ্‌ গুণোহপি দোষঃ স্যাদ্‌ দোষোহপি বিধিনা গুণঃ। 
গুণদোষার্থনিয়মন্তস্তিদামেৰ  বাধতে॥ ১৬ 


সমানকর্মাচরণং পতিতানাং ন পাতকম্‌। 
গুৎপত্তিকো গুণঃ সঙ্গো ন শয়ানঃ পততাধঃ॥ ১৭ 


শুদ্ধাশুদ্ধির ব্যবস্থায় তারতম্য হয়ে থাকে)॥ ১১ ॥ 

শস্য, কাষ্ট, হস্তীদন্তাদি অস্থি, সূত্র, মধু, লবণ, 
| তৈল, ঘি আদি রস, সোনা-পারাদি তৈজস ড্রবা, চাম 
এবং নৃত্তিকা নির্মিত কলসাদি দ্রব্য কখনো আপনাআগদি 
বায়ুর সংস্পর্শে এসে, কখনো অগ্নির সংস্পর্শে এসে, 
কখনো মৃত্তিকা লেপনে অথবা কখনো জলে বিধৌত হয়ে 
শুদ্ধ হয়। দেশ, কাল এবং পরিস্থিতি ভেদে কোথাওবা 
জল-মৃণ্তিকাদির শোধক দ্রব্যাদি সংযোগ দ্বারা শুদ্ধি হয় 
অথবা কোথাও একটা দ্বারাও শুদ্ধি হয়া॥ ১২ ॥ 

যদি কোনো বস্তুতে কোনো অশুদ্ধ বস্তুর প্রলেপ 
হয় তখন নির্লেপন অথবা মৃত্তিকা লেপন দ্বারা যদি 
অশুদ্ধ বস্তুর লেপন ও গন্ধ অপসারিত হয় এবং সস পূ্ব 
অবস্থায় ফিরে আসে তখন তাকে শুদ্ধ বলেই গ্রহণ করা 
বিধের॥ ১৩ ॥ 

স্নান, দান, তপস্যা, বয়ঃ, সামর্থা, সংস্থার, কর্ম 
এবং আমার স্মরণে যুক্ত হলে চিত্তশুদ্ধি হয়। এই 
চিত্তশুদ্ধির পরই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশার বিহিত কর্ম 
করবার অধিকার লাভ হয়। ১৪ ॥ 

গুরুমুখে শুনে উত্তমরূপে ধারণ করলে মন্ত্রের 
এবং আমাকে সমৰ্পণ করলে কর্মের শুদ্ধি হয়। হে 
| উদ্ধাব ! এই ভাবে দেশ, কাল, পদার্থ, কর্তা, মন্ত্র এবং 
| কর্ম__ এই ছয়টি শুদ্ধ হলে ধর্ম পালন হয় অন্যথা অধর্ম 
হয়।। ১৫ ॥ 

কোথাও কোথাও শাস্তুবিধি অনুসারে গুণ দোষ 
বলে গণ্য হয় এবং দোষ গুণ বলে গণ্য হয়। ( যেমন 
ব্রাহ্মণদের জনা ত্রিসঙ্গা বন্দনা, গায়ত্রী জপ গুণ কিন্তু 
শৃদ্রের জনা তা দোষ। দুন্ধাদির ব্যবসায় বৈশ্যের জনা 
বিহিত কর্ম কিন্ত ব্রাহ্মণদের জনা অতি নিখিদ্ধরূপে 
চিহিত।) তাই একই বন্ধুর কারো পক্ষে গুণসম্পয় হওয়া 
আর কারো পক্ষে দোষযুক্ত হওয়া, দোষ-গুণ বিচারের 
যৌক্তিকতাকেই খণ্ডন করে। অতএব এই দোষগুণের 
ভেদাভেদ কল্পনাপ্রসৃত॥ ১৬ ॥ 

অধঃপতিত পতিতবৎ আচরণ করলে তার পাপ 
হওয়ার প্রশ্নই নেই ; সেই আচরণই শ্রেষ্ঠ পুরুষদের জনা 
সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। গৃহস্থের পক্ষে পরী-সঙ্গ 
স্বাভাবিক বলে তা পাপের কারণ হয় না ; তাই আবার 
সয়যাসীর জনা ঘোরতর পাপ বলে পরিগণিত। হে 
উদ্ধব ! আসলে ভূমিতে শায়িত বান্তি কোথায় পড়ে 
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যতো যতো নিবর্ভেত ৰিমুচোত ততন্তুতঃ। 
এব ধর্মো নৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহভয়াপহঃ'"।৷ ১৮ 


বিষয়েষু গুণাধ্যাসাৎ পুংসঃ সঙ্গন্ততো ভবেং। 
সঙ্গাত্তত্র ভবেৎ কামঃ কামাদেব কলির্ন্ণাম্‌॥ ১৯ 


কলেদুৰ্ৰিষহঃ  ক্রোধন্তমন্তমনুবৰ্ততে। 


তমসা গ্রসাতে পুংসশ্চেতনা বাপিনী দ্রুতম্‌॥ ২০ 


তয়া বিরহিতঃ সাধো জন্থঃ শৃন্যায় কল্পাতে। 
ততোহসা স্ার্থবভ্রংশো মূর্জ্জিতস্য মৃতস্য চ॥ ২১ 


বিষয়াভিনিবেশেন নাস্মানং বেদ নাপরম্‌। 
বৃক্ষজীবিকয়া জীবন্‌ ব্যর্থং ভর্তব যঃ শ্বসন্॥। ২২ 


ফলগ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্‌। 
শ্রেয়োবিৰক্ষয়া প্রোক্তং যথা ভৈষজ্যরোচনম্‌॥ ২৩ 


উৎপাত্তোব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ। 
আসক্তমনসো মর্্যা আত্মনোহনর্থহেতুষু॥ ২৪ 


ভৰাপহঃ। 


যাবে ? ঠিক সেইভাবে অধঃপতিত ব্যক্তির আরও পতন 
কীহবে? ১৭ ॥ 

যে সকল দোষ-গুণ থেকে মানৱ চিত্ত উপরত হয় 
সেই সকল বন্ধুন বন্ধন থেকে সে মুক্ত হয়ে যায়। এই 
নিবৃত্তি ধর্মই মানুষের পক্ষে পরম কল্যাণকর--কারণ তা 
শোক, মোহ এবং ভয় নিবারণকারী ৷ ১৮ ॥ 

হে উদ্ধৱ ! বিযয়সমূহে গুণ আরোপিত হলেই সেই 
বস্তুর উপর আসক্তি আসে। আসক্তি জন্মালে সেটির প্রতি 
কামনার উদ্রেক হয় এবং কামনা পূর্তিতে বাধা এলে তা 
কলহের সূত্রপাত করে॥ ১৯ ॥ 

কলহ সহ্যাতীত হলে ক্রোধ আনয়ন করে এবং 
তার ফলে হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয় ; তা অচিরেই 
কার্যাকার্য নির্ণয়ের ব্যাপক চেতনাশক্ডিকে লোগ 
[করে ২০ ॥ 

হে অকপটচিন্ত ! চেতনাশক্তি অর্থাৎ স্মৃতির 
বিলুপ্তির পর মানুষ মনুষ্যত্ব হারায় ও তার মধো পশুতবর 
প্ৰাবল্য আসে এবং সে শুনাবৎ হিতাহিত জঞানশূনা হয়ে 
যায়। তার অবস্থা তখন মৃর্ছিত অথবা মৃত বাক্তিবং হয়। 
এইরূপ পরিস্থিতিতে তার স্বার্থ অথবা পরমা প্রাপ্তি 
কোনোটাই সম্ভব হয় না॥ ২১ ॥ 
| বিষয় চিন্তায় মগু থেকে সে নিজেই বিময়রাপ হয়ে 
যায় ; জীবন বৃক্ষবৎ জড়পদার্থ হয়ে যায়। কর্মকারের 
| ভন্তাবৎ তার শরীরে বৃথা শ্বাসপরশ্নাস ক্রিয়া চলতে থাকে। 
| তার না থাকে নিজের জ্ঞান না থাকে অনোর জ্ঞান। সে 
সর্বতোভাবে আত্মবক্চিত হয়॥ ২২. ॥ 

হে উদ্ধব ! শ্রুতিতে সর্দি ফললাভের যে বর্ণনা 
করা হয়েছে তা কখনই সেগুলির অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিদের 
পুরুষার্থ বলে বিবেচিত হতে পারে না। তার উদ্দেশ্য 
কেবলমাত্র বহু বাকিদের অগ্তঃকরণ পরিশুদ্ধির দ্বারা 
উৎপন্ন করবার জন্য। যেমন উষধিতে রুচি উৎপর 
করবার জনা বালকদের প্রতি সুমিষ্ট কথা বলা হয়ে থাকে৷ 
(বাবা ! চট করে এই পাতার রসটা খেয়ে নাও তাহলে 
তোমার গায়ের জোর বেড়ে যাবে)॥ ২৩ ॥ 
এই উক্তি সন্দেহাতীত সত্য যে জগতে 
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ন তানবিদুষঃ স্বাৰ্থ ভ্ৰাম্যতো বৃজিনাধবনি। 
কথং যুঞ্জযাৎ পুনস্তেযু তাংস্তমো বিশতো বুধঃ৷৷ ২৫ 


এবং বাবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ। 
ফলগশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি॥ ২৬ 


কামিনঃ কৃপণা লুক্ধাঃ পুষ্পেষু ফলবুদ্ধয়ঃ। 
অগনমুগ্ধা ধৃমতান্তাঃ স্বং লোকং ন বিদন্তি তে॥ ২৭ 


ন তে মামঙ্গ জানন্তি হৃদিস্বং য ইদং যতঃ। 
উক্থশন্্া হাসুভৃূপো যথা নীহারচক্ষুষঃ ॥ ২৮ 


তে মে মতমবিজ্ঞায় পরোক্ষং বিষয়াত্মকাঃ। 
হিংসায়াং যদি রাগঃ স্যাদ্‌ যজ্ঞ এব ন চোদনা॥ ২৯ 


হিংসাবিহারা হ্যালবৈঃ পশুভিঃ স্বসুখেচ্ছয়া। 


বিষয়ভোগে, প্রাণে ও আত্রীয়স্বজনে সকলেই জল্মাবধি 
আসক্ত ; যা আস্মোমতির প্রধান বাধাহ্থরূপ ও 
অনর্থকারী॥ ২৪ ॥ 

ঈশ্বর-লাভের সাধন-পথের কথা যাদের অজানা 
তারা স্বর্গাদি সুখ ভোগের বর্ণনাকে যথার্থ মনে করে 
তাতে আস্ত হয়ে তদনুরাপ কর্মের দ্বারা দেবাদি 
যোনিতে পরিভ্রমণ করে পুনরায় বৃক্ষাদি মৃঢ় যোনিতে 
পতিত হয়। এই অবস্থায় বেদাদি শাস্ত্র অথবা কোনো 
বিদ্বান ব্যক্তি কেন তাকে সেই বিষয়াদিতে প্রবৃত্ত হবার 
প্রেরণা দানকরবে? ২৫ ॥ 

কুবুদধিযুক্ত (কর্মবাদী) বান্ডিগণ বেদসমূহের যথার্থ 
অভিপ্রায় অনুধাবনে বার্থ হয়ে কর্মাসক্তির কারণে 
সবর্গাদির বর্ণনাকে পুষ্পবৎ লোভনীয় জ্ঞান করে তাকেই 
পরমপ্রাপ্তি মনে করে বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু 
বেদবেক্তাগণ শ্রততিসমূহের এই তাৎপর্যের কথা বলেন 
না ২৬ ॥ 

বিষয়াসন্ত, দীন-হীন, লোভী বাক্তিরা স্বর্গাদি 
লোককে বিভিন্ন বর্ণের সুন্দর পুষ্পবৎ ও পরপ্রাপ্তি 
জ্ঞান করে, যার ফলে তারা অগ্নি সংশ্লিষ্ট যাগ্যজ্ঞাদি কর্মে 
আকৰ্ণ অনুভব করে থাকে। তাদের প্রাপ্তি দেবলোক, 
পিতুলোক আদিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে! দৃষ্টি অনাত্র 
নিবিষ্ট হওয়ায় তারা নিজধাম_ আত্মপদের সন্ধান পায় 
না।। ২৭ ॥ 

হে প্রিয় উদ্ধব ! তাদের সাধনার বিষয় কেবল কর্ম 
সম্পাদন যার একমাত্র ফল ইন্দ্রিয় সেবন দষ্টি তমসাবৃত, 
অপরিচ্ছতা হওয়ায় তারা জানতে পারে না যে জগৎ 
উৎপত্তির কারণ ও জশৎস্বরূপ স্বয়ং আমি (পরলাস্মা) 
তাদের হাদয়েই সতত নিবাস করে আছি॥ ২৮ ॥ 

যদি পশু হিংসা এবং মাংসভক্ষণ কার্যে অনুরাগ 
হেতু তার ত্যাগ সম্ভব না হয় তাহলে যজ্ঞ সম্পাদনের 
মাধ্যমে সেটি গ্রহণ করো_এই বিধান কখনই উত্তম 
বলে স্বীকৃত হতে পারে না ; তাকে কেবল স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তির ভিন্ন রূপে স্ীকৃতি মাত্র বলা চলে। সন্ধা 
বনদনাদিসম অপূর্ব সুন্দর বিধি ওই সকল বিধির তুলনায় 


যজন্তে দেবতা যজৈঃ পিতৃভূতগতীন্‌*। খলাঃ॥ ৩০ 8১১৪০১০৪৪৪৪৮৪৪৪৪১৩ 


অপিকন কত 


একাদশ সবদ্ধ (একবিংশ অধ্যায়) 


1873 


স্বপ্রোপনমমূং লোকনসন্তং শ্রবণপ্রিয়ম। 
আশিযো হৃদি সদ্য তাজনতারথান্‌ যথা বণিকৃ॥ ৩১ 


রজঃসত্ততমোনিষ্ঠা রজঃসত্বতমোজ্যঃ। 
উপাসত ইন্ডমুখ্যান্‌ দেবদীন্‌ ন তথৈৰ মাম ৩২ 


ইষ্ট্েহ দেবতা যকত রংস্যামহে দিবি। 
তান্ত ইহ ভূয়াল্ম মহাশালা' মহাকুলাঃ॥ ৩৩ 


এবং পুষ্পিতয়া বাচা বাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্‌। 
মানিনাং চাতিস্তর্ানাং'"' মদ্ধার্তাপি ন রোচতে। ৩৪ 


বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্িকাশুবিষয়া ইমে। 
পরোক্ষবাদা খষয়ঃ পরোক্ষং মম'”' চ প্রিয়ম্‌।॥। ৩৫ 


শব্দ্হ্ম সুদুর্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্‌। 
অনন্তপারং গন্তীরং দুর্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ। ৩৬ 
ও হাদীলাহ। চাপি বন্ধানাং। 
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বিষয়লোলুপ বাক্তিগণ হিংসায় মন্ত হয়ে পড়ে। তারা 
কপটতা হেতু ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিলামে পশুহিৎসা 
দ্বারা প্রাপ্ত মাংস দ্বারা বক্স সম্পাদন করে দেবতা, 
পিড়পুরুষ ও তৃতপতি আদি যজ্জনের অভিনযা-ক্রিয়া করে 
খাকে। ২৯-৩০৪ 

হেউদ্ধব! ! স্ব্গাদি পরলোক স্বপ্নে দেখা দূশোর ন্যায় 
অস্থায়ী, সেগুলিও প্রকৃতপক্ষে অন্তি্ব্ীন, শুধুমাত্র 
শ্রবণেই সুমিষ্ট বোধ হয়। সকাম বাক্তি সৰ্গাদি পরলোক 
[ভোগার্থে মনে মনে বহু সংকল্প করে থাকে। বেশি 
লাভের আশায় বাবসা যেমন মূলধন হারায়, দিক সেই 
ভাবেই সকাম মন্তে সেই যঞ্জানুষ্ানকারী নিজ অর্থ- 
সম্পদ বিনষ্ট করে খাকে।। ৩১ ॥ 

তারা স্বয়ং রজোগুণ, সন্ভুণ অপবা তমোহুশে 
অধিষ্ঠান করে রাজী, সার্ধিকী ও তামসী গুণযুক্ত ইন্্াদি 
দেবতাদের উপাসনা করে থাকে। তদনুরূপ প্রব্যাদির 
দ্বারা কায়িক পরিশ্রম সহকারে তারা কিন্তু আমার পূজায় 
যুক্ত হয় না॥ ৩২ ॥ 

তারা যখন সুমিষ্ট, পুষ্পিত ও অতিরপ্তিত বৃতবান্ত 
শোনে যে 'এই মর্ভালোকে যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা 
দেবতাদের তুষ্ট করে স্বর্গে গমন করা যায়', "স্বর্গে 
দিব্যানন্দউপভোগ করা যায়”, পুনর্জন্ম হলে অতি কুলীন 
বংশে জন্মগ্রহণ করে ভোগের জনা সুবিশাল প্রাসাদ লাভ 
হয় ও অতি বৃহদায়তন সুব-সনস্ধিযুক্ত আত্মীয়-কুটগ 
লাভ হয়, তখন তাদের চিত্ত কু হয় : এই সকল 
আকাশকুমুম চিন্তায় বিভোর পাষণ্ডদের আমার বিষয়ক 
কোনো কথাই ভালো লাগে লা ৩৩-৩৪ ॥ 

হে উদ্ধৱ ! বেদসকল কর্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান 
এই তিন কাণ্ডে বিভক্ত। তিন কাণ্ডে প্রতিপাদিত মুখা 
বিষয় হল- ব্রহ্ম ও আত্মার এক ; মন্ত্রপক ও ববুদষটা 
খবিগণ এই বিষয়কে মু কষ্টে ঘোষণা না করে 
ওপ্তভাবে বলে থাকে এবং আমারও তাহ অভীষ্ট (কারণ 
সকলে তা শ্রবণের অধিকারী নয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে 
তথনই এই কথা বোধগমা হয়)॥ ৩৫ ॥ 

বেদসক্ল বস্ত শব্দ্্হ্ম। তারা আমার প্রতিষূর্তি 
তাই তার রহস্য বোঝা অতি কঠিন কর্ম। সেই শব্দ্রন্ম 


শিচত্রমপ্ৰি,। 


1874 


শ্ৰীমন্তাগৰত 


ময়োপবৃংহিতং ভুয়া ব্ৰহ্মণানন্তশক্তিনা। 
ভূতেষু ঘোষরাপেণ বিসেষুর্ণেব লক্ষ্যতে॥ ৩৭ 


যথোর্ণনাভিহতদযাদর্ণামুত্ধমতে  মুখাৎ। 
আকাশাদ্‌ ঘোষবান্‌ প্রাণো মনসা স্পর্শরূপিণা॥ ৩৮ 


ছন্দোময়োহমৃতময়ঃ সহস্রপদবীং প্রতুঃ। 
ওয্কারাদ্‌ ব্যঞ্জিতস্পর্শস্বরোষ্মান্তঃছডূষিতাম্‌॥ ৩৯ 


বিচিত্রভাষাবিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ। 
অনন্তপারাং বৃহতীং সৃজত্যাক্ষিপতে স্বয়ম্‌।। ৪০ 


গায়ক্রযফ্গনুষ্প চ বৃহতী গঞ্ক্তিরেব চ। 
ত্রিষটবজগত্তিচ্ছন্দো হাতাষ্ট্তিজগদ্‌ বিরাটু॥ ৪১ 


কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনুদা বিকল্পয়েৎ। 
ইভাস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্‌ বেদ কশ্চন॥ ৪২ 
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পরা, পশান্তী ও মধামা বাণীর রূপে প্রাণ, মন এবং 
ইন্দিয়ময়। তা সমুদ্রবৎ সুবিশাল ও গভীর। তার নাগাল 
পাওয়া সতাই সুকহিন। (তাই জৈমিনির নায় অতি বড় 
বিদ্বানগণও তার সঠিক তাৎপর্য নির্ণয় করতে সফল 
হননি) ৩৬ ॥ 

হে উদ্ধৱ ! আমি অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ও স্বয়ং ব্ৰহ্ম। 
আমিই স্বয়ং বেদবাশীর বিস্তার করেছি। যেমন পদ্মনালে 
অতি সৃষ্ম সূত্র থাকে তেমনভাবেই এই বেদবাদী 
প্রাদীকুলের অপ্তঃকরণে অনাহতনাদ রূপে অভিনান্ত 
হয় ৩৭ ॥ 

ভগবান হিরণাগর্ভ স্বয়ং বেদমূর্তি এবং অমৃতময়। 
প্রাণ ভার উপাধি এবং স্বয়ং অনাহত শব্দ দ্বারাই তার 
অভিবান্ডি হয়েছে। যেমন উর্ণনাভ নিজ ইচ্ছায় ঘুখদারা 
জাল বিস্তার করে এবং আবার তা গিলে ফেলে, 
তেমনভাবেই তিনি স্পর্শাদি বর্ণসকল সংকল্পকারী 
মনরাপ নিমিত্ত-কারণ দ্বারা হৃদয়াকাশ থেকে অপার 
অনন্ত বু মার্গসস্পন্ন বৈখরীরাপ বেদবালীকে সয়ং 
অভিবান্ত করেন এবং তারপর তাকে নিজ শ্বরূপেই 
লীন করে নেন। এই বাণী হৃদ্গত সৃহ্ম ওঁকার দ্বারা 
অভিবাক্ত স্পর্শ (ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫), 
স্বর (অ থেকে ই পর্যন্ত ৯), উদ্মা (শ, ষ, সং হ) এবং 
অন্তস্থ (য, র, ল, ব)_এই বর্ণসনূহে বিভূষিত। 
তাতে এমন ছন্দ বর্তমান যাতে চতুর্র্ণের উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি হতেই থাকে যা বিচিত্র ভাষারূপে বিস্তৃতি লাভ 
করে॥ ৩৮-৪০ ॥ 

চারের অধিক বর্ণের কিছু ছন্দসকল 
| এইরূপ--গায়তরী, উ্চিক্‌, অনুষ্টপ, বৃহতী, পতঙৃক্তি, 
ব্রিষুপ, জগতী, অতিচ্ছন্দ, অতি, অতিজগতী এবং 
বিরাট্॥ ৪১ ॥ 

কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই বেদবাণীর যথার্থ উদ্দেশ্য 
কী, উপাসনাকাণ্ডে কোন্‌ কোন্‌ দেবতাকে লক্ষণ করায় 
এবং জ্ঞানকাণ্ডের প্রতীতিসমূহের অনুবাদের মাধামে যে 
প্রভূত বিকল্প প্রকাশ করে _এই বিষয়ক শ্রণতির রহস্য 
আমি ব্যতীত অনা কেউই অবগত নয়॥ ৪৯ ॥ 


একাদশ হন (দ্বাবিংশ অধ্যায়) 1875 


মাং বিধৱেহডিধতে মাং ৰিকল্ল্যাপোহাতে ত্বহম্‌। আমি এখন সুদ্পষ্টভাবে তোমাকে অবহিত করছি 
যে শ্রুতিসমূহের উল্লেখিত কর্মকাণ্ডের বিধানসকলের 
লক্ষ্য আমিই, উপাসনাকাণ্ডে উপাস্য দেবতারূপে তারা 
আমারই বর্ণনা দেয় ও জ্রানকাণ্ডেও আকাশাদিরূপে 
হ আমাতেই অনা বন্সকল আরোপ করে তার নিষেধ 
ই নিিগালার সং ভি নির্দেশ করে। সম্পূর্ণ শ্রুতির কেবল এই তাৎপর্য নে তা 
আমার আশ্রয় গ্রহণ করে আমাতে ভেদ আরোপ করে, 
মায়ামাত্র বলে তার অনুবাদ করে এবং অন্তে সবের 
নিষেধ করে আমাতেই শান্ত হয়ে যায় এবং আমিই কেবল 
মায়ামাত্রমনদ্যান্তে প্রতিষিদ্ধা প্রসীদতি॥ ৪৩ অধিষ্ঠানরূপে অবশিষ্ট থাকি॥ ৪৩ ॥ 


ইতি শ্রীমাগবতে যহাপুবাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশনক্ষে একবিং শোহধ্ায়ঃ ॥ ২ ১ ॥ 


হর্ষ বেদশ্যাস প্রণীত পারমহংলী সংহিতা ন্রীমঙাগবতনহাপুণাণের 
একাদশ স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥ 


অথ দ্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ 
দ্বাবিংশ অধ্যায় 
তত্ত্ব সংখ্যা নিরূপণ ও পুরুষ-প্রকৃতির বিবেক 
উদ্ধর উবাচ 1 উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন_ ছে বিশ্েশ্বর প্রভু ! পমিগণ 


তত্ব সংখ্যা কত বলেছেন । আপনি তে এইমাত্র নয়, 
একাদশ, পঞ্চ ও ব্রিসংখাক _ মোট অষ্টবিংশ সংবাক 


কতি তন বিশবেশ” সংখ্যাতান্যিভিঃ প্রভো।  তত্তের কথার উললে করলেন, এটুকু আমরা জানি॥ ॥ 
নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীখ্যাখ ত্বনিহ "শ্রম | ১ বিজ্ঞ অনা মতে যড়ুবিংশ সংখ্যক তত্তের কথাও 

শোনা যায়। এছাড়া কেউ কেউ পঞ্চবিংশ, সপ্ত, নয়, 
কেচিৎ ষড়ুবিংশতিং প্রাহুরপরে পঞ্চবিংশতিম্‌।  যষ্ট, চতুষ্টয় এবং একাদশ সংখ্যক তব্রের কাও বলে 
সাপ্তৈকে নব ষট্‌ কেচিচচন্বাৰ্শেকাদশাপরে॥। ২ | ॥ 


এইভাবে কোনো কোনো মুনি-খাখিদের মতে তক 
সংখ্যা সপ্তদশ, মোডশ ও ব্রয়োদশ। হে (পূর্ণরক্ধ) 
কেচিৎ সপ্তদশ প্রাঃ মোড়শৈকে ত্রয়োদশ। সনাতন রী! মুনি-পমিদের এইরূপ মতগার্থকোর 


এতাবন্বং হি সংখ্যানামৃষয়ো মদ্ধিবক্ষয়া। কারণ কী ? আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে তা 
গায়ন্তি পৃথগামুষ্মলিদং নো বক্তমহসি॥ ৩ বন ৩ 
দেবেশ। (সিকমিতি। | 
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শ্ৰীমন্তাগবত 


শ্রীভগবানুবাচ 


যুক্তং চ সন্ভি সর্বত্র ভাষন্তে ্রাহ্মণা যথা। 
মায়াং মণীযামুদগৃহা বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্‌॥ 


নৈতদেবং যথাহহথ ত্বং যদহং বচ্মি তত্তথা। 
এবং বিবদতাং হেতুঃ শক্তয়ো মে দুরতায়াঃ ॥ 


যাসাং বাতিকরাদাসীদ্‌ বিকল্পো বদতাং গদম্‌!)। 
প্রাপ্তে শমদমেহপ্যেতি বাদন্তমনুশামাতি ॥ 


গরস্পরানুপ্রবেশাহ তন্বানাং পুরুষর্ষভ। 
পৌর্বাপর্যপ্রসংখ্যানং") যথা বকূর্বিবক্ষিতম্॥। 


একস্মিন্নপি দৃশান্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ। 
পূর্বম্মিন্‌ বা পরস্মিন্‌ বা তত্বে তত্বানি সর্বশঃ॥ 


পৌরবাপর্যমতোহমীমাং প্রসংখ্যানমভীন্সতাম্‌। 
যথা বিৰিক্তং যদক্রুং গৃত্বীমো যুক্তিসম্ভবাৎ ৷ 


অনাদাবিদ্যযুক্তসা পুরুষস্যাত্ববেদনমূ। 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন_হে উদ্ধব ! বেদ 
ব্রাহ্মণদের সকল উদ্ভিই চিক, কারণ সব উক্তিতেই 
সকল তত্ত্বের অন্তর্ভক্তি নিশ্চিত করেই তা বলা হয়েছে। 
আমার মায়ার প্রভাবে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
অসম্ভব লয় ॥ ৪ ॥ 

জগতে সকলেই নিজের মতকে মধার্থ আখ্যা দিয়ে 
থাকে। জগতে বিবাদের প্রধান কারণ এই যে সকলেই 
ঢায়। আমার শক্িসকল-_সন্্, রজ আদি গুণসকল ও 
তাদের বৃত্তির রহস্য লোকেদের বোধগমা হয় না; তাই 
তারা নিজ মতের উপরই আগ্রহ করে বসেন ॥ ৫ ॥ 

সন্থাদি গুণসকলের ক্ষোডেই এই বিবিধ কল্পনারূপ 
প্রপপ্ধের উৎপত্তি যা বস্তুত নেই, শুধুই নামমাত্র এবং 
বাদবিসংবাদের বিষয় হয়ে দীড়ায়। যখন ইুপ্রিয়সকল 
বশীভূত ও চিন্ত শান্ত হয় তখন এই প্রগঞও নিবৃত্ত হয়ে 
যায় ও তার সঙ্গেই বাদবিসংবাদেরও অবসান হয়॥ ৬ ॥ 

হে পুরুষগ্রবর ! তন্ত্র সকলের একের অন্যের মধো 
অনুপ্রবেশ থাকে। তাই বক্তা যে তত্ত-সংখ্যা নির্ধারণ 
করেন তার হিসেবে কারণকে কার্যে অথবা কার্যকে 
কারণে যুক্ত করে তার বর্ণনা করে থাকেন। ৭ ॥ 

প্রায়শ দেখা যায় যে এক তত্তে অনা তত্বসকলের 
অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। অনুপ্রবেশ হওয়ার কোনো পূর্ব নির্দিষ্ট 
নিয়নও নেই। দেখা যায় যে ঘট-পট আদি কার্য বন্দু 
সকলের তার কারণ মৃত্তিকা-সূত্র আদিতে আবার কখনো 
মৃত্তিকা-সূত্র আদির ঘট-পটে অন্ত হয়েছে ৮ ॥ 

তাই বাদী-প্রতিবাদীর মধ্যে যার মীমাংসা বে কার্যকে 
কারণে অথবা যে কারণকে কার্ে অন্তর্ভত করে, যে তত্ব 
সংখ্যায় উপনীত হয়, তাকে আমি অবশাই স্বীকৃতি প্রদান 
করি কারন তার সেই উপপাদন ঘুক্তিসংগতই। ৯ ॥ 

হে উদ্ধৰ ! যারা মড়বিংশ সংখ্যাকে গ্তীকৃতি দিয়েছেন 
তাদের বন্তবা এই যে জীব অনাদিকাল থেকেই 
অবিদাপ্রন্ত। তার পক্ষে নিজেকে জানতে পারা সম্ভব নয়। 
| তাকে আত্মজ্ঞান প্রদান হেতু অনা কোনে সর্বজ্ের 
| প্রয়োজন। (তই প্রকৃতির া্যকবণপ চব্বিশ তত, 


স্বতো ন সম্ভবাদনান্তত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ॥ ১০ পঞ্চবিংশ পুরুষ এবং ষড়বিংশ ঈশ্বর_এইভাবে মোট 


সপরমূ। এই শ্লোক প্রচীন বইতে নেই। 
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পুরুষেশ্বরয়োরত্র ন বৈলক্ষণ্যমধ্বপি। 
তদন্যকল্পনাপার্থা জ্ঞানং চ প্রকৃতেওঁপঃ॥ ১১ 


প্রকৃতিণমাম্যং'' ৰৈ প্রকৃতের্নায়নো গুণাঃ। 


সত্বং রজন্তম ইতি হিত্যুৎপত্যন্তহেতবঃ॥ ১২. 


সত্বং জ্ঞানং রজঃ কর্ম তমোহজ্ঞানমিহোচ্যতে। 
গুণব্যতিকরঃ কালঃ স্বভাবঃ সৃত্রমেব"। চ॥ ১৩. 


পুরুষঃ প্রকৃতির্বাক্রমহহ্কারো নভোহনিলঃ। 
জ্োতিরাপঃ ক্ষিতিরিতি তত্বান্যক্তানি মে নব॥ ১৪ 


শ্রোতরং ত্বগ্দৰ্শনং স্রাণো জিহ্বেতি জ্ঞানশক্তয়ঃ। 
বাক্পাণাপ্থপাযসিকর্মাপ্যালোভয়ং. মনঃ॥ ১৫ 


সন্দঃ স্পর্শো রসো গন্ধো রূপং চেতার্থজাত্যাঃ। 
গত্ান্াৎসর্গশিল্পানি কর্মায়তনসিদ্ধয়ঃ। ১৬ 


সর্গাদৌ গ্রকৃতিহ্াস্য কার্যকারণরূপিণী। 


সন্তাদিভিপৈর্ধত্তে পুরুষোহবাক্ত ঈক্ষতে॥ ১৭ 


"প্রকে, বনের বা। 


ষড়বিংশ তত্ত্ব স্বীকার করা উচিত) ১০ ॥ 

পঞ্চবিংশ তত্ত্ব সংব্যা নির্ণয়কারী বাক্তিদের অভিমত 
এই যে এই শরীরে জীব এবং ঈশ্মুরের অণুমাত্রও পার্কা 
অথবা ভেদ নেই। ডাই সেই সম্মন্ধে প্রতেদের কল্পনাই 
'অবান্তব। আর জ্ঞান তো সন্্া্মিক প্রকৃতির গুণ॥ ১১ ॥ 

ত্রিপ্তণের সামযাবস্থাই প্রকৃতি ; অতএব সন্তু, গজ 
আদি গুণ আত্মার নয়, প্রকৃতির) ত্রার দ্বারাই জগতের 
সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই জ্ঞান 
কখনোই আত্মার গুণ নয়, তা প্রকৃতির গুণ বলেই 
প্রমাণিত হয়। ১২ ॥ 

এই প্রসঙ্গে সন্ুগুণহ জান, রজোগ্ুপহ কর্ম এবং 
তমোগুণকেই অজ্ঞান বলা হয়। ব্রিগুণের ক্ষোভ 
উৎপন্নকারী ঈশ্বরই কাল এবং সূত্র অর্থাং মহত্ত্ব 
স্বভাব। (অতএব তত্ব সংখ্যা পক্চবিংশ ও মড়নিংশ 
দুটোইযুক্তিসংগত)।॥ ১৩ ॥ 

হে উদ্ধৰ ! (যদি ব্রিগুণকে প্রকৃতি থেকে পৃথক ধরা 
হয়, অর্থাৎ সৃষ্টি ও জয়কে স্বীকৃতি দিশে ততু সংখ্যা 


স্বাভাবিকভাবেই অষ্টবিংশ হয়ে যায়। এই সংখ্যক তন্থের 


অতিরিক্ত পঞ্চবিংশ তর এইরূপ -) পুরুষ, প্রকৃতি, 
মহন, অহংকার, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, কোন 
= এই নয় তত্বের কথা তো আমি পূর্বেই বলেছি॥ ১৪ ॥ 
শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, নাসিকা এবং রসনা--এই পঞ্চ 
জ্ঞানেন্দরিয় ; বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ_এই পঞ্চ 
কর্ষেন্দিয় ও মন যা জ্ানেন্দরিয় ও কর্মেদ্িয় দুইই। 
এইভাবে ইন্দ্রিয় সংখ্যা মোট একাদশ এবং শব্দ, স্পর্শ, 
রূপ, রস এবং গন্ধ এই পাঁচটি হল জ্ঞানেন্দ্িয়ের বিষয়। 
অতএব ত্রি, নব, একাদশ এবং পঞ্ঃ--মোট অষ্টুবিংশ 
তত হয়। কর্মেন্টিয় ছারা কৃতকর্ম_কণা বলা, কর্ম 
সম্পাদন অথবা কার্যকারণ চলা, থলত্যাগ ও খুত্রতাগ 
এর ছারা তত্ব সংখ্যার বৃদ্ধি হয় না। এই ক্রিয়েন্্রিয 
সকলকে কর্মেস্রিয় স্বরূপই ধরা উটিত।॥ ১৫-১৮॥ 
সৃষ্টির আরস্তে কার্য (একাদশ ইন্দ্রিয় এনং পঞ্চভূত) 
এবং কারণ (মহত আদি)-এর রূপে প্রকৃতি 
বিরাজমান থাকে। সেই সন্তগুণ, রজোঞ্ুণ এবং 
তমোগুণের সাহায্যে জগতের স্থিতি, উৎপত্তি এবং 


1878 


শ্ৰীমন্তাগবত 


ব্যক্তাদয়ো বিকুর্বাণা ধাতবঃ পুরুষেক্ষয়া। 
লবববীরযাঃ সৃজন্তাগুং সংহতাঃ প্রকৃতে্বলাৎ॥ ১৮ 


সপ্তেব ধাতব ইতি ত্রার্থাঃ১। পঞ্চ খাদয়ঃ। 
জ্ঞানমায্মোভয়াধারস্ততো দেহেন্দ্রিয়াসবঃ॥ ১৯ 


ষড়িতাত্রাপি ভূতানি পঞ্চ ষ্ঠঃ পরঃ গুমান্‌। 
তের্মক্ত ভাত্মসন্ততৈঃ সৃষ্েদং সমুপাবিশৎ॥ ২০ 


চত্বার্যেবেতি তত্রাপি তেজ আপোহনমাত্বনঃ। 
জাতানি তৈরিদং জাতং জন্মাবয়বিনঃ খলু॥ ২১ 


সংখ্যানে সপ্তদশকে ভূতমাত্রেন্দ্িয়াণি চ। 
পঞ্চ পঞ্চৈকমনসা আরা সপ্তদশঃ স্মৃতঃ ॥ ২২ 


তদ্বং যোড়শসংখ্যানে আস্মৈৰ মন উচ্যতে। 
ভূতেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈৰ মন আত্মা য়োদশ | ২৩ 


একাদশত“! আত্মাসৌ মহাড়ূতেন্দরিয়াণি চ। 
অষ্টো প্রকৃতয়শ্চৈৰ পুরুষশ্চ নবেত্যথ। ২৪ 


ত্র 


এই "একাদশত... 


সংহার সন্বাদাত অবস্থা ধারণ করে। অব্যক্ত পুরুষ তো 
প্রকৃতি এবং তার অবস্থা সমূহের কেবল সাক্ষীরূপে 
বর্তমান থাকো॥ ১৭ ॥ 

নহত্ত্রাদি কারণরাপ ধাতুসমূহ বিকার যুক্ত হয়ে পুরুষের 
ঈক্ষণের শক্তিতে পুষ্ট হয়ে পরস্পর মিলিত হয় এবং 
প্রকৃতির আশ্রয় বলে ব্রহ্ধা্ড রচনা করে। ১৮ ॥ 

হে উদ্ধব ! তপ্ডের সপ্তসংখ্যা প্রস্ঞাবানদের মতে 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও বোম_এই পঞ্চড়ুত, 
ষষ্ট জীব ও সপ্তন পরনাত্মা যিনি সাক্কী জীব ও সাচ্চা 
জগৎ উভয়েই অধিষ্ঠিত। এই হল সপ্ত রহসা। 
দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণাদির সৃষ্টির কারণ তো পণ্চড়ুতই। 
(তাই এই মতে তাদের পৃথক স্বীকৃতি দানের প্রশ্নই ওঠে 
না।)॥ ১৯॥ 

যাঁরা তত্ব সংখ্যাকে যষ্টরূপে স্বীকৃতি দেন তাদের 
বক্তব্য এই যে তত্ব পঞ্চভূত এবং পরমাত্থা। সেই 
পরমাস্থা নিজ সৃষ্ট পগণভতে যুক্ত হয়ে দেহাদি সৃষ্টি করে 
থাকেন। (এই মতে জীবের সমাবেশ পরনাত্মাতে এবং 
শরীরাদির সমাবেশ পঞ্চভূতেই হয়ে থাকে।)॥ ২০ ॥ 

তত্ত্ব সংখ্যাকে যাঁরা চারে সীমিত মনে করেন তাদের 
মতে আত্মা থেকেই তেজ, অপ ও ক্ষিতির সৃষ্টি এবং 
জগতে উপস্থিত সকল পদার্থের সৃষ্টিও তার থেকেই। এই 
মতে এর মধোই সকল কার্যের সমাবেশ হয় ॥ ২১ ॥ 

তর সংখ্যাকে সপ্তদশ যাঁরা বলেন তাদের মতে 
পঞ্চভূত, পঞ্চ ত্মাত্রা, এক মন, এক আত্মা এবং গঞ্জ 
জঞানেন্রিয়_-এহ হল মোট সপ্তদশ তত্ত্ব ॥ ২২ ॥ 

যোড়শ তত্ব সংখ্যা গণনাকারীদের পদ্ধতিও 
উপরিউক্ত সপ্তদশ তত্ত্ব গণনাকারীদের অনুরূপ কেবল 
মনকে আত্মাতে সমাবিষ্ট বলে পৃথকরূপে ধরা হয় না। 
তাই তরু সংখ্যা সেখানে যোড়শ। ত্রয়োদশ 
গণনাকারীদের মতে ব্যোমাদি পপ্ঃভূত, শ্রোত্রাদি পঞ্চ 
জ্ঞানোনিয়, এক মন, এক জীবাস্মা এবং পরমাত্মা-ত্ 
মোট ত্রয়োদশ ॥ ২৩ ॥ 

একাদশ সংখ্যাকে স্বীকৃতি প্রদানকারীদের মতে 
পদ্চভূত, পদ স্রানেন্দ্রিয় এবং তা ছাড়া একমাত্র আত্মার 
অস্তিত্ব বর্মান। নয় তত সংখ্যা গণলাকারীরা এইরাঁপ 


'নবেতাথ? শ্লোকটি প্রাচীন বইতে নেই। 


একাদশ ব্কদ্ধ (খাবিংশ অধ্যায়) 1879 


ইতি নানাপ্রসংখ্যানং তন্বানামৃষিভিঃ কৃতম। বলে থাকেন ব্যোমাদি পঞ্চভূত, মন-বুদ্ধি-অহংকার- 
সৰ্বং ন্যাযাং যুক্তিমত্বাদ্‌ বিদুযাং কিদশোভনমূ॥ ২৫ এই আটটি এবং নবম হল পুরুষ অতএব মোট 


তন্রসংখ্যা হল নয়টি ॥ ২৪ ॥ 
উদ্ধৰ উবাচ | হেউদ্ধর! এইভাবে খয়ি-মুনিগণ বিজ্রাভাবে তত 
সকলের গণনা করেছেন। সকপের বাক্তবাই সত, কারণ 
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চোভৌ মদাপ্যাত্মবিলক্ষণৌ। সকলের তত্ত্ব সংখ্যাই যুক্তিযুক্ত। আর তত্তজ্ানীদের 
অনোনাপাশ্রয়াৎ কৃষ্ণ দৃশাতে ন ভিদা তয়োঃ।। 3৬. লাগাও কোনোই পটি ধান তাকে 


সব কিছুই স্বীকাৰ্য হয়॥ ২৫ ॥ 
ললেন_হে শ যদিও 
প্রকৃত যায় প্রকৃতি নি। 5৮ দিও স্বরাপত 
হার সংশযহকাদি। এবং পুরুষ_একে অন্য থেকে সর্নতোভাবে 
এবং মে পুগুরীকাক্ষ মহান্তং সংশয়ং জ। তৰুও এই দুটি এমনভাবে মিলেমিশে গেছে যে 


ছেতুমহসি সর্বজ্ঞ" বাচোতিরনযনৈপুণৈঃ | ২৭ | সাধারণত তাদের ভেদ বোঝা যায় না। প্রকৃতির 
| পুরুষ এবং পুরুষের মধ্য প্রকৃতি অন্তিগরূপে প্রতী 
সবতো জ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষন্তেহত্র শক্তিতঃ। তাদেৰ ডিগ্নতা কেমন করে স্পষ্ট হয়? ২৬ ॥ 


ত্বামেব হারযাযায়া”। গতিং বেখ ন চাপরঃ॥ ২৮ হি পরানোচন শ্রীকৃষ্ণ আমার চিত্তে এদের ভিত 
অভিন্নতার বিষয়ে সন্দেহ বিদামান। আপনি তো সর্বজ্ঞ, 


শ্রীভগবানুবাচ আপনি আপনার যুক্তিযুক্ত বিচার দ্বারা আমার এই 
সন্দেহের নিরসন করুন ॥ ২৭ ॥ 
প্রকৃতিং পুরুষশ্চেতি বিকল্পঃ পুরুর্শভ। গবন্‌! শপনারই কৃপায় জীবের মান জাত হয় 


এষ বৈকারিকঃ সর্গো গুব্যতিকরাত্মবকঃ॥। ২৯ এবং আপনারই নায়াশক্তি দ্বারা সেই জ্ঞানের বিনাশও 
হয়। নিঙ্গ আত্মন্মরূণ মায়ার বিচিত্র গতি আপনিই 


| জানেন) কেউ নয়। অতএব আপনিহ আমার সন্দেহ 


মমাঙ্গ মায়া গুণমধ্যনেকধা যোচনে সমর্থ ॥২৮ ॥ 
বিকলপবৃদ্ধীশ্চ গুণৈৰিধত্তে। ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ বললেন--হে উদ্দন ! প্রকৃতি ও 
বৈকারিকন্লিবিধোহধ্যাত্মমেক- পুরুষ, শরীর ও আগ্যা--এই দুই-এর নো অনেক 


মথাধিদৈৰমধিভূতমনাৎ ॥॥৩৩ | শে! এ ভারত জিতে অয ডা এমুন 


আদি বিকার হতেই থাকে ; কারণ তা গুণত্রয়ের ক্ষোভ 


| হেতুউদ্ভুত॥ ২৯ ॥ 
দৃগ্‌ রূপমার্কং বপুরত্র রক্ধে হে প্রিয় সখা ! আমার মায়া ত্রিপ্তণায়ক যা সতত, রজ 
পরল্পরং সিধ্যতি যঃ স্বতঃ"। খে। আদি ুপদারা বন্ধ প্রকারের ভেদ্বৃত্টি সৃষ্টি করে থাকে । 


যদিও তার সীযাঠীন বিষ্তার তবুও এই বিকারাড়ুক 

আত্মা যদেঘামপরো য bd 

তি উনি {| সৃষ্টিকে তিন ভাগে বিভক্ত কলা যাম৷ সেই তিন ভাগ হল 
bles ন্‌ অধ্যায়, অধিদেল এবং অধিভূত ৩০ ॥ 

এবং  অগাদি শ্রবণাদি চক্ষু- হরণ থাপ - দস পায়, তার বিষযরূণ 
ির়্াদি নাসাদি চ চিততযক্তমূ॥ ৩১ অধিভূত এবং অক্ষিগোলকে অবস্থিত সূ্যদেবতার অংশ 


সদেবেশ। বানানো যোগগতিং। !শনখধিভৃতমনিদৈৰমন। = ন্তোহসৌ। 


1880 


শ্রীমন্তাগবত 


যোহসৌ গুণক্ষোভকৃতো বিকারঃ 
প্রধানমূলান্মহতঃ প্রসূতঃ। 

অহং ত্রিবৃন্মোহবিকল্পহেতু- 
ৈঁকারিকস্তামস গন্দিয়শ্চ।। ৩২ 


আত্মা পরিজ্ঞানময়ো বিবাদো 
হান্তীতি নান্তীতি ভিদার্থনিষ্ঃ। 
বার্থোহগি নৈবোপরমেত পুংসাং 


মত্তঃ পরাবৃত্ধধিয়াং স্বলোকাৎ। ৩৩ 
উদ্ধৰ উবাচ 
ত্বত্তঃ পরাবৃত্তধিয়ঃ স্বকৃতৈঃ কর্মভিঃ গ্রভো। 


উচ্চাবচান্‌ যথা দেহান্‌ গৃতুন্তি ৰিসৃজন্তি চ।। ৩৪ 


তন্মমাখ্যাহি গোবিন্দ দুর্বিভাব্যমনাত্মভিঃ। 
ন হোতৎ প্রায়শো লোকে বিদ্বাংসঃ সন্তি বঞ্চিতাই। ৩৫ 


| অধিদৈৰ। এদের নির্ধারণ পরম্পরের উপর আশ্রিত। তাই 


অধ্যাস্ম, অধিদৈৰ এবং অধিভুত-_এই তিনটি পরস্পর 
সাপেক্ষ । কিন্তু আকাশঙ্ছিত সূর্যমপ্তল এই তিনের উপর 
নির্ভরশীল নয় কারণ ত স্বতঃসিদ্ধ। একইভাবে আত্মাও 
উপযুক্ত ত্রিবিভেদের মূল কারণ এবং তার থেকে ডিন্ন। 
তা নিজ স্বয়ংসিদ্ধ প্রকাশে সমস্ত সিদ্ধ পদার্থসমূহের 
মূলসিদ্ধি প্রমাণিত করে। তার দ্বারাই জগৎ প্রকাশিত । 
যেমন চক্ষুর তিন ভেদ বলা হয় তেমনভাবেই ত্বক, শ্রোত্র, 
জিহা, নাসিকা এবং চিন্তাদিরও ভেদত্রয় 
(যেমন হক, স্পর্শ এবং বাযু ; শ্রবণ, শব্দ এবং দিশা ; 
জিহ্বা, রস এবং বরুণ ; নাসিকা, গন্ধ এবং 
অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিন্ত, চিন্তনের বিষয় এবং বাসুদেব ; 
মন, মলের বিষয় এবং চন্দ্র ; অহংকার, অহংকারের 
বিষয় এবং রুদ্র ; বুদ্ধি, বোধগস্য বিষয় এবং ব্রহ্মা এই 
সকল ত্রিবিধ তত্বের আত্মার সঙ্গে কোনো সমৃক্গাই 
নেই) ॥৩১ ॥ 

প্রকৃতি থেকে মহন্তব্ব হয় এবং মহত্ত্ব থেকে 
অহংকার হয়। এইভাবে এই অহংকার গুণসকলের 
ক্ষোভে উৎপন্থা প্রকৃতির এক বিকার মাত্র। অহংকার 
তিন প্রকারের হ়__সাস্ডিক, তামসিক এবং রাজসিক। 
এই অহংকারই অজ্ঞান এবং সৃষ্টির বৈচিত্রোর যৃল 
কারণ॥ ৩২ ॥ 

আত্মা জ্ঞানন্বরূপ ; বস্থসকলের সঙ্গে না আছে তার 
সম্বন্ধ না আছে বিবাদ। অন্টি-নান্তি, সঞ্চণ-নির্ণ, ভাব- 
অভাব, সতা-মিথ্যা আদি যত প্রকারের বাদানুবাদ 
বর্তমান, সেই সকলের যুল কারণ ভেববুদ্ধি। বিবাদের 
প্রয়োজনীয়তা আদৌ নেই ; তাই তা সর্বতোভাবে বার্থ । 
তবুও যারা আমাতে অর্থাৎ নিজ বাস্তবিক স্বরূপে বিমুখ 
তারা এই বিবাদ থেকে মুক্ত হতে পারে না॥ ৩৩ ॥ 

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন- ! আপনার থেকে 
বিমুখ জীব কৃত পুণা পাপের ফলে উর্ধ্ব-অধঃ যোনিতে 
পরিভ্রমণ করতে থাকে। এই প্রশ্ন থেকে যায় যে বাপক 
আত্মার এক দেহ থেকে অনা দেহে গমন, অকর্তার কর্ম 
সম্পাদন এবং নিতা বন্থর জশ্ম-দৃত্া কেমন করে সম্ভব 


মান । 


হয়? ৩৪ ॥ 


হে গোবিন্দ ! যারা আত্মজ্ঞানরহিত তারা তো এই 
বিষয়কে সঠিক ভাবে চিন্তা করতেও সক্ষম নয় এবং এই 


একাদশ বন্ধ (দ্বাবিংশ অধায়) 


1881 


শ্রীভগবানুবাচ 


মনঃ কর্মময়ং'" নৃণামিন্দ্রিয়ঃ পঞ্চতির্যতম। 
লোকাল্লোকং প্রাত্যন্য আত্মা তদনুবর্ততে॥ ৩৬ 


ধায়ন্‌ মনোহনু বিষয়ান্‌ দৃষ্টান্‌ বানুশ্রুতানথ''। 
উদ্যৎ গীদৎ কর্মতন্তং স্মৃতিন্তদনূ শামাতি॥ ৩৭ 


বিষয়াভিনিবেশেন নাস্মান: যৎ ল্মারেৎ পুনঃ। 
জন্তোর্বে কসাচিদ্ধোতোরমতারতান্তবিম্মৃতিঃ ॥ ৩৮ 


জরা ত্বাস্মতয়া পুংসঃ সর্বভাবেন ভূরিদ। 
বিষয়ন্বীকৃতিং প্রাহ্্থা স্বপ্লমনোরথঃ॥ ৩৯ 


্বপ্নং মনোরথং চেখং প্রাক্তনং ন স্মরতাসৌ। 


বিষয়ের বিদ্বান ব্যক্তি জগতেও বিরল। সকলেই আপনার 
মায়ার প্রপঞ্চে বিভ্রান্ত। তাই অনুগ্রহ করে আপনিই 
আমাকে এর রহস্য বোঝান ॥ ৩৫ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন-প্রিয্ন উদ্ধন ! মানব মন 
রাশীকৃত কর্ম সংস্কারের বাসস্থান। সেই কর্ম সংস্কার 
অনুসার ভোগপ্রাপ্তি হেতু তার সঙ্গে পদ্ষে্রিয়ও সক্রিয়, 
_ এরই নাম লিঙ্গশরীর। কর্মানুসারে তার এক দেহ থেকে 
অনা দেহে এবং এক লোক থেকে অনা লোকে 
গমনাগমন হয়ে থাকে। আত্মা এই লিঙ্গশ্রীর থেকে 
সর্বতোভাবে অসংশ্লিষ্ট। তার গমনাগমন নেই। কিন্তু ধন 
সে নিজেকে লিঙ্গশীর জ্ঞান করে ও তাতে অহংকারযুক্ত 
হয়ে পড়ে তখন দেহের সঙ্গে তার নিজেরও গমনাগমন 
মনেহয় ৩৬ ॥ 

মন কর্মের অধীন হয়ে থাকে। সে দেখা অথবা 
শোনা বন্বচিন্তায় সহজেই যুক্ত হয়ে তদাকার হয় এবং 
সেই পূর্বাচপ্তিত বিষয়ে লীন হয়ে যায়। ধীরে ধীরে 
তার স্মৃতি ও পূর্বাগরের অনুসগ্ষান শক্তি গুপ্ত হতে 
খাকে॥ ৩৭ ॥ 

দেহাদিতে তার তদ্গতচিত্ততা প্রবল আকার ধারণ 
করে। এই অবস্থায় তার পূর্ব শরীরের বিস্মরণও হয়ে 
থাকে। কোনো কারণে দেহকে সর্বতোভাবে বিস্মৃত 
হওয়াই তো মৃত্যু নানে পরিচিত।॥ ৩৮ ॥ 

হে উদারচিন্ত উদ্ধাব ! যখন জীব কোনো বিশেষ 
সন্তা বলে স্বীকার করে নেয় তখন তাকে জন্ম বলা হয়। 
উদাহরণ স্বরূপ--সপ্রাৰস্থায় বা মনোরথকালীন সেই 
শরীরে অভিন্নানবশত তাকেই নিজের স্বরূপ বলে মনে 
করে কিছ প্রকৃতপক্ষে সেটি স্বপ্ন বা মনোরখ, যা বাস্তুর 
নয় ॥ ৩৯ ॥ 

বর্তমান দেহে অবহিত জীবের যেমন পূর্ব দেহের 
স্মরণ থাকে না ঠিক সেই ভাবেই স্বপ্নে বা মনোরথে 
অবস্থানকারী জীবেরও পূর্বের স্বপ্ন বা মনোরথের স্মরণ 
থাকে না, প্রত্রত পূর্বের বা মনোরখকালে সেই সময়ে 
তদ্গত হলেও বৰ্তমানে নিঙ্গেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, নরীন- 


তত্র পূর্বমিবাস্বানমপূর্বং চানুপশ্যতি॥ 8০ সম জ্ঞান করে॥ ৪০ ॥ 


(১ কৰ্মময়ৈ.। বাথ শ্রুতাংস্তথা 


1882 


শ্ৰীমন্তাগবত 


ইন্দিয়ায়নসৃষ্টোদং ব্ৈবিধ্যং ভাতি বনস্তুনি। 
বহিরন্তর্ভিদাহেতুর্জনোহসজ্জনকৃদ্‌ যথা। ৪১ 


নিতাদা হ্যঙ্গ ভূতানি ভৰ্তি ”’ ন ভবন্তি চ। 
কালেনালক্ষ্যবেগেন সৃক্ষ্মত্বাত্তমন"' দৃশ্যতে ৷ ৪২ 


যথার্চিযাং স্নোতসাং চ ফলানাং বা বনল্পতেঃ। 
তথেৰ সৰ্বভূতানাং বয়োহবস্থাদয়ঃ কৃতাঃ॥ ৪৩ 


মোহয়ং দীপোরহৰ্টযাং যদ শোতসাং তদিদং জলম্‌। 
সোহয়ং পুমানিতি নৃণাং মৃষা গীধীর্ম্যায়ুঘাম্‌ ৷ 8৪ 


মা স্বস্য কর্মৰীজেন জায়তে সোহপায়ং পুমান্‌। 
প্রিয়তে বাহমরো ভ্রান্তা যখায়ির্দারুসংযুতঃ॥ ৪৫ 


নিষেবগর্জজন্লানি*  বালাকৌমারমৌবলম্‌। 
বয়োমধ্যং জরা মৃত্যুরিতাবসথান্তনোর্নৰ॥ ৪৬ 


এতা মনোরথময়ীর্হ্যন্যসোচ্চাবচান্তনুঃ। 
গুণসঙ্গাদুপাদত্তে রুচিৎ কশ্চিজ্জহাতি চ।| ৪৭ 


আত্মনঃ পিতৃপুত্রাভ্যামনুমেয়ৌ ভবাপ্যয়ৌ। 


ন ভৰাপ্যয়বন্তুনামভিজঞো দ্বয়লক্ষণঃ।৷ ৪৮ 


(দি। 


ন ভৰ্তি ভবস্তিচ। ও সক্ষরং ত্র 


ইনদ্সমূহের আশ্রত মন অথবা শরীর প্রথম থেকেই 
আত্মবস্থতে ‘এ উত্তর’, 'এ মধ্যন” অথবা “এ অপন" 
এইরপ ব্রিবিধ-ভাব পোষণ করে। তাতে অহংকার যুক্ত 
হলেই আত্মা বাহান্তর তেদের হেতু হয় ; যেমন দুষ্ট 
পুত্রের পিতা পুত্রের শত্রু-নিত্রের প্রতি শ্র- মিত্রের নায় 
ভরাপন্ন হয়েযায়।। ৪১ ॥ 

হেপ্রিয় উদ্দব! কালের সুক্ষ গতি। সাধারণত সেদিকে 
দৃষ্টি যায় না। তার দ্বারা প্রতিক্ষণই শরীরের উৎপত্তি ও 
নাশ হতেই থাকে। সুক্ষ হওয়ার জনাই প্রতিগল জন্য 
মৃত্যুর এই ক্রিয়া সহসা বোধগম্য হয় না॥ ৪৯ ॥ 

যেমন কালের প্রভাবে দীপশিধা, নদীপ্রবাহ অথবা 
| বৃক্ষের ফল বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হতে থাকে তেননভাবেই 
প্রাণীদেহের আযু, অবস্থা আদিও পরিবর্তিত হতেই 
থাকে ৪৩ ॥ 

এটি হল সেই জোযোতির প্রদীপ অথবা ওই প্রবাহের 
জল, এরূপ বলা ও মনে করা যেমন সম্পূর্ণ মিথ্যা, 
তদনুরূপভাবে “পূর্বের দেখা সেই লোকটিই ছনি" 
এরূপ যে বলে এবং মনে করে সেই ভ্রান্ত ও বার্থ 
বিষয়-চিন্তনে আমুক্ষয়কানী বাক্তিরও কথন সম্পূর্ণ 
নিথা॥ ৪৪ ॥ 

যদ্যপি সেই বিভ্রান্ত পুরুষও কর্মসংস্কাররূগী বীজের 
দ্বারা জশ্ব-মৃত্যু প্রাপ্ত হয় না, প্রকৃতপক্ষে সে অজর- 
অমর। তা সত্তেও ভ্রান্তিবশত যেন জন্মগ্রহণ ও মৃত্রা্রাপ্ত 
হয় বলে মনে হয়--যেমন কাঠের আশ্রয়ে অগ্নি উৎপন্ন ও 
তিরোহিত বলে মনে হয়॥ ৪৫ ॥ 

হে উদ্ধব ! গৰ্ভাধান, গর্বুদ্ধি, জন্ম, বাল্যাৱস্থা, 
কুমারাবস্থা, যৌবনাবস্থা, গ্রোড, বন্ধবস্থা, এবং মৃতু 
এই নয়টি অবস্থা শরীরেরই হয়॥ ৪৬ ॥ 

এই শরীর ভীব থেকে ভিন্ন এবং তার এই উত্রানপতন' 
তার মনোরথ অনুসারে হয় ; কিন্ত অজ্ঞানত গুণসকলের 
সঙ্গ করে তাকে আপন মনে করে বিভ্রান্ত হয়ে গমনাগমন 
করে আবার বিবেক জাগ্রত হওয়া মাত্রই সেটি পরিতাগ 
করে ৪৭ ॥ 

পিতাকে পুত্রের জন্ম এবং পুত্রকে পিতার মৃত্যু 
দেখে নিজ নিজ জন্ম-মৃত্যুর অনুমান করে নেওয়া 
উচিত। জশ্য-নৃত্যুযুক্ত দেহসকলের স্রষ্টা, জশ্ব-নৃত্যুযুক্ত 
শরীর নয়॥ ৪৮ ॥ 


একাদশ দ্ধ (ছাবিংশ অধ্যায়) 
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তরোবীজবিপাকাভাং যো বিদ্বান্জন্নসংযমৌ। 
তরোর্বিলক্ষণো দ্রষ্টা এবং দষ্টা তনোঃ পৃথকৃ॥ ৪৯ 


তমসা ভূততির্ঘক্ত্বং ভ্রামিতো যাতি কর্মভিঃ॥ ৫১ 


নৃত্যতো গায়তঃ পশানু যথৈবানুকরোতি তান্‌। 
এবং বুদ্ধিগুণান্‌ পশ্য্ননীহোহপানুকার্যতে ৷ ৫২ 


যথান্তসা প্রচলতা তরবোহপি চলা 'ইব। 
চক্ষুষা ভ্রামামাথেন দৃশ্যতে ভ্রমতীব ভুঃ॥ ৫৩ 


যথা মনোরথধিয়ো বিষয়ানুভবো মৃষা। 
স্বপনদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ তথা সংসার আাত্মনঃ॥ ৫৪ 


অর্থে হাবিদামানেহপি সংসূতির্ন নিবর্ততে। 
ধ্যায়তো বিষয়ানসা স্বপ্েনর্থাগমো যথা॥ ৫৫ 


তম্মাদুদ্ধব মা ভূউক্ষু বিষয়ানসদিন্িয়ৈঃ। 
আয়্রহণনির্ডাতং"' পশ্য নৈকল্পিকং ভ্রমনূ॥ ৫৬ 


“*আত্মাগ্রহণনিষ্পন্নং পশ্যন্‌ বৈকল্পিকং ভ্রম 


যে বান্তি ধানা আদি ফসলের উৎপাদন-অবসানের 
সাক্ষী সে এই ধ্যানাদি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । তদনুরূপ যে 
শরীর ও শরীরের সকল অৱস্থার সাক্ষী, সে শরীর থেকে 
সম্পূর্ণ পৃথক ৷ ৪৯ ॥ 

অজ্ঞানী পুরুষ এইভাবে প্রকৃতি এবং শরীর থেকে 
আত্মার পৃথকহ বিচার করে না, তন্বত আত্মা পুথক-এট 
অনুভব করে না। সে বিময়ভোগে প্রকৃত সুখ জ্ঞান করে 
এবং তাতেই বযোহযুক্ত হয়ে পড়ে। এই কারণেই 
শে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হয়ে মুক্তি থেকে বঞ্চিত 
থাকে॥ ৫০ ॥ 

নিঞ্জ কর্মানুসারে জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত অজ্ঞানী জীব 
সাৰ্বিক কর্মাসন্দিতে খাধিলোক ও দেবলোকে, রাজসিক 
কর্মাসক্তিতে মানব ও অনুর যোনিতে তামসিক 
কর্মাসক্তিতে ভূতপ্রেত এবং পশু-পক্ষী আদি যোনিতে 
গমন করে॥ ৫১ ॥ 

যখন মানব অন্য বাক্তিকে নৃত্য-গীতে রত থাকতে 
প্রতান্ক করে তখন সেও তার অনুকরণ করে তাল দিতে 
শুরু করে। ঠিক সেই ভাবেই জীব যখন বৃদ্ধির গুণসমূহে 
আসন্ত হয় তখন সে স্বয়ং নিষ্থিয হয়েও তার অনুকরণ 
করতে বাধা হয়ে পড়ে ॥ ৫২ 0 

জলাশয়ের জল আন্দোলিত অথবা চগললতাযুক্ত হলে 
তটভূমিতে অরবন্ছিত রক্ষসকল প্রতিনিদ্ধিত হয়ে 
আন্দোলিত ও চঞ্চলতামুক্ত বোধ হয় ; খূ্ণায়মান নয়নের 
দৃষ্টিতে জগৎও ঘূর্ণায়মান বলে মনে হয় ; মনের 
পরিকল্পিত ও সৃপ্নদৃষ্ট ভোগসামগ্রী সর্বতোভাবে অলীক 
হয়ে থাকে। ঠিক অনুরাপভাবেহ হে দশার্ ! আস্মার 
বিষযানুভবরূপ সংসার সর্বতোভাবে অসতাই ইয়। 
আত্মা তো নিত শুদ্ধ-বৃদ্ধ-মুক্ত স্বভাব ৫৩-৫৪ ॥ 

বিষয়সকল সত্য নয় তবুও থে জীব বিষয়াসক্ত হয়েছ 
থাকতে ভালোবাসে সে এই জশ্-মৃত্যারূপ সংসার চক্র 
থেকে নির্কৃতি পায় না--যেনন স্বপ্নে দৃশানান প্রতিকুপতা 
জাগরণ বিনা নি ৫ ॥ 

হে প্রিয় উদ্ধব ! তাই এই দুষ্ট (সদা অতৃপ্ত) ইন্দ্রিয় 
সহযোগে বিষয় ভোগ আগ করো। আব্মবিষয়ক অন্তানে 
প্রতীত সাংসারিক, ভেদবুদ্ধি ভ্রমাত্মক_এই জ্ঞান 
রাষো॥ ৫৬ ॥ 
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শ্রীমন্তাগবত 


ক্ষিপ্তোহবমানিতোহসন্িং প্রলরোহসূয়িতোহথবা। 
তাড়িত সচ়িবদ্ধো' বা বৃত্তা”। বা পরিহাপিতঃ॥ ৫৭ 


নিষ্টিতো মৃত্রিতো বাজৈর্বহুধৈবং প্রকম্পিতঃ। 
শ্রেযন্তামঃ কৃচ্ছগত আত্মনাস্মানমুদ্ধরেৎ | ৫৮ 


উদ্ধব উবাচ 


যখৈবমনুবুধোয়ং বদ নো বদতাং বর। 
সুদুঃসহমিমং মন্যে আত্মন্যসদতিক্রমম॥ ৫৯ 


বিদুযামপি বিশ্বায়ন প্রকৃতিষ্থি বলীয়সী। 
ঝতে ত্বন্ধৰ্মনিরতান্‌ শান্তাংস্তে চরণালয়ান্‌॥ ৬০ 


সাধুকে অসাধু ব্যক্তি অর্ধচন্্র দান করে বহিষ্তরণ 
করে। কটুভাবে অপমান করে, উপহাস করে, নিন্দা 
করে, প্রহার করে, বেঁধে রাখে, থুথু নিক্ষেপ করে, প্রশ্জাব 
করে দেয়, জীবিকা অপহরণ করে এরূপে বিভিন্ন ভাবে 
উত্যক্ত করে তাকে স্নিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত করবার প্রয়াস 
করে। তাদের এই আচরণে সাধু বাক্তির ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত 
নয় কারণ সে বেচারি অসাধু ব্যক্তির পরমার্থ জ্ঞানের 
একান্ত অভাব। অতএব যারা ঘুক্তি লাভে ইচ্ছুক তারা 
সকল অপ্রিয় পরিস্থিতি থেকে বিবেকবুদ্ধি দ্বারা 
নিজেকে রক্ষা করবে ; বাহ্যিক উপায়ে নয়। বস্তুত 
আত্মদৃষ্টিহ সমস্ত বিপত্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র 
পথ। ৫৭-৫৮ || 

উদ্ধব বললেন_ভ্গাবন্‌ ! আপনি তো বক্তাশ্নেষ্ঠ। 
দুৰ্জ্জন ৰ্যক্তি-কৃত তিরস্কার আমার অসহ্য বলে মনে হয়। 
অতএব আপনি আমাকে এমন উপদেশ দান করুন যা 
আমার বোধগামা হয় ও আমার পক্ষে পালন করা সম্ভব 
হয়॥ ৫৯ ॥ 

হে বিশ্বা্মা ! যে গ্রীতিসহকারে আপনার ভাগবত 
ধর্মের আচরণে নিবেদিত প্রাণ, ঘে আপনার পাদপন্নের 
আশ্রয় গ্রহণ করেছে, সেই সব প্রশান্ত পুরুষদের ছাড়া 
অনা যত বড় বড় বিদ্বান বর্তমান, তাদের পক্ষেও 
দুষ্ট-কৃত তিরস্কার সহ্য করা কঠিন ; কারণ প্রকৃতি প্রকৃত 
বলবান॥ ৬০ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিভায়ামেকাদশত্ন্ষে ছাবিংশোহ্ধায়ঃ ॥ ২২ ॥ 


্রীমন্হর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা গ্রীমভাগবতমহাপুরাণের 
একাদশ স্তদ্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥ 


চপিবা। = (রিকদ্ধো।  (ভততা। 


রকি জো! 


অথ ত্রয়োবিংশোহষ্যায়ঃ 


ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় 
এক তিতিক্ষু ব্রাহ্মণের ইতিহাস 
বাদবায়ণিরুবাচ।৯। ্্শুকদেন বলেন-_হে পরীক্ষিত ! ভগবানের 
লীলা, কথা শ্রবণের মাহাত্ম্য অপরিসীম। লীলাকথা প্রেম 
স  এবমাশংসিত  উদ্ধবেন ও মুক্তি প্রদানকারী । পরম প্রেমী ভক্ত উদ্ধবের জানবার 
ভাগবতমুখ্েন দাশাহমুখ্যঃ-)। প্রবল আগ্রহ দেখে যদুবংশবিভূষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরশে 


সভাজয়ন ভূত্যবচো মুকুন্দ- 
স্বমাবভাষে শ্রবণীয়বীর্যঃ॥ ৯ 


শ্রীভগবানুবাচ 
বার্হম্পত্য স বৈ নাত্র সাধুৰ্বৈ দুর্জনেরিতেঃ। 
দুরুকতৈডি্নমাত্ানং যঃ সমাধাতুমীশ্বরঃ॥ ২ 


ন তথা তপাতে বিদ্ধঃ পুমান্‌ বাণৈঃ সুনৰ্মগৈঃ। 
যথা তুদপ্তি। মৰ্মস্থা হ্যসতাং'"' পরুষেষবঃ॥ ৩ 


কথ্যন্তি মহৎ পুণ্যমিতিহাসমিহোদ্ধব। 
তমহং বৰ্ণয়িষ্যামি নিবোধ সুসমাহিতঃ॥ ৪ 


কেনচিদ্‌ ভিক্ষুণা গীতং পরিভুতেন দুর্জনৈঃ। 
স্মরতা বৃতিযুক্তেন বিপাকং নিজকর্মণাম্‌ ৷ ৫ 


অবন্তিষূ দ্বিজঃ কণ্চিদাসীদাচ্যতমঃ শ্রিয়া। 
বার্াবৃত্তিঃ কদন্ত কামী লুক্ধোহতিকোপনঃ।। ৬ 


ভাভয়োহতিথযন্তস বাঙ্মাত্রেণাপি”। নাচিতাঃ। 
শন্যাবসথ আত্মাপি কালে কানৈরনচিতঃ॥ ৭ 


1১শুকউবাচ। শৰৰ্ঘঃ। শর্ত 


প্রশংসা করে তার উত্তর দিলেন॥ ১॥| 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন-_দেবগুরু বৃহস্পতি-শিষা 
হে উদ্ধব ! দুর্জনের কটুভাষে বিচলিত না হয়ে নিজেকে 
সংযত রাখতে সক্ষম সপ্ত বান্তি জগতে প্রার়শ 
বিরল॥২ ॥ 
| ু্টজনের কঠোর বাকাবাণের আঘাত 
শরাধাত্ের আঘাত থেকেও অধিক হয়ে থাকে ; তার 
গীড়াও অধিক অনুভূত হয় ৩ ॥ 

হে উদ্ধৱ ! এই পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মাগণ এক অতি 
| পল লাসে নারির বির মি 
সেটিই তোমাকে অবগত করাব। তুমি মনোযোগ 


সহকারে শ্রবণ করো।॥ ৪ ॥ 
| এক ভিস্ুককে দুষটবাভিগণ তারিক উৎংীড়ন 
করেছিল। ভিক্ষু সেই অআচার তার পূর্ব জঞের কর্মফল 
জ্ঞানে সহ্য করে। ধৈর্য ধারণ পূর্বক সে নিজের মনোভাব 
ব্যক্ত করেছিল। উপাখ্যানে এইরূপ বলা আছে। ৫ ॥ 

প্রচীনকালে উজ্ছয়িণী নগরে এক প্রাহ্মণ বাস করত। 
সে কমি ও বাণিজা দ্বারা প্রভৃত ধনসস্পদ সংগ্রহ 
করেছিল। ব্রাহ্মণ কিন্তু অতি কৃপণ, কামাসক্ত ও লোভী 
স্বভাবের ছিল। ক্রোধ প্রদর্শন তার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা 
ছিল॥ ৬ ॥ 

আত্বীযন্নদের ও অতিথিদের প্রতি তার 
ব্যবহার ছিল রূঢ় ; সে সেবা-আপ্যায়ন কখনো করত 
না, সুমিষ্ট কথা বলত না। তার ধর্মকর্মবিরহিত জীবনে 
ধনসম্পদ দ্বারা সে নিজ দেহের সেবা-যত্ত্রও করত 
না। ৭. ॥ 


1অমতাং। গানিজকর্মনঃ। (শশাপান 
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দুঃশীলস্য কদর্যসা দ্রহান্তে পুত্রবান্ধবাঃ। 
দারা দুহিতরো ভৃত্যা বিষধা নাচরল ্রিম্মম্॥ ৮ 


তসোবং ঘক্ষবিত্তস্য চ্যুতস্োভয়লোকতঃ। 
খর্মকামবিহীলস্য চুক্ুধুঃ পঞ্চভাগিনঃ॥ ৯ 


তদৰধ্যানৰিসস্তপুণ্যত্বন্ধস্য”  ভুরিদ। 
অর্থোহপাগচ্ছনিধনং বত্থায়াসপরিশ্রমঃ॥ ১০ 


জ্ঞাতয়ো জগৃহঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্‌ দসাব উদ্ধাব। 
দৈবতঃ কালতঃ কিঞ্চিদ্‌ ব্ৰহ্মবন্ধোৰ্পাৰ্থিবাৎ।৷ ১১ 


স এবং দ্রবিণে নষ্টে বর্মকামবিবর্জিতঃ। 
উপেক্ষিতশ্ড স্বজনৈশ্চিন্তামাপ দুরতায়াস্‌॥ ১২ 


তম্যৈবং ধ্যায়তো দীর্ঘং নষ্টরায়ন্তপস্ধিনঃ। 
খিদ্যতো ৰাষ্পৰণ্ঠস্য নিৰ্বেদঃ সুমহানভূৎ ৷ ১৩ 


স চাহেদমহো কষ্টং বৃথাত্মা মেহনুভাপিতঃ। 
ন ধর্মায় ন কামায় যস্যার্থায়াস ঈদৃশঃ॥ ১৪ 


তার কৃপণতা ও কদর্য ব্যবহারের ফলে তার পুত্র 
কন্যা, আত্বীয়স্্জন, দাসনসী এবং পরী সকলেই অর 
উপর অস্ষ্ট থাকত ; মনে মনে ভারা তার অনিষ্ট চিন্তাই 
করত। অতএব মনোতীষ্ট ব্যবহার সে কোথাও পেত 
না৷ ॥ 

হহলোক-পরলোক--উভয় থেকে তার পতন 
হয়েছিল। তার কর্ম কেবল ফক্ষসম ধনসম্পদ সংরক্ষণে 
সীমিত থাকত। ধনসশ্পদ তার ধর্মলাভের সহায়ক ছিল 
1 না। সে তা উপভোগ করতেও বিরত থাকত। এইরূপ 
বহুদিন কেটে গেল। তার এরূপ জীবনযাপন 
পঞ্চমহাযজ্ঞের ভাগী দেবতাদের রুষ্ট করল ৯ ॥ 

হে উদার উদ্ধব ! পপ্চমহায়জ্ঞভাগী দেবতাদের 
অসন্তোষ হেডু তার পূর্ব-পুণ্যল্ধ ধনস্পন্ত শষ হতে 
লাগল। যে ধনসম্পন্তি সে বহু অধ্যবসায় ও পরিশ্রম 
সহকারে সঞ্চয় করেছিল তা তার চোখের সামনে তছনছ 
হয়ে গেল॥ ১০ ॥ 

সেই সংবীর্ণমনা বর্ণের ধনসম্পদের কিছু অংশ 
তার আস্মীয়স্বজনরা আত্মসাৎ করল, কিছু অংশ চুরি হয়ে 
গেল। কিছু দৈবকোগে অগ্রিতে দগ্ধ হয়ে নষ্ট হল 
শু কিনু কালের প্রভাবে ধ্বংসগ্রাপ্ত হল। কিছু ভাগ 
সাধারণ জনগণ অধিকার করল ও অবশিষ্টাংশ দ্সবরপ 
| শাসবদল আদায় করে নিয়ে গেল॥ ১৯ ॥ 

হে উদ্ধৰ ! এইভাবে তার ধনসল্পদ তাকে ত্যাগ 
করল। জার না হন ধর্ম সঞ্চয় না হল ধন-সম্পত্তি তোগ। 
এদিকে তার আত্মীয়ঙ্রজনরা তর সঙ্গে অসহযোগিতা 
করতে শুরু করল। তখন সে ভয়ানক চিনা্রন্ত হয়ে 
পড়ল। ১২ ॥ 

খনসম্পৃত্তি নাশে তার হৃদয়ে দহন অনুভূত হল। তার 
মন বিষাদে পরিপূর্ণ হল। হৃদয়ের বেদনা বাক্রোধ করল। 
এইরাপ চিন্তায় ক্রমে তার যনে সংসারের প্রতি অনীহা 
এবং প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হল ॥ ১৩ ॥ 

এইবার সেই ব্রাহ্মণের মনে আত্মঞানি এল। সে 
জবতে লাঙ্গল--“হায় ! আমি এ কী করলাম ! নিজেকে 
| এতদিন অনর্থক উত্তক্ত ফরলাম। যে ধনসম্পদের জন্য 
আমি অত্যধিক পরিশ্রম করলাম তা ধর্মকর্মেও বায়িত হল 
না, আবার জামার সুখভোগেও সাহায্য করল না ১৪ ॥ 


(তদভিত্যান,। 


একাদশ ভব্ধ (অয়োনিংশ অধ্যায়) 
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প্রায়েণার্থাঃ+) কদর্যাণাং ন সুখায় কদাচন। 


প্রায়শ দেখা যায় যে কৃপণ বাক্তিরা ধন সঞ্চয়ে 


ইহ চাত্মোপতাপায় মৃতস্য নরকায় চ॥ ১৫ | কখনো সুদী হয় না। ইহলোকে ধনদশ্পদ আহরণে 


যশো যশঙ্িনাং শু্ধং শ্নাছ্যা যে গুণিনাং গুণাঃ। 
লোড দ্ল্লোহপি তান্‌ হন্তি শ্বিতরো রপমিবেলসিতমূ।। ১৬ 


অর্থস্য সাধনে সিদ্ধে উৎকর্ষে রক্ষণে ব্যয়ে। 
নাশোপভোগ ভায়াসন্াসশ্চন্ত ভ্রমো নৃণাম্‌॥ ১৭ 


স্তেয়ং হিংসানৃতং দস্তঃ কামঃ ক্রোধঃ স্ময়ো মদঃ। 


ও রক্ষায় যুক্ত থেকে তারা চিন্তায় দগ্ধ হতেই থাকে 
এবং মৃত্যুর পরও ধর্ম না পালন হেতু নরকে গমন করে 
থাকে ১৫ ॥ 

যেমন সাম্য কুষ্ঠও সর্বাসুনদর স্বরূপকে কলুষযুক্ত 
করে, ঠিক তেদনভাবেই লোভ যশন্নী বাক্তিদের শুদ্ধ যশ 
এবং গুলীগলের প্রশংসনীয় গুণের উপর কালিমা লেপন 
করে॥ ১৬ ॥ 

তাকে ধনসম্পদ উপার্জনে, উপার্জিত হলে তার 
পরিবর্ষনে, সংরক্ষণে এবং তার ব্যয়, নাশ ও উপভোগ 
করায়-সর্বত্রই অবিরাম পরিশ্রম, ভয়, চিন্তা এবং 


ভেদো বৈরমৰিশ্বাসঃ সংস্পর্ধা বাসনানি চ৷ ১৮ ৷ বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়। ১৭ ॥ 


এতে পঞ্চদশানর্থা হার্থমূলা মতা নৃণাম্‌। 
তম্মাদনর্থমর্থাখ্যং শ্রেয়োহথী দুরতত্তাজেৎ॥ ১৯ 


'ভিদান্তে ভ্রাতরো দারাঃ পিতরঃ সুন্ধদন্তথা। 


একামিদ্া: কাকিণিনা"। সন সর্বেছ্রয়ঃ কৃতাঃ॥ ২০. 


অর্থেনাল্লীয়সা হোতে সংরন্ধা দীপ্তমন্যবঃ। 
তজন্তাশু” ম্পৃথো ঘৃপ্ধি সহসোৎমূজা সৌহৃদম্‌। ২১ 


লন্ধা জন্মাম্রপ্রার্থাং মানুষ্যং তদ্‌ ঘিজগ্রাতাম্‌ 
তদনাদৃত্য যেস্বাৰ্থং ঘৃ্তি যান্তযশুভাং গতিম্‌ ৷ ২২. 


সব্গাপবর্গযোর্ধারং প্রাপ্য লোকমিমং পুমান্‌। 
ভ্রবিণে কোহনুঘজ্জঞেত মৰ্ভ্যোহনৰ্ঘস্য ধামনি ॥ ২৩ 


দেবর্িপিতৃভূতানি জ্ঞাতীন্‌"' বন্ধুংশ্চ ডাগিনঃ। 


অসংবিভড্য চাত্মানং যক্ষবিত্তঃ পতত্যবঃ॥ ২৪ 


চুরি, হিংসা, মিথ্যাচার, মস্ত, কাম, ক্রোধ, গর্ব, 
অহংকার, ডেদবুদ্ধি, বৈরীভাব, অবিশ্বাস, স্পর্ধা বা 
উদ্ধত, লাম্পটা, জুয়া এবং মদা__মানবের এই পঞ্চদশ 
অনর্থের মূল ধনসম্পদ-_এইরূপ বলা হয়ে থাকে। তাই 
মুক্তিকামী ব্যক্তি সতত স্বার্থ ও পরমার্থ বিরোধী এই 
অর্থনাপ অনর্থ থেকে দূরে খাকবে।॥ ১৮-১৯ ॥ 
বন্ধু-বান্ধব, পুত্র» পিতা-মাতা, আত্বীয়স্বজন 
‘সকলেই স্লেহবন্ধানে একাকার হয়ে আবদ্ধ থাকে--কিন্ত 
অর্থের জনা তালা নিমেষে সংবিভন্ত হয়ে যায় ও শক্রবৎ 
| আচরণ করে॥২০ ॥ 
| জরা স্বল্প পরিমাণ অর্থের জনা গু ও তুদ্ধ হয়। 
| কথায় কথায় সৌহা্া সনবপ্ধ আগ করে, ভীতি প্রদর্শন 
করতে থাকে ও প্রাণনাশে উদাত হয়, এমনকি অনোর 
| সৰ্বনাশও করে থাকে॥ ২১ ॥ 
দেবদুর্ঘভ' মানবজন্ম এবং মনুয্যশ্রেষ্ ব্রাহ্মণ শরীর 
লাভ করেও যে তার অবহেলা করে সে নিজ বাস্তব 
স্বার্-পরনার্থ নাশ তো করেই, অশুভ গতিও প্রাপ্ত হয়ে 
থাকে॥ ২২ ॥ 
এই মানবদেহ মোক্ষ এবং স্বর্গের দ্বারস্থরূপ। মানব- 
| জন্ম লাভ করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো অনৰ্থ প্রদানকারী 
ধনসম্পদে আসক্ত হয় না।। ২৩ ॥ 
য়ে বাক্তি দেবতা, খাষি, পিতৃপুরুম, প্রানী, জ্ঞাতি- 


সনার্থহ। এঃকারুণিকাঃ। 


(০৩ বৃথাপ্র।  গ্মতীনন্যাংশ্চ। 
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কুটুন্ব এবং অন্য শরিকদের তাদের প্রাপ্য ধনসম্পদের 


বার্থযার্থেহয়া বিত্তং প্রমত্তস্য বয়ো বলম্‌। 
কুশলা যেন সিধ্যন্তি জরঠঃ কিং নু সাধয়ে॥ ২৫ 


কম্মাৎ সংক্লিশ্যতে বিদ্বান্‌ ৰা্থয়ার্থেহয়াসকৃৎ। 
কাচিন্নায়য়া নূনং লোকোহয়ং সুবিমোহিতঃ॥ ২৬ 


কিং ধনৈর্ধনদৈর্ব কিং কামৈর্বা কামদৈরুত। 
মৃত্যুনা গ্রস্যমানসা কর্মভির্বোত জন্মদৈই॥ ২৭ 


নূনং মে ভগবাংস্তু্টঃ সর্বদেমময়ো হরিঃ। 
যেন নীতো দশামেতাঃ নির্বেদ্চায়নঃ প্রবঃ|| ২৮ 


সোহহং কালাবশেষেণ শোষয়িযোহলমায্মনঃ। 
অপ্রমতোহখিলমার্থে” যদি স্যাৎ সিদ্ধ আত্মনি॥ ২৯ 


তত্র মামনুমোদেরন্‌ দেবাস্তরিভুবনেশ্বরাঃ। 
মুহূর্তেন ব্রহ্মলোকং খট্রাসঃ সমসাধয়ৎ।॥ ৩০ 


শ্রীভগবানুবাচ 


ইত্যভিপ্রেত্য মনসা হ্যাবল্তো দ্বিজসত্তমঃ। 


ভাগ দিয়ে সস্তষ্ট রাখে না এবং নিজেও তা উপভোগ করে 
না, সেই যক্ষসম ধনসম্পদ-রক্ষণকারী কৃপণ আবশাছ 
অধোগতি প্রাপ্ত হয়।॥ ২৪ ॥ 

আমি আমার কর্তব্য থেকে ভ্লুত হয়েছি এবং 
প্রমাদবশে জীবন, ধনসম্পদ এবং বল-দৌরুষ-_সবই 
খুইয়েছি। বিবেকী ব্যক্তিগণ যে পথে মোক্ষ পর্যন্ত লাভ 
করে থাকেন আমি সে পথে না গিয়ে ধনসম্পদ 
আহরণের বার্থ চেষ্টায় সময় ও সুযোগ হারিয়েছি। এই, 
বার্বকো এখন আমি কী সাধন-ভজন করব ? ২৫ ॥ 

আমি জানি না কেন অতি বড় বিদ্বান ব্যক্তিরা ধন- 
সম্পদের ডৃষ্ণায় সতত নিরানন্দে পাকেন ? আমার স্থির 
বিশ্বাস যে এই জগৎ অবশাই কোনো মায়ার দ্বারা মোহিত 
হয়ে আছে। ২৬ ॥ 

এই ঘানব-শরীর করাল কাল দুখগহরে স্থিত রয়েছে। 
তার ধনসম্পদের, ধনসম্পদ প্রদানকারী দেবতাদের 
এবং ধনী লোকেদের, ভোগ্রবাসনাসনূহে এবং তাকে 
পূর্ণ করবার নিমিত্বে ও উপর্যুপরি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে 
নিক্ষেপকারী সকাম কর্মের কী প্রয়োজন ? ২৭ ॥ 

সর্বদেবন্বকূপ ভগবান যে আমার উপর প্রসন্ন 
হয়েছেন, তা আমি বুঝতে পেরেছি। আমাকে বর্তমান 
অবস্থায় জানাও তার কৃপা। তিনিই আমাকে জাগতিক, 
বিষয়ে দুঃখবুদ্ধি ও বৈরাগা প্রদান করেছেন। বস্তুত 
বৈরাগাই এই ভবা্ণব পার করবার খেয়া॥ ২৮ ॥ 

আমার বর্তমান অবস্থা তার কৃপায় প্রাপ্ত । আমি আমার 
আয়ুর শেষগ্রান্তে উপনীত হয়েছি অতএব আমি 
আত্মলাভে সন্তুষ্ট থেকে নিজ পরমার্থ সাধনে সচেষ্ট হব 3 
অবশিষ্ট কাল এই শরীরকে তপস্যায় যুক্ত করে শুদ্ক 
করতে প্রয়াসী হব॥ ২৯ ॥ 

আমার এই সংকল্প ত্রিলোকস্বামী দেবতাগণ যেন 
অনুমোদন করেন। খ্ট্রঙ্গ তো এক ঘণ্টাবও কম সময়ে 
ভগবাধাম প্রাপ্ত করেছিজেন। অতএব আমার নিরাশার 
কারণ কোথায় 1” ৩০ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলতেই থাকন্দেন- হে উদ্ধৰ ! সেই 


উন্মুচ্য জদযগন্থীন শান্তো ভিক্ষুরভুন্মুনিঃ॥ ৩১ | ডজ্ববয়িনী নিবাসী ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ সংকল্প 


ল্য 


একাদশ ফ্রন্ধ (অয়োবিংশ অধ্যায়) 


188) 


স চচার মহীমেভাং সংযতাত্রেন্দ্রিয়ানিলঃ। 
ভিচষার্থং নগরগরামানসঙ্গোহলক্ষিতোহবিশৎ॥ ৩২ 


তং বৈ প্রবয়সং ভিক্ষুমবধৃতমসজ্জনাঃ। 
দ্র পর্যভবন্$, ভদ্ৰ বন্থীভিঃ পরিভুতিভিঃ)। ৩৩ 


কেচিৎ ভ্রিবেণুং জগৃছরেকে পা”) কমগুলুন্‌। 
গীঠং চৈকেহক্ষদত্রং চ কন্থাং চীরাণি কেচন॥ ৩৪ 


গ্রদায় চ পুনস্তানি দর্শিতান্যাদদূর্মনেঃ। 
অয্নং চ ডৈক্ষ্যসস্পন্নং ভুঞ্জানসা সরিত্তটে।। ৩৫ 


মুতরয়ন্তি চ পাপিষ্ঠাঃ ভীবন্তা্য চ মূর্ধনি। 
ঘতনাচং বাচয়ন্তি তাড়য়ন্তি ন বক্তি চেৎ।৷ ৩৬ 


তর্জযন্ত্যপরে বাগুভিঃ স্তেনোহযমিতি বাদিনঃ। 
বরন্তি রজ্বা তং কেচিদ্‌ বধাতাং বধ্যতামিতি। ৩৭ 


ক্ষিপন্যেকেহবজানন্ত এষ ধর্মধবজঃ শঠঃ। 
ক্ষীণবিত্ত ইমাং বৃতিনগ্রহীৎ স্বজনোজ্মিতঃ ৷৷ ৩৮ 


অহো এষ মহাসারো ধৃতিমান্‌ গিরিরাড়িব। 
মৌনেন সাধয়তার্থং বকবছ্‌ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ॥ ৩৯ 


পর্বভবততর।  ওটপাত্রকমুন। 


| করে তার অহংকারের গ্রন্ছিসকল উন্মুক্ত করে ফেলল। 
তারপর শান্ত ভাব অবলগ্নন করে মৌনী সন্মাসী হয়ে 
দেল ৩১ ॥ 

ব্রাহ্মণের চিত্তে কোনো বিশেষ স্থান, বস্তু অথবা 
বান্তির প্রতি আসক্তি রইল না। ধীরে ধীরে তার মন, প্রাণ 
ও ইন্দিয়সকল বশীভূত হয়ে গেল। সে পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দে 
বিচরণ করবার চেষ্টায় তৎপর হল। মাধুকরী হেতু তার 
নগরে, গ্রামেগঞ্জে যেতে হত কিন্তু নিজের পরিচয় গোপন 
রাখবার প্রয়াস অব্যাহত থাকল || ৩২ ॥ 

হেউদ্ধব! তখন সেই তিক্ষুক অবধৃত অতি বৃদ্ধাবস্থায় 
উপনীত হয়েছিল। দুষ্ট ব্যক্তিগণ তার পশ্চাদ্গনন করত ও 
নিত্য নতুন গ্ছায় তাকেউল্তান্ করতা॥ ৩৩ ॥ 

দণ্ড কেড়ে নেওয়া, ভিক্ষাপাত্র নিয়ে নেওয়া, 
কমগুলু-আসন-র্াক্ষমালা নিয়ে পালানো--সব রকমই 
অত্যাচার চলতে লাগল।কখনো কখনো তারা কৌলীন ও 
বন্তু ইতন্ত নিক্ষিপ্ত করে পালিয়ে যেত ৩৪ ॥ 

কেউ আবার বস্তু দিয়ে অথবা দেখিয়ে তা না দিয়েই 
তাকে উপহাসও করত। মাধুকরী লক্ধ আহার্ম অবধৃত 
| লোকচক্ষুর অস্তরালে দূর প্রান্তের নদীতটে বসে গ্রহণ 
করতে প্রয়াগী হলে পাপী দুষ্টগগ সেখানেও উপরি 
হয়ে তাকে উল্ঞভভ করত ; মন্তকে মূত্র ও আবর্জনা 
আগ করত। তারা সেই মৌনব্রতী অবধূতকে ব্রত ভঙ্গ 
করবার জন্য অত্যাচার করে যেতেই লাগল। অবধৃতের 
ভাগো মৌনব্রত ধারণের হেতু প্রহারও জুটতে 
লাগল॥ ৩৫-৩৬ ॥ 

তাকে চোর অপবাদ ও গালাগালি সহ্য করতে 
হত । রজ্জুদ্বারা বন্ধন করবার ভয় দেখানো চলতে 
লাগল ৩৭ ॥ 

তিরস্কার ব্যঙ্গবিদ্রপ তার নিত প্রাপ্তি হয়ে দীড়াল। 
“কৃপণ এখন ধর্মের নামে প্রতারণা করতে শুরু করেছে', 
'ধনসম্প্তি হারিয়ে এ এখন গৃহ থেকে বিতান্ডিত, তাই 
ভিক্ষা করে ধন সঞ্চয় করবার চেষ্টা করছে", 'এই শত্ত- 
সমর্থ ভিখারির ধৈর্ধ কেমন পর্বতসন অটল-অচল' *এ 
মৌন থেকে কাজ গুছিয়ে নিতে চায়’, “এ বক হতেও বড় 
প্রতারক ও শঃ'_এইরাপ বাকাবাণ তাকে সতত বিদ্ধ 
করতে লাগল ॥ ৩৮-৩৯ ॥ 


1890 


শ্রীমঙাগবত 


ইত্যেকে বিহসন্ত্যেনমেকে দুর্বাতয়ন্তি'। চ। 
তং বৰন্ধ্ণিরুরুুর্যথা ভ্রীড়নকং দ্বিজম্‌॥ 8০ 


এবং স ভৌতিকং দুঃখং দৈবিকং দৈহিকং€। চ যৎ। 
ভোক্তব্যমাত্বনো দিষটংপ্রাপ্তংপ্রাপ্তমবৃধ্যত ॥ ৪১ 


পরিভূত ইমাং গাথামগায়ত নরাধমৈঃ। 
পাতি স্ধর্মছো ধৃতিমাহথায সাত্তিকীস্॥। ৪২ 


দ্বিজ উবাচ 


নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতু- 
রণ দেবতাহহত্রা গ্রহকর্মকালাঃ। 
মনঃ  পরং  কারণমামনন্তি 
সংসারচক্রং পরিবর্তয়েদ্‌ 


মনো গুণান্‌ বৈ সৃজতে বলীয়- 
স্ততশ্চ  কর্মাণি বিলক্ষণানি। 
শুক্লানি কৃষ্ণানাথ লোহিতানি 
তেভযঃ সবর্ণাঃ সৃতয়ো ভবন্তি। ৪৪ 


ঘ॥ ৪৩ 


অনীহ আত্মা মনসা সমীহতা 
হিরগ্ময়ো মৎসখ  উদ্দিচষ্টে। 
মলঃ স্বলিঙ্গং পরিগৃহা কামান্‌ 

জুষন্‌ নিবদ্ধো গুণসঙ্গতোহসৌ॥ ৪৫ 


দানং হ্বধর্মো নিয়মো যমন্চ 
শ্রুতং চ কর্মাণি চ সদ্ত্রতানি। 
সর্বে মনোনিগ্রহলক্ষপান্তাঃ 


পরো ছি যোগো মনসঃ সমাধিঃ॥ ৪৬ 


অবধুতের উপর অত্যাচার চলতে লাগল। উপহাস, 
অধোবাঘ়ু_ মোচনও বাদ গেল না। অবধূৃতকে পিঞ্জরাবদ্ধ 
পক্ষীসম গৃহে বন্দী রাখাও হতে লাগল ॥ ৪০ ॥ 

কিন্তু সেই অবধৃত অত্যাচারসমূহ বিনা প্রতিবাদে সহ্য 
করতে লাগল। তাকে স্বর আদি শারীরিক শীড়া, শীত 
রক্মা আদি দৈবপ্রেরিত ক্লেশ ও দুর্জ্ন ব্যক্তি-কৃত 
'অপঘালাদির সম্মুখীন হতে হল কিন্তু তাতেও ভিক্ষুকের 
মনে কোলো রকম বিকার উদয় হল না। সে সর কিছু 
অর পূর্বজন্ার্জিতি কৃতকর্মের ফল বলে সহ্য করে 
গেল ৪১ ॥ 

নীচ প্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন উপায়ে তাকে বিচ্যুত 
করবার চেষ্টা করত। অবধৃত কিন্তু ধর্মে অবিচল রইল। 
সাত্বিক ধৈৰ্য আশ্রয় করে সে হনে মনে এইরূপ চিন্তাকে 
যেতে থাকল।। ৪২ ॥ 

ব্রাহ্মণ চিন্তা করত--মানব, দেবতা, শরীর, গ্রহ 
_ কোনোটাই আমার দুঃখ-সুখের কারণ নয়; কাল ও 
কৰ্মই এর প্রকৃত কারণ। শ্রুতি ও মহাস্থাগণ ঘনকেছ পরম 
কারণ রূপে চিহ্নিত করে থাকেন কারণ সংসার চক্র 
পরিচালনা তার দ্বারাই হয়ে থাকে॥ ৪৩ ॥ 

বস্তুত মনের শক্তি অপরিসীন। বিষয়, গুণ ও তার 
সঙ্গে যুক্ত বৃত্ি_-এই সবই মনের সৃষ্টি। বৃত্তিই সাত্বিক, 
রাজসিক ও তামসিক কর্ম সম্পাদনকারী, যা জীবের 
বিবিধ গতি প্রদানকারী হয়ে থাকে। ৪৪ ॥ 

সকল চেষ্টাই মনের। আত্মার তার সঙ্গে নিত্য নিবাস 
হলেও তা কিন্ুনিষ্টরিয় থাকে। আত্মা জ্ঞানশক্তি সমন্বিত, 
আত্মজীবের সে সনাতন সথা। সে নিজ অব্যক্ত জ্ঞানৃষ্টি 
দ্বারা সব কিছু নিরীক্ষণ করে থাকে। তার অভিব্যক্তি 
মনের দ্বারাই হয়ে থাকে। যখন সে মনকে স্বীকৃতি দিয়ে 
তার দ্বানা বিষয়াদি ভোক্তা হয়ে বসে তখন কর্মে 
আসক্তির কারণে সে তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে ৪৫ ॥ 

দান-ধর্মকে যথার্থরূপে পালন, নিয়ম, যম, বেদ 
অধ্যয়ন, সতকর্ম বারা এবং প্্গাচর্ব আদি শ্রেষ্ঠ ্রত--এই 
সকল কার্ষের পরম লক্ষ্য মন একাছ্র করা, তাকে 
ভগ্রবানে নিমঞ্জিত করা। সমাহিত মনহ পরম 
যোগাবন্থা। ৪৬ ॥ 


পি দুবাদ্তি। (খদৈবং চ। 


(গপ্রচীন বইতে “দিক্জউবাচ' নেই। 
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সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং 
দানাদিভিঃ কিং বদ তস্য কৃতামূ। 
ংযতং) যস্য মনো ৰিনশ্যদ্‌ 
দানাদিভিশ্চেদপরং কিমেডিঃ॥ ৪৭ 


মনোৰশেহন্যে হাভবন্*। স্ম দেবা 

মনশ্চ নানাস্য ৰশং সমেতি। 
ভীল্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্‌ 
যুঞ্জ্যাদ্‌ বশে তং স হি দেবদেবঃ॥ ৪৮ ৷ 


দুর্জয়ং  শক্ৰমসহ্যৰেগম্‌ 
অরুল্তদং তন্ন বিজিত্য কেচিৎ। 
কুর্বন্ধাসন্দিগরহমত্র মর্ভো- 
মি্রাগ্দাসীনরিপূন্‌ বিমূঢাঃ॥ ৪৯ 


হ ভৌময়োস্তৎ। 
জিন্বাং কুচি সংদশতি স্বদন্তি- | 
স্তদ্বেদনায়াং কতমায়  কুপ্যেৎ॥ ৫১ 


কিমাত্মনন্তত্র বিকারয়োন্তং। 


ক্রুধোত কম্মৈ পুরুষঃ স্বদেহে।॥ ৫২ 


সন সংযতং। ও হাভবংস্চা। 


যার মন শান্ত ও সমাহিত, তার দানাদি সকল 
ৎকর্মের ফল প্রাপ্তি হয়েই আছে। তার প্রাপ্য বলে আর 
কোনো বসন্তই অবশিষ্ট নেই। এর বিপরীতে যেখানে মন 
চঞ্চল অপবা আলস্যাভিভূত সেখানে এই দানাদি 
শুভবর্ম-সকলের ফল প্রাপ্তি সুদূর গরাহত॥ ৪৭ ॥ 
এক মনই ইন্দিয়সমূহকে বশীভূত করতে সক্ষম, যন 
কখনো তাদের বশীভূত নয়। তাই মনই পরম শক্তিধর, 
তাকে ভয়ংকর শক্তিশালী দেবতা আখ দেওয়াই 
সমুচিত। যে মনকে বশীভূত করতে সক্ষম হয়েছে সে তো 
দেবতাদেরও দেনতা। সে তো ইন্দ্রিয় বিজেতা ৪৮ ॥ 
এও সত্য যে মন অতি বড় শক্ৰ এর আক্রমণ অসহা 
বলে ঘনে হয়। তার আঘাত কেবল বাহ্য শরীরকে নয়, 
হাদয়াদি মর্মস্থলকেও বিদ্ধ করে। তাই মানবের প্রধান 
কর্তবা, এই শত্রুকে পরাভূত করা। কিস বাস্তব জীবনে 
দেখা যায় যে মূৰ্খরা আদৌ এই বিষয়ে আগ্রহী হয় না ; 
ব্রং তারা অনর্থক বাদ-বিবাদে যুক্ত হয়ে অনাদেরই 
মিত্র-শক্র-উদাসীন জ্ঞান করে বসে॥ ৪৯ ॥ 
সাধারণ মানব বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি হারাচ্ছে। তাই তারা 


'স্বকপোলকল্লিত শরীরকে 'আনি' ও ‘আমার’ ধারণা 


করে বসে এবং *আমি', ‘তুমি’ এই ভেদবুদ্ধিতে 
আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তার পরিণামন্্রবূপ তারা অনন্ত 
অজ্ঞানান্ধকারেই ঘুরতে থাকে॥ ₹০॥ 

যদি ধরে নেওয়া যায় যে ানুষই সুখ-দুঃখের কারণ, 
তাহলেও তার আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ কী ? কারণ সুখ- 
শরীরও যে তাই। কবনো আহার্য প্রহণকাপে যদি দণ্ডদ্বারা 
জিন্কা নিপীড়িত হয় তখন মানব কার উপর ক্রোধ প্রকাশ 
করবে? ৫১॥ 

যদি ধরেও নেওয়া হয় যে দেবতাই দুঃখের কারণ 
তবুও এই সুখ-দুঃখে, আয্মার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নেই। 
কারণ দুঃখের কারণ রূপে যে দেধতা তিনি তে 
ইন্দ্িয়াডিমানী রূপে ভোক্তাও এবং দেবতাগণ 
দেহে সমরূপে অধিষ্ঠিত ; শরীর ভেদে তার পরিবর্তন 
হয় না। এই অবস্থায় শরীরের এক অঙ্গ মদি অন্য 


এব। 
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শ্রীমন্তাগবত 


আত্মা যদি স্যাৎ সুখদুঃখহেতুঃ 
কিমন্যতন্তত্র নিজস্বভাৰঃ। 

ন হ্যাত্মনোহন্যদ্‌ যদি তৃষা স্যাৎ 
ক্রুধ্যেত কল্মাম সুখং ন দুঃখম্‌॥ ৫৩ 


গ্রহা নিমিত্তং সুখদুঃখেয়োশ্চেৎ, 
কিমাত্মনোহজস্য জনস্য তে বৈ। 

গএহৈর্্রহসযোব বদসন্তি পীড়াং 
ক্রুধ্যতে কন্মৈ পুরুষন্ততোহন্যঃ ॥ ৫৪ 


কর্মান্ত হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ 
কিমাত্মনস্তদ্ধি জড়াজড়ত্বে। 
দেহস্তুচিৎ পুরুষোহয়ং সুপর্ণঃ 


জুধ্যেত কম্মৈ ন হি কর্মমূলম্॥ ৫৫ 


কালপ্ত হেতু সুখদুঃখয়োশ্চেৎ 
কিমান তদাত্মকোহসৌ। 

নাগ্র্হি তাপো ন হিমসা তৎ স্যাৎ 
ভ্রুধোত কম্মৈ ন পরস্য দন্বম্‌॥। ৫৬ 


ন কেনচিৎ কাপি কথঞ্চনাস্য 
দ্বন্দোপরাগঃ পরতঃ পরস্য। 
যথাহমঃ সংসৃতিরূপিণঃ স্যা- 
দেবং প্ৰবুদ্ধো ন বিভেতি ভূতৈঃ। ৫৭ 


অঙ্গের নিগীড়নের কারণ হয় তাহলে ক্রোধ কার উপর 


(করা? ৫২॥ 


যদি আম্মাকে সুখ-দুঃখের কারণ বলে বোধ হয 


| তাহলে এই পরম সতের উপর বিচার আবশাক যে 


সেখানে তো আত্মাই একমাত্র বর্তমান ; অনা কিছুর 
অস্িন্ই নেই। অন্য কিছু মনে হলে, তা তো সর্বতোতাবে 
মিথ্যা। তাই যখন সুখ নেই, দুঃখ নেই, তাহলে ক্রোধ 


| আসে কেমনভাবে ? ক্রোধের নিমিত্ত কোথায়? ৫৩ | 


যদি গ্রহ সমুদয়কে সুখ-দুঃখের নিমিত্ত মনে করা হয় 
তাহলেও অবিনশ্বর আত্মার তাতে ক্দতিবৃদ্ধি নেই। 
তাদের প্রভাব তো জন্ম-নৃত্যু চক্রে আবদ্ধ এই শরীরের 
উপরই সীমিত। প্রহসমুদর-কৃত পীড়া তার প্রভাব 
গ্রহণকারী শরীরসকলের উপরই হওয়া সম্ভব ; এবং 
এই আত্মা সেই প্রহসমুদয় এবং শরীরসকল 
থেকে সর্বতোভাবে পৃথক সন্তা। তাহলে ক্রোধ কার উপর 
করা? ৫৪ ॥ 

যদি কর্মকে সুখ-দুঃখের নিমিত্ত ধরা হয় তবে তার 
সঙ্গেও আত্মার স্ববন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। জড় ও চেতন 
উভয়ের সংযোগ হলে কর্ম হয়। (যেবন্ত বিকারযুক্ত এবং 
নিজ হিতাহিত জানসম্পন্ন তার দ্বারাই কর্ম সম্পাদন 
সম্ভব; অতএব বিকারযুক্ত হওয়ার জন্য তা জড় এবং 
হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার জন্য চেতন।) কিন্তু শরীর 
তো অচেতন পিঞ্জর মাত্র এবং তাতে পক্ষীরূপে 
নিবাসকারী আত্মা সর্বতোভাবে নির্বিকার এবং 
সাক্ষীমাএ। অতএব কর্মসনূহের আধারই প্রমাণিত হয় না। 
তাহলে ক্রোধ কার উপর করা ? ৫৫ ॥ 

যদি মনে করা হয় যে কালই সুখ-দুঃখের কারণ, 
তবুও আত্মার উপর তার প্রভাব কেমন করে পড়া সম্ভব, 
তা বোঝা যায় না। কাল স্বয়ংহ তো আত্মস্বরূপ। যেমন 
অগ্নি অগ্নিকে দহন করতে গারে না, বরফ বরফকে 

ত করাতে পারে না, ঠিক সেই ভাবেই আত্মন্থরাপ 
কাল নিজ আত্মাকে সুখ-দুঃখ প্রদান করতেই পারে না। 
অতএব ক্রোধ করা কার উপর ? আত্মা তো শীত-উষ্ণ, 
সুব-দুঃখাদি ছণ্ৰসনূহ থেকে সর্বতোভাবে উব্র্ব॥ ৫৬॥ 

আত্মা প্রকৃতির স্বরূপ, ধর্ম, কার্য, লেশ, সম্বন্ধ এবং 
গন্ধ থেকেই অসংশ্লিষ্ট। বস্তুত আত্মার কোনো দ্বন্দের 
সঙ্গে সম্পর্কই নেই। দ্বন্দ তো জশ্ম-নৃত্যু চক্রে 
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এতাং স আহ্থায় পরাসমনিষ্ঠা- 


মৰ্যাসিতাং পূর্বতমৈৰ্মহৰ্ষিভিঃ। 
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং 


তমো মুকুন্দাঙ্গ্লিনিমেবয়ৈৰ ৷৷ ৫৮ 
শ্রীভগবানুবাচ 

নির্বিন নষ্রবিশো  গত্রুনঃ 

প্রজ্য গাং পর্যটমান ইপন্‌। 


দকম্পিতোহমুং মুনিরাহ গাথাম্।। ৫৯ 


সুখদুঃখপ্রদো নানাঃ পুরুষস্যাত্মবিভরমঃ। 
মিত্রোদাসীনরিপবঃ সংসারস্তমসঃ কৃতঃ॥ ৬০ 


তল্মাৎ সর্বাস্বনা তাত নিগৃহাণ মনো ধিয়া। 
ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্‌ যোগসংগ্ৰহঃ ৷৷ ৬১ 


য এতাং ভিক্ষুণা গীতং ব্ৰহ্মনিষ্ঠাং সমাহিতঃ। 
খারয়ন্প্রাবয়ন্শৃগ্বন্‌ ছন্বৈর্নৈবাভিভুয়তে॥ ৬২ 


আবর্ডনকারী অহংকারেরই হয়ে থাকে। যে এই তন্তু 

জ্ঞানী দে কোনো কিছুতেই ভীত হয়ে পড়ে না॥ ৫৭ ॥ 
নহান প্রাচীন মুলি-খিশণ এই গরমানিঠর আগ্রহ 

গ্রহণ করেছেন। আমিও তার আশ্রয় গ্রহণ করে মুক্তি 
ও প্রেমদাতা ভগবানের পাদপদ্রোর সেবায় যুক্ত 
থেকে অনায়াসে এই দুরন্ত অজ্ঞান সাগরকে অতিক্রম 
| করব॥ ৫৮ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন_হে উন্মব ! ধনসল্পদ 
পরাগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণের সমস্ত ক্লেশ 
দূরীভূত হল। সে জগৎ থেকে উপরত হয়ে সয্যাস গ্রহণ 
| করে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছিল। যদিও দুষ্টগণ তাকে বিভিন্ন 
উপায়ে উত্তাক্ত করেছিল তবুও সে ধর্মে অটল রইল, 
বিচলিত হল না। সেই কালে সেই মৌনত্ৰতধারী অবধৃত 
এইরাপ গান দনে মনে গাইত॥ ৫৯ ॥ 

হেউদ্ধব ! এই জগতে মানবকে অনা কেউ সুণ অথবা 
দুঃখ প্রদান করে না ; তা তার চিন্তবিভ্রম মাত্র। এই সমস্ত 
জগৎ এবং তার মধ্যে মিত্র, উদাসীন এবং শত্রুর ভেদ 
অজ্ঞামকঞ্জিত॥ ৬০ ॥ 

তাহ হে প্রিয় উদ্ধব ! নিজ বৃত্তিমনূহ্‌কে আমাতে 
তন্ময় করে দাও এবং এইভাবে নিজের সমস্ত শক্তি উজাড় 
করে দিয়ে মনকে বশীভূত করে ফেল এবং তারপর 
আমাতে নিঅযুক্ত হয়ে অবস্থান করো। এই তো সমন্ত 
যোগসাধনের সার সংগ্রহ।। ৬১ ॥ 

এই ভিক্ষুকগাথা দুর্তিমান ব্ৰহ্মজ্ঞান নিষ্ঠা। যে একাগ্র 
চিন্তে তা শ্রবণ, কীর্তন ও ধারণ করে সে কখনো সুখ- 
দুঃখের দদ্রসমূহের বশীভূত হয় না। তার মধোও সে 

ংহবং গর্জন করতেই থাকে॥ ৬২ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যা সংহিতায়ামেকাদশত্ন্ষে ব্রযোবিংশোহধ্ায়ঃ ॥ ২৩ ॥ 


্রীদনমহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংজী সংহিতা শ্রীনন্ভাগবতনহাপুরাণ্রে 
একাদশ সন্ধে ভ্রয়োবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥ 


অথ চতুর্বিংশোহ্ধ্যায়ঃ 


চতুর্বিংশ অধ্যায় 


সাংখ্যযোগ 


্রীভগবানুবাচ 


অথ তে সংগ্রবন্ধ্যামি সাংখ্যং পূরবৈর্বিনিশ্চিতমূ। 
যদ্‌ বিজ্ঞায় পুমান্‌ সদো জহ্যাদ্‌ বৈকগ্নিকং ভ্রমমূ।। ১ 


আসীজ্‌ জ্ঞানমথো হার্থ একমেবাৰিকল্পিতম্‌। 
যদা বিবেকনিপুণা আদৌ কৃতযুগেহযুগে॥ ২ 


ভল্মায়াফলরূপেণ কেবলং নির্বিকল্পিতম্‌। 
বাআনোহগোচরং সত্যং দিধা সমভবদ্‌ বৃহৎ। ৩ 


তয়োরেকতরো হার্থঃ গ্রকৃতিঃখ সোজ্যাস্মিকা। 
জ্ঞানং ত্বন্যতমো ভাবঃ পুরুঘঃ সোহভিথীয়তে॥ ৪ 


তমো রজঃ সত্তমিতি প্রকৃতেরভবন্‌ গুণাঃ। 
ময়া প্রশ্মোভামাণায়াঃ পুরুঘানুমতেন চ*)॥| ৫ 


তেভাঃ সমভবৎ সৃত্রং মহান্‌ সূত্ৰেণ সংঘুতঃ। 
ততো বিকূর্বতো জাতোহহফারো'॥ যো বিসোহনঃ॥ ৬ 


বৈকারিকন্তেজসশ্চ তামসশ্চেতাহং ত্রিবৃৎ। 


ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ বললেন--হে প্রিয় উদ্ধব ! এবারে 
আমি তোনায় সাংখ্যশাস্তরের কথা বলৰ। প্রচিনকালের 
মহান দুনি-প্যিগণই এই সিদ্ধান্ত নিরূপণ করে গেছেন। 
যখন জীব এই জ্ঞান উত্তমরূপে লাভ করে তখন 
তার তেদবুদ্ধিসম্প্ন সুখ-দুঃখাদিরাপ ভ্রম তৎক্ষণাৎ 
অপসারিত হর॥ ১ ॥ 

যুগারন্তের পূর্বে প্রলয়কালে, আদি সতযুগে কিংবা 
অন্য কোনো কালেও মানব বিবেকনিপুণ হয়ে উঠলে 
সকল অবস্থাতেই এই সমন্ত দৃশ্য ও দ্ৰষ্টা, জগৎ এবং 
জীব বিকল্শূন্য কোনোরূপ ভেদাভেদ বিরহিত কেবল 
এক শুদ্ধ রাপেই অবস্থান করে॥ ২ ॥ 

ব্রহ্ম যে বিকল্পরহিত তাতে সন্দেহ নেই। ব্রহ্মা 
কেবল অদ্বিতীয় ও শাশ্বত ; তাতে মন ও বাণীর গতি 
লেই। সেই ব্ৰহ্মাই মায়া এবং তাতে প্রতিবিদ্থিত জীব দৃশ্য 
ও দ্রষা রূপে যেন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গোল ॥ ৩ ॥ 

অর একটিকে প্রকৃতি বলে। সেই জগতের কার্য 
এবং কারণের রূপ ধারণ করেছে। দ্বিতীয় যা জ্ঞানস্বরূপ, 
পুরুষরূপে পরিচিত॥ ৪ ॥ 

হে উদ্ধব ! আমিই জীবের শুভাশুভ কর্মানুসারে 
প্রকৃতিকে গন্ধ করেছি। তাতে তার থেকেই সতত, রজ, 
তম_এই তিন গুণের উৎপত্তি হয়েছে॥ ৫ ॥ 

তার থেকেই ক্রিয়াশক্তি প্রধান সূত্র এবং জ্ঞান- 
শক্তি প্রধান মহন্তত্বর উৎপত্তি। তারা কিন্তু পরস্পর 
সম্মিলিত অবস্থায় বিরাজমান থাকে। মহত্তত্বতে বিকার 
হওয়ায় অহংকার ব্যক্ত হল। এই অহংকারই জীবকে 
মোহরস্ত করে থাকে ৬ ॥ 

অহংকার তিন প্রকার হয়ে খাকে-সান্তিকী, 
রাজসী ও তামসী। অহংকার পঞ্চতশ্মাত্রা, ইন্দিয় 
এবং মনের কারণ ; তাহ তা উড্য়াস্মক, জড় ও 


তন্মাত্রে্িয়মনসাং কারণং চিদচিন্সয়ঃ॥| ৭. চেতন_ দুইই।| ৭ ॥ 
তিশ্যোজাগ্মিকা।  (১)বা। এ যোহহ্ারো বি-। 


একাদশ রন (চতুর্ণিংশ অধ্যায়) 


1893 


অর্থম্তন্যাত্রিকাচ্জজ্রে তামসাদিন্দিয়াণি চ। 
তৈজসাদ্‌ দেবতা আসনেকাদশ চ বৈকৃতাৎ॥ ৮ 


ময়া" সঞ্চোদিতা ভাবাঃ সর্বে সংহত্যকারিণঃ। 
অশ্ুমুৎপাদয়ামাসুর্ননায়তনমুত্তনন্‌ ॥ ৯ 
তম্মিমহং সমভবমণ্ডে সলিলসংস্তিখৌ-।। 

মম নাভামভৎ পন্ং বিশ্বাখ্যং তত্র চায়ডূঃ।। ১০ 


সোহস্জত্তপদা যুক্তো রজসা মদনুগ্রহাৎ। 
লোকান্‌ সপালান্‌ৰিশ্বাত্মা ভর্ভবঃ ্বরিতি ব্রিধা॥ ১১ 


'দেবানামোক আগীৎ স্বর্ভূতানাং চ ভুবঃ পদম্‌। 
মর্যাদীনং চভূর্লোকঃ সিদ্ধানাং ব্িতয়াৎ পরম্‌॥ ৯২ 


অধোহদুরাপাং নাগানাং ভুমেরোবোহসৃভং পরভুঃ। 
ত্রিলোক্যাং গতয়ঃ সরবাঃ কর্মণাং ত্রিপুণাত্মনাম্‌॥ ১৩ 


যোগসা তপসশ্চৈব ন্যাসম্য গতয়োহমলাঃ। 
মহর্জনভ্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগম্য মদ্গতিঃ)। ১৪ 


ময়া কালাত্মনা খাত্রা কর্মযুক্তমিদং জগৎ। 
গুণপ্রবাহ এতস্মিমুন্সজ্জতি নিমজ্জতি। ১৫ 
শলিলদখাহিতে। 


তয় 


তামসী অহংকার থেকে পঞ্চতন্রাত্রা এবং তার 
থেকে পঞ্চূতের উৎপত্তি হল ; রাজসী অহংকার থেকে 
ইন্রিয়সকল এবং মানিক অহংকার থেকে ইন্দিয়াদির 
অধিষ্ঠাতা একাদশ দেবতা প্রকাশিত হলেন। (পঞ্চ 
জ্ানেন্দিয়, পঞ্চকর্মেন্ডিয় এবং এক মন-একাদন 
'সাদ্িয়ের অধিষ্ঠাতা এই এগারোজন দেবতা আছেন)॥ ৮॥ 

আমার প্রেরণায় এই সকল বস্তু একত্রিত হয়ে 
ফলস্বরূপ এক বিশাল অন্ত উৎপন্ন হল। এই অন্ত আমার 
উত্তম নিবাসন্থান॥ ৯ ॥ 
| যখন অগু জলে অবস্থিত হল, তখন আমি নারায়ণ 
রূপে তাতে বিরাজমান হলান। আনার নাতি থেকে 
বিশ্বকমলের উৎপত্তি হল। তার উপর ব্রদ্ধার আবির্ভাব 
হল।॥ ১০ ॥ 

বিশ্বসমন্টির অপ্রঃকরপ ব্রা আনন্তেকঠোর তপস্যা 
করলেন। তারপর আমার কপাপ্রসাদে ও সামর্থ তিনি 
রজোগুণ দ্বারা তুঃ, ভুবঃ, স্ব? অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরাক্ষ 
এবং স্বর্গ - এই ত্রিলোকের এবং তাদের লোকপালদের 
সৃষ্টি করলেন॥ ১১ ॥ 

দেবতাদের নিবাসরাপে স্বৰ্গলোক, ভূত-প্রেতাদির 
নিবাসরাপে ভুবর্পোক (ভগ্থরীক্ষ) এবং মানবাদির 
নিবাসরূপে ভুলোক (পৃথিবীলোক) নির্দিষ্ট করা হল। এই 
ভ্রিলোকেন উপরে মহর্লোক, তপলোক আদি সিদ্ধদের 
নিবাসস্থান চিহ্ছিত হল॥ ১২ ॥ 

সৃষ্টিকার্যে সামর্ঘা অর্জন করে ব্রহ্মা অসুর এবং 
নাগসমূহের জনা পৃথিবীর নীচে অতল, বিতল, সুতল 
আদি সাতটি পাভাললোক নির্মাণ করলেন। এই 
ত্রিলোকেই ত্রিপুণাত্মক কর্মানুসার বিবিধ গতির প্রান্তি 
হয়ে খাকো॥ ১৩ ॥ 

যোগ, তপস্যা এবং সয়্যাম দ্বারা মহর্লোক, 
জনলোক, তপলোক এবং সত্যলোক রূপ উত্তম গতির 
| প্রাপ্তি হয়ে থাকে এবং ভক্তিযোগে আমার পরমধাম লাভ 
হয়॥ ১৪ ॥ 

এই সমন্ত জন্য কর্ম এবং তার সংস্তারসনৃহে যুক্ত। 
আমিই কালরূপে কর্মানুসারে তার ফলের বিধান প্রদান 
করে থাকি। এই গুপ্রবাহের ধারায় জীব কখনো 
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শ্রীমন্ভাগৰত 


অণুৰ্বৃহৎ কৃশঃ ভুলো যো যো ভাব প্রসিখ্যতি। 
সর্বোহপ্যুতয়সংযুক্তঃ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥ ১৬ 


মনত যপ্যাদিরন্তশ্চ স বৈ মধ্যং চ তস্য সন্। 
বিকারো ব্যবহারার্থো যথা তৈজসপার্থিবাঃ॥ ১৭ 


যদুপাদায় পূর্বস্ত ভাবো ৰিকুরুতেহপরম্‌। 
আদিরস্তো যদা যস্য তৎ সত্যমভিষীয়তে ॥ ১৮ 


প্রকৃতি্্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। 


সতোহতিবাঞ্জকঃ কালোত্রহ্ম তং ত্রিতয়ং স্বহন্‌ ৷ ১৯ 


সর্গঃ প্রবর্ততে তাৰৎ পৌর্বাপর্যেণ নিভাশঃ। 
মহান্‌ গুণবিসর্গা্থঃ ছিত্যন্তো যাবদীক্ষণমূ ॥ ২০ 


বিরাপায়াহহসাদামানো লোককল্পবিকল্পকঃ। 
পঞ্চত্বায় বিশেষায় কল্পতে ভূবনৈঃ সহ॥ ২১ 


অন প্রলীয়তে মর্তামন্নং১। ধানাসু লীয়তে। 
খানা ভূমৌ প্রলীযন্তে ভূমির্ন্ধে প্রলীয়তে॥ ২২ 


অন্দু প্রলীয়তে গন্ধ আপক্চ ্বগুণে রসে। 
লীয়তে জ্যোতিমি রসো জ্যোতী রূপে প্রলীয়তে॥ ২৩ 


উিমর্ভোহনং। 


নিমজ্জিত হয় আবার কখনো সচেতন--কখনো তার 
অধোগতি হয় আবার কখনো পুণ্য বলে উর্ধ্বগতি প্রাপ্তি 
হয়॥ ১৫ | 

জগতে ছোট-বড়, স্কুল-কৃশ যত রকমের পদার্থ 
সৃষ্টি হয়, সবহ প্রকৃতি এবং পুরুষ-উভয়ের সংযোগেহ 
হয়ে থাকে॥ ১৬ || 

আদি ও অস্তে যে বন্ধু বর্তমান তা মধ্যেও বর্তমান 
থাকে-_তাইসত্য। বিকার তো ব্যবহার হেতু কল্পনা মাত্র। 
উদাহরণ রূপে কদ্দণ-কুণুল আদি সূবর্ণের বিকার এবং 
ঘট-সরা আদি মৃত্তিকার বিকার : পর্বে যা সুবর্ণ এবং 
মৃত্তিকা ছিল এবং অন্তেও তা সুবর্ণ এবং মৃত্তিকারূপে 
থাকবে। অতএব মধ্যেও তা সুবর্ণ ও মৃত্তিকাই। পর্বত 
কারণও (মহত্ত্ব আদি) পরম কারণকে উপাদান করে 
অপর (অহংকার আদি) কার্যবর্গ মৃষ্টি করে তাও 
আপেক্ষিক দৃষ্টিতে সত্য। অতএব এই নিষ্কর্ষে উপনীত 
হওয়া যায় যে বন্তু কার্ষের আদিতে ও অন্তে বিদ্যমান 
থাকে, তাই সত্য॥ ১৭-১৮ ॥ 

এই গ্রপঞ্চের উপাদান কারখ প্রকৃতি। পরমাস্মা 
অধিষ্ঠান এবং একে প্রকাশিত করে কাল। বাবহার- 
কালের এই বৈচিত্রাই (ত্রিবিধিতা) বস্তুর বরহ্মস্থবরূপ এবং 
আমিই সেই শুদ্ধ ব্ৰহ্ম ১৯ ॥ 

যতক্ষণ পর্যন্ত পরমাত্মার ঈক্ষণ শক্তি সক্রিয় থাকে 
ততক্ষণ ভার পালন প্রবৃত্তি বর্তমান থাকে এবং সে পর্যন্ত 
জীবের কর্মভোগ হেতু কারণ-কার্যর্ণে অথবা পিতা- 
পুত্রাদিরূপে এই সৃষ্টিচক্র নিরন্তর চলতেই থাকে॥ ২০ ॥ 

এই বিরাটই বিবিধ লোকের সষ্টি, স্থিতি এবং 
সংহারের দীলাভূমি। যখন আমি এতে কালরূপে 
প্রবেশ করি ও প্রলয়ের সংকল্প গ্রহণ করি, তখন তা 
ভুবনসমূহের সঙ্গে বিনাশরূপ বিভাজনের ক্রম ধারণ 
করে॥ ২১ ॥ 

তার লীন হওয়ার পদ্ধতি এইরূপ হয়ে থাকে 
-প্রাদী-শরীর অন্নে, অন্ন বীজে, বীজ ভূমিতে, ভূমি 
গন্ধা-তন্মাত্রাতে লীন হয়ে যায় ॥ ২২ ॥ 

গল্স-তম্মাত্রা জলে, জল নিজ গুণ_রসে, রজ 
তেজে এবং তেজ রূগে লীন হয়ে যায়॥ ২৩ ॥ 


একাদশ ঝা (চতুর্বিংশ অধ্যায়) 
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রূপং ৰায়ৌ স চ স্পর্শে লীয়তে সোহি চাম্বরে। 
অন্বরং শব্দতন্াত্র ইন্জরয়াণি স্বযোনিযু॥ ২৪ 


যোনির্বেকারিকে সৌম্য লীয়তে মনসীশ্বরে। 
শব্দো ভৃতাদিমপোতি ভূতাদির্মহতি প্রভুঃ॥ ২৫ 


স লীয়তে মহান্‌ স্বেষু গুণেষু গুণবত্তঃ। 
তেহব্যক্তে সংগ্রলীয়ন্তে তং কালে লীয়তেহ্বায়ে॥ ২৬ 


কালো মায়াময়ে জীবে জীব আয্মনি ময্যজে। 
আত্মা কেবল আত্মস্থো বিকল্পাপায়লক্ষণঃ॥ ২৭ 


এবমন্নীক্ষমাণস্য কথং বৈকল্পিকো ভ্রমঃ। 
মনদো হৃদি ভিষ্টেত ব্যোযীবার্কোদয়ে তমঃ॥ ২৮ 


এষ সাংখাবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয়গ্রহিভেদন৪১)। 
প্রতিলোমানুলোমাজাং পরাবরদৃশা ময়া।॥ ২৯ 


রাপ বায়ুতে, বায়ু স্পর্শে, স্পর্শ আকাশে এবং 
আকাশ শব্দ-তন্মাৱাতে লীন হয়ে যায়। সকল ইন্দিয তার 
কারণ দেবতাদের মধ্যে এবং পরিশেষে রাজস অহংকারে 
লীন হয়ে যায়। ২৪ ॥ 

হে দৌনা ! রাজস অহংকার নি নিয়ন্তা সাত্বিক 
অহংকাররাপ মনে, শব্দতম্নাত্রা পঞ্চভূত হেতু তামস 
অহংকারে এবং সমস্ত জগৎকে বিমোহিত করতে সক্ষম 
ব্রিবিধ অহংকার-_মহন্তবতে লীন হয়ে যায় ॥ ২৫ ॥ 

জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিরাশক্তি প্রধান মহন্ত 
নিজ কারণ গুণে লীন হয়ে যায়। গুণ অব্যক্ত প্রকৃতিতে 
এবং প্রকৃতি নিজ প্রেরক অবিনাশী কালে লীন হয়ে 
যায় ২৬ 

কাল মায়াময় জীবে এবং জীব অজাত আত্মা 
আমাতে লীন হরে যায়। আত্মা কারো মধ্য লীন হয়না; 
তা উপাধিবিবর্জিত নিজ স্বরূপেই অবস্থান করে। তা 
জগতের সৃষ্টি ও লয়-এর অধিষ্ঠান এবং অবধি ॥ ২৭ ॥ 

হে উদ্ধণ ! যে এইরাপ বিবেকদৃষ্টি সহযোগে দর্শন 
করে তার চিত্তে এই প্রপঞ্চের ভ্রান্তি আসে না। যদি 
কদাচিং তার স্ফুরণও হয়ে যায় তা বেশিক্ষণ হৃদয়ে 
অবস্থান কেমন করে করবে ? সূর্যোদয় ও অন্ধাকার-এর 
যুগপৎ অবস্থিতি কী আদৌ সম্ভর ) ২৮ ॥ 

হে উদ্ধর ! আমি কার্য ও কারণ উভয়েরই সাক্ষী। 
আমি তোমাকে সৃষ্টি থেকে প্রলয় এরং প্রলয় থেকে সৃষ্টি 
সাংখাবিধি বললাম। এর বিচার সন্দেহ-গ্রি উন্মোচন 
করে এবং পুরুষ নিজ স্বরূপে স্থিত হয়ে যায়।॥ ২৯ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাশে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশ্তব্মে চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ | ২৪ ॥ 


্রীমনমহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারদহংসী সংহিতা শ্রীদভাগবতমহাপুরাপের 
একাদশ স্বন্ধে চতুর্বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥২৪ ॥ 


িভেষজঃ। 


অথ পঞ্চবিংশোহ্ধায়ঃ 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
ত্রিগুণ বৃত্তির নিরূপণ 
শ্রীভগবানুবাচ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন-_হে পুরুষপ্রবর উদ্ধব ! 
প্রত্যেক বাক্তির মধ্যে গুণত্রয়ের প্রকাশ বিভিন্ন রূপে হয়ে 
থাকে, যার জন্য প্রাণীকুলের স্বভাবেও বৈচিত্রের সমাবেশ 
he শ্রাপাং পুমান্‌ যেন যথা ভবেৎ।  বৃটে। কোন্‌ গুণে কী প্রভাব তাই আমি তোমায় বলতে 


তন্মে পুরুষবর্ষেদমুপধারয় শংসতঃ॥ ১ 


শমোদমন্তিতিক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ। 
তুষ্টিন্তাগোহস্পৃহা শ্রদ্ধা হীৰ্দয়াদিঃ স্বনি্বৃতিঃ | ২ 


কাম ঈহা মদভ্ৃধণ স্তম্ভ আশীর্ভিদা সুখম্‌। 
মদোৎসাহো ঘণঃগ্রীতষ্াসাং বীর্যং বলোদামঃ॥ ৩ 


ভ্রোধো লোভোহনূতং হিংসা যা দন্তঃ রুমঃ কলিঃ। 
শোকমোহৌ বিষাদার্তী নিদ্রাশা ভীরনুদ্যমঃ॥ ৪ 


সত্বস্য রজসশ্চৈতান্তমসস্চানুপূর্বশঃ। 
বৃত্তয়ো বর্ধিতিপ্রায়াঃ সন্নিপাতমথো শৃণু॥ ৫ 


সমিপাতন্্ুহমিতি মমেত্যু্ষব যা মতিঃ। 
ব্যবহারঃ সঙ্গিপাতো মনোমার্রেদ্রিয়াসুভিঃ॥ ৬ 


ধর্মে চার্থে চ কামে চ যদাসৌ পরিনিষ্ঠিতঃ। 
গুপানাং সম্নিকর্ষোহয়ং শ্রদ্ধারতিখনাবহঃ।॥ ৭ 


প্ৰবৃত্তিলন্ষণে নিষ্ঠা পুমান্‌ যর্হি গৃহাশ্রমে। 
্বধর্মে চানুতিষ্ঠেত গুণানাং সমিতির্হি সা॥। ৮ 


চলেছি। তুমি সচেতনতা সহকারে শ্রবণ করো ১॥ 

সন্কগুণের বৃত্তিসকল এইরূপ_শম (মলঃসত্যম)+ 
দম (ইন্দিযনিগ্রহ), তিডিক্ষা (সহিষ্ণুতা), বিবেক, তগ, 
সত, দয়া, স্মৃতি, সন্তোষ, ভাগ, বিষয়ে অনিচ্ছা, শ্রদ্ধা, 
লজ্জা (পাপকার্সে স্বাভাবিক সংকোচ), আত্মরতি, দান, 
বিনয় এবং সরলতা ইত্যাদি ২ ॥ 

রজোগুণের বন্তিসকল এইরাপ--হচ্ছা, প্রন 
দন্ত, তৃষ্ণা (অসন্তোষ), গর্ব, দেবতাদের কাচ ধনসম্পদ 
যাচনা, ভেদবুদ্ধি, বিষয়ভোগ, যুদ্ধাদি হেতু মদজনিত 
উৎসাহ, নিজ যশে প্রেম, হাসা, পরাক্রম এবং হঠযুক্ত 
কার্য করা ইত্যাদি)। ৩ ॥ 

তমোগুণের বৃদ্তিকল এইরূপ ক্রোধ 
(অসহিষ্ণুতা), লোভ, মিথ্যাচারিতা, হিংসা, যাচনা, 
পাষণ্ড-ভাব, শ্রম, কলহ, শোক, মোহ, বিষাদ, দীনতা, 
নিদ্রা, আশা, ভয় এবং কর্মবিমুখতা ইত্যাদি।। ৪ ॥ 

এইভাবে যথাক্রমে সবগুণ, রজোগুণ এবং 
তমোগুগের প্রধান বৃক্তিসকলের পৃথকভাবে বর্ণনা করা 
হল। এবার তাদের সংমিশ্রণে উদ্ভুত বৃদ্তিসকলের বর্ণনা 
শ্রবণ করো।৫ ॥ 

হে উদ্ধব! *আমি' এবং ‘এটা আমার'-_এইরাপ 
বুদ্ধিতে ভ্রিগুণের সংমিশ্রণ থাকে। যে টু 
বিষয়, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণসমূহের হেতু পূর্বোক্ত বৃন্তিসকল 
উদ্ভূত হয় তা সবই সাদিক, রাজসিক ও তামসিক।॥ ৬ ॥ 

যখন মানব ধর্ম, অর্থ এবং কানে সংলগ্ন থাকে 
তথন তার সত্গুণের প্রভাবে শ্রদ্ধা, রজোগ্ণের প্রভাবে 


| রতি এবং তমোগুণের প্রভাবে ধনসস্পদ প্রান্তি হয়ে 


থাকে। এও গুণসমূহের সংমিশ্ররণই॥ ৭ ॥ 
যখন মানব সকাম কর্ম, গৃহস্থাশ্রম এবং সবধর্মাচরণে 


একাদশ  (পক্চবিংশ অধ্যায়) 


1899 


পুরুষং  সত্বনংযুক্তমনুমীয়াচ্ছমাদিডিঃ। 
কামাদিভী রজোযুক্তং ক্রোধাদৈস্তমসা যুতম্‌॥ ৯. 


যদা ভজতি মাং ভক্তা নিরপেক্ষঃ স্বকর্মতিঃ। 
তং সন্প্রকৃতিং বিদ্যা পুরুষং স্িয়মেব বা॥ ১০ 


যদা আশষ আশাসা মাং ভজেত"। স্বকর্মভিঃ। 
তং রজঃপ্রকৃতিং বিদ্যাদ্ধিংসামাশাসা তামসম্‌।। ১১ 


সত্ত্বং রজন্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে। 
চিন্তা যৈস্ত ভূতানাং সজ্জমানো নিবধ্যতে॥ ১২. 


যদেতরৌ জয়েৎ সন্তূং ভাম্বরং বিশদং শিবম্‌। 
তদা সুখেন যুজ্যেত ধর্মভানাদিভিঃ পুমান্‌॥ ১৩ 


যদা জয়েত্রমঃ সত্বং রজঃ সঙ্গং ভিদা চলম্‌। 
তদা দুঃখেন যুজোত কর্মণা যশসা শ্রিয়া॥ ১৪ 


যদা জয়েদ্‌ রজঃ সত্বং তমো মূঢ়ং লয়ং জড়ম্‌। 
যুজোত শোকমোহাভ্যাং নিদ্রা হিংগয়াশযা॥ ১৫ 


যদা চিত্তং প্রসীদেত ইন্জিয়াথাং চ নিৰ্বৃতিঃ। 
দেহেহভয়ং মনোহসঙ্গং তং সত্বং বিদ্ধি মৎপদমূ॥। ১৬ 


বিকুর্বন্‌ ক্রিয়য়া চাষীরনিরবত্তিশ্চ চেতদাম্‌। 
গাত্রাস্বাসথাং মনো ভ্রাম্তং রজ এতৈর্নিশাময়।। ১৭ 


ঘজেত। 


অধিক গ্রীতি ধারণ করে তখন তাকে ব্রিগুণের সংমিশ্রণই 
জ্ঞান করা উচিত॥ ৮ ॥ 
মানসিক শান্তি ও জিতেন্রিয়ত আদি গুগদায়া 
৷ সত্গুণী পুরুষের, কামনাদি দারা রজোগ্চরী পুরুষের 
এবং ক্রোধ-হিংসা দ্বারা তমোগুনী পুরুষের পরিচিতি 
হয়ে থাকে ॥ ৬ ॥ 
পুরুষ অথবা নারী যখন নিষ্বায হয়ে নিজ 
নিত্যনৈমিত্তিক কর্মদারা আমার আরাধনা করে তখন 
তাকে সন্ধগুণীরূণে জ্ঞান করবে॥ ১৮.॥ 
সকামভাবে নিজ কর্ণের দ্বারা আমার সাধন- 
ভজনকারী হল রজোণ্ডশী এবং খে নিজ শত্রু বিনাশাদি 
হেতু আমার সাধনভজন করে সে তথোগুণী॥ ১১ ॥ 
সত্ব রজ এবং তম--এই ব্রিগুণের কারণ হল এই 
জীবের চিত্ত ৰা অস্তঃকরণ। তার সঙ্গে আমার কোনো 
সহ্বন্ধই নেই। এই গুপত্রয হেতু জীৰ শরীর অথবা ধন- 
সম্পদে আসক্ত হয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়| ১২ ॥ 
সত্বগ্ণ প্রকাশক, নির্মল এবং শান্ত। যখন সে 
| রজোগুণ এবং তমোগুণকে অবদমিত করে অগ্রসর হয় 
তখন পুরুষ পু, ধর্ম এবং জ্ঞালাদির উপযুক্ত হয়। ১৩ ॥ 
রাজোগুণ ভেদবুদ্ধির কারণ। আসক্তি এবং প্রবৃত্তি 
| এই তার ছুই স্বভাব। যখন তমোগুণ এবং সনুপ্ুণকে 
দলন করে ঘলোগুপের বৃদ্ধি হয় তখন মানব দুঃখ, কর্ম, 
যশ এবং জঙ্ষীসম্পন্ন হয়।॥ ১৪ ॥ 
তমোগুণ অজ্ঞানন্বরূাগ। আলসাপরায়ণ হওয়া ও 
বুদ্ধিবৈকলা-_-এই তার দুই স্রভাব। যখন তমোগুণ বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়ে সন্প্ণ এবং রজোগুণকে অবদমিত করে 
তখন প্রাণী বিভিন প্রকারের আশা করতে থাকে, শোক- 
মোহে সংযুক্ত হয়, হিংসা করতে শুরু করে অথবা 
নিদ্রা-আলসোর বশীভূত হয়ে পড়ে॥ ১৫ ॥ 
প্রসঙ্গ চিন শান্ত ইদ্রিয়, নিৰ্ভয় দেহ ও অনাসভ মন 
সন্বগুণ বৃদ্ধির সৃচক। সন্ধগুপ আমাকে লাভ করবার 
গথ॥ ১৬ ॥ 
কর্ম সম্পাদনে চপল বৃদ্ধি, জালোপ্রিগ- 
সকলে অবসাদ, কর্েক্ষিয়সকলে বিকার, ভ্রান্ত মতি 
ও শরীর অপ্রয়াসী (আলসা আদি)_-রজ্োগ্ুণ বৃদ্ধির 


1900 


শ্ৰীষন্তাগৰত 


সীদচ্চিত্তং বিলীয়েত চেতসো গ্ৰহণেহক্ষমম্‌। 
মনো নষ্টং তমো গ্লানিম্তমনতদুপধারয় ॥ ১৮ 


এধমানে গুণে সত্বে দেবানাং বলমেধতে। 
অসুরাণাং চ রজসি তমস্যাদ্ধব রক্ষসামূ॥ ১৯ 


সন্তাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্‌ রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ। 
প্রন্বাপং তমসা জন্তোস্তরীয়ং ত্রিযু সন্ততম্।॥ ২০ 


উপর্যুপরি গচ্ছন্তি সবে ব্রাঙাণা জনাঃ। 


তমসাধোহ্ধ আমুখ্যাদ্‌ রজসাপ্তরচারিণ॥ ২১ | 


সত্ে গ্রলীনাঃ স্বর্ধান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ। 
ভমোলয়ান্ত নিরয়ং যান্তি মামেব নির্ণাঃ॥ ২২ 


মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্বিকং নিজকর্ম তৎ। 
রাজসং ফলসম্ধল্পং হিংসাগ্রায়াদি তামসম্‌ ২৩ 


কৈবলাং সান্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকং চ যৎ। 
গ্রাকৃতং ভামসং জ্ঞানং মন্িষ্ঠং নিপ স্মৃতমূ॥ ২৪ 


বনং তু সান্তিকো বাসো গ্রামো রাজস উচতে। 
তামসঃ দ্যুতসদনং মন্নিকেতং তু নির্ডণম্‌।। ২৫ 


(নক 


দ্যোতক॥ ১৭ ॥ 

জানেপরিয় দ্বারা চিত্ত শব্দাদি বিষয় বথার্থভাবে 
বুঝতে অসমর্থ হয়ে হয়ে নিষ্ক্রিয় হতে লাগলে, সনে 
অস্থিরতা ও বিষাদের বৃদ্ধি হলে তা তমোগুণ বৃদ্ধির সূচক 
মনে করবে ১৮ | 

হে উদ্দব ! সত্বগুণের বৃদ্ধি দেবতাদের, 
রজোগুণের বৃদ্ধি অসুরদের ও তমোগ্রণের বৃদ্ধি 
রাক্ষমদের বলবৃদ্ধি মূচক। (বৃত্তিনকলেও সত্ব, রজ, 
তসগ্ুণের আধিকা ঘটলে যথাক্রমে দেব অসুরত্, 
রাক্ষমত্রসম্পয়ন নিবৃত্তি, প্রবৃত্তি ও নোহের প্রাধান্য হয়ে 
থাকে) ৷ ১৯ ॥ 

সন্বগুণে জাগ্রতাবস্থা, রজোগুণে স্বপ্নাবস্থা ও 
তমোগুণে সুষুপ্তি-অবস্থা হয়। তুরীয় অবস্থাতে এই 
ত্রিপ্তণ নির্বিকার থাকে, সেটিহ শুদ্ধ ও নির্বিকার 
আত্মা॥ ২০ ॥ 

বেদাভ্যাসে তৎপর ব্রাহ্মণ সন্তগ্ুলের দ্বারা 
উত্তরোত্তর উধ্বলোকে গমন করে থাকে। তমোগুণে 
জীবের কৃক্ষাদি পর্যন্ত অধোগতি প্রাপ্তি হয় এবং 
রজোগ্ুণে মানব শরীর প্রাপ্তি হয়॥ ২১ ॥ 

যার দেহত্যাগ সন্গুণ বৃদ্ধির সময় হয় তার স্বর্গ- 
প্রাপ্তি হয়েখাকে ; যার রজোগুণ বৃদ্ধির সময় মৃত্যু হয় সে 
মন্যালোক প্রাপ্ত হয়। যে তমোগুণ বৃদ্ধির সময় দেহত্যাগ 
করে তার নরকলপ্রাপ্তি হ্য়। কিন্তু যে ব্যক্তি জীবশ্ুক্তি লাভ 
করেছে, সে ব্রিগণাতীত-সে আমাকেই লাভ করে 
থাকে॥ ২২ || 

যখন নিজ ধর্মাচরণ আমায় সমর্পিতভাবে হয় অর্থাৎ 
নিষ্কানতাবে হয় তখন তা সাত্বিক হয়। যে কর্মানুষ্ঠানে 
ফলের কামনা থাকে তা রাজসিক হয় এবং যে কর্ম 
অন্যকে ক্লেশ প্রদান হেতু অথবা লোকদেখানোর জন্য 
কলা হয়, তা তামসিক হয়। ২৩ ॥ 

শুদ্ধ আত্মার জ্ঞান সাত্বিক তাতে কর্তা-ভোক্তা 
জান রাখা রাজ্গসিক এবং তাতে “আমিই এই শরীর’ জান 
রাখা তো সর্বতোভাবে ভামসিক। এই তিন থেকে মুক্ত 
আমার স্্রূপের বাস্তবিক জ্ঞান নির্ভণ জান॥ ১৪ ॥ 

বনে নিবাস করা সাত্বিক নিবাস, গ্রামে নিবাস 


একাদশ জব (পঞ্চবিংশ অধ্যায়) 


1901 


সান্ধিকঃ কারকোংসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। 
তামসঃ স্মৃতিবিল্নষ্টো নির্ডণো মদপাশ্রয়ঃ॥ ২৬ 


সাত্তিক্যাধ্যাত্িকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী। 
তামসাধর্মেবাশ্রদ্ধা মৎসেবায়াং তু নির্ভণা॥ ২৭ 


পথাং পৃতমনায়ন্মাহার্যং সাত্তিকং স্মৃতম্‌। 
রাজসং চেন্দরিয়প্রেষ্টং তামসং চার্তিদা শুটি॥ ২৮ 


সাত্তিকং সুখমাতোথং বিষয়োথং তু রাজসম্‌। 
তামসং মোহদৈন্যোখং নিওণং মদপাশ্রয়ম্‌॥ ২৯ 


দ্ৰৰ্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্মচ কারক$। 
শ্রদধাবহাহহকৃতিরির্ঠাব্ৈগুপাঃ সর্ব এব হি॥ ৩০ 


সর্বে শুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যক্তরিষ্টিতাঃ”। 
দৃষ্টং শ্রুতমন্ধ্যাতং বৃদ্ধা বা পুরুষর্ষভ॥ ৩১ 


এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্মনিবন্ধনাঃ। 
যেনেমে নির্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ। 
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্টো মন্তাবায় প্রপদ্যতে। ৩২ 


মেনিষ্টিভাঃ। 


করা রাজসিক নিবাস এবং দুঁতক্রীডালয়ে নিবাস 
তামসিক নিবাস। আমার মন্দিরে নিবাসই সর্বশ্রেষ্ঠ নিল 
নিবাস। ২৬ ॥ 

অনাসক্ত থেকে কর্ম সম্পাদনকারী সান্তিক, 
রাশ্বাঞ্ধ থেকে কর্ম সম্পাদনকারী রাজসিক এবং 
পূর্বাপর বিচারহীন কর্ম সম্পাদনকারী তামসিক। এর 
অতিরিক্ত আমার শরণাগত থেকে অহংকাররহিত কর্ম 
সম্পাদনকারী হল নির্ভণ কর্তা॥ ২৬ ॥ 

আত্মজ্ঞান বিষয়ক শ্রদ্ধা সাত্বিক, কর্ম বিষয়ক শ্রদ্ধা 
রাজসিক এবাং অধর্ম বিষয়ক শ্রদ্ধা তামসিক। আমার 
লেখাতে যুক্ত শ্রদ্ধা নির্ওণ শ্রদ্ধা। ২৭ ॥ 

আরোগ্য প্রদানকারী, পবিত্র এবং অনায়াস লব্ধ 
আহাৰ্য সাত্তিক। বসনেন্দরিয় লিন্মু এবং স্বাদ দৃষ্টিতে 
এ্রহলীয় আহাৰ্য মাসিক ও দ্র এবং অপবিত্র আহার্ 
তামসিক ২৮ ॥ 

অন্তমখী আত্তস্ন্তা থেকে লব্ধ সুখ সাড়িক। 
বহিমু্ী বিষয়লন্ধ সুখ রাজসিক এবং অজ্ঞান ও দ্বীনতা 
লন সুখ তামসিক। আমার থেকে জন্দ সুখ গুণাতীত ও 
অলৌকিকা। ২৯ ॥ 

হে উদ্ধব ! দ্রব্য (বস্তু), দেশ (স্থান), ফল, কাল, 
জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, শ্রদ্ধা, অবস্থা, দেব-মানব-তির্যকাদি 
শরীর এবং নিষ্ঠা_ সবই ত্রিপ্তণাত্মক।॥। ৩০ ॥ 

হে নর ! প্রকৃতি এবং পুরুষাগ্রিত ভাবসকল 
গুপময়_-তা নেত্রাদি ইন্দ্রিয় থেকে অনুভূত হোক, 
শাস্তুদ্বারা লোক-লোকান্তর বিষয়ে শ্রুতি থেকেই হোক 
অথবা বুদ্ধিদ্ারা ভাবনাচিন্তা করেই অনুভূত হোক না 
কেন ॥৩১॥ 

জীব যত প্রকারের যোনি বা গতি প্রাপ্ত হয়, তা তার 
গুণ ও কর্ম অনুসারেই হয়ে খাকে। হে সৌম্য! সকল গুণ 
চিত্তের সঙ্গে যুক্ত (তাই জীব তাদের অনায়াসে পরাজিত 
করতে সক্গম)। যে জীব তাদের পরাজিত করতে সমর্থ 
হয়, সে ভক্তিযোগ আবলন্নন করে আমাতেই অভিনিবিষ্ট 
হয়ে যায় এবং পরিশেষে আমার বাস্তব স্বরাপ (যাকে 
ঘোক্ষও বলে) প্রাপ্ত হয়।। ৩২ ॥ 


1992 


শ্রীম্জাগবত 


তম্মাদ্‌ দেহমিমং লনা জ্ঞানবিজ্ঞানমন্তবম্‌। 
শুণসঙ্গং বিনির্ধ় মাং ভজন্তু বিচন্ষণাঃ। ৩৩ 


নিঃসঙ্গো মাং ভজেদ্‌ বিদ্ধানপ্রমতো জিতেনিয়ঃ। 
রজন্তমস্চাভিজয়েছ সত্বসংসেৰয়া মুনিঃ॥ ৩৪ 


সন্ং গভিজয়েদ্‌ যুক্তো নৈরপেক্ষোণ শান্তধীঃ। 
সম্পদ্যতে গুণৈর্মুক্তো জীবো জীবং বিহায় মাম্‌॥ ৩৫ 


জীবো জীববিনিরসূ্জো গুণৈশ্চাশয়সম্ভৰৈঃ। 
ময়ৈৰ ব্রহ্মণা পূৰ্ণো ন বহিরনান্তরশ্চরেৎ॥ ৩৬ 


এই মানর শরীর অতি দুর্লভ। এই শরীর দ্বারাই 
তন্বজান এবং তাতে নিষ্ঠারাপ বিজ্ঞানের (বিশেষ 
জানের) প্রাপ্তি স্তব হয় : তাই তা লাভ করে বুদ্ধিমান 
বাক্তির গ্রণত্রয়ে আসক্তি ত্যাগ পূর্বক আমার জাধন- 
ভজনে যুক্ত থাকা উচিত।। ৩৩॥ 

বিনেক-বিচার-যুক্ত ব্যক্তি অতি সতর্কতা ধারণ 
করে সন্গুণের সেবন দ্বারা বজোগুণ এবং তমোগুণকে 
পরাজিত করবে, 'ই্িয়সমূহনে বশীভূত করবে এবং 
না ৩৪ ৷ 

যুজিপূর্বক যোগের দ্বারা চিন্তবৃত্তিকে শান্ত করে 
নিরপেক্ষ ভাবের দ্বারা সত্তুগুণকেও পরাভূত করবে। 
এইভাবে জীব গুণত্রয়ের বদ্ধান থেকে মুক্ত হয়ে 
নিজ্জ-জীবভাবকে তাগ করবে এবং আমার স্বরূপে যুক্ত 
হবে॥ ৩৫ ॥ 

জীব পিদশরীররাপ নিজ উপাধি জীব-সন্তা এবং 
অন্তঃকরণে উদিত সব্বাদি গুণত্রয়ের বৃত্তি থেকে মুক্তি 
লাভ করে আত্রক্ষানুভৃতি দ্বারা একাত্র দর্শনে পূর্ণ 
হয়। অতঃপর সে কোনো বাহ্যাপ্তর বিষয়ে অনুরক্ত হয় 
না।। ৩৬ 


ইতি শরীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশহহে পঞ্চবিংশোহধায়ঃ ॥ ২৫ ॥ 


্রীমন্নহর্ষি বেদৰ্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমন্ডাগবতমহাপুরাণের 
একাদশ স্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥ 


অথ ষড়ুবিংশোহ্ধ্যায়ঃ 
ষড়্বিংশ অধ্যায় 
পুরূরবার বৈরাগ্যোক্তি 


শ্রীভগবানুবাচ 


মন্পক্ষণমিমং কায়ং লব্ধবা মন্ধর্ম আছ্ছিতঃ। 
আনন্দং পরমাত্মানমাত্মস্থং সমুপৈতি মাম্‌॥ ১ 


গুধমধ্যা জীবযোন্যা বিমুক্তো জ্ঞাননিষ্ঠয়া। 
গুণেঘু মায়ামাত্রেষু দৃশ্যমানেরবন্ততঃ)। 
বর্মানোহপি ন পুমান্‌ যুজাতেহ্বস্তু্ভিণৈঃ॥ ২ 


সঙ্গং ন কৃুর্যাদসতাং শিশ্োদরতূপাং কচিৎ। 
তস্যানুগস্তমসান্ধে পততান্কানুগান্ধবৎ | ৩ 


এল?) সম্রাডিমাং গাথামগায়ত বৃহন্ডুবাঃ। 
উর্বশীবিরহান্‌ মুহ্যন্‌ নির্বি্ঃ শোকসংযমে | & 


আন্তাহহতানংব্রজঞন্তীং তাং নগ্ন উন্মন্তবনূপঃ। 
বিলপরন্বগাজ্জায়ে ঘোরে তিষ্ঠেতি ব্ক্লিবঃ॥৷ ৫ 


কামানতৃপ্তোহনুজুষন্‌ কষল্পকান্‌ বর্ষযামিনীঃ। 
ন বেদ 


তনঃ॥ ৬ 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন--হে উদ্ধব ! এই মানব 
শরীর আমার স্বরাপ জ্ঞান প্রাপ্তির--আনাকে লাভ করার 
মুখ্য আধার। মানব শরীর লাভ করে যে বিশুদ্ধ 
প্রেম সহযোগে আমার ভক্তিতে সনিবিষ্ট হয়, সে 
অন্তঃকরণে স্থিত আননস্বরাপ পরমাত্মাবেই প্রাপ্ত করে 
থাকে॥ ১ ॥ 

জীবের যোনি ও গতি সকলই ত্রিগুণাত্মক। জীব 
জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা তার থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত হয়ে 
যায়। সত্ত্ব-রজ আদি গুণ যা লক্ষিত হয় তা বাস্তব নয়, 
মায়া মাত্রই। জ্ঞান লাভের পরে জীব তার মধ্য অবস্থান 
| করেও বাবহারাদি দ্ধারা তাতে বদ্ধ হয় না ; কারণ সেই 
| সব গুণের বাস্তব সন্কাই নেই॥ ২ ॥ 
| সাধারণ ব্যক্তিগণ এই কথা স্মরণে রাখবে যে, 
| যারা কেবলমাত্র বিষয় সেবনে ও উদর পোষণ কার্যে 
প্রতিনিয়ত ব্যাপৃত থাকে সেই সকল ব্যক্তিদের সঙ্গ 
কখনো করা উচিত নয় ; কারণ তাদের অনুগমনকারী 
ব্যক্তির দুর্দশা অন্ধের অনুগমনকারী অস্কাবৎ হয়। তাকে 
তো ঘোর অন্ধকারেই হাতড়ে বেড়াতে হয়॥ ৩ ॥ 

হে উদ্ধব ! একদা পুরাকালে পরম যশ্থী সশ্রাট 
ইজা-নন্দন পুরূরবা উর্বদীর বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে 
পড়েছিলেন। কালে শোক প্রশমিত হলে তার প্রবল 
বৈরাগ্য আগমন হল এবং তখন তিনি এই কথা 
বলেছিলেন ॥ ৪ ॥ 

রাজা পুরূরবা নগ্ন উন্মত্ত অবস্থায় তাকে ত্যাগ করে 
যাওয়া উর্বশীর পিছনে অতি নিহুল হয়ে ছুটতে ছুটতে 
বলতে লাগলেন--“হে দেবী ! হে নিষ্ঠুর হ্ৃদয়া নারী ! 
একটু অপেক্ষা করো। পালিয়ে যেয়োনা' ॥৫ ॥ 

উর্বশী তার চিন্ত আকৃষ্ট করেছিল। পুরূরবার তৃপ্তি 
হয়নি। তিনি ক্ষুদ্র বিষয় সেবনে এতই নিমজ্জিত 
হয়েছিলেন যে বু বর্ষের দিবারাত্রির গতায়ত তার 
জলগ্িত থেকে গেছিল॥ ৬ ॥ 


টরৰস্থিতঃ। gg: 
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এল উবাচ 
অহো মে মোহবিস্তারঃ কামকণ্মলচেতস্ঃ। 


দেব্যা গৃহীতকণ্ঠস্ নায়ুঃ খণ্ডা ইমে স্মৃতাঃ।॥ ৭ 


নাহং বেদাভিনি্ম্তঃ সূর্যো বাভাদিতোহমুয়া। 
মৃষিতো বর্ষপুগানাং বতাহানি গতান্যুতা। 


v৮ 


অহো মে জাযল্মোহো যেনায্া ঘোষিতাং কৃতঃ। 


ক্রীড়ামৃগশ্চক্রবর্তী নরদেবশিখামণিঃ॥ 


৯ 


সপরিচ্ছদমাত্মানং হিত্বা তৃণমিবেশ্বরম্‌। 
যান্তাং স্তিয়ং চান্বগমং নগ্ন উন্মত্তৰদ্‌ রুদন্্‌।। ১০ 


কৃতন্তসযানুভাৰঃ সাৎ তেজ ঈশত্বমেৰ বা! 
ঘোহ্যগচ্ছ রিয়া খরৰৎ গাদভাড়িতঃ।॥ ১১ 


কিং বিদয়া কিং তপসা কিং আাখেন শ্রুতেন বা। 
কিং বিৰিক্তেন মৌনেন ্ত্ীতি্সা মনো হৃতম্‌॥ ১২ 


্বার্ধসাকোবিদং িউ্‌ মাং মূর্ঘং পণ্ডিতমানিনম্‌। 


যোহহমীশ্বরতাং প্রাগ্য স্্রীভিগেখিরবজ্জিতঃ ৷ ১৩ | 


সেবতো বর্ষপৃগান্‌ মে উর্বশ্যা অধরাসবমূ ৷ 
ন তৃপ্যত্যাত্তভূঃ কাষো বহিরাহুতিভিবরথা॥ ১৪ 


1 পুররবা বললেন - হায় ! আমি কী মন্দরুদ্ধি ! 
দেখো, কামনা-বাসনা আমার চিত্তকে কত কলুষিত 
| করেছে! উর্বশী নিজ বাছদারা আমার কণ্ঠদেশ এমনজবে 
বেষ্টন করেছিল যে আনি জামার আঘুর এক অমুন্য ভাগ 
হারালান। ওহো। ! বিস্মৃতিরও তো একটা সীমা 
| খাকো॥ ৭ ॥ 

হায় হায় ! এ আমার সর্বস্থ লুঠন করল। সূর্যোদয় 
সূৰ্যন্তের হিসেব আমার রইল না। কী আগশোসের কথা 
| যে বছ বর্ষের দিবসরজনী অতিবাহিত হল আর আমি 
| জানতেও পারলাম না॥ ৮ ॥ 
হায় ! কী আশ্চর্যের কথা ! আমার মনে মোহের 
{বৃদ্ধি এত হল যে নরদেব-শিরোমণি আমার মতন 
চক্রবর্তী সম্রাট পুরুরবাকেও নারীদের ক্রীড়সামতী 
{ (ক্ৰীড়নক) হতে হল॥ ৯ ॥ 
| দেখো, আমি প্রজার মর্যাদা রক্ষাকর্তা সহবাট। সে 
| আমাকে এবং আমার রাজপাট তৃণবৎ ত্যাগ করে গেল 
1 এবং আর আমি উন্নত নগ্লদেহ বিলাসিত হয়ে সেই নারীর 
| উদ্দেশ্যে ধাবিত হলান। হয় হায় ! একেও জীবন ফলা 
কভ্টা যুক্তিসংগত! ১০ ॥ 

আমি খরবৎ পাদপ্রহার সহ্য করেও নারীর 
অনুগমন করেই গেলাম। তারপরেও আমার মধ্যে 
| প্রভাব, তেজ এবং স্বামিত্ব কেমন করে অবশিষ্ট থাকতে 
| পারে! ১১॥ 
নারী যার মন হরণ করেছে তার সনস্ত বিদ্যাই 
| বাৰ্ণ । তার তপস্যা, আগ এবং শাস্ত্রভ্যাসও বৃখা। 
এও সন্দেহাতীত যে তার একান্ত সেবন এবং সৌনও 
| নিশ্ষল॥ ১২ ॥ 
আছি নিজের লাভ-ক্ষতিই বুঝি না তবুও আমি 
| নিজেকে অতি বড় পণ্ডিত মনে করি। ধিক্‌ ! আমি 
| মন্ধনূৰ্ব ! চক্ৰবৰ্তী দা হয়েও আদি গর্ভ ও বলদের 
মতো নারীর ফীদে জড়িয়ে পড়লাম | ১৩ ॥ 

বহুকাল আমি উর্বশী অধরের মাদক মদিরা 

পম ামবসনভৃতহনা। 
1 এট বাস্তব সত্য যে আহৃতি কখনো অগ্নিকে তৃপ্ত করতে 
| পারেনা ১৪ u 


ঘ্দসৌ। 


একাদশ ভন্দ (ষড়বিংশ অধ্যায়) 1905 


পুংশ্চল্াপহৃতং চিত্তং কো ঘন্যো মোটিতুং প্রতুঃ। সেই বাভিচারিণী আমার চিন্ত হরণ করেছে। 
আত্মারাম জীবদুক্ডদের স্বামী ইন্জিয়াতীত ভগবান 
আত্মারামেশ্থরমৃতে ভগবন্তমধোক্ষজম্‌॥ ১৫ হি মিলছে 
সক্ষম? ১৫ ॥ 
উর্বশী আমাকে বৈদিক সূক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা যথার্থ 
ঘিতমযাপি কথা বলে সহজবোধ্যভাবে বোবাবার প্রয়াস করেছিল ; 
FIs রে কিন্তু আদার এমন মতিভ্রম হল যে আনার মনের সেই 
মনোগতো মহামোহো নাপযাতাজিতাক্নঃ॥ ১৬ | ভয়ংকর নোহ নিবন্ড হল না। যখন আনার ইরিযসকলই 
| অবাধ হয়ে উঠল তখন আমি সেই উপদেশ ধারণ করবই 
বা কেমনকরে? ১৬ ॥ 
যেরক্জুর স্বরূপকে না জেনে তাতে সর্পের কল্পনা 
কিমেতয়া নোহপকৃতং রজ্জব বা সর্পচেতসঃ। করে ও দুঃখভারাক্রান্ত হয়, তার রজ্জু তো কোনো 
রজ্জুন্বরূপাবিদুষো যোহহং যদজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১৭ | অনিষ্ট করে না ! এইভাবে উর্বশী আমার কী অনিষ্ট 
করেছে ? কারণ আমি স্বয়ং জিতে হওয়ার জন্য 
অপরাধী ॥ ১৭ ॥ 
কোথায় ঘুণা-কদর্য-পৃতিগন্ধানয় আমার এই 
কাযা মলীমসঃ কায়ো দৌগন্ধাদ্যায়কেহসুচিঃ। পর পা শত লাদ 
তত গুণ ! কিন্তু আমি অজ্ঞানতা হেতু আসুন 
কর গুণাঃ সৌমনসাদা হাথাসোহবিদয়া কৃতঃ॥ Si SE এফ দসন 
এই শরীর মা-বাবার সর্বস্ন না পত্নীর সম্পত্তি? এ 
| মনিবের বন্ধ, না কি অগ্নির ইন্ধন অথবা গুপর-সারমেয়ের 
| আহ্থ ? একে কী নিজের বলা সন্চীন অথবা শুহ্ৃদ 
পিতাঃ কিং স্বং নু ভার্যয়াঃ স্বামিনোহগ্েঃ শগুরয়েঃ। আস্ীযন্জনদের বলা শ্রেয় ? বু বিচার-বিবেচনার 
কিমাত্মনঃ কিং সূহ্দদামিতি যো নাবসীয়তে॥ ১৯ পরও এই সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় 
না॥১৯॥ 
এই মানব শরীর মল-মূত্র যুক্ত অত্যন্ত অগবিত্র 
| বন্তু। এর পরিণতি পক্ষীর আহারাপ্তে বিষ্ঠা, পচনান্তে 
কালেবরেই ভু্ছনি্ঠে বিষজঞ কীটমুক্ত হওয়া অথবা দহুনান্তে ভম্মর স্তুপ হওয়া। এমন 
জন নে রা মানব শরীরের উপরও লোকে আকৃষ্ট হয় ও বলে “আহা! 
অহো সুভ সং সনম 5” মুখ রয় ২০. এ নয খর ফী অশ্ব প্র ! নাসিকা সদ্যএবং 
মৃদুমন্দ হাসা কী মনোহর !! ২০ ॥ 
এই মানব দেহ চর্ম, মাংস, রুধিরি, স্নায়ু, মেদ- 
মজ্জা এবং অস্থির স্তূপ ও দল-মূত্র-কৃমিতে ভরা। খদি 
স্ব্মাংসরুধিরস্সায়ুমেদোমজ্জাহ্িসংহতো। মানব এর সঙ্গে রমণ করে তাহলে তার সঙ্গে ঘল-খৃত্রের 
বিশ্বত্রপূয়ে। রমতাং কৃমীণাং কিম ২১ কীটের পার্থক্য কোথায়? ২১ ॥ 


সুযুবং। আবিগুক্পূমৈঃ। 


| 17441 আও মত ঘুণ (অর্ধলা) 328. 


1906 


শ্লীমন্াগবত 


অথাপি নোপসজ্জেত ষ্রীযু স্রেণেষু চার্থবিৎ। 
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগান্ানঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা॥ ২২ 


অদৃষ্টাদশ্রচতাদ্‌ ভাবায় ভাব উপজায়তে। 
অসম্পযুঞ্জতঃ প্রাথান্‌ শামাতি স্বিমিতং মনঃ॥ ২৩ 


তস্মাং সঙ্গো ন কর্তবাঃ সী স্থৈণেষু চেন্দিয়ৈঃ। 
বিদ্যাং চাপাবি্রনধঃ যতৃবর্গঃ কিমু মাদৃশান্‌॥ ২৪ 


শ্রীভগবানুবাচ 


এবং প্রগায়ন্‌ নৃপদেবদেবঃ 
স্‌. উর্বশীলোকমথো বিহায়। 
আত্মানমাত়ন্যবগমা মাং বৈ 
উপারমজ্‌ জ্ঞানবিধৃতমোহঃ॥ ২৫ 


ততো দুঃসঙ্গমুংসৃজ্য সৎসু সজ্ছেত বুদ্ধিমান্‌। 
সন্ত এতস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ ২৬ 


মন্তোহনপেক্ষা নিত প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ। 
নির্মমা নিরহন্ধারা নির্ঘন্া নিষ্পরিগ্রহাঃ।॥ ২৭ 


তেষু নিভং মহাভাগ মহাভাগেমু মৎকথাঃ। 
সন্ভবন্তি হিভা নৃণাং জুষতাং প্রপুনভ্ঘমূ।। ২৮ 


অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিবেকী মানবের নারীর ও 
নারীশম্পট পুরুষদের সঙ্গ থেকে বিরত থাকা উচিত। 
বিষয় ও ইন্দ্রিয় মংযোগেই মনে বিকার হয় ; না হলে 
বিকার আসে কেমন করে? ২২ ॥ 

যে বস্তু কখনো দৃশ্য হয়নি অথবা শ্রোত্রবা হয়নি 
তার জনা মনে বিকার হয় না। যারা বিষয়ের সঙ্গে 
ইস্্িয়ের সংযোগ হতে দেন না তাদের মন প্রকৃতিবশে 
নিশ্চল হয়ে শান্ত হয়ে যায় ২৩ ॥ 

অতএব বাণী, কর্ণ ও মন আদি ইন্দিয় দ্বারা নারীর 
এবং নারীলম্পট পুরুষদের সঙ্গ কখনো করা সম্মান 
নয়। আমার মতন ব্যক্তির তো কথাই, নেই, অতি বড় 
জ্ঞানীগুদীদেরও ইন্দ্রিয় ও মন সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হয় 
না।২৪ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন-_হেউদ্ধব! রাজরাজেস্বর 
পুরূরবার মনে যখন এইবাপ চিন্তার উদয় হল তখন তিনি 
উর্বশীলোক পরিত্যাগ করলেন। জ্ঞানোদয় হেতু তার 
মোহের অবক্ষয় হতে লাগল এবং তিনি নিজ হাদয়েই 
আত্মস্বরূপ দর্শনে আমার সাক্ষাৎকার করলেন এবং 
শান্তভাবে সুস্থিত হলেন ॥ ২৫ ॥ 

তই বুদ্ধিমান ব্যক্তি পুরুরবার মতন কুসঙ্গ না 
করে সতানিষ্ঠ ব্যক্তির সানিধ্য লাভ করবে। মহাত্মা 
ব্যক্তিগণ সদুপদেশ দান করে তার মনের আসক্তির বিনাশ 
করবেন। ২৬ ॥ 

মহাত্মা বাক্তির লক্ষণ এই যে তিনি কখনো 
কোনো বস্তুর কামনায় প্রেরিত হয়ে কোনো কর্ম করেন 
না। তার চিন্ত আমাতে অভিনিবিষ্ট থাকে। ভার দর 
শান্তির অগাধ সমুদ্র। তিনি নিত্য সর্বত্র স্বরূপে স্থিত 
ভগ্বানেরই দর্শন করে থাকেন। তার মধ্যে লেশমাত্র 
অহংকারও থাকে নাঃ মমতা থাকার তো প্রশ্নই ওঠে লা। 
তিনি শীত গ্ৰীষ্ম, সুখ-দুঃখ আদি দন্ছাদিতে নির্দিধ 
থাকেন এবং বুদ্ধিগত, মানসিক, শারীরিক ও পদার্থ 
সন্দ্ধিত কোনো রকমের পরিশ্রহের সঙ্গে যুক্ত থাকেন 


] না।। ২৭ ॥ 


হে পরম ভাগ্যবান ভউদ্ধব ! মহাত্মাগণের 
সৌভাগ্যের মহিমা অপরিসীম। তথায় নিত্য-নিরন্তর 


উিপরাম। 
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একাদশ নন্দ (বড়ৰিংশ অধ্যায়) 


1907 


তা যে শৃথ্নন্তি গায়ন্তি হানুমোদস্তি চাদূতাঃ। 
মংপরাঃ শ্রদদধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে মনি ২৯ 


ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে। 
ময্যনন্তগুণে অ্রন্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি।। ৩০ 


যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসূম্‌। 
শীতং ভয়ং তনোহপোতি সাধুন্‌ সংসেবতন্তুথা। ৩১ 


নিমজ্জ্যোয়্জ্জতাং ঘোরে ভবারৌ পরমায়ণম্‌। 
সন্তে ব্ৰহ্মৰিদঃ শান্তা নৌৰ্দঢেবান্সু মজ্ঞতাম্‌৷ ৩২ 


জং হি প্রাণিনাং প্রাণ আরানাং শরণং ত্বহম্‌। 
ধর্মো বি মৃণাং প্রত সন্তোহৰবাগ্‌ বিভ্যতোহরণম্‌॥ ৩৩ 


সন্তো দিশন্তি চক্ষুংসি বহিরর্কঃ সমুখ্থিতঃ। 


দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেৰ চ॥ ৩৪ ৷ 
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আমার লীলাকীর্ভন হয়েই থাকে। আমার লীলাকীর্ঠন 
মানবকুলের জন্য পরম কল্যাণকর ; যে তার সেবনে সদা 
যুক্ত খাকে সে সর্ব পাপ-তাপ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত 
হয়া। ২৮ ॥ 

যারা সমাদর ও শ্রদ্ধা সহকারে আমার লীলাকীর্তন 
শ্রবণ, কীর্তন এবং অনুমোদন করে তারা মৎপরায়ণ হয়ে 
যায় এবং আমার অননা প্রেমময়ী ভক্তি লাভ করে॥ ২৯ ॥ 

হে উদ্ধব ! আমি অচিন্তা অনন্ত কল্যাণকর 
গুণসমূহের পরম আশ্রয়। আমার স্বরূপ কেবল 
আনন্দ, অনুভূতি ও বিশুদ্ধ আত্মা। আমি সাক্ষাৎ 
পরত্রন্ম। যে আমার ভক্তি নাভ করেছে সে তো মহাস্মা 
হয়েই গেছে। তার আর কিছু লাভ করা অবশিষ্ট 
নেই॥ ৩০ ॥ 

তাদের কথা যদি বাদও দিই, অনা যে কোনো বাক্তি 
সেই মহাত্মা ব্যক্তিদের শরণাগত হলে কর্মজড়তা, 
সংসারভয় এবং অজ্ঞানাদি থেকে সর্বতোভাবে নিবৃত্ত 
হয়। দেখো, যে অগ্রিযাপী ভগবানের শরণাগত হয়েছে 
তার কি কখনো শীত, ভয় অথবা অন্ধকারের দুঃখ হওয়া 
সম্ভব? ৩১ ॥ 

এই ঘোর সংসারার্ণবে নাকাল হওয়া ব্যক্তিদের 
জন্য ব্ৰহ্মৰেত্তা শান্ত মহাম্মাগণই একমাত্র আশ্রযস্থরাপ ; 
নিষজ্জ্জঘান ব্যক্তির জন্য তারাই সুদৃঢ় অর্ণবপোত।॥ ৩২ ॥ 

অন্ন বেমন প্রাণীকুলের প্রাণরক্ষা করে থাকে 
তদনুরাপ আমি দীনদুঃখীদের নিত্য রক্ষা করে থাকি। 
যেমন মানবের একমাত্র সম্পত্তি পরলোকপর্, ঠিক সেই 
ভাবেই কাল ভয়ে সন্তুন্ত ব্যক্তির জনা মহাত্বা ৰাক্তিই পরম 
আশ্রয়।॥ ৩৩ ॥ 

সূর্য আকাশে আবির্ভূত হলে জগৎকে ও স্বয়ং 
সূর্যকে প্রতাক্ষ করবার নিমিত্ত দৃষ্টিদান করে থাকে। ঠিক 
একইভাবে মহাত্মাগণ নিজেদেরকে ও ভগবানকে 
জিঙ্ঞামুর সম্মুখে উন্মোচিত করার জনা অন্তৃষ্টি দান করে 
থাকেন। সন্তজন (থাম) বস্তুত অনুগ্রহী দেবতাই। সন্ত 
ব্যক্তিই প্রকৃত হিতৈষী ও পরম সূাদ। সন্ভগণই ব্যক্তির 
প্রিয়তন আত্মা। আর বেশি কী বলব ? আমিই স্বয়ং 
সন্তরূপে বিরাজমান থাকি॥ ৩৪ ॥ 


1908 


বৈতসেনস্ততোহগ্যেবমুৰ্বশ্যা লোকনিঃস্পৃহঃ। 


মুক্তসঙ্গো মহীমেতামাত্মারামশ্চচার হা॥ ৩৫ । 


শ্ৰীমস্তাগৰত 


হে প্রিয় উদ্ধৰ ! ইলানন্দন পুরূরবার আাত্বদর্শনের 
পর উর্বশীলোকের স্পৃহা অপসৃত হয়। স্থায়ীভাবে তার 
আসক্তি দূরীভূত হল এবং তিনি আত্মারাম হয়ে স্বচ্ছন্দ ও 
আনন্দ সহকারে বিচরণ করতে লাগলেন।॥ ৩৫ ॥ 


ইতি শ্রীঘডাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশক্কন্ধে যড়বিংশোহ্ধায়ঃ ॥২৬ ॥ 


্রীমন্হর্ষি বেদবাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমত্তাগবতমহাপুরাগের 
একাদশ স্বন্ধে ষড়বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥ 


অথ সপ্তবিংশোহ্ধ্যায়ঃ 
অপ্তবিংশ অধ্যায় 
ক্রিয়াযোগের বর্ণনা 


উদ্ধৱ উৱাচ 


ক্রিয়াযোগং সমাচক্কু ভবদারাধনং প্রভো। 
যন্মাত্বাং বে যথার্চন্তি সাত্বতাঃ সাত্ৃতর্বভ।॥ ১ 


এতদ্‌ বদস্তি মুনয়ো মুহুর্নিঃশ্রেয়সং মৃণাম্‌। 
নারদো ভগবান্‌ ব্যাস আচার্যোহজিরসঃ সুতঃ॥ ২ 


নিঃসৃতং তে মুখাস্তোজাদ্‌ যদাহ ভগবানজঃ। 
পূত্রেভ্যো ভূগুমুখোভ্যো দেবে চ ভগবান্‌ ভবঃ॥ ৩ 


এতদ্‌ বৈ সর্ববর্ণাামাশ্রমাপাং চ সম্মতম্। 
শ্রেযসামুক্তনং মন্যে স্তরীশৃদ্রাণাং চ মানদ॥ ৪ 


এত কমলপত্রাক্ষ কর্মবন্ধবিমোচনম্। 
ভক্তায় চানুরক্তায় ত্রৃহি বিশ্বেশ্বরেশ্বর॥ ৫ 
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উদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন হে ভক্তবংসল শ্রীকৃষ্ণ! 
যে ক্রিয়াযোগ অবল্বন করে ভক্তগণ আপনার পৃজার্চনা 
আদি করে থাকেন তার প্রকৃত ডাব ও উদ্দেশ্য আমি 
জানতে আগ্রহী । আপনি অনুগ্রহ করে আমায় বলুন ॥ ১ ॥ 

এই পরম কল্যাণকর ক্রিয়াবোগ অবণগ্থন করে 
আরাধনার কথা দেবর্ধি নারদ, ভগবান ব্যাসদেব ও আচাৰ্য 
বৃহস্পতি আদি মহান ঘুনি-ধাষিগণের মুখে বারে বারে 
প্রতিধ্বনিত হয়েছে॥ ২ ॥ 

আপনি স্বয়ংই এই ক্রিয়াযোগের সৃষ্টিমূল। 
উন্তরকালে ব্রহ্মা নিজ পুত্র ভগ আদি মহর্ষিদের এবং 
শংকর নিজ শক্তি ভগবতী পার্বতীকে সেই তত্ত্ব উপদেশ 
রূপে দান করেছিলেন। ৩ ॥ 

হে মর্যাদা সংরক্ষক প্রভুদেব ! এই ক্রিয়াযোগ 
সর্বকল্যাণকর ; এতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় আদি বর্ণের ও 
ব্র্চারী গৃহস্থ আদি আশ্রমের বিচার অনুপস্থিত । আমার 
বিচারে এই পথ নারী ও শূদ্রদের জন্যও সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা 
পদ্ধতি৷ ৪ ॥ 

হে রাজীবলোচন শ্যামসুন্দর ! আপনি শংকরাদি 
'জগদীশ্বরদেরও ঈশ্বর এবং আমি আপনার চরণাশ্রিত 
প্রেমীভক্ত। আপনি অনুগ্রহ করে এই কর্মবন্ধন থেকে মুভ 
হওয়ার বিধি আমাকে বলুন॥ & ॥ 


একাদশ ফন্ধ (সপ্তবিংশ অধ্যায়) 


1989 


ন হান্তোহনন্তপারস্য কর্মকাণুস্য চোদ্ধব। 
সংক্ষিপ্তং বৰ্ণয়িষ্যামি যথাবদনুপূর্বশঃ ॥ 


বৈদিকন্তান্তিকো মিশ্র ইতি মে ভ্রিবিধো মখ্য। 
ব্ৰয়াণানীন্দিতেনৈৰ বিধিনা মাং সমৰ্চয়েৎ॥ 


যদা স্বনিগমেনোক্তং দিজত্বং প্রাপা পূরুষঃ। 
যথা যজেত মাং ভক্ত্যা শ্ৰদ্ধয়া” তন্নিৰোধ মে 


অর্চায়াং স্থম্ডিলেহযৌ বা সূর্যে বান্দ হৃদি দ্বিজে। 
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোহর্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া॥ 


পূর্বং স্সানং গ্রকুবীতি ধৌতদন্তোহসশুদ্ধয়ে। 
উভয়ৈরপি চ স্লানং মন্নর্মদগ্রহণাদিনা ॥ 


সন্ধোপান্ধাদিকর্মাণি বেদেনাচোদিতানি মে। 
পৃজাং তৈঃ কল্পয়েং সম্যক্সঙ্কল্পঃ কর্মপাবনীম্‌ ৷ 


শৈলী দারুমরী লৌহী লেগ্যা লেখ্যা চ সৈকতী। 
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥ 


চলাচলেতি দিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্‌। 
উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ ছিরায়ামুদ্ধবার্চনে॥ 


অন্বিরায়াং বিকল্প স্যাৎ দণ্ডিলে তু ভবেদ্‌ দয়ম্‌। 
স্পনং ত্ববিলেপ্যায়ামনাত্র পরিমার্জনমূ॥ 


১৪ 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন _-হে উদ্ধৱ ! কর্মকাণ্ডের 
বণনা বস্তুত সুবিশাল ও অপরিমেয় ; তাই তার বর্ণনা 
পূর্বাপর ক্রমান্বয়ে বিধিগতভাবে সংক্ষেপে করছি।। ৬ ॥ 

বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্রিত--এই তিন বিধিতে 
আমার পূজা হয়ে থাকে। ভক্ত নিজ অনুকূল বিধি 
অবলম্বন করে আমার আরাধনা করে থাকে॥ ৭ | 
অবলস্থন করে নির্দিষ্ট সময়ে আমার ভক্ত যক্জোরপবীত 
সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হয়ে বি প্রাপ্ত হয়। তদনন্ভর 
সে আমার আরাধনায় যুক্ত হবে তার বিবরণ শুনে 
রাখো॥ ৮ ॥ 

আরাধনা কালে প্রয়োজন ভক্তি ও কগটতারাহিত্া। 
অতঃপর পিতা ও গুরুরূপ পরমাত্ম স্বরূপে আমার পূজা 
আবশ্যক। আমার পূজা উৎকৃষ্ট পৃজাসামী দ্বারা হওয়া 
বাঞ্ছনীয়। পূজা প্রতিমাতে, বেদীতে, অগ্নিতে, সূর্যে, 
জলে, হৃদয়ে অথবা ব্রাহ্গণে-যে কোনো আধারেই, 
হওয়া সম্ভব॥ ৯ ॥ 

উপাসক ব্রাহ্মনুহূর্তে গাত্রোখান করে শরীর 
শুদ্ধিকরণ হেতু প্রাতঃকৃত্য, দপ্তধাবন স্সানাদি ক্রিয়া 
করবে। অতঃপর বৈদিক ও তান্্িক-_উভয় মন্ত্র সহকারে 
মৃত্তিকা ও ভল্ম লেপন করে পুনয়ায় অবশাহন 
করবে॥ ১০ ॥ 

অতঃপর বেদোক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি আরাধনা করবে 
এবং ভার সমাপনান্তে দৃঢ় সংকল্প সহকারে বৈদিক ও 
তান্ত্রিক উভয় বিধি অনুসারে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি 
প্রদানকারী আমার পূজায় নিযুক্ত হবে॥ ১১ ॥ 

আমার পূজা অষ্টমূর্তির মধ্যে যে কোনো বিগ্রহ 
বিধেয়। আমার অষ্টবিগ্রহ এইরাপ- গ্র্তর, দারু, 
ধাতু, বাপুকা, মৃত্তিকা-চন্দনাদির, পট, মলোমর ও 
অধিদয়॥| ১২ ॥ 

অবস্থান (সচল) ও অচল--দুই বিগ্রহেই আমি 
সমরাপ। হে উদ্দব! অচল প্রতিমা পূজায় নিত্য আবাহন ও 
নিত্য বিসর্জন করতে নেই॥ ১৩ ॥ 

সচল সম্বন্ধে বিকল্প ব্যবস্থা স্ব । তাতে আবাহন- 


(তরি, । সর্দি বা ছি 


(এবে্োদ্তনি। 


1910 


শ্ৰীনস্তাগৰত 


দ্বোঃ প্রসিদ্ধৈ্দ্যাগঃ প্রতিমাদিদমায়িনঃ। 
ভক্তদ্য চ যথাল্বৈর্থাদি ভাবেন চেৰ হি ১৫ 


নানালক্করণং প্রেষ্ঠমর্চায়ামেব'*। তৃদ্ধব। 
সণ্ডিলে তত্ববিন্যাসো বহাবাজাধুতং হবিঃ॥ ১৬ 


সূর্যে চাভারহণং প্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিডিঃ। 
শ্রন্ধয়োপাহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্যপি॥ ১৭ 


ৰ্যপ্যভক্তোপহৃতং"। ন মে তোষায় কল্পতে। 
গন্ধো ধূপঃ সুমনসো দীপোহজানাং চ কিং পুনঃ ১৮ 


শুটিও সম্ভৃতসন্তারঃ প্রাগ্দর্ভেঃ 8 
আসীনঃ প্রাগুদগ্‌ বার্চেদর্চায়ামথ সন্মুখঃ॥ ১৯ 


বিসর্জন বিধি কঠোরভাবে প্রযোজ্য হয় না। বালুকা 
নির্মিত (বালুকাময়) বিপ্রতে নিতা আবাহন ও নিত্য 
বিসর্জন হয়ে থাকে। মৃত্তিকা-চন্দনাদি বিগ্রহ ও পটে 
অবস্থিত সুর্তিকে স্লান প্রযোজ্য নয় কেবল মার্জনা 
করাই বিধেয় ; কিন্তু অনা সকল বিশ্রহের স্নান ক্রিয়া 
আবশ্যিক ॥ ১৪ ॥ 

আমার বিগ্রহ পৃজ্জার দ্রব্যাদি উৎকৃষ্ট ও বিশেষ 
প্রকারের হয়ে থাকে। কিন্তু নিষ্কাম ভক্ত অনায়াসে লব্ধ 
বাদি দ্বারা আমার ভাবে বিভোর হয়ে হুদয়েই আমার 
পূজা করে থাকে॥ ১৫ ॥ 

হে উদ্ধব ! প্রস্তর ও ধাতুনির্নিত বিশ্রহে সান, বসন, 
আভরণ তো উপযোগীই। বালুকানির্মিত (বানুকামর) 
বিগ্রহে অথবা মৃত্তিকা নির্মিত বেদিকার পূজায় নন 
সহযোগে অঙ্গ ও তার প্রধান দেবতাদের যথাস্থানে পূজা 
বিধেয়। যদি অগ্নিতে আমার পুজা হয় তখন ঘৃতসংঘুক্ 
যা্তসামন্রী দ্বারা আহুতি প্রদান করা হয়॥ ১৬॥ 
উপস্থাপনই আমার প্রীতি পরিবর্ধন করে। জলে উপাসনায় 
তর্দপই বিধেয়। যখন কোনো ভক্ত আন্তরিক শ্রদ্ধা 
সহকারে কেবল জলও নিবেদন করে আনি তা অতি গ্রীতি 
সহকারে গ্রহণ করে থাকি॥ ১৭ ॥ 

(কোনো ব্যক্তির অশ্রদ্ধাযুক্ত পূজা আমি গ্রহণ করি 
না; তার প্রভূত পরিমাণ বস্তুও স্বীকৃত হয় না। যখন আমি 
শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে নিবেদিত ছলেই প্রসন্ন হই তখন গন্ধ 
পুজ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্রবের নিবেদনে প্রসন্ন 
হব, তা উল্লেখের প্রয়োজন কোথায় ! ১৮ ॥ 

উপাসক সর্বারস্তে পূজাসামন্রী প্রস্থত করে নেবে। 
অতঃপর কুশাগ্র পূর্ব দিকে রেখে কুশন স্থাপন করবে। 
তদনন্তর পবিত্রতা সহকারে পূর্ব অথবা উত্তর মুখে 
কুশাসনে উপবেশন করবে। অচল বিগ্রহের সম্মুখে 


কৃতন্যাসঃ কৃতন্যাসাং মদর্চাং পাণিনা মৃজেৎ। 
কলশং প্রোক্ষদীয়ং চ যথাবদুপসাধয়েৎ॥ ২০ ৷ 


উপবেশনই বিধেয়। অতঃপর পুজারন্ত ক্রিয়া সম্পাদন 
করবে॥ ১৯ ॥ 

প্রথমে যথাবিহিত অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস করবে। 
তারপর মূর্তিতে মন্ত্রনাস করবে এবং হাত দিয়ে বিগ্রহের 
উপর পূর্বপমর্পিত বস্তু সকল ব্যপনয়ন করে সেটিকে 


(এমেতদুদ্ধব। (এই শ্লোকাৰ্যটি প্ৰচীন বহতে নেই। 


একাদশ স্ক্ধ (সপ্তবিংশ অধ্যায়) 


1911 


তদন্তির্দেৰযজনং জন্যা্যায়ানমেব চ। 
প্রোক্ষ্য পাত্রাণি ব্রীণাডিস্তৈনৈর্দব্যশ্চ সাধয়েৎ। ২১ 


পাদাৰ্ঘ্যাচমনীয়ার্থ ত্রীণি পাত্রাণি দৈশিকঃ। 
হৃদা শীর্্মখ শিখয়া গায়ত্রা চাভিমন্ত্রয়েৎ। ২২ 


পিণ্ডে বাযৃত্নিসংশুদ্ধে হৎগন্স্থাং পরাং মম। 
অন্বীং জীবকলাং ধ্যায়েয়াদান্তে সিদ্ধভাবিতাম্‌॥ ২৩ 


তয়াহহস্তভূতয়া পিণ্ে ব্যাপ্তে সম্পূজা তন্ময়ঃ। 
আবাহ্যাচিদিষু স্থাপা ন্য্তাঙ্ং মাং প্রপূজয়েৎ॥ ২৪ 


পাদ্যোপস্পর্শার্হণাদীনুপচারান্‌ প্রকল্পয়েৎ। 
ধৰ্মাদিভিশ্চ নবভিঃ কচল্লায়িত্বাহহসনং মম। ২৫ 


পদ্মমষ্টদলং তত্র কৰ্ণিকা-কেসরোজ্জ্বলম। 
উভাভাং বেদতন্তাভ্যাং মহ্যং তৃত্যসিদ্ধয়ে॥ ২৬ 


পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে নেবে। অতঃপর গন্ধ-পুস্প 
দ্বারা জলপূর্ণ ঘট এবং প্রোক্ষণপাত্র আদির পুজা 
করৰে॥ ২০ ॥ 

প্রোক্ষণ-পাত্রের জলের দ্বারা পূজাসামন্রী এবং 
নিঞ্জ শরীরকে শুদ্ধ করবে। তদলন্তর পাদা, অর্ঘ্য ও 
আচমনের জন্য তিন পাত্রে কলশ থেকে জল রাখবে এবং 
তাতে পূজা-পদ্ধতি অনুসারে সামগ্রী অর্পণ করবে। 
(পাদাপাত্রে শ্যামাক--দর্বা, ধান, কমল, বিফুক্রান্তা এবং 
যব, কুশ, তিল, সরসে এবং দূর্বা ও আচমন পাত্রে 
জায়ফল, লবঙ্গ আদি রাখবে)। তারপর পৃজক এই তিন 
পাত্রকে ক্রমশ হৃদয়মন্ত্র, পিরোমন্্র এবং শিখামন্্র দ্বারা 
অভিনন্ত্রিত করে অবশেষে গায়ত্রী ম্রদ্ারা অভিনপ্তিত 
করবো॥ ২১-২২ ॥ 

অতঃপর প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবাযু এবং সদ্বিচার 
দ্বারা শরদীরসথ অগ্নি শুদ্ধ হয়ে গেলে হাদয়কমলে পরম সূক্ষ্ম 
এবং শ্রেষ্ঠ দীগশিখাসম আমার জীবকলার ধ্যান করবে। 
অতি মহান প্ৰযি-মুনিগণ ওঁ-কার-এর অকার, উকার, 
মকার, বিদ্দু এবং নাদ_এই পঞ্চকলার শেষে সেই 
জীবকলার ধ্যান করে থাকেন॥ ২৩ ॥ 

আত্মস্বরাপ সেই ভীবকলা। যখন তার তেজে সমন্ত 
অন্তঃকরণ এবং শরীর পূর্ণ হয়ে যায় তখন মানসিক 
উপচার দ্বারা মনে মনে তার পূজা করতে হবে। তদনন্তর 
তন্ময় হয়ে আনার আবাহন করবে এবং আমার 
প্রতিমাদিতে তা উপস্থাপন করবে। অতঃপর মন্ত্রারা 
অঙ্গন্যাস করে তাতে আমার পৃজ্জা করবে ॥ ২৪ ॥ 

হে উদ্ধব ! আমার আসনে ধর্ম আদি গুণ ও 
বিমলাদি শক্তির উপস্থিতির চিন্তন আনার প্রয়োজন হয়। 
অর্থাৎ আসনের চতুক্কোণে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগা এবং 
এমূৰ্যরূগ চার পায়া ; অধর্ম, অঙ্ঞান, লোভ ও শ্্রীহীন 
- এই চতুষ্টয় চতুর্দিকের দণ্ড ; সন্ত, রজ, তম বাপ তিন 
পাটা নির্ধিত পাটাতন ; তার উপরে বিমলা, উৎকর্থিলী, 
জানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহী, সত্যা, ঈশানা এবং অনুগ্রহা 
এই নব শক্তি বিরাজমানা। সেই আমনোপরে এক 
অষ্টদল পদ্ম, তার কর্ণিকা অতিপ্রকাশমান এবং তার গীত 
কেশরের সৌন্দর্য অতি মনোহর। আসন সন্বন্ধে এইরূপ 
ভাব এনে গাদা, আচমনীয় এবং অর্ঘ্য আছি উপচার প্রন্থত 
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সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং গদাসীযুধনুর্হলান্‌। 
মুসলং কৌন্্রং মালাং শ্রীবংসং চানুগৃজয়েৎ॥ ২৭ 


নন্দং সুনন্দং গরুড়ং প্রচণ্ড চণ্ডমেব চ। 
মহাবলং বলং চৈব কুমুদং কুমুদেক্ষণম্‌॥ ২৮ 


দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষক্সেনং গুরূন্‌ সুরান্‌। 
স্বসে ্ানে তৃতিমুখান্‌ পূজয়েও প্রোক্ষণাদিভিঃ॥ ২৯ 


চন্দনোশীরকপূরকুকুমাগুরুবাসিতৈঃ | 
সলিলৈঃ স্নাপয়েন্ানৈর্নিভাদা বিভবে সতি॥। ৩০ 


স্র্ণঘর্মানুৰাকেন . মহাপুরুষবিদায়া। 
গৌরুষেপাপি সুক্তেন সামভী রাজনাদিভিঃ।| ৩১ 


বন্ত্রোপবীতাভরণপত্রশ্রগ্থন্ধলেপনৈহ | 
অলঙ্কুবীতি সপ্রেম মন্তক্তো মাং যথোচিভমূ॥ ৩২ 


পাদামাচমনীয়ং চ গন্ধং সুমনসোহক্ষতান্‌। 
ধূগদীপোপহার্যাণি দগ্যান্রে শ্রন্য়াচকঃ॥ ৩৩ 


গুড়গায়সসগীংষি শঙ্কল্যাপুপমোদকান্। 
সংঘাবদধিসূগাংস্য নৈবেদ্যং সতি কল্পয়েহ॥ ৩৪ 


অভ্যঙ্গোন্দনাদৰ্শদন্তধাবাভিষেচনন্‌ | 
অনাদাগীতনৃত্াদি' পর্বণি স্যুরুতা্বহমৃ॥ ৩৫ 


করবে। তদনন্তর ভোগ ও মোক্ষর সিদ্ধি হেতু বৈদিক 
এবং তান্্িক বিধিতে আমার পৃজজা করবে॥ ২৫-২৬ ॥ 

সুদর্শন চক্র, পাঞ্চজনা শশ্থ, কৌমদকী গদা, খড়গ, 
বাণ, ধনুক, হল, মৃদল--এই অষ্টরআয়ুখের পৃজা অষ্ট- 
দিশাতে করবে এবং বক্ষস্থলে যথাস্থানে কৌস্তভনশি 
বৈজয়ন্তীমালা ও গ্রীবৎস চিহ্কর পুজা করবে॥ ২৭ ॥ 

নন্দ, সুনন্দ, প্রচণ্ড, চণ্ড, মহাবল, বল, কুমুদ এবং 
কুমুদেক্ষণ--এই অষ্টপার্যদগণের পুজা অষ্ট দিশায় ; 
গুরুড়ের পূজা সম্মুখে 5 দুর্গা, বিনায়ক, ব্যাস ও 
বিশ্বকৃসেনকে চার কোণে স্থাপন করে পূজা করবে। বামে 
গুরুর এবং যথাক্রমে পূর্বাদি দিশাতে ইন্ছাদি অষ্টলোক- 
পালদের উপস্থাপন করে প্রোক্ষণ, অর্ধ্যদান আদি ক্রমে 
তাদের পৃজ্জা করবে ২৮-২৯ ॥ 

প্রিয় উদ্ধর ! সামর্খযানুলারে নিত্য আমাকে চন্দন, 
খসখস, কর্পূর, কেশর এবং অঞ্চরু দ্বারা সুবাসিত জলে 
স্সান করাবে ; স্লান কালে “সুবর্ণ ধর্ম" আদি স্বর্ণ 
ধর্মানুবাক, ‘জিতং তে পুশুরীকাক্ষ' আদি 
মহাপুরুষবিদ্যা, “সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ’ আদি পুরুষসূক্ত 
এবং '্ন্তং নরো নেমর্বিতা হবন্ত' আদি মন্্রোক্ত 
রাজনাদি সামগানের পাঠও করতে খাকৰে॥ ৩০-৩১ ॥ 

আমার ভক্ত বস্তু, যজ্ঞোপনীত, আভরণ, পত্র, 
মালা, গন্ধ এবং চন্দন আদি দ্বারা গ্রেমগ্রীতি সহকারে 
উত্তমরূপে আমায় সঞ্জিত করবে।॥ ৩২ ॥ 

উপাসক শ্ৰদ্ধাযুক্ত হয়ে আমায় পাদ্য, আচমন, 
চন্দন, পুষ্প, অক্ষত, ধূপ, দীপ আদি নিবেদন 
করবে।॥ ৩৩ || 

সম্ভব হলে মিষ্টান্ন (অথবা গুড়ের বাতাসা), ক্ষীর, 
ঘৃত, লুচি, পিঠে, লাচ্চু, হালুয়া, দই এবং ডাল 
আদি বিভিন্ন বাঞ্জনের নৈবেদ্য করে আমাকে নিবেদন 
করবে॥ ৩৪ ॥ 

শ্রবিগ্রহের নিত্য সেবা আবশ্যক ; মুখ প্রচ্ধালন 
হেতু দন্তকাষ প্রদান, হরিদ্রাদি লেপন, পঞ্চামৃত সহযোগে 
স্নান করানো, স্সানান্তে প্রসাধন হেতু সুগন্ধিত রাগবস্ত 
লেপন, দর্পণ দর্শন দান, ভোগ নিবেদন নিত সেবারই 
অন্গবিশেষ। সামর্থানুসারে নিত্য অথবা উৎসব কালে 


ন্লাদি মীতন্তাদি মৎপর্বলি যথার্হতঃ। 


একাদশ দ্ধ (সপ্তবিংশ অধ্যায়) 
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বিধিনা বিহিতে কুণ্ডে মখেলাগর্ভবেদিভিঃ। 
অগ্নিমাধায় পরিতঃ সমূহে পাণিনোদিতম্‌॥ ৩৬ 


পরিস্তীঘথি পর্ুক্ষেদন্বাধায় যথাবিধি। 
পরো্ষণাহহসাদ”।জব্যাণি প্রোকষার ভাবয়েতমাম্‌॥। ৩৭ 


তপ্তুজান্ুনদগ্রখ্যং শঙ্চত্রগদানুজৈঃ। 
লসচ্চতুর্ভজং শান্তং পদ্দকিপ্ন্ববাসসমূ।॥ ৩৮ 


স্ফুরৎকিরীটকটক-কটিসূত্রবরাঙ্গদম্.) | 
শ্রীবতসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌন্তভং বনমালিনম্। ৩৯ 


ধ্যায়নভ্যচ দারূণি হবিষাভিঘৃতানি”। চ। 
্রাস্যাজাভাগাবাঘারৌ দত্ত চাজাপুতং"। হবিঃ॥ ৪০ 


জুহয়ান্মলমন্ত্রণে  ঘোড়শার্চাবদানতঃ। 
ধর্মাদিভ্যো যথান্যায়ং মন্েঃ স্বি্টকৃতং বুধঃ॥ ৪১ 


অভার্চাথ নমন্তৃত পার্ধদেভো বলিং হরেং। 


ভগবানের শ্রীতার্দে নৃত্য-গীতের আয়োজন করাও 
সেবারই অঙ্গ॥ ৩৫ ॥ 

হেউদ্ধব! নিতা পুজান্তে শাস্ত্রে বিধি অনুসারে 
নির্মিত কুণ্ডে অগ্নি প্রতিষ্ঠা করবে। কুণ্ড মেখলা, গর্ভ 
ও বেদীদ্বারা সজ্জিত থাকা বিধেয়। কুণ্ডে হস্ত বাজন 
দ্বারা অগ্নি প্রন্ছলন করে তারপর আর একত্রীকরণ 
করবে॥ ৩৬ ॥ 

বেদীর চতুর্দিকে কৃশকস্তিকা রচনা করে অর্থাৎ চার 
দিকে বিংশ সংখ্যক কুশ পেতে মন্রপাঠ সহযোগে 
তদুপরে জল দান করবে। তদনন্তর বিধি অনুসারে 
সমিধগুলির আধান অস্থাধান সম্পন্ন করে অগ্নির উত্তর 
দিকে হোমের উপযোগী বস্তরমকল রাখবে এবং কোশা 
থেকে জল দেবে। তারপর অগ্নিতে আমার ধ্যান 
করবে॥ ৩৭ ॥ 

তপ্ত সুবর্ণসম উজ্জ্বল আমার দেবমূর্তি। সেই 
দেবদেহের প্রতি রোমকুপে শাস্তির প্রমবণ। আমার 
চতুষ্টয় বাহু সুদীর্ঘ ও বিশাল এবং অতি শোভাযুক্ত। 
বাছতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম পরম শোভাদ্বিত। আমার 
অঙ্গবন্তু কমলকেশরবৎ হরিদ্রাভ ও উদীয়মান ৩৮ ॥ 

আমার সর্বাঙ্গে অলংকারের ধ্যুতি। নপ্তকে কিরীট, 
মণিবক্ধে বলয়, বাহুদেশে বাজুবন্ধ, কটিদেশে কটিসূত্র। 
আমার বক্ষঃস্বলে শ্রীবংসচিহ্ন। কণ্ঠদেশে প্রদীপ্ত 
কৌন্তভমণির কলঘলানি। আমার গলায় আঙ্গানুলস্বিত 
বলমালা ॥৩৯ ॥ 

অগ্নিতে আমার এই মূর্তি ধ্যান করে পুজা করবে। 
অতঃপর শুষ্ক সমিধ ঘৃতে ডুবিয়ে আহুতি দেবে এবং 
আজ্াভাগ এবং আঘার নামে দুবার করে আছুতি দিয়ে 
যজ্ঞ সম্পাদন করবে। তদনন্তর অন্যান্য যন্রামন্্রী সকল 
ঘৃতে ডুবিয়ে আহুতি প্রদান করবে॥ ৪০ ॥ 

পর নিজইষ্টমন্রে অথবা “ও নমো নারায়ণায়' 

এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে অথবা পুরুষসূক্ডের যোড়শ মন্ত্রে যজ্ছে 
আহুতি দেবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ধর্মাদি দেবতাগণের 
জন্যও বিধিগতভাবে মন্ুদারা আহুতি দেন এবং স্বিষ্টকৃৎ 
আহুতি প্রদান করেন।। ৪১ ॥ 


মূলমন্ত্রং জপেদ্‌ ব্ৰহ্ম ন্মরন্নারায়ণাত্মকম্‌ ৷ ৪২. 
)প্রোপগাতিরাজ্াবাণি প্রোক্ষ্যাপ্রাৰাবহেত মান্‌। 


এইভাবে অগ্নিতে অন্তর্মামীরূগে স্থিত ভগবানের 
“খযুকুট.। . হবিষ্যাণি ঘৃতানিচ। 


oy 


টচান্যাপুতা। 
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উপগায়ন্‌ গৃণন্‌ নৃত্যন্‌ কর্মাণাভিনয়ন্‌ মম। 
মৎকথাঃ শ্রাৰয়ন্শ্পবন্‌ মুহূর্ং ক্ষণিকো ভৰেৎ॥ ৪৪ 


স্তবৈরুচ্চাৰচৈঃ স্োত্ৈঃ গৌরাণৈঃ প্রাকৃতৈরপি। 
তত্ব প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ॥৷ 8৫ 


শিরো নৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাং চ পরস্পরমূ। 
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্য্রহার্ণবাৎ॥ ৪৬ 


ইতি শেষাং ময়া দত্তাং শিরস্যাধায় সাদরম্‌। 
উদ্বাসয়েচ্চেদুৰাস্যং জ্যোতিজোতিষি তৎ পুনঃ॥ ৪৭ 


অর্চাদিযু যদ্ধা যত্ৰ শ্রন্ধা মাং তত্র চার্চয়েৎ। 
সর্বভতে্াত্মনি চ সবাত্মাহমব্ছিতঃ॥ ৪৮ 


পুজা করে তাকে প্রণাম নিবেদন করবে এবং নন্দ-সুনন্দ 
আদি পার্যদদের অষ্টদিশায় হবনকর্মা্গ বলি দেবে। 
ভগবান নারায়ণকে স্মরণ করবে এবং ভগবংস্বরূপ 
মূলমন্ত্র ও নমো নারায়ণায়' জপ করবে॥ ৪২ ॥ 

অতঃপর ভগবানকে 'আচনন করাবে এবং তার 
প্রসাদ বিষক্সনকে নিবেদন করবে। তারপর নিজ 
ইষ্টদেবের সেবায় সুবাসিত তান্বৃলাদি মুখশুদ্ধি প্রদান 
করবে। পরিশেষে আমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ 
করবে।॥ ৪৩ ॥ 

পূল্ান্তে আমার লীলাকথা শ্রবণ-কীর্তন ও তার 
লীলাভিনয় আমার অধিক প্রিয়। লীলাকথা শ্রবণ -কীর্তন 
কালে গ্রেমোনুস্ত হয়ে নৃত্য আমাকে তুষ্ট করে। লীলাকথা 
শ্রবণ ও কীর্তনের মাহাত্থ্য অপরিসীম। শ্রবণ-বীর্ভন 
কালে জগৎ ও জগতের সমস্ত বন্দ কলহ বিস্মরণ করাই 
শ্রেয়। তখন কেবল আমার চিন্তায় তন্ময় হয়ে 
থাকবে॥ ৬৬ ॥ 

প্রাচীন ধষিগণ অথবা ভক্তবরদের রচিত ছোট-বড় 
স্তব-স্তোত্র দ্বারা আমার স্তুতি সহযোগে প্রার্থনা করে 
বলবে-_“তগবন্‌ ! আপনি প্রসন্ন হন। আমাকে আপনার 
কৃপা প্রসাদে নিমজ্জিত করুন? পৃজান্তে দণ্ডবৎ প্রণাম 
নিবেদন করবে ॥ 8৫ ॥ 

নিজ মন্তক আমার চরণে উপস্থাপন করে হস্ত 
ছারা আমার চরণ ধারণ করে (দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ চরণ, 
বাম হন্তে বাম) প্রণাম নিবেদন পূর্বক প্রার্থনা করবে 
_ভগবল্‌ ! আমি সংসার সাগরে নিনজ্দিত। মৃত্যুরূপ 
কুন্তীর আমার পশ্চাদ্ধাবন করছে। আমি আতঙ্কগ্রস্ত ও 
' আপনার শরণাগত। হে প্রভু ! জাপনি আমাকে রক্ষা 
করুন? ৪৬ ॥ 

যথাবিহিত স্তুতি সমৰ্পণাস্তে আমাকে সমৰ্পিত মালা 
শ্ৰদ্ধাযুক্ত হয়ে ধারণ করা কর্তব্য ; মালা জামার প্রসাদ হয়ে 
থাকে। বিসর্জন আবশ্যক হলে এইরূপ চিন্তা আনা 
প্রয়োজন "প্রতিমা দিবা জ্যোতিতে সমুজ্দ্রল। প্রতিমার 
জ্যোতি হৃদয় জ্যোতিতে বিশীন হয়ে আছে।'_-এই হল 
প্রকৃত বিসর্জন ৪৭ ॥ 

হে উদ্ধৱ ! প্রতিমা আদিতে শ্দ্ধাযুক্ত হয়েই পুজা 
করা প্রয়োজন ; কারণ আমি সমস্ত প্রাণীতে এবং স্ব- 
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এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্‌ বৈদিকতান্তরিকৈঃ। 
অ্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মতো বিন্দত্যতীন্সিতাম্‌ ৷ ৪৯ 


মদর্চাং সম্প্রতিষ্ঠাপ্য মন্দিরং কারয়েদ্‌ দৃঢ় 
পুষ্পোদ্যানানি রম্যাণি পৃজায়াত্রোৎসবাশ্রিতান্‌ ৷ ৫০ 


পৃজাদীনাং প্রবাহার্থং মহাপর্বস্বথান্তহম্‌। 
ক্েত্রাপণপুরগ্রামান দত্বা মৎসার্টিতামিয়াৎ ॥ ৫১ 


প্রতিষ্ঠয়া সার্বভৌমং সদ্মনা ভুবনত্রয়ম্‌। 
পৃজাদিনা ব্রহ্মলোকং ত্রিডির্মংসাম্যতামিয়াহং ৷ ৫২ 


মামেব নৈরপেক্ষণ ভক্তিযোগেন'” বিন্দতি। 
ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পৃজয়েত মাম্‌॥ ৫৩ 


যঃ স্বদত্তাং পরৈর্দত্তাং হরেত সুরবিপ্রয়োঃ। 


বৃত্তিং স জায়তে বিড়ুডুগ্‌ বর্ষাণামযুতাযুতম্‌॥ ৫৪ 


কর্তৃষ্ট সারথের্হেতোরনুমোদিতুরের চ। 
কর্মণাং ভাগিনঃ প্রেতা ভুয়ো ভুয়সি তৎ ফলম্‌॥ ৫৫ 


হৃদয়ে নিত্য নিবাস করি॥ ৪৮ ॥ 

হে উদ্ধৱ ! বৈদিক ও তান্ত্ৰিক ক্ৰিয়াযোগে যে 
আমার পুঙ্গারাধনা করে থাকে সে ইহলোক ও পরলোকে 
আমারই প্রদত্ত অভিষ্ট সিদ্ধি লাভ করে থাকে ॥ ৪৯ ॥ 

শক্তি সাম্য আনুকুলো উপাসক এক দুদু; সুন্দর 
মন্দির নির্মাণ করে আমার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় তৎপর হবে। 
মন্দির সংলগ্ন ভূমিতে সুন্দর সুগন্ধিত পৃস্পের জন্য 
পুষ্পোদান রচনা কর্তব্য। মন্দিরে বিগ্রহের নিত্য পূজা ও 
বিশেষপার্বণ ও উৎসবসকলের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হওয়া 
প্রয়োজন ॥ ৫৩ ॥ 

এই পার্বণ, নিতাপুজা, উৎসব, সেবা উপলক্ষ্যে 
ভূমি দান, বাজার-নগর-গ্রাম দান আনার গ্রীতিবর্ধন 
করে। দানী ব্যক্তি আমার এইর্ষে মণ্ডিত হয়ে 
থাকে। ৫১ ॥ 

আমার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ফল পৃথিবীর একছত্র 
সান্রাজা লাভ, মন্দির নির্মাণ করবার ফল ব্রিলোকের 
সান্রাজা লাভ ও সেবা-পূজ্জা ব্যবস্থার ফল ব্ৰহ্মলোক 
্ান্তি। একত্রে তিনের ফল আমার সমত্ব লাভ।॥ ৫২ ॥ 
ভক্তিযোগ লাভ করে থাকে যা আমাকেই লাভ করবার 
পথ প্রশস্ত করে। ৫৩ ॥ 

অপরকে দান করে অথবা অন্যের দেওয়া বন্ধ 
আদি আ্মসাৎ করে যে ব্রাহ্মাণাদির জীবিকা হরণ করে, 
সে কোটি বৎসর কাল পর্যন্ত বিষ্টা হয়ে কালযাপন 
করে॥ ৫৪ ॥ 

বারা এই সকল মাঙ্গলিক কর্মে সাহায্য করে, 
প্রেরণা দান করে অথবা অনুমোদন করে, তারাও মৃত্যুর 
পর সেই কর্ম সম্পাদনকারীর ন্যায় ফল লাভ করে। তারা 
যত সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে তদনুরূপ অধিক ফলভাগী 
হয়৷ ৫৫ ॥ 


ইতি শ্রীণাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাং সংহিতায়ামেকাদশস্কল্ধে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥ 


শৰীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রদীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাপুরাণের 
একাদশ স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥ 


(১ ক্রিযাযোগেন। 


অথাষ্টাবিং 


শোহ্ধ্যায়ঃ 


অষ্টবিংশ অধ্যায় 
পরমার্থ নিরূপণ 


শ্রীভগবানুবাচ 


পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেম গরয়েৎ। 
বিশ্বমেকাত্বকং পশান্‌ প্রকৃতা পুরুষেণ চ॥ ১ 


পরস্বভাবকর্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি। 
স আশু অশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ। ২ 


তৈজসে নি্য়াপনে শিশুষ্থো নষ্টচেতনঃ। 
মায়াং" প্রাপ্তি মৃত্যুং বা তথানারথদূক্‌পুমান্‌॥ ৩ 


কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্ৈতস্যাবস্থনঃ কিয়ৎ। 
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ॥ ৪ 


ছায়াপ্রত্যাহয়াভাসা হ্যসন্তোহপ্যর্থকারিণঃ। 
এবং দেহাদয়ো ভাবা যচ্ছন্তযামৃত্যুতো ভয়ম্‌॥ ৫ 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন--হে উদ্ধব ! যদিও 
ব্যবহারে পুরুষ এবং প্রকৃতি স্রষ্টা এবং দূশোর ভেদে ভিন্ন 
কূপে প্রতীত হয় তবুও পরমার্ দৃষ্টিতে তা অখণ্ড অধিষ্ঠান 
স্বরূপই। তাই কারো শান্ত, ঘোর এবং মূঢ় স্বভাব ও 
দনুসারে তাদের কর্ম সম্পাদনে স্তুতি অপবা নিন্দা করা 
অনুচিত। নিত্য অদ্বৈত দৃষ্টি রাখাই শ্রেয় ॥ ১ ॥ 

যে ব্যক্তি অন্যের স্বভাব এবং কর্মের প্রশংসা 
অগৰা নিন্দা করে সে অতি শীঘ্র নিজ যগার্গ পরমার্থ 
থেকে চ্যত হয়; কারণ সাধন তো দ্বৈতের অভিনিবেশের 
তার প্রতি সত্য বুদ্ধি পোষণের নিষেধ করে এবং 
প্রশংসা ও নিন্দা বাকা তার সতাতার ভ্রমকে আরও সুদ 
করে॥২॥ 

হে উদ্ধব ! ইঞ্জিয়সদূহ রাজসিক অহংকারের 
কার্য। যখন তারা সুপ্ত হয়ে পড়ে তন শরীরের অভিমানী 
জীব চেতনারহিত হয়ে যায় অর্থাৎ তার বাহ্য শরীরের 
স্মৃতি থাকে লা। সেই সময় মন যদি সক্রিয় থাকে তখন 
সে স্বপ্নে অলীক দৃশ্যসমূহে লিপ্ত হয় ; এবং যখন মনও 
লীন হয়ে যায় তখন জীব মৃত্যুসম প্রগাঢ় লিদ্রা-সুযুপ্রিতে 
লীন হয়ে যায়। তদনুরাগ যখন ভীব নিজ অদ্বিতীয় 
আত্বস্থরূপকে বিস্মরণ করে বিভিন্ন বস্তুসকল দর্শন 
| করতে থাকে তখন সে স্বপ্নবৎ অলীক দৃশ্যসমূহে যুক্ত 
হয়ে পড়ে অথবা মৃত্যুসম অজ্ঞানে লীন হয়ে যায়।। ৩ ॥ 

হে উদ্ধব ! যখন দ্বৈত-নামক কিছুই নেই, তখন 
দ্বৈত-ভাবে অমুক বস্তু ভালো, অমুক বন্ধু মন্দ অথবা এটি 
ভালো, এটি মন্দ--এই সব প্রশ্ন উঠতেই পারে না। বাণী- 
করা সম্ভব, অতএব তা দৃশ্য এবং অনিত্য হওয়ার কারণে 
অ অবাধার্থাই প্রমানিত হয়।। ৪ ॥ 

ছায়া, প্রতিধ্বনি এবং বিনুকে রজত আদির 
আভাস থাকলেও তা সর্বতোভাবে মিথ্যা : তবুও তার 
জন্য মানব-হৃদয়ে ভয়-কম্পন আদির সঞ্চার হয়। চিক 


শ্্বামাপ্রোতি। 
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আয়ৈৰ তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ। 


রাতে ত্রাতি বিশ্বাত্মা ছিয়তে হরতীশ্বরঃ॥ ৬ 


জন্মায় হ্ায়নোহনাম্মাদন্যো ভাবো নিরূপিতঃ। 
নিরূপিতেয়ং ত্রিবিধা নির্মূলা ভাতিরায়নি'।। 
ইদং গুণময়ং বিন্ধি ভ্রিবিধং মায়য়া কৃতম্‌॥ ৭ 


এতদ্‌ বিদ্বান মদুদিতং জ্ঞানবিজ্ঞাননৈপুণম্‌ ৷ 


ননিন্দতিনচ স্তোতি লোকে চরতি সূর্যবৎ॥ ৮ 


প্রতাক্ষেণানুমানেন নিগমেনাস্বসংবিদা। 


আদ্যন্তবদসজ্‌ জ্ঞাত্বা নিঃসঙ্গো বিচরেদিহ॥ ৯ 


নৈবাত্মনো ন দেহস্য সংসৃতি্ৰট্দৃশ্যয়োঃ। 
অনান্বস্দৃশোরীশ কস্য স্যাদুপলভ্যতে॥ ১০ 


সেইভাবে দেহাদি সকল বন্ধ সর্বতোভাবে অনীক হওয়া 
সত্বেওযতক্ষণ পর্যন্তজ্ঞানদ্বারা তার যথার্থভাবের বোধ না 
আসে ও তার আন্ত্প্তিক নিবৃত্তি না হয় ততক্ষণ তা 
| অজ্ঞানীদের ভীতি প্রদর্শন করতেই থাকে॥। ৫ ॥ 

হেউদ্ধব! সমন্ত প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ বন্ধ প্রকৃতপক্ষে 
আত্মাই । আত্মা সৰ্বশক্তিমানও। বিশ্ব সৃষ্টিতে প্রতীত সকল 
বন্তুর নিমিন্ত কারণ হল আত্মা ; উপাদান কারগও আত্মা। 
অর্থাৎ আত্মা বিশ্বরূপে সৃষ্ট ও সৃষ্টিকর্তা দুহহ। সেই রক্ষা 
করে ও রক্ষিত হয়। সর্বাত্রা ভগবানই তার সংহার করে 
থাকেন ও তারই তো সংহার হয়ে থাকে॥ ৬ ॥ 

ৰাৰহারিক দৃষ্টিতে আম্মা বিশ্ব থেকে পৃথক সভা 
নেই। অতএব তার অতিরিজ্ঞ যা কিছু প্রতীত হয়ে থাকে 
তার নির্বচন করা সম্ভব হয় না এবং অনির্বচনীয় তো 
কেবল আত্বস্বরূপহ। অতএব আত্মাতে সৃষ্টি-স্থিতি- 
সংহার অথবা অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত-এই 
তিন প্রকারের প্রতীতিসমূহ সর্বতোভাবে আধারহীন। 
অন্তিত্ন না থাকলেও তার ভ্রান্তি হতেই বাকে। এই সন, 
রজ, তম হেতু প্রতীত হওয়া ও উষ্টা-দর্শন-দুশ। আদির 
বৈচিত্র, সব মায়ারই খেলা॥ ৭ ॥ 

হে উদ্ধব ! আমি তোমাকে জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের 
উত্তম স্িতির বর্ণনা করেছি। যে আমার এই উপদেশের 
রহস্য জ্ঞাত হয় সে কারো প্রশংসা অথবা নিন্দা করা 
থেকে বিরত থাকে। সে জগতে সূর্যসম অসংশ্লিষ্ট থেকে 
বিচরণ করে। ৮ ॥ 

প্রতাক্ষ, অনুমান, শাস্ত্র এবং আত্মানুভূতি আদি 
সকল পহথায় এটি সর্বতোভাবে প্রমাণিত যে এই জগৎ 
উৎপত্তি বিনাশশীল হওয়ার কারণে অনিত্য এবং অসতা। 
এই সম্যক্‌ জ্ঞান ধারণ করে জগতে অসংশ্লিষ্ট ভাব রেখে 
বিচরণ করা উচিত।॥ ৯ ॥ 

উদ্ধব জিভ্্রসা করলেন ভগবন্‌ ! আত্মা ্রষটা 
এবং দেহ দৃশা। আত্মা স্বয়ং প্রকাশিত এবং দেহ জড় । 
এইরাপ স্থিতিতে জশ্ম-মৃত্ুরূপ সংসার দেহেরও 
হওয়া সন্তর নয়, আত্মারও নয়, কিন্তু তা সেরূপ মনে 
হয়ে থাকে। তা কেমন করে হয়ে থাকে, অনুগ্রহ করে 
স্পষ্ট করুন ॥ ১০ ॥ 


শিমতিরা,। 


1918 


শ্রীমহাগবত 


আত্মাবায়োহগুণঃ শুদ্ধঃ স্বয়ংজ্যোতিরনাবৃতঃ। 
অগ্থিবন্দারুবদচিদ্দেহঃ+। কসোহ সংসৃতিঃ ৷৷ ১১ 


শ্রীভগবানুবাচ 


যাবদ্‌ দেহেন্দরিয়প্রাণৈরাত্মনঃ সন্নিকর্ষণম্‌। 
সংসারঃ। ফলবাংস্তাবদপার্থোহপ্যবিবেকিনঃ। ১২ 


অর্থে হযবিদ্যমানেহপি সংসৃভির্ন নিবর্ততে। 
ধায়তো বিষয়ানসা? স্বপ্নেহনর্থাগমো যথা॥ ৯৩ 


যথা হাপ্রতিবুদ্ধস্য প্রশ্বাপো বহুনর্থভুৎ। 
স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বৈ মোহায় কল্পতে॥ ১৪ 


শোকহৰ্যভয়ক্রোধলোভমোহম্পৃহাদয়ঃ | 
অহঙ্কারসা দৃশ্যন্তে জন্ম মৃতু) নাত্মনঃ॥ ১৫ 


সূত্রং মহানিত্যুরুধেব গীতঃ 


শুদ্ধ, স্বয়ংপ্রকাশিত এবং সর্বপ্রকারে আবরণরহিত ; 
এবং শরীর নশ্বর, সণ্ুণ, অশুদ্ধ, প্রকাশ্য এবং আবৃত । 
আত্মা অগ্রিসম প্রকাশমান আর শরীর তো কাষ্ঠসম 
অচেতন। এই জন্ম-মৃত্যুরূপ জগৎ তবে কার? ১১ ॥ 
| ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ ৰললেন--হে প্ৰিয় উদ্ধৰ ! বস্তুত 
| জগতের অন্তিরই নেই। তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ, ইন্দ্রিয় 
এবং প্রাণের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধে ভ্রান্তি বর্তমান ততক্ষণ 
অবিবেকী পুরুষের তা সত্য বলে স্ফুরিত হয় ॥ ১২ ॥ 

যেমন স্বপুদর্শনকালে বহু বিপদ আসে যার বাস্তবে 
অস্তিহহ নেহ, তবুও স্বপ্নভঙ্গ হওয়া পৰ্যন্ত তার অস্তিত্বের 
অবসান হয় না। তেমনভাবেই জগৎ মিথ্যা হওয়া সত্বেও 
যে তাতে প্রতীত বিষয়সমূহে সংলগ্ন হয় তার জন্ম- 
মৃত্যুবরণ জগতের নিবৃত্তি হয় না ॥ ১৩ ॥ 

যখন কেউ দুঃসহ স্বপ্ন দেখে তখন নিপ্রাভঙ্গ হওয়া 
পর্যন্ত তাকে অতি বড় বিপদের সম্মুখীন হতে হয় ; কিন্ত 
যখন তার নিদ্রাভঙ্গ হয়,_নিবোখিত হওয়ার পর তার 
বিপদও থাকে না এবং তার কারণে উদ্ভূত মোহাদি 
বিকারও থাকে না॥ ১৪ ॥ 

হে উদ্ধব ! জহংকারই শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, 
(লোভ, মোহ, স্পৃহা এবং জশ্ম-ৃত্যুর শিকার হয়ে 
থাকে। আত্মার সঙ্গে তো তার কোনো সন্বন্ধাই 
নেই॥ ১৫ ॥ 

হে উদ্ধব ! দেহ, ইন্দিয়, প্রাণ এবং মানে স্থিত 
আত্মাই যখন এগুলির অভিমানে প্রবৃত্ত হয়ে তাকে নিজ 
স্বরূপ জ্ঞান করতে থাকে, তখন তার নাম জীব হয়ে যায়। 
সেই সৃন্মাতিসূক্্র আত্মার মূর্তি হল গুণ এবং কর্ম দ্বারা 
সৃষ্ট লিঙ্গ শরীর। তাকেই কোথাও সূত্রাস্মা বলা হয় আর 
কোথাও মহতত্ব। তার আরও অনেক নাম বর্তমান। সেই 
ব্যলরাগ পরমেশ্বরের অধীন হয়ে জন্ম-ৃত্যুরাপ জগতে 
ইতস্তত ভ্রমণ করতে থাকে॥ ১৬ ॥ 

বস্তুত মন, বামী, প্রাণ এবং শরীর অহংকারেরই 


! কার্য তা অমূলক হওয়া সত্তেও দেবতা, মানব আদি 
f ত , মান 
জ্ঞানাসিনোপাসনয়া শিতেন- অনেক রূপে তার প্রীতি হয়ে থাকে। মননশীল ব্যক্তি 
চ্ছিত্বা মুনির্গাং বিচরতাতৃষঃঃ॥ ১৭ | জ্ঞান-তরবারিতে উপাসনার শান দিয়ে তাকে অতি ক্ষ 
1১ অগরিবদ্দারুদ্দেহঃ কস হা কসা সৎসৃতিঃ।  (১)সংসারকলবান্‌। (গবিষয়াংস্তশ্য। 


মৃত্যু বাত্মানঃ। 


একাদশ স্কন্ধ (অষ্টবিংশ অধ্যায়) 
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জ্ঞানং বিবেকো নিগমন্তপশ্চ 
প্রত্যক্ষমেতিহ্যমথানুমানম্‌ । 
আদান্তয়োরসা ঘদেব কেবলং 
কালশ্চ হেতুশ্চ তদেব মধ্যে॥ ১৮ 


যথা হিরণাং স্বকৃতং পুরস্তাৎ 
পশ্চাচ সর্ব হিরগ্রয়স্য। 
তদেব মধ্যে বাবহার্যমাণং 


নানাগদেশৈরহমস্য তদ্বৎ॥ ১৯ 
বিজ্ঞানমেতৎ ত্রিয়বস্থমঙ্গ 

গুণত্রয়ং কারণকার্ষকর্ঠ। 
সমনবয়েন ব্যতিরেকতশ্চ 

যেনৈব তুর্যেণ তদেব সত্যম্‌॥ ২০ 


ন যং পুরস্তাদুত যয পশ্চা- 

মধ্যে চ তন্ন ৰ্যপদেশমাত্রম্‌। 
ভূতং প্রসিদ্ধ: চ পরেণ যদ্‌ যৎ 
তদেব তৎ সাদিতি মে মনীযা॥ ২১ 


অবিদামানোহপানভাসতে যো 
বৈকারিকো রাজসসর্গ এষঃ।। 
ব্ৰহ্ম স্বয়ংজ্যোতিরতো বিভাতি 


॥২২ 


করে এবং তার দ্বারা দেহাডিমানের অহংবারের 
মূলোচ্ছেদ করে জগতে নির্্ছ হয়ে বিচরণ করে। তখন 
তার মধো কোনো প্রকারের আশা-তৃষণা থাকেনা॥ ১৭ ॥ 

আত্মা ও অনাস্মার স্বরূপকে আলাদাভাবে 
উন্তমরূণে বুঝে নেওয়াই জ্ঞান, কারণ বিবেক জাগ্রত 
হলেই দ্বৈত অস্তিত্বের অবসান হয়। তার উপায় হল 
তপস্যার দ্বারা হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে বেদাদি শানত্রপকল 
শ্রবণ করা। এ ছাড় শ্রবণানুকুল যুক্তিসকল, মহাপুরুষদের 
উপদেশ এবং এই দুই-এর জবির স্থনুুতিও এর 
প্রমাণ। অতএব এর সারমর্ম এই যে জগৎ আদিতে যা ছিল 
ও অন্তে যা থাকবে যে তার মূল কারণ ও প্রকাশক, সেই 
অদ্বিতীয়, উপাধিরহিত পরমাস্মা মধ্যেও বর্তনান। তার 
অতিরিক্ত অন্য কোনো বস্তু নেই ॥ ১৮ ॥ 

হে উদ্ধব ! স্বর্ণনির্মিত কগ্ধণ, কুণ্ডল আদি বহু 

'লংকার আমরা দেখি ; কিন্তু সেই সকল গহনা যখন 

প্রস্তুত হয়নি তখনও স্বর্ণ ছিল ভার যখন গহনা থাকবে না 
তখনও স্বর্ণ থাকবে। তাই যখন অন্তবতীকাণে কন্ধণ- 
কুণ্ডল আদি অনেক নাম দিয়ে তা বাবহার করি তখনও তা 
স্বর্ণই। ঠিক সেইভাবেই জগতের আদি অন্ত এবং মধা 
_ সকলের মধ্যে আর্মিই। বস্তুত আমিই সত্য তত্ত্ব | ১৯ ॥ 

হে জ্ঞাতা উদ্ধন ! মনের তিন অবস্থা হন-_জাগ্রাত, 
স্বর এবং সুযুপ্তি ; এই তিন অবস্থার হেতু তিনগুণ-_ সন্ত, 
রজ, তম এবং জগতের ভিন ডেদ--অধ্যাত্ম [ইদ্িয়- 
সমূহ), অধিভূত (পৃথিব্যাদি) এবং অধিদৈব (কৰ্তা)। এই 
সকল বৈচিত্র্য যার সন্তাতে সতাসম প্রতীত হয় এবং 
সমাধি আদিতে এই বৈচিত্রা না থাকলেও যার সত্তা 
অপরিবর্তিত থাকে তা তুরীয়তত্ব_এই তিন থেকে পৃথক 
এবং এর অনুগত চতুর্থ ব্রহ্মতত্ত্রই সত্য॥ ২০ ॥ 

যা সৃষ্টির পূর্বে ছিল না এবং প্রলয়ের পরেও থাকবে 
না তা মধোও থাকে না_এটি ছবির সিদ্ধান্ত। মধ্যে যা 
ভাগিত হয় তা কেবল কল্সনাপ্রসৃত, নান সর্বস্থই। এ এক 
অবার্থ সত্য যে বস্তু যার দ্বারা নির্মিত হয় তথা প্রকাশিত 
হয়, সেটিহ তার প্রকৃত স্বরূপ, সেটিই তার পরমার্থ সন্তা 
_ এই আমার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ২১ ॥ 

এই যে বিকারযুক্ত রাজস সৃষ্টি তার অস্তিত্ব না 


1920 শ্ৰীমন্তাগবত 
এবং স্ফুটং ব্ৰহ্মবিৰেকহেতুতিঃ থাকলেও তা দেখা যায়। এ-ই স্বয়ংপ্রকাশিত ন্ম। 


গরাপবাদেন বিশারদেন। অতএব ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও পঞ্চভূত আদি যত 
চিত্রবিচিত্র নাসরাপ বর্তমান, তা বন্তত সেইরূপে 
ছিন্তাহহস্সংদেহমুপারমেত উপস্থাপিতত্ৰহ্মই ৷ ২২ ॥ 


স্বানন্দতুষ্টোহখিলকামুকেভ্যঃ ॥২৩ শ্রবণ, মনন, নিদিধাসন ও স্বানুভূতি হল 
্হ্মবিচারের উপায়। ব্রহ্মবিচারের সহায়ক হলেন 
আত্মজ্ঞানী গুরুদেব ! এই সকল সহযোগে বিচার করে 
সুস্পষ্টরূগে দেহাদি অনাস্ম সকল পদার্থের নিষেধ করে 
দেওয়া উচিত। তারগর নিষেধ সহকারে আত্মবিষয়ক 
সকল সন্দেহকে সমূলে উৎপাটিত করতে হয় ও নিজ 


ঃ পার্থিবমিনরিয়াণি আননন্বরূপ জাত্মাতে মগ্ন হয়ে যেতে হয়। এই অবস্থায় 

8 . সর্বপ্রকারের বিষয়ে বাসনারাহিত্য আসে ২৩॥ 
দেবা  হাসুর্বাযুজলং হুতাশঃ। নিষেধ প্রক্রিয়া এইভাবে হয়ে থাকে--পৃ্থিবীর 
মনোহয়মাত্রং ধিষণা চ সত্ব- বিকার হওয়ায় শরীর আত্মা নয় ইন্দিয়, তাদের অধিষঠাতা 


মহঙ্কৃতিঃ খং ক্ষিতিরর্থসাম্যম্‌॥ ২৪ দেবতা, প্রাণ, বায়ু, জল, অগ্নি ও মন আত্মা নয় ; কারণ 
কৃতি তাদের ভরণপোষণ শর়ীরবৎ অন্নদধারা সংঘটিত হয়ে 


থাকে। বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, আকাশ পৃথিবী শব্দাদি 
বিষর এবং গুপত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতিও আম্মা নয় ; 
কারণ এই সকলই দৃশ্য ও জড় পদার্থ ॥ ২৪ ॥ 

হে উদ্ধব ! যে আমার স্বরূপ জ্ঞানসম্পন্ন তার বৃত্তি 
এবং ইন্দ্রিযসকল যদি সমাহিত থাকে তাতে তার কী 


সমাহিতেঃ কঃ করণৈর্ণাত্মভি- লাভ? যদি তা বিক্ষিপ্ত থাকে তাতেও ক্ষতি কোথায়? 


পো. ভবেন্মগসুবিবিক্তধায়৪১। কারণ অন্তঃকরণ ও বহ্যন্ঞান_-সকলই, গুণময় এবং 
বিক্ষিপ্যমাণৈরুত কিং নু দৃষণং আত্মার সঙ্গে তাদের কোনো সন্বন্ধাই নেহ। যদি আকাশে 
ড্ৰ মেঘের ঘনঘটা হয় অথবা মেঘ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তাতে 

ঘনৈরুপেতৈর্বিগতৈ রবেঃ কিম্‌॥ ২৫ সূর্যের কিছু এসেযায় কি? ২৫ ॥ 


যেমন বায়ু আকাশকে শুষ্ক করতে পারে না, অগ্নি 
দহন করতে পারে না, জল আর্দ্র করতে পারে না, ধূলি- 
ধু যূলিধূসর করতে পারে না এবং খতুসমূহের গুণ 
শ্রীস্ম-শীতাদি তাকে প্রভাবিত করতে পারে না, (কারণ 
এই সকলই ক্ষণস্থায়ী ভাব এবং আকাশ এই সকলের 
যথা নভো বাধুনলান্বভৃগুণৈ- নির্লিপ্ত অধিষ্ঠান মাত্র) তেমনভাবেই সত্বগ্ণ, রজোগুণ 
গভাগভেবরতৃুপৈর্ন মন্জতে। এবং তমোগ্ডশের বৃস্তিসকল এবং কর্ম অবিনাশী 
আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না ; আত্মা তো এই সকলে 
তথাক্ষরং সন্তরজন্তমোমলৈ- লিপ্ত হয়ই না। যারা এতে অহংকার আরোগ করে তারাই 
ংমতেঃ সংসৃতিহেতুভিঃ পরম্‌।॥। ২৬ | জগতে পরিভ্রমণ করতে থাকে॥ ২৬ ॥ 


(ভবের হ্যবিবি.। 


একাদশ যন্ধ (অষ্টবিংশ অধ্যায়) 


1921 


তথাপি সঙ্গঃ  পরিবর্জনীয়ো 


গুশেঘু  মায়ারচিতেষু তাবৎ। 
মন্তক্তিযোগেন দৃঢ়েন যাবদ্‌ 
রজো নিরস্যেত মনঃকষায়ঃ॥ ২৭ 


যথাহহময়োহসাধুচিকিৎসিতো নৃণাং 
পুনঃ পুনঃ সংতুদতি প্ররোহন্‌। 


হে উদ্ধার ! যতক্ষণ পৰ্যন্ত আমার সুদৃঢ় ভক্তিযোগ 
দ্বারা মনের রজোগুণরূপ মল সম্পূর্ণভাবে দূরীকরণ না 
হয়, ততক্ষণ এই সকল নায়া-সঞ্জাত ওপসকল এবং তার 
কার্মের সঙ্গ সর্বতোভাবে ত্যাগ করাই শ্রেয় ২৭ ॥ 

হে উদ্ধব ! যেমন উত্তমরূপে চিকিংসিত না 
হলে রোগের সমূল বিনাশ হয় না এবং তা বারবার 
বৃদ্িগ্রাপ্ত হয়ে মানুষকে কষ্ট দেয়, ঠিক সেভাবেই, 
যে মনের বাসনার এবং কর্মের সংস্কারের সম্পূর্ণভাবে 
অবসান হয়নি (অর্থাৎ যে স্ত্ী-পুত্র আদিতে আসক্ত) তা 
বারংবার অপরিপক যোগীকে বিচলিত করতে থাকে 
এবং বহুবার যোগন্রষ্ট করে দেয়॥ ২৮ ॥ 

দেবতাদের দ্বারা প্রেরিত শিষ্য-পুত্র আদি দ্বারা 
কৃত বির দ্বারা যদি কদাচিৎ অপরিপ্ক যোগী পথভ্রষ্ট 
হয়েও যায় তবুও সে পূর্বাভ্যাস হেতু পুনঃ যোগাভ্যাসেই 
যুক্ত হয়। কর্মাদিতে তার প্রবৃত্তি দেখাযায় না॥ ২৯ ॥ 

হে উদ্ধব ! জী সংস্কারাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 
জন্মা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কর্মে সংযুক্ত থাকে এবং তাতে 
বিকারসকল প্রাপ্ত হয় । কিন্তু যে তন্তু-জ্ঞানের সাক্ষাৎকার 
পেয়েছে সে প্রকৃতিতে নিবাস করলেও সংক্কারানুসারে 
কর্মরত থাকলেও, তাতে ইষ্-অনিষ্ট বুদ্ধিপূর্বক, হ্্য- 
বিষাদাদি বিকারসমৃহের সঙ্গে যুক্ত হয় লা, কারণ 
আনন্দস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার দ্বারা তার জগৎ 
সম্বন্ধিত সকল আশা-তৃষ্কা হতিমধোহ বিনষ্ট হয়েই 
গেছে॥ ৩০ ॥ 

যে নিজস্বরূপে সুস্থিত তার এই বোধ আদৌ 
থাকে না যে, শরীর দপ্তায়নান অথবা উপবেশিত, 
চলমান অথবা শায়িত, মল-মূত্র ত্যাগে রত, আহারে 
যুক্ত অথবা কোনো স্বাভাবিক কর্মরত ; কারণ তার বৃত্তি 
তে আত্মন্বরূণে সুষ্থিত-্রঙ্গাকার হয়ে থাকে ॥ ৩১ ॥ 

যদি জ্ঞানী বাস্তির দৃষ্টিপথে ইন্ডিয়সকলের বিবিধ 
বাহ্য বিষয় _ যা অসত্য ; আসেও, সে তাতে নিজ 
আত্মা থেকে পৃথক জ্ঞান রাখে না কারণ তা যুক্তি, প্রমাণ 
এবং স্বানুভূতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যায় লা। যেমন 


1922 


শ্ৰীমন্তাগবত 


পূর্বং  গৃহীতং গুণকৰ্মচিত্ৰ- 
মজ্ঞানমাত্মন্যবিবিক্তমঙ্গ । 
নিবর্ততে তৎ  পুনরীক্ষয়ৈৰ 
ন গৃহ্যতে নাপি বিসৃজ্য আত্মা॥ ৩৩ 


যথা হি ভানোরুদয়ো নৃচক্ষুষাং 
তমো নিহন্যা্ন*। তু স্‌) বিধতে। 
এবং সমীক্ষা নিপুণা সতী মে 
হন্যাত্তমি্ং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ॥ ৩৪ 


স্বযংজ্যোতিরজোহপ্রমেয়ো 
মহানুভুতিঃ সকলানুভূতিঃ। 
একোহদ্ধিতীয়ো বচসাং বিরামেট 
যেনেমিতা বাগসবশ্চরন্তি॥ ৩৫ 


এষ 


এতাবানাত্মসংমোহো যদ্‌ বিকল্পন্ত কেবলে। 
আত্মন্যুতে স্বমাস্মানমবলন্বো ন যদ্য হি ॥ ৩৬ 


নিদ্রাবসানে স্বপনদৃ্ট বস্তু এবং জাগরণে তিরোহিত বস্তুকে 
কেউ সজ-জ্ঞান করে না, ঠিক সেইভাবেই জ্ঞানী বাক্তি 
নিজ থেকে পৃথক প্রতীয়মান বস্তুকে কখনো সত্য জ্ঞান 
করেনা॥ ৩২ ৷ 

হে উদ্ধৱ ! এর অর্থ এই নয় যে অজ্ঞানী আত্মাকে 
ত্যাগ করে ও জ্ঞানী তাকে গ্রহণ করে। এর সারমর্ম 
কেবল এই যে, বছ গুণ এবং কর্মতে যুক্ত দেহ, ইন্দ্রিয় 
আদি বস্তু পূর্বে অজ্ঞান হেতু আত্মার সঙ্গে অভিন্ন ঝরে 
নেওয়া হয়েছিল ; তপন বিবেকের অভাব ছিল। এখন 
আত্মদৃষ্টি অর্জনের পর অজ্ঞান এবং তার কার্ষের 
| নিবৃত্তি হয়ে গেল। তাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি অভিষ্ট হয়। 
বৃত্তিসকল দ্বারা আত্মার গ্রহণও হয় না, ত্যাগও হয় 
না॥৩৩॥ 

যেমন সূর্বোদয় মানব চক্ষুর সম্মুখে অবস্থিত 
অন্ধকারের আবরণ অপসারণ করে, কোনো নতুন ৰস্ত 
নির্মাণ করে না--তেমনভাবেই আমার স্বরূপে সুদৃঢ় 
অপত্রোক্ষ জ্ঞান মানবের বুদ্ধিগত অজ্ঞানের আবরণকে 
বিনষ্ট করে দেয়, ইদং অর্থাৎ নিজের স্বরূপ থেকে 
ভিন্নরূপে কোনো রূপের জ্ঞান প্রদান করে না।। ৩৪ ॥ 

হে উদ্ধৰ ! আত্মা নিত্য, অপরোক্ষ, তাকে লাভ 
করতে হয় না। সে স্বয়ং প্রকাশিত। তাতে অজ্ঞানাদি 
কোনো প্রকারের বিকার থাকে না। আত্মা জল্মরহিত 
অর্থাৎ কখনো কোনো বৃত্তিতে আরাঢ় থাকে না, তাই 
আত্মা অপ্রমেয়। স্ঞানাদি দ্বারা আত্মার সংস্কারও করা যায় 
না। আত্াতে দেশ, কাল এবং বস্-কৃত পরিচ্ছিন্রতা না 
থাকায় অন্ত, বৃদ্ধি, পরিবর্তন, হাস এবং বিনাশ তাকে 
স্পর্শ করতেও সক্ষম নয়। সকলের অন্য সকল 
অনুস্থতিসমূহ আত্বাস্বরূপই। যখন মন ও বাণী আত্মাকে 
নিজের বিষয় করতে না গেরে নিবৃত্ত হয়ে যায় তখন 
লেই সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদরহিত এক 
অদ্বিতীয় থেকে যায়। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তার 
 স্বরূপকে বাণী এবং প্রাণাদির প্রবর্তকরূপে নিরূপণ করা 
হয়॥ ৩৫ ॥ 

হে উদ্ধৰ ! তদ্দিতীয় আত্মতত্তে অৰ্থহীন নামদারা 
বহুরূপতার চিন্তা আনা মনের ভ্রমমাত্র এবং তা 


বিহন্যা। শিসংবিধন্তে। এবিরামঃ। 


একাদশ ভন্ধ (অষ্টৰিংশ ধাম) 


1925 


যম্ামাকৃতিভির্রাহ্যং পঞ্চবর্ণমবাধিতম্‌ | 
বারথেনাপার্থবাদোহযং ঘয়ং পণ্ডিতমানিনাম্‌।৷ ৩৭ 


ঘোগিনোহপকযোগসা যুগ্ততঃ কায় উত্ধিতেঃ। 
উপসপৈর্বিহনোত তত্রায়ং বিহিতো বিধিঃ॥ ৩৮ 


যোগধারণয়া কাংশ্চিদাসনৈর্যারণারিতৈঃ 1 
তপোমন্্রেষধৈঃ কাংশ্চদুপসর্থান্‌ বিনির্দহেৎ॥ ৩৯ 


কাংশ্চিন্মমানুধ্যানেন নামসন্ধীর্তনাদিতিঃ। 
যোগেশ্বরানুবৃত্তা বা হন্যাদশুভদাঞ্চনৈঃ।। ৪০ 


কেচিদ্‌ দেহমিমং ধীরাঃ সুকল্পং বয়সি হ্িরম্‌। 
বিধায় বিবিধোপায়ৈরথ যৃঞ্জন্তি সিদ্ধয়ে॥ ৪১ 


ন হি তৎ কুশলাদৃত্যং তদায়াসো হাপার্থকঃ। 
অন্তবত্বাচ্ছরীরস্য ফলস্যেৰ বনস্পতেঃ॥ ৪২ 


যোগং নিষেবতো নিতাং কায়শ্চেং কল্পতামিয়াৎ। 
অন্ধ মতিমান্‌ যোগমুৎসূজ্য মংপরঃ'"॥ ৪৩ 


অজ্ঞানপ্রসৃত। বস্তুত এ অতি বড় মোহ, কারণ নিজ 
আত্মা ছাড়া তার ভ্রমেরও অনা কোনো অধিষ্ঠান নেই । 
অধিষ্ঠান-সন্তার অধান্ত-সবধার অস্তিরই নেই। তাই সবই 
স্বয়ং আত্মা॥ ৩৬ ॥ 

বহু পাণ্ডিত্যাভিমানী বাক্তি এইরূপ বলে থাকেন 
যে, এই গাঞ্চভৌতিক দ্বৈত বিভিন্ন নামে ও রূপে ইন্দ্র 
সকল ছারা গ্রহণ করা হয়, তাই তা সতা। কিন্তু এ তো 
বাণীর বাগাড়গ্বর মাত্রই, কারণ তন্তুত হপ্রিয়সকলের 
স্বতন্ত্র সন্বাই সিদ্ধ হয় না। তাই তা প্ৰমাণ রূপে কীভাবে 
প্রহণীয় হতে পারে ? ৩৭ ॥ 

হে উদ্ধব ! যদি যোগসাধনা সমাপনের পূর্বেই 
কোনো সাধকের শরীর রোগাদি উপদ্রবে পীড়িত 
হয়ে পড়ে, তখন তার এইসব পথের সাহাযা নেওয়া 
উচিত৷ ৩৮ ॥ 

শ্ৰীদ্ম-শীত আদিকে চন্দ্র-সূর্য আদির ধারণা দ্বারা, 
বাত আদি রোগের বামুধারপাযুক্ত আসন দ্বারা এবং গ্রহ- 
সর্ণাদি-কৃত বিন্সমূহের তপস্যা, মন্তু এবং উমধি ছারা 
নষ্ট করে ফেলা উচিত॥ ৩৯ ॥ 

কাম-ক্রোধ আদি বিল্নসমূহকে আমার চিন্তন এবং 
সাম সংকীর্তন আদি দ্বারা বিনাশ করা শ্রেয়। এবং 
পতনের দিকে আকর্ষণকারী দন্ত মদ আদি বিশ্রসমূহকে 
শ্রেয় ৪০ ॥ 

বন্ধ মনন্্ী যোগীকে বিবিধ ডগায় অবলঙ্মন 
সিদ্ধির জন্য যোগসাধন করতে দেখা যায় কিন্ত 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইরূপ কার্যকে সমর্থন করেন না, 


| কারণ এই প্রয়াস সর্বতোভাবে নিষ্ফল। বৃক্ষে সংলগ্ন 


ফলসম এই শরীরের বিনাশ তো অবশ্যন্তুবী॥ ৪১- 
৪২॥ 

যদিও কদাচিৎ বহুদিন পৰ্যন্ত নিয়মিত এবং কঠিন 
পরিশ্রম করে যোগসাধনা করায় শরীর সুদৃ হয়ে যায়, 
কিন্তু বুদ্ধিমান বাক্তি কখনো প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে 
তাতে সন্তুষ্ট থাকবে না। তার আমার প্রাপ্তি হেত নিরন্তর 
সংলগ্ন থাকাহ উচিত॥ ৪৩ ॥ 


১ারনাদিভিঃ।  (খ্রতঃ। 


1924 


যোগচর্যামিমাং যোগী বিচরন্‌ মদপাশ্রয়ঃ। 


শ্ৰীমস্তাগবত 


যে সাধক আমার শরণাগত হয়ে আমার কথিত 
যোগসাধনায় সংলগ্ন থাকে তাকে কোনো বাধা-বিঘ্র 
| পথভ্রষ্ট করতে পারে না। তার কামনাসকল দূরীভূত হয়ে 
নান্তরায়ৈর্বিহনোত নিঃস্পৃহঃ স্বসুখানুভূঃ॥ ৪ ৪ ৷ যায় এবং সে আত্মানন্দের অনুভূতিতে মগ্ন হয়॥ ৪৪ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে অহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশক্তন্সেহটাবিংশোহ্ধ্ায়ত ॥ ২৮ ॥ 


শ্রীমন্মহৰ্ষি বেদবাস প্রণীত পারমহংপী সংহিতা স্্রীমভাগবতমহাপুনাশের 
একাদশ সন্ধে অষ্টবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥ 


অথৈকোনত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ 
উনব্রিংশ অধ্যায় 
ভাগবতধর্মের নিরূপণ এবং উদ্ধবের বদরীকাশ্রম গমন 


সুদুশ্চরামিমাং মনো যোগচর্যামনাত্মনঃ। 
যথাঞ্জসা। পুমান্‌ সিদ্ধোৎ তন্তে ্রহা্জসাচ্যত॥ ১ 


প্রায়শঃ পুণুনীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ। 
বিীদন্তাসমাধানান্মানোনিগ্রহকর্শিতাঃ ॥২ 
অথাত আনন্দদুঘং পদাম্থজং 


হংসাঃ শ্রয়েরম্নরবিন্দলোচন। 
সুখং নু বিশ্বেশ্বর যোগকর্মভি- 
ন্ত্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ॥ ৩ 


কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো 
দাসেধনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্বম্‌। 
যোহরোচয়ৎ সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং 
শ্লীমৎকিরীটতটগীড়িতপাদশীঠঃ 


॥৪ 


উদ্ধব বললেন_হে অচ্যুত ! যে মনকে বশীভূত 
করতে সক্ষম হয়নি তার পক্ষে আপনার দ্বারা বর্ণিত 
যোগসাধনা করা অতি কঠিন বলেই আমার মননে হয়। 
অতএব আপনি এইবার এমন কোনো সহজ-সরল পথ 
বলুন যাতে মানব অনায়াসে আপনার পরমপদ প্রাপ্ত 
করতে সক্ষম হয়। ১ ॥ 

হে পন্ুলোচন ! আপনি এই তথা অবগত আছেন 
যে, অধিকাংশ যোগিগণ যখন মনকে অভিনিবিষ্ট করতে 
গিয়ে বারংবার চেষ্টা সত্বেও অকৃতকার্য হন তখন তারা 
পরাজয় স্বীকার করে লেন এবং সেই হেতু বিষাদগ্রন্ত 
হন॥২ ॥ 

হেপগ্নপলাশলোচন ! আপনি বিশ্নেশ্বর । আপনার 
দ্বারাই সমস্ত জগতের প্রতিপালন হয়ে থাকে। এইরাপ 
পরমোহকর্য বিচারে চতুর মানব আপনার আনন্দঘন 
শ্রীচরণের শরণাপন্ন হয়ে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করতে 
সক্ষম। আপনার মায়া তাদের ঝ্চিত করতে পারে না 
কারণ তারা যোগসাধনা ও কর্ানুষ্ঠানের অভিমান থেকে 
দূরে থাকে। কিন্তু যারা আপনার শরণাগত হয় না সেই 
সকল যোগী ও কর্মী নিজ সাধনার অহংকারে পুষ্ট হয়ে 


ও ষতাখা,। 


একাদশ দ্ধ (উনজিংশ অধ্যায়) 


1925 


তং 


স্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরসাশ্রিতানাং 
সববার্থদং স্বকৃতবিদ্‌ বিস্জেত কো নু! 
কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়েহনু ভূত 
কিং বা ভবেন তৰ পাদরজোজুষাং নঃ॥ ৫ 


হস্ত তে কথমিষ্যামি মম ধর্মান্‌ সুমজলান্)। 
যাঞ্ুদ্য়াহহচরন্‌ মর্ভ্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জয়ম্। ৮ 


শিন্তুব্রিতিং। 


থাকে ; অবশাই তাদের মতিত্রম আপনার মায়া হেতুই 
হয়। হে প্রভু! আপনি সকলের হিতেমী ও সুহৃদ। আপনি 
আপনার অনন্য শরণাগত রাজা বলি আদি সেবকদের 
অধীন হয়ে গেলেও আশ্চর্য হব না ; কারণ আগনি 
রামাবতারে প্রীতি সহকারে বানরদের সঙ্গেও সখ্যতা 
নির্বাহ করেছিলেন, যদিও বরন্মাদি লোকেশ্বরগণ তাদের 
দিব্য কিৰীট আপনার চরণযুগল স্থাপিত চৌকিতে প্রণাম 
জানিয়ে কৃতার্থ হন॥ ৩-৪ ॥ 

হে প্রভু ! আপনি সকলের প্রিয়তম, স্বামী এবং 
আত্মা। আপনি আপনার শরণাগতদের সর্বনত দিয়ে 
খাকেন। আপনি বলি, প্রG্নাদ আদি ভক্তদের যা সব 
দিয়েছেন তা জেনে কে আপনাকে ছেড়ে দেবে? এ কথা 
কিছুতেই আমার বোধগমা হয় না যে কোনো বিচার-বুদ্ধি 
ভোগে কেন লিপ্ত থাকে! আমরা আপনার শ্রীচরণ রঙের 
উপাসক। তাই আমাদের কাছেদুর্লভ কী ? ৫ ॥ 

ভগবন্‌! আপনি সমন্ত প্ৰাণীকুলের অন্তঃকরণে 
অন্তর্ধমীরূপে এবং বাহিরে গুরুরূপে অবস্থান করে 
তাদের সমস্ত পাণ-তাপ হরণ করে নিজ বাস্তবিক 
স্বরপকে তাদের সম্মুখে প্রকাশিত করেন। ব্রন্মজ্ঞানীও 
ব্ৰহ্মাসম গ্রলন্বিত আয়ু লাভ করেও আপনার রণ 
পরিশোধ করতে পারেন না। তাই তারা আপনার কৃপার 
কথা স্মরণ করে ক্ষণে ক্ষণে উত্তরোত্তর অধিক আনন্দ 
অনুভব করে থাকেন।॥ ৬ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন_-হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান 
শ্ৰীকৃষ্ণ ব্ৰহ্মাদি ঈশ্বরদেরও ঈশ্বর। তিনিই সত্ব, রজ আদি 
গুণসকল দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র রাপ ধারণ করে 
জগতের সৃষ্টি-স্ছিতি আদি ক্রীড়য় যুক্ত থাকেন। যখন 
উদ্ধব সানুরাগ চিত্তে তাকে এই প্রশ্ন করলেন তখন 
তিনি অধরে মৃদু-মন্দ হাসা ধারণ করে বলতে শুরু 
করলেন।। ৭ ॥ 

শ্রাভগবান বললেন-- হে প্রিয় উদ্ধব ! এবার আমি 


তোমাকে সেই মঙ্গলময় ভাগবতধর্ণের উপদেশ দান করব 
| যার শ্রদ্ধা সহকারে আচরণ করে মানব সংসাররাপ দূর্জয় 


মৃত্যুকে অনায়াসে জয় করতে সমর্থ হবে॥ ৮ ॥ 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


কুর্যাৎ সর্বাণি কর্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্‌। 
মধ্যৰ্পিতমনশ্চিত্তো মন্ধর্মাত্মমনোরতিঃ॥ ৯ 


দেশান্‌ পুণানাশ্রয়েত মন্তজৈঃ সাধুভিঃ শ্লিতান্‌। 
দেৰাসুরমনুষ্যেষযু মন্তক্াচরিতানি চ॥ ১০ 


পৃথক্‌ সত্েণ বা মহাং পর্ববাত্রাসহোৎসবান্‌। 
কারয়েদ্‌ গীতনৃজাদোর্মহারাজবিভূতিভিঃ) ॥ ১১ 


মামেৰ সর্বতৃতেষু ৰহিরন্তরপাবৃতম্‌। 


ঈক্ষেতাত্মনি চায়্ানং৭। যথা খমমলাশয়ঃ॥ ১২ 


ইতি সর্বাণি ভূতানি মন্তাবেন মহাদ্যুতে। 
সভাজয়ন্‌ মন্যমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ ॥ ১৩ 


ব্ৰাহ্মণে গুকসে ভ্তেনে ত্রহ্মণ্েধর্কে স্ফুলিঙ্গকে। 
অক্রুরে ক্রুরকে চৈব সমদৃক্‌ পণ্ডিতো মতঃ ॥ ১৪ 


নরেবভীক্ষং মস্তাবং পুংসো ভাবয়তোহচিরাং। 
স্পর্ধাসূরাতিরস্কারাঃ সাহন্ধারা বিয়ন্তি হি॥ ১৫ 


বিসূজা ্মযমানান স্থান দৃশংক্রীড়াংচ দৈহিকীম্‌। 
প্রণমেদ্‌ দণ্ডবদ্‌ ভূমাবাশ্বচাগডালগোখরম্‌।৷ ১৬ 


যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মন্তাবো নোপজায়তে। 
তাবদেবমুপাপীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ”॥| ১৭ 


সৰ্বং ব্র্াত্বকং তস্য বিদায়াত্মমনীষয়া। 
পরিপশানুপরমেৎ সর্বতো মুক্তসংশয়ঃ॥ ১৮ 


হে উদ্ধব | আমার ভক্ত যেন সকল কর্ম আমার 
নিমিত্ত সম্পাদন কুরে আমাকে স্মরণ করার অভ্যাস 
ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করতে থাকে। এর ফলে খুব অল্পকালেই 
তার মন ও চিত্ত আমাতে সমর্পিত হয়ে যাবে। তার মন 
এবং আত্মা আমার সঙ্গে এক হয়ে যাবে॥ ৯ ॥ 

আমার ভক্ত সাধু ব্যক্তিগণ যে পবিত্র স্থানে নিবাস 
করে থাকেন সেখানেই যেন তারা নিবাস করে এবং 
দেবতা, অসুর অথবা মানব যারাই আমার অনন্য ভক্ত 
তাদের আচরণসমৃহকে যেন অনুসরণ করে॥ ১০ ॥ 

উত্সব-পালাপার্বণ কালে সম্মিলিত অথবা একক 
ভাবে নৃত্য, শীত, বাদা আৰি মহারাঙ্ছোটিত জীক- 
জমক সহকারে আমার যাত্রাদির মহোৎসব পালন 
করবে॥ ১১॥ 

শুদ্ান্তঃকরণ পুরুষ বাহ্য ও অন্তরে পরিব্যাপ্ত 
আবরপহীন পরমাস্ধ বরাপকে আকাশবত সমন্ত প্রাণীদের 
মধো ও নিজ হৃদয়ে দর্শন করবে॥ ১২ ॥ 

হে নির্মলবুদ্ধি উদ্ধব ! সাধক যখন এই জ্ঞানে 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে সবন্ত প্রাণীতে ও সমন্ত পদার্থে আমাকে 
প্রত্যক্ষ করতে থাকে ও তদনুরূপ আচরণও করে তখন 
তাকে প্রকৃত জ্ঞানী বলা হয়। তখন তার ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, 
চোর-ব্রাহ্মণভক্ত, সূর্য-শ্ফুলিঙ্গ ও কপালু-ক্রর-সরবত্ 
সমদৃষ্টি লাভ হয়॥ ১৩-১৪ ॥ 

যখন সাধক সমস্ত নর-নারীর মধ্যে আমার ভাবনায় 
ময় হয়ে আমার নিত্য স্মরণে যুক্ত হয়ে যায় তখন অতি 
অল্প সময়ের মধ্যেই তার থেকে স্পর্ধা (উদ্ধত), ঈর্ষা, 
তিরস্কার ও অহংকারাদি দোষ দূরীভূত হয় ॥ ১৫ ॥ 

সাধক স্বজনের উপহাস, আমি ভালো, সে মন্দ 
=এই দোষদৃষ্টি ও লোকলক্জা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ 
করবে এবং সারমেয়, চণ্ডাল, গো, গর্দভকেও আমার 
অংশজ্ঞানে প্রণাম করবে॥ ১৬ ॥ 

সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সপতাব অর্থাৎ ভগবন্ভাব না আসা 
পর্যন্ত সাধক কায়মনোবাক্যে সর্ব সংকল্প ও সর্ব ক্মদারা 
আমার সাধনায় নিত্য যুক্ত থাকবে॥ ১৭ ॥ 

হে উদ্ধব ! এইকূপে যখন সর্বত্র আত্মবুদ্ধি 
_ ব্রক্মভাবের অভ্যাস হতে থাকে তখন স্বল্পকালেই 


এ দৃভগরীভাদোর্ম।  শচায়হমু। ভর্তি 


একাদশ বন্ধ (উনি অধ্যায়) 
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অয়ং হি সৰ্বকল্পানাং সুস্রীচীনো মতো মম। 
মন্তাৰঃ সৰ্বভূতেষু মনোবাকায়বৃত্তিভিঃ॥ ১৯ 


ন হ্যাঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মনধর্মসোদ্ধবাণুপি। 
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্নিওঁণত্বাদনাশিষঃ। ২০ 


যো যো ময়ি পরে ধর্মঃ কল্সযতে নিষ্লায় চেৎ। 
তদায়াসো নিরর্থঃ স্যাদ্‌ ভয়াদেরিব সত্তন॥ ২১ 


এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিৰ্মনীষা চ মনীষিণাম্‌। 
যৎ সতামনৃতেনেহ মর্ঠেনাগোতি”। সামৃতম্‌॥। ২২ 


এয তেহভিহিতঃ কৃৎ্নো ব্ৰহ্মবাদস্য সঙ্গহঃ। 
সমাসব্যাসবিধিনা দেবানামপি দুর্গমঃ।॥ ২৩ 


অভীক্ষশন্তে গদিতং জ্ঞানং বিল্প্টযুক্তিমৎ। 
এতদ্‌ বিজ্ঞায় মুচ্যেত পুরুযো নষ্টসংশয়ঃ॥ ২৪ 


সুবিবিক্তং তৰ প্রশ্নং ময়ৈতদপি ধারয়েৎ। 
সনাতনং ত্রন্মগুহ্যং পরং ব্রঙ্গাধিগচ্ছতি॥ ২৫ 


য এতন্মম ভক্তেষু সম্প্রদদ্যাৎ সুপুষ্কলম্। 
তস্যাহং ব্রহ্মদায়স্য দদাম্যাত্বানমাত্মনা। ২৬ 


শরৰ্ত্যো বাপ্লোতি। 


জ্ঞানের উন্মোচন হয়ে সবকিছুই ব্রহ্ম রূপে পরিলক্ষিত 
হয়। তখন তার সমস্ত সন্দেহ ও সংশয় স্বাভাবিকভাবেই 
নিবৃত্ত হয়ে যায় এবং সর্বত্র আমার সাক্ষাৎকার লাভ করে 
সাধক জাগতিক দৃষ্টি থেকে উপরত হয়ে যায়॥ ১৮ ॥ 

আমার মতে আমার প্রাপ্তির যত উপায় আছে তার 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল সর্বজীবে ও সর্বপদার্থে কায়মনোবাকেো 
আমার অবস্থিতির ভাবে তদ্গতচিত্ত হওয়া॥ ১৯ ॥ 

হে উদ্ধৰ ! এই আমার একনিষ্ঠ অগবতধর্ম ; 
একবার এপথে পা রাখলে সাধক কোনো রকমের বাধা- 
বিপত্তিতে পথভ্রষ্ট হয় না। কারণ এই ভাগবতধর্ম নষ্কাম 
নির্ভূশ হওয়ান জন্য আনি এটিকে সর্বোভ্তন বলে চিহ্নিত 
করেছি।॥ ২০ ॥ 

ভাগবতধর্ম কোনো রকম ত্রুটিযুক্ত হওয়াও সম্ভব 
নয়। যদি ভাগবতধর্সেন সাধক ভয়-শোকাদির সময়ে 
দুশ্চিন্তা, ক্রন্দন ও বিক্ষিপ্রভাবে উল্মত্তসম আচরণাদি 
নিরর্থক কর্মসকল নিষ্কামভাবে আমাকে সমর্পণ করে, 
তাহলে আমার গ্রীতিপ্রসাদে তাও ধর্ম আখ্যা পেয়ে 
যায়॥২১ ॥ 

বিবেকীর বিবেকে ও বুদ্ধিমানের বৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা 
এই যে, সাধক যেন এই নশ্বর ও অসত্য শরীর দ্বারাই 
আমার অবিনশ্বর ও সতা তত্তুকে বথার্থভাবে জেনে 
নিক॥২২॥ 

হে উদ্ধব! পরহ্মবিদ্যার রহস্য প্রথমে সংক্ষেপে ও 
পরে বিস্তারিতভাবে তুমি অবগত হলে । এই রহস্যের 
অনুধাবন মানব শরীরের পক্ষে কী কথা, দেবতাদের 
পক্ষেও সুকঠিন।॥ ২৩ ॥ 

সুস্পষ্ট ও যুক্তিমূ যে জ্ঞানতন্্ আমি তোমায় বার 
বার অবগত করালাম তার মর্ম অনুধাবনকারী বাক্তির 
হৃদষের সংশয় গ্রন্থিসকল ছি্বিচ্ছি্ন হয়ে যায় ; সে মুক্তি 
লাভ করে॥ ২৪ ॥ 

(তোমার সকল প্রশ্নের উত্তরদান আশি করেছি। যে 
ব্যক্তি এই প্রশ্লোস্তরকে বিশ্লেষণ করে আত্মস্থ করে সে 
বেদের পরম রহস্য সনাতন পরত্রন্মকে লাভ করে 
থাকে॥ ২৬ ॥ 

যে এই গরহ্যতত্ব ভক্তদের মধ্যে উত্তম ও 


1928 


শ্ৰীমস্তাগবত 


য এতৎ সমধীয়ীত পৰিত্ৰং পরমং শুচি। 
স পৃয়েতাহরহর্মাং জ্ঞানদীপেন দর্শয়ন্‌। ২৭ 


য এতছুদ্ধয়া নিত্যমৰগ্রঃ শৃণুয়ামরঃ। 
ময়ি ভক্তিং পরাং কুর্বন্‌ কর্মভির্ন স বধ্যতে॥ ২৮ 


অপ্দ্ধব স্বয়া ব্ৰহ্ম সখে সমবধারিতম্ণ।। 
অপি তে বিগতো মোহঃ শোকশ্ঢাসৌ মনোভবঃ॥ ২৯ 


নৈতত্বয়া দাণ্ডিকায় নান্তিকায় শঠায় চ। 
অস্তশ্রেষোরভক্তায় দুর্বিনীতায় দীয়তাম্‌॥ ৩০ 


এতৈর্দোধৈর্বিহীনায় ব্রন্মপ্যায় প্রিয়ায় চ। 
সাধবে শুচয়ে ব্রুনাদ্‌ ভক্তিঃ সাচ্ছুদরযোষিতামূ। ৩১ 


নৈতদ্‌ বিজায় তে 
গীত্বা গীযুষমমৃতং পাতব্যং নাৰশিষ্যতে ৷৷ ৩২ 


জানে কর্মণি যোগে চ বার্তায়াং দণ্ডধারণে। 
যাবানর্ো নৃণাং তাত তাবাংস্তেহহং চতুৰ্বিধঃ॥ ৩৩ 


মর্ভ্যো যদা তাক্তসমন্তকর্মা 
নিবেদিতাত্মা ৰিচিকীৰ্ষিতো মে। 
প্রতিপদ্যমানো 


ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥৩৪ 


বিতরণকারীকে প্রসন্নতাযুক্ত নিজ স্বরূপ অর্থাৎ 
আত্মজ্ঞানও প্রদান করে থাকি॥ ২৬ ॥ 

হে উদ্ধব! এই প্রশ্নোত্তর সংবাদ স্বয়ং অতি পবিত্র 
এবং তা অন্যেরও পবিত্রতা প্রদানকারী। যে এটি নিত্য 
পাঠ করবে এবং অপরকেও শোনাবে, সে এই জ্ঞানদীপ 
দ্বারা অপরকে আমার দর্শন প্রদান করানোয় নিজেও পরম 
পবিত্র হয়ে যাবে॥ ২৭ ॥ 

তদ্‌গতচিন্ত শ্ৰদ্ধাযুক্ত নিত্য শ্রবণকায়ী ব্যক্তি আমার 
পরাভক্তি লাভ করে থাকে। তার কর্মবন্ধন থেকেও মুক্তি 
হয॥২৮॥ 

হে প্রিয়সখা! আশা করি তুমি বরদধদ্বরূপ অনুধাবনে 
এখন সক্ষম এবং তোমার চিত্তের শোক-মোহও 
নিবারিত হয়েছে॥ ২৯ ॥ 

এই ততৃজ্ঞান তুমি দাণ্তিক, নাস্তিক, শঠ, অশ্রন্ধানু, 
ভক্তিহীন ও উদ্ধত ব্যক্তিকে প্রদানে সতত বিরত 
থাকবে।। ৩০ ॥ 

এইসকল দোষ থেকে মুক্ত, ক্রা্গাপতক্ত, প্রেমী, 
সাধুক্বভাব, সঙ্ষরিত্র ব্যক্তিই এই তন্বজ্ঞান শ্রবণের যোগ্য 
পাত্র । রাগানৃগভক্ত শৃদ্র ও নারীও যদি আমার প্রতি শ্রদ্ধা 
ভক্তি রাখে তাহলে তাদেরও এই তন্বজ্ঞানের উপদেশ 
করা ্টচিত॥ ৩১ ॥ 

যেমন দিব্য অমৃত পান সকল তৃষ্ণগার অবসান ঘটায় 
তেমনভাবেই এই তত্ত্বজ্ঞান জিঙগসুর সনন্ত জিজ্ঞাসার 
সমাধান করে থাকে ॥ ৩২ ॥ 

হে প্রিয় উদ্ধব! জ্ঞান, কর্ম, যোগ, বাণিজা-রাজার 
অনুগ্রহ থেকে বখাক্রমে মোক্ষ, ধর্ম, কাম ও অর্থ- 
রূপ ফল লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু তোমার মতন আমার 
একান্ত আপন ভক্তদের জনা এই চতুর্বিধ ফল স্বয়ং 
আমিই ।। ৩৩ ॥ 

যখন কেউ সমস্ত কর্মের ত্যাগপূর্বক আমার 
শরগাগত হয় তখন সে বিশেষভাবে আমার প্রিয় হয় ; 
তখন আমি তাকে জীব-জন্মা থেকে মুক্তি দিয়ে অমৃত- 
স্বরূপ মোক্ষ প্রদান করি, সে আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে 
আমার স্বরূপ লাভ করে॥ ৩৪ ॥ 


(৮ মুপধািতন্‌। 


একাদশ দ্ধ (উলক্রিংশ অধ্যায়) 


1929 


শ্রীশুক উবাচ 

স এবমাদর্শিতযোগমার্গ- 
স্বদোত্তমঃক্লোকবচো নিশম্য। 
বদ্দাঞ্জলিঃ প্রীহুপরুদ্ধকষ্ঠো 

ন কিঞ্চিদূচেছশ্ুপরিপরুতাক্ষঃ ৷ ৩৫ 
বিষ্টভ্য চিত্তং প্রণয়াবঘূর্ণং 
ধৈর্ষেণ রাজন্‌ বহু মন্যমানঃ। 
কৃতাঞ্জলিঃ প্রান  যনুপ্রবীরং 


শ্ৰীশুকদেব বললেন--হে পরীক্ষিৎ! এরূপে উদ্ধব 
যোগমার্গের সম্পূর্ণ উপদেশ লাভ করেছিলেন। ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে তার নয়নযুগল প্লাবিত হয়ে উঠল। 
প্রেমের বনায় তার বাক্‌ রুদ্ধ হল। তিনি হাতজোড় করে 
দাড়িয়ে রহলেন। তার মুখ থেকে একটি বাকাও নিঃসৃত 
হলনা ৩৫ ॥ 

তার চিন্ত প্রেমাবেশে বিহুল হয়েছিল ; ধৈর্যধারণ 
করে তিনি সেই ভাবকে সংবরণ করলেন। নিজেকে 
অত্যন্ত সৌভাগাবান জ্ঞান করে তিনি যদুবংশ শিরোমণি 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে মন্ত্রক অবনত করে তাকে 
প্রণাম নিবেদন করলেন এবং হাতজোড় করে প্রার্থনা 


শীৰ্ষ স্পৃহংস্তচ্চরণারবিন্দমূ।। ৩৬ | করদেন। ৬৬ | 


বিদ্রাবিতো  মোহমহান্ধকারো” 

য আশ্রিতো মে তব সঙ্নিখানাৎ। 
বিভাবসোঃ কিং নু সমীপগন্য 

শীতং তমো ভীঃ প্রভবন্তাজাদ্য')॥ ৩৭ 


প্রতার্পিতো মে ভবতানুকম্পিনা 
ভূত্যায়  বিজ্ঞানময়ঃ  গ্রদীপঃ। 
হিত্বা  কৃতজ্ঞন্তৰ পাদমূলং 
কোহন্যৎ সমীয়াচ্ছরণং ত্বদীয়ম্‌।॥ ৩৮ 


নমোহস্ত তে মহাযোগিন্‌ প্রপন্নননুশাধি মাম্‌। 
যথা স্বচ্চরণান্তোজে রতিঃ স্যাদনপামিনী॥ ৪০ 


উদ্ধব বললেন--হে প্রভু ! আপনি মায়া এবং 
অন্মাদিরও মূল কারণ। আমি মোহের ধন অধ্ধকারে 


| বিভ্ৰান্ত হয়েছিলাম। আপনার সংসঙ্গ লাভ করে 


তা সর্বতোভাবে অপসৃত হয়েছে। যে অগ্নির সম্মুখে 
উপস্থিত হয়েছে তার কি শীত আর অন্ধকারে ভয় 
থাকে? ৩৭ ॥ 

ভগবন্‌ ! আপনার মোহিনী মায়া আমার 
জ্ঞানালোকবর্তিকা হরণ করে নিয়েছিল ঘা আপনার 
কৃপায় আমি পুনঃপ্রাপ্ত হয়েছি। আমি আপনার কৃপাবারি 
সিঞ্চিত হয়ে ধনা হয়ে গেছি। আপনার কৃপাপ্রসাদ 
লাভ করবার পর আপনার শ্রীচরণের শরণাগতি আগ 
করে বিকল্প সাহাযোর কথা চিন্তা করবে এমন কে 
আছে? ৩৮ ॥ 
দশা, বৃষ, অন্ধক এবং সাত্বত বংশজাত যাদবদের 


| সঙ্গে আমাকে দৃঢ় সেহপাশ দারা আবদ্ধ করেছিলেন। 


আজ আপনি আপনার সুতীক্ষ আত্মবোধরূগী তরবারি 
দারা সেই বন্ধন ছিন্ন করে দিয়েছেন॥ ৩৯ ॥ 

হে মহাযোগেশ্বর ! আপনি আমার সশ্রদ্ধ 
প্রণাম গ্রহণ করুন। এইবার আপনি আপনার শরণাগত 
ভক্তকে কৃপা করে এমন উপদেশ প্রদান করুন যাতে 
থাকে। $০ ॥ 


(মোহমযোহ্বকারঃ। অন্ভাজভ্রম। 


1930. 


শ্ৰীমন্তাগৰত 


শ্রীভগবানুবাচ 


গচ্ছোদ্ধব ময়াহহদিস্টো বদর্যখাং মমাশ্রমম্‌। 
তত্র মৎপাদতীর্ঘোদে সানোপন্পর্শনৈঃ শুটিঃ॥ ৪৯ 


ঈক্ষয়ালকনন্দায়া বিধূতাশেষকল্যাষঃ। 
বসানো বন্ধলানাগ বন্যভুক্‌ সুখনিঃস্পৃহঃ।৷ ৪২ 


তিতিত্র্ঘন্াত্রাণাং সুদীলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। 
শান্তঃ সমাহিতধিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসংঘুতঃ॥ ৪৩ 


মত্তোহনুশিক্ষিতং মত্তে বিবিক্তমনুভাবয়ন্। 
ময্যাৰেশিতবাক্‌চিত্তো মন্র্মনিরতো ভব। 
অতিব্রজা গতীস্তিস্রো মামেষাসি ততঃ পরম্‌ ৷ ৪৪ 


শ্রীশুক উবাচ 


স এবমুক্তো হরিমেধসোদ্ধবঃ 
প্রদক্ষিণং তং পরিসূত্য পাদয়োঃ। 
শিরো  নিধায়াশ্রুকলাভিরার্ধী- 
নাষিষ্ঃদদন্ৰপরোহপাপক্রমে ॥৪৫ 
সুদপ্তাজনেহবিয়োগকাতরো 
ন শরুবংস্তং পরিহাতুমাতুরঃ। 
কৃদ্ছং যযৌ মূর্ঘনি ভর্ডৃপাদুকে 
বিভরসনৃত্য যয়ৌ পুনঃ পুনঃ॥ ৪৬ 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন_হেউদ্ধব ! এইবার তুমি 
আমার আদেশে ব্দরীবনে (বদরীকাশ্রন) গমন করো। 
বদরীবন আমারই আশ্রম ; সেইখানে আমার নিত্য 
নিবাস। সেইখানে তুমি আমার পাদগন্ধ বিধৌত গঙ্গাবারি 
লাভ করবে যার স্নান-পান পবিত্রতা প্রদানকারী ৪১ ॥ 

অল্দকানন্দা দর্শনই তোমার সমস্ত গাগ-তাপ হরণ 
করবে। হেপ্রিয় উদ্ধব! তুমি বক্ষল চীর ধারণ করে বনের 
ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করবে এবং কোনো ভোগের 
স্পৃহা না রেখে ঈশ্বর চিন্তায় আত্মমগ্ন থাকবে।॥ ৪২ ॥ 

শীতন্্রীস্ম, সুখ-দুঃখ যা কিছুহ আসুক তাকে 
সমান জ্ঞান করে সহা করবে। সৌম্য স্বভাব ও ইন্সিয়- 
সকলকে বশীভূত রেখো। শান্ত চিত্ত থাকবে। সমাহিত 
বুদ্ধি রেখে তুমি স্বয়ং আমার স্বরূপ জ্ঞান এবং অনুভবে 
নিত্যযুক্ত থাকবে॥ ৪৩ ॥ 

আছি তোমাকে যা কিছু শিক্ষা প্রদান করেছি তা 
একান্তবাসী থেকে বিচার করে অনুভব করতে থেকো। 
নি বাক্‌ ও চিত্ত আমার সঙ্গে সংযুক্ত রেখো এবং 
আমার কথিত ভাগবতধর্ধের প্রেমে নিমগ্ন হয়ে যেও। 
অবশেষে তুমি ব্রিগুণ এবং তার সম্বন্ধিত গভিসকলকে 
অতিক্রম করে তার থেকে স্বতন্ত্র আদার পরমার্থ স্বরূপে 
সংযুক্ত হয়ে ঘাবে। ৪৪ ॥ 

শীশুকদেব বললেন_হে পরীক্ষিং ! ভগবান 
শ্রীকৃষের স্বরূণের জ্ঞান জগতের ভেদবুদ্ধিকে ছিন্নভিন্ন 
করে দেয়। যখন তিনি স্বয়ং উদ্দবকে এইরূপ উপদেশ 
দিলেন তখন উদ্ধব উঠে তাকে পরিক্রমা করে তার 
শ্রীচরণে মন্তক স্থাপন করে অবনত হলেন। এতে কোনো 
সন্দেহ নেই যেউদ্ধব সংঝোগ-বিয়োগ জাত সুখ-দুঃখের 
অতীত ছিলেন কারণ তিনি ভগবানের নির্ঘন্ধ চরণকমালে 
স্থান লাভ করেছিলেন ; তবুও সেই আগ কালে 
তার চিন্ত প্রেমাবেশে নিমজ্জিত হল। তিনি নিজ নেত্র 
নির্গত অশ্রতারায় ভগবানের প্রীচরণকমলকে সিঞ্চিত 
করলেন।। ৪৫ || 

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবানের প্রতি প্রেম জাগ্রত হলে 
তাকে ত্যাগ করা সপ্তব হয় না। তার বিয়োগের বল্পনায় 
উদ্ধব কাতর হয়ে পড়লেন ও তাকে আগ করতে সমর্থ 
হলেন না। তিনি বিহল হয়ে মহ সংজ্ঞাহীন হয়ে যেতে 
শাগলেন। কিছু কাল পরে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 


একাদশ ছন্দ (উনরিংশ অধ্যায়) 


1931 


ত ) সংনিবেশ্য 
গতো মহাভাগৰতো বিশালাম্‌। 
যথোপদিষ্টাং জগদেকবন্ধুনা 


তপঃ সমাস্থায় হরেরগাদ্‌ গতিম্‌॥ ৪৭ 


যঃ এতদানন্দসমুদ্রস্ৃতং 
জ্ঞানামৃতং ভাগৰতায় ভাষিতম্‌। 
কৃষ্ণেন যোগ্েশ্বরসেবিতাঙ্‌ঞ্রিণা 


সঞ্ন্ধয়াহহসেব্য ভাগদ্‌ বিমুচাতে॥ ৪৮ 


ভবভয়মপহন্তং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং 
নিগমকৃদুপজহে ভৃঙ্গবদ্‌ বেদসারম্‌। 
অৃতমুদধিতশ্চাপায়রদ্‌ ভূত্যবর্গন্‌ 


| চরণের পাদুকা নিজ মস্তকে ধারণ করলেন এবং বারংবার 
ভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে প্রস্থান 
করলেন॥ ৪৬ ॥ 

ভগবানের গরম প্রেমী ভক্ত উদ্ধব হৃদয়ে তার প্রভুর 
দিব্য রূপ ধারণ করে বদরীকাশ্রম পৌঁছলেন। সেখানে 
তিনি তাপস জীবন যাপন করে জগতের একমাত্র হিটতষী 
পরগতি লাভ করলেন। ৪৭ ॥ 

ভগবান শংকরাদি যোগেশ্বরও সচ্চিছানন্দস্বরূপ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সেবা নিবেদন করে থাকেন। 
তিনি স্বয়ং ভার শ্রীমুখে নিজ পরসপ্রেদী ভক্ত উদ্ধবকে 
৮555 
| মহাসাগরের সার বন্তু। যে বান্তি শ্দ্ধাযুক্ত হয়ে অর 
সেবন করে থাকে সে তো মুক্ত হয়ে যায়ই, তার সঙ্গে 
সমন্ত জগৎও মুক্ত হয়ে যায়॥ ৪৮ ॥ 

হেপরীক্গিৎ ! যেমন ভ্রমর বিভিন্ন পুষ্প থেকে তার 
সার বস্তু মধু সংগ্রহ করে থাকে ঠিক সেইভাবেই নয় 
বেদসকলকে প্রকাশকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের বন্ধন 
থেকে মুক্ত করবার জনা এই জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সার 
বিতরণ করেছেন। তিনি জরা-রোগ আদি ভর নিবৃত্তি 
হেতু ক্ষীরসাগর থেকে অমৃতও বার করেছিলেন যা তিনি 
যথাক্রমে নিজ নিবৃততি-পথ ও প্রবৃত্তি-পথ অবলম্বনকারী 
ভক্তদের পান করিয়েছেন। সেই পুরষো্তন ভগবান 
শ্রীকৃষই সমন্ত জগতের মূল কারণ। আমি ভার চরণে 


পুরুষমূষভমান্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোহস্মি।| ৪৯: সশ্রন্ধ প্রণাম নিবেদন করছি॥ ৪৯ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাপে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশড়হো একোনত্রিংশোহ্ধায়ঃ ॥ ২৯ ॥ 


শ্রীমম্মহরষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংলী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাপুরাথের 
একাদশ স্কন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥ 


উিতমাদ্যং জদি। 


অথ ত্রিংশোহধ্যায়ঃ 
ত্রিংশ অধ্যায় 
যদুকুলের সংহার 


ততো মহাভাগবত উদ্ধবে নির্গতে বনম্‌। 
ছারবত্যাং কিমকরোদ্‌ ভগবান্‌ ভূতভাবনঃ॥ ১ 


বর্ষশাপোপসংসৃষ্টে স্বকুলে যাদবর্যভঃ। 
প্রেয়সীং সর্বনেত্রাণাং তনুং স কথমত্যজৎ ॥ ২. 


প্রত্যাক্রটুং নয়নমবলা যত্ৰ লগ্নং ন শেকুঃ 
কর্ণাৰিষ্টং ন সরতি ততো মৎ সতামাত্মলগ্নম্‌। 
্্ী্বাচাং জনয়তি রতিং কিং নু মানং কৰীনাং 
দৃষ্টা জিফোধুধি রথগতং যচ তৎসাম্যনীয়ুঃ ॥ ৩ 


খাষিরুবাচ 


দিবি ভুবান্তরিক্ষে চ মহোৎপাতান্‌ সমুখিতান্‌। 
ৃ্াসীনান্‌ সুবর্মায়াং কৃষ্ণঃ প্রাহ যদুনিদমূ॥। ৪ 


এতে ঘোরা মহোৎপাতা দ্বা্বত্যাং যমকেতবঃ। 
মুহূর্তমপি ন হেয়মত্র নো যদুপু্গবাঃ॥ ৫ 


রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন_ভগবন্‌ ! 
যখন মহাভাগ্গরত উদ্ধব বদরীবনে চলে গেলেন 
তখন ভূতভাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় কী লীলা 
করলেন? ১ ॥ 

হেপ্রভু! নিজ কুল বহ্মশাপগ্রস্ত হওয়ায় সকলের 
নেত্রাদি হন্দরিয়সযূহের পরমপ্রিয় যদুবংশ শিরোমণি 
ভগবান দ্রীকৃষ্ণ তার দিবা শীবিগ্রহের লীলা সংবরণ 
কেমন করে করলেন ? ২ ॥ 

ভগবন্‌ ! যখন রমপীকুলের নেত্র তীর শ্রীবিগ্রহে 
যুক্ত হত তখন তারা তা স্থানান্তরণ করতেও অসমর্থ হয়ে 
পড়ত। যখন সন্ত ব্যক্তি তার রাপ মাধূর্যের বর্ণনা শোনেন 
তখন সেই শ্রীবিগ্রহ কর্ণ পথে প্রবেশ করে তাদের চিত্তে 
সুস্থিত হয়ে যায়, সেই হান ত্যাগ করতেও তারা অসমর্থ 
হয়ে পড়েন । ভার মনোমোহিনী সৌন্দর্য কবিদের 
কাব্যরচনাতে অনুরাগ সিঞ্চন করে থাকে এবং 
কবিকুলের সম্মান বৃদ্ধি করে থাকে। তাঁর সন্বয্ধে কোলো 
কথা বলাই যথেষ্ট নয়। মহাভারতের যুদ্ধের সময় যখন 
তিনি আমার পিতামহ অর্জনের রখোপরি উপবিষ্ট 
হয়েছিলেন তখন তার পুশ দর্শন মাত্রেই সকল যোদ্ধা 
গুণা লাভ করেছিল ; তারা সারূপা যুক্তি লাভ করেছিল। 
তার এইবাপ অভূত শ্রীবিগ্রহকে তিনি কীভাবে অন্তর্মান 
করলেন? ৩ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন-_হে পরীক্ষিৎং ! যখন 
আকাশে, ভূমিতে ও অন্তরীক্ষে শ্রীকৃষ্ণ অতি ভয়ংকর 
উৎপাত ও অশুভ লক্ষণ লক্ষ করলেন তখন 
তিনি সুধর্মা-সভায় উপস্থিত সকল যদুবংশ জাতদের 
বললেন ॥ ৪ ॥ 

হে যদুবংশ শিরোনণিগণ ! এই দেখো দ্বারকায় 
অতি ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অশুভ লক্ষণ দেখা 
যাচ্ছে। এ যেন সাক্ষাৎ যমের ধ্বজাসম আমাদের ভয়ানক 
অনিষ্ট ও বিপর্যয়-এর পূর্বসূচনা ঘোষণা করছে। আর 


কীরামানাং। 


একাদশ ছা (ত্ৰিংশ অধ্যায়) 


1933 


স্তিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ শত্খোন্ধারং প্রজন্িতঃ। 
বয়ং প্রভাসং যাস্যামো যত্ৰ প্রতাক্‌ সরন্্তী॥ ৬. 


তন্রাভিষিচ শুচয় উপোদ্য সৃসমাহিতাঃ। 
দেবতাঃ পুজয়িষ্যামঃ সপনালেপনাহণৈঃ॥| ৭ 


্রান্মণাংস্্ মহাভাগান্‌ কৃতনন্তায়না ৰয়ম্‌। 
গোডূহিরণ্যবাসোভিরজাশ্বরথবেশ্মভিঃ ॥ ৮ 


বিধিরেম হারিষ্স্বো মঙ্গলায়নমুত্তমম্‌। 
দেবদ্বিজগবাং পূজা ভূতেমু পরমো ভবঃ॥ ৯ 


ইতি সৰ্বে সমাকর্ণা যদুবৃদ্ধা সধুদিষঃ। 
তথেতি নৌভিরুত্তী্য প্রভাসং প্রযযূ রথৈঃ ১০ 


তম্মিন্‌ ভগবতাহহদিষ্টং যদুদেবেন যাদৰাঃ। 
চক্রুঃ পরময়া ভন্তরা সর্বশ্রেয়োপৃংহিতম্‌ ৷ ১১ 


তভস্তস্মিন্‌ মহাপানং পপুর্মৈরেয়কং মধু। 
দিষ্টবিজরংশিতখিয়ো যদ্দ্ববৈৰ্ভশ্যতে মতিঃ॥ ১২ 


মহাপানাভিমতানাং বীরাণাং দৃণ্তচেতসাম্‌। 
কৃষ্ণমায়াবিমঢ়ানাং সঙ্বর্ধঃ সুমহানভূৎ॥ ৯৩ 


যুযুধুঃ ক্রোধসংরন্ধা বেলায়ামাততায়িনঃ। 
খনুর্ভিরসিভির্ভল্লর্গদাভিন্তোমরষ্টিভিঃ ॥ ১৪ 


আমাদের বেশিক্ষণ এখানে অবস্থান করা ঠিক হবে না॥ 
৫ 
[পি সকল এখান থেকে 

শাস্তোদ্বাক্ষেত্র অভিমুখে গমন করুক আর আমরা সেই 
প্রভাসক্ষেত্রে গমন করব যেখানে সরস্বতী পশ্চিমী 
হয়ে সাগরে মিলিত হয়েছে॥ ৬ ॥ 

প্রতাসক্ষেত্রে আমরা স্নান করে পবিত্র হব, উপবাস 
করব এবং একাগ্রচিন্তে লাল ও চন্দনাদি সামত্রী সহযোগে 
দেবতাদের পূজায় আত্মনিবেদিত থাকব॥ ৭ ॥ 

সেখানে স্বন্তিবাচন করে আমরা গাভী, ভূমি, স্বর্ণ, 
বস, হস্তী, অশ্ব, রথ এবং গৃহাদি দ্বারা মহাত্মা ব্রাহ্মণদের 
সেবা করব।॥ ৮ ॥ 

এই বিধিসকল অমঙ্গল বিনাশকারী ও পরন নঙ্গল- 
জনক। হে যদুবংশ শিরোমণিগণ ! দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং 
প্রাচীর পূজন করা হল মানব জন্মের গরম গ্রাপ্তি॥ ৯ ॥ 

হেপরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ্র এই কথা বয়োবদ্ধ 
বদুবংশজাতগণ সর্বতোভাবে সমর্থন ও অনুমোদন 
করজেন। সকলে তখন জলপথ অতিক্রম করে রথে 
গ্রভাসক্ষেত্র অভিনুখে যাত্রা করলেন ১০ ॥ 

প্রভাসক্ষেত্রে উপনীত হয়ে যাদবগণ যদুবংশ 
শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে পরম 
শ্দ্ধাভক্তি সহকারে শান্তিবাক্য উচ্চারণ ও অন্যান্য 
মঙ্গলাচরণ করলেন॥ ১১ ॥ 

এই সকল কার্য সুসস্পর অবশাই হল কিন্তু 
দৈবযোগে তাদের সুবুদ্ধি নাশও হল। তারা সকলে সেই 
মৈনেয়ক সুরা পান করতে আর্ত বাল বার নেশায় 
মতিভ্ৰম হয়ে থাকে। এই সুরা পান কালে সুমিষ্ট কিন্ত 
পরিণামে সর্বনাশকারী বলে পরিচিত। ১২ ॥ 

সেই তীর সুরাপানে সকলেই উন্মত্ত হয়ে উঠল। 
পরম অহংকারযুক্ত যদুবংশজাত ব্বীরগণ সুবাসন্ড মন্ত 
অবস্থায় পর ্্পরে কলহ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হল। শ্রীকৃষ্ণের 
মায়ায় তারা মুড দশা প্রাপ্ত হয়েছিল। ১৩ ॥ 

মত্ত বীরগণ ক্রোধান্নিত তয়ে পরস্পরকে আক্রমণ 
করতে শুরু করল। সেই কলহে তরবারি, ধনুর্বাণ, বর্শা, 
গদা, তোমর আদি অস্ত্র যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হতে 
লাগল। অল্পক্ষণের মধোই সমুদ্রতট রণক্ষেত্রে পরিণত 
হল ১৪ ॥ 


শ্ৰীমন্তাগবত 


মিথঃ 
নাহি দ্বিপা বনে॥ ১৫ 


প্রদ্যয়সাস্ব যুধি 
বক্তুরভোজাবনিরুদন্ধনাত্যকী 

সুভদ্রসঙ্গ্রামজিতো  সুদারুণৌ 
গদৌ সুনিত্রাসুরখৌ সমীয়তুঃ 
অন্যে চ যে বৈ নিশঠোল্মুকাদয়ঃ 
সহস্রজিছতভিভানুসুখ্যাঃ ॥ 
অন্যোন্যমাসাদ্য  মদান্ধকারিতা 

জঙুৰ্ণুকুন্দেন বিমোহিভা তৃশম্‌॥ ৯৭ 


দাশার্হবৃষন্ধকভোজসাত্বতা 

অধবর্বদা মাথুরশুরসেনাঃ। 
বিসর্জনাঃ কুকুরাঃ কুন্তয়শ্চ 
মিথস্ততন্তেহথ বিসৃজ্য সৌহৃদম্‌॥ ১৮ 


পুরা অধুধান্‌ পিতৃর্ভি্াতৃভিশ্চ 
স্বনীয়দৌহিত্রপিতৃব্যমাতুলৈঃ । 
মিত্রাণি মিত্রেঃ সুহৃদঃ সুহৃ্বি- 
জ্ঞাতীংস্বহঞ্জাতয় এব মূঢ়াঃ॥ ১৯ 


কূঢড়মৎসরা- 


॥১৬ 


শরেষু ক্ষীয়মাণেযু ভজামানেমু ধর্বসু। 
শন্তেষু ক্ষীয়মাণেষু মুষ্টিভির্জহ্বরেরকাঃ॥ ২০ 


তা ব্তুকল্পা হাভবন্‌ পরিঘা মৃষ্টিনা ভৃতাঃ)। 
জদুরঘিষন্তৈঃ কৃষ্ণেন বার্ষমাণান্ত্র তং চ তে॥ ২১ 


মত্ত যদুবংশজাতগণ সবাহন রক্ষী সংগ্রামে 
যুক্ত হয়ে পড়ল। বাহনরূপে রথ, হন্তী, অশ্ব, উঠ্টু, মহিষ, 
গর্দভ, বলদ এমনকি মানুষও ব্যবহৃত হতে দেখা গেল। 
রণক্ষেত্রে কোলাহল মাত্রা অতধিক হল ; যেন অরনোর 
হন্তীযৃথ তীক্ষ দণ্ডাঘাতে পরস্পরকে পর্যন্ত করতে উদ্যত 
হয়েছে_ এইরূপ মনে হতে লাগল। বাহন ধ্বজ্দা সবই 
যুদ্ধে স্থান পেল। যুদ্ধ পদাতিকদের মধ্যেও প্রসারিত হয়ে 
গেল॥ ১৫ ॥ 

মহারণে বাস্তবে কে প্রতিপক্ষ, তার হুশ রইল না। 
এইভাবে প্রদায়-সান্, অক্রুর-ভোজ, অনিরদ্ধ- 
সাতাকি, সুভদ্র-সংগ্রামজিৎ, গদ-গদপত্র এবং সুমিত্র- 
সুরথ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ল। সকলেই কুশল 
যোদ্ধা বলে পরিচিত। মত্ত জ্ঞানশূনা অবস্থায় তারা 
পরস্পরকে বধ করতে লাগল॥ ১৬ ॥ 

এদিকে নিশঠ, উল্মুক, সহলজিৎঃ সতজ্িৎ এবং 
ভানু প্রভৃতিরাও যুদ্ধে একে অপরকে বিনাশ করতে প্রবৃত্ত 
হল। সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় ঘোহিত । 
সুরাসক্ত তবস্থায় তারা হিতাহিত জ্ঞান বিরহিত হয়ে 
পড়েছিল। ১৭ ॥ 

দাশার্হ, বৃকচি, অ্াক। ভোজ, সাত্বত, মু, অরবুদ, 
মাথুর, শূরসেন, বিসর্জন, কুকুর এবং কুম্তি আদি 
বংশের ব্যক্তিগণ পরস্পরের মধ্যে নিবিড় প্রেম-প্রীতি- 
সৌহার্দ্য ভুলে গিয়ে একে অপরকে আক্রমণ করতে 
লাগল। ১৮ ॥ 
মাতুলের, পৌত্র মাতামহের, মিত্র মিত্রের, সুহাদ 
সুহৃদের, পিতৃব ভাতুস্পুত্রের, স্বগোত্রগণ পরস্পরকে 
বধ করতে লাগল। ১৯ ॥ 

মৰন বাণভাণ্ডার নিঃশেষিত হল, ধনুক ভেঙে 
গেল ও অন্ত্রশস্ত্রাদি অবশিষ্ট রইল না তখন তারা 
সমুদ্রতীরে উদ্ভৃত এরকা ঘাস উৎপাটন করে যুদ্ধে ব্যবহার 
করতে লাগল। এই সেই এরকা খাস_যা খাযিগণের 
অভিশাপে যুষলচূর্ণ হতে উত্ভৃতা॥ ২০ ॥ 

হে রাজন্‌ ! এরকা ঘাস তাদের হাতে যেতেই তা 
বঞ্জসম কঠোর মুদ্গরে পরিবর্তিত হল। ক্রোধে দিগ্বিদিক 


[ক 


একাদশ স্বব্ধ (ত্রিংশ অধ্যায়) 


1935 


প্রতানীকং মন্যমালা বলভদ্রং চ মোহিতাঃ। 
হন্তুং কৃতধিয়ো রাজনাপন্না৷ আততায়িনঃ।। ২২ 


অথ তাবপি সঙ্ক্রুদ্ধাবুদ্যন্য কুরুনন্দন। 
এরকামুষ্টিপরিঘৌ চরন্তো জত্বতুর্যুধি। ২৩ 


ব্রহ্মশাপোপসৃষ্টানাং কৃষ্ণমায়াৰৃতাত্বনাম্‌। 


স্পর্থাক্রোধঃ ক্ষয়ং নিন্যে বৈগবোহয্ির্খা বনমূ।৷ | 


এবং নষ্টেযু সর্বেযু কুলেষু স্বেযু কেশৰঃ। 
অবভারিতো ভুবো ভার ইতি মেনেহবশেষিতঃ॥ ২৫ 


রামঃ সমুদ্রবেলায়াং যোগমাহ্থায় গৌরুষম্‌। 
তত্যাজ লোকং”। মানুষ্যং সংযোজ্যায়ানমাত্মনি॥ ২৬ 


রামনির্যাণমালোকা ভগবান্‌ দেবকীসুতঃ। 
নিষসাদ ধরোপছে তৃষ্জীমাসাদ্য পিক্সলন্‌।। ২৭ 


বিভ্রচচতুর্ভজং রূপং ভ্রাজিঝু প্রভয়া স্বয়া। 
দিশো বিতিমরাঃ কৃর্বন্‌ বিধূম ইৰ পাবকঃ॥ ২৮ 


শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং তপ্তহাটকবচসম্‌। 
কৌশেয়ান্বরযুন্মেন পরিবীতং সুমঙ্গলমূ॥ ২৯ 


| জানশ্না হতে প্রতিপক্ষকে হতযা করবার জন্য তারা সেই 
| মুষ্টিবদ্ধ এরকা ঘাস ব্যবহার করতে লাগল। যখন ভগবান 
তাদের এই হত্যাকাণ্ডে বিরত থাকবার কথা 

বললেন তারা তাকে ও অগ্রজ বলরামকে নিজ শত্রু জান 
| করতে লাগল। মতিভ্রম এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হল যে তারা 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করবার জন্যও 
অগ্রসর হয়েছিল ॥ ২১-২২ ॥ 

হে কুরুনন্দন ! এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং 
বলরামও ক্রোধযুক্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ইতস্তত বিচরণ 
করতে লাগলেন এবং হ্ত্ারা এরকা ঘাস উৎপাটন করে 
তাদের প্রহার করতে 'লাগলেন। এরকা ঘাসের গুচ্ছ 
মুদ্রবৎ আঘাত করতে সক্ষম ছিল ২৩ ॥ 

যেমন বাঁশের ঘর্ষণে উৎপন্ন দাবানল বাঁশের 
বনকেই ভস্মীভূত করে দেয়, ঠিক সেইভাবেই ব্রন্ম- 
শাপগ্রস্ত এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত যদুবংশ- 
জাতদের স্পর্যাযুক্ত ক্রোধ তাদের ধ্বংস করল।॥ ২৪ ॥ 

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে সামন্ত যদুবংশের 
সংহার কার্য সম্পন্ন হয়েছে তখন তিনি নিশ্চিন্ত হলেন 
এই তেৰে যে জগতের অবশিষ্ট ভারও লাঘব হল।। ২৫ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! বলরাম সমুদ্র তটডূমিতে উপবেশন 
করে একাগ্রচিনত হয়ে পরমাত্মতত্তে নিমগ্র হয়ে নিজ 
আত্মাকে আত্মস্বরূপেই স্থিত করলেন ও মানব শরীর 
ত্যাগ করলেন॥ ২৬ ॥ 

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে তার অগ্রজ 
বলরাম পরমণদে লীন হয়ে গেলেন তখন তিনি এক 
ক্ষীর্রম বৃক্ষের তলায় গিয়ে শান্ত হয়ে ভূমিতে 
করলেন ॥ ২৭ ॥ 
চতুর্ডজ রূপ ধারণ করেছেন। তার অঙ্গকান্তি ধূন্মরহিত 
অগ্নিসম প্রকাশনান হয়েছিল।। ২৮ ॥ 

তার নবজলদ শ্যামল অঙ্গ থেকে তপ্ত কাগ্চনবৎ 
অঙ্গদ্রযোতি বিদ্ছুরিত হচ্ছিল। বক্ষস্থলে সেই শ্রীবংসচিহ্ন, 
তার অঙ্গে কৌপেয় বন ও উত্তরীয় পরম শোভাস্থিত ছিল। 
তার সেই রূপ অতি মঙ্গলময় রূপ ২৯ ॥ 

ভার অধরে ছিল অতি রহস্যজনক শ্মিতহাসা ও 


সুন্দরস্মিতবক্রাজং নীলকুন্তলমণ্ডিতম্‌। 
পুশুরীকাভিলামাক্ষং স্ফুরস্মাকরকুগুলম্‌ ৷ ৩০ 
(৯ আপতনাততামিনঃ।  উ)লোকসানশা। 


শ্রীমাগবত 


মূৰ্তিমন্তির্নিজায়ুধৈঃ। 
কৃত্বোরৌ দক্ষিণে পাদমাসীনং পন্কজারুণম্‌॥ ৩২ 


মুসলাবশেষায়ঃখণুকৃতেযুর্লু্কো জরা। 
মুগাস্যাকারং তচ্চরণং বিবাধ যৃগশক্কয়া॥ ৩৩ 


চতুর্জং তং পুরুষং দৃষ্টা স কৃতকিন্দিষঃ। 
ভীতঃ পপাত শিরসা পাদয়োরসুরদ্বিষঃ ॥ ৩৪ 


অজানতা কৃতমিদং পাগেন মধুমূদন। 
ক্ষন্তমর্হসি পাপস্য উত্তমঃশ্নোক মেহনঘ॥ ৩৫ 


যন্যানুস্মরণং  নৃণামজ্ঞানধ্বান্তনাশনম্‌। 
বদন্তি ত্য তে বিষ্ণো ময়াসাধু কৃতং প্রভো॥ ৩৬ 


তন্মাশু জহি বৈকুণ্ঠ পাপ্মানং মৃগলুরূকম্‌। 
যথা পুনরহং ত্বেবং ন কুর্যাৎ সদতিক্রমম্॥। ৩৭ 


কপোলে নীলকুণ্ডল অনুপম সৌন্দর্যের সমাবেশ । সুন্দর 
সুকুমার পদ্মপলাশলোচন-যুগল তার ডক্তদের পরম কৃপা 
বিতরণে সতত সচেষ্ট ছিল। কর্ণে মক্রকুগুলদ্বয়ও দিব্য 
আলোক বিতরণ করছিল॥ ৩০ ॥ 

ভার অনুপম শোভায় কটিতে কটিসূত্র, স্কন্ধে 
বাজুবন্ধ, কঠে কণ্ঠহার, চরণযুগলে মন্ত্রীর, অগগুপিতে 
অঙ্গবীর ও বক্ষঃ্থলে কৌস্তভমণি স্বমহিমায় বিরাজমান 
ছিল॥ ৩১ ॥ 

বনমালা ছিল আজানুগস্ছিত। শত, চক্র, গদা, 
আদি আমুধ রূপ পরিশ্রহ করে যেন প্রভুর সেবায় সতত 
নিয়োজিত ছিল। ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ তখন বাম চরণ দক্ষিণ 
জানুতে স্থাপন করে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর অরুণ- 
পদতল রক্তকমঙ্গবং প্রকাশমান ছিল ॥ ৩২. | 

হে পরীক্ষিৎ ! জরা নামক এক ব্যাধ ছিল। সে 
মুষলের অবশিষ্টাংশ দ্বারা নিজ বাশের মুখকে সুতীক্ষ 
করেছিল। ভগবানের রম্ডিমাত পদতলকে সে দূর থেকে 
মৃগমুখমণ্ুল মনে করল। তাকে হরিণ জ্ঞানে সে শরবিদ্ধ 
করল।। ৩৩ ॥ 

যখন সে নিকটে গমন করল তখন সে দেখল যে 
তার শর বাস্তবে এক চতুর্ভুজজ ব্যক্তিকে বিদ্ধ করেছে। সে 
তো অপরাধ করেই ফেলেছিল; তই সে ভয়ে কাপতে 
লাগল। সে দৈতাদলন ভগবান শ্লীকৃষের শ্রীচরণে মন্তক 
রেখে ভূপতিত হল॥ ৩৪ ॥ 

সে বলল-হে মধুসূদন ! আমি জ্ঞানে এই 
পাপকর্ম করেছি। বাস্তবে আমি অতি বড় পাগী ; কিন্ত 
আপনি তো পরম বশী ও বিকাররহিত। আপনি অনুগ্রহ 
করে আমার অপরাধ মার্জনা করুন| ৩৫ ॥ 

হে সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান প্রভু ! সিদ্ধপুরুষগণ বলে 
থাকেন যে আপনাকে স্মরণ করলেই মানবের 
অজ্ঞানালবার দূর হয়ে যায়। এ অতি বড় বিধিবিড়ন্বনা 
যে আমি নিজে আপনার অনিষ্টকারী চিহ্নিত হয়ে 
গেলান।। ৩৬ ॥ 

হে নৈকুষ্ঠনাথ ! আমি নিরীহ হরিণদের হত্যাকারী 
মহাপাগী। আপনি আমাকে এখনই বধ করুন যাতে 
আমার মৃত্যু হলে আমি যেন আর কখনো আপনার মতন 
মহাপুরুষদের প্রতি অপরাধ না করতে গারি॥ ৩৭ ॥ 


একাদশ (বিংশ অধ্যায়) 
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যস্যাত্মযোগরচিতং ন বিদুবিরিপ্চো 
রুদ্রাদয়োহসা তনয়াঃ পতয়ো গিরাং যে। 
তবায়য়া পিহিতদৃষ্টয় এতদপ্তঃ 
কিং তস্য তে বয়মসদ্গতয়ো গৃলীমঃ॥ ৩৮ 
শ্রীভগবানুবাচ 


মা ভৈর্জরে ত্বমুত্তিষ্ঠ কাম এম কৃতো হি মে। 
যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতঃ সবর্ং সুকৃতিনাং পদম্‌॥ ৩৯ 


ইত্যাদিষ্টো ভগবতা কৃষ্ণেনেচ্ছোশরীরিণা। 
ত্রিং পরিক্রমা তং নত্বা বিমানেন দিবং যযৌ॥ ৪০ 


দারুকঃ কৃষ্ণপদবীমিচ্ছনধিগম্য তাম্‌। 


বাযুং তুলসিকামোদমাগ্রায়াভিমুখং যযৌ॥ ৪১ 
ভং তত্র তিাদ্যুভিরায়ুধৈর্বৃতং 


হ্াশবখমূলে কৃতকেতনং পতিম্‌। 
লেহপ্ুতাত্বা নিপপাত গাদয়ো 
রথাদবগ্রুত সৰাষ্পলোচনঃ ॥ ৪২ 


অপশ্যত্তচ্রণানুজং প্রভো 

দৃষ্টিংঃ প্রনষ্টা তমসি প্রবিষ্টা। 
দিশো ন জানে ন লভে চ শান্তিং 

যথা  নিশায়ামুড়ুপে প্রনষ্টে॥ ৪৩ 


ইতি ব্রুবতি সূতে বৈ রথো গকরুড়লাঞ্ছনঃ। 
খমুৎপপাত রাজেন্দ্র সাশ্বধবজ উদীক্ষতঃ ॥ ৪8 


তমন্বগচ্ছন্‌ দিব্যানি বিঝ্ুগ্রহরগানি চ। 
তেনাতিবিস্মিতাস্ানং সূতমাহ জনার্দনঃ ॥ ৪৫ 
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ভগবন্‌ ! সম্পূর্ণ বিদ্যায় পারদর্শী ব্রহ্মা এবং তার 
পুত্র রুদ্র আদিও আপনার যোগমায়ার বিলাস হৃদয়গন 
করতে সমর্থ হন না ; কারণ তাদের দৃষ্ঠিও আপনার মায়া- 
দ্বারা আবৃত। এই অবস্থায় আমাদের মতন গাপযোনির 
লোকেরা সে বিষয়ে কী বলতে পারে? ৩৮ ॥ 

ভগবান শ্রীকঘ। বললেন হে জরা ! ভয় পাস না, 
ওঠ! এ তো তুই আনার মনের অনুকূল কাজ করেছিস। 
তুই যা, আমার আজায় তুই স্বর্গে নিবাস কর-_যা অতি 
পূণ্যবান ব্যক্তিরাই প্রাপ্ত করে থাকে॥ ৩৯ ॥ 

শ্রীশুকদেব বললেন-হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ তো স্বেচ্ছায় নিজ দেহ ধারণ করে থাকেন। 
যখন তিনি জরা নামক ব্যাধকে এই আদেশ দিলেন 
তখন সে ভগৰানকে তিনবার পরিক্রমা করল, প্রণাম 
নিবেদন করল এবং বিমানে আরোহণ করে স্বর্গে চলে 
গেল ৪০ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক তখন তার 
অবস্থানের অন্বেষণ করতে লাগল ; ভার ধারণ করা 
তুলসীর গন্ধযুক্ত বায়ু অনুগমন করে সে সন্মুখে এগিয়ে 
এল ৪১ ॥ 

দারুক সেখানে গিয়ে দেখল যে ত শ্ৰীকৃষ্ণ 
অশ্ব বৃক্ষের নীচে আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। অমিত 
তেজেদীপ্ত আয়ুধগণ মূর্তি পরিগ্রহ করে তার সেবায় 
সংলগ্ন। তাকে প্রত্যক্ষ করে দারুকের নয়নযুগল প্লাবিত 
হল। সে রথ থেকে অবতরণ করে ভগবানের শ্রীচরণে 
পতিত হল।। ৯২ ॥ 

সে ভগবানের উন্দেশে প্রার্থনা নিবেদন করল 
-হে প্রভু! নিশীথে চন্দ্র অন্ত গেলে পথিকের যে অবস্থা 
হয়, আপনার পাদপণ্ধের দর্শন না পেয়ে আমারও তাই 
হয়েছে। আমি দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছি, আমাকে অন্ধকার 


| ধিরে রেখেছে। এখন আমি দিগন্রান্ত ; আমার চিন্ত 


অশান্ত ৪৩ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! যখন দারুক এইরূপ বলছিল তখন 
তার সম্মুখেই ভগবানের পতাকা ও অন্বযুক্ত গরুডধবজ 
রথ আকাশে উঠে মিলিয়ে গেল॥ ৪৪ ॥ 

রথকে অনুসরণ করে ভগবানের দিব্য 
আহুধসকলও চলে গেল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে দারুক 
আশ্চ্মান্থিত হল। তখন ভগবান তাকে বললেন ॥ ৪৫ ॥ 


1938 


স্ৰীমন্তাগবত 


গচ্ছ দবারবতীং সূত জ্ঞাতীনাং নিধনং মিথঃ। 
স্র্ষপস্য নির্ধাণং বন্ধুভ্যো ব্ৃহি মন্দশাম্‌ ৷ ৪৬ 


দ্বারকায়াং চ ন স্থেয়ং ভব্তিশ্চ স্ববন্ধুভিঃ। 
মরা ত্যক্তাং যদুপুরীং সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি ॥ ৪৭ 


স্ব সং পরিগ্রহং সর্বে আদায় পিতরৌ চ নঃ। 
অর্জনেনাবিতাঃ সর্ব ইন্দপ্রং গমিষ্যথ ॥ ৪৮ 


তং তু মন্ধর্মমাহ্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ। 
মন্যায়ারচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ॥ ৪৯ 


ইত্যুকতস্তং পরিক্রম্য নমন্তৃত্য পুনঃ পুনঃ। 
তৎপাদৌ শীর্ঘ্মপাধায দুর্মনাঃ প্রযযৌ পুরীম্‌॥ ৫০ 


হে দারুক ! এবার তুমি দ্বারকা গমন করো এবং 
সেখানে ফদুবংশজাতদের পরস্পর সংহার, অগ্রজ 
বলরামের পরমগতি এবং আমার স্বধাম গমন বারতা প্রদান 
করো। ৪৬ ॥ 

তাদের বলবে যে আত্মীয়পরিজন সহযোগে 
আর দ্বারকায় অবস্থান করা উচিত নয় ; আমার 
| করে দেবে॥ ৪৭ ॥ 

সকলে যেন ধনসম্পদ, আয়ীয়স্বজন ও আমার 
জনক-জননীকে নিয়ে ইন্দপঙ্ছে গমন করে ও অর্জুনের 
আশ্রয়ে নিবাস করে॥ ৪৮ ॥ 

হে দারুক ! তুমি আমার উপদিষ্ট ভাগবতধর্ম আশ্রয় 
করে এবং জ্ঞাননিষ্ট হয়ে সব কিছু উপেক্ষা করো এবং 
এই দৃশ্যকে আমার মায়ার খেলা মনে করে শান্ত হয়ে 
যাও॥ ৪৯ ॥ 

ভগবানের আদেশ শিরোধার্য করে দারুক তাঁকে 
বারংবার প্রণাম নিবেদন করল। প্রণামান্তে সে বিষগ্রচিন্তে 
দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করল।॥ ৫০ ॥ 


ইতি প্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাং সংহিতায়ামেকাদশন্কন্ধে বিংশোহধারঃ ॥ ৩০ ॥ 
্রীমনমহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংগী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাপুরাণের 


একাদশ স্কন্ধে ভ্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥ 
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অথৈকত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ 
একত্রিংশ অধ্যায় 
শ্রীভবানের ন্বধামগমন 


শ্ৰীওক উবাচ 


অথ তক্মাগমদ ব্রহ্মা ভবান্যা চ সমং ভবঃ। 
মহেন্দ্প্রমুখা দেবা মুনয়ঃ সপ্রজেন্থরাঃ ॥ ১ 
পিতরঃ সিদ্ধগন্ধর্বা বিদ্যাধরমহোরগাঃ। 
চারণা যক্ষরক্ষাংসি কিমরাহ্সরসো দ্বিজাঃ॥ ২ 


দরটুকামা ভগৰতো নিৰ্বাণং পরমোৎসুকাঃ। 
গায়ন্তশ্চ গৃণস্তশ্চ শৌরেঃ কর্মাণি জন্য চ॥ ৩ 


ববৃযুঃ পুষ্পৰৰ্ষাণি বিমানাৰলিডিৰ্নভঃ। 
কুর্বন্তঃ সঙ্কুলং রাজন্‌ ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ ॥ ৪ 
ভগৰান্‌ পিতামহ: বীক্ষ্য বিভূতীরাত্মনো বিভুঃ। 
সংযোজত্মনি চাত্মানং পদ্মানেত্রে ন্যমীলয়ৎ॥ ৫ 
লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমন্সলম্‌। 
যোগধারণয়াগ্নেঘ্যা দগ্ধবা ধামাবিশৎ স্বকম্‌। ৬ 
দিবি দুন্দুভয়ো নেদুঃ পেতুঃ সুমনসশ্চ খাৎ। 
সতাং ধর্মো ধৃত্তির্ুমেঃ কীর্তি শ্রীশ্চানু তং যয্ঃু॥ ৭ 
দেবাদয়ো ত্রহ্মমুখ্যা নণ। বিশন্তং স্বধামনি। 
অবিজ্ঞাততিং কৃষ্ণং দদৃশুস্চাতিবিস্মিতাঃ॥ ৮ 
মৌদামন্যা"। যথাহহকাশে যান্তা'"' হিত্বাভমণ্ডলম্‌। 
গতির্ন লক্ষ্যতে মত্যন্তথা কৃষ্ণস্য দৈৰতৈঃ ৷ ৯ 


নিবিশন্তং। উসৌদামনী। গাযাতি। 
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শ্রীশুকদেব বললেন--হে পরীক্ষিৎ ! দারুক স্থান 
ভগ করবার পর ব্রহ্মা, শিব-পার্বতী, ইন্দরাদি 
লোকপানগণ, মরীচি আদি প্রজাপতিগণ, শ্রেষ্ঠ 
মুনি-খিগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব-বিদ্যাধরগণ, 
নাগ-চারণ, যক্ষ-রাহ্ষসগণ, কিনার অক্পরাগণ, 
গরুড়লোকের পক্ষীগণ ও মৈত্রেয় আদি ব্রাহ্মণণণ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম গমনকে প্রত্যক্ষ করবার 
নিমিন্ত কৌতুহল প্রেরিত হয়ে সেই স্থানে উপনীত 
হল্েন। উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণপরেনীগণ ভগবানের জর ও 
লীলার কীর্তনে প্রবৃত্ত হলেন। তাদের উপস্থিতিতে বিমান 
পথ সুসংবৃত হয়ে গেল। চারিদিকে সুগন্ধযুক্ত পুষ্পবৃষ্টি 


৷ হতে লাগল।। ১-৪ ॥ 


সর্বত্র বিরাজিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা ও নিজ 
বিভৃতিস্ব্ধণ দেবতাগণকে প্রত্যক্ষ করে নিজ আল্মাকে 
স্বরূপে অভিনিবিষ্ট করলেন ও তার রাজীবলোচনযুগল- 
দ্বার রুদ্ধ করলেন॥ ৫ ॥ 
মঙ্গলময় আধার ও দমন্ত্ লোকের পরম আরাধা আশ্রয় 
তাই তিনি ( যোগীবৎ) অগ্নি সন্বন্ধিত যোগ ক্ৰিয়া দ্বারা 
তার দহন করলেন না। তিনি সশরীরে নিজ ধামে গমন 
করলেন॥ ৬ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বধাম গমন কাল স্বর্গে দুন্দুভি 
বাদনে অভিবন্দিত হল। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে 
লাগল। হে পরীক্ষিৎ ! ভগবানের স্বধাম গমনের সঙ্গে 
সঙ্গে ইহলোক খেকে সতয, ধর্ম, ধৈর্য, কীর্তি ও শ্রীদেবী 
বিদায় নিলেন॥ ৭ ॥ 

মন ও বাণীর অগোচর শ্রীভগবানের স্বধাম গমন 
দৃশ্য ব্ৰহ্মাদি দেবতাগণ কেউই দেখতে পেলেন না। ঘটনা 
প্রবাহ তাদের আশ্চ্যা্থিত ও বিস্মিত করল ॥ ৮ ॥ 

যেমন সৌদামিনী যখন মেখনগুলকে জাগ করে 


1949 


শ্ৰীমন্তাগবত 


্র্গরুতরাদয়ন্তে তু দৃষ্টা যোগগতিং হরেঃ। 
বিশ্মিতান্তাং প্রশংসন্তঃ স্বং স্বং লোক: যযুস্তদা। ১০ 


রাজন্‌ পরসা তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা 
মামাৰিড়িহ্নমবেহি যথা নটস্য। 


সৃষ্টাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে | 
সংহৃত্য চাত্মমহিমোপরতঃ স আস্তে॥ ১১ 


কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্ম্গয়ুং সদেহম্‌॥ ১২ 


তথাপ্যশ্ষেষ্থিতিসম্ভবাপ্যয়ে- 
ঘনাহেতুৰ্যদশেষশক্তিধৃক্‌। 

নৈচ্ছৎ প্রণেহং ৰপুরত্র শেষিতং 
মর্তেন কিং স্বহ্গতিং প্রদর্শয়ন্‌॥ ১৩ 


য এতাং প্রাতরুখায় কৃষ্ণস্য পদবীং পরাম্‌। 


পরম গতিসম্পন্ন হয়ে আকাশে প্রবেশ করে তখন মানব 
চক্ষু তা প্রত্যক্ষ করতে অসনর্থ হয়ে থাবেঃ ঠিক সেই- 
ভাবেই শ্রীভগবানের শ্বধাম গমন দৃশা দেবতাগণ 
অনুধাবন করতে অসমর্থ হলেন। ভগবান প্রীকষ্ষের গতি 
তাদের কাছে অজ্ঞাত ও অদৃশাহ থেকে গেল ॥ ৯ ॥ 

ব্রহ্মা ও ভগবান শংকর আদি দেবতারা ভগবানের 
এই গরম যোগময় গতি প্রত্যক্ষ করে খুগপৎ আনন্দিত ও 
বিস্মিত হলেন। তারা তার মহিমা কীর্তন সহযোগে নিজ 
নিন্ম ধামে প্রত্যাগঞন করলেন ॥ ১০ ॥ 

হে পরাক্ষিং ! অভিনেতা বহু চরিত্রের 
অভিনয়কালে চরিত্র অডিনয়ই করে থাকে ও নিজ সভা 
কখনো বিসর্জন দেয় না। ঠিক সেইভাবেই ভগবানের 
মানবদেহ ধারণ, লীলা ও শেষে তার সংবরণ তার লীলার 
বিলাস মাত্র। তিনিই জগৎ সৃষ্টি করেন, তাতে তিনিই 
প্রবেশ করেন ও ভাতে বিহার করেন এবং পরিশেষে 
সংহার করে নিজ অনন্ত মহিমাযুক্ত স্বরূপে বিলীন হয়ে 
বান॥ ১১ ॥ সান্দীপনি গুরুর পুত্র যমালদে গমন করবার 
পরেও তিনি তাকে সশরীরে হাজির করেছিলেন। তোমার 
শরীর রানের আঘাতে দন্ধ হয়েছিল কিন্তু তিনি তোমায় 
জীবিত করে দিয়েছিলেন। এই হল তার শরণাগত 
বাৎসসা। তিনি কালেরও কাল মহাকাল ভগবান 
শংকরকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। তিনি পরম 
অপরাধী ব্যাধকেও (যে তার শরীরে আছাত করেছিল) 


| সশরীয়ে স্বর্গে পাঠিয়েছিলেন। হে পরীক্ষিৎ ! নিতেই 


বিচার করে দেখো যে তিনি কী, তাহলে নিজ দেহকে 
চিরকালের জনা সংরক্ষণ করতে সমর্থ ছিলেন না। 
অবশাই তিনি সক্ষম ছিলেন॥ ১২ ॥ যদিও ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ সম্পূৰ্ণ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের একমাত্র 
কারন ও পরম শক্তিসম্পন্ন তবুও তিনি তার শ্রীবিগ্হকে 
এই জগতে সংরক্ষণের ইচ্ছা করেননি। এর দ্বারা 
তিনি স্পষ্টরূপে যোষণা করেছেন যে তার মানব- 
শরীরের প্রয়োজনীয়তা তার কাছে চিরকালের নয়। 
আত্মনিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য তার সুস্পষ্ট আদেশ যে, তারা 
যেন শরীরকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার জন্য সচ্ট্ না 
হন॥ ১৩ ৷ 

যে বাক্তি প্রতযুষে শয্যাত্যাগ করে ভগবান 


প্রযত্তঃ কীর্ডয়েদ্‌ ভক্তরা তামেবাপ্রোতানুভনাম্‌॥ ১৪ 
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শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম গমনের এই বথা ভক্তি ও একাগ্রতা 


একাদশ জন্দ (একিংশ অধ্যায়) 


1947 


দারুকো দ্বারকামেত্য বসুদেবোগ্রসেনয়োঃ। 
পতিত্বা চরগাবনৈর্নাষিণঃ কৃষ্ণবিচ্যুতঃ।। ১৫ ৷ 


কথয়ামাস নিধনং বৃষ্ণীনাং কৃৎস্বশো নৃপ। 
তহ্ুত্বোদিগ্হৃদয়া জনাঃ শোকবিমূৰ্চ্ছিতাঃ॥ ১৬ 


তত্র স্ম ত্বরিতা জগ্যুঃ কষ্ণবিশ্লেষবিভুলাঃ। 
বাসবঃ শেরতে যত্র ভ্াতয়ো সৃন্ত আননম্‌।। ১৭ 


দেবকী রোহিণী চৈৰ বসুদেনন্তথা সুতৌ। 
কৃষ্ণরামাৰপশান্তঃ শোকার্ডা বিজহঃ স্মৃতিম্॥। ১৮ 


প্রাণাংস্চ বিজ্হুন্তত্র ভগবছিরহাতুরাঃ। 
উপগুহ্য পতী-স্তাত। চিতামারুরুু স্্িমঃ॥ ১৯ 


রামপত্থা্চ  তদ্দেহমুগগুহ্াগ্নিমাবিশন্। 
বসুদেবপত়ানদ্গারং প্রদুয়াদীন্‌ হবেঃ সুষাঃ। 
০০০ 


অর্জনঃ প্রেয়সঃ সখ্যুঃ কৃষ্ণসা বিরহাতুরঃ। 
আয্মানং সান্তুয়ামাস কৃষ্ীতৈঃ সদুক্তিভিঃ॥ ২১ 


বন্ধুনাং নষ্টগোত্রাণামর্জ্নঃ সাম্পরায়িকম্‌। 
হতানাং কারয়ামাস যথাবদনূপূর্বশঃ॥ ২২ 


দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোহগ্নাবয়ৎ ক্ষণাৎ। 
বর্যিত্বা মহারাজ") শ্রীমন্তগবদালয়ম্॥ ২৩ 


রুকিণ্যাদান্তদায়িকাঃ॥ ২০ | 


সহকারে কীর্তন করবে সেই ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ পরমপদ 
লাভ করবে ॥ ১৪ ॥ 

এদিকে দারুক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল 
হয়ে ছ্বারকায় এলেন। তিনি বসুদেব ও উদ্রসেনের চরণে 
পতিত হয়ে তাদের চরণ অশ্রন্জলে বিদৌত করতে 
লাগলেন।॥ ১৫ ॥ 

হেপরীক্ষিং ! তিনি কোনো ক্রমে নিজেকে সংযত 
করে যদুবংশজাতদের বিনাশের সম্পূর্ণ বিবরণ বিবৃত 
করলেন। সেই কথা শুনে সকলে অতি বিষণ্ন হলেন এবং 
শোকে মৃষ্ছিত হয়ে পড়লেন ১৬ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগে বিহুল হয়ে তারা 
মন্তকে করাঘাত করতে করতে সেই বিশেষ স্থানে গমন 
| করলেন যেখানে তাদের আত্বীয়স্বজনেন দেহ নিষ্প্রাণ 
অৱস্থায় শায়িত ছিল। ১৭ ॥ 

দেবকী, রোহিণী এবং বসুদেব নিজ প্রিয় পুত্র 
শ্রীকৃষ্ণ ও বল্গরামকে না দেখতে গেয়ে শোকাহত হয়ে 
বাহ্যজ্ঞান-রহিত হয়ে পড়লেনা॥ ১৮ ॥ 

তারা শ্রীভগবানের বিরহে ব্যাকুল হয়ে সেইখানেই 
প্ৰাণত্যাগ করলেন। রণীকুল নিজ পতির শবদেহ সনাক্ত 
করে আলিঙ্গন করে তাদের গতির চিতায় উপবেশন করে 
সহগামিনী হয়ে গেলেন॥ ১৯ ॥ 

বলরামের পত্নীগণ তাঁর দেহকে, বসুদেবের 
পত্নীগণ তার শবকে এবং ভগবানের পৃত্রবধূগণ তাদের 
পতিদের নিষ্প্রাণ দেহ নিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রুক্দিলী আদি পাটরালিগণ তার ধ্যানে 
মগু হয়ে অগ্নিতে প্রবিষ্ট হলেন॥ ২০ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! অর্জুন তার প্রিয়তম ও সখা ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের বিরহে প্রথমে অতি বিহ্বল হয়ে পড়লেন ; 
তারপর তাঁর গীতোক্ত সুদপদেশ সকল স্মরণ করে 
| নিজেকে সংযত করতে সমর্থ হলেন॥ ২১ ॥ 
যদুবংশের মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের কেউ 
| পিশুদান করবার ছিল না, অর্জুন একে একে বিধিপূর্বক 
তাদের শ্রাদ্ধ করালেন।॥ ২২ ॥ 

হে মহারাজ ! ভগবানের অন্তর্ণানের পর সমুদ্র 
একমাত্র ভগবান শ্রীকুষ্ধের নিবাস স্থান বাদে সমন্ত 


(কৃষ্ণ কৃষ্ণেডি বিনলাই। শান্তা বৈ.। 


(গরহাভাগ। 


1942 


শ্রীমন্তাগবত 


নিত্যং সম্নিহিতন্তত্ৰ ভগবান্‌ মধুসূদনঃ। 
স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্বমঙ্গলনঙ্গলম্‌॥ ২৪ 


স্্রীবালবৃদ্ধানাদায় হতশেষান্‌ ধনঞ্জয়ঃ। 


'ইন্দুপ্রহং সমাবেশ্য”) বজ্রং তত্রাভাষেচয়ৎ ৷ ২৫ 


শ্রচত্বা সুন্বহধং রাজনর্জুনাত্তে পিতামহাঃ। 
ত্বাং তু ৰংশধরং কৃত্বা জগ্ুঃ সর্বে মহাপথম্॥ ২৬ 


য এতদ্‌ দেবদেবস্য বিষ্োঃ কর্মাণি জন্ম চ। 
কীর্তয়েনুদ্ধয়া মর্তাঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচাতে॥ ২৭ 


ইখং হরের্গবতো রুটিরাবতার- 

বীর্ধাণি বালচরিতানি চ শন্তমানি। 
অন্যত্র চেহ চ শ্রুতানি গৃণন্‌ মনুষ্যো 

ভক্তিং পরাং পরমহংসগতৌ লভেত।॥ ২৮ 


| দবারকাকে নিমেষে প্লাবিত করন ॥ ২৩ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখনও সেখানে নিত্য নিবাস 
করেন। সেই স্থানকে স্মরণ করলেই সমস্ত পাপ-তাপ 
হরণ হয়। তা সর্ববঙ্গলেরও মঙ্গলকারী ৷ ২৪ ॥ 

হে প্রিয় পরীক্ষিৎ ! খিশুদান কার্য সমাগনান্তে 
সেইখানে উপস্থিত অবশিষ্ট আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে 
নিয়ে অর্জুন ইনরপ্রস্থে এলেন। যথাযোগ্য ব্যবস্থান্তে অর্জন 
অনিরদ্ধ পুত্র বজ্র রাজ্যাভিষেক করে ডাকে সিংহাসনে 
বসালেন॥ ২৫ ॥ 

রাজন্‌ ! যদুবংশ সংহার বার্তা তোমার পিতামহগণ 
অর্জনের কাছ থেকেই পেলেন। তখন ভারা তোমাকে 
বংশধররূপে রাজ্যপদে অভিষেক করে হিমালয়ের পথে 
যাত্রা করলেন॥ ২৬ ॥ 

আমি তোমাকে দেবতাদেরও আরাধ্য দেবতা 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্মলীলা অবগত করালাম। এই 
লীলার সংকীর্ডন মানবকে সকল পাপ থেকে মুক্তি প্রদান 
করে থাকে॥ ২৭ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! যে এই অভয় প্রদানকারী অখিল 
সৌন্দর্য মাধর্যনিধি শ্রীকৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধিত পরাক্রম 
গাথা ও এই প্রীনভাগবতপুরাণে ও অন্য পুরাণে বর্ণিত 
পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-কৈশোর লীলাদির 
সংকীর্তন করে সে পরমহংস মুনীক্রগণের পরম প্রাপ্তব্য 
শ্রীকৃষ্ণযরপযুগলে পরাভক্তি লাভ করে॥ ২৮ ॥ 


ইতি শ্রীমন্ভাগবতে মহাপুরাণে বৈয়াসিক্যাম্টর্দশসাহত্রযাং পারমহংস্যাং সংহিতায়ানেকাদ্শন্তক্ধে 
একব্রিংশোহখ্যায়ঃ ৩১ ॥ 
শ্ৰীমন্মাহৰ্ি বেদব্যাস প্রণীত গারমহংলী সংহিতা প্রীমন্ভাগবতমহাপুরাণের 
একাদশ স্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥ 


। ইত্যেকাদশঃ স্বন্ধঃ সমাপ্ত ॥ 
॥ একাদশ স্বন্ধের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 
॥ হরিঃ ও তৎসৎ॥ 


৮ 


িসনাবিশা। 


ও নমো ভগবতে বাসুদেৱায় 


শ্রীমভাগবতমহাপুরাণম্‌ 


ঘাদশঃ 


কঃ 


অথ প্রথমোহধ্যায়ঃ 


প্রথম 


অধ্যায় 


কলিযুগের রাজবংশের বর্ণনা 


রাজোবাচ 
স্বধামানুগতে কৃষ্ণে বদুবংশবিভবণে। 
কপ্য বংশোহভবৎ পৃথ্থযামেতদাচক্ষু মে মুনে॥ ৯ 
শ্রীশুক উবাচ 


যোহন্তাঃ পুরঞ্জয়ো নাম ভাব্যো বার্হন্রথো নৃপ। 
তগ্যামাত্স্ত শুনকো হত্বা স্বামিনমাত্বজম্‌।। ২ 
প্রদোতসংজ্ঞং রাজানং কর্তা যৎ পালকঃ''' সুতঃ। 
বিশাখযূপন্তৎপুত্রো ভবিতা রাজকন্ততঃ।। ৩ 
নন্দবরধনস্তৎপুত্রঃ পঞ্চ প্রদ্যোতনা ইমে। 
অষ্টরিংশোততরশতং ভেক্ষান্তি পৃথিবীং নৃপাঃ॥ ৪ 
শিশুনাগন্ততো ভাবাঃ কাকবৰ্ণন্ত তৎসুতঃ। 
ক্ষেমধর্মা তস্য সুতঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেমধর্মজঃ|| ৫ 
বিধিসারঃ  স্ভন্তস্যাজাতশক্র্ভবিষ্যতি। 
দর্ভকন্তংসুতো ভাবী” দর্ভকসাজয়ঃ”। স্মৃতঃ॥ ৬ 
নন্দিবর্ধন আজেয়ো মহানন্দি”) সুতন্ততঃ। 


রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন--ভগবন্‌ ! 
যদুবংশ শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বধাম গমনের পর 
পৃথিবীর উপর কোন্‌ বংশের রাজর শুরু হল ? 
অতঃপরই বা কোন্‌ বংশের রাজন্কাল হবে ? আপনি 
অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন॥ ১ ॥ 

শ্ৰীশুকদেব বশলেন-_হে সুপ্রিয় পরীক্ষিত ! আৰি 
তোমাকে নবম স্কন্ধে বলেছি যে জরাসক্ষের পিতা 
বৃহদ্বথের বংশের শেষ রাজা হবেন পুরঞ্জয় অথবা 
| রিপুঞ্জয়। তার মন্ত্রী শুনক নিজ প্রভুকে হত্যা করে নিজ 
পুত্র প্রদোতকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করবেন। 
“প্রদ্যোতন' বলে পরিচিত এই বংশে পাঁচজন নরপতি 
| পৃথিবীর উপর রাজত্ব করবেন। তাদের নাম যথাক্রমে 
প্রদ্যোত, পালক, বিশাখ্যূপ, রাজক ও নন্দিবর্ধন। এই 
| রাজবংশের রাজত্বকাল হবে মোট একশত অষ্টত্রিংশ 
বংসর। ২-৪ ॥ 

এরপর শিশুনাগের রাজত্বকাল হবে। তিনিও বংশ 
পরম্পরায় রাজত্ব করবেন। শিশুনাগ বংশের দশ জন 
রাজা রাজত্ব করবেন ; তাদের নাম যথাক্রমে শিশুনাগ, 


শিশুলাগা'। দশৈবৈতে ঝষ্ট্যততরশাতত্রয়মূ।। ৭ 


এফ।  সিভাব্যো। িজয়োহভরৎ। 


চিত তীর) 


1944 


শ্ৰীমস্তাগৰত 


সমা ভোক্ষান্তি পৃথিবীং কুরুশ্রেষ্ঠ কলৌ নৃপাঃ। 
মহানন্দিসুতো রাজন্‌ শৃদ্রাগর্ভোবো বলী॥ ৮ 
মহাপগ্রণতিঃ কশ্িমন্দঃ ক্ষত্রবিনাশকৃৎ। 
ততো নৃপা ভৰিষ্যন্তি শডপ্রায়ানধার্সিকাঃ।॥ ৯ 
স একছত্রাং পৃথিবীমনুল্পজ্ঘিতশাসনঃ। 
শাসিষ্যতি মহাপদ্ো দ্বিতীয় ইব ভার্গবঃ॥ ১০ 
তস্য চাক্টো ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ। 
যইমাং ভোক্ষান্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ॥ ১১ 
নব নন্দান্‌ দিজঃ কম্চিৎ গ্রপনানুদ্ধরিদ্যতি। 
তেষামডাৰে জগতীং মৌর্যা ভোক্ষত্ি বৈ কলৌ॥ ১২ 
স এব চন্প্তং বৈ দ্বিভো রাজোহভিষেক্ষাতি। 
তৎসুতো বারিসারস্ ততন্চাশোকবর্ধনঃ॥ ১৩ 
সুষশা ভবিতা তস্য সঙ্গত) সুযশঃসুতঃ। 
শালিশৃকন্ততন্তস্য সোমশর্মা ভবিষ্যতি॥ ১৪ 
শতধন্বা ততন্তসাণ) ভবিতা তদ্‌ বৃহদ্রথঃ। 
মৌর্যা হোতে দশ নৃপাঃ সপ্ততিংশছেতোত্তরম্‌। 
সমা ভোক্ষান্তি পৃথিবীং কলৌ কুরুকুলোদহ।॥ ১৫ 
হত্বা বৃহদ্রথং মৌর্যং তসা সেনাগতিঃ কলৌ। 
পুষ্যমিত্ৰস্ত শুঙ্গাহু স্বয়ং রাজ্যং করিষ্যতি। 
অগ্নিমিত্রন্ততদ্ভম্মাৎ সুজোষ্ঠোহথ। ভবিষাতি॥ ১৬ 
বসুমিত্রো ভদ্রকশ্চ পুলিন্দো ভবিতা ততঃ। 
ততো ঘোষ মুতন্তম্মাদ্‌ বদ্রমিত্রো ভবিষাতি॥ ১৭ 
ততো ভাগবতন্তম্মাদ দেবডুতিরিতি। শ্রচতঃ। 
শুঙ্গা দশৈতে ভোক্ষান্তি ভূমিং বর্ষশতাধিকম্॥। ১৮ 


| দর্ভক, অজয়, নন্দিব্ষন ও মহানন্দি। কলিযুগে এই 


বংশের মোট রান্্লকাজ হবে ভিন শত মষ্টি বৎসর প্রিয় 
পরীক্ষিৎ ! মহানন্দির শূ্রা পরীর গর্ভের পুত্রের নাম 
নদ্দক। নন্দক অতি বলবান হবেন। মহানন্দি “মহাপন্ন 
নামক নিধির অধিপতি হবেন। তাই লোকেরা তাকে 
মহাপগ্'ও বলবেন। তিনি ক্ষত্রিয় রাজাদের বিনাশের 
কারণ হবেন। তখন থেকেই রাজাগণ প্রায়ণ শূত্র ও 
অধাৰ্মিক হয়ে যাবেন॥ ৫-৯ ॥ 

মহাপদ্ম পৃথিবীর একছত্র অধিপতি হবেন। তার 
শাসনের অবমাননা করবার সাহস কেউ করবে না। 
ক্ষত্রিকুলের বিনাশের দৃষ্টিতে দেখলে তাকে দ্বিতীয় 
পরশুরাম আখ্যা প্রদান করাই সঙ্গত॥ ১০ ॥ 

হাপগ্সের শুমাল্য আদি অষ্টপূত্র সকলেই রাজা 
হবেন। তারা শত বৎসর কাল পর্যন্ত এই পৃথিবীকে 
উপভোগ করবেন॥ ১১ ॥ 

(কৌটিল্য, বাৎসায়ন ও চাণকা এই নামে সুপ্রসিদ্ধ 
একজন ব্রাহ্মণ বিশ্ববিখ্যাত নন্দ ও তীর সুমালযাদি 
অষ্টপুত্রকে বিনাশ করবেন। এরপর কলিযুগে 
নৌর্ঘবংশের নরপতিগণ রাজ করবেন। সেই ব্রাহ্মণ 
প্রথমে চন্্ুপ্ মৌর্যকে রাজারূপে অভিষিক্ত করবেন। 
চন্্রগুপ্ত মৌর্য বংশপরস্পরায় মোট দশজন!” রাজা 
রাজস্ব করবেন। তাদের নাম যথাক্রমে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, 
বারিসার, অশোকবর্ধন, সুযশ, সঙ্গত, শালিশৃক, 
(সোমশর্ফা, শতধ্বা, বৃহদ্থ আদি হবে। মৌর্যবংশের 
রাজাগণ কলিযুগে মোট একশত সপ্তত্রিংশ বৎসর কাল 
পর্যন্ত পৃথিবীকে উপভোগ করবেন ১২-১৫ ॥ 

অবশেষে বৃহদ্রথের সেনাপতি পুস্পমিত্র শুঙ্গ, 
রাজাকে (বৃহদ্রথকে) বধ করে স্বযং রাজা হবেন। 
পুস্পমিত্র শুঙ্গ বংশপরস্পরায় রাজত্ব করে যাবেন। 
এই বংশে মোট দশজন রাজা হবেন যাঁদের নাম 
যথাক্রমে এইরূপ হবে পুম্পমিত্র শুঙ্গ, অন্তিমিত্র, 
সুজোষ্ঠ, বসুমিত্র, ভদরক, পুলিন্দ, ঘোষ, বানছমিতর, 
ভাগবত ও দেবছুতি। এই শুপ্গবংশের নরপতিগণ মোট 


ঢাতক্চাপি তৎসুতঃ।  খিনুত,। 


ছি ভবিতা ততঃ। 


তিঃ কুরাদহ। 


গিচ্্প্ত মৌৰ্যসহ এখানে নয়জন রাজার উল্লেখ রয়েছে। বিশ্টপুরাগাদিতে চর্গত্্ের পঞ্চম বংশে দশরথ নামে 


আরও একজন রাজার উল্লেখ আছে। ত 


কে নিয়ে সংখ্যাটি দশজনের ধারে নিতে হবে। 


দ্বাদশ ছন্দ (প্রথম অধ্যায়) 


1945 


ততঃ কাথানিয়ং ভূমিরাস্ত্য্সগুণান্‌ নৃপ। 
শুঙ্গং হত্বা দেৰভূতিং কাথ্থোহমাতান্ত কামিনম্‌|। ১৯ 


স্বয়ং করিব্যতে রাজ্যং বসুদেবো মহামতিঃ)। 
তস্য পুত্রন্ত ভূমিত্রস্তস্য) নারায়ণঃ সুতঃ। 
নারায়ণস্য ভবিতা সুশর্মা নাম বিশ্রুতঃ॥ ২০ 


কাগ্বায়না ইমে ভুমিং চত্বারিংশাচ্চে পঞ্চ চ। 
শতানি খণি ভোক্ষান্তি বর্ষাণাং চ কলৌ যুগে॥ ২১ 


হত্বা কাথুং সুশর্মাণং তদ্ভৃত্যো বৃষলো বলী। 
ং ভোক্ষাত্রজাতীয়ঃ কঞ্চিৎ কালমসতমঃ॥। ২২ 


কৃষ্ণনামাথ তদ্ভ্রাত ভবিতা”। পৃথিবীপতিঃ। 
শ্রীশান্তকর্ণসতৎপুতরঃ পৌর্দমাসন্ভ ততসুতঃ॥ ২৩ 


লন্বোদরন্ত তৎপু্রস্তস্মাচ্চিবিলকো নৃপঃ। 
মেযস্থাতিশ্চিবিলকাদটমানপ্ত তস্য চ॥২৪ 
অনিষ্টকর্মা হালেয়ন্তলকন্তস্য চাত্রজঃ। 
পুরীষীরস্তৎপুত্রস্ততো রাজা সুনন্দনঃ।॥ ২৫ 
চকোরো বহবো মন্ত্র শিবস্থাতিররিন্দম$”। 
তলাপি গোমতীপুত্রঃ পূরীমান্‌ ভবিতা ততঃ॥ ২৬ 


মেদঃশিরাঃ শিবভন্দো যজ্ঞ্রীস্তৎসূতন্ততঃ। 
বিদ্য়ন্তৎসুতো ভাবাশচনদ্রবিজঃ"। সলোমধিঃ॥ ২৭ 


এতে বত্রিংশমৃপতয়শ্চত্বার্যব্দশতানি চ। 
যট্পঞ্চাশচ্চ পৃথিনীং ভোক্ষ্যন্তি কুরুনন্দন। ২৮ 


শনসথীপতিঃ।  শাস্তুতোনা.। 


“ভৰিয্যত্যবনীপতিঃ। 


| একশত দ্বাদশ বৎসর কাল পর্যন্ত পৃথিবীর পালন 
করবেন ১৬-১৮ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! শুঙ্গৰংশের রাজন্কালের 
অবসান হলে এই পৃথিবী কপ্রবংশী রাজ্জাদের হাতে 
চলে যাবে। কগ্রবংশের নরপতিগণ তাদের পূর্ববর্তী 
নরপতিগ্নণের থেকে কম গুণবান হবেন। শুঙ্গবংশের 
অভিন নরপতি দেবভুতি অতি লম্পট প্রকৃতির 
হবেন। তিনি তার মন্ত্রী কগবংশের বসুদেব দ্বারা 
নিহত হবেন। নন্ত্রী বসুদেবই স্্রং রাজা হয়ে 
বুদ্ধিবলে রাজত্ব করবেন। তিনিও বংশ-গরস্পরায় 
রাজন্ব করবেন। কম্ববংশের নরপতিগণ 'কাগায়ন' 
বলে পত্রিচিত হৃবেন। কথ্ববংশোর চার নরপতিগণ 
হবেন_ বসুদেব, ভূমিত্র, নারায়ণ এবং সুশর্সা। এই 
কথবংশ কলিযুগে ত্রিশত পঞ্চচ্বারিংশ বৎসর কাল 
পৃথিবীকে উপভোগ করবেন। সুশর্সা অতিশয় যশন্থী 
হবেন॥ ১৯-২১ ॥ 

হে প্রিয় পরীক্ষিৎ ! কথবংশের সুশর্মার এক শৃত্র 
সেবক থাকবেন। বলী নামক এই অন্জ্রজাতির শৃত্ 
সেরকটি মুশর্মাকে বধ করে কিছুকাল স্বয়ং রাজস্ব 
করবেন। তিনি হবেন অতি দুষ্ট প্রকৃতির। অতঃপর তার 
ভ্রাতা কৃষ্ণ রাজা হবেন। কৃষ্ণও বংশপরস্পরায় রাজত 
করবেন। রাজাদের নাম যথাক্রমে এইরূপে হরে--কৃষ্ণ, 
শ্রীশান্তরৰ্শ, পৌর্ণমাস, নন্বোদর, চিবিলক, মেঘস্বাতি, 
অটমান, অনিষ্টকর্মা, হালেয়, তলক, পুরীষতীক, 
সুনন্দন ৪ চকোর। ২২-২৫ ॥ 

চকোরের অষ্টগুত্র “বহু” বলে পরিচিত হবেন। 
ভাদের মধো কনিষ্ঠতম দিবন্থাতি অতি দর প্রকৃতির 
হয়ে শত্রু দমন করবেন। শিবন্বাতি বৃংশগরল্পরায় 
রাজর করবেন ; রাজাদের নাম যথাক্রমে _শিবস্বাতি, 
ও বিজয়। বিজয়ের দুই পুত্র হবেন চন্ত্রবিল্তয ও. 
লোমধি॥ ২৬-২৭ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! এই বংশের ত্রিশ সংখ্যক 
নরপতিগণ চারশত, যটপঞ্চদশ বৎসর কাল পর্যন্ত 
পৃথিবীতে রাজ্দত্র করবেন॥ ২৮ ॥ 


ও সদ্স্থা,। “ীৰ্ঘঃ। 
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শ্রীম্তাগবত 


সপ্তাভীরা আবভূত্যা দশ গর্দভিনো নৃপাঃ। 
কন্ধাঃ ষোড়শ ভূপালা ভবিষাল্তাতিলোল্পাঃ|| ২৯ 
ততোহষ্টো যবনা ভাব্যাশ্চতুৰ্দশ তুরন্ককাঃ। 
ভুয়ো দশ গুরুণ্ডাশ্চ মৌনা একদশৈৰ তু॥ ৩০ 


এতে ভোক্ষান্তি পৃথিবীং দশবর্ষশতানি চ। 
নবাধিকাং চ নবতিং সৌনা একাদশ দ্দিতিসূ॥। ৩১ 
ভোক্ষন্তব্দশতান্যঙগ ত্রীণি তৈঃ সংস্থিতে ততঃ 
কিলিকিলায়াং নৃপতয়ো ভূতনন্দোহথ বঙ্গিবিঃ। ৩২ 
শিশুনন্দিশ্চ”) তদ্ভরাতা যশোননদিঃপ্রবীরকঃ)। 
ইত্যোতে বৈ বর্ষশতং ভবিষায্তাধিকানি ষট্‌ ॥ ৩৩ 
তেমাং ত্রয়োদশ সুতা ভবিতারশ্চ বাস্্রিকাঃ। 
পুষ্পমিব্রোহখ”। রাজন্যো দুর্মিত্রোহস্য তখৈব চ॥ ৩৯ 
এককালা ইমে ভূপাঃ সপ্তান্ধাঃ সপ্ত কোসলাঃ। 
বিদুরপতয়ো ভাৰ্যা নিষধান্তত'" এব হি॥ ৩৫ 
মাগধানাং তু ভবিতা বিশবস্র্জি'। পূরঞ্জয়ঃ 
করিষ্যত্যপরো বর্ণান্‌ পুলিন্দযদুমদ্রকান্‌ । ৩৬ 
প্রজাশ্চাত্রহ্মভূযিষ্ঠাঃ স্বাপয়িব্যতি দুর্মতিঃ। 


বীর্যবান্‌কষত্রমুৎসাদা পদ্মবত্যাং স বৈ পুরি। 
অনুগঙ্গামাগ্রয়াগং গুপ্তাং ভোক্ষাতি মেদিনীম্‌॥ ৩৭ 


সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যাভীরাশ্চ শূরা অর্বুদমালবাঃ। 


হে গরীক্ষিৎ ! অতঃপর অবতৃতি নগরের সপ্ত 
আভীর, দশ গর্দভী ও যোড়শ কঙ্ক পৃথিবীতে রাজত্ব 
করবেন। তারা সকলেই গোট প্রকৃতির হবেন।। ২৯ ॥ 

অতঃপর অষ্ট যবন ও চতুর্দশ তুর্ব রাজত্ব করবেন। 
তারপর দশ গুরুণ্ড ও একাদশ সংখ্যক যৌন নরপতি 
হবেন।। ৩০ ॥ 

মৌন বাদ দিলে অবশিষ্ট নরপতিগণ মোট এক 
সহ নিরানববই বৎসর কাল পৃথিবী উপভোগ করবেন ও 
একাদশ সংখ্যক মৌন নরপত্তি খ্রিশত বৎসর কাল 
রাজন্ত করবেন। তদের রাজত্বের শেষে 'কিলিকিলা* 
পুত্র বঙ্গিরি, বদিরির ভ্রাতা শিশুনন্দি ও যশোনন্দি 
এবং প্রবীরম_তারা একশত ছয় বৎসর কাল রাজন 
করবেন।॥ ৩১-৩৩ ॥ 

তাদের ত্রয়োদশ সংখ্যক পুত্রগণ ‘বাহ্লিক’ নামে 
পরিচিত হবেন। তার পরে পুষ্পমিত্র নামক ক্ষত্রিয় ও 
তার পৃত্র দুর্নিত্র রাজাশাসন করবেন ॥ ৩৪ ॥ 

হে পরীক্ষিত ! বাহুক বংশের রাজারা যুগপৎ বহু 
প্রদেশে রাজস্ব করবেন। সাত জন অঙ্রপ্রদেশে ও অন্য 
সাতজন কৌশল প্রদেশে রাজত করবেন। (অবশাই) 
তাদের মধ্যে কিছু বিদুর ভূমির শাসক ও কিছু 
নিষেধদেশের প্রভু হবেন।। ৩৫ ॥ 

অতঃপর মগধদেশের রাজা হবেন বিশ্ব্ুর্জি। 
তিনি পূর্বোক্ত পুরগুয়বৎ দ্বিতীয় পুরগুয় নামে পরিচিত 
হবেন। তিনি ব্রাহ্মণাি উচ্চবর্ণ জাত ব্যক্তিদের পুলিন্দ, যদু 
ও মদৰ অদি ্লেচ্ছপায় জাতিতে পরিণতকরবেন॥ ৩৬ ॥ 

তিনি প্রবল দৃষ্টবুদ্ধি সহযোগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্যদের বিনাশ করে শূ্রপ্রায় ব্যক্তিদের রক্ষায় সচেষ্ট 
হরেন, নিজ বলবীর্য সহযোগে ক্ষত্রিয়দের ধবংস করে 
পল্মাবতী পুরীকে রাজধানী করে হরিদ্বার থেকে প্রয়াগ 
পর্যন্ত সুরক্ষিত পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন।। ৩৭ ॥ 

হেপরীক্ষিৎ ! যেমনভাবে কলিযুগের আগমন হতে 
থাকবে, তেমনভাবেহ সৌরাষ্টর, অবন্তী, আভীর, শুর, 
অবুর্দ ও মালবদেশের ত্রাহ্মণগণ সংস্কাররহিত হয়ে যাবে 


্রাত্যা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি শৃদ্রপ্রায়া জনাধিপাঃ ॥ ৩৮ ৷ এবং রাজাগণও শৃদ্তুল্য হয়ে যাবেন॥ ৩৮ ॥ 


পি প্রবর্তকও। 


(সনকদশ্চ। 


অপুষ্পনিদ্রো। 


ওিনৈষ,। | িবিস্ফৃজিতিপূ,। 
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সিন্ধোন্তটং চন্দ্রতাগাং কৌন্তীং কাশ্মীরমগুলম্‌। 
ভোহ্ষান্তি শূদা ব্রাত্যাদ্মা মেছাশ্চত্রহ্মবর্চমঃ।॥ ৩৯ 


তুলাকালা ইমে রাজন্‌ স্রেচ্ছপ্রায়ান্চ ভূড়তঃ। 


এতেহ্ধর্মানৃতপরাঃ  ফ্যুদানতীব্রমন্যৰঃ।। ৪০ 


স্রীবালগোদ্বিজয্ান্চ পরদারধনাদৃতাঃ। 
উদিতান্তমিতপ্রায়া অন্তসত্তান্সকায়ুযঃ।॥৷ ৪১ 


অসং্কৃতাঃ ক্রিয়াহীনা রজসা তমসাবৃতাঃ। 
প্রজান্তে ভক্ষয়িয্যত্তি শ্লেচ্ছা রাজন্যরূপিণঃ। ৪২ 


ত্াথান্তে জনপদান্তা্ীলাচারবাদিনঃ। 
অন্যোন্যতো রাজভিশ্চ ক্ষয়ং যাসান্তি গীড়িতাঃ॥ ৪৩ 


সিন্ধুতট, চন্দ্রভাগা তটবর্তী প্রদেশ, কৌষ্টীপূরী 
এবং কাশ্ীরমণ্লে প্রায় শৃদ্দদের, সংস্কার ও তেজরহিত 
নামমাত্র দ্বিজদের ও ব্রেচ্ছদের রাজত্ব হবে। ৩৯ ॥ 

হে পরীক্ষিত ! এই রাজাসকল আচার-বিচারে 
জেচ্ছৰৎ হবেন। সকলেই একই সময়ে বিভিন্ন প্রান্তে 
রাজত্ব করবেন। মাত্রাতিরিক্ত অসদাচরণযুক্ত অধার্মিক 
কৃপণ প্রকৃতির এই রাজাগণ সামান্য কারণেই ক্রোধে 
দিখিদিক জ্ঞানরহিত হতে থাকবেন ৪০ ॥ 

এই দুষ্ট ব্যক্তিগণ নারী, শিশু, গবাদিপশু ও ব্রাহ্মণ 
হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করবেন না। পরী ও পরপর 
হরণে ভীরা নিত্য যুক্ত থাকৰেন। তাদের বৃদ্ধি ও বিনাশ 
= দুই অল্পকাল সম্পন্ন হবে। তাদের ক্ষণে ক্ষণে রুষ্ট 
এবং ক্ষণে ক্ষণে তুষ্ট হতে দেখা যাবে। তাদের শক্তি ও 
আয়ু_ খুইই ক্ষণস্থায়ী ও অলপ হৰে॥ ৪১ ॥ 

তাদের মধ্যে প্র্পরাগত সংস্কারের অভাব দেখা 
যাবে। তারা নিজ কর্তব্য-কর্ম পালনে আগ্রহী হবেন না। 
রজোগ্তণ ৩ তমোগুণেন প্রভাবে তারা দৃষ্টিহীনের মতো 
আচরণ করবেন! এই স্লেচ্ছরাই রাজা হয়ে বসবেন। 
থাকবেন ৪২ ॥ 

যখন রাজার প্রকৃতি এইরূপ, তখন প্রজাদের 
স্বভাবে, আচরণে ও কথাবার্তাতেও তা প্রতিফলিত 
হতে থাকবে। রাজাগণ তাদের শোষণ তো করবেনই, 
তারাও পরস্পরে একে অন্যকে উৎপীড়ন করবেন এবং 
পরিশেষে সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবেন॥ ৪৩ ॥ 


ইতি শ্রীমন্তাগবতে মহাপুরাণে পারমহং সাং সংহিতায়াং দ্বাদশককন্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥ 


শ্ৰীমন্মাহ্মি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমঅগবতমহাপুরাণের 
দ্বাদশ স্দ্বোয প্রথন অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১.॥ 


অথ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
কলিযুগধর্ম 


শ্রীতক উবাচ 


ততস্চানুদিনং ধর্মঃ সত্যং শৌচং ক্ষমা দয়া। 
কালেন বলিনা রাজন্‌ নস্মতাঘুর্বলং স্মৃতিঃ॥ ১ 


বিত্তমেৰ কলো নৃণাং জন্মাচারগুণোদয়ঃ। 
ধর্মনযয়ব্যবস্থায়াং কারণং ৰলমেৰ হি॥ ২ 


দাম্পত্যেহভিরুচির্েতর্মায়ৈৰ ব্যবহারিকে। 
স্নীত্বে পুংস্তরে চ হি রতিবিপ্রত্ে সূত্রমেৰ হি॥ ৩ 


লিঙ্গমেৰাশ্ৰমখ্যাতাবন্যোন্যাপত্তিকারণম্‌ । 
অবৃজ্ঞা ন্যায়দৌর্বল্যং পাণ্ডিত্যে চাপলং বচঃ। ৪. 


অনাচ্যতৈবাসাধুত্বে সাধুত্বে দন্ত এব তু। 
স্বীকার এব চোথ্বাহে ন্নানমেব প্রসাধনম্॥ ৫ 


দূরে বার্যয়নং তীর্থং লাবণাং কেশধারণমূ। 
উদরন্তরতা স্ার্থঃ সত্ত্বে ধার্ট্যমেৰ হি॥ ৬ 


শ্রীশুকদেব বললেন_হে পরীক্ষিৎ ! কালের 
ক্ষমতা অপরিদীহ ; কলিকালে ধর্ম, সত্য, পবিত্রতা, 
ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল ও স্মারদশক্তি উত্তরোন্তর হীনবল 
হয়ে পড়বে॥ ১ ॥ 

কলিযুগে ধনাঢ্য বাক্তিগণই কুলীন, সদাচারী ও 
সদ্গুণী বলে স্বীকৃতি পাৰেন। তখন ধর্ম ও ন্যায় ব্যবস্থাকে 
স্বানুকুল করবার নিমিত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার হতে দেখা 
যাবে॥২ ॥ 

বিবাহাদি বিষয়ে যুৰক-যুবতীদের পারস্পরিক 
আসক্তি কুল, শীল ও যোগ্যতার উধ্ব স্থান গাবে। 
ব্যবহারিক নৈপুণ্য নির্ধারণে সত্য ও ধর্মপরায়ণতার স্থলে 
প্রতারণাই অগ্রাধিকার পাবে। নারী-পুরুষের উৎকর্যের 
আধার শীল ও সংযম না হয়ে কেবল রতিক্রীড়া হয়ে 
যাবে। গুণ ও স্বভাবে পরিচিত না হয়ে ব্রাহ্মণ শুধুমাত্র 
যজ্ঞোপৰীত দারা চিহ্নিত হবেন ৩ ॥ 

ব্রহ্মচারী, সন্লাগী আদির পরিচিতি বস্তু, দণ্ড- 
কমগুলুতেই সীমিত হয়ে খাবে। অপরের বাহ্য প্রতীক 
গ্রহণই আশ্রমে প্রবেশের স্বীকৃতি পাবে। উৎকোচ, অথবা 
ধনসম্পদ দিতে অপারগ ব্যক্তি ন্যায়ালয়ে যথার্থ 
বিচার পাবে না। বাক্চাতুর্ণ পাণ্ডিত্যের মাপকাঠি হয়ে 
দাড়াবে। ৪ ॥ 

দরিদ্র হলেই অসৎ ও দোষী বলে ধরে নেওয়া হবে। 
অহংকার ও বাগাড়্বর বড় সাধু হওয়ার লক্ষণ বলে গণ্য 
হবে। বিবাহে পরস্পরের স্বীকৃতি যথেষ্ট বলে মানা হবে ; 
শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থা ও সংগ্কারকে অপ্রয়োজনীয় বলা হবে। 
স্বানকে মূলাহীন ধরে কেশ-বিন্যাস ও বন্্রসজ্জার উপর 
গুরুত্ব দেওয়া হবে॥ ৫ ॥ 

দূরবর্তী পুষ্করিলী তীর্ণের মর্যাদা লাভ করবে ও 
নিকটস্ব তীর্থ গঙ্গা, গোমতী, পিতা-মাতা উপেক্ষিত 
হবেন। শিররে প্রলস্থিত কেশ্রাশি ও তাতে পরিপাটা 
সাধন, শারীরিক সৌন্দর্যের প্রতীক হবে। জীবনের চরম- 
পুরুষার্থ উদর পূর্তিতে সীমিত থাকবে। উদ্ধত 
আলাপচারীকে সৎ ব্যক্তি বলে প্রাধান্য দেওয়া হবে॥ ৬ ॥ 


খাদশ ্তহধ (দ্বিতীয় অধ্যায়) 


1949 


নাং ষশোহর্থে ধর্মসেবনম্। 


এবং প্রজার্জিদুষ্টাভিরাকীর্ণে ক্ষিতিমগুলে।॥ ৭ গাগা ও 
ge উন্দেশা 


্হ্মবিটক্ত্রশৃদ্রাণাং যো বলী ভৰিতা নৃপঃ। 
প্রজা হি লুন্দৈ রাজন্যৈনির্ঘণৈর্দস্যুধর্মভিঃ॥ ৮ 


আছচ্ছিয়দারদ্রবিণা যাস্যন্তি গিরিকাননম্। 
শাকমূলামিঘন্ষৌদ্রফলপুষ্পাষ্টিভোজনাঃ ॥ ৯ 


অনাবৃষ্ট্যা বিনজ্ফান্তি দুর্ভিক্ষকরগীড়িতাঃ। 
শীতবাতাতপপ্রাবৃডহিমৈরনোন্যতঃ  গ্রজাঃ।॥ ১০ 


ক্ষুত্ুডৃভ্যাং ব্যাধিভিশ্চৈৰ সন্ত্সান্তে।চ চিন্তয়া। 
ব্রিংশদ্বিংশতিবৰ্ষাণি পরমায়ুঃ কলৌ নৃণাম্‌॥ ১১ 


ক্ষীয়মাণেষু দেহেযু দেহিনাং কলিদোষতঃ। 
বর্ণাশ্রমবতাং ধর্মে নষ্টে বেদপথে নৃণাম্‌॥ ১২ 


পাবগুপ্রচুরে ধর্মে দস্যপ্রায়েযু রাজসু। 


কুটুহ্বের প্রতিপালন করতে পারলেই সেই বান্তিকে 
বুদ্ধিমান বলে মেনে নেওয়া হবে ৷ ধর্ম সেবনের 
হবে নিজের নামযশ অর্জন। এইভাবে যখন 
পৃথিবীতে দুষ্ট ব্যক্তিদের আধিপত্য বিস্তার সম্পূর্ণ হবে 
তখন রাজা হওয়ার জনা কোনো নিয়মকানুন আর খাকবে 
না ; জাতিবর্ নির্বিশেষে ব্রাহ্মণ, প্ত্রিয়, বৈশ্য অথবা 
শৃদ্রের মধ্যে যে বলবান হবে সেই রাঙ্গসিংহাসন 
অধিকার করে বসবে। সেই সময়ের নীচ প্রকৃতির রাজারা 
অতিশয় নির্দয় ও ক্রুর হবে ; তারা এত লোভী হবে যে 
তাদের সঙ্গে সাধারণ লুষ্ঠনকারীর কোনো পার্থক্য থাকবে 
না। তারা প্রজাদের ধনসম্পদ এমনকি গরীদের পর্যন্ত 
হরণ করতে প্রয়াসী হবে। তাদের ভয়ে প্রজাগণ নগর 
ছেড়ে পাহাড়ে-ভঙ্গলে আশ্রয় নেবে ; তাদের ক্ষুমিবৃত্তি 
তখন শাক, কন্দ-মূল, মাংস, মধু, ফল-মূল ও বীজ 
আদিতে নিবৃত্ত হবে॥ ৭-৯ ॥ 

(কল্যিগে) অনানৃষ্টিজনিভ পরিস্থিতিতে প্রবল 
খরা হবে ও তার উপর কখনো আবার করের বোঝায় 
জনগণকে শোষণ করা হবে। প্রবল শৈতাগ্রবাহ, 
তুষারপাত, আধিঝড়, গ্ীদ্মাধিকা, বন্যার তাণব আদি 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ স্থানে স্থানে পরিলক্ষিত হতে থাকবে। 
এই সকল দৈবদুর্বিপাকে ও অভ্যন্তরীণ কলহে প্রজাগণ 
নিত্য পীড়িত হবে ও ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে 
যেতে থাকবে ১০ ॥ 

প্রজাকুল ক্ষ্ধাতৃষ্ণার তাড়নায় কেশ ভোগ করবে 
ও ভাবনা-চিন্তায় জর্জরিত থাকবে। এই সময় নানাপ্রকার 
রোগের প্রাদুর্ভাব হতে থাকবে। তাদের আযুকাল বিশ 
ত্রিশ ৰৎসরে নেমে আসবে॥ ১১ ॥ 

পরীক্ষিত ! কলিকাল-দোষনুষ্ট প্রাণীদেহ দর্বধায়, 
ক্ষীণ ও রোগগ্রস্ত হতে থাকবে। ব্ণাশ্রসধর্মের পথপ্রদর্শক 
বেদমারগ মৃতপ্রায় হয়ে যাবে॥ ১২ ॥ 

ধর্মে ভগ্ডদের আধিপতো অক্টাচার বাড়বে। 
নরপতিগণ দস্যু-লুষ্ঠনকারীরূপে আবির্ভূত হবে। মানুষ 
চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যাচার, নিরীহদের হিংসা আদি কুকর্ম দ্বারা 


চৌর্ধান্তবৃথাহিংসানানাবৃত্তিধু বৈ নৃমু॥ ১৩ | জীবিকা নির্বাহে যুক্ত হবে॥ ১৩ ॥ 


শিসন্তপান্তে। 


1950 


শ্রীমন্তাগৰত 


শূদপ্রায়েযু বর্ণেুচছগপ্রায়াসু ধেনুষু। 
গৃহপ্রায়েষাশ্রমেযু যৌনপ্রায়েঘু বন্ধুযু॥ ১৪ 


অণুপ্রায়াস্বোষধীযু শমীপ্রায়েযু স্থানুযু। 
বিদ্যুৎপ্রায়েযু মেঘেষু শূন্যপ্রায়েষু সন্মসূ॥ ১৫ 


ইখং কলৌ গতপ্রায়ে জনে” তু খরধর্মিণি। 
ধর্মত্রাণায় সত্তবেন . ভগবানবতরিষ্যতি॥ ১৬ 


চরাচরগুরোর্বিষেণরীশ্বরস্যাথখিলাত্মন৪ । 
ধর্মত্রাণায় সাধৃনাং জন্ম কর্মাপনুভ্তয়ে॥ ১৭ 


সম্ভলগ্রামমুখ্যম্য ব্রাহ্মণস্য মহায়নঃ। 
ভবনে বিক্ুযশসঃ কক্কিঃ প্রাদুর্ভবিব্যতি।॥ ১৮ 


অশ্বমাশুগমারুহ্য দেৰদত্তং জগৎপতিঃ। 
অসিনাসাধুদমনমন্টেশ্ৰ্যগুণান্বিতঃ ৯৯ 


বিচরযাশুনা”) ক্ষোণাং হয়েনাপ্রতিমদ্যুতিঃ। 
নৃপলিঙ্চছদো দস্যুন্‌ কোটিশো নিহনিষাতি॥ ২০ 


চতুর্বিধ বর্গের আচরণ শূদ্রসম হয়ে যাবে। গোজাতি 
আকৃতিতে ছাগসম হবে ; দু প্রদানের পরিমাণ ভয়ানক 
কমে যাবে। বানপ্রন্থ ও সন্যাস আশ্রমের ত্যাগী ব্যক্তিগণ 
ত্যাগ ভুলে গৃহবাসী হয়ে গৃহস্থসম আচরণে প্রবৃত্ত হবে। 
যাঁদের সঙ্গে বৈবাহিক সন্বন্ধ, কেবল তাদেরই আত্মীয় 
বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে॥ ১৪ ॥ 

তঞ্জুল, যবক, গোধুম কৃষিজাতাদি সামগ্রী আকারে 
ধর্বকায় হয়ে যাবে। অধিকাংশ বৃক্ষহ সমীসম ক্ষুদ্রাকৃতি ও 
কণ্টকাকীর্ণ হবে। মেঘ জনবর্ষণে বিরত থেকে মুহুর্মুহু 
বন্জপাত করতে থাকবে। গৃত্থাবাস অতিথি সৎকার ও 
বেদধ্বনি বিরহিত থাকায় অথবা জনসংখ্যা হ্রাস হেতু 
রিক্ত বোধ হবে॥ ১৫ ॥ 

হেপরীক্ষিৎ ! এর বেশি আর কী বলব! কলিযুগের 
শেষপ্রান্তে মানুষের স্বভাব গর্দভসম দুঃসহ হয়ে উঠবে 3 
তারা বস্তুত সংসারের ভারবাহক ও সম্পূর্ণরূপে 
বিষয়ী হয়ে যাবে। এইরূপ দুঃসহ পরিস্থিতিতে ধর্মরদ্ষা 
হেতু সত্বগুণ ধারণ করে স্বয়ং ভগবান অবতার গ্রহণ 
করবেল।। ১৬ ॥ 

হে সুপ্রিয় পরীক্ষিৎ ! সর্বব্যাপী ভগবান বিষ্ণু 
সৰ্বশক্তিমান। সর্বস্বরাপ হয়েও তিনি বিশ্বচরাচরের 
প্রকৃত শিক্ষক, জগদ্গুরু। সাধু-সঙ্জনদের ধর্মরক্ষার 
জন্য ও তাদের কর্মবন্ধান ছেদন করে জন্ম-মৃত্যু আবর্ত 
থেকে মুক্তি দান হেতু, তিনি স্বয়ং অবতার গ্রহণ 
করবেনা॥ ১৭ ॥ 

সেই কালে শস্তন-গ্রামে বিষ্ণুঘশ নামক এক গ্রকত 
ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি হবেন উদারচিন্ত ও 
ভগবদভক্তিভে পরিপূর্ণ । তারই গৃহে অবতাররাপে কক্ষি 
ভগবানের আগমন হবে॥ ১৮ ॥ 

শ্রীভগবান অষ্টসিদ্ধি ও সকল সদ্গুণের সর্বশ্রেষ্ঠ 
আধার । তিনি বিশ্বচরাচরের রক্ষক, সকলের প্রভু। তিনি 
দেবদত্ত নামক দ্রুতগানী অশ্বের উপর আগীন থেকে 
তরবারি হন্তে দুষ্টদের দন করবেন। ১৯ ॥ 

তার জোতি্সয় অঙ্গের প্রতি রোমকৃপ থেকে 
তেজরাশির বিচ্ছুরণ হবে। দ্রুতগামী অশ্বারাঢ় শ্রীভগবান 


সর্বত্র দুষ্টদনে বিচরণশীল থাকবেন ও নরপত্রিরূপে 


(নেষু খরধর্মিযু। খিন্সসিনা। 


দ্বাদশ কা (দ্বিতীয় অধ্যায়) 


1951 


অথ তেবাং ভবিষ্য্তি মনাংসি বিশদানি বৈ। 
বাসুদেবাঙ্গরাগাতিপুপাগন্বানিলক্পৃশামূ্‌ | 
গৌরজানপদানাং বৈ হতেদ্বখিলদন্যুষু। ২১ 


তেষাং প্রজাবিসর্গশ্য ছবিষ্টঃ সম্ভবিষ্যতি। 
বাসুদেবে ভগবতি সত্তমূতৌ হৃদি ছিতে॥ ২২. 


যদাবতীর্ণো ভগবান্‌ কন্তিধৰ্মপতিহঁরিঃ। 
কৃতং ভবিষ্যতি তদা প্রজাসূতিশ্চ সাব্বিকী॥ ২৩ 


যদা চন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ তথা তিম্যবৃহস্পতী। 
একরাশৌ সমেষ্যন্তি তদা ভবতি তৎ কৃতম্‌॥ ২৪ 


যেহতীতাণ। বর্তমানা যে ভবিষ্যন্টি চ গার্থিবাঃ। 
তে তউদদেশতঃ প্রোক্তা বংশীয়াঃ সোমদূরঘয়োঃ॥ ২৫ 


আরভা ভবতো জন্ম যাবননন্দাভিবেচনম্। 
এতদ্‌ বর্ষসহশ্রং তু শতং পঞ্চদশ্োভ্তরম্॥ ২৬ 


সপ্তমীণাং তু বৌ” পূর্ব দৃশোতে উদিতে দিবি। 
তয়োন্ত মধ্যে নক্ষত্রং দৃশাতে যং সমং নিশি॥ ২৭ 


তেনৈত খযয়ো যুক্তা্তিষ্ন্তব্দশতং নৃণাম্‌। 


তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কালে অধুনা চাশ্রিতা নঘাঃ ৷ ২৮ | 


বিষ্যঁগৰতো ভানুঃ কৃষ্ণাথ্যোধসৌ দিবং গতঃ। 
তদাবিশৎ কলির্লোকং পাপে যদ্‌ রমতে জনঃ। ২৯ 


পরিচিত সকল দস্যুদের সংসার করবেনা॥ ২০ ॥ 

পরীক্ষিত ! দস্যু দমন কার্য সমাপনে গ্রাসেগঞ্জে 
অনুভূতি আসবে কারণ ভগবান কষ্ঠির অঙ্গের অন্গরাগ 
স্পর্শ পৃত-পবিতর বায় প্রজাদের স্পর্শদান করে পবিত্র 
করে দেবে। এইভাবে শ্রীভগবালের নিগ্রহের দিব্যগন্ধ 
প্রাপ্ত হয়ে তারা ধন্য হবেন॥ ২১ ॥ 

তাদের হৃদয়মন্দির পবিত্র হলে সেখানে সন্বিষরহ 
ভগবান বাসুদেব বিরাজমান থাকবেন যার ফলে তাদের 
বংশধরগণ পূর্ববৎ বলবান ও সক্ষম দেহধারী হয়ে 
যাবেন॥ ২২ ॥ 

প্রজানয়নরঞ্জন প্রীহরিই ধর্মের সংরক্ষক । তিনি 
স্বয়ং প্রভুও। সেই শ্রীভগবান যখন কক্ষিরাপে অবতরণ 
করবেন তখনই সতাধুগের আরম্ভ হবে আর প্রজাগণ 
স্বাভাবিকভাবেই বংশপরস্পরায় সত্বগুণসম্পয় হয়ে 
যাবেন ২৩ ॥ 

যখন চন্দ্র, সূর্য ও বৃহস্পতি এক সময়ে একসঙ্গে 
পুষ্যা নক্ষত্রে প্রথম পলে প্রবেশ করেন ও একই 
রাশিতে অবস্থান করেন তখনই সতাযুগের সূচনা হয়ে 
যায়।॥ ২৪॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! অতীত কালের ও ভাবীকালের 
চন্দ্র ও সূর্য বংশের রাজাদের বর্ণনা আমি সংক্ষেপে 


| করলাম॥ ২৫ ॥ 


তোমার জন্ম থেকে রাজা নন্দের অভিষেক- 
কাল পর্যন্ত এক সহস্র এক শত পঞ্চদশ বৎসর অতিক্রম 
করবে ২৬ ॥ 

সপ্তর্ষিমগুলের উদয়কালে আকাশে সর্বপ্রথমে দুটি 
নক্ষত্র দেখা যায়। দুটি নক্ষত্রের মধ্যে দক্ষিণোত্তর রেখার 
উপর সমভাগে অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রদের মধ্যে একটি 
নক্ষত্র দেখা যায় ২৭ ॥ 

সেই নক্ষত্র ও সপ্তর্ধিগণের যুগপৎ অবস্থানকাল 
মানৰ গণনানুসারে শত বৎসর। তোমার জন্মের সময়ে ও 
বর্তমানে তাদের অবস্থান হল মধা নক্ষত্রে॥। ২৮ ॥ 

সর্বগত সর্বশক্তিমান স্বয়ং স্রীভগবানই শুদ্ধ-সত্তু 
দেহধারণ করে শ্্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যখন 


(শঅতীতা।  খিসূ্বসোময়োঃ। . পুর্বো ষৌ। 


শ্রীন্াগবত 


তাবং কলির্বে পৃথিবীং পরাক্রান্তং ন চাশকৎ।॥ ৩০ 


যদা দেবর্যয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি। 
তদা প্রবৃত্ত কণির্াদশান্দশতাত্মকঃ॥ ৩৯ 


যদা মঘাভ্যো যাসান্তি পূর্বানাড়াং মহ্যয়ঃ। 
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলিৰ্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ৷৷ ৩২ 


যন্মিন্‌ কৃষ্ণো দিবং যাতন্তস্মিন্নেৰ তদাহনি। 
প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহ্ঃ পুরাৰিদঃ ॥ ৩৩ 


দিব্যাব্দানাং সহস্সান্তে চতুৰ্থে তু পুনঃ কৃতম্‌। 
ভবিষ্যতি যদা নৃণাং মন আত্মপ্রকাশকম্‌ ॥ ৩৪ 


'ইতোষ মানবো বংশো যথা সংখ্যায়তে ভূবি। 
তথা বিট্‌শৃদ্ববিপ্রাণাং তান্তা জয়া যুগে যুগে ৩৫ 


এতেষাং নামলিঙ্গানাং পুকুতাপাং মহাত্মনাম্‌। 
কথামাত্রাবশিষ্টানাং কীর্তিরেব স্থিতা ভুবি। ৩৬ 


দেবাপিঃ শান্তনোর্জাতা মরুক্েম্থাকুবংশজঃ। 
কলাপপ্রাম আসাতে মহাযোগবলাঞ্িতৌ॥ ৩৭ 


তাৰিহেত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ”। 
বরদাশ্রমমুতং ধর্মং পূর্ব প্রথয়িষ্যাতঃ)। ৩৮ 


তিনি লীলা সংবরণ করে পরমধাম গমন করলেন তখনই 
কলিযুগের সংসারে প্রবেশ ঘটল আর মানবের মতিগতি 
পাপাসক্ হতে লাগল॥ ২৯ ॥ 

লক্ষীপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপরা স্পর্শে 
যতদিন পৃথিবী ধন্য ছিল ততদিন তার উপর কলিযুগের 
আধিপত্য বিস্তার করা সপ্তব হয়ে ওঠেনি॥ ৩০ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! যখন সপ্তর্ধি ঘা নক্ষত্রের উপর 
বিচরণ করতে থাকেন তখনহ কলিযুগের সূচনা হয়ে 
থাকে। কলিযুগের আয়ু দেববর্ষ গণনানুসারে দ্বাদশ শত 
বৎসর হয়ে থাকে বা মানববর্ষ গণনানুসারে চার লক্ষণ 
বত্রিশ সহস্র বৎসরের সমান৷ ৩১ ॥ 

যে সময় সপ্তর্মি থা ত্যাগ করে পূর্বাধাডা নক্ষত্রে 
চলে যাবেন, তখন নন্দ রাজার রাজ হবে। তখন থেকেই 
কলিযুগের বৃদ্ধির সূচনা হবে।॥ ৩২ ॥ 

পুরাতন্ববেভ্ভা উীতিহাসিক বিদ্বানদের মতে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বধামগমন দিবসেই কলিযুগ আরম্ভ 
হয়েছে।। ৩৩ ॥ 

প্রিয় পরীক্ষিৎ ! যখন দেববর্ষ গণনানুসারে এক 
সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হবে, তখন কলিযুগের শেষল্রান্তে 
পুনরায় কক্ষি ভগবানের কৃপায় মানুষের মনে সাস্বিকতা 
সঞ্চার হবে ও তারা নিজ বাস্তব স্বর্গ জ্ঞান লাভ করবে। 
তখন থেকেই সত্যযগ আর্ত হয়ে যাবে॥ ৩৪ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! আমি তোমাকে সংক্ষেপে শুধুমাত্র 
মনুবংশের বর্ণনা করেছি। মনুবংশের গণনা যেমনভাবে 
হয় তেমনভাবেই, প্রতোক যুগে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং 
শৃদ্রগশেরও বংশপরম্পরা হয়ে থাকে॥ ৩৫ ॥ 

রাজন্‌ ! আমার দ্বারা বর্ণিত রাজাগণ ও মহাস্রা- 
সকল এখন কেবল নামেই পরিচিত হয়। বর্তমানে তারা 
কেউই জীবিত নেই, জগতে শুধুমাত্র তাদের যশ-কীর্তির 
কথা মাঝে-মধো শোনা যায়।। ৩৬ ॥ 

ভীষ্ম পিতানহের পিতা রাজা শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি 
এইফ্কাকুবংশের মক এখনও কলাপ গ্রামে বর্তমান। তারা 
পরম যোগবলসম্পন্ন॥ ৩৭ ॥ 

কলিযুগান্তে কি ভগবানের আদেশে তারা আবার 
এখানে পদার্পণ করবেন আর পূর্বনৎ বর্ণাশ্রম ধর্মের বিস্তার 
করবেন। ৩৮ ॥ 


(২শাসিতৌ। 


দাদশ তন (দ্বিতীয় অধ্যায়) 1953 


কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগন্‌। চারযুগ হল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। যথাক্রমে 


অনেন জরমযোগেন ডুবি শ্রাণিষু বর্ততে॥ ৩৯ | এই যুগ চুর গজব পৃথিবীর প্রাণীদের উপর পড়ে 
থাকে॥ ৩৯ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! আমার বর্ণিত রাজাসকল ও আরও 

অনেকে এই ধরিত্রীকে নিজের সম্পত্তি মনে করে ভোগ 


রাজনেতে ময়া প্রোক্তা নরদেবাস্তথাপরে। করতে চেয়েছিলেন। তারা সকলেই অবশেষে মৃত্যুর 


হ্‌ কবলে গিয়ে ধুলোয় মিশে গেছেন॥ ৪০ ॥ 
ভূমৌ মমন্বং কৃত্বান্তে হিত্বেমাং নিধনং গতাঃ। ৪০ অহা ছি শী নক 


পারে কিন্তু অবশেষে তা তো কীট, বিষ্ঠা অথবা ভল্মে 

পরিণত হবে ; শেষে তক্মই পড়ে থাকবে। তাই এই দেহ 

কৃমিবিভ্ভক্মসংজান্তে রাজনায়োহপি”। যসা চ। অথবা সংশ্লিষ্টদের জন্য যদি কেউ কোনো প্রাণীকে 

রব নিগীড়ন করে তাহলে তারা স্বার্থ ও পরনার্থ_উভয় 

ভূত্ঞ্রুক্‌ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদনিরয়ো মতঃ॥ ৪৯ দলাই অঙ্গ কান রত নিকৰ ন একো 
নরকেরই দার স্বরূপ ৪১ ॥ 

তারা এই কথাই ভেবে থাকেন যে তাদের পূর্ব- 

ং সেয়মখণ্ডা ভঃ পৃর্বের্মে পুরুবৈর্ঘ পুরুষগণ এই অথগ্ড ভূমগ্রল শাসন করতেন ; অতএব 

ক ছু ্ এটি পুনরায় কীভাবে আমার অধিকারে আসবে তথা 

মংপুতরস্য চ পৌত্রস্য মৎপূর্বা ৰংশজস্য বা॥ ৪২ | আমার বংশধরগণ চিরকাল যাবৎ কীভাবে এটিতে ভোগ 


করতে সক্ষম হবে! ৪২ ॥ 


সেই মূর্বগণ এই পঞ্চভৃত নির্মিত দেহকে নিজের 
Ne i সম্পত্তি কান করে বসেন আর ভূমি-সম্পত্তিকে 
তেজোহবরমযং কায়ং গৃহীত্বা্তয়াবুধাঃ। | নিজের ভেবেঅহংকারে মত্তহন।অবশেনেতারা দেহও 


মহীং মতা চৌভৌ হিতবান্তেহদর্শনং গতাঃ॥৷ ৪৩ ভূমি--দুইই হারিয়ে নিজেলাই অদৃশা হয়ে যান॥ ৪৩ ॥ 

প্রিয় পরীক্ষিৎ ! যে নরপতিগণ অতি উৎসাহে 

ও বল পৌরুষে এই পৃথিবীর ভোগাদি উপভোগ করতে 

সচেষ্ট ছিলেন তাঁদের সকলকেই কাল আত্মাৎ 

যে যে ভূপতয়ো রাজন্‌ হুঞ্জতে ভুবমোজসা। করেছে। তাদের কথা এখন কেবল ইতিহাসের পাতায় 
কালেন তে কৃতাঃ সর্বে কথামাত্রাঃ কথাসু চ॥ 88 | লিপিবদ্ধ হয়ে আছে ॥৪৪॥ 


ইতি শ্রীঘভাগবতে মহাপুরাণে পারমহং সাং সংহিতায়াং ছাদশলে দ্নিতীয়োহখায়ঃ ৷ ২ ॥ 


শ্রীম্মহৰ্ি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিত শ্রীমন্াগবতমহাপুরাণের 
দ্বাদশ স্বন্দের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ 


“*ৰ্বাজন্যাশ্রধিপস্য। 


অথ তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ 
তৃতীয় অধ্যায় 
রাজ্য যুগধর্ম এবং কলিদোষ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপার-_নাম সংকীর্ভন 


শ্রীশ্ুক উবাচ 


দৃষ্ায়নি জয়ে” ব্যগ্রান্‌ নৃপান্‌ হসতি ভূরিয়ম্‌। 
হো মা বিভিগীবন্ত মৃত্যোঃ ভ্রীড়নকা নৃপাঃ।৷ ১ 


কাম এষ নরেন্্াণাং মোঘঃ স্যাদ্‌ বিদুমামপি। 
যেন ফেনোপমে পিণ্ডে যেংতিবিশ্র্িতা নৃপাঃ॥ ২ 


পূর্বং নিৰ্জিত্য ষড়বর্গং জেষ্যামো রাজমন্তরিঃ। 
ততঃ সচিবপৌরাপ্তকরীন্দ্রানস্য কন্টকান্‌।। ৩ 


এবং ক্রমেণ জেষ্মামঃ পৃষ্থীং সাগরমেখলাম্‌। 
ইত্যাশাবদ্ধহৃদরা ন পশান্তান্তিকেহস্তকম্‌॥ ৪ 


সমুদ্রাবরণাং জিত্বা মাং বিশন্তান্ধিমোজসা। 
কিয়দাত্মজয়সোতনুক্তিরাত্মজয়ে ফলম্।। ৫ 


যাং বিস্জ্যৈব মনবস্তৎসুতাশ্চ কুরূদ্বহ। 
গতা যথাগতং যুদ্ধে তাং মাং জেষান্তবদ্ধয়ঃ।| ৬ 


্রীশুকদের ৰললেন--হে পরীক্ষিৎ ! রাজাগণকে 
ভূমি অধিকারে সচেষ্ট থাকতে দেখে পৃথিবীর হাসি পায়। 
যাঁরা নিজেরাই মৃত্যুর ক্রীড়নক তাদের ভূমি অধিকারের 
চিন্তা বস্তুত হাসাকরই॥ ১॥ 

রাজাগণের কাছে এই তথ্য অজ্ঞাত নয় যে একদিন 
ভীদের মরতে হবে তবুও ভূ-সম্পদ অধিকার করবার 
নানা কল্পনা তারা করতেই থাকেন। বস্তুত তারা এই 
প্রকার কামনায় অন্ধ হয়েই জলবুদুদসন শ্রণভঙ্গুর এই 
দেহের উপর বিশ্বাস করে বসেন ও প্রতারিত হনা॥ ২ ॥ 

তারা এইরাপ ভেবে থাকেন_-প্রথমে মনের 
সাহায্যে পঞ্চেন্িয়কে পরাভূত করব অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ 
শত্রুদের বণীভূত করব, কারণ তাদের উপর জয়লাভ না 
করে বহিঃপক্রদের পরাজিত করা কঠিন। তারণর 
শত্রুপক্ষের সনন্ত মন্ত্রী, অমাত্য, নাগরিক ও সেনাকেও 
বশীতূত করে নের। আমাদের বিজয়ের পথে কণ্টকস্বরূপ 
সকলকে অবশ্যই পরাজিত করব ৩ ॥ 

এইভাবে ক্রমশ সমগ্র পৃথিবী আমাদের অধীন হয়ে 
করবে। এইরূপ বহুবিধ কামনা তাদের ঘনে বাসা বাধে। 
তাদের এই কথা মনেই থাকে না যে তাদের শিয়য়ে কাল 
অপেক্ষমান ৪ ॥ 

এতেও তাদের নিবৃত্তি হয় না। একটা দ্বীপ অধিকার 
করেই তারা অনা আর একটা দ্বীপ অধিকার করবার 
বাসনায় প্রবল শক্তি ও উদ্যম সহকারে সমুদ্রযাত্রা করে 
বসেন। মন ও ইন্দিয়সকল বশীভূত করে যখন কিছু লোক 
মুক্তিপথের পথিক তখন তারা (রাজনাবর্গ) অল্প কিছু 
পরিমাণ ভূমিশণ্ড লাভের জন্য লালায়িত হয়ে পড়েন। 
এত পরিশ্রম ও ক্ষয়-ক্ষতির ফল এত তুচ্ছ বস্তু হবে 
কেন!৫ | 

হেপরীক্ষিৎ! পৃথিবীর বক্তব্য অতি স্পষ্ট বড় বড় 
মনু ও তাদের বীর বংশ্ধরগণ পৃথিবীকে পূরবাবন্ায় আগ 


ও মবাগ্রা। 


দ্বাদশ ফন (তৃতীয় অন্যায়) 1955 


মৎকৃতে পিতৃগুত্রাণাং ভ্রাতৃপাং চাপি বিগ্রহঃ। | করে নিতে সনে প্রত্যাগমন করেছেন আর এই মূর্খ 


রাঙ্জাগণ যুদ্ধে জয়লাভ করে পৃথিবীকে অধিকারে রাখবার 
জায়তে হ্যমতাং রাজ্যে মমতাবন্ধচেতসামূ।। ৭ AOE 
মমৈবেয়ং মহী কৃতা ন তে মূদেতি বাদিনঃ। যাদের চিন্তে এই ধারণা বদ্ধমূল যে এই পূর্থিবী 


তাদের নিস সম্পত্তি, সেই মূর্যদের রাজ্যে ভূমিশগ্ড 
স্পর্ধমানা মিখো ঘি মিয়ন্তে তবৃতে নৃপাঃ।। ৮. অধিকারের নিমিত্ত পিতা-পুত্রের মধ্যে ও ভাতার 
| মধ্যেও প্রবল বিরোধ হয়ে থাকে॥ ৭ ॥ 
পৃধুঃ পুরূরবা গাধির্হযো। তরতেহ্জুনঃ। *এ পৃথিৱী আমার, 'তোমার, নয়'--এইরপ 
মান্ধাতা সগরো রামঃ খট্রা্গো ধুন্ধুহা রঘুঃ॥ ৯ | বাক্য তারা বাবহার করে থাকেন। রাজাগণ এইভাবে 
কলহ ও অন্তৰ্বিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এর ফলকলহ ও 
তৃণবিন্দুর্যযাতিশ্চ শর্যাতিঃ শন্তনুর্গয়ঃ। যদ্ধ। যুদ্ধে তারা যেদন অন্যকে বধ করেন, তেমন 
নিজেরাও নিহত হন॥ ৮ ॥ 
ভগীরথঃ কুৰলয়াশ্বঃ ককুৎস্থো নৈষধো নৃগঃ॥ ১০ ই Re He 
হিরণ্যকণি অর্জন, মান্ধাতা, সগর, রাম, ৭ ধূরুমার, রঘু, 
রাবশিপৃো রাবণো লোকরাবপঠ ভি যতি, শরবত, পপ টপ, 
নমুচিঃ শন্বরো ভৌমো হিরণ্াক্ষোহথ তারকঃ।॥ ১১ | কুবলযাশ্ব, করুতছ, নল, মৃগ, হিরণাকশিপু, বৃত্াসুর, 
লোকছ্বোহী রাবগ, নযুচি, শন্গুর, ভৌমাসূর, হিরণ্যাক্ষ 
অন্যে চ বহবো দৈতা রাজানো যে মহেশ্বরাঃ। এবং তারকামুর ও আরও অনেক দৈত্য এবং শক্তিশালী 
সৰ্বে সর্ববিদঃ শূরাঃ সর্বে সর্বজিতোহজিতাঃ।৷ ১২ ব্যক্তি নরপতি হয়েছিলেন। তারা সকলে সব কিছু 
বুঝতেন। সকলেই শূরবীর ছিলেন ও অন্যদের দিত্বিজয়ে 
মমতাং ময্যবর্তন্ত কৃত্বোচৈর্মতাধর্মিণঃ। | পরাজিত করেছিনেন। কিন্তু মৃত্যুর কাছে সকলেই 


পরাজিত হয়েছিলেন। ব্রাজন্‌ ! তারা সর্বান্তকরণে আমার 
কথাবশেষাঃ কালেন হাকৃতার্থাঃ কৃতা বিভো॥ ১৩ (পৃথিবীর) প্রতি তাবু ছিলেন এবং তেবেছিলেনযে 
কথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং 


এই পৃথিবী তাদের নিজন্ব সম্পত্তি। কিন্তু করাল কাল 

তাদের লালসা পূর্তির পথে অন্তরায় হয়ে দীড়িয়েছিল। 

বিতায় লোকেযু যশঃ পরেঘুষান্‌। এখন তাদের বলপৌরন্য ও দেহের অস্তিত্বই নেই। আছে 
বিজ্ঞানবৈরাগাবিবক্ষয়া নিলো কেবল সেগুলির বিবরণ মাত্র ॥ ৯-১৩ ॥ 

| | _ পরীক্ষিৎ! এই ধরাতলে বছ প্রবল প্রতাদী ও মহান 


বচো বিভৃতীর্ন তু পারমার্থ্যমূ॥ ১৪ | ব্যক্তিদের আগমন হয়েছে। তলা নিজ যশ অর্জন করে 
বিদয় গ্রহণ করেছেন। জ্ঞান-বৈরাগ্য উপদেশ প্রদান- 


যন্তুতমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ কালে আমি তোমাকে তাদের কথা বলেছি। কিন্তু সবই 
সংগীয়তেহভীক্ষমনঙ্গলয়ঃ । বাণীর বিলাস বলে জেনো, কারণ তাতে পারমার্ধিক 
দের নিত্যং ডং সত বিশ্দুমাত্ৰও নেই। ১৪ ॥ 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদসকল অমঙ্গলনাশক ; 
কৃষ্ণেহেমলাং ভক্তিমভীন্সামানঃ॥ ১৫ বড বড় মহাত্মাগণ তারই সংকীর্তন করে থাকেন। যে 


১ ্রতো নহুয়ো। শনরেশ্বরাঃ। 


1956 


শ্রী্তাগবত 


রাজোবাচ 


কেনোগায়েন ভগবন্‌ কলের্দোষান্‌ কলৌ জনাঃ। 
বিধ্িষ্যন্তপচিতাংস্তন্মে ব্রৃহি যথা মুনে॥ ১৬ 


বুগানি যুগধর্মাংশ্চ মানং প্রলয়কল্পয়োঃ। 
কালস্যেশ্বররূপসা গতিং বিষ্যোর্মহাত্মনঃ॥ ১৭ 


শ্রীশুক উবাচ 


কৃতে প্রবর্ততে ধর্মশ্তুষ্পান্তজ্নৈরূতঃ১। 
সত্য দয়া তপো দানমিতি পাদা বিভোর্ূগ ॥ ১৮ 


সন্ুষটাঃ করুণা মৈত্রাঃ শান্তা দান্তান্তিতিক্ষবঃ। 
আত্মারামাঃ সমদৃশঃ প্রায়শঃ শ্রমণান। জনাঃ॥ ১৯ 


ব্রেতাযাং ধর্মপাদানাং তুর্যাংশো হীয়তে শনৈঃ। 
অধর্মপাদৈরনৃতহিংসাসন্তোষবিগ্রহৈঃ 


॥২০ 


তদা ক্রিয়াতপোনিষ্ঠা নাতিহিংআ্রা ন” লম্পটাঃ। 
ত্রৈৰৰ্গিকান্মীৰৃদ্ধা বর্ণা ব্রন্দোত্তরা নৃপ॥ ২১ 


তপঃসত্যদয়াদানেবর্ধং হুসতি দ্বাপরে। 
হিংসাতৃষ্টান্তদ্বেধৈৰ্মস্যাধৰ্মলক্ষণেঃ ॥২২ 


| ব্যক্তি ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণচরণযুগলে অনন্য রাগানুগা ভক্তির 
লালসায় আগ্রহী, তার সদামর্বদা ভগবানের দিব্য 
গুগানুবাদ শ্রবণে রত থাকা উচিত॥ ১৫ ॥ 

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করদেন--ভগৰন্‌ ! 
কলিযুগে তো কেবল দোষের প্রাচ্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। 
সাধারণ মানুয সেই দোষ নিবারণ করতে কীভাবে 
সমর্থ হবে ? আর আমি জানতে ইচ্ছুক যে যুগসমূহের 
স্বরূপ ও ধর্ম কেমন হয়। এর সঙ্গে আমি জানতে চাই 
কল্পের অবস্থানকাল, প্রলয়কালের মান এবং সর্বব্যাপী 
সর্বশক্তিমান ভগবানের কালরূপের বিবরণ। আপনি 
অনুগ্রহ করে বলুন॥ ১৬-১৭ ॥ 

প্রীশ্ডকদেব বললেন__পরীক্ষিৎ ! সতাষুগের চার 
চরণ হল-- সত্য, দয়া, তপ ও দান। সত্যবুশের বিশেষত্ব 
এই যে জনগণ নিষ্ঠা সহকারে ধর্ম পালনে তৎপর 
খাকেন। এখানে ধর্মই শ্রীভগবানের বাস্তব স্বরাপা॥ ১৮ ॥ 

সত্যযুগের লোকেদের মধ্যে পরিতৃপ্তি ও দরাভাব 
থাকে ; ব্যবহারে থাকে পূর্ণ সৌহার্দ্য ; স্বভাবে তারা হন 
শান্ত। ইণ্জিয়াদি ও নন তাদের বশীভূত থাকে। সুখদুঃখ 
দন্দে তারা সমভাবে সহনশীল। সত্যযুগের অধিকাংশ 
নরনারী সমদৃষ্টিসম্পন ও আত্মারাম হয়ে থাকেন আর 
অন্যরা স্বরাপস্থিতি অভ্যাসে তৎপর খাকেন॥ ১৯ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! ধর্মের মতো অবর্মেরও চার চরণ 
_অসতা, হিংসা, অসন্তোষ ও কলহ। ত্রেতাযুগে এর 
প্রভাব পড়ে। কাপের প্রভাবে সত্যাদি চরণের এক 
চতুর্থাংশ ক্ষীণবল হয়ে পড়ে॥ ২০ ॥ 

রাজন্‌ ! সেই সময় বর্ণসমূহে ব্রাহ্মণদের প্রাধানা 
অক্ষুণ্ণ থাকে। মানুষের মধ্যে অতি হিংসা ও লাল্পটোর 
প্রভাৰ কন থাকে। সকলেই কর্মকাণ্ড ও তপস্যাতে নিষ্ঠা 
ধারণ করেন এবং অর্থ, ধর্ম ও কামরূপ এই ত্রিবর্গ 
সেবনে নিত্যযুক্ত থাকেন। অধিকাংশ বাক্তিগণ 
কর্মপ্রতিগাদক বেদসমূহে পারদর্শী হয়ে থাকেন॥ ২১ ॥ 

দ্বাপরযুগে হিংসা, অসন্তোষ, অসত্য ও দ্বেষ 
_অবর্মের এই চার চরণেবৃদ্ধি আসে যার ফলে ধর্মের চার 
চরণ_তপস্যা, সত্য, দয়া ও দান অর্ধেক হয়ে হীনবল 


হয়ে পড়ে।। ২৯ ॥ 


শিষ্যাদো জনৈ। অসুমহাজনাঃ।  (এসা। 


দ্বাদশ সনদ (তৃতীয় অধ্যায়) 


1957 


যশস্বিনো মহাশীলাঃ স্বাধ্যায়াধ্যয়নে রতাঃ। 
আচ্যাঃ কুটুম্বিনো হষ্টা বৰ্ণাঃ ক্ষত্রদ্িজোত্তরাঃ'॥ ২৩ 


কলৌ তু ধর্মপাদানাং তুর্যাংশোহধর্মহেতৃতিঃ। 
এধমানৈঃ ক্ষীয়মাণো হান্তে সোহপি বিনঙুক্ষাতি॥ ২৪ 


তৰ্সিল্লুক্ধা দুরাচারা নি্দর়্াঃ শুক্তবৈরিণঃ। 
দুর্গা ভূরিতরযাস্ পূদাশোতাঃ” গ্রজাঃ॥ ২৫ 


সত্বং রজন্তম ইতি দৃশান্তে পুরুষে গুণাঃ। 
কালসঞ্ধোদিতান্তে। বৈ পরিবর্তন্ত আত্মনি। ২৬ 


গ্রভবন্তি যদা সত্ত্বে মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ। 
তদা কৃতযুগং বিদ্যাজ্‌ জ্ঞানে তপসি যদ্‌ রুচিঃ। ২৭ 


যদা"" ধৰ্মার্থকামেযু ভক্তি্ডবতি দেহিনাম্‌। 
তদা ত্রেতা রজোবৃত্তিরিতি জানীহি '*বুদ্ধিমন্। ২৮ 


যদা লোভন্তুসন্তোষো মানো দন্তোহথ মৎসরঃ। 
কর্মণাং চাপি কাম্যানাং ছাপরং তদ্‌ রজন্তমঃ॥ ২৯ 


যদা মায়ানৃতং তন্দ্রা নিা হিংসা বিযাদনম্‌। 
শোকো মোহো ভয়ং দৈনাং স কলিন্তামসঃ ন্নৃতঃ॥ ৩০ 


দ্বাপরবুগের মানুষ অতি যশস্বী, কর্মকাণ্ড পারদর্শী 
ও বেদসকল অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় অতি তৎপর থাকেন। 
কুটুন্বসংখ্যা অধিক হয়ে থাকে ও প্রায়ণ জনগণ ধনাঢ্য 
ও সুখী হয়ে থাকেন। বর্ণসমূহের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ 
এই দুই বর্ণের প্রাধান্য থাকে॥ ২৩ ॥ 

কলিযুগে তো অধর্মের চার চরণের অতিশয় বৃদ্ধি 
হয়, যে কারণে ধর্মের চার চরণ ক্ষীণ ও হীনবল হতে 
থাকে ; কেবল এক চতুর্থাংশই অবশিষ্ট থাকে। পরিশেষে 
তাও বিলুপ্তির গ্রে বিলীন হয়ে যায়। ২৪ ॥ 

কলিযুগ্গের মানুষ লোভী, অসদাচরণযুক্ত ও কঠোর 
যায় হয়ে খাকেন। তারা বিনাকারণে শত্রুতা করেন এবং 
ভোগলালসা তরঙ্গে নিত্য প্রবহমান থাকেন। তখনকার 
মন্দভাগ্য বাক্তিদের মধ্যে শুদ্র ও হালী প্রভৃতিরই প্রাধান্য 
পরিলক্ষিত হয়ে থাকে॥ ২৫ ॥ 

সকল প্রাণীর মধ্যে সন্তু, রঃ, তম_-এই ভ্রিগুণ 
নিতযুক্ত থাকে। কালের প্রেরণায় শরীরে, প্রাণে ও মনে 
তরিগুণের সংক্ষেপণ ও সংবর্ধন হয়ে থাকে॥ ২৬ ॥ 

ঘখন মন, বৃদ্ধি ও ইন্দিয়গণ সতুগুপাশ্রিত থেকে 
নিজ কর্মে যুক্ত থাকে তখন জানবে যে সতযযুগ এসেছে। 
সত্ত্ুণের প্রাধান্যকালে মানুষ জ্ঞান ও তপস্যাতে অধিক 
আকর্ষণ অনুভব করে থাকে॥ ২৭ ॥ 

যখন মানব প্রবৃত্তি ও রুচি দর্, অর্থ ও নৌকিক- 
৷ পারলোকিক সুখভোগের দিকে ধাবিত হয় এবং শরীর, 
মন ও ইদ্িয়গণ রজোগুণে অধিষ্ঠিত থেকে কর্ম 
সম্পাদনে যুক্ত হয়, হে বুদ্ধিমান পরীক্ষিৎ ! জানবে যে 
তখন ত্রেতাযুগ চলছে ॥ ২৮ ॥ 

যখন লোভ, অসন্তোষ, অভিমান, দণ্ড, ঈর্ষা আদি 
দোষের বিবর্ধন স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয় এবং মানুষ অতি 
| উৎসাহ ও রুটি সহকারে সকাম কর্মে সংযুক্ত হয় তখন 
জানবে যে ছ্বাপর সমাগত। অবশাই রজোগুণ ও 
তনোগুনের নিশ্রিত প্রাধান্যের নামই দ্বাপরযুগ্॥ ২৯ ॥ 

যখন মিথ্যা-কপটচারিতা, তঙ্া-নিদ্রা, হিংসা, 
| বিষাদ, শোক-মোহ, ভয় ও দীনতা আদির প্রাধান্য 
পরিলক্ষিত হয় তখন তাকে তমোপ্তণ-প্রধান কলিযুগ 
বলেই জানবে॥ ৩০ ॥ 


খনশাতি। (গ্ৰা দা.।  (9সংযোদি,। (দা কৰ্মসুকাষো ি্শসি দেকলাম (লী 


1958 


শ্ৰীম্ধাগবত 


যন্মাৎ কষুদরদূশো মর্ত্যাঃ ক্ষুত্ভাগ্যা মহাশনাঃ। 
কামিনো বিত্তহীনাশ্চ হৈরিণ্যশ্চ প্িয়োহসতীঃ। ৩৯ 


দস্যুৎকৃষ্টা জনপদা বেদাঃ পাষণুদৃষিতাঃ। 
রাজানক্চ প্রজাভক্ষাঃ শিশ্োদরপরা”। দ্বিজাঃ। ৩২ 


অব্রতা বটবোহশৌচা ভিক্কৰশ্চ কুটুম্বিনঃ। 
তপধিনো গ্রামবাসা ন্যাসিনোহত্যর্থলোলুপাঃ॥ ৩৩ 


ভ্ৰস্বকায়া মহাহারা ভূর্যপত্যা গভ্রি়ঃ। 
শশ্বৎকটুকভাষিগ্যন্টোর্মমায়োরুসাহসাঃ ॥ ৩৪ 


পণয়িযান্তি বৈ ক্ষুড়াঃ কিরাটা&:) কুটকারিণঃ। 
অনাপদযপি মংসান্তে বার্ডাং সাহ্জুগুক্সিতামূ॥ ৩৫ 


পতিং তান্ষান্তি নির্দবাং ভৃত্য অপাখিলোত্তমম্‌। 
ভৃতাং ৰিপন্নং পতয়ঃ কৌলং গাশ্চাপয়স্বিনীঃ॥ ৩৬ 


কলিযুগের রাজত্বে জনগণের দৃষ্টি সংকীর্ণ হয়ে 
যায় ; বছলাংশ ৰ্াক্তিগণ অতি নিৰ্ধন হওয়া সত্বেও 
ভোজনবিলাসী হয়ে থাকে। মন্দতাগ্য হয়েও তাদের চিন্ত 
মাত্রাতিরিক্ত কামনায় পূর্ণ থাকে। স্ত্রীদের মধ্যে স্বৈরিতা ও 
অসতী-ভাবের বৃদ্ধি হয়। ৩১ ॥ 

দেশে-গরামেগঞ্জে পুঠ্ঠনকারীদের প্রাধানা ও প্রাচুর্য 
প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ভণ্ড ব্যক্তিগণ নিত্য নতুন মত 
প্রচার করে তাদের ইচ্ছানুসারে বেদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ 
করে তাকে কলঞ্চিত করে ফেলেন। রাঙা নামধারী 
ব্যক্তিগণ প্রজাদের আয়ের সিংহভাগ আত্মসাৎ করে 
তাদের শোষণ করতে থাকেন৷ ব্রাহ্মণ নামধারী জীব 
উদরপুর্তি ও জননেপ্রিয় পরিতৃপ্তিতে ব্যন্ত হয়ে 
পড়েন ॥ ৩২ ॥ 

বর্মাারিগণ ব্র্ষচর্যবিরহিত ও অপবিত্র জীবন- 
যাপন করে খাকেন। গৃহস্থ অপরকে ভিক্ষাদান না করে 
স্বয়ং ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। বানপ্রসথমাশ্রত্ী গ্রামে বসবাস 
করেন ও সন্ন্যাসীগণকে ধনসম্পদ লিপু অর্থাৎ 
অর্থপিশাচ হতে দেখা যায়। ৩৩ ॥ 

রমগীকুল খর্বাকৃতি হয়েও অতিভোদী হয়ে 
থাকেন। তাদের সন্তানসন্তুতি সংখ্যায় অত্যধিক হয়। 
তারা কুলমর্যাদা লক্ঘন করে শীল-মান-সনতরন, যা তাদের 
ভূষণসম, হারিয়ে বসেন। তারা সর্বক্ষণ অকথ্য কুকথা 
ভাষণে যুক্ত থাকেন, টৌর্য ও কাপটাতে উৎকর্ম 
লাভ করে থাকেন। তাদের সাহসও অত্যধিক বেড়ে 
যায়৷৷ ৩৪ ॥ 

বণিককুল সংকীর্ণ হৃদয় হয়ে পড়ে। তারা কানা- 
কড়ির জন্যেও প্রতিপদে অসদাচরণ ও মিথ্যাচরণ করে। 
এমনকি তারা নিরাপদ ও সহায়সম্পদসম্পন্ন হয়েও 
নিন্দনীয় নিয্নশ্রেণীর বাবসাকে উপযুক্ত জ্ঞান করে ও 
তাতে যুক্ত হয় ৩৫ ॥ 

ধনসম্পদ্দের অভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভুকেও সেবকগণ 
ত্যাগ করে চলে ঘায়। সেবক অতি বিশ্বস্ত হলেও 
তাকে বিপদগ্রস্ত দেখে প্রভু তাকেও ত্যাগ করে। এমনকি 
বকনা ও দুদ্ধদানে অসমর্থ গাভীকেও লোকেরা পরিত্যাগ 
করে॥ ৩৬ ॥ 


রপরায়ণাঃ। 'শ্রাতাঃ কূট.। 


দ্বাদশ জব্দ (তৃতীয় অধ্যায়) 


195) 


পিড্রাতৃসহৃজ” জ্ঞাতীন্‌ হিত্বা সৌরতসৌহনদাঃ। 
ননান্দশ্যালসংৰাদা দীনাঃ স্লৈণাঃ কলৌ নরাঃ।৷ ৩৭ 


শূ্রাঃ প্রতিগ্রহীয্যপ্তি তপোবেযোপজীবিনঃ। 
ধর্মং বক্ষ্ন্তাধৰ্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্‌।। ৩৮ 


নিভমুদিগ্রমনসো ৰতাঃ। 
নিরয়ে ভূতলে রাজন়নাৃষ্টিভয়াতুরাঃ। ৩৯ 


বাসোহগ্নপানশয়নব্াৰায়স্নানতৃষণৈঃ | 
হীনাঃ পিশাচসনদর্শা ভবিষান্তি কলো প্রজাঃ॥ ৪০ 


কলৌ কাকিণিকেহপার্ে বিগৃহ্য তাক্তসৌহাদাঃ। 
ক্ষান্ত চ",পরিয়ন্‌ প্রাণান্‌ হনিয্যন্তি স্বকানপি। ৪১ 


ন রক্ষিব্যন্তি মনুজাঃ হবিরৌ পিতরাবপি। 


প্রিয় পরীক্ষিৎ ! কলিযুগে মানব অতিশয় লাম্পটো 
প্রবৃত্ত হয় । তারা নিজ কানবাসনা চরিতার্থ করতে উচিতা 
বিচার না করেই যে কারও সঙ্গে ভোগবাসনা চরিতার্থ 
করে। ব্ষয়বাসনার বশীভূত হয়ে তারা এতই দীন হয়ে 
পড়ে যে তারা মা-বাবা, আ্াতা-আত্ীয় ও নিত্রদের 
উপেক্ষা করে শ্যালক-শ্যালিকা সম্রদ্মীয়দের পরামর্শে 
চলতে থাকে॥ ৩৭ ॥ 

কলিযুগে শূদ্রগণ তপস্থীৰেশ ধারণপূর্বক জীবিকা 
নির্বাহ করে এবং দান গ্রহণ করে। যার ধর্মে কপর্দক 
পরিমাণও জ্ঞান নেই সেও ধর্ম-সিংহাসনে বিরাজমান 
থেকে ধর্মোপদেশ বিতরণ করতে থাকে॥ ৩৮ ॥ 

পরীক্ষিত! অনাবৃষ্টি ও খরায় কলিযুগের প্রজারা 
আতপ্রস্ত ও আতুর হয়ে পড়েন। দুর্ভিক্ষ ও শাসকের 
শোষণ তাদের রজ্চক্ষু প্রদর্শন করতে থাকে। তখন 
তাদের সম্বল কেবল অস্ছি-চর্মসার দেহ ও উদ্দেগঘুক্ত 
মন ! এক গ্রাস অনসংক্কানও তীদের পক্ষে কঠিন হয়ে 
পড়ে॥ ৩৯ ॥ 

কলিযুগে প্রজাদের লঞ্জা নিবারণের বস্তু, 
ক্ষুমিবৃত্তির অম, তৃষ্ণার জল ও বিশ্রামের সামানা ভূনি 
এই সকলের অভাব থাকে। দাম্পত্য জীবনযাপন, সান 


| ও আচরণ ধারলও তাদের লাভ হয় না। জনগণের আকৃতি, 


প্রকৃতি ও আচরণ পিশাচৰৎ হতে দেখা যায়॥ ৪০ ॥ 

কলিযুগে লোকের বিশাল ধনসম্পদের কথা তো 
ছেড়েই, দিলাম, কণর্দক লাভের জন্যও তারা গরস্পরে 
বিরোধ-কলহে লিপ্ত হয়ে পড়ে ও দীর্ঘকালের সদ্ভাব ও 
মৈত্রীর কথা ভুলে যায়। অল্প পরিমাণ সম্পদ লাভের 
প্ররোচনা দেয় এবং তারা তাদের নিজের প্রিয় প্রাণটুকুও 
হারিয়ে বসে॥ ৪১ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! কলিষুগের হীনচিত্ত প্রাণিগণ কেবল 
কামবাসনা পূরণ ও উদর পূর্তিতেই নিতাযুক্ত থাকে। পুত্র 
তার অথর্ধ মাতা-পিতার পরিপালন না করে তাদের 
উপেক্ষা করে। পিতা নিজের পরম নিপুণ ও সর্বকার্ষে 
সুযোগ পুত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন না, আলাদা করে 


পুত্রান্‌ সৰা্ণকুশালান্‌” দুদ শিশ্নোদরন্ভরাঃ॥ ৪২ | দেন॥ ৪২ ॥ 


*পিত়ন্ত্রাতৃন্সু.।  শিহি। 


'গুাৰ্যাং চ কুলজা ছুছাই। 


1960 


শ্ৰীমন্তাগবত 


কলৌ ন রাজন্জগতাং পরং গুরুং 
ভ্রিলোকনাথানতপাদপক্কজম্‌ |] 

প্রায়েণ মর্যা ভগবন্তমচ্যুতং 
যন্ষ্য্তি পাষগুবিভিমচেতসঃ॥ ৪৩ 


যন্নামধেযং শ্রিয়মাণ  আতুরঃ 
পতন্‌ স্বলন্‌ বা বিবশো গৃণন্‌ পুমান্‌। 
বিমুক্তকর্মার্দল উত্তমাং গতিং 
প্রাপ্নোতি যন্ষ্ন্তি ন তং কলৌ জনা£॥ ৪৪ 


পুংসাং কলিকৃতান্‌ দোষান্‌ দ্রবাদেশাত্মসন্ভবান্। 
সর্বান্‌ হরতি চিত্তঙ্ছো ভগবান্‌ পুরুষোত্রমঃ॥ 8৫ 


শ্রুতঃ সন্ধীভিতো ধ্যাতঃ গৃজিতস্চাদুতোহপি বা। 
নৃণাং ধুনোতি ভগবান্‌ হৃৎস্ো জন্াযুতাস্তভম্‌॥ ৪৬ 


যথা হেয়ি স্থিতো বহির্দ্র্ণং হন্তি ধাতুজম্‌। 
এবমাস্মগতো বিষ্ণুৰ্যোগিনামশুভাশয়ম্‌ ॥ ৪৭ 


ৰিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রী- 
শাখা ভি, 8 1 
নাতান্তশুদ্িং লভতেহন্রাস্থা 


মথা হৃদিহে ভগবতানন্তে॥ ৪৮ 


তম্মাৎ সর্বাসনা রাজন্‌ হৃদিস্বং কুরু কেশবমূ। 


পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবানই এই বিশ্ব চরাচরের পরম 
পিতা ও পরম গুরু ইন্দ্র ব্রহ্মা আদি ভ্রিলোকাধিপতিগণ 
তার পাদপদ্নে মস্তক অবনত করে স্বস্থ সমর্পণ করে 
থাকেন। তার অনন্ত এরশুর্য এবং তিনি একরসে স্বস্বরূপে 
স্থিত। কিন্তু কলিযুগের মানুষের মধ্যে মূঢ়তা অত্যধিক 
হয়। ভণ্ডদের জন্য লোকেদের চিন্তবেকল্য এত প্রবল হয় 
যে তারা প্রায়শ কর্ম ও চিন্তা সহযোগে শ্রীভগবানের 
পৃজাবমুখ হয়ে পড়ে॥ ৪৩ ॥ 

মৃত্যুকালের আতুরতায় কিংবা নিপতন-পদস্থলন 
কালে বাধাতা হেতু মানুষ যদি শ্রীভগবানের যে কোনো 
একটি নামও উচ্চারণ করে, তার সমন্ত কর্মবন্ধন ছিন্নভিন্ন 
হয়ে যায় ; সে উত্তমগতি লাভ করে। কিন্তু হায় রে 
কলিযুগ ! কলিযুগের প্রভাবে তারা শ্রীভগবানের সেইটুকু 
আরাধনা থেকেও বিমুখ হয়ে পড়ে॥ ৪৪ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! কলিযুগের দোষের আন্ত নেই। সমস্ত 
বন্হ দূষিত হয়ে যায়, স্থানে-স্থানে দোষের প্রাধানা 
লক্ষিত হয়। তবে সকল দোষের মূল প্রবাহ তো মানুষের 
অন্তরেই। কিন্তু যখন পুরুষোত্তম ভগবান এসে হৃদয়ে 
অধিষ্ঠিত হন তখন তার সান্নিধ্য হেতু সমস্ত দোষহ নষ্ট 
হয়েযায়॥ ৪৫ ॥ 

শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, ধাম এবং নাম 
শ্রবণ, সংকীর্তন, ধ্যান, পুজা ও সমাদরপূর্বক তাকে 
আহ্বান করলে তিনি উপেক্ষা করতে না পেরে মানৰ 
হৃদয়ে আগমন করেন ও সেখানে বিরাজমান হয়ে যান ; 
আর দুই-এক জন্মের পাপের কী কথা, সহস্র জন্মের পাপ 
নিমেষে ডম্মসাৎ হয়ে যায় ৪৬ ॥ 

যেমন অগ্নি সংযুক্তিতে সুবর্ণ তার ধাতুগত 
মালিন্যাদি দোষ ক্ষরণ করে থাকে, তেমনভাবেই 
সাধকদের দেহে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবান বিষ্ণু অশুভ 
সংস্কারসকল চিরতরে বিনাশ করে দেনা॥ ৪৭ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীপুরুষোত্তম হাদয়- 
সিংহাসনে অধিক্ছিত হলে যেমন সমাক্‌ শুদ্ধি হয় তেমন 
শুদ্ধি বিদ্যা, তপস্যা, প্রাণায়ান, সফলের প্রতি মৈত্রীভাব, 
ভীর্থনান, দান, তপ আদির দ্বারাও হয় না ৷৷ ৪৮ ॥ 

পরীক্ষিৎ ! এখন তোমার মৃত্যুকাল সমুগস্থিত, 


ন্লিয়মাণো'' হৃবহিতন্তুতো ঘাসিণ পরাং গতিম্‌।। ৪৯ ৷ সুতরাং সতর্ক হও। পূর্ণ শক্তিতে মনের সকল বৃত্তির দ্বারা 


(নরাঠ। (বিভ্রিয়.। শিঘাতি। 


দবাদশ জা (চতুর্থ অধ্যায়) 1961 


নিয়মাণৈরভিধোয়ো ভগবান্‌ পরমেশ্বরঃ। | ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণকে নিজ হৃদয়-সিংহাসনে আসীন করো। 
আত্মভাবং নযত্যঙ্গ সর্বসথা সর্বসংশ্রয়ঃ০) এরূপ করলে তুমি অবশাই পরমগতিলাত করবে॥ ৪৯ ॥ 
é সা) 6০ যারা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে তাদের সর্ব উপায়ে 
| গরম এর্থ্শালী শ্রীভগবানের খ্যানেই যুক্ত হওয়া সংগত। 
হে প্রিয় পরীক্ষিৎ ! সকলের পরম আশ্রয়স্থল ও সর্বাসথা 
| শ্ৰীভগবান তার ধ্যানে নিতাযুকত ব্যক্তিদের নিজ স্বরূপে 
পীন করেন, তাদের ্স্বনাপ দান করে খাকেন॥ ৫০ ॥ 
কলের্দোষনিষে রাজমন্তি হোকো মহান্‌ গণঃ। হে পরীক্ষিৎ ! কলিযুগ পাকার দোযেই পরিপূর্ণ 
কীর্ডনাদেব কৃষচস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ত্রজেৎ ৷৷ ৫১ | কিন্তু জাতে একটি নহান গুণও বর্তমান। সেই অত অতি 
মহান গুণ হল শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনে সমস্ত আসক্তি থেকে 

দুক্তি ও পরমাস্থা লাভ॥ ৫১ ॥ 
যা সত্যযুগে শ্রীভগবানের ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতায় 
বিশাল যজ্ঞহারা তার আরাধনায় যুক্ত থেকে এবং দ্বাপরে 
ন ঠি রি বিধিপূর্বক তার সেবা ও গৃজা করে অর্জন করা যায় তা 
কৃতে যদ ধায়তো বিষুং বেতায়াং যে মখৈঃ। | কলিযুগে কেবল শ্রীভগবানের নাম-সংকীর্তনেই লাভ 

দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥ ৫২ হয়ে যায় ৫২ ॥ 
ইতি ্রীম্াগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়া! দাদশক্ে ৬) তৃতীয়োহখ্যাযঃ ৩ ॥ 


শ্ৰীমন্মহৰ্ষি বেদন্যাস প্রণীত পারনহংসী সংহিতা শ্রীমন্ভাগবতমহাপুরাণের 
দ্বাদশ স্কন্ষের তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥ 


অথ চতুর্থোহধ্যায়ঃ 
চতুর্থ অধ্যায় 
চার প্রকারের প্রলয় 
শ্রীঙুক উবাচ শ্রীশুকদের বললেন-_হে পরীক্ষিত ! (তৃতীয় 


দর স্কন্ধে) পরমাণু থেকে দ্বিপরার্ধ পর্বন্ত কালের স্বরূপ ও এক 
কলসে পিরার্ষাবধির্ণূপ। একটা যুগ কত নৎসরের হয়ে থাকে আমি তা তোমায় 
কথিতো যুগমানং চ শৃণু কল্পলয়াবপি॥ ৯ | জানিয়েছি। এখন তুমি করের হিতিকাল ও তার প্রলয়ের 
চতুর্ুগসহমং চণ। ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে। | বৰ্ণনাও শোনো॥ ১ ॥ 

স কল্পো যত্ৰ মনবক্চতুৰ্দশ বিশাংপতে॥ ২ oven 1৮72 
তদন্তে প্রলয়ন্তাবান্‌ প্রানী রাত্রিরুদাহৃতা। হয়ে থাকে যাকে কল্প আখাও দেওয়া হয়। এক 


কল্প চতুর্দশ মনু আবির্ভূত হয়ে থাকেন॥ ২ ॥ 
ত্রয়ো লোকা ইমে তত্র কল্পন্তে প্রলয়ায় হি ৩ কল্লান্তে প্রলয়ও অনুরূপকাল পর্যন্ত স্থায়ী জর এই 
শির্বমন্তবঃ।  খিন্ধে যুগানুৰৰ্ণনং তৃতী,।  (গিতু। 


1962 


শ্রীমন্তাগৰত 


এষ নৈমিত্তিকঃ প্রোভঃ প্রলয়ো যত্ৰ বিশ্বমৃক্‌। 
শেতেহনন্তাসনো বিশ্বমাত্রসাৎকৃত্য চাত্মভঃ১)॥ ৪ 


দ্বিপরার্ধে তৃতিক্রান্তে ব্রহক্মণঃ পরমেষ্টিনঃ। 
তদা প্রকৃতয়ঃ সপ্ত কক্সন্তে প্রলয়ায় বৈ॥ ৫ 


এষ প্রাকৃতিকো রাজন্‌ প্রলয়ো যত্র লীয়তে। 
আশুকোশস্ত সজ্ঘাতো বিঘাত উপসাদিতে॥ ৬ 


পর্জন্যঃ শতবর্ষাণি ভূমৌ রাজন্‌ ন বর্মতি। 
তদা নিরনে হ্যন্যোনাং ভক্ষামাণাঃ ক্ষুধার্দিতাঃ।। ৭ 


ক্ষয়ং যাসান্তি শনকৈ। কালেনোপক্রতাঃ প্রজাঃ। 
সামুদ্ং দৈহিকং ভৌমং রসং সাংবর্তকো রবিঃ॥ ৮ 


রশ্মিভিঃ পিবতে ঘৌরৈঃ সর্বং নৈৰ বিমু্চতি। 
ততঃ সংবর্তকো বহ্ছিঃ সন্ধৰ্ তঃ॥ ৯ 
দহত্যনিলবেগোখঃ শূন্যান্‌ ভুবিবরানথ। 
উপর্যখঃ সমন্তাচ্চ শিখাভিরবছিসূর্যয়োঃ॥ ১০ 


দহ্যমানং বিভাত্যগুং দগ্ধগোময়পিগুবৎ। 
ততঃ প্রচণ্ডপবনো বর্ষাণামধিকং শতম্।॥ ১৯ 


পরঃ সাংবর্তকো বাতি ধূ্রং খং রজসাবৃতম্। 
ততো মেঘকুলান্যন্গ চিত্রবর্ণান্যনেকশঃ॥ ১২. 


শতং বর্ষাণি বর্ষত্তি নদন্তি রভসম্বনৈঃ। 
তত একোদকং বিশ্বং ব্হ্ষাগুবিবরান্তরমূ॥ ১৩ 


প্রলয়কেই ব্রহ্মার রাত্রি বলা হয়। তখন এই ব্রিলোকও 
লীন হয়ে যায়, তারও প্রলয় হয়। ৩ ॥ 

এই হল নৈমিস্তিক প্রলয়। এই প্রলয়কালে সম্পূর্ণ 
বিশ্বকে নিজ অভান্তরে স্থান দিয়ে অর্থাৎ লীন করে নিয়ে 
প্রথমে ব্রহ্মা, অতঃপর ভগবান নারায়ণও অনন্তনাগের 
দেহরূপ শয্যায় শয়ন করেন।। ৪ ॥ 

এহভাবে দিনরাত্রির চক্রে আবর্তিত হতে হতে 
বখনব্র্মা ভার হিসেব মতো শত বৎসর ও মানব গণনায় 
ছইপরার্ধ আযুর সমাপ্তি ঘটে তখন মহত্ব, অহংকার ও 
পঞ্চতন্মাত্রা--এই সপ্ত প্রকৃতি তাদের কারণ মূল 
প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়। ৫ ॥ 

রাজন্‌! এর নাম প্রাকৃতিক প্রলয়। এই প্রলয়কালে 
প্রলয়ের কারণ উপস্থিত হলে পঞ্চভূত নির্মিত বরহ্মাণ্ড নি 
স্থলরাপ ত্যাগ করে কারণ রূপে স্থিত হন অর্থাৎ লীন হয়ে 
যান॥৬॥ 

পরীক্ষিৎ ! প্রলয়কালাগমনে মেঘ শতবর্ষ কাল 
পর্যন্ত বৃষ্টিপাত করে না। সকলেই অয় লাভে বঞ্চিত 
হয়। তখন প্রজারা ক্ষুধা-তৃষণায় ব্যাকুল হয়ে পরস্পরের 
প্রাণ সংহার করে এবং মাংস ভক্ষণ করেই প্রাণ ধারণ 
করে॥ ৭ ॥ 

এইভাবে কালের (করাল) উপদ্বে ক্লি্ট প্রজাগণ 
ঘীরেধীরে হীনবল হয়ে পড়ে । প্রলয়কালীন সাংবর্তক সূর্য 
নিন্দ প্রচণ্ড তেঙ্গদ্বারা সমুদ্র, প্রাণী-শরীর ও পৃথিবীর 
সমস্ত রস বিশোষণ করে এবং তা নিয়মানুসারে পৃথিবীর 
উপর বর্ষণে বিরত থাকে। তখন সংকর্ষণ ভগবানের 
মুখ দিয়ে প্রলয়কালীন সংবর্তক অগ্নি উদিগরণ হতে 


| থাকে॥ ৮-৯ ৷ 


বেগবান বায় প্রবাহে অগ্নির কলেবর বৃদ্ধি হয় এবং 
তা তল-অতল আদি নীচের সপ্তলোক তস্মসাৎ করে 
ফেলে। প্রাণীদেহের অন্তি্ তখন এমনিতেই থাকে 
না। অধঃদেশে অগ্নির প্রচণ্ড লেলিহান শিখা ও উধর্বদেশে 
সূর্যের প্রচণ্ড রত্রমূর্তি। তখন অধঃ-উধর্ব চতুর্দিক দাউদাউ 
করে জ্বলতে থাকে আর বরহ্মাগুকে দেখে মনে হয় যেন 
গোময়পিণ্ডে ঠাসা অগ্নিকুণ্ডের অঙ্গার ধকধক করে 
স্বলছে। এরপর প্রলয়কালীন অতি বেগবান প্রচণ্ড 


ওঃ 


দাদশ জা [চতুর্থ অধ্যায়) 


1963 


তদা ভূমের্গন্ধগুণং গ্রসন্তাপ উদপ্নবে। 
গ্রস্তগন্ধা তু পৃথিবী প্রলযস্বায় কল্পতে॥ ১৪ 


অপাং রসমথো তেজস্তা লীয়ন্তেহথ নীরসাঃ। 
গ্রসতে তেজসো রূপং বায়ুন্তদ্রহিতং তদা॥ ১৫ 


লীয়তে চানিলে তেজো বায়ো? খং গ্রসতে গুণম্‌। 
স বৈ বিশতি খং রাজংন্ততশ্চ নভসো গুণম্‌॥ ১৬ 


শন্দং গ্রসতি ভুতাদির্নভন্তমনুলীয়তে। 
তৈজদশ্যে্িয়াপাঙ্ দেবান্‌ বৈকারিকো গুপৈঃ॥ ১৭ 


মহান্‌ গ্ৰসত্যহঙ্কারং গুণাঃ সত্ত্বাদয়ন্ তম্‌। 
্রসতেহ্ব্যাকৃতং রাজন্‌ গুণান্‌ কালেন চোদিতম্‌॥ ১৮ 


ন তস্য কালাৰয়ৰৈঃ পরিণামাদয়ো গুণাঃ। 
অনাদ্যনন্তমব্যক্তং নিত্যং কারণমৰায়ম্‌ ৷ ১৯ 


ন যত্র বাচো ন মনো ন সত্ব 
তমো রজো বা মহদাদয়োহনী। 
প্রাণবুদ্ধীন্দিয়দেবতা বা 
ন সন্নিৰেশঃ খলু লোককল্টঃ॥ ২০ 


ন 


শক্তিধর সাংবর্তক বাযু শত শত বংসর পর্যন্ত প্রবাহিত 
হতে থাকে। আকাশ তখন ধূন্র-ধূলি ধূসর থাকে। 
তারপর অসংখ্য চিত্রবিচিত্র মেঘের আগনন হতে থাকে। 
সেই মেঘ অতি ভয়ংকর গর্জন করে এবং শত শতবহসর 
পর্যন্ত বর্ষণ করতে থাকে। তখন ্রহ্মাণ্ডের অক্তর্ত সম্পূর্ণ 
জগৎ এক বিশাল জলসমুদ্রে পরিণত হয়ে যায় অর্থাৎ সব 
কিছু জলমগু হয়ে যায়॥ ১০-১৩ ॥ 

এইজবে যখন জলপ্রলয় হয়ে যায় তখন জল 
পৃথিবীর বিশেষ গুণকে (গন্ধকে) হরণ করে নেয় 
নিজের মধ্যে লীন করে দেয়। গন্ধ গুণের জলে লীন 
হওয়ার পর পৃথিবীর প্রলয় হয়ে যায়। তা জলে সন্মিলিত 
হয়ে জলরূপ হয়ে যায়॥ ১৪ ॥ 

রাজন্‌! তারপর জলের গুণ রসকে তৈজস-তত্তু 
গ্রাস করে নেয় এবং জল বিশুদ্ক হয়ে তেজে সম্মিলিত 
হয়ে যায়। তদনন্তর বাযু তেজের গুণ রূপকে গ্রাস করে 
নেয় এবং তেজ রূপবিহীন হয়ে বারুতে লীন হয়ে যায়। 
এরপর আকাশ বায়ুর গুণ স্পর্শকে নিজের মধ্যে ধারণ 
করে নেয় এবং বায়ু স্পর্ণরহিত হয়ে আকাশে শান্ত হয়ে 
যায়। অতঃপর তামস অহংকার আকাশের গুণ শব্দকে 
গ্রাস করে নেয় এবং আকাশ শব্দহীন হয়ে তামস 
অহংকারে লীন হয়ে যায়। সেই ভাবেই তৈজস অহংকার 
ইন্জিয়গণকে এবং বৈকারিক (সাত্বিক) অহংকার ইদ্রিয- 
গণের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের ও ইন্দরিয়প্রবৃত্তিসমূহকে 
নিজের মধো বিলীন করে নেয়॥ ১৫-১৭ ॥ 

অতঃপর মহন্ত অহংকারকে এবং সত্ব আদি গুণ 
মহতবূকে গ্রাস করে ফেলে। হে পরীক্ষিৎ ! এই সকলই 
হুদ কালের নহিমা। তারই প্রেরণায় অবান্ত প্রকৃতি 
গুণত্রয়কে গ্রাস করে নেয়। শেষে কেবল প্রকৃতই 
অবশিষ্ট থাকে॥ ১৮ ॥ 

প্রকৃতি বিশ্বচরাচরের মূল কারণ। প্রকৃতি অব্যক্ত, 
অনাদি, অনন্ত, নিত্য ও অবিনাশী। যখন প্রকৃতি নিজ 
কার্যসমূহকে লীন করে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত করে তখন 
কালের অবয়ৰ বৰ্ষ, মাস, দিন-রাত, ক্ষণ আদির 
হেডুরূপ পরিণাম, ক্ষয়, বৃদ্ধি আদি কোনো প্রকারের 
বিকার প্রকৃতিতে হয় না॥ ১৯ ॥ 

সেই সময় প্রকৃতিতে সুনরাপে অথবা সৃক্মক্ূপে 
বাণী,মন, সন্গুণ, রাজোপ্তণ, তমোগুণ, মহত্ত্ব আদি 


শ্রীমন্তাগবত 


সংসুপ্তবচ্ছুনাবদপ্রতক্যং 
ভন্মুলভূতং পদমামনন্তি। ২১ 
লয়ঃ প্রাকৃতিকো হ্যেষ পুরুষাব্যক্তয়োর্যদা। 


শক্তয়ঃ সম্প্রলীয়ন্তে বিবশাঃ কালবিদ্ঞতাঃ।॥ ২২ 


বুদ্ধীন্দিয়াৰ্থরূপেণ জ্ঞানং ভাতি তদাশ্রয়ম্‌। 
দৃশ্যত্বাব্যতিরেকাভ্যামাদ্যন্তবদবস্ত | যৎ॥ ২৩ 


দীপশ্চকুশ্চ রূপং চ ভ্যোতিষো ন পৃথগ্‌ ভবেৎ। 
এবং ধীঃ খানি মাত্রান্চ ন স্যুরন্যতনাদৃতাৎ ॥ ২৪ 


বুদ্দের্জাগরণং স্বপুঃ সৃষুপ্তিরিতি চোচাতে। 
মায়ামাত্রমিদং রাজন্‌ নানাত্বং প্রতযগাস্থনি॥ ২৫ 


যথা জলধরা ব্যোয়ি ভৰন্তি ন ভবন্তি চ। 
্রহ্মণীদং তথা বিশ্বমৰয়ব্যুদয়াপ্যয়াৎ ৷৷ ২৬ 


বিকার, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও তাদের দেবতাগণ আদি 
কিছুই থাকে না। সৃষ্টিকালের বিভিন্ন লোকাদির কল্পনা ও 
তার স্থিতিও থাকে না॥ ২০ ॥ 

তখন স্বপ্ন, জাগ্রত ও সুযুত্তি_-এই তিন অবস্থাও 
থাকে না। আকাশ, জল, পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি এবং সূর্যও 
থাকে না। সবই যেন গভীর দিদ্রামগ্ন মহাশূনযবৎ 
খাকে। এই অবস্থাকে তর্কদবারা অনুমান করাও অসম্ভব। 
সেই অব্যক্তকেই জগতের মূলভূত তত্ত্ব আখ্যা দেওয়া 
হ্য়॥ ২১ ॥ 

এই অবস্থার নাম প্রাকৃত প্রলয়। তখন কলির 
প্রভাবে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েরই শক্তি হীনবল হয়ে 
পড়ে এবং গত্যন্তরহীন হয়ে নিজ মূল স্বরূপে লীন হয়ে 
থাকে।॥ ২২ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! বুদ্ধি, ইন্দরিয়ের বিষয়রূপে তার 
অধিষ্ঠান জ্ঞানস্বরূপ বস্তুকেই তাসিত করে। সেই সকলের 
আদি অন্ত দুইই থাকে। তাই তারা সত্য নয়। কেবল দৃশ্য 
এবং নিজ অধিষ্ঠান ছাড়া তাদের অস্তিহও থাকে না। তাই 
এগুলি সর্বতোভাবে মিথ্যা-মায়ামাত্র (এই হল আতান্তিক 
প্রলয় অর্থাৎ মোক্ষের স্বরূপ) ॥ ২৩ ॥ 

যেমন প্রদীপ, নেত্র এবং রূপ-এই তিন তেজ 
থেকে পৃথক নয়, তেমনভাবেই বুদ্ধি, ইস্জিয় এবং তার 
বিষয় তন্মাত্রাও নিজ অধিষ্ঠানম্বরূপ বর্ম থেকে ভিন নয়, 
যদিও ব্রহ্ম এদের থেকে সর্বতোভাবে ভিন্ন ; (যেমন 
রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানে অধাসথ সর্প নিজ অধিষ্ঠান থেকে পৃথক 
নয় কিন্তু অধ্যস্থ সর্পের সঙ্গে অধিষ্ঠানের কোনো সন্বন্ধাই 
নেই)॥ ২৪ ॥ 

পরীক্ষিত! জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুমুপ্তি-এই তিন অবস্থা 
বুদ্দিরই। অতএব তার জনা অন্তরাত্মাতে যে বিশ্ব, তৈজস 
এবং প্রাজ্জরাপ বৈচিত্রের প্রতীতি হয় তা ফেবল মায়া 
মাত্র। বুদ্ধিগত বিভিন্নতার একমাত্র সত্যস্থরপ আত্মার 
সঙ্গে কোনো সন্বস্থই নেই॥ ২৫ ॥ 

এই বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রলয় হয়ে থাকে তাই তার 
বহু অবমব সমগ্রের অস্তিত্ব আছে। যেমন আকাশে 
মেঘপুঞ্জের অবস্থান কখনো দশা আবার কখনো 
অদৃশ্য_তেমনভাবেই ব্রন্দে বিশ্ব কখলো দৃশ্য কখনো 
অদৃশ্য ৷ ২৬॥ 


5) সা, 


দশ ধা (চতুর্থ অধ্যায়) 


1965 


সতাং হ্যবয়ৰঃ প্রোক্তঃ সর্বাবয়বিনামিহ। 
বিনার্থেন প্রতীয়েরন্‌ পটস্যেবাঙ্গ তন্তবঃ। ২৭ 


যৎ সামান্যবিশেষাভ্যানুপলভ্যেত স ভ্রমঃ। 
অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ সর্বমাদ্যন্তবদবস্তু যৎ॥ ২৮ 


বিকারঃ খ্যায়মানোহপি গ্রত্যগাত্মানমন্তরা। 
ন নিরূপ্যোহস্তাণুরপি স্যাচ্চেচ্চিংসম আত্সবৎ॥। ২৯ 


নহি সত্যসা নানাত্বমনিদ্বান্‌ যদি মন্যতে। 
নানাত্বং ছি্রয়োর্যহজ্জ্যোতিষোর্বাতয়োরিব॥ ৩০ 


যথা হিরণ্যং বহুধা সমীয়তে”) 
নৃভিঃ ক্রিয়ার্ির্বযবহারব্ত্সূ। 
এবং... বচেভির্ভগবানবোক্ষজো 
বাখ্যায়তে লৌকিকবৈদিকৈৰ্জনেঃ ॥ ৩১ 


| পরীক্ষিৎ ! জগতের ব্যবহারে যত অবয়ী পদার্থ 
আছে তারা না থাকলেও তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বদের 
সত্য বলে মানা হয় যেহেতু তারা তার কারণ। উদাহরণ 
রূপে বস্ত্ররূপ অবয়নৰী না থাকলেও তার কারদরাপ মৃত্রের 
অস্তিত্ব অবশাই থাকে। সেইভাবেই কার্যরূপ জগতের 
অনন্তি্ব কালেও এই জগতের কারণরূপ অবয়বের 
অস্তিত্ব থাকতেও পারে॥ ২৭ ॥ 

কিন্ত ব্রহ্মোর ক্ষেত্রে এই কার্য-কারণভাবের চিন্তা 
নিতান্তই অবাস্তব। সাধারণ বস্তু হচ্ছে কারণ আর বিশেষ 
বন্ধ কার্য। এইরূপ যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় তা বস্তুত 
ভমমাত্র। কারণ সাধারণ ও বিশেষভাব হল আপেক্ষিক 
অর্থাৎ অন্যান্যাপ্রিত। বিশেষ না থাকলে সাধারণ জার 
সাধারণ না থাকলে বিশেষ হয় কেমন করে। কার্য ও 
কারণ ভাবের আদি ও অন্ত দুই বর্তমান তাই তাও স্পষ্ট 
গ্রভেদসম সর্বতোভাবে অবস্থ।॥ ২৮ ॥ 

সন্দেহ নেই যে এই প্রপঞ্চরূপ বিকার স্পষ্ট 
বিকারসম বোধ হয় কিন্তু তা হলেও তাকে নিজ অধিষ্ঠান 
ব্ৰহ্মস্থরূপ আস্থা থেকে পৃথক বলা যায় না। হাজার চেষ্টা 
করলেও তা আত্মা থেকে অণুমাত্র পৃথক সম্তযুক্ত, তা 
নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। ঘধি কল্পনায় আমরা স্বীকার 
| করে নিই যে আত্মার অতিরিক্ত আর এক পৃথক সন্তাও 
আছে তবে তাকে তো চিন্রুপ আত্মাসম স্বয়ং সমূভাসিত 
হওয়া প্রয়োজন। এই অবস্থায় আনরা তো আত্মার 
একরাপকেই স্বীকৃতি দিচ্ছি॥ ২৯ ॥ 

কিন্তু আমরা তো এই সত্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত যে 
পরমার্থ সততে বৈভিন্ন্য থাকা সম্ভব নয়। তবুও যদি কেউ 
অজ্ঞানবশত পরমার্থ সত বস্তুতে বৈভিলোর সন্ধানে 
বিচারে প্রবৃত্ত হয় তবে তা হবে সর্বতোভাবে অর্থহীন 
চিন্তা। মহাকাশ ও ঘটাকাশের মধ্যে, আকাশের সূর্য ও 
জলে প্রতিবিস্িত সূর্যের মধ্যে, বাহা বায়ু ও আন্তর বায়ুর 
মধ্যে প্ৰভেদ অদ্েষণ অর্থহীন অবশাই। এই সতাই 
পরমার্থের পক্ষেও প্রযোজ্য ৩০ ॥ 

মানুষ একই স্বর্কে অগ্নির সহাযো কন্কণ, কুণ্ডল, 
বলয় আদি রূপ প্রদান করে থাকে, তদনুরাপ নিপুণ বিদ্বান 
লৌকিক ও বৈদিক বাণীর সাহায্যে একই ইন্দিয়াতীত 


চতাভববান। = খিয়োরপি। (ভীত) 


1966 


শ্রীমন্াগবত 


যথা  ঘনোহকপ্রভবোহবদর্শিতো 


হার্কাংশভূতসা চ চক্ষুষন্তমঃ'"। 
এবং ত্বহং ব্রহ্মগুণস্তদীক্ষিতো 
ব্রন্মাংশকসাত্মন আত্মবন্ধনঃ।॥ ৩২ 


ঘনো যদার্কপ্রভবো  বিদীর্যতে 
চক্ষুঃ স্বরূপং রবিমীক্ষতে তদা। 
যদা হ্যহন্কার উপাধিরাত্মনো 
জিজ্ঞাসয়্া নশ্যতি তর্থানুল্মরেৎ॥ ৩৩ 


যদৈৰমেতেন . বিবেকহেতিনা 
মায়াময়াহকরণায়বন্ধনম্‌ 
ছিত্বাচ্যুতাত্মানুভবোহৰতিষ্ঠতে 


তমাহুরাতান্তিকমঙ্গ সংগ্লবম্॥ ৩৪ 


নিত্যদা সর্বভৃতানাং ব্রঙ্গাদীনাং পরংতপ। 
উৎপক্তিগ্রলয়াবেকে সুষ্মজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে। ৩৫ 


কালস্সোতোজবেনাশু হ্িয়মাণস্য নিতাদা। 
পরিণামিনামব্থান্তা জন্মপ্রলয়হেতবঃ ॥ ৩৬ 


অনাদ্যন্তৰতানেন [তিনা। 
অবস্থা নৈৰ দৃশ্যন্তে বিয়তি জ্যোতিষামিব।৷ ৩৭ 


নিত্যো নৈমিত্তিকশ্চৈব তথা প্রাকৃতিকো লয়ঃ। 
আত্যক্তিকশ্য কথিতঃ কালস্য গতিরীদৃশী॥ ৩৮ 


আত্মন্থরূপ শ্রীভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপস্থাপিত 
করেন॥ ৩১ ॥ 

দেখো ! মেঘ সূৰ্য-সৃষ্ট ও সূর্য-প্রকাশিত ; তবুও 
(সেই মেঘ সূর্যেরহ এক অংশ নেত্রের জনা সূর্য-দর্শনের 
বাধা হয়ে দীড়ায়। একইভাবে অহংকারও ব্রহ্ম-সৃষ্ট ও 
ব্ৰহ্ম-প্রকাশিত বিন্ধ ব্রহ্মের অংশবিশেষ জীবের জন্য 
অহংকার ব্রশ্মা-সাক্মাৎকারের এক বিরাট বাধা হয়ে 
দীড়ায়॥ ৩২ ॥ 

সূর্য-সষ্ট মেঘ ছিন্নভিয় হলেই তখন নেত্র তার 
থাপ সূর্য-দর্শন করতে সমর্থ হয়। একইভাবে জীবের 
অন্তরে ব্রন্মজিততাসা জেগে উঠলে আত্মার উপাধি 
অহংকারের বিনাশ হয় আর তখনহ তার স্বন্থরূপ 
সাক্ষাৎকার হয়। ৩৩ ॥ 

প্রিয় গরীক্ষিৎ ! যখন জীব বিবেকরপী বড় দ্বারা 
মায়াময় অহংকারের পাশ ছিন্ন করে তখন সে নিজ 
| একরস আত্বস্থরূপ পরমা স্মিত হয়ে খায়। আত্মার 
এই মায়ামুক্ত বাস্তবিক স্থিতিকেই আত্যন্তিক প্রলয় বলা 
হয়।। ৩৪ ॥ হে অয়াতিদৰন ! তত্্বদৰশীগণের বিচারে ্রহ্মা 
থেকে তৃণ পর্যন্ত সমস্ত প্রাণী ও বস্তুর নিত সৃষ্টি ও নিত 
বিনাশ হতেই থাকে অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়ের চক্র নিত্য 
আবর্তমান থাকে৷৷ ৩৫ ॥ 

জগতের পরিণামী বস্তুসকল নদীর প্রবাহ, 
দীপশিখার প্রচ্ছলন আদির মতো প্রতিক্ষণে পরিবর্তনের 
শিকার হয়। তাদের পরিবর্তণান অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এই 
বোধ আসে যে কালপ্রবাহে প্রবহমান মানবদেহও প্রতি 
ক্ষণে পরিবর্তনের শিকার হয়ে থাকে। তাই দেহাদিতেও 
উৎপন্তি ও প্রলয়ের ঘটনা মুহুর্মুহু ঘটতেই থাকে ॥ ৩৬ ॥ 

যেমন আকাশে তারাগণ অনুক্ষণ গতিশীল 
থাকলেও তাদের গতির অনুভূতি স্পষ্টভাবে হয় না, 
তেমনভাবেই ভগবানের স্বরূপভ়ূত আনাদি-অনন্তকালের 
প্রভাবে প্রাণিগণের প্রতিক্ষণের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কথা 
সহসা জানতে পারা খায় না।। ৩৭ ॥ 

পরীক্ষিত ! আমি তোমাকে চার রকমের প্রলয়ের 
কথা বললাম ঘা নিত্যপ্রলয়, নৈমিসতিক প্রলয়, প্রাকৃতিক 
প্রলয় এবং আতান্তিক প্রলয়রূপে পরিচিত। বস্তুত কালের 
সূক্ষ্ম গতিই এইরূপ ৩৮ ॥ 


হাত তমঃ 


দশ বন্ধ (চতুর্থ অধ্যায়) 1967 


এতাঃ কুরুত্রেষ্ঠ ভগদ্ধিধাতু- হে কুরুশ্রে্ঠ! বিশ্ববিধাতা ভগবান নারায়ণই সমস্ত 

ৰ  প্রশীর ও শক্তির আশ্য়। যে সকল কথা আমি সংক্ষেপে 

বলেছি, তা সবই তার লীলাকথা। প্রীভগবানের জীলা- 

কো কিতা in | কথার পূর্ণ বিবরণ দান করতে তো থম রক্ষা সক্ষম 
কার্ণস্নযেন নাজোহপ্যভিধাতূরীশঃ। ৩৯ ৷ নন॥ ৩৯ ॥ 

যাঁরা অত দুস্তর সংসার সাগর অতিক্রম করতে 


সং চুক অথবা যারা বহু দুঃখ-দাবানলে দগ্ধ হচ্ছেন তাদের 
ংসারসি্ধুমতিনুস্তরমুত্তিতীর্ষো- পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবানের লীলাকথারস সেবন করা 
ানযঃ প্রবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমসা। | ছাড়া অন্য কোনো পণ, বেদনো তরী নেই। ভারা কেবল 
লীলাকথারসনিষেবণনন্তরেণ লীলা রসায়নের সেবন করেই নিজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ 
i বির করতে পারেন ॥ ৪০ ॥ 
পুংসো ভবেদ্‌ বিবিধদুঃখদবার্দিতস্য।। ৪০ জন NE EEN 


সর্বপ্রথম এই বিবরণ সনাতন খষি নর-নারায়ণ দেবর্ধি 

পুরাপসংছিতামেতামৃষিরারায়ণোহব্যয়ঃ | নারদকে দান করেছিলেন। আমার পিতা মহ্রষি 

নারদায় পুরা প্রাহ কৃষ্ণদ্ৈপায়নার সঃ॥ 8১ কৃষ্ণদৈশায়ন দেব্ধ নারদের কাহ থেকে তা শ্রবণ 
করেন।॥ ৪১ ॥ 

মহারাজ ! সেই বারীযনবিহরী ভগবান প্রীকৃ্ণ- 

সবৈ মহাং মহারাজ ভগবান্‌ বাদরায়পঃ। . দৈপামন প্রসন্ন হয় আমাকে এই বেদহুল 

ইমাং ভাগবতীং গ্রীতঃ সংহিতাং বেদ্সন্মিতাম্‌ ৷৷ ৪২ [7৮০ ৪২॥ 

হে কুরুগ্রেষ্ঠ ! ভবিষ্যতে যখন শৌনকাদি ধষিগণ 


| লনিষারণ্য ক্ষেত্রে বিরাট সতের ব্যবস্থা করবেন তখন 
এতাং বক্ষাতাসৌ সৃত ঝষিভো নৈমিয়ালয়ে। | তানে প্রশ্নের উত্তরে পৌরাণিক বন্ধা দ্রীসূত ভাদের এই 


দীরঘসত্রে কুরুশ্রেষ্ঠ সম্পৃষ্টঃ শৌনকাদিভিঃ ॥ ৪৩ (ফির দরে িদররে। ৪৩ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাগুরাণে গারমহংস্যাং সংহিতায়াং দাদশহ্ক্ে ১) চডুর্ঘেহিখ্যাযঃ / & ॥ 


শ্রীমতি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংগী সংহিতা শ্রীমভাগবত্মহাপুরাণের 
দ্বাদশ কদ্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥ 


“গন্ধে প্রমার্থবিনির্ণয়ো নাম। 


অথ পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ 


পঞ্চম অধ্যায় 
শ্রীশুকদেবের অন্তিম উপদেশ 
শ্রীশুক উবাচ 1. শ্রীশ্কদেব বললেন--হে প্রিয় পরীক্ষিৎ ! এই 
শ্রীমভাগবতমহাপুরাণে বারে বারে এবং সবর বিশ্বাস্া 
ভগরান শ্্ীহরিরই সংকীর্তন হয়েছে। বন্ততব্দ্ধা ও রুদ্রও 
শ্রীহরি থেকে পৃথক সন্ধা নন। ভাবা যথাক্রমে শ্রীহরিরই 
তত্রানুবৰ্ণাতেহভীক্ষং বিশ্বাসত ভগবান্‌ হরিঃ।  কৃণা-লীলা ও ক্রোধলীলার অডিবাক্তি॥ ১ ॥ 


যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুন্তবঃ || ১ 


ত্বং তু রাজন্‌ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি। 
ন জাতঃ প্রাগভৃতোহদ্য দেহবত্বং ন নতক্ষাসি | ২ 


ন ভবিষ্যসি ভুত্বা ত্বং পূত্রপৌত্রাদিরূপৰান্‌। 
বীজ্রান্ধুরবদ্‌ দেহাদের্ব্যতিরিক্তো যথানলঃ॥ ৩ 


স্বপ্নে যথা শিরন্ছেদং পঞ্চত্বাদ্যাত্বনঃ স্বয়ম্‌। 
যন্মাৎ পশ্যতি দেহস্য তত আত্মা হাজোহমরঃ।। ৪ 


ঘটে ভিন্নে যথাহহকাশ আকাশঃ স্যাদ্‌ যথা পুরা। 
এবং দেহে মৃতে জীবে ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুনঃ॥ ৫ 


হেরাজন্‌! এখন তুমি মৃত্যুর এই অবিবেচনা প্রশৃত 
ধারণা ত্যাগ করো। যেমন দেহ পূর্বে ছিল না, এখন জন্ম 
নিল এবং আবার বিনষ্ট হয়ে যাবে ; তেমনভাবেই তুমিও 
পূর্বে ছিলে না, তোদার জন্ম হল, তুনি মরে যাবে_এই 
কথা ঠিক নয়॥ ২ ॥ 

যেমন বীন্জ থেকে অনুর ও অঙ্কুর থেকে বীজের 
উৎপত্তি হয়ে থাকে ঠিক সেইভাবেই এক দেহ থেকে 
দ্বিতীয় দেহের এবং দ্বিতীয় দেহ থেকে তৃতীয় দেহের 
উৎপত্তি হয়ে থাকে। কিন্তু তুমি না তো কারো জাত, না 
তুমি ভবিষ্যতে পুত্র-পৌব্রাদির শরীররাপে উৎপন্ন হবে। 
দেখো ! যেমন অগ্নি কাষ্ঠ থেকে সর্বদা পৃথক থাকে 
_ কাষ্ঠের উৎপত্তি ও বিনাশের সঙ্গে তার কোনো সন্তবন্ধাই 
খাকে না, তেমনভাবেছ তুমিও দেহ থেকে সতত এক 
পৃথক সত্তা॥ ৩ ॥ 

স্নপ্রাবন্থায় যদি দেখতে পাও যে তোমার মন্তক 
ভূলুঠিত, তোমার মৃত্যু হয়েছে আর আত্মীয়-পরিজনেরা 
তোমায় শ্বাশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করছে, তা তো সবই 
তোমার শরীর সম্পর্কিত ঘটনা প্রবাহ, আত্মার কখনো 
নয়। যে দর্শক সে তো ওই অবস্থা থেকে সর্বতোভাবে 
পৃথক সত্তা, জন্ম-মৃত্যুরহিত শুদ্ধ-বুদ্ধ পরমতত্থব 
সবরূপ॥ ৪ ॥ 

যেমন ঘট খণ্ডিত হন্দে আকাশ পূর্ববং অবণ্ড থাকে 
কিন্তু ঘটাকাশের নিবৃত্তি হয়ে গেলে লোকেদের এইরূপ 
ধারণা হয় যে তা মহাকাশের সঙ্গে মিলিত হয়েছে--বস্তুত 
তা তে মিলিতই ছিল, তেমনভাবেই দেহপাত হয়ে গেলে 
মনে হয় যেন জীব ব্ৰহ্ম হয়ে গেল। বস্তুত তা তো ব্ৰহ্মাই 
ছিল, ব্রহ্মের অভাব তো প্রতীতিমাত্র ছিল॥ ৫ ॥ 


দ্বাদশ স্ব্ধ (পঞ্চম অধ্যায়) 


1969 


মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্‌ গুণান্‌ ” কৰ্মাণি চাত্মনঃ। 
তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ॥ ৬ 


স্বেহাধিষ্টানবত্ঠগ্িসংযোগো যাবদীয়তে। 
ততো দীগসা দীপত্বমেবং দেহকৃতো ভৰঃ। 
রজংসত্্তমোবৃত্যা জায়তেহথ বিনশ্যতি॥ ৭ 


ন তত্রাত্া স্ব়ংজ্যোতি্যো ব্যক্তাব্যক্তয়োঃ পরঃ। 
আকাশ ইব চাধারো গ্রুবোহনন্তোপমন্ততঃ।। ৮ 


এবমাত্মানমাত্স্থমাস্তানেবামৃশ  প্রভো। 
বুদ্ধযানুমানগর্ভিণ্যা  ৰামুদেৰানচিন্তয়া। ৯ 


চোদিতো বিপ্রবাকোন ন ত্বাং ধক্ষাতি তক্ষকঃ। 
মৃত্যবো নোপধন্ষ্যন্তি মৃত্যুনাং মৃত্যুমীশ্বরম্‌॥ ১০ 


অহং ব্ৰহ্ম পরং ধাম ব্রন্মাহং পরমং পদম্‌। 
এবং সমীক্ষমাস্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে॥ ৯৯ 


দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ। 
ন দ্রক্মাসি শরীরং চ বিশ্বং চ পৃথগায়নঃ॥ ১২ 


গুণকর্মাণি। 


খেতাৰদ্বীপ,। 
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মনই আত্মার জন্য শরীর, বিষয় এবং কর্মের কল্পনা 
করে থাকে ; এবং সেই মনকে সৃষ্টি করে মায়া 
(অবিদ্যা)। বস্তুত মায়াহ জীবের সংসার চক্রে পতিত 
হওয়ার একমাত্র কারণ॥ ৬ ॥ 

যতক্ষণ তৈল, তৈলাধার, বাতি ও অগ্নির সংযোগ 
বর্তমান থাকে ততক্ষণ প্রদীপে প্রদীপ-ভাব থাকে ; 
তেমনভাবে যতক্ষণ আত্মার কর্ম, মন, শরীর ও তাতে 
নিবাসকারী চৈতন্য-অধ্যাসের সঙ্গে সনন্ থাকে ততক্ষণ 
তাকে জগমৃতা চক্রে--এই সংসারে আবর্তিত হতে হয় 
এবং রজোগুণ, সত্বগ্ুণ ও তমোগুলের বৃত্তিসকল দ্বারা 
প্রভাবিত হয়ে তাকে সৃষ্ট, স্বিত এবং বিনষ্ট হতে বাধ্য 
হতেহয়। ৭ ॥ 

কিন্তু যেমন প্রদীপ নিভে গেলেও তন্ুরপ তেজের 
বিনাশ হয় না, তেমনই জগতের নাশ হলেও স্বয়ং 
প্রকাশমান আত্মার বিনাশ হয় না। কারণ আত্মা কার্য ও 
কারণ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত কোনোটাই নয়। আত্মা 
আকাশসম সকলের আধার, নিত্য ও নিশ্চল, অনন্ত। 
বস্তুত আত্মার উপমা আত্মা স্বয়ং ৷ ৮ ॥ 

হে রাজন্‌ ! তুমি নিজ বিশুদ্ধ ও বিবেকসম্পর 
বুদ্ধিকে পরমাত্মার চিন্তনে পরিপূর্ণ করে নাও এবং স্বয়ংহ 
নিজ অন্তরে হিত পরমাসথার সাক্ষাৎকার করো॥ ৯ ॥ 

দেখো ! তুমি মৃত্যুদেরও মৃত্যুন্বরূপ ! তুমি স্বয়ং 
ঈশ্বর ব্রাহ্মণের অভিশাগে প্রেরিত তক্ষক তোমাকে ভন্ম 
করতে পারবে না। শোনো ! তক্ষক কী কথা! স্বয়ং মৃত্যু 
ও মৃত্যুসমষ্টিও তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না॥ ১০ ॥ 

তুমি এইরূপ অনুসন্ধান চিন্তনে মগ্ন হও-“আমি 
্বয়ংই সর্বধিষ্ঠান পররন্ম। সর্বধিষ্ঠান ব্রহ্ম আমিই।? 
এইভাবে তুমি নিজেকে বাস্তবিক একরস অনন্ত অখণ্ড 
স্বরূপে স্থিত করে নাও॥ ১১ ॥ 

যে সময় তক্ষক নিজ বিষাক্ত লকলকে জিভ বার 
করে ওঠপ্রান্ত লেহন করতে করতে আসবে ও নিজ বিষ 
পরিপূর্ণ মুখদ্ারা তোমার পদে দংশন করবে_ তুমি 
একটুও বিচলিত হবে না। তুমি নিজ আত্মস্বরূপে স্থিত 
থেকে এই দেহকে এমনকি সমগ্র বিশ্বকেও নিজের 
থেকে পৃথক দেখবে না॥ ১২. ॥ 


1970. 


এতত্তে কথিতং তাত যথাস্মা'() পৃষ্টবান্‌ নৃপ। 


শ্ৰীমন্তাগৰত 


হে আত্মস্বরূপ পুত্র পরীক্ষিৎ ! তুমি বিশ্বাত্মা 
শ্রীভগবানের লীলার সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন করেছিলে তার 
উত্তর তো আমি তোমায় দিয়েছি। তুমি আর কী জানতে 


হরেৰিশ্বাত্মনশ্ষ্টাং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিছসি॥ ১৩ | ইচ্ছুক বলো ॥ ১৩ ॥ 


ইতি শ্লীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দাদশন্ত্ে *) বরহ্মোপদেশো লাম পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ॥ ৫ ॥ 


শ্রীম্হরষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমন্তাগবতমহাপুরাণের 
দ্বাদশ স্বন্ধের ত্র্মোপদেশ নামক পঞ্চম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥ 


অথ ষষ্ঠোহ্ধ্যায়ঃ 
ষষ্ঠ অধ্যায় 
পরীক্ষিৎ-এর পরমগতি, জনমেজয়ের সর্পসত্র এবং বেদের শাখাভেদ 


সৃত উবাচ 


এতন়িশম্য মুনিনাভিহিতং পরীক্ষিদ্‌ 
ব্যাসায়জেন নিখিলাত্রদৃশা সমেন। 

তৎ পাদমূলমূপসূত্যণ নতেন মূৰ্খ 
বদ্ধাপ্তলিন্তমিদমাহ"। স বিষ্ণুরাতঃ॥ ১ 


রাজোবাচ ও, 


সিদ্বোহস্মানুগৃহীতোহস্মি ভবতা করণাত্মনা। 
শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদনাদিনিধনো'"' হরিঃ॥ ২ 


নাত্যন্তুতমহং") মন্যে মহতামচ্যুতাত্বনাম্‌। 
অজ্তেযু তাপতপ্তেযু ভূতেষু য্নুগ্রহঃ॥ ৩ 


শ্রীসূত বললেন--হে শৌনকাদি ধষিগণ ! ঝ্যাস- 
নন্দন শ্রীশুকদেব মুনি সমস্ত বিশ্বচরাচরকে নিজ 
আত্মারূপে অনুভব করেন ও আচরণে সকলের প্রতি 
সমদৃষ্টি রাখেন। শ্রীভগবানের শরণাগত এবং তার দ্বারা 
সুরক্ষিত রাজি পরীক্ষিৎ তার সম্পূর্ণ উপদেশ অতি 
মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করলেন। এক্ষণে তিনি 
মন্তক অবনত করে তার শ্রীচরপের সমীপে সরে এলেন 
ও কৃতঞ্জলিপুটে তার কাছে এই প্রার্থনা নিবেদন 
করলেন॥ ১ ॥ 

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন--ভগবন্‌! আপনি মুর্তিমান 
করণাস্বরাপ। আপনি কৃপা করে অনাদি-অনন্ত, একরস 
সত্য ভগবান শ্রীহরির স্বরূপ ও লীলাসমগ্র বর্ণনা 
করেছেন। আপনার কৃপায় এখন অনি অনুগৃহীত ও 
কৃতকৃতা হয়ে গিয়েছি ২ ॥ 

সংসারাবন্ধ প্রাণীকুল নিজ স্বার্থ ও পরমার্থ জ্ঞান 
বিরহিত। তারা বিভিন্ন দুঃখ-দাবানলে প্রতিনিয়ত দগ্ধ 
হচ্ছে। তাদের উপর ভগবদবুগ্রহযুক্ত মহাস্মাদের অনুগ্রহ 
হওয়া কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা অথবা আশ্চর্যের কথা নয়। এ 
তো ভাদের পক্ষে অতি স্বাভাবিকই বলা যায়॥ ৩ ॥ 


ও াযা। ১ প্রলযপ্রমাণলকদলং। শিপ্নমুপ.। (দি, । (৫) পরীন্িনুবাচ। ("ৰ্ভগাবাধুয্দনঃ। (১১৩মিদং। 
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ছাদশ ঝা (বষঠ অধ্যায়) 


1971 


পুরাণসংহিতামেতামশ্রৌষ্ম ভবতো বয়ম্‌। 
যস্যাং খলৃত্তমঃশ্লোকো ভগবাননুবর্ণাতে॥ ৪ 


ভগবংপ্তক্ষকাদিভ্যো মৃত্যুত্যো ন বিভেম্যহম্‌। 
প্রবিষ্ট ব্রহ্ম নির্বাণমভয়ং দর্শিতং ত্বয়া॥ ৫ 


অনুজানীহি মাং ব্ৰহ্মন্‌ বাচং যচ্ছাম্যধোক্ষজে। 
মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশা বিস্জাম্সূন্॥ ৬ 


জ্ঞানং চ নিরন্তং মে জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠয়া। 
ভবতা দর্শিতং ক্ষেমং পরং ভগবতঃ গদমূ॥ ৭ 


সৃত উবাচ 


হত্যক্তন্তমনুজ্ঞাপ্য ভগবান্‌ বাদরায়ণিঃ। 
জগাম ভিক্ষুতিঃ সাকং নরদেবেন পুজিতঃ॥ ৮ 


পরীক্ষিদপি রাজর্ষিরাত্মন্যাত্মানমাত্মনা। 
সমাধায় পরং দধ্যাবস্পন্দাসুর্যথা তরুঃ॥ ৯ 


প্রাক্ুলে বৰ্হিষ্যাসীনো গঙ্গাকুল উদঙ্মুখঃ। 
্রঙ্গভুতো মহাযোগী নিঃসঙ্গদ্ছিমসংশয়ঃ॥ ১০ 


তক্ষকঃ প্রহিতো বিপ্রাঃ ক্রদ্ধেন দিজসূনুনা। 


আমি ও আমার সঙ্গে অনেকে আপনার মুখনিঃসৃত 
এই শ্ীমত্তাগবত মহাপুরাণ শ্রবণ করে ধন্য। এই পুরাণের 
প্রতিপদে ভগবান শ্রীহরির সেই স্বরূপ ও লীলাকথার 
বর্ণনা আছে যা পরমতত্জঞ বাক্তিগণও সংকীর্ভন করে 
তাতেই নিত্য রমণ করেন। ৪ ॥ 

ভগবন্‌ ! আপনি আমাকে অভয়পদ, ব্রঙ্গ ও 
আত্মার অভিনতার সমাক্‌ দর্শন দান করেছেন। তাই 
আমি এখন পরম শান্তিস্বরূপ ব্রহ্ে সুপ্রতিষ্ঠিত। তক্ষক 


| দংশনের সৃত্যুভয় অথবা পুষ্জীতৃত মৃত্যুরও ভয় আর 


আমার লেই, আমি নির্ভয়চন্ত ॥ ৫ ॥ 

্রক্মন্‌ ! আমি আপনার বাহে অনুমতি নিয়ে 
সংযতবাক্‌ মৌন হয়ে আমার সমস্ত কামনাবিরহিত 
চিততকে ইন্দিয়াতীত পরমাত্মার স্বরূপে দীন করে গ্রাণ 
ত্যাগ করতে গ্রস্তত। আপনি কৃপা করে অনুমতি 
দিন॥৬॥ 

আপনার উপচিষ্ট জ্ঞানবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
আমার অজ্ঞান চিরতরের জন্য অপসৃত হয়ে গেছে। 
আপনি আমাকে শ্রীভগবানের পরম কল্যাণময় স্বরূপের 
সন্ধান দিয়েছেন॥ ৭ ॥ 

শ্রীসূত বললেন--হে শৌনকাদি খষিগণ ! রাজা 
পরীক্ষিৎ ভগবান শ্রীশুকদেবের এইরূপ স্তি করে 
তারপর অতি শ্রীতিদহকারে তার পূজা করলেন। এরপর 
শ্রীগুকদেব রাজার কাছে বিদায় নিয়ে সমাগত দহাত্মা ও 
ভিক্ষুধের সঙ্গে নিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করলেন ৮ ॥ 

রাহর্ি পরীক্ষিৎ কোনো বাহা সাহায্য ছাড়াই 
স্বয়ংই নিজ অন্তরাধ্মাকে পরমাত্মার চিন্তুনে নিমজ্জিত 
করলেন ও ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলেন। সেই সময় তার শ্বাস- 
প্রশ্নাস ক্রিয়াও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাকে দেখে একটি 
সাধু বৃহ্মসন মনে হচ্ছিল॥ ৯.॥ 

তিনি গঙ্গাতটে কুশ এমনভাবে পেতেছিলেন যে 
তার অগ্রভাগ পূর্বমূখে ছিল এবং তিনি স্বয়ং তার উপর 
উত্তরঘুখে বসে ছিলেন। তার আসক্তি ও সংশয় দুই 
ইতিমধোই অপসৃত হয়ে গিয়েছিল। এক্ষণে তিনি ব্রহ্ম 
আত্মার অভিমতারূণ মহাযোগে ব্রহ্মস্থবরূপ হয়ে যোগার 
হয়ে রইলেন।॥ ১০ ॥ 

হে শৌনকাদি খষিগণ ! মুনিকুমার শৃষ্গী ক্রোধে 


হত্তকামো নৃপং গচছন্‌দদর্শ পথি কশাপম্!॥ ১১ | অন্ধ হয়ে পরীক্ষিৎকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। এইবার 
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1972 


শ্ৰীষন্তাগৰত 


তং তর্পয়িত্বা ডৰিশৈৰ্নিবৰ্তা বিষহারিণম্‌। 
দ্বিজরূপপ্রতিচ্ছনঃ কামরূপোহদশন্ৃপম্।। ১২ 


্ৰহ্মভূতস্য রাজর্ষের্দেহোহহিগরলাগ্মিনা। 
বড়ুৰ ডস্মসাৎ সদাঃ পশ্যতাং সৰ্বদেহিনাম্‌ ৷ ১৩ 


হাহাকারো মহানাসীদ্‌ তুবি খে দিন্ষু সর্বতঃ। 
বিন্মিতা হ্যভবন্‌ সর্বে দেবাসুরনরাদয়ঃ॥ ১৪ 


দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্গন্ধ্বান্সরসো জগ্ডঃ। 
ববৃযুঃ পুস্পবর্ধাণি বিবুধাঃ সাধুবাদিনঃ॥ ১৫ 


জনমেজয়ঃ স্বপিতরং শ্রুত্থা তক্ষকতক্ষিতমূ। 
যথা জুহাব সংজুদ্ধো নাগান্‌ সত্রে সহ দ্বিজেঃ॥ ১৬ 


সর্পসত্রে সমিদ্ধাগ্ৌ দহ্যমানান্‌ মহোরগান্‌। 
দৃঢ্েন্ং ভয়সংৰিগৃ্তক্ষকঃ শরণং যযৌ॥ ১৭ 


অপশাংসতক্ষকং তত্র রাজা পারীক্ষিতো দ্বিজান্‌। 
উবাচ তক্ষকঃ কল্মাম দহ্যেতোরগাধমঃ ৷ ১৮ 


তং গোপায়তি রাজেন্দ্র শক্রঃ শরণমাগতম্‌। 
তেন সংস্তষ্তিতঃ সর্পততম্মামায়ৌ পতত্যসৌ ৷ ১৯ 
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তার প্রেরিত তক্ষক সর্প রাজা পরীক্ষিৎকে দংশন করবার 
নিমিত্ত তার সমীপে গমন করল। পথে কশ্যপ ব্রাহ্মণের 
সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল ৷ ১১ ॥ 

কশ্যপ ব্রাহ্মণ সর্পবিষ চিকিৎসায় অতি নিপুণ 
ছিলেন। তক্ষক তাকে প্রচুর ধনসম্পদ দিয়ে সেইখান 
থেকেই ফিরিয়ে দিল, রাজার কাছে যেতে দিল না। 
তক্ষক ইচ্ছানুসার রূপ ধারণ করতে সক্ষম ছিল। সে 
ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে রাজা পরীক্ষিতের সমীপে উপস্থিত 
হল এবং তাকে দংশন করল। ১৯ ॥ 
| রাজর্ষি পরীক্ষি তক্ষক দংশনের পূর্বেই ব্রহ্মে লীন 
হয়েছিলেন। এক্ষণে তক্ষকের বিষাগ্িতে দ্ধ হয়ে 
ভার নশ্বর দেহ সকলের সম্মুখেই ভস্মে পরিণত হয়ে 
গ্েল। ১৩ ॥ 

পৃথিবীতে আকাশে-বাতাসে দিকে দিকে প্রবল 
হাহাকার রব উঠল। দেব, অসুর ও মানব সকলেই 
বিস্ময় সহকারে পরীক্ষিতের এই পরমগতি প্রতাক্ষ 
করলেন ১৪ ॥ 

দেবতাদের দুন্দুভি বাদ্য আপনাআপনি বেজে 
উঠল। গন্ধৰ্ব অন্মরাসকল নৃতা করতে লাগলেন। 
দেবতাগণ সাধুবাদ সহকারে পুষ্পবৃষ্টি করতে 
লাগলেন॥ ১৫ ॥ 

তক্ষক দংশনে পিতার মৃত্যুর বার্তা জনমেজয়ের 
কর্ণগোচর হতেই তিনি অতীব ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন: 
সমস্ত সর্দকূল ধ্বংস করবার নিমিত্ত তিনি ব্রাহ্মণদের 
সাহায্যে অগ্নিকুণ্ডে সর্পযজ্ঞ করতে শুরু করলেন।॥ ১৬ ॥ 

যখন তক্ষক দেখল যে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের 
পরচ্ছলিত অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান শিখায় পতিত হয়ে অতি 
বড় মহাসর্পসকলও ভম্মসাৎ হয়ে যাচ্ছে তখন সে অত্যন্ত 
ভীত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাগত হল॥ ১৭ ॥ 

বছসর্ণ ভন্ম হওয়ার পরও তক্ষক না আসায় 
পরীক্ষিতনন্দন রাজা জনমেজয ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা 
| করলেন_+হে ব্রা্মণগণ ! এখনও পর্যন্ত সর্পাধন 
তক্ষককে কেন ভল্ম করা যাচ্ছে না ?? ১৮ ॥ 

ভ্রাহ্মণগণ বললেন--হে রাজেন্দ্র ! তক্ষক এক্ষণে 
ইন্দ্র শরণাগত হয়ে আছে এবং তিনি তাকে রক্ষা করে 
যাচ্ছেন। তিনি তক্ষককে স্তম্ভিত করে রেখেছেন তাই সে 
| অগ্নিকুপ্তে নিপতিত হয়ে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে না| ১৯ ॥ 


__ দ্বাদশ ফ্রন্ম (ষষ্ঠ অধ্যায়) 


1973 


পারীক্ষিত ইতি শ্রলত্বা প্রাহর্ত্িজ উদারধীঃ। 
সহে্তক্ষকো বিপ্রা নায়ৌ কিমিতি গাতাতে॥ ২০ 


তসুনবাধহভুবর্ি্রাঃ সহেন্দ্রং তক্ষকং নখে। 
তক্ষকাশু পতন্বেহ সহেন্দ্রেণ মরু্বৃতা। ২১ 


ইতি ত্রহ্মোদিতাক্ষেপৈঃ স্থানাদিনঃ প্রচালিতঃ। 
বড়ুৰ'” সনতরান্তমতিঃ সবিমানঃ সতক্ষকঃ ॥ ২২ 


পরীক্ষিৎ্নন্দন জনমেজয় অতি বুদ্ধিমান ও বীর 
ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের কথা শুনে খন্বিকদের বললেন 
_হেব্রাঙ্গগগণ ! আপনারা ইন্দ্রদহ তক্ষককে অগ্নিতে 
আহুতি কেন দিচ্ছেন লা] ২০ ॥ 

জনমেজয়ের কথা শুনে ব্রাঙ্মণগণ ইন্্রসহ 
তক্ষককে অগ্নিকুণ্ডে আবাহন করলেন। তারা বললেন 
_ “ওহে তক্ষক ! তুমি মরুৎগণের সহচর ইন্দ্রের সহিত 
এই অগ্নিকুণ্ডে অতি শীঘ্র পতিত হও? ॥ ২১ ॥ 

যখন ব্রা্মণগণ এইরূপ আকর্ষণ মন্ত্র উচ্চারণ 
করলেন তখন তো স্বয়ং ইন্্রই নিজ স্থান স্বর্গলোক থেকে 


| বিচলিত হয়ে গেলেন। বিমানে উপবেশিত ইন্দ্র তক্ষক- 


তং পতন্তং বিমানেন সহতক্ষকমন্বরাহ। 
বিলোব্যাঙ্গিরসঃ প্রাহ রাজানং তং বৃহস্পতিঃ॥ ২৩ 


নৈষ ত্বয়া মনুষ্যেন্র বধমৰ্হৃতি সর্পরাট্*)। 
অনেন গীতমমৃতমথ বা অজরামরঃ০॥ ২৪ 


জীবিতং মরণং জন্তোর্গতিঃ স্বেনৈব কর্মণা। 
বাজংস্ততোহনো নাল্তস্য প্রদাতা সুখদুঃখয়োঃ॥ ২৫ 


সর্দটোরাগিবিদুাদ্ভঃ কুতুডবাধাদিভিনর্প। 
পঞ্চস্বমৃচ্ছতে ভন্ততূঙুক্ত আরক্ধকর্ম তৎ)॥ ২৬ 


তম্মাৎ সত্রমিদং রাজন্‌ সংস্থীয়েতভিচারিকম্‌ ৷ 
সর্পা অনাগসো দগ্ধা জনৈর্দিষ্টং হি ভুজ্যতে। ২৭ | 


সৃত উবাচ 


ইত্যন্তঃ স তথেত্যাহ মহর্ষের্মানয়ন্‌ বচঃ। 
সৰ্পসত্রাদুপরতঃ পূজয়ামাস বাক্পতিম্‌॥ ২৮ 


সহ ভয়ানক আতচ্কিত হয়ে পড়লেন। তার বিমানও 
গতিনীল হয়ে নামতে লাগল॥ ২২ ॥ 

ঙ্গিরানন্দন বৃহস্পতি দেখলেন যে আকাশ 
থেকে দেবরাজ ইন্দ্রের বিমান ও তক্ষক একসঙ্গে অগ্নি 
কুণ্ডে নিপতিত হচ্ছে ; তখন তিনি রাজা জনমেজয়কে 
বললেন_॥ ২৩ ॥ 

হে নরেন্দ্র! সর্পরাজ তক্ষককে বধ করা আপনার 
পক্ষে সনীচীন নয়। সে অমৃত পান করে অজ্ঞর ও অমর 
হয়ে আছে।॥ ২৪ ॥ 

হে রাজন্‌ ! জগতের প্রাণিগণ নিজ কর্মানুসারেই 
জীবন, মৃত্যু ও মরণোত্তর গতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। কর্ম 
ছাড়া অনা কিছুই কাউকে সুখ-দুঃখ প্রদান করবার শ্মমতা 
রাখেনা॥ ২৫ ॥ 

হে জনমেজয় ! এমনিতে তো বহু লোকের মৃত্যু 
সর্প, চোর, অগ্নি, বজ্রপাত আদি কারণে ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা, 
(রোগভোগ আদির জন্য হতে দেখা ঘায়। কিন্তু তা তো 
(কেবল কথার কথা। বস্তুত সকল প্রাণীহ নিজ নিজ প্রারব্ধ 
কর্মফল ভোগ করে থাকে॥ ২৬ ॥ 

হেরান্গন্‌! তুনি বহু নিরপরাধ সর্পকে দগ্ধ করে বধ 
করেছ। এই অভিচার যজ্ঞের ফল কেবল ভীবহিংসাই। 
তাই তা বন্ধ করে দেওয়া উচিত কারণ জগতের সকল 
প্রাণী নিজ নিজ প্রাররূ কর্মই ভোগ করছে। ২৭ ॥ 

শ্রীসূত বললেন--হে শৌনকাদি বষিগণ ! মহৰ্ষি 
বৃহস্পতির উপদেশের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে 


সিতারবচন্রান্ত,।  (শিপনগঃ। 


(রোহমরঃ। 


চা 


গার 


শ্রীষ্ভাগৰত 


সৈষা বিষ্োর্মহামায়াবাধ্যয়ালক্ষণা যয়া! 
মুহান্তাস্যৈবাত্নভূতা ভূতেষু গুপবৃত্তিভিত্ব।। ২৯ 


যৎ॥ ৩০ 


নিধি চোরমীন্‌ণ বিরমেহ বং মুনিঃ॥ ৩১ 


পরং পদং বৈষ্ণৰমামনন্ডি তদ্‌ 
যন্নেতি নেতীতাতদুৎসিসৃক্ষবঃ'"। 
বিসৃজ্য দৌরাস্মামনন্যসৌহ্ৃদা 
হৃদোপগুহ্যাবসিতং  সমাহিতৈঃ। ৩২ 


ছনমেজয় বললেন আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করলাম। 
| তিনি স্প্যজ্ঞ বন্ধ করে দিলেন এবং দেবগুরু বৃহস্পতির 
যথাঘোগ্য পূজা করলেন ২৮ ॥ 

হে খষিগণ ! (বিদ্বান ব্রাহ্মণের ক্রোধ করা, 
রাজাকে অভিশাপ প্রদান, রাজার মৃত্যু, তারপর 
জনমেজয়ের ক্রোধ করা, সর্গসত্রে বহু সর্প দগ্ধ করা) 
এই সবই সেই ভগবান বিষ্ণুর মহামায়া। অনির্বচনীয় এই 
তত্ব-যার প্রভাবে শ্রীভগবানের স্বরূপডূত জীব ক্রোধাদি 
গুণ-বৃত্তিসকলের দ্ধারা দেহে মোহিত হয়ে পড়ে, একে 
অপরকে দুঃখ দেয় ও দুঃখিত হয়, নিজ চেষ্টায় তা নিবৃত্ত 
করতে সক্ষম হয় না॥ ২৯ ॥ 

(বিষ্ণু ভগবানের স্বরূপ নিশ্চিত করে ভর 
ভজনা করলে মায়া থেকে নিবৃত্তি হয় ; তাই তীর স্বরূপ 
নিরূপণ সম্বন্ধে শোনো) এই দণ্ডী, এই কপটী--তদাকার 
হয়ে বুদ্ধিতে বার বার যে দ-কপ্ট-এর ক্ফুরণ হয় তারই 
নাম মায়া । মখন আত্মতত্ুবিদ পুরুষ আত্বাহেষেণে যুক্ত হয় 
| তখন সেটি পরযাস্মার স্বরূপে নির্ভয়ে অবস্থান করতে 
দেয় না ; বরং ভীত-সন্তুন্ত হয়ে মোহাদি কর্ম বন্ধ রেখেও 
(কেনো রকমে বর্তমান থাকে এইরূপে তার প্রতিপাদন 
। করা হয়ে থাকে। ময়াশ্রিত বিভিন্ন প্রকারের বিবাদ, 
| মতবাদও পরমমান্মার স্বরূপে থাকে না, কারণ সেগুলি 
বিশেষ-বিযয়ক ও পরমাত্থা নির্বিশেষ। কেবল বাদ- 
প্রতিবাদই বা ফেন, লোক-পরলোকের বিষয়ে সংকল্প- 
“নিব ডিরামুজ মনও তন সায়হযে য় ৩০ ॥ 

কর্ম ও তার-সম্পাদনের বস্তু এবং তার সাধিত 
কর্ম_এই তিনে অশ্বিত (অহং-আশ্রিত) ীব_এই 
সকল যাতে নেই, সেই আত্মহ্বরূপ পরমাত্মা না তো 
| কারো দ্বারা কখনো সংরুদ্ধ হয়, না কারো বিরোধ করে। 
যে বৃক্তি সেই পরমপদ-স্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হয় সে 
মনের মায়ার তরঙ্গের ও অহংকারের অস্তিত্বকে 
অস্বীকার করে স্বয়ং নিজ আত্মস্বরূপে বিহার করতে 
থাকে॥ ৩১ ॥ 

মুমুক্ষু ও বিচার-নুদ্ধিসদৃদ্ধ ব্যক্তি পরমণদ ছাড়া 
অন্য সকল বস্তু পরিত্যাগ পূর্বক নেতি-নেতি দারা ভার 
নিষেধ করে এমন বস্তু লাভ করে যার নিষেধ ও ত্যাগ 


গত স্বয়ম্‌। ২)ভোগান্‌ বিৱমেত তুনিঃ। 


(গতাস্দু। 


_ দ্বাদশ ভ্দ (ষ্ঠ অধ্যায়) 1975 


ত এতদধিগচ্ছপ্তি বিষ্র্যং পরমং পদম্‌। বা 
* ্ নি এই তত্বের মহাত্মাগণ ও স্মৃতিসকল নিৰ্দিধ চিত্তে 
অহং মমেতি দৌর্জন্ং ন যেষাং দেহগেহজম্॥। ৩৩ তের SS 
মালিন্য ও অনাস্ম চিন্তাকে চিরতরের জনা বিসর্জন দিয়ে 
অনন্য প্রেমে পরিপূর্ণ চিত্তে সেই গরমপদ আলিঙ্গন করে 
[শালনি লন (৩২ un 
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাৰমন্যেত কঞ্চন। বিষ্ণুভগবানের প্রকৃত স্বরূপ এই ; এই ভার 
ন চেমং দেহামপ্রিত্য বৈরং কুরীতি কেনচিৎ॥ ৩৪ পরমপদ। এই পরমপদ লাভ একমাত্র তাদেরই হয়ে থাকে 
যাদের না থাকে চিত্তে অহংকার আর না থাকে সংশ্লিষ্ট 
গৃহাদি বস্তুতে মমত। জগতের বস্তু সমুদায়ে “আমি' ও 
“আমার' আরোপণ অতি বড় অনাটরণ॥ ৩৩ ॥ 
|__ হে শ্রীশোনক ! পরমপদাভীষ্ট ব্যক্তিদের অন্য 
নমো ভগবতে তম্মৈ কৃষ্ায়াকুগ্ঠমেধসে। কারো কটু বাক্যে বিচলিত হওয়া উচিত নয় ও তার 
যৎপাদানুরুহধ্যানাৎ সংহিতামধ্যগামিমাম্‌। ৩৫ | প্রতিারনাপে কালো অপমান করাও টিক নয়। এই 
ক্ষণভঙ্গুর দেহে “অহং ও মমন্ব' ভাব আরোপ করে 
কোনো প্রাণীর বৈরাচরণ করাও ঠিক নয় ॥ ৬৪ ॥ 
|| ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত জ্ঞান। তারই পাদপল্মের 
শৌনক উবাচ ধ্যান করে আমি এই শ্ীভাগবত মহাগুরাণ অধ্যয়নে 
প্ৰয়াসী হয়েছি। এইবার আমি তাকেই প্রণাম নিবেদন করে 
এই পুরাণের পরিসমাপ্তি করছি।॥ ৩৫ ॥ 
পৈলাদিভিবাসশিযোরৰ্বেদাচাৰ্ধৈৰ্মহাত্ভিঃ । লীন ছিাসা করণের হে আীরোরি 
বেদাশ্চ কতিধা বান্তা এতৎ লৌম্যাভিধেহি নঃ॥ ৩৬ ad ১ Hil Eek 
পদ্ধতি আপনি কৃপা করে আমাদের বলুন॥ ৩৬ ॥ 
শ্রীসূত বললেন-ব্রহ্মন্‌ ! যখন পরমেষী অরন্মা 
সূত উবাচ পূর্বসৃষ্টির জ্ঞান সম্পাদন করবার উদ্দেশে ধ্যানমগ্র 
হলেন তখন তার হৃদয়াকাশ থেকে কণ্ঠ-তালু আদি 
স্কানসকলের সংঘর্ম-ছাড়াই এক অতি আশ্চর্যজনক 
অনাহত নাদ সৃষ্ট হল। জীব মনোবৃত্তিসকল নিরোধে 
সমাহিতাত্বনো ব্রহ্মন্‌ ব্রন্দণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। সফল হলে তারও অনাহত নাদের অনুভূতি লাভ হয়ে 
হৃদ্যাকাশাদভূন্াদো বৃত্তিরোধাদ্‌ বিভাবাতে ॥ ৩৭ থাকে॥ ৩৭ ॥ 
হে শ্রীশ্শোনক ! সেহ অনাহত নাদের উপাসনা 
মহান যোগিগণই করে থাকেন, যার প্রভাবে তারা 
অন্তঃকরণের দ্রব্য (অধিভূত), ক্রিয়া (অধ্যাত্ব) এবং 
কারক (অধিদৈব) রাপ মলকে বিনষ্ট করে গরমগতিরাপ 
বদুপাসনয়াব্দ্মন্‌ যোগিনো মলমাত্মনঃ। মোক্ষ লাভ করে থাকেন ; তাতে জন্ম-মৃত্ুরূপ সংসার 


দ্রব্যক্রিয়াকারকাখ্যং ধুত্বা যান্ত্যপুনর্ভবম্‌।। ৩৮ চক্রে জার আবর্তিত হতে হয় না৷ ৩৮ ॥ 


1976 


শ্ৰীমস্তাগবত 


ততোহডৃৎ তরিবৃদোষ্কারো যোহবাকতপ্রভবঃ স্বরাট্‌। 
যত্তল্ি্গং ভগবতো ব্ৰহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। ৩৯ 


শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্তশ্রোত্রে চশূন্যদৃকু। 
যেন বাগ্‌ ব্যজাতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ॥ ৪০ 


স্বধায়ে ত্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্‌ বাচকঃ পরমাত্মনঃ। 
স সর্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনম্‌।৷ ৪১ 


তসা হ্যাসংস্য়ো বর্ণা অকারাদ্যা তৃগুদ্বহ। 
ধার্যন্তে মৈন্্রয়ো ভাবা গুণানামার্থবৃত্তয়ঃ।। ৪২ 


ততোহক্ষরসমাম়ায়মসূজদ্‌ ভগবানজঃ। 
অন্তঃস্থোম্মস্বরস্পর্শ্হুস্বদীর্ঘাদিলক্ষণম্‌ ॥ ৪৩ 


তেনাসৌ চতুরো বেদাংশ্চতুর্ভির্বদনৈর্বিভুঃ। 
সবাহৃতিকান্‌ সো্ধারাংশ্চাতুর্হোত্রবিবক্ষয়া। ৪৪ 


পত্রনধাপয্রাংস্'। ব্রহ্মমীন্‌ ব্রহ্মকোবিদান্‌। 
তে তু ধর্মোগদেষ্টারঃ স্বপুত্রেভাঃ সমাদিশন্‌॥ ৪৫ 


সেই অনাহত নাদ থেকে ‘অ'কার, 


'উ'কার এবং 


 *ম'কার রূপ ত্রিমাত্রাযুক্ত ও-কার উৎপত্তি হল। এই 


শুঁ-কারের শক্তিতে প্রকৃতি অব্যক্ত থেকে বাজ রূপে 
পরিণত হয়ে যায়। ওঁ-কার স্বয়ংও অব্যক্ত ও অনাদি 
এবং পরমাস্মন্থরাপ হওয়ার জন্য স্বয়ং প্রকাশিত-ও। যে 
প্রমবস্থুকে ভগবান ব্রহ্ম অথবা প্রমাঝ্সমা নামে অভিহিত 
করা হয় তার স্বরূপের বোধও ও-কার দ্বারাই হয়ে 
থাকে॥ ৩৯ ॥ 

যখন শ্রধণেদ্রিয়ের শক্তি লুপ্ত হয়ে যায় তখনও এই 
ও-কারকে-_সমন্ত অর্থ প্রকাশক স্ফোট (স্ফুটিত) 
তন্তুকে যে শোনে ও সুষুপ্তি এবং সমাধি অবস্থায় সকলের 
অভাবকেও বে জানতে পারে তাহ পরমাত্ান বিশুদ্ধ 
স্বরূপ। সেই ওঁ-কার পরমায়া থেকে হৃদয়াকাশে 
প্রকাশিত হয়ে বেদরাপ বাদীকে অভিব্যভ করে॥ ৪০ ॥ 

ও-কার নিজ আশ্রয় পরমাস্থা পরব্রন্মোর সাক্ষাৎ 
বাচক এবং ওঁ-কারই সম্পূর্ণ মন্ত্র, উপনিষদ, ও বেদ 
চতুষ্টয়ের সনাতন বীজ ॥ ৪১ ॥ 

হেশ্রীশোনক! ওঁ-কার ত্রিবর্ণ- ‘অ’, “উ' এবং 
“্ন' মণ্ডিত। এই তিন বৰ্ণ সন্তু, রজ, ত্_এই তিন গুণ ; 
খক্‌, ফঞ্জুঃ, সাম_এই তিন নাম ; ভূঃ, ভুবঃ, সবই এই 
তিন অর্থ এবং জাগ্রত, স্বপ্ন সুষুপ্তি--এই তিন বৃত্তিরূপে 
ত্রিসংখ্যক ভাবসকলকে ধারণ করে থাকে॥ ৪২ ॥ 

এরপর সর্বশক্তিমান ব্রহ্মা ও-কার থেকেই অন্তন্ 
(ঘের, ন, ব), উচ্ম (শ, য, স, হা, স্বর (*অ’ থেকে 
উ), স্পর্শ (ক থেকে “মা পর্যন্ত) ও স্থ ও দীর্ঘ 
আদি লক্ষণে যুক্ত অক্ষরসমূহ অর্থাৎ বর্ণমালা রচনা 
করলেন। ৪৩ ॥ 

সেই বর্ণমালা দারা তিনি নিজ চতুর্নুখে হোতা, 
অধম, উদ্গাতা এবং রক্ষা-এই চার খত্রিকদের 
কর্ম প্রকাশ হেতু ওঁ-কার এবং ব্যহৃতি-সহ চার 
বেদ প্রকাশ করলেন এবং নিজ পুত্র ব্হ্মর্ধি মরীচি 
আদিকে বেদাধ্যয়নে উপযুক্ত দেখে তাঁদের বেদ 
শিক্ষা দিলেন। যখন তারা ধর্মোপদেশ দানে নিপুণ হয়ে 


| গেলেন তখন তিনি নিজ পুত্রদের তার অধ্যয়ন 


করালেন। ৪৪-৪৫ ॥ 


[িত্তাংশ্চ মহযীনি। 


দ্বাদশ ভন্ধ (যন্ঠ অধ্যায়) 


1977 


তে পরম্পরয়া প্রাপতান্ততচ্ছিমোর্ঘুতব্রতৈঃ। 


তদনন্তর তাদের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শিষ্য-প্রশিষ্য- 


চতুর্যুগেষথ ব্যন্তা দ্বাপরাদৌ মহর্ষিভিঃ॥। ৪৬ শারা চার যুগে সংশ্রদায়রূপে বেদের সংরক্ষণ 


ক্ষীণায়ুষঃ ক্ষীণসডবান্‌ দুর্মেধান্‌ বীক্ষ্য কালতঃ। 
বেদান্‌ ব্ৰহ্মৰ্ধয়ো ব্যস্যন্‌ হৃদিছাচাতচোদিতাঃ॥ ৪৭ 
অস্মিয়প্যন্তরে ব্রন্নন্‌”) ভগবায্লোকভাবনঃ। 
্রন্দেশাদোলেকিপালৈর্যাটিতো ধর্মগুপ্তয়ে॥ ৪৮ 
পরাশরাৎ সতাবত্যামংশাংশকলয়া বিভূঃ। 
অনভীর্পো মহাভাগ বেদং চক্রে চতুর্বিধমূ।। ৪৯ 
খগধর্বযজ্ঃসায়াং রাশীনুদ্ধত্য বর্গশঃ। 
চতব্রঃ সংহিতাশ্চক্রে মন্ত্ৈর্মপিগণাও। ইব॥ ৫০ 
তাসাং” স চতুরঃ শিষ্যানুপাহুয় মহামতিঃ। 
একৈকাং সংহিতা ব্র্মননেকৈকণ্মৈ দদৌ বিভুঃ॥ ৫১ 
শৈলায় সংহিতামাদ্যাং বৃহ্ৰৃচাখ্যামুৰাচ হ। 
বৈশল্গারনসংজ্ঞার নিগদাখ্যং”) যজ্র্গণমূ|। ৫২ 
সায়াং”। জৈমিনয়ে প্রাহ তথা ছন্দোগসংহিতাম্‌। 
অথর্বা্গিরসীং নাম স্বশিষ্যায় সুমন্তবে॥ ৫৩ 
পৈলঃ হ্সংহিতামূচে ইন্প্রমিতয়ে” মুনিঃ। 
বাল্ললায় চ সোহগ্াহ শিষোভাঃ সংহিতাং স্বকামূ। ৫৪ 
চুরধা বসা বোধ্যায় যালবন্্যায় ভা্গব। 
পরাশরায়ায়নিমিত্রে ইন্প্রমিতিরাত্বান্‌ ॥ ৫৫ 


শি 
(Ma. is প্রমতি,। 


মস্ত 


শিতত্ঃ। 


হতে থাকল। স্মাপর অন্তে সহর্ধিগণ তার নিভাজনও 


| করলেন ৪৬ ॥ 


যখন ব্ৰহ্মবেন্তা খষিগণ দেখলেন যে কালের 
প্রভাবে জনগণের আযু, শক্তি ও বুদ্ধি ্ীণ হয়ে গেছে 
বহু বিভাজনও করে দিলেন॥ ৪৭ ॥ 

শ্রীলৌনক ! এই বৈবস্থত মন্বন্তরেও ব্রহ্মা 
শংকর আদি লোকপালদের প্রার্থনায় অখিল বিশ্বের 
জীবনদাতা প্রীভগবান ধর্মরক্ষা হেতু মহর্ষি পরাশর দ্বারা 
সত্যবত্তীর গর্ভ থেকে নিজ অঙ্গাংশ কলাস্থরূপ ব্যাস- 
রূপে অবতার গ্রহণ করেছেন। হে পরম ভাগ্যবান 
শ্রীশীনক ! তিনিই হলেন বর্তমান যুগের বেদের চার 
বিভাগের স্রষ্টা ৪৮-৪৯ ॥ 

যেমন বিভিন্ন জাতির মণিমুক্তার সংগ্রহ থেকে 
বিভিন্ন বিশেষ জাতির রত্রাদি পরীক্ষা করে আলাদা করা 
হয়ে থাকে তেমনভাবেই মহামতি ভগবান ব্যাসদেব 
মন্ত্রসকলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকরণসকল বিচার করে 
মন্্রকলকে চার ভাগে বিভন্ত করলেন। এইভাবে 
তিনি খক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ব_এই চার সংহিতা 
রচনা করলেন। তারপর তিনি তার চার শিষাকে 
ডেকে প্রত্যেককে এক একটি সংহিতার শিক্ষা প্রদান 
করলেন।॥ ৫০-৫১ | 

তিনি ‘ৰহ্বৃচ’ নামক প্রথম খক্সংহিতা পৈলকে, 
“নিগদ? নামক দ্বিতীয় যজুঃসংহিতা বৈশম্পায়নকে, 
সামশ্রুতিসনূহের “ছন্দোগসংহিতা” জৈমিনিকে এবং 
নিজ শিষ্য সুমস্ত্কে “অর্বাঙ্গিরসসৎহিভার" অধ্যয়ন 
করালেন॥ ৫২-৫৩ ॥ 

হে শ্রীশৌনক ! পৈলমুনি নিজ সংহিতাকে দুই 
ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগ ইন্দ্রপ্রমিতিকে ও অপর ভাগ 
বাস্কলকে অধায়ন করালেন। বাঞ্চমও নিজ শাখাকে চারটি 
ভাগে বিভক্ত করে তা পৃথকভাবে নিজ শিষ্য বোধ, 
_ যাজ্বন্ধা, পরাশর ও অগ্নিমিত্রকে অধ্যয়ন করালেন। 


দযাখ্যং এ সামানি জৈমিনেঃ প্রা. । 


1978 


শ্ীম্ভাগকত 


অধ্যাপরৎ সংহিভাং ্বাং মাগুকেয়মৃষিং কৰিম্‌। 
তস্য শিষ্যো দেবমিত্রঃ সৌভর্যাদিভা উচিবান্‌। ৫৬ 


শাকল্যন্সুতঃ স্বাং তু পঞ্চধা বাসা সংহিতাম্‌। 
বাহসামুদ্গলশালীয়গোখল্যশিশিরেবধাৎ১।॥ ৫৭ 


জাতুকর্ণস্য তচ্ছিষ্যঃ সনিরুক্তাং স্বসংহিতাম্‌। 
বলাকপৈজবৈতালবিরজেভ্যো দদৌ মুনিঃ।। ৫৮ 


বাঞ্কলিঃ প্রতিশাখাঙ্যো বালখিলাখ্যসংহিতাম্‌। 
চক্রে বালায়নির্ভজ্যঃ'" কাসারশ্চৈৰ তাং দধুঃ ৷ ৫৯ 


বহৰৃচাঃ সংহিতা হোতা এৰ্জিবি্মৰ্বি্ির্বৃতাঃ। 
শ্রত্বেতচ্ছন্দদাং ব্যাসং সর্বপাপৈঃ প্ৰমুচতে॥ ৬০ 


বৈশম্পায়নশিষ্যা ৰৈ চরকাধবর্যবোহভবন্‌। 
যচ্চেরর্্হ্মহত্যাংহঃক্ষপণং স্বগুরোর্রতম্‌॥। ৬১ 


যাজব্ণ্চণ। তচ্ছিষ্য আহাহো ভগবন্‌ কিয়ৎ। 
চরিতেনাল্পসারাশাং চরিষোহহং সুদুণ্চনম্‌॥৷ ৬২. 


ইন্রাজ্জে গুরুরপ্যাহ কুপিতো ধাহালং ত্বয়া। 
বিপ্রামন্ত্র শিষ্যেণ মদধীতং তাজাম্বিতি॥ ৬৩ 


পরম সংযটা ইন্দরপ্রমিতি প্রতিভাবান মাপ্তুকেয় খষিকে 
নিজ সংহিতার অধ্যয়ন করালেন। মাপ্ডুকেয় খষির শিষ্য 
দেবহিত্র। তিনি সৌভরি আদি খষিদের বেদের অধ্যয়ন 
করালেন॥ ৫৪-৫৬ ॥ 

মাণ্ডুকেয় খষির পুত্র শাকল্য। তিনি নিজ 
সংহিতাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে তা বাংস, মুদ্গল, 
শালীয়, গোখল্য এবং শিশির নামক শিষাদের অধ্যয়ন 
করালেন। ৫৭ ॥ 

শাকল্যের অন্য এক শিষ্য জাতৃকর্ণ মুনি। তিনি নিজ 
সংহিতাকে তিন ভাগে বিভক্ত করে তৎসন্ক্ষিত 
নিরুক্তসহ নিজ শিষ্য বলাক, পৈজ, বৈতাল এবং 
বিরভকে অধ্যয়ন করালেন।| ৫৮ ॥ 

বারুলের পুত্র বাঞ্চপি সমস্ত শাখা থেকে 
“বালখিল্য’ নামক শাখা রচনা করলেন। তা বালায়নি, 
ভজ্য ও কাসার গ্রহণ করলেন॥ ৫৯ ॥ 

এই বরন্র্থিগণ পূর্বোক্ত সম্প্রদায় অনুসারে খম্বেদ 
সম্বন্ধিত বহ্বৃচ শাখাসবন্ধাকে ধারণ করলেন। বেদ 
বিভাজনের ইতিহাসের শ্রোত্য সমস্ত পাপ থেকে খুক্তি 
লাভ করে ৬০ ॥ 

হে শ্রীশোনক ! বৈশল্পায়নের কিছু শিষ্যের নাম 
ছিল চরকাধ্বর্যু। ভারা তাদের গুরুদেবের ক্মহত্ঞাজনিত 
পাপস্থালনে এক ব্রতানুষ্ঠান করেছিলেন। তাই তারা 
চরকাধ্বর্যু বলে পরিচিত হয়েছিলেন॥ ৬১ ॥ 

বৈশম্পায়নের এক শিষ্য ছিলেন যাচ্ছবন্ধানুনি। 
তিনি নিজ গুরুদেবকে বললেন_অহো ভগবন্‌ ! এই 
সকল চরকাধবর্যু ব্রাহ্মণদের শক্তি তো অতি সীমিত। 
এঁদের ব্রতপালনে এমন কী লাভ ? আমি আপনার 
প্রায়শ্চিত্ত হেতু অতি কঠোর তপস্যা করব ॥ ৬৯ ॥ 

যাঞ্জবক্ষানুনির এই কথা শ্রবণ করে বৈশম্পায়ন- 
মুনি রুষ্ট হলেন। তিনি বললেন “থাক ! চুপ করো ! 
তোমার মতন ব্রাহ্মণ-সমালোচক শিষ্যের আমার 
প্রয়োজন নেই। দেখো ! আজ পর্যন্ত আমার কাছে যা কিছু 
অধায়ন করেছ তা অবিলন্বে ত্যাগ করে এখান থেকে 
বিদায় হও)" ৬৩ ॥ 


ও) নেগগলশালীয় গাধিনে শিশিনেহভাধাৎ। 


িবাতায়,। 


কান্ত 


দশ ভা (ষষ্ঠ অধ্যায়) 


1979 


দেবরাতসূতঃ সোহপিচর্দিস্বা ঘজুযাং গণম্*। 
ততো গতোহথা*। মুনয়ো দদ্তত্ান্‌ যজুরগণান্‌।। ৬৪ 


যজুংষি তিত্তিরা ভূত্বা তল্লোলুগতয়াদদুঃ। 
তৈত্তিরীয়া ইতি যজুঃশাখা আসন্‌ সুপেশলাঃ॥ ৬৫ 


যাজবব্ধ্্ততো ব্রন্মন্‌ ছন্দাংস্যধিগবেষয়ন্‌। 
শুরোরবিদ্যামানানি সুপতদ্থেহুরকমীশ্বরম্‌”॥॥ ৬৬ 


যাজ্ঞবন্ধ্য উবাচ 


বয়বোপচিতসংবৎসরগণেনাপামাদানবিসর্গা- 
ভ্যামিমাং তি॥ ৬৭ 
যদ? হু বাব বিবুবর্ষভ 


যাজ্রবন্ধ্য দেবরাতের পুত্র ছিলেন। তিনি গুরুর 
আদেশ শিরোধার্য করে তার উপদিষ্ট যজুর্বেদ পরিজাগ 
করে সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন। যতুর্বেদ পরিভাগ 
অবস্থায় থাকতে দেখে অন্য মুনিদের চিত্তে তা ধারণ 


৷ করবার লালসা উৎপন্ন হল। কিন্তু ব্রাহ্মণ হয়ে ত্যাগ করা 


মনত গ্রহণ করা অনুচিত মনে করে তারা তিত্তির রা ধরে 
চঞ্চুারা তা ধারণ করলেন। এইভাবে যজুর্বেদের এই 
পরম রমণীয় শাখা * তৈণ্তিরীয়' নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করল। ৬৪-৬৫ ॥ 

হে শ্রীশৌনক ! এইবার যাজ্ঞবধ্্য এমন শ্রুতি 
প্রাপ্ত কমতে চাইলেন যা তার গুরুদেবেরও কাছে 
নেই। এই হেতু তিনি সূর্য ভগবানের উপস্থান করতে 
লাগলেন॥ ৬৬ ॥ 

শ্রীযাজ্ঘবন্ধা এইভাবে উপস্ছান বন্মলেন_-আমি 
-কার স্বরূপ ভগবান সূর্যকে নমস্কার করি। আপনি সমগ্র 
জগতের আস্থা ও কালস্বরূপ। ব্রহ্মা থেকে তূণ পর্যন্ত যত 
জরায়ুজ, অগ্ডজ, স্বেদদ ও উডিজ্জ-_চার প্রকারের প্রাণী 
বর্তমান তাদের সকলের হাদয়দেশে ও বাইরে আকাশলম 
পরিব্যাপ্ত থেকেও আপনি উপাধির ধর্মে নিরাসক্ত এক 
অদ্বিতীয় ডগৰান। আপনিই ক্ষণ, লব, নিমেষ প্রভৃতি 
অবয়বে সংঘটিত সংবৎসর দ্বারা এবং জলের আকর্ষণ 
বিকর্ষণ আদান-প্রদান দ্বারা সমন্ত লোকের জীবনযাত্রা 


নির্বাহ করে থাকেন।॥। ৬৭ ॥ 


হে প্রভু! আপনি সর্বদেবশ্রেষ্ঠ। বেদবিধি অনুসারে 
নিত্য ত্রিসন্ষ্যা উপাপকের আপনি সমস্ত পাপ ও দুঃখের 
মূলকে ভম্মাসাৎ করে দিয়ে থাকেন। হে সূর্যদেব! আপনি 
সমগ্র সৃষ্টির মূল কারণ এবং আপনিহ সমগ্র 'র্ষের 
স্বাদী। তাই আমি আপনার এই তেজোময় মণ্ডলের 
একাগ্রচিন্তে ধান করি॥ ৬৮ ॥ 

আপনি সরবাসথা ও র্বপ্তামী। বিশ্ব চরাচরের সমস্ত 
প্রাণীকুল আপনারই আশ্রিত। তাদের অচেতন মন, ইন্দ্রিয় 
ও প্রাণের আপনিই প্রেরক () ৬৯ ॥ 


গণান্। এগস্থাথ। (এসোপ,। 


(শরিব। 


যত 


(৬৭) ৬৮, ৬৯--এই তিনটি শ্লোবেন মাধ্যমে ক্রমশ গায়্রীমন্দরের 'তৎসবিতূ্বরেনাম্*, “ভর্গো দেবদ দবীমহি' এবং 
“ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'_এই তিনটি চরণ্রে ব্যাস্যাস্থারা ভগবান সূর্যের স্থতি করা হয়েছে। 


শ্রীম্তাগবত 


্বধর্মাখ্যাত্থাবস্থানেপ্রবর্তয়তাবনিপতিরিবা- 
সাধনাং ভয়মুদীরয়য়নটতি ॥ ৭০ 


তত্র 
॥৭১ 


সৃত উবাচ 


এবং স্ততঃ স ভগবান্‌ বাজিরাপধরো হরিঃ। 
যজংস্যযাতঘামানি মুনয়েহদাৎ প্রসাদিতঃ॥ ৭৩ 


যজুর্ভিরকরোচ্ছাখা দশপঞ্চ শতৈর্বিভূঃ। 
জগুহুর্বাজসন্যন্তাঃ  কাণ্নমাধ্যন্দিনাদরঃ॥ ৭৪ 


জৈমিনেঃ সামগস্যাসীৎ সূমন্তপ্তনয়ো মুলিঃ। 
সু্বাংস্তু তৎমুতন্তাভ্যামেকৈকাং প্ৰাহ সংহিভাম্‌ ॥ ৭৫ 


সুকর্মা চাপি তচ্ছিষাঃ সামবেদভরোর্মহান্‌। 
সহস্ৰমংহিতাভেদং চক্রে সায়াং ততো দ্বিজ॥ ৭৬. 


হিরপ্রানাভঃ কৌসলাঃ শৌষ্যঞ্জিশ্চ সুকর্মণঃ। 
৯ 1:৪৭ সরল 
চৃত্বীতং। শিডিরডি,। 


এই লোকসকল অন্ককাররূপ অঞ্জগরের করাল 
গ্রাসে পড়ে নিত্য অচৈতনা ও মৃতপ্রায় হযে পাড়ে। আপনি 
পরম করুণাবিগ্রহ, তাই কৃপা করে আপনার দৃষ্টি প্রদান 
পূর্বক তাদের চৈতন্য প্রদান করেন ও সময়ানুসারে তাদের 
পরম কল্যাণকর ধর্মানুষ্ঠানে যুক্ত করে তাদের আস্মাভিনুখ 


৷ করে থাকেন। যেমন দুষ্টদমন হেতু রাজা নিজ রাজ 


বিচরণ করেন তেমনিভাবে আপনিও চোর-তঙ্কর আদি 
দুষটদমন উদ্দেশ্যে নিত্য বিচরপশীল থাকেন॥ ৭০ ॥ 

অপ্জন্িবদ্ধ দিকৃপতিসকল স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান 
থেকে তাঁদের উপহার আপনাকে নিবেদন করে 
থাকেন॥ ৭১ ॥ 

ভগ্বন্‌ ! ত্রিলোকের গুরুসদৃশ মহাপুরুষগণ 
আপনার যুগল পাদপদ্ম বন্দনা করে থাকেন। আপনি 
আমাকে এমন বছুর্বেদ প্রদান করুন যা কেউ এখনও জানে 
না। আমি আপনার যুগল পাদপচ্ছের শরণাগত।॥ ৭২ ॥ 

শ্রীসূত বললেন_হে শৌনকাদি খষিগণ ! স্থুতি 
ভগবান সূর্যকে প্রসন্ন করল। তিনি অশ্বরাপ ধরে যাজ্ঞবন্ধা 
মুনির সম্মুখে আবির্ভূত হলেন এবং ভাকে যতুর্বেদের 
সেই সকল মন্ত্র উপদেশ দিলেন যা ছিল তখনও পর্যন্ত 
অজানা॥ ৭৩ ॥ 

অতঃপর যাল্পবঙ্ষামুনি যুর্বেদের অসংখ্য মন্ত্র 
সহকারে তার পঞ্চদশ শাখাসকল রচনা করলেন। তাই, 
'বাজসনেয়' শাখা নামে প্রসিদ্ধ। তা কণ, মাধ্যদ্দি আদি 
খধিগণ গ্রহণ করলেন।॥ ৭৪ ॥ 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মহর্ষি শীকৃষ্ণ- 
দ্বৈপায়ন জৈমিনিমুনিকে সামসংহিতা অধ্যয়ন 
করিয়েছিলেন তার পুত্র ও গৌত্র যথাক্রমে সুসন্তসুনি ও 
সুস্বান। জৈমিনিমুনি নিজ পুত্র ও লোব্রকে এক-একটি 
সংহিতা অধ্যয়ন করালেন ৭৫ ॥ 

জৈমিনিযুনির এক শিষ্য ছিলেন সুকর্মা। তিনি 
ছিলেন অতি পণ্ডিত। বৃক্ষের অগ্নি শাখাপ্রশাথা- 
সম সুকর্মা সামবেদের এক সহস্র সংহিতা রচনা 
| করলেন ৭৬ ॥ 

সুকর্মা শিষা কৌশলদেশনিবাসী হিরণ্যাভ, 
পৌয্যঞ্জি এবং অন্যতম ব্হ্মবেত্তা আবন্তা সেই শাখা- 
সকলকে গ্রহণ করলেন ॥ ৭৭ ॥ 


ঘাদশ মন্দ (সপ্তম অধ্যায়) 
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উদীচাঃ সামগাঃ শিষা আসন্‌ গঞ্চশতানি বৈ। 


পৌয্যপ্জির এবং আবন্তোর পাঁচ শত শিষ্য ছিল। 


পৌধাযঞ্জযাবন্ধায়োশ্চাপি তাংশ্চ প্রাচ্যন্‌ প্রচক্ষতে।৷৷ ৭৮ | তারা উত্তর দিকের অধিবাসী বলে দা সামবেদ নামে 


লৌগাক্ষির্মাঙ্গলিঃ'”' কুলাঃ কুসীদঃ কুক্ষিরেৰ চ। 
গৌমাজিশিব্যা জগৃহঃ সংহিতান্তে*। শতং শতমূ॥ ৭৯ 


কৃতো হিরণ্যনাভস্য চতুর্বিংশতিসংহিতাঃ। 


পরিচিত ছিলেন। প্রাচ্য সামবেদী রূপেও তারা পরিচিত। 
তারা এক একটি সংহিতা অধ্যয়ন করেছিলেন ॥ ৭৮ ॥ 

পৌধ্যজ্জির আরও অনেক শিষ্য হিল যেমন 
লৌগাক্ষি, মাঙ্গলি, কুলা, কুপীদ এবং কুক্ষি। এঁরা 
প্রতোকে এক শত সংহিতা অধ্যয়ন করেছিলেন।। ৭৯ ॥ 

হিরণ্যাতের শিষ্য কৃত। তিনি নিজ শিষাদের 
চতুর্বিংশ সংহিতা অধ্যয়ন করালেন। অবশিষ্ট 
সংহিতাগণ পরমসংযমী আবস্তা নিজ শিষাদের প্রদান 


শিষ্য উচে স্বশিষ্যেডাঃ শেষা আবন্ভয আন্মবান্‌॥ ৮০ : করলেন। এইভাবে সামবেদের বিস্তার হল॥ ৮০ ॥ 


ইতি শ্রীমন্তাগবতে মহাপুরাণে পাবমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্দে বেদশাখাপ্রণয়ন 
নামযষ্টোহখ্যায়ঃ॥ ৬ ॥ 


শ্ৰীমন্মাহ্থি বেদব্যাস প্রদীত পারমহংসী সংহিতা শ্লীমভাগবতমহাপুরাণের 
দ্বাদশ স্বন্ধের বেদশাখাপ্রণয়ন নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥ 


অথর্ববিৎ সুমন্তশ্চ শিষ্যমধ্যাপয়ৎ'” স্বকাম্‌। 
সংহিতাং সোহপি পথ্যায় বেদদর্শায় চোক্তবান্‌॥ ১ 
শোক্লায়ন্নর্বক্মবলির্মোদোষঃ পিপ্ললায়নিঃ। 
বেদদর্শস্য শিষ্যান্তে পথাশিষ্যানথো শৃণু॥ ২ 
কৃমুদঃ শুনকো ব্ৰহ্মন্‌ জাজলিশ্চাপ্যথর্ববিৎ। 
বক্রঃ শিষ্যোহথাঙ্গিরসঃ সৈন্ধবায়ন এব চ। 
অধীয়েতাং মংহিতে খে সাবর্ণাদান্তথাপরে॥ ৩ 
নক্ষত্রকল্পঃ শাহ্ধিশ্চ কশ্যপাঙ্িরসাদয়ঃ। 


শ্রীসূত ব্লেন_হে শৌনকাদি থষিগন ! আমি 
পূর্বেই বলেছি যে অর্থবেদের জ্ঞানী ছিলেন সুমন্তমুনি। 
তিনি নিজ সংহিতা তার প্রিয় শিষ্য কবন্ধকে অধ্যয়ন 
করালেন। কবশ্বা সেই সংহিতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে 
পথ্য ও বেদদর্শকে অধ্যয়ন করালেন॥ ১ ॥ 

বেদদর্শের চার শিষ্য শৌক্ষায়নি, ব্রহ্মবলি, 
(মোদোষ এবং পিগপলায়নি। এইবার পথের শিষ্যদের নাম 
শোনো॥ ২ ॥ 

শ্ীশোনক ! পথোর তিন শিষা__কুমুদ, শুনক ও 
অথর্ববেত্তা জাজলি। অঙ্গিরা গোত্রোৎপর শুনকের দুই 
শিষা_বক্র ও সৈন্ধবায়ন। তারা দুই সংহিতা অধ্যয়ন 


এতে আখৰ্বণাচার্যাঃ শৃণু গৌরাণিকান্‌ মুনে।। ৪ | করলেন। অধখর্ববেদের আচার্বদের মধ্যে এদের ছাড়াও 


'শলৌকাক্ষিৰ্লাঙ.। (বতা দ্বিশতং। 


(৩্ানধ্যাপয়ৎ স্থকান্‌। 


1982 


ত্রয্যারুণিঃ কশ্যপশ্চ সাবর্ণিরকৃত্রণঃ। 


বৈশম্পায়ন” হারীতো ষড় বৈ শৌরাদিকা ইমে।॥ ৫ 
অধীয়ন্ত ৰ্যাসশিষ্যাৎ সংহিতাং মংপ্তুৰ্মখাৎ। 
একৈকামহমেতেষাং শিষ্যঃ সর্বাঃ সমধ্যগামু॥। ৬ 


বশ্যপোহহং চ সাবমী রামশিষ্যোহকৃতরণঃ। 
অধীমহি ব্যাসশিষ্যাচ্চতশ্লো” মুলসংহিতাঃ॥ ৭ 


পুরাণলক্ষণং ব্রন্নন ব্রন্দর্িভিরনিরূপিতস্‌। 
শৃণুদধ বুদধিমাশরিত্য বেদশাস্তানুসারতঃ | ৮ 
র্গোহস্যাথ নিস্গশ্ বৃত্তী রক্ষান্তরাণি চ। 
ৰংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ॥ ৯. 
দশভির্লক্ষণৈ্বুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ। 


কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্ৰহ্মন্‌ মহদক্সব্যবন্থয়া॥ ১০ 


অব্যাকৃতগুণক্ষোভান্সহতন্ত্িবৃতোহহমঃ । 
ভূতমাজে্রিযার্থানাং সম্ভবঃ সর্গ উচাতে॥ ১১ 


পুরুষানুগ্হীতানামেতেষাং বাসনাময়ঃ। 
বিসর্থোহয়ং সমাহারো বীজাদ্‌ বীজং চরাচরমূ॥ ১২ 


শ্রীমন্তাগবত 


সৈক্ধবায়নাদির শিষ্য সাবর্ণয আদি ও নক্ষত্রকল্প, শান্তি, 
কশ্যপ, আঙ্গিরস প্রমুখ আরও অনেকে বিদ্বানও 
হয়েছিলেন। এখন আমি পুরাণ সন্বন্ধে বলব॥ ৩-৪ ॥ 

হে শ্রীশৌনক ! পুরাণের ছয় আচার্য প্রসিদ্ধ 
=ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতত্রণ, বৈশম্পায়ন 
এবং হারীত॥ ৫ ॥ 

এরা সকলে আমার পিতৃদেবের কাছে একটি করে 
পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করেছিলেন এবং আমার পিতৃদের 
স্বয়ং ভগবান ব্যাসদেবের কাছে সেই সকল সংহিতা 
অধায়ন করেছিলেন। আমি সেই ষড় আচার্যের কাছ 
থেকে সকল সংহিতার অধ্যয়ন করেছিলাম। ৬ ॥ 

সেই ছয় সংহিতার অতিরিক্ত আরও চারটি মুল 
সংহিতা ছিল। তাও কশ্যপ, সাবর্ণি, পরশুরামের শিষ্য 
অকৃতব্রণ এবং তাদের সঙ্গে আমিও ব্যাসদেবের শিষা 
আমার পিতৃদেৰ শ্রীরোমহর্ষণের কাছে অধ্যয়ন 
করেছিলাম॥ ৭ ॥ 

হে শ্রীশৌনক ! বেদ ও শাস্তুবিধি মেলে মহর্যিগণ 
পুরাণের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। এখন তুমি একাগ্রতা 
সহকারে স্বচ্ছন্দচিত্তে তার বিবরণ শোনো।॥ ৮ ॥ 

শ্রীশৌনক ! পুরাণের পারদর্শী বিদ্বানদ্বের মতে 
পুরাণের দশ লক্ষণ হয়ে থাকে। লক্ষণসকল এইরূপ 
বিশ্বসর্গ, বিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, মন্বন্তর, বংশ, 
বংশানুচরিত, সংস্থা (প্রলয়), হেতু (উতি) এবং 
অপাশ্রয়। কোনো কোনো আচার্ষের মতে পুরাণের লক্ষণ 
সংখ্যা পাঁচ হয়ে খাকে। বন্তুত দুহহ সতা। কারণ 
মহাপুরাণের লক্ষণ দশ হলেও ছোট পুরাণের লক্ষণ পীচ। 
বিস্তার করলে দশ, সংক্ষেপ করলে পাঁচ॥ ৯-১০ ॥ 

এক্ষণে তাদের লক্ষশসকল শুনে রাখো--যশন মূল 
প্রকৃতিতে লীন গুণ ক্ষু্ধ হয় তখন মহ্তত্বের উৎপত্তি 
হয়ে থাকে। মহত্ত্ব থেকে তামস, রাজস এবং বৈকারিক 
(সোস্িক) তিন রকমের অহংকার সৃষ্টি হুয়। ত্রিবিধ 
অহংকার থেকে গঞ্চতন্মাত্রা, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়সকলের 
উৎপত্তি হয়। এই উৎপ্তি পরস্পরার নাম 'সর্গ+॥ ১১ ॥ 

পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সৃষ্টির সামর্থ; প্রাপ্ত করে 
মহত্ত্ব আদি পূর্ব কর্মানুসারে সদসং বাসনার 
প্রাধান্যানুসারে এই শরীরাত্মক জীবের উপাধি সৃষ্টি করেন 


(সশিংখপায়ন,।  শিসপুত্ৰচ্চ। 


ছাদশ ক (সপ্তম অন্যায়) 1983 


বৃত্তির্ভূতানি ভূতানাং চরাণামচরাণি চ। ঠিক সেইভাবেই যেমন এক বীজ থেকে অন্য বীজ উৎপন্ন 
চি হয়। এটিকে বিসর্গ" বলা হয়। ১২ ॥ 
কৃতা স্বেন নৃণাং তত্র কামাচ্চোদনয়াপি বা॥ ১৩ চে পরীদে রাজের জী 
| নির্বাহ সামগ্রী হয়। চর প্রাণীদের দুগ্ধ আদি এবং তার 
মধ্যেও মানুষ তার স্বভাব অনুসারে কিছু কিছু জীবন 
নির্বাহের বস্তু চয়ন করে নিয়েছে আবার কেউ চয়ন 
রক্মাচ্যুতাবতারেহা বিশ্বস্যানু যুগে যুগে।  করেছেপান্রীয বিধি অনুসারে॥ ১৩ ॥ 
নির্যউ্মতার্ধিদেবেষু হনান্তে যৈ্ুমীদ্ধিষঃ।॥ ১৪ শ্রীভগবান যুগে যুগে পশু-পক্ষী, মানব, খমি, 
'দেবতাদির রূপে অবতার গ্রহণ করে বহু লীলা সম্পাদন 
| করে থাকেন। এই অবতার গ্রহণকালে তিনি বেদধর্ম 
| বিরোধীদের সংহারও করে থাকেন। তার এই অবতার- 
মন্বন্তরং মনুর্দেবা মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরঃ১। যদা কত যা সাত রিল নলে 
ত ১৪ ॥ 
খাষয়োহংশাবতারশ্চ হরেঃ ষড়বিধমুচ্যতে ৷ ১৫ মনু; দেবতা; মদ সন্ত এবং জানানের 
অংশাবতার--এই ছয় বিষয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত 
সময়কে 'মন্ন্তর' বলে। ১৫ ॥ 
্রঙগাদ্বারা যত রাজার সৃষ্টি হয়েছে তাতে ভূত, 
রাজাং ব্রননপ্রসূতানাং বংশন্ত্রকালিকোহঘয়ঃ। ভবিষাৎ ও বর্তমান কালের সন্তান পরম্পরার নাম 
বংশানুচরিতং তেষাং বৃত্তং বংশধরাশ্চ যে॥ ১৬ | 'বংশ"। রাজাদের ও তাদের বংশধরদের চরিত্রের নাম 
“বংশানুচরিত’॥ ১৬ ॥ 
প্রলয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক স্নাভাবিক খটনা। প্রলয় 
ঢার রকমের হয়ে থাকে যেমন নৈদিভিক, প্রাকৃতিক, 
নৈমিত্তিক i নিত্য ও আত্যান্তিক। তত্বজ্জ (ব্রাহ্মণ) বিদ্বানগণ তাকেই, 
্াকৃতিকো নিত্য আতান্িকো লয়ঃ। সংস্থা" আখ্যা দিয়েছেন॥ ১৭ ॥ 
সংহেতি কৰিভিঃ প্রোক্তাশ্চতু্ধাস্য স্বভাৰতঃ। ১৭  পুরাণসকলের লক্ষণরূণে ব্যক্ত হেড নামক যা 
ব্যবহার হয়ে থাকে তা (বস্তু) জীবহ ; কারণ বাস্তবে 
তাইসর্গ-বিসর্গ আদির হেতু এবং সে অবিদ্যার হেতু বহু 
ক্রিয়াকর্সে বিভ্রান্ত হয়ে গড়েছে। যারা তাকে চৈতনাযুক্ত 
হেতুজীবোহস্য সর্গাদেরবিদ্যাকর্মকারকঃ। লে জা 
ং চানুশারিনং প্রকৃতিতে শয়নকারী আখ্যা প্রদান করে থাকেন ; এবং 
তি চতুতাপরে॥ ৯৮ খারা ডপাধির দৃষ্টিতে অবলোকন করেন ভারা তাকে 
অব্যাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিরূপ বলে থাকেন॥ ১৮ ॥ 
জীববৃদ্তি তিন রকমের_ জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুযুপ্তি। যা 
এই অবস্থাসকলে তার অভিমানী বিশ্ব, তৈজস এবং 
ব্যতিনেকাৰয়ো বস্য ভাগ্রতসমপতিযু। | প্রাঞ্ের মাম গ্রতীত হয় এবং এই আনছার 
মায়াময়েযু তদ্‌ ব্রহ্ম জীববৃতিষপাশ্রয়ঃ।॥ ১৯ | বাহিরে তুরীয়তন্তু রাপেও লক্ষিত হয়, তাই হল ব্রহ্ম ; 


Plats 


1984 


পদার্থেষু যথা দ্রব্যং সন্মাত্রং রূপনামসু। 
বীজাদিপঞ্চতান্তামু হ্যবস্থাসু যুভাযুতম্‌॥ ২০ 


ৰিরসেত যদা চিত্তং হিত্বা বৃত্তিত্রয়ং স্বয়মূ। 
যোগেন বা তদাংহ্মানং বেদেহায়া নিবর্ততে॥ ২১ 


এৰংলক্ষণলক্ষাণি পূরাণানি পুরাবিদঃ। 
মুনয়োহষ্টাদশ প্রা ক্ষুল্পকানি মহান্তি চ॥ ২২ 


রাম পাপ্যং বৈষাবং চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্‌। 
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্রেয়ং সবান্দসংজ্িতম্‌॥ ২৩ 


ভবিষ্যং ব্রহ্দবৈবর্তং মার্কথেয়ং সবামনমূ। 
বারাহং মাৎসাং কৌর্মং চত্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতি ব্রিঘট্‌॥ ২৪ 


্রক্মরিদং সমাখ্যাতং শাখাপ্রণয়নং মুনেঃ। 


শিষ্যশিষ্যপ্রশিষ্যাণাং ব্রন্দতেজোবিবর্ধনম্॥। ২৫ 


শ্রীমন্তাগবত 


তাকেই এবানে “অপাশ্রয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে।। ১৯ ॥ 

নামবিশেষ ও রূপবিশেষে মুক্ত পদার্থের বিচার 
করলে তা সত্তামাত্র বন্তরণে প্রমাণিত হয়ে যায়। তার 
বৈশিষ্টাসকল অবলুপ্ত হয়ে যায়। বস্তুত সেই সত্াই 
বৈশিষ্টসকল রূপেও প্রতীত হয় এবং তার থেকে পৃথকও 
হয়ে থাকে। ঠিক সেইভাবে শরীর এবং বিশ্ব্হ্াণ্ডের 
সৃষ্টি থেকে মৃত্যু এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত যত বিশেষ অবস্থা 
বর্তমান--সেইরূপে পরমসতাযস্বরূপ ব্রহ্মা প্রতীত হয়ে 
থাকে এবং তা তার থেকে সর্বতোভাবে পৃথকও। এই 
বাকা-জেদ দ্বারা অধিষ্ঠান এবং সাক্ষীরূপে বন্ধই হলেন 
পুরাণোস্ত আশ্রয়তন্॥ ২০ ॥ 

যখন চিত্ত স্বয়ং আত্মাবিচার অথবা যোগাভ্যাস দ্বারা 
সন্তব-রজো-তমো গুণজাত ব্যবহারিক বৃত্তিসকল এবং 
জাগ্রত স্বপ্ন আদি স্বাভাবিক বৃত্তিসকল ভাগ করে উপরত 
হয়ে যায় তখন শাস্তৰৃত্তিতে তরুমসি আদি মহাবাকাসকল 
ছারা আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। তখন আত্মবেত্া পুরুষ 
অবিদ্যাজনিত কর্ম-বাসনা এবং কর্মপ্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত 
হয়ে যায়॥ ২১ ॥ 

হে শৌনকাদি খষিগণ! পুরাত্ববেস্তা এরতিহাসিক 
| বদ্বানগণ এইসব লক্দণকৌই পুরাণের পরিচিত বলে 
ঘোষণা করেছেন। ছোট-বড় মিলিয়ে এমন লক্গণযুক্ত 
অষ্টাদশ পুরাণের খোজ পাওয়া যায়॥ ২২ ॥ 

অষ্টাদশ পুরাণ এইরাপ- প্রনমপুরাণ, পল্মপুরাণ, 
বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, লিঙগপুরাপ, গরুড়পুরাণ, 
নারাপুরাণ। ভাগবতপুরাণ, অগ্রিপুরাণ, স্বন্দপুরাণ, 
ভবিষ্যপুরাণ,  ্রহ্মবৈনর্ডপুরাণ, : মার্গ্েরপুরাণ, 
বামনপুরাণ, বরাহপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, কৃর্পুরাণ এবং 
ব্ৰহ্মাণ্ডপুরাণ॥ ২৩-২৪ | 

শ্রীশৌনক! মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য পরম্পরা দ্বারা 
(কেমনভাবে বেদসংহিতা ও পুরাপসংহিতাসমূহ অধ্যয়ন- 
অধ্যাপন, বিভাজন আদি হয়েছে তা আমি তোমাকে 
পূর্বেহ বলেছি। এই প্রসঙ্গ শ্রবণ ও অধ্যয়ন ্রন্দাতেজ বৃদ্ধি 
করে। ২৫ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ঘাদশাহে *) সপ্তমোহধ্যায়ঃ॥ ৭ ॥ 
শ্রী্হধি বেদব্যাস প্রণীত গারমহংগী সংহিতা শ্রীনঞ্জগবতমহাপুরাণের ছাদশ সের সপ্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥ 


শিয়েতৎসমা.। কে বেদশাখপ্রণয়নং। 


অথাষ্টিমোহ্্যায়ঃ 


অষ্টম 


অধ্যায় 


শ্ৰীমার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যা এবং বরপ্রাপ্তি 


শৌনক উবাচ 


সূত জীব চিরং সাধো বদ নো বদতাং বর। 
তমসাগারে ভ্রমতাং নৃণাং ত্বং পারদর্শনঃ॥ ১ 


আহুশ্চিরামুষম্ষিং মৃকগুতনয়ং জনাঃ। 


য কল্লান্তে উর্বরিতো যেন গ্রস্তমিদং জগৎ ॥ ২ 


স বা অন্মংকুলোংপন্নঃ কয়েহম্মিন্‌ ভাগবির্ষভঃ”।। 
নৈবাধুনাপি ভূতানাং সংগ্রবঃ কোহণি জায়তে॥ ৩ 


এক এবাৰ্ণবে ভ্রাম্যন্‌ দদর্শ পুরুষং কিল। 

বটপত্রপুটে তোকং শয়ানং ত্রেকমজুতম্‌॥ ৪ 

এষ নঃ সংশয়ো ভুয়ান্‌ সৃত কৌভুহলং ঘতঃ। 

তং নশ্ছিন্ধি মহাযোগিন্‌ পুরাণেহপি সম্মতঃ॥ ৫ 
সৃত উবাচ 

প্রশ্স়্্া মহর্ষেহয়ং কৃতো লোকভ্রমাগহঃ। 

নারায়ণকথা যত্র গীতা কলিমলাপহা ॥ ৬ 


প্রাপ্তদ্ধিজাতিসংস্কারো মার্কতেয়ঃ পিতুঃ ক্রমাৎ। 
ছন্দাংস্যধীত্য ধর্মেণ তপঃস্বাধ্যায়সংযুতঃ॥ ৭ 


বৃহত্বতধরঃ শাস্তো জটিলো বন্ধলাস্বরঃ। 


বিভ্রৎ কমশুলুং দণ্ডমুপৰীতং সমেখলম্‌॥ ৮ 


বোন্তমঃ। 


শ্রীশীনক বললেন-_-হে সাধুশিরোদণি শ্রীসূত ! 
আগনি আয়ুজ্মান হোন। আপনি অতি বাগ্ৰিদন্ধ। 
সংসারের অন্ধকারে দিখন্রান্ত ব্যক্তিদের আপনি 
জ্ঞোতির্ময গরমাস্মার সাক্ষাৎকার করাতে সক্ষম৷ আপনি 
কৃপা করে আমার এক প্রশ্নের উত্তর দান করুন ॥ ১ ॥ 

শোনা যায় যে মৃকণ্ড খষির পুত্র মার্কণডেয় পমি 
চিরপ্রীবী এবং যখন গ্রলর সমস্ত জগৎকে গ্রাস করেছিল 
তখনও তিনি জীবিত ছিলেন॥ ২ ॥ 

কিন শ্রীসূত ! তিনি তো এই কল্পেরই আমাদের 
বংশে উৎপন্ন এক শ্রেষ্ঠ তৃপ্ত বংশধর এবং আনরা যতদূর 
জানি যে এই করে এখনও কোনো প্রাণীদের প্রলয় 
হয়নি॥ ৩ ॥ 
1... এমন পরস্ছিতিতে এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে 
সন্দেহ হয় যে, যখন সমগ্র পৃথিবী প্রলয়ের সমুদ্রে 
নিমজ্জিত হয়েছিল তখন মার্কণ্ডেয় মুনিও তাতে 
নিমজ্জিত হচ্ছিলেন এবং তিনি অক্ষয় বট পত্রের 
উপর অতি অন্ভুত এবং নিপ্রিত বালমুকুণ্দ দর্শন 
করেছিলেন॥ ৪ ॥ 

হে শ্রীসৃত ! আমার সন্দেহে পরিপূর্ণ মন বাস্তব 
ঘটনা জানতে উদ্দ্রীব। আপনি মহান যোগীপুরুষ, 
পৌরাণিক চরিত্ররূপে সম্মানিত বাক্তি। আপনি কৃপা 
করলে জামার সন্দেহের নিরসন হয়॥ ৫ ॥ 

শ্রীদূত বলজেন--হে শ্রীশৌনক ! তোমার প্রশ্ন 
বান্তুবে অতি সুন্দর। জনগণের রম নিবারণ ছাড়া এর 
বিশেষত্ব এই যে এতে ভগবান নারায়ণের মহিমার বর্ণনা 
সক্ষম॥ ৬ ॥ শ্রীশৌনক ! সুকণ্ড খষি ওঁর পুত্র 
মার্কণ্ডেয়ের বিধিপূর্বক সকল সংস্কার নির্দিষ্ট সময়েই 
সমাপন করেছিণেন। বিধিপূর্বক বেদাধায়ণ করে তপস্যা 
ও স্বাধ্যায়ও নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হয়েছিল। ৭ ॥ 

মাৰ্কণ্ডেয় আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী ও অতি শান্ত 


1986 শ্রাম্ভাগবত 
কৃষ্ণজিনং সাক্ষসূত্রং কুশাংস্চ নিয়মর্দ্ধয়ে। প্রকৃতির ছিলেন। মগ্তকে জটাজুট, অঙ্গে বন্ধল বস্তু, 
॥ ৯ হস্তে কমণ্ডলু ও দণ্ড। যাক্সোপবীত ও মেশলা তার 
শোভাবর্বন করত॥ ৮ ॥ 
কৃষ্ণবৰ্ণ মুগণর্ম, রুদ্রাক্ষমাল্য এবং কুশ--এই সবই 
তায় আজীবন ব্রনাচ্যব্রত পূর্তির মুলধন ছিল। তিনি 
মায়ং প্রাতঃ স গুরবে ভৈষ্মামাহত্য বাগ্যতঃ। প্রাতঃসন্ধ্া অগ্নিহোত্র, সূর্বোপস্থান, গুরুবন্দনা, ব্রাহ্মণ 


বুডুজে শুৰ্বনুজ্ঞাতঃ সকৃমো চেদুপোষিতঃ॥ ১০ 


এবং তপঃস্বাধ্যায়পরো বর্ধাণামযুতাযুতন্‌। 
আরাধয়ন্‌ হৃখীকেশং জিগো মৃত্যুংসুদুর্রমূ॥ ১১ 


ব্ৰহ্মা ভৃগুরভবো” দক্ষো ত্ৰহ্মপুত্রান্ট যে পরে। 
নৃদেৰপিতৃতুতানি তেলাসমতিবিস্মিতাঃ।॥ ১২ 


ইখং বৃহদ্ত্রতধরন্তপঃস্বাধ্যায়সংযনৈঃ। 
দধ্যাবধোক্ষজং যোগী ধবন্তক্লেশান্তরা্মনা। ১৩ 


তদোবং যুঞ্জতশ্িত্তং মহাযোগেন যোগিনঃ। 
ব্যতীয়ায় মহান্‌ কালো মন্বন্তরষড়াত্মকঃ।৷ ১৪ 


এতৎ পুরন্দরো জ্ঞাত্বা সপ্তমেহস্মিন্‌ কিলান্তরে। 
তপোৰিশঙ্কিতো ত্ৰহ্মমারেডে তদ্বিঘাতনম্‌॥ ১৫ 


| কথা জানতে পারলেন তথন ভি 


সৎকার, মানস পূজা ও ‘আমি স্বয়ংই পরমাস্মার স্বরূগ? 
এইরূপ অনুচিন্তলে যুক্ত থেকে শ্রীভগবানের পূজা- 
আরাধনা করতেন ॥ ৯ ॥ 

দুইবার গ্রতাহ মাধুকরী করে ভিক্ষালদব্যাদি তিনি 
শ্রীগুরুর চরণে নিবেদন করে দিতেন ও মৌন হয়ে 
যেতেন। শুরুর আজ্ঞা হলে তিনি দিনে একবার আহার 
করতেন অন্যথায় উপবাসে থাকতেন॥ ১০ ॥ 

শ্রীমার্কণ্ডেয এইরূপ তপস্যায় ও স্বাধ্যায়ে তৎপর, 
থেকে কোটি বৎসর পর্যন্ত শ্রীভগবানের আরাধনা 
করলেন এবং এইভাবে তিনি সেই মৃত্যুকেও জয় 
করলেন যা অতিবড় যোগীদের পক্ষেও সুকঠিন 
কার্য ১১॥ 

তার মৃত্যুবিজয় প্রত্যক্ষ করে ব্রহ্মা, ডু, শংকর, 
দক্ষ প্রজাপতি, ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্রগণ ও মানুষ, দেবতা, 
পিতৃপুরদ্ধগণ ও অনা প্রালীসকল অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে 
গেলেন॥ ১২ ॥ 

আজীবন ব্য ব্রতধারী এবং যোগী মার্কঞ্ডেয় 
এইভাবে তপস্যা, স্বাধ্যায় ও সংযম আদি দ্বারা অবিদ্যাদি 
ক্লেশসনৃহকে দূর করে শু্ধান্তকরণে ইন্ডরিয়াতীত 
পরমাম্মার ধ্যানে যুক্ত থাকলেন ॥ ১৩ ॥ 

যোগী মাৰ্কণ্ডেয় মহাযোগে নিজ চিন্ত গ্রীভগবানের 
স্বরূগে যুক্ত রাখতেন। এইরূপ সাধনায় অতি বিস্তর 
সময় ছয় নম্বপ্তর অতিবাহিত হয়ে গেল॥ ১৪ ॥ 

ব্ৰহ্মন্‌! সপ্তম মন্বন্তর কালে যখন ইন্দ্র এই সাধনার 
উদ্বিগ্ন চিন্ত হয়ে 
পড়লেন। তাই তিনি তার কঠিন তপস্যায় বাধা দেওয়ার 
চেষ্টায় যুক্ত হলেনা॥ ১৫ ॥ 


শিভবো ডঃ 


ঘাদশ বধ (অষ্টম অধ্যায়) 


1987 


গন্ধর্বা্সরসঃ কামং বসন্তমলয়ানিলৌ। 
মুনয়ে প্রেষয়ামাস রজন্তোকমদৌ তথা॥ ১৬ 


তে বৈ তদাশ্রমং জগুহথিমাদে; পাৰ্শ্ব উত্তরে 
পুষ্পভদ্রা নদী যত্ৰ চিত্রাখ্যা চ শিলা বিভো॥ ১৭ 


তদাশ্রমপদং পুণ্যং পুণাদ্রমলতাঞ্চিতম্। 
পুণামলজলাশরম্॥ ১৮ 


বায় প্রবিষ্ট আদায় হিমনির্বরশীকরান্‌। 
সুমনোভিঃ পরিধক্তো ববাবুভ্য়ন্‌ স্মরম্‌ ৷ ২০ 


উদ্যচ্চ্্রনিশাবক্রঃ প্রবালন্তবকালিভিঃ। 
গোপক্রমলতাজালৈস্ত্রাণীৎ কুসুমাকর£॥ ২১ 


অস্বীয়মানো গন্ধৰ্বৈগীৰ্তবাদিত্ৰযুখকৈঃ। 


হে শ্রীশৌনক ! ইন্দ্র মার্কণ্ডেয়-কৃত তপস্যায় 
বিয্দান হেতু তার আশ্রমে গন্ধর্ব, অন্সরা, কাম, বসন্ত, 
মলয়ানিল, লোভ ও দর্গকে নিযুক্ত করলেন॥ ১৬ ॥ 

ভগৰন্‌ ! তারা ইন্দ্রের আঙ্ঞানুসারে মার্কণ্ডেয় 
আশ্রমের উদ্দেশ্যে গমন করলেন ॥ এই আশ্রান 
হিমালয়ের উত্তরে অবস্ছিত। সেখানে পুল্পভদ্রা 
নামক নদী প্রবহমান। তারই সন্নিকটে “চিত্রা, শিলার 
অনস্থান॥ ১৭ ॥ 

শ্বীশীনক! এই মাৰ্কণ্ডেয় আশ্রম অতি পবিত্র স্থান। 
সেখানে চতুর্দিকে চিরনবীন পবিত্র বৃক্ষরাজির অবস্থান ; 
সেই বৃক্ষের সহযোগে লতাবিতানের অপরূপ শোভা। 
ঘন বৃক্ষসমগ্রের মধ্যে স্থানে স্থানে পুণাত্া ধষিগণের 
শোভা। আশ্রমের অতি পবিত্র ও নির্মল জলে পরিপূর্ণ 
জলাশয়গুলি সকল খতুতেই সমরূপে বিদানান॥ ১৮ ॥ 

আশ্রমে কোথাওবা মদমত্ত ভ্রমর তার সংগীতময় 
গুঞ্জনে আশ্রনবাসীদের মনোরঞ্জনে তৎপর আর কোথাও 
মত্ত কোকিল পঞ্চ স্তরে নিজ মধুর পিকতান বিতরণে 
সচেষ্ট। কোথাওবা মন্ত নুর শিখণ্ডক বিস্তার করে 
নরনাভিল্াম নৃত্য পরিবেশনে রত। সর্বত্র অন্য সকল 
পক্ষীকুল কীড়াণীল ৷৷ ১৯ ॥ 

এইরূপ পবিত্র মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রমে প্রথমে 
ইচ্প্রেরিত বায়ুর প্রবেশ ঘটল। বায়ু প্রবেশ করেই 
শীতল নির্ধর থেকে বারিবিন্দু সংগ্রহ করে নিল। অতঃপর 
সে সুগন্ধিত পুস্পদলকে আলিঙ্গন প্রদান করে 
কামভাবকে উত্তেজিত করে সৃদুমন্দ প্রবাহরূপে 
আত্মপ্রকাশ করল॥ ২০ ॥ 

অতঃপর কামদেনের প্রিয় সখাগণ তাদের মায়াজাল 
বিস্তার করল। সন্ধযাগমনে নিশানাথ নিজ মনোহর কিরণ- 
ডালি সহযোগে আকাশে উদয় হলেন। অজন্্র শাখাবিশিষ্ট 
বিটগীকুল লতাবিতানের আলিঙ্গনে প্রেমবিদগ্ধ হয়ে 
আভূমি নত হয়ে পড়তে লাগল। নব নৰ নবপল্লব, ফল ও 
পুষ্পপ্তচ্ছ পৃথকভাবে সুুশ্যমান হয়ে শোভাবর্ধন করতে 
লাগল॥ ২৯ ॥ 


অদৃশ্যতাতচাপেষুঃ স্বঃ' তিঃ স্মরঃ।| ২২ 
৫ খতস্কা। 


অতসুষদা-। 


আরোহণ করলেন। তার সঙ্গে দলে গলে গীতবাদ্যনিপুণ 


্রীমন্তাগবত 


ননৃতুন্তস্য পুরতঃ স্ত্িয়োহথো গায়কা জণ্ুঃ। 
মৃদক্গবীথাপণবৈর্বাদ্যং  চক্ুর্মনোরমম্। ২৪ 


সন্দধ্হেন্রং স্বধনূষি কামঃ পঞ্চমুখং তদা। 
মধূর্মনো রজস্তোক ইন্রভৃত্া ব্যকম্পয়ন্॥ ২৫ 


ক্রীড়ন্তাঃ পৃঞ্তিকন্থল্যাঃ কন্দুকৈ; স্তনগৌরবাৎ। 
তৃশমুদিগ্মধ্যায়াঃ কেশবিশ্রংসিতশ্রজঃ। ২৬ 


ইতন্ততো ভ্রমদৃদৃ্টেশ্যজন্ত্যা অনুকন্দুকম্‌। 
বাযুর্জহার তদ্বাসঃ সৃষ্ষং ত্রটিতমেখলম্‌।॥ ২৭ 


বিসসর্জ তদা বাণং মত্বা তং স্বজিতং স্মরঃ। 
সর্বং তক্রাভবন্মোঘমনীশস্য যথোদামঃ॥ ২৮ 


গ্া্বগিণ ছিলেন এবং তিনি চতুর্দিকে স্বর্গের অন্দরাগণ 
দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। কাম ওদের নেতৃত্ব দান 
করছিলেন। হস্তে তার কুমুমধনু ও সম্মোহনাদি 
পঞ্চবান॥ ২২ ॥ 

তখন মার্কণ্ডের মুনি অগ্রিহেত্র শেষ করে 
শ্রীভগবানের উপাসনায় যুক্ত ছিলেন। মুদিত নেত্রপল্পৰ 
তেজ্বী মুনিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং অগ্নিদেৰ 
স্বশরীরে উপবিষ্ট রয়েছেন। ডাকে পরাজিত করা যে অতি 
দুকহ কর্ম তা স্পষ্ট। ইন্দ্রের আজ্ঞাকারীগণ মার্কপ্ডেয় 
মুনিকে এই অবস্থায় প্রত্যক্ষ করলেন॥ ২৩ ॥ 

এইবার অন্দরাসকন তার সন্মুখে নৃত্যকল। প্রদর্শন 
করতে আরন্ত করলেন। গন্ধর্বসকল গীত ও মৃদক্গ, বীণা, 
ঢোল আদি বাদাসকল অতি মধুর স্বরে পরিবেশন করতে 
লাশলেন।॥ ২৪ ॥ 

হেশ্রীশোনক! এই পরিস্থিতিতে কামদেবের হস্তের 
কুসুমধনুতে পঞ্চবানের সংযুক্তি হল। তার পঞ্চবাণ 
- সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ওন্তস্ভন। লক্ষ্যভেদ 
হওয়ার সময়ে ইন্দ্রের সেবক বসন্ত ও লোভ মার্কঞ্ডেয় 
মুনির মন চঞ্চল করতে প্রয়াসী হল॥ ২৫ ॥ 

মুনি-সন্মুখেই পুপ্তিকল্থলী নামক সুন্দরী অন্দরা 
বন্দুক-ক্রীড়ায় মত্ত হল। কটি তার পয়োধর বহনে 
অক্ষমতা ঘোষণা করছিল। কেশকলাপে সুসজ্জিত সুন্দর 
কুসুম ও মাল্যসকল ধরণীকে পুষ্পে আবৃত করতে 
প্ৰয়াসী ছিল॥ ২৬ ॥ কন্দুক-ক্ৰীড়ায় মত্ত রমণীর দৃষ্টি 
ক্ষণে ক্ষণে কন্দুক-অনুসরণ করে পরিবর্তিত হয়ে কখনো 
আকাশে, কখনো ভূমিতে ও কখনো করতলে নিবদ্ধ হতে 
লাগল। অঙ্গ সঞ্চালনে কাম উত্তেজক ভাবেন প্রাধান্য 
ছিল। এমন সময়ে তার কোমরবদ্ধ ভঙ্গ হওয়ায় বায়ু তার 
সুম্বন্ুকে অঙ্চ্যুত করলা ২৭ ॥ 

উপযুক্ত সময় সমাগত মনে করে কামদেবের ধারণা 
হল যে তিনি মাৰ্কণ্ডেয় মুনিকে ধ্যানভঙ্গ করতে সক্ষম 
হবেন। অতএব তিনি পঞ্চপর নিক্ষেপ করলেন। কিন্ত 
তিনি সফল হলেন না। ভার সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল প্রমাণিত 
হল। তাকে এক অসমর্থ ও ভাগাহীন ব্যক্তি বলে মনে 
হতে লাগল ॥ ২৮ ॥ 


তপন 


দ্বাদশ হৃদ (অষ্টম অব্যার) 


1989 


ত ইথমপকুর্বন্তো মুনেন্তত্রেজসা মুনে। 
দহ্যমানা নিববৃহুঃ প্রবোধ্যাহিমিবার্ভকাঃ।॥ ২৯ 


ইতীন্্রানূচৰৈতর্গন্‌ ধর্ষিতোহপি মহামুনিঃ। 


যন্নাগাদহমো ভাবং ন তচিচত্রং মহৎুসু হি॥। ৩০ 


দৃষ্টা নিন্তেজসং কামং সগণং ভগবান স্বরাট্‌। 
শ্রুত্বানুভাবং ব্ৰহ্মর্ধোবিন্ময়ং সমগাৎ পরম্‌॥। ৩১ 


ভসাবং যুঞ্জতশ্চিত্তং তপঃদ্বাধ্যায়সংযমৈঃ। 
অনুষ্রহায়াবিরাসীমরনারায়ণো  হরিঃ॥ ৩২ 


তৌ শুর্লকৃকৌ নবকঞ্জলোচনৌ 
চতুর্ভুজো রৌরববন্ধলান্বরো। 
পৰিভ্রপাণী উপবীতকং ত্রিবৃৎ 
দণ্ডমৃজুং চ বৈণবম্॥ ৩৩ 


তে বৈ ভগবতো রূপে নরনাররণাবৃষী। 
দৃষ্টোথায়াদরেণোষ্ষৈ্ননামাজেন"। দণ্ডৰৎ ৷ ৩৫ 


স  তৎসন্দৰ্শনানন্দনিৰ্বৃতাত্েন্দ্রিয়াশয়ঃ। 
হষ্টরোমাশ্রুপূর্ণাক্ষো ন সেহে তাৰুদীক্ষিতুম্‌॥ ৩৬ 


হে শ্রীশৌনক! মারকগ্ডেয় মুনি অপরিমিত তেজী 
ছিলেন। তার তপস্যা ভঙ্গে কাম, বসন্ত প্রমুখের আগমন 
হয়েছিল কিন্তু তারাই ডর তেজে যখন জলতে লাগলেন 
তখন তারা পালিয়ে বাচলেন। এ যেন নিষ্রিত সর্দকে 
জাগিয়ে শিশুর পলায়ন করা! ২৯ ॥ 

শ্রীশৌনক! ইন্দ্র মাৰ্কণ্ডেয় মুনির তপস্যায় বি সৃষ্টি 
করতে প্রয়াসী হয়েও তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে 
পারলেন না। এই কারণে মুনির মনে কোনো অহংকার 
হল না। অবশাই মহাপুর্যদের জনা কোনো কথাই 
আশ্চর্যজনক হয় না ! ৩০ ॥ দেবরাজ ইন্ দেখলেন 
কামদেব সৈন্য নিস্তেজ হতদর্প হয়ে প্রতাগরমন 
করেছেন। ক্নদর্ষি মার্কণ্ডেয় যে পরম প্রভাবশালী তা 
জেনে তিনি আশ্চর্যানসিত হয়ে পড়লেন ॥ ৩১ ॥ 

হে দ্রীশৌনক ! মার্কণ্ডেয্ন মুনি তপস্য, স্বধ্যায়, 
ধারণা, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা শ্রীভগবানে চিন্ত স্থাপনে নিতা 
প্ৰয়াসী থাকতেন। এইবার তার উপর কৃপাপ্রসাদ বর্ষণ 
উদ্দেশো মুনিজন-নয়ন-মনোহর নরোত্তম নর এবং 
ভগবান নারায়ণ উপস্থিত হলেন।॥ ৩২ ॥ 

তাদের মধ্যে: একজন গৌরবর্ণ ও অন্যজন 
শ্যামবর্ণ। তাদের নয়নযুগল সদাপ্রস্ফুটিত কমলসম 
কোমল ও বিশাল। চতুৰ্ভুজ বিশ্রহযুগূল, একজন মুগচর্ম 
ও. অনাজন বক্ষল বস্তু ধারণ করেছিলেন। তাদের 
হস্তে কুশ ও অঙ্গ ব্রিসূত্র যজ্ঞোপবতিতে শোভিত ছিল। 
ভারা দুজনেই কমগুলু ও খাড়া বাঁশের দণ্ড ধারণ 
করেছিলেন। ৩৩. ॥ তারা পদ্মাক্ষমালা ও জন্তু আদি 
জগসারণ হেতু বস্ত্র কুঁচি ধারণ করেছিলেন। ব্রহ্মা, 
ইন্দাদিরও পূজনীয় ভগবান নর-নারায়ণ দীর্ঘাকৃতি এবং 
হন্তে বেদও ধারণ করেছিলেন। তাদের অঙকাণ্তি থেকে 
মর্ণিম দিবযজ্যোতির বিচ্ছুরণ হচ্ছিল _যেন পুঞ্রিভত তেজ 
সশরীরে উপস্থিত ৩৪ ॥ যখন যার্কণ্ডেয় মুনি দেখলেন 
যে ভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপ নর-নারায়ণের আগমন 
হয়েছে তখন তিনি অতিশয় শ্রন্ধপূর্বক উঠে দাড়ালেন 
এবং ভগবান নর-াকসায়ণকে দ্ডবৎ সষ্টাঙ্গ প্রণান 
নিবেদন করলেন॥ ৩৫ ॥ 

শ্রীভগবানের দিবাদর্শন প্রাপ্তি তাকে আনন্দ সাগরে 
নিমজ্জিত করল 3 তিনি গান্ররুহে, ইন্ডিয়সমূহে ও 


হীক্ষো,। 


1990 


শ্ৰীমস্তাগৰত 


উায় প্রাঞ্জলিঃ প্রন্থ ৎসুকাদাশ্লিষমিব। 
নমো নম ইতীশানো বভাষে গদ্গদাক্ষর$৯॥ ৩৭ 


তয়োরাসনমাদায় পাদয়োরবনিজ্য চ। 
অর্থণেনানূলেপেন ধূপমাল্যৈরপূজয়ৎ | ৩৮ 


সুখমাসনমাসীনৌ প্রসাদাভিমুখো মুনী। 
পুনরানমা পাদাভ্াং গরিষ্ঠাবিদমন্রবীৎ॥ ৩৯ 


মার্কঙেয় উবাচ 


কিং বর্ণয়ে তব ৰিভো যদুদীরিতোহুসুঃ 
সংস্পন্দতে তমনু বাজ্নইন্দিয়াণি। 

স্পন্দন্তি বৈ তনুভৃতামভশর্বয়োশ্চ 
স্বস্যাপাথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ॥ ৪০ 


মূর্টী ইমে ভগৰতো ভগবংস্কিলোক্যাঃ 
০৬০৭ 
নানা 
সৃষ্ট পুনগ্রসসি নানার 


তস্যাবিতুঃ হ্িরচরেশিতুরঙ্দ্িমূলং 
যহ্ছং ন কর্মগুণকালরুজঃ স্পৃশতি। 

যদ্‌ বৈ স্তবন্তি নিনমন্তি যজন্তাতীক্ষং 
ধ্যায়ন্তি বেদহদয়া মুনযন্তদাপ্ত্ে॥ ৪২ 


| অন্তঃকরণে পরমপান্তির অনুভূতি লাভ করলেন। তার 


অঙ্গে পুলক, শিহরণ ও রোমাঞ্চ দেখা দিল। নেত্র সণ 
হওয়ায় তিনি শ্রীবিগ্রহযুগলকে অনিমেষ নয়নে দেখতে 
সমৰ্থ হলেন না ॥ ৩৬ ॥ তদনপ্তর তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে 
দণ্ডায়মান হলেন। ভাবাবেগের হেতু তিনি ভগবানের 
সন্মুখে বিনয়াবনত হয়ে গেলেন। হৃদয় উৎসুকো 
পরিপূর্ণ হয়েছিল। তিনি যেন ভগবানের আলিঙ্গন প্রার্থনা 
করছিলেন। আবেগ আধিক্য তার বাক্শক্তি হরণ করে 
নিয়েছিল। তিনি গদগদ স্বরে কেবল প্রণাম ! প্রণাম ! 
উচ্চারণ করতে সমর্থ হলেন।॥ ৩৭ ॥ 

অতঃপর তিনি তাদের আসন দান করে চরণ 
প্রক্মালন করলেন। তার আচরণে প্রেের আধিক্য 
সপষ্টূপে পরিলক্ষিত হচ্ছিল। অতঃপর সেইভাবেই 
তিনি অর্ধ, চন্দন, ধুপ ও মালা আদি দ্বারা তাদের পুজা 
ক্রলেন॥ ৩৮ ॥ 

ভগবান নর-নারায়ণ প্রীতিপূর্বক আসনে বসে 
যইলেন। তারা মার্কগডয় মুনির উপর কৃপা-প্রসাদ বর্ষণ 
করছিলেন। পৃজাবসানে মার্কপ্ডেয মুলি সেই সর্বশ্রেষ্ঠ 
মুনিবেশধারী নর-নারায়ণ ভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম 
নিবেদন করে স্তুতি করতে লাগলেন। ৩৯ ॥ 

মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন-_ভগবন্‌ ! আমি তো এক 
অপ্পঞ্জান স্বীবমাত্র ! আপনার প্রেরখাতেই প্রাণীদেহে 

ব্ৰহ্মা, শংকর ও আমার দেহেও প্রাণশক্তি সঞ্চার হয় 

এবং সেই কারণেই বানী, মন ও ইন্্িয়সকল ক্রিয়াশীল 
হয়ে শক্তি লাভ করে। এইভাবে আপনি সকলের প্রেরণা- 
দায়ক ও পরম স্বতন্ত্র হয়েও আপনার ভজল-সংকীর্ডনে 
যুক্ত ভক্তদের প্রেমবন্ধানে আবদ্ধ হয়ে থাকেন॥ ৪০ ॥ 

প্রভু ! আপনার মৎস-কৃর্ম আদি বহ অবতার গ্রহণ 
কেবল ত্ৰিলোক রক্ষা হেতু হয়েছিল। আপনার এই দুই 
জপ ধারণও ব্রিলোকের কল্যাণ, তার দুঃখ নিবৃত্তি এবং 
হয়েছে। আপনি যে রক্ষা করে থাকেন তা অবশাই সত্য 
কিন্তু উ্ণনাভলম বিশ্বকে আপনি নিজের মধ্যে থেকেই 
সৃষ্টি করেন ও পরে তা শুয়ং নিজের মধোই লীনও করে 
নিয়ে থাকেন॥ ৪১ ॥ 

আপনি বিশ্বাচরাচরের প্রতিপালক ও নিয়ামক 


খর 


র্‌ 


দ্বাদশ নদ (অষ্টম অধ্যায়) 


1991 


নানাং  তবাঙ্ঘ্ুপনয়াদপবর্ণমূর্তৈঃ 
ক্ষেমং জনস্য পরিতোভিয় ঈশ বিদ্বঃ। 


ব্রহ্মা বিভেভালমতো দ্িপরার্ধধিষ্যঃ 
কালমা তে কিমুত তৎকৃতভৌতিকানাম্‌।। ৪৩ 


সত্তবং রজন্তম ইতীশ তবাত্মবন্ধো 
মায়াময়াঃ ছ্থিতিলয়োদয়হেতবোহুসা। 

লীলা ধৃতা যদপি সত্বময়ী প্রশান্তে 
নান্যে নৃণাং বাসনমোহভিয়স্চ যাভ্যাম্‌ ৷ ৪৫ 


তম্মাত্তৰেহ ভগৰন্ণ ভাবকানাং 
শুক্লাং তনুং স্বদয়িতাং কুশলা ভজ্রন্তি। 

যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্বং 
লোকো যত্োহভয়মুতাত্সুখং ন চানাৎ॥ ৪৬ 


কর্তা । আমি আপনাদের গাদপাক্ে প্রণাম নিবেদন 
করছি । আপনার শ্রীচরণ শরণাগতদের কর্ম, গুণ, ক্লেশ 
ও কালজনিত কল্ময থেকে রক্ষা করে। বেদম খাথি- 
মুনিগণ আপনাকে লাভ করবার জন্য স্তর, বন্দনা, পৃদা ও 
ধ্যানে নিভাযুক্ত থাকেন॥ ৪২ ॥ 

প্রভু! জীবের চতুর্দিকে ভয়েরই পাজ। অন্য কারো 
কথা না বলে ব্রহ্মার কথাই বলি। তিনিও আপনার 
কালন্বরূপকে ভয় করে থাকেন : কারণ তার আম়ুও 
সীমিত- দুই পরার্ধ মাত্র। অতএব ব্রহ্মাসৃষ্ট প্রাণীদের ভয় 
থাকাই তো স্বাভাবিক। এই পরিস্থিতিতে আপনার 
পাদপণ্ের শরণাগতি ছাড়া অন্য কোনো উপায়ের 
কথা জামার অজানা। আপনার শরণাগতিই গরম কল্যাণ 
ও সুখ শান্তির আশ্রয়ন্ল। আপনি স্রয়ংই তো মোক্ষ 
স্বরূপ ॥ ৪৩ ॥ 

ভগবন্‌ ! আপনারা জীবসমূহের পরমগুরু, 
সর্ধশেষ্ঠ সত্যজ্ঞানস্সরূপ ৷ তাই আত্মস্বরূপ আচ্ছাদনকারী 
দেহগেহাদি নিষ্ফল, অসতা, বিনাশশীল ও প্রতীতিমাত্র 
বন্থসকলকে পরিত্যাগ করে আমি ওই পাদপস্নের 
শরণাগত হয়েছি। শরণাগত তো তার অভীষ্ট সকলবন্ধ 
লাভ করে থাকে! ৪৪ ॥ 

জীবের পরমসুহাৎ হে প্রভু ! খদিও সন্তু, রজ, 
তম এই ত্ৰিগুণ আপনারই মূর্তি _ এদের সাহাযো 
আপনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় আদি বহু লীলা 
সম্পাদন করে থাকেন তবুও আপনার সন্বণসম্প্ন 
মূর্তি জীবকে শান্তি প্রদান করে থাকে। রজোগুণ ও 
তমোগ্ুণে যুক্ত নূর্তিতে জীবের শান্তি লাভ হয় না। তাতো 
দুঃশ, মোহ ও ভয় বৃদ্ধিই করে থাকে ৪৫ ॥ 

ভগবন্‌ ! তাই 1্কিতপ্রজ্ঞ বাক্তিগণ আপনার এবং 
আপনার ভক্তদের পরম প্রিয় এবং শুদ্ধমূর্তি নর- 
নারায়ণের উপাসনা করে থাকেন ; পাঞ্চরাত্র 
সিদ্ধান্তানুসারে বিশুদ্ধ সন্্ুকে্ই আপনার স্রীবিগ্রহ জান 
করা হয়। সেই উপাসনায় আপনার নিতাধাম বৈরুষঠগ্রাপ্তি 
হয়ে থাকে। সেই ধাসের বিশেষত্ব এই যে তা নিতা 
ভয়রহিত এবং ভোগয়ুক্ত হয়েও আত্মানন্দে পরিপূর্ণ । 
তারা রজোগুগ ও তমোগুণকে আপনার প্রতিমরতিরাপে 
স্বীকৃতি দেন না॥। ৪৬ ॥ 


1992 


শ্ৰীমস্তাগবত 


তন্মৈ নমো ভগবতে পুরুষায় ভূয়ে 
বিশ্বায় বিশ্বুরবে পরদেবতায়ৈ। 
নারায়ণায় ঝাষরে চ নরোভমায় 

হংসায় সংযতগিরে নিগমেশ্বরায়।॥ ৪৭ 


যং বৈ ন বেদ ৰিতথাক্ষপথ্ৰ্লমদ্ধীঃ 
সন্তং স্বখেষেসুযু”। হৃদ্যপি দৃক্পথেষু। 
ত্মায়য়াৰ্তমতিঃ স উ এৰ সাক্ষা- 


b দাদান্তবাখিলগুরোরুপসাদ্য ৰেদম্‌॥ ৪৮ 


যদর্শনং নিগম আত্মরহঃগ্রকাশং 
মুহান্তি যত্র কৰয়োহজপরা যতন্তঃ)। 


ভগৰন্‌ ! আপনি অন্তৰ্যামী, সর্বগত, সর্বস্বরাপ, 
জগদ্গুরু, পরমারাধা ও শুদ্ধন্বরাপ। সমস্ত লৌকিক ও 
বৈদিক বাণী আপনার অনুগত। আপনিই বেদমার্গের 
প্রবর্তক আমি আপনার এই যুগলস্বরূপ নরোত্তম নর ও 
খাধিকর নারায়ণকে নমস্কার করি। ৪৭ ॥ 

যদিও আপনি প্রত্যেক জীবের ইন্রিয়সমূহে ও তার 
বিষয়সকলে, প্রাণসমূহে ও জদয়েও বিদ্যমান তবুও 
আপনার মায়ায় জীবের বৃদ্ধি এতই মোহপ্রস্ত হয়ে পড়ে যে 
তারা নিচ্ফল ও অসদাচারী 'ইন্দ্রিরজালে বদ্ধ হয়ে 
আপনার দর্শনলাভে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। কিন্তু আপনিই 
তো জগদ্গুরু। আপনার কৃপায় তাই সূচনায় অজ্ঞানী 
হয়েও যখন সে আপনার জ্ঞানভাপ্ডার অর্থাৎ বেদ লাভ 
করে, তখন সে আপনার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করে ধন্য 
হয় ৪৮ ॥ 

হে প্রভু ! বেদে আপনার সাক্ষাৎকার প্রদানকারী 
সেই জ্ঞান পূ্ণরূপে বিদ্যমান যা আপনার স্বরাপরহসয 
উন্মেষিত করে। ভ্রহ্মাদি পরমপূজা মনীযীগণ তা লাভ 
করবার চেষ্টায় মোহগরস্ত হয়ে পড়েন। আপনার লীলাও 
অতুলনীয় । বিভিন্ন মতের ব্যক্তিগণ আপনার স্বরূপ যেমন 
কল্পনা কয়েন আপনি তেমনই শীলস্বভাব ও ঝাপ পরিপ্রহ 
করে তাদের তুষ্ট করবার জন্য প্রকাশিত হয়ে পড়েন। 
বস্তুত আপনিই দেহাদি সমস্ত উপাধির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন 
বিশুদ্ধ বিস্ঞানঘন। হে পুরুযোন্তন ! আমি আপনার বন্দনা 
করি॥ ৪৯ ॥ 


ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাশে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কক্রেইটমোহধ্যায়ঃ ৮ ॥ 


শ্রীমন্মহ্বি বেদব্যাম প্রণীত পার়মহংসী সংহিতা শ্রীমন্ভাগবতনহাপুরাণের 
ছাদশ স্ক্ধের অষ্টম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥ 


অথ নবমোহ্ধ্যায়ঃ 


নবম 


অধ্যায় 


শ্রীমার্কথেয় মুনির মায়া-দর্শন 


সৃত উবাচ 
সংস্তৃতো ভগবানিথং মার্কগেয়েন ধীমতা। 
নারায়ণো নরসখঃ প্রীত আহ ভৃগুদহম্‌॥ ১ 
শ্রীভগবানুবাচ 


ভো ডো প্রন্র্ষিবর্ধাসি সিদ্ধ আত্মসমাধিনা। 
ময়ি ভক্ত্যানপায়িন্যা তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ ৷ ২ 


বয়ং তে পরিতৃষ্টাঃ ব্ম তদ্বৃহদ্বতচর্যয়া। 
বরং প্রতীচ্ছ ভদ্রং তে বরদেশাদভীন্সিতম্)॥ ৩ 
বাধিরদ্বাচ 


জিতং তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্ভিহরাচ্যুত। 
বরেণৈভাবতালং নো যদ্‌ ভবান্‌ সমদৃশ্যত।॥ ৪ 


গৃহীত্বাজাদয়ো যস্য শ্রীমৎ পাদাজদর্শনম্‌। 
মনসা যোগগক্কেন“। স ভবান্‌ মেহক্ষিগোচরঃ॥ ৫ 


অথাপ্যন্ুজপত্রাক্ষ পুণ্যক্লোকশিখামণে। 
জক্ষো মায়াং যয়া লোকঃ সপালো বেদ সিদামূ॥ ৬ 


সৃত উবাচ 


ইীড়িতোহচিতঃ কামমৃবিণা ভগবান্‌ মুনে। 
তথেতি স স্ময়ন্‌প্রাগাদ্‌ বদরযাশ্রমসীশ্বরঃ।| ৭ 


শ্রীসূৃত বললেন--যখন মহাজ্ঞানী মাৰ্কণ্ডেয় মুনি 
এইডানে স্তবস্তুতি করলেন, তখন ভগবান নর-নারায়ণ 
প্রসন্ন হয়ে সার্কণ্ডেয় মুনিকে বললেন॥ ১ ॥ 

ভগবান নারায়ণ বললেন_হে সম্মানলীয় বরর্ষি 
শিরোমণি ! তুমি ডিনতহর্ণ, তপস্যা, ন্নাধায়, সংযম ও 
অনন্য ভঙ্চি্ারা সিদ্ধিলাভ করেছ॥। ৩. ॥ 

তোমার এই আজীবন ব্রহ্মচর্য্তের উপর নিষ্ঠা 
দেখে আমরা অতি প্রসন্ন হয়েছি। তোমার কল্যাণ হোক। 
আমরা সমস্ত বরপ্রদানকারী প্রভু। তুমি তোমার অভীষ্ট বর 
আনাদের কাছে চেয়ে নাও॥ ৩ ॥ 

মাৰ্কণ্ডেয় মুনি বললেন_হে দেবদেবেশ ! হে 
পরপনার্ডিহারী অচ্যুত ! আপনাদের জয় হোক ! জয় 
হোক ! আমার পক্ষে এই বরই পর্যাপ্ত যে আপনারা 
কৃপাপূর্বক আগনাদের এই মনোহর রূপ দর্শন করিয়ে 
দিয়েছেন। ৪ ॥ 

রশ্মা-শংকরাদি দেবতাগণও যোগসাধনা সহযোগে 
| একাগ্ৰচিত্তে আপনাদের গ্রীপাদপ্া দর্শন করে কৃতার্থ হয়ে 
গেছেন। আজ তাহ আমার দৃষ্টিপথে উপনীত হয়ে 
আপনারা আমাকে ধন্য করে দিয়েছেন ॥ ৫ ॥ 

হে মহানুভৰ শিরোমণি পৰিত্ৰকীৰ্তি রাজীবলোচন ! 
| তৰুও আপনার আঞ্জা পালন করে আমি বর প্রার্থনা 
করছি। আমি আপনার সেই নায়া দর্শনাভিলাধী যাতে 
মোহিত হয়ে লোক ও লোকপালসকল অদ্বিতীয় ব্রহ্মেও 
বছ প্রকারের ভেদ-বিভেদ প্রত্যক্ষ করে থাকেন॥ ৬ ॥ 

্রীসূত বললেন-_হে প্রীশীনক ! যখন এইভাবে 
মাৰ্কণ্ডেয় মুনি ভগবান নর-নারায়ণের ইহ্ছানুসারে 
| স্বতি-পৃজা করলেন ও বর প্রার্থনা করলেন তখন 
ভরা স্মিত হাসাযুক্ত হয়ে বললেন_ “বেশ ! তাই 
হবে।” অতঃপর তারা বদরীকাশ্রম অভিমুখে চলে 


গেলেন॥৭ ॥ 


স্বিরদোহস্ি হদীকষিত্ম।. ২ যুক্েন। 


1994 


শ্ৰীমস্তাগৰত 


তমেব চিন্তয়ন্নর্থমৃষিঃ স্বাশ্রম এব সঃ। 


বসয়গ্নর্বসোমাস্বুভুবায়ুবিয়দাত্বসু ॥ 


৮ 


ধ্যায়ন্‌ সর্বত্র চ হরিং ভাবদ্রবোরপূজয়ৎ। 
চিৎ পূজাং বিসম্মার প্রেমপ্রসরসংগুত/১।॥ ৯ 


তসাকদা তৃপ্তশ্রেষ্ঠ*! পুষ্পভদ্রাতটে মুনেঃ। 
উপাসীনস্য সন্ধ্যায়াং ব্র্মন্‌বায়ুরভূন্সহান্।। ১০ 


জগৎ। 
চতুর্বিধং বীক্ষ্য সহাত্মনা মুনি- 
জরলাপুতাংও ক্মাং বিমনাঃ সমব্রসৎ॥ ১৩ 


মার্কণেয় মুনি ভার আশ্রমেই থেকে গেলেন। মায়া 
| সূৰ্য, চর জল, পৃথিবী, বাযু, আকাশ ও অন্তঃকরণে 
অর্থাৎ সর্বত্র ্রীভগবানের দর্শন লাভ করে মানসিক বস্তু 
সহযোগে তার পুজা করতে থাকলেন। হৃদয় কখনো 
কখনো তার এত প্রেমাকুল হয়ে পড়ত যে তিনি তার 
প্রবাহে নিমজ্জিত হয়ে পড়তেন। তখন তার শ্রীভগবানের 
পুজার কাল ও পদ্ধতিরও বিস্মরণ হয়ে যেত। ৮-৯ ॥ 
প্রীশোনক ! সেইদিন সন্ধ্যাকালে পৃষ্পভদ্রা 
নদীতটে মাৰ্কণ্ডেয় মুনি শ্রীভগবানের উপাসনায় তন্ময় 
হয়ে ছিলেন। ব্রহ্মন্‌ ! তখন হঠাৎ প্রবল আঁধিঝড় শুরু 
হল।॥ ১০ ॥ 
সেই সময় প্রবল ঝড়বাপটায় ভয়ংকর শব্দ হতে 
লাগল এবং আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেল। 
সশব্দে বিদ্যুংপ্রকাশ হতে লাগল। মুহুর্মুহু ব্রজাঘাত 
সহকারে মেঘ রখদগুসম স্ফীত জলধারা বর্ষণ করতে 
লাগল।॥ ১১ ॥ 
কেবল এই নয়, মার্কগডয় মুনি যেন প্রতাক্ষ 
করলেন ঘে পৃথিবীকে গ্রাস করবার জন্য চারদিক থেকে 
সমুদ্র ঝাপিয়ে পড়ছে। আঁধিবড়ে সমুদ্র উত্তাল হয়ে 
উঠেছে ও তাতে অতি বিশালাকার তরঙ্গমালা তর্জন 
করছে। তিনি সমুদ্রে বিশালাকার আবর্তও দেখতে 
| পেলেন ও লক্ষ করলেন যে শব্দমাত্রা শ্রবণেন্ডিয়কে 
বিদীর্ণ করতে উদ্যত হয়েছে। সমুদ্রে তিনি কুন্তীরাদি 
ভয়ানক হিং জলচরদেরও দেখতে গেলেন॥ ১২ ॥ 
সেই সময় বাইরে ভিতরে চতুর্দিকে দলই 
দেখা বাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন সেই জলরাশিতে 
শুধু পৃথিবী নয়, স্বর্গও নিনজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। বায়ুর 
প্রবল গতিবেগ ও শুম বজ্রপাতে সমগ্র জগৎ 
সন্তপ্ত হয়ে পড়ল। যখন মাৰ্কণ্ডেয় মুনি দেখলেন যে 
এই জলপ্রলয়ে সমন্ত পৃথিবী ডুবে গেছে, উদ্ভিজ্জ, 
স্রেদদ, অণ্ডজ ও জরাযুজ প্রাণীদের সঙ্গে স্বয়ং 
তিনিও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন, তখন তিনি উদাস 
হয়ে গেলেন। অবশাই তিনিও ডীতসন্তপ্ত হয়ে 
ডুছিলেন॥ ১৩ ॥ 


ভভ। মুনি. প্রবিদ্য.। 


(গলি । 


বাশ বন্ধ (নবম তধ্যায়) 


1995 


স এক এবোর্বরিতো'"। মহামুনি- 
ব্জাম বিক্ষিপা জটা জড়ান্ধৰৎ। ১৫ 


ক্ষুতবট্‌পরীতো  মকরৈস্তিমিঙ্গিলৈ- 
রুপজ্রতো  বীচিনভন্বতা হতঃ। 
তমসাপারে পতিতো'ণ হ্রমন্‌ দিশো 
ন বেদ খং গাং চ পরিশ্রমেষিতঃ॥ ১৬ 


চিন" গতো মহাবর্তে তরলৈ্তাড়িতঃ ক্চিৎ। 
যাদো্ডি্ডক্মাতে ন্বাপি স্বয়মন্যোন্যঘাতিডিঃ॥। ১৭ 


কুচিচ্ছোকং কচিয্মোহং রুচিদ্‌ দুঃথং সুখং ভয়ম্‌। 
ক্রচিমৃত্যুমবাপ্রোতি বাধ্যাদিভিরতারিত/| ১৮ 


অধুভাযুতবর্ষাণাং সহস্রাণি শতানি চ। 
ব্যতীয়ু্রমতন্তশ্মিন্‌ =! বিষ্ণুমায়াবৃতাত্মনঃ॥ ১৯ 


তার সম্মৃখেই প্রলয়-সমুদ্রে ভয়ংকর তরঙ্গমালা 
উালপাথাল করছিল, আঁধিঝড়ের তাণ্ডবে জলন্তর 
ভয়ানক ওঠানামা করছিল এবং প্রলয়কালীন মেদ বর্ষণ 
| করে সমুদ্রকে আরও শক্তিশালী করবার প্রয়াসে যুক্ত 
 ছিল। মাৰ্ক মুনি প্চক্ষে পরিদর্শন করলেন যে সমূহ 
দ্বীপ, বর্ষ ও পর্বতসমেত সমস্ত পৃথিবীকে জল নিমজ্জিত 
করল ১৪ ॥ 

পৃথিবী, অন্তীক্ষ, রম, জ্যোতির্মগ্ুল (গ্রহ, নক্ষত্র 
এবং তারাসকল) এবং দশ দিগন্তসমেত ত্রিলোক জলে 
| নিমজ্জিত হয়ে গেল। একমাত্র মহামুনি মার্কণ্ই তখন 
| জীবিত ছিলেন। তিনি উন্মুক্ত জটাজুট হয়ে উন্মত্ত ও 
ৃ্টিহীনসম এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে নিজের 
প্রাণ রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন॥ ১৫ ॥ 

নার্কণ্ডেয় যুনি ক্ষুধা-তৃষণায় কাতর হয়ে 
পড়েছিনেন। কোথাও বিশাল কুস্তীর আর কোথাও তিমি 
থেকেও বিশাল তিমিঙ্গিল মৎস তার উপর আক্রমণ 
করছিল। এক দিকে বায়ুর প্রবল ঝাপটা, অন্য দিবে 
বিশালাকার তরঙ্গের প্রহার ডাকে আঘাত করছিল। তিনি 
ইতিউতি ছুটে বেড়াতে লাগলেন ; এবং অবশেষে অপার 
অস্ঞানাস্থাকারে পতিত হলেন। তিনি জ্ঞান হারালেন। 
তখন তিনি এত ক্লান্ত যে তার পৃথিবী ও আকাশের জ্ঞানও 
৷ রইল না॥ ১৬ ॥ 
কখনো বিশাল 'আবর্ভে পতন আর কখনো তরল 
| তরঙ্গাঘাত তাকে চঞ্চল করে ভুলছিল। জলচরদের 
পরম্পরের সম্মুখসমরে তিনিও মাঝে মাঝে তাদের 
লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ছিলেন।॥ ১৭ ॥ 

তিনি কখনো শোকগ্রন্ত আর কখনো মোহপ্রস্ত 
হয়ে যাচ্ছিলেন। দুঃখের অনবচ্ছিন ধারা ও অল্প সুখ 
_তিনি দুইই ভোগ করছিলেন। কখনো ভীতসনতনত, 
কখনো দৃত্তরৎ আবার কখনো তিনি প্রবল রোগগ্রস্ত হয়ে 
পড়ছিলেন॥ ১৮ ॥ 

এইভাবে মার্কণ্ডেয় মুনি বিষ্ণুগবানের মায়ায় 
মোহিত হয়েছিলেন। সেই গ্রলয়কালীন সমুদ্রে ইতিউতি 
ঘুরতে থেকে তার শত-সহত্র নয়, লক্ষ কোটি বৎসর 
অতিবাহিত হয়ে গেল॥ ১৯৪ 


শিবরবতি,। ভিখোধরি। . (পরিতো। 


1 বচিন্ায়ামহাবর্তে। . এরুপদ্রতঃ। খঅতীয়ু,। 


1996 


স কদাচিদ্‌ ভরমংস্তম্মিন্‌ পৃথিৰ্যাঃ ককুদি দিজঃ। 
নাগ্রোষপোতং দদৃশে ফলপল্পৰশোভিতম্‌ ৷৷ ২০ 


প্রাগ্ুতরস্যাং শাখায়াং তস্যাপি দদৃশে শিশুম্‌। 
শয়ানং পর্ণপুটকে গ্রসন্তং প্রভয়া তমঃ॥ ২১ 
মহামরকতশ্যামং শ্ৰীমদ্বদনপন্কজম্‌। 
কন্বুগ্রীবং মহোরকং সুনসং সুন্দরক্রবমূ॥ ২২ 


শ্বাসেজদলকাভাতং বন্ুশ্রীকর্ণদাড়িমমূ। 
বিজ্রুমাধরভাসেবচ্ছোণায়িতসুধাস্মিতম্‌ ॥ ২৩ 


পদ্রগর্ভারুণাপাং হৃদ্যহাসাবলোকনম্‌। 
শ্বাসৈজদ্‌ বলিসংবিননিয়নাভিদলোদরম্ণ)॥ ২৪ 


চা্বদুলিভ্যাং পাণিজামুন্ীয় চরপান্ুজম্‌। 
মুখে নিধায়' বিপ্রোকদ ধ্যনতংবীক্ষা বিস্মিতঃ॥ ২৫ 


তদ্র্শনাদ্‌ বীতপরিশ্রমো মুদা 


শ্রী্ভাগনত 


হে শ্রীশৌনক ! মাৰ্কণ্ডেয় মুনি প্রলয়কালীন সমুদ্রে 
বহুকাল পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকলেন। একদা 
পৃথিবীর এক টিলার উপর অবস্থিত একটি হোট বটবৃক্ষে 
তার দৃষ্টি গড়ল। তিনি দেখলেন যে বটবৃক্ষে হরিদর্ণ 
পত্রদল ও লোহিত বর্ণ ফলরাশি শোভা পাচ্ছে॥ ২০ ॥ 

একটি দিবাদৃশা প্রত্যক্ষ করে মার্কপ্ডেয় মুনি অতি 
বিস্মিত হয়ে গেলেন। বটবৃক্ষের ঈশান কোণে একটি 
ডাল। সেই ডালে পত্রদল একটি গত্রপুটের আকৃতি ধারণ 
করে আছে। সেই পর্রপুটের উপর এক অপূর্ব সুন্দর 
শিশু শায়িত। শিশুর অঙ্গের আলোকচ্ছটায় স্থান 
আলোকিত। অন্ধকার সেই স্থানে প্রবেশ করতে পারছিল 
না॥২১॥ 

শিশু মরকতমণিসম মেঘবর্ণ। দুখমগুল দর্শনে 
বোধ হচ্ছিল যেন সেইখানেই সমস্ত সৌন্দর্য কেন্টরীভূত 
হয়েছে। শিশুর বধুত্রীব, বক্ষঃস্থল সুপ্রশস্ত। তোতা 
চঞ্চু-সম সুন্দর নাসিকা আর অতি মনোহর ভ্রবিলাস 
শিশুর সৌন্দরযবর্মন করছিল॥ ২২ ॥ 

ঘনকৃষ* আবুখিত কেশদাম কপোলদেশে ছড়িয়ে 
ছিল যাশ্বাস-প্রশ্নাসের ফলে কম্পমান হচ্ছিল। ক্ছু কর্ণে 
রক্ডপুপ্প শোভা পাচ্ছিল। বিদ্রমসম রক্তাভ ওষ্টকান্তি 
সেই শিশুর সুধাময় শ্বেত মুচকি হাস্যকেও মাধুরবমন্্িত 
করে তুলেছিল ॥ ২৩ ॥ 

শিশুর নয়নগ্ান্তযুগল কণীনিকাসম রন্তাত ছিল। 
শিশুর মৃদুহাস ও নির্মল দৃষ্টি হৃদয় আকৃষ্ট করছিজ। 
নাভিকুণ্ডলী ছিল গভীর। ক্ষুদ্রাকার উদরদেশ অশ্থরথপত্র- 
সম লাগছিল ও শ্বাসপ্রশ্নাস ক্রিরাকালে তার পরতে 
পরতে ও নাতিকুণুলীতে সাড়া জাগছিল ২৪ ॥ 

শিশুর ক্র হন্ত, করতলে কষুদ্রাকার অঙ্গুলি- 
পঞ্চকের কী অপূর্ব শোভা ! শিশু নিক যুগল করকমল 
দ্বারা এক চরণকমলকে মুখে স্থাপন করে চোষণে বান্ত 
ছিন। এই দিব্যদৃশ্য মাৰ্কণ্ডেয় মুনিকে অতিশয় বিস্মিত 
করল॥ ২৫ ॥ 

শ্রীশৌনক ! সেই দিবাশিশুর দর্শন পেয়েই 
মার্কণডয় মুনির সমস্ত লি যেন অবসান হতে লাগল। 
আনন্দে তার হৃদয়ারবিন্দ ও নেত্রসরোজ প্রস্ফুটিত হয়ে 


প্রোৎফুল্পহ্বৎপদ্রাবিলোচনান্থজঃ£ | 
প্রষ্টরোমান্ভুতভাবশফ্িতঃ 

প্রষ্টুং পুরস্তংগ প্রসসার বালকম্।॥ ২৬ 

স্বসোজ্জদলি.। বিধায় লেন 


খাদশ জ্ধ 


(নৰম অধ্যায়) 1997 


তাবচ্ছিশোর্বৈ শ্বপিতেন ভার্গবঃ 
সোহন্তঃশরীরং মশকো যথাবিশৎ। 
তত্রাপ্যদো নান্তমচষ্ট কৃতৎনশো 

যথা পুরামুহাদতীব বিম্মিতঃ॥ ২৭ 


॥ ৩১ 


অথ তং বালব: বীক্ষ্য নেত্রাভ্যাং ধিষ্ঠিতং' হৃদি। 
অভ্যয়াদতিসংক্লষ্টঃ পরিষক্কুমধোক্ষজম্।। ৩২ 


উঠল। তার অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভূতি জাগাল। সেই 
ক্ষুদ শিশুর এই অদ্ভুত ভাব প্রত্যক্ষ করে তার চিন্তে 
“শিশুটি কে’ আদি বছ প্রশ্ন জাগল। কৌতূহল নিবৃত্তি 
হেতু তিনি শিশুর নিকটে সরে এলেন॥ ২৬ ॥ 

মার্কণ্ডেয় মুনি শিশুর নিকটগামী হতেই তিনি 
শিশুর শ্বাসের সঙ্গে তার দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে 
গেলেন 3 এ যেন ঠিক কোনো মশকের হন্তীজঠরে 
প্রবেশসম হল। এই শিশুর উদরে প্রবেশ করে তিনি সেই 
সকল সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করলেন যা তিনি প্রলয়ের পূর্বে 
দেখেছিলেন। সেই সকল বিচিত্র দৃশ্য দেখে তিনি 
| বিশ্ময়বিমূঢ় হয়ে গেলেন। মোহের প্রভাবে তার চিন্তা 
ভাবনা করবারও উপায় ছিল না॥ ২৭ ॥ 

শিশুর উদরে আকাশ, অন্তরীক্ষ। জ্যোতি্মগুল, 
পর্বত, সমুদ্র, দ্বীপ, বর্ষ, দিগ্দিগন্ত, দেবতা, দৈত্য, বন, 
দেশ, নদী, নগর, খনি, কৃষকদের গ্রাম, পশুপালকদের 
আবাস, আশ্রম, বর্ণ, তাদের আচার-ব্যবহার, পঞ্চ- 
মহাতৃত, ভূতনিৰ্মিত প্রাণীদেহ ও বস্তুসকল অবলোকন 
করলেন। বনু যুগ এবং কল্পের ভেদে যুগ কাল আদিকে 
তিনি গ্রতাক্ষ করলেন। কেবল এই নয়--দেশ, বস্তু, 
কাল্রায়া জগতের ব্যবহার সম্পন্ন হয় তা সবই সেখানে 
বিদ্যমান ছিল। আর কত বলব ! এই সম্পূর্ণ বিশ্ব না 
হলেও সেখানে তা সত্যবৎ মনে হচ্ছিল ॥ ২৮-২৯ ॥ 

হিমালয় পর্বত সেই পুষ্পভদ্ৰা নদী, নদীর তটে 
তার আশ্রম ও আশ্রমে নিবাসকারী খষিদের মার্কণ্ডেয় মুনি 
প্রত্যক্ষ করলেন। এইভাবে সম্পূর্ণ বিশ্ব অবলোকন 
করতে করতে তিনি দিব্যশিশ্তরপ্রশ্থাসে শিশুর দেহের 
বাইরে এসে পড়লেন ও পুনঃ প্রলয়কালীন সমুদ্রে পতিত 
হলেন। ৩০ ॥ 

এইবার তিনি পুনরায় দেখলেন যে সমুদ্রের মধ্যে 
অবস্থিত পূর্িবীর টিলায় সেই বটবৃক্ষ পূর্ববৎ অবস্পান 
করছে এবং পত্রদল দোলায় সেই শিশু শায়িত রয়েছে। 
| শিশুর অধরে প্রেমামৃতে পরিপূর্ণ মন্দ হাসা বর্ঠমান। 
শিশু তার প্রেমময় দৃষ্টিতে মার্কণ্ডেয় মুনির দিকে তাকিয়ে 
আছে। ৩১ ॥ 

বে ইন্দিয়াতীত ভগবান শিশুরূপে ক্রীড়ায় মত্ত ও 


(চকানিকালম্‌। িষত্র। (ভবানৌ। 


গহদি বিষ্টিতৰ্‌। 


1998 


শ্ৰীমস্তাগৰত 


তাবৎ স ভগবান্‌ সাক্ষাদ্‌ যোগাধীশো গুহাশয়ঃ। 
অন্তৰ্দধ ৷ খষেঃ সদ্যো যথেহানীশনির্মিতা। ৩৩ 


তমন্থথ বটো ত্ৰহ্মন্‌ সলিলং লোকসংপ্লবঃ। 
তিরোধায়ি ক্ষণাদস্য স্বাশরমে পূর্ববৎ ছিতঃ॥ ৩৪ 


নেত্র মার্গে পূর্বেই শাদয়ে প্রবেশ করে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, 
তাকে আলিঙ্গন দান করবার উদ্দেশো মার্কণ্ডেয মুনি 
এইবার প্রবল পরিশ্রমে ও কষ্টে এগিয়ে গেলেন) ৩২ ॥ 

কিন্তু হে ্রীশশৌনক ! ভগবান কেবল যোগীদেরই 
নয়, যোগেরও প্রভু ও সকলের হৃদয়ে প্রচ্ছমরূপে 
বিরাজমান থাকেন। এইবার মার্কণ্ডেয় মুনি ভার নিকটে 
| উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই তিনি অন্তর্ধান করলেন ; এ যেন 
অভাগা অসমর্থ ব্যক্তির পরিশ্রমের ফল হাওয়ায় মিলিয়ে 
যাওয়া॥ ৩৩ ॥ 

ছে শ্রীশোনক ! শিশুর অন্তর্িত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই সেই বটবৃক্ষ, প্রসয়কালীন দৃশ্য ও জলও অবলুপ্ত 
হুল এবং মার্কণ্ডেয় মুনি নিজেকে নিজ আশ্রমেই উপবিষ্ট 
অবস্থায় আবিষ্কার করলেন ৩৪ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে নহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দাদশড়ন্ধে মায়া ১)দর্নং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ৯ ॥ 


শ্রীমন্মহৰ্যি বেদব্যাস প্রণীত পারমহং 


সী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাপুরাণের 


স্থাদশ স্কন্ধেয় নায়াদর্শন নামক নবন অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমান্ত ॥ ৯ ॥ 


অথ দশমোহ্ধ্যায়ঃ 


দশম 


অধ্যায় 


শ্রীমার্কণডয় মুনিকে ভগবান শংকরের বরদান 


সৃত উবাচ 


লস. এবমনুভুয়েদং নারায়ণবিনির্মিতনূ। 
বৈভবং োগমায়ায়ান্তমেৰ শরণং যযৌ॥ ১ 


মাকর্তেয় ও উবাচ 


প্রপলোহম্মাড্্রিনূলং তে প্রপমাভয়দং হরে। 
যন্মায়য়াপি বিবুধা মুহ্য্তি জ্ঞানকাশয়া॥ ২ 


শ্রীমৃতবনলেন--হে শৌনকাদি খষিগণ! এইভাবে 
মার্কণ্ডো খষি নারায়ণ নির্মিত যোগমায়া বৈভবের 
অনুভূতি লাভ করলেন। তিনি জানলেন যে মায়া মুক্তির 
একমাত্র উপায় মায়াপতি শ্রীভঙ্গবানের শরণাগতি। তাই 
তিনি শরণাগত হলেন॥ ১ ॥ 

শ্ৰীমার্কণ্ডেয় ন্ঈগতোক্তি করলেন-_হে প্রভু ! বস্তুত 
আপনার মায়া প্রতীতিমাত্র হলেও সত্যজ্ঞানসম 
প্রকাশিত হয় এবং অতি বড় বিদ্বান ব্যক্তিও তাতে 
মোহিত হয়ে পড়ে। আপনার শ্রীপাদপগ্রই শরণাগতকে 
সর্বতোভাবে অভয় দান করে থাকে। তাই আমি আপনার 
শরণাগত॥ ২ ॥ 


)ধেত সঙোহলৌ যথে. ৷ 


'খমার্কতেয়োপাখ্যানে নব, । 


(এখধিরবাচ। গকালকাশ,। 


বদ সবা্ধ (দশম অধ্যায়) 


1999 


সৃত উবাচ 
তমেবং” নিভৃতাত্মানং বৃষেণ দিবি পর্যটন্‌। 
কুদ্রাণ্যা ভগবান্‌ রুদ্রো দদর্শ স্বগণৈর্বৃতঃ॥ ৩ 


অথোমা তমৃষিং বীক্ষ্য গিরিশং সমভাষত। 
পশ্যেমং ভগবন্‌ বিগ্রং নিভৃতায়েন্রিয়াশয়মূ।। ৪ 
নিভৃতোদবত্রাতো বাতাপায়ে যথার্ণবঃ। 
কৃর্বলা তপসঃ সাক্ষাৎ সংসিদ্ধিং সিদ্ধিদো ভবান্|॥ ৫ 


শ্রীভগবানূবাচ 


নৈবেচ্হত্যাশিষঃ ক্কাপি ্ৰহ্মৰ্যিৰ্মোক্ষমপ্যুত | 
ভক্তিং পরাং ভগনতি লব্মবান্‌পুরদষেহবায়ে।॥ ৬ 


অথাপি সংবদিব্যামো ভবান্যেতেন সাখুনা। 
অয়ং হি পরমো লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ॥ ৭ 


সূত উবাচ 


ইত্যুক্তা তমুপেয়ায় ভগবান্‌ স সতাং গতিঃ। 
ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বদেহিনাম্॥ ৮ 


তয়োরাগমনং  সাক্ষাদীশ্যোর্জগদাত্বনোঃ। 
ন বেদ রুদ্ধধীবৃত্তিরাত্খানং বিশ্বানেব চ॥ ৯ 


পরীদূত বললেন-_শ্রীমার্কপ্ডের এইভাবে শরণাগতির 


| ভাবে তশ্মম হয়ে ছিলেন! সেই সময় ভগবান শংকর 


ভগবতী পার্বতীসহ ননদীপৃষ্টে আসীন হয়ে আকাশপথে 
বিচরণ করতে করতে সেই স্থানে এসে পড়লেন। তারা 
মার্কগ্ডেয় মুনিকে সেই অবস্থায় প্রত্যক্ষ করলেন। 
শিবানুচরগণ সকল তাদের সঙ্গে ছিলেন ॥ ৩ ॥ 

ধ্যানাবস্থায় যার্কণ্ডেয় যুনিকে প্রত্যক্ষ করে 
তগবতীর হৃদয়ে বাৎসল্য লেহ উদ্বেল হয়ে পড়ল। তিনি 
| ভগবান শংকরকে বললেন--'ঝঞ্রাবাত অবসানে যেমন 
সমুদ্রের তরঙ্গরাশি, মৎসকুল শান্ত রূপ ধারণ করে ও 
সমুদ্ধ দীর-গ্তীর হয়ে যায় এই ব্রাহ্মণের শরীর, ইস্িয় ও 
অন্তঃকরণও তেমনভাবে শান্ত হয়ে গেছে। আপনি ডো 
সর্বসিন্ধিদাতা। তাই কৃপা করে এই ব্রাহ্মপকে তার 
তগস্যার প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করুন॥ ৪-৫ ॥ 

ভগবান শংকর বললেন--হে দেবী ! এই ব্রহমার্ষি 
না। এমনকি তার মনে কখনো মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা 
| জাগে না। এর কারণ এই যে সর্বত্র বিরাজমান 
অবিনাশী ভগবানের পাদপত্মে এঁর পরম ডক্তিলাভ 
হয়েছে॥ ৬ 1 

হেপ্রিয়তমা! বদিও এঁর আবাদের আদৌ প্রয়োজন 
নেই তবুও মহাত্মা ব্যক্তি বলে আমি এঁর সঙ্গে কথাবার্তা 
অবশাই বলব। জীবমাত্রের জনাই সাধুসঙ্গ লাভ পরম- 
কাম্য বন্ধু॥ ৭ ॥ 

শ্রীসূত বললেশ__হে শ্রীশোনক ! ভগবান শংকর 
| সমন্ত বিদ্যার প্রবর্তক ও সমস্ত প্রাপীকুগের হৃদয়ে 
বিরাজমান অন্তর্যামী প্রতু। তিনিই সমগ্র জগতের 
সাধুমন্তদের আশ্রয় ও আদর্শ। ভগবতী পার্বহীকে 
এইরূপ বলে ভগবান শংকর মার্কগ্ডেয় মুনির কাছে 
গেলেনা।৮ ॥ 

তবন মার্ক মুনির সমস্ত মনোবৃত্তি 
ভগবন্ভাবে তনয় ছিল। জগতের ও তার নিজ দেহের 
[জ্ঞান ভার আদৌ ছিল না। তাহ তিনি জানতেও 
পারলেন না যে স্বয়ং বিশ্বাত্মা গৌরী-শংকরের আবির্ভাব 


হয়েছে॥ ৯ ॥ 
L 


শিতমিথম্‌। 


2000 


শ্ৰীমদ্জাগবত 


ভগবাংস্তদভিজ্ঞায় গিরীশো যোগমায়য়া। 
ভাবিশত্তদ্গুহাকাশং বায়ুন্ছিদ্রমিবেশ্বরঃ। ১০ 


আত্মনাপি শিব প্রাপ্তং তড়িৎপিঙ্গজটাধরম্‌। 
ভরক্ষং দশতৃজং প্রাংশুমুদান্থমিব ভান্তরমূ॥। ১১ 


বা্রচর্সা্রধরং  শৃলখট্রাচর্মভিঃ-.। 
অক্ষমালাডমরককপালাসিধনুঃ  সহ॥ ১২ 


বিজ্রাণং সহসা ভাতং বিচক্ষ্য হৃদি বিস্মিতঃ। 
কিমিদং কৃত এবেতি সমাধের্বিরতো মুনিঃ॥ ১৩ 


নেত্রে উন্মীল্য দদূশে সগণং সোমমাগতম্‌। 
কু ত্রিলোকৈকগুরুং। ননাম শিরসা মুনিঃ॥ ১৪ 


তন্মৈণ’ সপর্যাং ব্যদধাৎ সগণায় মহোময়া। 
স্বাগতাসনপাদ্যার্ঘাগন্জব্রগ্ধুপদীপকৈঃ 


॥ ১৫ 


আহ চাত্মানুভাবেন পূর্ণকামস্য তে বিভো। 
করবাম কিমীশান যেনেদং নির্বৃতং জগৎ ॥ ১৬ 


নমঃ শিবার শান্তার সত্বায় প্রমৃড়ায় চ। 
রজোজুষেহপাঘোনায়”। নমন্তুভ্যং তমোজুষে॥ ১৭ | 


দ্রীশৌনক ! মাৰ্কণ্ডেয় মুনির বিশেষ অবস্থার কথা 
সর্বশক্তিমান ভগবান কৈলাসপতির অজানা রইল না। 
শূনাস্থানে যেমন বায়ু অনায়াসে প্রবেশ করে তেমন_ 
ভাবেই নিজ যোগমায়া দ্বারা ভগবান শংকর মার্কপ্ডেয় 
মুনির হৃদয়াকাশে প্রবেশ করলেন ॥ ১০ ॥ 

মার্কপ্ডেয় মুনি দেখলেন যে তার হৃদয়ে 
ভগবান শংকরের দর্শন লাভ হচ্ছে। বিদ্যুতের ন্যায় 
দেদৌপানান শীত জটাজুটধারী ভগবান শংকর ত্রিনয়ন 
ও দশ বাছ-বিশিষ্ট। তার বলবান দীর্ঘকায় দেহে সূর্যের 
তেজ বর্তমান॥ ১১ ॥ 

তার অঙ্গে কাণ্রান্থর। হস্তে শূল, শা, ঢাল, 
র্াক্ষমালা, ডমরু, বর্গ, তরবারি ও ধনুক ১২ ॥ 

নিজ হৃদয়ে অকস্মাৎ ভগবান শংকরের এই রূপ 
দর্শন করে মার্কগ্ডেয় মুনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। স্বাভাবিক 
ভাবেই প্রশ্ন জাগল-_“এ কী ?" ‘কোথা থেকে এল ?' 
অতএব তিনি সমাধি থেকে উতিত হলেন॥ ১৩ ॥ 

সমাধি ভঙ্গের পর তিনি দেখলেন যে ভ্রিলোকের 
একমাত্র গুরু ভগবান প্রীশংকর, পরপার্বতী ও নিজ গণাদি 
অনুচ্রসহ তার নিকটে পদার্পণ করেছেন। তিনি 
দের শ্্রীচরণে মন্তক অবনমিত করে প্রণাম নিবেদন 
করলেন॥ ১৪ ॥ 

তদনন্তর মার্কণডেয় মুনি স্থাগত, আসন, পাদ্য, 
অর্থা, গন্ধ, পুষ্পমাল্য, ধূপ, দীপ, আদি উপচারে 
ভগবান শংকরের, ভগবতী পার্বতীর ও ভাদের 
অনুচরদের পুজা করলেন।॥ ১৫ ॥ 

অতঃপর মার্কণ্ডেয় মুনি তাদের বলতে লাগলেন 
_হে সর্বব্যাণী ও সর্বশক্তিমান প্রভু ! আপনি আপনার 
আত্মানুভূুতি ও মহিমাতে গূর্ণকান। আপনার শান্তি ও 
সুখেই সমগ্র জগতে শান্তি ও সুখ। এই অবস্থায় আমি 
আপনার কীবা সেবা করতে সক্ষম হতে পারি ? ১৬ ॥ 

আমি আপনার ক্রিগুণাতীত সদাশিব স্বরাপকে ও 
সন্বগুণযুক্ত শাস্তস্বরূপকে নমস্কার করি। আমি আপনার 


সিত্ৰাক্ষমষ্টড়জম্‌। '২/তোমরৈঃ।  (৭বিলোক্ক,। 
পরিবর্তে “বিযুস্াস্মদনাধানং তপসা নিয়নৈর্যমৈঃ' এক্সপ 


“শরবণাদ্দর্শনা.....কিযু সন্তাষণাদিডিঃ’ এই শ্লোকটি রয়েছে। এটিকে সেখানে না রেখে এখানে (বিযুচ্ছা.. 
রাখা হয়েছে। এরপরে, “স্বাগতাসন.......’ ইত্যাদি শ্লোকের পাঠ রয়েছে। 


প্রাচীন বইতে *তস্মৈ.......সহোময়া’ এই শ্লোকার্ধের 
পাঠ রয়েছে। এছাড়াও বর্তমান বইয়ে ২৫তম লোকে 
[মৈঃ এর পরে) 
ও)দেবায় নিতায় প্রশ্ন. ৯জুষে চ ঘো.। 


দ্বাদশ সাধ (দশম অধ্যায়) 


00 


সৃত উবাচ 


এবং স্তুতঃ স ভাবানাদিদেবঃ। সত্যং গতিঃ। 
পরিতুষ্টঃ) প্রসননাস্মা শ্রহসংস্তমভষত।॥ ১৮ 


শ্রীভগবানুবাচ 


বরং বৃণীদ্ব নঃ কামং বরদেশা বয়ং ত্রয়ঃ। 
অমোঘং দর্শনং যেষা' মারো যদ্‌ বিদতেহমৃতম্॥। ১৯ 


্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা নিঃসঙ্গা ভূতবৎসলাং। 
একান্তভক্তা অস্মাসু নির্বৈরাঃ সমদর্শিনঃ॥ ২০ 


সলোকা লোকণালাস্তান্‌"। বন্দন্তান্তাপাসতে। 
অহং চ ভগবান ব্ৰহ্মা স্বগ্মং চ হরিরীশ্বরঃ।| ২১ 


ন তে মধ্যচ্যুতেহজে চ ভিদামণুপি চক্ষতে। 
নাস্মনশ্চ জনস্যাপি তদ্‌ যুদ্মান্‌ বয়মীমহি।। ২২ 


| রজোগুণযুক্ত সর্মপ্রবর্ক স্বরূপ এবং তমোপুণযুক্ত 
অথোর স্বরূপকে নমস্কার বরি॥ ১৭ ॥ 

| শ্ৰীসূৃত বললেন-হে শ্রীশীনক ! যখন মাৰ্কণ্ডেয় 
মুনি সাধুসপ্তদের পরন আশ্রম দেবাদিদেব ভগবান 
শংকরের এইকূপ স্থৃতি করলেন তখন তিনি পরমপ্রা্ন 
হয়ে সহাস্য বদনে তকে বললেন।॥ ১৮ ॥ 

ভগবান শংকর বললেন-হে মার্কখেয় ! ব্রহ্মা, 
বিষ্ণু ও আমি_এই তিনই বরঘালকারী প্রু। আমাদের 
দর্শন লাভ কখনো বিফলে মায় দা। আমাদের কাছেই এই 
সরণ্শীল মানব অমৃতত্ক লাভ করে খাকে। তাই তোমার 
| ইচ্ছানুসার বর আমার কাছ থেকে চেয়ে নাও॥ ১৯ ॥ 

শ্রান্মণ স্বভাবতই পরোপকারী, শাপ্তচিন্ত ও 
অনাসক্ত হয়ে থাকে। তারা বৈরীভাবাপন্ন হয় না ও 
সমদৰ্শী হয়েও সৃষ্টিতে কষ্ট উপস্থিত দেখে তার নিবারণ 
হেতু ফরল্ায় বিগলিত হয়ে থাকে । তাদের সর্বোত্তম 
বৈশিষ্ট্য হল যে তারা আমাদের অনন্য প্রেমী ও 
ভক্ত ॥ ২০ ॥ 

সমস্ত লোক ও লোকপাল এখন ্রা্ণদের বন্দনা, 
পৃজা ও উপাসনা করে থাকেন । কেবল তারাই নয়, আমি, 
ভগবান ব্রহ্মা ও স্বয়ং সাক্ষাৎ ঈশ্বর নিষুঃও তাদের সেবায় 
নিত্য যুক্ত থাকেন৷ ২১ ॥ 

এইরাপ শান্ত মহাপুরুযণণ, আমার, বিষ্ণু 
ভগবানের, ব্রহ্মার, স্বয়ং নিজের ও অনান্য প্রাম্গিণের 
' অধো অনুমাঙও বিভেদ জ্ঞান রাখেন না। ভারা 


ও সেৰা করে থাকি।। ২২ ॥ 

হে মাৰ্কণ্ডেয় ! কেবল জলময় তীর্থ তীর্থ এ জড় 
| বৃৰ্তিহ দেবতা হয় না। সর্বোৎকৃষ্ট তীর্থ ও দেবতা তো 
তোমার মতন সাধুসন্তগণই হয়ে থাকে 7 কারণ 
সেই সকল তীর্থ ও দেবতা বহুদিন অপগত হলে তবে 
পবিত্রতা প্রদান করে থাকে আর তোমার মতন 


ন হাম্মরনি তীর্থানি ন দেবাশ্চেতমোজ্িতাঃ। সাধুসম্তগণ তো দর্শন দানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই কাজ 
তে পুনন্তারুকালেন ঘুয়ং দর্শনমাত্রতঃ॥ ২৩ | সম্পন্ন করেন॥ ২৩ ॥ 
শিৰাগমহাদেব.। * প্রচিন বইতে "পরি 


মহেশ্বরঃ ৷” এরূপ পাঠ রয়েছে। 
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2002 


ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্যামো হেহম্মজগং ত্রয়ীময়ম্‌। 
বিজ্ৰত্যাত্মসমাধানতপঃস্থাধ্যায়সংযমৈঃ ॥২৪ 


শ্রবণাদ্‌ দর্শনাদ্‌ বাপি মহাপাতকিনোহপি বঃ। 
শুধ্যেরমন্তাজাম্াপি কিমু সম্ভাবণাদিভিঃ॥ ২৫ 


সৃত উবাচ 


ইতি চন্দ্রললামসা ধর্মগুহ্যোপবৃংহিতমূ। 
বচোহমৃতায়নমৃষিরাতৃপাৎ কর্ণয়োঃ পিবন্‌।। ২৬ 


সচিরং মায়য়া বিষ্যের্জামিতঃ কর্শিতো”! ভৃশম্‌। 
শিৰৰাগমৃতখ্বন্তক্লেশপুঞ্জন্তমত্ৰবীৎ ॥২৭ 


খখিরুবাচ 


অহো ঈশ্রলীলেয়ং»। দুর্বিভাব্যা শরীরিণাম্‌। 
বননমন্তীশিতব্যানি ভ্তবন্তি ভাগদীশ্বরাঃ॥ ২৮ 


ধর্মংগ্রাহযিতুং প্রায় প্রবক্তারস্চ দেহিনাম্‌। 
আচরন্তানুমোদন্তে ক্রিয়মাণং স্তবন্তি চ॥ ২৯ 


শ্রীমন্তাগবত 


আমরা তো ব্রাহ্মণ মাত্রকেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে 
থাকি কারণ ভারা চিন্তে একাগ্রতা, তপস্যা, স্বাধ্যায়, 
ধারণা, ব্যান ও সমাধি দ্বারা আমাদের বেদম শরীর ধারণ 
করে থাকেন॥ ২৪ ॥ 

হে মার্কগডয় ! অতি বড় মহাপাপী ও অপ্তাজও 
তোমার মতন মহাগুরুষের চরিত্র শ্রবণ ও দর্শন প্রাপ্তিতে 
শুদ্ধ হয়ে যায় ; তাহলে তারা তোমাদের মত সাধু- 
সনদে সম্ভাষণ ও সঙদ্বার্য শুদ্ধ হয়ে যাবে তাতে আর 
আশ্চর্য হওয়ার কী আছে! ২৫ ॥ 

শ্রীসূত বললেন_হে শৌনকাদি খষিগণ ! 
চন্্রমৌলি ভগবান শংকরের প্রতি কথায় ধর্মের সূগুপ্ত 
রহস্য নিহিত ছিল। তার প্রতি অক্ষর ছিল অমৃতময় 
সমুদ্র মাৰ্কণ্ডেয় মুনি নিজ শ্রবণেন্দিয় ছারা একাগ্রচিত্ে 
সেই সুধা পান করছিলেন কিন্তু তৃপ্তিলাভ করছিলেন 
না॥২৬ ॥ 

তিনি বহুকাল ধরে বিষ্টুভগবানের মায়ায় বিভ্রান্ত 
হয়ে ছুটে বেড়িয়েছেন ও স্বাভাবিকভাবেই অতি ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছিলেন। ভগবান শংকরের কল্যাণকর কথামৃত পান 
করে তার সমন্ত ক্লেশ দূরীভূত হয়ে গেল। তখন তিনি 
ভগবান শংকরকে এইরূপ বললেন। ২৭ ॥ 

রমার্কপ্ডের বললেন_সতাই_ সর্বশক্তিমান 
শ্রীভগবানের এই লীলাসকন প্রাণীকুলের বুদ্ধির অগরমা। 
আরে ! এই দেখো ! এঁরা সমন্ত জগতের প্রভু হওয়া 
সন্থেও তাদেরই অধীনস্থ আমার মতন জীবদের বন্দনা ও 
স্থতিকরেন ॥ ২৮ ॥ 

ধর্ম প্রবচনকারী প্রায়শ শ্রোতাদের ধর্মের রহসা ও 
স্বরূপ বোধগম্য করবার জনা সেটির আচরণ তথা সমর্থন 
করে থাকেন এবং কেউ ধর্মাচরগ করলে তার প্রশংসাও 
করে থাকেন।। ২৯ ॥ 

যেমন জাদুকর বহ ভেলকি দেখিয়ে থাকে কিন্তু 
সেই সব ভেলকির কোনো প্রভার তার নিজের উপর 
পড়ে না, তেমনভাবেই আপনি আপনার স্বজনমোহিনী 
মায়াবৃত্তিকে স্বীকার করে কারো বন্দনা-স্তুতি আদি 


নৈতাবতা ভঙ্গবতঃ ভিঃ। করেন কিন্তু সেই কারণে আপনার মহিমায় কোনো 
ন দুষ্যতনুভাবন্তৈর্মাযিনঃ৭। কুহকং যথা॥ ৩০ | তারতম্য হয় না॥ ৩০ ॥ 
কুশিতো। . খির্ং। . তেধিলাং। 
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দ্বাদশ ঝা (দাম অধ্যায়) 


2003 


সৃ্্দং মনসা বিশ্বমাত্মনানুপ্রবিশ্য যঃ। 
গুণৈঃ কুরবভিরাভাতি কর্তেৰ স্বপুদৃগ্‌ যথা ৷ ৩৯ 


তম্মৈ নমো ভগবতে ত্রিগুণার গুণাত্মনে। 
কেবলায়াদিতীয়ায় গুরবে ব্র্গমূর্তয়ে॥ ৩২ 


কং বৃণে নুগরং ভূমন্‌ বরং ত্ব্দ বরদর্শনাৎ। 
যন্দশনাৎ পূর্ণকামঃ সতাকামঃণ। পুমান্‌ ভবে ॥ ৩৩ 


বরমেকং বৃণেহথাপি পূর্ণাৎ কামাভিবর্ষণাৎ। 
ভগনতাচ্যুতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা স্বয়ি॥ ৩৪ 
সৃত উৱাচ 
ইত্যচিতোহভিদ্ুতশ্চ মুনিনা সূক্তয়া গিরা। 
তমাহ ভগৰাঞ্ৰ্বঃ শৰ্বযা চাভিনন্দিত£-)॥ ৩৫ 


কানো মহর্ষে সর্বোহয়ং তক্তিমাংস্্মবোক্ষজে। 
আকল্লান্তাদ্‌ যশঃ পুণ্যমজরামরতা তথা॥ ৩৬ 


ভ্রানং ত্ৰৈকালিকং'” বর্ন বিজ্ঞান; ঢ বিরক্তিমৎ। 
ব্রহ্মৰর্চশ্বিনো ভূয়াৎ পুরাপাচার্যতান্ত তে॥ ৩৭ 


সৃত উবাচ 


আপনি স্বপ্ন দরষ্টাবং আপনার ইচ্ছানুসারেই এই 
সম্পূৰ্ণ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তার অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করে কর্তা না হয়েও কর্মানুষ্ঠানকারী গুনসকল দ্বারা 
বার্ডাসম গ্রতীত হয়ে থাকেন॥ ৩১ ॥ 

ভগবন্‌! আপনি ত্রিপ্তগস্থরূপ হলেও তার উধে্ব, 
| অর আত্মামাপে অবস্থিত থাকেন। আপনিই সন 
জানের মূল, অদ্িতীয় র্স্থলপ। আমি আপনাকে প্রণাম 
। করি॥ ৩২ ॥ 

হেঅনন্ত! আপনার শ্রেষ্ঠ দর্শন লাভের বেশি এমন 
অনা কোনো বন্ধ কী আছে যা বরদান রূপে আপনার 
কাছে প্রার্থনা করব ? মানুষ তো আপনার দর্শন লাভেই 
পূর্ণকাম ও সতাসংকল্প হয়ে যায়॥ ৩৩ ॥ 

আপনি স্বয়ং তো পূর্ণই। আপনি ভক্তদেরও সমস্ত 
| কামনা পূর্তি করে থাকেন। তাই আমি আপনার দর্শন লা 
করবার পরও আর একটা বর প্রার্থনা করছি। আসার যেন 
শ্রীভগবানে, তার ভক্তদের এবং আপনার প্রতি ভক্তি 
অবিচল, চিনস্বায়ী ও নিত্যযুক্ত হয়॥ ৩৪ ॥ 

শীসূত বললেন-হে শ্রীশোনক ! যখন মাৰ্কণ্ডেয় 
মুনি সুমধুর বাণীদ্বারা এইভাবে ভগবান শংকরের স্থতি ও 
পুজা করলেন তখন তিনি ভগবতী পার্বতীর কৃপা প্রেরণায় 
এই কথা বললেন ॥ ৩৫ ॥ 

হে মহৰ্ষি ! তোমার সমস্ত কামনা পূর্ণ হোক। যেন 
ইন্রিমাতীত পরমাস্মাতে তোমার অননা ভক্তি অবিচল 
থাকে। কল্প পর্যন্ত তোমার পবিত্র যশ বিস্তার লাভ করুক 
ও তুনি অজর অমর হও।॥ ৩৬ ॥ 

ব্হ্মন্‌ ! তোমার ব্রহ্মতেজ তো সর্বদা অনু্ধ 
থাকবেই। তোমার ভূত, ভবিষ্যত এবং বর্তমানের সমন্ত 
বিশেষ জানসমূহের এক অধিষ্ঠানরূপ জ্ঞানের এবং 
বৈরাগাযুক্ত স্বরূপস্থিতির প্রাপ্তি হোক। গুরাণের 
আচার্যরূপে তোমার স্বীকৃতির প্রাপ্তি হোক ৩৭ ॥ 

প্রীসূত বললেন-হে ম্রীশৌনক ! এইভাবে 
ভ্রিলোচন ভগবান শংকর মার্কপ্ডেয় মুনিকে বর দিয়ে 
ভগবতী পার্বতীকে মার্কগডেয় খুনির তপস্যা ও 


এবং বরান্‌ স মুনয়ে দত্তাগাৎ ত্রাক্ষ ঈশুরঃ। প্রলয়কালীন অনুভূতির বর্ণনা করতে করতে সেই স্থান 
দেবে তৎকর্ম কথয়ন্ননুভূতং পুরামুনা। ৩৮ : আগ করলেন। ৩৮ ॥ 
সদ্য দেবঃ। বি গব্রিফা,। শিযাতত্রা,। 
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2004 


শ্ৰীযন্তাগবত 


সোহপ্যৰাপ্তমহাযোগমহিমা ভাৰ্গবোত্তমঃ। 
বিচরত্যধুনাপাদ্ধা হরাবেকান্ততাং০) গতঃ। ৩৯ 


অনুবর্ণিতমেতত্তে মার্কগ্রেয়ম্য ধীমতঃ। 
অনুভূতং ভগবতো মায়াবৈভৰমন্ভূতম্‌ ৷ ৪০ 


এতৎ কেচিদবিদ্বাংসো মায়াসংসৃতিমাত্মনঃ। 
অনাদ্যাবর্তিতং নৃণাং কাদাচিৎকং প্রচচ্ষতে॥ ৪১ 


য এবমেতদ্‌ ভৃগুবর্ষ বর্ণিতং 
রখাজপাণেরনুভাবভাব্তিম্‌ I 
সংশ্রাবয়েখ)  সংশৃণুয়াদুতাবুভৌ 
তয়োর্ন কর্মাশয়সংসূতির্ভবেৎ॥ ৪২ 


ভগ্তবংশশিরোমণি মার্কণ্ডেয় মুনির মহাযোগের 
চরম ফললাত হল। তিনি ভগবানের অনন্য প্রেনীরূপে 
বিরাজমান রইলেন এবং ঈশ্বরের ভক্তিতে পরিপূর্ণ 
হয়ে শাশ্মতভাবে থেকে পৃথিবীর উপর বিচরণশীল 
হলেন ৩৯ ॥ 

পরমজ্ঞানী সার্কঙেয় মুনি প্রীভগবানের যোগমায়ার 
প্রভাবে যে অনন্য লীলানুভব করেছিলেন তার বর্ণনা 
আমি আপনাদের যথাসধা জানালাৰ ৷ ৪০ ॥ 

হে শ্রীশৌনক ! এই যে মাৰ্কণ্ডেয় মুনি বহু কল্পের 
সৃষ্টি থেকে প্রলয়ের অনুভূতি লাভ করলেন তা 
সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানের বিভূতিই ছিল যা তাৎকালিক। 
জন্য নয়। যারা এই বিভূতির কথা না ভেবে সেটিকে 
অনাদিকাল থেকে অনুষ্ঠিত সৃষ্টি-প্রলয় ঘটনার অংশ 
বলে ধরে নেন, তাদের ধারণা ঠিক নয়। (অতএব 
আপনাদের প্রশ্ন যে কেমন করে জামাদেরই পূর্বপুরুষ 


| মাৰ্কণ্ডেয় মুনি এই দীর্ঘায়ু হলেন ? অসমীচীন বলেই 


প্রমাণিত হয়।) ৷ ৪১ ॥ 

হে ভূগুবংশ শিরোমণি ! উল্লিখিত চরিত্রনামা 
ভগবান চক্রপাণির প্রভাব ও নহিমায় পরিপূর্ণ তার শ্রবণ- 
কীর্তন কর্মবাসনা উদ্ভূত জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে 
চিরকালের জনা মুক্তি দান করে॥ ৪২ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশঙ্কন্ধে দশমোহধায়ঃ॥ ১০ ॥ 


শ্রীমনহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমত্তাগবতমহাপুরাণের 


দ্বাদশ স্কন্ধোর দশম অধ্যায়ের 


বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥ 


শেন্তি।  শযহশ্রা,। 
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অখৈকাদশোহধ্যায়ঃ 
একাদশ অধ্যায় 
ভগবানের অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং আয়ুধ রহস্য ও সূর্যের বিভিন্ন গণের বর্ণনা 


শৌনক উবাচ 
অথেমমর্থং পৃচ্ছামো ভবন্তং বহুবিত্তমম্‌। 
সমন্ততন্ররাদ্ধান্তে ভবান্‌ ভাগবততত্তবিং॥ ১ 


তান্্িকাঃ পরিচর্যায়াং কেবলসা শ্রিয়ঃ পতেঃ। 
অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাকল্পং কল্পয়ন্তি যথা" চ যৈঃ॥ ২ 


তমো বৰ্ণয় ভদ্র তে ক্রিয়াযোগং বুড়ৎসতাম্‌। 

যেন ক্রিয়ানৈপুণ্যেন মর্ত্যো যায়াদমর্ভযতাম্॥। ৩ 
সৃত উবাচ 

নমন্কৃতা শুরূন্‌ বক্ষ্যে বিভূতীরবৈর্ঃবীরপি। 

মাঃ?) প্োক্তা বেদ্তন্্াভ্যামাচার্েঃ পল্মজাদিভিঃ | ৪ 


মায়াদোর্নবভিন্থন্েঃ স বিকারময়ো বিরাট। 
নির্মিতো দৃশ্যতে যত্ৰ সচিৎকে ভুবলত্রয়ম্‌॥ ৫ 


এতদ বৈ গোরুষং রূপং ভূঃ গাদৌ দৌঃ শিরো নভঃ। 
নাভিঃ সূর্যোহক্ষিণী নাসে ৰায়ুঃ কর্ণো দিশঃ গ্রভোঃ। ৬ 


প্রজাপতিঃ প্রজননমপানো মৃত্যুরীশিতুঃ। 
তদ্বাহৰো লোকপালা মনশ্চন্দৰো ভ্রুবৌ যমঃ। ৭ 


ল্জোত্তরোংধরো লোভে দন্তা জোতমা স্ময়ো ভরমঃ। 
রোমাণি ভূরুহা ভুলো মেঘাঃ পুরুমমূর্বজাঃ॥ ৮ 


শ্রীশৌনক বললেন_হে শ্রীসৃত ! আপনি 
শ্রীভগবানের পরমতক্ত ও বহুজ্ঞ শিরোনণি। সমস্ত শান্তর 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মর্মজও। তাই আপনাকে আমরা একটি 
বিশেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই) ১ ॥ 

আমা ক্রিয়াযোগের যথাযথ জ্ঞন লাভ করতে 
ইচ্ছুক কারণ সেটির উত্তমরূপে আচরণ নশ্বর মানবকে 
অমরত্ব প্রদান করে থাকে। অতএব জাপনি আমাদের 
কৃপা করে বলুন যে পাঞ্চরাত্রাদি তন্তুবিধি শানজ্ঞানিগণ 
শুধুমাত্র শ্ৰীলক্মীপতি ভগবানের আরাধনা কালে 
কোন্‌ তন্্রসকল দ্বারা তার চরগাদি অঙ্গ, গরুড়াদি 
উপাঙ্গ, সুনর্শনাদি আয়ুধ এবং কৌন্তভাদি আভরণাদির 
কল্পনা করে থাকেন ? শ্রীভগবান আপনার কল্যাণ 
করুন॥ ২-৩॥ 
| শ্ৰীসৃতবললেন- হে প্রীশৌনক! ব্ৰহ্মাদি আচার্যগণ 
দ্বারা উক্ত বেদে ও পাঞ্চরাত্রাদি তন্শান্তরে বর্ণিত 
| বিষ্ুভগবানেন্ বে সকল বিভৃতির বর্ণনা আছে আমি 
্রীগুরুদেবের চরণে প্রণাম নিবেদন করে তা আপনাদের 
বলছি॥ ৪ ॥ 

ভগবানের যে চেতনাধিষ্ঠিত বিরাট্‌ রাপ এই 
ত্রিলোকে দৃশ্য হয় তা প্রকৃতি, সূত্রাত্মা, মহন্তৰ, 
অহংকার এবং পক্চতব্মাত্রা-এই নয় তত্্সহ একাদশ 
ইন্দিয় ও পঞ্চভূত এই যোড়শ শাখাযুক্ত। ৫ ॥ 

এটি হল শ্রীভগবানের বিরাট্‌ পুরুষরূগ। পৃথিবী 
তার চরণ, স্বর্গ মন্তক, অন্তরীক্ষ নাতি, সূর্য নেত্র, বায়ু 
নাসিকা ও দিশা কর্ণ ॥ ৬॥ 

প্রজাপতি প্রজ্ননাঙ্গ (লিঙ্গ), মৃত্যু গুহা, 
লোবপালগণ বাহুলকল, চন্দ্র মন ও যনরাজ ক্রু॥। ৭ ॥ 

লজ্জা উত্তরাধর, লোভ অধনৌষ্ঠ। চন্দ্রের 
জ্বোৎস্ালোক দন্তরাশি, ভ্রম স্মিত হাসা, বৃক্ষ অঙ্গের 
রোম এবং মেঘ বিরাট পুরুষের বিকশিত কেশদাম॥ ৮ ॥ 


(১তখৈব যে। 


(যা বেদতন্তেভ্যং শ্রোক্ডা আচা,। 


2006 


শ্ৰীমন্তাগবত 


যাবানয়ং বৈ" পুরুষো যাবত্যা সং্য়া মিতঃ। 
তাৰানসাৰপি মহাপুরুষমো লোকসংছয়া॥। ৯ 


কৌন্তভব্যগাদেশেন স্াত্মজ্যোভির্নিভর্ভাজঃ। 
তৎপ্রতা ব্যাপিনী সাক্ষাৎ শ্রীবৎসমূরসা বিভুঃ॥ ১০ 
স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ। 
ৰাসহ্ছন্দোময়ং পীতং ব্ৰহ্মসূত্ং ত্ৰিবৃৎ স্বরম্‌॥ ১১ 


বিভণি সাংখাং যোগং চ দেবো") মকরকুগুলে। 
মৌলিং পদং পারমেষ্ঠাং সর্বলোকাভয়ন্করম্‌”॥ ১২ 


অৰ্যাকৃতমনন্তাখামাসনং  যদৰিচ্িতঃ। 
ধর্মজঞানাদিভির্যুক্তং সত্বং পদ্মামিহোচ্যতে॥ ১৩ 


গুজঃসহোবলযুতং মুখ্যতত্বং গদাং দধৎ। 
অপাং তত্বং দরবরং তেজ ন্তত্বং সুদর্শনম্‌।॥ ১৪ 
নভোনিভং নভন্তত্বমসিং চর্ম তমোনয়ম্‌। 
কালরূপং ধনুঃ শার্গং তথা কর্মময়েষুধিমূ॥ ১৫ 


ইন্দিয়াণি শারানাছুরাকৃতীরসা স্যন্দনম্‌। 
তন্মাত্রাণ্যস্যাভিব্যক্তিং মুডয়ার্থক্রিয়াত্মতাম্‌।। ১৬ 


মণ্ডলং দেবযজনং দীক্ষা সংস্কার আত্মনঃ। 
পরিচর্যা ভগবত আত্মনো দুরিতক্ষয়ঃ।৷ ১৭ 


ভগৰান্‌ ভগশন্দার্থ লীলাকমলমুন্হন্‌। 
ধর্মং যশশ্চ ভগবাংস্চামরব্যজনেহভজৎ || ১৮ 


আতপত্রং তু বৈকুষ্ঠং দ্িজা ধামাকুতোভ্যাম্‌। 
ত্রিবৃদ্বেদঃ সুপর্ণাধ্যো যজ্ঞং বহুতি পুরুষমূ॥ ১৯ 


শ্রীশোনক ! যেমন এই বাষ্টিপুরুষ নিজ পরিমাণে 
সপ্ত বিঘত, সেইভাবেই সেই সমষ্টিপুরুমও এই 
(লোকসংস্থিতির সঙ্গে সপ্ত বিঘতের॥ ৯ ॥ 

স্বয়ং ভগবান অজর ও অমর। তিনি কৌন্তভমণি 
রাগে ভীবচৈতন্যরূপ আত্মজ্ঞোভিকেই ধারণ করে 
থাকেন ; তার সর্বব্যাপী প্রভাকেই বক্ষঃস্থলদেশে 
শ্ৰীবৎসরূপে ধারণ করেন॥ ১০ ॥ 

তিনি নিজ সম্ব, রভ আদি গুগসম্পন্ন মায়াকে 
বনমালারূপে, ছন্দকে পীতাঙ্মররূপে এবং অ+ উ +ম 
এই ত্রিমাত্রাযুক্ত প্রণবকে যজ্যেপরীতরূপে ধারণ করে 
থাকেন॥ ১১ ॥ 

দেবাধিদেব ভগবান সাংখ্য ও যোগরাগ মকরাকৃতি 
কৃপ্তল ও সর্বলোককে অভয়প্রদানকারী ব্রঙ্গলোককেই 
কিরীটরাপে ধারণ করেন। ১২ ॥ 

মূল প্রকৃতিহ ভার অনন্তনাগের দেহরূপ শয্যা যার 
উপর তিনি বিরাজমান থাকেন এবং ধর্ম জানাদিযুক্ত 
সত্বপ্তণই তার নাভিকমলরাপে বর্ণিত হয়েছে॥ ৯৩ ॥ 

তিনি মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর সম্বন্ধিত শক্তির 
সঙ্গে যুক্ত প্রাণতত্তুরূপ কৌমোদকী গদা, জলতবররূপ 
পাঞ্চজন্য শব্ম্ম এবং তে্রপ্তস্থুরাপ সুনর্শন চক্র ধারণ করে 
থাকেন॥ ১৪॥ 

আকাশবৎ নির্মল আকাশস্করূপ খড়া, তমোময় 
অজ্ঞানস্বরূপ ঢাল, কালরূপ শার্গধনুক ও কর্মেরই তুশ 
ধারণ করে থাকেন॥ ১৫ ॥ 

ইন্্িয়সকলকেই ভগবানের বাণরূগে বলা হয়ে 
থাকে। ক্রিয়াশক্তিযুক্ত মনই রখ। তগ্রাত্রাসকল খের 
বহির্ভাগ এবং বর-অভয় আদি মুদ্রায় তার বরদান, 
অভযদান আদির কূপে ক্রিয়াকুশলতা প্রকাশমান হয়ে 
থাকে॥ ১৬ ॥ 

সূর্মমগ্ডল অথবা অগ্নিমণ্ডলই ভগবানের পূজার 
স্থান, অন্তঃ করণের শুদ্ধিই মন্ুদীক্ষা এবং নিজের সমস্ত 
পাপ বিনাশ করে দেওয়াই ভগবানের পূজা ॥ ১৭ ॥ 

হে ব্রাহ্মণগণ ! সমগ্র উর, ধর্ম, যশ, লক্ষী, 
জ্ঞান ও বৈরগ্য-_-এই ঘড়লীলা-কমল শ্রীভগবান নিজ 
করকমলে ধারণ করে থাকেন। তিনি ধর্ম ও যশকে 


আহা দল জজ 


{খং তত্বত 


দশ কাধ (একাদশ অধ্যায়) 


2007 


অনগাদিনী ভগবতী শ্রী সাক্ষাদায়নো হরেঃ। 
'বিধকৃসেনভ্মৃতির্বিদিতঃ  পার্যদাখিপঃ। 
নন্দাদয়োহতো দাঃস্থাশ্চ তেহণিমাদ্যা হরেওঁণাঃ॥ ২০ 


বাসুদেবঃ সন্ধৰ্ষণঃ প্ৰদ্যুয়নঃ পুরুষঃ স্বয়ম্‌। 
অনিরুদ্ধ ইতি প্রহ্মন্‌ মূর্তিব্যুহোহভিধীয়তে ৷ ২১ 


স ৰিশ্বাস্তৈজসঃ প্রাজ্ন্তরীয় ইতি বৃততিভিঃ। 
অর্থেন্দ্রিয়াশয়জ্ঞানৈর্ডগৰান্‌ পরিভাব্যতে॥ ২২ 


অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাকন্ৈর্ডগৰাংস্তচতুষ্টয়ম্‌ | 
বিভর্তি স্ম চতুরূর্তির্ডঁগৰান্‌ হরিরীশ্বরঃ ॥ ২৩ 


দ্বিজখষভ স এম ব্ৰহ্মযোনিঃ স্বয়ংদক্‌ 
স্বমহিমপরিপূর্ণো মায়য়া চ্। স্বয়ৈতৎ। 

সৃজতি হরিভ পাতীতাখ্যয়ানাবৃতাক্ষো 
বিবৃত ইৰ নিরুক্তন্তৎপরৈরাসত্বলভ্যঃ॥ ২৪ 


১ 


যথাক্রমে চামর ও বাজনরূপে, এবং নিজ নির্ভয়ধান 
 বৈকুণ্ঠকে ছত্ররাপে ধারণ করেন। ত্রিবেদই গরুড়। তিনিই 
অন্তৰ্যামী পরমাত্মাকে বহন করে থাকেন॥ ১৮-১৯ ॥ 

আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যে 
আন্মশক্তি তার নামই লক্ষমী। শ্রীভগবানের পার্ষদদের 
নায়ক বিশ্ববিশ্রুত বিস্বকূসেন হলেন পাঞ্চরাত্রাদি 
আগমরাপ। শ্রীতগবানের স্বাভাবিক গণ-_অপিমা, মহিমা 
আদি অষ্ট সিদ্ধিদেরই নন্দ-সুনন্দাদি অষ্ট দ্বারপাল বলা 
ইয়॥ ২০ ৷ 

শ্রীশৌনক ! শ্রীভগবান স্বয়ং বাসুদেব, সংকর্মণ 
প্রদান ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্বিধ মূর্তিরাপে অবস্থিত তাই 
তাকেই চতুর্বাহরূপে বলা হয়ে থাকে॥ ২১ ॥ 

[তিনিই জাগ্রত অবস্থায় অভিমানী “বিশ্ব হয়ে শব্দ, 
স্পর্শ আদি বাহ্য বিষয়সকলকে গ্রহণ করে থাকেন এবং 
তিনিই স্বপ্লাবন্ায় অভিমানী ‘তৈজস’রূপে বাহ্য বিষয় 
স্পর্শ না করেই মনে মনেই বহু বিষয়সকল প্রতাক্ষ করে 
থাকেন ও গ্রহণও করে থাকেন। তিনিই সুসুস্তি অবস্থায় 
অভিমানী প্রাক হয়ে বিষয় ও মনের সংস্কারের সঙ্গে 
যুক্ত অজানে সুসংবৃত হয়ে যান এবং তিনিই সকলের 
সাক্ষী “তুরীয়’ হয়ে সমন্ত জ্ঞানের অধিষ্ঠান হয়ে 
বিরাজমান খাকেন॥ ২২ ॥ 

এইভাবে অঙ্গ, উপাঙ্গ, আম়ুধ ও আভরণে যুক্ত 
এবং বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদযুয় ও অনিরুদ্ধ এই চতৃষ্টয় 

িরা্ে সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরিই ক্রমশ বিশ্ব, 

তৈজস, গ্রাজ্ঞ এবং তুরীয়রূপে প্রকাশিত হয়ে 

থাকেন॥ ২৩ ॥ 
হেশ্রীশৌনক! সেই সর্বস্বরাপ তগবান বেদের মূল 


৷ কারণ, তিনি স্বয়ং প্রকাশিত ও নিজ মহিমায় পরিপূর্ণ । 


তিনি তার মায়ার দ্বারা ব্রহ্ম আদি রূপ ও নাম গ্রহণ 
করে বিশ্বের সৃষ্টি, ছিতি ও সংহার কার্য করে থাকেন। 
এই সকল কর্ম ও নাম হেতু তার জ্ঞান কনো 
আবৃত হয় না। যদিও শাস্ত্রে তিনি ভিন্নবৎ বর্ণিত, তবুও 
তিনি নিজ ভক্তদের আত্মস্বরূপেই প্রাপ্ত হয়ে 
পাকেন।। ২৪ ॥ 


2008 


শ্লীমস্তাগবত 


শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্যষভাবনিঞ্রুগ্‌- 
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য ॥ 

গোবিন্দ গো" 
তীর্ঘশরনঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভূত্যান্া। ২৫ 


তাব্রজভৃতাগীত- 


য ইদং কল্য উত্থায় মহাপুরুষলক্ষণম্। 
ভক্ত প্রয়তো জপত্বা ব্রহ্ম বেদ গুহাশয়মূ॥ ২৬ 


শৌনক উবাচ 


শুকো যদাহ ভগবান্‌ ৰিষ্ণুরাতায় শৃগ্বতে। 
সৌরো গণো মাসি মাসি নানা বসতি সপ্তকঃ॥ ২৭ 


তেষাং নামানি কর্মাণি সংযুক্তানানধীশ্বরৈঃ"। 
্রহি নঃ শ্রদ্দধানানাং ব্যুহং সূর্ধাত্ননো হরেঃ॥ ২৮ 


সূত উবাচ 


অনাদ্যবিদ্যয়া বিঝ্োোরাত্মনঃ সর্বদেহিনাম্‌। 
নির্মিতো লোকতন্ত্রোহয়ং লোকেমু পরিবর্ততে॥ ২৯ 


এক এব হি লোকানাং সূর্ধ আত্মাদিকৃদ্ধরিঃ। 
সর্ববেদক্রিয়ামূলমৃষিভিবহধোদিতঃ ॥৩০ 


কালো দেশঃ ক্রিয়া কর্তা করণং কার্যমাগমঃ। 
দ্রবাং ফলমিতি ব্ৰহ্মন্‌ নবধোক্তোহজয়া হরি ৩১ 


হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি তো অর্জুন- 
সখা। আপনি যদুবধশশিরোমপিরাপে অবতার গ্রহণ করে 
পৃথিবীর দ্রোহী ভূপতিদের ভম্ম্সাৎ করেছিলেন। 
আপনার পরাক্রম শাশ্বত, নিত্য ও অপরিবর্তনীয়। 
ব্রজগোপাঙ্গনাগণ ও আপনার নারদাদি প্রেমী ভক্তগণ 
নিরন্তর আপনার পবিত্র যশকীর্ভন করে থাকেন। হে 
গোবিন্দ ! আপনার নাম, গুণ ও লীলাদির শ্রবণ জীবের 
মঙ্গলসাধন করে থাকে। আমরা সকলেই আপনার 
সেবক। আপনি কৃপা করে আমাদের রক্ষা করুন॥ ২৫ ॥ 

গুরুযোন্তম শ্রীভগবানের চিহ্নডৃত অঙ্গ, উপাঙ্গ ও 
আয়ুধ আদির বর্ণনা যে ব্যক্তি একাগ্রচিন্তে পবিত্রভাবে 
নিত প্রাতঃকালে পাঠ করবে তার হাদ়াহ্িত পরমাস্ম- 
জ্ঞানের অনুভূতি হয়ে যাবে ॥ ২৬ ॥ 

শ্রীশোনক বললেন_হে শ্রীসূত ! ভগবান 
পরীক্ষিৎকে (পঞ্চম স্থন্দে) বলেছিলেন যে খষি, গন্ধর্ব, 
নাগ, অন্সরা, যক্ষ, রাক্ষস এবং দেবতাদের একটি 
(সৌরগণ হয় এবং এই সাতের প্রতি মাসে পরিবর্তন হয়ে 
থাকে। এই দ্বাদশ গণ নিজ স্বামী দ্বাদশ আদিভ্যদের সঙ্গে 
| থেকে কোন্‌ কার্য সম্পন্ন করে থাকেন ? তাদের অন্তর্গত 
ব্যক্তিদের নামই বা কী কী ? সূর্য রূপেও তো স্বয়ং 
ভগৱানই ; তাই তাদের পৃথক বর্ণনা আমরা সশ্রন্ধচিত্তে 
শুনতে ইচ্ছুক। আপনি কৃপা করে বনুন॥ ২৭-২৮ ॥ 

শ্রীমৃত বলল্লেন-ভগবান নিফ্ুই শমন্ত প্রাণীকুলের 
আত্মা। অনাদি অবিদ্যা অর্থাৎ বাস্তবিক স্বরূপজ্ঞানের 
অভাব হেতুই সমস্ত লোকের ব্যবহার-প্রবর্তক প্রাকৃত 
সূর্যমণ্ডলের রচনা হয়েছে। ত্রিলোকে তারই পরিভনণ 
পরিলক্ষিত হয়ে থাকে॥ ২৯ ॥ 

বস্তুত সমস্ত লোকের আত্মা এবং আদিকর্তা 
এবনাত্র শ্রীহরিহ অন্ত্যামীরূপে না থেকে সূর্ণরূপে 
রয়েছেন। আর তারা অভিন্ন হলেও খষিগণ তাদের 
বহুরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনিই সমন্ত বৈদিক 
ক্রিয়াকাণ্ডের মূল।। ৩০ ॥ 

শ্রীশৌনক ! স্বয়ং ভগবানই মায়ার দারা কাল, 
দেশ, যজ্ঞাদি কর্ম-ক্রিয়া, বার্তা, ক্রবাদি করণ, যাগাদি 
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মধবাদিঘু দ্বাদশসু ভগবান্‌ কালরূপধূক্‌। 
লোকতন্রায় চরতি পৃথগ্‌ দ্বাদশভিগণৈঃ। ৩২ 


খাতা কৃতহুলী হেতির্াসুকী রথকৃনমুনে। 
পুলন্তান্তযুররিতি মধুমাসং নায়ন্তামী॥ ৩৩ 


অর্মা পুলহোহখৌজাঃ প্রহেতিঃ পৃঞ্জিকহলী। 
নারদঃ কচ্ছনীরশ্চ নয়ন্তেতে ন্ম মাধবম্‌॥ ৩৪ 


মিত্রোহরিঃ গৌরুবেয়োহথ তক্ষকো মেনকা হহাঃ। 
রখস্বন ইতি হোতে শুক্রমাসং নয়ন্তযমী”/৷৷ ৩৫ 


বসিষ্ঠো বরুণো রস্া সহজন্যন্তথা হুহুঃ। 


শুক্রশ্চিত্রস্বনশ্চৈন শুচিমাসং নয়ন্তামী॥ ৩৬. 


ইন্ডো বিশ্বাসুঃ শ্রোতা এলাপত্রস্তথাঙগিরাঃ। 
পরশ্নোচা রাক্ষসো বর্যো নভোমাসং নয়ন্তামী।॥ ৩৭ 


বিবস্বানুগ্রসেনশ্চ ব্যা্র আসারণো ভৃগ্তঃ। 
অনুস্লোচা শঙ্খপালো নভস্যাখাং নায়ন্তামী॥ ৩৮ 


পূষা ধনঞ্জয়ো বাতঃ সুষেণঃ সুরুচিন্তথা। 
ঘৃতাটা গৌতমশ্চেতি তপোমাসং নাযন্তযমী॥ ৩৯ 


ক্রতুরর্চা ভরদ্বাজঃ পর্জন্যঃ সেনজিতথা। 
বিশ্ব এরাবতশ্চৈব তপস্যাখ্যং নযন্তামী॥ ৪০ 


অথাংশুঃ কশ্যাপত্তকষ্য খতসেনন্তথোর্বশী। 
বিদ্যুচ্ছক্রর্মহাশঙ্খাঃ সহোমাসং নয়জ্ঞসী॥ ৪১ 


কম, বেদমন্ত্র ও সাফল্য আদি দ্রব্য এবং ফলরূপে নয় 
প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন নামে বলা হয়ে থাকে॥ ৩৯ ॥ 

কালরূপধারী ভগবান সূর্য জনগণের ব্যবহার 
যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার নিমিত্ত চৈত্রাদি দ্বাদশ 
সংখ্যক মাসে নিজ ভিন্ন ডিন গণদের সঙ্গে আবর্তিত হয়ে 
| থাকেন॥ ৩২ ॥ 

শ্রীশৌনক ! ধাতা নামক সূর্য, কৃতস্থলী অন্সরা, 
হেতি রাক্ষস, বাসুকি সর্প, রথকুৎ বক্ষ, পুলন্তা খাবি 
এবং তুদুরু গন্ধর্ব_এঁরা চৈত্র মাসে নিজ নিজ কার্য 
সম্পন্ন করে থাকেল।॥ ৩৩ ॥ 

অর্মম৷ সূর্য, পুলহ খখি, অখৌজা যক্ষ, প্রহেতি 
রাক্ষস, পু্জিকসথলী অন্সরা, নারদ গন্ধর্ব ও কচ্ছনীর সর্প 
_ এঁরা বৈশাখ মাসের কার্যনির্বাহক॥ ৩৪ ॥ 

মিত্র সূৰ্য, অত্ৰি খষি, গৌরুষেয় রাক্ষস, তক্ষক 
সর্প, মেনকা অন্সরা, হাহা গন্ধর্ব এবং রথশ্বন হক্ষ 
_এঁরাজ্যষ্ঠ মাসের কার্যনির্বাহক।॥ ৩৫ ॥ 

আযাঢ় মাসে বরুণ নামক সূর্যের সঙ্গে বশিষ্ঠ 
খষি, রপ্তা অঙ্গরা, সহজনা যক্ষ, তুহু গন্ধর্ব, শুক্র 
নাগ এবং চিত্রস্বন রাক্ষস নিজ নিজ কার্য নির্বাহ করে 
থাকেন॥ ৩৬ ॥ 

শ্রাবণ মাস ইন্দ্র নামক সূর্যের কার্যকাল। তার সঙ্গে 
বিশ্বাবসু গন্ধ, শ্রোতা যক্ষ, এলাপত্র নাগ, অঙগিা ধাষি, 
্রন্নোঢা অন্দরা এবং বর্ষ নামক রাক্ষস নিজ কার্য 
সম্পাদন করেন।। ৩৭ ॥ 

ভা মাসে সুর্যের নাম বিবস্থান্‌। তার সঙ্গেউগ্রসেন 
গার, ব্যাপ্ত রাস, আসারণ ধক্ষ, তৃপ্ত খষি, অনুন্নোচা 
অন্সরা এবং শঙ্পাল নাগ থাকেন ॥ ৩৮ ॥ 

শ্রীশৌনক ! মাঘ মাসে পুষা নামক সূৰ্য থাকেন। 
তার সঙ্গে ধনঞ্জয় নাগ, বাত রাক্ষস, সুমেণ গন্ধ, সুরুচি 
যক্ষ, দৃতচী অন্দরা ও গৌতম প্রষি থাকেন ৩৯ ॥ 

ফাল্গুন মাসের কার্যকাল গঞ্জনা নামক সূর্যের । তার 
সঙ্গে ক্রু বঙ্গ, বর্চা রাক্ষস, ভরদ্বাজ খষি, সেনজিৎ 
অন্দরা, বিশ গঞ্ধর্ব এবং এরাবত সর্প থাকেন॥ ৪০ ॥ 

মা্গশীর্ষ মাসে সূর্যের নাম অংশু। তার সঙ্গে কশাপ 
পি, তার্ম্মদ যক্ষ, খতসেন গঞ্ধর্ব, উর্বশী অন্দর, 
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শ্রীন্ভাগবত 


ভগঃ স্কর্জোহরিউনেমিরর্ণ আয়ুশ্চ পঞ্চমঃ। 
কর্কোটকঃ পূর্বচিত্তিঃ পুষ্যমাসং নয়ন্তামী॥। ৪২. 


্বষ্টা খটীকতনয়ঃ’ কন্ধলশ্চ তিলোত্তমা। 
্র্গাপেতোহথ'। শতজিদ্‌ রাষ্ট্র ইফভরাঃ॥ ৪৩ 


বিষ্ণুরশ্বতরো রস্ভা সূর্যবর্চাশ্চ সতাজিৎ। 
বিশ্বামিত্রো মখাপেত উর্জমাসং নযন্তামী॥ 88 


এতা ভগবতো বিষ্ণোরাদিত্যস্য বিভূতয়ঃ। 
স্মরতাং সন্ধায়োর্ন্ণাং হরন্তাংহো দিনে দিনে। ৪৫ 


দ্বাদশস্বগি মাসেযু দেবোহসৌ যডূভিরিষ্য বৈ। 
চরন্‌ সমন্তাভনূতে পরত্রেহ চ সন্মতিম্‌।। ৪৬ 


সানৰ্গ্যজুর্ভিস্তল্লিগৈ্ববয়ঃ সংস্তবন্তযনুম্‌। 
গন্ধ্বান্তং প্রগায়ন্তি নৃত্ন্তন্সরসোহগ্রতঃ॥ ৪৭ 


উ্নহ্যন্তি রথং নাগাগ্রানণ্যো রথযোজকাঃ। 
চোদয়ন্তি রথং পৃষ্ঠে নৈর্বাতা বলশালিনঃ ॥ ৪৮ 


বালখিলাঃ। সহস্রাণি ফটিবরদর্যযোহমলাঃ। 
পুলুতোহভিসুখং যান্তি স্তবন্তি স্ততিভির্বিভুম্‌ ৷ ৪৯ 


এবং হ্যনাদিনিধনো ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ। 
কয়ে কল্পে স্বমাত্মানং ব্যৃহ্য লোকানবত্যজঃ॥ ৫০ 


বিদ্চ্ছক্র রাক্ষস এবং মহাশত্খ নাগ থাকেন॥ ৪১ ॥ 

পৌষমাসে ভগ নামক সূর্যের সঙ্গে ক্ফুর্দ রাক্ষস, 
অরিষ্টনেনি গান্ধ্ব, উর্ণ যক, আয়ু ঝি, পূর্বাচিতি অন্দরা 
এবং কর্বোটক নাগ থাকেন ৷ ৪২ ॥ 

আশ্বিন মাসে তুষ্টা সূর্য, জমদগ্নি খষি, কম্বল নাগ, 
তিলোত্তমা অন্দরা, ব্রহ্মাপেত রাক্ষস, শতভিৎ যক্ষ, 
এবং ধৃতরাষ্টর গন্ধর্বের কার্যকাল হয়ে থাকে।। ৪৩ ॥ 

এবং কাতিক মাসে বিষ্ণু নামক সূর্যের সঙ্গে 
অশ্বতর নাগ, বস্তা অপরা, সূর্যবর্চা গন্ধ, সত্যজিৎ বক্ষ, 
বিশ্বামিত্র খমি এবং মখাপেত রাক্ষ নিজ নিজ কার্য 
সম্পন্ন করে থাকেন।॥ ৪৪ ॥ 

হে শ্রীশৌনক ! এই সকল সূৰ্মরূপ ভগবানের 
বিভুতি। খারা প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকাপে 
স্মরণ কবেন তাদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়| ৪৫ ॥ 

এই সূৰ্মদেব নিজ ছয়গণদের সঙ্গে বারো মাস সর্বত্র 
বিচরণ করতে থাকেন এবং এই লোকে ও পরলোকে 
বিবেকুদ্ধি বিস্তার করে থাকেন।॥ ৪৬ ॥ 

সূর্য ভগবানের গণেদের মধ্যে খ্রষিগণ তে সূর্য 
সন্বন্ধিত খর্েদ, যদ্ুর্েদ ও সামবেদের মন্ত্রনকল দ্বারা 
তীর স্তুতি করতে থাকেন এবং গন্ধর্ব তার সুবশ কীর্তন 
করতে থাকেন। অন্সরাগণ তার সম্মুখে নৃত্যকলা প্রদর্শন 
করতে করতে এগিয়ে যান।। ৪৭ ॥ 

নাগগণ হলেন রজ্ছুসম তার রথের বন্ধন। বক্ষগণ 
রথকে উত্তমরূপে সজ্জিত করে থাকেন এবং বলবান 
রাক্ষস রখকে পিছন দিক থেকে ঠেলে নিয়ে যান॥ ৪৮ ॥ 

এর অতিরিক্ত বালখিলা নামক অষ্ট সহস্র 
নির্ঘলন্বভাব ব্রহমর্মি সূর্যের দিকে মুখ করে তার সন্মুখে 
স্ততিপাঠ ফরতে করতে অগ্রসর হতে থাকেন॥ ৪৯ ॥ 

এইভাবে অনাদি, অনন্ত, শাশ্বত ভগবান শ্রীহরিই 
প্রতিপালন করে খাকেন॥ ৫০ ॥ 


ইতি ভরীমভ্াগরতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশঙ্কনধে আদিতারাহেবিবরণং নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ।। ১ ॥ 
শ্রমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রদীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমভাগবতমহাপুরাণের দ্বাদশ স্বন্ধের 
আদিত্যব্যৃহ বিবরণ নামক একাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥ 


রিটা টিবহ্ষপোতো। 


(এজি. 


অথ দ্বাদশোহধ্যায়ঃ 


দ্বাদশ 


অধ্যায় 


শ্ৰীমন্তাগবতের সংক্ষিপ্ত বিষয়-সটী 


সুত উবাচ 


নমো ধর্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে। 
্রাহ্মণেভ্যো নমন্ৃত্যধর্মান্‌ বক্ষ্যে সনাতনান্‌ ৷ ১ 


এতদ্‌ বঃ কথিতং বিপ্রা বিঝোশ্চরিতনজ্ুতমূ। 
ভবভির্যদহং পৃষ্টো নরাণাং পুরুষোচিত্রমূ॥। ২ 


অত্র সন্ধীর্ভিতঃ'"৷ সাক্ষাৎ সর্বপাগহরো হরিঃ। 
নারায়ণো হৃষীকেশো ভগবান্‌ সাত্বতাং পতিঃ॥ ৩ 


অন্ত ব্রহ্ম পরং গুহ্যং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্‌। 
জানং চ তদুপাখ্যানং প্রোক্তং বিজ্ঞানসংযুতম্‌ ৷৷ ৪ 


ডক্তিযোগঃ'”' সমাখ্যাতো বৈরাগ্যং চ তদশ্রয়ম্‌। 
পারীক্ষিতমুপাখ্যানং নারদাখ্যানমেব"' চ॥৫ 


প্রায়োপৰেশো রাজর্যেবিগ্রশাপাৎ পরীক্ষিতঃ। 
শুকম্য ব্র্দর্যভস্যণ। সংৰাদশ্চ পরীক্ষিতঃ॥ ৬ 


যোগধারণয়োৎক্রান্তিঃ সংবাদো নারদাজয়োঃ। 
অবভারানুগীতং চ সর্গঃ+ প্রাধানিকোহগ্রতঃ॥ ৭ 


| শ্রীদূত বললেন-_-ভগবনিরাপ মহান ধর্মকে আমি 
সমর প্রণাম করছি। বিশ্নবিধাতা ভগবান শ্রীকুষ্ণকে প্রণাম 
করছি। এইবার আনি ব্রাহ্মণদের নমর করে শ্রীমভাগবতেক্ত 
সনাতন ধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিজ্ছি॥ ১ ॥ 

হে শৌনকাদি প্রধিগণ ! আপনারা আমাকে যে 
এই অন্ভুত চরিত্র বর্ণনা করেছি। মানব জাতির প্রত্যেকের 
পক্ষেই ত কল্যাণকর ॥ ২ ॥ 

এই ্রীমনভাগবতপুরাণে সর্বপাপহারী স্বয়ং ভগবান 
শ্রীহরির সংরীর্তনই করা হয়েছে। তিনি সর্বহদয়ে 
বিরাজমান, সকল ইন্ডরিয়ের প্রভু ও প্রেমী ভক্তদের 
জীবন॥ ৩ ॥ 

এহ শ্রীন্ঞগবতপুরাণে পরন রহসানয় অতি গ্রহ 
বরহ্মতত্ব বর্ণিত আছে। সেই ব্ৰহ্মই এই জগতের সৃষ্টি- 
স্থিতি-প্রলয় প্রতীতি হয়ে থাকে। এই পুরাণে সেই পরম- 
| তন্তু অর্থাৎ তার চেতনাস্মক জ্ঞান এবং সেটি লাভ করবার 
সাধন-গথের সুস্পষ্ট নির্দেশও দেওয়া আছে।॥ ৪ ॥ 


সঙ্গে ভক্তিযোগোৎপন্ন ও তাতে অটল থাকবার 
নৈরাগ্যের বিষয়ও উল্লিখিত হয়েছে। পরীক্ষিৎ প্রসঙ্গ ও 
বাস-নারদ-সংবাদ প্রসঙ্গে নারদ চরিত্র বর্ণিত 
হয়েছে।॥। ৫ ॥ 

রাজর্ষি পরীক্ষিতের ব্রাহ্মণ-কর্ডুক শাগগ্ন্ত হয়ে 
গরঙ্গাতটে অনশন ব্রত গ্রহণ ও খমিপ্রবর শ্রীগডকদেবের 
সঙ্গে ভার সংবাদ সুচনা বিবরণ প্রথম স্বন্ধেরই 
ভন্তর্গত।॥ ৬ ॥ 

যোগসাধনা দ্বারা শরীর ত্যাগের বিধি, ব্রহ্মা ও 
নারদ সংবাদ, অবতারগণের সংক্ষিপ্ত চর্চা ও মহন্ত 
| আদি ক্রমানুসারে প্রাকৃতিক সৃষ্টির উৎপত্তি আদি বিষয়ের 


গ্রীন বহতে “সৃতউনাচ' এহ অংশচি ‘ননোধর্ায়... 
কচ ব্যাস্যাতো। (ধৰ্মসংস্কানমেৰ। 


াবসা। 


-সনাতনান্‌ এই ক্লোকের পরে আছে। ৯ স্ী্ভাতে। 
সর্ব প্রাধানিকী গতিঃ। 


2982 


শ্রীমভাগবত 


বিদুরোদ্ধবসংবাদঃ ক্ষত্তুমৈত্রেয়য়োস্ততঃ। 
পুরাণসংহিতাপ্র্নো মহাপুরুমসংহ্ছিতিঃ॥ ৮ 
ততঃ প্রাকৃতিকঃ সর্গঃ সপ্ত বৈকৃতিকাশ্চ যে। 
ততো ব্রঙ্গাতসন্তৃতি্বৈরাজঃ পুরুঘো যতঃ॥ ৯ 
কালস্য হৃলসৃক্মস্য গতিঃ পদ্মসমুদ্তবঃ। 
তুৰ উদ্ধরণেহস্তোথেহ্রপ্যাক্ষবধো যথা॥ ১০ 
উদধবতি্যগবাক্সর্গো রুদ্রসগস্থথৈৰ চ। 
অর্ধনারীনরস্যাথ যতঃ স্বায়ভুৰো মনুঃ॥ ১১ 
শতরূপা চ যা স্ত্ীণামাদ্যা প্রকৃতিরুত্মা। 
সন্তানো” ধর্মপত্রীনাং কর্দমস্য প্রজাপতেঃ॥ ১২ 
অবতারো ভগবতঃ কপিলস্য মহাত্মনঃ। 
দেবহুত্যান্চ সংবাদঃ কগিলেন চ ধীমতা ৷৷ ১৩ 
নব্বহ্মসমূৎপত্তিক্ষযজ্ঞবিনাশনম্‌ ॥ 
ঞ্রবসা চরিতং পশ্চাৎ পৃথোঃ গ্রাটীনবর্হিষঃ॥ ১৪ 
নারদসা চ সংবাদস্ততঃ প্রৈয়বরতং দ্বিজাঃ। 
নাভেম্তোহনু চরিতমৃষভসা ভরতস্য চ॥ ১৫ 


দ্বীপৰৰ্সমুদ্রাণাং  গিরিনদ্যুপবর্ণনম্‌। 
জ্যোতিক্চক্রস্য সংস্থানং পাতালনরকস্থিতিঃ॥ ১৬ 


দক্ষজন্ প্রচেতোভান্তৎপুত্রীপাং চ সন্ততিঃ। 
যতো  দেবাসুরনরান্তি্যঙনগখগাদয়ঃ॥ ১৭ 
ত্বাষটস্য জন্ম নিধনং পুত্রয়োশ্চ দিতে্ধিজাঃ। 
দৈত্যেশ্বরসা চরিতং প্রহ্থাদস্য মহাত্মনঃ।॥ ১৮ 
মন্বন্তরানুকথনং গজেন্দ্রস্য বিমোক্ষণমূ। 
মন্বন্তরাবতারান্ড বিষ্োর্য়শিরাদয়ঃ। ১৯ 
কৌর্নং ধাদ্বন্তরং মাৎসাং বামনং চ জগৎপতেঃ। 
ক্ষীরোদমথনং তদ্বদমৃতার্থে দিবৌকসাম্‌। ২০ 
দেবাসুরমহাযুদ্ধং রাজবংশানুকীর্ভনমূ। 
ইক্ষাকুজন্যা তদ্বংশঃ সুদু্সা মহাত্মনঃ। ২১ 
ইলোপাখ্যানমত্রোক্তং ভারোপাখ্যানমেৰ চ। 
সূর্মৰংশানুকথনং শশাদাদ্যা নৃপাদয়ঃ| ২২ 


বৰ্ণনা দ্বিতীয় স্বন্ধের অন্তর্গত॥ ৭ ॥ 

তৃতীয় স্কন্ধে প্রথমে বিদুর ও উদ্ধব, তাদমন্তর বিদুর- 
মৈত্ৰেয়ী সমাগম এবং সংবাদ প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। 
অতঃপর পুরাণসংহিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন এবং তারপর 
প্রলয়কালে পরমাত্মার অবস্থানের কথা আছে।॥ ৮ ॥ 

গুণক্ষোভ হেতু প্রাকৃতিক সৃষ্টি ও নহস্তভ্ব আদি সপ্ত 
প্রকৃতি বিকৃতি দ্বারা কার্মসৃষ্টির বর্ণনা আছে। অতঃপর 
ব্ৰহ্মাণ্ড উৎপন্তি ও তাতে বিরাট পুরুষের অবস্থান 
সবরাপজ্ঞাশের বিবরণ দেওয়া আছে। ৯ ॥ 

তদনন্তর স্কূল-সৃক্মা কালের স্বরূপ, লোকপন্মের 
উৎপত্তি, প্রলয় সমুদ্রে পৃথিবীকে উদ্ধারকার্য কালে বরাহ 
ভগবান দ্বারা হিরণ্যাক্ষ বধ ; দেবতা, পশু, পক্ষী এবং 
রুদ্রসকলের উৎপত্তি প্রসঙ্গ আছে। অতঃপর অর্দনারী- 
নর স্বরূপ বিবেচন আছে যাতে স্থায়ন্ুব মনু এবং 
নারীদের অতি উত্তম আদ্যা প্রকৃতি শতরূপার জরশ্মবৃত্তা্ত 
আছে। কর্ম প্ৰজ্াপতির ভীবনচরিত, ভার থেকে সুনি- 
পত্রীদের জন্ম, মহাত্মা ভগবানের কপিলরাপে অবতার 
গ্রহণ এবং তারপর কপিলদেব ও তার জননী দেবহৃতি 
সংবাদ প্রসঙ্গ আছে।। ১০-১৩ ॥ 

চতুর্থ বন্দে মরীচি আদি নয় প্রজাপতিদের উৎপত্তি, 
দক্ষ্যজ্ঞ ধ্বংস, রাজর্ষি গরুর ও পৃথু চরিত্র, প্রচীনবর্হি ও 
নারদের সংবাদ বৃত্তান্তের বর্ণনা আছে। পঞ্চম স্কন্ধে 
প্রিৱত উপাখ্যান ; নাভি, খযভ এবং ভরত চরিত্র, দীপ, 
বর্ষ সমুদ্র, পর্বত এবং নদীসকলের বর্ণনা আছে ; 
জ্যোতিশ্র বিস্তার এবং পাতাল ও. নরকের স্ছিতির 
নিরূপণও করা হয়েছে। ১৪-১৬ ॥ 

শৌনকাদি খষিগণ ! ষষ্ট স্কন্ধে বর্ণিত বিষয় হল 
_প্রচেতাগণ থেকে দক্ষের উৎপন্তি ; দক্ষ কন্যাদের 
সন্তান দেবতা, অসুর, মানুষ, পশু, পর্বত এবং পক্ষীদের 
জন্ম-কর্ম ; বৃত্তাসুরের উৎপত্তি ও তার পরমগতি। 
(এইবার সপ্তম স্কন্ধে বর্ণিত বিষয় হচ্ছে) এই সন্ধে নুখাত 
দৈতারাজ্দ হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যান্ষের জন্ম-কর্ম এবং 
দৈত্য শিরোমণি মহাস্থা প্রহ্নাদের উৎকৃষ্ট চরিত্র বর্ণিত 
হয়েছে ১৭-১৮ ॥ 

অষ্টম সন্ধে মন্তন্তরসকলের বৃত্তান্ত, গজেন্দর মোক্ষ, 


0iনং। 


বাশ ভন্ধ (দ্বাদশ অধ্যায়) 


2013 


সৌকনাং চাথ শর্ধাতেঃ ককৃৎস্য চ ধীমতঃ। 


খট্রাঙ্গস্য চ মান্ধাতুঃ সৌভরেঃ সগরস্য চ॥ ২৩ [প্রাপ্তি 


রামস্য কোসলেন্্র্য চরিতং কিন্তিবাপহম্‌ ৷ 
নিমেরঙ্গপরিত্যাগো জনকানাং চ সম্ভবঃ॥ ২৪ 


রামস্য ভার্গবেন্দ্রস্য নিঃক্ষত্রীকরণং'” ভুৰঃ। 
এঞলম্য সোমবংশস্য যযাতের্নছষস্য চ॥ ২৫ 
দৌয্যন্তের্ডরতস্যাপি শন্তনোস্তৎসুতস্য চ। 
যযাতে্জর্টপত্রস্য  যদোর্বংশোহনুকীর্তিতঃ॥ ২৬ 
যত্রাবতীর্ণো ভগবান্‌ কৃষ্ণাখ্যো জগদীশ্বরঃ। 
বসুদেবগৃহে জন্ম ততো” বৃদ্ধিশ্চ গোকুলে॥ ২৭ 


তস্য কর্মাাপারাণি কীর্তিতানাসুরদ্বিষঃ। 
পুতনাসুপয়ঃপানং শকটোচ্চাটনং শিশোঃ ॥ ২৮ 


তৃণাবর্তসা নিষ্পেষস্তথেব বকবৎসয়োঃ। 
ধেনুকস্য সহভ্রাতুঃ প্রলম্বস্য চ সংক্ষয়ঃ॥ ২৯ 
গোপানাং চ পরিত্রাণং দাবাগ্নেঃ পরিসর্পতঃ"। 
দমনং কালিয়স্যাহের্মহাহের্নব্দমোক্ষণমূ॥ ৩০ 
অ্রতচর্ঘা তু কনানাং যত্ৰ তুষ্টোহয্যুতো ব্রতৈঃ। 
প্রমাদো হজ্ঞপত্নীভো বিপ্রাণাং চানুতাপনম্॥ ৩১ 


গোবর্ধনোদ্ধারণং চ শক্রদ্য সুরভেরথ। 
যজ্জাভিষেকং কৃষ্ণস্য স্্রীভিঃ ক্রীড়া চ রাত্রিযু॥ ৩২ 


বিভিন্ন মনরে জগদীশ্বর বিষ্ণু ভগবানের অবতার গ্রহণ 
ক্স, মৎস্য, বাসন, ব্যনতরি, হয়গ্রীব আদি ; অমৃত 
পতি হেতু দেবতা ও টদতাদের সদন এবং দেবসুর 
সংগ্রাম আদি বিষয়ের বর্ণনা আছে। নবম স্বনধে মুখাত 
রাজবংশের বর্ণনা আছে। ইক্কাকুর জন্ম-কর্ম, বংশ- 
বিস্তার, মহাত্মা সুদা়, ইলা এবং তারা উপাধ্যান--এই 
সকল বৃত্তান্ত আছে৷ সূর্যবংশ বৃত্ত, শশাদ ও শুগ আদি 
রাজাদের বর্ণনা, সুকন্যা চরিত্র, শর্ষাতি, শট, মাল্াতা, 
সৌভরি, সগর, বুদ্ধিমান ককুৎ্ছ এবং কৌশলেন্দর 
ভগবান নামের সর্বপাগহারী চরিত্র বর্ণনাও এই স্বঙ্থোর 
অন্তর্গত। তদনন্তর নিমির দেহত্যাগ এবং জনকদের 
উৎপত্তির বর্ণনা আছে॥ ১৯-২৪ ॥ 

ভগুবংশশিয়োমণি পরশুরামের ক্ষত্রিয় সংহার, 
চন্দ্রবংশজাত নরপত্তি পুরূরবয, যযাতি, নহম, দু্যন্তনন্দন 
ভরত, শান্তমু এবং তার পুত্র ভীষ্মাদির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত 
নবম স্কন্ধে অন্তর্গত। শেষে যমাতির জোষ্টপুত্র দূর 
বংশবিস্তার বৃত্তান্ত বলা হয়েছে॥ ২৫-২৬ ॥ 

শৌনকাদি খধিগণ ! এই যদুবহশেই জগংপতি 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বছ 
অসুর সংহার করেন। অসীম তার লীলা, যার অল্প কিছু 
দশম স্বন্ধে বর্ণিত। বসুদেব পরী দেবকীর গর্ভে তার জন্ম; 
গোকুলে নন্দবাবার গৃহে তার প্রতিপালন। দুগ্ধ পান 
কালে পুতনার প্রাণবাধু সেবন। শিশু অবস্থায়ই শকট 
উচ্সটন॥ ২৭-২৮ ॥ 

তৃণাবৰ্ত, বকাসুর ও বৎসাসুর পেষণ, সপরিবারে 
খেনুকাসুর ও প্রলঙথাসুর বব ৷ ২৯ ॥ 

দাবাদ্রি পরিবেষ্টিত গোপদের রক্ষা, কালীয় নাগ 
দমন এবং অভ্ঞগরের গ্রাস থেকে নন্দবাবাকে উদ্ধার 
করা।। ৩০ ॥ 

অতঃপর গোগীগণ ভগবানকে পতিরূপে কামনা 
করে ব্রত ধারণ করলেন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন 
হয়ে তাদের অভিলধিভ বরদান করলেন। যজ্ত্রপন্রীদের 
উপর কৃপাবর্ষণ ও তাদের পতিদের- ব্রাহ্মণদের মনে 


| অনুশোচনা হওয়া ৩১ ॥ 


গোবর্ধনধারণ লীলান্তে ইন্দ্র ও কানধেনুর 


শি্রীকর,। ()তদা। এ মোঙ্ষণদ্। 
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শ্রীাগবত 


শঙ্চুড়স্য দর্বর্বধোহরিষ্টস্য কেশিনঃ। 
অক্ররাগমনং পশ্চাৎ প্রহ্থানং” রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৩৩ 


ব্রজন্ত্ীণাং বিলাপশ্চ মথুরালোকনং ততঃ । 
গজমুষ্টিকচাণুরকংসাদীনাং চ যো বধ ॥ ৩৪ 


মৃতম্যানয়নং সুনোঃ পুনঃ সান্দীপনের্ডরোঃ। 
মথ্রায়াং নিবসতা যদুচক্রস্য যৎ প্রিয়মূ। 
কৃতমুদ্ধবরামাভ্যাং যুতেন হরিণা দ্বিজাঃ॥ ৩৫ 


জরাসন্ধসমানীতসৈনাসা বহুশো বধঃ। 
ঘাতনং যবনেন্দরসা কৃশহুল্যা নিবেশনম্‌॥। ৩৬ 


আদানং গারিজাতস্য সুধর্মায়াঃ সুরালয়াৎ। 
রুকিণ্যা হরণং যুদ্ধে প্রমথ্য দ্বিষতো হরেঃ।। ৩৭ 


হরস্য জ্নতণং যুদ্ধে বাণস্য ভুজকৃন্তনম্‌। 
প্রাথজোতিষপতিং হত্বা কন্যানাং হরণং চ ঘৎ॥ ৩৮ 


চৈদাগৌওকশান্বানাং দন্তবস্তুসা দুর্মতেঃ। 
শন্বরো দ্বিবিদঃ গীঠো মুরঃ পঞ্চজনাদয়ঃ।। ৩৯ 


মাহাত্মাং চ বধন্তেষাং বারাণস্যাশ্চ দাহনম্‌। 
ভারাবতরণং ভূমের্নিমিত্তীকৃত্য পাণ্ডবান্‌ ৷ ৪০ 


বিপ্রশাগাপদেশেন সংহারঃ স্বকুলসা চ। 


উদ্ধবস্য চ সংবাদদো বাসুদেবসয চানুতঃ।॥ ৪১ । 


| উপস্থিতিতে শ্রীভগবানের যঞ্ঞাভিষেক। শারদ রাত্রিতে 
ব্রজললনাদের সঙ্গে রাসলীলা সম্পাদন॥ ৩২ ॥ 

দুষ্ট শঙ্খচূড়, অরিষ্ট এবং বেশি বধলীলা সম্পপাদন। 
তদনন্তর মথুরা থেকে অতুরের বৃন্দাবন আগমন ও তার 
সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের মথুরা উদ্দেশ্যে 
যাত্রা॥ ৩৩ ॥ 

সে প্রসঙ্গে ব্ৰজ সুন্দরীগণ যে বিলাপবচন উচ্চারণ 
করেছিলেন তার বর্ণনা আছে। রাম ও শ্যামের মথুরা 
গমন, বৈভবদর্শনি, কুবলয়াপীড় গজ, ৃষ্টিক, চাণুর এবং 
কংস আদির সংহার সাধন ॥ ৩৪ ॥ 

সান্দীপনি গুরুগৃহে বিদবাধায়নান্তে ভগবান গুরুর 
মৃত পুত্রের জীবনদান করলেন। হে শৌনকাদি খষিগণ ! 
ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ মথুরা নিবাসকালে উদ্ধর ও শ্রীবলরাম 
সহযোগে যদুবংশজাতদের প্রীতি ও মঙ্গল সাধন 
করেছিলেন। ৩৫ ॥ 

জরাযন্ধ বার বার বিশাল সৈন্য এনে আক্রমণ 
করলে ভগবান তাকে উদ্ধার করে পৃথিবীর ভার লাঘব 
করলেন। মুচুকুন্দ দ্বারা কালযবনকে ভস্ম করলেন। 
দবারকাপুণী স্থাপনা করে সকলকে রাত্রির মধোই সেখানে 
উপস্থান করলেন। ৩৬ ॥ 

স্বর্গ থেকে কল্পবৃক্ষ এবং সুধর্মা সভা আনলেন। 
শ্রীভ্গবান দলে দলে সমাগত শক্রদের যুদ্ধে পরাজিত 
করে রুক্সিণী হরণ করলেন॥ ৩৭ ॥ 

বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ প্রসঙ্গে তার মহাদেবের উপর 
বাণ নিক্ষেপ করে তাকে ডৃত্তণ করানো ও সেই ফাকে 
বাণাসুরের বানু ছেদন করা। প্রাগজ্যোতিষপুরের স্থামী 
ভৌমাসুরকে বধ করে ভগবান বন্দীদশা প্রাপ্ত যোড়শ 
সহত্র কন্যা সকল গ্রহণ করলেন।॥ ৩৮ ॥ 

শিশুপাল, দৌগুক, শব, দুষ্ট দন্তবক্র, শন্বরাসুর, 
দ্বিবিদ, পীঠ, মুর, পঞ্চজন আছি দৈত্যদের বল-পৌরুষ 
বৰ্ণনা করে বলা হল যে ভগবান কীভাবে তাদের বধ 


করলেন। ভগবান চক্রদ্বার কাশীকে প্রচ্ছলন 
করলেন ; অতঃপর তিনি যুদ্ধে পাগুবদের নিমিত্ত করে 


পৃথিবীর গুরুতার লাঘব করলেন।॥ ৩৯-৪০ ॥ 
হে শৌনকাদি খধিগণ ! একাদশ সন্ধে বর্ণনা আছে 


ও্রসথিতং। 


ছাদশ স্তর (ছাদ অধ্যায়) 


2015 


যত্রাত্ববিদ্যা হাখিলা প্রোক্তা ধর্মবিনি্য়ঃ:। 
ততো মর্ভাপরিভ্যাগ আত্মযোগানুভাবতঃ ৷ ৪২ 


ঘুগলক্ষণবৃত্তিপ্চ কলৌ নৃণামুপপ্নবঃ। 
চতুৰ্বিধশ্চ প্রলয় উৎপত্তিস্তিবিধা তথা॥ ৪৩ 


দেহত্যাগশ্চ রাজর্ষেৰিফ্ণুরাতস্য*' ধীমতঃ। 
শাখাপ্রণয় খেয়স্য সৎকথা। 


মহাপুরুষবিন্যাসঃ সূর্যস্য জগদাত্মনঃ ॥ ৪৪ 


ইতি চোক্তং দ্বিজগ্রেষ্ঠা বপৃষ্টোহহনিহাল্মি বঃ। 
লীলাবতারকর্মাণি কীর্ভিতানীহ সর্বশঃ॥ ৪৫ 


পতিতঃ স্থলিতশচরড;কত্বা বা নিবশো ব্রবন্‌। 
হরয়ো” নম ইত্যুচ্চর্মচ্যতে সর্বপাতকাৎ॥ ৪৬ 


সন্কীতামানো ভগবাননন্তঃ 
শ্রুতানুভাবো বাসনং হি পুংসাম্‌। 
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং 
যথা তমোহর্কোহভ্রমিবাতিবাতঃ॥ ৪৭ 


যদুবংশ সংহার করলেন। এই স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও 
উদ্ধার সংবাদ অতীব সুন্দর॥ ৪১ ॥ 

এতে সম্পূর্ণ আত্মঞ্ঞান ও বর্ম-নির্ণয় নিরূপণ 
হয়েছে এবং পরিশেষে বলা হয়েছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
কীভাবে আত্মযোগের প্রভাবে মর্তালোক পরিত্যাগ 
করলেন।॥ ৪২ ॥ 

দ্বাদশ স্বন্ধে বিভিন্ন যুগের লক্ষণ ও তাতে 
বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার বর্ণনা আছে। উল্লেখ 
করা হয়েছে যে কলিযুগের মানুষের গতি বিপরীত হয়ে 
থাকে। চার প্রকারের প্রলয় ও তিন প্রকারের টৎপত্তির 
বৰ্ণনাও ওইস্কন্ধে আছে॥ ৪৩ ॥ 

অতঃপর পরমজ্ঞানী রাদ্রর্ধি পরীক্ষিতের 
দেহত্যাগের কথা বলা হয়েছে। তদনন্তর বেদের শাখা- 
বিভাজন প্রসঙ্গ এসেছে। মার্কণ্ডের খষির সুন্দর প্রসঙ্গ, 
ভগবানের অঙগ-উপা্গ স্বরূপ কথন ও পরিশেষে বিশ্বাস্থা 
ভগবান সূর্যের গণেদের বর্ণনা আছে॥ ৪৪ ॥ 

শৌনকাদি খাধিগণ ! আপনারা এই উৎসুক নিবৃত্তি 
কালে আমাকে যে সকল কথা ছ্িজ্ঞাসা করেছেন আমি 
তার উত্তর দান করেছি। অবশাই আমি আপনাদের 
সম্মুখে শ্রীতগবানের শীলাপ্রসঙ্গ ও অধতারতরিত্র 
বহুভাবে বর্ণনের চেষ্টা করেছি। ৪৫ ॥ 

যে পড়ে যাওয়া, হোঁচট খাওয়া, দুঃখ লাভ অথবা 
হাচন কালে বাধ্য হয়েও উচ্চ কণ্ঠে "হয়ে নমঃ’ বলে 
ওঠে সে সর্ব পাপ থেকে যুক্ত হয়ে যায়॥ ৪৬ ॥ 

যদি দেশ, কাল ও বন্ধুর কথা না ভেবে অপরিচ্ছিম 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা, নাম ও গুণ আদির সংকীর্ডন 
করা হয় অথবা তার প্রভাব, মহিমা আদি শ্রবণ করা হয় 
তাহলে স্বয়ং শ্ৰীভগৱান তখন হাদয়দেশে বিরাজমান হন 
ও শ্রবণ-সংবীর্ভনকারী ব্যক্তির সমস্ত দুঃখ হরণ করে 
নেন। এর তুলনা কেবল সূর্যের অন্ধকার বিনাশন অথবা 
ঝোড়ো হওয়ার মেঘমালাকে বিপর্যন্ত করে তোলার সঙ্গে 
দেওয়া যেতে পারে ॥ 8৭ ॥ 


তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং যে বাণীতে সর্বত্র বিরাজমান অবিনাশী 
তদেৰ পুণাং ভখবদ্গুণোদয়ম্‌।॥ ৪৮ | শ্রীভগবানের নাম, শীল ও গুণের সংকীর্ডন হয় না, তা 
কর্ম, উদস্সা। হ্রযেহস্থ নমন্চোচ্চ.। 


2016 শ্রীমন্তাগৰত 


তদেব রমাং রুচিরং নবং নবং 1 ভাবে পরিপূর্ণ হলেও নিরর্থকই_ অসার হয়। শুনতে 
শব্মনসো সুন্দর লাগলেও তা অসুন্দর হয় এবং অতি উত্তম বিষয় 
রা রয়েছেন প্রতিগাদনযুক্ত হলেও অসত্যবাদিতাযুক্ত হয। ভগবানের 
তদের শোকার্ণবশোষণং নৃগাং গুণে পরিপূর্ণ বলী ও বচনসকল পরমপবিজ মঙ্গলময় ও 
যদুত্তমঃশ্লোকষশোহনুগীয়তে ॥ ৪৯ : পরমসত্য॥ ৪৮ ॥ 
খে বচনে প্রীভগবানের পরমপবিত্র যশগান হয় 
ভাই পরমরমলীয়, রুচিকর এবং প্রতিনিয়ত নতুন বলে 
ৰোধ হয়ে থাকে। অনন্তকাল পর্যপ্ত ভা মনকে পরমানন্দ 


ন তদ্‌ বচশচত্রপদং হরের্যশো প্রদান করতে সমর্ণ। সমুদ্রদম গ্রলদিত ও গভীর 
জগৎ পৰিত্ৰং প্ৰগৃণীত কহিচিৎ। শোককেও সেই বাণী সম্পূর্ণরূপে বিশুষ্ক করতে সক্ষম 
তদ্‌ ধ্বাকক্ষতীৰ্থং ন তু হংসসেবিতং SORA 


রস, ভাব, অলংকার আদিতে সমৃদ্ধ বাণীও 
যত্রতত্র হি সাধবোহমলাঃ॥ ৫০ | যদি জগতে পৰিত্ততা প্রদানকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
ঘশকীর্ডভন না করে তবে তা বায়স স্পর্শগরাপ্ত উচ্ছিষ্ট 
| বস্ুসম অতি অপবিত্র বলে গণ্য হয়ে থাকে, মানস- 
| সরোবর নিবাসী হংস অথবা ্রহ্মধামে বিহরণকারী 


স বাধ্িমর্গো জনতাঘসংপ্রবো ভগবচ্চরণারবিনদাশ্রিত পরমহংস ভক্তগণ কখনো তার 


যস্মিন প্রতিশ্নোকমবদ্ধবত্যপি। সেবন করেন না। নির্মল হৃদয় সাধুজন তো সেইখানেই 
নামান্যনন্তস্য যশোহচ্ষিতানি য- নিবাস করে থাকেন যেখানে প্রীভগবান স্বয়ং বিরাজমান 


চ্ছ্ন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥ ৫১ চলর 


অনাথায় রচনা সুন্দর না হলেও এবং ব্যাকরণ 
আদির দৃষ্টিতে ত্রুটিযুক্ত হলেও যদি অ প্রতি শ্লোকে 
শ্রীভগবানের সুঘশসূচক নাম মধ্ডিত হয় তবে তা 


নৈমৰ্ম্যমণাচ্যুতভাববৰ্জিতং সর্বপাপহারক হয়ে থাকে কারণ সদাচারী ব্যক্তিগণই 
i _ এইরূপ বাদীর শ্রবণ, গান ও কীর্তন করে থাকেন ॥ ৫১ 

ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্‌। মোক্ষলাতের সাক্ষাৎ সাধন সেই নির্মল জান যদি 
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভ্দ্রমীশ্বরে ভগবস্তক্তিরহিত হয় তখন তার সৌন্দর্য সান হয়ে পড়ে। 


ন হার্পিতং কর্ম যদপ্যনুততমম্॥। ৫২ তারপর যে কর্ম শ্রীভগবানকে অর্পণ করা হয়নি তা যতহ 
& ডচ্চন্তরের হোক না কেন তা সর্বদাই অমদলকর ও 
দুঃশপ্রদায়ক হয়। তা শোভন অথবা বরণীয় হওয়া কীভাবে 


সম্ভব? ৫২ ॥ 
মশঃশ্রিয়ামেৰ পরিশ্রমঃ পরো বর্ণাশ্রমের অনুকূল আচরণ, তপস্যা এবং অধ্যয়ন 
বৰ্ণা ্তাদি প্রভৃতির জনা যে অত্যধিক পরিশ্রম করা হয় তার ফল 
2 ! কেবল যশ লাভ অথবা লক্ষ্মী লাভ। কিন্তু ভগবানের গুণ, 
অৰিস্মৃতিঃ  শ্ৰীখরপাদপদ্বয়ো- লীলা, নাম আদির শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদি তো তার 
ওঁণানুবাদশ্রবণাদিির্ছুরেঃ ॥ ৫৩ | শ্ীপাদপদ্নের অবিচল স্মৃতি প্রদান করে থাকে॥ ৫৩ ॥ 


বিষ 


শাদশ ভন (বাদশ অধ্যায়) 2017 

অবিন্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ | ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের অবিচল স্মৃতি সমন্ত 

কষিপোতাভদ্রাণি শনং তনোভি চ। | পাপ-তাগ ও অমঙ্গলসকল দগ্ধ করে পরম শান্টি বস্তার 

| করে। তার দারা অন্তঃকরণের পরিশুদ্ধি হয়, গবাদি 

সত্তসা শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং হয় এবং পরাবৈরাগাযুক্ত শ্রীভগবানের স্বরাপঞ্ঞান ও 
জ্ঞানং চ  বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্‌।। ৫৪ অনুভব প্রাপ্তি হয়ে থাকে॥ ৫৪ ॥ 


যুয়ং দ্িজাগ্রযা বত ভূরিভাগা 


যচ্ছশবদাত্মন্যখিলাত্মভূতম্‌ । 
নারায়ণং দেবমদেবমীশ-৬ 
মজন্রভাবা ভজভাবিবেশ্য।॥ ৫৫ 


অহং চ সংস্মারিত আত্মতন্বং 
শ্রুতং পুরা মে পরমর্ষিবক্রাৎ। 
প্রায়োপবেশে নৃপতেঃ পরীক্ষিতঃ 
সদস্যধীণাং মহতাং চ শৃদ্তাম্‌। ৫৬ 


এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রাঃ কথনীয়োরুকর্মণঃ। 
মাহাত্মং বাসুদেবস্য সর্বাশুভবিনাশনম্॥। ৫৭ 


য এবং শ্রাবয়েমিত্যং যামক্ষণমনন্যধীঃ। 
শ্রদ্ধাবান্‌ যোহনুশৃণুয়াৎ পুনাতাত্মানমের সঃ|| ৫৮ 


দ্বাদশ্যামেকাদশ্যাং বা শৃষায়্যবান্‌ ভবেৎ। 
পঠতানশ্ন্‌ প্র়তন্ততো ভবতাপাতকী॥ ৫৯ 


পু্করে মখুরায়াং চ দ্বারবত্যাং যতায্পবান্‌। 
উপোষ্যসংহিতামেতাং পঠিত্বা মৃচ্যতে ভয়াৎ॥ ৬০ 


শৌনকাদি খমিগণ ! আপনারা পরম ভাগ্যবান ! 
আপনারা ধন্য কারণ অতি প্রীতিপূর্ণক আপনারা 
আপনাদের হৃদয়ে সর্বান্তর্ধানী, সরবাস্া, সর্বশক্তিমান 
আদিদেবসকলের আরাধাদের এবং স্বয়ং অনা 
আরাধ্যদেবরহিত শ্রীনারায়ণ ভগবানকে স্থাপনা করে 
ভজন করে থাকেন ॥ ৫৫ ॥ 

যখন রাজ্রর্ধি পরীক্ষিৎ অনশন ব্রত নিয়ে মহান সব 
দ্ষবিদের উপস্থিতিতে সভায় বসে সকলের সম্মুখে 
শ্রীগুকদেৰ মুনির কাছ থেকে গ্রীনন্তাগবত কথা 
শুনছিলেন সেই সময় আমিও সেই সভায় বসে সেই 
পরন মহ্ষির মুখ থেকে এই আত্মত্ শ্রবণ করেছিলাম। 
সেই কথা আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে আপনারা আমার 
উপর অনুগ্রহ করেছেন। আমি তার জন্য আপনাদের 
কাছে খণী হয়ে রইলাম ৷৷ ৫৬ ॥ 

শৌনকাদি খষিগণ! ভগবান বাসুদেবের এক-এক 
লীলা নিরন্তর শ্রবণ-কীর্তন করলে কল্যাণ হয়ে থাকে। 
আমি এই প্রসঙ্গে তীর মহিমার বর্ণনাই করেছি; যা সমস্ত 
অশুভ সংস্কার সকলকে বিধৌত করে॥ ₹৭ ॥ 

যে ৰ্যক্তি একাগ্ৰচিত্তে এক প্রহর অথবা অতি অল্প 
কালও প্রতিদিন তা কীর্তন রুরে এবং যে শ্ৰদ্ধাযুক্ত হয়ে 
তা শ্রবণ করে তারা সকলেই দেহসহ অন্তঃকরণকেও 
পবিত্র করে থাকে॥ ৫৮ ॥ 

যে ব্যক্তি দ্বাদশী অথবা একাদশীর দিন তা শ্রবণ 
করে সে দীর্ঘায় হয় এবং যে সংযম সহকারে উপবাস 
করে অ পাঠ করে তার প্রথমে পাপের নিবৃত্তি তো হয়ই, 
পরে পাপের প্রবৃত্তির নিবৃত্তিও হয়ে থাকে॥ ৫৯ ॥ 

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে বনীভূত রেখে 
উপবাস করে পুষবরঃ মথুরা অথবা দ্বারকায় এই পুরাণ- 
সংহিতা পাঠ করে দে সমস্ত ভয় থেকে মুক্তিলাভ 
করে॥ ৬০ ॥ 


‘গীমনন্যনী.। (তং সর্বাৎ 


2018 


শ্রীমন্তাগৰত 


দেবতা মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ পিতরো মনবো মৃপাঃ। 
যচ্ছন্তি কামান্‌ গৃণতঃ শৃপ্বতো যস্য কীর্তনাৎ। ৬১ 


খাচো যদুংষি সামানি দ্বিজোহধীত্যানুবিন্দতে। 
মধুকুল্যা ঘৃতকুল্যাঃ পয়ঃকুলাশ্চ তৎফলম্‌। ৬২ 


পুরাণসংহিতামেতামধীত্য প্রয়তো দ্বিজঃ। 
প্রোক্তং ভগবতা যত্তু তৎংপদং পরমং ব্রজেৎ।। ৬৩ 


বিপ্রোহীত্তাগুয়াৎ রজ্ঞাং রাজন্যোদধিেখলাম্‌। 
বৈশোো নিধিপতিত্বং চর শুদ্ধোত পাতকাং ॥ ৬৪ 


কলিমলসংহতিকালনোহখিলেশো 

হরিরিতরত্র ন গীয়তে হ্াভীক্ষমূ। 
তু  পুনর্ভগবানশ্েষমূর্তিঃ 

পরিপঠিতোহনুপদং কথাপ্রসঙ্গৈঃ॥ ৬৫ 


ইহ 


তমহমজমনন্তমাত্বতত্বং 
জগদুদয়স্থিতিসংষমাত্মশক্তিম্‌ [| 
দ্যুপতিভিনজশক্রশস্করাদ্ো- 
দু্রবসিতন্তবমচ্যুতং  নতোহস্মি। ৬৬ 


উপচিতনবশক্তিভিঃ স্ব আত্ম- 
ন্যুপরচিতহ্ছিরজঙ্গমাল়ায়১)। 

ভগবত 'উপলব্ধিমাত্রধায়ে 
সুরখষভায় নমঃ সনাতনায়। ৬৭ 


যে বান্তি তার শ্রবণ অথবা উচ্চারণ করে ; তার 
কীর্ডনে দেবতা, মুনি, সিদ্ধ, পিডৃপুরুষ, মনু ও নরপতি 
প্রসন্ন হয়ে থাকেন ও তার অভিলাষসকণ পূর্ণ করে 
খাকেন। ৬১ ॥ 

খন্বেদ, যজুর্বেদ ও সামরেদ পাঠ করলে ব্রাহ্মণ 
মধুকুল্যা, ঘৃতকুল্যা এবং পরকুল্যা (মধু, ঘৃত এবং দ্ধ 
নদিসকল অর্থাৎ সর্বপ্রকারের সুখ ও সমৃদ্ধি) প্রাপ্ত 
করে থাকেন। একই কল শ্রীমত্তাগবত পাঠেও হয়ে 
খাকে। ৬২॥ 

যে দ্বিজ সংযম সহকারে এই পুরানসংহিতা 
অধ্যয়ন করেন তার দেই পরমপন প্রাপ্তি হয়ে থাকে যার 
বর্ণনা স্বয়ং শ্রীভগবান করে গেছেন। ৬৩ ॥ 

এর অধ্যয়নে ব্রাহ্মণ খ্বতন্তরা প্রজ্ঞা (তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত 
করবার বুদ্ধি) লাভ করে এবং ক্ষত্রিয় আসমুদ্র ভূমণ্ডল 
বা প্রাপ্ত করে। বৈশ্য কুবের পদ লাভ করে ও শৃত্র সমন্ত 
পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে মায়। ৬৪ ॥ 

শ্রীভগবানই সকলের প্রভু এবং তিনিই সমূলে 
কলিমল বিনাশ করে বাকেন। এমনিতে তো তর বর্ণনা- 
ব্রীভগবানের বর্ণনা পাওয়া যায় না। শ্রীৰভাগবতপুরাণে 
তো প্রত্যেক কথা প্রসঙ্গে পদে পদে সর্বস্থরাপ 
শ্রীভগবানের বর্ণনাই করা হয়েছে ৬৫ ॥ 

তা জন্ম-দৃত্যা আদি বিকাররহিত দেশকালাদিকৃত 
বিভাজন থেকে মুক্ত ও স্বয়ং আয্মতরুহ। জগতের 
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ক্রিয়াযুভ শক্তিগণও তার স্বরাপভ়ত, 
পৃদ্বক নয়। ব্ৰহ্মা, শংকর, ইন্দ্র আদি লোকপালগণও 
ভার স্তুতিগান করতে সক্ষম হন না। সেই 
অনাদি সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্াকে আমি নমস্তার 
করি॥ ৬৬ ॥ 

যিনি নিজ স্বরূপে প্রকৃতি আদি নয় শক্তির 
সংকল্প করে এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছেন এবং 
যিনি এর অধিষ্ঠানরূপে বর্তমান ও যার পরমপদ 
কেবল অনুভবগম্য-_সেই দেবতাদেরও আরাধাদেব 
সলাতন ভগবানের পাদপত্মে আমি প্রণাম নিবেদন 
করাছি।। ৬৭ ॥ 


( নুপনমিতছিন,। 


দ্বাদশ বধ (অয়োদশ অধ্যায়) 2019 


স্বসুখনিভৃতচেতান্তদ্ব্যুদপ্তান্যভাবো- | ্রীশুকদের মহারাজ নিজ আয্মানপ্দেই বিভোর 
| থাকতেন। এই অখণ্ড অদ্বৈতে অবস্থান তার ভেদবুদ্ধিকে 
চিরতরে নিবৃত্ত করে দিয়েছিল। তবুও বংশীধর 
হপাজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারন্তদীয়ম | শযামসুন্দরেল মধুময় দঙ্গসযয, সলোরন লীলাসসূহ ভার 
বৃত্তিসকলকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেছিল এবং তিনি 
হন্তত্বদীপং জগতের প্রাণীকুলের উপর কৃপা করে ভগবন্তত্বকে 
দুটি কায়া পুরা প্রকাশিত করে এই মহাপুরাপের বিস্তার করেছিলেন। 
আমি সেই সর্বপাগহারী ব্যাসদন্দন ভগবান শ্রীশুকদেবের 

তমখিলবৃজিনম্ং ব্যাসসূনুং নতোহস্মি॥ ৬৮ | চরণে প্রণাম নিবেদন করছি॥ ৬৮ ॥ 


ইতি শ্রীমন্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশকুষ্ধো ধাদশগ্ঠা্থনিরাপণং 
নাম গাদশোহ্ধ্যায়ঃ॥ ১২ ॥ 
্রীমগ্মহৰ্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমতাগবতমহাপুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধোর 
দ্বাদশব্কন্ার্ণ নিরূপণ নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥ 


অথ ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ 
ত্রয়োদশ অধ্যায় 
বিভিন্ন পুরাণের শ্লোক সংখ্যা এবং শ্রীমন্ভাগবতের মহিমা 
সুত উরাচ ্্ীসূত বললেন-ত্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র রু্ এবং 


অরুৎগণ দিব্যস্ততিদ্বারা যার গুণ সংকীর্ভনে নিত্য যুজ 

যং" ব্ৰহ্মা বরুণেন্ডরুদ্রমরুতঃ সত দিবো, স্থবৈ- | থাকেন ; সামসংগীতের নর্মজ্ঞ খষি-মুনি অঙ্গ, পদ, জম 
বেঁদেঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈরথয়ন্তি যং সামগাঃ। | এবং উপনিষদ্সকল সহিত বেদপাঠ দ্বারা যার সংকীর্তনে 
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশান্তি মং যোগিনো টি ক 
চহ i রি নিবিষ্ট মনে যাঁর ভাবগমা দর্শন লাভ করতে থাকেন ; 
বসারংল রি রুপা দেবার তন নয ১ কিন্তু এ সত্বেও দেবতা, দৈত্য, মানুষ কেউই যে 
পৃষ্ঠে ভ্রামাদমন্দমন্দরগিরিগরাবাগ্রকণুয়না- টার বাত স্বরূপ জান সম্পূর্ণরূপে লাভ করতে ঈদ 
মিরালোঃ কমাকৃতেখবতঃ স্থাসনিলাঃ পাত বঃ। হলি, সেই বং প্রকাশিত পরমাত্মাকে প্রণাম, পুনঃপুন 


প্রান ॥ ১ ॥ 
যং সংস্কারকলানুবর্তনবশাদ্‌ বেলানিভেনাস্তসাং শ্রীভগবানের কর্মাবতার কালে তার পৃষ্ঠের উপর 
যাতায়াতমতদ্রিতং জলনিধের্ানাপি বিশ্রামাতি॥ ২ ৷ অতি গুরুভার ম্দরাচল পর্বতকে মহনদ্ূপে ব্যবহার 


সি শ্রাচীন বইতে ‘যং ব্ৰহ্মা..........বিশ্ৰামাতি! এই শ্লোক (১ এবং ২ নং) এখানে ধরা হয়নি। বর্তমান বইতে উলিশতম 
স্লোকের পরে (অর্থাৎ শ্বীষহি”॥ ১৯ ॥) এর পরে উক্ত ক্লোক দুটির উল্লেখ রয়েছে। 


2020 


্রীমন্তাগবত 


পুরাণসংখ্যাসম্ভুতিমস্য বাচাপ্রয়োজনে। 
দানং দানসা মাহাত্মাং পাঠাদেশ্চ নিবোধত॥ ৩ 


্রাহ্মং দশসহম্রাণি পাদ্মং প্চোনষষ্টি চ। 
শ্রবেষবং ত্ৰয়োৰিংশচ্চতুৰ্বিংশতি শৈবকস্॥। ৪ 


দশা্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতিঃ। 
মার্কগুং নৰ বাহ্ছং চ দশপঞ্চ চতুঃশতম্।। ৫ 


চতুর্দশ ভবিষ্যং স্যা্তথা পঞ্চশতানি চ। 
দশাস্টো ব্রহ্মবৈবৰ্তং লিঙ্গমেকাদশৈর তু।॥ ৬ 


চতুৰ্বিংশতি বারাহমেকাশীতিসহস্রকম্। 


ষ্কান্দং শতং তথা চৈকং বামনং দশ কীর্ভিতমূ॥ ৭ 


কৌর্মং সপ্তদশাখ্যাতং মাৎসাং তন্তু চতুর্দশ। 
একোনবিংশৎ সৌপৰ্ণং ব্ৰহ্মাণুং দ্বাদশৈব তু।॥ ৮ 


এবং পুরাণসন্দোহশ্চতুর্লক্ষ উদাহ্ৃতঃ। 
তযাষ্টাদশসাহস্রং শ্লীভাগবতমিষ্যতে।। ৯ 


ইদং ভগবতা পূর্বং ব্ৰহ্মণে নাভিপন্কজে। 
ছিতায় ডৰতীতায় কারুণ্যাৎ সম্প্রকাশিতম্‌।॥। ১০ 


করে সমুদ্রমঙ্ছন করা হয়েছিল। মস্নদণড ঘূর্ণায়মান থাকা 
কালে মন্দরাচল পর্বতের সুতীক্ষ প্রস্তর দ্বারা কৃর্মপৃষ্ঠে 
কথুয়ন হওয়ায় ভগবানের সুখানুভূতি হয়েছিল। তিনি 
তখন দিদ্রপ্রন্ত হয়ে পড়েছিলেন ও তার শ্বাস-প্রশ্বাস 
গতিতে অঞ্গ বৃদ্ধি এসেছিল। ার শ্বাসবামুর প্রভাবে 
সমুদ্রের জলে যে কলতলপ্রহার হয়েছিল তার সংস্কার 
আজও অব্যাহত আছে। আজও সমুদ্ৰ সেই শ্বাসবায়ুর 
করতলপ্রহারে জোয়ার-ভাটা রূপে রাতদিন নামে ও 
ওঠে। এখনও সেই ক্রিয়া থেকে সে বিশ্রামলাভকরলনা। 
শ্রীভগবানের সেই পরমপ্রভাবযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস বায়ু 
আপনাদের নিত্য রক্ষা করুক ॥ ২ ॥ 

শ্রীশৌনক! এইবার বিভিন্ন পুরাণের আলাদাভাবে 
শ্লোক সংখ্যা, তার সমষ্টি, শ্রীমভাগবতের প্রতিগাদ বিষয় 
ও ভার প্রয়োজনীয়তার কথাও শুনুন। দান পদ্ধতি এবং 
দান ও পাঠের মহিমার কথাও আপনারা শ্রবণ করুন ॥ 

ব্ৰহ্মপুরাণে দশ সহস্র, পন্র পুরাণে পঞ্চ গঞ্চাশৎ 
সহস্র, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ভ্রয়োবিংশতি সহশ্র এবং 
শিবপুরাণে চতুৰ্বিংশতি সহঙর শ্লোক আছে। ৪ || 

শ্রীডাগবতে . অষ্টাদশ সহত্র, নারদপুরাণে 
পক্চবিংশতি সহস্র, মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণে নয় সহস্র এবং অগ্নি 
পুরাণে পঞ্চদশ সহস্র চার শত শ্লোক আছে। ৫ ॥ 

ভবিষাপুরাণে শ্লোক সংখ্যা হল চতুর্দশ সহস্র পাঁচ 
শত এবং ্মাবৈবর্তপুরাণে অষ্টাদশ সহস্র ও লিঙ্গপুরাণে 
একাদশ লহ ॥ ৬ ॥ 

শ্লোক সংখ্যা বরাহপুরাণে চতুর্বিংশতি সহস্র, 
স্কন্ধপুরাণে একাশীতি সহস্র এক শত এবং বামনপুরাণে 
দশ সহত।॥ ৭ ॥ 

কর্মপুরাণে সপ্তদশ সহস্র এবং মংস্যপুরাণে চতুর্দশ 
সহজ শ্লোক আছে। গরুড়পুরাণের শ্লোক সংখ্যা হল 
উনবিংশতি সহস্র ও ব্ৰহ্মাগুপুরাণে দ্বাদশ সহস্র ৮ ॥ 

এইভাবে সমন্ত পুরাণের শ্লোক সংখ্যার যোগফল 
হল চার লক্ষ । তাতে শ্রীনভাগবতে, যেমন পূর্বেই বলা 
হয়েছে শ্লোক সংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র ৯ | 

শ্রীশীনক ! সর্ব প্রথম ভগবান বিষ্ণু নিজ 
নাভি কমলের উপর স্থিত ও সংসারের ভয়ে ভীত-স্্ 
ব্রক্মাকে পরম করুণা করে এই পুরাণ প্রকাশিত 
করেছিলেন॥ ১০ ॥ 


দ্বাদশ দ্ধ (অয়োদশ অধ্যায়) 
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আদিমধ্যাবমানেষু বৈরাগ্যাখ্যানসংযুতম্‌। 
হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরম্‌ ॥ ১১ 


সর্ববেদান্তসারং যদ্‌ ব্রন্নাক্মৈকত্বলক্ষণম্‌। 
বন্তুদ্িতীয়ং তরিষ্ঠং কৈবলোকপ্রয়োজনমৃ॥ ৯২. 


স্রোষ্টপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং হেমসিংহসমঘিতম্‌। 
দদাতি যো ভাগবতং স যাতি পরমাং গতিম্‌॥ ১৩ 


রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে। 
যাবন্স দৃশ্যতে সাক্ষান্রীমন্ভাগবতং পরমৃ॥ ১৪ 


সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে। 
তদ্রসামৃততৃপ্তসা নান্যত্র সাদ্রতিঃ কচিৎ ॥ ১৫ 


নিয়গানাং যথা গঙ্গা দেবালামচ্যুতো যথা। 
বেষ্ণৰানাং যথা শন্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥ ১৬ 


ক্ষেত্রাণাং চৈৰ সৰ্বেষাং যথা কাশী হানৃত্তমা। 
তথা পুরাণব্রাতানাং শ্রীমন্ভাগবতং দ্বিজাঃ॥ ১৭ 


শ্ৰীমন্তাগবতং পুরাগমমলং ঘদ্ধৈধাবানাং প্রিয়ং 
যন্মিন্‌ পারমহংসামেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে। 
তত্র জ্ঞানবিরাগডজিসহিতং নৈরর্মামাবিষূতং 
তঙ্্পবন্‌ বিপঠন্‌ বিচারণপরো ভক্তা বিমুচেদরঃ॥ ১৮ 


কন্মৈ যেন বিভাসিতোহয়নতুলো জ্ঞনপ্রদীপঃ পুরা 
তদ্রপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রপিণা। 
যোগীন্রায় তদাত্বনাথ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যত- 
ন্তচ্ছুদ্ং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীনহি।। ১৯ 


এর আদি মধ্য অন্ত অর্থাৎ সর্বত্র বৈরাগা 
উৎপাদনকারী অনেক বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই 
মহাপুরাণে যে ভগবান শ্রীহরির লীলাকথার কীর্তন করা 
আছে তা অবশাই অমৃতন্থরূপ। তার সেবনে সজ্জন ও 
দেবতাগণ পরম আনন্দ উপভোগ করে থাকেন৷ ১১ ॥ 

আপনারা সকলেই জানেন যে সমন্ত উপনিষদের 
সার হল ব্রহ্ম ও আত্মার অভিয়া্বহুরূপ অদ্বিতীয় সুবৃত্তান্ত। 
তা-ই বন্তুত হ্ৰীমত্তাগবতের প্রতিপাদ্য বিময়। শ্রীমতাগবতের 
রচনার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট কৈবল-মোক্ষ॥ ১২ ॥ 

যে ব্যক্তি ভাদ্র মাসে পূর্ণিমা তিথিতে 
শ্রীমভাগবতকে সুবর্ণ সিংহাসনে সংস্থাপন করে তা দান 
করে তার পরমগতি লাভ হয়ে থাকে॥ ১৩ ॥ 

সাধুসপ্তদের সভায় অন্যান্য পুরাণের শোভা 
ততক্ষণই অক্ষুণ্ন থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ স্বয়ং 
শীমতাগবত মহাপুরাণের দর্শন প্রাপ্তি না হয়॥ ১৪ ॥ 

এই শ্ৰীমন্তাগবত সমস্ত উপনিষদের সারনর্ম। এই 
রসসুধা পানে পরিতৃপ্ত বৈষ্ণব কখনো অন; কোনো 
পুরাণে রমণ করতে ইচ্ছুক হয় না।॥ ১৫ ॥ 

যেমন নদিসকলের মধ্যে গঙ্গা, দেবতাদের নধো 
বিষ্ণু ও বেষ্ণবদের মধ্যে শ্রীশংকর সর্বশ্রেষ্ঠ তেমনই 
পুরাণে শ্রীমভাগবত।॥ ১৬ ॥ 

শৌনকাদি খষিগণ ! যেমন ক্ষেব্ররূপে কাশী 
সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনভাবেই পুরাণসকলের মধ্যে 
হ্ীমভাগবতের স্থান সর্বোচ্চ ১৭ ॥ 

অই শ্রীমভাগবত সর্বতোভাবে দোষক্ৰটিহিত। 
শ্রীতগবানের গ্রিয ভক্ত বৈষ্যবদের শ্রীমভাগ্রবতের উপর 
বিশেষ প্রীতি বিরাজমান থাকে। এই পুরাণে 
মোক্ষ পদাভিলামী পরমহংসদের সর্বশ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয় এবং 
মায়াসংস্পর্শরহিত জানের সংকীর্তন করা হয়েছে। এই 
শ্রন্থের সর্বোৎকৃষ্ট বৈশিষ্টা মে তা নৈন্ধর্দা অর্থাৎ সকল 
কর্মের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, জ্ঞান-বৈরাণ্য ও ভক্তিতে 
নিত্যযুক্ত। ভাগ্গবতের শ্রবণ, পঠন ও মননে নিতাযুক্ত 
ভক্ত ভগবতক্তি লাভ করে ও মুক্ত হয়ে যায়॥। ১৮ ॥ 

এই শ্রীমভ্ভাগবত ভগ্রবস্তভ্বজ্ঞনের এক শ্রেষ্ঠ 
প্রকাশক। এই প্রসঙ্গে ্রীমন্তাগবৃতের তুলনা অন্য কোনো 
পুরাণের সঙ্গে করা যায় না। সর্বপ্রথম স্বয়ং ভগবান 
নারায়ণ তা ব্রহ্মার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। অতঃপর 
তিনিই ব্রদ্ধারপে দেবর্ধ নারদকে তা উপদেশ 
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নমস্তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় সাক্ষিণে। 
য ইদং কৃপয়া কম্মৈ ব্যাচচক্ষে মুমুক্ষবে ॥ ২০ 


যোগীন্দরায় নমন্তন্মৈ শুকায় ব্রন্মরাপিণে। 
সংসারসর্পদষ্টং যো ৰবিষ্ণুরাতমমূমুচৎ॥ ২১ 


ভবে” ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োন্তব জায়তে। 
তথা কুরু্ দেবেশ নাধন্বং নো ঘতঃ প্রভো॥ ২২. 


নামসন্থীর্তনং ঘসা সর্বপাপপ্রণাশনমূ। 
প্রণামো দুঃখশমনন্তং নমামি হরিং পরমূ॥ ২৩ 


দিয়েছিলেন ও নারদরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণদৈপায়ণ 
বেদব্যাসকে। তদনন্তর তিনিই ব্যাসরূপে যোগীন্্র 
শুকদেবকে এবং শ্রীশুকদেবরূপে পরমকরুণা সহকারে 
রাজর্ষি পরীক্ষিৎকে উপদেশ দান করেহিলেন। সেই 
ভগবান পরমশ্ডুদ্ধ ও মায়ামলরহিত। শোক ও মৃত্যু তার 
সন্নিকটে আসতে পারে না। আমরা সেই পরদসত্যম্বরূপ 
পরমেশ্বরের ধ্যান করি ॥ ১৯ ॥ 

সেই সর্বসাঙ্গী ভগবান বাসুদেবকে আমরা প্রণাম 
করি যিনি কৃপা করে মোক্ষাভিলামী রল্লাকে এই 
শ্রীমাগবত মহাপুরাণের উপদেশ দান করেছিলেন॥ ২০ ॥ 

তার সঙ্গে আমরা সেই মহাযোগী এ্রহ্মস্বরূপ 
মহাপুরাণের সংকীর্তন করে সংসার-সপর্রষ্ট রাজর্ষি 
পরীক্ষিৎকে মুক্ত করেছিলেন॥ ২১ ॥ 

হে দেবতাদের আরাধ্যদেব! হে সর্বেশ্বর ! আপনিই 
আমাদের একমাত্র প্রভু ; আমাদের সর্বস্থ। এইবার 
প্রভু আপনি এমন কৃপা করুন যাতে জশ্ব-জন্মান্তরে 
আপনার শ্রীপাদপন্নে আমাদের ভক্তি অবিচল ও অচঞ্চল 
থাকে॥ ২২ ॥ 

যে ভগবানের নামসংকীর্তন পাপপৃঞ্জকে 
সর্বততাভাবে বিনাশ করে এবং যাঁর পাদপল্থে 
আত্মসমর্পণ, প্রণতি নিবেদন সর্বদুঃখকে চিরকালের জনা 
নিবৃত্ত করে, সেই পরমত্বরাপ ্রীহরিকে আমি প্রণাম 
নিবেদন করছি।॥ ২৩ ॥ 


ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে বৈয়াসিকামন্াদশসাহজযাং পারমহংস্যাঃ সংহিতায়াং দবাদশস্বয্ে ্রয়েদশোহখায21১৩ ॥ 
শ্রীমন্মহৰ্বি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা স্রীন্ভাগবতমহাপুরাণের 
দ্বাদশ স্বন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥ 


ইতি দ্বাদশঃ হও সমাপ্তঃ। 
সম্পূর্ণোহয়ং গ্রশ্ঃ 
ভ্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভামেব সমর্পয়ে। 
তেন ত্বদঙ্রিকমলে রতিং মে যচ্ছ শাশ্বতীম্‌ ৷ 


হে গোবিন্দ ! আপনারই বস্তু আপনাকেই সমর্িত করে এই প্রার্থনা নিবেদিত হল 
যেন আপনার শ্রীপাদপদ্য শাশ্বত রতি লাভ হয় ॥ 


(প্রাচীন বইতে “তবে ভবে... 


রিং পরন্‌ ৷ এই দুটি (বাহশতম এবং তেইশতম) ক্লোক নেই। 


ওঁ নমো ভশবতে বাসুদেবায় 


শ্রীমন্তাগবতমাহাত্ম্যমূ 


অথ প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ 
প্রথম অধ্যায় 
পরীক্ষিৎ ও বজ্রনাভের সমাগম, শাণ্ডিল্য মুনির মুখে ভগবানের 
লীলারহস্য এবং ব্রজভুমির মাহাত্ম্য বর্ণনা 

ব্যাস উবাচ মহর্ষি বেদর্যাস বললেন--যিলি সঙ্িানন্দঘন- 
| স্বরাপ, যিনি নিজ সৌন্দর্য ও মাধুর্যাদি গুণসকল খালা 
শ্রীসচ্চিদানন্দঘনম্বরূপিণে সকলের মন তার দিকে আকর্ষণ করে থাকেন, 
কৃষ্ণায় চানন্তসুখাভিবর্ষিণে ॥ | খাঁর শক্তিতেই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্য 
বিশ্বোভবহাননিরোধহেতবে সংঘটিত হয়ে থাকে, সেই ভগবান শ্রীকৃষের শু্তিরস 
নুমো বং ভভিরসাপ্তয়েছনিশমূ॥ ৯ তিন ভিন 
নৈমিষারণো শ্ত্রীরৃত প্রফুগ্লচিত্বে লিঙ্গ আসনে 
নৈমিষে সৃতমাসীনসভিবাদ্য তিম্‌।  সমাসীন ছিলেন। তখন ভগবানের অমৃতময় লীলাকথা- 
কথামৃতরসাস্বাদকুশলা খষয়োহুবনূ॥ ২ রসিক ও তার রসাস্থাদনে অতি কুশল শোনকাদি ঘষিগণ 

শ্রীৃতকে প্রণান নিবেদন করে প্রশ্ন করলেন ॥ ২ ॥ 
খাষয় উচু খযিগণ জিজ্ঞাসা করলেন__হে শ্রীমূত ! ধর্মরাজ 
যুৰিষ্টির যখন প্রীমথুৱামণ্ডলে অনিরুদ্ধনন্দন বা ও 
বং ্রীমাথুরে দেশে স্বপৌত্রং হন্তিনাপুরে।  হ্িনাপুরে নিজ সৌর পরীক্ষিতের রঙ্্াভিষেক করে 
অভিষিচ্য গতে রাজি তৌ কথং কিং চ চক্রতুঃ।। ৩ | হিমালয় অভিমুখে প্রস্থান করলেন তখন রাজা বজ্র ও 

পরীক্ষিৎ কোন্‌ কার্য কীভাবে করলেন? ৩ ॥ 


নারায়ণং নম্ৃত্য নরং চৈৰ ননোতসমূ। 
'দেবীং সরদ্ষতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ ৪ 


দেবী সরস্বতী এবং মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করে 
শুদ্ধচিত্তযুক্ত হয়ে ভগবত প্রকাশক ইতিহাসপুরাণযপ 
“জয়? উচ্চারণ করা উচিত॥ ৪ ॥ 


2024 


শ্ৰীমস্তাগবত 


মহাপথং গতে রাষ্তি পরীক্ষিৎ পৃথিবীপতিঃ। 
জগাম মথুরাং বিপ্রা বজ্জনাভদিদৃক্ষয়া। 


পিতৃব্যমাগতং জ্ঞাত্বা ব্রজঃ প্রেমপরিপ্লতঃ। 
অভিগম্যাভিবাদ্যাথ নিনায় নিজমন্দিরম্‌ ৷৷ 


পরিষজা স তং বীরঃ কৃষ্ণৈকগতমানসঃ। 
লোহিপ্যাদ্যা হরেঃ পত্নীর্ববন্দায়তনাগতঃ 


তাডিঃ সংমনিতোহত্যৰ্থং পরীক্ষিং পৃথিবীপতিঃ। 

নিশরান্তঃ সুখমাসীনো বজ্রনাভমুবাচ হ॥ 
পরীক্ষিদুবাচ 

তাত ত্বৎপিতৃভি্নূনমন্মৎপিভৃপিতামহাঃ। 

উদ্ধৃত ডূরিদুঃখৌঘাদহং চ পরিরক্ষিতঃ॥ 


ন পারয়াস্মহং তাত সাধু কৃত্বোপকারতঃ। 
ত্বামতঃ প্রার্থযাম্যদ সুখং রাজোহনুযুজ্যতাম্॥ ১০ 


কোশসৈন্যাদিজা চিন্তা তথারিদমনাদিজা। 
মনাগপি ন কার্যা তে সুসেব্যাঃ কিন্তু মাতরঃ॥ ১১ 


নিৰেদ্য ময়ি করতব্যং সর্বাধিপরিবর্জনমূ। 
শ্রুত্বৈতৎ পরমগ্রীতো বডধুন্তং প্রত্যুবাচ হা॥ ১২ 


হে শৌনকাদি ব্ৰহ্ৰ্মিগণ ! যখন ধর্মরাজ যুধিষ্টিরাদি 
পাণ্ুবগণ স্বর্গারোহণ নিমিত্ত হিমালয় অভিমুখে যাত্রা 
করলেন তখন সঙ্রাট গরীক্ষিৎ একদিন যখুনা গমন 
করলেন। বজ্রনাভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই তার মখুরা 
গমনের উদ্দেশ্য ছিল৷ ৫ ॥ 

বন্্রনাত যখন জানতে পারলেন যে পিতৃতুলা 
পরীক্ষিৎ তার সঙ্গে দেখা করবার নিমিন্ত আসছেন তখন 
তীর হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি স্বয়ং নগর 
লীমানার বাইরে উপস্থিত খেকে মহারাজ পরীক্ষিৎকে 
অভ্যর্থনা করলেন। তার শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে 
প্রেমপ্রীতি ও শ্রদ্ধা সহকারে তিনি তাকে নিজ রাজপ্রাসাদে 
নিয়ে এলেন॥ ৬ ॥ 

বীর পরীক্ষিত ভগবান শ্রীকষ্ের পরম প্রেরীভক্ত 
ছিলেন। তীর মন সতত আনন্দঘন প্রীকৃষেই রমণ করত। 
তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভকে পরমন্ত্রীতি 
সহকারে আলিঙ্গন দান করলেন। অতঃপর তিনি 
অস্তঃপুরে গমন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রোহিনী আদি 
পত্নীদের প্রণাম জানালেন।॥ ৭ ॥ 

রোহিলী আদি শ্রীকৃষ্ণের পর্রীগণও সন্নাট 
পরীক্ষিৎকে অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করলেন। তিনি 
নিশ্রাঘের পর শান্ত হয়ে উপবেশন করে বঙ্রনাভকে এই 
কথা বললেন।॥ ৮ ॥ 

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন_হে সুপ্রিয় ! তোমার 
পূর্বপুরুষগণ আমার পূর্বপুরুষদের বারে বারে অতি 
বড় বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আমারও রক্ষাকর্তা 
তারাই।॥ & ॥ 

হে প্রিয় বজ্ঞনাড ! তাদের খণ পরিশোধ দেওয়া 
আমার পক্ষে কখনই সম্ভব হবে না। তাই আমি তোমাকে 
এই প্রার্থনা করছি যে, তুমি নিঃশঙ্ক চিন্তে রাজকার্য করে 
যাও॥ ১০ ॥ 

বৈভব, সৈন্যবল ও শক্রদমন আদিতে তুমি একটুও 
| চিন্তিত হয়ো লা। মাতাদের প্রেমপ্রীতি সহকারে উত্তন 
সেবা করাই হবে তোমার একমাত্র কর্তবা॥ ১১ ॥ 

আপদবিপদ কালে অথৱা অন্য কোনো কারণে 
হৃদয়ে ক্লেশাধিকোর অনুভূতি হলেই, তুমি ভা আমাকে 
নিশ্চিন্তে জানাবে। তোমার চিন্তাসকল নিবারণের ভার 
আমি গ্রহণ করলাম। সন্গাট পরীক্ষিতের কথা শ্রবণ করে 


মাহাত্মা (প্ৰথন অধ্যায়) 


2025 


এজনাভ উবাচ 
রাজুচিতমেতত্তে যদন্মাসু প্রভাষসে। 
ত্বংপিত্রোপকৃত্চাহং ধনুর্বিদ্যাপ্রদানতঃ॥ 


তম্মানাল্লাপি মে চিন্তা ক্ষাত্রং দৃঢ়মুপেয়ুষঃ। 
কিন্তেকা পরমা চিন্তা তত্র কিঞ্চিদ্‌ বিচার্যতাম্‌॥ ১৪ 


মাথুরে ত্বভিষিক্রোহগি ছিতোহহং নির্জনে বনে। 
ক্র গতা বৈ প্ৰজাত্ৰত্যা যত্ৰ রাজাং প্ররোচতে ॥ 


ইত্যুক্তো বিষ্ণুরাতন্তু নন্দাদীনাং পুরোহিতম্‌। 
শাণ্ডিল্যমাজুহাবাশু বজ্রসন্দেহনুত্তয়ে॥ 


অথোটজং বিহায়াশু শাগডিলযঃ সমুপাগতঃ। 
পূজিতো বজ্নাভেন নিষসাদাসনোত্তমে॥ 


উপোদ্ঘাতং বিফুরাতশ্চকারাশু ততন্ত্রসৌ। 
উবাচ পরমগ্রীতন্তাবুভৌ পরিসান্তয়ন্‌ 


শাঙিল্য উবাচ 


শৃণুতং দত্তচিত্তৌ মে রহসাং ব্রজভূমিজমূ। 
ব্রজনং ব্যাপ্তিরিত্যাক্তা বাপনাদ্‌ ব্রজ উদতে॥ 
গুধাতীতং পরং ব্রহ্ম ব্যাপকং ব্রজ উচ্যতে। 
সদানন্দং পরং জ্যোতিমুক্তানাং পদমব্য়াম্‌ ৷৷ 
ত্মিন্‌নন্দাত্রজঃ কৃষ্ণঃ সদানন্দাবিগ্রহঃ। 
আত্মারামশ্চাপ্তকামঃ প্রেমাক্তৈরনুভূয্তে ॥ ২১ 


বন্রনাভ অতি প্রসন্ন হলেন। তিনি সম্রাট পরীক্ষিৎকে 
বনলেন॥ ১২ ॥ 

বঙ্জলাভ বললেন_-হে মহানাজ্জ ! আপনি আমাকে 
যে সকল কথা বললেন তা একমাত্র আপনার মতন 
মহানুভবের পক্ষেই সম্তব। আপনার গিতৃদেবও আমাকে 
ধনুর্বিদা শিক্ষা প্রদান করে আমার পরম উপকার 
করেছেন।। ১৩ ॥ 

বান্তত আমার কোনো চিন্তাই নেই কারণ তার কৃপায় 
ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্যনীর্ষে আমার অপ্রতুলতা আদৌ নে 
তবে আমাকে একটি চিন্তা অহরহ ক্লেশিত করে। সেই 
সন্বন্ধে আপনি যদি কিছু বলেন॥ ১৪ ॥ 

যদিও আমি মথুরামণ্ডল রাজো তভিযিক্ত 
তবুও কার্যত আমি এক নির্জন বলেই বাস করি। আমি 
আদৌ জানি না যে এখানকার প্রন্ছারা কোথায় চলে 
স্তর! ১৫ ॥ 

ৰজ্জনাভের সন্দেহ নিরসনে রাজা পরীক্ষিৎ 
তৎক্ষণাৎ মহর্ষি শাণ্ডিলাকে বার্তা প্রেরণ করলেন। 
শাণ্ডিল্য মুনি পূর্বে নম্দাদি গোপদের পুরোহিত 
ছিলেন॥ ১৬ ॥ 

রাজা পরীক্গিতের বার্তায় সাড়া দিয়ে মহর্ষি শাণ্ডিল্য 
আশ্রম কুটির থেকে সেখানে উপস্থিত হলেন। বজ্জনাভ 
ভার যথোচিভ অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করলেন। তিনি এক 
উচ্চাসনে বিরাজমান হলেন।। ১৭ ॥ 

মহর্ষি শাণ্ডিল্য রাজা পরীক্ষিতের কাছ থেকে সব 
কথা শুনলেন এবং সান্তনা প্রদান করে সুমিষ্ট বাক্যে 
বলতে লাগজেন।। ১৮ ॥ 

মহর্ষি শাণ্ডিল্য বললেন হে প্রিয় পরীক্ষিং ও 
বঞ্জনাভ ! আমি তোমাদের ব্রচ্জডনির রহসা বিশ্লেষণ 
করব। বরজ শব্দের অর্থ বিশাল। এই ব্যাপক অর্থেই এই 
ভূমির নাম ব্রজভূমি হয়েছে॥ ১৯ ॥ 

সন্ব-রাজ-তম_-এই জিগুপের অতীত যে পারক্রঙ্ 
তাই বস্তুত ব্যাপক। তাকেই ব্ৰজ আখ্যা দেওয়া হয়ে 
থাকে। তা সদাননদনথরাপ পরম জোতিময় ও অবিনাশী। 
জীবন্ত পুরুষের তাতেই নিত্য অবস্থান॥ ২০ ॥ 

এই পররন্ধস্থবরূপ প্রজধামে নন্দনন্দন ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের নিবাস। তার প্রতিটি অঙ্গ সচ্চিদানন্দ্বরূপ। 


2026 শরী্তাগবত 


আত্মা তু রাখিকা তস্য তয়ৈব রমণাদসৌ। 
আত্মারামতয়া প্রাজেঃ প্রোচ্যতে গুঢুবেদিভিঃ।। ২২. 


কামান বা্ধিতান্তস্য গাবো গোপাশ্চ গোপিকাঃ। 
নিত্যাঃ সর্বে বিহারাদ্যা আপ্তকামন্ততন্্মূ॥ ২৩ 


রহস্যং ত্বিদমেতস্য প্রকৃতেঃ পরমুচ্যতে। 
প্রকৃত্যা খেলতন্তস্য লীলান্যৈরনুভুয়তে। ২৪ 


সর্গস্িতপায়া যত্র রজঃসত্বতমোগুগৈঃ। 
লীলৈবং ছিবিধা তস্য বাস্তবী ব্যাবহারিকী॥ ২৫ 


বান্তৰী তংস্বসংবেদ্যা জীবানাং বাবহারিকী। 
আদ্যাং বিনা দ্বিতীয়া ন দ্বিতীয়া নাদাগা ক্লচিৎ॥ ২৬ 


যুবয়োর্গোচরেয়ং তু তন্পীলা ব্যবহারিকী। 
যত্ৰ ভূরাদয়ো লোকা ভুবি মাথুরমগুলম্‌ ৷ ২৭ 


অক্ৰৈৰত্ৰজভূমিঃ সা যত্ৰ তত্বং সুগোপিতমূ। 
ভাসতে প্রেসপূর্ণানাং কদাচিদপি সর্বতঃ॥ ২৮ 


কদাচিদ্‌ দ্বাপরস্যান্তে রহোলীলাধিকারিণঃ। 
সমবেত যদাত্র স্যর্যখেদানীং তদা হুরিঃ॥ ২৯ 


স্বৈঃ সহাবতরেৎ স্বেষু সমাবেশার্থমীন্সিতাঃ। 
তদা দেবাদয়োহপ্যনোহবতরন্তি সমন্ততঃ॥ ৩০ 


তিনি আত্মারাম ও আপ্রকাম। প্রেমরসে নিমজ্জিত 
রসিকজনই তার অনুভূতি লাভ করে থাকেন॥ ২১ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আত্মা স্বত়্ং শ্রীরাখিকা ; তার 
সঙ্গে রমণ করেন বলেই রহসারস মর্মস্র জ্ঞানিগণ তাকে 
আত্মারা্ বলে খাকেন। ২২ || 

কাম শব্দের অর্থ কামনা-_অভীন্সা। ব্রজে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছিত বন্তুসকল হল--গোভাতি, রাখালবালক 
গোপী ও তাদের সঙ্গে শীলা বিহার আদি ; সকল বস্তু 
এখানে নিত্য উপণভ্য। তা শ্রীকৃষ্ণকে আপ্তকাম বলা 
হয়।॥ ২৩ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই রহসালীলা জ্ঞানের উতেরব। 
তিনি যখন প্রকৃতির সঙ্গে ক্রীড়ারত হন তখন অন্যরাও 
তার লীলার অনুভূতি লাভ করে থাকেন॥ ২৪ ॥ 

প্রকৃতি সংলগ্ন লীলাতেই রলোগ্তণ, সন্ুগুণ ও 
তমোগ্ুণ দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-এর প্রত্ীতি হয়ে 
থাকে। এইভাবে এই ধারণা সুদ হয় যে শ্রীতগবানের 
লীলা দুই প্রকারের এক প্রাকৃত ও দুইব্যবহারিক। ২৫ ॥ 

প্রাকৃত লীলা স্বসংবেদ্য-তা কেবল স্্ীভগবান ও 
তার রসিক ভক্তজনই জানতে সক্ষম হয়ে থাকেন। 
জীবের সপ্মুখে যে লীলাভিনব হয়ে থাকে তা ব্যবহারিক 
লীঙ্া। প্রাকৃত লীলা ছাড়া ব্যবহারিক লীলা হওয়া সম্ভব 
নয় { কিন্তু ব্যবহারিক লীলার প্রাকৃত লীলা রাজ্যে কখনো 
প্রবেশ হওয়া সম্ভব নয় ॥ ২৬ ॥ 

তোমরা দুইজনে যে লীলা প্রত্যক্ষ করছ তা 
ব্যবহারিক লীলা। এই পুর্িবী ও স্র্গাদিলোক এই 
লীলার অন্তর্গত। আর পৃথিবীতেই এই মণুরামণ্ুলের 
অৱস্থান ১৭ ॥ 

এই সেই ব্রজভমি যেখানে শ্রীভগবানের প্রাকৃত 


| রহসালীলা নিতাই নিরন্তর ক্রিয়াশীল থাকে। যা কখলো 


কখনো রতিমতিযুন্ত রসিক ভক্তগণ চতুর্দিকে প্রতাক্ষ 
করে থাকেন। ২৮ ॥ 

অষ্টবিংশ দ্বাপরান্তে যখন ভগবানের রহস্য, 
যেমন ঘটন৷. কিছুকাল পূর্বেই ঘটেছিল, তখন স্বয়ং 
ভগবান নিজ অন্তর প্রেসীদের সঙ্গে নিয়ে অবতার 
গ্রহণ করেন। এই বিশেষ ব্যবস্থা এইজনা যাতে 
রহদালীলাধিকারী ভক্তগণ তার অন্তরঙ্গ পরিবারদের 


মাহাত্ম্য (প্রথম অধ্যায়) 
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সর্বে্াং বাঞ্ছিতং কৃত্বা হরিরন্তর্হিতোহডবৎ। 
তোনাতর খ্রিবিধা লোকাঃ ছিতাঃ পূৰ্বং ন সংশয়ঃ ৩১ 


নিত্যন্তল্লিন্সবশ্চৈব দেবাদ্যাস্চেতি ভেদতঃ। 
দেবান্যান্তেযু কৃষ্ণেন দ্বারকাং প্রাপিতাঃ পুরা। ৩২ 


পুনর্মৌসলমার্গেণ স্বাধিকারেষু চাপিতাঃ। 
তল্লিন্সূংশ্চ সদা কৃষ্ণঃ প্রেমানন্দৈকরূপিণঃ॥ ৩৩ 


বিধায় স্বীয়নিত্যেষু সমাবেশিতবাংস্তদা। 
নিত্যাঃ সর্বেহপাযোগোষু দর্শনাভাবতাং গতাঃ॥ ৩৪ 


ব্যাৰহারিকলীলাহ্থান্তর  যন্নাধিকারিণঃ। 
পশান্তাত্রাগতান্তম্মামির্জনত্বং সমন্ততঃ।। ৩৫ 


তম্মাচ্চিন্তা ন তে কার্ধা বজ্রনাভ মদাজয়া। 
বাময়াত্র বহুন্‌ গ্রামান্‌ সংসিদ্ধিন্তে ভৰিম্যতি।। ৩৬ 


সঙ্গে মিলিত হয়ে লীনারসাস্াদন করতে পারেন। 
এইভাবে ভগবানের অবতার গ্রহণকালে ভগবানের 
অন্তরঙ্গ প্রেমী দেবতা ও ষিগণও দিকে দিকে অবতরণ 
করে থাকেন॥ ২৯-৩০ ॥ 

কিছুকাল পূর্বে যে অবতারলীলা হয়েছিল তাতে 
ভগবান নিজ সকল প্রেমীদের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে 
তারপর অন্তর্ধান হয়ে গেছেন। এই ঘটনা থেকে জানা 
গেছে যে পূর্বে এখানে তিন শ্রেণীর ভক্তগণ (উপস্থিত) 
ছিলেন ; এটা নিশ্চিতরূপে বলা যায় ॥ ৩৯ ॥ 

তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর হলেন তারা যাঁরা 
ভগবানের নিত্য অন্তরঙ্গ পার্মদ ও যাদের শ্রীভগবানের 
সঙ্গে বিয়োগ কখনো হয় না। দ্রিতীয় শ্রেণী হলেন তারা 
যাঁরা একমাত্র শ্লীভগবানকে লাভ করবার ইচ্ছা ধারণ করে 
থাকেন অর্থাৎ তার অন্তরঙ্গ লীলাতে নিজ প্রবেশ কামনা 
করে থাকেন। তৃতীয় শ্রেণীতে দেবতা আদি থাকেন। 
এঁদের মধ্যে দেবতাদি অংশে যীরা অবতীর্ণ হয়েছিলেন 
তাদের ভগবান ব্রজতূমি থেকে পূর্বেই সরিয়ে দ্বারকা নিয়ে 
গিয়েছিলেন ৩২ ॥ 

অতঃপর দ্রীভগবান ব্রাহ্মণের অভিশাগে উৎপন্ন 
মুষলকে নিমিত্ত করে বদুকুলে অবতীর্ণ দেবতাদের স্বর্গে 
প্ৰত্যাগমন করিয়ে তাদের নিজ অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
করলেন। যাঁদের মধ্যে একমাত্র শ্রীভগবানকেই লাভ 
করবার কামনা ছিল” তাদের তিনি প্রেনানন্দস্থরূপ করে 
নিজ নিত্য অন্তরঙ্গ পার্যদদের মধ্যে চিরকালের জন্য 
সম্মিলিত করে নিলেন। যীরা তার নিত্য গার্যদ তারা 
বদিও ব্রজতুনিতে গুস্তরাপে নিত্যলীলায় নিত ক্রিয়াশীল 
থাকেন, ভারা কিন্ত দর্শন আনপিকারী বান্ডিদের জনা 
অদৃশ্য হয়েই থাকেন॥ ৩৩-৩৪ ॥ 

যারা তার বাবহারিক লীলায় স্থিত তারা তার 
নিত্যলীলা দর্শন লাভ করবার অগিকারী নন ; তাই 
এইখানে আগমনকারী ব্যক্তিদের কাছে চারিদিকেই নির্জন 
বন অর্থাৎ শূন্যতা প্রতীত হয় কারণ তারা প্রাকৃত লীলায় 
যুক্ত ভক্তদের প্রতাক্ষ করতে সক্ষম হন না।। ৩৫ ॥ 

তাই হে বজ্জনাভ ! তোমার চিন্তার প্রয়োজন নেই। 
আদার আজ্ঞায় তুমি এইস্থানে বহু জনপদ বসতি স্থাপন 
করো ; তাতেই তোষার মনোর পূর্তি হয়ে যাবে॥ ৩৬ 
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শীমন্তাগবত 


জনপদ বসতিসমূহের নামকরণ ভগবান 


কৃষ্ণলীলানুসারেণ কৃত্বা নামানি সর্বতঃ। 


তয়৷ বাসয়তা গ্রামান্‌ সংসেব্যা ভূরিয়ং পরা॥ ৩৭ 


গোবর্্দনে দীর্ঘপুরে মথুরায়াং মহাবনে। 
নন্দিগ্ৰামে বৃহৎসানৌ কাৰ্যা রাজাছিতিন্য়া॥ ৩৮ 


নদাদ্রিছ্রোণিকুণডাদিকুঞ্জান্‌ সংসেবতন্তব! 
রাজ্য প্রভাঃ সুসম্পান্্ং চ শ্রীতো ভবিষাসি॥ ৩৯ 


সচ্চিদানন্দভুরেষা ্বয়া সেব্যা প্রযত্বতঃ। 
তৰ কৃষ্্বলানাত্ৰ স্ফুরস্ত মদনুগ্রহাৎ॥ ৪০ 


বজ্র সংসেবনাদস্য উদ্ধবস্তাং মিলিষ্যতি। 
ততো রহসামেতম্মাংপ্রান্সাসি ত্বং সমাতৃকঃ॥ ৪১ 


এবমুক্রা তু শাণ্ডিল্যো গতঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্‌। 
ৰিষ্ণুরাতোহথ বদ্রশ্চ পরাং গ্রীতিমবাপতুঃ।। ৪২ 


[শ্রীকৃষ্ণের লীলাডূমির সম্যক্‌ বিচার করেই কোরো। 
এইভাবেই এই দিব্য ব্ৰজডূমির উত্তমরূপে সেবন করতে 
থাকো ৩৭ ॥ 

শ্োবর্ধন, দীর্ঘপুর (ভীগ), মখুরা, মহাবন 
(গোকুল), নন্দীগ্রাম (নন্দগ্রাম) এবং বৃহৎসানু 
(বরসানা) আদিতে তোমার নিজের জন্য বাসস্থান প্রস্তুত 
করলে ভালো হয়।॥ ৩৮ ॥ 

সেই সকল স্থানে নিধাস করে ভগবানের 
শীলাম্পর্শপৃত নদী, পর্বত, মালভূমি, সরোবর, কুণ্ড ও 
কুগুবনাগির তুমি সেবন করতে থাকো। তোমার রাজোর 
প্রজাকুল তাতে প্রসন্ন হবেন এবং তুমিও প্রসমচিত্তে 
৷ থাকতে পারবে ॥ ৩৯ ॥ 

সঙ্গিদানন্দযন এই ব্রজভমি। তাই সযক্রে এই 
ভূমির সেবন করা উচিত। আমার আশীর্বাদ রইল। তুমি 
ভগবানের লীলাঙ্বলসমূহ ধথার্থরূপে চিহ্নিত করতে 
সক্ষম হ্বে॥ ৪০ ॥ 

হে ৰজ্নাভ ! এই ব্ৰজভূমির সেবায় নিত্যযুক্ত 
থাকলে তোমার একদিন শ্রীউদ্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 
হয়ে যাবে। তখন তো তুমি ও তোমার জনণীসকলসহ, 
ভার কাছ থেকেই ব্রজভূমির ভূমিকা ও ভগবানের 
লীলারহস্য জানতে পারবে ॥ ৪১ ॥ 

মুনিবর শ্রীশান্ডিল্য তাদের এইরূপ উপদেশ 
প্রদান করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে সংলগ্ন হয়ে 
নিজ অশ্রমে প্রত্যাগমন করলেন। তার উপদেশামৃত 
যুগপৎ পরীক্ষিৎ ও বন্্রনাতকে প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ করে 
তুলেছিল॥ ৪২ ॥ 


ইতি শ্রী্ান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসহত্যাং সংহিতায়াং দবিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে শ্রীঘডাগবতমাহাত্রো 
শাজিল্যোপনি্রজভমিমাহাত্মাবশর্নং নাম প্রথমোহখ্যায়ঃ ॥ ১ ॥ 


ইতি শ্রীস্কন্দমহাপুরাণের একাশি সহস্র সংহিতার দ্বিতীয় বৈষ্ণব খণ্ডে গ্রীমত্তাগবতমাহাত্মো 
শাণ্ডিল্য উপদিষ্ট ব্রজভমি মাহাত্মা বৰ্ণনা নামক প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥ 


অথ দ্বিতীয়োহধ্যায়ই 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
যমুনা এবং শ্রীকৃষ্ণপত্ধীদের সংবাদ, সংকীর্ভনোৎসবে শ্রীউদ্ধবের আগমন 


থাষয় উঃ 


শাণ্ডিল্যে তৌ সমাদিশ্য পরাবৃত্ে স্বমাশ্রমম্‌। 
কিং কথং চক্রতুত্তৌ তু রাজানৌ সূত তদ্‌ ৰদ।॥ ১ 


সূত উবাচ 


ততন্ত বিধ্ুরাতেন শ্রেণীমুখ্যাঃ সহত্রশঃ। 
ইন্্রস্থাৎ সমানায্য মধুরাস্থানমাপিতাঃ॥ ২ 


মাথুরান্‌ ব্রাহ্মণাংস্তর বানরাংশ্চ পুরাতনান্‌। 
বিজ্ঞায় মাননীয়ত্বং তেষু স্থাপিতবান্‌ স্বরাট্‌।। ৩ 


বজুন্ত তৎসহায়েন শাণ্ডিল্যস্যাপ্যনুগ্রহাৎ। 
গোবিন্দগোপগোপীনাং লীলাহ্থানান্যনুক্রমাৎ॥। ৪ 


বিজ্ঞায়াভিধয়াস্থাপ্য গ্রামানাবাসয়দ্‌ বহুন্‌। 
কুশুকপাদিপূর্তেন শিবাদিস্থাপনেন চ॥৫ 


গোবিন্দহরিদেবাদিস্বরূপারোপণেন চ | 
কৃষ্ণৈকভক্তিং স্বে রাজ্যে ততান চ মুমোদ হ॥ ৬ 


গ্রজান্ত মুদিতান্তসা কৃষ্ণকীর্ভনতৎপরাঃ। 
পরমানন্দসম্পন্না রাজ্যং তস্যৈৰ তুষটুৰুঃ।৷ ৭ 


খষিগণ জিজ্ঞাসা করলেন-__হে শ্রীসূত ! শাণ্ডিল্য 
মুনি তো রাজা পরীক্ষিৎ ও বজ্জনাভকে উপদেশ দিলেন তা 
আমরা শুনলাম। এখন বলুন যে, কার্য সম্পাদন বন্বত 
কেষনভাবে হল।॥ ১ ॥ শ্রীসৃত বললেন-তদনন্তর মহারাজ 
পরীক্ষিৎ ইন্দ্রপ্রহ্থ (অধুনা দিল্লি) খেকে বহু সংখ্যক 
সুসমৃ্ধ বান্তিকে ডেকে মণুরাতে বসবাস করতে আদেশ 


দিলেন ২ ॥ 


অতঃপর সন্রাট পরীক্ষিং মণুরাম গুলের ব্রাহ্মণদের 
ডেকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক মথুরানগরে বসবাস করবার 
অনুরোধ করলেন। এমনকি শ্রীভগবানের অত্িপ্রিয় 
বানরদেরও তিনি সুরায় থাকবার ব্যবস্থা করলেন॥ ৩ ॥ 

এইবার বঞ্জণাভ মহারাজ পরীক্ষিতের সহায়তায় 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাম্পর্শপৃত স্থানসকল 
চিহিভকরণে উদ্যোগী হলেন। নিজ গোগ-গোপীদের 
সঙ্গে শ্রীভগবানের লীলাস্থলীদকল খুঁজে বার করা তার 
পক্ষে কঠিন হল নাঃ কারণ এতে মহর্ষি শাণ্তিল্যের 
আশীর্বাদ সহায়ক হয়েছিল। স্থান নিরূপণান্তে সেই স্থানের 
মাহাত্ম্য স্মরণ করেই তিনি নামকরণ করলেন। 
নামকরণের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীভগবানের লীলাবিষ্রহ স্থাপনা 
কাৰ্যও হতে থাকগ। লীলাম্পর্মপূত স্থানসকলে জন- 
বসতির সুযোগ-সুবিধার সূচনা করে তিনি তা বাসযোগা 
করে ভুললেন। স্থানে স্থানে শ্লীভগবানের নামে কুণ্ড ও 
কূপ খনন করালেন। স্থানসকলকে কুঞ্জ ও উদ্যান 
মণ্ডিতও করলেন। শিবাদি দেবতাদের প্রতিষ্ঠিত 
করলেন॥ ৪-৫ ॥ 

তিনি গোবিন্দদেব, হরিদেৰ আদি নামে ভগবদিপ্রহ 
স্থাপনা করলেন। এই লকল শুভকর্ম সম্পাদন করে 
বন্ছনাভ নিজ রাজ্যে দিকে দিকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণতক্তি 
প্রচার করলেন ও তার ফলে অতিআনন্দিত হলেন।॥ ৬ ॥ 

তর প্রজাদের মনেও আনন্দের সীমা ছিল না। নিত্য 
শ্রীতগবানের মধুর নাম ও লীলা সংকীর্ভনে নিমগ্ন থেকে 
ভারা পরমানন্দ-সমুষ্ে নিমজ্জিত থাকতেন। তারা 


2020 


শ্রীমন্তাগবত 


একদা কৃষ্ণপত্যন্ত শ্রীকৃষ্ণবিরহাতুরাঃ। 
কালিন্দীং মুদিতাং বীক্ষয পপ্রচ্ছর্গতমত্সরাঃ॥ ৮ 


শ্রীকৃষ্ঞপত্রা উচ্ঃ 


যথা বয়ং কৃষ্ণপত্মসথা ত্বমগি শোভনে। 
বয়ং বিরহদুঃখার্তান্্ং ন কালিন্দি তদ্‌ বদ।॥ ৯ 


ভাতা স্ময়মানা সা কালিন্দী বাক্যমন্রবীৎ। 
সাপ্ং বীক্ষ্য তততাসাং করুণাপরমানসা॥ ১০ 


কালিন্দ্যুবাচ 


আত্মারামস্য কৃষ্ণস্য গ্রুবমাত্মাপ্তি রাধিকা। 
ত্যা দাসাপ্রভাবেণ বিরহোহম্মান্‌ ন সংস্পৃশেৎ॥ ১১ 


তস্যা এবাংশবিস্তারাঃ সর্বাঃ শ্রীকৃষ্ণনায়িকাঃ। 
নিভ্যসন্তোগ এবান্ডি তসাঃ সান্মুখ্যযোগতঃ॥ ১২ 


স এব সা স সৈবান্তি বংশী তংপ্রেমরাপিকা। 
শ্রীকৃষ্ণনখচন্দ্রালিসঙ্গাচচন্্রাবলী স্মৃতা॥ ১৩ 


রূপান্তরমগৃহ্নানা তয়োঃ সেবাতিলালসা। 
রুক্মিণ্যাদিশমাৰেশো ময়াত্রৈৰ বিলোকিতঃ॥ ১৪ 


বজ্নাভ পরিচালিত রাজোর শাসন বাবস্থার প্রশংসায় 
সদাসর্বদা পঞ্চমুখ হয়ে খাকতেন॥ ৭ ॥ 

একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহবেদনাকাতর 
ষোড়শ সহস্র রানিগণ প্রিয় পতিদেবের চতুর্থ পাটরানি 
কানিলীকে (যমুনা) সদানপ্দভাবে থাকতে দেখে সরল- 
ভাবে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তাদের মলে সতিনসুলভ 
মাৎসর্যভাব আটো ছিল না।। ৮ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের রানিগণ বললেন হে ভগিনী কালিন্দী! 
আমরা যেমন শ্রীকৃষ্ণের সহ্বর্ষিণী তুমিও তো তাহি। 
আমরা তো তার বিরহায়নিতে দ্ধ হয়ে যাচ্ছি ; আমাদের 
হৃদয় তার বিয়োগবেদনায় বাধিত হয়ে থাকে ; কিন্ত 
তোমার অবস্থা তো দেখি একপম আলাদা, তুমি তো 
সদা প্রসন্ন। এর কারণ কী ? হে কলালী ! কিছু অন্তত 


 বলো॥ ৯ 


পর্ন শুনে শ্রীযমুনা হেসে ফেললেন। অবশাহ যখন 
ভার মনে হল যে এরা সকলে আমার প্রিয়তমের পত্নী 
তখন তিনি দয়ায় দ্রবীভূত হয়ে উঠলেন এবং বলতে 
লাগলেন ॥ ১০ ॥ 

শ্রীবনূনা বললেন-_-তগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ আত্মাতেই 
রমণ করে থাকেন আর তার আত্মা স্বয়ং ্রীরাধা। আমি 
দাসীরূপে শ্রীরাধার সেবায় নিত্যযুক্ত থাকি, তাই বিরহ 
আমাকে স্পর্শ করতে পারে না॥ ১৯ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যত রানি আছেন তারা সকলেই 
শীরাধা অংশের বিস্তার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা 
পরস্পরের সন্মুখে অবস্থান করায় তাদের মধ্যে 
যোগাযোগ ও প্রতীতি নিত্য ও শাশ্বত। তাই শ্ৰীরাধা 
স্বূগে অংশত বিদ্যমান শ্রীকৃষ্ণের অন্য রানিগণও 
ভগবানের সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকেন॥ ১২ ॥ 

শ্ৰীকৃষ্ণই রাধা ও রাখাই শ্রীকৃষ্ণ। যুগলের প্রেমচিহ্ 
হল বংলী। আর রাধার প্রিয় সখী চন্দ্াবলীও শ্রীকৃষ্ণ 
চরণের নখরাপ চনদরগণের সেবায় আসক্ত থাকার জনা 
“চদ্রাবলী' নামে পরিচিতা॥ ১৩ ॥ 

শ্ীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ সেবায় তার অতি লালযা, 
পরম নিষ্ঠা ; তাই সে অনা কোনো রাগ ধারণ করে না। 
আমি এখানেই শ্রীরাধায় কুক্সিণী আদির সমাবেশ 
দেখেছি ৯৪ ॥ 


মাহাস্থ্য (দ্বিতীয় অধ্যায়) 


2031 


যুজ্মাকমপি কৃষ্ণেন বিরহো নৈব সর্বতঃ। 
কিন্তু এবং ন জানীথ তস্মাদ্‌ ব্যাকুলতামিতাঃ॥ ১৫ 


এবমেবাত্র গোপীনামক্ররাবসরে পুরা। 
বিরহাভাস এবাসীদুদ্ধবেন সমাহিতঃ॥ ১৬ 


তেনৈৰ ভবতীনাং চেদ্‌ ভৰেদত্ৰ সমাগমঃ। 
তঙ্থি নিত্যং স্বকান্তেন বিহারমণি লন্দ্যথ॥ ১৭ 
সৃত উবাচ 


এবমুক্তান্ত তাঃ পক্নাই প্রসন্নাং গুনরব্রুবন্‌। 
উদ্ধবালোকনেনাত্মপ্রেষ্ঠসঙ্গমলালসা৪ ॥১৮ 


শ্রীকফপত্ উঃ 
ধন্যাসি সখি কান্তেন বস্যা নৈবান্তি বিচযুতিঃ। 
যতন্তে স্বার্থসংসিদ্ধিন্তস্যা দাস্যো বভুবিম ॥ ১৯ 
পরস্দ্ধবলাভে স্যাদস্মৎসববার্থসাধনমূ। 
তথা বদন কালিন্দি তল্লাভোহপি যথা ভবেহ॥ ২০ 
সৃত উবাচ 
এবমুক্তা তু কালিল্দীপ্রত্যুবাচাথ তান্তথা। 
স্মরন্তী কৃষ্চচ্দ্রস্য কলাঃ মোড়শরূপিণীঃ॥ ২১ 


সাধনভুমির্বদরীব্রজতা কৃষেন মন্্রণে প্রোকতা। 
তত্রান্তে স তু সাক্ষাত্তদ্যুনং গ্রাহ্ীল্লোকান্‌॥ ২২ 


তোমাদের সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণের সর্বাংশ বিয়োগ 
হয়নি। কিন্তু তোমরা এই রহস্যকে এইরূগে অবগত নও 
তাই এত ব্যাকুল হয়ে যাও ১৫ ॥ 

একইভাবে পূর্বেও যখন অন্রর শ্রীকৃষ্ণকে নন্দগ্রাম 
থেকে মথুরা নিয়ে এসেছিলেন তখনও গোগীদের যে 
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের প্রীতি হয়েছিল তাও বাস্তবিক বিরহ 
ছিল না কেবল বিরহের আভাসমাত্র ছিল। এই বথা 
যতদিন পর্যন্ত তারা জানত না ততদিন তাদের অতিশয় কষ্ট 
ভোগ করতে হয়েছিল। তারপর যখন শ্রীউদ্ধৰ এসে তার 
সমাধান করলেন তখন তারা এই কথাকে বুঝতে 
পারলেন॥ ১৬॥ 

যদি তোমাদেরও শ্রীউদ্ধবের সাধুসঙ্গ লাভ হয়ে যায় 
তখন তোমরাও নিজ গ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্যবিহার 


করবার সুখ লাভ করবে।॥ ১৭ ॥ 


শ্রীদূৃত বললেন__হে খষিগণ ! যখন তিনি এইভাবে 
বোঝালেন তখন শ্রীকৃষ্ণ-পরীগণ নিত্যপ্রসমন শ্রীঘমুনাকে 
আবার বললেন। তখন তাদের হৃদয়ে যে কোনো উপায়ে 
শ্ৰীউদ্ধবে দর্শন লাভ করবার অতি উগ্র লালসা ছিল ; 
তারা তদের প্রিয়তমের নিত সংযোগের সৌভাগ্য লাভ 
করবার আশায় ছিলেন।। ১৮ ॥ 

শ্ৰীকৃষ্ণপট্রীগণ বললেন--হে সখী ! ধন্য তোমার 
জীবন ; কারণ তোমাকে কখনো নিজ প্রাণনাথের 
বিয়োগদুঃখ সহ্য করতে হয় না। যে শ্রীরাধার কৃপায় 
তোমার অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ হয়েছে৷ এখন আমরাও তার 
দাসী হয়ে গেলাম। ১৯ ॥ 

কিন্তু তুনি এইমাত্র বলেছ যে শ্রীউদ্ধবের দর্শন লাভ 
হলে আনাদেরও সকল মনোরথ পূর্তি হবে। তাই হে 
কালিন্দী ! এই শ্রীউদ্ধবের দর্শন প্রাপ্তির দ্রুত উপায় 
আমাদের বলো ॥ ২০ ॥ 

শ্রীদূৃত বললেন-যমুনা শ্রীকৃষণ-পত্রীদের কাছে এই 
কথা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচদ্রেল ষোলো কলাকে স্মরণ 
করে বলতে শুরু করলেন॥ ২৯ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধাম প্রত্যাগমনের পূর্বে নিজ সন্ত 
উদ্দবকে বলেছিলেন__“হে উদ্মব ! সাধনা কন্মবার উত্তম 
ভূমি বদরীকাশ্রম। তাই নিঙ্জ সাধনা পূর্তি হেতু তুমি 
সেইখানে গন করো।' শ্রীভগবানের আজ্ঞানুসারে 
শ্ৰীউদ্ধৰ এখনও সাক্ষাৎ স্বরূপে বদরীকাশ্রমে বিরাজমান 
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ফলভুমির্রজডূমির্দ্তা তম্মৈ পূরৈব সরহসাম্‌। 
ফলমিহ তিরোহিতং সত্তদিহেদানীং স উদ্ধবোহলক্ষাঃ॥ ২৩ 


গোবর্নগিরিনিকটে সখীহলে তদ্রজঃকামঃ। 
তত্রত্যান্কুরবন্লীরূপেণান্তে স উদ্দবো মূনম্‌ ৷ ২৪ 


আয়োৎসবরূপত্ুং হরিণা তন্মৈ সমর্ণিতং নিয়তম্। 
তম্মান্ত্ৰ হিত্বা কুসুমসরঃপরিসরে সবজ্জাভিঃ॥ ২৫ 


বীণাবেণুমৃদঞ্গৈঃ কীর্তনকাব্যাদিসরসসক্গীতৈঃ। 
উৎসব আরক্ধব্যো হরিরতলোকান্‌ সমানাযায॥ ২৬ 


তন্ত্রোমবাবলোকো তবিতা নিয়তং মহোতসবে বিততে। 
ধৌস্মাবীণামডিমতসিন্ধিং সবিতা স এব সবিতানামূ॥। ২৭ 


সৃত উবাচ 


ইতি শ্ৰুত্বা ্রসন্গান্তাঃ কালিন্দীমভিবন্দা তৎ। 
কথয়ামাসুরাগত্য বজ্রং প্রতি পরীক্ষিতম্‌ ২৮ 


বিষ্ণুরাতন্ত তক্ছুত্বা প্রসন্নন্তদ্যুতন্তদা। 
তক্ৰৈৰাগত্য তৎ সৰ্বং কারয়ামাস সত্বরম্॥। ২৯ 


আছেন। সেই স্থানে গমনকারী জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের তিনি 
শ্রীভগবানের কাছ থেকে লাভ করা জ্ঞানোপদেশ সকল 
বিতরণ করে থাকেন।॥ ২২ ॥ 

সাধনফলরাণ হল এই ব্রজ্জডূমি। সকল রহস্যসহ 
এই ভূমিও ভগবান পূর্বেই উদ্ধবকে প্রদান করেছিলেন। 
কিন্তু এখান থেকে ভগবানের অন্তর্যান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সেই যাগভি স্ুল দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেছে ; তাই এখন 
এখালে উদ্ধব প্রত্যক্ষ রূপে দেখা দেন না॥ ২৩ ॥ 

তবুও এক জায়গায় উদ্ধবের দর্শন লাভ হওয়া 
সম্ভব। গোবর্ধন পর্বতের নিকটে শ্রীভগবানের 
লীলাসহচরী গোপীদের বিহারহুল ; সেখানে তরুলতা 
ও অন্কুররূপে অবশাই শ্রীউদ্ধব নিবাস করেন। 
তরুলতরাপে তার সেইখানে নিবাসের উদ্দেশ অবশাই 
করতে থাকা ॥ ২৪ ॥ 

শ্রীউদ্ধব সম্বন্ধে একটা কথা জোর দিয়ে বলা যায় 
যে, শ্রীভগবান তাকে নিজ উৎসবন্বরূপ প্রদান করেছেন। 
শ্রীভগবানের উৎসব শ্রীউদ্দবের অঙ্গ ; তিনি তার থেকে 
পৃথক থাকতে পারেন না। অতএব এইবার তোমরা 
বঙ্্রনাভকে সঙ্গে নিয়ে সেই স্থানে গমন করো এবং কুসুম 
সরোবরের কাছে নিবাস করো। ২৫ ॥ 

ভগবস্তক্তদেয একত্র করে বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গ আদি 
বাদ্য সহযোগে শ্রীভগবানের নাম ও লীলা সংকীর্তন, 
ভগবান সন্বন্ধিত কাবাকথা শ্রবণ ও ভগবদগুণগানে 
যুক্ত সরস-সংগ্গীত দ্বারা এক মহান উৎসব আরম্ভ 
করো॥২৬ ॥ 

এইভাবে যখন সেই মহান উৎসবের বিস্তার হবে 


| হবে। তিনিই তোমাদের মনোরথ পূরণে সক্ষম 


হবেন॥ ২৭ ॥ 

শ্রীসৃত বললেন-পশ্রীঘমুনার কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণের 
রানিগণ অতি প্রসর হলেন। তারা শ্রীযযুনাকে প্রণাম 
নিবেদন করলেন এবং প্রত্যাগমন করে বজুনাভ ও 
পরীক্ষিৎকে সব কথা বললেন ২৮ ॥ 

সব কথা শুনে পরীক্ষিত অতি প্রসন্ন হলেন। তিনি 
বজ্রনাভ ও শ্রীকৃষঃ-পরীদের সঙ্গে নিয়ে সেই স্থানে 
উপনীত হলেন ও রীনা নির্দেশিত কার্যসকল করতে 
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গোবন্ধনাদদুরেণ বৃন্দারণ্যে সখী্থলে। 
প্রবৃত্তঃ কুসুমান্তোধৌ কৃষসন্কীর্ভনোৎসৰঃ॥ ৩০ 


বৃষভানুসূতাকান্তবিহারে  কীর্তশ্রিয়া। 
সাক্ষাদিব সমাবৃত্তে সর্বেহনন্যদৃশোহভবন্।॥ ৩৯ 


ততঃ পশ্যৎসু সর্বেষু তৃণুল্মলতাচয়াৎ। 
আজগামোদ্ধাবঃ শ্রী শ্যামঃ পীতাম্বরাবৃতঃ। ৩২ 


গুঞ্জামালাধরো গায়ন্‌ বন্পবীবল্পভং মুহুঃ। 
তদাগমনতো রেজে ভূশং সঙ্গীর্তনোৎসবঃ।। ৩৩ 


চন্দ্িকাগমতো যদ্ৎ স্ফাটিকাট্টালভূমণিঃ। 
অথ সর্বে সুখাস্তোধৌ মগ্াঃ সর্বং বিসম্মরুঃ॥ ৩৪ 


ক্ষণেনাগতবিজ্ঞানা দৃষ্টা শ্রীকৃষ্ণরূপিণম্‌। 
উদ্ধৰং পূজয়াঞ্চক্ৰুঃ প্রতিলন্ধমনোরথাঃ॥ ৩৫ 


শুরু করলেন॥ ২৯ ॥ 

গোবর্ধনের নিকটে বৃন্দাবনের মধো সীদের 
বিহারছল, কুসুমসরোবরে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ভন উৎসবের 
সুচনা হল ৩০ ॥ 

বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা ও তার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের 
সেই লীলাভূমি যখন সাক্ষাৎ সংকীর্তনে শোভামণ্ডিত 
হয়ে উঠল তখন সেই স্থানের ভক্তগণও একাগ্রচিন্ত হয়ে 
গেলেন ; তাদের দৃষ্টি ও মনের বৃত্তি উৎসবানন্দে 
নিমজ্জিত হয়ে স্থির হয়ে রইল ॥ ৩১ ॥ 

অনন্তর সকলের দৃষ্টিপথের সম্মুখেই বিস্তৃত তৃণ, 
গুল্ম ও লতাসকল থেকে আবির্ভূত শ্রীউদ্ধবের আগমন 
হল। তার শ্যানল অঙ্গে পীতন্বরের অপরূপ শোভা হিল। 
তার কণ্ঠে ছিল বনমালা ও গুপ্তমালা। তিনি অবিরাম 
গোপীবন্লভ ্রীকফের মধুর লীলাগানে মত্ত হয়েছিজেন। 
শ্রীউদ্ধবের আগমনে সেই সংকীর্ভলোৎসবের উৎকর্ষ 
বৃদ্ধি পেল। মনে হল যেন স্ফটিকমণি নির্নিত অট্টালিকার 
ছাদে চন্দ্রালোক পতিত হওয়ায় তার সৌন্দর্য বহুগণ 
বৃদ্ধি পেয়েছে। সকলেই আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়ে 
অন্য সব কিছু ভুলে গেলেন ও ভাবে বিভোর হয়ে 
রইলেন ॥ ৬২-৩৪ ॥ 

তাদের চেতনা দিব্যন্তরে উন্নীত হয়ে গিয়েছিল। 
ভাৰ প্ৰশমনে তারা শ্রীউদ্ধবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে 
প্রত্যক্ষ করে আনন্দে পরিপূর্ণ হলেন। তাদের মনোরথ 
আজ পূর্ণ। শ্রীউদ্ধবকে যথাযোগ্য পূজা সেবা নিবেদন 
করে ভারা কৃতার্ঘ হলেন। ৩৫ ॥ 


ইতি শ্রীষ্ান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহতযাং সংহিতায়াং দিতীয়ে বৈষ্বখতে শ্রীনভাগবতমাহাল্যো 
গোবদর্নপবতিসহীপে পরীক্ষিদাদীনাযুদ্ধবশর্নবপর্নং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ॥ ২ ॥ 


ইতি শ্রী বহাপুরাণের একাশি সহস্র সংহিতার দ্বিতীর বৈষব খন্ডে শ্রীমভাগবতমাহাক্মোর গোবর্ধন 
পর্বত সমীপে পরীক্ষিৎ আদির উদ্ধব দর্শন বর্ণনা নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ 


11744 | আও মত 7০ (মলা) 36 A 


অথ তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ 
তৃতীয় অধ্যায় 


শ্রীমন্তাগৰত-পরল্পরা ও তাঁর মাহাত্ম্য এবং 
সূত উবাচ 


অথোদ্ধবন্ত তান্‌ দৃষ্া কৃষ্ণকীর্তনতৎপরান্। 
সৎকত্যাথ পরিষজ্য পরীক্ষিতমুবাচ হ॥ ১ 


উদ্ধৱ উবাচ 


ধন্যোহসি রাজন্‌ কৃষৈকভজ্ঞা পূর্ণোহসি নিতাদা। 
নং নিমগ্রচিত্তোহসি কৃষন্র্ভলোৎ্দবে॥ ২: 


কৃষ্ণপত্নীষু বজ চ দিষ্টাগ্রীতিঃ প্রবর্তিতা। 
তবোচিতমিদং তাত কৃষ্ণদভ্তাঙ্গবেভব॥ ৩: 
দ্বারকাহ্েষু সর্বেষু ধন্যা এতে ন সংশয়ঃ। 
যেষাং ব্রজনিবাসায় পার্থমাদিষটবান্‌ প্রভুঃ॥ ৪ 


শ্রীকৃষ্ণস্য মনশ্চন্দ্রো নাধাস্যপ্রভয়াৰবিতঃ। 
তথ্ধিহারবনং গোর্ভির্মগুয়ন্‌ রোচতে সদা॥ ৫ 


কৃষ্চন্্ঃ সদা পূর্ণন্তসা ষোড়শ যাঃ কলাঃ। 
চিৎসহতপ্রভাভিন্না অত্রান্তে তৎস্বরূপতা॥ ৬ 


এবং বজ্ন্ত রাজেন্দ্র প্রপন্নভয়ভঞ্জকঃ। 
শ্রীকৃষ্ণদক্ষিণে পাদে স্থানমতেস্য বর্ততে॥ ৭ 
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ভাগবত শ্ৰবণে শ্রোতাদের ভগবদধাম লাভ 


শ্রীসৃত বললেন-_ সমবেত ভক্তকে শ্রীকৃষ্ণ 
নাম-সংকীর্তনে যুক্ত থাকতে দেখে শ্রীউদ্দব তাদের 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। পরীক্ষিংকে প্রেমালিঙ্গন দান 
করে শ্রীউদ্ধব বললেন ॥ ১ ॥ 

রাজন্‌ ! শ্ত্রীকৃষ্ণ-নামসংকীর্তন মহোৎসবে 
তোমাকে আত্মমগ্ন দেখে আমি আনদ্দিত। তোমার হৃদয়ে 
যেশ্রীকৃষ্-ভ্তি বর্তমান তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। তুমি 
ধন্য! ২ ॥ 

তোমার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-গত্রীদের উপর ভক্তি ও 
বস্রনাভের উপর প্রেমভ্রীতি আছে যা অতি সৌভাগ্যের 
প্রতীক। হে তাত! এ কর্ম তোমারই উপযুক্ত কর্ম। এমনই. 
তো হওয়া স্বাভাবিক, কারণ শ্রীকৃ্ই যে স্বয়ং তোমাকে 
দেহও বৈভব_দুইই দিয়েছেন। তার প্রশৌত্র তো তোমার 
প্রেমন্রীতিপাবেই॥ ৩ ॥ 

দ্বারকার অল্প কিছু ব্যক্তিদের ব্রজে প্রতিষ্ঠিত 
করবার নির্দেশ তো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীঅর্জুনকে 
দিয়েছিলেন। ধন্য সেই সকল ব্যক্তিগণ ! তারা যে পরম 
সৌভাগ্যের অধিকারী তাতে আর সন্দেহ কোথায়! ৪ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের মনরাপ চন্দ্র রাধার মুখের প্রভারপ 
চন্দ্রালোকে যুক্ত হয়ে তার লীলাভূমি বৃন্দাবনকে নিজ 
কিরণে সুশোভিত করে এখানে নিত্য প্রকাশমান 
খাকে॥৫ ॥ 

শ্রীকষ্ণন্দ্র নিত্য পূর্ণচ্্র, প্রাকৃত চন্দ্রের 
ক্ষয়বৃদ্ধিরূপ বিকার তাতে অনুপস্থিত। তার যোলো কলা 
থেকে সহস্র সহস্র চিন্ময় কিরণ নির্গত হয় যা তার বিভিন্ন 
ভেদের কারণ হয়ে থাকে। এই সকল কলাসম্পয়, 
নিত্য পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ এই জভূমিতে নিত্য বিরাজমান 
থাকেন। এই ব্রজভূমি ও তার বাস্তব স্বরূপে বস্তুত কোনো 
প্রভেদই নেই৷ ৬ ॥ 

হেরাজেন্দ পরীক্ষিত! এইরূপ বিচারে ব্জবাসীগণ 
শ্রীভগবানের অঙ্গেই অবস্থান করেন। শরণাগতদের 
অভয় প্রদানকারী এই যে ব্রজগণ, তাদের স্থান শ্রীকৃষ্ণের 


মাহা (তৃতীয় অধ্যায়) 
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অৰতারেহত্র কৃষ্ণেন যোগমাযাতিভাবিভাঃ। 
তদ্লেনাত্মৰিম্মৃত্যা সীদন্তোতে ন সংশয়ঃ॥ ৮ 


খতে কৃষ্ণপ্রকাশং তু স্বাত্ববোখো ন কস্যচিৎ 


তৎপ্রকাশাস্তু জীবানাং মায়য়া পিহিতঃ সদা॥ ৯ 


অষ্টাবিংশে দ্বাপরান্তে স্বয়মেব যদা হরিঃ। 
উৎারয়েছিজাং মায়াং তৎগ্রকাশো ভবেত্তদা॥ ১০ 


স তু কালো বাত্তিক্রান্তন্তেনেদমপরং শৃণু। 
অনাদা তংপ্রকাশস্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদ্‌ ভবেং॥ ১১ । 


শ্রীমন্তাগবতং শাস্ত্রং যত্ৰ ভাগবতৈর্যদা। 
কী্ভতে শ্রয়তে চাপি শ্রীকৃষ্ণন্তত নিশ্চিতম্‌।৷ ১২ 


শরীমন্ভাগবতং যত্ৰ শ্লোকং শ্লোকাৰ্দ্মেৰ চ। 
তত্রাপি ভগবান্‌ কৃষ্ণে বল্পবীভির্বিরাজতে॥ ১৩ 


ভারতে মানবং জন প্রাণা ভাগবতং ন যৈঃ। 


শ্রুতং পাপাপরাধীনৈরাত্মঘাতন্ত তৈঃ কৃতঃ॥ ১৪ 


শ্রীমন্ভাগবতং শান্্ং নিতাং যৈঃ পরিসেবিতম্‌। 
পিতুর্মাতুন্চ ভা্ায়াঃ কুলগঙ্ক্তিঃ সূতারিতা॥ ১৫ 


বিদাপ্রকাশো বিপ্রাণাং রাজ্ঞাং শক্রজয়ো বিশাম্‌। 
ধনং স্বাঙ্গং চ শৃদ্রাণাং শ্রীমপ্তাগবভাদ্‌ ভবেৎ॥ ১৬ 


যোিতামপরেষাং চ সর্ববাঞ্থিতপুরণমূ। 


অতো ভাগবতং নিত্যং কো ন সেবেত ভাগ্ববান্॥ ১৭ 
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দক্ষিণ চরণে ॥ ৭ ॥ 

এই কৃষ্ণাবতারে শ্রীভগবান সকলকে নিজ 
যোগমায়ায় অভিভূত করে রেখেছেন যার প্রভাবে তাঁদের 
নিজ স্বরূপ বিস্মরণ হয়েছে। তাই ভারা নিত্য বিষাদ্রস্ত 
থাকেন। এই কথা সতা ও অন্রন্ত বলা যেতেপারে। ৮ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ নাত না করলে কারো পক্ষে নিজ 
স্বরণের বোধলাভ জন্তর হয় না। সকল জীবের 
অন্তঃকরণে যে শ্রীকৃষ্ণতত্তের প্রকাশ বর্তমান তার উপর 
নিত্য মায়ার আবরণ থাকে॥ ৯ ॥ 

অষ্টবিংশ দ্বাপরান্তে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বমংই 
সকলের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে নিঞ্জ মায়ার আবরণ 
নিজেই সরিয়ে নেন তখন জীবসকল তার প্রকাশ লাড 
করতে সমর্থ হয়ে থাকে॥ ১০ ॥ 

সেই কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে, তাই তার 
কোনো সম্ভাবনা এখন নেই। সেই প্রকাশ গ্রাপ্তির অবশাই 
এক ভিন্ন উপায় বর্তমান, যার কথা শুনে রাখো। 
অষ্টবিংশ দাপর কাল ছাড়া অন্য সময়ে এই শ্রীকৃষ্ণতদ্রের 


| প্রকাশ লাভ করতে হলে শ্রীমন্ভাগবতের সান্নিধ্য লাভ 
| অতি আবশ্যক হয়ে থাকে॥ ১১ ॥ 


শ্রীভগবানের ভক্ত যখনই কোথাও শ্রীমত্যগবত 
শান্তর সংকীর্তন ও শ্রবণ করেন তখন সেখানে অবশাই 
সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান থাকেন॥ ১২ ॥ 

যেখানে শ্রীষত্ভাগবতের একটি: শ্লোক অথবা 
শ্লোকার্যও গাঠ হয় সেখানেও স্রীকৃষ্ নিজ প্রিয় বল্পবীদের 
সঙ্গে বিদামান থাকেন॥ ১৩ ॥ 

এই পুণ্যভুমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেও যারা 
পাপাচারে যুক্ত থেকে শ্রীমভাগবত শ্রবণে অনিচ্ছুক থাকে 
তাদের আচরণ তো আত্মহননের সমতুল্য ১৪ ॥ 

যে সৌভাগ্যবানগণ নিত্য শ্রীমন্তাগবত শান্ত সেবন 
করেন, ভারা নিজ পিড়কুল, মাতৃকুল ও পরীকুল এই 
তিন কুলেরই সর্বাত্মক উদ্ধার সাধন করে থাকেন॥ ১৫॥ 

শ্রীনড্াগবতের ব্বাধায় ও শ্রবণ করলে ব্রাহ্মণদের 
বিদ্যার প্রকাশ (বোধ) লাভ হয়, ক্রত্রিয়দের শত্রুদের 
উপর বিজয় লাভ হয়। বৈশাদের ধন লাভ হয় ও শূদ্রদের 
সস্বাস্থা লাভ হয়॥ ১৬ ॥ 

নারী ও অন্তাজ আদিগণের কামনাও ভ্রীমভাগবত 
দ্বারা পূর্ণ হয়ে থাকে। অতএব ভাগ্যবান পুরুষ মাত্রেই 
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শ্ৰীমন্তাগৰত 


অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ শ্রীমন্তাগবতং লভেৎ। 
প্রকাশো ভগবন্তক্তেরুত্ববন্তত্র জায়তে॥ ১৮ 


সাংখ্যায়নপ্রসাদাপ্তং শ্রীমন্ভাগবতং পুরা। 
বৃহস্পতিদ্তবান্‌ মে তেনাহং কৃষ্ণবল্পভঃ॥ ১৯ 


আাখ্যায়িকাং চ তেনোক্তাং বিষ্ণুরাত নিবোধ তাম্‌। 
জায়তে সম্প্রদায়োহপি যত্র ভাগবতশ্রুতেঃ॥ ২০ 
বৃহস্পাতিরবাচ 
ঈক্ষাঞ্চক্রে যদা কৃষ্ণো মায়াপুরুষরূপধৃক্‌। 
ব্ৰহ্মা ৰিষ্ণুঃ শিৰশ্চাপি রজঃসত্বতমোগুণৈঃ ৷ ২১ 


পুরুষান্রর  উত্তহূরেধিকারাংন্তদাদিশৎ। 


উৎপত্তৌ পালনে চৈব সংহারে প্রক্রমেণ তান্‌॥ ২২ 


্ৰক্মা তু নাভিকমলাদুৎপনন্তং ব্যজিজ্ঞপৎ। 


ব্ৰহ্মোবাচ 


নারায়ণাদিপুরুষ পরমাত্মন্‌ নযোহস্তু তে।। ২৩ 


যা সঙ্গে নিযুক্তোহ শ্মি পাগীয়ান্‌ মাং রজোগণঃ। 
ত্বৎস্মৃতৌ নৈব বাধেত তথৈব কৃপয়া প্ৰভো॥ ২৪ ৷ 


বৃহস্পতিকবাচ 


যদা তু ভগবাংস্তন্যৈ শ্ৰীমন্তাগৰতং পুরা। 
উপদিশ্যারবীদ্‌ব্রহ্মন্‌ সেবস্বৈনৎ স্বসিন্ধয়ে॥ ২৫ 
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শ্রীমত্ভাগবতের নিত্য সেবনে অবশাই সংলগ্ন 
থাকবেন ॥ ১৭ ॥ 

বহুজন্মের সাধনান্তে মানব যখন পূর্ণ সিদ্ধি লাভ 
করে তখন তার শ্রীমত্তাগবত প্রাপ্তি হয়ে থাকে। ভাগবতে 
শ্রীভগবানের সামিধ্য লাভ হয়, যাতে ভগব্তক্তি উৎপন্ন 
হয়ে থাকে।। ১৮ ॥ 

পুরাকালে সাংখ্যায়নের কৃপায় শ্রীমন্তাগবত 
শরীবৃহস্পতি লাভ করেছিলেন এবং তিনি আমাকে প্রদান 
করেছিলেন। শ্রীমভাগবতই আমাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিযতম 
সৰা প্তরে উন্নীত করেছে॥ ১৯ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীবৃহস্পতি আমাকে এক 
আখ্যায়িকাও বলেছিলেন, তা তুমিও শুনে রাখো। এই 
অখ্যায়িকা থেকে শ্রীমভভাগবত সম্প্রদায়ের ক্রবিবর্তনও 
জানা যায়॥ ২০ ॥ 

শ্রীবহস্পতি বলেছিলেন_নিজ মায়ার প্রভাবে 
পুরুষরাপ ধারণকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন সৃষ্টির সংকল্প 
করলেন তখন তর দিবাবিগ্রহ থেকে তিনজন 
পুরুষ আবির্ভূত হলেন। রজোগুণ প্রধান ব্রন্না, 
সন্বগুণপ্রধান বিষ্ণু ও তমোগ্তপপ্রধান রু্র সৃষ্ট 
হলেন। শ্রীভগবান এই তিনজনকে যথাক্রমে জগতের 
উৎপত্তি, পালন ও সংহার কার্ধের দায়িত্ব প্রদান 
করলেন।॥ ২১-২২॥ 

তখন ভগবানের নাভিকমল থেকে উৎপর ব্রহ্মা 
তাকে নিজ মনোভাব এইভাবে প্রকাশ করলেন। 

হী্রঙ্গা বললেন--হে পরমাত্থা ! আপনি 
নার? অর্থাৎ জল শয্যায় শয়ন করেন বলে “নারায়ণ! 
রূপে পরিচিত। আপনিহ সকলের আদি কারণ তাই 
আপনি আদিপুরুঘ। আমি আপনাকে প্রণাম নিবেদন 
করি॥ ২৩॥ 

হে প্রভু ! আপনি আমাকে সঙ্টিকর্ষে নিযুক্ত 
করেছেন। আমি কিন্তু ভীত-সনন্ত হয়ে পড়েছি কারণ 
অতি বিষম পাপাত্মা রজোগুণ আপনার স্মৃতি-ধারণে 
এক বড় বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অতএব কৃপা 
করে এমন এক পথ বলে দিন যাতে আপনার স্মরণ 
মননও আমার সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকে ॥ ২৪ ॥ 
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ব্ৰহ্মা তু পরমগ্রীতন্তেন কৃষ্ণাপ্তয়েহনিশম্‌। 
সন্তাবরণভঙ্গায় সপ্তাহং সমবর্তয়ৎ ॥ ২৬ 


শ্রীভাগবতসপ্তাহসেবনাপ্তমনোরথঃ ॥ 
সৃষ্টিং বিতনুতে নিত্যং সসপ্তাহঃ পুনঃ পুনঃ॥ ২৭ 


বিষ্ণুরপ্যর্থয়ামাস পুমাংসং স্বার্থসিদ্ধয়ে। 
প্রজানাং পালনে গুংসা যদনেনাপি কল্পিতঃ॥ ২৮ 


বিষ্ণুরুবাচ 


প্রজানাং পালনং দেব করিয্যামি যথোচিতম্‌। 
প্রবৃন্ত্যা চ নিবৃত্যা চ কর্মজ্ঞানপ্রয়োজনাৎ॥ ২৯ 


যদা ঘদৈর কালেন ধর্মগ্ানির্ভবিষ্যতি। 
ধর্মং সংহ্াপয়িষ্যামি হ্যবতারৈস্তদা তদা॥ ৩০ 


ভোগার্থিতান্ত যজ্ঞাদিফলং দাস্যামি নিশ্চিতসূ। 
মোক্ষার্থিভো বিরক্তেভো মুিং পঞ্চৰিধাং তথা॥ ৩১ 


দেহপি মোক্ষং ন বাধ্ৃন্তি তান কথ: গালয়ামাহম্‌ 
আত্মানং চশ্রিয়ং চাপি পালয়ামি কথং বদ ॥ ৩২ 


তস্মা অপি পুমানাদাঃ শ্রীভাগবতমাদিশৎ। 
উবাচ চ পটন্বৈনত্তব সর্বার্থসিদ্ধয়ে॥ ৩৩ 


ততো ৰিষ্ণুঃ প্ৰসন্নাস্না পরমার্থকপালনে। 
সমর্থোহুডৃচ্ছিয়া মাসি মাসি ভাগবতং ম্মরন্॥ ৩৪ 


উপদেশামৃত তাকে দান করে বলেছিলেন--ব্রহ্মন্‌ ! তুমি 
যুক্ত থেকো’ ॥ ২৫ ॥ 

শ্রীক্ষাশ্রীনভাগবতের উপদেশ লাভ করে ভতি 
প্রসন্ন হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি শ্রীকৃষ্ণের নি প্রাপ্তি 
ও সপ্ত আবরণ ভঙ্গ করবার নিমিত্ত শ্রীমন্তাগবতের সপ্তাহ 
পারায়ণ করলেন॥ ২৬ ॥ 

সপ্তাহ্যজ্ঞবিধি অনুসারে সপ্তদিবস পর্যন্ত 
হয়ে গেল। এরই প্রভাবে তিনি সদাসর্বদ ভগবদস্মরণ 
করে সৃষ্টির বিস্তার সাধন করতে থাকলেন। তীর সপ্তাহ 
যজ্ঞানুষ্ঠান বারংবার হতেই থাকল।॥ ২৭ ॥ 

শরী্গার নতোই বিষ্ণুও নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি হেতু 
সেই পর্নমপুরুষ পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা নিবেদন 
করলেন, কারণ সেই পুরুষোত্তম বিষ্ণুকেও প্রজা 
প্রতিপালনরূপ কর্মে নিযুক্ত করেছিলেন॥ ২৮ ॥ 

বিষ্ণু বললেন--হে দেব ! আমি আপনার আজ্ঞায় 
কর্ম ও জ্ঞানোদ্দেশ্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দ্বারা সুষ্ঠুভাবে 
প্রজা প্রতিপালন করবার চেষ্টায় যুক্ত থাকব ॥ ২৯ ॥ 

কালের প্রভাবে যখনই ধর্মে গ্লানি অনুভূত হরে 
তখন আমি ধর্মসংস্থাপনার জন্য বহু অবতার কাপে 
আবির্ভূত হব ৩০ ॥ 

(ভোগের ইচ্ছা ধারণকারীদের আমি অবশাই তাদের 
কৃত যঞ্ঞাদি অনুষ্ঠানের ফল প্রদান করব এবং যারা 
সংসারবন্ধন থেকে মুক্তির অভিলাম়ী ও আচরণে ত্যাগী 
হবে তাদের ইচ্ছানুসারে পঞ্চ প্রকারের নুক্তিও প্রদান 
করব॥ ৩১ ॥ 

বিশ্ব যারা মোক্ষ আদৌ চায় না তাদের প্রতিপালন 
করা তো অতি দুরহ কর্ম। আমি নিজের ও প্রীল্রীর 
প্রতিপালনই বা কেমন করে করব! তাও বুঝিনা। আগনি 
এর একটা পদ আমাকে বলে দিনা। ৩২ ॥ 

বিষ্ণুর এই প্রার্থনা শুনে আদিপুরুষ শ্রীকষ্ণ তাকেও 
শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ দিলেন ও বললেন- 
মনোরথ সিদ্ধি হেতু নিতা শ্রীনঙ্ভাগবত শান্্রপাঠে সংলগ্ন 
থেকো? | ৩৩ ॥ 

এই উপদেশ লাভ করে বিষ্ণুভগবান প্রসন্ন চিত্ত 
হয়ে গেলেন এবং তিনি প্রতি মাসে শ্রীলক্ধীর সঙ্গে 
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শ্রীম্াগবত 


যদা বিশু স্বয়ং বক্তা লক্ষ্মীন্চ শ্ৰবণে রতা। 
তদা ভাগবতশ্রাবো মাসেনৈব পুনঃ পুনঃ। ৩৫ 


যদা লক্ষ্মীঃ স্বয়ং বক্তী বিষ্ণুশ্চ শ্রবণে রতঃ। 
মাসদ্বয়ং রসাহ্গাদস্তদাতীব সুশোভতে। ৩৬ 


অধিকারে ছিতো বিষ্ণুর্পক্মীর্নিশ্চন্তমানসা। 


তেন ভাগৰতাস্বাদন্তস্যা ভুরি প্রকাশতে॥ ৩৭ 
অথ রুদ্রোহপি তং দেবং সংহারাধিকৃতঃ পুরা। 
পুমাংসং প্রার্থয়ামাস স্বসামর্থাবিবৃদ্ধয়ে॥ ৩৮ 
রুদ্র উবাচ 
নিত্যে নৈমিত্রিকে চৈৰ সংহারে গ্রাকৃতে তথা। 
শক্তয়ো মম বিদান্তে দেবদেৰ মম প্ৰভো ৩৯ 
আত্যত্তিকে তু সংহারে মম শক্তির্ন বিদ্যতে। 
মহদ্দুঃখং মমৈততু তেন স্থাং প্রা্থযাম্যহমূ।। ৪০ 
বৃহস্পতিরুবাচ 
শ্রীমন্তাগবতং তম্মা অপি নারায়ণো দদৌ। 
স তু সংসেবনাদসা জিগো চাপি তমোগুণমূ।। ৪১ 
কথা ভাগৰতী তেন সেবিতা বর্ষমাত্রতঃ। 
লয়ে ত্বাত্যন্তিকে তেনাবাপ শক্তিং সদাশিবঃ॥| ৪২. 
উদ্ধব উবাচ 


শ্রীভগবতমাহাত্মামিমামাখ্যায়িকাং গুরোঃ। 
শ্ৰুত্বা ভাগবতঃ লঙ্কা মুযুদেহহং প্রণম্য তম্।॥। ৪৩ 


শ্রীভাগবত চিন্তন করতে শুরু করলেন। এইভাবে তার 
পরমার্থ ও জগতের প্রতিপালন কার্য-_দুইই সুষ্ঠুভাবে 
চনতে লাগল॥ ৩৪ ॥ 

ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং বক্তা হলে শ্রীলক্মী তা 
প্রমন্রীতি সহকারে শ্রবণ করে খাকেন। তখন ভাগবত 
কথা শ্রবণ এক মাসেই সম্পূর্ণ হয়ে যেতে থাকল ॥ ৩৫ ॥ 

কিন্তু যখন স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী বক্তা হন এবং বিষ্ণু 
শ্রোতারূপে থাকেন তখন ভাগবতকথার রসাস্তরাদন 
দুই মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। সেই সময় ভাগবতকথার 
মাধুর্য অপরিসীম হয় ও তা অতীব শ্রুতিমধূর হয়ে 
থাকে ॥ ৩৬ ॥ 

এর কারণরাপে বলা যেতে পানে যে ভগবান বিষ্ণু 
করতে হয় যা শ্রীলঙ্্ীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ; তাই 
শ্রীলম্মীর হৃদয় নিশ্চিপ্ত। অতএব শ্রীলম্মীর মুখে 
ভাগবতকখার রসাস্থাদন অধিক সরস হয়ে থাকে। 
| অতঃপর রুদ্বও, যাঁকে ভগবান পূর্বেই সংহার কার্যে 
নিযুক্ত করেছেন, তিনিও নিজ সামর্থ! বৃদ্ধি হেতু সেই 
পরমপুরুম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা নিবেদন 
করলেন। ৩৭-৩৮ ॥ 

রুদ্র বললেন--হে দেবাদিদেব প্রভু! আমার নিত্য, 
নৈথিভিক ও প্রাকৃত সংহারের শক্তিসকল থাকলেও 
'আতান্তিক সংহারের শক্তি আদৌ নেই। কথাটা মোটেই 
| সুখের নয়। এই অপ্রতুলতা নিরসনে আমি আপনার 
সাহাযা প্রার্থনা করছি ৩৯-৪০ ॥ 

শীৰৃহস্পতি বললেন-_রুদ্রের প্রার্থনা শুনে 
নারায়ণ তাকেও শ্রীদনাগবতের উপদেশ দিলেন। 
সদাশিব রুদ্র বাৎসরিক পারায়ণ অনুসারে এক বৎসরে 
ভাগবতকথা শ্রবণ করলেন। এই শ্রবণের ফলে তিনি 
তমোগুণের উপর নিয়ন্ত্রণ করলেন এবং আতান্তিক 
সংহার ( মোক্ষ) শক্তিও লাভ করলেন ॥ ৪১-৪২ ॥ 
| শ্রীউদ্ধব_ বললেন-শ্রীমত্তাগবত সম্বস্থিত এই 
আখ্যায়িকা আমি আমার গুরু শ্রীবৃহস্পতির কাছ থেকে 
শ্রবণ করেছি। তার কাছ থেকে ভাগবতের উপদেশ লাভ 
করে তার শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে আমি আনন্দে 
পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলাম॥ ৪৩ ॥ 


মাহাত্ম্য (ভৃতীয় অধ্যায়) 


ততন্তু বৈষ্ণৰীং রীতিং গৃহীত্থা মাসমাত্রতঃ। 
শ্ৰীমন্তাগবতাস্বাদো ময়া সম্যঙনিষেবিতঃ।৷ ৪৪ 


তাৰতৈৰ বতৃবাহং কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা। 
কৃষ্চেনাথ নিযুক্তোহহং ব্রজে স্বপ্রেয়সীগণে।৷ ৪৫ 


বিরহার্তাসু গোগীষু স্বয়ং নিত্যবিহারিণা। 
শ্ৰীভাগবতসন্দেশো মন্মুখেন প্রয়োজিতঃ॥ ৪৬ 


তং যথামতি লব্ধবা তা আসন্‌ বিরহবর্জিতাঃ। 
লাজ্ঞাসিষং রহসাং তচ্চমৎকারন্ত লোকিতঃ॥ ৪৭ 


স্ববসং ্রার্থ কৃষ্ণং চত্ৰন্মাদোযু গতেষু মে। 
শ্রীমন্তাগৰতে কৃষন্তদ্রহস্যং স্বয়ং দদৌ॥ ৪৮ 


পুরতোহশ্রথমূলসা চকার ময়ি তদ্‌ দৃঢ়ম্‌। 
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অতঃপর ভগবান নারায়ণের বিধি অনুসারে 
আমিও এক মাস কাল উত্তমরপে শ্রীমভাগবতের 
রসাস্থাদন করি। ৪৪ ॥ 

তাতেই আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সখার 
স্থান অর্জন করলাম। অতঃপর গ্রীভগবান আমাকে ব্রজে 
নিজ গোপীদের সেবায় নিযুক্ত করলেন ॥ ৪৫ ॥ 

নিজ লীলাগরিকরদের সঙ্গে শ্রীভগবান সতত 
বিহার করে থাকেন। অতএব গোপীদের শ্রীকৃষ্- 
বিয়োগ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ভ্রযবশত যখন 
গোগীগণা শ্রীকফণ-বিরহ বেদনায় কাতর হয়েছিলেন তখন 
প্রীভগবান আমার মুখ থেকে তাদের ভাগবতের কথা 
শুনিয়েছিলেন॥ ৪৬ ॥ 

ভাগবতের সারমর্ম নিজ বুদ্ধি অনুসারে গ্রহণ করে 
তৎক্ষণাৎ গোগীগণ বিরহবেদনা থেকে মুক্তি লাভ 
করোছিলেন। তাই ভাগবতরহদা সঠিকভাবে বুঝতে 
সক্ষন না হলেও আমি তার অলৌকিক ক্ষমতা অবশাই 
দেখেছি ৪৭ ॥ 

বহুকাল পর যখন ব্রহ্মাদি দেবতাগণ শ্রীভগবানের 
কাছে এসে তাকে পরমধাম প্রত্যাগমনের প্রার্থনা করে 


তেনাত্র ভ্রজবন্নীযু বসামি বদরীং গতঃ॥॥ ৪৯ | গেলেন, তখন পিপুল বৃক্ষমূলে আমার সন্মুখে দাড়িয়ে 


তস্মামারদকুণ্ডেহত্র তিষ্ঠামি স্বেচ্ছয়া সদা। 
কৃষ্প্রকাশো ভক্তানাং শ্রীমন্ভাগবতাদ্‌ ভবেহ॥ ৫০ 


তদেবাশপি কার্যার্থংস্ত্রীমভাগবতং ত্বহমূ। 

এবক্ামি সহাযোহত্র ত্বয়ৈবানুষ্ঠিতো ভবেৎ॥ ৫১ 
সত উবাচ 

বিষ্ণুরাতন্ত শ্রচত্বা তদুদ্ধবং প্রণতোহব্রবীৎ। 
পরীক্ষিদুবাচ 

হরিদাস ত্বয়া কার্ং শ্্রীভাগবতকীর্ভনম্॥। ৫২ 

আল্ঞাপ্যোহহং যথা কার্য: সহায়োহত্র ময়া তথা। 
সৃত উবাচ 

শ্রত্বৈতদুদ্ধবো বাকামুবাচ শ্রীতমানসঃ॥ ৫৩ 


শ্রীভগবান সেই শ্রীমভাগবত বিষয়ক রহসাকে উন্নীলন 
করলেন। আমার বৃদ্ধিতে তার দৃঢ় প্রত্যয়ের আগমন হল। 
তারই প্রভাবে আমি বদরীবাশ্রমে নিবাস করেও এই 
প্রজের লতাপাতাতেই নিবাস কারি॥। ৪৮-৪৯ ॥ 

তারই প্রভাবে এই নারদকুণ্ড স্বেচ্ছায় আমি নিত্য 
শ্রীক্ণতত্বের সার বস্তু লাভ করতে সক্ষম হন॥ ৫০ ॥ 

সমবেত ভক্তগণের কার্য সিদ্ধি হেতু আমি এখানে 
শ্রীভাগবত পাঠ করব ; কিন্তু এই কার্যে তোমার সাহাযাও 
যেপ্রয়োজন! ৫১ ॥ 

শ্রীসূত বললেন--এইরূপ শুনে রাঙ্গা পরীক্ষিৎ 
শ্রীর্দবকে প্রণাম নিবেদন করলেন। 

শরীপরীক্ষিৎ বললেন--হে হরিদাস দ্রীউদ্ধব ! 
আপনি নিশ্চিন্ত মনে শ্রীমভাগবত সংকীর্তন করুন ৫২ ॥ 

আর আসার কী সাহায্য প্রয়োজন, বলুন 

শ্রাসৃত বললেন_পরীক্ষিতের কথা শুনে প্রসন্ন 
চিনতশ্রীউদ্ধন বললেন ॥ ৫৩ ॥ 
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শ্ৰীমস্তাগবত 


উদ্ধব উবাচ 
শ্রীকৃষ্ণেন পরিতাক্তে ভূতলে ব্লবাম্‌ বলিঃ। 
করিষ্যতি পরং বিঘ্নং সৎকার্যে সমুপস্থিতে॥ ৫৪ 


তম্মাদ্‌ দিখিজয়ং যাহি কলিনিগ্রহমাচর। 
অহং তু মাসমাৱেণ বৈষবীং রীতিমা্িতঃ॥ ৫৫ 


শ্রীমন্তাগবতান্বাদং প্রচার্য ত্বৎসহায়তঃ। 
এতান্‌ সম্্রাপরিষ্যামি নিত্যধায়ি সধুদ্িবঃ॥ ৫৬ 


সৃত উবাচ 


শ্রুত্বৈৰং তথচো রাজা মুদিতশ্চিন্তয়াতুরঃ। 
তদা বিজ্ঞাপয়ামাস স্বাভিপ্রায়ং তমুদ্ধবম্‌ ৷ ৫৭ 


পরীক্ষিদুবাচ 

কলিং তু নিগ্রহীয্যামি তাত তে বচসি ছ্িতঃ। 

শ্রীভাগবতসস্প্রাপ্তিঃ কথং মম ভবিষ্যতি ৷৷ ৫৮ 

অহং তু সমনুগ্রাহ্যন্তৰ পাদতলে শ্ৰিতঃ। 
সুত উবাচ 

শ্রুত্বৈতদ্‌ বচনং ভূয়োহশ্যুদ্ধবস্তমুবাচ হ।৷ ৫৯ 
উদ্ধৰ উবাচ 


বাজংশ্চি্তা তু তে কাপি নৈৰ কাৰ্য কথঞ্চন। 
তবৈব তগবচ্ছান্ট্ে যতো মুখ্যাধিকারিতা ॥ ৬০ 


এতাবৎ কালপর্যনত: প্রায়ো ভাগবতশ্রুতেঃ! 
বার্তামপি ন জানন্তি মনুষ্যাঃ কর্মতৎপরাঃ॥ ৬১ 


ত্বৎপ্রসাদেন বহবো মনুষ্যা তারতাজিরে। 
শ্ৰীমন্তাগবতপ্রাপ্ধৌ সুখং প্রাব্সান্তি শাশ্মতম্‌ ৷৷ ৬২ 


| শ্ৰাদ্ধৰ বললেন--রাজন্‌ ! জবান শ্রীকৃষ্ণের 
স্থধাম গমনের পর থেকে এই পৃথিবীতে অতি বলবান 
কলিযুগের রাজত্বকাল শুরু হয়েছে। শুভানুষ্ঠান আরম্ভ 
হলেই বলবান কলি অবশাই বিন সৃষ্টি করবার চেষ্টা 
করবে॥ ৫৪ ॥ 

অতএব তুহি দিগ্বিজ্ঞা করতে প্রস্থান করো ও 
,কলিযুগকে পরাস্ত করে ন্যিস্ত্রণ করো। বৈষ্যরী রীতি 
অনুসরণ করে এইখানে আমি তোমার সাহায্যে 
একমাসকাদ পর্যন্ত এই ভক্তদের শ্রীমস্ভাগবতের 
রসাস্বাদন করাবার চেষ্টা করব। আর এইতাবে ভাগবত 
কথারস পরিবেশন করে শ্রোতাদের ভগবান মধুসূদনের 
গোলকধামে প্রেরণ করবার চেষ্টা করব্‌॥ ৫৪-৫৬ ॥ 

শ্রীসৃত বললেন-- রাজা পরীক্ষিৎ দ্রীতদ্দবের 
আদেশে কলিযুগকে বশীভূত করবার কথায় অতি 
প্রসনচিন্ত হলেন। তীর প্রপমতা ক্ষণস্থায়ী হল এই চিন্তা 
করে যে, দিগ্বিজয়ে গেলে তো তাকে ভাগবতকথা 
শ্রবণে বঞ্চিতই থাকতে হবে ! তিনি টিনতাকিষ্ট হয়ে 
পড়লেন এবং শ্রীউদ্ধবকে তার অভিপ্রায় এইভাবে 
নিবেদন করলেন ৫৭ ॥ 

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন_হে তাত ! আপনার 
আদেশানুসারে আছি অতি শীঘ্র কলিযুগকে পরাস্ত করতে 
| তৎপর অবশাই হব কিন্তু আমার শ্রমন্ভাগবত প্রাপ্তি কেমন 
| করেহবে? ৫৮ ॥ 

আমিও আপনার শ্রীচরণে শ্রণাগত। তাহ আমার 
উপরও আপনার অনুগ্রহ বর্ধিত হওয়া বাঞ্ছলীয়। 

শ্রীসূত বললেন_স্ঠার কথা শুনে গ্তীউদ্দব আবার 
বললেন।॥ ৫৯ ॥ 

শ্রীউদ্ধব বললেন_রাজন্‌ ! তোমার তো কোনো 
রকম চিন্তা করবার প্রয়োজনই নেই ; কারণ এই 
ভাগবতশাঙ্ষের প্রধান অধিকারী প্রকৃতপক্ষে তো স্বয়ং 
তুমিই ৬০. ॥ 

সমস্যাজর্জরিত জনগণ সাংসারিক কর্মে এত বেশি 
সংলগ্ন যে প্রায়ণ এখন তারা ভাগবত শ্ৰবণের মহাত্মা 
সন্্ন্বোগ্ অবগত নয় ৬১ ॥ 

তোমারই পুণা্ষলে এই ভারতবর্ষের অধিকাংশ 
জনগণ শ্রীরতাগবতকথা সাভ করে শাশ্বত সুদ উপভোগ 
!করবে॥ ৬২ ॥ 


মাহাব্য (তৃতীয় অধ্যায়) 
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নন্দনন্দনরূপন্তর শ্রীশুকো ভগবানৃষিঃ। 
শ্রীমভাগবতং তুভাং শ্ৰাৰয়িষ্যত্যসংশয়ম্‌। ৬৩ 


তেন প্রান্মাসি রাজংস্তুং নিতাং ধাম ব্রজেশিডুঃ। 
শ্রীভাগবতসঞ্চারস্তুতো ভুবি ভবিষাতি॥ ৬৪ 
তন্মাত্বং গচ্ছ রাজেন্দ্র কলিনিগ্রহমাচর। 


সূত উবাচ 
ইত্যুক্তন্তং পরিক্রমা গতো রাজা দিশাং জয়ে॥ ৬৫ 


ব্রজন্ত নিজরাজোশং প্রতিবাছং বিধায় চ। 
তীত্রেব মাতৃভিঃ সাকং তহ্বৌ ভাগবতাশয়া॥ ৬৬ 


অথ বৃন্দাবনে মাসং গোবর্ধনসমীপতঃ। 
শ্রীমপ্তাগবতান্বাদনূদ্ধবেন প্রবিতঃ॥ ৬৭ 


তম্মিয়াস্বাদামানে তু সচ্চিদানন্দরূপিণী। 
প্রচকাশে হরেলীলা সর্বতঃ কৃষ্ণ এব চ॥ ৬৮ 


আত্মানং চ তদন্ঃ্ং সর্বেুপি দদ্শুস্তদা। 
বৰজ্ৰস্ত দক্ষিণে দৃষ্বা কৃষ্পাদসরোরুহে॥ ৬৯ 


স্বাত্মানং কৃষইবৈধূ্যানুক্তস্তুব্যশোভত। 
তাশ্চ তন্মাতরঃ কৃষ্ণে রাসরাত্রিপ্রকাশিনি। ৭০ 


চন্দ্রে কলাপ্রভারূপমাত্মানং বীক্ষা বিশ্সিভাঃ। 
স্বপ্রেষ্ঠবিরহব্যাধিবিমুক্তাঃ স্বপদং যযুঃ॥ ৭১ 


যেহনো চ তত্র তে সর্বে নিতালীলান্তরং গতাঃ। 
ব্যবহারিকলোকেভাঃ সদ্যোহদর্শনমাগতাঃ॥ ৭২ 


মহর্ষি ভগবান শ্রীশুকদে স্বয়ং সাক্ষাৎ নন্দনন্দন 
শ্ৰীকৃষ্ণস্বরূপ। তিনিহ তোমাকে শ্রীমভাগবতকথা 
শ্রবণ করাবেন। এই কথা সর্বতোভাবে সঅ বলেই 
জানবে ॥ ৬৩ ॥ 

রাজন্‌ ! সেই কথা শ্রবণ করে তুমি স্বয়ং ব্রজেশ্বর 
শ্রীকৃষ্ণের নিত্যঘাম লাভ কররে। অতঃপর এই ধরাতলে 
শ্রীমত্তাগবত কথার প্রচার ও প্রসার হবে। ৬৪ ॥ 

অতএব হে রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ ! তুমি নিশ্চন্তমনে 
গমন করো ও কলিযুগকে প্রান্ত করে বশীভূত করে নাও। 

শ্রীসৃত বললেন-_ শ্রীউদ্ধবের কথনে সন্থষ্ট হয়ে 
রাজা পরীক্ষিং তাকে পরিক্রমা করে প্রণাম করলেন ও 
দিশৃবিজয়ের উদ্দেশো প্রস্থান করলেন ॥ ৬৫ ॥ 

এদিকে বঙ্জও পুত্র প্রতিবাহুকে মথুরায় রাজারীগে 
অভিষিক্ত করে সেই স্থানে গমন করলেন যেখানে 
শ্রীউ্দবের আবির্ভাব হয়েছিল। তার সঙ্গে মাতাগণও 
| ছিলেন। শ্রীমভাগবত শ্রবণের ইচ্ছায় তারা সেইস্থানে 
| বসবাস করতে লাগলেন ৬৬ ॥ 

তদন্ত শ্রীউদ্ধব বৃন্দাবনের গোবর্ধন পর্বত সমীপে 
এক ঘাস পর্যন্ত শ্রীমঙতাগবত কথামূতের রসধারা প্রবাহিত 
করলেন।। ৬৭ ॥ 

রসাম্গাদনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমী শ্রোতাদের 
শ্রীভগবানের সচ্চিদানপ্দময় লীলারও দর্শন হতে 
লাগল। তারা সবকিছু শ্রীকৃষ্ণসয় প্রত্তক্ষ করতে 
লাগলেন॥ ৬৮ ॥ 

সমবেত শ্রোতৃগণ এও দেখলেন যে তারা 
 শ্রীভগবানের স্বরূপে অবস্থান করছেল। বজ্ধনাভ দেখলেন 
তিনি শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পাদপন্সে স্থান পেয়েছেন এবং 
শ্রীকৃ্ণ-বিয়োগ-বিরহ থেকে মুক্ত হয়ে সেইস্থান 
সুশোভিত মনে করে কৃতার্থ হলেন। বন্ধুনাভের রোহিলী 
আদি মাতাগণ রাস-্রজলীতে প্রকাশিত পূর্ণচ্তর ্রীকৃষ্ণ- 
বিগ্রহে নিজেদের কলা ও প্রভারূপে প্রত্যক্ষ করে আশ্চর্য 
হয়ে গেলেন। তারা প্রাণসম প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের বিরহ বেদনা 
| থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে শ্রীকৃষ্ণ্রেই পরমধামে প্রবিষ্ট 
হয়ে গেলেন।॥ ৬৯-৭১ ॥ 

্রীমভাগবতের অন্যান্য শ্রোতাগণও গ্রীত্রবানের 
নিত্য অন্তর লীলায় সংলগ্ন হয়ে ব্যবহারিক এই জুল 
জগৎ থেকে তৎক্ষণাৎ অন্তৰ্হিত হয়ে গেলেন। ৭২ ॥ 


2042 শ্ৰীমন্থাগবত 


গোবর্ধননিকুঞ্জেযু গোষু বৃন্দাবনাদিযু। তারা সকলেই গোবর্ধন পর্বতের কুঞ্জকাননাদিতে, 
নিতাং মোদন্তে প্রেমতৎপটৈঃ॥ ৭৩ | বৃদ্দাবন-কামাবন আদি বনে এবং সেইখানকার 
ডবা ডাকে ধেনুকুলের মধ্যে বিচরণরত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিচরণ করে 
অনন্ত আনন্দানুভূতি লাভ করতে লাগলেন। এইভাবে 
হ্রীকৃষ্ণপ্রেনে বিভোর ভক্তদের শ্রীভগবানের দর্শন লাভও 
সৃত উবাচ হয়ে গেল । ৭৩ ॥ 
শ্রীসূত বললেন-ভগবদপ্রাপ্তিকারী এই ্রমন্তাগবত 
| কথা যীয়া শ্রবণ ও কীর্তন করবেন তাদের শ্রীভগবান লাড 
য এতাং ভগবৎ্রাপ্তিং শৃণুয়াচ্চাপি কীর্ঠয়েৎ। অৱশাই হবে। তাদের দুঃখেরও অবসান সর্বকালের জনা 
তস্য ৰৈ ভগবংগ্ৰাপ্তিৰ্ণুঃখহানিশ্চ জায়তে॥ ৭৪ | হয়ে যাবে॥ ৭৪ ॥ 
ইতি শ্রীষ্কান্দে মহাপুরাপ একাশীতিসাহ্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্বধণডে পরীক্ষিদু্ধরসংবাদে 
শ্রীসতাগবতমাহায্থো ভৃতীয়োহধ্যায়ঃ॥ ৩ ॥ 
ইতি শ্রীস্ব্দ মহাপুরাণের একাশি সহস্র সংহিতার দ্বিতীয় বৈষ্ণব খণ্ডে শ্্ীমভাগবতমাহাত্মোর গোবর্ধন 
পর্বত সমীপে পরীক্ষিৎ-উদ্ধব সংবাদেশ্রীমডাগবত দাহাস্ম্যের তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥ 


অথ চতুর্থোহ্্যায়ঃ 
চতুর্থ অধ্যায় 


শ্রীমভাগবতের স্বরূপ, প্রমাণ, শ্রোতা ও বক্তার লক্ষণ, শ্রবণবিধি এবং মাহাত্ম্য 


খাবয় উচঃ শৌনকাদি খধিগণ বললেন-হে ্্ীসূত ! আপনি 
আমাদের এক অতি পুণ্যকথা শুনিয়েছেন। আপনার আয় 
সাধু সূত চিরং জীব চিরমেবং প্রশাধি নঃ। | পরিবর্ধিত হোক; আপনি চিরঙ্গীৰী হয়ে অনন্তকাল পর্যন্ত 


এইরূপ উপদেশ আমাদের দিতে থাকুন। আজ আপনার 
শ্রীমুখে শ্রীনভাগবতের অপূর্ব মাহাত্য আমরা শ্রবণ 
করেছি॥ ১ ॥ 

হে শ্রীমূত ! আমাদের এখন বলে দিন যে 


শ্রীভাগবতমাহাত্মামপূর্বং  ত্বুখান্ভুতম্‌॥। ১ 


তৎস্করূপং প্রমাণং চ বিধিং চ শ্রবণে বদ। 
তদবজুর্লক্ষণং সূত শ্রোতুস্াপি বদাধুনা॥ ২ শ্রীমভাগবতের স্বক্ধণ কী? ভার প্রমাণ তার স্লোকসংখ্যা 
কত ? কোন্‌ শ্রেষ্ঠ বিধি আচরণ করে তা শ্রবণ করা 


সূত উবাচ উচিত? আর ্রীমন্তাগবতেরবন্তা ও শ্রোতার লক্ষণ কী? 
আমরা বস্তুত জানতে চাই মে শ্্রী্ভাগবতের বক্তা ও 


শ্রীম্তাবগবতস্যাথ শ্রীম্ভগবতঃ সদা। | শ্রোতা কেমন হওয়া উচিত ॥ ২ ৷ 
স্বরূপমেকমেবান্তি  সচ্ছিদানন্দলক্ষণম্॥ ৩|  শ্রীসূত ববলেন-হে খষিগণ ! প্ীমভগবতের 


মাহাত্ম্য (চতুৰ্থ অধ্যায়) 
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শ্ৰীকৃষ্ণাসক্তভক্তানাং তন্মার্যপ্রকাশকমূ। 
সমুজ্ঞৃম্ভতি যদ্বাক্যং বিদ্ধি ভাগবতং ছিতৎ॥ 8 


জ্ঞানবিজ্ঞানভক্ঞঙ্চতুষ্টযপরং  বচঃ। 
মায়ামর্দনদক্ষং চ বিদ্ধি ভাগবতং চ তৎ॥ ৫ 
প্রমাণং তসা কো বেদ হানন্তস্যাক্ষরাত্মনঃ। 
বহ্মণে হরিণা তদ্দিক্‌ চতুঃশ্লোক্যা প্রদর্শিতা॥ ৬ 


তদানন্ত্যাবগাহেন ক্েক্সিভাবহনক্ষমাঃ। 
ত এব সন্তি ভো বিগ্রা ব্রহ্মবিষ্ণুশিৰাদয়ঃ 


মিতৰুদ্ধ্যাদিৰৃত্তীনাং মনুষ্যাণাং হিতায় চ। 
পরীক্ষিচুকসংবাদো যোধসৌ বাসন কীর্ভিতঃ। ৮ 


এ 


এরনবোইরাদশসাহস্রো যোহসৌ ভাগবতাভিধঃ। 
কলিগ্রাহগৃহীতানাং স এব পরমাশ্রয়ঃ॥ 


শ্রোতারোহথ নিরূপ্যন্তে শ্রীম্বিযুকথাশ্রয়াঃ। 
প্রবরা অবরাশ্চেতি শ্রোতারো দ্বিবিধা মতাঃ॥ ১০ 


~ 


প্রবরাশ্গাতকো হংসঃ শুকো মীনাদয়ন্তথা। 
অবরা বৃকড়ুরুণুবৃষোষ্টরাদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥ ১১ 


অখিলোপেক্ষয়া যস্তু কৃষ্ণশান্শ্রুতৌ ব্রতী। 
স চাতকো যথাস্ভোদমুক্তে পাথসি চাতকঃ॥ ১২ 


হংসঃ সাৎ সারমাদত্তে যঃ শ্রোতা 
দুদ্ধেৈকাং গতাভোয়াদ্‌ যথা হংসোহমলং পয়ঃ॥ ১৩ 


তাহ। 


সথরাপ ও শ্রীভগবানের স্বরূপ এক এবং অভিন্ন। তা 
সচ্চিদানন্দময় ॥ ৩ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ চিন্তে সংলগ্ন ভাবুক ভক্তদয়ে যে 
সর্বোৎকৃষ্ট ধারা শ্রীভগবানের মাধুর্যকে অভিব্যক্ত করে 
ও তার দিব্য রসাস্থাদন করায়, তাই ্রীমভাগবত।॥ ৪ ॥ 

যা বাকা, বিজ্ঞান, ভক্তি এবং তার জঙ্গসন্তৃত 
সাধনা চতুষ্টয়ের প্রকাশক ও যা মায়ামর্দন করতে সমর্থ, 
অই শ্ৰীমন্ভাগবত ৷ ৫ ॥ 

শ্রীনভাগবত অনন্ত, অক্করনরাপ ; তার প্রমাণের 
কণা জানা কেমন করে সম্ভব হবে ! পুরাকালে ভগবান 
ৰিষ্ণু ব্ৰহ্মাকে শ্লোকচতৃষ্টয়ের মাধ্যমে তার দিগ্দর্শন 
করিয়েছিলেন মাত্র! ৬ ॥ 

হে বিপ্রগণ ! এই শ্রীমভাগবতের অতলম্পর্ণী 
গভীরতায় ডুব দিয়ে কাম্য বস্তু আহরণ করে নেওয়ার 
ক্ষমতা কেবল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবেরই আছে, অনা কারো 
নেই॥৭ ॥ 
 শ্রীব্যাসদেবের দ্বারা পরীক্ষিৎ ও শ্রীশডকদেবের 
সংবাদরূপে যা বর্ণিত হয়েছে তারই নাম শ্রীমাগবত। 
সেই গ্রচছের ক্লোকসংখ্যা অষ্টাদশ সহত্র। এই ভবসাগরে 
যে প্রাণিগণ কলিরূপ মকর থেকে ভীত-সনতন্ত তদের 
| জনা শ্রীমভাগবতই সৰ্বোত্তম আশ্রয়স্থল ॥ ৮-৯ || 

এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীর (প্রীমভাগবতের) 
আশ্রিত শ্রোতাদের বর্ণনা করছি। শ্রোতা দুই রকমের হয়ে 
থাকে উত্তম আর অধম | ১০ ॥ 

উত্তম শ্রোতাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ বর্তমান 
_যেমন চাতক, হংস, শুক, মীন আদি। একইভাবে 
অধম শ্রোতাদের মধ্যে বছ শ্রেণীবিভাগ বর্তমান যেমন 
বৃক, ভুরুণ্ড, বৃ, উদ্ট আদি॥ ১১ ॥ 

‘চাতক’ বলে পাণিয়াকে। তার স্পৃহা কেবল 
বাদলবর্মজনিত বারিধারায় থাকে ; সে অনা জল স্পর্শ 
করে না। সমভাবে যে শ্রোতা অন্য সব ত্যাগ করে কেবল 
্রকৃষ্ণ-স্নধিত শান্ত ্রবণের ব্রত গ্রহণ করে তাকে 
চাতক" বলা হয়ে থাকে॥ ১২ ॥ 

হংস জলমিশ্রিত দুধ থেকে কেবল দুগ্ধ গ্রহণ করে 
ও দল আগ করে। সমভাবে যে শ্রোতা বছ শান্তর শ্রবণ 
করে কেবল তার সারবন্ত ধারণ করে তাকে ‘হংস’ বলা 
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শ্ৰীমন্তাগ্বত 


শুবঃ সুষ্ঠু মিতং ৰক্তি ব্যাসং শ্রোতৃংশ্চ হৰ্যয়ন্‌। 
সুপাঠিতঃ শুকো যদ্ধচ্ছিক্ষকং পার্শগানপি॥ ১৪ 


শন্দং নানিমিযো জাতু করোত্যা্থান়ান্‌ রসম্‌। 
শ্রোতা সিদ্ধ ভবেগীনো মীনঃ ক্ষীরনিমৌ যথা ১৫ 


যন্দন্‌ রসিকারতুন বিরৌত্যজো বৃকো ছি সঃ। 
বেণুস্বনরসাসক্তান্‌ বৃৰোহরণ্যে মৃগান্‌ যখা॥ ১৬ 


ভূরুগুঃ শিক্ষয়েদনাষ্চুতবা ন স্বয়মাচরেৎ। 
যথা হিমবতঃ শৃঙ্গে ভুরুপ্ডাখ্যো বিহঙ্গমঃ।। ১৭ 


সর্বং শ্রুতমুপাদত্তে সারাসারান্ধধীর্ব্যঃ। 
স্বাদুদ্রক্ষাং খলিং চাপি নির্বিশেষং যথা বৃষঃ॥ ১৮ 


সউষ্টরো মধুরং মুঞ্চন্‌ বিপরীতে রমেত ষঃ। 
যথা নিশ্বং চরত্যুক্টরো হিত্বামমপি তদ্যূতমূ ॥ ১৯ 


অন্যেহগি বহবো ডেদা দ্বয়োর্চুঙ্গখরাদয়ঃ। 
বিজ্ঞযোন্তত্তদাচারৈস্তত্তৎপ্রকৃতিদম্তৰৈঃ ॥ ২০ 


হয়ে থাকে॥ ১৩ ॥ 

উত্তমরূপে শিক্ষিত ‘শুক’ তার মধুর বাণীদ্বারা 
| শিক্ষক ও আগমনকারী অন্যান্য ব্যক্তিদের আনন্দদান 
করে থাকে: সমভাবে যে শ্োত্র কথক ব্যাসের মুখে 
উপদেশাদি শ্রবণ করে তা সুন্দর ও পরিমিত ভাষার পুনঃ 
| প্রচার করে ব্যাস ও অন্যান্য শ্রোতাদের পরমআনন্দ প্রদান 
| করে তাকে “শুক' বলে॥ ১৪ ॥ 

ক্ষীরসাগরে মীন মৌন থেকে অপলক দৃষ্টি 
রেখে সদা দুগ্ধ পানে রত থাকে। সমভাবে যে কথা 
| শ্রবণকালে অনিমিষ নয়নে কোনে কথা না বলে সদাই 
কথা রসাস্মদন করে যেতেই থাকে, তাকে প্রেমী “মীন” 
শ্রোতা বলে॥ ১৫ ॥ 

(তম শ্রোতাদের পর এইবার অধম শ্রোতাদের 
৷ কথা বলা হচ্ছে) ‘বুক’ মানে নেকড়ে বাঘ। বেণুর সুমধুর 
শব্দ শুনে যখন মৃগকুল শান্ত হয়ে তা শ্রবণ করে, তখন 
নেকড়ে বাঘ অদের ভয় দেখাবার জনা ভীষণ গর্জন করে 
গাকে। সমভাবে যে মূর্খ, কথা শ্রবণকালে রসিক 
| ল্রাতাদের বিরক্ত করবার জন্য মাঝে মাঝে উচ্ৈস্থেরে 
কথাবার্তা বলতে শুরু করে তাকে 'নৃক* বলে ॥ ১৬ ॥ 

হিমালয় পর্বত শিখরে ভুরুণড জাতির পক্ষী দেখা 
যায়। শিক্ষাপ্রদ কথা শুনে ভূরুগু তা কপচাতে থাকে কিন্তু 
তার তাতে কোনো লাভ আদৌ হয় না) সমভাবে যে 
শিক্ষাগ্রদ কথা এবণ করে তা অনা লোকেদের বলে কিন্ত 
নিজে তা আচরণ করে না তেমন শ্রোতাকে ‘ভূরগু’ বলা 
[sau 

‘বৃষ’ মানে যীড়। তার সম্মুখে সুমিষ্ট আর ফল 
থাক অথবা কঘাটে জাবনা, সে দুটোকেই এক সনে করে 
ভক্ষণ কয়ে। সমভাবে যে শ্রবণ করা সকল কথা গ্রহণ 
| করে কিন্তু সার-অসার বিবেচনা বুদ্ধি বিরহিত হয়, তাকে 
ধা বলে॥ ১৮ ॥ 

উদ অর্থাৎ উট দাধ্যুক্ত আন না খেয়ে নিমপাতা 
ভক্ষণ করে থাকে। সমভবে যে বাক্তি শ্রীভগবানের মধুর 
কথা ছেড়ে সাংসারিক কথাবার্ডাতেই আনন্দ লাভ করবার 
চেষ্টায় রত থাকে তাকে *উ্র' শ্রোতা বলে॥ ১৯ ॥ 

এইখানে অলপ কিছু শ্রেণীবিভাগ আলোচিত হল। এ 
ছাড়া উন্তম-অধম দুই রকমের শ্রোতাদের মধো ভ্রমর, 
গর্দ্ভ আদি বহু শ্রেণীবিভাগ বর্মান। এই শ্রেণীকিভাগকে 


মাহাক্া (চতুর্থ অধ্যায়) 
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যঃ স্িত্বাভিমুখং শ্রণম্য বিধিবৎ- 
তজ্ঞান্যবাদো হরে- 

লীলাঃ শ্লোতুমভীক্সতেহতিনিপুণো 
নন্লোহথ কুপ্তাঞ্জলিঃ। 

শিষো  বিশ্বসিতোহনুচিন্তনগরঃ 

প্রশ্নেহনূরক্তঃ শুচি- 

কৃষ্ণজনপ্রিয়ো নিগদিতঃ 

শ্রোতা স বৈ বক্তৃভিঃ॥ ২১ 


রিং 


ভগবনাতিরনগেক্ষ সুহৃদো দীনেষু সানুকম্পো যঃ। 
বহুধা বোধনচতুরো বক্তা সম্মানিতো মুনিভিঃ॥ ২২ 


অথ ভারতভুঙ্থানে শ্রীভাগবতসেবনে। 
বিধিং শৃণুত ভো বিগ্রা যেন সাৎ সুখসন্ততিঃ॥ ২৩ 


রাজসং সাত্বিকং চাপি তামসং নির্ণং তথা। 
চতুর্বিধং তু ৰিজেয় শ্ৰীভাগৰতসেৰনম্‌ ৷৷ ২৪ 


সপ্তাহং যজঞবদ্‌ যতন সশ্রমং সত্বরং মুদা। 
সেবিতং রাজসং তন্তু বছপূজাদিশোভনম্‌ ৷ ২৫ 


মাসেন খতুনা বাপি শ্রবণং স্বাদসংযুতম্‌। 
সাত্ত্বিকং যদনায়াসং সমন্তানন্নবর্ধনন্॥ ২৬ 


তামসং যত্তু বর্ষেণ সালসং শ্রদ্ধয়া ঘুতম্‌। 
বিস্মৃতি্মৃতিসংযুক্তং সেবনং তচ্চ সৌখাদমূ॥ ২৭ 


করে দেখা উচিত ॥ ২০ ॥ 

বক্তার সন্মুখে তাকে বিধি অনুসারে প্রণাম নিবেদন 
করে উপবেশন করা, সাংসারিক কথা না বলে 
শ্রীভগবানের লীলাকথা শ্রবণের ইচ্ছা পোষণ করা, 
বুঝতে পারঙ্গম, নশ্র, জোড়হন্ত, শিষ্যভাবে উপদেশ 
সকল গ্রহণ করা, অন্তরে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ধারণ বরা, 
কোনো কথা না বুঝতে পারলে পুনঃগুন জিজ্ঞাসা করা, 
পবিত্রভাৰে থাকা ও শ্ৰীকৃষ্ণভক্তদের উপর নিত প্রেম 
ধারণ করা-__বক্তাগণ এরূপ শ্রোতাদের উত্তম শ্রোতা বলে 
থাকেন।॥ ২১ ॥ 

এইবার সুবক্তার লক্ষণ শুনে রাখো। শ্রীভগবানে 
নিতাযুক্ত মন, বন্ুকামনা বিরহিত, সর্বসুহ্মদ, দীনদরিড্র 
ব্যক্তিদের উপর দয়াশীশ ও বহু যুক্তি সহকারে তত্তু- 
কথা বোধ প্রদানে সুচতুর বন্ধা, সুবন্ডারূপে পরিচিত 
হয়ে খাকেন। তাদের মুনিগণ সম্মান প্রদর্শন 
করেন।॥ ২২ ॥ 

হে বিপ্রগণ ! আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষে 
রীমভাগবত সেবনের যে সর্বোৎকৃষ্ট বিধি প্রচলিত আছে 
তা বলছি ; আপনারা স্ুনুন। সুখ পরম্পরা বিস্তারে এই 
বিধি অতুলনীয় ॥ ২৩ ॥ 

শ্রীমভাগবত সেবন চারভাবে হয়ে থাকে--সাত্বিক, 
রাজসিক, তামসিক ও নির্ভণ॥ ২৪ ॥ 

শ্রসন্নতা সহকারে “রাজসিক' শ্রীমাগবত 
লক্ষণসকল এইরাগ_ষক্স সম্পাদনের ন্যায় 
জমক প্রদর্শন, অত্যমিক পরিশ্রম করে উদ্দিগন চিন্তে সপ্ত 
দিবসেই সমাপন আদি॥ ২৪ ॥ 

“াত্তবিক’ শ্ৰীমন্ভাগবত সেবনের লক্ষণ এইরূপ 
হয়ে থাকে_এক বা দুই মাসকাল খরে ীরে ধীরে কথার 
রসাস্থাদন করা, শ্রবণকালে অহেতুক বা পরিশ্রম করে 
শক্তিক্ষয় থেকে বিরত থাক, পূর্ণ আল'দ উপভোগ করাই 
আসল উন্দেশ্য-এই কথা মনে রাখা ইত্যাদি ॥ ২৬ ॥ 

‘তামসিক’ শ্রীমত্ভাগবত সেবনের লক্ষণ এইরূপ 
হয়ে থাকে--ধারাবাহিকভার অভাব অর্থাৎ প্রমাদবশত 
মাঝে-মধ্যে বিরাম ঘটিয়ে আবার সুযোগমতো আর্ত 
করা। তাংপর্য হল যে আলস্য ও অগ্রদ্ধাযুক্ত থেকে 


সেবনের 
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শ্রমন্তাগবত 


বর্ষমাসদিনানাং তু বিমুচ্য নিয়মাগ্রহমূ। 
সর্বদা প্রেমভভৈনৈব সেবনং নির্ভণং মতম্‌ ৷ ২৮ 


পারীক্ষিতেহগি সংবাদে নিণং তৎ গ্রকীর্ডিতমূ। 
তত্র সপ্তুদিনাখ্যানং তদায়ুরদিনসংখ্যয়া॥ ২৯ 


অনাত্রব্রিগুণং চাপি নির্ভগং চ যথেচ্ছয়া। 
যথা কথঞ্চিৎ কর্তবাং সেবনং ভগবাডুতেঃ॥ ৩০ 


যে শ্রীকৃষ্ঠবিহারৈকভজনাস্বাদলোলুপাঃ। 
মুক্তাৰগি নিরাকাজ্ক্ষান্েষাং ভাগৰতং ধনমৃ॥ ৩১ 


ঘেহপি সংসারসন্তাপনিরবিঘা মোক্ষকাজ্কিণঃ। 
তেষাং ভবৌধং চৈতৎ কলো সেৰ্যং ্ৰযত্বতঃ ৷ ৩২ 


যে চাগি বিষয়ারামাঃ সাংসারিকসুখম্পৃহাঃ। 
তেষাং তু কর্মমর্থেণ ঘা সিদধিঃ সাধুনা কলৌ॥ ৩৩ 


সামর্থাধনবিজ্ঞানাভাবাদত্যন্র্লভা . ॥ 
তন্মাত্তিরপি সংসেব্যাশ্রীম্ভাগবতী কথা॥ ৩৪ 


ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্‌ বাহনাদি যশো গৃহান্‌। 
ভসাপত্যং চ রাজং চ দদ্যাদ্‌ ভাগবতী কথা ॥ ৩৫ 


ইহ লোকে বরান্‌ ভুত্বা ভোগান্‌ বৈ মনসেন্দিতান্‌। 
শ্রীভাগবতসঙ্গেন যাত্যন্তে শ্রীহরেঃ পদম্‌।। ৩৬ 


শ্রবণকাল এক বৎসর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা। এই 
“তামস' ভাগবত শ্রবণও না-শোনা থেকে ভালো এবং 
পরিণামে তাও সুখ প্রদানকারী হয়ে থাকে ॥ ২৭ ॥ 

যখন প্রেম ও ভক্তি সহকারে বৎসর, মাস, দিন 
আদির বন্ধন থেকে মুক্ত থেকে শ্রীমদ্ভাগবত সেবন করা 
হয় তখন সেই সেবনকে “নির্ভূণ" সেবন বলা হয় ॥ ২৮॥ 

রাজা পরীক্ষিৎ ! শ্রীশুকদের সংবাদে যে 
শ্রীভাগত সেবনের উল্লেখ আছেতাকে নির্ভণ সেবনই 
বলা হয়ে থাকে। সাত দিনে শ্রীঘতাগবত সেবনের 
তাৎপর্য হল এই যে রাজা পরীক্ষিতের পরমায়ু সাত দিন 
মাত্র অবশিষ্ট ছিল। এখানে সপ্তাহ-কথা নিয়ম পালনের 
প্রশ্ন নিরর্থক ২৯ ॥ 

ভারতবর্ষ বহির্ভূত অন্যানা স্থানেও শ্রীমদ্াগবতের 
সেবন ত্রিপ্ত (সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক) অথবা 
নির্ভণ যে কোনো ভাবে নিজের রুচি অনুসারে হওয়া 
উচিত । তাৎপর্য হল, যে কোনো উপায়েই হোক না কেন 
শ্ৰীমন্ভাগনতের সেবন, শ্রবণ একান্তই প্রয়ো্জন॥ ৩০ ॥ 

যে কেবল শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণ-সংকীর্তন 
ও রসান্থাদনে স্পৃহা রাখে, এমনকি মোক্ষেরও স্পৃহা 
ধারণ করে না, তার পক্ষে শ্রীনস্তাগবতই এক বিশাপ 
সম্পদসম॥ ৩১ ॥ 

এবং যে সাংসারিক দুঃখে কাতর হয়ে নিজের মুক্তি 
কামনা করে, ভাবজন্য এই শ্রীমভাগবত ভবরোগের 
উধধি-সম। অতএব কলিকালে উত্তমরূপে শ্রীমন্ডাগবত 
সেবন করাতেই কল্যাণ নিহিত ॥ ৩২ ॥ 

আর কলিযুগে বিষয়াসক্ত জীবের পক্ষে সুখ 
ভোগের বাসনা ধারণ করাই তো স্থাভাবিক। কিন্তু কর্মপথ 
(যজ্ঞাদি আয়োজন করা) অবলম্বন করবার সামর্থ্য, 
সম্পদ ও শাস্রনইবা তাদের কোথায়, যার দ্বারা 
তারা সিদ্ধিলাভ করতে গারে। তাই শ্রীমন্ভাগবতকথা 
সেবন দ্বারা সিদ্ধিলাভ করবার পথই তাদের পক্ষে 
প্রযোজ্য ৩৩-৩৫ ॥ 

এই শ্রীমভাগবতবথা তাদের স্ত্রী, পুত্র, সম্পদ, 
হন্টী-অগ্বাদি বাহন, যশ, বাসস্থান ও নিষ্কণ্টক রাজন্ব 
দানেও সক্ষম ৩৫ ॥ 

আধার সকাম হলেও যদি ভাগবত আশ্রিত হয়, সে 
দেহধারণকালে এই জগতের বস্তুসকলকে উপভোগ করে 
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যত্ৰ ভাগবতী বার্তা যে চ তজ্জুৰণে রতাঃ। 
তেষাং সংসেবনং কুর্ধাদ্‌ দেহেন চ ধনেন চ॥ ৩৭ 


তদনুগ্রহতোহস্যাপি শ্রীভাগবতসেবনম্‌। 
শ্রীকৃষ্ঝবতিরিক্ং যত্তং সর্বং ধনসংজিতমৃ্‌॥ ৩৮ 


কষ্কাথীতি ধনাধীতি শ্রোতা বক্তা দিখা মতঃ। 
যথা বক্তা তথা শ্রোতা তত্র সৌখাং বিবর্যতে॥ ৩৯ 


উভয়োর্বৈপরীতে তু রসাভাসে ফলচাতিঃ। 
কিন্তু কৃষ্ণর্থিনাং সিন্ধিৰিলহ্বেনাপি জায়তে॥ ৪০ 


ধনার্থিনন্তু সংসিদ্ধিবিধিসম্পূর্ণতাবশাৎ। 
কৃষ্ণর্থিনোহগণসাণি প্রেমৰ বিধিরুত্তমঃ॥ ৪১ 


আসমান্তি সকামেন কর্তব্যো হি বিধিঃ স্বয়ম। 
সাতো নিতক্রিয়াং কৃত্বা প্রাশ্য পাদোদকং হরেঃ॥ ৪২ 


পুষ্তকং চ গুরুং চৈৰ রতঃ। 
্রুয়াদ বা শূণুয়াদ্‌ বাপি শ্রীমভাগবতং মুদা॥ ৪৩ 


পয়সা বা হবিযোণ মৌনং ভোজনমাচরেং। 
ব্ৰহ্মচর্যমধঃসুপ্তিং ক্রোধলোভাদিব্জনম্‌। ৪৪. 


| আর দেহান্তে শ্রীমতাগবতের সামিধ্যলাভ হেতু শ্রীহরির 


পরমধাম লাভ করতে সক্ষম হয়।। ৩৬ || 

ভগবত কথার আয়োজক ও শ্রোতাদের কায়িক ও 
আর্থিক সেবা সাহায্য করা ভক্তদের অবশ্য কর্তব্য ৩৭ ॥ 

শ্ৰীহরির কৃপায় সেবা-সাহায্যে যুক্ত ব্যক্তিগণও 
শ্রীমন্তাগবত সেবনের পুণ্য লাভ করে থাকেন। কামনা 
হয় দুই প্রকারের-গ্রীকৃষলাভ অথবা সম্পদের! 
শ্রীকৃষ্ণব্তীত অন্য সকল বন্ধই সম্পদের অন্তর্গত হয়ে 
খাকে।॥ ৩৮ ॥ 

শ্রোতা ও বক্তা উভয়ই দুই প্রকারের হয় 
= কেউ শ্রীকৃষ্ণ কামনা করে আর কেউ সম্পদ কামনা 
করে। শ্রোতা ও বক্জা সমগোত্র হলে কথায় রদাস্থাদন 
হয়ে থাকে। এই অবস্থায় সুখবদ্ধি লাভ হওয়াই 
স্বাভাবিক ৩৯ ॥ 

যদি শ্রোতা ও বক্তার শ্রেণী ডিন্ন হয় তখন রসাভাস 
হয়ে থাকে, তাতে ফলবিচ্যুতি হয়। কিন্তু বিলম্ব হলেও 
শ্রীকৃষ্ণনাভের কামনাযুক্ত বক্তা ও শ্রোতার সুফল লাভ 
অবশাই হয়। ৪০ ॥ 

কিন্তু সম্পদ কামনাযুকত ব্যক্তির সিদ্ধিলাভের জন্য 
প্রধান শর্ত হল যে, অনুষ্ঠান বিধি-বিধান অনুসারে সম্পূর্ণ 


। হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণ কামনাযুক্ত ব্যক্তি 


সর্বতোভাবে গুণবিরহিত হলেও এবং তার বিধি- 
বিধানে অসম্পূর্ণতা থেকে গেলেও যদি তার হৃদয় 
প্রেমে পরিপূর্ণ থাকে, তবে তার পক্ষে এই প্রেদই হল 
সর্বোত্তম বিধি॥ ৪১ ॥ 

সকাম বাতি শ্রীমাগবতকথা সমাপন দিবস পৰ্যন্ত 
স্বয়ং অতি সতর্ক থেকে সকল বিধির উত্তমরূপে পালন 
করবে। (ভাগবতকথা শ্রোতা ও বক্তা উভয়ের পক্ষে 
পালনযোগ্য বিধি এইরূপ) নিত্য প্রাতঃকালে স্নান 
করে নিতাকর্ম করা। অতঃপর শ্রীতঙগবানের চরণামৃত 
ধারণ করে পৃজ্জাসামগ্রী সহযোগে শ্রীমন্তাগবত ও 
গুরুদেবের (ব্যাসদ্েবের] পুজা করা। অতঃপর অতি 
প্রসনচিত্তে শ্রীমভাগবত-কণা স্বয়ং পাঠ করা অথবা 
শ্রবণ করা॥ ৪২-৪৩ ॥ 

মৌনভাবে দুগ্ধ অথবা ক্ষীর গ্রহণ বরা। নিত্য 
ব্ৰহ্মচৰ্য পালন ও ভূমিতে শয়ন করা, ক্রোধ এবং লোভ 
আদি ত্যাগ করা৷ ৪৪ ॥ 
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বথান্তে কীর্নং নিভাং সমাপ্ত জাগরং চরেৎ। 
ব্রাহ্মদান্‌ ভোজমিত্ব তু দক্ষিণাডিঃ প্রতোষয়েৎ ৷ ৪৫ 


নিত্য শ্রীমন্তাগবত-কথ। সমাপন হলে নাম- 
সংকীর্ডন করা ও পারায়ণের সমাপ্তিতে রাত্রি জাগরণ 
করা। সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে তাদের দক্ষিণা 
দান করে সন্তুষ্ট করা॥ ১৫ ॥ 
গুরবে বন্তরতৃসাদি দত্বা গাং চ সমর্পয়েং। কথক গুরুদেবকে বস্তু, আন্তরণ দান ও ধেনু 
বি Hl অর্ণণ করে সম্মান প্রদর্শন করা কর্তণা। এই বিধি 
Lea তু লভতে বাহ্থিতং ফলম্‌ ৷৷ ৪৬ | অনুসারে ্ীভাগবতত-কথা পাঠ আয়োজন করলে রী, 
পুত্র, গৃহ, রাজ্য ও সম্পদাদি অভীষ্ট খ্তসকল 


দারাগারসুতান্‌ রাজাং ধনাদি চ যদী্সিতম্‌। | লাভ হয়ে ারে; ননেবাঞছা পূরণে এই পথ অভ্লনীর। 

কিন্তু সকাম শ্রীমন্তাগবত পাঠের আয়োজন একটি 

পরংতু শোভতে না সকামত্বং বিড়ম্বনস্‌॥ ৪৭ | বিড়ন্বনা মাত্র ; ভাগবত কথায় সকাম চিন্তা যে 
অশোভভীর়।॥ ৪৬-৪৭ ॥ 

৪ শ্ীস্তকদেবকথিত এই শ্রীনভাগবত শান্তর তো 

কৃষণপ্রাপ্তিকরং শশ্বৎ গে দস সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্চপ্রাপ্তিতে সহায়ক ; কলিযুগে তা শাশ্বত 


শ্ৰীমন্তাগবতং শান্ত, কলৌ কীরেণ ভাষিতমূ॥ ৪৮. প্রেমানন্দ-রাপ কল প্রদান করে থাকে॥ ৪৮ ॥ 


ইতি শ্রীসকান্দে সহাপুরাণ একাশীতিসাহস্রাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈফবধণে শ্রীমাগবতনহাত্রো 
ভাগবতহ্রোতৃবডৃক্ষণ্শ্বণবিধিনিরূপণং নাম চতুর্থোহিধ্যারঃ॥ ৪ ॥ 


তি রসদ মহাপুনাণের একাশি সহজ সংহিতার দ্বিতীয় বৈষ্ণব খণ্ডে শ্রীমন্ভাগবতাহাত্মযো ভাগবত 
শ্রোতা-বজ্তার লক্ষণ ও শ্রবণবিধি নিরূপণ নামক চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪ 1 


॥সমাপ্তমিদং শ্রীমস্তাগবতমাহায্মাম্‌ ॥ 
॥ শ্রীম্ভাগবতমাহাত্মা সমাপ্ত ॥ 
॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ॥ 


